তবলা রত 


চি 


EJ 
= 


Beeee00e 
EEE 


ই 















চাকুরিজ'বীদের ছুর্দশ। 

| যুদ্ধের বাজারে জিনিষপত্রের মুল্য 
ত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় যে সমস্ত 
[নীর লোকেরা বেশী পরিমাণ দুর্দশা 
[গ করিতেছে দেশের ছোট ও মাঝারি 
ণর চাকুরিয়ারা তাহাদের অন্যতম । শিল্প ও 
বিসা বাণিজ্যে যাহারা নিয়োজিত আছেন 
যযুল্য বুদ্ধির ফলে ক্ষতির চেয়ে তাহাদের 
[ভের দিকটাই বেশী ফাপিয়া উঠিয়াছে। 
] কারখানায় যাহারা মজুরের কাজ 
চরে সঙ্ববদ্ধভাবে দাবী জানাইয়া 
চারাও কল-মালিকদের নিকট হইতে 

 গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইতিমধ্যে 

দপ সুবিধা আদায় করিয়াছে। 
£& উহাদিগকে মাগগি ভাতা দেওয়ার 
রী হইয়াছে । গবর্ণমেণ্টের মজবুত খাছ্া- 
পন হইতে অনেক ক্ষেত্রেই উহার! 
ফাকৃত সম্তা দরে চাউল ও আটা 
ত পাইতেছে। কিন্তু সাধারণ কেরাণী 
&টখাট অফিসারদের ভাগ্যে সেইসব 
বিধা বিশেষ কিছুই জুটিতেছে না। 
মাহিয়ানা পাইয়া তাহাদিগকে 
করিতে হয়। প্রয়োজন 
দন বাড়াইবার সুবিধা তাহাদের 
কোন কোন ক্ষেত্রে 
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উহাদের জন্য সামান্ত মাগগি ভাতার ব্যবস্থা 
যে না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু খরচপত্র 
যেরূপ বাড়িরাছে সে তুলনায় ভ'তার 





ব্যবস্থা হইয়াছে খুবই সামান্য । যুদ্ধের সুরু 


হইতে বন্ত্র ও খা্যসামগ্রীর দর বাড়িয়া 
বর্তমানে তাহা ৪৫ গুণ বেশী দীড়াইয়াছে। 
অপরদিকে সামরিক ' ব্যয় মিটাইবার জন্য 
গবর্ণমেন্ট আয়কর প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। সীমাবদ্ধ আয় 
লইয়া এই সব ধরণের গুরুভার বহন করা 
দেশের চাকুরিজীবীদের পক্ষে ক্রেমেই দুষ্কর 
হইয়া, দাড়াইতেছে। সরকারী মহল হইতে 
অনেক সময়ই বলা হইয়া থাকে যে, যুদ্ধের 
জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে লোকের উপর 
যেরূপ বেশী পরিমাণ কর বসিয়াছে সে 
তুলনায় ভারতের লোকদের উপর এখন 
পর্য্যন্ত কর বসান হইয়াছে অনেক কম। 
কাজেই এখনও এদেশবানীর তেমন কোন 
দুঃখ কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়.নাই। কিন্ত 
এই প্রকার ধারণা যে কিরূপ ভ্রমাত্বক সিন্ধু 
প্রদেশের ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের 
চেয়ারম্যান সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাহা 
ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে বেশী পরিমাণে আয়কর 
ধার্য্য হওয়া, সত্বেও এই যুদ্ধের সময়ে 


ভারতের চাকুরিজীবীদের তুলনায় সেখানকার 


,'আজ্গ পধ্যস্ত কোনু সুব্যবস্থা হয় নাই | ফলে 


ক্রমান্বয়ে কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 










চাকুরিজীবীরা কম ছুঃখছর্দশা ভোগ 
করিতেছে। কেননা ইংলণ্ডে আয়কর বাড়িলেও 
সেখানে পণ্য মুল্যের হার তেমন বাড়ে নাই। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে প্রথম হইতে একটা 
সুকঠোর নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন । 
কিন্ত ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পে' 


এদেশে লোকের নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যাদির মৃত 


কারণে ইংলণ্ডের তুলনায় কম আয়কর দিত 
হইলেও এখানকার লোকের! অত্যধিক মূলে 
জ্রিনিষ-পত্র কিনিয়া ফতুর হইতেছে। চাকুরি 
জীবীদের আয় সীমাবদ্ধ বলিয়া এই দুঃখতুর্দি' 
তাহাদিগকেই বেশী করিয়া ভোগ করিতে 
হইতেছে | ভারতের চাকুরিজীবীদের সম্পর্ককে 
এই প্রকার উক্তি যে সর্ববথা সঙ্গত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্যমূল্য নিয়ন্ূণ 
সম্পর্কে বৃটিশ গবণমেন্টের মত স্থুবিবেচনা 
আমর! এদেশের গবর্ণমেন্টেরে নিকট 
আশা করিতে পারিনা কি? 

বন্ত্র সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 

বেঙ্গল মিলওনান” এসোসিয়েশনের 
সভাপতি মিঃ এম এল সা সম্প্রতি এক্‌ 
বক্তৃতায় এদেশে বনত hd নি হওয়ার 


৯3 








x 
কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
সুতা ও, তুল! প্রভৃতির মূল্য বাড়িবার সঙ্গে 
বস্তরের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অপর দিকে 
রি দেশে সাধারণ ব্যবহার্য্য বন্ত্রের যোগান হ্রাস 
এই দুই কারণেই বর্তমানে কাপড়ের ছুর্ম,ল্যতা 
সুচিত হইয়াছে । পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের বিধি- 
ব্যবস্থা দ্বারা এই সমস্যার কোন সমাধান 
হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। বন্ত্ 
সঙ্কটের প্রতিকার করিতে হইলে তাহার মতে 
দেশে চাহিদা! অনুযায়ী বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধির 
চেষ্টাই বিশেষভাবে প্রয়োজন । বর্তমান 
অবস্থায় নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে বস্ত্রের 
যোগান বাড়ান যাইতে পারে 20১) 
| কাপড়ের কলে ও তাতে বস্ত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, (২)' বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর 
* পরিমাণ এবং সামরিক কারণে বস্ত্র সরবরাহের 
পরিমাণ যথাসম্ভব হাস করা এবং (৩) যে সব 
.মজুতদার বন্ত্র জমাইয়া রাখিতেছে তাহাদিগকে 
সেই মল্জুত বস্ত্র ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা । 
বস্ত্র সঙ্কটের প্রতিকার করিতে হইলে 
1 ॥' দেশে বনের যোগান বাড়াইবার চেষ্টা যে 
hk 








, 5 বিশেষ প্রয়োজন এবিষয়ে মিঃ সা-এর সহিত 
আমরা সম্পূর্ণ একমত। এ সম্পর্কে তিনি 
যেসব গছ্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও 
আমরা খুব সুচিন্তিত বলিয়া মনে করি। 
দুঃখের বিষয় দেশের গবর্ণমেন্ট এসব দিক দিয়া 
আজও কোন উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের 
ব্যবস্থা করিতেছেন না। বসন্তের একান্ত 
অভাব সত্বেও আজও তাহারা কাপড়ের কল- 











সম্পর্কে তেমন কোন চেষ্টাযত্ব নিয়োগ 
রিতেছেন না। সামরিক প্রয়োজনে বসন্তের 
ব্যবহার যথাসম্ভব ‘হাস করা দূরের কথা, 
দিক দিয়া অসুবিধা সুষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় 
1 গরীবদের জন্য ষ্ট্যাণ্ডা্ড ক্লথ প্রচলনে 
ক্রমাগত ' শৈথিল্য দেখাইতেছেন। 
কম উৎপাদনের ভিতর বাহিরে উহার 
বন্ধ হওয়া একাস্ত প্রয়োজন । কিন্ত 
ও গবর্ণমেন্ট কোন সুসঙ্কল্পিত র্যবস্থা 
' অবলম্বন করিতেছেন না।,. এই দুঃসময়ে 
ভারতের লোকদের বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা 
এদেশীয় বস্ত্র ছারা মধ্য প্রাচ্যের ও অন্যান্য 
স্থলের লোকদের অভাব মিটাইবার কাজেই 
সাহায্য করিতেছেন। ভারতের বস্ত্র সঙ্কটের 
প্রতিকারের জন্য এদেশের গবর্ণমেন্টের এই 
শ্রেণীর মনোভাব সর্বাগ্রে পরিবন্তিত হওয়া 
"আবশ্যক । 
" তবে মিঃ এম এল সা তাহার বক্তৃতায় 


€. 





+ আর্থিক জগৎ 


সমূহে সাধারণের ব্যবহার্য বন্ত্রের উৎপাদন ' 





বস্ত্রের ছুম্ম,ল্যা নিবারণের জন্য পণ্যযূল্য 
নিয়ন্ত্রণের বিশেষ সার্থকতা নাই বলিয়া যে 
উক্তি করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি 
না। এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির কারসাজি যেরূপ 
বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে 
এই যুদ্ধের সময়ে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুকঠোর 
কাধ্যনীতি ছাড়া জনসাধারণকে উপযুক্ত মূল্যে 
জিনিষপত্র কিনিবার নুযোগ দেওয়া 
একেবারেই অসম্ভব। বস্ত্রের ছুন্দল্যতার 
কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই 


যে, কেবল বস্ত্রের যোগান হ্রাসের জম্তই দেশে, 


এতবড় সমস্ত৷ সৃষ্টি হয় .নাই। লাভখোর 
ব্যবসায়ীদের ছুরভিসন্ধিমূলক কাধ্যনীতিই 
সমস্তাটিকে এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 
এদেশে অনেক কাপড়ের কলের উৎপন্ন বন্ত্রই 
ধনী পাইকারদের মারফতে বাজারে উপস্থিত 
করা হয়। মিলের তৈয়ারী বস্ত্রের উপর দিয়া 
এইসব পাইকারদের রুজিরোজগার পূর্বেই 
খুব বেশী ছিল। যুদ্ধের হিড়িকে তাহারা 
সেই মুনাফা এত বাড়াইয়া দিয়াছে যে, মিলে 
যে বস্ত্রের জোড়া প্রতি উৎপাদন খরচ তিন 
টাকা কি সাড়ে তিন টাকা বাজারে তাহাই 


_ এক্ষণে জোড়া প্রতি ১১১ টাকায় বিক্রয় 


হইতেছে । এই ধরণের লাভের কারসাজি 
বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে উপযুক্ত দরে বন্ত্ 
কিনিবার সুযোগ দিতে হইলে বস্ত্রের উৎপাদন- 
ব্যয় সম্পকে খোঁজখবর লইয়া তদমুপাতে 
উহার মূল্য ‘কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার 
ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । . 
ভারতের রৌপ্য 

সম্প্রতি লগ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই মাফিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩৫ 
লক্ষ আউন্স রূপা আনাইবার ' ব্যবস্থা 
করিতেছেন । কথাবার্তা পাকাপাকি স্থির 
হইয়া গিয়াছে, জাহাজে চড়িয়া তাহা 
আসিয়া পড়িল বলিয়া । মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ইংলণ্ডে রূপা আমদানীর এই খবর 
শুনিয়া ভারতবাসীমাত্রেই ষে আনন্দিত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে 
নানা কারণে ইংলগ্ডে রূপার চাহিদা বাড়িয়। 
চলিয়াছে,আার বৃটিশ সরকার মুখ্যতঃ ভারত 
সরকারের নিকট হইতে রূপ! সংগ্রহ করিয়া 
আসিয়াছেন। এই ছুঃসময়ে' ইংলগুবাসীদের 


কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া ভারত 


সরকার পূর্ব্ব হইতেই তাহার মজবুত রৌপ্যের 
কতকাংশ লগুনের বাজারে চালান 
করিয়াছেন। বুটিশ' সরকারকে সাহায্য 
করিবার আগ্রহাতিশয্যে, তাহারা। সেই ব্ূপ॥ 
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দুনিয়ার হাট-বাজারে রূপার মূল্য খুবই চ 
গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের গধর্ণমেন্ট বেশী : 
মেক্সিকোর ব্ূপা ক্রয় করিতেছেন । ভা 
লোকদিগকেও প্রতি আউন্স ৩৩ পেনী 
দেশীয় রূপা ক্রয় করিতে হইতেছে ।' 
ভারত গব্ণমেন্ট লণ্ডনে বৃটিশ গবর্ণমে 
নিকট মাত্র ২৩ পেনী দরে এদেশীয়, 
বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন'। ভারতীয় স্বা 
করিয়া গবর্ণমেন্টের এই অকারণ বদ। 


তীব্র প্রতিবাদও জ্ঞাপন করা হইয়াছে । 
ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর সেই দাবী 
যায়ী লণ্ডনে ভারতীয় রূপার মুল্য চড়া 
রাজী হন নাই। এইরূপ অবস্থায় বৃ 
গবর্ণমেন্ট ভারতের রূপা দিয়া তাহাদের 
প্রয়োজন মিটাইতে না গিয়া সম্প্রতি 
দেশ হইতেও কিছু রূপা আমদানীর ব্য 
করিতেছেন__ইহা! কতকটা ভরসার 
সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্টের হুঁ | 
প্রচুর রূপা মজুত থাকা সব্বেও বৃটিশ গবর্ণমে 
কেন যে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্র, 
আনয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন “ম্যানচেঃ 
গাডিয়ান’ পত্র সম্প্রতি তাহা নিয়া আলো? 
করিয়াছেন। উহারা বলিতেছেন, ভারত 
“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর রূপা মল 
থাকা সত্বেও সেই রূপার 
পরিশোধের জটিল .সমস্যার কথা বিবেচ 
করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখন আর ভারত 
হইতে বেশী রূপা ক্রয় করা সঙ্গত মনে করে 
না। নানাভাবে ভারতের নিকট ইতিমধে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিস্তর দেনা জঙ্গি 
গিয়াছে। রূপা ক্রয় করিয়া সেই দেনা আ| 
তাহারা বাড়াইতে চান না। খণ দান 
ইজারা আইন অনুযায়ী আমেরিকা 
রূপা গ্রহণ করিতে পারিলে আর্থিক স্থ 
সম্ভাবনা কম বলিয়া তাহারা এক্ষণে 
চেষ্টাই করিতেছেন । ভারতের স্বার্থে 
বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই 
মনোভাবকে আমরা বিশেষ শুভ শী 
বলিয়াই মনে করি। ভারতের শে! 
ঠকাইয়৷ লণ্ডনের বাজারে কম মূলে 
বিক্রয়ের রীতি বন্ধ হইলে তাহ! খুবই ২ 
বিষয় হইবে। | 
মাদ্রাজে খাদ্যফমল বৃদ্ধির ও 
এ প্রদেশে খান্ত ফসলের চাষ 
জন্য বাঙ্গলা সরকার গত বৎ 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্ত 
মূলগত ক্রটিবিচ্যুতির জন্য' এ 
সন্তেও এহেন প্রয়োজনীয় বিষ 






টি পা স্তসই্রারেদ লেন লাঙল ১ 


| মে, ১৯৪৩ ] 





সুফল পাওয়া যায় নাই । সরকারী 
ফলে বাঙ্গলায় খাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি 
দূরের কথা, তাহা বরং হাস পাইয়াই 
[ছে । এদিক দিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের 

| তুলনায় বাঙ্গলার একটা পার্থক্য 
ই লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গলা সরকারের 
বেশী অর্থ ব্যয় না করিয়াও মাদ্রাজ 

রর গবর্ণমেন্ট গত ১1৩ বৎসরে খাদ্য 

র চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
হিয়াছেন । গত ১৯৩৮-৩৯ সালের 

ধ মাদ্রাজ প্রদেশে গড়ে বৎসরে ২ কোটি 
পক্ষ একর জমিতে খান্ঠ ফসলের চাষ 
। ১৯৪১-৪২ সালে খাদ্য শস্যের জমির 
টীমাণ সে তুলনায় ১০ লক্ষ একর বাড়িয়া 
{টি ২ কোটি ৮* লক্ষ একর দাড়াইয়াছে। 
৪২-৪৩ সালে মাদ্রাজে কি পরিমাণ জমিতে 
ঠ শস্তের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে এখনও 
পূর্ণ পূর্বাভাস প্রকাশিত, হয় নাই। 
চকু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা! 
[৷ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় এ সালে 
প্রাজে ধান চাষের জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ 
০ হাঁজার একর বাভিয়াছে। মাত্রাজে খাছ 
দল চাষের জমির পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি 
ওয়ার' মূলে এ প্রদেশের গবর্ণমেন্টের 
ঈরিকল্লিত গ্রচেষ্টাই নিহিত রহিয়াছে । 
মত; সেখানে চাষভূমির উৎপার্দিকা শক্তি 
হর জন্য ও তথাকথিত অনাবাদী জমি চাঁষা- 


৮2 আমলে আনিবার ' জন্য জল সেচের 
সম্পর্কে জোর দেওয়া হইয়াছে । 


য়তঃ কৃষকদিগকে সময়োচিত খণ প্রদান 
[লা ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কেণ্তাহা দিগকে 


দশ ও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে । মাদ্রাজ, 


কলার নির্দেশ দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের 

হইতে খণ লইয়া যাহারা নৃত্তন করিয়া 
লের চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে তাহা- 

ক প্রথম তিন বৎসর এই পণ পরিশোধ 
তে হইবে না। চতুর্থ বৎসর হইতে 
ারসরের কিস্তিবন্দী হারে ক্রমে ক্রমে সেই 
রি সদায় করা হইবে। নূতন আবাদী 
বস্থ'দম্পর্কে প্রথম তিন বৎসর কোন ট্যাক্স 
গু.+না করা সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট কৃতসন্বল্প 
গাছেন। এই প্রকার সুবিধা সুযোগ 
দানের ফলেই মাদ্রাজ প্রদেশে খাছাশত্যের 
স্থায়িভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা 
চার যদি আন্তরিকভাবে এ প্রদেশে ধাত্ত 
লর উৎপাদন বাড়াইতে চান তবে কেবল 
চক আড়ম্বর না দেখাইয়া তাহাদের পক্ষে 
্াক্ত প্রণালীতে কার্য্যে ব্রতী হওয়াই 
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আর্ধিক জগৎ 


ধাঁদি উৎপাদন ও গবর্ণমেন্ট , 
_"ঘশের কাপড়ের কলসমূহ ১ 
অড'রি নিয়া ব্যস্ত থাকায় বেসামরিক 
প্রয়োজনে মিল ধুতীর যোগান হ্রাস পাইয়া 
স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় 'মাত্র এক- 
তৃতীয়াংশ দাড়াইয়াছে। ফলে সাধারণের 
ব্যবহাধ্য বস্তরের মূল্যও ধাপে ধাপে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এই ছুম্মল্যতার বাজারে দেশে 
যদি খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইত তবে 
লোকের অভাব পূরণে তাহা বিস্তর পরিমাণে 
সাহায্য করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্ত 
দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই সময়ে খাদির 
উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়া দুরের কথা, দিন দিন 
তাহা হাস পাইয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি 
নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের যে সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা 
যায় ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে 
ভারতে খাদির উৎপাদন কমিয়া প্রায় 
অর্ধেক ধাড়াইয়াছে। উক্ত সঙ্জঘের সভাপতি 
বলিয়াছেন, একদিকে মিলের প্রতিযোগিতা 
হাস পাওয়ায় ও অপরদিকে খার্দির চাহিদাও 


বুদ্ধি পাওয়ায় এবার দেশে খাঁদর উৎপাদন 
যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা 


করা গিয়াছিল। কিন্তু ছুইটী কারণে সেই 
আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ 
দেশে স্তার এত মারাত্মক অভাব দেখ 
দিয়াছে যে অনেক তাতে এখন রীতিমত 
কাজ চালান সম্ভবপর হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ 
গবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কাটুনী 
সঙ্ঘের অনেকগুলি শাখা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় 
তাহাতে দেশে খার্দির উৎপাদন বিশেষ- 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তাতের প্রয়োজনে 
সূতা সরবরাহ করিবার সমস্যা নিয়া পূর্বে 
আমর! অনেকবার অলোচনা করিয়াছি। এ 
সম্পর্কে নুতন করিয়া আলোচনা করা 
নিপ্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান বস্ত্র সঙ্কটের 
ভিতর কাটুনী সঙ্ঘের উপর ভারতরক্ষা আইন 
বলব করিয়া. রাখিবার সরকারী নীতি 
আমাদিগকে বিস্মিত. করিয়াছে । একেত 
কাটুনী সঙ্ঘের সহিত রাজনীতির যোগাযোগ 
নিতান্তই স্বল্প | তাহার উপর যে আন্দো- 
লনকে উপলক্ষ্য করিয়া কাটুন সত্বের উপর 
চণ্ডনীতি জারী করা হইয়াছিল সে আন্দোলনও 
বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে বলা চলে। এই 
অবস্থায়ও কেন যে গবর্ণমেন্ট এখনও কাটুনী 
সঙ্বকে মুক্তি দিতেছেন না তাহা আমরা 
নিতান্তই বুঝিতে অক্ষম। আমরা অবগত 


হইলাম ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়ায় 


কাটুনী সঙ্ঘের প্রায় ৪০০ কেন্দ্রে খাদির 


॥ 


' অনেকটা উপলব্ধি করা 


৩ 


উৎপাদন বন্ধ তইয়াছে। উহাতে এক লক্ষ 
হইতে দেড় লক্ষ তাতী বেকার হইয়াছে। 
বন্ত্রের বর্তমান দছুপ্রাপ্যতা ও ছুশ্চুল্যতার 
ভিতর এইরূপ একটা অবস্থা খুবই শোচনীয় 
সন্দেহ নাই। দেশের ও দশের স্বার্থের দিক 
হইতে বিবেচনা করিয়া আমরা এ-সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের একটা পুনর্বিবেচনা দাবী 
করিতেছি। 

আয়কর বিভাগের রিপোর্ট 

সম্প্রতি ভারত সরকারের আয়কর 
বিভাগের গত ১৯৪০-৪১ সালের রিপোট” 
প্রকাশিত হইয়াছে । . এই রিপোর্ট” পাঠে 
জানা যায় আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগের 
তরফ হইতে আয়কর ও সুপারট্যাক্স বাবদ 
ভারতে মোট ২৪: কোটি টাকা আদায় 
হইয়াছে ( অতিরিক্ত মুনাফা" কর বাবদ 
আদায়ী দেড় কোটি টাকা এই হিসাবে ধরা 
হয় নাই)। গত ১৯৩৯-৪০ সালে এই 
সব দফায় আদায়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
১৯'কোটি টাকা । সে হিসাবে পূর্ব্বের তুলনায় 


fl 


আলোচ্য বৎসরে আয় ৫॥ কোটি টাকা বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। সামরিক ব্যয় মিটাইরার জন্ত 
গবর্ণমেন্ট এক্ষণে আয়কর ও আুপারট্যাক্স 
প্রভৃতির হার ক্রমেই বাড়াইয়া চলিয়াছেন। 
সে কারণেই এবার আয়ের পরিমাণ 
উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আয়- 
কর বাবদ আদায়ী টাকার' পরিমাণ বাড়িলেও 
আলোচ্য বৎসরে দেশে আয়কর প্রদানকারীর 
সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় নাই। 
গত -১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে আয়কর 
প্রদানকারী ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮৩ হাজার । ১৯৪০-৪১ 
সালে পুরাতন আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে 


৩০ হাজার ৬৯৪. জনের নাম কাটিয়া দেওয়া . 


হইয়াছে। অপরদিকে আয়করের তালিকায় 
৩০ হাজার ৫৪৬টি নৃতন নাম সংযুক্ত করা 
হইয়াছে । কাজেই মোট হিসাবে এবার 
দেশে আয়কর প্রদানকারীদের সংখ্যা কিছু 
হাস পাইয়াছে। ভারতে ৩৮ কোটি লোকের 
মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৮২ হাজার সংখ্যক ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিয়া থাকে__ 
ইহ! দেখিয়া এদেশের মন্মাস্তিক দারিদ্র্য 
যায়। লোকের 
আর্থিক সঙ্গতির উপর তাহাদের আয়কর 
প্রদানের ক্ষমতা নির্ভর করিয়া থাকে । কৃষি 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া সমুচিৎ 
উন্নতি সাধিত ন! হওয়ায়' ভারতবাসীর সে 
সঙ্গতি 


পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া' উঠিবার 


জন্য ভারতে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি ' 


অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন । 


মোটেই বাড়িতেছে না। এই 















এৰানহিয়া দেন, 


" একমাত্র মুখপাত্র । 
.আমেরীও মিঃ জিয়ার অনুরূপ দাবীতে 


- ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 


বিশ্ববিশ্ৰুত মনীষী জজ বারণার্ড শ’ সমপ্রতি 


ভাঁহার স্বভাবসুলভ শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে একটি 


সুন্দর পরামর্শ দিয়াছেন । মিঃ শ' বলিতেছেন, 


শবৃটিশ মন্ত্রিসভা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের 
আদেশ জারী করিয়া নিজেদেরই অব্যবস্থিত- 
চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। এখন সম্জাটের 
উচিভ ভাহার মন্ত্রিসভার এই কৃতকর্মের অন্ত 
গান্ধীজীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অবিলম্বে 
তাহাকে মুক্তি দান করা.” , 


গং * ক 


মিঃ নিয়। মাঝেমাঝে হুঙ্কার দিয়া 
মুসলিম লীগ অর্থাৎ 
ভিনিই ভারতের নয় কোটি মুসলমানের 
ভারত সচিব মিঃ 


পরোক্ষভাবে সায় দিয়াই আসিতেছেন। 
মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের কত- 
খানি বা কতটুকু প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে 
পারে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত মুসলমান সমাজই 
জানাইতেছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লী নিখিল 
ভারত মোমিন সম্মেলনের তিন দিবস ব্যাপী 
অধিবেশনে সভাপতির অভিভাঁষণ ও গৃহীত 
প্রস্তাবাবলীতে মিঃ জিন্না ও তাহার মুসলিম 
লীগের গলার জোরে অধিকার দাবীর বিরুদ্ধে 
প্রবলতর মুসলিম জনমতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । উক্ত সম্মেলনে সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বল! হইয়াছে, “*দাড়ে 


চার কোটি মোমিন মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব, 


করার অধিকার একমাত্র মোমিন সম্মেলনেরই 
রহিয়াছে। অন্য কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের 
এই অধিকার নাই। সুতরাং যদি কোন 
শাসনতাঞ্রিক বা রাজনৈতিক চুক্তি এই 
সম্মেলনের অমতে করা হয়, তাহা হইলে 
মোমিন সম্মেলন তাহা কিছুতেই সমর্থন 
করিবে না।” 

মিঃ জিয়া যেন ম্বধাঁভ সলিলে ডুবিতে 
বসিয়াছেন। এখনো তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে- 
ছেন না যে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিবিচারকে ভিত্তি 
করিতে, চাহিলে জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
তো হতেই পারে না, অধিকস্ত ভাগবিভাগ 


'_ ও ভেদ-বিভেদের ভালাপালা আরও বেশী 
করিয়া গঞ্জাইভে থাকে । মোমিন সম্প্রদায়ের 


৪॥ কোটি মুসলমান তাঁহার নেতৃত্ব মানে না 
এবং মানিবে না। 


₹ মন্ত্রহলোভী” নানা দল-উপদলের তোড়- 
জোড় সাঙ্গ হইয়াছে । বড়লাটের সম্মতিক্রমে 


ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রত্যাহার ' 


করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় আবার এক নুতন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইল । প্রধান মন্ত্রী এবার স্তার 
নাজিমুদ্দীন। 

প্রাধান মন্ত্রী স্তার নাজিমুদ্দীন-ই হউন 
কি মিঃ ফজলুল হকই হউন ,তাহাতে কিছুই 
আসে যায় না। ‘প্রচলিত শাসনতাস্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন যে 
কত বড় প্রহসন তাহ! আজ প্রকাশ্য দিবা- 
লোকের ম্যায় পরিষ্ষার। বর্তমান মদ্ত্রিসভাও 
পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার মত ইরোপীয় দলের 
সমর্থনের উপর একাস্তভাবেই নির্ভরশীল। 
ভৎপূর্বববস্তী হক-নাজিম-সুরাবদ্দা মন্ত্রিমগ্ুল- 
কেও ইউরোপীয় দলের খু'টির উপর দীড়াইয়া 
থাকিতে হইয়াছিল। যে কোন দল বা 
একাধিক দ্রল-উপদলের মিতালি 
লইয়া যখনই কোন নূতন মন্ত্রি- 
সভা গঠিত হইতেছে অমনি তাহাকে 
শ্বেতাঙ্গ কৃপাবর্ধণের দিকে চাহিয়া থাকিতে 
হয়। হয় বলিয়াই পূর্ধবন্তী কোন মন্ত্রিসভার 
ছারা আমরা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কোন্‌ 
উল্লেখযোগ্য সৎকার্ধ্য আজও অনুস্থৃত হইতে 
দেখিলাম না। কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এক- 
দিকে গবর্ণর ও তাহার সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গ- 
দের হস্তক্ষেপ, অপরদিকে ইরোপীয় বণিক- 
কুলের স্বার্থ সংরক্ষণ দৃষ্টান্ত খুজিতে বেশী 
দুরে যাইতে হইবে না। পূর্ববর্তী দুইটি মস্তরি- 
সভার আমলেই মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্যই 
হউক, কি অন্ত যে কোন কারণেই হউক, 
বাজলার লক্ষ লক্ষ পাটচাষীর স্বার্থের কথা 


বিবেচনা না করিয়া ইউরোপীয় স্বার্থের সঙ্গে : 
- কুফা করিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইয়াছে i 


যতদিন পৰ্যন্ত ইউরোপীয় দলনিরপেক্ষ কোন 
মন্ত্রিমগুল গঠিত হইতে না পারিবে, ততকাল' 
সেরূপ মন্ত্রিসভার দ্বার! দেশের প্রকৃত কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে না বলিয়াই আমরা 
বর্তমান মন্ত্রিসভারও সমর্থক সাজিতে অক্ষম ৷ 
বর্তমানের জটিলতর শাসন-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
ইউরোপীয় সমর্থন অগ্রাহ্য করিয়া এক শ্বাধীন 


নেরই চুড়ান্ত অভিনয়ে অভিনব ছলচাতু 


'উক্ত বিধি 
"প্রধান বিচারপতি স্তার' মরিস্‌ গয়ার তা 


' অসাধারণ ধরণের ক্ষমতার দ্বারা ইংলণ্ড 


ভারতরক্ষা আইন কেন্দ্রীয় পরিষদের '. 


মন্ত্রিসভা গঠিত করিতে হইলে সেই 
সভাকে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভাই হইতে 
তাহা ষখন হইয়া উঠিল না তখন ব 
হইবে, মি: ফঞ্জলুল হক ও তাহার সহক 
পরিত্যক্ত রঙ্গমঞ্চে স্তার নাজিমুদ্দীন ও 
সহকম্মীরা নূতন করিয়া সেই পুরীতন : 









খেলা দেখাইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়া 
মাত্র। | 
চে + | ” প্ 
ভারতের উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত জানাই 
ছেন, ভারত রক্ষা বিষয়ক ২৬নং 
বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহাতে কেন 
আইন সভা কর্তৃক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে গু 
ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বি 
অবৈধ । ফেডারেল কো! 


সুচিন্তিত ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায়ের এ 
হ্থানে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন,***এই 


পতির ভারতস্থ বহু সংখ্যক প্রজার স্বাধ 
কষুপ্ন হইতে পারে। এবং বাস্তবিকপক্ষে সে 
ক্ুপ্নও হইয়াছে-+*1” উপরোক্ত বিধির = 
পড়িয়া আজ পর্য্যন্ত ৮ হাজার ভারত 
করারুন্ধ হইয়াছেন । আসমুদ্রহিমাচল যে 

বিধি-বিধানের প্রকোপে আলোড়িত 

মরিস গয়ার সেই আইনকে কি না বে-অ 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া বসিলেন ! ইঃ 
ভারত সরকারকে সাময়িকভাবে অনু: 
পড়িতে হইবে বলিয়া স্তার মরিস ওঁ 
রায়ে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন কাধ 

সেরূপ অসুবিধার কোন লক্ষণই দেখি 
না। ফেডারেল কোর্টের রায় বাহির হইতে 
হইতেই ভাবত রক্ষা বিধানের '২৬নং ধা 
ক্রুটি দূর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়া 


অনুমোদিত ' ও গৃহীত হইয়াছিল। স্থু 
উহার ক্রটিবিচ্যুতির প্রতিকার৪ কে; 
পরিষদ মারফৎ হওয়াই বিধিগ্রাহা 
ম্যায়ঙ্গত। কিন্তু সেরূপ . বৈধ 

আশ্রয় না লইয়া ভারত সরকার এক 
অডিনান্স রচনা করিয়াছেন । তাহার! 5 
গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস 'নেতৃগণ ও ক; 

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ' 


ত ছুই সপ্তাহ কালের মধ্যে কলিকাতা 
বান্বাইয়ের বাজারে এবং ম্‌ফঃস্বলের 
স কোনও সহরে স্বর্ণের মূল্য এরূপ 
[ভাবিকরূপে বৃদ্ধি. পাইয়াছে যাহাতে 
ছ। ‘গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে 

রর বাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য 

ল প্রায় ৯৭ টাক! এবং কলিকাতার বাজারে 
ত ভরি স্বর্ণের মূল্য দ্রাড়াইয়াছিল ১০৩ 
কা। স্মরণীয় কালের মধ্যে আর কোন 
ন ব্ৰৰ্চের মূল্য এত উচ্চস্তরে পৌঁছায় নহি। 
গত ১৭১৮ বৎসর কালের মধ্যে বর্ণের 

রর গতি আলোচনা করিলে দেখা যায় 

ঘ, ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩১ 
৮লের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগ পর্্যস্ত 
যর বাজারে স্বর্ণের মূল্য প্রতি ভরি 

১০ হইতে ২১॥০ আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 
ধর দিকে আমেরিকার, যুক্তরাজ্যের ডলার 
দার হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য 
স হেতু ভারতের বাজারে বর্ণের মূল্য 
এতে আরম্ভ করে। উহার ফলে বোস্বাইয়ের 
ন ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বর্ণের 
বাচ্চ মূল্য ২৯০ আনা, ১৯৩২ মালে ৩১1০ 
না, ১৯৩৬ সালে ৩২৪০ আনা, ১৯৩৪ সালে 


fo আন৷ এবং ১৯৩৫ সালে ৩৬।* আনায় ' 


্ণত হয়। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালে 
এঁর মূল্যের এই উর্ধগতি কতকটা ব্যাহত 
। কিন্তু ১৯৩৮ সাল হইতে যুদ্ধের আশঙ্কায় 
রায় দ্বর্ণের মূল্য. চড়িতে আরস্ত করে 


[বং ১৯৩৮ সালে স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৩৭1%০, 


[নায় পরিণত হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
1সে যুদ্ধ আরস্ত তইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের 
[ল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৷ আনায় পরিণত 
মু! যুদ্ধের অবস্থার জন্য ১৯৪০ সালের 
॥ মাসে এই দর ৪৮॥* আনা পর্যন্ত উঠে) 
(৪১ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে স্বর্ণের 
দাড়ায় ৫০৮০ ,আনা এবং গত বৎসর 
মাসে এই দর দীড়ায় ৫৮।* আনা । 
্ুর মাসে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ,৭২ 
চায় পরিণত হয়। ' গত সপ্তাহে দর ৯৭ 
কা পধ্যন্ত পৌছিয়াছে। ্‌ 
বর্তমান সময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে 
রি স্থান চাল, . কাপড় ইত্যাদি, 
< 





পণ্যদ্রব্যের সমতুল্য । যুগপৎ যোগান 
হাস ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এদেশে অন্যান্য 
শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের যে ভাবে মুল্য বৃদ্ধি 
পাইতেছে ন্বর্ণেরও সেই একই কারণে 


এইরূপ অন্বাভাবিক্ভাবে মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতেছে। প্রথমতঃ যোগানের কথা ধরা 
যাক। ভারতবর্ষে খুব কম পরিমাণে স্বর্ণ 
খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। সমগ্র 
পৃথিবীতে বৎসরে খনি হইতে ১০ কোটী 
ভরি পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলিত হয়, উহার মধ্যে 
ভারতবর্ষের স্বর্ণ খনি হইতে বৎসরে মাত্র ৭ 
লক্ষ ভরি স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়। থাকে । তবে 
ভারতবর্ষে ন্বর্ণের প্রাচুর্য না থাকিলেও 
্মরণাতীত কাল ধরিয়া বিদেশের সহিত 
বাণিজ্যস্থত্রে ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণ স্বর্ণ 
আমদানী হইয়া তাহ! মজুদ হইয়াছিল । কিন্ত 
গত বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য ভারতের বহু দুঃস্থ 
ব্যক্তি স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য 
হওয়ায় গত ১৯৩১-৩২ সাল হইতে 
১৯৩৯-৪০ সাল পৰ্য্যন্ত ৯ বৎসর কালের 
মধ্যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যত স্ব্ণ 
আমদানী হইয়াছে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১১ 
কোটী ভরি বেশী স্বর্ণ বিদেশে চালান হইয়া 
গিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ভারতে 


' স্বর্ণ আমদানী এবং ভারত হইতে বিদেশে 


স্বর্ণ রপ্তানীর হিসাব গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিতে- 
ছেন না । তবে ইদানীং গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিলেও 
১৯৪* সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে আরও অনেক স্বণ 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কাজেই দেশের ভিতরে স্বর্ণের যোগান 
যে বর্তমানে বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে 
তাহা বলাই বাহুল্য । 

কিন্ত যোগান হাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের 
চাহিদা অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পৃথিবীর সকল দেশেই প্রধানত: মুদ্রা প্রস্তুত, 
শিল্পদ্রব্য নিৰ্ম্মাণ, অলঙ্কার প্রস্তুত এবং সঞ্চয় এই 
৪ ভাবে স্বর্ণের ব্যবহার হইয়া থাকে । বর্তমানে 
পৃথিবীর কোন দেশেই ব্বরণমুদ্রার প্রচলন নাই-_ 
ভারতবর্ষেও বহুদিন পুর্ব হইতে মোহর, 
স্বর্ণের আধুলী, সিকি ইত্যাদির প্রচলন বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই দিক 


দিয় ব্রণের চাহিদা বৃদ্ধির কোন প্রশ্ন উঠে ' 





না। পূৰ্ব্বে দেশের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ 
স্বর্ণ দ্বারা দেবদেবীর সিংহাসন, দীপাধার, 
সিগারেট কেস, চশমার ফ্রেম, থালাবাটী 
ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ ক্রাইতেন এবং ফাউণ্টেন 
পেন ইত্যাদি বহু শিল্পদ্রব্যে স্বর্ণের ব্যবহার 
হইত। অনেকে স্বর্ণের দ্বারা দাত বাধাইতেন ' 


'গুঁষধ রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদিতেও কম, 


স্বর্ণের ব্যবহার হইত না। ন্বর্ণের অত্যধিক ' 
মুল্য বৃদ্ধি হেতু উপরোক্ত ধরণের শিল্পকার্য্েও 
বর্ণের ব্যবহার বর্তমানে অনেক কমিয়া 
গিয়াছে। কিন্ত মুদ্রা নির্মাণ ও শিল্পকার্যে 
স্বর্ণের ব্যবহার অন্নেক হ্রাস পাইলেও 
অলঙ্কার প্রস্তুত ও সঞ্চয় হিসাবে স্বর্ণের 
ব্যবহার তেমন হ্রাস পায় 'নাই। এদেশে 
দেবকাধ্যে, বিবাহাদিতে ও লৌকিকতায় 
স্বর্ণের ব্যবহার অপরিহার্ধ্য । স্বর্ণের মূল্য - 
যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন এই ' সব কাৰ্য্যে 
সকলকেই কিছু কম করিয়া হইলেও ব্বর্ণ ক্রয় 
করিতেই হয়। সেই হিসাবে দেশের 
অভ্যন্তরে স্বর্ণের একটা চাহিদা রহিয়াছে। 
কিন্ত বর্তমানে বাজারে এই চাহিদার অনুরূপ 
পরিমাণ স্বর্ণেরও যোগান হইতেছে না। 
লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি এই অবস্থাকে আরও 
জটিল করিয়া তুলিয়ছে। স্মরণাতীত কাল 
হইতে এদেশে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলে 


' স্বর্ণকেই সঞ্চয়ের সব্ধবোৎকৃষ্ট পন্থা' বলিয়া 


মানিয়া আসিতেছে । অন্য দেশে ধনী দরিদ্র 
প্রায় সকলেই সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে, কোম্পানীর 
কাগজে, শেয়ারে, ক্যাশসার্টিফিকেটে জ্রম৷ 
রাখে। কিন্ত এদেশে কেবল দরিপ্র ব্যক্তিগণ 
নহে-_ধনাদের মধ্যেও অনেকে সঞ্চিত 
অর্থের বহুলাংশ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা 
মজুদ রাখিয়া থাকেন । এই কারণে ভারতবর্ষে 
স্বণকে জনসাধারণের ব্যাঙ্ক বলা হইয়া থাকে। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জন- 
সাধারণের, মধ্যে বিশেষতঃ যাহার! যুদ্ধের 
সুযোগে লক্ষ লক্ষ টাকা উপাৰ্জ্জন করিয়াছেন 
াহাদের মধ্যে স্বর্ণ ক্রয় করিবার এই ঝোঁক. 
আরও প্রবলতর হইয়াছে । উহার প্রথম 
কারণ-_-অনেকের ন এইরূপ আশঙ্কা বলবৎ 
হইয়াছে যে, শেষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তির পরাজয় 
হইবে এবং ফলে নোটের ও টাকার কোন মূল্য 
থাকিবে না। এই আশঙ্কা যতই অমূলক 

(৭ পুরা দ্রষ্টব্য ) 


নি 


-গবর্ণমেন্ট তাহাও 





সরকারী প্রচার মহিমার গুণে বাহির 
হইতে বিস্তর পরিমাণ চাউল আসিবার খবর 
রীতিমতই পাওয়া যাইতেছে । প্রতিদিন 
কিভাবে গাড়ী বোঝাই ‘চাউল কলিকাতায় 
নামান হইতেছে সংবাদপত্রে ছবি ছাপিয়া 
লোকসমক্ষে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। সহরবাসীরা লোলুপ- 
দৃষ্টিতে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, আর 
আশায় আশায় দিন গণিতেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ 
আসল সস্তার কোন কুলকিনারা হইতেছে 
না। বাজারে চাউলের যোগান বাড়িবার 
কোন লক্ষণ নাই। উহার মূল্যও ‘যথাপূর্ব্বং' 
উদ্ধ/ভিমুখী হইয়াই চলিয়াছে। দোকানীরা 
মণপ্রতি ২২২৩ টাকার স্থলে ২৫২৬ টাকা 
দর হাকিতে সুরু করিয়াছে । অসহায় জন- 
সাধারণ সেই চড়া দরে চাউল কিনিতে 
গিয়া ফতুর হইতেছে । নির্ধারিত দরে ও 
নির্দিষ্ট পরিমাণে চাউল বিক্রয়ের জন্য 
গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় কতকগুলি ডিপো 
স্থাপন করিয়াছিলেন। আশা করা গিয়াছিল 
দিন দিন এই সব ডিপোর সংখ্যা বাঁড়িবে 
এবং এসমস্ত হইতে সস্তা দরে ও অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিমাণে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা 
হইবে। /কিন্ত খাদ্য "সমস্যার জটিলতা 
বাড়িলেও ডিপোর সংখ্যা বাড়িতেছে না। 
বরং নৃতন সরকারী বিধান অনুসারে এসমস্ত 
হইতে প্রদেয় চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি 
কেবল কলিকাতা সহরেই চাউলের জটিল 
সমস্তা সৃষ্টি হয় নাই, মফঃস্বলেও উহার ছুশ্পরা- 
প্যতা এবং হুর্মুল্যত! বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন 
কোন জিলায় চাঁউলের দর মণপ্রতি ত্রিশ 
টাকার উপর উঠিয়াছে বলিয়াও খবর পাওয়া 
যাইতেছে । এদেশে চাউলের মূল্য ৭1৮ 
টাকা হইলেই মফংয্বলে অনেক লোককে 
অগ্ধাহারে ও অনাহারে দিন যাপন করিতে 
হইত- ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এক্ষণে 
দ্র ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠায় সেই সব লোকের 
অবস্থা যে কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহা ভাবিতেও 
আমরা শিহরিত হইতেছি। দুঃখের বিষয়, 
‘অগণিত জনসাধারণের চরম দুর্দশা ' লক্ষ্য 
করিয়াও বাঙ্গল! সরকারের চৈতন্য হইতেছে 
-না। নিছক কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির 
কথা, শুনাইয়া . তাহারা আসল সমস্তার 


ধরিবার 


প্রতিকার সম্পর্কে সাধারণকে বাপ্পা দিয়াই 
চলিয়াছেন। 

মিঃ ফজলুল হক ও তাহ, সহযোগীরা 
যখন মন্ত্রিত্বের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন খান্ত 
সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে সরকারী অক্ষমতার 
জন্য লোকে তখন তাহাদিগকেই দায়ী করিয়া- 
ছিল। এক্ষণে উ’হারা মন্ত্রিত্বের মসনদ হইতে 


অপসারিত হইয়াছেন । কিন্ত সমস্যার 
জটিলতা হাস না পাইয়া দিন দিন তাহা 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেখিয়। শুনিয়া আসল 
গলদ যে কোথায় সে সম্পর্কে লোকের মনে 
প্রশ্ন জাগিয়াছে । সম্প্রতি কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত কয়েকটি সভায় বক্তৃতাপ্র সঙ্গে 
ভূতপূৰ্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক নিজেই 
সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন, এ প্রদেশের গবর্ণর ও তাহার অধীনস্থ 
আমলার! খান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে 
আস্তরিকভাবে আগ্রহশীল নহেন বলিয়াই 
খাদ্ধদ্রব্যের দুল্রাপ্যতা ও দুর্ম্চুল্যতা ন! 
কমিয়া তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জন- 
সাধারণের ছুখেকষ্ট দেখিয়া তাহাদের প্রতিনিধি 
হিসাবে হক মন্ত্রিসভা চাউল সমস্তার সমুচিৎ 
প্রতিকার সম্বন্ধে বতুপর 'হইয়াছিলেন । কিন্ত 
গবর্ণর বাহাদুর কেবল যে সে চেষ্টার পথে 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, 
নিজ্বের অভিরুচি অনুযায়ী নানারূপ  কাধ্য- 
নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া তিনি 
সমস্তা আরও জটিল করিয়া ভুলিয়াছেন। 
মিঃ হক বিশেষ করিয়া এবিষয়ে সরকারী 
অর্থে চাউল কিনিয়া লওয়ার কথা উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, ১৯৪১ সালের শেষ 
ভাগে যখন তিনি দিল্লী গমন করিয়াছিলেন 
তখন তাহার অনুপস্থিতিতে গবর্ণর বাহাদুর 
বাঙ্গলার কয়েকটি জেলা হইতে উদ্ধত্ত চাউল 
সরাইয়া লওয়ার একটা কাধ্যনীতি গ্রহণ 
করেন। মন্ত্রীদের না জানাইয়া তিনি 
অর্থ বিভাগের, সেক্রেটারীর সহিত নিজে 
এসম্পর্কে পরামর্শ করেন। উপযুক্ত বিবরণ 
না লইয়াই তিনি বরিশাল, ময়মনসিংহ ও 
খুলন! জিলায় চাহিদারিক্ত চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লন এবং সেই সব 
অঞ্চল হইতে অবিলম্বে ৩০. লক্ষ মণ চাউল 
ক্রয় করিবার জন্য আদেশ জারী করেন। 
তাড়াতাড়ি করিয়া চাউল সরাইয়! লওয়ার 


তাহাকে জানান যে, জাপানীরা 


আগ্রহাতিশয্যে গবর্ণর বাহাছরের 
ক্রমে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী ' 
মুগ্লিম ব্যবসায়ী ফাৰ্শ্মকে ২০ লক্ষ টাকা 
প্রদান করেন । মিঃ হক দিশ্ী হইতে ফি 
আসিয়া এসমস্ত বিষয় জানিয়া বি 
এবং এইভাবে চাউল সরাইয়া লওয়া সম 
আপত্তি জ্ঞাপন করেন। গবর্ণর বা 








অভিযান সুরু করিলে উদ্ধত্ত চাউল তাহা 
করায়ন্ত হইবে আশঙ্কায় তিনি তাহা পূর্ব 
সরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভা; 
সরাকারের নির্দেশ অনুসারেই এরূপ কা 
নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। চাউ 
খরিদের জন্য ২* লক্ষ টাকা অশ্রিম দেও 
সম্পর্কে খোজ নিয়া Rian Ol 
যে, উপযুক্ত দলিল না লইয়াই “এর 
টাকা দেওয়া হইয়াছে । এসম্পর্কে আই 
জীবীদের পরামর্শ লওয়া হইলে তা 
বলেন, যে ভাবে এ টাকা দেওয়া হইয়। 
তাহাতে উহা! ফিরাইয়া পাওয়ার € 
আশাই নাই। 

চাউল কিনিয়া লওয়ার সরকারী 
অনুসারে তৎপর মফণম্বল হইতে, প্র 
চাউল সরাইয়া লওয়া হইতেছে । ইহার 
মফন্যঃলে চাহিদা অনুপাতে চাউলের 
কমিয়া গিয়া উহার দর ক্রমাগতই বা 
চলিয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে সং 
চাউল যদি ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনে 
করিবার ব্যবস্থা হইত কিংবা ভবিষ্যৎ 
জন্য যদি উহা সঞ্চিত করিয়া 
হইত তবে তাহাতে আপত্তির বিশেষ . কা 
থাকিত না! কিন্তু মিঃ হক বলিতেছেন ! 
সেরূপ কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়া গর্ব 
চাউল কিনিয়া লওয়ার নীতি অবলম্বন কত 
নাই। এ বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য হইতে 
হুইটি। প্রথমতঃ অন্যান্য স্থানের 
বাহিরে চাউল রপ্তানী করা। ঘ্বিতী 
ক্লাইভ গ্রাটের বিভিন্ন কোম্পানীর কার' 
মজুর দিগকে স্বল্পমূল্যে চাউল দেওয়া । 
ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলার লোকদের 
অভাব সব্বেও গত ১৯৪২ সালের প্রথম 
১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পধ্যস্ত বালা 
বাহিরে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চাউল 
হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থার ফলে 








মে, ১৯৪৩ ] 


ও দরিদ্র মধ্যবিত্তদিগকে বঞ্চিত করিয়া 
ছুদ্দিনেও শ্বেতাঙ্গ কলমালিকেরা তাহাদের 
খানার মজুরদিগকে ৭1৮ টাকা মণ দরে 
দিয়া নির্ব্বিবাদে কোম্পানীর প্রায় 
কল্য মুনাফা আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছেন । 
হক , জানাইয়াছেন, দেশে চাউলের দর 
১৫ টাকা হওয়ার পর সমস্ত . মন্ত্রী একমত 
'হুইয়া বাঙ্গলা হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
-করিয়াছিলেন। “সিভিল সাপ্লাইজ’ বিভাগের 
অস্ত্রী হিসাবে ঢাকার নবাব বাহাছর এ-সম্পর্কে 
একটা অভ্ণরও জারী করিয়াছিলেন । কিন্তু 
'গবর্ণর বাহাদুর ও সরকারী আমলাদের 
কারসাজির জন্য সে অডণর অনুযায়ী কার্য্যকরী 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। মন্ত্রীদের 
যাবতীয় প্রতিবাদ সত্বেও বাঙ্গলা হইতে, 
বাহিরে রীতিমতই চাউল রপ্তানী হইয়াছে। 

চাউল ছুশ্রাপ্য ও ছুর্মুল্য হওয়ায় 
নানাজনে উহার নানাপ্রকার কারণ অনুমান 
করিতেছেন । অনেকের বিশ্বাস কৃষক ও 
অন্মান্য শ্রেণীর লোকের! চাউল ধরিয়া রাখিবার 
'ফুলেই এই জটিল সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে। 
কিন্ত মিঃ ফজলুল তাহা মনে করেন না। 
তাঁহার মতে এ প্রদেশের ছয় কোটি লোকের 
‘জন্য যে চাউলের প্রয়োজন আসলে তাহার 
এক-চতুর্থাশও লোকের হাতে আছে 
কিনা সন্দেহ। তিনি বলেন বার্গলার জন- 
. সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেন্ট অন্য 
‘নানাভাবে এ প্রদেশের উৎপন্ন চাউল নিয়োগ 
করিতেছেন বলিয়াই চাউলের সমস্তা আজ 
‘এত জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। এ প্রদেশের 
কল্যাণ দেখিতে হইলে সেই অনিষ্টকর নীতি 
' যথাসম্ভব প্রতিরোধ কর! প্রয়োজন। আর 
সেজন্য এ প্রদেশকে শাসন করিবার নামে 
-গবর্ণর বাহাছুর তথা আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছা- 
,চারিতা সর্বাগ্রে বন্ধ হওয়া দরকার । 

খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে আসল গলদ যে 
.কোথায় মিঃ হকের এই সব উক্তিতে তাহা 
-স্পষ্টভাবেই ধর! পড়িয়াছে। গবর্ণর বাহাদুর 
ও সরকারী আমলারা মন্ত্রীদের পরামর্শ 
অনুযায়ী কাধ্যধারা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত 
-নহেন বলিয়াই যে এ প্রদেশে চাউল সমস্তার 
কোন ক,ল্রকিনারা হইতেছে না__সে আভাষ 
* "আমরা পুর্ব হইতেই পাইয়া আসিতেছি। 
আমাদের আশা ছিল মিঃ ফজলুল হকের পদ- 
ত্যাগের পর এ প্রদেশে একট সর্বদলীয় মন্ত্র- 
সভা গঠিত হইবে, আর সেই. মন্ত্রিসভা এক- 
যোগে গবর্ণর ও আমলাতন্ত্রের উপর চাপ দিয়া 
স্থান সমস্তার প্রতিকার সম্পর্কে একটার্ুপরি- 
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+ ২ 
‘এত কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করিবেন! 


কিন্তু গবর্ণর বাহাদুর সে আশায় বাদ 
সাধিয়াছেন। তিনি তাহার স্বেচ্ছাচারী নীতি 
বজায় রাখিবার জন্য সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা 
স্থাপনে সাহায্য না করিয়া মুশ্লিম লীগের নেতা 
স্তার নাঞ্জিমুন্দীনের সহায়তায় এ প্রদেশে 
নূতন করিয়া একটি প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা * 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। গবর্ণর ও আমলাতন্ত্রের 
সুরে সুর মিলাইয়া চলিতে পারেন নাই 
বলিয়া হক সাহেব গদীযচুত হইয়াছেন । 
গবর্ণরের অভিরুচি অনুসারে ধামাধরা মন্ত্রী 
হিসাবে এ দেশের শাঁসনকাধ্য চালাইয়া 
যাওয়ার অন্য তাহার “স্থলে বর্তমানে স্তার 
নাজিমুদ্দীনের ডাক পড়িয়াছে। স্যার 
নাজিমুদ্দীন অবশ্য এ প্রদেশের থান সমন্যা 
সমাধান সম্পর্কে অনেক বড় বড় সঙ্কল্প 
আগুড়াইতেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্র- 
দায়ের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া উহাদের 
ধামাধরা হিসাবে কাজ করাই ধাহাদের 
আদর্শ তাহাদের নিকট দরিদ্র জনসাধারণের 
খা সমস্তা সম্পর্কে আমরা কোন সুবিবেচনা 
আশা করিতে পারি না। লীগ মন্ত্রিসভা কার্ধা সুরু 
করিবার পর কলিকাতা সহরে ও মফস্বলের 
কোন কোন অঞ্চলে চাউলের দর পূর্ব্বের 
তুলনায় বাড়িয়া যাওয়াতে আমাদের সে 


ধারণাই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে ।. 


রর ( ্বৰ্ণের মূল্য বৃদ্ধি) 
হউক না কেন অতি সাবধানী ব্যক্তিদের মন 
হইতে উহা কিছুতেই বিদুরিত হইতেছে না। 
দ্বিতীয়ত; এদেশে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হওয়ার 
ফলে পণ্যন্্রব্যের মূল্য দিন দিন যে প্রকার 
অস্বাভাবিকভাবে চড়িয়া যাইতেছে তাহাতে 
অনেকে এরূপ ভয় পাইতেছেন যে শেষ 
পর্্যস্ত টাকা ও নোটের বিনিময়ে অত্যাবশ্য- 
কীয় আহার্ধ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা সম্ভব 
হইবে না। উ'হারাও ব্যস্ত হইয়া সঞ্চিত 
অর্থের ছারা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন ৷ উহাদের 
ধারণা যে শেষ পধ্যস্ত টাকা ও নোটের 
বিনিময়ে আহাধ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা 
অসম্ভব হইলেও বর্ণের বিনিময়ে তাহা সংগ্রহ 
করা কঠিন হইবে না। এই সব কারণে 
ত্বর্ণের বাজারে ক্রেতার অত্যধিক ভিড় 
জমিরাছে। কিন্ত এদিকে মজুদ ব্বর্ণের পরিমাণ 
দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । ফলে 
স্বর্ণের মূল্য দ্রুতগতিতে ব্ধিত হইভেছে। 
ইহার উপর আর এক নূতন উপসর্গ আসিয়া 
জুটিয়াছে। পণ্যদ্রব্যের . বাজারে নিয়মই 
এই যে যখনই বাজারে কোন পণ্যদ্রব্যের 
যোগান হ্রাস ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উহার 





মূল্য চড়িতে আরম্ত করে তখনই ব্যবসায়িগণ 
লাভের আশায় তাহা আরও অধিকতর 
পরিমাণ ক্রুয় করিয়া মজুদ করিতে আরম্ভ 
করে। ফলে বাজারে উক্ত পণ্যদ্রন্যের যোগান 
আরও হাস পায় এবং উহার অবশ্যস্তাবী 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে উহার মূল্য আরও দ্রেত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । স্বর্ণের বাজারে 
এই শেষোক্ত কারণও সাময়িকভাবে বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছিল এবং এই জন্যই 


উহার মূল্য বিশেষ চড়া দেখা যাইতেছে। 


যাহারা ভবিষ্যতে অধিকতর মূল্যে বিক্রয় 
করিয়া লাভের আশায় স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন 
তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার 
নাই। কারণ স্বর্ণের বাজার হঠাত. যদি 
পড়িয়া! না যায় তাহা হইলে উহাদের ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নিছক 
সঞ্চয় হিসাবে যাহারা ৯০।৯৫২ টাকা ভরি 
দরে ন্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন তাহাদের বুদ্ধির 
আমরা প্রশংসা করিতে পরিতেছি ন1। 
বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ঘর্ণের কি অবস্থা 
ঘটিবে তাহা লইয়া নানা প্রকার জল্পনাকল্পনা 
চলিতেছে । কিন্তু যুদ্ধ শেষে দ্বর্ণের হিসাবে 
আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মিটমাটের ব্যবস্থা 
হইলেও পৃথিবীতে ১৯২৯ সালের পূর্বেকার 


মত যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহা 


এক প্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। 
বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ বর্ণ 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সঞ্চিত হইয়াছে। 
আমেরিকা যে ইচ্ছা করিয়া এই স্বর্ণ পৃথিবীর 
সমস্ত দেশের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে তাহা 
মনে করিবার কোন হেতু নাই। কাজেই 
পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা! 
নিতান্ত কম। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধাবসানে 
স্বর্ণের বর্তমান মূল্য যে অন্ততঃ অর্ধেক কমিয়া 
যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
উহার ফলে আজ যিনি লক্ষ টাকার 
হৰ্ণ ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন যুদ্ধাবসানে 
তাহাকে উহা €* হাজার টাকায় বিক্রয় 
করিতে “হইবে । এক্ষণে যেরূপ অবস্থা 
ঘটিয়াছে তাহাতে কাহারও স্বণ ক্রয় কর 
উচিত নহে। বরং যদি কাহারও হাতে, 
অতিরিক্ত বর্ণ থাকিয়া থাকে তবে উহা! 


" বিক্রয় করিয়া দেত্য়াই কর্তব্য । বিশেষতঃ 


দেশে যদি এমন কোন অবস্থা ঘটে 
যাহার ফলে টাকা বা নোট দ্বারা আহার্ষ্য 
ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে ন! 
তাহা হইলে স্বর্ণের সাহায্যে কেহই রক্ষা! 
পাইবে না। এক্ষণে স্বর্ণের দর যেরূপ 


'গগনস্পর্শা হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কাহারও 


স্বর্ণ ক্রয় কর! উচিত নহে- বরং যাহার হাতে 
কিছু অতিরিক্ত স্বর্ণ রহিয়াছে তাহা বিক্র্ণ 
করিয়। দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। 








ইণ্ডাষ্ট্ীয়াল রিসার্চ কাউলিল 


মাত্ৰ ভিন বৎসর হুইল “কাউন্সিল অর ইণ্ডা-. 


যাল এণ্ড সায়ে্টিফিক রিসাচে'র’ প্রতিষ্ঠা হইলেও 
ভাঃ এস এস ভাটনপরের পরিচালনাধীনে এখানে 
বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা-কার্য্য হইয়া আসিতেছে। 
এই প্রতিষ্ঠানের গবেষপালন্ধ জ্ঞান শিল্প-ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে কার্ধ্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। 
এতদ্যতীত এই কাউন্সিল কর্তৃক ভারতের কাচা 
মাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসঘঘলিত একটি 
অভিযান প্রকাশিত হইবে । এই অভিধানথানি, 
শিল্পপতিগণ্রে যে খুব কাজে. লাগিবে তাহা! 
বলাই বাহুল্য । অন্তাক্ত কার্যের মধ্যে গবেষণার 
অন্ত একটি প্্াশনাল ফিজিক্যাল .লেবোরেটানী" 
স্থাপনের কথাও উঠিয়াছে। এই বিষয়ে তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্ত একটি 
বিশেষ কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে। 


আসামে খাদ্য বৃদ্ধির প্রচে্ী, 


প্রকাশ বর্তমান বৎসরে খীস্তশস্ত উৎপাদনের 


পরিমাণ বৃদ্ধির অন্ত আসাম সরকার একটি বিস্তৃত 
পরিকল্পনা তৈরী: করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিতে মোট ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় 
পড়িবে । শস্তবীজ ও সার বিতরণের জন্য ১০ লক্ষ 
এবং সেচকার্য্ের ব্যবস্থার জন্ত ৩! লক্ষ টাকা, 
,ৰ্যয় হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সমর 
' বিভাগের অতিরিক্ত চাহিদার ফলে শাক-শজী 
আবাদেরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। 
বিভাগের তত্বাবধানে এই আবাদের কান্ত চালান 
হইবে৷ তজ্জন্ত ৪! লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুর করা 
হইয়াছে । অধিক পরিমাণ চাষের অন্ত জমির 
পরিমাণ ধরা হুইয়াছে ৯৬ হাজার একর এবং 
উহাতে প্রায় ৪৪ .ছাঞ্জার টন বেশী শন্ত উৎপন্ন 
হইবে বলিয়ী অঙুমান। বর্তমান বৎসরে হাস, 
মুরগী, ছাগল এবং গবাদির থান্তোৎ্পাদন বৃদ্ধির 
অন্তও ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করা হইয়াছে। . 

ধানবাদে চাউল ক্রয়ের অন্ত বরাদ-পত্র বিলি 
' করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাপ্তবয়ক্ক' লোকেরা 


দিনে আধ সের এবং শিশুরা এক পোয়া করিয়া , 


চাউল পাইবে। ' 

নৌকা চলাচলের কড়াকড়ি হ্রাস 

কিছুদিন পূর্বে বাজলা দেশের বিভিন্ন এলাকায় 
নৌকা চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ 
করিয়া সরকারী আদেশ' প্রচারিত হইয়াছিল। 
সম্প্রতি ব্যবসা-বাপিজ্য এবং 
খাগ্শন্ত চলাচলের স্ববিধাদানের অন্ত উক্ত 
* আদেশের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল করিয়া! একটি 
নূতন সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে । 


পরলোকে অধ্যাপক এস জি বেরী 


বিশেষ করিয়। ' 


খ্যাতনাম! স্র্থনীতির অধ্যাপক এস জি বেরী 
মাত্র ৪৭ রৎসর . বয়সে মৃত্যুযুখে পতিত হুইয়া- 
ছেন। তিনি বোম্বাইয়ের সিডেলহাম কলেদ অব 
কমা্লএও ইকনমিক্সের অধ্যাপনার কার্য করি- 
তেন। গত € বৎসর যাবৎ তিনি বোদ্াই বিশ্ব- 


, বিস্তাল্য়ের ফেলো এবং “বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন 


কমাস” এণ্ড দি ফ্যাকাণ্ট অব আর্টসস্এর সদস্ত 
ছিলেন। কংগ্রেণী শাসনের আমলে তাহাকে 
রাছন্ব অঙ্থসন্ধান কমিটির এবং মাদক বর্জন 
সম্পৰ্কিত তথ্যাহুসন্ধান কমিটির সদন্ত নিয়োগ করা! 
হয়। সমবায় আন্দোলনের তিনি একজন অতি 
উৎসাহী সমর্থক এবং প্রাদেশিক সমবায় পরিষদের 
একজন বিশিষ্ট সদন্ত ছিলেন! অধ্যাপক বেরী 


অর্থনীতি সম্পর্কে কয়েকখানি মুল্যবান গ্রাস্থের 
প্রণেতা । 


জাৰ্শ্মানীর খণের পরিমাণ 


প্রকাশ জার্মানীর মোট খণের পরিমাণ এখন 


৯৩০ কোটী পাউণ্ডে প্রিয়া দীড়াইয়াছে। এক ' 


২৯৪২ সালেই তাহাকে ২৮৫ কোটী পাউণ্ড খপ 
করিতে হইয়াছে। 


বেশন হইয়া গিয়াছে। 
পরিমাণে ্্প্তার্ড কাপড় তৈরীর যে পরিকল্পন 
গৃহীত হইয়াছিল তাহাই বত শীঘ্র সম্ভব কার্যকর 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে. প্রকাশ 
' আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই ৭ কোটী ৫* লা 
গঞ্জ ষ্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরী করিয়া বাজারে ছাড় 
হইবে | . | 


প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বি সি গুহ এই আভিম, 
প্রকাশ-করিয়াছেন যে, বর্তমান খাগ্চসক্কটের দি 
খান্ত হিসাবে ঘাস ব্যবহার করা যায়। কথা 
তাজ্জব সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি স্বয়ং ছুই জন বন্ধ 
সহিত ঘাসের চপ খাইয়াছেন। বন্ধুরা, ধরিতেং 
পারেন নাই চপগুলি কিসের দ্বারা প্রস্তুত । ঘাসে 
মধ্যে ষে প্রোটিন আছে তাহা মনুয্য-থাস্বে 
উপযোগী। বিষাক্ত ঘাস, লতা ইত্যাদি ছাড় 
যে কোন সবুজ ঘাসপাতা ব্যবহার করা যায়। 





| বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক স্‌ ১৯ লিঃ 


হেড অফিস ও কারখানা £--পাণিহাটী, ২৪ পরগণ।। 
- শোরুম 7১২১ চৌরঙ্গী রোড ও ৮৮, কলেজ ক্রাট, কলিকাতা! । 


বোম্বাই ব্রাঞ্চ £_-৩৭৭, হর্ণবী রোড, বোন্ধাই। 








বোম্বাই সহরে বরাদ্দ-পত্র বিলি 

বোম্বাই সহরে এ পর্য্যন্ত € লক্ষ ১০ হাজার 

পত্র বিলি করা হইয়াছে। ১৮ লক্ষ লোক 
এই বরান্দ-পত্র অনুসারে খান্ত পাইবে। রা মে 
হইতে এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী হওয়ার কথা। 
সরকারী দোকানের হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিবার 
অন্ত এবং অন্তান্ত দোকানেও যাহাতে কোনপ্রকার 
হুর্নাতি অবলদ্বিত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার 
উদ্দেস্তে বছ ইনৃস্পেক্টর নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 


কলিকাতায় থান এবং জ্বালানির বরাদ্দ- 
পত্র বিলির উদ্দেশ্যে লোক গণন। 
কলিকাতা সহর এবং সহরতলীর শিল্পাঞ্চল 
খান্ধদ্রব্য এবং কয়লার জন্ত বরাদদ-পঞ্র বিলির 
উদ্দেশ্বে লোকগণন! কাৰ্য্য আরম্ভ হইরাছে। 
আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বেতনভোপী 
ওয়ার্ডেনদের উপরই গণনা কার্ষ্যের ভার দেওয়া 
হইয়াছে। নির্দিষ্ট ফরষে প্রত্যেক পরিবারের 
প্রয়ো্ষনের পরিমাণ বিস্তারিত লেখা থাকিবে। 
উক্ত ফরমের একখণ্ড প্রতিলিপি পরিবারের 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইবে। উক্ত প্রতিলিপি যদিও 
বরাদ্বপত্র হিসাবে গণ্য হইবে না; তবু সরকারী 
গপনা-কার্ধ্য এবং হিসাবের নকল হিসাবে নিজেদের 
স্বার্থের খাতিরেই গৃহস্থগণের পক্ষে উহা! রাখিয়া 
দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে এই গণনা- 
কার্যের ভিত্তিতেই পরে বরাদ-পত্র বিলি কর! 
হইবে। 





ৃ হেড অফিস-_ কুমিল। 
ঘর সেন্ট্রাল অফিস-_১৫, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকীতা।। ফোন--কলিঃ ২৫৪৬ 


কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, 
____ঃ অপরাপর শাখাসমূহ £ 
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কুষ্টিয়া, মিরকাদিম, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, 


কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, 
করিমগঞ্জ, পানা, বেনারস, আসানসোল, রায়গড় সিপিতে। 


|| বাড়ার (উড়িস্তা ) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত 
ঘর অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিম্দপুরে 


আর্থিক জগৎ জী 
নাৎসী-জার্মানীর লুঠন বৃত্তি 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “বোর্ড অব ইকননিক 
ওয়েলফেয়ার” যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৪১ পালের শেষাশেষি 
পর্য্যন্ত জার্মানরা পদ্দানত ইউরোপ হুইতে অন্যুন 
৩ হাজার ৬ শত কোটী ডলার লুঠন করিয়াছে। 
তাহার পরও যে সহত্র সহস্র কোটী ডলার লুণ্ঠিত 
হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কল-কজ্জা, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, গরু, বাছুর, 
ভেড়া, ছাগল, শূকর কিছুই জার্মানদের দৃষ্টি এড়ায় 
নাই। সরকারী শিল্প ও চিত্রশীলার দ্রব্যসম্তার 
এবং পারিবারিক শিল্প সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া 
পার্কের বেঞ্চগুলি পর্য্যন্ত তাহারা জার্মানীতে চালান 
করিয়া দিয়াছে । ১৯৪১ সালের ২৫শে এপ্রিল 
তারিখ জার্মান কর্তৃপক্ষই ঘোষণা করেন যে, বিজিত 
দেশের পোতাশ্রয়ে জার্ধানরা ৮৭২ খানি জাহাজ 
(মোট ২০ লক্ষ টন ) হস্তগত করিয়াছে। 

অতি লাভের বেপরওয়া লোভ 

গত ২১শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই 
সপ্তাহে কলিকাতা পুলিশ ও অসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ইনস্পেক্টরগণ কলিকাতায় অতিরিক্ত 
মাল মজুত রাখা ও অতি লাভের ১৮৫টি ঘটনা 
ধরিয়। ফেলিয়াছে এবং দোষীদিগকে বিচারার্থ 
প্রেরণ করিয়াছে । 

নুতন হাই কমিশনার 
প্রকাশ, শ্তার ই রজনাথম্‌ লগ্ডনে ভারতের 


কলিকাতা। 


১২, ক্লাইভ কীট, কলিকাতা 


কারেন্ট একাউণ্ট সদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৪ মাস বা তু্ধ ; সুদ শতকরা ' 
৩]০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ত্রাঞ্চ_কলেঞজ ছাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
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কলিকাত। এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি 
| দখল ll 
* সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচ্মর করিয়া! 
জানান হইয়াছে যে গত বৎসর কলিকাতা অঞ্চলে 
স্থাবর সম্পত্তি দখল করা সম্পর্কে যে রিকুইজিশনিং 
বোর্ড গঠন করা হইয়াছিল বর্তমানে তাহা! নিকষ 
লিখিতরূপে পুনর্গঠন করা হইয়াছে ঃ_রাজন্য 
বিভাগের সেক্রেটারী (চেয়ারম্যান) ৩৫২টি সাব 
এরিয়ার কমাণ্ডার ( সদন্ক ), বেঙ্গল এয়ার কমাণ্ডের 
এয়ার কমোডোর (সদশ্য), বেঙ্গল সার্কেলের সরবরাহ 
বিভাগের কণ্ট্োলার (সন্ত), স্পেশাল অফিসার-- 
ক্যালকাটা রিকুইজিশনিং এবং রাজশ্ব বিভাগের 
ডেপুটি সেক্রেটারী (সেক্রেটারী )। এতৎসম্পকীঁ় 
সমস্ত অভিযোগ এখন হইতে মিঃ এ বি গাঙ্থুলী 
আই, সি, এস, সেক্রেটারী, রিকুইজিশনিং বোড? 


রাইটার্স“ বিল্ডিং কজিকাতা এই ঠিকানায় 
জানাইতে হইবে। 
বোম্বাই সহর হইতে খা্য বাহিরে 


লওয়! যাইবে ন! 


বোম্বাই সরকার এক আদেশ জারী করিয়া 
দানাইয়াছেন যে, বোম্বাই সহর এবং সহরতলী 
হইতে চা, বিস্কুট এবং কোন আকার থাচ্ছত্রব্য 
অথবা তুলা, রেশম বা কৃক্রিম রেশমজাত কোন 
প্রকার কাপড় খাহিরে লওয়া চলিবে না। অবশ্য 
€ পাউণ্ড চা এবং ৫ সের পর্য্যন্ত অন্ত যে কোন 

জিনিষ লইতে কোন লাইসেন্স লাগিবে না। 











ন্যাক্কের মারফতই নির্নাপদ 


পিত--১৯৩৫ 





J দুইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । OES; রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
i | . ফোন £ দি 
ৃ লিকাতা ব্ৰাঞ্চ =৩৷$, ম্যাজে। লেন, | 
শীঘ্রই বোস্বাই শাখা খোলা হইতেছে। ক ৪০০০৮85। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টা্সঃ _্অন্যান্য শা ই 
* বেঙ্গল : বহরমপুর, বরিশাল । বিহার ২ ছাঁপরা। ] 
মিঃ জে, সি, চক্রবর্তী । মিঃ এন, সি, দত, এম-এ, বি-এল । আমাদের ব্রেবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিন্ুন। 1 
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" আর্থিক জগৎ 





যুদ্বোত্তর যানবাহন সমস্ত 

যুদ্ধোত্তর ভারতে রাস্তাঘাট, রেলপথ, জলপথ 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং ইহাদের সংযোগ এবং 
সমন্বয় সাধন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ত ভারত 
সরকার একটি সাব কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন । 
* সাময়িক এবং স্থায়ী এই উভয়বিধ প্রয়োদ্নের 
দিক হইতেই উক্ত কমিটী বিষয়টি বিবেচনা 
করিতেছেন | 


আমেরিকায় খনি-শ্রমিক ধর্মঘট 

বেতন বৃদ্ধির দাবী লইয়৷ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কয়লার” খনিগুপিতে ব্যাপক ধর্মঘট আরম্ভ 
হুইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ৬১ হাদ্দার শ্রমিক 
ধন্দ্ঘটে যোগদান করে। অবিলম্বে আপোষ-মীমাংসা 
না হইলে ৪ লক্ষ ৫০ হাঞ্রার শ্রমিক এই ধর্মঘটের 
সহিত জড়িত হইয়া পড়িবে। এই ধর্মঘট চলিতে 
থাকিলে অল্প কয়ক দিনের মধ্যেই আমেরিকার 
বহু শিল্প কারখানা কয়লার অভাবে বন্ধ হইয়া 
যাইবে । 


যানবাহন শ্রমিক ধর্মঘট 

‘আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবারের? 
আহ্বানে যানবাহন শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছে। 
বেতন বৃদ্ধির দাবী পূর্ণ না করাই এই ধর্মঘটের 
কারণ। | 
আমেরিকায় 'খাদ্য সম্মেলন 

যাকিন যুক্তবাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে ভাঞ্জিনিয়ার হুটন্প্রিং নামক 
সহরে অিব্রপক্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া 
একটি খাদ্য এবং কৃষি সম্মেলন হইবে । প্রত্যেক 
দেশের প্রয়োজনীয় খাস্তশস্তের পরিমাণ তাহার 
উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত! লইয়া এই সম্মেলনে 
আলোচনা হইবে। 


আমেরিকার জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কাউন্সিলের 
প্রেসিডেন্ট জানাইয়াছেন যে, ৯৯৪২ সালে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের জাছাও নিৰ্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ৭৪৬ 
খানি সমুদ্রগামী জাহাজ নিন্মিত হইয়াছে । গত 
বৎসর মোট ১২ হাজার জাহাজ মেরামত করা! 
হইয়াছে এবং এক হাজারেরও অধিক বাণিজ্য- 
জাহাজ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে । তিনি 
আরও বলেশ ষে বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের 
দ্বিগুপণেরও বেশী কাজ হইবে । 

' মিআপক্ষের জাহাজ ডুবির খতিয়ান 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের হিসাবে 
প্রকাশ, গত বৎসর মিত্রশক্তিবর্গ যত জাহাজ তৈরী 
করিয়াছিলেন তাহ! অপেক্ষা ১০ লক্ষ টনেরও 
বেশী জাহাজ ডুবিয়াছে। 


জাহাজযোগে বিমান রপ্তানী 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌদপ্তরের খবরে জানা 
যায় যে, পার্ল হারবার যুদ্ধের পর হইতে বিমানবাহী 
এবং অন্তান্ত জাহাজযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আড়াই হাদ্রারের অধিক বিমান রপ্তানী করা 
হ্ইয়াছে। | 


আমেরিকার কুইনাইন সমস্ত! 

জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করার পর হইতেই যার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কুইন/ইনের অভাব হুইয়া পড়িয়াছে। 
কৃত্রিম উপায়ে' কুইনাইনের সমপুণবিশিষ্ট কোন 
রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করা যায় কি না 
আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ তাহ! লইয়া মাথা 
ঘামাইতেছেন। সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
“কেমিকেল এসোসিয়েশনের” সভাতেও ৪০০০ 
বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিতে কুইনাইন সমন্তা আলো- 
চিত হয় । এযাটাবিন নামক একটি ওষধ অবশ্ত 


কিছুদিন যাবৎ কুইলাইনের বদ্লিতে ব্যবহৃত হইয়া' 


আসিতেছে। ৃ 
ফিলিপাইন হইতে সিন্‌কোনা বীজ আমদানী 
জাপানীরা যখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ. দখল 
করে তখন ফিলিপাইনের বনবিভাগের ভূততপূর্বব 
ডাইরেক্টর কর্ণেল আর্থার এফ ফিশার একটি 


8 পলায়ন করেন। তিনি ২ ২০' 


[ ৩রা মে, ১৯৪ 


লক্ষ সিন্‌কোনা বীজ সঙ্গে লইয়া আসিতে সঙ্গ 
হন। সেই সকল বীন্র হইতে মার্চিন 
বিভাগ ১ লক্ষ চারা উৎপন্ন করিয়াছেন ।' 
কোটারিকার উর্বর ক্ষেত্রে এই চারাগুলি রোপণ 
করা হইবে। . 

বর্তমান বৎসরে রেলের আম * 
সালের বিভিন্ন রেল-পথের 
আনুমানিক মোট আয় ১৪৯ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা 
বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের সঠিক 
আয় অপেক্ষা উহা ১৯ কোটা ৯৭ লক্ষ টাকা 
বেশী। i 2 


নিকটতম তারকা 
পৃথিবী হইতে নিকটতম তারকার দুরত্ব ২৪৬০ 


কোটী মাইল। পৃথিবী হইতে যদি একটা হাউই 





১৯৪২-৪৩ 


‘ছাড়া যায় এবং উহ! যদি ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে 


ছুটিতে থাকে তাহা হইলে সেই তারকায পৌছিতে 


চি ৭০ লক্ষ bey লাগিবে 1 






তৃপ্তিলাভ করুন। 






সেনট লি ন ক্যালকাটা ব্যা | ব্যাঙ্ক কলি 


সাহা! €চীলুক্ী এ ০ল্কাহু ভিলও 
হেড অফিস-_৯-এ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ্রট, হাটখোলা, কলিকাতা কলিকা । NE 
উন্নতিশীল এবং ডেল ভারতীয় ব্যান্ক_এবৎসর শতকরা ৭/* হারে লভ্যাংশ দিয়াছে & 


র্‌ বঙ্গতী কটন মিল্স লিঃ র 
আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_শ৬ টাকা 








_শাখাসমুহ_ | 
স্টামবাজার জিরাজগঞ্জ নৈহা্টা 
‘দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 

হিলি (দিনাজপুর) 


রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম ) এলাহাবাদ 
সুদ্বের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে 


বব 0 এনে? ভা ০০৮ এর. খান এ টোন খর 


ৃ | 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। | 


সুদের হার £_ স্থায়ী আমানত £_ 
চলতি -- ২% ৬মাস = ২:% টন ৩% 
সেভিংস ১% ২ বৎসর - ৩২% 


মী! 


শাখা-হাওড়া,শালখিয়া,বেলুড়, বালী উত্তরপাড়া, ্্ীরামপুরও শেও 


ক 


সা 


১. 


০০ ৯ 


তর! মে, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ ২ " 


$১ 





আমেরিকাতেও কাগজের অভাব 


যুদ্ধের ফলে আমেরিকাতেও কাগজের অভাব 


' দেখা দিয়াছে । কাজেই সংবাদ পত্র অগতে তাহার 


প্রতিক্রিয়া অবশ্যস্তাবীরূপেই দেখা দিবে। সামরিক 
বিভাগ হইতে কাগজের চাহিদা! প্রতিদিন অসম্ভব- 
রূপেরাড়িতেছে। ১৯৪২ সালে সামরিক বিভাগ 
কর্তৃক যে পরিমাণ কাগত্র ব্যবহৃত হইত ভাহা 
"অপেক্ষা ১৯৪৩ সালে ১০ লক্ষ টন অধিক 'কাগজ্জ 
ব্যবহৃত হইবে। এতত্ব্যতীত যানবাছনের অঙ্গুবিধা, 
"কুশলী কারিকরের অভাব এবং. বিদ্যুৎ শক্তির 
অভাবের ফলে কাগজের উৎপাদন পূর্ববাপেক্ষা 
অনেক কম হুইতেছে। বড় বড় সংবাদপত্ৰগুলি 
"আশু ছুর্দিনের ছায়া দেখিয়া এখন ছেইতেই 
সাবধান হুইতেছেন। কাগজের কলেবর হ্রাস, 


ছুটির দিন কাগজ বন্ধ রাখা, বিশেষ সংখ্যা, 


রবিবাসরীয় সংস্করণ প্রভৃতি বন্ধ রাখা, খেলাধুলা 
এবং গীর্জাসংক্রান্ত খবরাদি বন্ধ রাখ 1, প্রত্যেক 
খবরের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা এবং ক্ষুদে হরফে 
ছাঁপার ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করা 
ভহইতেছে। নিউইয়র্ক টাইমস্‌ এর মত বড় বড় 


, পত্রিকাগুলি অবশ্য কোন বিভাগ বন্ধ না করিয়া 


সমস্ত কিছু সংক্ষেপে বজায় রাখার চেষ্টা করিবে। 


মিছরীর সর্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ 
ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী 


করিয়া বঙ্গীয় গতর্ণমেপ্ট মিছরীর সর্বোচ্চ মুল্য 


বাধিয়া দিয়াছেন । উহা প্রতি সের ॥০ আনার বেশী 
বিক্রয় করা চল্লাবে না। বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর অথবা যথোপযুক্ত 
-ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্ত কোন অফিসারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত লিখিত অনুমতি ব্যতীত বাঙ্গলাদেশে কেহ 
মিছরী তৈরী করিতে পারিবে না । 


-উড়িষ্যা হইতে রপ্তানী চাউলের পরিমাণ 


প্রকাশ উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট বর্তমান বৎসরে 


উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে মোট ১৮ লক্ষ মণ চাউল ' 


রপ্তানী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | এই ১৮ লক্ষ 
-যণের মধ্যে ১৪ লক্ষ মণ ইতিমধ্যেই রপ্তানী করা, 
হইয়া গিয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ বাঙলা দেশেই 


" -আসিয়াছে। ' অন্তান্ত বৎসর উড়িস্যা হইতে আম 
. মানিক ৪৮ লক্ষ মণ চাউল চালান দেওয়া হইত । 


খাণ্ভশস্তের মুল্য-বৈষম্য 

কেন্সীয় সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত 
-২৪শে এপ্রিল তারিখে ভারতের কয়েকটি ব্যবসা! 
কেন্দ্রে চাউলের দাম ছিপ নিম্নদ্দপ £_-ঠাদপুর- 
-পুরানবাজার (বাদল) ২৯৩১৫ ; পূুর্ণিয়া (বিহার) 
সঃ বেরিলী (ঘুক্তপ্রদেশ) ১০১৫ $ রায়পুর 
(মধ্যপ্ৰদেশ ) ৮৮০) বেজওয়াদা (যাঁজ্রাজ ) 
৭8০) সুতাক ( উড়িম্যা ) ৬1০; লারকানা (সিন্ধু) 
“৬1০ আনা । , 

নুতন শিল্প-দপ্তর খোলার সিদ্ধান্ত 
- যুদ্ধান্তে ভারতে শিল্প সংগঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া ভারত সকার একটি পৃথক শিল্প-দপ্তর 


রণ 


_ স্ধুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ৰাপিজ্য বিভাগের 


সহিত স্যার আজিজুল হকই লম্ভবভঃ এই বিভাগের 
“ভারপ্রাপ্ত সদন্ত নিযুক্ত হইবেন। 


' যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। 


সিন্ধুতে খান্ভশসন্তের আবাছ 
বাড়াইবার প্রচেঃ। 
বহুসংখাক অনাবাদী জমি যাহাতে আবাদের 
উপযুক্ত করিয়া তোলা যায় তজ্জন্ত সিদু গভর্ণমেপ্ট 
সিন্ধু গতর্ণমেণ্টের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অনুমান ১৫ কোটা 
টাক] ব্যয় হইবে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পগবেষণা 
তহবিল খুলিবার প্রস্তাব 
শিল্পগবেষণা সম্পর্কে একটি তহবিল খুলিবার 
প্রস্তাব বিশ্ববিদ্ালয়ের সিঙ্ডিকেটের বিবেচনাধীন 
আছে। প্রকাশ বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠান 
শিল্প সম্পর্কে গবেষণার অন্ত প্রতি মাসে বিজ্ঞান 
কলেছে যে অর্থ দিয়া থাকেন তাহা হইতেই এই 
তহবিল খোলা. হইবে। 
ভারতের দ্রেশরক্ষা ব্যয় 
, স্তার অতুল চাটাজ্জী যে তথ্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তাহাতে জানা যায় যে, ১৯৪২-৪৩ সালে দেশ- 
রক্ষার ভন্ক ভারতবর্ষ ১৮ কোটা পাউণ্ড ব্যয় করি- 
যাছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতের সামরিক 
ব্যয় ছিল বৎসরে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। 
বোস্বাইয়ে পাঠ্যপুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি 
বোম্বাই সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, কাগজের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ উচ্চ 
এবং মধ্য বিস্তালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মূল্য শতকরা 
৪০২ টাকাও প্রাথমিক বিস্কালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের 
মূল্য শতকরা ৪২০ আনা বৃদ্ধি কর! চলিবে। 
' কলিকাতায় ভিক্ষুকাবাস 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কলিকাতার পূর্ব 
উপকণ্ঠে গভর্ণমেন্ট ভিক্ষুকদের অন্ত একটি অস্থায়ী 
আবাস নির্মাণ করিতেছেন। নির্ম্মাণকার্য্য হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুকিগকে সেখানে লইয়া রাখিবার 
এন্ত প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইবে। 
কলিকাতা-ওয়াশিংটন বিমানপথ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নর্থ ওয়েষ্ট এয়ার লাইন 
কোম্পানী” খ্যালাস্কা এবং চীনের পথে ওয়াশিংটন 
হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি বিমানপথ 
খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কোম্পানী অবিলম্বে 


কার্যযারস্তের জন্ত প্রস্তত। তাছারা মার্কিন যুজ- 
রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেপ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন । 


ন্বিভভক্ভ্ি 


মহালক্ষ্মী কটন মিলের শেয়ার 


ক্যালকাটা কমাণ্রিয়াল ব্যাক্কের' 
১৫নং ক্লাইভ ফ্রীটম্ব অফিস এবং 
অন্যান্য সমন্ত শাখা অফিস, 





'আনন্দের সহিত ক্রয়-বিক্রয় কন্পিতে 
প্ৰস্তত আছেন। 





থাদ্যোৎপাদনে মাফিন বালক-বালিকা 


বসন্ত সমাগয়ের সঙ্গে সঙ্গে . আমেরিকার 
সকলের বালক-বালিকাগণ স্কুলের মা এবং 
সংলগ্ন জমিতে বাগান করিতে লাগিয়। গিয়াছে। 
ইহা মার্কিন দেশের “খাস বাড়াও” আন্দো- 
লনেরই একটা অঙ্গ। ছেলেমেয়েরাই জমি 
চাষ করিবে, বীঞ্জ বুনিবে এবং ফসল কাটিবে। 
শন্ত ছাড়া নানাপ্রকার শাক-সজীও এই সকল 
বাগানে আবাদ করা হয়। আহ্থমানিকতম 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদের ব্যবস্থাও হাতে- 
কলমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক 
সহরের ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়া ৩০০ স্কুলের 
বাগান এবং সহরতলীতে ১ লক্ষ ২০ হাজার খণ্ড 
জমি আবাদ করিবে। এই কানে বালক-বালিকা- 
দের উৎসাহের অন্ত নাই। 

সিংহলে নিয়মিত চাউল স্রবরাহ 
, সিংহলে প্রতি মালে ১২ হাজার মণ চাউল 
নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হইতেছে। ইহার 
বেশী চাউল প্রেরণ কর! সম্ভব নয় বলিয়া ভারত 
সরকার সিংহলীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন। 
সিংহল প্রথমে মাসিক ৩৮ হাক্ষার মণ চাউল 
চাহিয়াছিল, 
কমাইয়া ২৫ হাজার মণ করে। 


ধান-চাউল চলাচলের বিধিনিষেধ 
প্রত্যাহারের আশ্বাম 


বালা সরকারের অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ 
হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বাঙ্গলার এক 
জেলা হইতে অন্ত জেলায় ধান-চাউল আমদানী- 
রপ্তানী সম্পর্কে যে সকল বিধিনিষেধ আছে শ্বীপ্রই 
সেগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। তকে 
কলিকাতা, শিল্পাঞ্চল, দার্জিলিঙ জেল] এবং চট্টগ্রাম 
হইতে কিছু রপ্তানী করিতে গেলে জেলা-কর্তৃপক্ষের 


- অনুমতির প্রয়োজন হইবে । ) 


কলিকাতায় কয়লার অবস্থা 

বালা সরকারের অ-সামরিক সরবরাহ দপ্তর 
হইতে ঘোষণু.করা হুইয়াছে যে কলিকাতায় 
কয়লার নিয়স্্রিত মূল্য খুচরা প্রতিষণ ১৮০ এবং 
পাইকারী ৯২ টাক! । কেহ বেশী দাম চাহিলে 

পুলিশে খবর দিতে বলা হইয়াছে। | 

মুল্য বৃদ্ধির দায়িত্ব গভর্ণমেপ্টের 
সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গীয় মিল মালিক 
সমিতির ত্রৈষাপিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব 


করিবার সময় মিঃ এম, এল, শাহ বলেন, যে 
সরবরাহের অভাব এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্ভই 


‘বর্তমানে কাপড়ের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বর্তমান অবস্থার উন্নতি বিধানের অন্ত কাপড়ের 
রপ্তানী সম্পুর্ণ বন্ধ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টাক! দাদন- 
কারীগণ কর্তৃক মাল জমাইয়া রাখা নিষিদ্ধ করা 
দরকার বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 
তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান বৎসর 


গত বৎসরের তুলনায় প্রায় হিগুণ মাল জন 


সাধারণের ব্যবহারের জন্ত পাওয়া বাইবে। ' . 


পরে অবশ্য চাহিদার পরিমাণ . 


| 


$২ 


: আধিক জগৎ 


[ ৩রা মে, ১৯৪৩ 








আসামে কলেরার প্রা্রর্ভাব 


০ 


গত ২৭শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে 
স্তাহাতে আসামে মোট ৪২২ অন কলেরায় আক্রান্ত 
হয়। তাহাদের মধ্যে ২৩৩ অন মারা গিয়াছে। 
' ভারতে উৎপন্ন চামড়ার পরিমাণ 

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটী ৫৭ লক্ষ 
খণ্ড চামড়া উৎপন্ন হয়। উহার আহুমানিক মুল্য 
* কোটী টাকা । 





74%9%2% WY | 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 


এক লক্ষ বিমান নির্মাণের সিদ্ধান্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর শিল্পোৎপাদন কমিটীর 
সহকারী সভাপতি মিঃ উইলিয়ম বাট যুক্তরাষ্ট্রীয় 


"বণিক সমিতির সভায় বলেন যে বর্তমান বৎসরে 


আমেরিকা এক লক্ষ বিমান তৈরী করিবে । 

কৃত্রিম স্পঞ্জ রবার আবিষ্কার 
কলকারখানার উত্তৃত্ত বাজে মাল হইতে 
আমেরিকায় কৃত্রিম স্পঞ্জ রবার আবিষ্কৃত হইয়াছে। 





ছুঞ্ধের বিচিত্র ব্যবহার 

আমরা ছুধকে খাছ 'হিসাবেই দেখিয়া থাকি, 
কিন্ত অন্ত অনেক দেশে ছুপ্ধ হইতে নানা প্রকার 
শিল্পদ্রব্য তৈরী হুয়। চক্চকে সাদা রং, বাণিশ, 
ফিল্ম, জুতার কালি, নানাপ্রকার অলঙ্কার, দেয়াল- 
কাগজ এবং সুদৃশ্য গালিচা প্রভৃতিও হুপ্ধ হইতে 
প্রস্তুত হইতেছে । হুধ হইতে মাখন ছানা প্রভৃতি 
তুলিয়া লওয়ার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা 


" হইতেই এই সকল ভ্রব্য প্রস্তুত হয়। 


ষ্ঠ. 


| 7. পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
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'মাজ্রাজের রিজার্ভ ' ব্যাঙ্কে; তাত স্থানের 





_. ই্ইল্পিরিয়েল 5 ব্যাঙ্কের : 


শাখায়, . 


: এবং, 


সমস্ত 





পরীর 


- 


শুরা মে, ১৯৪৩ ] 


গ্পু্ন্ক পশ্রিভন্ল 
উপাজনায় অসান্প্রদাস্িকতা-প্রী্বরেশ- 
চন্দ্র বিস্তানিধি ভন্টরচার্য্য প্রশ্ীত। প্রাপ্তিস্থান 
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং গ্রন্থ" 
কারের নিকট, পোঃ ভট্টাচার্য্যপাড়া, গ্রাম ষশোদল, 
জেল! ময়মনসিংহ । . 
ধর্শ্মের অপব্যাখ্যা ও. অপপ্রয়োগের ফলে বহু 


শ্বভাবতঃ ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিও দিশাহারা হইয়া 





আখথক জগৎ ১৩ 


ধর্মের উপর আস্থা হারাইতে বসিয়াছেন। নানা ধরিয়াছেন। তিনি সুপৃত্তিত 'ও অধ্যবসায়ী। 
বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচারে প্রকৃত ধর্শ আর যেন আলোচ্য গ্রন্থথানি রচনা করিতে পিয়া তাহাকে 
লোপ পাইতে .বসিয়াছে। তৎপরিবর্তে কেবল বিস্তর শান্ীয় পু'থিপত্র খাটিতে হইয়াছে? তাহার 
সাম্প্রদায়িক উপ্রতাই পবিত্র ধর্শক্ষেত্র দখল করিয়া অক্লাস্ত পরিশ্রমের এই সুফল জনসাধারণের বোধ- 
রাখিয়াছে। এই ঘোর ছুদ্দিনে প্রকৃত বর্খের গম্য ও আধিক সামর্থ্যের : উপযোগী করিয়া 


নিৰ্দ্দেশগুলির সহিত জনগণের সঠিক পরিচয় লাভ নাতিদীর্ঘ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ টি 
ছাড়া বিপন্ন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার আর কোন হিন্দুদের" মধ্যে পুস্তকখানির সমাদর হুইবে বলিয়া 
উপায় নাই। শীযুক্ত সুরেশচন্্র বিদ্ভানিধি ভট্টাচার্য্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দু্ধকের ছাপা, কাগজ ও 
মহাশয় সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্ধন্ত হইয়াই কলম বীধাই ভালে! । 


১ 





সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়। লিঃ 

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সেপ্টাল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের শক্তি ও সাধনার 
কথা সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানসম্মত বিবিব্যবস্থায় 
পরিচালিত এই সুবৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উপর 
বরাবর জনসাধারণের অটুট আস্থা রহিয়াছে। 
তাই যুদ্ধকালীন নানারূপ বাধাবিস্ব সত্বেও এবং 
তজ্জনিত অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার মধ্যেও সেপ্টাল 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইয়! চল্িয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
সেন্টাল ব্যাঙ্কের এক বৎসক্সের কাধ্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। এই বাধিক 
বিবরণী দৃষ্টে ব্যাক্ষটির ক্রমোরতির ক্রুত ধারা ও 
উহার বিশিষ্ট পরিচালকমগ্ডলীর কর্ম্মদক্ষতার সুস্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে ইহা অপ্রত্যাশিত কোন নৃতন কথা নহে। 

আলোচ্য বৎসরে সেন্ট্াল ব্যাঙ্কের আরও প্রসার 
হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ছুইটি নৃতন উপশাখা 
{(সাব-ব্যাঞ্চ অফিল) এবং আটটি নূতন ‘পে’ অফিস 
খোলা হুইয়াছে। ইহা! ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদে- 
শের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮০টিরও অধিক শাখা অফিস ও 
প্রায় ৮০টি পে অফিস রহিয়াছে। বড়লাটের শাসন 
পরিষদের সদম্তপদে ইস্তফা দিবার পরে স্তার 
এইচ পি মোদী অন্ততম ডিরেক্টর হিসাবে উক্ত 
ব্যাঙ্কে যোগদান করিয্বাছেন। পরিচালকমণ্ডলীর 
প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিঃ হুরিদ্রাস মাধবদাস স্তার 
ছোমী মোদীকে চেয়ারম্যানরূপে পাইবার অন্তই 
স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পদত্যাগ করেন ।, বর্তমানে 
শ্তার হোমী মোদী সেপ্টণল ব্যাঙ অব ইপ্ডিয়ার 
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এই 
ব্যাঙ্কের ভিরেউরগণ প্রত্যেকেই শিল্প-বাণিজ্য ও 
অন্তান্ত ক্ষেত্রে এক একজন বিশিষ্ট ভারতীয় । 

উপরোক্ত বার্ষিক কাধ্যবিবরণীতে দেখা যায়, 


আলোচ্য বরে সেপ্ট্গল ব্যাঙ্কের নীট লাভের 


পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জের ৮ লক্ষ 
৯৮ হাজার ৬২৫ টাকা লইয়া মোট ৫৭ লক্ষ ৩৯ 


‘হাজার ৩৮১ টাকা দীড়াইয়াছে। উক্ত লাত হইতে 
মন্ুত তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ' 
ও অন্তান্ত সিকিউরিটি ক্রয়ে ₹ লক্ষ টাকা, 'ট্যান্স 


বাবদ ১০ লক্ষ টাকা, জমিজমা ও ইমারত সম্পর্কিত 
ক্ষতিপূরণ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের 
বোনাস বাবদ € লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং গত 
৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার 
৫২৮টি শেয়ারের উপর শতকরা বাধিক ৮২ টাকা 
হিসাবে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ ৬ লক্ষ ৭২ হাতার «২৮ টাক 
লইয়! মোট ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা' ব্যয়- 


১ বরাদ্দের পরে যে ২০ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫৩ টাকা 


অবশিষ্ট থাকে তাহা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টনের সিদ্ধান্ত 


‘ব্যাঙ্কে চলতি 


০ক্ষাম্পানী আসঙ্গ 


করা হইয়াছে £--গত' ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের ঘন্ত ৬ লক্ষ ৭২ ছাজার .৫২৮টি শেয়ারে 
শতকরা বারিক ৮২ টাকা হিসাৰে শেষ লভ্যাংশ ৬ 
লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা, প্রতি শেয়ারে ॥* আনা 


‘হারে অংশীদারগণকে বোনাস বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ 


হাজার ২৬৪ টাকা এবং পরবর্তী বৎসরের হিসাষে 
জের টানা বাবদ ১০ লক্ষ ৮ হাজার ৪১ টাক]। 
গত ৩১শে ভিসেম্বর তারিখে সেণ্ট্ল ব্যাঙ্ক 
অব ইন্ডিয়ার হাতে আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি 
৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, মন্তুত' তহবিল ১ কোটি 
৮ লক্ষ টাকা, স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১১ কোটী ৫১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, চলতি 


আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানত প্রভৃতি 
.৪৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাক! ইত্যাদি লইয়া 


'মোট দায় দেখান জইয়াছে ৬৮ কোটি ১৫ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে 
উক্ত. তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিন্নর্লপ £-_হাতে 
নগদ ৪ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাঙ্দার টাকা, অন্তান্ত 
৭ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার 
টাকা, মজুত সোণার পরিমাণ € লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা, অন্তান্ত ব্যাঙ্কে আমানত ভ্রমা ৮৩ লক্ষ ৩৩ 
হাজার টাকা, ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলে ১ 
কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও অক্তান্ত 
সরকারী সিকিউরিটিতে ২৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৯ 
হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীসনূছের বিভিন্ন 
শ্রেণীর শেয়ারে ২ কোটি ৫২ লক্ষ € হাজার টাকা 
এবং জমিজমা. ও ইমারতে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৩ 
হাজার টাকা) ১, 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে লেপ্ট]াল ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়া' যে ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে কত উর্ধে 
অধিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে কাহারও দেরী হয় না। 


আমর! এই শক্তিশালী ব্যাক্কটির আরও শক্তি ও ' 


খদ্ধি কামনা করি। 


. গত সপ্তাহে আর্থিক জগতের বাধিক সংখ্যায় 
উক্ত সোসাইটার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে ছাপার ভূলবশতঃ গত ১৯৪১ সালের এই 
সোসাইটার দাবী শোধের পরিমাণ আডাই লক্ষ 
টাক! ও প্রিনিয়াম আয়ের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা 
ছাপা হুইয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত 
আমরা ছুঃখিত। 

আসলে ১৯৪১ সালে উক্ত সোসাইটার দাবী 
শোধের পরিমাণ আড়াই কোটা টাকার 
উপর ও প্রিমিয়াম আয় প্রায় এক কোটা 
টাক! গাড়াইয়াছিল। 








বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ * 
. ইউনাইটেড প্রভিকোস্‌ ইলেকটি.ক 
সাপ্লাই কোং লি:_পত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! ৰাখিক ৮২ টাঁকা।” 


ভ্রীনিবাদ কটন মিলস্‌ লি:_গত ৩১শে , 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জঙ্ত শক্তকর! বাধিক 
২৫২ টাকা। ব্রিজ. এণ্ড রুফ কোং (ইণ্ডিয়া) 
লি: গত ৩১শে ভিলেম্বর -পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ই ভি 
সাস্থন ইউনাইটেড মিলস্‌ জি:--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক 
৯২ টাকা । গোকক মিলস্‌ লি:--গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু শতকরা বাধিক 
১৪২ টাকা। পুসিন্বিং টী কোং লি:--গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকর! 
বাধিক ১০২ টাকা । ডব্লিউ আই ম্যাচ কোং 
লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্ড শতকরা বাধিক ১২২ টাকা। বেল 
এয়েরেটিং গ্যাস ফ্যাক্টিরী--গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫০ 
আনা। পুবং টা কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
১২৫০ আনা । আসাম ম্যাচ কোং লিঃ 
গত ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ৭৪০ আনা । 

বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

এ আই পোদ্দার এণ্ড ভ্রাদা্প লি. 
ডিরেক্টর মিঃ আনদ্দিলাল পোদ্দার । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-+১১৫এ, চিতরগ্ন এভিনিউ, কলিকাতা ॥ 
অনুমোদিত মুলধন ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ 
জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

গুলবারী মনোহরলাল কোং. লি: 
ডিরেক্টর মিঃ যনোহ্রলাল বক্রাওয়ালা। রেছি- 


্ার্ভ অফিস-_-১৩৩, কটন স্ট্রীট, কলিকাত1। অস্ু- 
মোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ধান ও চাউলের 


ব্যবসা । 


রাজতা ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড কন্দট্রাকশন 
কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ সীতারাম রাঙ্গতা। 
ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১* 


' লক্ষ টাকা। ব্যবসা--কণ্টাক্টরী। 


এসিয়াটিক কনাশিয়াল এজেন্সী লিঃ. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন রজবালী। রেজি- 
ষ্টাৰ্ড অফিস,__টিফেন হাউস, ভাগহোৌসী স্কোয়ার, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা দালালী ও কমিশন এজ্জেন্দী। 

বনঝুনওয়াল! এশড কোং লি:-_ডিরেক্টর 
মিংবি পি ঝুন্ঝুনওয়ালা। ঠিকানা প্রদত্ত হয় 
নাই। অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবস! 
সৰ্ব্ব প্রকার পণ্যব্রব্যাদি মুত ও সরবরাহ। 


+ 


mm ~~ 





*' টাঁক! ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল 
গত সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজারে 
“উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই, 
তবে বাজারের ‘অরধস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় 
-আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ব্যাঙ্ক- 
সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে 
-গৃহীত স্বল্প মেয়াদী খণের সুদের হার কলিকাতা 
এবং বোস্বাইয়ে যথাক্রমে ॥০ এবং 1০ আনাই 
-আছে। তবেটাকা ধার লইবার লোকেরই 
অভাঁব। সুদের হার ১৮০ আনা থাকা সত্বেও 


, স্্রঞ্জারী বিলের চাহিদা সাধারণতঃ যাহ! হইয়া 


“থাকে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজার পূর্ব 
সপ্তাহের মত মন্দা গিয়াছে এবং কাজকারবারও 
বিশেষ হয় নাই। 

ট্রেঞ্জারী বিল সম্পর্কে টি A 


" বিজ্ঞপ্তিতে জান! যায় যে, গত ২৭শে এপ্রিল তিন 


"মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকা ট্রে্সারী বিলের 
-ন্ত যে টেওার আহ্বান করা হয়, তাহাতে মোট 
“আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ১২ কোটী ৫৪ লক্ষ 
-&০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 
-৯৯]৩/৯ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯1১৬ 


পাই দরের আবেদনসমূহ্রেও শতকরা ৬৬খানি' 


গৃহীত হইয়াছে । নিয়্তর মূল্যের আবেদনগুলি 
অপ্রানহ্| করা হুইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটী 
টাকার গড়পড়তা সুদের ছার শতকরা বাধিক ১৮৯ 
“আনা ধাৰ্য্য কর! হুইয়াছে। 

আগামী ৪ঠা মে বোধাইয়ে বেলা ১১ ঘটিকা 
“ষ্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ওরা 


‘মে তারিখ কাঞ্জকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন |. 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের &ঁ. 
-টেগ্ার গৃহীত হইবে । যাহাদের টেগার গ্রহণ 
.যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ৭ই |] 
মে তারিখে টাকা দিতে হইবে। শুস্তা্ত সর্ত { 


পূর্বের স্ভায়। 


২৮শে এপ্রিল হইতে ওরা মে তারিখের মধ্যে | 
. 'পুর্ববঘোষিত সর্তান্ুপারে তিন মাসের মেয়াদী রঃ 


হেণ্টারযিভিয়েট ট্রেঞ্জারী বিল শতকরা ৯৯৭০ আনা 


"দরে বিক্রয় হইতেছে । গত ২১শে এপ্রিল হইতে 


-২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মালের মেয়াদী ইন্টার- 
মিভিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ 
ক্বাড়াইয়াছে ১ কোটী ২২ লক্ষ টাক|। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতডয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
-ৃষ্টে জানা যায়, গত ১৬ই এপ্রিল তারিখ যে | 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


“নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৬৬৯ কোটি 


৩৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 


পরিমাণ ছিল ৬৬৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৭৪ 
কোটি ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা । তৎপূর্ব্ব সপ্তাছে 
উহার পরিমীপ ছিল ৮০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৯ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ৪৪ 
কোটি ৫৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব্ব 
সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৪৭ কোটি ২৩ হাজার 
টাকা । উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাপ দাড়াইরাছে | 
যথাক্রমে ১২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, 
২৮ লক্ষ ৬৭ হাজরর এবং ১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা। তৎপূর্ববর্তা সপ্তাহে উক্ত অর্থের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৫ 
হাজার, ২৯'লক্ষ ৯৬'হাভাঁর এবং ১৫ কোটি ৪২ 
লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গভর্ণ 
মেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। 


তৎপূর্বব সপ্তাহে উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল: 


৫৮ লক্ষ টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ 
ছিল :-- 
টেলিঃহুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি ৫: পে 
ও দৰ্শনী % ১ শিং পে 
ডিএওমাস * ৮ ১শি৬$২ পে 
ভলার 


(প্রতি ১৯৯ ডলারে) ১৩৩২ ॥০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১লস্িসৈ 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতষ্টর 


শেয়ার বাজ্জারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত " 


হইয়াছিল। বাজারে এরূপ গুজব রটিয়াঁছিল যে, 
ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবার অধিক 
লভ্যাংশ দিবে। পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানী 
প্রতি শেয়ারে 8০ আনা লভ্যাংশ প্রদান করায় 


আলোচ্য বৎসরের যুদ্ধকালীন লাভজ্রনক অবস্থায় 
লত্যাংশের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা 88 হইবে 
বুকের ২১১২ পুন ক সুজ 





শিলং 
যানি কগেোবে 


88৭ ৰ 
স্থাপিত--১৯*১ ইং . 
হেড অফিল---শিলংৎ : 
ff 
| 


গ্রাম__“শিলব্যান্ক”, ফোন £ ১৬৬ শিলং 
-_ ব্রাঞ্চ_ 





প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইক! Rl টিউব, 
“ভি” ন্লিং (টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফৌর্স ভিপাটিমেট এবং ভারতের বিভিন্ন ঘ্বহত্তম 


শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমন! সলবরাহ করিয়া থাকি |: 


মাইল মাইনিং এণ্ড টে ডিং ৃ 
| ১২, কাকা | : 





১৬ শি স্্ীর্থিক জগৎ , 0 [ ওরা মে, ১৯৪৩ 


স্বরণ! ছিল। এই ধারণা এতই হউক, লভ্যাংশ প্রদানের শিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে: কয়লার খনি 
ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সপ্তাহের সঙ্গে তাহা জানাইয়া দিলে বাজারে এরূপ . সপ্তাহের শেষভাগে এই বিভাগে কাক্ধকারবার' 
. প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ট্রালের শেয়ারের নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইত না এবং নৈরাশ্যজনিত ক্রয়- ভালই হইয়াছে। , এযামালগ্যামেটেড ৩৫1০, 
মূল্য দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়। উজ্জ বিক্রয়ের পরিমাণও 'এত বাড়িতে পারিত না। বেঙ্গল ৪৭২২ বোকারো._এওরামগড়-২৮৮০ 
কোম্পানীর শেয়ার ৩৬ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এবার সর্বাধিক কর্্মতৎপরতা ' লক্ষিত হইয়াছে ইকুইটেবল ৩৮১, বড় ধেমো ৭৮/০, নিউ বীরভূম, । 
১ | গত মঙ্গলবার সকালে ৩৯২ টাকায় পৌছায়। পাট কলের শেয়ারের বিভাগে। কিঞ্চিদবিক ৮৮ 
ইয়ান আয়রণ এণ্ড টীলের এই চড়তির ১২ কোটি গজ চটের এক নূতন অর্ডার পাওয়ার আনায় বিকিকি নি হইয়াছে fl 
(খাদেখি ষ্টীল কর্পোরেশনের ঘরেও ভেজীর ভাব ফলেই এরূপ চড়তির ভাব সম্ভব হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং 
» লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্ত সকল আশ! ৮ Glas a অন্তত! . ইত্ডয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ও ষ্টীল কর্পোরেশনের 
অনুমান ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগড কারণ সন্দেহ নাই। , কথা পূর্বেই, বলা হইয়াছে। বেখওয়েট ৯২৮ 
ছল এবার প্রতি শেয়ারে মাত্র ॥* আনা লভ্যাংশ কোম্পানীর কাগজ ব্রিটানিয়া বিজ্ভিং এণ্ড আয়রণ ২০৬ বার্ণ এও কোং 
প্রধানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছে। এই নৈরাশ্বজনিত এই বিভাগে কার্জকারবারের পরিমাণ এবার ৩৮৮২, জেসপ্‌ এণ্ড কোং ২২ ও মার্শাল্স্‌ ৩৮০ 
প্রক্রিয়ার ফলে দেখিতে দেখিতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ বেশী নহে। ৩৫ আনা ম্থদের কোম্পানীর আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
এণ্ড ্টীলের শেয়ারের দর ৩৯২ টাকা হইতে কাগজের দর ছিল ৯৪ টাকা । ৩২ টাকা সুদের . ; কাপড়ের কল 
নামিয়া ৩৫ টাকায় আসিয়া দড়ায়। যাহা হউক ডিফেন্স বও (১৯৪৬)-এর দর উঠিয়াছিল , এই বিভাগে পূর্বাপেক্ষা আরও চড়তির ভাব 
এই বিভাগের নৈরাশ্ত অন্তান্ত বিভাগে তেমন ১০২৮৩০ আঁনায়। চর 255 লক্ষিত ইয়। বাসন্ধী ১৪৮০০, মহালদ্ধী ৪৭২, 
কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে, নাই। এলগিন মিলস্‌ ৮৯২, কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ২৯০, 
যুদ্ধের বাজারে ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীালের লাভের বালে ধক চড়তির ভাব মিন্ট তিন ২১/০ ও যেদল-মাগপুনের দয 
পরিমাণ এবার হাস পাইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। . লক্ষিত হইয়াছে। ইহার্র কারণ এই যে, বালী. 'ছিল ৩৬০০ আনা । 
সুতরাং লভ্যাংশের . পরিমাণ হ্রাস করিবার মূলে এবার উচ্চ হারে ৮ । এবার ৃ চিনির কল 
নিশ্চয় কোনও উপযুক্ত কারণ রহিয়াছে। হয় তো 'শ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪০৬২৮ ' ২১২২: এই বিভাগে কিছুটা মন্দার ভাবই দেখা যায়। 
শা জানে খন বিনিয়োগের পবন ২৯২ ছা তি কা তান ওসি দেই 
উদ্দেস্তে লভ্যাংশের পরিমাণ এবার কম করিয়া. কাকনাড়া ৪৫০২১ নেলীমারলা ২৩০ আনায় ক্রয়- যথাক্রমে ১৪%০, ১৯৭০, ৩৬1০১ ২০/০, ১৮৮০ ও 
য়া হাতে নু ধর হইছে ৰে কারণই বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৭৮০ আনা। 
= টল বান্ধ ভব: ক ক 






























মেট ব্যান ঘৰ ইয়ান 
লস | জা বব টি লিমিটেড 
* অনুমোদিত মূলধন ৪৯৬ ৩১৫০১০০১০০২ টাক! 
বিক্রীত মূলধন ' ee ৩৩৬১২৬১৪০০৯ টাকা স্ছাপিভ-_-১৯৩৫ 
টপ মূলধন এ aes ১,৬৮,১৩,২ ০৩৯ হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, কদকাজ। . 
্ভ ও অন্যান্য ল **. ১,৪৮,৩২১০০০ 1 শাখালমূহ_- ১ নীলফাম স্েদিনী- 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ¢ | ii ও 74 | 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ :-- ৫৯,৬৫)৩৪,০০০২ টাকা রর 
হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্ছে। ৰ পুরী শাখা খোলা হইয়াছে | Yl 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। : ] ই র45/১5৮7 ক 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস :__ 


ম্যানেজিং ভিরেক্টর_ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি ্‌ 
ডিরেক্টরগণ ie ৮ মিঃ কে, SEE | 


















সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারয্যান 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাদ্র খাতাউ, 


মিঃ দিনশী ভি, রোমার, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, | 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, . মিঃ হুজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট রা 
মিঃ স্রমহচ্মদ এম্‌, চিনয়, | 
লণ্ডন এজেল্টস-_মেসাস বালে ব্য লিঃ এবং 

যেসাস” মিভল্যাপ্ড ব্যাস্ত লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেণ্টস-_দি গ্যারা্টি, ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য..করা হয়। 
রা সর্তীবলী পত্র লিখিয়া জান্ন। .. 
হু -কজিকাভার শাখা মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্্ীট, বড়বাজার |] 
. [| শাখা--৭১নং ক্রস ইট, নিউ মার্কেট শীখা--১০নং লিগুসে রী, শ্যাম- 

& বাজার শাখা-_-১৩৩নং কর্ণওয়ালিস হট, তবানীপুর শাখা--৮এ, রলা 
|| রোছ। বাজলার, শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- |} 
{ গুড়ী, দিনাঘপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা_জামসেদপুর, মজঃফর- 
| পুর, গলা, ছাপরা, জয়নগর, সীতাঁমারি, বেতিয়া, মধুবনী, | 
 খাগারিয়া, রক্সৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। 
by Le 


~~ 
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ওরা মে, ১৯৪৩ ] 
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বিবি 
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শিয়ান কপার ২৪০; ডালমিয়া সিমেপ্ট ১৭৮০ 
এলকেলী এণ্ড কেমিক্যাল ৩৪1০, বি, আই, সি, 
রঃ ক্যালকাটা ট্রাম ২১৮০, রোটাস ৩১০, 
ইণ্ডিয়ান পেপার ১৯৮২, টিটাগড় ২৬/০ ও 
শ্রীগোপাল ২৩%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

‘এ অপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
নিয্নক্নপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩৯ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৪-৫২) ২৭শে 
এপ্রিল-_১০০॥০। ৩২ স্থুদের ডিফেন্স লোন 
(১৯৪-৫২) ইইশে এঃ-_১০০৮%০ । ৩২ সুদের 
ভিফেন্দ বণ্ড (১৯৪৬) ২৭শে এ:-১০৩২ ১০৩০/০ | 
৩২ সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) ২৭শে এঃ--৯৯৮/০। 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে এঃ-_৯৪২ 
৯৪1/০ ৯৪/০) ২৭শে--৯৪২ ৯৪9০ ) ২৮শে-- 
৯৪1০1 ৩০ সুদের লোন (১৯৪৭-৫০) ২৭শে 
এ:-১০৩০/০ ) ২৮শে--১০৪২। ৪৯ সুদের লোন 
(১৯৪০-৭০) ২২শে এ+-১১০৪/০ 5 ২৭শে 
১১০1/০। ৫২ সুদের (১৯৪৫-৫৫) লোন ২২শে 
এ: +১০৮৮০ ১০৮৩০ ; ৎ৭শে--১০৮%০ |} ৫&২ 
সুদের ইউ পি (১৯৪৪) ২৭শে এ:--১০৩২। 

৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৪৬) হাওড়া, বিজ্ঞ ২৭শে 
€ সুদের (১৯১৬-৪৬) ক্যালকাটা 


এ:--৯৭২। 
পোর্ট ডী ২৮শে এঃ-_-১০৭৮০ | ৫২ হদের 
(১৯৫৬-৮৬) ও ২৮শে এ+--১১৬৯। ৫২ স্থদের 
(১৯৫৭-৮৭) ও ২৮শে এঃ-_১১৬২ | ৫ দের 
(১৯৫৮-৮৮) ত ২৮শে এ:--১১৬৯। ৫০ সুদের 


(১৯৫৬-৮৪) এ ২৮শে এঃ--১২১॥০। ৬২ সুদের 
(১৯৫৫-৮৪) এ ২৮শে এঃ-_১২৫|০ । 
ব্যাক 

এলাহাবাদ (প্রেফ) ২৭শে এ+--+১৬০২। 
ক্যাল কাটা স্তাঁশনাল ২৭শে এ: -১২।%০ ১২৪০ । 
ইম্পিরীয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৭শে এ:__ 
১,৭২৯২ 3 (কটি) ২৭শে-৪২৮০০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
২২শে এঃ-_১০৭২ 5 ২৭শে--১০৮২ ১০৭৪০ 
১০৮০ 3 ২৮শে--১০৮৯। 


কয়লার খনি 
গ্যামালগ্যামেটেভ ২২শে 


২পশে__৩৫।৮০ | বেঙ্গল ২২শে ১৪৫৩৯) 
২৭শে-_-৪৭৩২ ৪৭৫২3 ২৮শে_-৪৭০৯ ৪৭২১1 
বরাকর. ২২শে এ:-১৪৪৩০ $ ২৭শে-৯৫২ 
১৪৮০ ; ২৮শে-১৪7/০। বড় ধেমো ২৮শে 
এঃ--৭1০ 1 ধেমো মেইন ২৭শে এ£_-১৩1%০ 
১৩৩০ 3 ২৮শে--১৩া০।  ইকুইটেবজু, ২২শে 
এ£-৩৫1১০ 3 ২৭শে_-৩৫৮০ ৩৫৪০ । কালা- 
পাহাড়ী ২৭শে এঃ-_-১৩৮%০ ১৪%০। মগ্ডলপুর 
২৮শে এ:--১১৯ ১১৮০ ১১৩০ | নর্থ দামুদ 
২২শে এ:-৭২ ৬৪৮০ $ ২৭শে_গ৬০ ৭০ ৭1/০ 
৭19০ ৭1০ 3 ২৮৭৩০ ৭০ ৭/০ ৭1%০ 
পেঞ্চ ভেলী ২৭শে এঃ_৩৮২। রাণীগঞ্জ ২৮শে 
সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল 


২৫১-৩৫৮০ 3 


১২৪০ 
ফি 


ক 


২৮শে এ২-১/০ ১৮০ | শিয়ারসোল ২৭শে 
£-৫২1  ট্ট্যাতীর্ড ২৭শে এ: ১৯৪৩০ ২০২ 3 
২৮শে_২১৭। তালচের ২২শে এঃ-_-৩৷/০ 
৩1৮০ 7 ২৭০--৩1০ ৩/০ ) ২৮শে-৩৪০। ওয়েষ্ট 
জামুরীয়া ২৭শে এ:--৩৩/৮০ ৩৩৪৮০ ; ২৮শে_ 
৩৩1৮০ ৩৩০। ভালগোরা ২২শে এঃ--৭২ 
৭১/০ ) ২৭শে--৭1৮%০ ৭৪/০ ; ২৮শে--৭া* ৭8/০ | 
কাপড়ের কল 
বাসন্তী হ২ংশে এ:--১১দ০ ১১৪৮০ ১২২ 
১২1০) ২৭শে--১২০ ১২০) ২৮শে--১৩২ 
১৩1০ ১৩]০ ১৩৮০ ১৩৪৮০ ২ (প্রেফ) ২৮শে-১৩15 
বেনারেস ২২শে ১১৪০ 
১৪9০ ১৪৮০ 3 ২৭শে--১1০ ১৫/০ 
১৫1৮০ ) ২৮শে--১৫৮০ ১৫৮০/০ ১৬২1 বঙ্গলক্ষমী 
২২শে এ:-৮৩৯ ১০০২ 3 ২৮শে--১০০২ | কান- 
পুর টেক্সটাইলস্‌ ২২শে এঃ_ ২৭৫৮০ ২৭1৩০ 
২৭৮০ ২৮৯ ২৯৮০) ২৭শে-_২৮৭৮০ ২৯২ 
২৮৪৩০ ২৯০7 ২৮শে_ ২৮৪০ ২৮৮৭০ ২৯৮০ । 
ঢাকেশ্বরী ২২শে এঃ--২৫৮% ২০০ ২৫ 
৩০1০ ৩৩০ ৩১২১ ২৭শে-_২৯০)' এলগিন 
মিলস্‌ ২২শে এ--৭৭0০ 7 ২৭শে--৭67০ ৭৬1০ 
২৮শে-৭৮৫০ ৭৯২ ৮০২২ ৮০০ ৮৯২ | কেশোরাম 
২২লে এ:-১৬৪৮০ ১৪৮৩/০ ১৭৯ ১৭1/০ ১৭1৩০ 9 
২৭শে--১৭1৮০ ১৭৩০ ; ২৮শে--১৭৯, ১৬৪৬/০ 
১৭%০। মহালক্ষমী ২২শে এঃ_-৩৫?%৯ ৩৬1০ ; 
২৭শে--৩৭।০ ৩৮৪০ ৪৯২ ৪১1০; ২৮শে--৪০২ 
৪১1০ ৪২২ ৪২7০ ৪৩২ ৪৪২ 888০ ৪৫২। নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২২শে এ:--১২২ ১২1০ ১২০ 
১২০০ ; ২৭শে--১১/০ ১১৩০ ১৯দ/০ ১২২ 
১২/০ ; ই৮শে--১১/০ ১১৪০ ১১৫৮০ ১১1৮০ | 
ইলেক্টী,ক 
জব্বলপুর ২৮শে এ:-_-১৬৮০ | 
' রেলপথ 
ময়ূরভল্প ২৮শে এঃ-_৭৫॥০ সাদার; (দিল্লী) 
সাহারাণপুর ২৭শে এঃ-_২০২২ ২০৩! 


১৩|%/০ ১৩৪০ | 


১৪7/০ 


/ ০ ২৫]০ 


4 


বার্শা কর্পোরেশন ২৭শে এঃ-_-২৮০ 3 ২৮শে-- 
২৮/০ |" কন্সোলিভেটেভ টিন ২৮শে এ:_-১/৮০। 
ইণ্ডিয়ান কপার ২২শে এ:__২৫/০ ২5০ ২॥* 5 
২৭শে--২1/০ ২1০) ২৮শে-২॥০ ২7/০। 
রোডেসিয়া কপার ২৮শে নিলি, 


ভবানীপুর, কলিকাতা নে থু সপ 
টেলিফো-_পি, কে, ২৬১৮ El 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ 
১ও ২ ওল্ড কোর্ট 
হাউস কর্ণার, 


| পে অফিস ঃ ইছাপুর! (ঢাকা) ৪3 
{ এ 
2 বন্দে, দি, মাজা 





বিলিকৃত মুলধন 





মিঃ বিঃ মুখাজজা 





ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ২৮ 1৬1০ ' ১৫1%০ 
১৫]০। ব্রিটেনিয়া ২২শে এঃ--১৪০০ 5 ২৭শে-- 
১৪৮৮০ ১৫২ 5 ২৮শে-১৪%০ ১৪৪০ “বার্ণ এণ্ড 
কোং ২২শে এঃ--৩৮৩২ 3 ৎণশে-_-৩৯২২। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে এঃ-_৩৭]০ ৩৭২ 
৩৭%* ৩৪৩০ ৩৬৮৮০ ; ২৭শে-_-৩৮৷১J০ ৩৮/০ 
৩৮1০ ৩৮০ ৩৭৮০ ৩৭%/০ ৩৭%%/০ ৩৭৮৩/এ্রা৮ ) 
২৮শৈে--৩হ1৮%০ ৩৪1০০ ৩৫০ ৩৫/০ এ 
৩৪৪৮০ ৩৫%০ ৩৫৩/০ ৩৫1/০ ৩৫২ ৩৫/০ ৩৫%০ | 
ইন্ডিয়া মেশিনারী ২৭শে এঃ-_-১০৮০ 3 ২৮শে 
১০%/০ | জেসপ, এণ্ড কোং ২২শে এ:--২২৯ 
২২1০ ; ২৭শে--২২২ ২২/০। স্তাশনাল আয়রণ 
এও ট্টীল ২২শে এ:--১২]০ ১২/০; ২৭শে_ 
১২দ০। সারণ ২২শে এ:--২৬২ ২৬/০ ২৬৮০ 
২৬৩০ ২৫%%০ 3 ২৭শে_-২৬%৮%০ ২৬%/০ ২৭৯ 
২৪৮০ ২৬া৬/০ ২৬1%০ ২৬৮০০ ২৪৮৪০ 7 ২৮শৈ-_ 
২৫1৮০ ২৫7০ Elo ২৫৪০ Wwe ২৫%/০ 
২৫1৮০ । ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ২২শে এঃ-- 
১২৬৭ 3 ২৮শে--_-১২৪২ ] 


ই শ্ভ না হছতেভ 
হই শ্ঠাকউ্টীল্সা ল 
ল্যাক্ত্ত ভিলট্িজ্রেজ্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিস--৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


সিডিউলভূক্ত ও সাব রলিয়ারিং ব্যাঙ্ক 
৫০,০০ ৮০০৪২ টাকা 
বিক্রীত মুলধন ২৯৬৭৫০০২ » 
আদায়ীরুত মূলধন ১৬,৩১,৩০০ ' » 
আমানত ... অর্ধ কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত য্রনাথ রায় 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয্ন চলিবে; কিন্ত তাই 
বলির! জনসাধারণকে এতদ্দার! শেয়ার ক্রয় করিবার অন্য 
অনুরোধ করা হইতেছে ন|। যে সকল. ব্যক্তি অমুষ্ঠানপত্রের 
কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার] ব্যাস্কের হেড অফিসে 
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন! 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় 
শাখা-বড়বাজার ও শ্যামবাজার '. 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 
পে অফিস £ মিরকাদিম 
A এফ, স্তাপ্তাস জেনারেল ম্যানেজার 























২০৪, হারিশন রোড, 
ফোন £ বিঃ বি, ২২০৪ 


! টেলিগ্রাম__“রেণবো” 


ম্যানেজিং ডিরেউর| ও মধ্য প্রদেশের প্রদান প্রধান ॥ 


ব্যবসা কেন্দে। 


১৮ 


আগরপাড়া | gn PE) ২৩|*। 


খ্যালায়েন্স ২৭শে এঃ---গু৬৬২ 3 ২৮শে--৩৭৫২। 
খ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২২শে এঃ-_-৩৪১২ } ২৭শে- 
৪০৪২ ৪২২ ৪০৬২ ২৮শে-__৩৯৮২। বালী 
রি" এঃ ৩২৩৯ ৩২০২ RAN ৩২৫২ 
5858১ ৩৪৫২ ৩৪৭ ৩৪৮৯ 
৩৪৯২ ৩৬০২ ) ২৮শে--৩৪৫৯ ৩৪০২ ৩৪৬৭ 
২৪১২ ক্ৰ 1 বেলভেডিয়ার ৎ২শে এ১7৪৬৮৯% 
৪৭২২) হ৭শে--৪৮৬১। বজবজ ২৭শে এ+ 
৪১৮২ 7 ২৮শে--৪১৬২ ৪১৩২ । কেলিভোনিয়ান 
২৮শে এ:--৪১*২ | লেভিয়ট ২৭শ্রে এ৫--২১৮৯ 


পিপি 





২২০২ ২২২২ ২২৩১ । ডালহোৌসী ২৭শে এ৫_- ' 


২৬২২ ২৬৬1০। এস্পায়ার ২৭শে এ:--৩১৫৭ 
৩১০7 ২৮শে_৩১দ০ ৩২২। গৌরীপুর ২৭শে 


এ৭৯১৯ ৪ ২৮শেলব৯০৯৭ জুগলী ২৭শে। 


২৫:--৮৪২ ৮৪0০ $ ২৮শে--৮৪২। হকুমঠাদ ২৭শে 
এ১-২৪২। হাওড়া হ২শে এঃ--৬২|০ ৬২২৪ 
২৭শে-+৬৩%০ ৬81০1 কামারহাটী ২ৎশে এঃ 
৫৫০৭ ) ২৭শে-€৭০২) ২৮শে-৫৬*২ ৫৬২২। 
কাকনাড়া ৎশে এ:৪৫৫২) ২৮শে--৪৫*২ 
5৪২২1 কেলভিন ২৭শে এ ৬৩০২.) ২৮শে-_ 
৬২৫২ ল্যাক্সভাউন ২৮শে এ:__-১৫৫২ ১৫৬২ । 
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পাঁটের 


কলিকাতা, লা মে 


আলোচ্য গপ্তাহে কাচা পাটের বাক্ষার 


বরাবরই তেজী ছিল। যত পাওয়া য়ায় তত 
পাটই ফিনিবার অন্ত মিলসমূহ -আগ্রহ প্রকাশ 
করায় দাম আরও বাড়িরা বায়। ১২ কোটা ৫ লক্ষ 
গজ চটের নূতন একটি অর্ডার গভর্ণমেন্টের মারফৎ 
আসিয়াছে । আগামী ছুন হইতে ডিসেম্বর মাসের 
মধ্যে প্রতি মালে সমান কিন্তিতে এই অর্ডারের 


মাল সরবরাহ করিতে হুইবে। অনেক মিল এই 


অর্ডারের সংবাদ পাইবার পূর্বেই বাজারে খবর 
রাষ্ট্র হুইয়া পড়ে এবং পাটের বাজারে কার্দ- 
কারবারের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহু গুণ বাড়িয়া 
যায়। কি দরে মিলসযূহ এই অর গ্রহণ 
করিয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত সঠিক ভাবে জানা না 


গেলেও পুর্ব্বাপেক্ষা তাহারা যে চড়া দা 


পাইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । প্রথমে মনে করা 
গিয়াছিল যে যিলসমূহ হয়ত সপ্তাহে ৬* ঘণ্টা 


[ শুরা মে, ১৯৪৩ 





কাজের নিয়মই বহাল রাখিবে, ফিস্ত এখন দেখা 
যাইতেছে যে যে মাসের ১৫৫ তারিখ 
হইতে আবার সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাধ্যকাল 
প্রবর্তন করিবার অস্ত ভূট মিল এসোপিয়েলন 
যে সিদ্ধান্ত প্রহণ করিয়াছেন এই নূতন 
অভশার লাভের ফলেও তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হইবে না। কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি করার পক্ষে 'অবস্ত' 
অন্থবিধাও আছে চের। যদি ভ্তাষ্য মূল্যে এবং 
সময়মত কাচা পাট প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত তাহা 


" হইলে মিলসমূহ হয়ত কাছের ঘণ্টা বাড়াইয়া 


দিবার কথা তাবিত। এই নূতন অর্ড/রের ফলে 
পাটের ব্যবহার বাড়িবে-অর্থাৎ বল এই 
অর্ডারের অঙ্কই জুন হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই : 
কয়েক মাস ধরিয়া মোট উৎপন্ন চটের শতকরা ১০ 
ভাগ চট প্রতি মাসে তৈরী হুইবে। যাহা হউক 
যিলসমূহ যখন তাহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়া 
চলাই স্থির করিয়াছে তখন বর্তমানে বাজারে 
বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও 


'আগামী মরশুমে উৎপন্ন পাটের চাহিদা যে বাড়িবে 


তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানে যে হারে 
জাহান্ধ চলাচল করিতেছে তাহা যদি বঙ্জায় থাকে 
তবে মিলসমূহের সাপ্তাহিক কাধ্যকাপ বাড়াইভেই 
হুইবে এবং কার্যকাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেওয়। 
মাত্রই বাজার আবার চড়িয়া যাইবে । নৌকা 
চলাচল সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাস করার ফলে আরও 
অধিক পরিমাণ পাট আমদানী করা সম্ভব হইবে 
বলিয়া মনে হুয়। অবশ্য ছুই চার সপ্তাহ না পেলে 


অবস্থাটা সঠিক আন্দাজ করা যাইবে না। আল্পা 
পাটের বাব্রারে বিক্রয়যোগ্য পাট বিশেষ না 
থাকিলেও বাজার বেশ তেজী ছিল। মিলসযৃ 
পাট পাইলেই কেনার অন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছে। 
ক্রয়-বিক্রয় না হইলেও ইত্ডিয়ান জাত মিডল এবং 


ফনঘেসগঞ্জ 








ৰ 


গাখা 
ঈীত্রই খোলা হইবে। | 


নে 
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বটম্এর জন্ত ১৯০ এবং ১৬]* আনা 
দর দেওয়া হয়। উৎকুষ্ট শ্রেণীর পাট এখন পাওয়া 
যাইতেছে না বল্গিলেই হয় এবং নূতন চালানী 
মালের মধ্যেও ক্রমশঃ নিকষ্ট হইতে নিক্বষ্টতরের 
পাটই আসিতেছে । | 

পাকা বেল বিভাগে কাঁজকারবার খুব সাযান্তই 
হইযাছে। 

১২ কোটী & লক্ষ গঞ্জ চটের নুতন অভর্শর 
প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে চট ও থলের 
বাজার হঠাৎ খুব চড়িয়া যায় । দালাল ও দাদ্রন- 
দারেরা খুব র্স্সচঞ্চল হইয়া উঠে । ৯নং পোর্টার 
নপগদের দাম ২০॥০ হইতে ২২২ টাকায় এবং 
১১নং পোর্টার নগদের দাম ২৬২ টাকা হইতে 
২৮৭ টাকায় চড়িয়া ষায়। পরে অবশ্য মূল্য 
কিছুটা কমিয়া যথাক্রমে ২১০ এবং ২৭%০ আনায় 
দাড়ায় । ৯নং পোর্টার মে-_২১।০, ছুন-__২১।০, 
ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২১1০ আনা এবং ১১নং পোর্টার 
নগদ যে --২৭৷/০ আনা, জুন--২৭%০ এবং জুলাই- 
‘সেপ্টেম্বর ২৭০ আন দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

গত ৎ৪শে এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
পাটচাষ এবং পাট ফপল.সম্পর্কে মেসার্স সিন্ক্লেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ও সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 
'যে, আবহাওয়ার অবস্থা. মোটামুটি তাল। ভবে 
পশ্চিমাঞ্চলে পাট বপন সাঙ্গ হইবার পুর্বে আর 
"আবহাওয়ার একান্ত প্রয়োন। পূর্ব-বঙ্গের প্রায় 
সর্বত্রই পাট বোনার কাজ শেষ হুইয়াছে। যতদুর 
জানা যায় তাহাতে গরর্ণমেপ্ট-লাইসেন্সপ্রান্ত 
পরিমাণের অপেক্ষা কম পরিমিত অমিতেই এবার 


পাটচাষ হইয়াছে । বাড়ন্ত চারাগুলির অবস্থা 
“বেশ সন্তোষ্জ্রনক। গত বৎসরের এই সময়ের. 
“তুলনায় নদীর অবস্থা এখন কিছুটা অন্বাভাবিক.। 


বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থা' এবং 
এতাবৎ কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছে 
তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ নারায়ণগঞ্জ--০ আনা । 


আবহাওয়া অনুকূল । টাদপুর-1%৬ পাই। আব- .. 


হাওয়ার অবস্থা সন্তোষজনক । গতৰারের এই 
-সময়ের তুলনায় নদীর ক্ষীতি অধিক। হাজিগঞ্জ-- 


“কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ' চৌমুহনী { 
18০ আনা । আবহাওয়া ভাল এবং পাটের চারা, 


, দ্রুত বাড়িয়া, উঠিতেছে। আত্তগঞ্জ_॥০ আনা। 
আবহাওয়া অনুকূল । ফললের অবস্থা সন্তোষজনক । 
'নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছে। আখাউরা--/৬ 


'পাই। আবহাওয়া সন্তোষজনক | পাটের চারার | 


অবস্থা খুব ভাল। নদীর অল বাড়িতেছে। 
নিখলিদাসপাড়।--৮/ৎ আনা, আবহাওয়া সম্তোষ- 
“জনক । পাটের চারাগুলির গড়ন সুপুষ্ট । নদীর 


-স্কীতি গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় এখন j 


২ ফুট উচ্চে। এলাসিন--আবহাওয়। মোটামুটি 
মন্দ নয়। তবে কিছুকাল আরও আর্ঘ, আবহাওয়ার 
“একান্ত প্রয়োঘন রহিয়াছে। এতাবৎ 7৮৬ পাই 
-ব্নিতে পাট বোনা হইয়াছে। সরিযাবাড়ী- 


আথক জঙ্টং j 





আলোচ্য সপ্তাহে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছে । দাম ছিল ৫৭০ টাকা। 


পাট বোন! ভালভাবে সাজ হুইবার অন্ত এখন 
কিছুটা আর্ত আবহাওয়া বাঞ্ছনীয় । গত বৎসরের 
৮৬ পাইয়ের তুলনায় এতাবৎ ৮০ আনা পরিমিত 
জমিতে পাট চাষ হুইয়াছে। নদীর জল ও চারার 
বাড়তি ছুই-ই গতবৎ্সরের এই সময়ের তুলনায় 
অধিক | ময়মনসিংহ-_-অত্যধিক বারিপাতের ফলে 
যে অবস্থা দাড়াইরাছে তাহাকে বিশেষ অনুকূল 
বলা চলে না । গত বৎসরের 4/০ আনার তুলনায় 
এবার এতাবৎ ॥৬ পাই পরিমিত জমিতে পাট 
বোনা! হুইয়াছে। নদীর জল গত বৎসরের এই 
সময়ের তুলনায় অধিক ক্ফীত। সিরাজ্রগঞ্জ--আব- 
হাওয়ার অবস্থা বিশেষ আর্দ্র থাকিলেও প্রতিকূল 
নহছে। বরং পাট বপন ও চারাখুলির বাড়তির 
পক্ষে আদ্রতা এখন সাহায্য করিবে। গত বৎসরের 
৮০ আনার তুলনায় এতাবৎ 8৬ পাই জমিতে 
পাট বোনা সাঙ্গ হুইয়াছে। ভাঙ্গুরা--আবহাওয়া 
অহুকূল।, গত বৎসরের 17৬ পাইএর তুলনায় 
এতাবৎ ॥০ আনা জমিতে পাট বপন কর! হইয়াছে 
চারাগুলির অবস্থা বেশ সস্তোবজনক । 


তুলা ও কাপড় 

. কলিকাতা, ১লা মে 

বোষ্বাইয়ে সোনার বাজার অন্বাভাবিকভাবে 
চড়িয়া যাওয়ায় তুলার বাজারেও তাহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। ব্যবসায়ীরা খুব মাল কিনিতে থাকে। 
বরিলা তুলার (মে ) দূর ৬৯৩১ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। 
সরকার কর্তৃক তুলার মুল্য নিয়হ্ণ সম্পর্কে নুতন 
কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সপ্তাহের শেষের 
দিকে সোনার দান কম্তির দিকে যাওয়ায় তুলার 
দামও নামিয়া আসিতে থাকে । গত ২৯শে তারিখ 
বাক্ষার বন্ধের মুখে ঝরিলার দাম ছিল ৫৭৬২ টাকা! 
এবং বরিল! (জুলাই ) দাম ছিল ৫৯২7০ টাক! 
সর্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৬০২ এবং ৬১২০ আনা 
পর্যস্ত উঠিয়াছিল | গত সপ্তাহ শেষে ঝরিলার 


২৯ 


পরিমাণ 
'বেশ তেজী 





খুব বেশী না হইলেও কা 


'ছিল। দাম চট্ট ' করিয়া বেশী 'হওয়ায় ব্যবসায়ীরা 


অপেক্ষা করিয়া অবস্থ! পর্য্যবেক্ষপের নীতি অবলম্বন 
করিয়াছে। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সামান্ত। মিল- 
সমুহ মাল বিক্রয় করিতে চাহিতেছে, কিন্তু দাম 
কমাইতে রাজী নয়। 


সোণা ও রূপা “* 
কলিকাতা, ১ 
আলোচ্য সপ্তাহে সোপার দাম অসস্ভবরূপে(বৃদ্ধি 
পায়। শ্মরপাতীত কালের মধ্যে এত মূল্য বৃদ্ধি 
কোন দিন দেখা যায় নাই। কলিকাতার বাজ্জারে 
এক সময় সোণার মুল্য প্রতি ভরি ৯০৪২ টীকা এবং 
বোথাইয়ের বাজারে ৯৫॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। 
বোম্বাই বুলিয়ন ব্রোকার এসোসিয়েশন আগামী 
ক্রয়-বিক্রয় সাময়িকভাবে স্থপিত রাখার সিন্ধান্ত 
গ্রহণ করাতেও “বাজারের উরর তাহার বিশেষ 
কোন প্রতিক্রয়া দেখা দেয় লা। বিক্রয়ষোগ্য 
সোপ] অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণ ছিল অনেক 
বেশী; কাজেই দালাল এবং ফটকাবাজ্দেরা যত 
চাহিয়াছিল তত কিনিতে পারে নাই। কিছুদিন 
হুইল সোপার বাছারে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে 
মনে হয় ধান-চাউলের মত সোণাও একটা পণ্য- 
দ্রব্যে পরিণত হুইয়াছে। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির 
ফলে অনেকের মনে আশঙ্কা হয় ষে গভর্ণমেণ্ট হয়ত 
এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং তাহার 
ফলেই দাম এখন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে । এই 
রিপোর্ট লিখিবার সময় রেডী সোণার দাম ছিল 
প্রতি তরি ৮৯ আনা; 'গিনির দাম আলোচ্য . 
সপ্তাহে ৬৯1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া বর্তমানে ৬৪২ 
টাকায় নামিয়া আলিয়াছে। গত সপ্তাহে উহার 
মূল্য ছিল ৫৮৮০ আন] । 
পোপার মত রূপার বাজারও অশ্বাভাবিকর্ূপে 
চড়িয়া প্রতি ১০* ভরির মূল্য ১৩৬]০ টাকা হয়। 
পরে অবস্ত দাম নামিতে থামে এবং এই রিপোর্ট 


আমন আনন্দের সহিত জানাচ্ছি, , 
_রতনপুরের নবাব 


স্যার কে, জি, এম, ফারোরী, 
টা কে-টি 


ডাইরেক্টর বোডের চেয়ারম্যানরূপে আমাদের 


এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দবিয়েছেন। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ এইচ, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস [লগ্ন] 


সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণিয়া লিঃ 





২, ডালহৌসী স্কোয়ার ই$ £. 


টি 





২০ 
* লিবিবার Sg ম ছিল ১০০ ভরি ১২৮৮০ 
আনা। বাজারে কোন পরিবর্তন 


দেখা যায়ু নাই। ভারতের বাজারে গত সপ্তাহে 


সোপার দাম লগ্তনের বাজারের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ) 
কিছুতেই মুক্তি দিবেন না। ফেডারেল 
কোট্টেরায় সম্পর্কে যথাসময় বৃটিশ সরকার 
ত সরকারের কৈফিয় প্রকাশিত 


, ,হুইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গর্ববান্ধ 


শাসক শ্রেণী ভাঙ্গিলেও মচকাইবেন না। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজ্র- 
ভেপ্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়াম 
ফিলিপস্‌ শীঘ্ই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা 
'করিবেন। “এই কয় মাপ ভারতবর্ষে 
অবস্থান করিয়া এই দেশের প্রকৃত তথ্য তিনি 
কতখানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
তাহা আমাদের জানা নাই। মার্কিন 
গবর্ণমেপ্ট মিঃ ফিলিপস্কে যে কি উদ্দেশ্যে 
ভারতে পাঠাইয়াছেন তাহাও আমরা ভাল 
জানি না। ভারত সম্পর্কে তিনি মার্কিন 
সরকারকে কি তথ্য সরবরাহ করিবেন তাহা 
লইয়াও পূর্ববাহে আমরা জল্পনা ও গবেষণার 


_ আশ্রয় লইব.না। তবে একটা বিষয় সম্পর্কে 


আমরা এখনই নিঃশংসয় অভিমত প্রকাশ 


, করিতে পারি । মিঃ ফিলিপস্‌ তাহার স্বদেশে 













ফিরিয়া গিয়া ভারত, সম্পর্কে যত তথ্যই দিন 
না--যত অকপট চিত্ৰই আকুন না কেন, তাহা 
কিছুতেই ভারতের প্রকৃত স্বরূপের পরিচায়ক 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 
আমাদের মনের কথারই সুন্দর প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন মিঃ ফিলিপস্এরই এক স্বদেশ- 
বাসী। বিখ্যাত মাকিন সাংবাদিক মিঃ ডর, 
পিয়াস'ন লিখিয়াছেন £ ভারতের কোটি কোটি 
নরনারীর উপর গান্ধী, নেহেরু ও আজাদের 


* আন্ুথক জগৎ 


নিরুপায় 1. 


প্রভাব অপরিসীম । এই কংগ্রেস নেতৃগণের 
সহিত এতদিন সাক্ষাৎ করেন নাই বলিয়া 
মিঃ পিয়াসন রাষ্ট্রপতি রুজভেণ্টের ভারতস্থ 
দুতকে অভিযুক্ত করিতে চাঁহিয়াছেন। 


hed ক ed 


মিঃ পিয়াসন খাঁটি সত্যের দিকেই 


সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সমগ্র, 


ভারতের প্রকৃত অবস্থা এবং ভারতের 
জাতীয় সমস্তার মূল রহস্য ও তৎসক্তাস্ত 
সহস্র খুঁটিনাটি দেশের মুখপাত্ররূপে 
ধাহাদের নিকট হইতেই কেবল ভালভাবে 


জানিতে পারা যাইত দুঃখের বিষয় মিঃ. 


ফিলিপস্‌ তাহার সেই প্রধান করণীয় কাজ 
এতাবৎ করিয়া' উঠিতে পারেন নাই। এই 
জন্য মূলতঃ তিনি কতখানি দায়ী তাহা অবশ্য 
বিচাৰ্য্য বিষয় । ' কেননা সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে 


তিনি সাংবাদিকগণের নিকট কতকটা যেন: 


দুঃখ প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন, “মিঃ গান্ধীর 
সহিত দেখা করিবার এবং তাঁহার সঙ্গে 


আলোচনা করিবার আমার প্রবল আগ্রহ 


ছিল।' এই উদ্দেশ্যে যথারীতি কর্তৃপক্ষের 
নিকট আমি অন্ুমতিও চাহিয়াছিলাম। কিন্ত 
তাহারা আমাকে জানান যে, এই বিষয়ে 
আবশ্যক সুযোগ দিতে তাহার! অক্ষম!” 
দেখিতেছি, বৃটিশ শাসকশ্রেণীর কাছে রাজা- 
গোপালাচারিয়া প্রভৃতির ম্যায় মিঃ ফিলিপস ও 
তাহার ইচ্ছায় ও ভারত 
সরকারের , ইচ্ছায় ঠোকাঠুকি লাগিয়াছিল। 
এই সম্পর্কে তিনি কি রিপোর্ট দেন এবং 
তাহার স্বদেশবাসী ও স্বদেশের গবর্ণমেন্ট 
তাহা কি ভাবে গ্রহণ করেন, আমরা জাগ্রহে 
তাহা লক্ষ্য করিব। 

কিন্তু সাগ্রহে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন 
আছে কি?. “ওয়াশিংটন প্রেস” ইতিমধ্যে - 











[তেরা মে, ১৯৪৩, 


মন্তব্য করিয়াছেন, “বড়ই/পরিতাপের বিষয় 
যে, ভারত সরকার তাহার্ক্চে (মিঃ ফিলিপস্ক্টে 
এই সব কারারুত্ব জাতীয়ভাবাদী জন- 
নায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি 
দেন নাই।” এই কথা বলিবার পরক্ষণেই 
“ওয়াশিংটন প্রেস” একই সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লিখিতেছেন, “তবে বর্তমান অবস্থায় 
এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য বৃটেনকে বড় একটা 
দোষ দেওয়া যায় না।” কেন? উক্ত পত্রিকার 
অভিমতে, “মিঃ গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে 
ফিলিপস্এর সাক্ষাৎকার মাফ্লি যুক্তরাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপের সুচনা বলিয়া ভারতের সর্বত্র 
ব্যাথা করা হইত।” তাহাতে কি ও কাহার 
ক্ষতি হইত? “ইহার ফলে হয় তো গত 
বৎসরের যে তিক্ত বিতগ্তার দরুণ ভারত 
সরকার জাতীয়তাবাদী নেতৃগণকে কারাগারে 
প্রেরণ করিয়াছেন, পুনরায় তাহা আরম্ভ 
হইবে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে ক্ষতিকর 
কাৰ্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাইবে।* “ওয়াশিংটন 
প্রেসের" মতামত অবশ্য মাঞ্িন সরকারের 
নিজস্ব অভিমত নহে। কিন্ত অতলাস্তিক 
সনদ হইতে সুরু করিয়া এতাবগু 
মাকিন সরকার চতুর্দিক হইতে শত 
সহৃদয় অনুরোধ ও শত কঠোর সমালোচনা 
সত্বেও ভারত সম্পর্কে নীরবতা ভঙ্গ করেন 
নাই। তাহাদের অপ্রকাশিত মনের 
“ওয়াশিংটন প্রেসের” ছু'মুখো মনোবৃক্তি 
হইতে পৃথক আর কি বস্তু হইতে 
পাঁরে? 





হা স-মুরগীর ডিম সংরক্ষণ প্রচেষ্টা 
‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ মিশৌরি 


১. পরীক্ষাগারে ডিম সংরক্ষণ পদ্ধতি লইয়া পবেষপা' 


চালাইতেছেন। ইহা সফল হইলে বৎসরে বহু 
লক্ষ মণ থান্তের অপচয় নিবারণ সম্ভব হইবে। 















দেশের আধিক উন্নতি কার্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব... তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 

নিশ্চই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার রর 
সহযোগিতা ও সহাম্ভূতির উপর নির্ভর করে। , কারখানা--আচাখ্যেরীয়নগর (কীথি রা bl 
দিএ ডে ব্যাঙ্ক অন স্ৰিপুৱা। কারখানার প্রসার ও উৎপাদন . | 
র বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ত্র হইয়াছে | ৰ 
পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর ন মশা আদিক বাছ ॥ কারখানার কার্য্যপ্র lp 
TEU f কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 

অফিসসমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাডাঙ্জোলের - | 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্্রীব্রজেজ্দর- কুমার দেবেন্্লাল ,খ কর্তৃক । সম্প্রতি পরিদর্শন . lf 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে কিশোর দেববন্থা + রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। : 








টেলিফোন £ 





১৩৩২ কলিকাতা 


গতকদা ১০২ ডিভিডেণ্ড দেওয়া-হয় ৃ 


চিফ অফিস £ আগরতল। : ত্রিপুরা ষ্টেট 
কলিকাতা 'অফিস £ ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা” 








কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 
বন্ধিত মূলধনে জা 
হেড ' অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্টরাট, ক 
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সম্পাদক- শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


ফোন কলি: ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ স্ত্রী, 
র্‌ কলিকাত।। 



















কলিকাতা, ১*ই মে, সোমবার, ১৯৪৩ 
















সাময়িক প্রসঙ্গ ২১-২৩ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ২৪ পুস্তক পরিচয় 
ব্যাঙ্কর’ বনাম “ইউনিটাস' ২৫ কোম্পানী প্রসঙ্গ 


সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষির, উন্নতি 


0 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের দাবী সর্ববাগ্রগণ্য । কম্যুলেটিভ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক প্রেফারেন্স শেয়ার হইলে উহার মালিকের! 
বোর্ড ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট একটি কোম্পানীর নিকট হইতে প্রতি বৎসরের 
স্মারকলিপি পেশ করিয়া কোন ব্যাঙ্ক হিসাবে একটী নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাওয়ার 
কোম্পানী অভিনারী বা সাধারণ শেয়ার ছাড়া অধিকারী । প্রেফারেন্দ শেয়ারের পর 
অন্য কোন শ্রেণীর শেয়ার বাহির করিতে কোম্পানীর লাভের উপর দ্বিতীয় দাবী 
পারিবে ন! বলিয়া একটি নিষেধাজ্ঞা জারীর হইতেছে সাধারণ অংশিদারদের । প্রেফারেন্স 
প্রস্তাব করিয়াছেন। গত ১২ই এপ্রিল ও অডিনারী শেয়ারের মালিকদিগকে তাহাদের 
'তারিখের “আর্থিক জগতে" আমরাএকটি প্রবন্ধে প্রাপ্য লভ্যাংশ দিয়া লাভের মধ্যে যাহা 
এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা, হইতে "অতঃপর 
এবং সেই প্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ডেফা্ড শেয়ারের মালিকদিগকে লভ্যাংশ 
অনেকাংশে আমরা আমাদের সমর্থনও জ্ঞাপন প্রদানই নিয়ম। এই তিন শ্রেণীর 
করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী অংশিদারেরা তাহাদের নিজন্ব স্বার্থ অনুযায়ী 
হইলাম যে, সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কার্য্যধারা সম্পর্কে বিভিন্ন 
কে রাও দিল্লীর “কমাস” এণ্ড ইণ্তাস্্রী পত্রে প্রকার মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়! ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার প্রেফারেন্দ শেয়ারের মালিকদের প্রাপ্য 
মূলধন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত বলিয়া উহারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
প্রস্তাবটি সুচিন্তিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন কার্য্যধারা সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী । 
এবং দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা সাধারণ অংশিদারেরা জানে কোম্পানীর 
করিয়া তাহা মোটামুটি ভাবে সমর্থন লাভ না দশড়াইলে তাহারা কোন লভ্যাংশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, দেশের ব্যাঙ্ক পাইবে না। তাই তাহারা কিঞ্চিৎ ঝাঁকি 
কোম্পানীগুলি সাধারণতঃ প্রেফারেন্দ, অডি- নিয়াও ব্যাঙ্কের কাজকারবার বাড়াইতে 
নারী ও ডেফার্ড এই তিন শ্রেণীর শেয়ার বাহির আগ্রহশীল। অপরদিকে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
. করিয়া থাকে । কোম্পানীর লাভের নিদ্দিষ্ট ডেফার্ভ শেয়ারের মালিকদের দান স্বল্প 
অংশ পাওয়া সম্পর্কে প্রেফারেন্স শেয়ারের বলিয়া এবং ব্যাঙ্কের বেশীরকম লাভ না 
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দাড়াইলে ভাল লভ্যাংশ পাওয়ার আশা 
নাই জানিয়া এই েণীর অংশিদারেরা 
ব্যাঙ্কের কার্য্যধারাকে বিপদসঙ্কুল পথে টানিয়া 
নিতেও অনিচ্ছ,ক নহে । এই শেষোক্ত শ্রেণীর 
অংশিদারদের প্রভাব ব্যাঙ্কের কাধ্যধারার 
উপর স্বভাবতই একটা, বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিয়া থাকে! ই'হার৷ প্রকৃত ঝুঁকির 
কথা বিবেচনা! না করিয়া যে কোন ভাবে 
ব্যাঙ্কের লাভ বৃদ্ধি করিবার প্রক্ষপাতী। 
অনেক কোম্পানী ডেফাড” শেয়ারের মালিক- 
দিগকে তাহাদের প্রদত্ত টাকার অনুপাতে 
বেশী ভোটাধিকার প্রদান করাতে তাহার! 
তাহাদের অভিরুচি অনুযায়ী কোম্পানীর, 
কার্য্যধার! নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পায়। জনসাধারণ 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্যাঙ্কে তাহাদের - 
কষ্টার্জিত অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া থাকে । সাধা- 
রণের প্রদত্ত অর্থই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যকরী 
মুলধনে পরিণত হয় । এই অবস্থায় ডেফার্ড 
শেয়ারের মালিকদের বিরূপ প্রভাবের ফলে 
কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান অকারণ ভাবে 
বিপদের পথে পদচারণ করে ইহা কাহারও 
অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য ডাক্তার রাও 
ব্যাঙ্কের ডেফার্ড শেয়ার বাহির করিবার রীতি 


কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার হীট 
ূ জাতীয় তায় — 


1১৮৩, 


ARTHIK 4404 
শবআ-ব্ানেজ্ক-নিচ্স- অর্থনীতি বিষয়ক 


স্বাহ্ক্াতু কী শ্লা-্রহ্ল্ 
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৪ 
বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক: « 
কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব সমর্থন করেন অনেকটা, 


স্যুট 


২২ 


* আৰ্থিক জগৎ 


[ ১*ই মে, ১৯৪৩ 








অনুরূপ কারণে কম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার 
বাহির করিবার রীতি উঠাইয়া দেওয়ারও 
তিনি পুক্ষপাতী। তবে সাধারণ প্রেফারেন্স 
শেয়ার সম্পর্কে ডাঃ রাওয়ের তেমন কোন আপ- 
ত্তির কারণ নাই । আইন করিয়া এঁ শেয়ারের 
উপর দেয় ' লল্যাংশের সর্ধবোচ্চ পরিমাণ 
বাধিয়া দিলে উহা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির 
কারণ না হইয়া তাহার উন্নতিরই সহায়ক 
হইতে পারে। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার 
মূলধন সম্পর্কে ডাঃ. রাওয়ের এইসব মন্তব্য 
আমরা সর্ববথা সুচিন্তিত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। 


প্রকৃত গলদ কোথায়? 

সম্ভাবনা ও সামপ্রস্তের সীমা অতিক্রম 
করিয়া বাঙ্গলা দেশে চাউলের মূল্য ক্রমাগত 
বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে যোগান 
ও চাহিদার মধ্যে অসমত! ঘটিয়৷ জিনিষপত্রের 
দ্র কিছু বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্ত 
, তাই বলিয়া মফঃস্বলের প্রধান ধান উৎপাঁদন- 
কারী জেলা সমূহেও চাউলের দর মণ প্রতি 
৩০ টাকার উপর ফ্লাড়াইবে-_ইহা সকলের 
নিকটই এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ব্যাপার 
বলিয়া মনে হইতেছে। কিভাবে ও কেমন করিয়া 
বাঙলা দেশে এহেন বিপর্ধ্যয়ের সুচনা হইল 
জাতীয় জীবনের চরম ছুর্য্যোগে লোকে 
আজ সে প্রশ্নই করিতেছে । দেশের স্থায়ী 
শাঁসকবর্গ ও মন্ত্রিমগুলীর নিকট হইতে এতদিন 
সে প্রশ্নের জবাব মিলে নাই। সম্প্রতি 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি জনসভায় 
বন্তৃতা প্রসঙ্গে গদীচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
ফজলুল হক সে প্রশ্নের খোলাখুলী জবাব 
দিয়াছেন ।: তিনি বলিতেছেন, বাঙ্গলার 
গবর্ণর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সহ- 
যোগিতায় মফঃম্বলের লোকদের বঞ্চিত 
করিয়া বিভিন্ন জেলা হইতে চাউল সরাইয়া 
লওয়ার যে কাধ্যনীতি অগ্নুসরণ করিতেছেন 
তাহার ফলেই চাউলের মূল্য এইভাবে উদ্দাম 
গতিতে বাড়িয়। চলিয়াছে। এহেন মারাত্মক 
কাধ্যনীতি - অন্ুশ্থত হওয়ার প্রথম কারণ 
বাঙ্গল। সরকারের তথাকথিত .*ডিনায়েল 
পলিসি । জাপানীরা বাঙ্গলা দেশে অভিযান 
সুরু করিলে বিভিন্ন জেলার চাউল তাহাদের 
করায়ত্ত হইতে পারে আশঙ্কায় গবর্ণমেন্ট 
কতিপয় জেলা হইতে রাতারাতি চাউল 
সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
চাউল স্থানাস্তরিত করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
তাহারা কোন একটি ফাশম্মকে বিন! দলিলে 
২* লক্ষ টাকা ধার দিতে পর্যন্ত কন্থুর করেন 
নাই। মফংদ্বল হইতে চাউল সরাইয়া 
লওয়ার দ্বিতীয় কারণ কয়েকটি জেলায় চাহিদা- 
অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইতেছে বলিয়! 
বাঙ্গলা সরকারের ধারণ! এবং সেই ধারণাবশে 
উদ্ব ত্ত চাউল দিয়া সহরাঞ্চলের লোকদের ও 
বাহিরের লোকদের অভাব পুরণের ব্যবস্থা । 
১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই প্রকার 
অন্ুচিশ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের ফলেই মিঃ 
হকের মতে দেশে চাউল সমস্যা এরূপ 

জটিল হইয়া দীড়াইতেছে। খাগ্-সন্কট 





সম্পর্কে আসল গলদ যে কোথায় মিঃ ফঞ্জলুল 
হকের এই মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই তাহা 
বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে পোড়ামাটি 
নীতি ও ডিনায়েল পলিসি অবলম্বনের কথা 
আমরা শুনিয়া আসিতেছি। এই শ্রেণীর 


প্রস্তাবের পিছনে দেশের লোকের সমর্থন ' 


কখনও ছিল ন! । দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর 
পক্ষ হইতে স্তার পুরুষোত্তম ঠাকুর দাস 
প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথম হইতেই উহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছেন। 
লোকের পীড়াপীভিতে গবর্ণমেপ্টও এবিষয়ে 
কোন মারাত্মক কাধ্যনীতি অবলম্বিত হইবে 
না বলিয়া কথা দিয়াছিলেন । এই অবস্থায় 
শত্ৰু আসিয়া পড়িবার পূর্বেই বাঙ্গলা দেশে 
চাউলের মত প্রধান খাগ্যসামগ্ী সম্বন্ধে 
ডিনায়েল পলিসি অবলম্বিত হওয়ার কথায় 
আমরা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছি। 
শক্রপক্ষ দেশের উপর চড়াও হইলে তাহাকে 
প্রয়োজনীয় খাগ্ঠ সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করা 
হউক-_তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। 
কিন্ত সেজন্য পূর্ধ্ব হইতে জনসাধারণের ক্ষুধার 
অন্ন কাড়িয়া লওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে 
তাহা আমরা বুঝি না! যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার 
ও শত্রুকে পধু্দস্ত করিবার সকল প্রকার 
কাধ্যনীতির মূল লক্ষ্য, হইতেছে দেশের 
সখশাস্তি রক্ষা করা । সেই লক্ষ্য ভুলিয়া 
গিয়া সামরিক বিধিব্যবস্থার নামে জনসাধার- 
ণের জীবন ধারণ সমস্তা অহেতুক ভাবে 
জটিল করিয়া তোলা অনেকটা বাড়াবাড়ি নয় 
কি? বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গবর্ণমেন্ট যে 
চাউল সরাইয়া লইতেছেন তাহা যদি এ 
প্রদেশের ঘাটতি অঞ্চলের লোকদের .প্রয়ো- 
জনে বণ্টন করা হইত তবে উহাতে 
আমাদের বিশেষ আপত্তির , কারণ থাকিত 
না। কিন্তু গবর্ণমেন্টের কার্যযধারার পিছনে 
সেরূপ কোন মহান উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়া 
বুঝা যায় না। মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন, 
গবর্ণবেন্ট প্রথমতঃ বাহিরে চাউল রপ্তানী 
করিবার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের 
বিভিন্ন কোম্পানীর কারখানার মজ্জুরর্দিগকে 
স্বল্প মূল্যে চাউল দেওয়ার জন্য মফ:স্বল 
হইতে চাউল সংগ্রহ করিতেছেন । সেই 
শ্রেণীর স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই সরকারী 
এজেণ্টর! অসহায় 
হইতে কম দামে চাউল খরিদ করিয়া সহরাঞ্চলে 
তাহা চালান দিতেছে! এইভাবে সরকারী 
প্রয়োজন, রপ্তানীর প্রয়োজন ও শ্বেতাঙ্গ 
কলওয়ালাদের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া 
বাজলার পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ 
আজ ভাতে মরিতে বসিয়াছে। মিঃ এইচ. এস্‌ 
সুরাবন্দা 'বাঙ্গলার নুতন থাছ/। সচিব হইয়া 
চাউল সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন । এ সমস্তের ভিতর দিয়া তিন 
বাঙ্গলার সমাজজ্রোহী মঞজুদদারদের দেখিয়া 
লইবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কিন্তু চাউল 
কিনিয়া ল€য়া ও রপ্তানী প্রভৃতির মারফতে 
তাহা অপব্যয় করা সম্পর্কে সরকারী নীতি 


স্ব 


চাষীদের নিকট ” 


বন্ধ করার কোন আভাস তিনি দিতেছেন 
না। সেই অনিষ্টকর নীতি অচিরে বন্ধ ন! 


হইলে কিভাবে বাঙ্গলায় চাউল সমস্যার 
সমাধান হইবে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না । ৃ 
রেলের আয় 

সম্প্রতি ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের 
গত ১৯৪২-৪৩ সালের যে বিবরথ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! যায় এবার উহাদের 
মোট আয়ের পরিমাণ ১৫৪ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকা দশড়াইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
রেল বিভাগের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে 
রেলওয়ে সচিব উক্ত ১৯৪২-৪৩ সালের যে 
সংশোধিত বরাদ্দ পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে 
এ সালের মোট আয় ১৪৯ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা দরড়াইৰে বলিয়া অনুমান করা হইয়া- 
ছিল | দেখা যাইতেছে, রেলের আয় সে তুল- 
নায় ৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। 
১৯৪২-৪৩ সালে ১৪৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা 
আয় ধরিয়া রেলওয়ে সচিব রেলের উদ্ব স্ব 
হইতে ভারত সরকারকে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকা দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত সালে রেলের 
আয় বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত সরকারকে দেয় 
টাকার পরিমাণ যে ২* কোটি ১৩ লক্ষ টাকার 
চেয়ে বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । যুদ্ধের 
সময়ে ভারত গব্ণয়নেণ্টের খরচপত্র ক্রমাঘয়ে 
বুদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের আর্থিক অসাচ্ছল্য 
বেশী মাত্রায়ই লক্ষ্য করা যাইত্তেছে। 
সামরিক ব্যয় মিটাইতে গিয়া গবর্ণসেন্ট 
দেশবাসীর উপর নূতন নৃতন ট্যাক্স বসাইতে 
বাধ্য হইতেছেন। এই অবস্থায় রেল 
বিভাগের আয় বাড়িয়া চলায় তাহারা ভারত 
সরকারকে বেশী টাকা দিয়া সাহায্য করিভে 
পারিতেছেন, ইহা খুবই ভরসার কথ! 

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, রেলপথের 
আয় বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে উহাদের সাধারণ 
ব্যয় বহরও কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে । এদেশে 
রেলপথ পরিচালনায় খরচপত্রের হার পূর্বেই 
বেশী ছিল। তাহা ধীরে ধীরে কমাইবার 
ব্যবস্থা না করিয়া দিন দিন তাহা বৃদ্ধি করিয়া 
চলা দেশের স্বার্থের দিক হইতে সর্বধা 
আপত্তিকর । গত ১৯৩৯-৪* সালে ভারতে 
সরকারী রেলপথসমৃহের মোট কার্য্যকরী 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ৯৩ লক্ষ 
টাকা । ক্রমে বাড়িয়া গত ১৯৪২-৪৩ সালে 
তাহা ৮৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা দ'ড়াইয়াছে ৷ 
রেলওয়ে সচিবের বরাদ্দ এই চলতি ১৯৪৩- 
৪৪ লালে তাহা ৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইবে । যুদ্ধের সময়ে ছোট চাকুরীয়া 
ও মজুরদের মাগ গিভাতা দিতে গিযা রেলের 
ব্যয়বতর কিছু বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্য বিচিত্র নহে । 
কিন্তু আমাদের ধারণা সেইরূপ মাগগিভাতার 
ফলে রেল বিভাগের ' খরচপত্র এত বৃদ্ধি পায় 
নাই । উচ্চ চাকুরীয়ার সংখ্যা ও তাহাদের 
বেতন ও ভাতা অত্যধিক বাড়াইবার ফলেই 


রেলের খরচপত্র উপরোক্তরূপ বাড়িয়াছে। 


এদেশে রেল বিভাগের উৰ্দ্ধ তন পদ গুলিতে উচ্চ 


১০ই মে, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ, 


৩ 








মাহিয়ানার শ্বেতাঙ্গ শুফিসর নিয়োগ করিবার 
রীতি অনেককাল যাব অব্যাহত ভাবে চলিয়া 
- আসিয়াছে। এই ' শ্রেণীর কার্য্যনীতি 
অনুসরণ করিয়া বর্তমানেও রেলের খরচপত্র 
অবাস্তর ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া অনুচিত । 
রেল, পথের খরচপত্র দিন দিন কেন এত 
বাড়িয়া চলিয়াছে দেশবাসীর অবগতির জন্য 
রেলের বড় কর্তারা তাহা প্রকাশ করিয়া 
বলিবেন কি? 


মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া 


যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত ‘সরকার এদেশে 
“নোটের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া 
'চলিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১৭৯ কোটি টাকা । গত এপ্রিল মাসে তাহা 
বাড়িয়া ৬৭৩ কোটি টাকা দড়াইয়াছে। 
কিন্তু এখানেই উহার শেষ নহে। গবর্ণমে্ট 
বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে এক কোটি টাকার 
নূতন নোট বাহির করিতেছেন। ভবিষ্যতে 
নোট প্রচলনের এই গতি আরও বাড়িবে 
বলিয়াই মনে হইতেছে । কিন্ত চলতি নোটের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইলেও যুদ্ধের সময়ে এদেশে 
‘লোকের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের যোগান 
- বাড়িতেছে না| বরং কোন কোন দিক দিয়া 
তাহা .যে হ্রাস পাইতেছে সে আভাস 
আমরা প্রতিনিয়তই পাইভেছি। পণ্যদ্রব্যের 
কম যোগানের ভিতর মুগ্রাপ্রসারের বর্তমান 
গতি দেশে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার 
করিয়াছে । জ্িনিষপত্রের দর সম্ভাবন। ও 
সামঞ্জস্তের মাত্র! ছাঁড়াইয়া৷ ক্রমান্বয়ে কেবলই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। পণ্য মুল্যের মারাত্মক 
গতি লক্ষ্য করিয়াও দেশের গবর্ণমেন্ট এতদিন 
এ সম্পর্কে কোন প্রতিকারোপায় চিন্তা করেন 
নাই। ক্যাপিটেল' পত্রের নয়া দিলীস্ 
সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ 
এক্ষণে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে ভারত 
সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। 
"অতিরিক্ত অর্থাগমহেতু লোকের ক্রুয়ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়া 
-বাঞ্জারে কাড়াকাড়ির ভাব সুচিত হইয়াছে। 
‘লোকের ক্রয় ক্ষমতা যথাসম্ভব টানিয়া লওয়া 
ছাড়া পণ্যমূল্য দাবাইয়া রাখিবার কোন 
উপায় দেখা যাইতেছে না বলিয়া গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে সে ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বনের কথ 
বিবেচনা করিতেছেন । যুদ্ধের সময়ে লোকের 
ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার প্রধান . উপায় 
ব্যাপক ভাবে সামরিক কণ তুলিবার ব্যবস্থা 
কর! । কিন্ত ভারতবাসীর বিরূপ রাজনৈতিক 
মনোভাবের দরুণ এদেশে বহুল পরিমাণে 
সামরিক খণপত্র বিক্রয় করা. সম্ভবপর নহে । 
দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের 
বৰ্ধিত আয় হইতে বর্তমানে যে অতিরিক্ত 
বোনাস ও লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছে তাহা- 
তেও লোকের হাতে অর্থাগমের মাত্র! বৃদ্ধি 


১. পাইতেছে ৷ এই লভ্যাংশ ও বোনাস বর্তমানে 
২ পরিশোধ না করিয়া ভবিষ্যতের অন্ত মূলতবী . 
রাখিলে তাহাতে লোকের ক্রমক্ষমতা আপা-' 


ততঃ দাবাইয়া রাখিবার একটা উপায়, হইতে 
পারে। দেশের শ্রমিকেরা বোনাস আটক 
রাখার প্রস্তাব সমর্থন করিবে না। লভ্যাংশ 
বন্ধ রাখার কথায় ব্যবসায়ীদের তরফ হইতে 
স্তার চীমনলাল শীতলবাদের মত লোক 
ইতিমধ্যেই তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
প্রকাশ এ সমস্ত সত্বেও ভারত সরকারের 
অর্থসচিব এ বিষয়ে একটা কাধ্যকরী পরি- 
কল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন । ভারত গবর্ণমেন্ট 
এদেশে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নামে বিস্তর মাল 
ক্রয় করিতেছেন। এ মালের বিনিময়ে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বর্ণ কিংবা 
আবশ্যকীয় জিনিষপত্র পাওয়া যাইতেছে 
না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে 
কতকগুলি ষ্টালিং সিকিউরিটিই শুধু সঞ্চিত 
হইতেছে । সেইসব ট্টালিং সিকিউরিটিকে 
ভিত্তি করিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট এদেশে নোটের 
প্রচলন বাড়াইয়া চলিয়াছেন। অতিরিক্ত 
মুদ্রা প্রসারের পথ বন্ধ করিতে হইলে এই 


রীতি পরিবর্ডিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু যুদ্ধের 


চাপে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যেরূপ ব্যতিব্যস্ত ও 
ভারাক্রাস্ত তাহাতে উঁহাদিগকে অনুরোধ 
উপরোধ জানাইলেও উশহারা ভারতীয় মাল- 
পত্রের বিনিময়ে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা ব্যবহার্য্য 
জিনিষপত্র যোগাইতে সক্ষম বা রাজী হইবেন 
বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এবিষয়ে একটা 
কিছু অনুরোধ জানাইবার কথা ভারত 
গবর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন । এদেশের লোক 
রূপা ক্রয় করিয়া মন্তুত রাখিতে অভ্যস্ত । 
এই যুদ্ধের সময়ে দেশে বেশী পরিমাণ রূপ! 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে পারিলে লোকের 
ক্রমক্ষমতা কতক পরিমাণে এ দিকে নিয়োজিত 
হইবে, আর তাহাতে পণ্যমূল্যের চড়তিও 
স্বভাবতঃই কিছু বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সেই 
কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গব্ণমেন্ট খণ ও 
ইজারা আইন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
রূপা আমদানীর কথা বিবেচনা করিতেছেন । 
ক্যাপিটেল' পত্রের এই সব খবর সত্য হইলে 
তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। একদিকে 
অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও অপরদিকে লোকের 
ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান হাস-_এই ছুই 
কারণে দেশে আজ একট! ইনফ্লেশনের ভাব 
সৃষ্ট হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেন্ট সেই ইন- 
ফ্রেশনের কথা স্বীকার না করিয়াও আজ 
তাহার একট! প্রতিকারের উপায় চিন্তা 
করিতেছেন ইহা একদিক দিয়া ভরসার কথা 
বলিতে হইবে । 


শ্রমিকদের জন্য রোগবীমার ব্যবস্থা 

এদেশে কলকারথানাঁর শ্রমিকদের মাথা- 
পিছু আয় স্বল্প বলিয়া বর্তমান রোজগার হইতে 
ভবিষ্যতের জন্ত তাহারা বিশেষ কিছুই সঞ্চয় 
করিতে পারে না। কাজেই আকস্মিকভাবে 
রোগে পড়িলে, বেকার দশায় উপনীত হইলে 
কিংবা বাদ্ধক্যত্নিত অক্ষমতা দেখা দিলে 
পরিবার পরিজন লইয়া উহাদিগকে চরম ছুখে 
কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয় । পৃথিবীর অনেক 


সভ্য দেশেই শ্রমিকদিগের এই শ্রেণীর দুঃখ 


দুৰ্দশা দুর করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট নানাপ্রকার 


বিধিব্যস্থা অবলম্বন করিতেছেন। স্বল্প 


আয় বিশিষ্ট শ্রমিকেরা রোগ, বার্ধক্য ও 


বেকার দশায় যাহাতে কষ্ট না পায় সেম্ন্ত 
অনেক দেশে রোগ বীমা) বার্ধক্য বীমা ও 
বেকার বীমার প্রচলন হইয়াছে। ভারত 


 গবর্ণমেন্ট এদেশের শ্রমিকদের বেকার বীমা ও 


বাদ্ধক্য বীম! প্রভৃতি 
চিন্তাভাবনা করিবার 
পান নাই। ১৯৩৯ সাল হইতে 
তাহারা শ্রমিকদের জন্য রোগ . বীম! 
প্রবর্তনের কথা বলিয়া আসিতেছেন।, বনু 
আলাপ আলোচনা ও গবেষণার পর সম্প্রতি 
(১৯৪৩ সালের মনে মাসে) এসম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের নিকটে এবং শ্রমিক ও 
মালিকদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের 
নিকটে তাহারা একটা প্রশ্নাবলী প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপক 
এডারকর এই প্রশ্নাবলী রচনা. করিয়াছেন । 
এই, প্রশ্নাবলীর উত্তর দৃষ্টে রোগবীমা সম্পর্কে 
তিনি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন । 
সনাতন আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসৃত্রত! সত্বেও 
এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত হওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখিয়া 
আমরা সুখী হইয়াছি। তবে এ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের একটা মনোভাব আমাদিগকে 
বিস্মিত করিয়াছে । অন্যান্য দেশে যে রোগ 
বীমা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে এ বীমার 
তহবিলের জন্য কল কারখানার মালিক ও 
শ্রমিকদের সঙ্গে তত্রত্য গবর্ণমেন্টসমূহও একটা 
নির্দিষ্ট চাদ! দিয়া থাকেন । এদেশে রোগ 
বীমার স্কীম তৈয়ার সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে 
প্রশ্নাবলী প্রচার করিয়াছেন তাহাতে কেবল 
মাত্র মালিক ও শ্রমিকদের নিকট হইতেই 
টাদা আদায়ের কথা বলা হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট 
শ্রমিকদের রোগ বীমা তহবিলে কোনরূপ 


সম্পর্কে এখনও 
সময় বা সুযোগ 


' আর্থিক সাহায্য করিবেন না বলিয়া! জানাই- 


য়াছেন। গবর্ণমেন্টের এই শ্রেণীর মনোভাব 
আমরা খুব অন্ুুচিৎ বলিয়াই মনে করি। 
গবর্ণমেন্ট আর্থিক সাহায্য প্রদানে রাজী ন! 
হইলে শ্রমিক ও মালিকেরা এইরূপ স্কীষ 
সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করিবে কিনা এবং 
করিলেও কেবলমাত্র উহাদের সহযোগিতায় 
উপযুক্ত বীমা তহবিল গড়িয়া তোলা যাইবে 
কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ 
রহিয়াছে । আশা করি গবর্ণমে্ট সময় 
থাকিতে সে সমস্ত বিষয় একবার ভাবিয়ঃ 
দেখিবেন । 
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মহাত্মা গান্ধীর নামের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে 
মিঃ আমেরির নাঁমোচ্চারণ করিতে কোনও 
আত্মমর্ধ্যদাবোধসম্পন্ন বুদ্ধিমান ভারতবাসীই 
রাজী হইবেন না। শুধু ভারতীয়ই নহে, যে 
কোন দেশের সু স্থ.দৃষ্টি ও হচ্ছ মনের অধিকারী 
যেকোন ব্যক্তি আজ মহাত্মান্গী ও বর্তমান 
ভারতসচিবকে এক পধ্যায়ভূক্ত “করিতে 
চাতিবেন না। কিন্তু বিলাতের “ডেলি ভেরাম্ড” 
সম্প্রতি এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে :মহাত্মাজী ও 
আমেরিক এক ব্রাকেটে ফেলিয়াছেন। 
মুড়ি ও মিছরীকে এরূপ একাকার করিবার 
হাস্তকর প্রয়াসের পিছনে যে যুক্তির অবতারণা 
কর! হইয়াছে তাহা আরও হাস্তোদ্দীপক ৷ 

“ডেলি হেরাল্ড” লিখিয়াছেন £ “মিঃ 
আমেরির না আছে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি শক্তি, 
- না আছে আন্তর্জাতিক আদর্শ ৷” কথাটায় 
কেবল আমরাই একবাক্যে সায় দিব না, 
সার! ছনিয়ার প্রকৃত শাস্তিকামীর দল আজ 
সমম্বরেই' বলিবেন, মিঃ আমেরির আস্তজ্ঞাতিক 
দুরদৃষ্টি থাকিলে আজ ভারত সম্পর্কে তাঁহার 
উ্জি-যুক্তি ও অস্ুস্থত কাধ্যনীতি. এতদিনে 
সম্পূর্ণ. আলাদা হইত ৷ ঝুনো সাআজ্যবাদী আর 
যাহাই হউন বা না হউন আস্তজ্জশীতিকতার 


আদর্শের অর্থাৎ বিশ্ব-শীত্তির সমর্থক ও. 


প্রচারক হইতে পারেন না । 


কিন্তু মহাত্মাজী বিশ্ব-শান্তির 'অগ্রদূত। ' 


লোক-ভুলানো ভুয়ো শাস্তির বুলি নয়, তিনি 
প্রকৃত মৈত্রীর উপাসক, অকৃত্রিম আস্তজ্ঞ1- 
তিক আদর্শের তিনি আজীবন প্রচারক । অথচ 
“ডেলি হেরাম্ডের” সুযোগ্য সম্পাদক: এ ভুই- 
জনকে- শাস্তিবাদী. ও সাগ্রাজ্যবাদীকে-_ 
এক পঙক্তিতে ফেলিয়া প্রচুর মাত্রাবোধ 
ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন! অবশ্য মিঃ 
আমেরির পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ নাই। 


ক্োহাকে খাটো করিবার ছল করিয়া “ডেলি 


হেরাল্ডি” তাহাকে বরং জাতে তুলিবারই 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুনিয়ার লোক তাহা! 
মানিবে কেন? 

এবার প্ডেলি হেরান্ডের” বিচারের মাপ- 
কাঠি কি তাহাই দেখা যাকৃ। “আমেরি ও 
গান্ধী জাতীয় স্বার্থকে ভাবী বিশ্বের ভিত্তি 
বলিয়া! মনে করেন।” বলা বাহুল্য, মহাত্বা- 


জীর জাতীয়তা ও আমেরির জাতীয়তা এক 
জাতের বস্তু নয়! স্বার্ধীন দেশের পক্ষে 
যাহা প্রগতিবিরোধী, পরাধীন দেশের পক্ষে 
তাহাই প্রগতিশীল হয়। অর্থনীতির দিক 
হইতে একটা দৃষ্টাস্ত লইলে আমাদের বক্তব্য 
অনেকখানি খোলস! হইবে বলিয়া আশা করি। 
বর্তমানে যুদ্ধোত্বর, পৃথিবীতে অবাধ বাণিজ্য 
নীতি চালু করিবার ধুয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন 
ও শিল্পোন্নত দেশের পক্ষে এ আদর্শের আশ্রয় 
লওয়! অসম্ভব নয়, অ-লাভজনকও নয় | 
কিন্তু এই নীতি অনুস্থত হইলে আন্ত তিক 
ক্ষেত্রে অ-সম প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইয়া 
পরাধীন ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির শিল্প .ও 
ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা মার হইয়া 
দাড়াইবে। ভারতবর্ষ যদি আজ ঈইংলণ্ড ও 
আমেরিকার মত স্বাধীন ও শিল্পোন্নত থাকিত 
তাহা হইলে আমরা অনায়াসে অবাধ 
বাণিজ্যের গুণ-কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে 
পারিতাম। কিন্তু হুনিয়ায় সাত্্রাজ্যবাদ 


কায়েম থাকিতে অবাধ বাণিজ্য-নীতির দ্বারা 


সকলের উপর সুবিচার করা . অর্থাত পৃথিবী- 
ব্যাপী একটা অর্থনৈতিক ভারসাম্য স্থাপন 
করার আশা বাতুলের স্বপ্ন । প্রচলিত সমাজ- 
ব্যবস্থায় আমাদের বরং সংরক্ষণ নীতিই 
শিল্পোন্তির পথে দ্রুত আগাইয়া নিতে 
পারিবে । এ্রতিহাসিক 'কাধ্যকারণের জন্যই 
অবাধ বাণিজ্য-নীতি তুলনায় ভাল হইলেও 
আমাদের কাছে এখনো অচল । তেমনি 


স্বাধীন জাতীর উদগ্র জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ 


মনোভাবেরই শুধু প্রশ্রয় দেয়__জাতিবিত্বে 
ও পরের উপর খবরদারির প্রবৃত্তিকেই 
বাড়াইয়া তুলে। কিন্তু একটা পরাধীন 
দেশের জাতীয়তাবাদ বা স্বাদেশিকতা যত 
উগ্র যত তীব্রই হউক না কেন তাহার ফল 
অমন অবিমিশ্র অমঙ্গলের কারণ না হইয়া 
উন্নয়নের প্রেরণা হইয়! দাড়ায়। 

এই সহজ কথাটা বুঝিবাঁর মত বুদ্ধি- 
বিবেচনা “ডেলি হেরান্ডের” নাই তাহা বিশ্বাস 
করিতে মন চায় না! যাহা হউক, “ভেলি 
হেরান্ড” ও এ শ্রেণীর ইংরেজগণ ছুই প্রকার 
জাতীয়তাবাদের অমন স্পষ্ট পার্থক্য ধরিতে 
ন! পারিলেও তাহাদেরই এক ব্বদেশবাঁসী-_ 
বিশ্ববরেণ্য জজ্জর” বার্ণার্ড শ- বন্কাল আগে 


LC 


লা 


মূল পার্থক্যটুকু উপল বি করিয়া তাহার অনবস্ু 
ভাষায় ভাহা প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ শ’ 
যে জাতীয়তাবাদের ঘোরতর বিরোধী একথ। 
আজ সারা দুনিয়ার লোক জানে । এ-হেন 
জাতীয়তাবিরোধী শ' ভারতের জাতীয়তা 
সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া 
উপমা দিয়! বুঝাইয়াছিলেন যে, কার্বান্কল্‌- 
এর পৃষ্ঠ ব্রণ) রোগী সর্বক্ষণ তাহার পিঠের 
অসহ্য জ্বালার কথা ছাড়া আর কোন কথা 
চিন্তা করিতে পারে না। স্বস্থ লোকের পক্ষে 
অবশ্য একথা খাটে না। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ৃষ্ঠদেশে "সাম্রাজ্যবাদের কার্বাক্কল্‌ এখনো 
কায়েমী হইয়া, আছে। 
ভারতের ম্তায় পরপদানত জাতির কথা 
এ কারণেই স্বতন্ত্র । 


ঝা Ld # 


মহাত্মান্গীর চিন্তাভাবনায় ভারতবর্ষ 
অনেকখানি স্থান জুড়িয় আছে এ-কথা' 
সত্য । তাই বলিয়া তাহার মনীষার সবখানিই 
পরাধীন, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সাধনায় 
নিঃশেষ হইতেছে এ-কথা সর্ব্বেব মিথ্যা 
মহাত্মাজী দুনিয়ার ইষ্টানিষ্টের প্রশ্নে কোন 
দিনই উদাসীন নন। তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি 


বিশ্ব-ব্যাপক। তাহার, ক্ষুরধার বুদ্ধি কেবল : 
বর্তমানের সমস্যার মধ্যেই গণ্ডীবন্ধ নয় ॥ 


তিনি জানেন, বর্তমান যুগে স্বতন্ত্র হুইয়া; 
বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন দেশ, কোন জাতি বাঁচিতে. 
পারে না, টিকিতে পারে না। প্রকৃত বিশ্ব- 
শান্তি সেই দিনই প্রতিষ্ঠিত হইবে যেদিন" 
ছুনিয়ায় আর একটিও শোষিত জাতি নাই।, 
সেই নূতন পৃথিবীর হইবে মনুষ্য দেহের মতই 
সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল 
কয়েক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ফাঁকি দিয়া ক্ষুধিত 
রাখিয়া বিশেষ একটা অঙ্গের পরিপুষ্টি 
সুস্থতার লক্ষণ নহে-_উহা ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা ৷ 
মহাত্মা গান্ধী তাহা ভাল করিয়াই জানেন। 
জানেন বলিয়াই বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই তিনি. 
সর্বাগ্রে ভারতের মুক্তি চান। এই আদর্শ 
জাতীয়তাবাদ মিঃ আমেরির জঙ্গী জাতীয়তা- 
বাদের সগোত্র নহে। *ডেলি হেরান্ড”-এর 
চোখে ছানি পড়িয়াছে। নহিলে এমন সহজ 
কথাটা বুঝিতে না পারিয়া এতথানি 


- তালগোলের স্থপ্ি হইত না। 


ভারতের ও. 


। . গুটি 


ৰ 





বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা পাওনা 
মিটান সম্পর্কে এবং আস্তজ্দাতিক বাণিজ্য ও 
মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যুদ্ধের পরে দুনিয়ার 
কল্যাণে কি সব বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
সঙ্গত হইবে তাহা নিয়া সম্মিলিত জাতি- 
সমূহের 'ভিতর আলোচনা সুরু হইয়াছে। 
প্রধান মিত্র পক্ষীয় দেশ হিসাবে বৃটেন ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনার ব্যাপারে 
নেতৃত্ব করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের প্রতি- 
নিধিদের বিবেচনার জন্য বৃটেনের পক্ষ হইতে 


সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ লর্ড কীনস্‌ ও ' যুক্ত-. 


রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ 
মর্গেনথো এবিষয়ে ছুইটি পরিকল্পনা উপস্থিত 
করিষাছেন। “ব্যাঙ্কর' নামক একটি বিনিময় 


মানকে,ভিত্তি করিয়া লর্ড কীনস্এর প্ল্যানটি 


গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে “ইউনিটাস' 
নামক একটি. আস্তজ্াতিক মান সৃষ্টির 
নিৰ্দ্দেশ দিয়া মিঃ মর্গেনথো তাহার স্বীমটি 
রচনা করিয়াছেন। এই ছুই পরিকল্পনার 
মূল নির্দেশ সম্পর্কে নানারূপ বিবরণ ও 
মন্তব্য সম্প্রতি ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র 
সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে ; আর 'রয়টারে'র 
মারফতে এদেশেও সংক্ষিপ্ত আকারে তাহা 
প্রচার লাভ করিয়াছে (ষদি ও. রয়টার'ব্যাঙ্করের 
বিরুদ্ধে মার্কিন সমালোচকদের মন্তব্য অনেক 
পরিমাণে চাপিয়া যাইতেছে)। আমর! সেই 
সব বিবরণ ও মন্তব্য হইতে উপরোক্ত পরি- 
কল্পনা দুইটির তাৎপর্য্য ও তারতম্য বুঝিরার 


চেষ্টা করিব । 
লর্ড কীনস্‌ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়া- 


ছেন তাহাতে যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের 
বহির্ব্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ও তাহাদের 
পারস্পরিক দেনা পাওনা মিটান সম্পর্কে 
সুব্যবস্থা করিবার জন্য 


প্রস্তাব করা হইয়াছে । বাহিরের লেনদেন 
সম্পর্কে সমস্ত দেশকেই এই ক্লিয়ারিং ইউনি- 
যনের মারফতে কাজকারবার সমধা করিতে 
হইবে। আস্তঙ্জাতিক কাজকারবার চালাই- 
বার জন্য প্রত্যেক দেশকে এ ক্লিয়ারিং ইউ- 
নিয়নের ভাণ্ডারে উপযুক্ত অর্থসম্পদ জমা 
রাখিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিসমূহের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইউনিয়নের কাধ্য পরি- 
২ 


একটি 
ইন্টারম্যাশনেল ক্লিয়ারিং ইনিয়ন গঠন করিবার, 


চালনা করিবেন । দ্বিতীয়তঃ লর্ড কীনস্‌ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও দেন! পাঁওনার হিসাব 
রাখিবার জন্য ভবিষ্যতে উহার একটি নূতন 
মান স্থষ্টি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
মান ব। ইউনিট অব একাউণ্ট’ এর নাম 
দেওয়া হইবে 'ব্যাঙ্কর?। ব্যান্করে'র মূল্য 
স্থিরিকৃত ওজনের সোণার সহিত সংযুক্ত 
থাকিবে। এক দেশের সহিত, অন্য দেশের 
যে দেন৷ পাওনা স্থষ্টি হইবে এই ব্যাঙ্করের 
হিসাবে তাহার পরিমাণ করা“হইবে | উপযুক্ত 
পরিমাণ স্বর্ণ 'দিয়া যে কোন দেশ তাহার 
পরিবর্তে 'ব্যাস্কর' পাইবে। তবে স্বর্ণের 
সহিত বব্যাস্করে'র এইরূপ যোগন্ুত্র থাকিলেও 
এক দেশের নিকট হইতে পাওনা আদায় 
করিতে গিয়া অন্ত দেশ “ব্যাক্করে'র পরিবর্তে 


ইচ্ছামত স্বর্ণ পাওয়ার দাবী করিতে পারিবে 


না! স্বর্ণ দিয়া দেনা পরিশোধ করা সম্পর্কে 
দেনাদার দেশ, সমূহের উপর কোন বাধ্য 
বাধকতা আরোপ ' করা হইবে না। 
মালপত্র দ্বারা যদি কোন দেশের 
দেনা শোধ করা সম্ভবপর না হয় তবে ইণ্টার- 
ম্যাশন্যাল ক্রিয়ারিং' ইউনিয়ন হইতে “ওভার- 
ড্রাফট” দিয়া সেই দেশের দেনা পরিশোধের 
ব্যবস্থা করা হইবে। পরে সেই ধার আদায় 
সম্পর্কে সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করা বাইবে। 
এক দেশের উপর অন্ত দেশের পাওনা 
অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিলে ইণ্টার- 
ন্তাশনাল ক্রিয়ারিং ইউনিয়ন দেনাদার দেশের 
প্রতিনিধিদের ডাকাইয়া পারস্পরিক দেনা 
পাওনা মিটাইবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবসা 
বাণিজ্য, সম্পর্কে উপযুক্ত সংশোধনমূলক 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিবেন। 
কোন দেশের দেনা অপরিশোধিত থাকিলে 
এ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে সুযোগ দিয়া 


তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিঃ 


মর্গেনথো যে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা উপস্থিত 


করিয়াছেন. ছয়টি. মুলসূত্রকে ভিত্তি করিয়া: 


তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই ছয়টি মুলসুত্র 


এইরূপ £-০) আস্তজ্াতিক ব্যবসা বাণিজ্য ' 


নিয়ন্ত্রণ ও জাতিগত দেনা পাওনা মিটাইবার 
জন্ত একটি Stabilisation fund বা নিয়ন্ত্রণ 
তহবিল গঠন করিতে হইবে। (২). বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত একটি 


, হইবে । 


বোর্ড অব: ডিরেউরস্‌ এই ফ্যণ্ড পরিচালনা 
করিবেন । (৩) এই ফ্যণ্ড যাহাতে উপযুক্ত 
কার্য্যকরী মূলধন নিয়া কাজ চালাইতে পারে 
ভজ্জন্য যোগদানকারী- দেশসমূহের প্রত্যেককেই 
উহাতে উপযুক্ত অর্থসম্পদ জমা রাখিতে 
হইবে। প্রত্যেক দেশের হস্তস্থিত ' স্বরণ, 
বিদেশী সিকিউরিটি ও জাতীয় আয়ের. কথা 
বিবেচনা করিয়া মোট দেয় সাব্যস্ত হইবে। 


স্বর্ণ ও গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দ্বারা 
দেয় অর্থের “অর্ধেক , পরিশ্বোধ করিতে 
হইবে। প্রত্যেক দেশ তাহার 


দেয় জমার অনুপাতে ট্র্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ড 
পরিচালনায় ভোটের অধিকার পাইবে। 
তবে সমগ্র ভোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশের 
বেশী ভোট দখল করিবার ক্ষমতা কোন দেশের 
থাকিবে না। (৪) এই ফ্যণ্ডের পরিচালক 
বোর্ড বিভিন্ন দেশের হ্বরণমুদ্রা ও সিকিউরিটি 
ক্রয় করিতে পারিবেন। প্রয়োজন বোধে 
কোন এক দেশের স্থানীয় মুদ্রা ক্রয় করিবার 
ক্ষমতাও উহাদের থাকিবে। (৫) এই 
ফ্যণ্ডের মারফতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য 
ও আস্তর্জাতিক দেনা পাওনা নিয়ন্ত্রণ করা 
আস্তজ্জাতিক দেন! পাওন! নির্ণয়ের 
জন্য ও হিসাব রাখিবার জন্য ভবিষ্যতে উহার 
একটি নূতন মান স্্টি কর! হইবে। উহার 
নাম হইবে “ইউনিটাস'। প্রতি “ইউনিটাস' 


১০ ডলারের সমান হইবে। উহা স্বর্ণের 


সহিত বাধাধরা ভাবে যুক্ত থাকিবে। ন্বর্ণের 
বদলে ইউনিটাস ও ইউনিটাসের বদলে স্বর্ণ 
পাওয়ার অধিকার সকল দেশেরই 
থাকিবে। ষ্র্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ডের কর্তৃপক্ষ 
ইউনিটাস নামে কোন.মুদ্রা বা নোট বাজারে 
বাহির করিবেন না! আস্তজ্াতিক লেন দেনের 
হিসাবই শুধু “ইউনিটাসে' রাখা হইবে। 
“ইউনিটাসের হিসাবে এক দেশের নিকট অন্ত 
দেশের যে দেনা দাড়াইবে মালপত্র দ্বারা তাহা 
মিটান সম্ভবপর না হইলে উপযুক্ত পরিমাণ 
স্বর্ণ দ্বার! ষ্ট্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ডের মারফতে 
তাহা পরিশোধ,করিতে হইবে। (৬)! এই 
বিধিব্যবস্থা বলবৎ, হওয়ার পর বিনিময় |. 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে কোন দেশ কোন 
বিধান অবলম্বন করিতে পারিবে না। মুদ্রা 
ও বিনিময় সম্পর্কে কোন ছুই দেশের ভিতর- 
(২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





রুশিয়া কৃষি-প্রধান দেশ। এই দেশ 
ইউরোপ ও" এশিয়া মহাদেশে বিস্তৃত ৷ 
এশিয়াস্থিত রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও 
_ কেবল ইউরোপীয়ান কুশিয়ার আয়তন প্রায় 
২০ লক্ষ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ককেশাস, 
উরাল, ভালদই পর্বতমালা আছে, ভীনা, ডন্‌ 
নার, ভল্গা, ভিষ্ট,লা প্রভৃতি ছোট বড় 
বই নদনদীর সমাবেশ আছে, লবনাক্ত হৃদ 
আছে, “কৃষ্ণভূমি” নামক শস্ত-শ্যামলা "ভূমি 
আছে। ছোটুথাট কয়েকটী, পর্ধবভমালা, 
ছাড়া দেশ সমতল এবং নদ-নদী বিধৌত । 
অবশ্য উত্তর দিকে কোন উচ্চ পর্বত না 
থাকাতে রুশিয়া শীতকালে বরফ চাপা পড়ে, 
কোন মহাসাগরের নিকটবর্তী নয় বলিয়া 
_ রুশিয়ার আবহাওয়া চাষাবাদের খুব অনুকূল 
নহে তবু রুশিয়া কৃষি-প্রধান। ইহার লোক- 
সংখ্যা প্রায় ১৯ (উনিশ) কোটী, তন্মধ্যে 
প্রায় শতকরা ৮২৪ জন লোক কৃষিজ্রীবি। 

ভ্বারের আমলে রুশিয়ার কৃষি * খুবই 


অনুন্নত ছিল। জমিদার ও কুলকদের - 


অত্যাচারে কৃষকেরা অশেষ প্রকার অসুবিধা 
ভোগ করিত এবং 'নানা প্রকার শাসন ও 
শোষণের মধ্য দিয়া, নিরানন্দ জীবন-যাপন 
করিতে বাধ্য হইত। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের 
পর রুশিয়ার জাতীয় জীবনে সকল দিক 
দিয়াই একট! পরিবর্তনের সুচনা দেখা যায়। 
বিপ্লবের ' অব্থস্তাবী -ফল স্বরূপ জারের 
প্রতাপ, ধন, প্রাণ এবং ভূন্বামী ও কুলক- 
' দিগের জমী-অমা সবই এক. কালে লোপ, 
পাইল এবং সেই স্থানে আসিল সোভিয়েট 
তন্ত্র। পূর্বের যে লক্ষ. লক্ষ একর . জমীর 
মালীক ছিল ভূম্বামী ও কুলক, দোভিয়েট 
সরকারের অধীনে সেই সব জমির মালিকানা. 


স্বত্ব একেবারে তিরোহিত, হইয়া গেল এবং 


সেই স্থানে কৃষক ও মজুর আসিয়! সেই সব 
জমী চাষাবাদ করিতে এবং তাহার ফল ভোগ 
করিতে সমর্থ হইল । | 

তারপর নিন্দা ও প্রশংসার মধ্য দিয়া সোভিয়েট 
সরকারের পঁচিশ বৎসর 'পার হইয়া গিয়াছে। 
সণ ভার প্রগ্ীড়িত, অর্থহীন, ভূমিহীন, সহায়- 
সম্প্দহীন রুশ-কৃষক এই পঁচিশ বৎসরে কি 
ভাবে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে তাহা 
বোধ হয় স্বচক্ষে না দেখিলে শুধু কাগজে 
পড়িয়া বিশ্বাস.করা যায় না। কিন্ত বিশ্বাস 


০সান্িক্মেউ আনে কুল্িলর লতি 


(জবরদা দত্তরায়, এম-এ) 





না করিলেও রুশিয়ার বর্তমান শক্তি-সামর্ঘ্য 
দেখিয়া হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন যে 
সৌভিয়েট রুশিয়া আল্গ সত্য সত্যই ধন-জ্রন 
খাস ও যুদ্ধোপকরণে অমিত শক্তিশালী এবং 
ইহার শিল্পসন্তারই শুধু উন্নত নহে, ইহার কৃষি 
কার্য্যও যথেষ্ট উদ্নত। কৃষি-শিল্প উন্নত 
বলিয়াই রুশিয়া আজ, জার্মানীর দানবীয় 


শক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অটুট গৌরবে দণ্ডায়মান 


এবং দেশ রক্ষায় শুধু বদ্ধপরিকর নহে 
সফলকামও বটে । সোভিয়েট সরকার গঠিত 
হওয়ার পর জগতে 'শক্তিমাণ ' রাষ্ট্রসমূহ 
রুশিয়ার পুনর্গঠন কার্ধ্যে এমন ভাবে বাধা- 
প্রদান করিতে থাকে যে তাহাতে . নব্য 
রুশের সাম্নে এক নূতন সমস্তার স্থষ্টি হয়। 
ফলে অন্তান্ত সভা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন রুশকে 
একদিকে যেমন শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত 
করিবার জন্ত আশু প্রয়োজন অমুভূত হয়, 
অন্যদিকে তেমনি আহার্ধ্য দ্রব্য ও কৃষি- 


দেয়। ফলে কৃষি কাধ্যের উন্নতির ব্যবস্থা 
দ্রুত দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে 
চাষী নিরক্ষর 'ও নিরন্ন, যন্ত্রপাতি প্রাচীন, 
জমীর উর্বরতা ক্ষীয়মান, সেখানে কৃষির 
উন্নতি বিধান শুধু, মুখের কথায় কিংবা 
ইস্তাহারে জারী করিয়া হয় না। কাজেই 
সোভিয়েট সরকার নিজ হাতেই কৃষি কার্য্যের 
উন্নতির পথ দেখাইতে মনস্থ করিলেন। 
পি লোবানভের (৪. LOBANOV) 
ভাষায় “কুলকদিগের শোষণ এবং হুতিক্ষ ও 


দারিদ্র্য হইতে বাচাইবার জন্য সোভিয়েট 


সরকার দেশের চাষীদিগকে হাতেনাতে 
বৈজ্ঞানিক যৌথ চাষাবাদের সুবিধা ও 
উপকারিতা বুঝাইতে মনস্থ করিল। সরকারী 
কৃষি ক্ষেত্রগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি, অভি- 
আধুনিক কৃষি-বিদ্ভা এবং পশু-পক্ষী পালনের 


' বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া চাষীদিগকে যৌথ 


চাষাবাদের সুবিধা বুঝাইতে চেষ্টা করিল । এই 
প্রচারের .ফলে রুশিয়ার কৃষি পুনর্গঠিত হইয়া 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিল” । 

ইং ১৯১৮ সালেই সর্ধপ্রথম সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রের কাজ সুরু হয়, কিন্তু ১৯২৮-২৯ 
সালের পূর্বব পর্য্যস্ত ইহাদের কাজ পুরাদমে 
চলিতে পারে নাই। ষ্টালিনের . আমল 
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হইতেই সরকারী “ফাশ্মগচলি অতি পানি 
ব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 
বর্তমান সময়ে সমগ্র রুগিয়াতে সরকারী 
নানা জাতীয় ফার্মের সংখ্যা নিতান্ত অল্প 
নহে। তন্মধ্যে খান্ভশস্ত উৎপাদনকারী 
৪৭৭, পশু উৎপাদনকারী ৭৭১, শুয়ার-ভেড়া 
উৎপাদনকারী ৮২৯, তুলার মত তত্তজাতীয় 
গাছ উৎপাদনকারী €৪, চা, তামাক জাতীয় 
গাছ উৎপাদনকারী ১১৪, ফল উৎপাদনকারী 
৬৪৫, সবজী উৎপাদনকারী ৮১৬, পক্ষী 
উৎপাদনকারী ১০২, এবং অন্তান্ত প্রকার 
আরও দেড়শতাধিক সরকারী ফার্শ্ম আছে। 
১৯২৮-২৯ সালে যে সমস্ত সরকারী শস্ত- 
ফাশ্মের সংখ্যা ছিল, ১৪৩, ১৯৩৯ ইং সালের 

১লা জানুয়ারী তারিখে তাহাদের সংখ্যা গিয়া 
ধাড়াইয়াছে ৩৯৫৭টী ৷ জারের রাজত্বকালে 
যে সব জমী কর্ষণ অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল বর্তমান যুগে সেই সব অকেজো! 
জমীতে চাষাবাদ করিয়া শস্ত, উৎপাদনের 


' সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত লোক 


কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোন 'রকমে জন্‌ 
মজুর খাটিয়া দিনপাত করিত, তাহার! এখন 
সরকারী সাহায্য ও সরকারী সহানুভূতি 
পাইয়া আবার চাষাবাদ, সুরু করিয়াছে । 
জারের আমলে রুশিয়াতে কৃষকদিগের জমী 
ভিন্ন ভিন্ন মাঠে নানা স্থানে খণ্ডে খণ্ডে 
বিভক্ত ছিল। একজন চাষীর বিশ একর 
জমী থাকিলে এ সব জমী চাষাবাদ করিতে 
তাহাকে বিশ যায়গায় ছুটিয়া যাইতে হইভ। 
আবার সেই সব জমী যে একই গ্রামে এবং, 
একই মাঠের আশে পাশে থাকিত এমন কোন 
কথা নাই। কোন কোন স্থানে কৃষককে 
তাহার নিজের জমী চাষের জন্য ভিন মাইল 
হইতে ছয় মাইল দূর পধ্যস্ত ছুটিয়া যাইতে 
হইত? তৎকালে পশুচারণ ভূমি খুব সামান্তই 
ছিল এবং প্রাচীন পদ্ধতির চাষের ফলে ফলনও . 
ছিল নিতান্ত কম। পরে সোভিয়েট সরকার 
দেশে যৌথ চাষাবাদের প্রবর্তন করায় এই 
শ্রেণীর অভাব ও অসুবিধার সম্যক প্রতিকার 
সম্ভবপর হইয়া উঠিল। যৌথ চাষাবাদ 
সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে 
সোভিয়েট রুশে পল্লী অঞ্চলের প্রায় সৃমস্ত 
জমীই “কল্খোজ” (KoIkh০ze5) নামক 


৫ 


ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


্ 
» এত 
২ 


~~ 


১০ই মে, ১৯৪৩ ] 


যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণণ্ড হইয়াছে । তাহাদের 





' সকলের আকারই যে এক প্রকার তাহা 


নহে। তাহাদের কোন কোন ফার্শ্ম শতাধিক 
একর জমী লইয়া গঠিত আবার কোন কোন 
ফার্ম এত বড় যে তাহাতে ১৭০০০ লোক 


কাজ করে। কুশিয়ার সব্বাপেক্ষা বৃহত্তম 


ফাশ্মের নাম জাইগাণ্ট, (028212) ইহার 
দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্থ ৪* মাইল। 

সোভিয়েট সরকার এই সমস্ত যৌথ 
ফাৰ্শ্মকে যান্ত্রিক সাহায্য দিবার নিমিত্ত বহুবিধ 
প্রথম পঞ্চম বাষিকী 
পরিকল্পনায় রুশিয়া আত্মরক্ষার জ্রম্য অতি 
আধুনিক সমরোপকরণ তৈয়ার করিবার জম্ 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চম বাধিকী 
পরিকল্পনাতে দোভিয়েট সরকার দেশময় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় 
পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৮-৪২) অন্ধু- 


' সারে রুশ সরকার যৌথ চাষাবাদকে যাম্ত্রিক 


_ সাহায্যে অধিকতর ফলপ্রস্থ করিয়া তোলার 


৪৮ 


ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহার ফলে আজ 
কুশিয়াতে যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কার্যে সাহায্য 
করিবার জন্য কলের লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি 


যোগাইবার বহু প্রতিষ্ঠান, স্থাপিত হইয়াছে। 


ইং ১৯৪৮ সালে রুশিয়াতে যৌথ কৃষিক্ষেত্রে 
৪৮৩৫০০ কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে শস্য কাটিবার জন্য ১৫৩৫০* যন্ত্র 
এবং অন্কান্য নানা প্রকার জ্রটিল যন্্রপাতিও 


-সর্ধদা কাজে লাগান হইয়াছিল । এই সমস্ত 


বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য “সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং 
সোভিয়েট সরকার কারিগরী স্কুল (Techni- 


১০৪] school) স্থাপন করিয়া ১৯৩৭ সাল . 
-পর্ধ্যস্ত প্রায় ছুই লক্ষ কলের লাঙ্গল চালক, 


৫২০০০ শস্ত কর্তৃক এবং২৫০০০ সহকারী শস্য 
কর্তক তৈরী করেন ফলে কৃষি ও যন্ত্রেমিতালী 
স্থাপিত. হইয়! দেশময় যে আবহাওয়ার স্থষ্টি 


"করে, তাহাতে ছুঃখ-দৈন্য ক্লিষ্ট রূশ-ক্কষকের 


প্রাণে নব জাগরণের সাড়া আনিয়া দেয়। 
ইহাদের সম্বন্ধে কোন এক বিখ্যাত ভারতীয় 


' অর্থনৈতিক লিখিয়াছেন, “পূর্বে একশ লোক 
হাত-যন্্াদি দিয়া যাহা করিতে পারিত না 


বর্তমান সময়ে একটি মাত্র যন্ত্র তাহা সুসম্পন্ন 
করে! জগতের ইতিহাসে বোধ হয় ইহা 
‘নূতন যে__দেওয়াল ও ছাদ ছাড়া অতবড় 
একটা কারখানা থাকিতে পারে ।--****আমি 
আন্দমেনীয়া দেশে সোভিয়েট সরকারের অধীনে 


একটি গ্রাম. দেখিতে গিয়াছিলাম ; গ্রামটি - 


গত দশ বৎসর হইল প্রাচীন পম্থা ছাড়িয়া 
যৌথ চাষাবাদ আরম্ভ করিয়াছে; গ্রামের 


ড 


ক 


.আস্তজ্দাতিক দেনাপাওনা 


আর্থিক জগৎ 


নাম পরাককর। সেখানে ২৫* পরিবার এক 


'সঙ্গে কাজ করে। ফল স্বরূপ দেখা গিয়াছে 


যে পূর্বের যেখানে প্রতি একরে ২৪০ ,কিলো- 
গ্রাম তুলা উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে ৬৪* 
কিলোগ্রাম তুলা উৎপন্ন হইতেছে। যে 
চাষীর সঙ্গে আমি কথ! কহিলাম সে বলিল 
যে, সে এখন তাহার অংশে মাসিক ৫৯০ 
রুবল পাইভেছে। পূর্ব্বে যখন সে.একা তাহার 
ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড চাষ করিত তখন সে কখনও 
মাসে ১৫* রুবলের বেশী উপার্জন করিতে 
পারে নাই” । ইহার পরে বোধ হয় আর কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই। রুশিয়ার অন্থু- 
করণে ভারতে যদি যৌথ চাষাবাদ প্রথা 
প্রবর্তন করা হইত তবে অবশ্যই এদেশের 
অগণিত দরিদ্র কৃষকের, আর্থিক অবস্থার 


উন্নতি সাধিত হত | 


‘ব্যাঙ্কর’ বনাম 'ইউনিটাস” . 
পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করা ও নিষিদ্ধ হইবে। 
এবিষয়ে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দাড়- 
ইলে ষ্র্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ডের কর্তৃপক্ষ তাহা 
বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন । 

বৃটিশ ও মাকিন পরিকল্পনার উপরোক্ত মূল 
নিৰ্দ্দেশগুলি আলোচনা করিলে তাহাদের 
ভিতর নানারপ পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা 


-যায়। 'কীনস্‌ প্রস্তাব ও মর্গেনথে। প্রস্তাবের 


প্রথম বিভেদ হইতেছে স্বর্ণের. ব্যবহার নিয়া । 
পরিশোধের 
ব্যাপারে স্বর্ণ এতদিন একটা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আসিয়াছে । এক দেশের 


- নিকট অন্ত দেশের পাওনা মিয়া গিয়া অন্ত 


কোন ভাবে তাহা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া 
ধাড়াইলে ব্বর্ণ দ্বারাই সেই পাওনা মিটান 
হইয়াছে । কিন্তু আস্তজঙ্দাতিক লেনদেনের 
ব্যাপারে ভবিষ্যতেও সমস্ত দেশ এইভাবে 
বর্ণের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবে লর্ড 
কীনস্‌ ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। 
তাই তিনি তাহার পরিকল্পনায় স্বর্ণের ব্যবহার 
বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। তাহার পরিকল্পনায় ‘ব্যাঙ্ক? নামক 


2 
যে নৃতন আন্তর্জাতিক মান স্থষ্টি করার কথা 


বলা হইয়াছে স্বর্ণের সহিত তাহার যোগসূত্র 
আসলে খুব কম। ইন্টারম্যাশনেল ক্রিয়ারিং 


ইউনিয়নে ব্বর্ণ জমা দিয়া তাহার বদলে যে 


কোন দেশ ব্যাস্কর পাইবে সত্য, কিন্ত 
ব্যাক্করের বদলে কোন দেশকে স্বর্ণ দেওয়া 
মোটেই বাধ্যতামূলক ত্ইবে না। এক দেশের 
উপর অন্ত দেশের পাওনা দীাড়াইলে ব্যাঙ্করের 
হিসাবে ওতারড্রাফট দিয়া এবং 


'দিয়া 


২৭ 


রপ্তানী বৃদ্ধির নানারূপ স্থযোগ দিয়! 
দেনাদার দেশকে তাহা পরিশোধ 


করা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে। স্বর্ণ 
দেনা পরিশোধ সম্পর্কে এ দেশকে 
বাধ্য করা যাইবে না। কিন্তু মিঃ মর্গেনথো 
তাহার, পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া 
স্বর্ণ সম্বন্ধে এরূপ কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ 
করেন নাই । তিনি “ইউনিটাস নামে যে 
আন্তজ্জাতিক বিনিময় মান স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা আসলে ব্ব্ণমানেরই নূতন 
সংস্করণ বলা চলে। তাহার পরিকল্পনা । 
অনুসারে স্বর্ণ জমা দিয়া যেরূপ “ইউনিটাঁস, : 
পাওয়া যাইবে .ভেমনই ইউনিটাসের' বদলে . 
স্বর্ণ পাওয়ার অধিকারও সব দেশরই প্লাকিবে। 
মালপত্র দিয়া এক দেশ অন্য দেশের পাওনা 
মাটাইতে না পারিলে পাওনাদার দেশ 
ম্যায্যতঃই সেজন্য স্বর্ণ পাওয়ার দাবী উপস্থিত 
করিতে পারিবে । 


ভবিষ্যতে বর্ণের ব্যবহার সম্পর্কে 


‘বৃটিশ ও. মার্কিন পরিকল্পনার এই বিভেদের 


মূলে একটা বিশেষ কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধের 
পুর্ধ্বেই দুনিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ স্বর্ণ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে । 
ইংলণ্ডের হাতে যে স্বরণ অবশিষ্ট ছিল যুদ্ধ- 
কালীন অবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত 
সমর সরঞ্জামের মূল্য যোগাইতে গিয়া! তাহাও 
নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । কাজেই 
ভবিষ্যতে স্বর্ণের মারফতে দেন! পরিশোধের 
কোন সঙ্গতি ইংলগ্ডের থাকিবে, কিনা সন্দেহ। 


নিজ দেশের সেই অক্ষমতার কথা ভাবিয়াই 


লর্ড কীনস্‌ তাঁহার পরিকল্পনায় আস্তজ্ীতিক 
দেনা পরিশোধ সম্পর্কে কোন দেশের পক্ষে 
স্বর্ণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করেন নাই। 
আস্তজ্দাতিক পরিকল্পনা প্রস্তুতের ব্যাপারে 
আমেরিকার ক্ষেত্রেও এইরূপ স্বার্থপর নীতিই 
কমবেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
আমেরিকার হাতে শতকরা ৮* ভাগ স্বর্ণ 
মজুত রহিয়াছে বলিয়া মিঃ মর্গেনথো 
যুদ্ধোত্তর দেন! পাওনা মিটাইবার প্রশ্নে ন্বর্ণকে 
একটা বিশিষ্ট স্থান দিতে আগ্রহশীল হইয়া- 
ছেন। ইউনিটাসকে তিনি স্বর্ণের ভিত্তিতে ' 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ' করিয়াছেন। 
মালপত্রের দ্বারা পাগুনা মিটান 
কঠিন হইলে দেনাদার দেশকে শেষ 
পর্য্যন্ত স্বর্ণ দিয়া সেই পাঁওন! মিটাইবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপ নির্দেশ 
কাধ্যকরী হইলে সকল বিষয়েই ইংলগ্ডের 
তুলনায় মাকিণ যুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্লেষ সুবিধা : 
(৩১ পৃষ্ঠায় রষটব্য) 


ভারতবর্ষে সিনেমার সংখ্যা 
সমগ্র ভারতে মোট ১৪৬০টি স্থায়ী সিনেমা গৃহ 
আঁছে। তন্মধ্যে ২২৭টিতে কেবল দেশী ছবি দেখান 


হয়। ৩১৭টি ছবি-ঘরে মাসে তিন সপ্তাহ দেশী - 


“এবং এক সপ্তাহ বিদেশী ছবি দেখান হয়। : ২১৬টি 
, - সিনেমা গৃছে কেবলমাত্র বিদেশী ছবিই দেখান হয়। 
এভত্যতীত প্রায় ৪০টি ভ্রাম্যমান সিনেমা আছে । 


... ভারতীয় সিনেমা শিল্পের অবনতি 

প্রকাশ খ্যাতনামা অভিনেতা এবং চিত্র 
পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বরুয়া সিনেমা জগত 
হইতে অনির্দিষ্ট কালের অন্ত বিদায় লইতেছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয় সিনেমা শিল্পের এরূপ. 
অবনতি হইয়াছে যে মর্ধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন কোন 
ব্যক্তির এবং রুচিজ্ঞানবিশিষ্ট কোন শিল্পীর পক্ষে 
ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কঠিন। 


বাঙ্গল৷ সরকারের শস্ত রদ্ধি পরিকল্পন। 
প্রকাশ বাজলা সরকারের শন্ত বৃদ্ধি আন্দোলন, 
কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ভারতসরকার, অর্থ 
সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বালা 
সরকার শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা ভারত 
সরকারের মঞ্জুরীর জন্ড পাঠাঁইবেন। 


আমেরিকায় পাটের চাহিদা বৃদ্ধি : 
মাৰ্কিন যুজরাষ্ট্রে পাটের থলির চাহিদা ' খুব 
বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে পাটের বদলে 
কাপড়ের থলি ব্যবহৃত হইতেছে । কিন্তু যে পরিমাণ 
থলি প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইতেছে না। 

যুদ্ধোত্বর কালের মুদ্রা-মান সমস্তা 

যুদ্ধোত্তর কালের মুদ্রা-মান কিন্ুপ হওয়া উচিত 
ঘৎসম্পর্কে আলোচনার আন্ত. শীষবই ওয়াশিংটনে 
মিত্ৰপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগপের। মধ্যে 
একটি আলোচনা বৈঠক হইবার কথা। ব্রিটেনের 
" তরফ হইতে মিঃ কিন্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


পক্ষ হইতে ট্রোরী সেক্রেটারী মিঃ যরগেনথো. 


হুইটি পৃথক পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। এই 
উভয়বিধ পরিকল্পনা সম্পর্কেই আলোচনা হইবে । 


যুক্তরাষ্ট্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃল্য-নিয়স্রণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জানাইয়াছেন যে আবপ্তকীয় 
সমস্ত বোর মূল্যই নিয়মিত করা হইবে তিনি 
আরও বলেন আমেরিকায় জীবনযাত্রার ব্যয় 
, বৃদ্ধির ছার বেতন বুদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী নহে। 

জাহাজ নির্্মীণে নুতন রেকর্ড” 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্শ্মাণ বিভাগের 
হিসাবে প্রকাশ যে গত মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
* জ্বাহাজ নিৰ্ম্মাণ কেন্ত্রসমৃহে মোট ৫৭ খানি জাহাজ 
নিশ্াণ করিয়া নুতন রেকর্ড স্থাপন করা হুইয়াছে।, 


# 


ব্যবসায়ীগণের প্রতি সরকারী সতর্কবাণী 
' গত ৪ঠা মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া 
বাঙ্গলার নব..নিযুক্ত সামরিক সরবরাহ সচিব 
ঘোবপা করিয়াছেন যে, বর্তমানে বাজারে চাউলের 
যে উচ্চমৃল্য রহিয়াছে তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি 
নাই। ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেস্তে 
এইফ্প চড়া দাম লইতেছে। এইরূপ অশ্বাভাবিক 
অবস্থা দুর করিবার জন্ত,গতর্দমেন্ প্রয়োজন হইলে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং দরকার 
বোধে খাঁভদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া দিবেন 
এবং কঠোর হস্তে তাহা কার্ধ্যে পরিণত করিতে 
দ্বিধা করিবেন না।, | 


বিভিন্ন প্রদেশ চাউলের সর্কানিয় দর 
। গত ঠা, যে ভারতের. কয়েকটি, প্রদেশে, 
চাউলের সর্নিয়, পাইকারী দর ছিল £_-টাদপুর, 
পুরাণ বাজার (বাজলা)_-৩২1৩/০, পূর্ণিযা (বিহার) 
--১৩৭ টাকা বেরিলী (যুক্ত প্রঃ এ পাই, 
রায়পুর (মধ্য প্রঃ )_-৮%০ আনা, বেজওয়াদা 
(যাল্রা)_-৭1১ পাই, কটক (টডিষ্যা ) ৬৪০, 


' লারকানা৷ (সিদ্ধ)--৬৷০ আনা। . 


[দের নী জিন 


ডাকব্যাগ ওয়াটারপ্রুফ 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক সূ ১৯৯) লিঃ 


'হেড অফিস ও কারখানা £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। 
শোরুম ২--১২) চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রা, কলিকাতা । 


বোম্বাই ব্রাঞ্চ ১৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই । 











টিনের মুল্য বৃদ্ধি হেতু গত ২০শে এপ্রিল হইতে 
টিনে ভন্তি কেরোসিনের মুল্য-বৃদ্ধি গভর্ণমেপ্ট 
অনুমোদন করিয়াছেন। কলিকাতা এবং লহ্র- 
তলীতে টিনের 'কেরোসিনের নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ, 
মূল্য নিম্নরূপে ধাধ্য কর! হইয়াছে £--উৎক্বষ্ট তৈল' 


৪ গ্যালনের - টিন-_&1/১৫ ) নিট ,তৈল ৪: 
গ্যালনের চিন--৪॥৩১০ আনা । 


' সম্প্রতি 'বাজলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, বাঙলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই কিছু 


:, ন] কিছু পুর্ণ এবং সেচ কার্য বিষয়ক সরকারী 


পরিকল্পনা বর্তমানে কাধ্যকরী না করিয়া স্থগিত 
রাখা হুইয়াছিল।. অধিকতর পরিমাণে খাস্তশ্ত 
উৎপন্ন করিতে গেলে এই সকল সেচ ব্যবস্থা 
অত্যাবশ্তক। এই সকল ছোটখাট পরিকল্পনার 
বেশীর ভাগই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বর্ষা আরস্ত' 
হইবার পূর্বেই কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন। 
এই -উদ্দেশ্তে প্রত্যেক জেলা ম্যাজিষ্টরেটের হাতে 
দশ হামার করিয়! টাকা দেওয়া হইয়াছে । 





নবারহীন ও রবাদযুক্ত ) 


১০ই মে, ১৯৪৩ ] 4 
পেট্রোলের আধার হিসাবে থলির 
"ব্যবহার 
রণাঙ্গণের অগ্রব্তা স্বাটীগুলিতে ট্যাঙ্ক এবং 
বিমানের জন্ত এক্ষণে কৃত্রিম রবার সহযোগে 
নিপ্লিভ থলিতে করিয়া পেট্রোল লইয়া! যাইবার 
ব্যবস্থা করা হুইতেছে। প্রয়োজনবোধে অতি 


সহজ্জেই থপিগুলিকে গড়াইয়া এক ঘটী হইতে 
অন্ত ঘটাতে লইয়া যাওয়া যায়। 





W. 7). & H. ০0. WILLS 


‘BRISTOL & LONDON 


আর্থিক জগৎ 
নুতন থাকি রঙের আবিষ্কার 
ভারতবর্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সমগ্র মিক্স 


পক্ষীয় বাহিনীর খাকি পরিচ্ছদ যোগাইবার ভার 
তারতবর্ষের। কিছুদিন যাবৎ খাকি রঙ কম 
পড়িয়া যাওয়ায় খুব অসুবিধা হইতেছিল। সম্প্রতি 
বোস্বাইয়ের একটি কাপড়ের কলের রাসায়নিক" 
গণ নুতন পদ্ধতিতে খাকি রঙ প্রস্তুতের উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন। 








গু 


২৯ 


নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস , 

নিপ্ললিখিত ব্যক্তিবর্গ বর্তমান বৎসরের জন্ত 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ' কংগ্রেসের কর্ধুকর্তা 
নির্বাচিত হইয়াছেন £--সভাপতি_মিঃ এস, এ, 
ডাঙ্গে, সহঃ সভাপতি --মিঃ এস, কে, প্রামানিক ; 
মিঃ এস, সি, সেন) মিঃ বি, কে, মুখাজ্জী ; মিঃ 
ফজল ইলাহী কোরবান ) মিঃ জি, এম, খান) 
জেনারেল সেক্রেটারী-মিঃ এন, এম, যোশী ; 
সহঃ সেক্রেটারী-__মিস শান্তা ভালেরাও ; মিঃ এস, 


এস, মিরাজ্জকর; কোবাধ্যক্ষ_-আর, এ খেদগিকর | 





1০০11 





৩ আধিক জগৎ [ ১০ই মে, ১৯৪৩ 
বিহারে ন্যায্য মুল্যে খান্যশস্ত _বড়লাটের শাসন পরিষদে নুতন : _ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ডাকাতির হিড়িক 
'_ বিক্রয়ের ব্যবস্থা সদন্ত নিয়োগ . গত মাসের ১০ই তারিখ হইতে ২৫শে তারিখ 


প্রকাশ, বিহার সরকার প্রদেশের ' প্রত্যেক . 


সহরে একটি করিয়া দোকান খুলিবার কথ! বিবেচনা 
করিতেছেন। এই সকল নিয়ন্ত্রিত দোকান হইতে 
জনসাধারণ ন্তায্য মূল্যে খান্তশস্ত ক্রয় করিবার 
সুযোগ পাইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ও শীঘ্রই বাজারে 
আসিবে বলিয়া প্রকাশ । উচ্ছার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে 
পরামর্শনাঁনের জন্ত শীঘ্রই একটি প্রাদেশিক উপদেষ্ট] 
কমিটী গঠিত হইবার কথা । 


ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশ, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণা 
এবং বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধলের 
দন্ত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিষদ আছে লক্ষৌ 
বিশ্ববিভালয়ের সমাজতত্ব এবং অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক 
ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আহার সদস্কশ্রেণীতুক্ত 
হইবার জন্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন। 


মা্কিণ খনি শ্রমিক ধর্মঘট স্থগিত 


মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা খনিসমূহের মোট ' 


€ লক্ষ ২৩ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৬ 
হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল। - এট 
ধর্মঘট আরম্ভ হইবার পর গভর্ণমেপ্ট খনিসমূছের 
ভার গ্রহণ করেন। আরও আলাপ আলোচন! দ্বারা 
'একটা আপোষ নীমাংসায় পৌছিবার উদ্দেস্তে ছুই 
সপ্তাহের জন্ত ধর্মঘট স্থগিত রাখা উরি 
বুদ] Fe = 


হিনিনিডেভ 
স্থাপিত_১৯১৪ 
হেড অফিস := 


ফোন :-ক্যাল_৫৫১১ 
শাখা অফিসসমুহ ₹_ 
কলিকাতা কেন্দ্র 2 নধ্যপ্রদেশ 
উত্তর কলিকাতা অস্বিকাপুর 
দক্ষিণ কলিকাতা , রামানুজগঞ্জ 


সুদের হার 
স্থায়ী আমানত 
৬ মাস 
> বৎসর 


২'বৎসর 
৩ বৎসর 


পেট্রোন-- 


পল 
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রী. 


নি মজো ব্যান হব ই 


২৫, সোগালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা । 


. (সারগুজা কেট) 








হ্জি হাইনেন মহারাজা অব্‌ সারগুজা। 


য়ে 
ূ 
| 
| 
E 
২ 
চে 
রঃ 


"মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সময় প্রযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন সরকার, প্রীযুক্ত আনে এবং শ্তার হোমি মোদী 
পদত্যাগ করায় বড়লাটের' শাসন পরিষদে যে 
তিনটি আসন শুস্ক হইয়াছিল লগুনস্থ ভারতীয় 
হাই কমিশনার স্তার আজিজুল হুক, কংগ্রেস কর্তৃক 
বিতাড়িত মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধান 
মন্ত্রী ডাঃ বি, এন, খারে এবং বাঙ্জলার এডভোকেট 
জেনারেল গার অশোককুমার রায়কে নিয়োগ 
করিয়া তাহা পূর্ণ করা হইয়াছে । তাহারা যথাক্রমে, 
বাণিজ্য দপ্তর, বহির্ভারতীয় দপ্তর এবং আইন 
দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন। এতঘ্যতীত দপ্তর 
বপ্টন কাৰ্য্যে আরও কিছু রদবদল করা হুইয়াছে। 


' ক্ষার হুলতান আমেদ আইন বিভ্রাপ্পের পরিবর্তে 


প্রচার এবং বেতার বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 


মাকিণ বিমান শিল্পে মেয়ে 
' শ্রমিকের সংখ্যা 


মাকিণ সরফারী হিসাবে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের 
বিমান নিৰ্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ক্রমেই, RE 
সংখ্যক নারী শ্রমিক নিযুক্ত হুইতেছে। : 
অনেক কারখানা আছে যেখানে as মধ্যে 
শতকরা ৭০ জনই স্ত্রীলোক । সমস্ত বিমান- 
কারখানার গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায় মোট 
সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক। শীস্রই মেয়ে 
শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া শতকরা €* জনে 
ঈ্াড়াইবে। . 


2 বিহার 
কাটিছার 
আরারিয়া 


বিক্রিত, 


CHEE) 0 জেতা] ডেল আল ফজল [লজ EE 
SEE 


ফোনঃ--কলিঃ ৪৫৮৮ 


সতত. 


কলিকাতা অফিস £_- 
২২নং ক্যানিং ফ্রীট, 


--এই একপক্ষ কালের মধ্যে বাঙলা দেশের 


বিভিন্ন জেলায় মোট ৪২২টি ডাকাতির সংবাদ ' 


পুলিশের নিকট পৌছিয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনী-. 
পুরে ৯৬, বাকুড়ায়_৪১, ঢাকা---৩৫, ব[ুখরপঞ্জ 
--২৮,২৪-পরগণপা--২০, রংপুর--১৯, ঝিপুরা- 
১৮, রাত্দসাহী--১৮, ময়মনসিংহ--১৭, ফরিদপুর, 


হাওড়া, হুগলী প্রত্যেক জেলায়--১৩, চট্টগ্রাম. 


১১, দিনাজপুর--১১, যশোহর-_-১০, পাবনা- ৯, 
বগুড়া--৭, খুলনা, মালদহ-_&, মুর্শিদাবাদ এবং 
জলপাইগুড়ি প্রত্যেক জেলায়-_-৪ এবং নোয়াখালি 
দ্েলায় ৩টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া পিয়াছে। 


কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তান্ত জিনিষপত্রের সহিত . 
ডাকাতের! ধান্তদ্রব্যও লুঠ করিয়া লইয়া পিয়াছে। '' 


শিল্লোরতিতে বিজ্ঞানের দান 


সম্প্রতি লাহোরে ভারতীয় বণিক সমিতির 


_ ৩গ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে এক বক্তৃতায় 
'তারত সরকারের শিল্প-বিজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণা 


কাধ্যের অধ্যক্ষ ডাঃ এস, এস, ভাটনগর বলেন, 
বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যাতীত কোন শিল্পই আজ 
উন্নতি লাভ করিতে পারে না।. তিনি ছুঃখ 
করিয়া বলেন এদেশে, বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে 
ব্যবসায়ী এবং শিরপতিগণের সহিত প্রত্যক্ষ 


যোগাযোগ স্থাপনের কোন সুযোগ নাই, ফলে 
বৈজ্ঞানিকগণের অঞ্জিত বিস্তার বিজিবি 
, হুয়না। 





জ্থাপিত--১৯৩৫ 


হেড অফিস-__৫৩; রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাত| । ৃ 
ফোন: লাউথ--৫৮২। | 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ__৩।৯ ম্যাঙ্গো| লেন, কলিকাতা । 





অনুমোদিত এবং বিপিকৃত ২০১০০৯০০০২২ 


১০৯৭০৯০ ৩ ০২. উপর 





। প্রায় ১২৯০০১০০০২২ | 
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-হইয়াছে। 


১০ই মে, ১৯৪৩ ] রঃ 


বোম্বাই সহরে খাণ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা 

প্রকাশ বোম্বাই সহরে গত ২রা মে তারিখ 
"হইতে বরাদ-পত্র অস্ক্যায়ী চাউল, গম, বাজরা, 
“জোয়ার প্রভৃতি খাস্তশস্ত বণ্টনের ব্যবস্থা বলবৎ 
করা হুইয়াছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ. 
হইত্ডেপ্রায় ৯৮ লক্ষ লোকের জন্ত বরাদ-পত্র বিলি 
করা হইয়াছে । অনুমোদিত দোকানে বরাদ্দ-পঞ্র 
'দেখাইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ খান্তশন্ত পাওয়া যাইবে । ' 
এইরূপ দোকানের সংখ্যা প্রায় এক ছাজার। 





, হরে আগন্তকগণের মধ্যে যাহারা হোটেলে 


“অবস্থান করিবেন তাহাদের অন্ত কোন বরাদ্পত্র 
লাগিবে না কিন্ত যাহারা এক সপ্তাহের অধিককাল 
সহয়ের কোন পরিবারের সহিত থাকিতে চান 
তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের র্যাশনিং অফিসারের 
নিকট আবেদন করিতে হইবে। 
আমেরিকায় লৌহ উৎপাদন 

প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
"উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাপ দীড়াইবে ৯ কোটা 
৬০ লক্ষ টন। গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে ৯ 
কোটা টন। 


[ ব্যা্ধর' বনাম ‘ইউনিটাস’--( ২৭ পৃষ্ঠার পর ) ] 


হওয়ার কথা। প্রতি দেশকে 

হস্তস্থিত স্বর্ণ, বিদেশী . সিকিউরিটি 
ও জাতীয় আয়ের অনুপাতে ট্যাবিলাইজেসন 
ফ্যণ্ডে উপযুক্ত অর্থসম্পদ জমা রাখিতে হইবে 
বলিয়া যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাও 
'মাকিন যুক্ত রাষ্ট্রের. নিজস্ব স্বার্থ সাধনের পক্ষে 


' “খুব অন্ুকুল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 


“কেন না, এই বিধান অনুসারে ট্র্যাবিলাই- 
জেসন ফ্যণ্ডে এ দেশের দেয় জমার পরিমাণ 
"খুব বেশী হইবে। আর বেশী ভোটের 
অধিকার পাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উক্ত 
ফ্যণ্ড পরিচালনার ব্যাপারে অন্যান্য দেশের 
তুলনায় অধিকতর কর্তৃত্ব করিবার সুবিধা 
পাইবে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইংলগডের 
রপ্তানী বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব হইয়া 
পড়িয়াছে। যুদ্ধের পরে স্বাভাবিক ভাবে এই 


ব্প্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার তেমন কোন 


আশা নাই । অথচ এই দেশের আমদানী 
-বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চল্য়াছে। ফলে 
যুদ্ধের শেষে ইংলপ্তের দেন! বৃদ্ধি পাওয়ার 
খুবই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে ; আর ইহাতে 
লর্ড কীনস্‌ স্বভাবতঃই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। 
সেই জন্যই তাহার পরিকল্পনায় দেনাদার 
‘দেশ সমূহের পরিত্রাণের জন্য তিনি তাহা- 
'দিগকে প্রথমতঃ ওভাডরাফট দেওয়ার ও 
দ্বিতীয়তঃ রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়ার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ 
প্রসারিত করিবার জন্য ; বিভিন্ন দেশের শিল্প 


সংরক্ষণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাস করাতেও ' 


তাহার আপত্তি নাই । কেবলমাত্র ইংলণ্ডের 
সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা! করিয়াই 
তাহার পরিকল্পনায় এইসব প্রস্তাব করা 
এই শ্রেণীর প্রস্তাবে মার্কিন 


আর্থিক জগৎ 


যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসমৃদ্ধ দেশের কোন স্বার্থ 


নাই'। সুতরাং মার্কিন পরিকল্পনায় এই 
শ্রেণীর বিধান সম্পর্কে কোন সমর্থন স্থচক 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মিঃ মর্গেনথো 
তাহার প্রস্তাবে দেনাদার দেশগুলির রপ্তানী 
বৃদ্ধির সুবিধার্থ শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা শিথিল 
করিবার কোন নির্দেশ দেন নাই। তিনি যে 
বিধান দিয়াছেন তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে 
মালপত্র দিয়া এক দেশ অন্ত দেশের পাওনা 
মিটাইতে পারে . ভাল, নতুবা দেনাদার 
দেশকে তাহার স্বর্ণ ভাণ্ডার খোয়াইয়া তাহা 
যথাসাধ্য পরিশোধ করিতে হইবে । মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসমৃদ্ধ দেশের পক্ষে দেনাদার 


রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবন। নাই বুঝিয়াই : 


যে মিঃ মর্গেনথো এইরূপ মনোভাব অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহা স্পুষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে । 
এইভাবে উভয় পরিকল্পনার মূল নির্দেশগুলি 
আলোচনা করিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত 
দেশের পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা প্রসারিত 
করিবার বদলে উহাদের পিছনে ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার স্বকীয় স্বার্থ সাধনের প্রচেষ্টাই 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ড 





ম্যানেজি এজ্রেণ্টস্‌ 2 
এ হেড অফিস: 





খেলা ধূলার হুড়োহুডিতে ধুতিগুলো৷ কেমন করে যে ছিড়ে 
বত oe RR 
মত কেন বকেন তাও ঠিক বোঝা যায় ন]? কিন্তু এখন 
যুন্ধের সময় শুধু বে খুতিব দাম খুব বেশি বেড়ে গেছে 
তা নয়, কিছুদিন পরে নতুন ধুতি বাজারে কিনতে পাওয়াই 
শক্ত হয়ে দাড়াবে । কান্দে কাজেই যে খুতিগুলো আছে 
সে গুলো যত্ন করে রাথলে ভোমারই স্ববিধে ॥ 
কাপড় এমন বেশী ময়লা কোবোন! যা’তে বাড়ীতে 
সেগুলো কেচে পরিষ্কার করা যায় না। ধোপার 
. বাভীতে কাচভে দিলে, আহা মেবে মেরে তারা : 


এইচ্‌ দত্ত এও সন্স, লিঃ 
১৫ ক্রাইভ গ্রীট কলিকাত৷ 


১ 


তাহার রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের , 
স্বার্থ সাধনের উপযোগী কোন একটা ত্বাস্ত- 
জ্জীতিক পরিকল্পনা খাড়া করিয়া এ দেশ 
তাহার যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য প্রসারের পথ সুগম 
করিতে চায়। অপর. দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
চাহে এই যুদ্ধের সময়ে দুনিয়ার ব্যবসা-. 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে এ দেশ যে প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে তাহা ভবিষ্যতেও বজায় রাখিয়া 
চলিতে । সেইজস্যই সম্ভবপর ক্ষতি বীচাইয়া! 
ও জাতিগত সুযোগ সুবিধা বিস্তারের দিকে 
পরিপূর্ণরূপ লক্ষ্য রাখিয়া মিঃ মর্গেনথো তাহার. 
পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এহেন স্বার্থ- 
পরতা নিয়া এই ছুই দেশ কিভাবে যুদ্ধোত্তর 
ব্যবসা বাণিজ্য ও দেন৷ পাওনার জটিল সমস্ত 
সমাধান করিতে পারিবে তাহা আমর! বুঝিতে 
পারিতেছি না। ছুনিয়ার কল্যাণে নিজেদের 
বিন্দুমাত্র স্বার্থ ত্যাগ করিবার আগ্রহ যেখানে 
নাই সেধানে ইংলও ও আমেরিকার চেষ্টায় 
অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া আস্তজ্জীতিক শান্তি ও 
শৃঙ্খলার পথ প্রশস্ত হওয়ার আশা নিতাস্তই 
বৃথা। 



























কাপড নষ্ট করে দেয়। আব একটা কথা, বাবার মত 
লখ্বা কৌচ। কুলিয়ে খুরে বেড়ানো বন্ধ করো ॥ লা 
কৌচাব বিপদ অনেক--হয়তে! পায়ে বেধে যাৰে, 
না হলে অজান্তে কৌচাঁব ওপর প1 পড়ে তুমি 

সামূলে নেবার আগেই ধুভিটা ছি'ডে যাবে ॥ 
, কৌচা ওপবে গুঁজে, কাছা এঁটে বেড়ালে 
তোমাকে বাবাব মতই বড় দেখাবে উপরস্তু 
ধুতিটাও তাডাভাড়ি ছিড়ে যাবে না॥ 


২. 


আর্থিক জগৎ 





নস এসন্ব্িচ্ম্ 

প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স ভাইরেক্টরী, 
১ম সংস্করণ (১৯৪২), মূল্য ১০ (ডাক মাশুল স্বতঙ্তৰ)। 
সম্পাদক শরীআপ্ুতোষ ব্যানাজ্জী। 
, ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ ।' অধিকাংশ লোকেরই 
আয় অতি সাযান্ত কাজেই জীবন বীমার সুযোগ 
লাভের সৌভাগ্য হইতে তাহার! প্রায়শ: বঞ্চিত। 
সমাজের দরিপ্র শ্রেণীর কথা বাদ দিলেও নিয়- 
১ অধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবন বীমার মূল্য ধাহারা 
বোঝেন তাহাদের পক্ষেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
নিয়মিতভাবে মোটা কিস্তির টাকা পরিশোধ 
করিয়া বেশী টাকার বীমা করা সম্ভব নয়। কাজেই 
এদেশে প্রভিডেপ্ট বীমার প্রয়োজন লমধিক.।- 
ব্যবসা এবং জনস্বার্থ এই উভয়বিধ কারণেই সুপরি- 
চালিত প্রভিডেন্ট কোম্পানীর যথেষ্ট. আবশ্তকতা 
ছে ।. ,- | 

আধুনিক বীমা ব্যবসায়ে “কটুকাবাজারের” 
স্থান নাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হুপরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান বীমাকারী এবং অংশীদার উভয়ের পক্ষেই 
, লাভজ্জনক । তবে এদেশে প্রভিডেন্ট কোম্পানী 
গুলির উন্নতি এবং সুষ্ঠ কাধ্য পরিচালনার পথে 
অনেক বাধা বিশ্ন-আছে। বড় বড় বীমা কোম্পানী 
খুলির সমস্ত খবর' সহন্জেই জান! যায়। কিন্ত 
গ্রতিডেণ্ট কোম্পানী সংক্রান্ত তথ্যাদি, সহজ লভ্য 
নহে এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ ও সন্কলিত 
করিয়া প্রকাশ করার কোন ব্যবস্থাও ইতিপূর্বে 
ছিল না। প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স ডাইরেক্টর 
নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় এতদিনের একটি 
বিশেষ অভাব অনেকটা পরিপুরিত হইল। প্রথম 
প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা স্বার্থকই বলিতে হইবে। 
নুতন নূতন তথ্য সম্বলিত হইয়া এই ডাইরেক্টরী 
বাৰ্ষিক আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে জানিয়া আমর! 
আরও আনন্দিত হইয়াছ্ি। “ইনসিওরেন্স হেরজ্ড” 
. পত্রিকার “ম্যানেজিং এডিটর’ হিসাবে শ্রীযুক্ত আগু- 

তোব ব্যানাঞ্জির নাম বীমা জগতে ন্পরিচিত। 
তাহার এই সময়োচিত স্বার্থক প্রচেষ্টাকে আমরা 
অভিনন্দিত করিতেছি । ' 





মাক্সীয় দর্গনি__শ্রীসরোজ আচার্য্য প্রণীত। 
প্রকাশক £ পুথিঘর, ২২ কর্ণওয়ালিশ স্রীট, কলি- 
কাতা। মুল্য তিন টাকা। 


কয়েক বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশের শিক্ষিত 


ম ধ্যশ্রেণীর মধ্যে মার্সবাদ সম্পর্কে এক অদ্ভুত 
মনোভাব দেখা যাইত। এই সর্বব্যাপক দর্শন 
সম্পর্কে অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিতও ছিলেন নির্বিকার । 
মাক্সবাদ-বিরোধী বিদেশী পণ্ডিতদের সমালোচনা 
পড়িয়া কম্যুনিঅম সম্পর্কে একটা ভাসাভাসা 
ধারণা হইতে কেহ কেহু আবার মার্সীয় দর্শনের 
তুলত্রান্তি লইয়া ছুটির দিনের বিতর্কের আসর 
সরগরম রাখিতেন। অধ্যাপক , ও সাহিতিক 


শ্রেণীর হুই চারি জন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি অবশ্ত ' 


মান্ন'বাদ কি বস্তু তাহা বুঝাইবার অন্ত কলম 
ষরিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের আড়ষ্ট ভাষা ও অস্পষ্ট 


বক্তব্য হইতে এই কথাই মনে হইত যে, মাৰ্পীয় 
টনি আলোচনার ছলে তাহারা যেন নিজে- 
দের পড়াশুনা ও বিচার-বিবেচনার ' পরিচয় 
দিতেই অধিক ব্যগ্র ছিলেন? ফলে সাময়িক ' 
পত্রিকাদিতে মাক্সাঁয় দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
যে সকল প্রবন্ধ, বাহির হইত সেই সব লেখা 
পড়িয়া আমাদের সাধারণ পাঠকদের, বিশেষ লাভ 
হইত না। বরং এই সব বিষয় লইয়া ইংরেজী ভাষায় 
যে সব প্রবন্ধ ও পুন্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা পড়িয়া শিক্ষিত জনসাধারণ আমরা 
অনেক কম সময়ে, অনেক কম পরিশ্রমে 
অনেক কিছু ধরিতে ছু'ইতে পারিতাম। 
কিছুকাল পরে গুটিকয়েক লেখক প্রীরূপ পাত্রিত্যের 
ধোঁয়ার পাশেই মাঝ্সবাদ আসলে যাহা যথাসাধ্য 
সহজ ভাঁষায় তাহাই বুঝাইবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন। বাঙ্গালা ভাবায় সরোঁজবাবু তাহাদের _ 
সকলের শেষে আসিলেও এক্ষেত্রে তাহার স্থান 
এখনও পথম শ্রেণীর ঘুমের বারি লেখকগণেরই 
মধ্যে। 
মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে বাঙ্গালা ভাষায় বিভির 
সাময়িক পত্রাদিতে ইতঃস্তত বহু প্রবন্ধ বাহির 
হইলেও পুস্তকাঁকাঁরে- ইতিপূর্বে মার্সীয় দর্শন সম্বন্ধে 


“বোধ ' হ্য়, কোন গ্রন্থ এক-আধ খানার বেশী 


প্রকাশিত হয় নীই। সরোজ বাবু এত দিনের সেই 
অভাব অনেকখানি দূর করিলেন সন্দেহ নাই। 


সরোঁজ বাবুর, প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার ভাষা। 
তাহার ভাবা স্বচ্ছ ও অনাভম্বর, অথচ আত্তন্ত একটা 
সাবলীন গতি রহিয়াছে । এই প্রসাদ গুণ 
আছে বলিয়াই মার্জায় দর্শনকে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত 
ও স্বর্লপশিক্ষিত এই উভয়শ্রেণীর পাঠকেরই 
উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিতে সক্ষম 


সর্ধাত্র পাওয়া ষায়। 
মাভৃসদন, হাজপাতাজ ও 
' মিউনিজিপালিটি প্রসৃভিতে 
ভিটামিক্ক প্রশংসার. সহিত ১ 


স্তাশনাল নিউর্ি মেপ্টস. লিঃ, 
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হুইয়াছেন। , ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। একে 
ত দর্শন লইয়া আলোচনা । তাহার উপর বাঙ্গালা 
“ভাবায় পদে পদে পরিভাষার অভাব। কিন্ত 


সরোজবাবু এই সব বাধা ও অসুবিধা!  বহলাংশেই 
কাটাইয়া উদ্রিয়াছেন। তাহার লেখায় 
কোথাও বাগাড়ম্বর নাই, পাত্ডিত্য প্রকাশে 


এতটুকু প্রয়াস কোথাও লক্ষিত হয় * না। 
মাঝে মাঝে ছু'একটি+ করিয়া নিরীহ জাতের 
শ্লেবাত্মক বাক্য আসিয়া একটানা দর্শন আলো- 
চনায় তিনি একঘেয়েমী আসিতে দেন নাই। এক 
কথায় সরোজবাবু তাহার কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
'সচেতন। কেন লিখিতেছেন এবং কাহাদের জন্ত 





* লিখিতেছেন এই ছুইটি কথা তিনি বৃহূর্তের অন্তও 


ভুলিয়া যান নাই। সরোজ্জবাবুর বাঙ্গলা ভাষায় 
প্রথম প্রচেষ্টার এই সাফল্যে আমর! আশাম্বিত। 


তাহার লেখনী নিঃস্যত একাধিক গ্রন্থের আশায় 
বাজলার সচেতন পাঠক মহল উদ্প্রীব রহিবেন। 

আলোচ্য প্রহ্থের ষষ্ঠ অধ্যায় “ভায়ালেকাটিক 
রস্তবাদ ও ধর্ম্ম' এমন সুন্দর ও সহ্দ ভাবে লেখা 
হইয়াছে যে, সমগ্র গ্রন্থ না পড়িয়া শুধু ও অধ্যায়টি 
পড়িলেও বহু লোকের বহুদ্বিনের বন্ধযূল মিথ্যা ধারণা 

দূর হইবে। “পঞ্চম অধ্যায়” সম্পর্কে আমাদের 
একটুখানি অভিযোগ আছে সরোজ্বাবুর “মাক্সীয় 
দর্শন” একখানি প্রামাণ্য বাঙ্গল! টেক্‌ষ্ট বুক’ হিসাবে 
গ্রহণ করা যায় এরূপ একখানি পুস্তকে কোনও 
ব্যক্তি বিশেষের উক্তি লইয়া অতখানি বিতর্কের সুষ্ট 
না করিয়া স্বাভাবিক আলোচনার মধ্য দিয়াই বিত- 
কের বিষয়গুলি যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারিত। 
বরং ব্যক্তি বিশেষ চোখের সামনে না থাকিলে উক্ত 
€৬ পৃষ্ঠার অধ্যায়টিতে সরোজবাবু আমাদিগকে 
আরও কিছুটা বেশী কথা বলিবার স্থান পাইতেন। 

যুদ্ধের বাদ্দারে “মাস্সীয় দর্শনের” ছাপা, কাগজ 
ও বাঁধাই ভাল। বাঙলার তত্বজিন্ঞান্ম পাঠক 
মহলে বইথানির সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস । 


“শেয়ার ভিলার্স হাউস», কলিকাতা | 
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পাপ 
















সব রকম উৎপাদন বেড়ে বাচ্ছে। প্রাণপণ " 
খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়তি : 
. কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে 
.. কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই-কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মান্রই আবার ৷ 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজ-রদের ক্লান্তি চাই সম্পূর্ণভাবে দূর ; 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা .যখন ক্লান্ত ; 
হয়ে পড়তে চার, তখন তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে। ; 


) 





. ভারতী সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 


গত ২রা মে অপরাহে মিঃ জে সি সেন এম- 


এল-এ মহোদয়ের পৌরোহিভ্যে ব্যারিষ্টার জীযুক্ত 


নির্দ্বলচন্্র চ্যাটার্জি কর্তৃক ভারতী মেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের বালীগপ্ত শাখার উদ্বোধন হয়। 


ভারতের বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্জে উক্ত ব্যাঙ্কের ২২টি : 


শাখা আপিস স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর সমাগত অতিথিবুন্দকে সাদর সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, বালীগঞ্জ অঞ্চলের জন- 
সাধারণের শন্বদয় সহযোগিতায় অল্তান্ত শাখার 
স্তায় এই নতুন,শাখাটিও শীদ্রই উন্নতি লাভ করিবে । 
জীযুক্ত নির্লচন্ত্র চ্যাটার্জি তাহার উদ্বোধনী 


বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির' 


কার্্যকীরণ এবং ভবিষ্যৎ সম্তাবন! সম্পর্কে সুচিন্তিত 
সতামত প্রকাশ করেন। উপসংহারে তিনি 
তারতী সেপ্ট্াপ ব্যাক্ষের স্তায় একটি প্রগতিশীল 
ব্যাঙ্ককে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার 
তন্ত বালীগঞ্জের অবিবাসিগণকে অবহিত, হইতে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে 
কলিকাতা ও সহরভলী অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 


বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি ১৬৫নং রসা৷ রোডস্থ ভবনে বেঙ্গল 
লেণ্ট্াল ব্যাঙ্চ লিমিটেডের ভবানীপুর শাখার 
উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল 
সেপ্ট্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এই নুতন শাখা 
ভৰানীগুর এলাকার অধিবাসীদের বহুদিনের একটা! 
বিশেব অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবে। উক্ত 
ব্যাঙ্ক একটি ক্লিয়ারিংও সিভিউন্ড ব্যাক্ক। বাঙ্গলার 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের একটা 
বিশিষ্ট স্থান রহিস্নাছে। উহার সুনাম ও প্রতিপত্তি 
সামান্ত নহে। ভিরেক্টরমগ্ডলীও এই প্রদেশের 
পণ্যমান্ত ব্যক্তিগপকে লইয়া গঠিত। ম্যানেজিং 


ভিরেউর মিঃ জে সি দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, 


কৰ্ম্মকুশলত! ও দুরদৃষ্টির দ্বারা ছ্থপরিচালিত হইয়া 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক এতথানি উন্নতি লাভ 


পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। গ্ররর্তক লজ্ঘের 
প্রতিষ্ঠাতা জ্ীৃত মতিলাল রায় মহাশয়ের উপস্থিতি 
ও সঙ্ৰের কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা 
রাজসাহীর অনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের 
সঞ্চার করে। প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃএর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর প্রকষ্ণধূন চট্টোপাধ্যায় ব্যাক্ষের বিস্তারিত 
পরিচয় প্রসঙ্গে রাজসাহীর জনসাধারণের আন্তরিক 
সহানুভূতির কথা উল্লেখ করেন। সভায় জেলা 
অজ্ঞ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপায়িণ্টেডেণ্ট, 
একাধিক বিশিষ্ট জমিদার, অধ্যাপক ও আইনজীবী 


উপস্থিত ছিলেন। সভান্কে সমাগত অতিথিগণকে 
. দিয়া শ্রীযুক্ত সরকার পারম্পরিক সহযোগিতার 


ভলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের জুবিলী উৎসর 
' গাত শুরা মে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
ক্লাইভট্রীটস্থ কার্যালয়ে, . উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
জুবিলী উৎসৰ যথারীতি অমুষ্ঠিত হইয়াছে । শীবুক্ত 
নলিনীরঞ্রন সরকার. এই বিশেব অনুষ্ঠানে পৌর- 
হিত্য করিয়াছিলেন। এই. উপলক্ষ্যে কলিকাতা 
ও উছার উপকঃস্থ অঞ্চলের বহু খ্যাতনামা নাপ- 
রিক, সাংবাদিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
ছিলেন. বিগত বিশ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যব- 
সায়ের ক্ষেত্রে যেক্রুত উন্নতির পরিচয় দিয়াছে 
তাহা! শ্লাঘার বিষয় সন্দেছ নাই | ১৯২২-২৪ সালে 
অর্থাৎ ব্যাঙ্কটির প্রারস্ভের কালে উহার মাত্র ৪ 
হাজার ৮৬০ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন ও ৬২ 
হাজার ৩৫০ টাকা আমানত... হিসাবে ছিল। আজ 


এই সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া আদায়ীকৃত মূলধন .. 


ও সাধারণের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২৫ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ যথারীতি ও যথাসময়ে যথেষ্ট 
লভ্যাংশ পাইয়া আসিতেছেন। এই ব্যাঙ্ক বর্তমানে 
ৰিদেশের সহ্িতও কাজ কারবার চালাইতেছেন। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্কন সরকার তাহার সভাপতির 
সুচিন্তিত অভিতাষণে বলেন, “বাঙলা দেশে আজ 


বহু সংখ্যক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক রহিয়াছে । এই 


করিয়াছে এবং ভৰিপ্যতে আরও উন্নতি লাভ করিবে. | উড ৬ 


পাহাতে সন্দেহ নাই । 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৩*শে এপ্রিল রাজসাহীতে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক : 


লিঃ-এর রাজসাভী শাখার উদ্বোধন হুইয়া গিয়াছে । 


এভদুপলক্ষে স্থানীয় অনিদার শীযুত হীরালাল ঘোষ / 
মহাশয়ের তবনস্থ প্রাণে একটি জনসভার অনুষ্ঠান 


হয়। মালদহ-রাঁজসাহীর জেলা-জজ ও্ধুভ এস, 
এন পুহ রায় আই সি এস বহোদয় ব্যাঙ্কের দ্বারো- 
ব্রথাটন করেল। রাজসাহীর প্রবীন ভনলায়ক 
শ্ীধৃভ কিশোরীমোহন চোধুরী মহাশয় এই সভায় 


1 সন্তায়, সুন্দর ও 
টেকসই 


₹ ধুতী ও শাড়ী এ 
বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌপ্তত্রী এও _ক্কোৎ নিল 
২৩নং হর মল্লিক ষ্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা! | 


ব্যাঙ্ণগুলি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যদি এক একটি 
কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিতে না পারে তাহা 
হইলে এই সব প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিজ । 
ব্যাক্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণের সচে- 
তনতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেন্ররে ব্যাঙ্কের অর্থ 
বিনিয়োগের হ্বযোগ, এই ছইটি বিষয়ের উপরই 
ব্যাঙ্কের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রত্যেক 
ব্যাক্ক ব্যবসায়ীকে এই সুইটি বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখিতে হুইবে।” অতঃপর রাদলার ব্যাঙ্ক 
পরিচালনার ক্রটি ও শাখা স্থাপন নীতির গলদের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ 


প্রশ্নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি, আকর্ষণ করিয়া 
বলেন, “ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আমি নিন্দা- 
বাদ করিতেছি না। যুক্তিসম্নত ও স্কায়সঙ্গত 
প্রতিযোগিতার আমি জোর সমর্থন করি। অন্যকে 
বিনষ্ট করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইব 
এরূপ প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি আমি দেশের 
'আধিক উন্নয়নের অন্তরায় বলিয়াই মনে করি।--- 
আমি শুধু বাঙ্গলার কথা বলায় কেছ মনে করিবেন 
না যে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টি লইয়া! আবি ব্যান্ক 


'ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা ভাবিতেছি । 


সমগ্র তারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারের অনুকূলে 
এখনও যথেষ্ট স্থান 'রহিয়াছে। ভারতীয় ব্যাক 
ব্যবসাকে হুদৃচ আর্থিক ভিত্তির উপর হ্থপ্রতিরিত 
করিতে হইলে ইহার প্রতিটি অংশকে শক্তিশালী 
করিয়া তুলিতে হইবে ।” 
পরিশেষে শ্ীধুজজ সরকার ডাঃ এস ৰি দৃতের 
জায় এক শিক্ষিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সুপরি- 
চালনায় এই ব্যাঙ্কের আরও ক্রযোন্পভি কামনা 
করিয়া তাহার মনোজ্ঞ অভিভাষণটি সাঙ্গ করেন ॥ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দভ সমাগত 
অতিথিবর্গকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এক [সংক্ষিপ্ত ইতিহাল 
বিবৃত করেন। এই শুত অনুষ্ঠানে, সমাগত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিপপণের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ_ 
যোগ্য £--মিঃ ডি তির 







ণৃরিযান করিয়া 
তৃপ্তিলাত্ধ করুন। 





কি 





1 


। ১*ই মে, ১৯৪৩ ] 


হিঃ লি এস রঙস্বানী, মিঃ ডব্লিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, 
শ্তার বি পি সিংহ রায়, মিঃ পি ডি কিম্মৎসিংকা, 
নিঃ আর এ বি এলান, মিঃ এ পি পাওয়েল, 
মিঃ এম বি ক্লিমেন্স, মিঃ ডব্লিউ এইচ হুইটিংটন, 
ডাঃ এন এন লাচা, রায়বাহাছুর কে এন খাঁপ্ডেল- 
ওয়ালঙ মিঃ এইচ দত্ত, মিঃ জে এন যজুমদার, 
'মিঃ পিরিদ্বাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মিঃ কে এন দালাল, 
ডাঃ এ সি ভট্টাচার্য্য, মিঃ বি সেন, মিঃ এন সি 
ঘোষ, মিঃ সত্যোন্্নাথ মজুমদার, মিঃ ডি আর 
সোলালকর, মিঃ প্রসুল্লকুমার সরকার, মিঃ ভবতোষ 
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ঘটক, মিঃ জ্ঞানাপ্রন নিয়োগী, মিঃ যতীঙজ্গনাথ 


ভট্টাচাৰ্য্য । 


কেমিক্যাল এজেণ্টস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ. 


গঙ্গাধর .বাজাজ। রেডিষ্টার্ড অফিস--২৫৷৩, 


.সোয়ালো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 


২ লক্ষ €০ হাজার টাক! । ব্যবসা- এজেন্সী | 
ভোলানাথ পেপার হাউস্‌ লিঃ-_ভিরেক্টর 
মিঃ মধুহুদন দত্ত । রেডিষ্টার্ড অফিস--১1১, ভীম 
ঘোষ বাই লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_সকল রকমের কাগজ ও 
অন্তাস্ত মনোহারী ভ্রব্যাদির কা্কারবার। 


৩৫ 
নিউ রেড, ব্যাঙ্ক টা কোং দি:- প্রথস 
ডিরেক্টর মিঃ হেষেম্্রনাথ বঙ্গ। রেজিষ্টার্ভ 
অফিস-_২, ভালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিক)ভা৷ 8 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
ব্যবসা-_চ বাগান ও চায়ের ব্যবসা । 
প্রোডিউস্‌ এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন লিঃ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মেলার্স করমটাদ থাপার এগ 
ব্রাদার্স লিঃ।. রেজিস্টার্ড অফিম-_-€৩1৪, হাজরা 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ' ২৫ জক্ষ 
টাকা। ব্যবসা--কমিশন এজেব্দী । ৃ 
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টাকা ও বিনিময় 


, কলিকাতা, ৮ই যে 

কলিকাতার টাকার বাজারে 'আলোচ্য 
সপ্তাহে আবার পূর্বের . ভায় শ্বচ্ছলতার তাৰ 
'্মারস্ভ হইয়াছে । যাবখানে দিন করেকের অস্ত 
স্বর মেয়াদী খপের যে চাহিদা দেখ! পিয়াছিল 
বাজ্জারে আর তাহা লক্ষিত হয় না বলিলেই চলে। 
ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের 
প্রতিশ্রতিতে স্বল্প মেয়াদী খণ বা কল টাকার 
সুদের হার এবার কলিকাতা ও বোদ্বাই-এ যথাক্রমে 


4» আনা ৪1৯ আনা । বাজ্যুরে টাকার এতই . 


শ্বচ্ছলত' রহিয়াছে যে, ট্রেজারী বিলের টেপ্তারের 
আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ এবার ১৫ কোটি 
টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইন্টারমিডিয়েট 
ট্রেজ্জারী' বিলের বিক্রয় পরিমাণও এবার পূর্ব্বের 
তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়া প্রায় ৪4০ 
ফোটি টাকার দীড়াইয়াছে। এক .কথায় টাকার 
বাজারে একটান! যদ্দার ভাব ও কর্শ্মতৎপরতার 
অভ্ভাব দেখা যায়। 

আলোচ্য সপ্তাছে বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও 
বিশেষ মন্দার তাৰ পরিলক্ষিত হুয়। রপ্তানী 
বাশিজ্যের কাজ্জকায়বার এতই কম হইয়াছে যে 
উহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নছে। 

গত ৪ঠা মে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের অন্ত যে টেপ্তার আহ্বান 
করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
জাড়াইয়াছিল ১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা! উক্ত 
আবেদন সমুহের মধ্যে ৯৯৩৯ পাই ও তুর 
দরের সমুদ্র এবং ৯৯//৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৪৬ ভাপ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 
নিশ্নতর মূল্যের আবেদন লব অপ্রাহ্থ করা হুইয়াছে। 
' মোট গৃহীত ৮ কোটি ঢাকার 'টেগারের গড়পড়তা 
শ্থুঘের ছার শত্তকরা' বার্ষিক ১৭ গাহি বাধ্য বরা 
হুইয়াছে। 

আগামী ১১ই মে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা 
(ধ্যাপ্ডার্ড সময় ) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ১০ই 
মে তারিখে কাজ কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার টেপার 
গ্থহীত হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিৰেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী 
১৪ই নে তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 
অক্ান্ত সর্ভ পূর্কোর কতায়। 

গত ২৮শে এপ্রিল হইতে ওরা মে পর্য্যন্ত তিন 

মাসের মেয়াদী হষ্টারনিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের 
পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। 
গত ই মে হইতে আগামী: ১০ই মে পৰ্য্যন্ত পুর্ব 
খোবিত সৰ্ত্তান্ুপারে শতকরা ৯৯৪০ আনা দরে 
উক্ত বিল বিক্রয় হুইয়া আসিতেছে। 





রিজার্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাচ্িক বিবরণী 


দৃষ্টে দানা যায় যে, গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৭৩ 
কোটি ৪৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৬৬৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৬ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮ 
কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা । পূর্ববস্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪ ছাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ২ কোটি ৯ লক্ষ 
টাকা। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অক্লান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার 
টাকা। পূর্ব সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি 
৫৬ লক্ষ ৪* হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্চাছে 
রিজার্ভ ব্যান্কে কেন্ত্রীয় সরকার, বঙ্গসরকার ও 
অন্ভান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৮ 
হাজার টাকা, ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ১৬ 
কোটি ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উনাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ৪৫ 
লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, ২৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা 
ও ১৪ কোট ৪৮ লস হাজার টাকা 





এ সণ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়ন হার 
বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ' ১শি: ৪৫৪: পে 
এ দর্শনী - ১শিঃ ৫২২ পে 

ভি এ ৩ মাস রঃ ১শিঃ ৬৯২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪ 


| শিলং | 
ব্যান্ধিং কণে রেশন 


. ভিলশ্মিভত্ভ 1 
স্থাপিত_ ১৯১ ইং | 
রী অফিস-_শিলং 
- “শিলব্যাঞ্ক”, ফোন ঃ ১৬৬ শিলং 
- ব্রাঞ্চ 
শ্রহট ও হবিগঞ্জ | 
সকল প্রকার he কাৰ্য্য, কর। 


' বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
জেনাঁরেল ম্যানেজারকে 
| সিএ | 


rz 








হেড অফিস ২_-৩৮নৎ ফ্রাণ্ড রোড, কলিকাত|। 

ফোন ক্যাল ৩৩৯৫ | 
পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক i 
সুদ ঃ স্থায়ী আমানত_-৩ বৎসরের জন্য ৬% f 








ES 


PS 


১০ ইমে, ১৯৪২] 


আঘধিক জগৎ 


৩৭ 





_ কোম্পানীর কাগজ ও শোর 
কলিকাতা, ৭ই মে 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার - 


শেয়ার বাজারে বেশ তেজীর. লক্ষণ দেখা গিয়াছে 
এবং কাজ কারবাৰের পরিমাণও মোটামুটি মন্দ 
নয়। কাপড়ের কল এবং চিনির কলের শেয়ারের 
জন্তু খো-খবর হুইতেছিল বেশী। , সাধারণতঃ 
যে সব শেয়ার কিনিবার জন্ত লোকের ঝৌক বেশী 
তাহার মধ্যে ছুই একটি কোম্পানীর শেয়ারের 
দাষ বেশ চড়িয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার ২৮৮০ 
পর্য্যন্ত ওঠে । কিন্ত সপ্তাহের শেষের দিকে বাজার 
আবার হঠাৎ মন্দা হুইয়া পড়িয়াছে। লভ্যাংশ 
দানের ব্যাপারে সরকারী নিয়ঙ্জণ ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা হুইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছে এদিকে আরা- 
কাণ রণাঙ্গনের খবরও উৎসাহজনক নয় এই সকল 
কারণেই বাজার মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কা্কারবার 
থুব কমই হুইয়াছে। অধিকাংশ খণপত্রের মুল্য 
পূর্ব সপ্তাহের অনুরূপই আছে। ভারত গতর্ণমেণ্ট 
৩২ সুদের ১০২৮৩০ মূল্যের ২০ কোটী টাকার 
ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) পুনরায় বিক্রয়ার্থ বাজারে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় 
কাজ কারবারের উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত 
আশান্গরূপ হয় নাই। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজের মূল্য পুর্ব Eh টাকাই রছিয়াছে। 





| _. ন্ৰ্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


[25] রও | 


কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


সংগ্রাম ও শান্তি ' 





প্রাদেশিক. গভর্ণমেণ্টসমূহের খপপত্রের বিকিকিনির 
কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


ডিবেঞ্ার . 
ভিবেঞ্চারের হস্তান্তরের পরিমাণও নগণ্য । 
€ সুদের ক্যালকাটা পো ট্রাষ্টেরে (১৯৫৬-৮৬) 
এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৫২ সুদের ( ১৯৫৭-৮৭ ) 
ভিবেঞচার দুইটি ক্ষেত্রে হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক 
১ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মন্দা ভাবই চলিতেছে। 
ইম্পিরিয়াল ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৭৩০, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১০৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। - 
কয়লার খনি 
এ সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারেরও বিশেষ 
কোন চাহিদা ছিল না। কেবলমাত্র নিউ বীরভূমের 


“শেয়ারের দাম কিছুটা বাড়িয়া ২১০০ ঘরে ক্রয়বিক্রয় 


হয়। বেঞ্জদ ৪৬৮২, বোকারো, এণ্ড রাম গড় ২০৯ 
দামুদরা ৭0০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩০ ঘরে ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 


কাপড়ের কল, 
কাপড়ের কলের শেয়ার ্য়বিক্পের ব্যাপারে 
বেশ উৎসাহের ভাব দেখা যায় ।. বেনারস ১৭1০ 
বেঙ্গল-নাগপুর ৩৭1৮৯, কেশোরাম ১৯২, মহালদ্মী 
৪৯২, ঢাকেশ্বরী ২৪৮০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে 


পাটকল 


পাটকলের -.শেয়ারও বিশেষ ক্রয়বিক্রয় হয় 
নাই। 80225010898 মধ্যে 


রি 
॥ 


চস Sa 


=, 





লাঙ্ভিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


হ্ডে অফিস_ ভবানীপুর, কলিকাতা । 


Gram—“RAINBOW” Cal. 


আর্থিক ক্রেমোন্নতির পরিচয় 





সীমাবদ্ধ ছিল। আদমজী ৩৩/০, আগড়পাড়া ২৪২ 
"বালী ৩৪৮২, কীমারহাটী ৫৫৮২ নদীয়া ৯.২ 
টাকায় ক্রয়ব্ক্রিয় হইয়াছে। . | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী গুলির মধ্যে ইণ্ডিয়াণ 
আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারই যথাক্রমে 
৩৬২ এবং ২৭২ টাকার কাছাকাছি, ওঠা নামা 
করিয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এবং ছ্ীল কর্পোরেশনের শেয়ার যথাক্রমে 
৩*২ টাকা ও ২৪দ* আনাতে নামিয়া যায় । বার্ণ 
এণ্ড কোং ৩৮৮২ কুমারধুবী ৮1৩০, স্তাশনাল 
আয়রণ ১২%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


চিনির কল 


কেরু ১৯৮০, চম্পারণ ৩৩৪০ ইউ, পি, সুগার 

২৪২, কাণপুর ৩৮৫০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
চা-বাগান 

চা-বাগানের বাধিক রিপোর্টে, বেশী লাভের 
খবর প্রকাশিত হওয়ায় চা-বাগানের শেয়ারের 
উপর ক্রেতাদের ঝোঁক পড়ে এবং কা্কারবারও 
বেশ হুইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৪৮০, হাতীক্ষীরা ৩৯২, 
হুলদীবাড়ী ৩৫%০, তেজপুর ১৪০ দরে ক্রয় বিক্রয় 


হুইয়াছে। 
| কাগজের কল 
কাগজের কলের শেয়ারের বাজারে বিশেষ 
কোন পরিবর্তন লক্ষ্য কর! 1 ই ইণ্ডিয়া 


এ ক ক সাল SS TEES OE বা 





Phone—PK. 2681 ib 


STA 18 
8,00, ৮ 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর ৫-_মিঃ এস্‌, কে, চক্রবর্তী 


ররর ররর রাজারা 











যাব ক্যালকাটা লিমিচেয | 


৷ স্থাপিত--১৯৩৫ 
হেড অফিস__ওনং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
শাখাসমুহ-_শিষুলিয়া» নীলফামারী, 'মেদিনী- |, 
_____ পুরু ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও পুরী। |. 
শাস্তিপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টাস::- ক 
ভা এম, চাটার্জজী, মিঃ কে, সি, কাজলা, এম/এ || 








কাধ্যকরী মূলধন ৩৫,০০,০০০২ টাকার উপর 
ূ ১৯৪২ সালে লভ্যাংশ ৭১% 
আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। 


' আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষ হইতে আমরা শেয়ার ও 
সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করিয়! থাকি। 





-আবন্ক-_ 
আমাদের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ক্ষমতাশালী 
এজেন্ট আবশ্যক । 


পত্র লিখুন । 


| || বিস্তত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ih 


| 
লক জলি পিজি 2 





৩৮ 


পপ কাত 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই মে, ১৯৪৩ 


চে 





পেপার পান্ন ২০০২, ওরিয়েপ্ট ২৯০, টিটাগুড় 
২৭২ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 
. বিবিধ 

বন্ধা কর্পোরেশন ২৪৯ ইপ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন ২০, ব্রিটানিয়া বিস্কুট ১৪।০, 
ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ১৩৮০ দরে বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
নিশ্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-_ 

কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৪) ৫ই মে 
১০২দ০। ৩২ স্থদের খ্ণপত্র (১৯৪৬-৫২) ৪1 
মে--১০০1%০ ; ৫ই--১০০৫*। ৩২ সুদের ধপপত্র 
(১৯৬৩-৬৫) ২৯শে এপ্রিল--৯৫1/০ ; ওরা মে" 
৯৫৪০1 ৩২ সুদের খণপত্র (১৪৫১-৫৪) ১লা 
যে--৯৯দ/৬। ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
ওরা মে--৮১৷/*। ৩|০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ 
২৯শে এ১--৯৪%০ 5 ৩০শে--৯৪/০ $ ১লা মে 
৯৪২ 5 ওরা মে--৯৪২ ৯৪1০ ) ৪ঠা-_৯৪২ 28/0 ১ 
৫ই-৯৪১। ৫২ সুদের খণপত্র (১৯৪৫-৫৫) 
" ২৪শে এ১১০৭৪%০ | 


*২ সুদের (১৯৬৫-৮৪) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট 
২৯শে এঃঁ-১১২॥০। ৫২ সুদের (১৯৫৭-৮৭) এ 
২৯শে এঃঁ--১১২॥০। ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) 
কেরু এণ্ড কোং ১লা মে--১০৬২। 

ব্যাক 

ক্যালকাটা স্কাশনাল ওরা মে--১২1%* ১২৫০ | 
ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১লা যে 
৯৭৩০৯ ) (ক্টি) ৪ঠা মে--৪৩০২ ৪৩১২। রিজার্ভ 
৩০শে এ:৯*৮৯ 3 ওর! মে১০৮ $3 851 -- 
১০৮৯ ১০৮]৩ ) €ই--১০৮া০। 


কয়লার খনি 

এ্যামালগেমেটেড ২৪শে এ:--৩৬1৮০ ৩৬]৩ 3 
-১লী মে_-৩১$০ | বেঙ্গল ২৯শে এ ৪৭২৯ 
৪৭৫২ ৪৭৭২ ৪৮১২ ৪৮২২) ৩০শে-৪৭৮২ 
৪৮১২ 7 ১লা মে--৪৭২ ৪৭২২) ৩রা--৪৭২৭ 
৪৭৩২ ৪৭৪২1 ভালগোরা ২৯শে এ:--৭%/০ 
aloe ৭5/০ ৭8%০ ৭৪৩/০ ) ৩০শে--৭৮/০ ৭9৩ 
৭৮৮০ ; ১! মে--৭দ০ $ ৩রা-৭1১/০ $ ৪ঠা-_ 
৭8৮০ ; ৫ই--৭দ০ ৭/০ ৭%৩/০ 1 বোকারো এণ্ড 
রামগড় ২৯শে এঃ-২০৯ ২০৮০) ৩০শে--২০৬ 
২*%০ ২০1%০ 7 &ই মে--২০%০। বড় ধেমো 
২৯শে এ:_৭০ ৭৪/০ 3 ৩০শেঁ--৭॥৪ 98/০ 3 তর 
মে-৭1৬০ ৭1১ ৭/০ 91%০)  ৫ই--৭19| 
বরাকর ২৯শে এ: ৯৪৮০ 3 ৩০শে--১৫%০ ১ ১লা 
মে-১৪৮/৯ ১৪৮৩০ ১ ৩রা--১৫২ ১৫/০ ১৫৮৩ ) 
৪ঠা__-১৫/০ ১৪৮৯ ১৫1০) ৫ই--১৫৩/০ ১৫1০ 
১৪1/০ ১৫০০ । ধেমো মেইন ৩০শে এ+--১৪৯) 
করা মে--১৪|০ ; ৫€ই--১৪৮০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
১লা মেঃঁঁ২১॥০ 3 ৫ই_২১০ ২৯০ ২১৪০ 
২১॥/* ২১॥/০। ইকুইটেবল ২৯শে এ 
৩৪২ ৩৬1০ ; শ*শে--৩৬1/০ ১ তর] মে--৩৪1৩০ 
৩৬৪০/০ $ €ই--৩৬/০ | ' নিউবীরভূম ২৯শে 
এঃ-_১৯॥০ ১৯৭৮০ ২০০/০ ২০|০ 3 ৩*শে--২০/* 
২51০ ২০1/০ ২০।%০ ২৪০; ১লা মে--২০1০ ; 
ওরা২০1৭ ২০০ ২০০০; ৪ঠ--২০1%০ ১ 
৫ই-_২০%৮%০ ২০৪০ ২১২ ২১1০ ২১/%০ ২১%০। 
নর্থ দামুদা ২৯শে এঃ--৭॥ ৭1%০ alo le 
৭৪৩৯ ৭৮৮০ 3 ৩*শে--৭1৩/০ ৭1০ ৭1৬০) ১লা' 





মে-18০ ৭/০ ৪ঠ--৭0/০ aie | 
রেওয়া ২৪শে এঃ-__০৪॥%০ ৩৫৯ ৩৫৪) ১লা 
মে--৩৫1%০ ৩৪৪৮০ । সাতপুকুরিয়া এণ্ড আঁসান- 
সোল ২৯শে এঃ--১৪/০ ১৪৩০ ১৪৮০ ; ৩০শে- 
১৮৮০ ১৪৩০ ২২ 3 ১লা যে--২/* ২৮০ ) ওরা 
২৩/০ ২।* 5 ৪ঠা--২৩০ ২1৮০ ২1৬০ ২৫১ ২1০ 
২৩৯ ২৮০; £ই-_-২৪৮০ ২/০ ২৪০ ২৮০ | 
সাউথ করণপুর ২৯শে এঃ:--৫॥০ ৫/০ ১-৩০শে 
৫1৮০ ৫০ 3 তরা মেঁ-৫॥e ; €&— tue ৬৯ 
৬%০ ৬1০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯শে এঃ__৩৩দ০ 
৩৩০০ ৩৩1০ 3 ওরা মে--৩৩৷৪ ৩৩০) 851— 


৩৩1০ | 


৭0%০ 5 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ২৯শে এঃ--১৩॥%০ 
১৪1৮০ ৯৪৪০৮ ১৪৪৮০) ৩০শে-১৫২ 
১৫1০ ১৫৪/০ ১৫৮৮৬ 3 শলা মে--১৫1৮৬ ১৫৭ ) 
৩র1--১৫1০ eye ১৫৮০ ১৫%০ ১৫%৮০ 3 
8ঠ1৮-+১৫1%০ ১৫৪০ ১৫৪৮৯) ৫ই--১৪।০) 
(প্রেফ) ২৯শে এ: ১৩৪৮০ ১৪৪৩০ ১ ১ যে 
১৩৮৮৪ ১৪| ১৪৮৭৯; ওরা--১৪৮০ ১৪|০ ১৪২ 
১৫২) বেনারস ২৯শে এঃ_-১৬৯ 
৩৪০শে- ১৬1৬ ১৬1৩০ ১৬1৯ ১৬0৮০ 


১৪1০ ১৪০০ 


১৫৮৩ 


১৬1৮০ ; 
১৬৮০ ) 
১লা যে--১৬/%৯ ১৬৮০ ) ৩রা--১৬৪০ ১৭৬ 
১৭1০ $ 8ঠ--১৬৪৮০ ১৬৪৩০ ১৭৭ ১৭/০ 
১৭%০ ; &ই-_-১৭/০ ১৭০ ১৭০ ১৭1/০ ১৭1%০ 
১৭০। বেঙ্গল লাগপুর ২৯শে এঃ --৩৪৷০০ ) 
ওরা যে--৩৬%/০ ৩৬৪৩/০ ৩৭২ 3 ৪ঠ1-_৩৬%%০ 
৩৬৮৩/০ ৩৭২ ৩৭/০ ৩৭1%৯ | কানপুর টেক্সটাইল 
২৯শে এঃ_২৮7৮০ ২৮৮০ ২৯২ ২৯৩৭ ২০।* 
২৯/০ ২৯০০ ২৯৫০3) ৩০শে-২৯৫৮০ ২৯৭৯ 
৩০২ ৩০/৯ ৩৯৮০ ৩০1৯ ৩০1৮০ £ ১লা মে- 
২৯1০ ২৯/০ ২৯1০ ২৯৪ ২৯৬০ 3 ৩রা-_-২৯০ 
২৯/০ ২৯৮০) 8ঠা-_-২৯%/০ ৩০/০ ৩০০ 
৩১%৬ ৩১|০ ; £ই-_-৩০৪৩)০ ৩১৮০ ৯1/৬ ৩০৮০ 


গা 





খাসমুহ 
| বেলেঘাটা, মিরকাদিম, ভাগলপ,র, বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী, 
| পোটনা ষ্টেট), ।স্তামবাজার, ছ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, ফরিদপুর, 
লাহেরিয়াসরাই, রায়পুর (সি, পি) 


নারায়ণগঞ্জ শাখা শীত্রই খোলা হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বিএল। 





৩০৮/* ৩১৩০ । ঢাকেশ্বরী ৪ঠা মে--৩*২$ 
€ই _-৩০%০ । ডাশবার ২৯শে এঃ-_-৩২৯ ৩২৮২ 
৩২৬২ ) ৩০শে--৩২৯২ ৩২৮২ ৩২৯২ 3 ওরা মে 
৩৩৯২ ৩৩২২ ৩৩১৯? ৪ঠ1--৩৩০ ৩২৮৯ ৩৩০৯ 
৩৩২২.। এলপিন মিলল ২৯শে এ১--৮১৯ ৮১৮০ 
৮২৯ ৮২৮ ৮৩৩১ ৩০শে৮৪৯, ৮৪৫০ ৮৫৯? 
১লা মে-৮৪৯ ৮৪৪০ ৮৫৯ 3 ওরা--৮৫৯ ৮৫০ 
৮৪1৮০ belo LES bles 851—৮৭ye ৮৭২ 
৮৭০ ৮৮২ ৮৯1০ ৯২ ৯০৫০) ৫ই--৯০২ ৮৯ 
৮৯০০ ৮৯২। কেশ্রোরাম ২৯শে এঃ_১৬৮%০ 
১৪৮৩০ ১৭৮০ ১৭1০) ৩*শে-১৭1৩৯ ১৭০ 
১৭1০ ১৭1%* ১৭৩৬/০ ১৭/০ ১৭১০০; ১৮ যে 
১৭॥০ ১৭1৮০ ১৮/০ ১৮১০ ১৮1০ ) ওরা--১৮1* 
১৮৪০ ১৮৪৮৬ ৯৮%৪/৬ 
১৯০০3 8ঠ--১৮%৩/৯ ১৮৭০ ১৯২3 £ইঁং 
১৮৮০ । মছালক্ষী ২৯শে এ:-৪৬* ৪৭২ 
৩০শে--8৭দ* ; ১লা মে--৪৮৯ ৪৮৬০ ওরা 
৪৭8০ ৪৭৮৮০ ৪৮২ ) 85189 ৪40৯ ৪৮. 
৪৮1০ ) ৫ই--৪৬২ ৪৮৮০ ৪৮২ ৪৮1০ মুইর 
মিলস্‌ ২৯শে এ১--৪৫৯২ ৪৬২1০) ১লা মেঁ 
৪৬৫২ ৪৬৮1০) ওরা_-৪৭*২) ৪ঠা--৪৭৯. 
৪৭২২ ৪৭৩২ ) ৫ই--৪৭৫২ ৪৭৭২ ৪৭৮২1 নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২৯শে এঃ_-১১৮০ ১১1০ ১১17০ 
১১1৮০ ১১০ ১১০ ১১1/০ ১১৫৮০ ১১৫৩০, 
৩০শে--১১৮০ ১১/০ ১১৪০০ ১১৭০ ১২৭) 
১লা মে-_-১১৮* ১১৪৩০ ১১৪/০ ) 


১৮1৮০ ১৮০৩ ১৮৪০০ 


১১৪৮০ ১২২ ১২%০ ; ৫ই--+১১1/০ ১১1%৬ 
১১1৩০ ১১০ ১১৬৯ ১১৪০ ১১৪১০ ১১৪৪৬ ) 


(প্রেফ) ২৯শে এ৫-১৩৪০ ১৩॥%০ ১৩৪০০ ; 
চলা মে--১৩দ৩ ১৪৯ $ ওরা--১৩৭০/০ ১৪/০ 


১৪৮০ | 
| ইলেক্‌টী,ক 


আলীগড় ১লা মে-_-১০। 


সাহজাহানপুর 
২৯শে এ১--৭৪০ | 


আনল এ রুল ন দল চল অর চুল আল 


I Ph ব্যাক বঃ 


হেড অফিস £_-১*২ বি, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 
ূ প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই 


ব্যাঙ্কের সম্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে 
(রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। | 


ফোন £ কলি: 







৩রা--১২/০ " 
১২২ ১১৪০ ১১৮4/০ ১১৪৮৯ ) 8ঠ1--১১%৩৬ 







hd 


১০ই মে, ১৯৪৩ ] 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয় ইলেকটী,ক ষ্টীল ৩*শে এ:-_-১১1০ 
১৪৮০; ১লা মে--১৬/০ ) ৩রা--১৬।%০ ; 
-৪ঠা_+১৬।* ১৬1০০ €ই— ১৬/০ ১৬৭৮০ > the 
১৬/০। ইত্ডিয়ান আমরণ এও ট্টাগ ২৯শে এঃ-_ 
Ste ৩€1%০  ৩81/০ ৩৪৯ ৩৫/০ ৩৫1০7 
'৩০শে--৩৬২ ৩৫॥১০ ৩৫৪৮০ tho ৩৪৪ ০ 
৩৫৮৪) ১লা মে_-5৫1০ ৩৫7/০ ৩৫1/০ ৩৫8৪০ 
৩৫7৬০ ৩৫৮৭ ) ৩রা--৩৫/০ ৩৬/* ৩৬৩০ ৩৬২) 
5ঠা--৩৬২ ৩৬৮০ ৩৫৪৮০ ৩৫৪০ ৩৫%/০ ৩৫০০; 
৫ই__৩৬২ ৩৫৪৮০ ৩৫৪৫০ ৩৫দ০। জেসপ এণ্ড 
কোং ২৯শে 'এঃ-_২২২ 3 ৩০শে-২১দ৩০ ২২৯ 
ই২।০) ১লাঁ-২১॥/০ ২২২) ৫ই--২১1০। 
কুমারধুরী ৯লা নে--*॥০ : ৭8/* ) ৩ওরা-1/০ 
৭0৮০ ৭88০ ৭8০) 8ঠ1_-৭৪০ ৮৯ ৮/০ ৮৮০ ) 
এই--৮৪* ৮/০ ৮৪৮০ ৮%৩০। ম্তাশনাল আয়রপ 
এণ্ড ফ্রাল ২৪শে এ:--১২]০ ১২০০ ) ৩০শে- 
১২৯; ১লা মে--১২।%০ 3 ৪ঠা--১২৪/০ 
১২।%০ ১২০০ ) ৫ই--১৩২ ১২০০৯ ১২৪০। ষ্টাল 
কর্পোরেশন ২৯শে এ২_হ৫$/০ ২৫৪৩ ২৫/* 
২৩০) ৩০শে- ২৭৮০ ২৭৮০ ২৭/০ ২৭২ 
-২৬৪%০ ২৬৪৬০ ২৬৪* ) ১লা মে--২৬৪০ ২৬/০ 
২৪৩০ ২৬৪০ ) ওরা মে--২৭॥/০ ২৭]5/* ২৮/০ 
২৮০০ ২৮৷০ ২৮1৩/০৭ ২৮/%৯ ২৭৮০/৪ ২৭॥৪ 
৮/০ ২৮০০ 7 81--২৭%৮%০ ২৭%/০ ২৭০ 
১২৭৮/০ ২৮৯ ২৭৮০ $ €ই--২৭)১০ ২৭৪০ ২৭/০ 
-২৭1৩/০ ২৭1৮০ ২৭॥%০ |. 

পাট কল ' 

আদমজী ১লা মে--৩৩২ $' ৪ঠা--৩৩/৮০ ; 
,৫ই--৩৩০ 3 (প্রেফ) ২৯শে এ৫-১৬২২। এংক্সে- 
ইন্ডিয়া ৩০শে-৩৯*২ ৩৯১০৪ ৩৯৭২ ৩৯৮৯ 3 
ওরা মে--৩৯০২) ৪ঠা--৩৯৮৯ 3 &ই-_-৩৯৮২ 
৩৯৬০ ৩৯৯২ ৩৯৭২ | বালী ২৯শে এঃ_-৩৪৬২ 
৩৪৭২ ৩৪৮৯7 ৩০শে--৩৪৬৯ ৩৪৬০ ) ওর! 
মে--৩৪৪২ ৩৪৪২ ) 8ঠ1--৩৪২২ ৩৪৩২ ৩৪৪২) 
4৫ই-7৩৪৯৯ ৩৫০২ | বন্ধবজ্জ ২৯শে এ:--৪৯৪২ 3 
৩০শে--৪১৭২ ) ওরা মে--৪১৫৯ ৪১৭২। ক্লাইভ 
২৯শে এ১৭8/০ $ ৩০শে-২৮/০  ২লা মেন 
২৭1০) 8$1-4২৮1০ 3 ৫ই-_-২৭৪০। ফোঁট 
'উইলিয়ম ৩০শে এ-০০৫২ ; শুরা মে--৩০৫২) 
৪ঠ--৩০৮৯। গ্যারেজ ২৯শে এ:-৪৪৭২ ৪৫০১ 
৪৪৮৭ $ ৩০ শে--৪৪৫২ ৪৪৭২ ৪৪৬২ ৪৫০২, ) 
-১লা মে--৪৪০২ ওরা ৪২৬২ ) ৪ঠা-৪৩৩২ 5 ৫ই-_ 
৪৩২|*। ইত্ডিয়া ২৯শে--৫৮৬২ ৫৯২২ ৫৮৩৯. 
৫৮৪৭ EVEN _ ৫৮৬৯ €৮৭২ ৫৮৮৯ 3 ৩০শে-শ 
৫৮২২ ৫৮৪৯ ৫৮৩৯ £৮৫৯ ৮৬৯ ওরা মে 
৪৭০২ ৫৭২২ €৭১৯ ৫৭৭২ 851--8৭8৯ €ই-- 
৫৭০২1 নৈহাটী ওরা মে-২৬৪২ ২৫৭৯ ২৬১২ 
২৬৬ | নদীয়া ২৯শে এ-৪৯৬৯ ৯৬0০ ৯৭২3 
.৩০শোে ৯৬৫০ ৯৭২) ৯লা মে_৯৫1০ ৯৬৪০ 
:৯৭২ 3 ৩রা--৯৭২ ৯৫০ ৯৫০ ৯৬৯ ৯৬]০ ) 
৪ঠা--৯৫1 ৯৫|০ ৯৬২) ৫ই--৯৬২ ৯৬০। 
-ক্ীলঙ্ষ্মীনারায়ণ ২৯শৈ-__-১৯1০ ; ৩০শে--১৯৪০ ১ 
. ৪ঠা মে-+১৯০ 3 ৫ই--১৯1%০। ইউনিয়ন ২৯শে 





২:৩৫ ৭৯ 3 ৩রা মে-৩৬২২ ৩৬৭৯২ । 


রেলপথ এ. 
রারাসাত-বসিরহাট ৪ঠা মে--৬৫২। দাজ্জিলিং- 
“হিমালয়ান ৪ঠা মে--৯১২ ৯২৯ 3+(প্রেফ) ই 


৯. খনি 
বিস্রা ষ্টোন লাইন ৪ঠা মে--১০০৪০ ১০৯২ 


বান্দা কর্পোরেশন ৩০শে এক২৮৮০ 3 ওরা মেল 
২৪০ 5 €ই-২৪গ০ ২৮॥০। ইণ্ডিয়ান কপার 


হ৯শে এঠ ২৯ ২৮০; ৩০শেছ&০ 3 ১লা রা 


-২1/5 ২%* 3 ৩রা--২1০ ২৪/০ 5 ৪ঠা-২৪৮০ ২॥০ 


~ 


আথক জগৎ, 





২৮/০3 ৫ই--২/৮০ ২৪/০ ২/০ | করপপুরা 
ডেভলপমেন্ট ৪ঠা মে-__১০%* ) &ই--১০/* 


১২৮৩০ ১৩৯ । 
চিনির কল 


বলরামপুর ২৯শে এ:_-১৪০%০ ; ৩০শে- 


১৪/০ ১৪8০ ১৪1/০ ১৪1%০) ৩রা--১৪৪৮%০ 
১৪]৩/০ ১৪৮০ 3 €ই--১৫২ ১৫/০ ১৫৮০ শি বেল- 
ম্তগ্ড ২৯শে এ:-১০॥০ ১০/০ ১০/০ ১০৪০ 
৯০৮০০ ১০৪৩০ $ ৩০শে--১০1%৩ ১০৪৬/০ ১০৮৮৬ 
১০৮০ $ )লা যে+-১১৭ ১১৮০ ১১1০ ১১০ ১১০ 
১১০১০ ১১৪০ ১১৪/০ ১১৪৮০ Sudo ১২৯ 
১২৮০ 3 ৩রা_-১২।০ ৯২1৬০ ১২।০ ১২/০ ১২%০ 
১২০৩/০ ১২০ ১২৮/০) ৪ঠা--১২1৮০ ১২০০ 
১২৮/০ ১২৪০০ ১৩২ ১৩৮০ ১৩৩০ ১৩1০ ১৩1/০ 3 
€ই--১৩৪০ ১৩৭9০ ১৩৪৩০. ১৪1০ | -কেকু এণ্ড 
কোং (অর্ভি) ২৯শে এ:--১৯০ ১৯/০ ১৯7৮০ 


১৯৩০ ১৯৪০ ; ১লা মে--১৯]৩/০ ১৯1০ ১৯৪৮/০" 


২০২ ২০%০ ; ৩রা--১৯৮০ ১৯/0 ১০৮৩৪ 
৯৯/%০ 3 851-_-১৯৪%৩ ১৯৮৩০ ২০২ ২০৮০ ; 
€ই--২০২। চম্পারণ ২৯শে এঃ_-৩৬২ ৩৬1০ 
৩৬1/০ ৩৬1০/৪ ৩৬1৩০ 3 ৩০শৈে-_-৩৭%০ ৩৭৪০ 
৩৮০ $ ১লা--৩৮।০ ৩৮।০- ৩৭০। ৩৮২ $ 851-- 
৩৯২ ৩৮া৮০ ৩৮॥০ ৩৯২ 3 ৫ই--৩৯৯। মোহিনী 
২৯শে এ:--১২৩০ ১২1৯ 3 ৩০শে--১২৯ ১২৮০ 


ইহ শ্ভনা ইক্েত্ভ 
= <ঙা স্ৰী জা ল 
ন্যাক্ষ্ত লিনিডভেডভ 
স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিল--৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কঙ্দিকাতা। 
সিডিউলভূক্ত ওসাব ক্লিয়ান্িং বাহক । 
বিলিরুত মূলধন ৫*,৯০১০০৯২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২৮৬৭,৫০০২ % 
আদায়ীরুত মুলধন $১৬,৩২১,৩০০ 5১ 
আমানত ... অর্ধ কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩ৎশে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যহুনাথ নায় 


পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ) কিন্তু তাই 
বলিরা জনসাধারণকে এতন্দারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত 
অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 
কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন | 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জান। যায় 
শাখা _বড়বাজার ও শ্ামবাজার 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক! 


পে অফিস: মিরকাদিম 








ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণকলে প্রস্তাবিত বিলের 


প্রতিবাদ j 

তারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস! নিয়দ্বণের অগ্গ রিঘার্ড 
ব্যাঙ্ক একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিলের 
প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেস্তে গত €ই মে অপরাহে 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কলিকাতা ও পহুর- 
তলীর ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয়। মিঃ 
এ কে' ফজলুল 'হক উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব 
করেন। 

উক্ত বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বিলিকৃত 
ও আদায়ীক্ৃত মূলধন যথাক্রমে অনুমোদিত ও 
বিলিক্ৃত মূলধনের অর্দ্ধেকের কম হুইতে পারিবে 
না এই মৰ্ম্মে একটি উপধার! যোগ করিয়া ভারতীয় 
কোম্পানী বিধির ২৭৭(১) ধারা সংশোধিত করিতে 
হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বল৷ হইয়াছে যে, কোন 
ব্যাঙ্কেই সাধারণ, শেয়ার ছাড়া অপর কোন 
প্রকারের অংশ থাকিতে পারিবে না। | 

উক্ত বৈঠকে আলোচনার পর এই নর্ম্মে প্রস্তাব 
গৃহীত হয় যে ও বিলটি আইনে পরিণত হইলে 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসার অকাল মৃত্যু ঘটিবে। 
বর্তমানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এইরূপ আইন 
প্রপয়ন করা ব্যাঙ্ক ব্যবসার পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার শৈশবকালে আইন দ্বারা 
অনুমোদিত বিলিক্ৃত ও আদায়ীকৃত মূলধনের 


পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিলে এই দেশে ব্যাঙ্ক 


ব্যবসার উন্নতির মূলে কুঠারাধাত করা হইবে। 
তাই উক্ত প্রস্তাবিত বিলটি আপাততঃ স্থগিত 


রাখিবার জন্তু এ সভা সরকারকে অনুরোধ 
করিতেছেন। 


সভাপতি মিঃ এ, কে, ফজ্জলুল হুক তাহার 
বক্তৃতায় বলেন যে প্রস্তাবিত বিলটি কার্যে পরিণত 
হইলে ভারতীয় ব্যান্কগুলির উন্নতির পথে যথেষ্ট 
বাধা সৃষ্টি হইবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
উপর স্থদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
বিতর্কমূলক এরূপ কোন বিধানই বর্তমান অনিশ্চিত 


"অবস্থার মধ্যে কার্ধ্যকরী হওয়া সঙ্গত নহে। বর্তমান 


অবস্থায় প্রস্তাবিত বিলটির কোন সার্থকতা নাই, 
উপরস্থ ব্যাক্কগুলির উন্নতির পথই ইহার ফলে 
বিদ্স্কুল হইয়া উঠিবে | 

মিঃ এন, এল, চাটার্জি প্রস্তাবিত বিলঠির 
বিরুদ্ধে সত প্রকাশ করিতে উঠিয়া বলেন জমিদার- 
দের উচিত নিজ নিজ এলাকায় প্রজার্দিগপকে 


অংশীদার করিয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান করা। , এবং 


এই সকল ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা হইবে তাছা কৃষি, 
মাছের চাষ প্রভৃতি কার্যে নিয়োগ কর! যাইতে 





রি 





১২1০) ১লা-১২০ ১২০3) ওরা ১২1০ 
১২1৮5) £ই--১২1 ১২1০০ ১২/০ । প্রতাপপুর 
২৯শে এই১৭৮/০ ১৮০০ ; ১লা মে--১৮০/০ 
১৮৯৬৪ ৩রা-১৮৩০ ; 8ঠা--১৮৮০ ১৮৮০ ১ 
৫ই--১৯৮%০ ১৯৪ | প্রতাপপুর (প্রেফ) ৪ঠা যে 


২০৩০ ২০।০। -সমদ্িপুর ২৯শে এ:--১৮দ৮০ 5. 


৩৪শে-১৯২ 3 ১লা মে--১৯০ ১৯7০, ১১৯।/০ 
১৯৪০০ ১৯৪০০ ১৯৮০ ১৮৪০ ১৯২) ওরা 
১৯৪৩০ ) ৪ঠা_-১৯%০ ১৯৪৬০ । ইউনাইটেড 
প্রভিন্দেস ২৯শে এঃ--২২২ ২২০০ ২২1/০ ২২1%* 3 
৩৪শে_২২/৯ ২২1৬০ ২২1৩৯ ২২৪০ ২২৮০ ) 
১ল] মে_২২৮০ ২২৩০ ২২৮০ ; ৩রা-_২৩।০ 
২৩1৮০ ) ৪ঠা --২৩1/০ ২৩৪০ ২৩৮৮০ ২৪২ ২৪%/০ 
২৪৩/০ হি ২৪%০ ২৩/০ ৪২৪1০ 
পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই মে 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে মন্দার ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে । গত সপ্তাহের শেষ ভাগেষে 


* উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহার মুলে ছিল 


থলে ও চটের বড় রকমের এক 'অর্ডার। কিন্ত 


বর্তমান সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান ভুর্ট দিলস্‌ এপোসিয়েশন 


সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাধ্যকাল কমাইয়। ৫৪ ঘণ্টা এবং 
শতকরা ১* ভাগ তাত বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ধ 
করিয়াছেন। আগামী ১৭ই মে হইতে এ সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী হইবে) কাঁচা পাট ক্রয় বন্ধ রাখা 
অন্তই এইরূপ সিদ্ধাত্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়! মনে 
হয়। ইহার ফলে পাটের দাম কমিয়া যাইবে 
বলিয়া মিল মালিকপক্ষ হয় ত আশা করেন। 

এবার আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব 
দেখা যায়। কাজ কারবারের পরিমাপ সামান্ত | 
ইণ্ডিয়ান ডিট্ি্ট তোযা মিডল ও -বটম যথাক্রমে 
১৮৮০ আনা ও ১৫৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে,। 
পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবার বিশেষ কিছু 
হয় নাই । 

থলে ও-চটের বাজারেরও এবার মন্দার ভাব 
চপিতেছে। ৯নং পোর্টার (সকল প্রকার ) ২১২. 
টাকায় এবং ১১নং পোটার নগদ ২৬৪৩০ আনা, 
মে ২৬৪০ আন, জুন ২৬৮০ আনা ও জুলাই 


সেপ্টেম্বর ২৭১, টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


মেসার্স” সিন্‌ ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ 
সম্প্রতি বাঙলার বিভিন্ন পাট প্রধান অঞ্চলের যে 
সাপ্তাহিক রিপোর্ট (গত টলা মে পর্য্যন্ত এক 
সপ্তাহের?) প্রদান করিয়াছেন তদ্দষ্টে জানা যায় 
যে, আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সর্বত্রই ভাল 
এবং পাট চারাখুলির পক্ষে বিশেষ অমুকূল | 
পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের পাঁটচাষের অঞ্চলসমূহ 
বপনের কাঁজ সাফল্যের -সহিত সাঙ্গ - হইতে 
চলিয়াছে.] আলোচ্য সপ্তাহে নদীর ক্ষীতি 
ুর্ববাপেক্ষা কিছুটা রাস পাইয়াছে। এই ক্ষীতি 


গত বৎসরের এই সময়ের নদীঞ্খলির স্ফীতির | 


তুলনীয় রুম। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য 
সপ্তাহে এবার এতাবৎ নারায়ণগঞ্জে ৮ আনা, 
চাদপুরে ৬ আনা ৬ পাই, হাজিগঞ্জে ১০ আনা, 
চৌমোহানী ৮আনা, আশুগঞ্জ ১২ আনা, আখাউড়া 
১* আনা ৬ পাই, নিখলিদামপাড়া ১৩ আনা, 
এলাশিন ১১ আনা ৬ পাই, সন্িবাবাড়ী ১২ আনা, 
ময়ননসিংহ ১১ আনা, সিরাজগঞ্জ ১০ আনা ও 
ভাহুরায় ১০ আনা পরিমিত জমিতে পাট, বোনা 


লোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ৭ই মে 
বোম্বাই সোপার বাজারে অনিশ্চিয়তার ভাবই 
চলিতেছে, কাজকারবারের পরিমাণও খুব সামান্ত। 
বাারে বিক্রয়ার্থ সোপার পরিমাপই সামান্ত 
কাছেই দাম কমিতেছে না। ক্রেতা বিক্রেতা 





সবক জগ 


[ ১*ই মে, ১৯৪৩ 





উভয় পক্ষই কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া অবস্থাটা 
কি দীড়ায় দেখিবার পক্ষপাতী । গুজব, কর্জ্জ 
ইভার! ব্যবস্থা হিসাবে ভারত সরকার মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে রূপা আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। 
অবস্ত ইহ! কতখানি সফল হইবে তাহা শেষ পর্যন্ত 
না দেখিয়া বলা শজ | সোণার ' দাম আয়ত্বের 
মধ্যে রাখিবার দন্ত সোণাও আমদানী করার কথা 


হইতেছে কিনা তাহা অবস্ত জানা যায় নাই। 


-সোপার বর্তমান মৃল্য বৃদ্ধির মূলে অবস্ত ফট্কাবাজী, 


ভাব লক্ষ্য করা ষাইতেছে। পাকা সোণা ৯২/ 
এবং গিনি ৬৬২ টাকা। 
রূপা 

সপ্তাহের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্র হইতে 
কর্জ-ইজারা ব্যবস্থাধীনে রূপা আমদানী করা 
হইবে এই গুজব রটার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ১*০ ভরি 
রূপার দাম ১৩৭২ হইতে ১২৮৯ টাকায় নামিয়া 
আসে। রূপার বাক্তার এরূপ অস্বাভাবিকভাবে . 
চড়িয়। ' যাওয়ায় গভর্ণমেন্ট কিন্ত মোটেই বিব্রত 


মনোভাব ছাড়া অক্ক কারণ নাই। 
ং গিনি ৬৫৯ 
 কলিকাতার বাজারেও ঠিক একই 





পাকা সোপা 
টাকায় ক্রয় বিক্রয় 





রবীন্দ্রনাথের জন্ম পৃথিবীর একট! বিরাট বিদ্বয়। 
' তার বাণী নিজেকে ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
না রেখে পৃথিবীর একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত 
অবধি ছড়িয়ে পড়ে মাস্থষের অন্তরে যে আলোড়ন 


". সৃষ্টি করেছে তা মাহষের সংস্কতির মধ্যে নিজেকে 


চিরদিন অক্ষয় করে রাখবে। গুরুদেবের জন্মদিনে 
তার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা আমাদের 
অন্তরের সব দীপ জ্বালিয়ে, হৃদয়ের সব অর্থ্য 
সাজিয়ে আমাদের tel প্রণাম জানাচ্ছি। 


বোধ করিতেছেন ন!। পুরাণ টাকা উঠাইয়া 
আনার পক্ষে তাহাতে বিশেষ কোন বাধা হইবে 
ন! এবং নূতন যে.সকল টাকা ছাড়া হইতেছে 
তাহাতে রূপার ভাগ সামান্ত। 














-  ত্ৰিপুরাধিপতি প্রীত সহারাজা মাণিক্য বাহার, 
কে, সি, এস, আই । 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার £__প্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


দি ত্রিগুৱ| মঢাণ ব্যান্ধ লিমিটেড 


রেজিঃ অফস-_আখাউরা ( ত্রিপুরা ), চীফ অফিস-_-আগরতলা 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ স্ৰী 
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জমান দিন কিউ কলন Bা 
- ৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট ১৩৯বি : সীট ১৩৯বি রস ili 


-__ অন্যান্য অফিস সমু সমূহ 

বরাশল, ডিব্ৰুগড়, নেতাইগঞ্জ, 

' ভৈরব, ধুবড়ি নওগী। 
ব্রাঙ্গাণবেড়িয়া, গোৌহাটা ‘ পাবনা 
বলির হাট, জোড়হাট, পাটনা 
চাদপুর, ময়মনসিংহ, পুরাণ বাজার 
চট্টোগ্রাম, নারায়ণ গঞ্জ, রাজলাহী 
চাকা, _____ তভিনজ্ুকিয়। 


ভারতে নন বাহি রে এসি অমি অফিস 
মরিকান টস গ্যারা ণ্টটা রর নিউইয়র্ক 
আট এজে 


'_ অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস,£ ব্যাঙ্ক অব, নিউ দাং সাউথ ওয়েল স্‌ সিডনি, 
যান, না £_ ডাঃ এন, বি, দত্ত, এম, এ, বিল, পি, এইচ ডি, 
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| ফোন--বডবাজ্জার, ৬৩৮২ 


এ কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজ্গার ট্রীট 














জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় চলতি 


নোটের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে 


একটা ইনফ্লেশনের ভাব স্ুচিত,হইয়াছে। এই 
ইনফ্লেশনের কথা খোলাখুলী ভাবে স্বীকার 
না করিলেও ভারত গবর্ণমেন্ট এক্ষণে নানা 
উপায়ে উহ! প্রতিরোধ করিবার বিষয় চিন্তা 
করিতেছেন |) গত 
ক্যাপিটেল' পত্রের নয়া দিল্লীস্থ সংবাদদাতার 


প্রেরিত কয়েকটি খবর আমরা আলোচনা : 


করিয়াছিলাম। এসপ্তাহে এ পত্রে নুতন 


, করিয়া আবার অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধির 
কথ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে এই করের মারফতে দেশের শিল্প 


প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে তাহাদের 


যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ 


গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। প্রথমে 
করের হার ছিল শতকরা ৫* ভাগ। গত 
বৎসর হইতে তাহা .বাড়াইয়া ৬৬ ভাগ করা 


. হুইয়াছে। এক্ষণে প্রকাশ, গবর্ণমেপ্ট অতিরিক্ত 


মুনাফা করের পরিমাণ নূতন করিয়া আবার 
শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার সন্ষল্প 


করিষাছেন। কেবল করের হার বৃদ্ধি নহে, 
শুনা যাইতেছে অতিরিক্ত লাভের পরিমাপ, 


সপ্তাহে এসম্পর্কে , 


করিতে, গিয়া এক্ষণে কর্মচারীদের ও 


ম্যানেজিং 'এজেন্টস্দিগকে দেয় বোনাসের 


. টাকা বাদ দেওয়ার যে রীতি আছে গবর্ণমেন্ট 


ভবিষ্যতে সেই রীতি বন্ধ করার কথাও 
বিবেচনা করিতেছেন ৷ গবর্ণমেন্টের ধারণা 
অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহাদের লাভ হইতে 
বহু টাকা বোনাস প্রদানে নিঃশেষ করিতেছে, 
আর এই ভাবে. করধার্যষোগ্য , আয়ের 
পরিমাণও কম করিয়া দেখাইতেছে। এই, 
রীতি বন্ধ না করিলে উপযুক্ত পরিমাণ কর 
আদায় করিবার নাকি কোন স্থুবিধাই নাই। 
তাহাছাড়া নূতন করিয়া মুনাফা কর বৃদ্ধি 
করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট এবার আরও একটি 
বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। শিল্প কোম্পানীর 
অতিরিক্ত মুনাফা পরিমাপ: করিবার সময় 
অনেক কোম্পানী গুদামে বিস্তর পরিমাণ 
অবিক্রীত মাল দেখাইয়া তদন্ুপাতে কম 
করিয়া আয়ের পরিমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
ভবিষ্যতে কোন কোম্পানী উহার উৎপন্ন মাল 


২১ বৎসরের বেশী সময় অবিক্রীত অবস্থায়. 


জমা রাখিয়া উহার মুল্যের কতকাংশ কর 
ধার্য্যযোগ্য আয়ের ভিতর গণ্য করা হইবে ।, 
আমর! শুনিয়া আঁসিতেছিলাম পণ্য 








দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের উদ্দেস্ত্রে লোকের 
ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার জন্যই ভারত 
গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধি 'করিবার 
কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই করের 
হার বৃদ্ধি করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে 
তাহা গবর্ণমেন্ট নিজেরা স্থায়ী ভাবে গ্রহণ 
না করিয়া শিল্প কোম্পানীসমূহের নামে 
তাহা জমা রাখিবেন'। যুদ্ধের পরে উহা- 


-দিগকে এঁ টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া 


হইবে। কিন্তু ক্যাপিটেল' পত্র সম্প্রতি যে 
খবর প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ট্যাক্স 
শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা 
থাকিলেও এ বাবদ আদায়ী টাকা শিল্প 
কোম্পানীসুমুহকে ফিরাইয়া দেওয়ার কোন 
কথা নাই। ইহাতে ত্বভাবত:ই আমরা 
কিছু আশঙ্কিত হইয়াছি। এদেশে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে উহাদিগকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে 
অতিরিক্ত মুনাফা করের হার শতকরা ৬৬॥ 
ভাগ হইতে ৮* ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা ' 


অনুচিত । তবে দেশে ইনফ্রেশনের প্রতিকার 


কল্পে অতিরিক্ত অর্থপ্রসারণ রোধ করিবার 
উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট যদি শতকরা ১৩। ভাগ 
পরিমাণে বেশী .কর আদায় করেন এবং 


৪২ 





যুদ্ধের পরে তাহার! যদি এ টাকা সুদসহ : 


শিল্প কোম্পানীগুলিকে ফিরাইয়া দেন তবে 
এসম্পর্কে আমাদের আপত্তি নাই। 
লভ্যাংশ যুলতরী রাখিবার প্রস্তাব 
যুদ্ধের সময়ে লোকের ক্রয়ক্ষমতা দাবাইয়া 


রাধিবার জন্থ ভারত সরকার কেবল অতিরিক্ত 


' মুনাফা কর বৃদ্ধির কথাই বিবেচনা করিতেছেন 


' না, তাঁহার! শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত 


লভ্যাংশ আপাততঃ নিজেদের হাতে- টানিয়া 
লওয়া সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করিতেছেন_।. 


শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের বন্ধিত 


আয় হইতে অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করিয়া 
যুদ্ধের সময়ে লোকের অর্থাগমের সুযোগ 


বহ যেত এ ক 


(পরিশোধ না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য. মুলতবী 
রাখিলে তাহাতে দেশে. ইনফ্লেশনের- গতি 
: স্বভাবতঃই কিছু বাধাপ্রাপ্ত হইবে ।_ প্রকাশ, 
সেজন্য গবর্ণমেন্ট অচিরেই উপরোক্ত বিষয়ে 
একটা পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন । লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের এই 
প্রস্তাব এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন। ইহাতে 
এদেশের লয়িকারকদের ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
সমূহের আপাততঃ কিছু ক্ষতির আশঙ্কাও 
রহিয়াছে। কাজেই এই সম্কল্পের কথা 
প্রচারিত হত্তয়ার সঙ্গে উহার বিরুদ্ধে 
স্বভাবতঃই নানারপ প্রতিবাদ শুনা যাইতেছে। 
বোম্বাইয়ের শেয়ার হোল্ডাস” এসোসিয়েসন 
ভারত সরকারের অর্থসচিবের নিকট সম্প্রতি 
একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়! জানাইয়াছেন 
যে, এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক 
লভ্যাংশঙ্গনিত-আয় হারা 'ীরনযাত্রা নির্বাহ 
করিয়া থারে.৷.--সেই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ করিতে 
গেলে এই দু্দ্দিনে তাহাদের ছুঃখছুর্দশার সীমা 
থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ তাহারা বলিতেছেন 
' যে, গবৃমেপ্ট যেখানে দেশের সাধারণ ব্যবসায়ী 
ও কণ্টণক্টরদের আয় নিয়ন্ত্রণের এখনও কোন 


বন্দোবস্ত করিতেছেন. না স্ধোনে যৌথ 
কোম্পানীর অংশিদারদিগকে তাহাদের স্যাষ্য 
পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে যাওয়া অন্থুচিৎু। 
তৃতীয়ত; তাহাদের ব্যক্তব্য এই যে, দেশে 
যৌথ কোম্পানীর লভ্যাংশ নিয়নত্র' করিলে 
কোম্পানীর কাগজের উপর দেয় সুদের হার 
আপাততঃ মুলতবী রাখাও গবণমেন্টের পক্ষে 
প্রয়োজন হইবে। নতৃব! ল্লোকে-দেশীয়- যৌথ 
কোম্পানীর দাবী অগ্রানহ্থ করিয়া -কোম্প্রানীর 
. কাগজেই বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে আস্ত 
করিবে। ফলে দেশে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি 


আর্থিক জগৎ 
বাধাপ্রাপ্ত হইবে। বোম্বাই শেয়ার হোল্ডাস“ 
এসোসিয়েন কর্তৃক উপস্থাপিত এই সমস্ত 
বিষয়, আমরা পবর্ণমেন্টের পক্ষে বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
ভারত গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ড ও মাকিন 'যুক্ত- 
রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 


ইনফ্রেশনের প্রতিকারকল্পে এদেশেও কতক- .. 


গুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচনা 
করিতেছেন । কিন্তু তাহার! ভুলিয়া ষাইতে- 
ছেন যে, নানাভাবে 'লোকের ক্রয়ক্ষমতা 
টানিয়া লইলেই আসল ' কর্তব্য সমাধা হইবে 
না__লোকে, যাহাতে কম . আয়ে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারে 'সেব্যবস্থাও তাহা” 
দিগকে করিতে হইবে । জনসাধারণ, যাহাতে 
অহেতুকভাবে কষ্ট না পায় সেজন্ত ইংলণ্ড ও 


আমেরিকার পবর্ণমে্ট লোকের অতিরিক্ত: 


ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া জওয়ার১ সঙ্গে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও রেশনিং প্রথা অবলম্বন করিয়া 
তাহাদের পক্ষে কম দরে নির্দিষ্ট পরিমাণ 





[ ১৭ই মে, ১৯৪৩ 


দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাইকার 
ও আড়তদারের৷ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে 
বস্ত্র মজুত করিয়া রাখে বলিয়াও বাজান্ে 





, বর্তমানে কাপড়ের মুল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। 


গবর্ণমেপ্ট এই শ্রেণীর মজুদদারদিগকে দমন 
করিবার জন্যও একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতে 
যত্নবান হইয়াছেন। প্রকাশ, তাহার! 
কাপড়ের কলের মালিকদ্দিগকে' প্রত্যেক 
কাপড়ের উপর উৎপাদনের তারিখ সহ একটি 
ছাপ মারিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিবেন।, এ 


' তারিখের পরবর্থী দুই মাস কালের মধ্যে 
দেওয়া, . 


বাজারে কাপড় বিক্রয় করিয়া 
পাইকারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে।” 
পাইকারেরা এ নিয়ম পালন করিতেছে কিন! 
কাপড় বিক্রয়ের সময় উহার পৃষ্ঠে ছাপা - 
তারিথ দেখিয়া বুঝা যাইবে। বস্ত্রের দুর্ম্মুল্যতা 


নিবারণের জন্য গবর্ণমেপ্ট এই: শ্রেণীর বিধি- 


ব্যবস্থা অচিরে কার্যে পরিণত করিলে তাহা 
আমর! তাহাদের স্ুুবিবেচনার পরিচায়ক 
বলিয়াই মনে করিব। তবে এবিষয়ে আমাদের 
এইটুকু বলিবার আছে যে, পাইকারদের 
কারসাজি বন্ধ করিবার জন্য তাহারা বে 
ব্যবস্থা অবুলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহ! 


দ্বিনিষপত্র পাওয়ার পথও সুগম করিয়া-_ কোন মতেই যথেষ্ট নহে। কাপড়ের উপর 


' দিঁয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 


রেশনিং প্রা - অবলম্বন সম্পর্কে কিরূপ 
কার্যকরী - বিধিব্যবস্থা অবলপ্বন করিতেছেন 
তাহ! তাহারা জানাইবেন কি? 
বন্ত্রের ভুর্না.ল্যতার প্রতিকার 
নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ এদেশে 
বস্ত্ের হুর্মুল্যতা হ্রাস করিবার জন্য ভারত 


' সরকার নান! দিক দিয়া কতকগুলি সুপরি- 


কল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচন! 
করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে সামরিক অর্ডার 
সরবরাহ করিতে গিয়া কাপড়ের কলগুলি 
সাধারণের ব্যবহার্য বস্ত্র বিশেষ কিছু তৈয়ার 
করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে 
বেসামরিক প্রয়োজনে যে পরিমাণ বন্ত্ 
কাপড়ের কলগুলি সরবরাহ করিত এক্ষণে 
সে তুলনায় তাহারা মাত্র এক তৃতীয়াংশ 
কাপড় যোগাইতে সমর্থ হইতেছে । কাপড়ের 


এই দুল্পাপ্যতা উহার মূল্য বৃদ্ধির একটি 


প্রধান কারণ। ভারত গবর্ণমেন্ট এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়া দেশের কলসমূহে কাপড়ের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উপযুক্ত উপায় 
অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন! ইতিমধ্যে 
অনেক কলে ষ্ট্যাগ্ডাক্রথ ভৈয়ারের ব্যবস্থা 


হইয়াছে তদুপরি কাপড়ের কলের ব্যবহৃত 


পিক বা গতির সংখ্যা হাস করিয়া মিলের 
উৎপাদন শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি কর! সম্পর্কে 
তাহারা শীজ্রই কল মালিকদিগকে নির্দেশ 


উৎপাদনের তারিধ ছাপিবার সঙ্গে যদি 
মিলের দরও ছাপিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত 
তবে পাইকারদের অত্যধিক লাভের সুযোগও 
নিয়ন্ত্রিত হইত। সে ব্যবস্থা কতদুর সম্ভবপর 
তাহা গবর্ণমেপ্ট ভাবিয়া দেখিবেন কি? 

নুতন পাট ফসল 

‘ বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের কৃষকদিগকে 

এবার ১৯৪০ সালের তুলনায় আট আনা. 


জমিতে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের সমান জমিভে 


পাট চাষ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। নূতন 
পাট ফসল সম্পর্কে সিনক্লেয়ার মারে 
কোম্পানীর রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় বাঞ্জলার 
পাটচাষীরা সেই নির্দেশ 
কাৰ্য্যে পরিণত করিয়া চলিয়াছে। পভ 
৮ই মে পর্য্যন্ত : আশুগঞ্জ, নিখলিদাম 
পাড়া, এলাসিন, সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ, 
মহিমাগঞ্জ, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ এলাকায় 
গত বৎসরের তুলনায় ১২ আনা জমিতে পাটের, 
চাষ সমাধা হইয়াছে। টাপুর, নারায়ণগঞ্জ 
ও চৌমুহানীতে সে অনুপাতে এখন পর্য্যন্ত . 
কতকটা কম জমিতে পাট বুন! হইয়াছে সত্য, 
তবে পাট চাষের সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই, 
আর পাট বুন! সম্পর্কে এগ্রদেশের কৃষকদের 
স্বাভাবিক ঝৌকও খুব বেশী। কাজেই এবার 
বেশী জ্রমিতে পাটের চাষ না হইলেও শেষ 
পর্য্যন্ত যে পাটের জমি গতবারের তুলনায় কম 
দাড়াইবে না তাহা খুবই অনুমান করা চলে। 
বাঙ্গলা দেশে একটা জটিল, খাস্সূক্কট স্ষ্ট 
হওয়ায় আমরা এবার গবর্ণমেন্টকে পাটের 
জমি সঙ্কোচ করিয়া বেশী পরিমাণ জমিতে 
থান্শন্ত চাষের ব্যবস্থা করিতে অন্থরোধ 


 জানাইল্সাছিলাম | গত ১৯৪১ সালে পাটের 


পা, 


যথারীতিই - . 


, আশা ছিল 


১৭ই মে, ১৯৪৩ ] 





জমি ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
"১৯৪০ সালের তুলনায় এ সালে বাঙ্গলায় 


খাগ্যফসল চাষের জমি ২৫ লক্ষ একর পরিমাণে 
বাঁড়িয়াছিল । পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
হইলে এবারও খাগ্কসলের জমি সেরূপ বৃদ্ধি 
পাইত সন্দেহ নাই । কিন্তু বাঙ্গলা সরকার 
আমাদের সে অনুরোধ না রাখিয়া এবারও 
কৃষকদিগকে গতবারের সমপরিমাণ জমিতে 
পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমাদের 
বাঙলা সরকার পাটের জমি 
নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাবে রাজী না হইলেও 


বাঙ্গলার কৃষকেরা বর্তমান খাছ্যসমস্তার কথা 


ভাবিয়া নিজেরা এবিষয়ে সচেতন হইবে এবং 


.. এবার যথাসস্তব কম জমিতে পাটের চাষ 
করিবে । কিন্ত আমাদের মে আশ! কার্যত; 
-ফলবতী হয় নাই। খাগ্সমস্তার কথা উপেক্ষা 


করিয়া অনেক কৃষক পুর্ব্বেকার ঝোঁক 
অনুসারে এবারও বেশী জমিতে পাটের চাষ 


-করিয়া চলিয়াছে।, পাটের জ্ঞমি কমাইয়া 
. তৎুপরিবর্থে খাগ্যফসলের চাষ বাড়াইবার 


-বাহাদের ইচ্ছা ছিল উপযুক্তরূপ ধানের বীজ 


না থাকায় তাহারাও শেষ পধ্যন্ত পাটচাষেই 


অন দিয়াছে । সিনক্লেয়ার মারে কোম্পানীর 


, রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন জেলার বর্তমান 
, আবহাওয়া পাটচাষের সম্পুর্ণ অন্ুকুল। যে 


পাট ইতিমধ্যে বুনা হইয়াছে তাহার অবস্থাও 
সকল দিক দিয়াই খুব সস্তোষজনক । কাজেই 
এবার শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় যে ভালরূপ পাট 
উৎপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ধানের জমি বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা 
উপেক্ষা করিয়া এইভাবে বেশী পাট চাষ করার 


-ফলে যে কেবল খাছ্সমস্তার জটিলতাই বৃদ্ধি 
"পাইবে তাহা নহে । উহাতে কৃষকদের পক্ষে 


উৎপন্ন পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য পাওয়াও 


-কঠিন হইয়া দাড়াইবে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে 
“পাট বিশেষ কিছুই রপ্তানী করা সম্ভবপর 


নহে। এদেশের পাট কাটতির পক্ষে বর্তমানে 
এদেশের পাটকলগুলিই প্রধান অবলম্বন । 


"অথচ বর্তমানে উহাদের সাপ্তাহিক কার্যকাল 


*৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত রাখার ব্যবস্থা 
'হইয়াছে। কাজেই আমাদের আশঙ্কা 


. হইতেছে গত বারের মত এবারও কৃষকদ্বিগকে 
, খুব কম দরে পাট বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 


হইতে হইবে লি 
অব্যমুল্যের র যানবাহন সমস্তার 
| প্রতিক্রিয়। 


রেলগাড়ী 'ও অন্যান শ্রেণীর যানবাহন 


বেশী পরিমাণে সামরিক প্রয়ৌজনে নিয়োজিত 


হওয়ায় দেশের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
মালপত্র চলাচল কর! ক্রমেই কষ্টকর" হইয়া 
দাড়াইতেছে ।, ফলে এঁ কারণেও জিিনিষপত্রের 
অভাব ও. হুশ্প্রাপ্যতা . ঘটিয়া . স্থানে স্থানে 
তাহাদের মুল্য উদ্দাম. গতিতে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এদেশের সরকারী রেল বিভাগ 
গত ১৯৪২-৪৩ সালে কোন শ্রেণীর দ্রব্য 
চলাচল বাবদ কি পরিমাণ মালগাড়ী নিয়োগ 
করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার একটি বিবরণ 


আথক জগৎ, 


* ৪9৩ 





প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিবরণ দৃষ্টে জানা 


. যায় সাধারণের প্রয়োঞ্জনে কয়লা সরবরাহের 


জন্য রেল বিভাগ গত ১৯৪১-৪২ সালে যেস্থলে 
১২ লক্ষ ৪৪ হাজারটি মালগাড়ী নিয়োগ 
করিয়াছিলেন ১৯৪২-৪৩ সালে 
এ বাবদ মালগাড়ী নিয়োজিত হইয়াছিল মাত্র 
১০ লক্ষ ৫৫ হাজারটি। অর্থাৎ আলোচ্য 
বৎসরে গাড়ীর সংখ্যা পূর্র্ববারের তুলনায় 
শতকরা ১৫২ ভাগ কমিয়াছে। তিষি ও 


ভুলা চলাচলের ব্যাপারেও গাড়ীর সংখ্যা. 


হাস পাইয়া যথাক্রমে শতকরা ২৪৩ 
ভাগ ও ১৫৬ ভাগ দড়াইয়াছে। তিষি ও 
তুলা সম্পর্কে যাহাই হউক না কেন কয়লার 
সরবরাহের দিক দিয়া এই ' অদ্ভুত ব্যবস্থা 
আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে । কয়লার 
হুপ্রাপ্যতার জন্য উহার মূল্য চড়িয়া উঠিতেছে, 
কয়লার অভাবে সহরাঞ্চলে গারহস্থ্যজ্জীবন 
যাপন করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাড়াইতেছে । 
সেই ছুর্দশা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 
জনসাধারণ গবর্ণমেপ্টকে ও রেলবিভাগকে 
কয়লার নিমিত্ত বেশী মালগাড়ী যোগাইবার 
অনুরোধ জ্রানাইতেছে। কিন্তু ভাহারা এ 
অনুরোধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত কর! 
প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। কয়লার জন্য 
মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা দুরের কথা 
তাহারা রীতিমতভাবে উহা হাস করিয়াই 
চলিয়াছেন। কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গল৷! 
দেশকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে 
হয় না। এই প্রদেশের আসানসোল অঞ্চলে 
প্রচুর কয়লার যোগান রহিয়াছে | উপযুক্ত 
সংখ্যক মালগাড়ীর ব্যবস্থা হইলে সেই কয়লা 
দ্বারা এ প্রদেশবাসীর চাহিদা ভালভাবেই 
পরিপূরিত হইতে পারে। কিন্তু কয়লা 
চলাচলে 'মালগাডীর সংক্কোচ করিয়া রেল- 
বিভাগ দেশে ' এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির 
এমনই অভাব স্ষ্তি করিয়াছেন যে মণপ্রতি 
ছুই টাকা মূল্য দিয়াও উহা রীতিমত পাওয়! 
আজ ছুফর হইয়! দাড়াইয়াছে। 

যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেস্থল 
কিছুকাল পূর্বে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন 
যে অন্তান্ত শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে যে 
কড়াকড়ি ব্যবস্থাই অৰলদ্বিত হউক না কেন 
এদেশে খাস্প্রব্য চলাচল সম্পর্কে উপযুক্ত 


সংখ্যক মালগাড়ী যোগাইতে রেলবিভাগ, 


কখনও ক্রুটি করিবেন না । তাহার এইরূপ 
প্রতিশ্ররতি যে কিরূপ অর্থহীন খাছশস্ত 
চলাচলের জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে মালগাড়ী 
নিয়োগের পরিমাণ দেখিয়া" তাহা বুঝা 
যাইতেছে । ১৯৪১-৪3 সালে এদেশে খাচ্চ 
চলাচলের জন্য মোট ৭ লক্ষ ২২ তাজারটি 
মালগাড়ী নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ 
সালে সেই স্থলে রেলবিভাগ এ উদ্দেপ্টে 
মালগাড়ী নিয়োগ করিয়াছেন মাত্র ৫ লক্ষ 


৮০ হাজারটি । অর্থাৎ খাদ্যের মত অত্যাবশ্তকীয় ' 


জিনিষ চলাচলেও মালগাড়ীর সংখ্যা আলোচ্য 
বৎসরে শতকরা ১৯৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। 
দেশের প্রয়োজনমত এক স্থান হইতে অন্ত 


সেন্থলে . 


স্থানে খান্চদ্রব্য সরবরাহের সুবিধা "যেখানে 
নাই সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে উহার অভাব ও 


' দুম্মু ল্যত৷ দেখা যাওয়া স্বাভাবিক নয় কি? 


পাকিস্থান পরিকল্পনার অর্থনৈতিক 
গলদ 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
ভূমি বিভাগের সাস্ত স্যার যোগেন্দ্র সিং 
পাকিস্থান পরিকল্পনার অর্থনৈতিক গলদ 
সম্পর্কে কয়েকটি সম়য়োচিত উক্তি করিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন, ছুনিয়ার কল্যাণে ' 
বর্তমানে প্রায় সমস্ত দেশের লোকই অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে আস্তজ্জাতিক সহযোগিতা ও 
এক্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সেইরূপ 
এঁক্য ও সহযোগিতার বাণী ভারতের এক 
শ্রেণীর মুগ্লিম নেতাদের মনে কোনে রেখাপাত 
করিতেছে না। আত্তজ্জাতিক মৈত্রী ও 
সৌহৃদ্য স্থাপনের চেষ্টা দূরের কথা, পাকি- 
স্থানের-দাবী ভুলিয়া তাহারা ভারতকে পর্য্যস্ত 
বিভেদ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। 
ভারতের প্রদেশসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবার এই 
চেষ্টা জাতীয় প্রগতি ও সুখন্যাচ্ছন্দ্যের দিক 
হইতে যে কিরূপ মারাত্মক হইবে এদেশের 
বর্তমান অর্থনৈতিক দুৰ্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া 
মুপ্লিম নেতারা তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন বলিয়া স্তার যোগেন্দ্র সিং মনে 
করেন। ভিনি বলেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
ভারতের অনেক প্রদেশই আত্মনির্ভরশীল, 
নহে। 'যুদ্ধের সময়ে বাহিরের আমদানী 
বন্ধ হঞ্যয়ার সঙ্গে অনেক প্রদেশেই খাগ্সমস্ত! 
জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকার 
সমগ্র ভারতের জন্ত একটি ব্যাপক কাধ্য- 
নীতি অবলম্বন করিয়া পারস্পরিক সাহায্যের 
ভিত্তিতে এক প্রদেশের চাউল ও গম দ্বারা 
অন্ত প্রদেশের অভাব পূরণে সাহায্য করিতে- 
ছেন। ভারতের প্রদেশগুলি একই. শাসন 
ব্যবস্থার আমলে না থাকিয়া যদি পাকিস্থান 
ও হিন্দুস্থান অনুযায়ী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
থাকিত তবে এই দুদ্দিনে দেশের খান্ত 
সমস্যার প্রতিকারকল্পে এইরূপ সহযোগিতা- 
মূলক চেষ্টা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না । পাকি- 
স্থানের জন্য যাহারা ভিগির তুলিয়াছেন বিভিন্ন 
প্রদেশের অর্থনৈতিক এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা 
বিবেচনা করিয়া তাহারা এখনও সেবিষয়ে 
নিবৃত্ত হইবেন বলিয়া স্তার যোগেন্দর সিং 
আশা করেন | 

স্তার যোগেন্দ্র সিং-এর এই সদিচ্ছাপূর্ণ 
মন্তব্য আমরা বাঙ্গলার লীগ নেতৃবৃন্দকে 
একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ 
করি। স্তার নাজিমুদ্দীন ও মিঃ এইচ. 
সুরাবন্ধী প্রমুখ নেতার! বাঙ্গলা প্রদেশকে 


ভিতর উড়িস্া, আসাম ও যুক্তপ্রদেশ চাউল 
ও গম দিয়া এপ্রদেশকে সাহায্য ন! করিলে 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত লীগ মন্ত্রিসভার পক্ষে 
মুখরক্ষার কোন উপায় থাকিত কি? 


পন 





এ. উর করিতে গিয়া তিনি নিজের সেই কিন্ত হি এ 


আল্লাবক্স গত . ১৩ই মে তারিখে পিকারপুরে 
গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। শিকার- 
পুরের নিকটস্থ একটি বাগান পরিদর্শন 
করিবার জন্য মিঃ আল্লাবক্স নিমন্ত্রিত হুইয়া- 
ছিলেন। বাগান হইতে ফিরিবার পথে এই 
শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । আততায়ী 
কে ঝা! কাহার! এখনও তাহা জানিতে পারা যায় 
. নাই । রাজনৈতিক চক্রান্ত কি সাম্প্রদায়িক 
ষড়যন্ত্র কিংবু৷ কোন ব্যক্তিগত ‘আক্রোশ 
এই নৃশংস হত্যার মূলে যে কারণই থাকুক, 
মিঃ আল্লাবক্সের মৃত্যু সমগ্র দেশের পক্ষে 


একটা অপূরণীয় ক্ষতি। তাহার ম্যায় নির্ভীক, 


দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম 
জননেতা খুব বেশী নাই। 


ও দেশের কল্যাণের চিন্তা, তাহাকে 


ব্যক্তিগত সুখস্ুবিধার সঙ্গে কোন দিনই 


আপোষ-রফা করিতে দেয় নাই। কোন 
সম্মানের লোভেই তিনি জাতীয় মর্য্যঁদাকে 
, এতটুকু ক্ষুধ করিতে রাজী হন নাই । কিছুকাল 
পূৰ্ব্বে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে গবর্ণ- 
মেণ্ট তাহাকে জোর করিয়া অপসারিত 
করিয়াছিলেন । এ সময় তিনি যে নির্ভীকতার 
পরিচয় . দিয়াছেন তাহা কেবল ব্যক্তিগত 
মান-অভিমানের প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত নহে, 
গভীর জাতীয় সর্য্যাদাবোধ ছিল বলিয়াই তিনি 
শেষ পর্য্যস্ত মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। 
সিন্ধুর শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাহার 
অক্লান্ত প্রচেষ্টা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 
প্রধান মুখপাত্র শক্রর গুলিতে নিহত 
হইয়াছেন এই 'কথা ভাবিতে ' আমাদের 
নিদারুণ হিরা 


ফা 

EE এক জিও? বক্তৃতা 
1 করিতে উঠিয়া সম্প্রতি ডাঃ আম্বেদকর 

। একটানা আবোলতাবোল বকিয়া গিয়াছেন। 
একে ত স্বনামধন্য সেই আম্বেদকর, তদুপরি 
, বর্তমানে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের 
অন্যতম সাস্থ্য । এই কারণেই বোধ হয় 
প্রকাশ্য দিবালোকে অতগুলি লোকের . সম্মুখে 
ডাঃ আন্বেদকর সহজ্জ মাত্রা-বোধ ও সাধারণ 


শিষ্টতার লীমানা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 
মহাত্বা গান্ধীর বিরুদ্ধে ঘন ঘন বিদ্বেষের 


b+ 


দশের 


কালি মাখিয়াছেন। 
* চে চি 
ডাঃ আন্মেদকরের অভিমতে, কংগ্রেস 
মারাত্মক রকমের ভুল পথে 'চলিয়াছে 
এবং কংগ্রেসের কর্ণধাররূপে মহাত্মা গান্ধীর 
বিচার-বিবেচনার শক্তি একেবারে লোপ 
পাইয়াছে। অতএব গাম্ধীজীর ন্যায় এক 
বুদ্ধিভরষ্ট জরদগব নেতাকে ভারতের রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইবে। 
যত শীঘ্র মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না রাজ- 
নৈতিক : ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাড়ান দেশের 
পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা । সংক্ষেপে ইহাই 


ডাঃ আম্বেদকরের তপশিলী ফেডারেশনের, 
বোম্বাই অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় মূল 


বিষয়বস্ত। ভারত সরকারের শ্রম-সচিবের 
এই হাস্তোদ্দীপক উন্মত্ততা বুদ্ধিমান লোকের 
গ্রচুর কৌতুকের খোরাক যোগাইবে সন্দেহ 
নাই। মহাত্মা গান্ধীর উপর ডাঃ আম্বেদকরের 
এই বিষোদগার আজ নূতন নহে--ইহ! বন্ু- 
দিনের অবরুদ্ধ আক্রোশেরই জের। . কিন্ত 
এবার মিঃ জিয়াকেও মহাত্মাজীর সঙ্গে 
জুড়িয়া দিয়া ডাঃ আম্বেদকর কথঞ্চিৎ 
অভিনবত্থের দাবী অবশ্যই করিতে পারেন । 
যাহা হউক, ডাঃ আম্বেদকরের এই আকস্মিক 
জিয়া-বিদ্বেষী মনোভাবটা আমরা এখনও 
ভাল করিয়া বুঝিয়া৷ উঠিতে পারিতেছি না। 


কেন না এতকাল মিঃ জিন্ন। আম্বেদকরের , 
পিঠ চাপড়াইয়াই আসিয়াছেন। কংগ্রেস ত' 


উভয়েরই চক্ষুশূল ৷ অধিকন্তু তাহারা ছুজনেই 
ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের নিজের 
হাতে গড়া মনের মত স্থ্টি।' সুৰ্ধাবাদী 
মিঃ জিন্না সম্প্রতি বুটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
ঘন ঘন যে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন সেই মতলব- 
বাজি কাকা আওয়াজ শুনিয়া ডাঃ আম্বেদকর 
হয় তো মনে করিয়াছেন, মিঃ জিন্না বুঝি 
চরমপন্থী নেতা হইয়া পড়িতেছেন। তাই 
বড় লাটের শাসন পরিষদের একাদশ ভারতীয় 
বৃহস্পতি-মগ্ডলীর অন্তভূক্তি অন্যতম সদস্তটি 
মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিয়াকে তাহার বক্তৃতার 
তোড়ে একসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র 
হইভে ভাসাইয়৷ সরাইয়া দিতে. চাহেন ! 


ক চে 3 ন 


'হু্টজনগণ । 


' গান্ধীর 


আশু কর্তব্য কাজটা সহজ ব্যাপার নয় । 
আম্বেদকর উক্ত বক্তৃতায় নিজেই তাহা স্বীকার; 


দস. করিয়াছেন। গান্ধীকে যত শীঘ্র . সম্ভব - 


বিদায় করিয়া দিতে তিনি বদ্ধপরিকর ।' 
কিন্তু এই শুভ সঙ্কল্লে বাদ সাধিয়াছে ভারতেরই 
ডাঃ আম্বেদকরের অভিমতে,. 
ভারতের জনসাধারণ অন্ধ ও অজ্ঞ। নতুবা. 
তাহারা গান্ধীর আদর্শে অগ্প্রাণিত ও". ' 
তাহারই অনুস্থত পন্থায় পরিচালিত হইত না।॥ 
অর্থাৎ ভারতের জনমনে মহাত্মা গান্ধীর অপ- 
রিসীম প্রভাব ডাঃ আম্বেদকর স্পষ্টাক্ষরেই 
স্বীকার করিতেছেন। ভারত সরকারের নয়া . 


শ্রমসচিবের এখানেই যত. ভাবনা, যত, 
ফ্যাসাদ।.আগে জনমন হইতে সরাইতে না. 
পারিলে জননেতাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে 
কি করিয়া তিনি অপসারিত করিবেন? 
সমস্যা বটে! 

০ # ক 


রাষ্ট্রপতি রুজ্জভেপ্টের বশ্বস্ত প্রতিনিধি" 


মিঃ ফিলিপসকে কি কারণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, 


কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের 
অনুমতি দেন নাই সম্প্রতি ভার তু-সচিব তাহা' 
খোলস করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন। লগুনস্থ 
জনকয়েক আমেরিকানের প্রশ্নোত্তরে মিঃ 
আমেরি জানান যে; বুটিশ গবর্ণমেষ্ট মিঃ 
গাঙ্গীকে ভারতের নিরপত্তা বন্জায় রাখার: . 
পক্ষে মারাত্মক কাধ্যকলাপের প্ররে চিকগণের 


অন্যতম বলিয়া মনে করেন ; সেই হেতু মিঃ Es 


ফিলিপসএর সহিত মিঃ গান্ধীর দেখাসাক্ষা 
ও আলাপ-আলোচন। ঘটিতে দেওয়] হয় 
নাই । সাধু সঙ্কল্প! কিন্ত একটা কথা 
আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
মহাত্মা গান্ধী না হয় খারাপ লোক। কিন্ত 


' মিঃ ফিলিপস্‌ ত বৃটিশ সরকারের কাছে 


সেরূপ ছুষ্টগ্রহ নহেন। মহাত্মাজীকে কল্পিত 
অপরাধের €) জন্ক সাজা দিতে গিয়া মিঃ 
ফিলিপস্‌ বঞ্চিত হইল কোন্‌ যুক্তির জোরে ?. 
মিঃ ফিলিপস্‌ কেও-কে-টা লোক নন--তিনি' 
বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীভিজ্ঞ।. মহাত্মা, 
সহিত দেখা করিলে মার্কিন 
ভদ্রলোকটি সহসা অভদ্র হইয়া যাইতেন না! 
কিংবা তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া তিনি 
আবোলতাবোল বকিতেও সুরু করিতেন না। 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আচরণে কেবল মহাত্বার 
উপরই সন্দেহ ও সংসয় সুচিত হইতেছে না। 
বৃটেনের প্যরোয়া ব্যপারের” একটা স্ুরাহা' 


করিতে পরম মিত্রকেও বৃটিশ শাসকরা এতটুকু 


নয তে যাক | 








ভারতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অটিল পরিস্থিতির 


. কথা বিবেচনা'করিয়া দেশের অর্থনী তিবিদগণ 


ইনফ্লেশনকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। ছুইটি অস্বাভাবিক 
অবস্থার সমন্বয়ে এই ইনফ্রেশনের স্ষ্টি 
হইয়াছে । একদিকে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের 
প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়। 


এই যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত নোট 'বাহির 
' করিয়া চলিয়াছেন। অপর দিকে দেশে নোটের 


প্রচলন বাড়িলেও লোকের ব্যবহার্য্য ্রব্য-. 
সামগ্রীর যোগান না বাড়িয়া চাহিদার তুলনায় 


, দ্রিন দিন তাহা হাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । 


পণ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্যের ভিতর লোকে 
তাহাদের ,বদ্ধিত , আয় লইয়া! আবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রের জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। 
ফলে উহাদের মূল্যও ক্রমান্বয়ে কেবলই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

কিন্ত অর্থনীতিবিদের! ইনফ্লেশনকে পণ্য- 
ল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা 


' করিলেও দেশের এক শ্রেণীর ধনী ব্যবসায়ী 
“ এই ধরণের যুক্তিবাদকে সঙ্গত বলিয়া মনে 
করেন না। স্বনামধ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ জি ডি 


বিড়লা সম্প্রতি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া 
এ বিষয়ে তাহার মতবাদ খোলাখুলীভাবে জন- 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন । এ 
পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে,. যুদ্ধের সুরু 
হইতে গবর্ণমেন্ট এদেশে নোটের পরিমাণ 
বাড়াইয়া চলিয়াছেন' সত্য, কিন্তু নোট বৃদ্ধির 
এই গতি দেশে একটা ইনফ্লেশন সৃষ্টি 
করিয়াছে 'বলিয়া অনেকে যে অভিযোগ 
করিতেছে তাহা সত্য, নহে। তিনি বলিতে- 
ছেন, একথা খুবই স্বীকার্য্য যে ভারত সরকার 


তাহাদের নিজন্ব প্রয়োজন ছাড়া বুটিশ 


সরকারের নামে এদেশে মালপত্র ক্রয় করিবার 


 গরজেও নূতন নোট ছাড়িতে আরম্ভ করিয়া- 


ছেন। কিন্তু ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিৎ নহে 
যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত ষ্টার্লিং সিকিউ- 


রিটিকে ভিত্তি করিয়াই এই নোট বাহির করা 


হইতেছে । কাজেই গত যুদ্ধের, সময়ে 
জান্মীণ ' গৱৰ্ণমেণ্ট যেভাবে কাগজের নোট 
ছাড়িয়া একটা ইনফ্লেশন স্থষ্টি করিয়াছিল ' 
ইহাকে, সেরূপ কোন ইনফ্লেশন বলিয়া 
অভিহিত করা যায় না। ভারত গবর্ণমেন্ট 
- ২ 1 hl 4 : 


নক্কে, শান ম্প্কে সিও 


তাহাদের দরকার বোধেই দেশে নৃতন নোট 
প্রচার করিতেছেন । উহার ফলে দেশে অর্থের 


প্রসারণ ' হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই অর্থ. 


প্রসারণকে কোনরূপেই পণ্যমূল্যবৃদ্ধির কারণ 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া ঠিক নহে। দ্বিতীয়তঃ মিঃ 
বিড়লা বলিতেছেন দেশে বর্তমানে যে নোট 
ছাড়া হইতেছে তাহা যদি যথারীতি লোকের 
দৈনন্দিন ব্যবহারে আসিত তবে হয়ত শেষ 
পর্য্যন্ত উহার ফলে ইনফ্রেশন স্থষ্টির একটা 
আশঙ্কা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
প্রচারিত নুতন অর্থ অন্তভাবে ব্যয়িত না 
হইয়া! যে মুখ্যতঃ ব্যাঙ্কে গিয়াই সঞ্চিত হইতেছে 
‘নানাভাবে তাহার আভাস প্রতিনিয়তই পাওয়া 
যাইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহে 
সাধারণের চলতি আমানতের পরিমাণ শতকরা 
১৬৯ ভাগ বাড়িয়াছে ! কিন্তু ক্রিয়ারিং হাউস ' 
সমূহের মারফতে চেক আদান প্রদানের 
পরিমাণ না বাড়িয়া তাহা শতকরা: .১৮.ভাগের , 
মত হাস পাইয়াছে। দেশের বর্ধিত অর্থসম্পদ 
জিনিযুপত্রে ক্রয়ে নিয়োজিত ন! হইয়া যে 
কভু মাত্রায় সঞ্চিত ও অকেজো থাকিয়া 
যাইতেছে ইহা হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। 
কাজেই মিঃ বিড়লার মতে নোট বৃদ্ধির ফলে 
দেশে পণ্যমূল্য বাড়িবার কোন কারণ 
ঘটে নাই। যুদ্ধের সময়ে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারূপ আদান . প্রদানের 
‘মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে 
তাঁহার ধারণা দেশে চলতি নোটের 
প্রচলন, আরও বৃদ্ধি পাউলেই তাহা সঙ্গত 
হইত। মিঃ বিড়লার মতে দেশে নোটের প্রসার 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ নহে-_পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 
কারণ জিনিষপত্রের ক্রমিক অভাব ও 
ছুপ্রাপ্যতা (এক কথায় ৪০0০7 )। যুদ্ধের 
সুরু হইতে বাহির হইতে এদেশে জিনিষপত্রের 
আমদানী কমিয়া আসিয়াছে ' ফলে দেশের 
উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দিয়া স্বাভাবিক ভাবে 
দেশের লোকের চাহিদা পরিপূরণ কর! 
'কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় 
গবর্ণমেন্ট সামরিক প্রয়োজনে বিস্তর পরিমাণ 
মালপত্র ক্রয় করিতে আরম্ত করায় দেশে আজ 
লোকের ব্যবহাধ্য, জিনিষপত্রের নিদারুণ 
অভাব সুচিত হইয়াছে ! সেই অভাব বাড়িয়া 





চলার সঙ্গেই জিনিষপত্রের দর ধাপে ধাপে 
চড়িয়া উঠিতেছে। পণ্যদ্রব্যের ছুণ্মল্যতা ও 
তজ্দ্রনিত দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য অনেকে 
স্বকঠোরভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং 
রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা অবলম্বন করিবার 


নির্দেশ দিতেছেন। কিন্তু মিঃ বিড়লার- মতে . 


দেশে নোটের প্রচলন বন্ধ করিবার মত পণ্য- 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও'রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের 
প্রস্তাবও সৰ্ব্বথা অবাস্তর। জিনিষপত্রের 
অভাব দুর না কুরিতে পারিলে কিছুতেই সে: 
সমস্তের হুর্মুল্যতা! কমিবে না। সেজন্ত এখন 
হইতে সর্ধবপ্রযত্নে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 


সম্পর্কেই দেশের 'গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণকে '' 


কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে ও দেশে 
ইনফ্রেশনের উদ্ভব সম্পর্কে সিঃ জি ডি 


বিড়লার মত বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর এই 
শ্রেণীর ' অদ্ভুত যুক্তিবাদ আমাদিগকে 
বিস্মিত করিয়াছে । পণ্যের অভাব ও ক্রমিক 
হত্রাপ্যতা যে এদেশে পণ্যযূল্য বৃদ্ধির একটি 
কারণ এবং বর্তমান হম্মল্যতার প্রতিকার 


‘করিতে হইলে যে দেশে জিনিষপত্রের উৎপাদন 


বাড়াইবার ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা আমর 
মোটেই অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়। 
দেশে নোট প্রচলনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া 
উপেক্ষা করিয়া এবিষয়ে সরকারী অনিষ্টকর 
নীতিকে উৎসাহিত করিতে যাওয়া আমাদের 
মতে সর্ব্থ' অন্ুচিৎ। যুদ্ধ সুরু হওয়ার 
প্রাককালে--১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাদে-- 
ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ 
কোটি টাকা । গত ৩০শে এপ্রিল (১৩৪৩) . 
তাহা বাড়িয়া ৬৭৭ কোটি টাকা দাড়াইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে দেশে এইভাবে ৫০০ কোটি 
টাকার নোট বৃদ্ধি পাওয়াতে 'মিং বিড়লা বিন্দু- 
মাত্র বিস্মিত হন নাই। কিন্তু ইহাকে পণ্যমূল্য : 
বৃদ্ধির একটা বড় কারণ বলিয়াই আমরা মনে 
করি। অবশ্য একথা সত্য যে, দেশে নোটের 
পরিমাণ বাঁড়িলেই তাহাতে সব সময়ে পপ্য- 
মূল্য বৃদ্ধি পায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 
দেশের জাতীয় আয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য ' 


. স্বাভাবিকভাবে. সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে 


তাহার সহিত সামগ্রম্ত রাখিয়া গবর্ণমেন্ট যদি 
( ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


জীবন-বীমার নীতির প্রথম আবিষ্কার 
হয় ইংলণ্ডে এবং তথা হইতে ইহা ইউরোপের 
সুসভ্য দেশসমূতে এবং আটলান্টিকের অপর- 
তীরে আমেরিকা মহাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। 
বীমার প্রথম প্রচার . ইউরোপে “হয় 'সত্য, 
কিন্ত বহুল প্রচারের দিকে আমেরিকা আজ 
পৃথিবীর সকল. দেশকে অতিক্রম করিয়া 
চলিয়াছে!। গণনার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে 
তথায় শতকর! ৫* জন লোকের, অন্ত কথায় 
বলিতে গেলে, প্রতি ছুইজম লোকের মধ্যে 
একজনের সাধ্যান্থরূপ জীবন-বীম! রহিয়াছে । 
' ভারতবর্ষে জীবন-বীমার প্রচার এবং 
কাৰ্য্য আরম্ভ করেন বৈদেশিক কোম্পানীসমূহ 
প্রায় ৮০৮৫ বৎসর পূর্বেবে। ইহার পর 
হইতে বহু দিনই অতিক্রান্ত হইয়া গেল, কিন্ত 


- আমাদের দেশে যতদুর ইহার প্রসার হওয়ার 


উচিত ছিল ঠিক ততদুর হইতে পারে .নাই। 
- ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় 


গরীব দেশ সত্য, কিন্ত দারিদ্র্য ছাড়া এদেশে : 


জীবন-বীমার স্বল্প প্রসারের. অন্যান্য কারণও 
রহিয়াছে । ভারতে জীবন-বীমা প্রসারের 
. কতকগুলি অন্তরায় নিয়ে উল্লেখ করা হইল। 
প্রথমতঃ শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাব 
ভারতে বীমার প্রসারের পক্ষে একটা বিশেষ 
অস্তরায়।: একটু খোঁজ নিলেই বুঝা যাইবে 
আমাদের দেশে জীবন-বীমার কার্য বিশেষ 
করিয়া শিক্ষিত সমাক্র অর্থাৎ যাঁহারা বীমা- 
নীতির উপর বিশ্বাসী এবং জীবনে ধাহারা 
ইহার মহৎ উপকারিতার বিষয়ে সচেতন 
কেবল ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আজকাল 
ইউরোপ এবং আমেরিকায় বীমার কাজ 
যে এত দ্রেত এবং ব্যাপকভাবে প্রসার 
লাভ করিয়াছে তাহার সর্বপ্রথম কারণ হইল 
এঁ দেশসমূহে সাধারণ শিক্ষার উত্তরোত্তর 
অগ্রসর । আজ আমাদের দেশে শতকরা ৯* 
জনেরও 'অধিক লোক অজ্ঞতায় মগ্ন, আর 
আমরা যাহাদের শিক্ষিত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া নিয়াছি তাহাদের ভিতর অনেকেই 
কেবল মাত্র বর্ণজ্ঞান সম্পন্ন । দেশের এইরূপ 
অবস্থায় বীমার কার্য্যের প্রসার কতদূর 
কষ্টসাধ্য ইহা অতি সহজেই অনুমেয় । 
কুসংস্কার ! অজ্ঞতা কুসংস্কারের জননী । 
"আমর! কেহ কেহ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, 


প্রহর চৌধুরী এম-এ) 


সত্য, কিন্ত চিরাভ্যান্ত কুসংস্কারের নাগপাশ 
এতই শক্ত যে আমরা ইহ! হইতে নিজেদের 


মনকে সম্পূর্ণরূপে বিষমুক্ত. করিয়া 
শিক্ষার নিশ্মল আলোককে জীবনের মধ্যে 
অভিনন্দিত করিতে পারি নাই। আমাদের 


' এই অন্ধ কুসংস্কার জীবন-বীমা প্রসারের পথে 


কতদুর বিদ্ধ উৎপাদন করে তাহার দৃষ্টা 
প্রায়ই পাওয়া যায্ন। আমি নিজে একটি 
সম্ভাস্ত শিক্ষিত পরিবারের কথা জানি যেখানে 
মাতা পুত্রকে জীবন-বীমা করিলে মৃত্যুকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইবে, এই ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্ত্তা হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে 


বীমা করিতে দেন নাই। অনেক সময়, : 


দেখিতে পাওয়া যায় উপরোক্ত ধারণায় পড়িয়া 
অনেক পত্রী স্বামীকে জীবন-বীমা করিতে 


'নিবৃত্ত করিয়া থাকেন. হিন্বু পরিবারে 
' অনাথা বিধবাদের অবস্থা সকলেই জানেন] - 


তাহারা যদি ভ্রান্ত ধারণায় না পড়িয়! স্বামীকে 
জীবন-বীমা, করিভে বাধা না দিতেন, অথবা 
সময় থাকিতে তাহাদিগকে জীবন-বীমা 
করিতৈ উৎসাহ দিতেন তবে তাহাদিগকে 
জীবনের অবশিষ্টাংশ আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ 
হইয়া দুঃখের - ভিতর অতিবাহিত করিতে 
হৃইত না । 

পু'জি-প্রবৃত্তি। মানুষ সহজে তাহার 
সঞ্চিত অর্থ হাতছাড়া করিতে চায় না । এই 


মনোভাব পৃথিবীর সকল দেশের এবং সকল 


শ্রেণীর লোকের মধ্যে অল্লাধিক পরিলক্ষিত 
হয়, কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে এই অভ্যাসটা 
অতিশয় প্রবলরূপে বিদ্যমান । “আমাদের 
দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অবশ্য গরীব 
কিন্ত যাহাদের সঙ্গতি-ন্বচ্ছলতা আছে 
তাহাদের অনেকেই অর্থকে সোণা-রূপা এবং 
গহনায় রূপান্তরিত করিয়া অকেজো করিয়া 
রাখেন, তাহারা লাভ-আ্রনক বা ধনোৎপাদক 


"কাৰ্য্যে ইহা বিনিয়োগ করিতে চান. না। 
জীবন-বীমা যে তাহাদের জীবনের ঝুঁকি, 


গ্রহণ করা ছাড়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থের 
লাভজনক বিনিয়োগ সমস্তার সমাধান এবং 
দেশের লোকের নিকট হইতে নেওয়া তহবিল 
দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে 
পারে তাহা অনেকেরই ধারপার অতীত। 


" মানুষের এই চিরাত্যন্ত অভ্যাস পরিবর্তন কর! 






অবশ্য কঠিন, ? কিন্ত ভাই বলিয়া ইহা! অপস্ভব 
বলা যাইতে পারে না! ইহার জন্ত বিশেষ - 


প্রচারকার্য্ের প্রয়োজন ৷ 0 
_. উপযুক্ত কম্মীর এবং কন্মীদের মধ্যে 
বিক্রয়জ্ঞানের অভাব! শেষ বিশ্লেষণে 


দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীমা কোম্পানীর 
উন্নতি এবং বীমার প্রসার বিশেষভাবে 
কম্বীর্দের উপর নির্ভর করে,__যে' কম্মী- 
দিগকে একজন মার্কিন লেখক ‘working 
bees who bring: honey to the 
ives" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন! অন্যান্য 
দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অতি অল্প .. 
লোকই জীবনব্বীমার কার্ধ্যকে উপজীবিকা- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কম্মীদের ভিতর 
অধিকাংশই অবসর সময়ের কশ্মীর্ঁ সুতরাং 
বেশী করিয়! কার্য্য সংগ্রহ করিবার বা বীমার 
প্রসারের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা ইহাদের 
অনেকেরই নাই, এবং না ধাকারই কথা 
তাহাদের অল্প কিছু কাজ দিতে পারিলেই 
বেশ কিছুর সংস্থান হইয়া গেল! এই 
আমাদের দেশের বীমাকশ্মাদের অবস্থা । 
তন্ুপরি. বীমা-ব্যবসায়ের সহিত যাহারা 
সংশ্লিষ্ট আছেন তাহাদের অনেকের মধ্যেই 
বিক্রয়জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব দেখা বায়। 
বর্তমান সময়ে বিক্রয়কুশলতা। একটি আর্টে 
পরিণত হইয়াছে !এবং' অন্তান্ত আর্টের স্তাকু 
বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ইহার অনুশীলন করা. 
একান্ত প্রয়োজন। ইহা আয়ত্ব করিতে 
পারিলে একদিকে যেমন বীমা-প্রস্তাব সংগ্রহ 
করা সহজসাধ্য হইবে, অন্যদিকে ইহার ফলে 
দেশে বীমার প্রপারও বৃদ্ধিলাভ করিবে 

বর্তমান সময়ে কোনও কিছুর প্রসার বা' 
প্রচলনের ব্যাপারে সুনিপুণ, এবং সুশৃঙ্খল 
প্রচার কার্য্যের প্রভাব কতটুকু তাহার সংবাদ 
শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। 
“প্রচার” শব্দটিকে এখানে আমি শুধু বিজ্ঞাপন 
দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। 
বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া ইহাকে আরও ব্যাপক 
অর্থে লোককে শিক্ষিত করা এবং জনমত 
প্রস্তুত করিবার ‘নিমিত্ত “'আ্বাইডিয়া স্থষ্টির 
অর্থেও ব্যবহার করিতেছি । 

উপরিলিখিত অর্থে ভারতীয় বীমাকোম্পানী 
সমূহের প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই 


১৭ই মে, ১৯৪৩ ] 


এবং ইহা যে ভারতে জীবন-বীমার যথেষ্ট 
প্রসার না হইবার একটী প্রধান কারণ তাহাতে 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র চল্তি 
বীমার পরিমাণ, মোট সংস্থান, প্রদত্ত টাকার 
পরিমাণ ইত্যাদ্িমৃচক বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াই 
তাহারা তাহাদের কাধ্য শেষ হইল বলিয়া 
'বিবেচনা করেন । বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজ- 
-নীয়তা আছে, কিন্ত এইধানেইবশীমাকোম্পানী- 
গুলির কাৰ্য্য শেষ হইয়া গেল বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। এ’ বিষয়ে “হিন্দুস্থানের' উদ্তম 
বিশেষ প্রশংসনীয় । আজ হিন্ৃস্থান কো- 
'অপারেটিভ যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির 
মধ্যে একটী অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে ইহার অন্ততম কারণ হইল 
ইহার সুনিপুণ গ্রচার-প্রচেষ্টা । “হিন্বুস্থান” 
ভারতের সর্ধত্র কেবল নিজের বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, জীবন-বীমার 
মূলনীতি, উদ্দেশ্ত এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার ভারও নিজের 
উপর টানিয়া নিয়াছেন। ইহাতে কোম্পানীর 
কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা 
দ্বারা! “হিনদুস্থান' ভারতে বীমাজ্ঞানের ব্তিরণে 
এবং বীমার কার্ধ্য প্রসারে যে বিরাট অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় । 
আজকাল সহযোগিতার ' দিন। বস্তুতঃ 
সহযোগিতা ভিন্ন জগতে কোন বৃহৎ ও গঠন- 
“মূলক কার্য সম্পন্ন, করিতে পারা যায় না। 
আজ ভারতীয় বীমাকোম্পানীগুলির কর্তব্য 
“*হন্বৃস্থান’ যে সেবার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন 
তাহা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করা এবং তত্বারা 
দেশকে বীমা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা । 
বর্তমানে টি মার্কেট এক্সপানশন কমিটি 
"ভারতের সর্বত্র চায়ের প্রচারের জন্ক যে 
‘বিরাট অভিযান গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
সকলেরই চক্ষের উপর রহিয়াছে । ইহার ফল 
এখনই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহা 
‘যে ভবিষ্যতে আর্ও নুদুরপ্রসারী হইবে তাহা 
"সহজেই অনুমান করিতে পার! যায় । ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীগুলির স্বার্থ রক্ষার জন্ত 
Indian Life ‘Assurance Offices’ 
Association এর স্ষ্টি হইয়াছে, ইহা সবাই 
জানেন। টি মার্কেট এক্সপানশন কমিটির 
মত এই প্রতিষ্ঠানটিরও কর্তব্য জীবন-বীমার 
প্রচার এবং প্রসারের জন্য উপযুক্তরূপে 
উদ্যমশীল হওয়া । জ্ঞাতীয়তাবাদী]ুসংবাদপত্র- 
'গুলিও এই বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে 
পারেন । 


. আৰ্থিক জগৎ 
(ইনফ্লেশস সম্পর্কে যিঃ বিডলার মতবাদ ) 
নোটের প্রচলন বাড়াইয়। চলেন, তবে তাহাতে 
পণ্যমূল্য চড়িয়। উঠিবার তেমন কোন কারণ 
ঘটে না। কিন্তু সেইরূপ বিবেচনাসম্মভ নীতি 
অনুসরণ না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি অন্ত. কোন 
গরজে দেশে নোটের প্রচলন বাড়াইয়া৷ চলেন 
এবং এই সময়ে দেশে পণ্যের যোগান যদি 
তদম্থপাতে বৃদ্ধি না পায় তবে ইনফ্রেশনের 
সষ্টি হইয়া জিনিষপত্রের॥ মূল্য চড়িয়া উঠা 
একরূপ অবশ্যন্তাবী হইয়! দাড়ায় । ভারতের 
কথা বিবেচনা করিলে এদেশে আজ সে 
অবস্থারই সুচনা হইয়াছে বলা চলে। একথা 
সকলেই জানেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত 
সরকারের মারফতে বর্তমানে এদেশ হইতে 
প্রভূত পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিতেছেন। 
এভাবে মালপত্র ক্রয় বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
নিকট ভারতের বিস্তর পাওনা দীড়াইতেছে । 
এই প্রাপ্য পরিশোধের বিধিসঙ্গত রীতি 
ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত মুল্যের জিনিষ রপ্তানী 
করা, এদেশের রেলওয়ে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে 
ইংরাজদের যেসব. শেয়ার, আছে টাকার 
বিনিময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া কিংবা 
উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া। কিন্তু বৃটীশ 
গবর্ণমেপ্ট সেভাবে ভারতের পাওনা শোধ 
করিতেছেন না। ভারত গবর্ণমেন্ট বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের জন্য মাল খরিদ করিতে গিয়া 


ভারতীয় পাওনাদারদ্িগকে টাকার হিসাবে ' 


মূল্য পরিশোধ করিতেছেন। অপর দিকে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তদ্ধিনিময়ে 
শুধু ষ্টালিং সিকিউরিটি পাইতেছেন। এই 
ষ্টালিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা হইতেছে 
আর ভারতে বৃটিশ সরকারের নামে মাল 
ক্রয়ের সুবিধার্থ সেই ষ্টালিং সম্বল করিয়া 
ভারত সরকার নোটের প্রচলন বাড়াইয়! 
চলিয়াছেন। মিঃ বিডলার মতে ভারত 
গবণমেন্ট যেস্থুলে ষ্টালিংকে ভিত্তি করিয়া নোট 
ছাড়িতেছেন সেস্থলে এরূপ নোট বৃদ্ধিতে 
আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই ; বিশেষতঃ 


'্টালিংএর মূল্য যেস্থলে এখনও হাস পাইতেছে 


না। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত নোট বৃদ্ধি 
করিবার রীতি যে কৃত্রিম ও হানিকর তাহা 
তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বৃটিশ সরকার 
ভারত হইতে যে মাল ক্রয় করিতেছেন তাহার 
বিনিময়ে কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ পাওয়া 
যাইতেছে না। ব্বর্ণ আসিতেছে না কিংবা 
এদেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৃটিশ কবলিত শেয়ার 
প্রভৃতিও ভারতীয়দের হস্তগত হইতেছে না। 


তাহার বিনিময়ে ভারতবাসীরা' শুধু পাইতেছে 
নোট ও টাকা। ইহাতে  জিনিষপত্রের 


যোগানের তুলনায় দেশে ব্যবহারযোগ্য 
টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। 
এ টাকা মুধ্যতঃ পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত 
হইয়া দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অন্বাভাবিকভাবে 


চড়াইয়া দিতেছে । এইরূপ একট! অবস্থাকে .. 
ইনফ্লেশন ছাড়া আর কি বলা চলে তাহা 
আমরা বুঝি না। 


মিঃ বিড়লার একটা যুক্তি এই যে, দেশে 
নেটি ও টাকার প্রচলন নামে বৃদ্ধি পাইলেও 
আসলে তাহ! ব্যাঙ্কের তহবিলে ও মন্তুতকারী- 
দের হাতে "অকেজো অবস্থায় পড়িয়া 
রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জিনিষপত্র ক্রয়ে তাহা 
নিয়োজিত হইতেছে না। বাস্তব অবস্থার 
দিক হইতে বিবেচনা করিয়া আমরা তাহার 
এই যুক্তি অসমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
একথা সত্য যে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহে চলতি 
জমার পরিমাণ যেভাবে. বাড়িতেছে দেশে 
চেকের আদান প্রদান সে অন্গপাতে না 
বাড়িয়া তাহা! বরং হ্রাসই পাইতেছে। মিঃ 
বিড়লা ক্লিয়ারিং হাউসের প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত 
করিয়া তাহা ভালভাবেই প্রমাণ করিয়াছ্ছেন। 
কিন্ত আমাদের মতে ক্লিয়ারিং হাউসের বিবরণ 
দেশে টাকা. লেনদেনের পরিমাণ বুঝিবার 
পক্ষে খুব নির্ভরযোগ্য নহে । এদেশে ব্যাঙ্কের 
মারফতে টাকা আদানপ্রদানের রীতি পূর্ব্বেই 
খুব সীমাবন্ধ ছিল। যুদ্ধের সময়ে এক্ষণে 
সেই রীতি পূর্বের তুলনায় আরও অনেকটা 
কমিয়া আসিয়াছে । এখনও দেশের অধিকাংশ 
লোক ব্যাঙ্কের মারফতে কাজকর্দ্দ চালাইভে 
অত্যন্ত হয় নাই। ব্যাঙ্কে ষাহাদের হিসাব 
আছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে নগদ টাকার 
হিসাবে বহু বেচাকিনার কাজ সমাধা 
করিয়া থাকেন। চোরাবাজারের প্রচলন 
বাড়িবার সঙ্গে তথাকথিত দলিলপত্র ছাড়া 
নগদ টাকায় জিনিষপত্রের আদান প্রদান 


এক্ষণে বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ক্লিয়ারিং হাউসের, চেকের সংখ্যা দেখিয়া 
টাকার সে সমস্ত ধরণের কাজ্্কারবার সম্পর্কে 
কোন, ধারণা করা চলে না ।- সুতরাং ক্লিয়ারিং 
হাউসে কম সংখ্যক চেক ভাঙ্গানো হইডেছে 


বলিয়া দেশে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সঞ্চারিত অভি- 


রিক্ত মুদ্রা সমন্তই অকেজো থাকিয়া যাইতেছে 
এরূপ ধরিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের নামে মাল খরিদ করিবার 


(৫০ পৃষ্ঠায় প্রষটব্য ) 


খাস্তসমন্তা। সমাধানে সরকারী 
প্রচে্া 

গত ১৩ই মে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে, বান্ধলা গবর্ণমেন্টের অসামরিক খাত 
সরবরাহ সচিবের দপ্তর হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
গণকে নিয়রূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :-- 

 খাস্বশন্ড নিয়ন্ত্রণ আদেশ অগ্কসারে যে সব 
ব্যবসায়ী তাহাদের মভুত মালের হিসাব দাখিল 
করে নাই বা মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়াছে 
তাহাদের সমস্ত মজুত মাল অবিলম্বে তলব করিয়। 
বাজারে ছাড়িতে হইবে। এ সমস্ত মাল অন্থু- 
যোদিত ব্যবসায়ী অথবা সরকার নিয়স্রিত দোকানের 
সারফৎ বিক্রয় করা হইবে । দোষী ব্যক্তির মাল 
বাজেয়াপ্ত করা বা তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইবে 
অথবা তাহার মাল বাজেয়াপ্ত ও দণ্ড উভয় প্রকার 
শান্তিই প্রদত্ত হইবে। বাজেয়াপ্ত মালের জন্ত কোন- 
রূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। অক্কান্ত ক্ষেত্রে 
সংক্িই কর্তৃপক্ষের বিবেচনামুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
যাইতে পারে। এইরূপ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির 
খাদ্যশস্তের ব্যবসা সাময়িক ভাবে বা চিরতরে 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । সরকার তাহাকে অন্ত 
কোন প্রকার মাল সরবরাহ করিবেন না। যাহারা 
চড়া দরের ব্বাশাঁয় মাল মজুত করিয়া রাখিতেছে 
ও অভাবগ্রস্ত স্থানে মাল পাঠাইতেছে না, তাহাদের 
অনুযতিপত্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। জেলা 
ম্যাজিস্টরেটগণ ইতিমধ্যেই এই আদেশ অনুসারে 


কার্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং কয়েকটি জেলায় 


..শ্ুছুর চাউল উদ্ধার করা হইয়াছে। 


মাঁকিন নৌবিভাগের জন্য অতিরিক্ত . 


ব্যয় বরাদ্দ 


১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের 
"বৈমানিক ব্যুরোর জন্ত অতিরিক্ত ৪৯৩ কোটী 
. ৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার 


আন্ত প্রেসিডেন্ট কুজভেন্ট কংশ্রেসকে অনুরোধ" 


,করিয়াছেন। প্রতিনিধি পরিষদের অন্ত প্রেরিত 
এক বিশেষ বাণীতে প্রেসিভেণ্ট বলিয়াছেন যে, 
সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার জন্ত এই অর্থ 
একান্ত প্রয়োজনীয়। 

বাঙ্গলার বরাদ্দ ধ্যাপ্ডার্ড কাপড় 
প্রকাশ, বাঙ্দলা দেশের জন্ত প্রথম দফার যে 
৩০ লক্ষ গঞ্জ ষ্্যাপ্ার্ড কাপড় বরাদ করা হইয়াছিল 


তাহার একটা মোটা অংশ ইতিমধ্যেই আসিয়া 


পৌছিয়াছে এবং বিক্রয় হইতেছে। পরে আরও 
৪০ লক্ষ গঞ্জ অনুরূপ কম দামের মোটা কাপড় 
পাওয়া যাইবে বলিয়৷ আশা আছে। 


বস্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণের আবেদন 
কাপড়ের দাম হঠাৎ যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে 
তাহাতে অবিলম্বে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক কাপড়ের মূল্য 
এবং সুতার উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা যে 
একাত্ম. প্রয়োজনীক্স হইয়া পড়িয়াচে কয়েকজন 
বিশিষ্ট ভারতবাসী সে কথা উল্লেখ করিয়া এক ' 


বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য, শ্রীযুক্ত সি, বিজয়রাঘব আচারিয়া, শ্রীযুক্ত. 
মাধব জ্রীহরি আনে, স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়া? প্রীযুক্ত 
জয়াকর, শ্রীযুক্ত এন, লি কেলকার, স্যার পগক্ুলটাদ 
নারাঙ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল শিবলাল মতিলাল, 
পণ্ডিত রাধ্যকাস্ত মালব্য এবং. শ্রীযুক্ত নারায়ণলাল 
বংশীলাল এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 
সর্বপ্রকার চাউল ছয় আনা সের 
দরে বিক্রয়ের আদেশ 

গত ১৪ই মে অসামরিক সরবরাহ 
বিভাগ এই মর্শে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন 
যে, চাউলের তিন প্রকার মূল্য তুলিয়া দিয়া 
নিয়ঞ্িত দোকানপমূহ ও অমুমোদ্বিত 
বাজার হইতে সর্কশ্রেণীর চাউল সের প্রতি 1৮০ 


আনা দরে বিক্রয় করাঃ আদেশ দেওয়া 
হুইয়াছে। 


. রাশিয়ার শিল্প সম্পদের অবস্থা 

যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার মূল্যবান খনিজ সম্পদের 
যথেষ্ট ক্ষতি হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে রাশিয়ায় 
২ কোটা ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
অথচ ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১ কোটী টন 
ইম্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। এতত্যতীত এলুমিনিয়ায় 
ধাতুর তিন চতুর্থাংশ ধ্বংস হইয়াছে। 





ঘাটতি *. 


" হায়দরাবাদ .হইতে নিজাম সরকার ঘোবপা. 
করিয়াছেন যে, ছয় কোটীর অধিক রূপার টাকা" 
মজুত, গলাইয়! ফেলা এবং বাহিরে চালান দিবার 
ফলে নিজাম রাজ্যে. রূপার টাকার ঘাটতি 
পড়িয়াছে। অবিলম্বে মূদ্রা প্রস্তুত করিয়া এই 
ঘাটতি পূর্ণ কর! হায়দরাবাদ টাকশালের সাধ্যের' 


অতীত | কাজেই এই ঘাটতি পূরণের অন্ত নোট: 


ছাড়া হুইবে। 


' যুদ্ধোত্তর কালের যানবাহন সমস্তা 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্প-বৈজ্ঞানিক- 
ডাঃ ষ্টেইন সম্প্রতি এই অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, যুদ্ধের চাপে কয়েক বৎসরের মধ্যে শিল্প- 
বিজ্ঞানের যে উল্লতি হইয়াছে সাধারণ অবস্থায় 
£০ বৎসরেও তাহা হইতু:কি না সন্দেহ। যুদ্ধোত্তর 
কালে ' অধিকতর ক্রুতগামী এবং উন্নত ধরণের 
যানবাহন প্রচলিত হুইবে। গাড়ীগুলি অনেক. 


, হান্ধা হইবে এবং গতিবেগও হুই তিন গুপ বেশী 


হুইবে। যাক্রীযান ,ছিসাবে বিমানের ব্যবহার খুব 
বাড়িবে। শত শত বিমান এক ।গোলার্ধ হইতে. 
অন্ত গোলার্ধে যাত্রী ও মাল বহন করিবে।' 
অতিকায় প্লাইভারেও মাল এবং যাত্রী বহুন করা 
ষাইবে। ইহা আজ আর স্বপ্ন নয়।- প্রত্যক্ষভাবে 
কার্ধ্যকরী করিবার দিন আসিয়াছে । 


 ইন্দোর রাজ্যে প্রাণদণ্ড রহিত 
মহারাজা হোলকার তাহার রাজ্যে মৃত্দণড 
রহিত করিয়া একটি ঘোবণা প্রচার করিয়াছেন 





নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" | 


লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ারের 


হেড অফিস : নী কলিকাত৷ (সিডি ব্য): 
| _ম্বলধন 000. { 
| জনমুমোদিত cee ove ১১৬৬১৩৩১০০৩ টাকা ঘর. 
বিলিকৃত eee ace ২৫০৬১৯৬০১২২ 3s 
বিক্ৰীত ক তত ১*১০১০০৬২ উপর 
| আদাযীকৃত খা ৮৬৪,৭০৬ ১ 
মোট কার্ধ্যকরী মূলধন. ৭৫,৯**০*২ 9৮. 





শতকরা ৫৫২ দেওয়া হইয়াছে । 


আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেন্ট আবশ্যক 
বিশেষ সর্ভাদির জন্ত পত্র লিখুন । 





মিঃ এস, সি, পাল, ম্যানেজিং ডি ডিবেট, এ 





১৭ই মে, ১৯৪৩ ] 


বাঙলার থান্তশস্ত সম্পর্কে সরকারী 
হিসাব | 


গত ১৩ই মে রাইটার্স বিল্ডিংস্য়ে আহত 
সাংবাদিকগণের বৈঠকে ভারত সরকারের খান্ত 
বিভাগের সেক্রেটারী বাজলার খান পরিস্থিতি 
সম্পর্ক একটি হিসাব পেশ করেন। তাঁহার প্রতি- 
‘ পান্ত বিষয় হইতেছে বাজলা দেশে খান্তশন্তের 
,ক্লভাব নাই। নিম্নরূপ হিসাব দ্বারা তিনি তাঁহার 
বক্তব্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন £-১৩৩৬-৩৭ 
হইতে ১৯৪*-৪১ সাল পর্যযস্ত বাজলা, দেশে গড়ে 
৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। 
গত বৎসর, উৎপাদন বেশী হওয়ার ফলে ১* হইতে 
১৫ লক্ষ টন উদ্ধত্ত হইয়াছে । চলতি বৎসরে 
উৎপন্ন হইয়াছে ৬৯ লক্ষ ১৬ ভাজার টন। গত 
বৎসরের উত্বস্ত অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন ইহার সহিত 
যোগ দিলে বর্ত্তমান বৎসরে ব্যবহারের অন্ত পাওয়া 
বাইতেছে ৭৯ লক্ষ ১৬ হাজার টন'। কেন্দ্রীয় 
. সরকার বাদল! দেশের সাহায্যের অন্ত অন্তত্র হইতে 
€ লক্ষ ৫* ভাজ্খার টন আমদানী করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কাজেই চলতি বৎসরে ৰাঙ্গলা দেশ 
পাইতেছে মোট ৮৪ লক্ষ ৬৬ হাঁজার টন। খরচের 
দিক দিয়াও আর একটি হিসাব দেখান হুইয়াছে। 
১৯৩৭ সালে ৰাজল| দেশে চাউল লাপিয়াছে ৯৯ 
লক্ষ ৭৯ হাজার টন, বাজরা! ৩ হাজার টন, গম ২ 
লক্ষ 6৯ হাজার টন, ছোলা ১ লক্ষ ৬. হাজার টন, 
মোট ৯৯ লক্ষ ৫৭, হাজার টন। ১৯৩৮ সালে 
এই সকল খাস্তশস্ত মোট খরচ হইয়াছে ৯৫ লক্ষ 
১ হাজার টন। ১৯৩৯ সালে মোট লাগিয়াছে ৮৩ 
লক্ষ ৭৭ হাজার টন। মেজর জেনারেল উড_ বলেন 
১৯৩৯ সালে যে পরিমাপ খান্ভশন্তে বাজলা দেশের 
চলিয়াছে 'বর্তমান বৎসরে তাহার কাছাকাছি 
পরিমাণ হইলেও অভাব হওয়া উচিত নয়। 
সেক্ষেত্রে এখন পাওয়া যাইতেছে কত :- বাঙ্গলায় 
উৎপন্ন চাউল ৭৯ লক্ষ ১৬ হাজার টন (গত বৎসরের 
উদ সহ ), কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্ট কর্তৃক দেয় চাউল 


প্রভৃতি € লক্ষ ৫০ হাজার টন। কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্ট , 


কর্তৃক দেয় গম ২ লক্ষ ২৪ হাজার টন) কেন্দ্রীয় 
' গরভর্ণমেপ্ট কর্তৃক দেয় ছোলা প্রভৃতি ১৯ হাজার 
“টন। যোট' ৮৭ লক্ষ ৯ হাজার টন। ্ৃতরাং 


১৯৩৯ সাল অপেক্ষা এ বৎসর € লক্ষ টন বেশী, 


খাস্তশস্ত পাওয়া যাইতেছে । 


ভিনায়েল পলিসির প্রতিক্রিয়। 

(ক) তিনি আরও বলেন ১৯৪২ সালে ডিনায়েল 
পলিসির ফলে চাউল কেনা হয় ৩০ হাজার টন। 
ইহার মধ্যে ২৭ হাজার ৪ শত টন পুনরায় বাঙ্গলার 
বেসামরিক অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করা হয়, 
২ হাজার ৫ শত টন সিংহলে পাঠান হুয়। ১০০ 

' টন সৈল্সদলকে দেওয়া হয়। (খ) ১৯৪২ সালের 
এপ্রিল হইতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত 
কলিকাতার বন্দর হইতে মোট ৪৮,৪৮০ টন চাউল 


রপ্তানী হইলেও তাহার অধিকাংশ চাউলই বালা 
দেশে উৎপন্ন নহে। গত ১২ মাসে সৈল্তবাহিনীর 


‘৩ 


আর্থিক জগৎ 


৪৯ 








আন্ত/বাদলা দেশে ক্রয় করা হইয়াছে মোট 4, 


হাজার টন। 

[উপরোক্ত তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য 
আগাষী সংখ্যায় তৎসম্পর্কে সম্পাদকীয়ভাবে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হৃইৰে ] . 

সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমুহে আমানতি 
টাকার হিসাব 


গত ২৩শে এপ্রিল বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


সেই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্ক-, 


সমূহের চল্তি আবানতের 'পরিষাঁণ ছিল ৩৭৬ 
কোটা ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উদ্থার পরিমাণ ছিল, ৩৭৫ কোটী ৩০ লক্ষ ৬৪ 
হাজার টাকা । স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল 
১২৪ কোটী ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা॥ পূর্ববর্তী 
সপ্তাছে উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটী ৭৬ 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। | 

ডাঃ শাখট দল হইতে বহিষ্কৃত 

বিখ্যাত জাৰ্মান শর্ধনীতিবিত্্‌ ডাঃ শাখউ 
নাৎসী পাটা অনারারী সদস্ত ছিলেন। প্রকাশ, 
গত জানুয়ারী 'যাসে তাহাকে ঘল হইতে বহিষ্কৃত 
করা ,হয়।' সচিব এবং হিটলারের অর্থনীতিক 
পরামর্শদাতা হিসাবে তাহার যে পদ ছিল তীহা 
হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। 


গম চাষের পূব্বাভাষ (তৃতীয়) 
বর্তমান বৎসরে গম চাষের সংশোধিত তৃতীর 
পূর্ববাভাবে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে 
জানা যায় যে, ১৯৪২-৪৩ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
মোট ৩ কোটা ৪০ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছে । গত বৎসর গম চাষ সম্প- 
কিত তৃতীয় পূর্বাভাষে মোট আবাদের পরিমাণ 
৩ কোটী-৩৫ লক্ষ ৫৬ হাঙ্জার একর বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছিল। কাঞ্েই দেখা যাইতেছে যে 
বর্তমান বৎসরে গমের চাব শতকর! দুই তাগ 
বেশী হুইয়াছে। মোট উৎপন্নের পরিমাপ ১ কোটী 
৯ লক্ষ ৫২ হাজার .টন, গত বৎসর সংশোধিত 
পূর্ববাভাবে উৎপন্নের পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ১৯ হাজার 
বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছিল। এই ছিসাৰ অন্ু- 
সারে গত বৎসর অপেক্ষা ফসলও এবার শতকরা 
দশ ভাগ বেশী হইয়াছে । 
কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার 
কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে 
যে, গত ৮ই মে, যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে গণ্তাছে 
কলিকাতায় মোট ১৩২ জনের কলেরা হইয়াছিল 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৮ জনের 
মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত প্রেস. নোটে অনসাধারণকে 


কলেরার টীকা লইবার পরামর্শ দিতে বল! 





(বঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক স্‌ ১৪০লিঃ 
_ হেড অফিস ও কারখানা £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণী। 


শোরুম :_-১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেন্জ ষাট, কলিকাতা । 
বোম্বাই ভ্রাঞ্চ :_৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোদ্বাই। 










হইয়াছে। 


রি 


আধিক জগৎ 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৩ 








বিধ্বস্ত এলাকায় শিক্ষ। বিস্তারে 


প্রকৰশ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া : 


" সজেলার বাত্যারিধ্বস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি- 
ষ্টানের সাহায্যের জন্ত বাঙ্গালা সরকার প্রায় ৭লক্ষ 
টাকা সাহায্য 'দানের-কথা বিবেচনা করিতেছেন । 
বিধ্বস্ত গৃহগুলি পুননিৰ্ম্মাণ, সাজসরঞ্জায ক্রয় এবং 
. শিক্ষকদিগকে আর্থিক সাহায্য দানের কাজে এই 
অর্থ ব্যয়িত হইবে। 

কলিকাতার অসামরিক কণ্টেশলার 


মিঃ কে, সি, বসাক আই, লি, এস কলিকাতা ' 


ও শিল্পাঞ্চলের অন্ত অস্থায়ীভাবে অন্পামরিক লর- 
বরাছের রিজিওনাল কণ্ট্োলার নিযুক্ত হইয়াছেন। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের “বোর্ড অব ইকনমিক ওয়েল- 
ফেয়ার” কর্তৃক, প্রকাশিত বিবরণীতে দেখা যায় যে 
১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বেলজিযখের মোট ২৩ লক্ষ 
বালক বালিকার এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই 
উপযুক্ত খান্ভাতাবে যঙ্গা রোগাক্রান্ত হইয়াছে। 
যাহারা এখনও আক্রান্ত হয় নাই তাহাদের মধ্যেও 
শতকরা! ৪০ জন শীঘ্রই আক্রান্ত হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করা যাইতেছে। | 
বাঙ্গলার কুইনাইন সমস্ত 
' ৰাঙ্গজলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বল! 
হইয়াছে বাঙ্গলাদেশে যে পরিমাণ কুইনাইনের 
প্রয়োজন রাঙ্গলাতেই যাহাতে তাহা উৎপন্ন 
হইতে পারে তজ্জন্ত একটি সরকারী পরিকল্পনা 
তৈরী করা হইয়াছে । এই ' “পরিকল্পনায় বৎসরে 
১ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপাদনের কথা বলা 
হুইয়াছে। গত বৎসর হইতেই এই পরিকল্পনা 
“ অনুযায়ী কাজ আর্ত হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনা 
সম্পূর্ণ কাধ্যকরী করিতে এবং উপযুক্ত পরিমাপ 
জমি। আবাদ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বাজলা সরকার 
শিনকোন! আবাদের জন্তও একটি পরিকল্পনা গ্রহণ' 
করিয়াছেন। | 
‘কাগজের অভাব থাকা সত্বেও বিলাতের 
পুস্তক প্রকাশকেরা এখন যেরূপ লাভ করিতেছে 


তাহা আর কোন দিন সম্ভব হয় নাই। পুপ্তকের (সন 
চাহিদা! এত বেশী যে তাহা মিটাইবার শক্তি | 


প্রকাশকদের নাই। বই ছাপা হয় কম, কিন্ত 
যাহা ছাপা হয় সঙ্গে সেই নিঃশেষ হুইয়া যাঁয়। 


একখানিও পড়িয়া থাকে না। একদ্জন বিখ্যাত { 


পুস্তক প্রকাশক বলেন যে গত ১৮ মালে পুস্তক 
ব্যবসায়ে যেরূপ লাভ হইয়াছে তাহার ৫৪ বৎসরের 
ব্যবসায়ী-জ্রীবনে সেরূপ আঁর রুখন দেখেন না । 


নূতন লেখকের উপন্তাস আত্রকাল প্রকাশিত হয় না | 


“।ললেই চলে কারণ কাগজের বরাদ্দ, বেশী নয় 
বলিষ; কোন প্রকাশকই নুতন লেখকের বই 
প্রকাশের ঝুঁকি লইতে বাদী হয় না। 


( ইনফ্লেশন সম্পর্কে যিঃ বিড়লার'মতবাদ ) 
গরজে ভারত সরকার যখন ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে 
কৃত্রিমভাবে দেশে ক্রমাগত নোট বৃদ্ধি করিয়া 
চলিয়াছেন এবং সেই নোট অকেজো অবস্থায় 
না থাকিয়া যখন ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়েই 
নিয়োজিত্‌ হইতেছে তখন জিনিষপত্রের কম 
যোগানের ভিতর উহা! যে দেশে ইনফ্রেশনের 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
মিঃ বিড়লা সেই ইনক্লেশনের কথা স্বীকার না 
করিয়া প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিতেছেন 
বলা চলে। 

কেবল ইনক্রেশন সম্পর্কে নহে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা সম্পর্কেও মিঃ 
বিড়লার অদ্ভুৎ মতবাদ আমাদিগকে বিস্মিত 
করিয়াছে । এদেশে জিনিষপত্রের দুর্ম্মুল্যতা 
দেখা দেওয়ায় যে সমস্ত৷ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার 
প্রতিকারের জন্য আমাদের মতে মুদ্রাপ্রসারের 
অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করা দরকার । তাহা 
ছাড়া পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যের সুবণ্টন সম্পর্কে একযোগে 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা৷ অবলম্বন করাও. একান্ত 
প্রয়োজন কিন্ত নানাদিক দিয়া এই সুপরি- 
কল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের কোন: সার্থকতা 
আছে বলিয়া মিঃ বিড়লা. স্বীকার, করেন না।. 
মুদ্রা প্রসারের অনিষ্টকর রীতিত তিনি রোধ 
করিতে চানই না। জিনিষপত্ত্রের কম 
যোগানের ভিতর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
করিতে যাওয়া এবং বরাদ্দ প্রথা অনুযায়ী 
মাথাপিছু পণ্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেওয়া তাহার মতে এ সমস্তও 


। অবাস্তর । ইহাতে ছুর্,ল্যতার কোন প্রতিকার 


হইবে বলিয়া তিনি মোটেই আশা করেন 
না। পণ্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত জটিল অবস্থার 
প্রতিকার করিতে গেলে পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি তিনি একমাত্র করণীয় বলিয়া 
মনে করেন। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি 
এবং এখনও বলিতেছি যে পণ্যদ্রব্যের 
ছর্মুল্যতা হাস করিবার জন্ত যে দেশে জিনিষ- ' 
পত্রের যোগান বৃদ্ধি করা একাস্ত প্রয়োজন 


-সেব্ষয়ে আমরা মি: বিড়লার সহিত সম্পুর্ণ 


একমত । কিন্তু এই যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক 
সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ প্রথার সমূচিত 
বিধিব্যবস্থা ছাড়া কি ভাবে পণ্যদ্রব্যের 


সাহা চোৌপ্ুুত্ৰী এ ক্কোৎ লিও 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরী, হাটখোলা, কলিকাতা । 





আমরা বুঝি না। সামরিক ও বেসামরিক - ' 
উভয় দিক দিয়াই দেশে জিনিষপত্রের চাহিদ! 


বর্তমানে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের 
গবর্ণমেন্ট ও দেশের 'জনসাধারণ অক্রাস্তভাবে 
চেষ্টা করিলে পণ্যদ্্রব্যের উৎপাদন কতকট! 
বাড়িতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা যে বর্তমান 
চাহিদাকে ডিঙ্গাইয়া কেবলই ফাঁপিয়া উঠতে 
থাকিবে সে আশা আমরা কিছুতেই করিতে 
পারি না। তাহা ছাড়া যানবাহনের বর্তমান 
অসুবিধার ভিতর দেশের এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে ইচ্ছামত পণ্যসামগ্রী চালান 
দেওয়ার সুবিধাও বর্তমানে খুবই কম। এই 
অবস্থায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যমূল্য বণ্টনের 
সুসঙ্কলিত কার্য্যনীতি অবলম্বন ছাড়া জিনিব- 
পাত্রের ছম্মুল্যতা রোধ করিবার কোন 
সুনিশ্চিত উপায় আছে কি? মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্ৰথা 
ও রেশনিং প্রথা বলবৎ না হওয়ায়'পণ্যের 
বাজারে বর্তমানে একটা অরাঙ্গকতার ভাব 
সৃষ্ট হইয়াছে । অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ 
লইয়া ধনী ব্যবসায়ী, কণ্ট কর ও চাকুরীয়ারা 
বেশী দর হাঁকিয়া প্রচুর মাত্রায় নিজেদের 
ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করিতেছেন । আর স্বল্পআয়- 
জীবী কৃষক, মজুর ও ছোট চাকুরীয়ার দল 
এই দুৰ্ম্মু ল্যতার বাজারে সামান্ত মোটা ভাত 
ও মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতে পারিতেছে 
না। মূল্যনিয়নত্রণ প্রথা ও র্যাশনিং প্রথা 
কড়াকড়িভাবে প্রবর্তিত হইলে জিনিষপত্রের 
কম যোগানের ভিতরও নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত 
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া জনসাধারণের 


পক্ষে বাচিবার একটা উপায় হইতে পারে।. 


এই শ্রেণীর বিধিব্যবস্থা অবলগ্বিত হওয়ার 
ফলে ইংলণ্ডে জিনিষপত্রের দর শতকরা ২* 
ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই।' এই শ্রেণীর 
বিধিব্যবস্থার জন্য সেই দেশে পণ্যদ্রেব্যর 
অপ্রাচ্র্ধ্য সত্বেও এই ছুর্দিনে প্রত্যেক লোক 
মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া 
উপকৃত হইতেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 
রেশনিং প্রথা অবলম্বন করিয়া সেই ভাবে 
এদেশে দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করিবার 
কোন সার্থকতাই 'মিঃ বিড়লা স্বীকার করিতে- 
ছেন না দেখিয়া আমর! মর্শ্মাহত হইয়াছি। 
দেশের বর্তমান সমস্তা সম্বন্ধে তাহার মত ধনী 


'ব্যবসায়ীর এই শ্রেণীর, স্বার্থপর মনোভাব 


আমরা সৰ্বথা নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি। 
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অষ্টেলিয়ার উদ্ধ ত্ত খাণ্যসম্ভার 
প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ায় এবার যত গম হইয়াছে 
ইতিপূর্বে আর কোন বৎসর এন্ধপ হয় নাই। 


মাখন, পনীর প্রস্থৃতির উৎপাদনও অন্তাস্ত বৎসর ' 


অপেক্ষা অনেক বেশী হুইয়াছে। শাকশজীর 
'উৎপাদনও বাডিতেছে। আলু এবার অনেক 
.বেশী*হ্ইয্াছে। ধান যাহা পাওয়া গিযাছে 
তাহাও পূর্বে যে কোন বৎসর অপেক্ষা বেশী। 
এতন্যতীত মাংস 'ও নানাপ্রকার শব্জী সংরক্ষিত 
করিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। অষ্ট্রে- 
লিয়ার কৃষিক্ষেত্ের লোকবল কিছুট। কষ পড়িলেও 
"আমেরিকা হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং 
সাঁজসরঞজাম দ্বারা সাহায্য করা হইতেছে। 
নিজেদের সৈন্ত এবং জনসাধারণ ছাডাও অষ্ট্রেলিয়। 
* এখন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় hs 
সাকিন শৈন্তদের খোরাক জোগাইতেছে। 
এবং সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অংশেও প্রচুর রে 
াস্তশন্ত দিয়া সাহায্য করিতেছে । 
মাদ্রাজে ধ্যাপ্ডা্ড কাপড়ের 
নুতন পরিকল্পন! 


মাদ্রাজে কলের বদলে হাতে চালান তাতে 


ষ্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা করা হইবে এবং 


কো-অপারেটিভ সোসাইটীপ্তলির মারফৎ এই সকল 
কাগড বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর! হইবে। 
রাশিয়াতে মাকিন সাহায্যের পরিমাণ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করঙ্জ ও ইঞ্জারা আইন 
"অনুসারে সাহায্য দানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিঃ 


নই, আর, টেটেনাসের কথায় প্রকাশ, আমেরিকা 


হইতে রাশিয়াতে কয়েক সহস্র বিমান বহ সহ 
‘মোটর ট্রাঙ্ক এবং নানা প্রকার সামরিক কলকজা 
এবং দশ ল্লক্ষ টনের অধিক থান্ত প্রেরণ করা 
-হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরের ১লা, এপ্রিল পর্য্যন্ত 
-৩৫ লক্ষ টন অব্যসম্তার প্রেরণ করা হুইয়াছে। 
‘তাহার মূল্য ৯৮২ কোটী ৫৪ লক্ষ ৭৭ হাজার 
ডলার। এই সকল রপ্তানী 'জ্রব্যের অধিকাংশই 
"রাশিয়াতে গিয়া পৌছিয়াছে। 





rE [লক্ষ 005 অসি 


কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


সংগ্রাম ও শান্তি 





ৃ '_ দ্যা্ষিং কাধ্য করা হয়। _ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী 





রাজসাহা, বালী ও বগুড়া 


কেন্দ্রীয় সরকারের অথসচিবের দপ্তর 


যুদ্ধের ফলে কেন্ত্রীয় সরকারের “অর্থ” বিভাগের 


' গুরুত্ব এবং অটালতা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত 


দণ্ডরকে ‘অর্থ’ এবং রাজস্ব দপ্তরে বিভক্ত করার 
কথা লইয়া আবার আলোচনা হইতেছে। প্রদেশ- 
গুলিতে “অর্থ” এবং রাজস্ব পৃথক বিভাগ হিসাবেই 
আছে। ূ 
রুষি সম্পৰ্কিত তথ্য সংগ্রহ 
ভারত গ্রভর্ণষেপ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক গতর্ণ- 
মেপ্টকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি সম্পর্কে যাবতীয় 
তথ্য সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
কাধ্যে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ 
হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে । কোন প্রদেশ 
ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞগপের 
নিকট হইতে পরামর্শাদিও লাভ করিতে 
পারিবেন । 
মিষ্টি আলুর খান্ত মূল্য 
ভাঃবি, সি, গুছ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন 
যে মিষ্টি আলুর (সাকর খণ্ড আলু) থস্াগুপ (5০০৫ 
Value) সস্তোবজনক | বেশী পরিমাণে খাইলে 
ইহার খান্তগুণ প্রায় ভাতের সমান। তবে লোক 


.অনভ্যন্ত বলিয়া এবং মিষ্টির ভাগ বেশী থাকায় 


প্রথম প্রথম এক ৮০ পেটের অন্থুখ হইতে 
পারে। 
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পাটি নী নি 
হিম নিত নি হরি লা ৯: 








, শাস্তিপুর 








ক্যানিং গ্রাটের সংযোগ স্থলে 


ফোন কলি; ৩৪৬ 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 





অধিকতর খান্ত উৎপাদন: 
বডলাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
এবং ভূমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত স্তার যোগেন্ 
সিংহ সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট ' ব্ব্িতি 
প্রসঙ্গে বলেন গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসর : 
খান্োৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন: অধিকতর সাফল্য 
লাভ করিবে । ১৯৪১-৪২ লাল অপেক্ষা বর্তমান 
বৎসরে ৮১ লক্ষ একর বেশী জমিতে রবিশস্তের 
আবাদ হয় 'এবং ১৯] লক্ষ একর বেশী জমিতে 
গমের চাষ হয়। আলোচ্যবর্ষে ২৮ কোটী ৭৪ 
লক্ষ টন অধিক রবিশস্ত এবং > কোটী ৪ লক্ষ টন 


অধিক গম উৎপন্ন 'হুইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। 


ভারতীয় গণিতজ্ঞের আবিষ্কার 
আমেরিকান নিউজ পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ 
ডক্টর চন্দ্রশেখর নামে একজন ভারতীয় গণিতজ্ঞ 
গত € বৎসর যাঝ্ং চিকাগো কিশ্ববিদ্ধালক্কের 
ইয়ার্কেল মানমন্দিরে জ্যোতির্গণিত চষ্চা করিতেছেন, 
সম্প্রতি তিনি জ্যোতির্গপিত সম্বন্ধে একটি নুতন 


তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ 

করিয়াছেন যে এক একটা তারকাগুচ্ছের আয়ুক্ষাল 
৩ লক্ষ হইতে € লক্ষ বৎসর। ভূতত্ব- 

বিদ্গণের মতে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ বিশ লক্ষ 

বৎসর হুইয়াছে। ডক্টর চস্ত্রশেখর গণিতের অঙ্ক 

দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। 


ওজন 





এস্‌ চৌধুরী 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


= 





শান্তিপুর শাখ৷ শীঘ্রই খোলা হইবে।) 
, ম্যানেজিং ডিরেক্টাল” :- 
এসি 82859 টি এম,এ 





১৭ই মে, ১৯৪৩] . ১. 


আর্থিক জগৎ 


৫২ 








₹ ভারতে গ্যাস যা নির্মাণের 


“ বোষ্বাই, নি যুজপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের 
প্রান্ত &৫টি কারখানায় মোটর গাড়ী চালাইবার 
গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী হইতেছে । এই সকল কারখানায় 
এ পর্যন্ত দশ হাজার প্র্যাপ্ট তৈরী হইয়াছে, উচ্ছাদের 
' মুল্য প্রায় এক কোটা টাকা । 
ধ্যাপ্ডা্ড কাপড় ও গভর্ণমেপ্ট 

ভারত সরকার ইতিপূর্কেই প্রাদেশিক সরকার 
গুলিকে নিজ নিজ প্রদেশে ট্যাপ্ডীর্ড কাপড় 
বিক্রয়ের নুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে 
বলিয়াছিলেন। প্রকাশ কেন্ত্রীয় সরকার প্রাদেশিক 
সরকারগুলিকে এই বিষয়টি আবার স্বরণ করাইয়া 


দিয়াছেন। . 

যুদ্ধোততর কালে আধিক সাম্যের 

, প্রয়োজনীয়তা 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব 
মিঃ সামনার ওয়েলস সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধো- 
স্তর যুগে এক জাতি কর্তৃক আর এক জাতির উপর 
আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতুত্ব বিস্তার এবং বলপ্রয়োগের 
চেষ্টা সম্পূর্ণন্ূপে বন্ধ করিতে হুইবে.। এই বিষয়ে 
কেবল জার্ম্মানীকে দোষ দিলে চলিবে, না। 
ব্রিটেন এবং আমেরিকাও সমভাবে দৌোবী। 
সাম্রাজ্যের অন্বভূক্ত দেশগুলির সঙ্গিত ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন এযাবৎ রি 
. ব্যবহার পাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মিঃ 

সামনার ঠিকই ধরিস্বাছেন যে, উহা আর্থিক 
প্রতুত্বেরই একটা অভিব্যক্তি মান্র। মিঃ ওয়েলস্‌. 
আশ্বাস দিয়াছেন যে অতীতে এরূপ হইলেও 
ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আর না হয় তজ্জন্ক ব্যবস্থা 
অবলস্বন করা হইবে। 


০৮৮৮1 


টিবি ই 
বাজারে ছাড়া হইয়াছে তাহার মূল্য ১০* কোটী 


পাউণ্ড । ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম হইবার পুর্ব | 


পর্য্যন্ত ৫২ কোটী ৯* লক্ষ পাউণ্ডের নোট বাজারে 
ছাডা হুইয়াছিল। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে 
যে বুদ্ধের জন্ত শত শত কোটী মুদ্রা ব্যয় করিতে 


হইলেও ইংলগ্ডে চলতি নোটের পরিমাণ প্রাক্যুদ্ধ 
কালের দ্বিগুণও হয় নাই অথচ ১৯৩৯ সালে যত 
টাকার নোট বাজারে ছিল ইতিমধ্যেই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া তাহার তিনগুণ নোট ছাপিক। 
বাজার ছাইয়া 20058 










 শ্থাপিত--১৯৩১ | 











রি হ্ডে' 

ঘর ভবানীপুর, কলিকাতা ৃ 

"8 টেলিফো--পি, কে, ২৬১৮ 
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১ও ২ ওজ্ড কোর্ট 


বিল্ডিং 

প্র ফোন: ক্যাল £ ৬৫৭৯, চে এ 

পে অফিস £ ইছাপুর (ঢাকা) £8 
এজেন্সি 


:: বন্দে, দিল্লী, মাজীজ। 
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ক 
আয়করের পরিমাণ বৃদ্ধি 
আয়কর বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের হিসাবে 
দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে, আয়কর, সুপার 
ট্যাক্স এবং সারচার্জের থাতে ২৪ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে । অতিরিক্ত লাত কর হইতে 
ষে আয় হইয়াছে তাহা অবশ্ত এই হিসাবের মধ্যে . 
ধরা হয় নাই। এই খাতেও দেড় কোটী টাকা 
আয় হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে আয়কর হইতে 
১৯ কোটা টাকা পাওয়া! গিয়াছিল। | 
চীনে শিশু পালন মন্দির 
চীন বার্তার সংবাদে প্রকাশ, চাব আবাদ ' 
এবং শঙ্ক কাটার সময় কৃষক শিশুদের তত্বাবধানের 
জন্ত পোইপেতে চীন সরকারের সামাজিক কার্য্য- 
কলাপের দপ্তর-হুইতে একটি শিশু পালন মন্দিরের 
পরিঝল্পনা কর! হুইয়াছে। আগামী আগষ্ট মাস 
হইতেই এখানে কাজ আরম্ভ হইবে। ; 


সৈন্যেরাও চাষ করিতেছে 
যে সকল মার্কিন শৈল্ত ব্রিটেনে অবস্থান 
করিতেছে তাহারা নিজেদের ক্যাম্পের চত্তরে 
চাষ আবাদ কনিয়া ইংলণ্ডের খাস্ক বাডাও আন্দো- 
লনকে সফল করিতে সাহায্য ররিতেছে। আশা 


কর! ষায়'সৈন্তদের এই উদ্ভষের ফলে ১৯৪৩ সালে 


এ টন খান্যশন্ত উৎপন্ন হইবে। 


শিলং = | 
5 কগে রেশন 
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২০৪, হারিশন রোড, 
ফোন £ বি, বি, ২২০৪ 





. টেলিগ্রাষ--"রেণবো” £ 
কলিকাতা 







পুল: ্ক-পঁত্ৰিভন্ল 


বনীবী মওলানা আবুলকালাম আজাদ 
রেজাউল করীম প্রণীত । প্রকাশক £ নূর লাইবেরী,. 
১২১, সারেদ লেন, কল্কাতা। “মূল্য 2, 
টাকা। 

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল EEE TE 
নাম শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে ॥ 
ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ও সচেতন 
জনসাধারণের অধিকাংশেরই নিকট ভারতীয়" 
কংগ্রেসের প্রেসিভেন্টরূপে তা তিনি সুপরিচিত |, 
অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট হওয়া যে কোন [ভারতবাশীর পক্ষেই 
চুভান্ত সম্মানের বিষয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রপতির 
পদাভিষেক সরকারী উচ্চপদ লাভের পথ হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনগপের মনে যাহার প্রভাব 
নাই, শ্বীয় মনীবার বলে এবং নিঃস্বার্থ ও নিরবচ্ছিন্ন" 
কর্মের দাবীতে যিনি লোক লোচনের সম্মুখে না" 
দাভাইতে পারিয়াছেন, তাহার পক্ষে কংগ্রেস" 
প্রেসিডেন্ট হওয়া একরূপ অসস্ভব। ফৌলনা আজাদ 
তাঁহার প্রতিভা ও কর্ম্মনিষ্ঠার গুণেই আজ ভারতের: 
, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কর্ণধার হুইয়া দেশ 
বিদেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বলা' 
বাহুল্য, তিনি দশ জনের একজন নহেন। তাহার 
জীবনেতিহাস সাধারণের জীবনযাত্রার ক্রায় 
নহে। এই নির্ভীক দেশ নেতার জীবন. 
কত বাধা, কত বিপ্র,। কত না মানসিক হনব 
ও সংশয়ের আলেক্য। এই সব অন্তরাষ, 
অতিক্রম করিয়া মৌলানা আভাদ চল্লিশ ' কোটি- 
নরনারীর জাতীয় অন্ুষ্ঠ রচনার ভার পাইয়াছেন। 


তাহার আশৈশবের জীবনচরিত এই কারণেই- 


কেবলমাত্র একজন তায়তীয় মনীষীরই জীবনেতি-. 
হাস লে । ওঁ ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের জাতীয়, 
সংগ্রামের ইতিহাসও অচ্ছেন্ততাবে বিজড়িত। 
আনন্দের বিষয়, মৌলভী রেজাউল করীষ 
মৌলানা আজাদের ন্তায় প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণের 
ভার লইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের পাঠক মহলে 
রেজাউল করীমের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার ' 
প্রয়োজন নাই। তিনি চিন্তাশীল লেখক । তাহার 


ভাষা স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর | তাহার অনায়াস বক্তব্যে 


কোথাও এতটুকু আড়্টতা নাই। মৌলানা। 
আজাদের  ধর্দদ মত, তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
জাতীয় সংগ্রামে তাহার সৈনাপত্য, ভাহার গঠন- 
মৃলক্ক পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা দিক লইয়া মৌলভী 
রেজাউল করীম এমন বিষ্দভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করিয়া প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিক মাত্রেই উপকৃত হুইবেন। যুদ্ধের বাজারে, 
আলোচ্য গ্রস্থথানির' ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
ভালই বলিতে হইবে। লেই অনুপাতে ১২ টাকা 


দাম বেশী নহে। পুস্ভকখানি পাঠক মহলে সমাদর: 
লাত করিলে আমরা সুখী হইব। 








ভেলুয়েসন রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমরা অআর্স্থান ইন্সিওরেন্স 


কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে 
৯৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের যে ভেলুয়েশন 
রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে এই কোম্পানীটির 
আর্থিক দৃঢ়তা ও ক্রমোরতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সুপরিচিত খ্যাকচুয়ারী মিঃ এইচ. কে সেন এই 
ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই 
ভেলুয়েসনে প্রথমতঃ ও এম (৫) মৃত্যুতালিকা 


, স্প্নুসারে কোম্পানীর পলিসিঞ্রাহকদের মৃত্যুর হার 


বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত: কোম্পানীর 
বীমা তহবিলের উপর আদারী সুদের ছার 
খরা হইয়াছে শতকরা চারি টাকা । আ্ধ্যস্থান 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ 
সাল পর্য্যন্ত পাচ বৎসরে প্রতি বৎসরে উদ্ছার 
তহবিলের উপর নিয্নে শতকরা , ৪"২৬ ভাগ 
১. ও উৰ্দ্ধে শতকরা ৫১১ ভাগ হারে হুদ পাইয়াছে। 
সে হিসাবে কোম্পানীর তেলুয়েসনে শতকরা চারি 


‘টাকা হারে প্রাপ্তৰ্য বদের হার বরাদ্দ করিয়া, 


: শ্যা কচুয়ারী মহোদয় যথেষ্ট সতর্ক নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন বলা চলে। তৃতীয়ত: এ ভেলুয়েলনে 
আদায়বোগ্য রিমগুয়েল প্রিমিয়ামের উপর 


কোম্পানীর ব্যয়ের হার ধরা-হুইয়াছে গড়ে শতকর] 


২১৮ ভাগ। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর ব্যয়ের 
হার প্রকৃতপক্ষে এই হারের তুলনায় কিছু বেশী 
হইয়াছে। কিন্তু কোম্পানী উহার খরচের মাত্রা 
দিন দিল যেভাবে হাস করিয়া চলিয়াছেন এবং 


বিশেষ করিয়া ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ব্যয়ের ' 


হার যেরূপ বেশী পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে 
তাহাতে উপরোক্ত ভেলুয়েসনের পর রিঙুয়েল 
শ্রিষিয়াষের উপর কোম্পানীর বাৎসরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ যে শতকর! ২১৮ ভাগের নিম্নে দাড়াইবে 
ক্চাহা, খুবই অনুমান করা চলে । 

বই সুখের বিষয় এইরূপ সতর্ক নীতি অবলম্বন 


করিয়া কড়াকড়ি ভিত্তিতে কোম্পানীর ভেলুয়েসন ' 


রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াও আর্স্থান ইঁন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর ৭ হাজার ১৯ টাকা উদ ত্ত দীড়াইয়াছে। 
, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বর্মান' অনিশ্চিত অবস্থার 
কথা বিবেচনা! করিয়া এযাকচুয়ারী মহোদয় এই 
উদ্বৃত্ত খরচ না করিয়া ভা! ভবিষ্যতের হিসাবে 
জের টানিবার নির্দেশ দিয়াছেন । তবে তিনি বলিয়া- 
ছেন, আর্ধ্যস্থান ইন্দিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪২ 
সালের প্রথম ছয়মাস মধ্যে যেভাবে উহার খরচপত্র 
হ্রাস করিতে সমর্থ হুইয়াছে এবং বর্তমানে উহার! 
দাদনী তহবিলের উপর যেছারে সুদ 
পাইতেছে তাহাতে এই উন্নতি বজায় 
৪ 


রাখিয়া কোম্পানী যে পরবর্তী ভেলুয়েসনে 
পলিসি শ্রাহুকদিগকে ভালন্ূপ বোনাস 
দিতে সক্ষম হইবে সে বিষয়ে তাহার মনে কোন 
সন্দেহ নাই। সেইরূপ ধারণা হইতে ১৯৪২ সাল 
হইতে প্রতি ৰৎসরের হিসাবে লাতসহ পলিসির 


উপর একটা মধ্যৰ্ভা বোনাস প্রদান সম্পর্কে 
কোম্পানীর পরিচালকদের প্রস্তাব তিনি সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার অন্ুযোদন ক্রমে কোম্পানী 


প্রতি হাজার টাকার বীমার উপর ১০ টাকা হারে 


মধ্যবর্তী বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছে। | 

আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী স্থাপিত 
হওয়ার পর হুইতে উদ্ধা অব্যাহতভাবে উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বিবেচনাসম্মত 
কাধ্যনীতি ও সুপরিচালনাঁর গুণে এই কোম্পামীটি 
সকল দিক দিয়াই নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে । স্বনামখ্যাভ বীমা ব্যবসায়ী 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ রায় জেনারেল ম্যানেজাররূপে 
এই কোম্পানীর কার্য্যধার! নিয়ঙ্্রণ করিতেছেন, 
তাহার কর্ণকুশলভায় আধ্যস্থান যে উত্তরোত্তর 


. জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ 


নাই। কলিকাতায় ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ 
নিত্বস্ব ভবনে এই কোম্পানীর হেড আফিস 
অবস্থিত | | 
ব্যাঙ্ক অব কমাস” লিঃ 

গত ২রা মে তারিখে কলিকাতার ব্যাঙ্ক অব 
কমাস” লিমিটেডের দৌলতপুর শাখার শুভ 
উদ্বোধন অনুঠিত হুইয়| পিয়াছে। খুলনার জেল 
ও দায়রা অজ মিঃ এপ কে রান চৌধুরী আই-সি-এস 
উক্ত উৎসবে সভাপতিত্ব কন্গেন। কলিকাতার 
অবসরপ্রাপ্ত কলেক্টর নিযুক্ত স্রেশচন্্র সেল 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষ্যে 
স্থানীয় ও বাহিরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যব্সাসী 
উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্ক অব কমাসের ভিরেইর 
বোডে'র পক্ষ হইতে ডাঃ ৰি এম বড়ুয়া ব্যাক্কের 
ক্রমোন্নতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। 


মিঃ রায় চৌধুরী ও অন্তান্ত বক্তা খুলনা ও যশোহর 
জেলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 'সুব্ধার অন্ত ৮১৯৪১ সালে 
কে এল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহিত: ব্যাঙ্ক অব 
কমাসে'র একব্রীকরণের সুফল সম্পর্কে আশাস্বিত 
মন্তব্য করেন। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ২শশিভূষণ ঘোষ 
সমাগত অতিথিবৃন্দের আদর আপ্যায়নে বিশেষ 
যত্ববান ছিলেন। 

বেঙ্গল সেপ্রল ব্যাঙ্ক লিঃ 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পুনরায় বেঙ্গল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন। 
তিনি ইতিপূর্কেও উক্ত ব্যাক্ষের চেয়ারয্যান 
ছিলেন। প্রযুক্ত 'শতীশচরণ লাহ ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান নির্বাচিত হইয়ান্বেন। মিঃ বি চতুর্কেদী 
উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ডে যোগদান করিয্রাছেন। 

ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক 

গত ৯ই মে অপরারে কলিকাতা আর জি কর 
রোডে ভারতী লেণ্টাল ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার 
উদ্বোধন অন্ুঠঠিত হইয়াছে । মিঃ এ কে ফজলুল, 
হক সভাপতির আসন, অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
উক্ত শাখা অফিসটির, উদ্বোধন : করেন শ্রীযুক্ত 
তুষারকাস্তি ঘোষ । এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও 


উহ্থার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 


ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোব তাহার 
অভিভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে এই বলিয়া 
সতর্ক করিয়াছেন যে, বর্তমানে 'যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
যে সাফল্য দেখা যাইতেছে ব্যবসায়ী মহল তাহাতে 


আত্মহারা না হইয়া এখন হইতেই যেন বুদ্ধোত্তর-. 
কালীন ছুন্দিনের অন্তও প্রস্তুত থাকেন। সভাপতি 


মিঃ ফজলুল হক ভীহার অতিভাষণে ব্যাঙ্কটির 
উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি কামনা করেন। ব্যাক্ষের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন পি দত্ত ও 
ম্যানেজিং 'অর্গ্যানাইজার পীযুক্ত এস 'এন দত্ত 
সমাগত অভিথিবৃন্দের আদর-আপ্যায়নে সর্বক্ষণ 
ভৎপর ছিলেন। সভান্তে সকলকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয়। 
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গোঁপালপ্‌র, 


কল 
শাখাসমূহ ঢা ক ই বরা বা 


চেয়ারম্যান যু প্রমোদ রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী। 






» ঢাকা! 


“ সুচি হয়| 


বি 


১৭ই মে, ১৯৪৩ ] 





৫৪ আর্থিক জগৎ 
দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড  বাঙ্গলার খাচ্যিসমস্তার বাস্তব 
সম্প্রতি দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ প 
সালে বাধিক কার্য্যবিবরনী আমাদের হস্তগত ; রন 
হইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত এক ডাঃ রীধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বিরতি 


বৎসরের কার্ধ্যবিবরধী দৃষ্টে ব্যাঞ্কটির ক্রমৌল্লতির - 


সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে যুদ্ধকালীন 
নানা বাধা ও অঙ্গব্ধার মধ্যেও দার্জিলিং ব্যাঙ্কের 
স্বামানত ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বহুগুণ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির সুদক্ষ পরিচালনা ও 
টিছার উপর , জনসাধারণের অটুট আস্থাই 


আলোচ্য বৎসরে দার্জিলিং ব্যাঙ্কে সাধারণের 
ব্যাযানতের, পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ লক্ষ ৪৭ 
হান্দার টাকায় দীড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী 
বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৪১ সালে উহ্নার পরিমাপ ছিল 
মাত্র ৮ লক্ষ £৪ হাজার . টাকা। অর্থাৎ এক 


' রৎসরেই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ভিন গুপ। আলোচ্য 


বৎসরে আদায়ীরূত মূলধনের পরিমাণ তৎপূর্বববর্তী 
বৎসরের ৪২ হাক্জার টাকার তুলনায় বাড়িয়া ৩ লক্ষ 
২১ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট বৃদ্ধির পরিমাপ 
৬ গুপেরও বেশী হইয়াছে। | 

কর্মচারীরিগকে শতকরা ২৫২ টাকা! হিসাবে 


ভাভা দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়ায় এবার 


দার্জিলিং ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ বেশী হইতে 
পারে নাই। তথাপি আলোচ্য বৎসরের নীট 
লাভ দীড়াইস্বাছে, ৬ হাজার ৩৫৪ টাকা । এই 
টাকা হইতে ব্যাক্ষের ভিরেক্টরগণ অংশীঘারগণপকে 
শতকরা ৭1* আনা ভত্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
করিয়াছেন । 

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে চলতি ও স্থায়ী 
আমানত জমা ইত্যাদিতে ২৩ লক্ষ টাকা, মজুত 
তহ্ৰিল ১ ছান্দার টাকা, আদায়ীকৃত মুলবন ৩ 
লক্ষ টাকা প্রভৃতি লইয়া দার্জিলিং ব্যাঙ্কের হাতে 
মোট দায় দেখান হইয়াছে ২৬ লক্ষ ৩ হাজার 
৮৬৭ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উজ 
তারিখে, ব্যাঙ্কের: হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিররূপ £-_ নগদ 
হাতে ও ব্যাঙ্কে ৭ লক্ষ ৮৩.ছাজার টাকা, 
রাসায়নিক ত্রব্যাদি ও অন্তান্ত 'পণ্যপ্রর্যের ষ্টক ও 
শেয়ারে ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, নিরাপদ ও 
লাভন্জনক দানে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজ্দার টাকা, মোটর 
গাড়ী ও আসবাবপত্রাদ্দিতে ২৪ হাজার ৫৯৮ 
টাকা। | 

উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়নান হুইবে 
যে, দার্জিলিং ব্যাক্ষের পরিচালনার মূলে কর্ম্ম- 
কুশলতার সহিত দুরদৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছে। এই 
সুপরিচালনার গুণেই দার্জিলিং ব্যাঙ্ক আজ 
বিজ্ঞানসন্ত, পদ্থার দৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর 
দ্রাড়াইভে সক্ষম হুইয়াছে এবং আমরা আশা করি 
আরও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর ছইতে 
াকিবে। 


॥ ৮১৮১০০০ টন নহছে। 


অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক 


বিবৃতি প্রসলে বলিয়াছেন, “এই সঙ্কটে বাঙ্গলার 


খান্ত সম্পদ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশাবাদী মনোভাব 
পোষণ কর! এবং খান্ধদ্রব্যের গুরুতর বাল্ব 
অভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া মাল 
গোপনে মভ্ভূত রাখা ও ধরিয়া রাখার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা নিরাপদ নহে। যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গলায় 
গড়ে প্রতি বৎসর ১০২১৭৯০* 'টন চাউল উৎপর 
হইত | ষে প্রদেশ এতদিন পর্য্যন্ত বহ্মদেশ হইতে 
প্রেরিত চাউলের উপর নির্ভরশীল ছিল সেই প্রদেশে 
উৎপন্ন চাউলের বাধিক গড় পরিমাণ হিসাৰ করিতে 
মেজর জেনারেল উভ্ভের পক্ষে (এই সপ্তাহে রাইটার্স 
বিল্ভিংয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে) এই যুদ্ধের কয় 


' ৰৎসর পরিহার কর! উচিত ছিল। তাহা হইলে 


বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি ৰৎসর্ ১০২১৭০০৭ টল চাউল 
উতৎ্পর হুয়, মেজ্সর জেনারেল কর্তৃক কথিত 
(১৯৪২ সালের এপ্রিল 
মাসে দিল্লীতে খান্ত উৎপাদন সম্মেলনে প্রথমোক্ত 





_ সংখ্যা ব্যবহৃত হুইয়াছে)। ইহার সহিত আমদানী 
২৯০০০০ টন চাউল যোগ করিতে হুইবে.1| চলতি 
বখসরে বাজলার় উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ 
৬৯১৬০০০ টন! সুতরাং দেখা বাইতেছে বে, বন্ধ 
দেশ হইতে আগত ব্যক্তিদের ও সৈশ্তদের জন্য ' 
আবশ্যক চাউল ব্যতীতও বাঙ্গলায় মোট ৫০১০০০ 
টন চাউল কম পড়িতেছে। ইহার সহিত স্বাতাবিক 
সময়ে-আমদানী ২৭০০০০ টন পদ ও ১০৬৭০০ টন্‌ 
ডাইল যোগ করিতে হইবে। খাষ্তত্ব্য সম্পর্কে 
স্বাবলম্বী নহে এরূপ কোন প্রদেশ খাঙ্ডভ্রৰ্যের 
এইরূপ অভূতপূর্ব উচ্চ মুল্যের সময়ে প্রভূত 
পরিমাণ খাদ্রব্য মুত রাখিবে, ইছা অনুমান করা, 


' বিশেষতঃ গত বৎসর ১ লক্ষ €৪ হাজার টন চাউল 


রপ্তানি হওয়ার পর ইহা অনুমান করা সঙ্গত নহে]. 
খাস্তদ্রব্য ৩৮৭৭৯৯০ টন কম পড়ার অর্থ ২ কোটি 
লোকের খান্ত না থাকা অর্থাৎ বাঙ্জলার মোট জন- 
সংখ্যার একতৃতীয়াংশের থান্তের অভাব। সুতরাং 
খাদ্ধত্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাওয়া বিয়ের বিষয় 
নছে। 

এক্ষণে বাজলায় অল্লাভাব, রোগ ও অনোঁৰল 
হানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঙলার সীমান্তের যুদ্ধের তায় 
জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। 


পপ 
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জন্বৃতবাজজার, কলিকাতা (২৫1818৩) ব্যাঙ্ক 
জাতীয় সম্পদ. জাতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তির 
মাত্রেরই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি প্রদর্শন 
কর! কর্তব্য । স্রতরাং চাকুরিয়া, ব্যাক্কিং জন- 
সাধারণের সাহাব্য পাইবে ইহা বলাই বাহুল্য | 


টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া, বোনে 


বাণিজ্যের সাহার্য্যার্থ ৫০০০০০ মূলধন লইয়া ঢাকুরিয়া ব্যাফিং 
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত । উহ প্রতি শেয়ার ১*২ টাকা হিসাবে 


শত কর! ৭২'/. লাভের ১০০০ 


এবং প্রতি শেয়ার ১০২ হিসাবে ৪৪০০৪ অভিনারী শেয়ারে ' 
বিভক্ত । বিলীক্কৃত মূলধনের ১,৬২,২৫০ 
এক্ষণে বিনা প্রিমিয়ামেই ১০৫০ 
প্রেফারেন্দ শেয়ার এবং ২৩৭৭৫ নায় শেয়ার বি হইবে। 


৫০,২৪০ আদায় হুইয়াছে। 


আধিক জন্ম, কলিকাতা (২৬৪1৪৩) ' 
চাকুরিয়া ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড, ব্যাস্কিং 
ব্যবসায়ের যাবতীয় কাধ্য করিয়া থাকে। 
বাঙ্গলার হুপরিচালিত ব্যা্কণমূহের মধ্যে উহা 
অন্ততম! এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে 
এমন সব লোক আছেন যাহারা ব্যাঙ্ক ও অন্তবিধ 
ব্যবসা ক্ষেত্রের সহিত দীর্ঘকাল জড়িত থাকিয়া 
ছুরপুষ্টি ও বিচক্ষণতার দাবী করিতে পারেন। 
উহার ক্মোন্রতির মুলে উহার সুযোগ্য 


ম্যানেজিং ভিরেক্টর মিঃ ভি এন চ্যাটাজ্জ্রীর তীক্ষু 
|| বুদ্ধি ও অক্লান্ত অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে। 





ঢাকুরিয়া ব্যাক্কিং 


রেজিষ্টার্ড অফিল-_-২১এ, ক্যানিং স্বরীট, কলিকাতা । 
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১৯৪৩ সালের ওরা মে কিক্রয়ার্থ শেয়ারশুলি বাজারে দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৪৩ সালের 
১৮ই যে অথবা ডিরেক্টরপপের নির্দেশে তৎপূর্ব্ে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে । 


ক্যাপিটেল, কলিকাতা (২৯1৪1৪৩) ভাতীয় 
ব্যবসা এবং শিশু- শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহাব্য 
করিৰার জন্তু এই ব্যাঙ্ক প্রতিটিত। ডিরেক্টর ' 
গণের মধ্যে ছইজ্গন ব্যবসা ও. বাণিজ্যে বিশেষ 
অভিজ্ঞ । 


(২৮1৪1৪৩) দেশের শিল্প ও 


প্রেফারেন্স শেয়ার 


বিক্রী হইয়াছে, তন্মধ্যে 


হিন্দুশ্ছান টাইমস্‌, (২৭1৪1৪৩) ভারতীয় 
ব্যবসায়ে অর্থ দোগানের জন্তই 'এই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
সিদ্ধ অবজ্ঞারভার, করাচী (৩*1৪1৪৩) ব্যাক্কিং 
ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতি তত্প্রতি জনসাধারণের 
আন্তরিক সহানুভূতি সত্যই দেশের পক্ষে 
কল্যাপপ্রদ.। ইহা আশা করা যায় ষে চাকুরিয়া 
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের উন্নতিকয়ে জন- 
সাধারণের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি থাকিবে। 
॥ এলাহাবাদ (২৫।918৩) ক্রমবর্ধমান 
ঘাতীয় শিল্পে ব্যাঙ্কের সাহার্ধ্য অপরিহাধ্য 
কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর দ্বারা 
উহার ভিরেক্টর বোর্ড গঠিত। 


কর্পোরেশন লিঃ. 


* টাকা ও বিনিময় 
| কলিকাতা, ১৪ই মে 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার টাকার বাজারে 


উল্লেখবোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 
টাকার চাহিদা যোটেই ছিল না। কলিকাতা 
এবং বোম্বাই উভয় স্থানেই ব্যাক্কলবূহ্থের মধ্যে 
শচাছিৰা মাত্ৰ পরিশোধের অঙ্গীকারে গৃহীত টাকার 
দুদের হার ছিল শতকরা বাধিক 7০ আনা। 
'্রেঞজারী বিলের সুদের হারও শতকরা ২ পাই 
কমিয়া যায়। বিনিময় বাজারও যৎপরোনাস্তি 
মন্দা পিয়াছে। 
গত ১১ই মে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
" টাকার স্রেজ্জারী বিলের জন্ত যে টেপার আহ্বান 
করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
কীড়ায় ১৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমুহের মধ্য হইতে ৯৯/৩/৯ পাই ও তদুর্ঘ দরের 
সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং ৯৯৪৩/৬ পাই 
‘বরের আবেদনসমূহের মধ্য হুইতেও শতকরা ৩৯ 
'খানি আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। নিম্নতর মুল্যের 
'আবেদনগনুহ অপ্রাহ করা হইয়াছে।। মোট 
'৮ কোটি ঢাকার টেওার গৃহীত হইয়াছে এবং 
উহ্ছার গড়পড়তা স্থদেয় হার শতকরা বার্ষিক ১/৭ 
-পাই ধাৰ্য্য কর হুইয়াছে। 
আগামী ১৮ই মে, বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা 
,(ষ্ট্যাঙার্ভ সময় ) পর্যযস্ত এবং অন্তান্ত কেন্ছ্রে ১৭ই 
"তারিখ কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন 
"সালের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
টেপার গৃহীত ছইবে। যাহাদের টেওার প্রহণ- 
যোগ্য বিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ২১শে মে তারিখে টাকা দিতে হইবে। 
“অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 
গত ১২ই যে হইতে ১৭ যে পর্য্যন্ত তিন মাসের 
উর নহ চাগ ফা 








সা এক্সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্ক ন 


প্থাপিত-_-১৯৩৫ 


আমাদের 


\ বেঙ্গল :--_বহর 





হেড অফিস-_€৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
ফোন : জাউথ--৫৮২। 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ_৩।১, ম্যাঙ্ে। লেন, কলিকাতা । 
ফোন 2 ক্যাল- ২৬৯২। 
_ুঅত্যান্য he 





দা রিকি কিনুন। ৷ 


জেনারেল ম্যানেজার- মিঃ এন্‌, বি, ঘোষ দস্তিদার | 
সু পর: ১০:০৮ টি, টি তে রর গত 





সর্ভান্ছসারে শতকরা ৯৯দ০ আনা দরে বিক্রয় 
হইতেছে । গত «ই যে হইতে ১*ই'মে পর্য্যন্ত . 
উক্ত বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীডাইয়াছে ২ 
কোটি ৯* লক্ষ টাকা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইঞ্জিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত, ৩*শে এপ্রিল যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ৬৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৬৭৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য 


সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের 


পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮১ কোটি ৬ লক্ষ ৩১ হাজার 
টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছছার পরিমাণ ছিল ৮০ 
কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আলোচ্য 


সপ্তাছে গবর্ণষেণ্টকে ধার দেওয়া! হয় &৮ লক্ষ. 


টাকা । তৎপূর্ববস্তা সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল 
২* কোটি ৯ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্কান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 


পরিমাণ দাড়ায় ৪৭ কোটি ১ লক্ষ ২৪ হাজার . 


টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উদ্ধার পরিমাণ ছিল ৪৬ 
কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা! আলোচ্য 
সগ্তাছে রিআর্ভ ব্যাঙ্কে, কেন্দ্রীয় সরকার, বঙ্গ 
সরকার ও অন্তান্তক প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিষাপ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৫ 


কোটি ২২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, ২৮ লক্ষ ৩১ : 


হাজার টাকা এবং ১৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার 
টাকা! পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত অর্থের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৮ হাজার, 
২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ১৬ কোটি ১৫ 
লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ' 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিন্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল ৫ 


নদ লিজ: শেয়ার 
কলিকাতা, ১৫ই মে 


আলোচ্য সপ্তাহের ১৩ই তারিখ হুইতে শেয়ার 
বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব প্রিলক্ষিত হয়। 
কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ক হুইয়াছে। এই 
অবনতির মূলে লাম্রিক পরিস্থিতির কার্য্যকারণ 
নিহিত রঙ্িয়াছে। আরাকান রণাঙ্গনে যিক্রপক্ষের 
পশ্চাদপসরশের সংবাদে কলিকাতার শেয়ার 
বাক্ধারে স্বভাবতঃই একটা নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তার 
ভাব দেখা দিয়াছে] আরাকান রণ্মঙ্গন সম্পর্কে 
নয়া দিল্লী হইতে যে সব ইস্তাহার ও বিবৃতি প্রচার 
করা হুইয়াছে' তাহার ফলেও বাজারে তের 
ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য টিউনি- 
লিয়ার রণাঙ্গন হইতে খিব্রপক্ষের জয়ের সংবাদ 
আসিয়াছে! কিন্তু বরের কাছের সামরিক প্রতি- 
কুলতা হুদুরস্থ উত্তর আফ্রিকার জয়লাভের দ্বারা 
দূরীভূত হয় নাই। তবে মিঃ চার্চিলের মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ও 


. জেনারেল স্টিপওয়েলের ওয়াশিংটন বৈঠকে 
, যোগদানের ফলে আরাকান সংক্রান্ত নৈরাশ্য ও 


আমিনা -কষকিৎ নি হইবে ৰলিয়া দনে 
হয়। 

অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধির গুজব 
ও গব্ণমেণ্ট কর্তৃক লত্যাংশ প্রদান সীমাবদ্ধ 
করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার ফলে শেয়ার ' 
বিক্রয়ের জন্ত অনেকেই উদগ্রীব হুইয় পড়িয়াছেন 
সপ্তাহের শেষ ভাগে বিভিন্ন শেয়ায়ের মূল্যে 
অবনতির : লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের দর হাস পাইয়া 


টেলিঃ ছঞ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫8১ পে 

প্রদর্শনী. ১শিঃ পে বখাক্রমে ৩৪/* আনা ও ২1৯ আনার দীড়াই-'' 
ডি এ ৩ মাস » > শিং জইহ পে রাছে। অবস্ত গতকল্য উহাদের দরে আবার ' 
ভি ৩৩২৪৯ TY 

Ein, PE mn nC me i fo Sn pnt foo Sn ERTS OEE 


বিহার :--ছাপর।। 


সৰববপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য 


_শ্রীব্যান্ক লিমিটেড 


ফোন £ কলি : | 


চেয়ারম্যান $ স্বীয় মুরারিচরণ লাহা 





৯ ব্যাঙ্চশাল সীট, কলিকাতা । 
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১১২২ | | 
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কোম্পানীর কাগজ 

আন্তর্জাতিক সামরিক পরিস্থিতি কোম্পানীর" 
কাগজের বিভাগে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি করিতে 
পারে নাই | ৩॥০ আনা সুদের কাগজ. ৯৪২ টাকায় 
অপরিবত্তিত রছিয়াছে। ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স 
বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১০০৮%/০.আনা, ৩২ টাকা হুদের 
দ্িফেব্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০২৮০০ আনা, ৩২ টাকা 
সুদের ১৯৬৩-৬৫ কাগছ ৯৫৪০ আনা, ৩০ আনা 
সুদের ৯৯৪৭-৫* কাপজ ১০৩৮/০ আনা, ৪৯ টাকা 
চুদের ১৯৬০-৭* কাগজ ১১১৩০ আনা ও ৫২ 
হুদের ১৯৪৫-৫৫ কাগজ ১৪৭৩/০ আনায় ক্রন্ুবিক্রস্ত 


হুইয়াছে। 
ডিবেঞ্চার 


এই ৰিতাগে এবার কাজকারবার বিশেষ কিছু 
হয় নাই বলিলেই চলে। কেৰল ৩০ আন! সুদের 
হাওড়া ব্রিজ ৯৭০০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । ' 
* পাটকল. 
পাটকলসমুহের প্রেফারেন্দ শেয়ারের মধ্যে 
' চেভিয্নট ১৭১॥০ আনা, আদমজী ১৬৩২ টাকা, 
বিডলা ১৩৩২ টাকা; হেষ্টিংস্‌ ১৫২২ টাকা, 
ওয়েভালি ৭/০ আনায় ক্রয়ব্ক্রিয হইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক বিভাগে ইম্পিরীয়াল ব্যাক্ষ সম্পূর্ণ আদায়ী- 
কৃত ১৭৩৬২ ও কন্টি ৪২৮২ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
১০৮৭ টাকার করয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কয়লার খনি | 
এই বিভাগে কেবলমাত্র বড়বনীর শেয়ার বৃদ্ধি 
পাইয়া ২%০ আনায় দীড়াইয়াছে। এ্যামাল- 
প্যামেটেড ৩৬৪৮৯, বরাকর ১৩৭০, সেশ্টাল 
কুরকেন্দ ১৪৪০, একুইটেবল ৩৬৩০, যণ্ডলপুর 
১১৪০, সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৮/০, 
সাউথ করণপুরা €॥০০, বেঙ্গল ৪৬৮২ ও ওয়ে 
জ্বামুরিয়! ৩৭॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
কানপুর টেক্সটাইলের বর্তমান বৎসরের (গত 
মার্চ পর্যন্ত) আয়ের পরিমাণ বেশী হওয়ার 
সংবাদে বাজারে বেশ উৎসাহের ভাব দেখা বায়। 
কানপুর টেস্সটাইলের দূর ৩৩|* পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে 
দেখা যায়। নিউ ভিক্টোরিয়া ১০৮৮০, বাসন্তী 
১৪৪০, বিড়লা৷ ৪৫২, এঁলগিন ৮৪০ ও কেশোরাম 
১৭%০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।, 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ব্রিটেনিসা,বিন্ডিং ১৩৮০ আনা, জেসোক এও 
কোং ২০॥* আনা, সারন ইঞ্জিনীয়ারিং ৭০ আনা ও 
কুমারধুবী ৮৮০ আনায় কেনাব্চো হুইয়াছে। 
চিনির কল 
কেরিউ ১৮৪৩ আনা, চল্পীরণ ৩৬।* আনা, 
সমস্ভিপুর ১৮৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রর ছইয়াছে। 
চা-বাগান 
বিশ্বনাথ ৩৬৮০ আনা, বানারহাটি ৪৮৫২ টাকা, 


হুলদিবাড়ী ৩৮০ আনা, হাঁতিক্ষীরা ৩২৭০ আনা, ' 


জয়বীরপাড়া ৪০0৮৯ আনা, নিউ টেরাই ২৫২ 






















টাকা ও তেত্পুর ১৪৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় রি 


হইয়াছে। 
কাগজের কল : 
মহীশূর পেপার ২৬৷০ আনা, ষ্টার ২৬৮০ || 
আনা, টিটাগড় ২৫দ৮০ আনায় হস্তাস্তরিত গর 


হইয়াছে। বিবিধ 

বার্মা কর্পোরেশন ২৪০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন ২া* আনা», দালমিয়া সিমেপ্ট ১৯৪০ 
আনা, বি সাই কর্পোরেশন ৬1৩০ আনা, টু 
ক্যালকাটা টরামওয়েজ ১৯1০ আনা, [ইণ্ডিয়ান | 
কেরল্‌ ২৮৭? আনা, এযালুষিনিয়াম . কর্পোরেশন | 
১৮৪০ আনা ও ইপ্ডিয়ান ্তাশনাল এয়ারওয়েজ ছু 
১৬1/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। * 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার ' বাজারে টি 
নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- | 

কোম্পানীর কাগজ 

২৮০ সুদের খণ (১৪৪৮-৫২) ১১ই মে--৯৯/০। || 
৩২ সুদের ইউ পি (১৯৫২) ১০ই মে--৯৯৮*। পু 
৩২ হদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ৬ই মে: পু 
১৪৯৮৩ 3 ১১ই--১০০৮%০ | ৩২ দের ভিফেন্দ টি 
ৰণ্ড (১৯৪৬) ৬ই মে--১০২৮/০ ; ৭ই--১*২৮%০ ) & 
১*ই--১০২৪০ ; ১২ই--৯০২৮/০। ৩৯ দের 
লোন (১৯৫১-৫৪) ৭ই মে-৯৯৮৮০ | ৩৭ দের |) 
লোন (১৪৬৩-৬৪৫) ১০ই মে _৯৫/৮* ; ১১ই-- ; 
2tV/e 3 ৯২ই--৯৫৮০ | আও সুদের কোম্পানীর 8 
কাগজ ৬ই মে--৯৪/০) ৭ই--৯৪/০ ৮ই-_ || 


৯৪/৭ 5, ১০ই--৯৪/০) ১১ই--৯৪২ $ ১২ই- ফর 


৯৪/০। ৩॥০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ১০ই মে ছু 
১০৩৮/০ | ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ১০ই মে-_ ছু 


১১০1৩/৯ ; ১১ই--১১০1%০ | «২ সুদের খণ রর 
(১৯৪৫-৫৫) ১২ই মে-৮১০৭৮%০ ১০৭১০ | 










| ১ হাসিতে al: 
১৫, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা]। 


স্থাপিত ১৯৩৭ 
: ফোঁন-_ক্যাল ২৫৪৬ গ্রাম_—Payment 


' 'হুইভেছে। অঙ্কান্ত প্রদেশেও শাখা অফিস 
{| বিক্য়ার্থ ... 

[| বিকন্ীকৃত ... 
 আদায়ীকৃত 


রা. গত সুই বৎসর ' see পু 





























ভিলশ্িিভেত্, 
হেড অফিস--কুমিল্ল। 


ভারতের বিশেষ উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান । 
বাংলা, বিহার, আসাম,'সি, পি, উড়িষ্য! 
এবং-ইউ, পির বিশিষ্ট ব্যবসাকেন্ত্রে ২৩টি 
শাখা অফিসের সাহায্যে অতিশয় 
যোগ্যতার সহিত ব্যাক্কিং ব্যবসা করা 


স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। 
অনুমোদিত ... . ১ কোটি টাক। 


৫০১০৯১০৬০২২ 
৬১৯৯১০০৬ উপর 
৪১০৯০৬৩২ উপর 
কার্যকরী মূলধন ২৫,০০,০*০ উপর 
__ লভ্যাংশ = 
পর্ব পুর্ব বৎসর শতকরা ৬1০ 
alle 
ভারতী সেপ্টাল ব্যাঙ্ক দেশের বন্ছ 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্বান্ুভূতি, সাহায্য 
এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। 
কয়েকটী শাখা অফিস এবং যীহারা 


উদ্বোধন করিয়াছেন £-- 










“মি: জনুগ্রহনারায়ণ সিংহ 
বালীগ্ঞ্জ--কর্পোরেশনের কাউদ্দিলার 
মিঃ এন সি চ্যাটাজ্জি, ব্যারিষ্টার 
শ্যামবাজার-_শ্রীযৃত ভুষারকান্তি ঘোষ, 
এভিটর, অমৃতবাজ্জার পত্রিকা ; 
উৎস্ব-সভাপতি বাংলার . 
প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ এ, কে, ফজলুল হক 
কুজিল্লা_মিঃ এইচ, কে সেন, আই- 
লি-এস, ভিষ্রীত অজ, ব্রিপুরা। 
ডিরেক্টর বোর্ডে হারা আছেন 


ভল্মধ্যে কয়েকজন :-- . 
মিঃ এস, পি, বড়,য়া, 
আসামের সর্বাপেক্ষা ধনী, চা-বাগানের 
সত্বাধিকারী । 
মিঃ আর, কে, হিন্মৎসিস্কা। 

মিঃ. এস, সি, ) 

' উডিষ্যার চিম্বার মার্চেন্ট । 

মি: এম, সি, চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল 

এবং অন্তান্ক । 

ভিরেক্উটরগণ সকলে ব্যাক্কটিকে একটি 

প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান করিয়া 
গড়িয়া ভোলায় সচেষ্ট। , 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরল্‌ £ 

মিঃ নিবারণচজ্জ্ দত্ত এম-এ, বি-এল, 

ইনি জাতীয় ভাবাপন্ন এবং জাতীয়- 

প্রতিষ্ঠান যোগ্যতাসম্পন্ন । 

£ (জে : i 

(লেন্ট্ল ব্যাঙ্কের ভূতপুর্ব কৰ্ম্মী ) : 

ব্যান্ধিং বিলেবজ্ঞ । 















» ১৭ই, মে, ১৯৪৩ ] 


a eee 


ব্যাঙ্ক 

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ১০ই মে_-১৬৪২। 
সেপ্ট্যাল ৮ই মে_৪ই1০। ইন্পিনীয়াল (সম্পূর্ণ 
আঁদীয়ীকৃত) এই যে--১৭২৮২ 3 ৮ই_-১৭৩৫২ ; 
১১ই৪-১৭৩৬২ | ইম্পিরীয়াল (কর্টি) ই মেঁ 
৪২৮২ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬ই- মে--১০৯২ ; ৮ই__ 
১০৮1০ ; ১০ই--১০৯২ 3 ১১ই--১০৮॥০ ; ১২ই- 
১০৮২ 


্‌ কয়লার খনি 
এ্যামালগ্যামেটেভ ৮ই মে_-৩৬৮%০ ; ১০ই-- 
৩৬৮০ ৩৬৮৯ | বেঙ্গল ভই মে--৪৬৬২ ৪৬৭২. 
৪৬৮৯ 7 ৮ই--৪৬৭৯ 3 ১২ই--৪৬২২। বোকারে। 
এণ্ড রামগড় ৬ই মে-২০২3 ৭ই--১৯৮/০ 
১৯৪৮০ | বড় ধেমে| ৬ই মে--৭8/০ ৭৪০ ৭॥০ 
৭0৮০ ; ১১ই--৭/*। বরাকর ৬ই মে--১৪1/, 
১৫৯) নই-__১৪৮৬ ১৪%/০ ১৫২ | ধেমো মেইন 
৬ই মে--১৪০/০ 3 ১০ই---১৩৮০ $ ১১৪-১৩০০ 3 
১২ই--১৩/০। একুইটেবল এই মে--৩৬৷০ 
৩৪দগ৩ 3 ৮ই--৩৭%০ ৩৭০ $ ১০ই--৩৭%০ ; 
১২ই--৩৭/০। কালাপাছাড়ী ৭ই মে--১৪৷০ 
১৪1৮০ ১৪॥%০ | নিউ বীরভূম ভই মে-_২১%০ ) 
এই--২০৪০ ২০৮/৪০ ২০৮%০ 7) ৮ই-_২০৮০ ২৯২ 
১০ই--২০॥০ $ ১১ই--২০॥/০। নিউ . নানভূম 
শই মে_-৪২৩/০। পেঞ্চভেলী ১১ই মে-_৩৭॥%০ 
৩৮২, ) ১২ই--৩৯২ | রাণীগঞ্জ ভই মে--২৬২) 
এই --২৪২। সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল ৬ই 
যে--২া৩০ ২৪* ২০ 3 ৭ই-২1/০ ২1৩০ ২॥০ 5 
৮ই--২/০ ; ১০ই_২1/০ ২৫৮০ 3 ১১ই-২1/০) 
; ১২ই-- ১৮৬/০ ২/০ ২৮০ ২।* ২1/০ । সিয়ারসোল 
চ৮ই মে-:৪৮%০ ৪০০ ) ১২ই--৪৮৮০। তালচের 
ভই মে--৩৪৩০ ; ' ৭ই--৩/০ 3; ৮ই-_-৩8৩/০ 3 
১*ই---৩॥০ ; ১১ই-_-৩৮৩ ole ) ১২ই-_ 
৩1৩০ ৩1০ জৈস্তী সেপ্টাল শুই মে-২%/০ 3 
৭ই--২7%০ ; ৮ই-__২/%৯) ১ই--২1৮০ $ ১১ই-- 
২1৩৪) ১২ই--২1/০। 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ৬ই মে__১৫৪০ ) ৮ই-_-১৬,/* ১৬৮০ 
১০ই--১৪%৪ ১৪৪৮০ ; ১১ই--১৪॥০ ১৫৬; 
ই ১২ই--১৪৯ ১৪০ । বেনারেস ৬ঁই মে_১৭/০ 
1১৭1০ ১৬০ ; ৮ই-_-১৬৭০ ১৬৪০৯ ১৭1০ ১৭২3 
- ১০ই--১৬।০ 3 ১১ই-_-১৬1৩* ; ১২ই--১৬1৩/০ | 
বেঙ্গল নাগপুর ৭ই যে--৩৭২ ৩৭৮* ৩৭% 
১০ই--৩৭৯। বিড়লা ৭ই মে. 
৩৮২ ৪*৯। কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ভই মে 
৩০০/* ৩০৪০ ; ৭ই-_-৩০1৩/০ ৩০৫৮০ ৩০০ ৩৯৮০ 
৩০1০ ১ চই--৩১৷০ ৩১1৮০ ৩১০ ৩১%৮০ ৩১/০ 
৩১৪০ ৩২২ 3 ১০ই--৩১%০ ৩১1০ ৩১৪০/০ ৩১৪০ 
৩১০০ 3 ১১ই---৩২|০, ৩২1৮০ ৩১৮%/* ৩২/০ ৩২২. 
৩২৮০ ৩২৪০০ ৩৩২ ৩৩1৮০) ১২ই- ৩১৮৮০ 
৩২২ ৩২৩০ ৩২/০ ৩২1০ ৩২7০1, ঢাকেশ্বরী 
শুই সে-_২৯৭০ ) ১১ই--৩০৮০ | কেশোরাম ৬ই 


৫ 


৮ই---৩৭।০ 5 






আর্থিক জগৎ 


মে--১৮৪০ ১৮৪০ ১৮৪/০ 3 98-১৮০ ১৮৪৮৯ 


১৮৮০ ) ৮ই--১৮৮০ ১৮৯%/০ ১৯৯ ১৮০৩০ ১৮৮৮০ ; 


১১ ই-_-১৮1৩/০ ১৮/০ 3: ১২ই-_ ১৮/০ 
১৮/০ । মহালক্মী ভই মে_-৪৮ ৪৯1০ ৪3২; 
এই-_8৮/৩ ৪ ৭৯০ ৪৮২ ৪৮1৯ ৪৮৮০ ৪৮॥০ 3 
৮ই-_৪৬৯০ ‘৪৮০3 ১০ই- ৪45৮০ | 
এলগিন মিলস শুই বে--৮৮২ ৮৬২ 3 ৭ই--৮৬1০ ) 


১৮1০ 


৪৮৭ 


৮ই--৮৯২ ৮৮৪০ 3 ১০ই-৯৯২ 3 ১১ই--৯০২ 


babe Vago | 


ইলেক্‌টী,ক 
লাহোর ১১ই মে_-৪০২। পাটনা ১০ই 
মে--১৬২। বওয়ালপিত্ডি ১১ই যে--২৭॥০। 
আপার গ্যাঞজে, ১০ই সে-_-১৩৪০। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৭ই মে--৮৪%০ ৮দ০/০ 
৯২ ৯/০ 3 ৮ই--৯/০ 3; ১০ই--৯/৯ ৯%০। 
বিটেনিয়া ৬ই নে-_-১৪৮%০ ১৪৬০/০ ১৪৫%/০ ) 1ই_ 
১৪৮০ 3 ১*ই--১৪২ ১৪5 । ইত্ডিয়ান আয়রণ 
এও ধীল ৬ই মে__-৩৫৪* ৩৫/০ ৩৫1%০ ) ৭ই__. 
৩৫1/০ ৩৫|০ ৩৫/০ 3 ৮ই-- ৩৬৯ ৩৫৮৩/০ ৩৬1০ 
৩৬৮০ ) ১০২৩০, ৩৪1/০ ৩৫1৮০ 5 ১১২ 
৩৫০ ৩৫/০ ৩৫৮৪ ৩৫1৩/০ 3 ১২৯৩ 
৩৫1৮০ ৩৫।৯। ইঙ্িয়ান ষীল এণ্ড ওয়েয়ার 
প্রোডাক্টস (অর্ভি) ' ১০ই_-৫৫২ | জেসপ. এণ্ড 
কোং ভই মে--২১৷০ ২৯২) ৭ই-_২১%* ২১০ 
২১*। কুমারধুবী ৬ই মে__৮1৩/০ ৮/০ ৮৩০ ; 


'1ই--৮৪৯ 81/5 bite ) ৮ই-৮/* ৮8৮০ ৮1০০ ) 


১০ই-_৮৮/০ ৮৪৮০ ৮০৮০ ৮৮০ 3 ১১ই-:৮1৩০ 
৮৮০ ৮৮/* ৮৮৮৩ ৯/৩ ৮দ৩/০ ১ ১২ই--৮৪৩ ৮৮০০ 
৮প৩/০। ষ্টীল কর্পোরেশন শুই নে-_২৭২ ২৪8৮০, 
২৬দ০ ; ৮ই--২৭৮৯ ২৭/০; ১০ই-_২1%০ 
২৬7৮৯) ১১ই- ২৬৪৩০ ২৬৮০ 3 ১২ই--২৬)৩/০ 


পাট কল 
। আঁগরপাড়া ৮ই মে--২৩৫০ ২৪২১ ১০ই-- 
২৪৮) ১২ই_২৪২। এলবিয়ন ১২ই মেঁ 
২১৫৯1 বরাহুনগর ঙ৬ই ,মে-১২৬৭ ১৩০৭ 
১৩১২ ১২৯০) ১৭ই--১২৯২$ ১২ই-১২৮৭। 
বেঙ্গল ৭ই মে--২৪৷০ ২৬1৮০ । বছ্ধব্গ ৮ই মে 


২৬৪৮০ | 


" &%ু 





| বিক্রীত মুলধন 


০৪ 
৪১৮২। চেভিয়ট ৬ই যে--২১৭২ *২০২। 
ডালছৌসী এই যে-২৫৯২ ২৬৩২ 3. '১১ই-- 
২৫৫২ অম্পায়ার ১১ই মে--৩২।০। গৌরীপুর 


ভই যে--৭৮৫ 5 ৮ই--৭৮৮২ ৭৯৬২1 হুকুষটাঁদ 


ভই মে--২৩॥০। কামারহাটি ভই মেঁ ; 
ণই-£৫৪২ 5 eee; ১৭ই--৫৫৪৯ 5 
১১ই--৫৫৫৯ ৫৫২৭ $ ১২ই--৫৫৪২। কীকনাড়া 
৮ই মে--৪৪৯২ 3 ১১ই_-৪৫২$০। কেলভিন ১১ই 
৬২৫২ ৬২৭২ । ল্যান্সভাউন ঙ্ই মেল-১৫৯২ ও 
১০ই-_-১৫৫২ ১৫৬২ । লরেন্স ১২ই--২৯০৯ 
নক্করপাড়া এই মে--২৫৷J০। নেলীমার্লা ৬ই 
মে-_২২1৮০ ) ১*ই--২৩৩/ 7) ১১ই--২৩৮*। 

শ্রীলক্ষীনারায়ণ ৭ই মে--১৯1০ ১৯/* ; ১*ই-_ 
১৯৮০ । *ওয়েভারলি (প্রেফ) এই মে--৭৫২ 


৭৬1০ | 
রেলপথ 
বারাসত-বসিরহাঁট ১১ই মে--৬৪২ 3 দু 
৬৪২ দাজ্জিলিং-হিমালয়ান (প্রেফ) ১০ই যে 
২১৯৯ 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিস--৭, গয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
সিডিউলভূক্তওসাব ক্লিয়ারিং ব্যাক । 

মূলধন ৫*+*০০০*২ টাকা 
রী ২১,৩৬৭,৫০০ 55 
আদায় ত মুলধন ১৬,৩১,৩০০-, ঠ9 
আমানত ... অর্ধ কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান_ শ্রীয়ক্ত য্নাথ রায় ). 
পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই 
বলির! জনসাধারণকে এতদ্দার! শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য |' 
অনুরোধ করা হইতেছে না! যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 
কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
বাবতীয় কাজ করা হয়। 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় ।. 
শাখা বড়বাজার ও ম্টামবাজার | 
. কেঙ্গিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক! 
' পে অফিস: মিরকাদ্িষ 








9টি 77781 
”. ৪৩নং ধর্ম্মতল! ক্লিট, কলিকাত।। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 


শাখা-হাওড়া,শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুরও শালী 


ূ সুদের হার ৪ . স্থায়ী আমানত £_ 
চলতি: __ ২% ৬মাস = ২% হল be 
সেভিিংস _ ১২% ২ বৎসর - ৩% 





৫b a 1 
৩০ নদের (১৯৪৬-৬৬) হাওড়া বিজ ১২ই 
মেঁ =o ] 





খনি 

বাৰ্শ্মা কর্পোরেশন ৬ই মে ২৮* ) এই--২॥০'; 
৮ই--২৪০ $ ১০ই--২৪%০ ২৪ } ১১ই--২৩৯, 
২৮৯ $ -১২ই--২॥৩০ ২৪৮৯ | কনসোলিভেটেভ 
, টিন ৭ই মে__১/৩০ ) ৮ই--১/৩/৯১ ১০ই--১/৮০ 5 
১১ই--১/৯ ১॥/০। ইত্তিয়ান কপার ৬ই যে-_ 
২৮০ ২০/* ২৪০ ; *ই--২/* ২৯) ৮ই-২1/৭ 
। ৯3 ১০ই-২1৮ 3 ১১ই--২৮০ $ ১২ই--২॥/০ 
২1৯ ২৪০ | রোভেপিয়া কপার ভই যে_-১1৩/০ 3 
পই--১৩০ ১0১) ৮ই-+১1/০  ১$/০ ১1৩০ 
১৪৮০ 7 ১০ই--৯৫৮০ ১৬০ ১৪০) ১১ই-১/%৩ 

১০৯ ১৪০ ১5 3 ১২ই--১৮/১%৯ ১০ | 


কাগজের কল 


ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৬ই মে--১৯৮২ ২০৪২ 5 


পই_:১৯৮২ ) ৮ই--১৯৬০ ১৯৯২৪ 
১০ই--১৯৬২ ১৯৭৯ ১৯৫৯) ১২ই--১৯৪২ 
১৯৭২ শ্রীগোপাল ৬ই মে_-২৩/৩/০ ২৩/০ 5 
৭ই_-২৩৯ ; ; ৮ই--হ৩1৯ ২৩1%* 3 টি [ 


১৪৮৭ 


A 












রি স্থাপিত-_-১৯২৯ 


| চা 5 





বিলিকৃত ও বিক্রী 5 8০৯৩০, ০০০২ 
আদায়ীকৃত 








ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ প্র 
হেড অফিস ১৩৭ ক্যানিং ছুট, কলিকাতা 
/  ত্রাঞ্চ_হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, 
মাণিকতলা', শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ ৷ 
স্রণ রাখিবেন__জার্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনভার 
. তত আর যত আকিজ ত খালে 
আমাদের এখানে সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে 
সেই সঞ্চয়ের পথ করুন। 
বাৰিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
' নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। ৮ 


কালীচরণ সেন, 
নি ১ 


অনুমোদিত মুলধন ১,০০,০০৪ ১০০০২ টাক 


93 
EE ঠা boa 
ইত্যাদি ৮,০০১০০০২ টাকার 


নিকট ' 
প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৮১০০,০০০২ টাকা. রর 
ee সি, দত্ত, দত্ত, এম-এল-সি : { 


আধথিক-জগৎ 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৩ 
b 





টিটাগড় ৬ই বে-২৭৮* ২৭/০ ২৬৮৬/০ ২৭৬5 
১১ই-_-২৬1০১২৬1%০ } ১২ই- _২৫দ৩/০ 5 ৬০/০ 
২৪|০। 


£ 


চিনির কল 


কানপুর ৬ই মে--৩৮৭ ৩৮।৯ ৩৭দ%০ 
৩৭৮৩০ | চম্পারণ ৬ই মে-_৩৭॥০ ৬৮।৯ ; পই-_ 
Sas ৩৭৭০ ৩৭৪৩/০ ৩৭|০ ৩৭০9/০ ৩৮ 3 ৮ই--- 
১০ই-২২দ* ২৩৮০ | ধারভাঙ্গা এই 
মে- ২৩০৯ ২৩1/০ ) ৮ই--২৩৮* 3 ১৪ই--২২u৪ 
২৩০০ । ুনীক্রয়ারী ৮ই মে-+২১%* ; ১২ই-__ 
২১৩৮ ২১৪০ ২১৮০। প্রতাপপুর ৭ই বে 
১৮/০ ১৮৫৮০) ১১ই-১৮/০ ১৮২, ১৮০ 3 
১২ই--১৮* | সৰস্তিপুর ৮ই মে--১৯৷০ ১৯৮০ ; 
১০ই--১৯৯ ১৯1৮৯ 3; ১২ই--১৮৮৮৯ ১৮॥/e 


২৩৮০ 5 


১৯২। 


চা-বাগান 


আমলকী নই নে ১৪০৬ $ ১১৫-১৫৫২ । 


'বাগমারী ৮ই মে_-১৪৮* ১৪৭%*। বানরছাট 


৮ই মে--৮০৬২ 5 ১*ই-_৮১০২ ৮১৭৯ ; ১২ই-- 


৮২৪২ ৮৩৩২1 ৰড়গুধুরী ৭ই মে--২২২ ২২৯ ১ 


৮ই-_২৩৷০ ; 8  ইখেলৰাড়ী ৬ই 


















Ee 












যে-:১৭৪৮০ ১৭৮০ 7. ৭ই--১৮২ বীর ১৮1৬ 
১১ই-_ 
১৯1৯ 3 ১২ই--১৯$/০ ১৯০০ । হাঁসকোয়া ১০ই 
মে--১৪1০ ) ১১ই--১৪।০ ; ১২ই--১৪1৮%৯ ১৪৫1 
হাসিষারা ১*ই নে--৬০ ৬*৩৯। হাতিক্ষীরা 
৬ই যে--৩০২) ৭ই--৩৪০ 3 ১২ই- ৩১২ 
৩১৮৯ | হুলদীবাড়ী ১১ই মে--৩৮২$ ১২ই-- 
৩৮1*। উদলাবাড়ী *ই মে--৩১৷০। পাব্রকোলা 
ই মে--১১৬৫২। তেজপুর ৬ই মে--১৪%০ 
১৪1৩ ; ৭ই--১৪1৯ ১৪1/০ ১৪1০৯ ; ৮ই--১৪৫৯ 


১৮০ ১৯৮৪) ১০ই--১৯০ ১৯1৮৪ ১ 


১৪॥* 3 ১০ই-_-১৪৭০ ১৪০ ১ ১১ই--১৪।৮৯ 


৯৪৪৮৬ ১৪৪০ ১৪৮৯ ) ১২ই--+১৪৭* | 


| বিবিধ 

রোটাস্‌ ইত্তািজ '(অর্ডি) ৭ই মে--৩১২ 
১০ই--৩৪1/০ ৩০%/০ ৩৯1%০। ইণ্ডো-বাৰ্ম্ম 
পেট্টুল ১১ই মে--৪২। “দালমিয়া সিমেন্ট এই 
মেঁ_১৪২ ১৯০ ১৯/০ ১৯৪০ ) ১১ই-_-১৯৪/০ 3 
১২ই--১৯৪৮০ ১৯১০ । বেঙ্গল কেমিক্যাল ১২৪ 
মে-৪২*২। | 


ইং ত্ৰাজ্তি ও ৰাং লা 
| Sires নিডিউ 
পাইতে 'হইলে অনুগ্রহ করিয়া 


আধিক জগৎ প্রেসে 
‘অনুসন্ধান করুন। 


; '_ $২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 


১৭ই মে, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ 


৫৯ - 





পাটের বাজার ০ 


কলিকাতা, ১৫ই মে 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের. 


বাক্ষার খুব বেশী রকম মন্দা গিয়াছে । গতর্ণমেশ্টের 
নিকট হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ গজের নুতন একটি 
“অর্ডার পাওয়া সত্বেও মিলসমূহ পাট কিনিবার 
জন্তু মোটেই আগ্রহ দেখায় নাই। বাদার এরূপ 
মন্দা হওয়ার মূলে অবস্ত অনেকগুলি কারণ আছে; 
চটের বাজার মন্দা, একচোটে বেশ কিছুটা পাট 


বাজারে আলিয়া পড়িয়াছে। আগামী ১৭ই মে" 


হুইতে পাটকলসমুহে কাজের সময় ৬০ «টা হইতে 
কষাইয়া আবার €৪ ঘণ্টা করা হইবেএবং ভাতও 
সশতকর! দশখানা ' বন্ধ রাখা হইবে। মফ্যেলে 


পাট বুনানীর অবস্থাও এবার ভাল। এই সকল - 


কারণের মিশ্রিত ফল হিসাবেই বাজার এরূপ মন্দা 
ইয়া পড়িয়াছে। আরও শোনা যাইতেছে যে 
'মিলসমৃ বর্তমান মরগুমের জন্তু যত পাট প্রস্নোজন 
‘তাহ! সবই প্রায় কিনিয়া ফেলিয়াছে। কাঞ্জেই 


"দাড়ায় তাহাই দেখিতে চাহে বলিয়া মনে 


হইতেছে। ক্রেতা না পাওয়ায় বিক্রেতারা বরং ৪ 


বাম কিছু কষ করিয়াও বিক্রয় করিতে চাহিতেছে। 
মফন্বেলের মজুতকারীরা কিন্তু পাট হাতছাড়া 
করিবার জন্তু মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। 
ধারণা পাটের দাম আবার বাড়িবে এবং. আআগাষী 
মরশুমে নূতন এবং পুরাতন পাটের মুল্যের বিশেষ 
-কোন পার্থক্য থাকিবে না। এবার আল্গা পাটের 


-বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ ও বটোমে যথাক্রমে | 


১৯২ এবং ১৬২ টাকা মণ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
-মিলসমূহ খুব সামান্ত মালই কিনিয়াছে। পাকা 
‘বেল বিভাগেও কাজ্জকারবার নাই বলিলেই হয়। 
থলে ও চটের বাজার গত সপ্তাহে আগা- 
,গোড়াই মন্দা ছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে 
মন্দার ভাবটা আরও' একটু বেশী দেখা যায়। 
-নৃতন কোন ৰিদেশী অর্ডার নাই কাজেই যাহাদের 


স্কাতে চট যুত আছে তাহার! বিক্রয়ের জঙ্কাই ণ 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে । ইংলণ্ডের নিকট হইতে 
১ কোটি ২০ লক্ষ গজের যে নূতন অর্ডার পাওয়া 
গিয়াছে তাহার ফলে বাজারের অবস্থার কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। ৯নং পোর্টার নগদ 
২০০০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ইহার, 
-সর্ধনি্ন দর ছিল ২০৮৯ আনা। ১১ নং পোর্টার 
নগদ মে মাসে দেয় ২৬৮৮০ জুন--২৬%৩/৯১, 
- ছুলাই-সেগেট্বর---২৭৯ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।, 
[[মেসাস” সিনক্রেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ এর 
(রিপোর্ট অন্তত্র একটি সম্পাদক নিবন্ধে, 
"আলোচনা কয়া হইয়াছে ।] ' 
তুল! ও কাপড় 


কদিকাতা ১৫ই মে 


প্রত সপ্তাছের প্রথম দিকে বোদ্বাইর তুলার” ৪ 


“ৰাজারে স্থির ভাব দেখা পিয়াছে'। তাহার পরে 


তাহাদের রি 





অবশ্য দামও কিছু বাড়িয়াছে এবং কাজকারবারের 
পরিমাণও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপডের 
দাম অত্যন্ত বাড়িতে দেখিয়া গত সপ্তাহের প্রথমে 
কয়েকজন নেতা কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার 
অন্ত এবং জনসাধারণ যাহাতে সম্ভায়্ কাপড় 
পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত' গভর্ণ- 
মেপ্টকে অনুরোধ করেন। তাহার প্রতিক্রিয়া, 
হিসাবে তুলার দাম কিছুটা কমে তবে সপ্তাহের 
শেষের দিকে দাষ অবশ্য আবার চড়িয়াছে। 
ঝরিলা মে ও জুলাই যথাক্রমে ৫৮৬২ ৬০২* আনা 
দরে ক্রয়বিক্রয় হুইরাছে। গত শধ্যাছে উহার দাম 


‘ছিল যথাক্রমে ৫৮২ এবং ৫৯৬২ টাকা। গত 


সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজ্জারে খুব চড়া, 
দাম বর্তমান থাকিলেও কাজকারবারের পরিমাণ 
খুব ভালই হুইয়াছে এবং ক্রেতাদের মজুত মালও 
সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেব হইয়া গিয়াছে। অন্নদিনের 
কিন্তিতে দেয় মালের জন্ত মিলে যথেষ্ট অর্ডার 
দেওয়া হইতেছে কিন্ত মিলের দিক হইতে দাম 


মিলসযুহ কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া অবস্থাটা কি রঃ রি ই bale REAR: ০০ 


বাজলার মিলসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন 
হইয়াছে । দাম খুব বেশী,হইয়া যাওয়ায় তাতের 
কাপড় কিনিবার জন্ত কিছুদিন পূর্বে যে ঝৌক 
দেখা গিয়াছিল তাহাও কনিয়া পিয়াছে। 


সোণা ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৫ই ৰে 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকটার সোপার 
বাজার স্থির থাকিয়া গত ছুই তিন দিন যাবৎ আবার 
কমের দিকে গিক্লাছে। তবে বেচাকেনা নাই 
বলিলেই হয় । বাব্দারের গতি কোন দিকে যায় 
সকলেই তাহা লক্ষ্য করিতে চাহিতেছে বলিয়া 
মনে হয়। গত গপ্তাহে পাকা সোপার 
সর্বনিম্ন ঘর ছিল ৯১৪০ আনা, এ সপ্তাহের দর 
৯১০ আনা । গিনি ৬৪৪* আনা দরে .বিক্রয় 
হইয়াহে। কলিকাতার বাজারে সোণার দাম 
আরও কিছু নামিয়া*পিয়াছে। বোম্বাই এবং 
কলিকাতার "দরে সাধারণতঃ যে পরিমাণ পার্থক্য 
থাকে বর্তমানের পার্থক্যট। তাহা অপেক্ষা সি 


রি হাড়ে 


প্রয়াজনানুষায়ী সকল রকমের মাইক! সিট, টিউব, 
“ভি” লিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রন্তত কর! হয়। - 


ইণ্ডিয়ান ফাস ডিপাচমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ব্বহতম .. 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমর! সরবরাহ: ‘করিয়া থাকি। 


মাইকা মাইনিং এণ্ড ঢোডং| 





গাল, 


ছিলি (দিনাজপুর) 


ছা 


4! হেড অফিদ-_-৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ব্যাঙ্ক 
এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_এবশুসর শতকরা ৭ রিকি 
আজ পর্য্যস্ত' মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৩৬।* টাকা 

-_ শাখাসমুহ__ 


l কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, || 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাত৷। 


বন 


রংপুর 
989/৯৮৮4-8 এলাহাবাদ 


{ 
॥ 


সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে 


! 
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রূপ 

রূপার বাজারের অবস্থাও সোপার অঙহুরূপ। 
ক্র ইজারা আইন অহুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
'ক্ূপা আমদানী করিবার অন্ত যে কথাবার্তা চলিতে- 
ছিল লোকে তাহার ফলাফল লক্ষ্য, করিবার 
পক্ষপাতী বলিয়াই যনে হুইতেছে। গত সপ্তাহের 
১৩৫দ০ এবং ১৩৩* আনার স্থলে র্রেড়ী রূপার 
দর ছিল এবার ১৩৩।* এবং ১৩৩৯ টাকা । 


কোম্পানী প্রসঙ্গ 


. ' বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
.  সবরাট ইলেকটি.ক. কোং জি:__গত ৩১শে 
ভিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৭/০ আন!। লান্ুন এণ্ড গ্যালায়েন্স সিল্ক 
মিলস্‌ কোং লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর 'পর্য্যস্ত 
এক বৎসরেরঃঅস্ক শতরুরা বারনিক €০- টাকা। 
স্বদেশী মিলস কোং লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাবিক ২৫ টাকা। 
বাগনারী টা কোং লি:ঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত' শতকরা বাখিক ১৫২ 
টাকা। স্থংস! টা কোং লিঃ-গত ৩১শে, 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাঁধিক 
১৯২ টাকা। ওয়েভারলী জুট মিলজ কোং 
লিঃ-গভ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । মার্গীরেটস্‌ 
ছোপ টা কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত এক বৎনরের জন্ত শতকরা বাধিক ১০২ 
টাকা। 


বাঙলার হুতন. যৌথ কোম্পানী ' 
জে এন মুখার্জি এণ্ড ত্রাদাস লিঃ-- 


ডিরেক্টর মিঃ সৌরেন্্রনাথ মুখাণ্জি। রেজিষ্টার্ড 


অফিস--:১৭, হ্রীশ যুখাজ্জি. রোড॥ কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন '২৫ হাজার টাকা। ব্যবগা 
খনি ও খনি সংক্রান্ত স্থকরয়। 





নুন রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, 
৷ অনুমোদিত মুলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৩ 





খাস কুস্ুন্দ। কোল কোং লিঃ_-ডিরেক্র 
মিঃ এম এন মুখার্জি । রেছিষ্টার্ড অফিস--১৭, 
হরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
সুলবন ১ লক্ষ টাকা! ব্যবসা_খনি ক্রয় ও খনি 
পরিচালন! । 

বরিয়! এণ্ড রাণীগঞ্জ কোলিরারিজ লি 
--ডিরেক্টর.মিঃ সাগরচাদ ওয়াদেব৷। রেজিষ্টা্ড 
অফিস--€, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 


" অন্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাক|। ব্যবসা 


কয়লারখনির কাজকারবার। 


ইউ পি আৰ্শ্মি বুট ফ্যাক্টরী কোং লি:__ 
ভিরেক্উটর মিঃ মোহম্মদ হয়াকুব। রেজিষ্টার 
অফিস-_২৬সি, ক্রিক রো, কলিকাত]। ! অনু- 
মোদিত মূলধন ২ লক্ষ :টাকা। ব্যবস!--জেনারেল 
কণ্টাক্টস’। 

হিন্দুস্থান ইঞ্জিনীয়ারিং লিঃ তিরেউটর 
মিঃ অজিতকুমার ঘোষ । রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 
২, চার্চ লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 


'১* লক্ষ টাকা । ব্যবস'__ইপ্রিলীয়ারিং (সিভিল ও 


মেকানিক্যাল )।, 

.ইষ্টার্ণ হাউস্‌ অব কমার্স লি:_:ডিরেইর 
মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ম্জুষদার। রেছিষ্টার্ড অফিস 
জানান,হয় নাই । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাকা। 'ব্যবসা_জেনারেল মার্টেন্টস্‌। 

কমর টা থাপার ব্রা্দাস”লি:. 
ডিরেক্টর মিঃ লাগর চাদ ওয়াদেরা। রেজিস্টার্ড 
কলিকাতা । 


কয়লার কান্জকারবার ও জেনারেল মার্চেপ্ট। 
হাওড়া মোটর হাউস লি:--ডিরেক্টর মিঃ 

এ সি' চ্যাটার্জি । রেজিষ্টার্ড অফিল-_-৫৪, 

বেপ্টিক স্ত্রী, কলিকাতা । অহুমোদিত মূলধন 


' ১ লক্ষ টাকা! ব্যবসা মোটরের তেল, পেট্রল, 


* জীবন বীষ। তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল) 
(এই বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে) 
* সম্পত্তির পরিমাণ উপর 


ও মোটর সংক্রান্ত যাৰতীয় সাজসরঞ্জামের 
কাজকারবার। ভট্টাচার্য্য (এজেন্সি এণ্ড কোং লিঃ) 
ডিরেক্টর মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র ওষ্টাচার্য্য । রেজিষ্টার 
অফিস--৮1১, গুরুদাস দত্ত গাডেশি লেন, 
কলিরাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক 
কাঠের ব্যবসা। . 


বেল্সন এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া ) লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জি। 


রেজিক্টার্ড অফিস--১২ ডালহোৌসী . স্কোয়ার, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার 
ট্কা। কাঠের ব্যবসা । 
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ও পাটন। শীখ। শীঘ্রই খোল! হইবে। 


হেড অফিসঃ কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


নুতন বীমা আইন প্রবর্তনের পর যে সব 
কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে তন্মধ্যে এই 
হাতার 
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শিল্প বাণিজ্যের নুতন প্রতিবন্ধক 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অর্ডিনান্সের রাজত্ব 
সুরু হইয়াছে । ভারত সরকার সম্প্রতি দুইটি 
নূতন অর্ডিনান্দ জারী করিয়া এদেশের শিল্প- 
ব্যবসায়ের উপর তাহাদের হেচ্ছাতন্ত্র জাহির 
করিয়াছেন। প্রথমটি দ্বারা ভারতের শিল্প ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হইতে আদায়ী 
অতিরিক্ত মুনাফা করের পরিমাণ শতকরা 
৯৩$ ভাগ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
অপরটি দ্বারা (ভারতরক্ষা আইনের ৯৪ 
ধার।' অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে) এদেশে 
ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে 
কোন নূতন কোম্পানী গঠন করা. 
কিংবা কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
হইতে নুতন শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
. একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এদেশে অভি- 
রিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি করা৷ হইবে 
বলিয়া পূর্বেই একটা জল্পনা-কল্পনা সুরু 
হইয়াছিল। সেই জল্পনা-কল্পনা লক্ষ্য করিয়া 
গত সপ্তাহের ‘আর্থিক জগতে’ আমরা এবিষয়ে 
মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। 


এ সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন আলোচনা 


নিশ্রয়োজন-। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই 
যে, দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের 


£ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 





উপর অতিরিক্ত লাভের ৯৩১ ভাগ টানিয়া 
লওয়ার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট 
উহার সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি সম্বন্ধে এদেশের 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের 
সহিত একবার আলোচনা করিয়া দেখিবার 
গরজ বোধ করিলেন না, ইহা আমাদিগকে 
নিতান্তই বিস্মিত করিয়াছে। : কিন্ত আমরা 
সবচেয়ে ক্ষুক্ধ ও ব্যথিত হইয়াছি ভারত সর- 
কারের দ্বিতীয় অডিনান্সটি দেখিয়া । ভারতবর্ষ 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া আজ 
পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । সেজন্য 
এদেশে . শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য গড়িয়া 
তোলার জন্য নূতন নৃতন কোম্পানী ও 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ইহা সকলেরই কাম্য । 
এদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে 
এদেশের - গবর্ণমেণ্ট কোন সমর্থন ও সহ- 
যোগিতার ভাব দেখান না বলিয়া এতদিন 
শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে দেশবাসীর প্রচেষ্টা বেশী 
দুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যুদ্ধের সময়ে 
নানা কারণে এদেশে বিভিন্ন শিল্পপণ্যের 
চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ছাড়া 
যুদ্ধের ভম্য এদেশের হাটবাজজারে বাহিরের 
প্রতিযোগিভাও বর্তমানে অনেটা কমিয়া 
আসিয়াছে । 


এই অবস্থায় এক্ষণে ভারতে 


নূতন শিল্পকোম্পানী স্থাপন ও পুরাতন 
কোম্পানীসমুহের বিস্তার সাধনের একটা 
সুযোগ দেখা দিয়াছে। আর দেশের 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই সুযোগ যথাসাধ্য 


কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিভেছেন। দুঃখের 
বিষয় গবর্ণমেন্ট নৃতন কোম্পানী গঠন ও 
পুরাতন কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
উপরোক্ত বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়া , 
শিল্পোন্নতির সেই সুযোগটুকু হইতেও আজ 
দেশকে বঞ্চিত করিলেন। এইরূপ কাঁ্য্য- 
নীতি যদি দেশে ইনফ্রেশন প্রশমনে সহায়ক 
হইত তবে হয়ত বা তাহার একটা সার্থকতা 
্বীকার করা যাইত। কিন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থা 
সেবিষয়ে সাহায্য না করিরা দেশে 
আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিবে 
বলিয়াই আমাদের ধারণা! জিনিষপত্রের 
যোগানের তুলনায় চলতি নোটের 
পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে ইনফ্লেশন 
সৃষ্টি হইয়াছে। এই সময়ে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়কে” নৃতন নূতন শিল্প কোম্পানী 
গঠন করিয়া জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিবার সুযোগ দিলে তাহাতে দেশে 
ইনফ্রেশন প্রতিরোধের একটা উপায় 
হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নূতন অভিনান্স 


৬২ . 
দ্বারা আজ সে পথ বন্ধ করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছেন। কাজেই আমরা কোন দিক 
দিয়া 'গবর্ণমেন্টের বর্তমান কার্ধ্যনীতির 
কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। 
আমাদের ধারণা গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের শিল্প ও 
বাণিজ্যে স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের 
সময়ে ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহত করিবার 
" উদ্দেশ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নির্দেশে এইরূপ 
অনিষ্টকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
এদেশের বিহিত স্বার্থের কথা ভাবিয়া আমরা 
এই শ্রেণীর কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে আমাদের 
তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
_' চাউলের মজুতদার কাহার ? 

মিঃ এইচ. এস্‌ সুরাবদ্দা খাগ্য সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত বক্তৃতা 
ও বিবৃতি মারফতে বাঙ্গলার 'মজুতদারদিগকে 
< দেখিয়া লইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। 
একেই এই প্রদেশে চাহিদার তুলনায় চাউলের 
উৎপাদন কম, তাহার উপর বিক্রয়যোগ্য 
চাউল নানা হাতে আটক পড়িয়া দেশে উহার 
মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া, চলিয়াছে। এই 
অবস্থায় চাউলের যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে গবর্ণ- 
মেন্ট প্রকৃত মজুতদারদিগকে সায়েস্তা করিবার 
ব্যবস্থা করুন, ইহা আমরা চাই। কিন্তু প্রশ্ন 
হইতেছে বাঙ্গলায় চাঁউলের মঞ্জুতদার 
কাহার! ? সাধারণ দোকানী, পাইকার ও 
আড়ত্দারদের মধ্যে কেহ কেহ যে গোপনে 
চাউল মজুত করিয়া আসিতেছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই কিন্তু ইহারাই কি সব? 
ভুতপুর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
অভিযোগ করিয়াছেন বাঙলা সরকার 
তাহাদের ডিনায়েল পলিসি অনুযায়ী সিভিল 
সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মারফতে ও অনুমোদিত 
ব্যবসায়ীদের মারফতে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে চাউল সরাইয়া লইয়া তাহা ইচ্ছামত 
সম্ভুত ও বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই মফন্বলে 
চাউলের অভাব ও ছুর্শ,ল্যতা দেখ! দিয়াছে । 
বাঙ্গলায় চাউলের বড় মজুতদার কাহারা 
মিঃ হকের উপরোক্ত মন্তব্যের: ভিতর দিয়া 
'তশুসম্পর্কে একটা আভাষ ব্যক্ত হইয়াছে। 
'অবশ্য মিঃ সুরাবদ্দা ও কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের 
সেক্রেটারী মেজর জেনারেল উড সম্প্রতি এক 
বিবৃতিতে এই ডিনায়েল পলিসি সম্পর্কে 
একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । তারা বলিতে- 
ছেন গবর্ণমেন্ট ডিনায়েল পলিসি অনুযায়ী যে 
চাউল খরিদ করিতেছেন তাহা আসলে খুব 
সামান্ত। গত বৎসর এই পলিসি অনুযায়ী 
' স্টাহারা মাত্র ৩০ হাজার টন চাউল ক্রয় 


ফজলুল হক 


আর্থিক জগৎ 


করিয়াছিলেন । এঁ চাউলের মধ্যে ২৭ হাজার 
৪*০ টন বাঙলার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় 
করা হইয়াছে । আড়াই হাজার টন চাউল 
সিংহলে রপ্তানী করা হইয়াছে এবং ১০* টন 
চাউল সৈন্য বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে ৷ 
কাজেই ডিনায়েল পলিসির জন্য বাঙ্গলায় 
চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া কোন 
অভিযোগ কর! অনঙ্গত। কিন্তু ডিনায়েল 
পলিসি সম্পর্কে মিঃ সুরাবন্দার এই কৈফিয়ৎ 


খুব সম্তোষজনক নহে। তিনি চাউলের হিসাব 
দিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট সাক্ষাত্ভাবে সিভিল. 


সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের মারফতে যে চাউল 


ক্রয় ও বন্টন করিয়াছেন তাহারই শুধু একটা - 


ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেন্টের 
অনুমতি ও ছাড়পত্র লইয়া যেসব বড় বড় 
ব্যবসায়ী মফ:ন্বল হইতে ক্রমাগত চাউল 
কিনিতেছে উপরোক্ত -ফিরিস্তিতে তাহাদের 
ক্রীত চাউল সম্পর্কে কোন হিসাবই দেওয়া 
হয় নাই। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার 
কয়েকটি ব্যবসায়ী ফাশ্মকে তাহাদের এজেণ্ট 
হিসাবে চাউল কিনিবার জন্থ নিয়োগ করিয়া" 
ছিলেন এবং কোন কোন ফাম্মকে বিনা 
দলিলে তাহারা ২০ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান 


করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । ইহারা গত - 


বৎসর কি পরিমাণ চাউল, ক্রয় করিয়াছেন, 
সেই চাউল কিভাবে নিয়োগ কর! হইয়াছে 
এবং শেষ পধ্যস্ত কি পরিমাণ 
চাউলই বা তাহাদের হাতে মজুত 


রহিয়াছে এ সমস্ত জানিবার জন্য “জনসাধারণ, 
ক্রমাগত দাবী ,জানাইতেছে। 


কিন্ত সরকারী 
বিবৃতিতে সে সমস্ত বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য 
করা হইতেছে না। অথচ চাউলের বর্ধমান 


ছুল্রাপ্যতার ভিতরও তাহাদিগকে মফঃব্বল 


হইতে রীতিমত চাউল কিনিতে দেওয়া 
হইতেছে। ইহাতে এই শ্রেণীর অনুমোদিত 
ও সরকার নিয়োজিত ব্যবসায়ী ফার্মের 


কাধ্যধারা সম্পর্কে লোকের মনে আদ্র একটা, 


সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইতেছে । অনেকের 
মনে ধারণ! জন্মিয়াছে গবর্ণমেন্টের সমর্থন ও 
পৃষ্ঠপোষকতা, লাভ করিয়া এই সকল 
ব্যবসায়ী ফান্ন রীতিমত চাউল মজুত 
করিতেছে এবং এই হুর্মুল্যতার বাজারে উচ্চ 
মুনাফার সুবিধা করিয়া সইতেছে। গবর্ণমেণ্ট 
যদি চাউল সমস্যা সমাধানে তাহাদের 
আস্তরিক আগ্রহ লোকদমক্ষে প্রমাণ করিতে 


. চাঁন তবে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কাধ্যধারা 


সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সাধারণের গোচরীভূত 


করা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । মিঃ 


'হুইতে মাত্র 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাওয়া যাইবে । যে দেশে. ৩৮ 
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সুরাবদ্দা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন কৃষক, 
মহাজন এবং সাধারণ ব্যবসায়ীরা সমভাবে 
চাউল মজুত করিতেছে বলিয়াই দেশে চাউলের্‌ 


অভাব ঘটিয়াছে। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই 
যেরূপ দরিদ্র তাহাতে বেশীদিন চাউল 
ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই 





নাই । যাহাদের কিছু সঙ্গতি আছে চাউলের 


বর্তমান উপেক্ষা করিয়া তাহারাও 
দীর্ঘকাল উহা মজুত করিয়া রাখিবে__ইহা 
বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাধারণ ব্যবসায়ী ও 
আড়ৎদারেরা চাউল মজুত করিতে পারে এবং 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কার্যত; তাহ! 
করিতেছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে 
চাউল ব্যবসায় সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যেখানে 
নানারকম বিধিনিষেধ জারী করিয়া রাখিয়া- 
ছেন এবং যুদ্ধের সময়ে দেশের যানবাহন 
ব্যবস্থার উপর সরকারী কর্তৃত্ব যেখানে ভাল 
ভাবেই বলবৎ করা হইয়াছে সেখানে সাধারণ 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে বেশী চাউল মজুত করিবার 
সুবিধা কোথায়? লোকের ধারণা গবর্ণ- 
মেন্টের ছাড়পত্র পাইয়া যেসব বড় বড় 
ব্যবসায়ী ফাম্দ তাহাদের এজেন্টদের মারফতে 
চাউল ক্রয় করিতেছে মফঃম্বলের চাউল 
মুখ্যতঃ আজ তাহাদের হাতে গিয়াই সঞ্চিত 
হইতেছে । চাউলের সাধারণ মজুতদারদের 
দেখিয়া লইবার' সঙ্গে গবর্ণমেন্ট ইহাদের 
কাধ্যধারা সম্পর্কেও একবার ভালরূপ তদারক 
করিয়া দেখিবেন কি? যা 
ধ্যাণ্ডার্ড রথের প্রহসন 
গরীবদের জন্য ষ্্যাপ্ডার্ড ক্লথ বা সম্তভাদরের 
কাপড় প্রচলনের পরিকল্পনা রীতিমত প্রহসনে 
আসিয়া -দাড়াইয়াছে। দুই বৎসর যাবত 
জনসাধারণকে ক্রমাগত ভরসা দিয়াও এই 


- বস্তুটি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা। 


করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সরকারী 
প্রয়োজনেও যুদ্ধপ্রচেষ্টার গরজে অডিনান্স 
এবং ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাকউ.জ্রারী করিয়া 
ষাহারা রাতারাতি অনেক অসম্ভব ব্যাপারকেও 
সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারেন গরীবদের 
জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ সস্তা কাপড়ের ব্যবস্থা 
করিতে তাহাদের কত গবেষণা ও বিচার 
বিশ্লেষণেরই না প্রয়োজন হইতেছে ! কিছুকাল 
পূর্বের শুনা গিয়াছিল গবর্ণমেন্ট মে মাস মধ্যে 
মিলগুলিতে দেড় শত কোটি গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড 


ক্লথ তৈয়ার করিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে 


বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। এক্ষণে শুনা 
যাইতেছে এত শীত মিলগুলিতে এত বেশী _ 
পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার করা যাইবে না 
জুলাই মাসের মধ্যে দেশীয় কাপড়ের কলগুলি 
১১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গঞ্জ 


কোটি লোকের বাস এবং যেদেশে জন- 
সমষ্টির অধিকাংশই নিতান্ত দরিদ্র সেদেশে 
এই ১১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গজ বস্ত্র ছার! 
দারিদ্র্য মোচনের কি সহায়তা হইবে তাহা! . 
আমরা বুঝি না। কেবল ষ্ট্যা্ডা্ড রুথ 
উৎপাদন সম্পর্কেই নহে উহার বণ্টন সম্পর্কেও - 
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গবর্ণমেন্ট আজ পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ বাঙলা সরকার 
প্রথমে যে ত্রিশ লক্ষ গজ ষ্ট্যাপ্ডার্ড” ব্লথের 
অভ্র দিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণভঃ ন! হইলেও 
অংশতঃ তাহাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে । 
কিন্তু সেই কাপড় কি প্রণালীতে কাহাদের 
কাছে বিক্রিত হইতেছে বাঙ্গলা সরকার তাহা 
কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন. না। 
সাধারণ হাট বাজারে কিম্বা সরকারী ডিপোতে 


উহার দর্শন মিলিতেছে না! শুধু কলকার- 


খান! অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে উহা! বিতরিত 
হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ব্যাপার 
“দেখিয়া আমাদের মনে নানারকম আশঙ্কা 
জাগিতেছে। চাউল সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা 
করিতে গিয়া বাঙলা সরকার সিভিল সাপ্লাইজ 
'ভিপার্টমেন্টের' মারফতে ও সরকারী এজেন্টের 
মারফতে মফস্বলের লোকদের বঞ্চিত করিয়া 
ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিভিন্ন কোম্পানীর কারখানার 
সজুরদের ভিতর যেভাবে তাহা বণ্টন করিয়া 


ছিলেন হয়ত ষ্র্যাপ্ডাড” ক্লথ বণ্টন সম্পর্কেও, 


সেই নীতিই অনুস্থত হইবে। ষ্ট্যাণ্ডা্ড ক্লথ 
বিক্রয় সম্পর্কে বাঞ্গলা সরকার কি কার্য্যনীতি 
"অনুসরণ করিতেছেন তাহ তাহার! প্রকাশ 
করিয়া বলিবেন কি? | 
কষকদের ক্রয়ক্ষমত| হাসের প্রস্তাব 
লাহোরের “সিভিল এণ্ড মিলিটারী 
গেজেটে’ সম্প্রতি একটি তাজ্জব খবর 
প্রকাশিত হইয়াছে । এ পত্রে উহার দিল্লীস্থ 
সংবাদদাতা লিখিতেছেন-_ যুদ্ধের সময়ে চড়া 
দামে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া এদেশের 
কৃষকদের হাতে বেশী রকম অর্থাগম হইতেছে। 
-কুষকর্দিগকে আয়কর দিতে হয় না। সম্প্রতি 
তামাকের উপর যে কর বসিয়াছে তাহাও 


, উহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবার কথা 


-নহে। কাজেই কৃষকেরা নিরুদ্িগ্নভাবে তাহাদের 
বন্ধিত আয় সমস্তই জ্িনিষপত্র ক্রয়ে নিয়ো- 
জিত করিতেছে”_আর উহার ফলে দেশে 
-ইনফ্লেশনের গতি তীব্রতর হইয়া দেখা 
-দিতেছে। এই অবস্থায় ইনফ্রেশন প্রতিরোধ 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমানে কৃষকদের 
ক্রুয়ক্ষমতা হাস করিবার বিষয় চিন্তা করিতে- 
.ছেন। এসম্পর্কে ইতিমধ্যেই কৃষকদের 
নিকট হইতে আগামী পাঁচ বৎসরের দেয় 
-প্লান্স্ব অগ্রিম আদায় করিয়া লওয়ার কথা 
এ উঠিয়াছে 1 

ইনফ্লেশন প্রশমনের আগ্রহাতিশয্যে 
-গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত ভাবে দেশের কৃষকদের 
আয় হ্রাসের কথ। বিবেচনা করিতেছেন শুনিয়৷ 


আমরা নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছি। ক্রমাগত- 


' ভাবে নোটের প্রচলন বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেন্ট 
. দেশে যে গুরুতর পরিস্থিতি স্থষ্টি করিয়াছেন 


আথক জগৎ 


তাহাতে শেষপধ্যস্ত উহার প্রতিকারের জন্য 
' তাহারা অনেক দিক দিয়া সুকঠোর কার্ধ্য- 
নীতি অবলম্বনে বাধ্য হইবেন তাহা জানি। 
কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের মত একটি দরিদ্র 
দেশে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা দাবাইয়া 
রাঁখিবার প্রস্তাব বাস্তবিকই অপ্রত্যাশিত। 
মাথাপিছু আয় স্বল্প বলিয়া যুদ্ধের পূর্বে 
ভারতের কৃষকদের বেশীরকম দুঃখ ছূর্দিশা 
লক্ষ্য করা যাইতেছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থার 
চাপে সেই ছুঃখছর্দশা আজ চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছে । দেশে শিল্প 
পণ্যের দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলার ফলে 
কৃষকদিগকে বর্তমানে ৪৫ গুণ বেশী মূল্যে 
তাহাদের ব্যবহার্য জিনিষপত্র ক্রয় করিতে 
হইতেছে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়েও তাহাদের 
আয়ের সংস্থান বিশেষ কিছু বাড়িতেছে না। 
সাম্বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের পক্ষে পাটই 
বাঙলার কৃষকদের প্রধান সম্বল! কিন্ত যুদ্ধ- 
কালীন অবস্থায় উহার দর ন! বাড়িয়া বরং 
তাহা পূর্ব্বের তুলনায় বিশেষভাবে হাসই 
পাইয়াছে। উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতের 
কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল হইতেছে 
তুলা। যুদ্ধের সুরু হইতে এত দিন তুলার 
দর খুবই নিয় ছিল। নানা দিক দিয়া অনুকূল 
অবস্থা স্থষ্ট হওয়ার ফলে সম্প্রতি উহার মুল্য 
কতকটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
তুলার ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়া দিয়া 
ইতিমধ্যেই. সেই চড়তি রোধ করিবার পাকা 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । অবশ্য বর্তমানে 
দেশে ধান ও গম প্রভৃতি খাদ্যফসলের দর 
খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্ত নিজেদের প্রয়ো- 
জন মিটাইয়! চাউল গম প্রভৃতি বিক্রয় করিতে 
পারে দেশে এরূপ কৃষকের সংখ্যা বাস্তবিক- 
পক্ষেই কম। কাজেই দেখা যায় এই যুদ্ধের 
স্ময়ে দেশে অধিকাংশ কৃষকদের আয় ত 
বাড়েই নাই বরং পূর্বের মত স্বল্প আয় লইয়া 
উহার! চড়াদরে ব্যবহার্য জিনিষপত্র কিনিয়া 
ফতুর হইতেছে । এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়াও গবর্ণমেন্ট আজ কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা 
হাসের কথ! বিবেচনা করিতেছেন । কৃষকদের 
দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে ইহার চেয়ে মন্স্তন পরিহাস 
আর কি হইতে পারে ? 


পতিত জমির চাষাবাদ সম্পর্কে অভিনান্স 


প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের 
আবাদযোগ্য পতিত জমি চাষাবাদের আমলে 
আনিবার জন্ত শীঘ্রই একটি অডিনান্স জারী 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমর! অবগত 
হইলাম এই অডিনান্পটিতে নিম্নরূপ ধরণের 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ থাকিবে। 
(১) যে সব ভূম্যধিকারীর অধীনে আবাদ- 
যোগ্য পতিত জমি রহিয়াছে তাহাদিগকে 
অবিলম্বে উহাতে উপযুক্ত ফনল চাষের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে ! (২) পতিত জমি চাষ কর! 
সম্পর্কে কোন সুসঙ্গত আপত্তি থাকিলে 
ভূম্যধিকারীকে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের নিকট 
সেবিষয়ে আব্দেন পেশ করিতে হইবে। 


৬৩ 





সি 


(৩) এই প্রকার আবেদন য্দি কর্তৃপক্ষ 
সস্তোষজনক বলিয়া মনে না করেন এবং 
তাহাদের নির্দেশ সত্বেও কোন ভূম্যধিকারী 
যদি পতিত জমি.চাঁষ করাইতে রাজী না হন 
তবে কর্তৃপক্ষ প্রকৃত মালিক ভিন্ন অন্ত কোন 
ব্যক্তিকে সেই জমি কর্ধণের অনুমতি দিতে 
পারিবেন। (8) মালিক ভিন্ন অন্ত কোন 
লোক দ্বারা পতিত জমি চাষ করান হইলে 
সেই লোকের নিকট হইতে ওঁ বাবদ একটা! 
খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে তবে 
সেই খাজানার হার বিঘাপ্রতি আট. আনার 
বেশী হইবে না। এই প্রকারের দেয় খাজনা 
প্রকৃত ভূম্যধিকারীরই পাওনা হইবে। (৫) 
পতিত জমি চাষের অঙুমতি পাইয়া 
সাধারণ খাদ্যশস্য ও পণ্ড খাদ্য চাষ ছাড়া কেহ 
তাহা অন্যভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে 
না। 


স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে “যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় এপ্রদেশে খাচ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির 
জন্যই গবর্ণমেণ্ট এরূপ অর্ডিনান্স জারী 
করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন । খাতের অভাবে 
বর্তমানে দেশে যেস্থলে একটা জটিল সমস্যার 
সৃষ্টি হইয়াছে সেস্থলে এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা 
আমরা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। তবে 
এই শ্রেণীর প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্তিত করিয়া 
তুলিতে হইলে আমাদের মতে উহার সঙ্গে 
কতকগুলি আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করাও গবর্ণমেন্টর পক্ষে একান্ত সঙ্গত। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা জমির জল সেচ সম্পর্কে 
সুব্যবস্থার কথা ও জমিতে খাগ্চফসল চাষের 
জন্য উপযুক্ত বীজ বিতরণের কথা বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করিভে পারি। একথা সত্য যে, 
এপ্রদেশে এখনও কিছু পরিমাণ জমি অনাবাদী 
রহিয়াছে। . ভূম্যধিকারীদের উপেক্ষা ও 
অনিচ্ছার জন্যই যে কেবল এই সব জঙ্গি 
চাষাবাদের আমলে আসিতেছে ন! তাহা 
নহে। উপযুক্তরূপ জল সেচের সুব্যবস্থা 
নাই বলিয়াই অধিকাংশ জমি অনাবাদী থাকিয়া 
যাইতেছে । তাহা ছাড়! বর্তমান সময়ে দেশে ' 
খাঘ্ ফসলের চাষ বাড়াইবার পক্ষে অন্যতম 
প্রধান অসুবিধা হইতেছে উপযুক্ত পরিমাণ 
বীজের অভাব। ধান চা'লের দুপ্রাপ্যতা ও 
ছুম্ম্ল্যতার ভিতর কৃষকেরা ধানের বীন্ 
বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে ' 
নাই। যাহা রাখিয়াছিল তাহা দ্বারা গত্তানু- 
গতিক পরিমাণে ধান চাষের ব্যবস্থা হওয়াই 
কঠিন। এই অবস্থায় খাদ্য ফসলের জমি 
বাড়াইতে হইলে কৃষকদের ভিতির উপযুক্তরূপ ' 
ধান্ত বীজ বিতরণের ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন । 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে ' 
তেমন কোনউৎসাহ তৎপরতা দেখাইতেছেন 
না। জলসেচের ব্যবস্থা ও বীজ সরবরাহের 
ব্যবস্থা ছাড়া কেবল অডিনান্স জারী করিয়! 
কিভাবে বাঙ্গলায় পতিত জমি চাষাবাদের 


ব্যবস্থা হইবে তাহা আমরা বুঝি না। 


I 





মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শ মাজও পরিষ্কার বুঝা * 
গেল না। এতাবত বড় বড় কথা অবশ্য 
অনেক বড় বড় কর্ণধার ' শুনাইয়াছেন। 
কিন্ত বৃহৎ কথা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার . 
নয়। নাৎসী নায়কদের বক্তৃতায়ও নব- 
বিধানের বড় বড় বুলি শুনা যায়। আসল 
কথা হইতেছে প্রকৃত অভিপ্রায় । কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে সহ্দ্দেশ্টের পরিচয় না পাওয়া গেলে 
কেবল আদর্শের জন্য আদর্শ প্রচার শেষ 
পর্যস্ত ফীঁকা আওয়াজ হুইয়াই থাকিবে। 
অতীতের তিক্ত ইতিহাস এবং বর্তমানের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে আমরা ভারতবাসী 
শ্বেতকায় জাতির ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির উপর 
বিশেষ ভরসা! রাখিতে পারি না । মিঃ চার্চিলের 
অকপট উক্তি ও ..প্রেসিডেন্ট রুজ্ঞভেণ্টের 
অর্থপূর্ণ নীরবতা আমাদের সংশয় ও অবিশ্বাস 


আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। মাকিণ কর্তৃপক্ষ 


ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্বার্ধাঙ্ধ 
সিদ্ধান্তে প্রকারান্তরে সায়দিয়াই চলিয়াছেন। 
ভারতবর্ষ এখনও বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার 
হইয়াই আছে। দেখিয়া শুনিয়া যুদ্ধোত্বর 
পৃথিবীর পরিকল্পনাগুলি প্বহ্বারস্ত” বলিয়া 
স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে । 

সম্প্রতি মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকি মিত্ৰপক্ষীয় 
যুদ্ধাদর্শের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে খোলাখুলি 


‘এক প্রশ্ন তুলিয়াছেন। নিউইয়র্কের এক 
ভোজ-সভায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ' 


“বিশ্বের নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা 
আমাদিগকে বাড়াইতে হইবে । কেবলমাত্র 


, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবী শাসন করিবে 


এমন হইতে পারে না। রাশিয়া, চীন ও 
অপরাপর রাষ্ট্রকেও নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করিতে 
দিতে হইবে ।” মিঃ উইলকি যাহা বলিয়াছেন 
তাহা করিতে গেলে কেবল প্রতিশ্রুতির দ্বারা 
সম্ভব নহে, হাতে কলমে প্রমাণ দিয়া তাহা 


“ দেখাইতে হইবে। কিন্তু এখানেই যত সংশয়, 


যত সমস্যা, যত গোলযোগ । এখানেই মনে 
প্রশ্ন আগে, যুদ্ধটী কি বিশ্ব-শাস্তি স্থাপনের 
অন্য; না যুদ্ধোত্বর পৃথিবীতে কে-কে কোন্‌ 


কোন্‌ দেশের উপর কতখানি ধবরদারির ভার ' 


পাইবেন তাহাই স্থির করিবার জন্য ? বিশ্বের 
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* শাস্তি বিধানই যদি প্রকৃত ক হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে এশিয়া ও আফ্রিকার পদানত 
জাতিগুলি সম্পর্কে স্বাধীনতার কথা এখনও 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতে এত দ্বিধা কেন? 


# ক্ষ চে ধু 


গত, ১৬ই মে তারিখে গড়ের মাঠে 
কলিকাতা মুগ্লিম লীগের উদ্যোগে এক বিরাট 
জনসভা হইয়া গিয়াছে। প্রধান বক্তা 
ছিলেন বাঙ্গলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী স্তার 
নাজিমুদ্দীন। বক্তা প্রসঙ্গে ভিনি হিন্দু- 
মুসলমান মিলনের শ্রুতিস্ুখকর আদর্শের 
কথা শুনাইয়াছেন। সাধু! স্তার নাঁজি- 


মুদ্দীনের অভিমত এই যে, সকল দলের - 


সহযোগিতা ছাড়া বর্তমানের বিবিধ দুরূহ 
নমস্তার, বিশেষ করিয়া নিদারুণ খাদ্ধ-সমস্তার, 
সমাধান সম্ভবপর নহে ।- অধিকস্ত ভারতের 
প্রত্যন্ত দেশেই জাপ বাহিনী । এই ছুপ্দিনে 
সাম্প্রদায়িক, এক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে সর্ধবনাশ 
হইতে পারে। ইত্যাদি। আমরাও তো 
তাহাই বলি। সকল দলের সহযোগিতা 
ব্যতীত যদি বড় বড় সমস্যার সমাধান অসম্ভব 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোর সঙ্কটের দিনে 
বাঙলা দেশে সর্বদলীয় মন্ত্রিসগ্ুল গঠিত 
হইল না কেন? খাজা নাজিমুদ্দীন এই 
প্রশ্নের কি সদুত্তর দিবেন? | 
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দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে 
ভেদবিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিয়া 
প্রকৃত এক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে .সর্ব্বাগ্রে 
স্তার নাজিমুদ্দীানকে এতদিনের অনুস্থত পন্থা 
ছাড়িয়া সাহসের সহিত নুতন পথে পা 
বাড়াইতে হইবে ৷. 
উপরোক্ত এঁক্যের আবেদন 
মনের উক্তি হইয়া থাকিলে তিনি তদন্ুসারে 
কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে রাজী আছেন কি? 
কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া কোনও 
স্থায়ী এক্য সম্ভব নহে। কংগ্রেস নেতৃগণ 
কারারুদ্ধ রহিলে মিলনের সেতু রচনা করিবেন 


কাহারা ? কংগখ্রেসকে বাদ দিয়া তথাকথিত - 


মিতালি ত আমরা অহরহই দেখিতেছি। 
আমাদের চোখের উপর দিয়াই এক-একটি দল 


স্তার নাজিমুদ্দীনের 
অকপট - 


শ্রীভ্দট্ৈভিন্ক ওতলভেদ | = 





বা উপদলের (হিন্দু ও মুসলমানের ) মিলিত ' 
চেষ্টায় এক মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া আর এক মন্ত্রিসভা. 
গঠিত হয়। এই জোড়াতালি যে মিলন 

নহে স্যার নাজিমুদ্দীনও তাহা জানেন ।, 
জানেন বলিয়াই তিনি গড়ের মাঠের' - 
জনসভায় প্রকৃত মিলনের প্রয়োজন স্বীকার; 

করিয়া লইয়াছেন। জনসভায় দীড়াইয়া, 

এই জাতীয় স্বীকৃতি কতখানি অকপট: 

তাহার প্রমাণ হইবে তখনই যখন বাঙলার: 

জনসাধারণ দেখিবে, স্তার নাজিমুদ্দীন এঁক্য, 
প্রতিষ্ঠার পবিত্র ব্রতের অপরিহার্য প্রাথমিক: 
কর্তব্য হিসাবে অর্থাৎ কংগ্রেসের ' অবরুদ্ধ, 
নেতৃগণের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী এক আন্দো-- 
লনের পুরোভাগে আসিয়া দাড়াইয়াছেন ॥ 
নতুবা স্যার নাজিমুদ্দীনের মিলনের বাণীকে, 
আমরা রাজনৈতিক চালবাজিরই একটা 
ভদ্রগোছের গলাবাজি বলিয়া মনে করিয়া 
লইব। : 


রি বৈঠকে সমগ্র' ছুনিয়ারা 
উৎসুক দৃষ্টি নিবন্ধ রহিয়াছে। বৃটিশ প্রধান 
মন্ত্রী আবার সাগর ডিগাইয়া আর্কিন মুলুকে 
গিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট ও তাহার সাম- 
রিক উপদেষ্টাগণ এবং মিঃ চার্চিল ও তাহারা 
সঙ্গী যুদ্ধবিশারদ-মণ্ডলীর মধ্যে ঘন ঘন অতি- 
জরুরী আলাপ-আলোচনা আর বিচার-বিবেচনা। 
চলিতেছে । ওয়াশিংটন বৈঠকের ফলাফল . 
সম্পর্কে নানা লোকে নানান জর্পনা-গবেষণা। - 
সুরু করিয়াছেন। ভারতের , জঙ্গীলাটও 
সশরীরে এখন ওয়াশিংটনে উপস্থিত। বলা, 
বাহুল্য, ভারতের রাজনৈতিক জটিল পরি-- 
স্থিতির সুরাহ! করিবার জম্ত তিনি অত দূরে 
উড়িয়া যান নাই। কেন গিয়াছেন মিঃ 
চর্চিলের বক্তৃতায় আমরা তাহার আভাস , 
পাইলাম। গত ২*শে মে তারিখে, 
আমেরিকার, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও প্রতিনিধি- 
পরিষদের সভ্যগপের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতায় 
বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাহার স্বভাবস্থুলভ শ্লেষাত্মক- 
ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন, ফিল্ড মার্শেল ওয়াভেল 
প্রমুখ যুদ্ধবিশারদগণ ওয়াশিংটনে জাপানের, 
'মিকাডোর স্বাস্থ্য ও স্মুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আসেন নাই, তাহা 


(৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





ওত বৎসর যখন দেশে খান্দাত্রীর দর 
বেশী রকম চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে তখন 
চাউল, গম প্রভৃতির যোগান হ্রাস উহাদের 
মূল্য বৃদ্ধির একটা কারণ ‘বলিয়া গবর্ণমেন্ট 
স্বীকার করিয়াছিলেন। সেজন্য পণ্যমুল্য 


নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে দেশে জিনিষপত্রের উৎপাদন - 


বৃদ্ধি সম্পর্কেও তাহাদের তরফ হইতে জোর 
দেওয়া হইয়াছিল। খাদ্য সম্মেলন ও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকার এ সব বিষয়ে আড়ম্বর দেখাইয়া- 
ছিলেন। তাহাদের ইঙ্গিত পাইয়া বাঙ্গল! 
সরকারও তখন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য 
ফসল বৃদ্ধির তোড়জোড় সুরু করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সরকারী কার্ধ্যনীতির বহু প্রকার গলদের 
_জ্জন্ত কোন বিষয়েই কোন সুফল পাওয়া 
যায় নাই। পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ' বহু 
প্রকার অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার জারী হওয়া 
সত্বেও জিনিষপত্রের দর ক্রমাগত বাড়িয়া 
উঠিয়াছে। খাগ্চ ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন 
পরিচালন! সত্বেও বাঙ্গলা ও অন্য কয়েকটি 
প্রদেশে ধানের উত্পাদন পুর্রের তুলনায় 
হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকার ও বাঙ্গলা সরকার উভয়েই নিরাশ 
হইয়াছেন । ফলে পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ বা 
খাস্ভশস্ত বাড়াইবাব প্রচেষ্টা কোন দিকেই 
তাহাদের আর কোন উৎসাহ নাই। কিন্ত 
নিজেদের ব্যর্থতা লোকের সমক্ষে ধর! পড়িয়া 
যাইবে ইহা ভাহারা পছন্দ করেন না। তাই 
ডাহার! কিছুকাল যাবৎ খাগসঙ্কট সম্পর্কে 
এক নূতন বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন। বিবৃতি ও বক্ত তা মারফতে সরকারী 
বড় কর্তারা প্রচার করিতেছেন আসলে 
দেশে চাউল ও গম প্রভৃতির বিশেষ ঘাটতি 
নাই। বেশী রকম মুনাফা করিবার 
কিরে কিংবা নিছক আত্বগ্রস্ত হইয়া 
লোকে এসমস্ত মঞ্জুত করিতেছে বলিয়াই 
উহাদের দর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। 
ভারত. গবর্ণমেন্টের . বাণিজ্য সচিব 
স্যার আজিজুল হক ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
খান্ত বিভাগের সেক্রেটারী মেজর জেনারেল 
উড হইতে আরস্ত করিয়া! বাজলার বে-সামরিক 
খাদ্য সরবরাহ সচিব মিঃ এইচ এস্‌ সুরাবদ্দা 

টি বজলে ত জা নস বা 
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‘ইউরোপীয় দলের ও গবর্ণর 


পর বাঙ্গলায় চাউলের দর সম্ভাবনা ও 
সামঞ্জস্তের মাত্রা অতিক্রম করিয়া “ক্রমাগত 
‘কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। এই সমস্তা 
সমাধান করিতে হইলে এপ্রদেশের ঘাটতি 
পূরণের জন্য অচিরে চাউলের যোগান ভালরূপ 


বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 
কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত ৷ 
অধিকস্ত গবর্ণমেপ্টের নামে চাউল খরিদ, 


করিয়া তাহা নানা ভাবে দান খয়রাত করার. 


রীতিও বন্ধ কর! দরকার। কিন্তু স্যার 


নাজিমুদ্দিন ও মিঃ সুরাবন্দী প্রমুখ ব্যক্তিরা 
বাহারের 
উমেদার সাজিয়া যেভাবে নৃতন মন্ত্রিসভা 
গঠন করিয়াছেন তাহাতে এই সব দিকে 
নির্ভাক কর্মপন্থা অনুসরণ করিরার কোন 
সৎসাহস তাহাদের নাই । অথচ চাউল সমস্যা 
সমাধানের একটা কিছু আড়ম্বর না দেখাইলে 
জনসাধারণের সমক্ষে মুখরক্ষা করা চলে না। 


কাজেই মন্ত্রী সুরাবদ্দী সাহেব অনেক চিন্তা- 


ভাবনা করিয়া (স্যার নাজিমুদ্দীনের কথায় 
এতদিন সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত 
খাটিয়া) সন্তায় কিন্তিমাতের একট! উপায় 
বাহির করিয়াছেন । তিনি মেজর জেনারেল 
উডের সহযোগিতায় সম্প্রতি বাঙ্তলায় চাউলের 
উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে একটা সংখ্যা 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, এপ্রদেশে চলতি ১৯৪৩ 
সালে চাঁউিলের কোন অভাব দেখা যাওয়ার 
কথা নহে। কাজেই লোকে যাহাকে একটা 
বড় রকম সমস্যা বলিয়া মনে করিতেছে 


প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেছে একটা কাল্পনিক 


ব্যাপার। উহার! বলিতেছেন, -গত ১৯৩৬-৩৭ 
সাল হইতে ১৯৪*-৪১ সাল পৰ্য্যন্ত বাঙ্গলায় 
গড়ে ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল (এর 
টন প্রায় ২৭০ মণের সমান) উৎপন্ন 
হইয়াছে । এ পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়াতে 
উপরোক্ত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলায় যখন চাউলের 


মূল্য নিয়ন্ত্রণের 


১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় চাউলের 
সম্ভবপর যোগানের কথা বিবেচন! 
করিয়াছেন! প্রথমতঃ আলোচ্য বৎসরে 
এই প্রদেশে ৬৯ লক্ষ ১৬ হাজার টন চাউল 
উৎপন্ন তইবে বলিয়া তাহার! অন্থুমান করিভে- 
ছেন। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় যেরূপ 
বেশী চাউল উৎপয় হইয়াছিল তাহাতে উহা 
হইতে কমপক্ষে ১* লক্ষ টন এবার উত্ত্ত 
থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণা । 


তৃতীয়ত; এবৎসর ভারত সরকার বাহির 
'হইতে ৫ লক্ষ ৫£ হাজার টন চাঁউল দিয়া 


বাঙ্গলাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া- 
ছেন বলিয়া তাহারা জ্রানাইয়াছেন+ এই 
হিসাব একত্র ধরিলে বাঙ্গলায় ১৯৪৩ সালে 
চাউলের সম্ভবপর যোগান দাড়ায় ৮৪ লক্ষ 
৬৬ হাজার টন। ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন 
চাউলে যে স্থলে বাঙলার বাৎসরিক প্রয়োজন 
মিটিতে পারে সেস্থলে ১৯৪৩ সালে ৮৪ লক্ষ ৬৬ 
হাজার টন চাউলের যোগান সত্বেও এপ্রদেশের 
চাহিদা অপূর্ণ থাকিবার কোন কথা নাই। 
মেজর জেনারেল উড ও মিঃ সুরাবন্দী'র মতে 
আসলে বাঙগলায় চাউলের যোগান পর্ধ্যাপ্তই 
রহিয়াছে। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়! কিংবা 
লাভের ফিকিরে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল 
বাজারে ছাড়িতেছে না বলিয়াই বাঙ্গলায় 
চাউলের কৃত্রিম অভাব স্থষ্টি হইয়া উহার 
দাম বাড়িয়া যাইতেছে। 
দুঃখের সহিত বলিতে তেরে ষে, 
উপরোক্ত বিবরণ ও যুক্তিবাদ আমাদের মনে 
কোন ভরসার ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে 
নাই। মেজর জেনারেল উড ও মন্ত্রী সুরাবন্দী” 
সাতেব সরকারী হিসাবের মারপ্যাচ দেখাইয়া 


১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় চাউলের অভাব ' 


হইবে না বলিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া 
দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই ভাবে 
সমস্ত সমস্যাটিকে লঘু করিয়! দেওয়ার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ হিসাব কতদূর 
নির্ভরযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় । 


কোন অভাব লক্ষিত হয় নাই তথন বৎসরে * প্রথমতঃ বলা যায় বাললায় গত বৎসরে ৮১ 


৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউলের যোগান 


হইলেই কাৰ্য্যত: বাঙ্গলার চাহিদা মিটিতে 
পারে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সেই 
প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অতঃপর 


লক্ষ ৮১ হান্জার টন চাউল উৎপন্ন হয় বলিয়া 


"এবং এই চাউল দিয়া এপ্রদেশের অভাব 


পরিপুরিত হয় বলিয়া উতহারা যে বরাদ্দ 
(৬৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


. রর 


এ 





চাউল “বোঝার উপর শাকের আটি” মাত্র। 


চক্ষের সম্মুখে বাঙ্গলায় প্রধান ট্রাজেডী 
অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গলার সওয়া ছয় 
কোটী অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যে 
'অনাহার, অর্ধাহার জুটিতেছে। বাকী যাহারা 


এখনও দুইবেলা ভরপেট পাইতেছে, তাহারা 


সশঙ্কিত আছে, কখন তাহা বন্ধ হয়। 
বাল! দেশ কি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া গিয়াছে? চাউলের অবস্থা দেখিয়া 

মনে হইবে যে অন্যান্য প্রদেশের সহিত 


বাঙ্গলার কোনও যোগাযোগ নাই। অন্ত, 


. থে কোনও প্রদেশে বাঙলার চাউলের অর্ধেক 
এমন কি উড়িয্ায় সিকি দরেও চাউল বিক্রীত 
হুইডেছে। আশ্চর্ধ্যের কথা যেখানে সাধারণ 
চাউল ৩৫২ টাকা হইতে ৪০২ 
বিক্রীত 
কয়েকটা চাউল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে সরকারীভাবে 
হুভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই। 

অঙ্ক বা ট্রাটিস্টিক্স্‌ খাইয়া পেট ভরে না, 
ইহাই দুঃখ। ভারত সরকারের ভূতপূর্বব 
বাণিজ্য সচিব বলিয়াছিলেন বাঙ্গলায় সাড়ে 
১৩ লক্ষ টন চাউল উদ্ধ ত্ত হইবে ; সংশোধন 
করিয়া বাঙলার অর্থ-সচিব বলিলেন চার 
লক্ষ টন._ইহা সবই ১৯৪২ সালের জন্য ৷ 
১৯৪৩ সালে দেখা গেল বাঙ্গলায় চাউল 
নাই ; বাহির হইতে না আনিতে পারিলে 
লোকে খাইতে পাইবে না। এই সামান্ত 


কথা বুঝাইতে যে শ্রম ও সময় ব্যয় হইয়াছে, 


তাহা ভারত সরকার বা বাঙ্গলা" সরকারের 
পক্ষে শোভা পায়। অন্ত দেশে এইরূপ 
দারুণ অন্ন কষ্ট হইলে লোকে সরকারী অফিসে 
ষ্ট্যাটিসূটিক্‌স্‌ কষার সময় দিত না। 
সরকারী মতে মাথ! পিছু বৎসরে ৩৪৪ 
পাউণ্ড চাউল লাগে, কেবল ইহাতেই ৯৫ লক্ষ 
৯১ হাজার ৪৫৮ টন চাউল লাগিবার কথা! 
১৯৪৩ সালের জন্ত চাউল গম প্রভৃতি সমস্ত 
মিলাইয়া ৮৭ লক্ষ টন তগুল পাওয়া! যাইতে 
পারে বলিয়া মিঃ উড. (ড/০০৭) জানাইয়া- 
ছেন। সাক্ষাৎ হিসাবে বিয়োগ দ্বার! দেখা 
যায় ইহাতে বাঙ্গলায় ৮ লক্ষ ৯১ হাজার বা 


মোটামুটি নয় লক্ষ টন চালের ঘাটতি * 


' "পড়িবে । তাহার উপর রপ্তানী ৫১ হাজার 
টন এবং সৈম্তাবাসের জন্য হাজার আট টন 


টাকা মণে 
হইতেছে, নিত্য প্রয়োজনের . 


ব্রহ্ম হইতে যত লোক ভারতে ফিরিয়াছে, 
তাহার মধ্যে কত লোক বাঙ্গলায় থাকিয়া 
গেল তাহার.হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। 

পুর্ব্বোক্ত সাড়ে নয় লক্ষ টন ঘাটতির 


উপর আরও কিছু চাপান দিতে হইবে 1 


বাঙ্গলা দেশে মুড়ি চিড়া প্রভৃতি কাজে 
(সরকারী মতে) সাত লক্ষটন খরচ করা হয়! 
এই দুঃসময়ে হয়ত তাহার কিছু কম 
লাগিতেছে। কিন্ত সেত ঘাটতির কথা । 
সম্ভবতঃ বাঙ্গলার উৎপন্ন শস্তের মধ্যে বীজ- 
ধান বাদ দিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা যদি না 


হইয়া থাকে তাহা হইলে আরও চার লক্ষ টন * 


চাঁউলের ঘাটতি হইবে বলিয়া মনে হইবে। 
যাহা হউক চোখে দেখিলে কেহ কানে 
শুনিতে চায়না ১ সুতরাং যাহা দেখিতেছি 
এবং নিজের দুর্ভোগ হইতে বুঝিতে পারিতেছি 
তাহা কন্ফারেন্দ মারফত ও মন্ত্রীদের বিবৃতি 
মারফত বুঝিয়া নিজের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা 


" করিতে চাইনা । এই অগ্নকষ্ট যে দেখা ,দিবে 


তাহা পুর্ব হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। 
সরকার হইতে 'খান্ভ ফসল বাড়াইবার 
আন্দোলন বাবদ বাঙ্গলা দেশে ১৮ লক্ষ টাকা 
কেবল প্রচার কার্য্যে খরচ হইয়। গেল। যে 
সুফল হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে 
বুঝিতে পারিতেছে।. প্রচারের প্রয়োজন 
আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ধাহারা সারা বাঙ্গলার 
কৃষির উন্নতির ভার লইয়া বৎসরে.অর্দ্ধ কোটী 
টাকা ব্যয় করেন, তাহাদের প্রকৃত দান কি 
তাহা বুঝিতে পার! যায় নাই। *আঘিক 
জগৎ”-এর পাঠকদিগের নিকট জানাইয়া- 
ছিলাম; সরকার পক্ষ হইতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র 


' করিয়া চাষীকে দেখাইয়া দেওয়া হউক, এই 


অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কি ভাবে চাষ 
করিলে শীজ্র অন্নকষ্ট দূর করা৷ যাইবে, চাষী 
লাভবান্‌ হইবে । ফলে টালিগঞ্জের পাট 
পরীক্ষার বাগানে চী্যাড়স্ট বেগুণ,' টমাটো, 
কুমড়া, পুই চাষের ঘোবণা ‘কর! হইয়াছিল 
জানা যায় নাই, কত টাকা ব্যয়ে .কত টাকা 
আয় হইয়াছিল। কিন্তু সত্যই কিছু কাজ 
করা যায়, যদি চাষীদের সহিত মিশিয়া 
নিজেদের পুধিগত জ্ঞান ও সরকারী: টাকার 
নাহাব্যে বাঙ্গাল! দেশে স্থানে স্থানে নুতন 


চাষের আবাদ 'করা যায়। আবার হয়ত 
বাঙ্গল দেশে প্রচার কার্যে দশ বিশ লাখ 
টাকা খরচ হইবে ; আমার মনে হয় যদি 
দশ লাখ টাকা খরচে গতর্ণমেন্ট সৎ এবং 
“দুরদৃষ্টি-সম্পপ্ন লোক দ্বারা সরকারী বা৷ বে- 
সরকারী জমি চাষ করিবার ব্যবস্থা করেন 
তবে তাহার সুফল আছে। চাষীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলাম যে, ১২৫২ টাকা হইছে 
১৫ টাকায় আমার অন্তে এক বন্দে পঞ্চাশ 
বিঘা জমি চাষ করিতে প্রস্তত। সেই 
হিসাবে সরকার হইতে অন্ততঃ সওয়া তিন 
লক্ষ বিঘা জমিতে চাষ হইলে কমপক্ষে দেশে 
পঞ্চাশ লক্ষ মণ ধান বেশী জন্মিত! সরকার ' 
হইতে চাষের ক্ষেতে" বেশী ফসল উৎপাদন 
করিয়া দেখানো এখন প্রধান কাজ। 
ঘাটতি . মিটাইতে হইলে ফসল বৃদ্ধি 
দরকার: এবং এতদিন ধরিয়া এ সহন্ধে 
অনেকগুলি কথা অনবরতই আলোচিভ 
হইতেছে। নৃতন জমিতে চাষ, অমির 
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি__তন্মধ্যে জমির সার 
এবং নূতন গুণশালী বীজ £ এইগুলি প্রধান। 
নূতন জমিতে চাষাবাদ 'করায় আপত্তি 
নাই, কিন্ত জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে পারিলে কম খরচে বেশী আয় 
হইবে । যে জমিতে দশ মণ ধান হয়, তাহা 


পনের মণ করিতে 'পারিলে যে লাভ হয়, 


তাহার স্থলে আরও নূতন আধ বিঘা বা দশ 
কাঠা জ্রমি চাষ করায় তত লাভ হয় না। 
নূতন উন্নত বীজের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন : 
নাই; কেবল বলা দরকার যে যাহাতে . প্রকৃত 


‘ চাষী.এই বীজ পায় এবং তাহা কাজে. লাগায়, 
সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা! প্রয়োজ্দন । 


সার বলিতে গেলেই আমরা হাড়ুর্ণ নাই' 


বা গোবর জ্বালাইয়া নষ্ট করি বলিয়া দুখ 


করি, কিন্তু তাহা ' ছাড়া অন্য সারের কথা 
ভাবিতে হয়। গাছপালা পচাইয়া যে সাৰ 
হয়, তাহার সুন্দর পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, 
সাধারণতঃ “ইন্দোর কম্পোষ্ট” বলিয়া তাহা 
পরিচিত। যাহাতে গ্রামে গ্রামে অজ্জজ্র 
এইরূপ সার কুড় তৈয়ারী হয় তাহার জরক্ক 


লোক পাঠাইয়া কার্্যারস্ত কর! প্রয়োজন । 


একজন লোক একদিনে কেবল ইহার পদ্ধতি. 
শিখাইতে পারে কয়েকটা গ্রামে ।' তারপর 


- ২৪শে মে, ১৯৪৩ ] 


মাঝে মাঝে আসিয়া ঠিক ভাবে রাখা হইতেছে 
কিনা, অর্থাৎ গোবর জ্বল, মাটী, পাতা 
"প্রভৃতি নিয়মিত স্তরে রাখা হইতেছে কিনা 
তাহা পরিদর্শন করিয়া যাইবে। বাক্ললার 
চাষী বোকা নহে, নৃতন কিছু গ্রহণ করিতে 
বিলম্ব হইতে পারে, কিন্ত এক স্থানে সফল 
হইলে, গ্রামের মধ্যে শী ছড়াইয় পড়িবে ।, 

কিন্ত তাহা ছাড়া অন্ত সারের চিন্তা কর! 
প্রয়োজন । সকল জীবের বিষ্ঠা সারের কাজ 
করে; এবিষয়ে মানুষের মল সম্পূর্ণরূপে 


যাহাতে কাজে লাগে তাহার শীজ ব্যবস্থা: 


হওয়। প্রয়োজন । জাপানে সহরের সমস্ত 
বিষ্ঠা গাড়ী করিয়া পল্লীর দিকে পাঠাইয়া 
‘দেওয়া হয়; সেখান হইতে সার আসিয়া 
-সৃহরে সন্তায় বিক্রীত হয় । সম্তায় এরূপ সহজ- 
প্রাপ্য সার আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। 
তাহা ছাড়া ইহা একেবারে নষ্ট হয় এবং 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকিয়া! নানা রকম 'রোগ 
বিস্তারের সহায়তা করে। 

এই প্রসঙ্গে সহরের নালীর জল 
ব্যবহারের কথা উঠে। হয়ত তাহা চাষের 
কাছে লাগাইবার উপযোগী করা খুব ব্যয়- 
সাধ্য নহে, অন্ততঃ যে ব্যয় হয়, তাহার বহুগুণ 
ফিরিয়া পাইবার কথা। এসকল বস্তু কাজে 
“লাগাইতে বেশী সময় নষ্ট হইবার নহে; 
"কিন্তু সেদিকে মন না দিয়া, কেবল খাষ্য-ফসল 
-বাড়াইবার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, কি ফল 
হইবে? 

কিন্তু সবার উপর প্রয়োজন: জলের 
ব্যবস্থা ৷ বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক, এ সৌভাগ্য 
পৃথিবীর. মধ্যে অধিকাংশ দেশেরই নাই। 
‘কিন্তু নদী মজিয়। দেশের সর্বনাশ হইয়াছে। 
খাল বিল বহিয়া যে সার আসিয়া জমিতে 
উঠিত, তাহা মানুষের দেওয়া সার অপেক্ষা 
পরিমাণে বহু বেশী এবং বহুদূর প্রসারী ৷ নদী 
মজিয়া দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট Ue Ped 
চলাচলের অস্থবিধা হইয়াছে। নদী নালা 
জিয়া যাওয়া এবং চাষীর স্বাস্থ্যহীনভার 
জন্য চাষের ক্ষতি হওয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । 
ধাহারা সেচ উপেক্ষা করিয়া ফসল বৃদ্ধি 
করিতে চান, তাহারা গোড়া কাটিয়া 
। আগায় জল ঢালিভেছেন। 


বহুদিন চীৎকারের পর কর্তাদের হয়ত 


এবিষয়ে একটু নজর পড়িয়াছে। স্যার 
আর্থীর কটন, স্তার হানবেরী ব্রাউন, উইলিয়ম 
'উইলককৃস, মিঃ বেণ্টলী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা 
“এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া 
বিফল হইয়াছেন, এখন দেখা যাইতেছে, 


আর্থিক জগৎ 


৬৭ 





বিপাকে পড়িয়া সরকার বাহাহুর দশ হাজার 
টাকার মধ্যে সারা যায় এমন খাল কাটিবার 
উৎসাহ দিতেছেন। আমাদের প্রশ্ন যাহা 
এই সামান্য টাকায় উদ্ধার কর! যায়, তাহা 
এতদিন বাকী পড়িয়া আছে কেন? বোধ 
হয় আশা ছিল ইহার মধ্যেই লড়াই ফতে, 
হইয়া যাইবে, আর বাঙ্ালীকে খাওয়াইবার 


., জন্য ভাবিবার প্রয়োজন হইবে না। জল 


নিকাশের পথের অভাবে যেমন লোক ম্যালে- 
রিয়ায় মরিতেছে, সেইরূপ মরিতে দেওয়া 
যাইতে পারে। আর বানের প্রতিদ্বন্ৰিভায় 
রেল বিব্রত, আর খাল কাটিয়া নৌকা 
বাড়াইয়া রেলের গৃতন শক্ত বুদ্ধি করিয়া লাভ 
নাই। এ যুক্তি শত বৎসর চলিয়াছে,এখনও, 
কতদিন চলিবে স্থির নাই । 

যে ভাবেই খাদ্যশস্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হউক 
দেশের মধ্যে জল চলাচল এবং প্রয়োজিনের 
সময় সেচের জলের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে 
সবই “অরণ্যে রোদন” হইবে। যে পরিমাণ 
নোট নিত্য ছাপা হইতেছে (এক কোটা টাকা) 
তাহা যদি স্থপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গলায় খরচ 
করা যায়, তাহা হইলে যুদ্ধ খতম্‌ হইবার 
পূর্ধ্ধে আবার বাঙ্গলা সত্য টন হুজলা এবং 
সুফল! হইবে। 


( বাঙ্গল্পায় চাউলের ঘাটতি )-__৬৫ পৃষ্ঠার পর 


উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কোন দিক দিয়াই 
সমর্থনযোগ্য নহে । ডাঃ রাধাকমল মুখার্জি 
সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়! জানাইয়াছেন যে, 
যুদ্ধের পূর্বের বাঙ্গলায় গড়ে বাৎসরিক চাউল 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ 
১৭ হাজার টন। গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল 
মাসে দিল্লীতে যে খাছ উৎপাদন লম্মেলন 
(Food Production Conterence) 
অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উহাই বাঙ্গলায় চাউল 
উৎপাদনের পরিমাণ বলিয়া ধর! হইয়াছিল। 
বাঙ্গলা প্রদেশের লোকেরা উহাদের নিজন্ব 


উৎপাদন ছাড়! গড়ে প্রতি বৎসরে বাহির . 


হইতে আরও ২ লক্ষ টন চাউল আনাইয়া 
(আমদানী হইতে মোট রপ্তানী বাদ দিয়া) 
ব্যবহার করিত। কাজেই বাঙ্গলায় চাউলের 
মোট প্রয়োজন হইতেছে ১ কোটি ৪ লক্ষ টন। 
১৯৪৩ সালে যখন এপ্রদেশে মাত্র ৬৯ লক্ষ টন 
চাউল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন ডাঃ 
রাধাকমল মুখাঙ্জির মতে এবৎসর বাঙগলায় 


.৩৫ লক্ষ টন পরিমাণে চাউলের ঘাটতি হওয়ার 


কথা। বাঙ্গল৷ সরকারের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী 
খানবাহাছুর হাসেম আলী খাঁন গত ফেব্রুয়ারী 


মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিবৃতিতে 
জানাইয়াছিলেন যে, গত ১৯৪২-৪৩ স্মলে 


‘ বাঙ্গলায় মোট ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮** টন 


চাউলের প্রয়োজনীয়তা ধাড়াইয়াছিল। ইহা! 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী মহোদয় 
সরকারী দপ্তরে রক্ষিত হিসাব অনুযায়ীই 
এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালে 
বাঙ্গলায় . চাউলের চাহিদা যধন কোন 
দিক দিয়া হাস পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে 
না তখন এই বগুসরেও বাঙলার প্রয়ো- 
জনীয়ত! যে এরূপ পরিমাণের চেয়ে কম 
হওয়ার কথা নহে তাহা বলাই বাহুল্য । 
বাঙ্গলার বার্ষিক প্রয়োজন এ হারে বরাদ্দ 
করিলে এবৎসরের হিসাবে একটা বড় রকম 
ঘাটতি দাড়াইবার কথা । কিন্তু, ভূতপূর্ব্ 
কৃষি মন্ত্রির' কার্য্যত্যাগের পর এক মাস অভি- 
ক্রান্ত না হইতেই নূতন মন্ত্রীদের নিকট তাঁহার 


" প্রদত্ত হিসাব একেবারেবাতিল হইয়া গিয়াছে । 


৯২ লক্ষ টনের স্থলে বাজলায় চাউলের 
প্রয়োজনীয়তা রাতারাতি কমিয়৷ গিয়া ৮১ লক্ষ 
টনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যাহ! হউক ডাঃ 
মুখার্জি ও খান বাহাছুর হাসেম আলী 
খানের যে বরাদ্দ উপরে উল্লেখ করা হইল 
তাহার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা মোটেই 
ওয়াকিবহাল নহি (যদিও খাদ্চ সম্মেলনে 
বাঙ্গলায় চাউলের গড় উৎপাদন ১ কোটি ২ লক্ষ 
টন ধরা হইয়াছিল জানিয়া তাহা! নির্ভরযোগ্য 
মনে করা. সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক)। 
কোন বে-সরকারী অনুমান বা ধারণার উপর 
নির্ভর না করিয়া মিঃ স্ুরাবন্ধী ও মেজর 
জেনারেল উডের মত আমরা সরকারী 
বিবরশের উপর ভিত্তি করিয়াই বাজলার় 
চাউলের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি সম্বন্ধে 
নিয়ে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হইবার 
চেষ্টা করিব । 


গত ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ 
“সাল পৰ্য্যন্ত সময়ে বাঙ্গলায় প্রায় বৎসরেই 


(বিশেষ করিয়া ১৯৩৮-৩৯ সাল ও ১৯৪০-৪১ 
সালে) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল কম। মিঃ 
স্থরাবন্দী ও মেজর জেনারেল উড বাছিয়া 
বাছিয়া এই পাঁচ বৎসরের হিসাবকে তাহাদের 
কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই 
পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলায় গড়ে বৎসরে মাত্র ৮১ 
লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। 
আর উহাকেই তাহারা এপ্রদেশের মোট 
প্রয়োজন বলিয়৷ ঠাহর করিয়া ফেলিয়াছেন। 
এই শ্রেণীর সন্তা অনুমান আমরা মোটেই 
(৭২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


দর্জি কলর হার রতি 
. সরাসরিভাবে অতিরিক্ত লাত-কর নির্ধারণ 
এবং আদায় করিবার উদ্দেস্তে তারত সরকার 
সম্প্রতি একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই 
অর্ভিনান্দের বিধান অনুসারে কোন কোম্পানীর 
মোট লাভের শতকরা ৬৬$ ভাগ অতিরিক্ত লাত- 
কর হিসাবে এবং শতকরা ১৩৬ 'অংশ আয়কর 
হিসাবে সরকারী তহবিলে আসিবে । অবশিষ্ট 


শতকরা ২০ ভাগের মধ্যে শতকরা ১৩৬ ভাগ. 


বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী তহবিলে মন্তুত 
রাখিতে হইবে করদাতার ভাগে থাকিবে 
শতকরা মাঁত্র ৬$ ভাগ। সরকারী তহবিলে মজুত 
অর্থের জন্ত শতকরা ২২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া! 
, হইবে। হুই বৎলর পর অথবা যুদ্ধাবসানের ১২ 
যাস পর উক্ত অর্থ প্রত্যার্গণ করা হইবে । আয়কর 
অতিরিক্ত লাভ-কর এৰং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় 
হিসাৰে গতর্ণমেস্ট শতকরা ৯৩৪ ভাগ নিজেদের 
ধনভাঙ্ডারে টানিয়া নিবার জন্তই এই. অর্ভিনান্দ 


‘জারী করিয়াছেন । ইহার ফলে প্রায় এক কোটী, 


টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


এডত্্তীত কোম্পানীসমূহের দেয় বোনাসের 


পরিমাণ এবং স্তায়সঙ্গততাবে তাহার! কি পরিমাণ 


জিনিবপত্র মঙ্ধুত রাখিতে পারে তাহার পরিমাণও 


নিদিষ্ট করিয়া দিবার অধিকার এই, বিধানৰলে 
সংস্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হুইয়াছে। 
তারতরক্ষ্ণ বিধান অনুযায়ী আর একটি আদেশ 


জারী করিয়া বলা হইয়াছে যে, গতর্ণমেপ্টের। 


অনুমতি ব্যতীত ব্রিটাশ ভারতে বিধিবদ্ধ কোন 
কোম্পানী ব্রিটাশ ভারতে বা ব্রিটাশ ভারতের 
- বাহিরে কোন মূলধন নিয়োগ করিতে পারিবে না। 
এই বিধান অনুসারে গতর্ণষেপ্টের অনুমতি ব্যতীত 
ক শেয়ার প্রভৃতি বিক্রুয়ার্থ বাজারে ছাড়া নিষিদ্ধ 
করা হইয়াছে। 
 আসাম-বাজলা-বিহীর-উড়িষ্যায় খান্য- 
শস্তের অবাধ চলাচল 
গত ১৭ই মে তারতসরকাঁর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার 


করিয়া জানাইয়াছেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে চাউল রা 


সমস্কার কোন উন্নতি না হওয়ায়, আসাম, বাঙলা, 
বিহার, উড়িষ্যা এবং দেশীয় রাজ্যসমুছ হইতে 


খান্তশন্ত এবং অন্তান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ 
চলাচলের পক্ষে যে সকল বিধিনিষেধ আরোপ | 


" করা হইয়াছিল, আসাম এবং পূর্ব ভারতীয় 
দেশীয় রাজ্যসমূহের ছুইঠি নির্দিষ্ট অঞ্চল 


ব্যতীত অন্তান্ত এলাকা হুইতে উহা উতঠাইয়া - 
লওয়া হইল। এই আদেশ অনুসারে ১৮ই মে | 


হইতেই ব্যবসার়িগণ উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোন 
অঞ্চলে তাহাদের মজুত খান্তশস্ত প্রেরণ ও বিক্রয় 


> 


করিতে পারিবে। পাহাতে ‘আর কোন বাধা 
থাকিরে না। 


না HE | 


বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ সচিব জ্ন- ' 


সাধারণের অবগতির অন্ত জানাইয়াছেন বে, 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দোকান: এবং কলিকাতার 
অন্ুযোদিত বাজারসমূহে নিয়লিখিত দ্রব্যগুলির 
সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নিমোক্তরূপে বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে :--ষে কোন প্রকারের চাউল-_1%* 
সের) আটা-1৮১০ সের, কাগজের ঠোজায় 
লইলে অতিরিক্ত ₹১* পয়সা । ময়দা-75)১০ 
আনা (কাগজের ঠোঙ্জা সহ)। চিনি--1৮১৫ 
সের, ঠোঙ্গার জন্ত অতিরিক্ত ৫ পয়সা । মিছরী-_ 
॥০ সের । লবণ--”১৫ লের। সরিষার তেল-_ 
১নং--১ সের, ৩৮২ টাকা মণ (টিন ছাড়া), ২নং-_ 
ue সের, ৩৫২ টাকা মণ (টিন ছাড়া)। কেরোসিন 
তেল--২২ আউদ্দের বোতল, লাদা--৩/০, লা 
+১৫ আনা । পোড়া কয়লা--১॥*' মণ, কাচা 


* কর্লা--১৮১/০ আনা মণ, ষ্টীম কম়লা---১॥* মণ 


নারিকেল তৈল (কোচিন) ১/* সের। দেশলাই_ 
4 ২১৫ পয়সা বাক্স, €* কাঠি 
* পয়সা এবং ৪৩ কাঠি দেড় পয়সা বাক্স। 


মেজর জেনারেল উডের হিসাব, 
| নির্ভরযোগ্য নয় 
' বাঙলার খাস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি 
দিয়া বঙ্গীয় পরিষদের' সদস্য মিঃ ডি, এন সেন, 
মেজর জেনারেল উড কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের 
প্রতিবাদ করিস্াছেন।, তাহার মতে বাজলার 
সত্য সত্যই খাস্তশস্তের ঘাটতি আছে। তাহা 


লুকাইয়া লোকের চোখে ধুলি দেবার চেষ্টা অর্থ- 


হীন। গত বৎসরের উদ্ব'ত্ত ফসলের যে ছিসাৰ 
সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি- 
রঞ্জিত। উদ্ধত খুব বেশী হইলেও £ লক্ষ টনের 
অধিক নহে। বলার বাহাতি ইতি 


সম্ভার, সুন্দর ও 
টেকসই 





বিবেচনা করিলে, তাহার মতে বাঙ্গলা দেশের 
প্রয়োজন ৯৪ লক্ষ, ৫০ হাজার টন পরিমাণ ৷ তন্মধ্যে 
সরকারী পূর্বাভাব অনুসারে দেখা যায় ১৯৪২-৪৩ 
সালে বাদলাদেশে উৎপাদনের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ 
১৬ হাজ্জার টন। তাহার সহিত গত বৎসরের, 
উদ্ধৃত ৫ লক্ষ টন যোগ করিলে মোট পরিমাণ 
দাড়ায় ৭৪ লক্ষ ১৬ হাজার টন। ইহার বধ্য 
হইতে অন্ততঃ ৫ লক্ষ টন রপ্তানী হইবে। তাহা 
হইলে বাঙলার তাগ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই 
৬৯ লক্ষ ১৬ হাছার টনই দীড়ায়। কাজেই 
ঘাটতির পরিমাপ দাড়াইৰে ২৫ লক্ষ -৩৪ হাজার 
টন। 


নীট রান তর TNE 


খান পরিস্থিতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করিতে 
পির! শ্রীযুক্ত কে, এম মুঝ্দী বলেন, বর্তমান অবস্থায় 
সরকারের নিকট ব্যাপকভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
দাবী জানান ভারতৰাসীর পক্ষে আত্মহত্যারই 
নামান্তর । কারণ যাহাদের হাতে এই ক্ষমতা! 
অর্পিত হইবে তাহারা বদি জনগণের বিশ্বাসভাজন, 
না হয় তাহা হইলে ফল প্রারও খারাপ হইতে. 


ৰাধ্য। যে হুইটি বিশেষ অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনা সফলভাবে কাধ্যকরী হইতে. পারে 


তাহার কোনটিই এদেশে বর্তমান নাই । এই পরি- 
কল্পনা সফল করিতে গেলে হয় ভাতীয় গভর্পমেন্ট 
দরকার না হইলে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা- 
দরকার যে কর্তৃপক্ষ জনশ্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
জনগণের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার 
করিতে অগ্রসর হইৰে। 


ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ বিল 


- ব্যাঙ্কসবূহ্ের কার্ধ্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে খসড়া প্রস্তাব করিয়াছে 
আগামী জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে: 
একটি বিল আকারে প্রস্তাৰটি ba উত্থাপন 


বনী কটন ছি হী 


ea 
তৃপ্তিলান্ত করুল। 


সেক্ষেটারিজ এগ এজেণ্টস্‌ 


সাহ চোন্বত্রী ত ক্কোৎ লিও 
২৩নং মল্লিক ্রট, হাটখোলা, কলিকাত৷। 


উল 





আথিক জগৎ 


মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের থান্যসন্মেলন 
আমেরিকার হট্ন্ভিং সহরে সন্মিলিত মিত্র 
রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি খাস্ত- 
সম্মেলন গত ১৮ই যে তারিখে আরম্ভ হইস্াছে। 


মার্কিন দেশে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ' 

আমেরিকার শ্রমিকেরা অধিক বেতনের লোভে 
যাহাতে এক স্থান হইতে সহজতেই অন্ত স্থানে 
যাইতে না পারে ভাহার অন্ত কঠোর বিধান 
অবলম্বন করা হইয়াছে। 


২৪শে মে, ১৯৪২ ] 


বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের ঘর 

পভ ১৭ই মে তারিখ নিম্নোক্ত প্রদেশসমূহে 
চাউলের সর্বনিম্ন পাইকারী দর ছিল নিপ :-- 
চামপুর পুরানবাজার (বাজল! ) ৩০৩১০ পাই; 
. পৃণিয়া (বিহার) ১৮২) বেরিলি (যুক্ত প্রঃ ) 
১৫%/* 3 রায়পুর ( মধ্য প্রঃ) ৮৫০) বেজওয়াদা 
(যাত্রা ) ৭১ পাই ; কটক (উড়িষ্যা) ৬৫* 
লারকানা ( সিন্ধু ) ৬০। 


BRISTOL «& 





জা. D. & ঢা. 0. WILLS 


LONDON 


৬৯ 


শ্রমিকাবাস নিম্মীণের জন্য ইউ, পি 
| গভর্ণমেণ্টের দান 


নবনির্মিত অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারথানার সন্নিকটে 
শ্রমিকদের জন্ত বাসগৃহ নিশ্াণের জন্ত বুক্ত- 
প্রাদেশিক সরকার কাপপুরের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টকে 
বিণাস্থুদে ৩১ লক্ষ টাকা ধার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন। ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট নিজ খরচাতেও কিছু 
গৃহ নিৰ্ম্মাণ ' করিবেন। এই সকল গৃহের ভাড়া 
ইমপ্রভষেন্ট ট্রাষ্টই আদায় করিখেন। 





4 


আধিক জগৎ 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৩ 








ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
সচিব তার জেরেমি রেইসম্যান সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক লন্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে 
অপর্যাপ্ত খুচরা মুদ্রা তৈরী হুইতেছে। কোন 
একটি দেশ বা ছুইটি দেশ একত্রেও এত অধিক 
পরিমাণে রেজগী তৈরী করিতেছে না। 


মিত্র রাষ্সমুহের জন্য আন্তর্জ্জাতিক 
বিশ্ববিদ্যালয় 


বিভিন্ন মিক্ররাষ্্ হইতে বিখ্যাত অধ্যাপক এবং 
জ্ঞানী বিজ্ঞানীকে একক্র করিয়া একটি আন্তর্জাতিক 


বিশ্ববিস্তালয় স্থাপন করিবার কথা লইয়! লগ্নে, 


খুব আলোচনা হইতেছে। 
বস্তুমূল্য হাসের উপায় 

বঙ্গীয় মিত্র মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম, 
এস, শাহ এক বিবৃতি রসে পণ্ডিত মদন মোহন 
মালব্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বিবৃতি সমর্থন 
করিয়া বলিয়াছেন যে, বন্ধযূল্য হাস করিতে হইলে 
প্রথমতঃ বে-সামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় 
কাপড় এবং সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি কর! ) দ্বিতীয়তঃ 
সামরিক প্রয়োজন যতদুর! সম্ভব হাস করা এবং 


তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ীর! যাহাতে মাল মন্ধুত করিয়া. 


রাখিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। 
ৰাঙ্গলার অনেক মিলই এই অন্তায় মূল্য বৃদ্ধি সমর্থন 
করে না, কোন কোন মিল নিঘেদের এজেন্সী মার- 
ফৎ মিলের দরে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
তিনি বলেন যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ 
প্রথমাবধিই নির্ধারিত পরিমাপ ষ্র্যাপ্ডার্ড কাপড 
তৈরী করিয়া আসিতেছে । দেশের সর্বত্র একই 
মূল্যে ষ্যাপ্তার্ড কাপড বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার 
অন্ত তাহারা গভর্ণযেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব দেন 
গতর্ণমেপ্টই বরং তাহা অগ্রাহ্‌ করিয়া আসিতে- 
ছেন। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেপ্টর বর্তমান 
ব্যবস্থা প্রনথুসারে ট্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় স্তাষ্য মূল্যে 
প্রকৃত দরিজ্্ জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবে কিনা! 
সন্দেহ ! 





ইংল্যান্ডে বীমাকোম্পানীসমুহের 
যুদ্ধকালীন অবস্থা 

বুদ্ধ আরম্ভ হুওয়ার পর ইংল্যাণ্ডের বীমা 
ব্যবসায়ের খুব ক্ষতি হয়! ১৯৪১ সাল হইতেই 
অবশ্য এই মন্দার ভাব ধীরে ধীরে কাটিতে থাকে। 
১৯৪২ সালের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে গত বৎসর ১৯৪১ সাল অপেক্ষা কিছু 
উন্নতি হুইয়াছে। তবে ১৯৩৮ সালে যে পরিমাণ 
বীমা হুইয়াছিল গত বৎসরের ব্যবসার পরিষাণ 
তদপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ কম। 


বোনাসের পরিমাণ হাস 
বিলাতের অধিকাংশ বীনা কোম্পানীই ১৯৪০ 
সাল হইতে বোনাস দেওয়া বন্ধ করিয়াছে । মাত্র 


একটি কোম্পানী প্রাক্যুদ্ধ কালের হারেই বোনাস 
দিতেছে। অল্প সংখ্যক যে কয়েকটা কোম্পানীর 
বোনাস দেওয়ার প্রথা একেবারে বন্ধ করে নাই 


তাহারাও বোনাসের ছার প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়। 
দিয়াছে। 


মিঃ টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 

ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেপ্েণ্ট মিঃ 
জে, এইচ টমাস আগামী জুন বাসে তাহার চুটী 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কার্য্যভার 
পরিত্যাগ করিবেন। ১৯৩৮ সালে অস্থায়ীভাবে 
তিনি ভারভসরকারের কাজে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। বিলাতের ‘ৰোড’ অব ট্রেভে” তাহার 
যে স্থায়ী পদ আছে দেশে গিয়া তিনি আবার সেই 
পদই গ্রুপ করিৰেন। 


ফেডারেল কোর্টের নুতন বিচারপতি 

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পাটনা হাই- 
কোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বোল্যাপ্তকে 
ফেডারেল কোটে'র অস্থায়ী বিচারপতির পদে 
নিয়োগ করা হুইয়াছে। 

বোম্বাইিয়ের পল্লী অঞ্চলে দৃণ্ডিক্ষ 

বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার জেলার কয়েকটি 
গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে পিয়া সরকারী 
ভাবে স্বীকার করা হুইয়াছে। 


জা বার নি] 


\ 
| 
! টি টি ন্যপাখাসমৃহু 





ভারতে কলকজ। নিন্মাণের ব্যবস্থা 

ভারতে কলকক্জা নিন্দাণের ব্যবস্থাকে আরও 
্বরাষ্িত করিবার উদ্দেশ বিলাত হইতে মেলার্ল 
এস, ওল্ড ফিল্ড এবং ট্রাবসূশ নামক ছুইজন কারু 
বিশেবজ্ঞকে ভারতে বানা হইতেছে । ভারতের 
পীচটি বড় বড় কারখানায় স্বন্ম ধরণের কলব্ুজা 
তৈরী করার জন্ত ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা 
তৈরী করিয়্াছেন। পাঁচটি কারখানা হইতেই 
মাসে ১০০ হইতে ১২৫টি অতি উৎকৃষ্ট ধরণের বন্ধ 
তৈরী হইবে। প্রতি মাসে €** শত করিরা 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্র তৈরী করাই 
গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা! | 

বে-সরকারী রেল কোম্পানীগুলি 
“তারতে যে তিনটি বে-সরকারী রেল কোম্পানী 
আছে তাহাদের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্ত ভারত 
গভর্ণমেপ্ট এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির মধ্যে 
আলোচনা চলিতেছে। শীঘ্রই কথাবার্তা পাকা 
হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

ভারতে জাশ্রয় প্রাথী'র সমস্তা 

প্রকাশ, বর্তমানে ৬৭২ জন ইউরোপীয় আশ্রয় 
প্রার্থী ভারত সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। 
বর্তমানে ২১৬৪ জন পোল আশ্রয়প্রার্থা ভারছে 
আছেন। সরকারী খরচে তাহাদিগকে করেকটি 
ক্যাম্পে রাখা হইয়াছে। ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীর 
সংখ্যা এখন প্রায় € লক্ষ । 

চুম্বক মাইন এড়াইবার উপায় ' 

হুইডেনের নৌ-বিজ্ঞানীরা চুম্বক যাইনের হাভ 
হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবার জন্ত এক প্রকার 
উপ্রায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 

রাজপুতন। ও সিন্ধুতে পঙ্গপালের 

উপদ্রব আশঙ্ক। 

ভারত সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়।- 
ছেন যে, বর্তমান যাসে অথবা আগামী দাসে রাজ- 
পুতনা! এবং সিজুতে পঙ্গপালের আক্রমণ আশঙ্কা 
করা যাইতেছে। মধ্যপ্রাচ্য হইতেই এই পন্ষপান্ 
আমদানী হুইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। | 






বার মারফতই নিরাপদ ' 





স্থাপিত__১৯৩৫ 


হেড অফিস- ৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
কলিকাতা ব্রাঞ্-৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 


ফোন  ক্যাল- ২৬৯২। 








কোন : লাউখ-৫৮২। 
] 


রি বা 


জেনারেল ম্যানেজার-_মি: এন্‌, বি, ঘোষ দত্তিদার 
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ক ৩০ 


আজি 


ই 
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বীম! আইন সংশোধনের প্রয়োঞ্জনীয়তা 


সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইনসিওরে্ ইনস্টিটিউটের 
পক্ষ হইতে মিঃ এস, সি রায়ের নেতৃত্বে একটি 
প্রতিনিধি দল কলিকাতায় ভারত সরকারের নব- 
নিযুক্ত বাণিজ্য সচিব স্তার আদদিুল হকের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। তাহারা বীমা আইনের ২৭নং 
ধারা সংশোধন করিবার অন্ত অনুরোধ জানান। 
তাহাদের মতে এই ধারাটি দেশীয় বীমা কোম্পানী- 
গুলির উন্নতির পরিপন্থী। স্যার আজিজুল আশ্বাস 
দিয়াছেন যে, তিনি এই বিষয়ে ভালভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। | 
তুলা ক্রয়বিক্রয়ের অগ্রিম চুক্তি নিষিদ্ধ 

গত ১৮ই মে কেন্দ্রীয় সরকারের এক ইস্তাহারে 
বলা হইয়াছে যে, তুলার ব্যবসায় সম্পর্কে বার বার 
সতর্ক করিয়া দেওয়ার পর ভারত পতর্ণষেপ্ট ভারত- 
রক্ষা বিধান বলে এক আদেশ ভারী করিয়া বর্তমান 
বৎসরের উৎপন্ন তুলার ক্রয়বিক্রয়ের অগ্রিম চুক্তি 
নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যবসায়ীপণ 
যাহাতে শ্বেচ্ছার তাহাদের চুক্তি নাকচ করিতে 
পারেন তজ্জুন্ত আগামী ২০শে মে তারিখের কাজ 
করিবার শেব না হওয়া পধ্যন্ত সময় দেওয়া 
হইয়াছে। 

হুই কোটী টাকার চাউল ক্রয়ের 

সিদ্ধান্ত 


প্রকাশ, উড়িষ্যায় অবিলম্বে চাউলের দাম 
বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় এবং আগামী নবেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত যাছাতে কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে 
'ঙ্জন্ উড়িষ্যা' সরকার অবিলম্বে দুই কোটী টাকার 
চাউল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

ডাঃ স্তার নীলরতন সরকার গত মঙ্গলবার 
-অপরাহে, সম্কাস রোগে গিরিভিতে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৮ বৎসর 
হুইয়াছিল। ভ্তার নীলরতন অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক 


কাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের 


শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকগণের অন্ততম বলিয়া দেশ- 


ঘ বিদেশে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল'।' ' 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ 
“বিয়া বিবেচিত হুইতেন। স্যার নীলরতন একজন 
বিশিষ্ট স্বদেশছিতৈষী এবং শিক্ষাব্রতী পুরুষ হিলাৰে 
সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের 
- শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল। 
তিনি স্কাশনাল সোপ ফ্যাক্টরী এবং ভ্তাশনাল 
ট্যানারী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
্যান্সিস রাষ্্রসমূহের “পেটেণ্ট” 
খ্যাক্সিস রাষ্ট্রসবূহের যে সকল ‘পেটেণ্ট' 
'আমেরিকার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে 
আরও সংস্কত এবং উন্নত করিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে 
বুদ্ধ জয়ের কার্য্যে নিয়োজিত করা হুইতেছে। 


৭৯ 


ভারতে বহবাধিজ্ের হিনাৰ লন লে আহ 


১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী যাস হইতে ১৯৪৩ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে 
১০১ কোটী ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার &০ টাকার পণ্য 
আমদানী করা হইয়াছে এবং মোট ১৭৭ কোটা 
১৯ লক্ষ ৩ হাজার ২১ টাকার পণ্য ভারত হইতে 
বিদেশে রপ্তানী করা হুইয়াছে। 


কুষকগণের ক্রয়ক্ষমত। নিয়ন্ত্রণ ? 


লাহোরের “সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে” 
নয়া দিল্লীর সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারত 
গভর্ণষেপ্টের মতে এদেশের কৃষকেরা ক্রমেই সমৃদ্ধ- 
শালী হুইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত কি বিধান প্রণয়ন করা যায় ভারত 
সরকার তৎসম্পর্কে মস্তিফ চালনা করিতেছেন । 
তিনি আরও জানাইতেছেন যে, ব্যক্তিগত ব্যব- 
ছারের অন্ত যে তামাক প্রয়োজন তাহার অন্ত 
কৃষকদিগকে কর দ্বিতে হয় না, আয়করও 
তাহারা দেয় 'না। এদ্বিকে যুদ্ধের সময় চড়া 
দামে পণ্য বিক্রয় করায় তাহাদের হাতে 
যে অর্থ আসিতেছে তাহা' বাজারে ছাড়িয়া মুদ্রা- 
স্কীতিতে আরও সাহায্য করিতেছে । এ সম্পর্কে 
যে সকল প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটিতে 
আছে যে ক্ৃবকর্িগকে € বৎসরের খাজনা আগাম 
দিতে বলা হইবে । অবন্ত এই অর্থের অন্ত গভর্ণ- 
মেণ্ট খুব লোভনীয় হারে দুদ দিবেন। ইহাতে 
শুধু যুদ্রাম্ফীতি নিবারণেই সাহায্য হইৰে না 


হেড অফিস 





টি ® | | 
বেঙ্গল য়াটারপ্রুফ ওয়াক সূ 
| (১৯৪০) লিমিটেড 
ওকারখান। 2 
শোরুম :--১২, চৌরজী রোড ও ৮৪, কলেজ ই্রাট, কলিকাতা । 
< ব্রাঞ্চ £৩৭৭, হুর্ণবী রোড | 


হইতেও তাহারা রক্ষা পাইবে। 
পতিত জমি চাষ আইন 
প্রকাশ, বাদ্দলাদেশে যে সকল আবাদযোগ্য 
পতিত 'জ্রমি পড়িয়া আছে সেগুলিভে ফসল 
উৎপাদনের উদ্দেপ্তে বালা সরকার একটি অভি- 
নাদ্দের খসড়া প্রনয়ণ করিতেছেন। যুদ্ধকাল এবং 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয়মাল পর পর্য্যন্ত এই অভি- 
নান্সের মেয়াদ থাকিবে । অমির মালিককে জি 
আবাদ করিতে বাধ্য করাই এই অগিনান্সের 
উদ্ষেশ্ত। কোন জমি অনাবাদি অবস্থায় ফেলিয়া 
রাখিলে তাহার অন্ত সস্তোষত্রনক কারণ দর্শাইতে 
হইবে। জমির মালিক জমি পতিত অবস্থায় 
ফেলিয়া রাখিলে অন্ত যে কোন লোক ফসল বা 
গো-খাস্ত উৎপাদনের উদ্দেস্তে সেই জমি চাব 
করিবার জন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট দরথুস্ত করিতে 
পারিবে। অবশ্ত তাহার জন্ত জমির মালিককে 
ফসলের একটা অংশ (যাহা মোট উৎপন্লের 
একতৃতীয়াংশের বেশী হইবে না ) অথবা একটা 
নিৰ্দিষ্ট খাজনা (যাহা বিঘা প্রতি ॥* আনার বেশী 
হইবে না) দিতে হইবে। বে“লকল এলাকায় 
ইউনিয়ন বোর্ড আছে সেই সকল স্থানে ইউনিয়ন 
বোর্ডই এই সম্পর্কিত আবেদনাদির ব্যবস্থা 
করিবে । ফসল উৎপাদন ছাড়া অস্ত কোন 


প্রকারে এই ভাবে প্রাপ্ত জমি ব্যবহার করিলে 
ব্যবহারকারীর ১৯০০২ 
হইতে পারিবে। 


টাকা পর্য্যন্ত অর্থদ ও 





,২৪ পরগণী। 






আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৩ 








' লর্ড কিন্সের মুদ্রানীতি 
গঁত ১৯শে মে লর্ভ সভায় এক বক্ততায় 
লর্ভকিন্স তাহার যুদ্ধোত্তর যুগের আস্তজ্ঞাতিক 
মুদ্রানীতি সম্পর্কিত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। 
ভাহার পরিকল্পনার প্রধান কথা হইতেছে যে 
এক দেশে পণ্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়! 
যাইবে তাহা যে কোন দেশে যে কোন শ্রেণীর 


পণ্য ক্রয়ের কার্যে নিয়োগ করা যাইবে। 


আমেরিকার পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি 
বলেন যে ব্রিটাশ বা মার্কিণ কোন পরিকল্পনাই 


স্বার্থপর মনোভাব প্রস্ুত নহে। তিনি আশ! ' 
প্রকাশ করেন যে এই ছুইটি পরিকল্পনার মধ্যে 


সমন্বয় সাধন করা কঠিন হইবে না। 


বাজলায় চাউলের ঘাটতি-_( ৬৭ পৃষ্ঠার পর ) 


নির্ভরযোগচ বলিয়া মনে করি না৷ যুদ্ধের সময়ে 
দেশে যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে বাঙ্গলার স্বাভাবিক উৎপাদনের 
পরিমাপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে যুদ্ধের 
পূর্ববর্তীহিসাবের উপর জোর দিতে হইবে।। 
অধিকত্ত পাঁচ বৎসরের স্থলে কমপক্ষে দশ বৎ- 
সরের হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। 
এই প্রপালী অনুযায়ী গত ১৯২১-৩* সাল 
হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্্যস্ত সময়ে বাঙ্গলায় 
চাউলের উৎপাদনের হিসাব লইলে দেখ! যায় 
এই সময়ে গড়ে এপ্রদেশে বাধিক ৮৬ লক্ষ 
৮০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। 
এইরূপ উৎপন্ন চাউল দ্বারা কোন বৎসরই 
বাঙ্গলার অভাব পরিপুরিত হয় নাই। ফলে 
গড়ে প্রতি বৎসরে বাঙ্গলার লোককে বাহির 
হইতে নিট ২ লক্ষ টন চাউল (মোট আমদানী 
হইতে বাঙ্গলার মোট রপ্তানী বাদ দিয়া) 
আমদানী করিতে হইয়াছে। সেই,আমনদানী 
যোগ করিলে যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গলায় গড়ে 
প্রতিবৎসর ৮৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন 
চাউল ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যায়। 
মিঃ সুরাবদ্দা ও মেজর জেনারেল উড যে 
হিসাব প্রদর্শন , করিয়াছেন তাহাতে গড় 
উৎপাদনের পরিমাণ কম করিয়া ধরা হইয়াছে। 
অধিকস্ত বাঙলার প্রয়োজনীয়তা বরাদ্দ করিতে 
গিয়া প্রদেশের লোক এতদিন যে আমন্গানী- 


_ কৃত চাউল ব্যবহার করিয়৷ আসিয়াছে তাহারা ' 


তাহা হিসাবে ধরেন নাই। যুদ্ধের সময় এক্ষণে 
বাহির হইতে চাউলের আমদানী প্রায় বন্ধ 
হইয়াছে ; কিন্ত সরকারী বিধানে এপ্রদেশের 
রপ্তানী হাস না পাইয়া তাহা বরং বাড়িয়াই 
+ চলিয়াছে। কিছুকাল পূর্বের বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে কোন এক সদস্তের প্রশ্নের উত্তরে 


টি যা 30 নিলি জানাইয়া- 


শত পাও 
নি 


> g 


ছিলেন যে, ১৯৪২ সালের প্রথম হইতে চলতি 
১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গল! 
হইতে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার'টন চাউল বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছে । এইভাবে চাউলের রপ্তানী 
অদূর ভবিষ্যতেও যে বজায় থাকিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কাজেই এক বৎসরের মোট 
প্রয়োজনীয় চাউলের বরাদ্দ করিতে গিয়া 
আমাদিগকে ওঁ পরিমাণ চাউলও তাহাতে 
অস্ততৃক্ত করিতে হইবে। মিঃ সুরাবদ্দী ও 

মেজর জেনারল উড বাঙ্গলার চাউল সম্পর্কে 
যে সংখ্যা বিবর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
গত বৎসর সৈম্তদের প্রয়োজনে এপ্রদেশে' 
মোট ৭ হাজার টন চাউল খরিদ করা 


প্রয়োজন যদিই ব না দাড়ায় তবে এ সালে 
অস্ততঃপক্ষে যে গতবারের মত ৭ হাজার টন' 
চাউল আবশ্যক হইবে তাহাতে সন্দেহ, নাই । 
মিঃ সুরাবদ্দা ও মেজর জেনারেল উড বাঙ্গলার , 
প্রয়োজনীয় চাউল বরাদ্দ করিতে গিয়া রপ্তানী 
বাবদ ও সৈম্তদের বাবদ ব্যবহৃত চাউল 
তাহাতে অন্তভূক্ত করেন নাই। আমাদের 
উপরোক্ত হিসাবে বিভিন্ন দফায় 'ব্যবহাত 
এই সমস্ত চাউল অন্তভূক্ত করিলে 
বাঙ্গলায় চলতি ১৯৪৩ সালে চাউলের মোট 
গ্রয়োজন দাড়ায় ৯১ লক্ষ ৭১ হাজার টন। 
গত কতিপয় বৎসরে যে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে 
এবং ব্রহ্মদেশ হইতে গত বৎসর এপ্রদেশে 
যে লোক আসিয়াছে তাহাদের কথা আলাদা- 
ভাবে বিবেচনা না করিয়াও বাঙ্গলায় এই 
প্রয়োজন 'দাড়াইয়াছে। এক্ষণে এপ্রদেশে 


চাঁউলের মোট যোগানের কথা বিবেচনা করা ১ 


যাউক। গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন ১৯৪৩ সালে 
বাঙ্গলায় ৬৯ লক্ষ ১৫ হাজার টন চাউল 
উৎপন্ন হইবার কথা । তাহা ছাড়া ১৯৪২ 
সালের চাউল হইতে এবতসরের হিসাবে ১০ 
লক্ষ টন চাউল উত্ত্ত পাওয়া যাইবে। ১৯৪৩ 
সালের বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন সম্পর্কে 
সরকারী বরাদ্দ মানিয়া লইলেও চাউলের 
সর্বপ্রকার হুশ্াপ্যতা ও ছুম্ম্রল্যতার ভিতর 
গত বৎসরে ১* লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত 
দাড়াইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমাদের 
পক্ষে কঠিন। আমাদের মতে গত বৎসরের 
জের হিসাবে ১৯৪৩. সালে আড়াই লক্ষ টনের 
বেশী চাউল কিছুতেই আশ! কর! যায় না। 
তাহা হইলে চাউলের উৎপাদনের সহিত 


খানে কমপক্ষে ৯১ লক্ষ ৭১ হাজার টনচাউলের 
প্রয়োজন সেখানে এই 'বৎসরে বাঙ্গলায় 
চাউলের মোট যোগান আশা করা যায় 'মাত্র 
৭১ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। ইহাতে ১১৪৩ সালে 
বাঙ্গলায় চাউলের মোট ঘাটতি দাড়ায় ২০ লক্ষ 
€ হাজার টন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি, 
মণ ৷ মিঃ সুরাবদ্দা জানাইয়াছেন ভারত সরকার 
এবৎসর ৫ লক্ষ €* হাজার টন চাউল দিয়া 
বাঙ্গলাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকারের এই 
শ্রেণীর প্রতিশ্রুতি. সম্পর্কে আমাদের পক্ষে 
বেশীরকম ভরসার ভাব পোষণ করা কঠিন। 
গত বৎসর পাটচাষীদিগকে তাহাদের দুদ্দিনে ' 
সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
কি ভাবে তাহার! উহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিলেন তাহা আমরা এখনও ভুলিতে পারিভেছি ' 
না। যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের প্রতি- 


শ্রুতি পুরাপুরি রক্ষা করেন তবুও বাঙ্গলায় চলতি 


১৯৪৩ সালে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টন পরিমাণে 
চাঁউলের ঘাটতি পড়িবে । সেই ঘাটতির কথা 
স্বীকার না করিয়া মিঃ সুরাবন্ধী সস্তায় কিস্তি- 
মাতের যে স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা আমর! 
সৰ্ব্বথা অঙুচিৎ বলিয়াই মনে করি। মঙ্জুত- 
দারেরা চাউল আটকাইয়া রাখিবার ফলে দেশে 
চাউল সমস্তার জট্লিতা বাড়িয়াছে। সে 
হিসাবে প্রকৃত মঞ্জুতদারদের বিরুদ্ধে তিনি 
স্বকঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করুন, ইহা 
আমরা চাই, কিন্তু চাউল সমস্যার প্রধান গলদ 
যে এই জিনিষটির অপ্রাচুর্য্য তাহা কোনমতেই 
অস্বীকার করা চলে না। মন্ত্রী সুরাবদ্দী 
সাহেব সেই সত্য কথাটা উপলদ্ধি করিয়। 
মজুদদারদের সায়েস্তা করিবার সঙ্গে যদি 
বাঙ্গলায় চাউলের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে 
সুব্যবস্থা করিতে . পারেন তবেই, বাঙ্গলায় 
চাউলের দু্ম্মু ল্যতার স্থায়ী প্রতিকার হইতে 
পারে_নতুবা তাহা! অসম্ভব । 
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বিস্তৃত, বিবরণের জন্য | 


এই উদ্ৃত্ত যোগ করিয়া ১৯৪৩ সালে চাউলের জেনারেল ম্যানেজারকে 


মোট যোগান দীড়ায় ৭১ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। 
কাজেই দেখা যায় চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় যে- 


লিখুন। 
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কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ 

সম্প্রতি আমরা কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন 
লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত -এক 
বৎসরের মুদ্রিত কার্যবিবরণী লমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি যে কেবল 
বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির 
অন্ততম তাহাই নহে 3 ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দাদননীতি 
ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিক হইতে বিচার 
করিতে গেলে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ভারতীয় 
পরিচালিত আদর্শ ব্যাক্কসমূহেরও অন্ততম। এই 
প্রদেশের গৌরব বুদ্ধির ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
অংশ সামান্ত নছে। 

উপরোক্ত, বার্ষিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা 
যায়, গত ১৯৪১ সাপের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে 
ব্যা্কটির আদাঁরীকৃত মূলধন, সাধারণের আমানতী 
জমা ও মজুত তহবীল প্রভৃতি সন্তোযজনকতাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক সামরিক পরি- 
স্থিতির দরুণ, বিশেষ করিয়া বুদ্ধ ভারতের সন্নিকটে 
আসিয়া পড়ার ফলে, দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র যে 
সংশয় ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল 
তাহ! ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল নহে । এই 
সব ্বাধাবিঘ্র সত্বেও কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের 
আর্থিক ভিত্তি আলোচ্য বৎসরে আরও দৃঢ 
ছওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই ব্যাঙ্কের 
উপর সাধারণের আস্থা অটুট রহিয়াছে এবং 
প্রতিষ্ঠানটীর পরিচালনার ভার ধাহাদের উপর ন্তস্ত 
তাহারা একাধারে কর্ম্মনিষ্ঠ ও দূরদৃরিসম্পন্ন। 

আলোচ্য বৎসরে ব্যান্ধের অনুমোদিত শেয়ার 
সূলধনের পরিমাণ ৩* লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়। 
১ কোটি টাকা করা ছইয়াছে। আদায়ীকৃত মূলধন 
১৪ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২ লক্ষ টাকায় 
দীড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ 
৭ লক্ষ ৬০ ছাঞ্জার টাকা হুইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯ 
লক্ষ ৪৯ টাকা হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের 
১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮* হাজার টাকার তুলনায় বৃদ্ধি 
পাইয়া ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকায় 
দাড়াইয়াছে। 


আলোচ্য কাঁধ্যবিবরণীতে আদামীক্কত মূলধন, | 
আমানতী অমা, মজুত তহবিল ও অন্তান্ত শ্রেণীর | 


বাক্স লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লা 
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোট দায় দেখান হইয়াছে 


৩ কোটি ৬১ লক্ষ 2৭ হাজার টাকা । এই প্রকার || 


দ্বাস্জের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে 


সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি || 
নিয়রূপ :_হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত | 


১ কোটি ২৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, কোম্পানীর 
৪ 


কাগজ, ট্রাষ্ট সিকিউরিটি, শেয়ার ও ভিবেঞ্চার 
ইত্যাদিতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা) 
ক্যাশ ক্রেডিট, খপ, ওভারদ্র্যাকট ও বিল 
ইত্যাদিতে ৯০ লক্ষ ১৬ ভাজার টাকা, স্থাবর 
সম্পত্তি ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, আসবাবপত্রাদি 
১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ইমারত 
৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১৭ 
লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই সব বিবরণদৃষ্টে 
ব্যাঙ্কের তহবিল যে বিচার-বিবেচনাসম্মত নীতিতে 
দাদন কর! হইয়াছে এবং আমানতকারীদের দাবী 
মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ যে উজ্ 
ব্যাঙ্ক নগদ অথবা সহ্জ্জে নগদে পরিবর্তনষোগ্য 
অবস্থায় রাখিক্বাছে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। 
এই ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা যে 


উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে আর. 


বিচিত্র কি! 

আলোচ্য বৎসরে কুমিল্লা -ব্যান্কিং কর্পোরেশ- 
নের নীট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ 
৩৮ হাজার ৬৬৫ টাকা। এই টাকা হুইতে কর 
সম্পর্কিত ব্যবস্থা হিসাবে ৮২ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের 
মজুত তছ্‌বিলে > লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ও লভ্যাংশ 
প্রদানের জন্ত ৮৯ হাজার টাক! রাখিয়া আগামী 
বৎসরের হিসাবে ৩০ হাজার ৯১ টাকা জের টানা 
হইয়াছে ।' 

জরীুক্ত নরেন্রচন্্র দত্তের স্তায় বহুদর্শী ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তাহার সতর্ক ও শ্ুদক্ষ 
পরিচালনাধীনে ব্যাঙ্কের আরও দ্রুত উন্নতি হুইবে 
বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 


ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১০ই মে খনং রয়াল একচেঞ্জ প্রেসে 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
উদ্বোধন অস্ুঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
কলিকাতা ও উহার উপকণস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান 
85৫ একটি টার 8 কর! হয়। 


হিম্মৎসিংকা, মিঃ হরিশ সরকার, মিঃ 


1717. 


বেঞ্চার প্রযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, স্তার বন্্রীদাস গোয়েক্কা, 
ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ জি ডি বিড়ল্!। মিঃ ডি পি 
খৈতান, মিঃ এন এল পুরী, মিঃ আর এল নোপানী, 
স্যার আদমজী হাজী দাউদ, মিঃ এস এ হস্পাহানী, 
ডাঃ এস বি দত্ত, মিঃ মংতুরাম জয়পুরিয়া, ডাঃ ডি 
এন লেন, মিঃ এস পি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভবতোব 
ঘটক, শ্রীবিনোদগোপাল মুখাঞ্জি, মিঃ পি ভি 
“টি ডি 
সোনাকর, মিঃ বি সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃবি টি ঠাকুর *ও তাহার কর্মচারীরা সমাগত 
অতিথিবৃন্দের আদর আপ্যায়নে সর্বক্ষণ তৎপর 
ছিলেন। 

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। লিঃ 

গত অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে কলিকাতার শ্যাম- 
বাজারে রায় বাহাদুর পি এন মল্লিকের গৃছে 
ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 
শ্তামবাজার শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 
বিচারপতি মিঃ সি সি বিশ্বাস মহোদয় এই অমু- 
ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর 
পি এন মল্লিক, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী, শীযুক্ত 
নিৰ্ম্মলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় বক্তৃতা 
করেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও উহার 
উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। 

ক্যালকাট। সিট ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৭ই মে তারিখে ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের নারায়ণগঞ্জ শাখা অফিসের উদ্বোধন 
অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ 
ও তন্নিকটস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যজি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করিয়া যাহার! ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তাহারা নারায়ণগঞ্জে উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা খোলার 
জন্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি 
পাল এম-এ বি-এল মহোঁদয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করেন এবং এই নূতন শাখা কাধ্যালয়টির দ্রুত 
উন্নতি বিধানে তাহাদের সর্ববিধ সাহায্য ও 
ভিতর? শুতিশিতি দেন। 
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বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

গীল-প্লাই ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
রমেজ্রমোহন মিত্র। রেছিষ্টার্ড অফিস ৬৯1১ 
হাজরা রোড, কলিকাতা । 
২০ হাজার টাকা । ব্যবসা প্যাক করার ও অন্তবিধ 
কাঠের বাক্স তৈরী ও বিক্রয়। 2 

কল্যাণী এণ্ড কোং .লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 
সীতারাম কল্যাণী | রেজিষ্টার্ড অফিস-_ঠিকাঁনা 
দাখিল করা হয় নাই| অনুমোদিত মূলধন ৫০ 
হাজার টাকা। এজেণ্টের ব্যবসা । 


. জুট ভিলার্সলি:__ডিরেটর মিঃ লক্ষ্মীনিবাস ' 


ঝুনঝুনওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস--২২৮এ চিত্ত- 
রঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২ লক্ষ ৫০-হাঁজার টাকা। নার 
মার্চেপ্টস্‌। 

ক্যালকাটা মেডিক্যাল, সাপ্লাই কোং 
লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শাস্তিসাধন; বন্থ। রেজিস্টার্ড 


অফিম--১৫ ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত - 


মূলধন ২০ হা্ার টাকা | ব্যবসা-_রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানী । , 

ওরিয়েন্টাল কটন কাণ্টিভেশান এশু 
মিলস্‌ লিং-_ডিরেক্টর মিঃ ভি সি গাঙ্গলী। 
রেজিষ্ার্ড অফিস--+১৬২ বহ্বাব্দার ট্রীট, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা_-সকল 
শ্রেণীর তুলার চাষাবাদ । 

বিষ্ণুচরণ দে এণ্ড কোং লিঃ--ভিরেক্টর 
মিঃ কানাইলাল দে। রেডিষ্টা্ড অফিল--১৪৮এ 
অপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা ।” অনুমোদিত 
মুলধন ১ লক্ষ টাঁকা। ব্যবসা_-জেলারেল মার্চেপ্টস্‌। 


বিশ্বারীলাল দে এণ্ড গোষ্ঠবিহারী নন্দী 


‘_ শিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কানাইলাল দে। রেডিষ্টাড ' 
-. অফস--সি ২ অগন্লাথ ঘাট রোড, কলিকাতা। 


হাওড়া সোপ কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
এল এম ধর। রেজিষ্টার্ড অফিল-_-৩৪।১ রামু 
পুর ঘাট রোড, হাওডা। অনুমোদিত মুলধন ২ 
লক্ষ টাকা । ব্যবসাঁ-সাবানের কারখানা | 

রেবতীকাস্ত পোদ্দার এণ্ড সঙ্গ লি: 
ডিরেক্টর মিঃ রাধাকান্ত পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড 
অফিস-ট্টগ্রাম। অন্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা। সোপা, রূপা, জহরত ইত্যাদির কাঞ্জ- 
কারবার । ৯ 

লব্দমী ইনভেষ্টমেপ্ট কোং লি:_-ডিরেক্টর 
মিঃ ভীমরাজ শেঠ। রেজিই্টাড+ অধিল--১ৎ ৫ 
ওল্ড চীনাবাজার গ্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদ্দিত 
মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--বূলধন বিনিয়োগ । 

এস্‌ সি পাল এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ সতীশচন্দর সুল। রেিষ্টার্ড অফিস---বহুরমপুর, 
বাঙ্গল!। অনুমোদিত মুলধন ২৭ হাজার টাকা 
শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় | 

ভ্যাঞ্জল্‌ প্রোডাক্টস লিং ডিরেক্টর মিঃ 


৯ -বিহারীলাল গাঙ্থুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস--ঠিকাঁনা 


অনুমোদিত মূলধন . 


কলিকাতা । 


আথক জগৎ 


সিন পপ 
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দালান হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা। লোহা ঢালাই ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
ব্যবসা । 

মিটার ভ্রিকৃস্‌ লি:__ডিরেক্র মিঃ হবীকেশ 
মিত্র | রেনিষ্টার্ড অফিস--৪৭1১ হারা রোড, 
অন্থুষোদিত মূলধন ৩০ "হাজার 
টাকা। ইটের ব্যবসা । ; 

ট্রেভা্ এশু ম্যানুফ্যাকচারার্স লি: 
ভিরেইউর মিঃ সত্যনারায়ণ 
অফিস-১৫৫ চিত্তরঞ্জন এতিনিউ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন *১ হাজার ৬ শত টাকা। 
ব্যবসা-অভার সাপ্লাই। 

আর এন চক্রবন্তী এণ্ড কোং লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ রামবিলাস চক্রবর্তী । রেকিষ্ার্ড 


-অফিস--৪৩।১ স্র্যান্ড রোড, কলিকাতা । অঙ্ু- 


মোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। সকল প্রকার ধাতু 

ও ধাতবদ্রব্যের নিৰ্ম্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা | 
মডেল ফার্ণিশার্স লি:__ডিরেউর মিঃ এস 

কে গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস--৯ ক্লাইভ 


রো, কলিকাতা । পোষাকাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের | 


ব্যবসা । 

ওরিয়েন্ট ইপ্ডাষ্টীয়াল ইঞ্জিনীকারিং 
কোং লিঃ-ডিরেক্টরের নাম ও আপিসের ঠিকানা 
জানা যায় নাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ 
হারার টাকা! ব্যবসা--ইঙ্জিনীয়ারিং। 

ইনল্যাগড কেমিক্যাল ইণ্ডা্ট্রিজ লি: - 
ডিরেক্টর মিঃ নীলমাধব বস্থ। রেকিস্টার্ড অফিস. 
৭৭এ রাজা নবকিসন ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ৫০ হাজার টাকা ।- সর্বপ্রকার রাসায়নিক 
ও-তেষঞ্জ দ্রব্যাদির কাদ্কারবার । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


লন্দমী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং 
লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


অন্ত শতকরা বাধিক ২৪ টাকা ।, বিষ্ণু কটন- 


অফ। রেজিস্টার্ড 


বিল লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্তু শতকরা বাক ২২২ টাকা। 


কিন লে মিলস্‌ লি:__গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ' * 


এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা ॥ 
লোয়াল মিলস্‌ হ্ি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০ টদশকা। 
আলাম ম্যাচ কোং লিং_-গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎশরের অন্ত শতকরা বাধিক ৭ 


আনা। কুমিল্লা ব্যাঞ্ষিং কর্পোক্রেশন লি:_- 
গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বত্সরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ১২২.টাকা। 


উই শু না ইকত্টেভ্ভ 


হই শ্ঠাক্রীক্সা ল 
শ্বযাক্ষত ভিলচ্িভ্রেত্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিল--৭) গুয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


সিডিউলভূক্তওসাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
বিলিকৃত মূলধন ৫***০১*২ টাকা 
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(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু তাই 
বলিরা জনসাধারণকে এতন্দীরা শেয়ার জয় করিবার জন্ত 
অনুরোধ করা হইতেছে না| যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান্পত্রের 
কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঞ্চের হেড অঁফিসে, 
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন] 
সুবিধাজনক অর্ভে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হুয়। 


নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় 


শাখা--বড়বাভার ও শ্ামবাঞজার 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা। 


পে অফিস: মিরকাদিম 
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আমরা আনন্দের সহিত জানাচ্ছি, আমাদের 


দক্ষিণ কল্নিকাতা স্ব সামা 
১২৪২, রসা৷ রোডে 


খোলা হয়েছে। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


এইচ, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস ( লণ্ডন ) 


সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড 


২, ডালহৌসী স্কোয়ার ই, কলিকাতা 
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.* টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২১শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 
গত সন্তানের মতই মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
.চাছিবা মাঝ্স পরিশোধের সর্ে (কল টাকা) 
ব্যাঞ্ধসমূহ্রে মধ্যে পারস্পরিক খণের সুদের হার 
‘বোদাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে |* আনা ও |, 
আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ট্রেজারী বিলের 
টেওারের আছ্বানে এবার আবেদনের পরিমাণ 
অত্যধিক হইয়াছে। ফলে গৃহীত টেগারের মদের 
হার ৭ পাই পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। এবারের 
টাকার বাজার সম্পর্কে আলোচনায় সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইনৃক্লেশন বা মুদ্রা- 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব 
স্তার জেরেমি রেইসম্যানের বিঘোধিত পরিকল্পনা । 
-অবস্ত উক্ত পরিকল্পনার খুটিনাটি এখনও জানা যায় 
নাই।- টাকার বাজারের উপর ভারত সরকারের 
এই সঙ্চল্লিত নূতন ব্যবস্থা কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে তাহা পরে বুঝ! যাইবে। আপাততঃ দেখা 
যাইতেছে টাকার যেমন অবস্থা ছিল তেমনি 
রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রচুর শ্বচ্ছলতাই টাকার বাজার 
-সম্পর্কে একমাত্র বক্তব্য বিষয় । 
আলোচ্য অপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় 
বাজারেও বিশেষ, মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
রপ্তানী ও আমদানী এই উভয়বিধ বিলেরই কা- 
কারবার এত কম হইয়াছে যে তাহা উল্লেখ না 
করিলেও চলে । | 
গত ১৮ই মে তারিখে তিন মাসের মেয়াদী 
৮ কোটি টাকার .ট্রেজারী বিলের পঙ্ক যে টেওার 
"আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 
৯৯৩৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ গৃহীত 
-ছুইয়াছে। নিয়তর মূল্যের আবেদন সব অগ্রাহ 


হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেওারের 


গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/০ আনা 
'ধার্ধ্য করা হইয়াছে । আগামী ২৫শে মে বোদ্বাইএ 
বেল! ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্তার্ড সময় ) পর্য্যন্ত এবং 
অন্ডান্ক কেন্দ্রে ২৪শে যে কাম্কারবার বন্ধ না 


হওয়া পর্য্যন্ত তিন মালের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার | 
যাহাদের |]. 
টেপার গ্রহপযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাছা- 


ট্রেজারী বিলের টেগ্তার গৃহীত হইবে। 


দ্বিগকে আগামী ২৮শে মে তারিখে ' টাকা দিতে 
হুইবে |. অপ্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 


গত ৯২ই মে হইতে ১৭ই মে পর্য্স্ত তিন 


মাসের মেয়াদী ‘ইণ্টারমিডিয়েট” বিলের বিক্রয় 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার 
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টাকা। উক্ত বিল গত ১৯শে মে হইতে আগামী 
২৪শে মে পর্য্যন্ত পুর্বঘোবিত সর্তান্নসারে শতকরা 
৯৯৮০ আনা দরে হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী- 
দৃষ্টে দানা যায় যে, গত ৭ই মে তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ ৬৮৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৯ 
হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৬৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৪ হাঞ্জার টাঁকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ ফ্রাডাইয়াছে ৭ কোটা 
৮০ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮১ কোটী ৬ লক্ষ ৩১ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ধার দেওয়া 
হয় ৮২ লক্ষ টাকা) পূর্বব সপ্তাহে, এই ধারের 
পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্থান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৫১ লক্ষ €৯ হাজার 


টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 


৪৭ কোটি ১ লক্ষ ২৪ হাতার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার 
ও অপরাপর প্রাদেশিক, সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ 
১৩ হাজার টাকা, ৩০ লক্ষ ১৫ হাঞার টাকা ও 
১৫ কোটি ১০ লক্ষ * হাজার টাকা) পূর্ববর্তা 


সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ 
হি লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, ২৮ লক্ষ ৩১ 












হেড অফিস $১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা | 


প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই . 
ব্যাঙ্কের সম্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে 


[রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। | 


বেলেঘাটা।, মিরকাঁদিম, ভাঁগলপ,র, বোলাঙ্গীর ও কাটাবপ্জী, 
(পাটনা ষ্টেট), শ্টামবাজার, দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, ফরিদপুর, 
লাহেরিয়াসরাই, রায়পুর (সি, পি), নারায়ণগঞ্জ। |]. 


হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার 


টাকা। 
এ সগ্তাছে বিনিময় - বাজারে নিন্নক্ূপ হার 
বলবৎ-ছিল £-- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিং ৫$; পে 
গর. দৰ্শনী >১শিঃ ৫২২ পে 

ডি এ৩ মাস i > শিঃ ৬২২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২২শে মে 


আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাভার 
শেয়ার বাঁজারে বেশ মন্দার ভাব লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। কার্কারবারের পরিমাণও খুব সামান্ত। 
অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বাধ্যতামূলকভাবে 
শতকরা ৯৩১ ধাৰ্য্য করিয়া সম্প্রতি যে সরকারী 
বিধান জারী করা হইয়াছে বাজার মন্দার মূলে 
তাহার প্রভাব অবপ্ত অন্কখানি। ‘গত পুর্ব 
সপ্তাহেই গুজব শোনা গিয়াছিল যে এরূপ একটি 
অডিনান্দ জারী কর! হইৰিছে, কাজেই শেয়ার 
বাছ!রে কাদ্কারবার যাহারা করে তাহারা মনের 
দিক হইতে অনেকটা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কাজেই 
শেয়ারের বাঞ্ধারে এই নূতন বিধান বিশেষ চমক- 
প্রদ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে পারে নাই। দাম 
কিছুটা কমিয়াছে ঠিকই কিন্তু তাহার মূলে আছে 
সতর্কতামূলক মনোভাব | অবস্থাটা কি দীড়ায় 
অনেকেই কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তাহা দেখিবার 
পক্ষপাতী । 








1 2 রা ৩৪৪৭ 


মিরর 





ম্যানেজিং ডিরেক্টরমিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল। 





= 


কোম্পানীর কাগজ 


* কোম্পানীর , কাগন্ধের বাজারে বেশ একটা 


৭৬ 


স্থির ভাৰ লক্ষ্য করা গিস্বাছে। দর দামের বিশেষ 


. কোন পরিবর্তন হয় নাই। কাজকারবারের 
পরিমাণ অবশ্য কিছুটা কম। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজের দর পূর্কবৎ ৯৪২ টাকাতেই আছে। 
মেয়াদী লোনের মধ্যে ৩১ গুদের দ্বিতীয় ডিফেন্স 
লোন ১০০০০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ৩০ 
সুদের (১৯৪৭-৫* ) এবং €২ হুদের ( ১৪৪৫-৫৫ ) 
ডিফেন্স লোন ১০৭৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
টাকার বাজারে আবার মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে। 
ঠ্রেজারী বিলের সুদের হার বাধিক শতকরা 2/৭ 
পাই হইতে ১/ আনায় নামিয়া আপিয়াছে। 

ডিবেঞ্চার 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশনএর ডিবেঞ্চার 
১০১৪০ আনা দরে হদ্ভাস্তরিত হইয়াছে। অন্ত 
- . কোন প্রকার ডিবেঞ্চার বিকিকিনি হইয়াছে বলিয়া 
জানা বায় নাই। | 
ব্যাঙ্ক 
আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের বাজারে 
স্থির ভাব দেখা গিয়াছে । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ারের দাম উঠিয়াছিল 

১৭২৯২ টাকা । : রিভ্ভুর্ড ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৮২ 

এবং 


টাকার হস্তাত্তরিত হুইয়াছে। 








ফোনঃ কলিকাতা | 
| ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ , 


“আয় করা সহজ কিন্ত 


পাঞ্জাব স্তাশনাল ব্যাঙ্কের শেষবার ২৩৫২ 


* আথক জগৎ 


কয়লার খনি 

অন্তান্ত শেয়ারের মত কয়লার. খনির শেয়ার 
বাজারেও মন্দার ভাধই দেখা গিয়াছে। এামাল- 
গেমেটেড ৩৫৩০ আনায় বিকিকিনি হয়। পরে 
সপ্তাহের শেষের দিকে দাম কিছুটা বাড়িয়া ৩৬/০ 
আনা দাড়ায় । বরাকর ১৫৯ বেঙ্গল ৪৪৫২ 
ইকুইটেবল ৩৪০, , নিউ বীরভূম ১৯৮৯, নর্থ দাযুদা 
শখ এবং সাউথ করণপুরা ৫1০ -আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 





, 'পাটকল ' 
নৃতন অডিনান্স জারী করার ফলে পাটকলের 


শেয়ার বার্দারে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা 


দেয় নাই। জ্যাংঙ্লোইতডিয়া_-৩৮৮২, বালি 
৩৩৬২, হাওডা _৬১/%, ইত্ডিয়া__৫২২২ কামার- 
হাটী_€৪৪ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। গত 
সপ্তাহের তুলনায় অবস্ত পাটকলের শেয়ারের দাম 
আলোচ্য সপ্তাহে কিছুটা কম ছিল। 


- কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপডের কলের শেয়ার 


বাজারে যে মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে তাহার 
কারণ ছুইটি। অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি ' 


ত আছেই তহুপরি বোম্বাই বাজারে তুলা. লইয়া 
ফট কা খেলা বন্ধ হইয়াছে। এই ছুইটি কারণের 
মিশ্রিত ফল হিসাবে কাপড়ের কলের- শেয়ারের 
বাজার মন্দা হইয়! পড়িয়াছে। : কেশরাঁম__-১৭%০ 





সঞ্চয় কর! কঠিন" ||. 


আপনার সঞ্চয়ের নিরাপত্তার 
জন্য আমাদের পরামর্শ 


- ক্রোকারস্‌ ও ইডেনে ভাগ 











[ ২৪শে মে ১৯৪৩. 


বাসন্তী-_১২৭০, মহালগ্মী--৪৪২, ঢাকেস্বরী__২৯৯৩ 

- দরে বিঝিফিনি হইয়াছে। - . 
- ইঞ্জিনিয়ারিং 
আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিয়ান আয়রণ_৩৪৷৷৬ 

এবং ষ্টীল কর্পোরেশন-_২৫।%* আনায় ক্রয় বিক্রয়” 

হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ দিকে উক্ত কোম্পানী 

হুইটির শেয়ার -ষথাকতমে ৩৪৮৪ এবং ২৫1%০ 

আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। , ব্রিটানিয়৷ ইঞ্জিনি- 
_ যীরিং--১৫দ০ জেসপ-_-১৯%/০, কুমারধুবী ইঞ্জিনি- 

যারিং--৪1 দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


» চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ার বার্জারে স্বাভাবিক 
ভাবেই মন্দার ভাঁব দেখা গিয়াছে । এবার চিনির 
কল সমুহ বেশী লভ্যাংশ দিবে বলিয়া 
আশা করা গিয়াছিল কিন্তু অধিকাংশ চিনির' 
কলেরই রিজ্পার্ভ ফ্ডের অবস্থা ভাল নয়, তাহার 
উপর-অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি। কাজেই 
বেশী লভ্যাংশ পাইবার আশ! ফলবতী হুইবে না 
বলিয়াই মনে হয়। বেলন _-১১%০, কেরু-- 
১৭৮০০, চল্পারশ--৩৫1০, ইউ, পি, জবগার-- 
২১১০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানসমূহ্রে শেয়ারের: 
মূল্য বেশ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। বানার হাট 
৮৮৩০, হাতিক্ষীরা-_-৩১৯০, হলদিবাড়ী_-৩৭/০, 
তেজপুর-_১৪২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। 





নর হা 
টেলিগ্রাম £ - দি য়া | 
এনএ || দি মজে ব্যান্ধ 
' জলিনপনিটডেভ 

স্থাপিত--১৯১৪ ণ 
হেড অফিস ?-- , 
২৫, সোয়ালে! লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা। ৃ 
ফোন :-ক্যাল--৫৫১১ | 

শাখা! অফিলসমুহ :_ 
কলিকাতা কেন্দ্র 2. মধ্যপ্রদেশ £ বিহার mm 
উত্তর কবিকাত! অদ্বিকাপুর  কাটিছার 
দক্ষিণ কলিকাতা রামাহুজগঞ্জ আরারিয়। 
. _ (সারগুজা ষ্টেট ) : | 
হাঁর: 1 
স্থায়ী আমানত { 
| ও মাস 8% | 

১বৎলর . - €% ৰ 
২ বৎসর ৫:% 
| ৩ বৎসর ৬% : 
| হিজ হাইনেন মহারাজ! অব. সারগুজা। . 8 

মিঃ এস বিশ্বাস .  মিঃএ কে চন্দ 
[29 MEN Ea রর Em ক J 


২৪শে মে, ১৯৪৩ ] 


কাগজের কল . 
ইপ্তিয়া পেপার পাল্প--৮৭1% টিটাগড়-২৫২, 
'ওরিয়েপ্ট- ২৯০, শ্রীগোপাল পেপার-_ ২৩০ 
আনায় বিকিকিলি হইয়াছে। 
বিবিধ 
» জালোচ্য সপ্তাহে সকল প্রকার কোম্পানীর 
শেয়ারের মৃল্যই কিছুটা কমের দিকে যায় 
বলিয়া লক্ষ্য কর! গিয়াছে । এলুমিনিয়ম কর্পো- 
রেশন--১৮1*, বি, আই, . কর্পোরেশন ৬৯ 
রোটাস ইপ্ডাষ্রিজ--২৯০, ক্যালকাটা ট্রাম 
২১৮/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
নিররূপ ৰিকিকিনি হুইক্সাছে £_- 


কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১৫ 
মে-+১৯০৮%০) ১৭১০০০ ১৮ই--১০০৪৪ | 
৩৯ হ্বদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই মে-₹৮*) 
১৮ই--৮১০। ৩৯. সুদের খণপর্র (১২৬৩-৬৫) 
১৭ই মে--॥৫৮০ | ৩1০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১৩ই মে--৯৪২ ) ১৪ই--৯৪২ 3 ১৫ই--৯৪২ 5 
১শই--৯৪২ ৯৪/০ ৯৪৩৯ ৯৪০ ; ১৮ই--৯৪%৯ 
৯৪1৮০) ১৯শে--৯৪২ ৯৪%৯০ ৯৪/০। ৩1৯ 


2৪/০ ১86%০ Bue 


আৰ্থিক জগৎ 


১৯৪৮০) ১৮১৪/০ । সাম্লা ১৩ই যে 
৩৯3 ১৪ই- ৩৭ ৩1০3 ১৮ই--৩৩০ ৩1০3 
১৯শে--৩//* | সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল 
১৩ই মে--১৮৩/০ ১৪৮০ ১৮/০ ; ১৪ই--১৪/৩ 
১৪৮০ ২২ 3' ১৫ই-১৭%০ ২৯ ১৭ই তিন 
২1/০ 3 ১৮৪-২২! সাউথ করণপুরা ১৩ই মে 
৫৮০ €1৮০ ) ১৭ই-:৫৪%* | তালচের ১৩ই 
মে--৩৩০ ৩1০ ১.৯৪ই--৩* 3 ১৫ই-+৩1/০ 
৩৮০ ৩1৩০ ) ১৭ই__৩/%০ ৩৩০ ; ১৮ই--৩%০ 
৩1৩০ আঁৎ ; ১৯শে--৩৮৩ ৩1৩০ ৩1০ | 


বাসস্তীই ১৩ মে--১৪২ ১৪৮ ১৪1%০ ১৪1৬/০ 
১৪॥০ 3 ১৪ই--১৩২। ৯৫ই--১২৮%* ১৩২. 
১২৮০ ১৩০ 3 ১৭ই--১৩২ 5 ১৮ই--১২1৩/ ১২৪% 
১২৮৮০ ১৩৯১ ১৯শে- ১৩৭ ১২৮/০ ১২7৩০ 
১২৮॥০। বাসন্তী (প্রেফ) ১৩ই মে-__১২॥০ 3 
১৪ই--১২॥০ ; ১৫ই--১২%*। বেনারস ১৩ই 
মেঁ_১৫॥/০ ১৫৮/ ১৫॥০ ; ১৪ই--১৪1/৯ 
3° ১৫ই--১৪/%০ ১৪ue 
১৪/০ 3 ১৭ই_ ১৪০ ১৪/%* ' ১৪০৩৯ ১৪৮০ 
১৪৪৮০ ১৫২ 3 ১৮ই--১৪/০ ১৪৮০ ১৩৫০০ 
১৩৮০ ১৩৮৮০ ১৩৯) ১৪শে--১৪/৪ ১৪%০ 
১৪1০ ১৪1/* ১৪1%*। কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ১৩ই 


৮৭7০ ৮৭৮৯ VES ৮৫৯ ৮৫৯ ৮৪৪০ ) 


| ৭9 
মে-- ৩২৯) ১৪ই-_-৩০1%০ ৩৩০৮০ ৩৬৪৬ ৩০০ 
৩০০৫ ; 





৩৪1০ ১৫ই-_-৩০দ০ ৩০০ ৩০/০; 
১৭ই-_৩০৮০ ; ১৮৪_৩১॥০ 200 ৩০1%৪ ২৯1০ 
২৮০৮০ ২৮॥*। ঢাকেশ্বরী ১৪ই মে--২৯৩* 
২৮৯*। ভানবার ১৫ই মে-২৯৭২) ২৯৮? 
১৭ই--৩০৯২ ৩০২২ 3 ১৮ই--২৮৫২ ২৮৮, $ 
১৯শে--৩*২২।। এলপগিন যিলস্‌ ১৩ই যে 
১৪৪ 
৮৪॥* ৮৫২ 3 ১৫ইঁ__৮৩]০ ৮৪২ ৮৪০ ৮৩1৯ 
১৮ই--৭৯* 
৮০২ ৮০০ | টি 


৮৩1%০ ৮৩০ 3; ১৭ই ৮৪১ ৮৪০ 3 
৭৯1৯ ৮০২)  ১৯শে--৭৯৷৪ 
কেশোরাম ১৩ই মে--১৮৬০ ১৮০ 
১৭/৮০ ; ১৪ই--১৭1/০ 3 ১৫ই--১৭৯. ১৭৪০ 3 
১৭ই-__১৭1/৯ ১৭৮৪ ১৭৭৮৯ ) ১৮ই-১৭৭ ১৭/০ 
১৭৮০ ১৬%/৩ ) ১৯শৈ+-১৭1৩৭ ১৭০ ১৭/০ 
১৭৮০ ১৭১০ । মহালক্ী ১৩ই মে--৪৭%৯ 
৪৭1০ ৪৭8৪, ৪৮২৬) ১৪-৪৭০"; ১৫৫৪৭০ 
৪৭৮* ) ১৭ই--৪৪২ 8৪1০) ১৮ই--৪৪২1 মুর 
মিলস্‌ ১৩ই মে_-৪৫৮২ ৪৬৭২) ১৪ই--৪৫০২, 


৪৫১৪ ) ১৭ই-_-৪৫৩২ | নিউ ভিক্টোরিয়া ১৩ই 


১৭০৩ 


মে--১১৮৪ 3 ১৪ই--১০7৮০ Selo ewe 
১০০; ১৫ই-_-১০//০ Sole ১৪০ 
১০৮০) " ১৭ই-+১০%/০  ১০%%০ ১৩]৩/০ 


সুদের খণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১৫ই মে-_-১৩1০ 7 পরহরররররাররারারর | , 


অ* সুদের খণপত্র (১৯৫৪-৫৯) ১৮ই ' যে 
১০৩৮৪/০ | ৫৯ সুদের ধণপজ্ (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই 
সে--১৪৭০/০ ; ৯৪ই--৯*৭২ 3 ১৭ই-১০৭/০ ; 
১৯শে--১০৭+/০ । | 
_.. ভিবেঞ্চার 
১ ৫৯ হুদের (১৯১৫-৪৫) ইতিয়া জেনারেল 
নেভিগেশন ১৯শে মে-_-১১৪০। 
ব্যাক 
ইলিরিয়াল (চলতি) ১৮ই মে-_৪৩২২ 3 
(সম্পূৰ্ণ আদায়ীরুত) ১৩ই যে--১৭৩৫৯ ; ১৯শে-- 
১৭২৯২ | রিজার্ভ ১৩ই মে--১০৮৯) ১৪ই_ 
১০৬৭ ) ১৮ই--১০৭॥০ ১০৮৭ ১০৯৯২ ১৯শে 
Deals ১০৯৯ ১০৮৯ ১০৮]০। ৰ 
কয়লার খনি 
্যামালগেমেটেড ১৪ই যে_-৩৫৬/* 3 ১৫ই-- 
৩৫1৯ ৩৫|/* ৩৫৪০ ; ১৭ই--৩৫৮৯। বেঙ্গল ১৪ই_ 
লে--৪৫২২ 9. ১৫ই--৪৪৫২) ১৭ই--৪৪৮২ 9 


১৮ই--৪৪৪২ ৪৪২1 বড় ধেনো ১৩ই মে - 


গর ৭/০ 91৩1৯ 3 ১৪ই--৭1/৯ ৭1৯ 3 ১৯শে-- 
৭|*। বরাকর ১৩ই মে--১৪দ০ $ ১৪ই--১৪০ 
১৪৪০ 7 ১৫ই--১৪৩০ ১৪৮০ 3 ১৮ই--১৪৪১) 
১৯শে--১৪দ* 8 ধেমো মেইন ১৭ই মে-_-১৩৮০ ) 
১৭শে--১৩০ । ইকুইটেবল ১৩ই মে-_৩৯৮৩/৫ ; 

১৮ই--7৩৬৭%০ ) ১৯শে-৩৬1৮০ ৩৬৪০ | জয়ী 
সেণ্ট্াল ১৪ই মে--২|০ ২/০ ১৭ই--২1/০ ; 
১৮ই--২1/০। মগুলপুর ১৩ই মে-_১১%০০ ১১৫* ; 
১৭ই--১১।প০ ; ১৯শে১৯০ তি নিউৰীরতুম 
>৪ই মে-_১৯॥০ ২০৯ ২৮1০১ ১৫ই--১৯৭০ 

৫. 


গেশ্াক্কাস্ম্যে সনঙ্ছান্মভা ক্ষুন্ন 
পে ফোস? বস্বাইগু জেনারাল হাসপাতালের জনৈক, সাঞ্জিকাল স্পেশ্যালিষ্ট 
ইণ্ডিয়ান রেড ক্রম-এর ইরাক ও ইরাপস্থিত রেড ক্রস কমিশনারের নিকট যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, নিন্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম দেওয়া হইল £- . 
"আমাদের অপারেটিং থিয়েটারের জন্ত সকল সার্জিকাল ড্রেসিং ও লিনেন এবং 
ৰহু প্রকার সীর্জ্মিকাল সরঞ্জামাদি যোগাইয়া ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস আমাদের যেউপকার 
করিয়াছেন, তাহা সক্বতজ্ঞচিত্তে আমি এই পত্রে স্বীকার করিতেছি। ' 


“বছ সংখ্যক গুরুতর অপারেশন প্রত্যহই আমাদের করিতে হয় আর এর জস্ত . 


দরকার হয় সাধারণ হাসপাতালে দৈনিক ব্যবহার্য্য জিনিষের তুলনায় অনেক বেশী 
পরিমাণ সার্জিকাল লিনেন, তোয়ালে, গাউন, মাস্ক ও ক্যাপ | এইগুলি ইণ্ডিয়ান 
রেড ক্রশই সম্পূর্ণরূপে যোগাইয়াছেন ; এই সহায়তা ব্যতীত সেবাকার্য্য চালানো 
অসম্ভবই হইত ।” : $ 

ভারতীয় খেলাবাছিনীর রুষ্প ও আহত সৈনিকগপের সহায়তাকল্লে ইণ্ডিয়ান 
রেড ক্রুশ আবশ্যক সরঞ্জামাদি যোগাইবার দরুন যে সব পত্র পাইয়াছেন, এই চিঠিখানি 
তন্মধ্যে অন্কতন | -" 

আমাদের আর এক হা কাঁজও সমান গুণ তাহা হইতেছে এই যে, 
আমাদের ট্রেও নাসগণ জণ্ট লাইনে সেবা দ্বারা সুখ শাস্তি বিধান করিতেছেন। 
ভাহারা সেবার গৌরব ও আমুমানিক এক শতাব্দীকাল পুর্বে ফ্লোরেন্ন নাইটিংগেল যে 
অবিদ্বরণীয় সেবার পথ উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার গৌরবে গৌরবান্থিত। 

ডাক্তারের অন্তর বা বধের পক্ষে যে সুখ শাস্তি দান সম্ভব নয়, সেই সুখশাস্তি 
দ্বারা “সেবাবতীদ্ের” সেবা, কাধ্য যাহাতে শ্রচারু্ূপে চলিতে পারে তরিমিত্ত সহায়ত! 
করুন! যাহাতে তাহাদের সেবাকার্য্য 'সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে এবং যে সব সেবাব্রতী 


নারী, আহত সৈনিকের শারীরিক ও মানসিক আরোগ্য লাভের প্রায়শঃই সাছাষ্য 


করিয়া থাকেন, তাহাদের কাছে সাহায্য করাই আপনার কর্তব্য | 

এই সেবাকাধ্য বাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্ভ অনারারী ট্রেজারার, 
ইত্তিয়ান রেড ক্রেশ এপীল 0/০. ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক অব ইণ্ডিয়া, ষ্টাগ্ড রোড, কলিকাতা 
ঠিকানায় সাহাব্য প্রেরণ করুন। ইগ্ডিয়ান রেড ক্রশ এবং সেপ্ট জন শ্যাযুলেন্‌স্‌ ৰাললার 
নরনারীকে আহ্বান করিতেছেন। 


৪৫০৪১১৮৯১৪০ 
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৩৫1৮০ ৩৫1৩০ ; ১৪ই--৩৪।৮* ৩৪/০ ৩৪%/০ 
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৩৪1৮০ ৩৪১০ ) ১৯শে--৩৪৮/০ . ৩৪8৩।০ ৩৪৪০ 
3 ৩৪৮৩ ৩৪৪৬০ | 


দেস্প এণ্ড কোং ১৩ই মে 
২০]%* ২০৮৭০. ) ১৫ই _২০1%* 3 '১৭ই__ 
২০7৮০ ) ১৮ই-7২০1০ |,- কুমারধুবি ১৩ই মে-- 
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7১৯০২) ১৮৪০-১৯২২ 5 ১৯শে--১৯৩২ ১৯৫২ 


১৯৬২। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ইল ১৩ই মে_- 
১২৮০) ১৪ই--১২1%* ১২৫৯) ১৮ই--১২।০) 
১৯শে_১হা৩০ ৯২৪০ ১২৪৮০ ১21০০ । ষ্টীল 
কর্পোরেশন ৯৩ই মে ২৪/০ ২৬।৮* ২৬০ 
)১৪ই-_-২৫৮০ ২৫%%০ 3 ১৫ই-_ 
২৫৪৮৪ ২৬%৪ ২৪৩০ ২৬1০, ২৬৫ ১৭ই--২৬1 
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ৰ পাট কল 

আগড়পাডা ১৩ই মে--২৪২) ১৯শৈ-২৩০। 
বালী ১৩ই মে--৩৪৫২ ৩৪৩২ ৩৪৯৯ ১৪ই-- 
৩৩৬২ ৩৩৮৯ ৩৩৭২ 3 ১৫ই--৩৩৬ ৩৩৩৭ 
৩৩৪২ 7 ১৭ই--৩৩৪২ ৩৩৪৭. ৩৩৭২ 3 ১৮ই- 


৩৩৪২ 7 ১৯শে৩৩৯২। বজবজ ১৪ই মে." 





১৯শে_ ২৪০০ ২৫॥০ ২৬২ ২৪/০ " 





পারার . স্কাপিত--১৯১৪ 
| অনুমোদিত মূলধন ১,*০,*০,০০০ টাকা A 
-॥ বিলিকৃত »-. ৬০,*৭০০০২ টাকা ..." 
বিক্রীত 7: ৪৪১০০১*০*২-টাকার উপর 
আদ্বায়ীকৃত'. ২৪১০০,০০০২ ৮. 
রিজার্ভ কাগুস ইত্যাদি ১৫৯০২ ৮». | 
, অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য 
3 ই ]. ২০,০০, ০০৫৭ সু 


৪০৬২ ) ১৮ই--৩৯৭২ ৪*৭২। ভালছৌসী- ১৫ই 
মে-২৪৬২ ২৪৮২ ২৫০২ গ্যাঞ্জেজ ১৩ই মে" 
৪৩২২) ১৪ই--৪২৪২ ৪২৬৯ ৪২৫২ ৪২৪২ 
৪২৮২) ১৫ই--৪২৪২ ৪২৬২ ৪২৭২ ৪২৮২) 
১৭ই--৪২৬২ ৪২৭২ ৪৩০০ 3 ১৯শে--৪৩১২ 
৪২৭৯1 হাওড়া 
১৪ই--৬১২' ৬১1০ 5 -' ১৫ই--৬১1০  ৬১৮%০ ) 


৪৩০৭ 


| ১৭ই ৬২২ ৪২০০ ৬২1*) ৯৮ই--৬৯২ ৬২৩৪ 3 


১৯শে- ২২1 হুকুমচাদ ১৩ই মে-_২৩৭৩ ) 
১৯শে-২৩০। ইতিয়া ১৩ই মে--৫৫৬২ ৫৬০২ 
৫৬১২ ৫৬২২ ৫৮৩২ 7 ১৪ই--৫৪৫২ £৪৬২) 
১৭ই-_৫৪৯২ ৫৫০২ ৫৫২২ ৫৫৩২ ৫৫৪৯) 
১৮ই--৪৯২ ৫১২ ৫৫০২. ৫৪২ 3 ১৯শে__ 
£৫২৩ ৫৫৫৯1 কামার হাী ১৩ই দে-৫৫২২ 
৫8৪৪] ৫৪৭২), ১৪ই--৫৪৫২ ৫৪০২ ১৫২ 


৪৫২. ৫৩৮২5 .১৭ই--৫৫০২১ ১৮ই7-৪৫৯ ৮ 


১৯শে-৫৫৯২1, নদীয়া ১৩৯, র়ে--৯৫২ ৯৫1০) 
১৫ই--৯৪1০ ৯৫২ ৯৫1০) ১৮ই--৯৪২ ৯৩1০ 


৯৩/০) ১৯শে--৯৪$০ | রামেশ্বর ১৭ই মে 


৯৩৩০ ১৩০ ; ১৮ই--১২৮/০। শ্রীদ্্বীনারারণ 
- ১৩ই দে--১৯২) ১৮ই--৯৯২।- 


- রেলপথ 

দাঞ্জিলিও-হিমালয়ান ১৮ই মে--৯৩২ ৯৩1০ | 
ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার (রিবেট) ১৯শে. মেঁ 
৩ | সাভা-সিরাজগঞ্জ ১৯শে এ | 













১৩ই মে--৬২%* ; 


7 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৩ 


খনি 

বান্দা কর্পোরেশন ১৩ই .মে-২৪০ ২৪৩৯ ও 
১৪ই-_২0৮০ $ ১৫ই ২8৮০) ১৭ই-২8৮* $ 
১৮ই-_২॥০/০ ২৮০; ১৯শে-২৪৮০ tue 
ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই যে--২॥০ ২০৯ ১৪৪ . 
২০০, ২1) ১৫৪_২॥০ ২1০৭) ১৭৪-২০ - 
২৩৪ 5 ১৮ই--২/৩০ : ২০) ১৪শেঁ-২৪৭। 
করণপুর! ডেভেলাপমেণ্ট ১৭ই যে--১২1/০ 5 
১৯শে--১২০০ ১২|০ ১২1৮০! রোছেসিক়া 
কপার ১৩ই মে--১৮%০ ১০০ ১8০০ 3 ১৪ই--১০ 
১7/৬ | 





- - কাগজের কল 


ই্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪ই মে-১৯২২ ১৯৩২ 
১৯২০ ১৯৪২ 3 ১৫ই--১৯৩২) 3 ১৮ই--১৯০২ ২ 
১৯১৯) ১৯শে-১৮৯৭ ১৯৪৭ ১৯১২ । ওরিয়েপ্ট 
১৪ই মেঁ২এখ $ ১৭ই-২৯1৬/০ ২৪৮০ 3 ১৯শে- 
২৪২ ২৯৮৪ 7 (প্রেফ) ১৯শে--১১৬২ ১১৭২ । 
ষ্টার ১৩ই, মে-_২২%৬০ ; ১৪ই--২২]৯ ; ১৫৪ 
২২৮০ ২২৪৯) ১৮ই-২১1৩* ২২০০ ) ১৯শে-- 
২২৷০*। টিটাগড় ১৩ই মে--২৫দ৯ ২৫দগ৩ ; 
১৪ই__২৫৮০ ২৫৪০) ১৫ই-_২৫1/৯ ২৫৮৮০ 5 


 ১৭ই__২৫৮/০ ২৫7৮০ ২৫1৩০) ১৮ই--২৫৭ 


_ হেড অফিস £৩৮ নং ক্যাড রোড, কলিকাতা । 
7 ফোন ক্যাল ৩৩৫ ১: 

| _পৃষ্ঠপোষক-_সানীয় এ, কে, ফজলুল হক 
স্থদ £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


রেঙ্গুন ২ ক্কোং নিলি 

কারখানা- আচীধ্যরারনগ্র (কীথি সমুদ্রতীর ) .. 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 

বিশেষজ্ঞগণ 


কারখানার কার্য প্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এযাপিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্দেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার, দেবেন্্রলাল খা কর্তৃক 


- - "রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হুইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত ‘চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লাক্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
ব্ধিত মূলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরপের জলন্ত আবেদন করুন। | 
হেড অফিস_৫নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 


২৫|০ ২৪7%০ ২৪1০ ২৪৪; ১৯২৫৮ 


২৫1০ ২1৬/* 3 না বি 8১ | 










"২ বৎসরের জন্য ৫% 
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2৯:84: 











কর্তৃক স্মিত হইয়াছে। 


সমপ্রতি পরিদর্শন 








২৪শে মে, ১৯৪৩ ] 


চিনির কল 

... বেলঙ্গন্দ ১৩ই মে-_-১১০০ ১০৪০০ ১০৮০০ 3 
১৪ই--১০৮%৪ ১৫ই--১০1/ ole 
Sole ১০৩০ ১০1০ ) ১৭ই--১০1/* ১০৪৮০ 
১০৪৩০ ) ১৮ই--১০০ ১০1০৬ ১০৪/০ ১০৮৮০ 7 
১৯শে-৯-১০৮০০ ১৯২ ১১/০ ১১৮৯ ১১৭ কেরু 
এণ্ড কোং ১৩ই মেঁ_-১৮॥%০ ১৮দ৩/০ 5 ১৪ই-- 
৯৮1৩ ১৭৪০ ১৭%%০৪ ১৮৯ 3 ১৫ই- ১৮৭ ১৮1০ 
১৮৮০ ১৮৩০ $s ১৭ই--১৮1/০ ১৮০ 5 ১৮ই- 


১০1৩ 3 


+ 


রি তে টেক ভাত একটি 


আর্থিক জগৎ 


চর 


- ১৮/৬ ১৭৮/৯ ; ১৯শৈ--১৮।* ) (প্রেফ) ১৯শে 
১৪২২ ১৪৩২1 চম্পারণ ১৩ই মে--৩৮%* ৩৬1০) 


১৭ই--৩1%০ ৩৫1০ ৩৫৪৮5) ১৯শে ত৫দ* 
৩৫।০। দ্বারভাঙ্গা। ১৩ই মে-২৯৪৫* ২২০০} 
১৪ই--২১২ $১৫ই-২১/০ ২৯৬০ ২১৯০ ২১৮০) 
১৯শে-২১৯। সমস্তিপুর ১৩ই  যে-১৮%/* 3 
১৫৪১৮৮০ ১৮০ ১৮৮০ ১৮1৮০ ১৮৩৭; 
১৭ই--১৮1/৯ ১৮1০ ) ১৮ই ১৭০৮৯ ; ১৯০ 
১৭৪০ | 


THY 








{ 4৯ 
' চা-বাপ্ান | 
বিশ্বনাথ ১৩৪ মে--৩৪৷প০ ৩৬॥* ৩৮%০ 3 
১৪ই-__৩৪1%০)  ১৭ই--৩৪1%০। ইষ্ট হইত্তিরা 


১৩ই মে--+১৪1০ ১৪/০ ১৪/০ ১৪9০ ১8lejo 
১৪৷০। জয়বীর পাড়া ১৩ই মে--৪7%০ ৪০৮৪; 
১৫ই--৩৯০৮০ ৩৯৪০ ৩৯৮৪ 3; ১৭ই--৩৯৯ ৩৪০ $ ' 
১৯শে--৩৪]০। নিউ ডুয়ার্স ১৭ই নে--+১৪৯*, 
১৪০৪২ 3 (প্রেফ) ১৫ই--১৭৩২ $ ১৭ই---১৭৫২ 
তেজপুর ১৩ই মে--১৪৪০ ১৪৪%০ ১৪15৩ ১৪ 3 
১৪ই--১৪০ ১৪1০) ১৫ই--১৪|৯ ) ১৭ই-7 
১৪7৮০ ১৪৪০ 7 ১৯শৈ-১৪৩/০ ১৪1০ ১৪৪০) 


৮৯০... 
এ কী 


আর্থিক অগৎ 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৩ _ 











24 বিবিধ .. 

- ব্রামার লরি ১৯শে মে--৩৯৮২ 1 ভালহিয়! 
সিমেন্ট ১৩ই মে--১৯৷/০ ) ১৪ই--১৯২ ১৯৮৯ 3 

১%ই--১৯৮০ 5 ১৯শে-১৯৩/০ ১৯০) (ভেফ) 

১৪ই--:81*1 ভানসপ রবার ১৪ই মে--৫৩২ 

8৩৩ ৫৩৪ €₹৩৮০ ১৯শ--৫২২ রর (হয় প্রেফ) 
- ১৭ই--১১৬৯ ১১৬॥০। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ১৩ই 


মে-_১৯+০ ) ১৮ই---২ ৪০/০ ২০৮॥* ২০৮৮০ 


২০৮৩০ ২১২ ) ১৯শে--২১৮০ ২১০ ২১৪০ ২১০৮০ 


১৮৩ ২১৮/৩ ২১৮০/০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২২শে মে 

' আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিবস হইতে গত 
১৯শে মে বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতার পাটের 
বাজারে গত সপ্তাহের মতই মন্দার ভাৰ ছিল। 


সম্তাহের শেধ হুই দিবসে পান্টের বাজারে কিঞ্চিৎ 


চড়তির তাৰ পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতির বুলে 
রহিয়াছে থলে ও চটের বাঞ্জারের তেজীর ভাৰ। 
খলে ও চটের দর সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। টিউ- 
নিসিয়ার যুদ্ধে মিব্রপক্ষের চূড়ান্ত জয়লাতের ফলে 
ভুমধ্যসাগরীর় বাণিজ্য পথ এতদিনে উন্মুক্ত হইল । 


ই 


বুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে।, এই 
কারণে আলোচ্য সপ্তাহে মিলমালিক পক্ষ পাট 
ক্রয়ের দিকে পুনরায় ঝুঁ কিয়া পড়িয়াছেন। মফ:স্বল 
হইতে পাটের সরবরাহ আসিয়া পৌছিতেছে বটে, 
কিন্তু পাটকলসমুহের চাহিদার তুলনায় এখনও 
সরবরাহ অনেক কম রহিয়া যাইতেছে। 

এৰার আলগা পাটের বাজারে কিছুটা বর্শ- 
তৎপরতা ফিরিয়া আসিয়াছে। মিলওয়ালারাও 
পূর্বের অপেক্ষা অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। 
এবার ইন্ডিয়ান জাত মিডল ও ৰটমের, দর ছিল 


প্রতি মণ বধাক্রমে ১৯২ টাকা ও ১৬২ টাকা | রা 


পাকা বেল বিভাগে রগানীর কাজকারবারের 
পরিমাণ ততটা আশানুরূপ.নহে। . 


আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের ৰাজারেই [ 


সর্বাধিক তৎপরতা ও কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হুয়। 
ৰহিৰ্তায়তীয় চাহিদ বুদ্ধি না পাওয়া সত্বেও খলে 
ও চটের বাজারে কি কারণে চড়তির ভাব দেখা 
যাইতেছে তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 
থলে ও চটের দর বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও 
গাইতেছে। সপ্তাহের শেষ ভাগে ২*শে যে 
কলং পোর্টার মে, সুদ ও ভুলাই ২২২ টাকা 
এবং অক্টোবর-ভিসেম্বর ২৯০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 


হ্ইয়াছে। এবার ২৯নং পোর্টারের দর ছিল 1 - 
নগদ ২৮/০ আনা, জুন ২৮৩০ আনা, ছুলাই- (.. 
৷ লেপ্টেম্বর ২৮৪০ আনা ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২৮/০। শি - 
| | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £-_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বিএল, পি, এইচ ডি, 

প্রদত্ত পাট ফসল সম্পর্কে গত ১৫ই মে পর্যন্ত এক |} . | | 
সপ্তাহের রিপোর্টে প্রকাশ, সর্বত্র আবহাওয়ার | 
অবস্থা মোটামুটি ভাল এবং পাটের চারাগুলির £& 


মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক 


" ৰাড়তিও সম্তোষজনক | বাঙ্গলার পূর্বাঞ্চলে আরও 


এখন হইতে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যতের সর্ত্ধে কাজকরিবারের দিকে লোকের 


. করিয়াছেন। 





সিদ্ধান্ত কাধ্যে পরিণত হইবার কথা। কিন্তু 
গবর্ণমেন্টের এই নৃতন নীতির ঘোষণার পর বোম্বাই 
তুলার বাজারে একটা নৈরাশ্তের ভাঁব দেখা ষাই- 
তেছে। গভর্ণমেপ্ট তূপার দর বাবিয়া দিবেন বলিয়া 

প্রতীক্ষমান ব্যবসায়ী মহল এখন কাজকারবারে, 
অগ্রসর হইতেছেন না। বেসরকারী সুত্রে প্রাপ্ত 


কিছু বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন রহিয়াছে । গত 
ৰৎসরের পাট বপন ১৬ আনা ধরিয়া লইয়া সেই 
হিসাবে এবার ১১৯ আনা পরিমিত জবিতে 
পাট বোনা হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে । নদীগুলির অবস্থা প্ৰায় সর্বক্রই 
শ্বাভাবিক। এতাবৎ পাট বোনা হইয়াছে নারায়ণ- 
গঞ্জে ॥ আনা, টাদপুরে 15৬ পাই, হাজিগঞ্জে 
£৮* আনা, চৌম্বোহানীতে ॥০ আনা, আশ্তগঞ্জে 
দ আন", আখাউড়ায় ৪৮৬ পাই, নিখলিদাষপাড়ায় 
&/* আনা, এলাশিনে দ০ আনা, সরিষাবাড়ীতে 
দ* আনা, ময়মনসিংহে ॥* আনা, গাইবীধাঁয় ॥০ 
আনা, মছিমাগঞ্জে 1৩৬ পাই, দেওষাঁনগঞ্জে 1৩০. 
আনা, জামালপুরে ॥০ আনা, সিরাজগঞ্জে দ আনা 
ও ভাঙ্গুরায় ৮ আনা জমিতে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা ২১ই সে 


. আলোচ্য সপ্তাহে ৰোগ্বাইএর তুলার বান্দারে 
যথেষ্ট চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ” সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে বিভিন্ন রণাঙ্গন. হুইতে মিত্রপক্ষের 
অমুকূল সামরিক সংবাদ- পাওয়ার ফলে বাজারে 


TEE Cc আর বাত TEE আসেনি CEE 


























অত্যন্ত আগ্রহ দেখা গিক্সাছিল। ঝরিলা মে 
তুলার দর বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪৪২ টাকা পর্য্যস্ত উঠিয়া-. 
ছিল। যানবাহন সমন্তা থাকার দরুণ মাল চালালে 
অসুবিধা না থাকিলে ৰাঙ্জার আরও তেজী হইত 
বলিয়া অনুমিত হয়। গবর্ণমেন্ট নূতন ফল সম্পর্কে 
আগাম কাজকারবার নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত 
২*শে মে তারিখের খর পর উপরোক্ত 





| হি মনিব দাশ 




















অনুমোদিত মুলধন ৫০১০৯৯০ ০৬ টাকা | 
বিলিক্ৃত মূলধন. ৫৯০*১০০*২ i 
' বিক্রীত মূলধন Be,00,0e\ ৯ 
আদায়ীকৃত মুলধন 2 
পু (অগ্রিম কলসহ) ২৩,০,*০*২ টাকার উপর| . 
আমানত ৩৯০১৯০১০০০২ ্ 
কার্যকরী মূলধন ৪৫১১৯১০৯৯২2 











(ইকন) লণ্ডন, বাঁর-এট-ল 






চি 


Eel ক 


২৪শে মে, ১৯৪৩ ] 


এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঝরিলা ছুলাই-এর দর 


নাকি €৭৫২ টাকা ধার্য হুইয়াছে। 

কলিকাতার কাপড়ের বাজার এবার বিশেষ 
ভাবেই তেজী ছিল। সুতা ও কাপড়ের ধর 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই 


*ভর্দগতি রোধ করিবার অস্ত চতুদ্দিক হইতে দাবী 


ও আবেদন শুনা বাইতেছে। অবস্ত তাতীদের 
আবগ্তক পরিমাণ তুলা সরবরাহ সম্পর্কে সুব্যবস্থা 


করিতে না পারিলে এবং বিভিন্ন বিক্রয-কেন্সে - 
সাধারণের প্রয়োজনে বর্তনানের তুলনায় অধিক 


পরিমাণে বস্ত্র ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে 
না পারিলে কাপড়ের উত্তরোত্তর নৃল্য বৃদ্ধি 
প্রতিরুদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা বায় না। 
এই বিষয়ে প্রাদেশিক লরকার সুদের অবহ্ভ 
হওয়া উচিত । যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে 
কাপড়ের বাজারে ভবিষ্যতের সর্ভে কাজ- 
কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
বুক্তপ্রদেশে বস্ত্র সংক্রান্ত আগাম কাজকারবার 
নিবিদ্কা করিয়া এক নোটিশ জারী করা 
হইয়াছে। | 








এ ৯৯:12১১ 







টক) 





স্থাপিত--১৯৩৫ 














ই [2৯ 






৬১৬ 
৯৫৯ 











নু 









ৃ _. স্বযাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা 
শাখাজমূহ-_শিমুলিয়া) নীলফামারী, মেদিনী- 
| পুর, ঢাক! নারারণগঞ্জ ও পুরী। 
শান্তিপুর শাখা শীত্রই খোলা হইবে | 
ম্যানেজিং ভিরেক্টাল ত 


















আথক জগৎ. ৮ 
সোণ। ও রূপী রূপা 
কলিকাভা, ২১শে মে এবারের রূপার বাজারে অবশ্য সোনার 
বোম্বাই সোনার বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে বাজারের স্কায় অতটা মূল্যাবনতি লক্ষিত হয় নাই। , 


সোনার দরে অবনতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক 
সোনার উদ্ধগতি এতদিনে সাফল্যের সহিত প্রভি- 
রুদ্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই মন্দার 
ভাবের নূলে রহিয়াছে ইন্‌ফ্লেশন্‌ বা সুদ্রাসম্প্রসারপ- 
জনিত সমন্তার সমাধানকল্লে ভারত সরকারের 
অর্থসচিব শ্তার জেরেমী রেইসম্যানের বিধোধিত 
পরিকল্পনা । ইনক্লেশন রোধ করিষার সক্বপ্পিত 


ব্যবস্থা অবলম্বিত হুহইয় মুদ্রার প্রসার সঙ্কুচিত করা! 
সম্ভব হইলে সোনার ধর যে বর্তমানের তুলনার 
অনেকখানি নামিয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রেডি সোনার ঘর ছিল 
৮৮৷%০ আনা । গত সপ্তাহের ৬৪1০ আনা দরের 
তুলনায় আলোচ্য শপ্তাছে গিনি সোনার ধর 
উঠিয়াছিল ৬৩২ টাকা! পর্য্যন্ত 










- ছাপরা, 






“ভারতীয়! যার মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” 


প্থাপিভ--ডিসেম্বর ১৯১১ জাল ) 
বরা মুলগধন eu ৩,৫০ ১০০১০*০২. টাক! 
বিক্রীত যূলধন ৩,৩৮৬,২৬,৪৯০২ টাকা , 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০১, টাকা 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল -- ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা 


৯৯৪২ সালের ৩১শে ভিসেম্বর তির 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** 

lg হেড অফিস--মহাসত্মা গান্ধী রোড, 

[| ' ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখ। এবং পে অফিস আছে। 

কটু ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেকউরগ 


সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, 


মিঃ আরদেশ্নীর বি ভুবাস, মিঃ ধরমসি সুলরাজ খাতা, 

মিঃ দিনশা ভি, রোমার, স্তর আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, মিঃ হরমুসদ্ি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট 
মিঃ ছুরমহন্মদ এম্‌ চিনর, 


লণ্ডন এজেঞ্টস-_মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি গ্যারা্্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
- সবব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
' সর্তীবলী পত্র লিখিয়৷ 
নম কলিকাতার শাখা মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ হ্্ীট, বাজায় 
শাখা--9১নং ক্রস স্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে ধ্রীট, স্যাম 
বাজার শাখা__-১৩৩নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- ছি 
গুড়, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখ|--আমসেদপুর, মজঃফর- | 


রকৃসৌল, 
উড়িস্যার শাখা লম্বলপুর । 


বরং তুলার বাজারে চড়তির ভাব থাকার কলে 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে রূপার বাজার বেশ কিছুটা 
তেজী ছিল। সপ্তান্থের শেষভাগে মন্দার ভাৰ 
দেখা বায়। সোনার দর পড়িয়া বাওয়ায় এবং 
তুলার বাজার সম্পর্কে অনিশ্চয়তাই এই অবনতির 
প্রধান ছুইটি কারণ। এবার রেডি রূপার দর ছিল 
১৩০৯ টীকা | পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার দূর উঠিয়া 
ছিল ১৩৩০ আনা পর্য্যন্ত । 

লগ্ডনের রূপার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় না। যতদুর সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে 
আনা যায়, লণ্ডনের বাজারে এবারে ক্লপার 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ 


€2,৬৫,৩৪,০০০১ টাক! 
বোন্দে। 


পপ 
সিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 






মেসাস” যিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ 







জানুন। 













অয়নগর,। সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, 
কাটিছার, ফরবেশগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। 





৮২ 
আর্থিক ছনিয়া 
যুদ্ধোত্তর সংগঠনে বীম। ব্যবস্থার মুল্য 
গত ১৫ই মে ইণ্ডিয়ান ইনসিওয়েল ইনগ্রি- 
টিউটের সদস্তগণের - নিকট প্রদত্ত বক্তৃতায় 
বাঙলা সরকারের শিল্প-বাণিজ্য শ্রমিক এবং যুদ্ধো- 
ভর সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্দিন 
আতাষ দেন যে ঘুদ্ধোত্তর সংগঠন, পরিকল্পনা ঠিক 


করিবার অন্ত গভর্ণযেন্ট' শীত্রই একটি কমিটা 
নিস্নোগ করিবেন । 


মিঃ এস, লি, রায় উক্ত সভার সভাপতি 
হিলাবে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে 
বীমা ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়! বক্তৃতা 
দেন। যে বিধ্বস্ত সমাজ পড়িয়া থাকিবে সেই 
সমাঞ্জ পুপর্ধঠিনের এবং মানবের ছুঃখ দূর করিবার 
কাজে বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া শেষ 
কর! যায় না। স্তার উইলিয়ম .বিভারিজ দেখাইয়া- 
ছেন বে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাহুষের গোটা 
জীবন কালই বীমা ব্যৰস্থাধীনে আসিতে পারে। 
উপসংহারে তিনি ছুঃখ করিয়া বলেন যে এদেশে 
গভর্ণমেপ্টের তরফ হইতে বীমা ব্যবস্থাকে 
স্বখোপবুক্ত মুল্য এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 


জতিরিক্ত যুনাফ! কর 'বৃদ্ধিতে বণিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবাদ 


অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বুদ্ধি করিয়। 
সম্প্রতি যে অভিনান্প জারী করা হইয়াছে, ভারতীয় 
বণিক সমিতি, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সমিতি, 
ম্বাড়োয়ারী বণিক সমিতি ও মুসলিম ৰণিক 
সমিতির পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করা 
হইয়াছে এবং অবিলম্কে উক্ত অভিনান্দ প্রত্যাহার 
করিৰার দাবী জানান হইয়াছে । , 





'_ রাঙ্জনৈতিক প্রসঙ্গ-- (৬৪ পৃষ্ঠার পর ) 
না বলিলেও চলে। অর্থাৎ, মিত্রপক্ষ এবার 
জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পন্থা পুরাপুরি 
অনুসরণ করিবে বলিয়া জানান হইয়াছে। 
ভাল কথা! কিন্ত ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থা? | 

“ওয়াশিংটন পোষ্ট” নামক স্ববিধ্যাত 
পত্রিকায় সম্প্রতি আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগ 
কর্তৃক বিজ্ঞাপনরূপে এক পৃষ্ঠাব্যাপী যে -এক 
আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে ভারতের 
ব্যাপারে অবিলম্বে আমেরিকার মধ্যস্থতার 
অনুরোধ জানাইয়া বলা হইয়াছে, জাপানের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ ‘করিতে হইলে ভারত- 
বর্ধই প্রধান সহায়। কিন্ত ভারতের ভাগ্য 
* সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এখনও 


আর্থিক জগৎ 


ভূফী নীতি আকড়াইয়া রহিয়াছেন । এদিকে 
রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট 


প্রেসিডেপ্টকে ভারত সম্পর্কে যে 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৩ : - 
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দিয়াছেন তাহা, অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া মনে |. 


হয়। সুতরাং উহ! বিস্তারিতভাবে প্রকাশ 
পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষের জন- 
গণের সন্ধদয় সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান যুদ্ধে 
জাপানকে পরাভূত করা কেবল ছুরূহই নহে, 
উহ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার হইয়া দাড়াইবে। 
অধিকস্ত ভারতের স্বাধীনতা ছাড়! 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি সম্পূর্ণ | ' 


অসস্ভব। এই কথা মার্কিন ও বৃটিশ 
শাসকশ্রেদী বুঝিয়াও কায়েমী স্বার্থে অন্ধ 
হইয়া বুঝিভেছেন না। ফলে কেবল বিশ্ব- 
শাস্তিই নহে, তাহাদের নিজ নিজ দেশের 
ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথও তাহারা 


করিয়া তুলিতেছেন। এই মূঢ়ভার মৃত্যু না 
ঘট। পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকে যুদ্ধবিগ্রহ থামিতে 
পারে না। | 


বিদ্বসঙ্কুল | 


শাখা সৃহ..বাশিগৰ, চৌমুহনী, টাদুপুর, চাকা, ফেনী, 


চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আমা 


আমা, পুর্ণিয়া, রাচি'ও ঠাকুরগাও । 
,২ কিষণগঞ্জ, ফরবেশগাঞ্জ 
হুইবে। 





সি 


৫ ক্যালকাটা স্তাশন্তাল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান সা 





বেশী টাকার জীবন বীষা। করিবার আধিক' সামর্থ্য নাই বলির! 
পরিজনবর্পের জন্তু ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার দায়ীত্ব আপনার 
কমে নাহ, বরং বাড়িয়াছে। 
আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী খুব অল্প প্রিমিয়াম দিয়া 
প্নিউ বেঙ্গল” কোম্পানী 
কম টাকার জন্ত জীবন বীমার পলিসি গ্রহণ করিতে পারেন। 

“নিউ বেঙ্গল” কোম্পানী একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 
ইহার বৃলধন চারি লক্ষ টাকার বেশী। গত দশ বৎসর যাৰৎ এই 
কোম্পানী বিশেষ সুনামের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে । এই 
যুদ্ধের বাজারেও এই কোম্পানীর কান্ত খুবই ভাল । 


নিয়মাবলীর অন্ত পজ লিখুন 


সেক্রেটারী, 
লিও বেল প্রতি প্রভিডেন্ট ইম্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 


বিজ্ডিংস্‌। 


৫৯৯২ কার কিছ; তাহারও 











' কাৰ্য্যালয় --১২১নং বনুবাজার স্ট্রীট 














রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
ইনফে শন সমস্যা ও গবর্ণমেন্ট 
ভিক্ষা-জীবীদের সমস্যা 


খা্য. সমস্ত৷ সমাধানের নমুনা 

বাঁধাদরে চাউল পাইবার জন্য দুপুর রোদে 
যাহাদিগকে সরকারী ডিপোর সন্মুখে সারি- 
বন্দী হইয়া দাড়াইতে হয় এতদিনে তাহাদের 
ছুখছুর্দশার দিকে গর্ব্ণমেণ্টের নজর 
পড়িয়াছে। খাদ্য সরবরাত বিভাগের কর্ম্ম- 
কর্থারা সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, এই গরমের দিনে 


_ -কলিকাতার জনসাধারণ চাউলের জন্য সারি 


বাধিতে গিয়া ক্রমাগত গলদঘন্ম হইবে ইহা 
* তাহারা মোটেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন 
না। কাজেই তাহার? এখন হইতে সরকারী 
ডিপো হইতে দুপুরবেলা চাউল বিক্রয় 
করার রীতি, বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির 
করিয়াছেন। এতদিন যে সকল ডিপো! হইতে 
দিনে দুইবার চাউল দেওয়া হইত অতঃপর 
সে সমস্ত হইতে কেবলমাত্র সকালে একবার 
করিয়া চাউল বিক্রয় করা হইবে। এই 
সরকারী বিবৃতি দেখিয়া আমর! যারপরনাই 
বিস্মিত হইয়াছি। মিঃ এইচ এস্‌ সুরাবদ্দী 
খাছ সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া 
বক্ত তা ও বিবৃতি মারফতে বাঙ্গলার লোক- 
দিগকে খাছ্সমস্তা সমাধান বিষয়ে ক্রমাগত 
ভরসা দিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইহা জোর 
দিয়াই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় আসলে 








চাউলের, কোন অভাব নাই । মঞ্জুতদারের! 
চাউল লুকাইয়া রাঁখিতেছে বলিয়াই এতদিন 
এই জিনিষটির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছে। 
বর্তমান. গবর্ণমেন্ট মজুতদারদের সঞ্চিত চাউল 
উদ্ধার করিয়া ও ' কেন্দ্রীয় সরকারের 
সহযোগিতায় বাতির হইতে চাউল আমদানী 
করিয়া দেশে অচিরেই উহ! স্তুপ্রাপ্য করিয়া 
তুলিবেন। মিঃ সুরাবন্দর এই ধরণের প্রতি- 
শ্রুতিতে সাধারণের মনে কতকটা আশার 
ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু সেই আশা 


ফলবতী হওয়া দুরের কথা, আদল সমস্যা 


দিন দিন আরও ঘোরালো হইয়া আসিতেছে 
বলিয়াই মনে হয়। হাটবাজার চাউলের 
যোগান বাড়িতেছে না। কোথায়ও ইহার 
ছুম্ম্ূল্যতা- কিছুমাত্র হাঁস পাইতেছে না। 


এতদিন কলিকাতা সহরে কতকগুলি সরকারী 


ডিপো হইতে দিনে দুইবার করিয়া চাউল 
বিক্রয় করা হইত। সেই সমস্ত ডিপো হইতে 
ছুইবারের বদলে এক্ষণে একবার করিয়া চাউল 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দুম্মুল্যতার 
বাজারে হাটবাজার হইতে চাউল সংগ্রহের 
সামর্থ্য নাই বলিয়া কতকটা কম দরে চাউল 
পাইবার আশায় সহরের দরিদ্র জনসাধারণ 
সরকারী ডিপোর সম্মুখে দিনে ছুইবার 


করিয়া সারি বীধিয়াছে ( একবার চেষ্টা করিয়া 











চাউল মিলে নাই বলিয়া অনেককে ছুইবার 
চেষ্টা করিতে হইয়াছে ; একবারের চাউল 
অপর্ধ্যাপ্ত বলিয়াও অনেককে ছুইবার চেষ্টা 
করিতে হইয়াছে )। ছুইবারের স্থলে মাত্র 
একবার চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় সে 
সুবিধা হইতেও আজ তাহারা অনেক পরিমাণ 


বঞ্চিত হইল । অবশ্য গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, 


জনসাধারণকে ডিপোর সম্মুখে রৌদ্রে গলদ- 
ঘৰ্ম্ম হইতে হয় বলিয়াই তাহারা দুপুরবেলা 
চাউল বিক্রয়ের রীতি বন্ধ করিয়াছেন। 
ইহাই যদি হয়, তবে ভিপোর সম্মুখে দুইবার 
সারি না বাঁধিয়া লোকে যাহাতে একবারেই 
পৰ্য্যাপ্ত চাউল পাইতে পারে সে ব্যবস্থা করাই 


-গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহারা 


তাহা করেন নাই। বরং পূর্বের-যে স্থলে এক 
একবারে ছুই সের চাউল দেওয়া হইত এক্ষণে 


. সেস্থুলে মাত্র এক দের করিয়া চাউল দেওয়ার 


রীতি বহাল করা হইয়াছে । এইরূপ বিধি- 
ব্যবস্থার ভিতর দিয়া চাউল সমস্ত! সমাধান 
সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রিমগুলীর নিদারুণ ব্যর্থতাই 
সূচিত হইতেছে । তবে একটা বিষয়ে মিঃ 
সুরাবন্দীর কৃতিত্ব আছে। দুপুর রৌদে 
চাউলের জন্য সারি বাধিতে গিয়া লোকে 


যাহাতে কষ্ট না পায় ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি 
তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাউলের 


৮৪ 

অভাবে পরিবার পরিজন নিয়া সহরের দরিদ্র 
লোকদিগকে যদিও বা অনাহারী থাকিতে হয়, 
তথাপি তাহারা ছুপুরবেলাটায় অন্তত: ঘরে 
বসিয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুথ উপভোগ করিতে 
পারিবে--ইহা ভরসার কথা নয় কি? 


কোম্পানী গঠন সম্পর্কিত অন্ডিনান্স 


৷ এদেশে শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী 
স্থাপনের পথে নূতন প্রতিবন্ধক স্্টি করিয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে অডিনান্স জারী 
করিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই 
অর্ভিনান্সটি সম্পর্কে এপর্য্যস্ত যেসব বিবৃতি 


ও ব্যাথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতই ' 


- বুঝা যায় এদেশে নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও 


পুরাতন কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে নূতন ' 


শেয়ার প্রভূতি বাহির করিবার চেষ্টা কঠোর- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প নিয়াই গবর্ণমেণ্ট 
. ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন! কিন্তু তাঁহারা সে 
উদ্দেশ্য খোলাখুলিভাবে বিবৃত না করিয়া 
লোকসমক্ষে উহার সম্পর্কে অন্ত নানা 
অজুহাত দেখাইতেছেন । গবর্ণমেন্ট বলিতে- 
ছেন, এদেশে ব্যাঙ্গের ছাতার মত বহু সংখ্যক 
_ কোম্পানী গঠিত হইয়া যাহাতে একটা বিপদ 
ডাকিয়া না আনে সেজন্যই তাহারা এই 
'অন্ডিনান্স বলে উপযুক্ত বিধান অবলম্বনে 
ব্রতী হইয়াছেন। প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা 
যথারীতি বিবেচন৷ করিয়া লোকে যদি কোন 
নুতন কোম্পানী স্থাপনে অগ্রবর্তী হয় কিংবা 
* পুরাতন কারখানাসমূহের বিস্তার সাধনে 
যত্ববান হয় তবে গবর্ণমেন্ট তাহাতে বাধা 
দিবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
নিয়! সেবিষয়ে কার্যধারা অবলম্বনের সুবিধা 
দেশবাসী রীতিমতই পাইবে। এই সব 


প্রচেষ্টার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিবেচনা করিয়া : 


তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমুচিৎ 


নির্দেশ প্রদানের জম্য গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি 


গঠন করিবেন। ' সরকারী রাজন্ব বিভাগের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ কমিটিতে দেশের শিল্প 


ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতেও উপযুক্ত সংখ্যক : 


প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে। গরবর্ণ- 
মেপ্টের এই শেষোক্ত নীতি কতদূর কাধ্যকরী 
হইবে এবং দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
হইতে দেশবাসীর আস্থাভাজন লোকদিগকৈ 
- কমিটিতে লওয়া হইবে কি না এক্ষণে সেই প্রশ্নই 


দাড়াইয়াছে। অবস্থার গতি যেরূপ দেখা" 


যাইতেছে তাহাতে আমরা কিন্ত এ বিষয়েও 


‘কাগজের মূল্য 


আর্থিক জগৎ 


বিশেষ কিছু ভরসা পাইভেছি না। 
সপ্তাহ যাবৎ গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত অর্ডিনান্সটি 
জারী করিয়াছেন কিন্তু প্রস্তাবিত ক্ৰমিটি 
গঠনের ব্যাপারে আজও তাহারা কোন উৎসাহ 
দেখাইতেছেন' না। * অর্ডিনান্সটি জারী 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি উপরোক্ত কমিটি 
নিয়োগ করা হইত এবং এই, 

সাধারণের বিশ্বাসভাক্বন ও নেতৃস্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের লওয়। হইয়াছে বলিয়া লোকে 
জানিতে পারিত তবে 
অডিনান্সটি সম্বন্ধে দেশবাসীর আশঙ্কা 
অবশ্যই কতকটা প্রশমিত হইত । 
কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেবিষয়ে কোন 
উচ্চবাচ্য ' করিতেছেন না । ইহাতে বর্তমান 
অডিনান্সটির মূলগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের 


সন্দেহ ও উদ্বেগ যে দিন দিন বাড়িয়া যাইবে 


তাহাতে আর বিচিত্র কি? . 
দেশীয় কাগজের কলসমুহের সমস্ত! 


সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস্‌ এসো- 


সিয়েশনের বাষিক সভায় বৃক্তৃত৷ প্রসঙ্গে 
উহার সভাপতি মিঃ বি এম বিড়লা দেশীয় 
কাগজের কলগুলির বর্তমান অভাব ও 
অসুবিধার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন, ভারতে “দেশী ও ‘বিদেশী’ 
কাগজের কলগুলির ভিতর একটা মারাত্মক 
প্রতিযোগিতার ভাব বর্তমান । বিদেশীয়দের 
দ্বারা পরিচালিত যাবতীয় কলই পুরাতন ও 


সুপ্রতিষ্ঠিত । কার্যকরী মূলধন ও সাঞ্জ- . 


সরঞ্জামের দিক দিয়াও উহাদের ভিত্তি খুব 
সুতৃঢ়। অপর দিকে ভারতীয়দের ছার! 
পরিচালিত যাবতীয় কাগজের কলই নূতন । 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের দিক দিয়াও 
ইহাদের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত অনেকটা 
অনুম্নত। দেশীয় কাগজের কলসমূহে র এই 
ভুব্বলতার সুযোগ লইয়া ভারতের “বিদেশী” 
কাগজের কলসমূহ এতদিন উৎপন্ন কাগজের 
মূল্য কমাইয়া দিয়া ও অন্তান্ত ধরণের 
কারসাজি অবলম্বন করিয়া উহাদ্দিগকে ঘায়েল 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আশা করা 
গিয়াছিল যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাগজের মূল্য 
বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কাগজের কলপুলি এতদিন 
পরে উহাদের আধিক অবস্থা সুদৃঢ় করিবার 
একটা! সুবিধা, পাইবে। কিন্ত গ্রবর্ণমেন্ট 
। নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়ায় 
সেবিষয়ে আবার নুতন অন্তরায় দ্বেখা 
দিয়াছে । বিদেশীয়দের দার! -পরিচালিত 


ছুই 


বর্তমান. 


[ ৩১শে মে, ১৯৪৩ 


কাগর্জর কলগুলি কাগজ ব্যবসায়ে বহুদিন 
একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিয়া উহাদের 
আর্ধিক সংস্থান যেরূপ দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে 
এবং উহার! বর্তমানে যেরূপ কম খরচে কাগজ 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহাতে কাগজের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত থাকিলে তাহাদের বিশেষ আপত্তি 
নাই। কিন্ত এইরূপ ব্যবস্থায় দেশীয় 
কাগজের কলসমূহের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা 


আছে । নিজেদের আর্থিক সংস্থিতি দৃঢ় করিবার 


জন্য উহার যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সুযোগ 
পাইবে বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছে মুল্য 
নিয়ন্ত্রণের রীতি বজায় থাকিলে তাহাদের সে 
আশা ফলবতী হইবে না। যুদ্ধের পরে 
কাগজের বাজারে নুতন করিয়া মারাত্মক 
প্রতিযোগিতা দেখা যাওয়ার সম্ভতাবন। আছে । , 
সেই ছুর্দিনের কথা মনে করিয়া দেশীয় 
কাগজের কলসমূহের পক্ষে বর্তমানে ভালরূপ 
মজুত তহবিল গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কাগজের 
মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাধিবার ব্যবস্থা করাতে সে 
দিক দিয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইতেছে না । 
দেশীয় কাগজের কলসমূহের এই শ্রেণীর 
অস্থবিধার কথা ভাবিয়া মিঃ বিড়লা কাগজের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিনিষেধ 


'উঠাইয়া লওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী 


উপস্থিত করিয়াছেন। দেশীয় কাগজের কল- 
সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে উহাদের 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বর্তমানের তুলনায় 
বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্ত কাগঞ্জের কলের 
মালিকেরা তাহাদের একান্তিক আগ্রহ 
সত্বেও বর্তমান অবস্থায় সেই সব সাজ 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না! 
সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিঃ বিড়লা 
গবর্ণমেন্টকে ইজারা আইন ' অনুযায়ী 


দেশীয় কাগজের কলগুলির কাজ টি 
সারিত করিবার জন্য আমেরিকা ও অন্তা্ত 
দেশ হইতে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আমদানী 
করা সম্পর্কে মিঃ বি এম বিড়ল! যে দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন আমরা তাহা খুব সঙ্গত 
বলিয়াই মনে করি। এই দাবী পূরণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট অচিরে সচেষ্ট "হউন ইহাই- আমর! 
চাই। কিন্তু এই হুদ্দিনে কাগজের মূল্য নিয়স্ত্রপ 


বন্ধ করিবার জন্য তিনি যে দাবী করিয়াছেন 


তাহা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিনা 


= ৩১শে মে, ১৯৪৩ ] 


কাগজের মূল্য বাড়িতে বাড়িতে ইতিমধ্যেই 
চরম সীমায় আসিয়া দীড়াইয়াছে । কাগজের 
মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
প্রথম দিকে বিশেষ কোন মনোযোগ দেন 
নাই । পরে যথেষ্ট বিলম্বে তাহারা অনেকটা 
উর্ধাস্তরে উহার মুল বাঁধিয়া দিয়াছেন। 
এইরূপ বেশী দরে কাগজ কিনিতে গিয়া 
“দেশের লোক বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 
কিন্ত দেশীয় কাগজের কলের মালিকের! 
'ইভাতেও সন্ত নহেন। মুল্য নিয়ন্ত্রণের 
বর্তমান বিধিব্যবস্থা তুলিয়া লইয়া কাগজের 
মূল্য আরও চড়াইয়! দেওয়া হউক-__ইহাই 
তাহারা চাহেন। দেশের লোকের বিহিত 
স্বার্থের কথা ভাবিয়া আমরা কাগজের কলের 
মালিকদের এই দাবী সম্পূর্ণ আপত্তিকর 
-বলিয়াই মনে করি। | 
তলার দর ও গবর্ণমেণ্ট 

গত ২০শে মে হইতে তুলার অগ্রিম 
“বেচাকেনা বন্ধ করিয়া দিয়া ভারত সরকার 
ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া খ্যাক্ট অনুসারে একটি 
অর্ডার জারী করিয়াছেন। গত কয়েক মাস 
যাবৎ বোশ্বাইয়ের বাজারে তুলার দর খুব 
চড়া দেখা যাইতেছিল। এই অর্ডার জারী 
হওয়ার পর হইতে তাহা ক্রমে নামিয়া 
আসিতে সুরু করিয়াছে। তুলা মধ্য ও 
পশ্চিম ভারতের কৃষকদের প্রধান অর্থকরী 
ফসল । তাহাদের সাম্বৎসরিক ব্যয় নির্বাহের 
পক্ষে উহাই মুখ্য অবলম্বন । বর্তমান যুদ্ধ 
সুরু হওয়ার পর ভারতে তুলার দর সর্বত্রই 


‘নামিয়া গ্রিয়াছিল। ফলে তুলা চাষীদেরও 


বিশেষ ছুদ্দিন দেখা গিয়াছিল। গত কয়েক 
মাসে তুলার দর বাড়িয়া উঠায় এতদিন 
পরে উহাদের অবস্থার কতকটা উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাইতেছিল । ভারত সরকারের 
উপরোক্ত বিধানের ফলে তুলার বাজার 
‘নামিয়া গিয়া নূতন করিয়া কৃষকদের ছুঃখ- 
"দুর্দশার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কৃষক- 
দিগকে যেসব জিনিষ কিনিয়া দৈনন্দিন 
প্রয়োজন মিটাইতে হয় দেশে সে সমস্তের 
দর সম্ভাবনা ও. সামঞ্জস্তের মাত্রা ছাড়াইয়া 
“দিন দিন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
উহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আজ পর্য্যস্ত 
-গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কোন সুসঙ্কল্লিত 
চেষ্টা লক্ষিত হয় নাই। অথচ কৃষকদের 
হাতে অর্থ সমাগমের প্রধান অবলম্বন যে 
তুলা উহারা তাহার মুল্য দাবাইয়া রাখা 


আর্থিক জগৎ 
সম্পর্কে কি অনমনীয় জিদ ও দৃঢ় সঙ্কল্পই না 
প্রদর্শন করিতেছেন! দেশে চাউল5/ গম 
প্রভৃতি থাগ্ঠশস্তের মূল্য উদ্দাম গতিতে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কাপড়ের দর চড়িতে 
চড়িতে তাহা প্রায় জনসাধারণের নাগালের 


২ বাহিরে গিয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু এখনও 


উহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন 
সুব্যবস্থা করিবার গরজ গবর্ণমেপ্ট বোধ 
করিতেছেন না। সেসমস্তের কথা ছাড়িয়া 
দিয়া তীহারা ভারত রক্ষা আইন ও 
অর্ডিনান্সের মারফতে সর্বাগ্রে তুলার বাজার 
দ[বাইয়া রাখার কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছন। যেন তুলার মূল্য বাড়িয়া চলাতেই 
দেশে যাবতীয় ধরণের দুর্ববিপাকের সুচনা 
হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অবশ্য বলিতেছেন যে, 
কাপড়ের মূল্য হ্রাস করিবার জন্যই তাহারা 
তুলার মূল্য হাস করিতে ব্রতী হইয়াছেন। 
কিন্তু এই ভণিতার মুলে কোন সত্য আছে 
বলিয়া মনে করা যায় না। প্রথমতঃ বলা 
যায় কাপড়ের মূল্য হাস করা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের কোন আস্তরিক আগ্রহ নাই।যদি 
তাহা থাকিত তবে যুদ্ধের সুরু হইতে এতদিন 
তুলার দর নিয় থাকা সব্বেও তাঁহারা মিলের 
তৈয়ারী বস্ত্র মূল্য কিছুতেই এতদূর বাড়িয়া 
উঠিতে দিতেন না । তুলার দর কম থাকার 
সময়ে তাহার! যেস্থলে বস্ত্রের মুল্য দাঁবাইয়া 
রাখার চেষ্টা করেন নাই সেস্থলে তুলার দর 
বাড়িবার পর কৃষকর্দিগকে বঞ্চিত করিয়া 
আজ উহ! প্রতিরোধ করিতে যাওয়া তাহাদের 
পক্ষে বাড়াবাড়ি নয় কি? দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের 
মূল্য হ্রাস করাই যদি গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
হয় তবে অর্ডিনান্স দ্বারা তুলার দর নামাইতে 
গিয়া তাহারা এ সঙ্গে বস্ত্রের দর নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে অনুরূপ একটা অডিনান্স জারী 
করিতেছেন না কেন? গবর্ণমেন্ট এই সব 
প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন কি? 
ভারতে অধিক সংখ্যক ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজনীয়তা 


. সম্প্রতি জয়পুর রাজ্যে একটি নূতন ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্তার সীর্জ্জা ইসমাইল ও 
স্তার পদম্পদ সিংহানিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন 
তাহাতে ভারতে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা ভালভাবেই 
ব্যক্ত হইয়াছে । ' স্তার মীর্জা ইসমাইল 
বলিতেছেন, ইংলণ্ডে যেখানে প্রতি 
৩ হাজার ৯০* জন লোকপিছু একটি করিয়া 


" স্যার মীচ্চ। 


৮৫ 
ব্যাঙ্ক ( Banking Office ) রহিয়াছে 
ভারতে সেখানে প্রতি ২ লক্ষ ৭৬ হাজার জন 
লোকপিছু একটিমাত্র ব্যাঙ্ক আছে। ইংলগ্ডের 
ব্যাঙ্কসমূৃহে জনপ্রতি আমানতী জমার 
পরিমাণ ৫৮ পাউণ্ড বা প্রায় ৭৭৫ টাকা, কিন্তু 
ভারতের ব্যান্কসমূহে এদেশবাসীর মাথাপিছু 
অমানতী জমার পরিমাণ মাত্র ৭ টাকা 
ইসমাইলের মতে এদেশের 
জাতীয় আয় কম বলিয়াই-যে কেবল ব্যাঙ্কে 
এদেশবানীর আমানতী জমার পরিমাণ এত 
সামান্য তাহা নহে, দেশে উন্নত শ্রেণীর ব্যাক্কিং- 
এর আজও তেমন প্রসার হইতেছে না 
বলিয়াও আমানতীন্জমার পরিমাণ এইরূপ নিয় 
থাকিয়া যাইতেছে । তিনি বলেন, ভারতের 
আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য পরিমাণে দিন 
দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সেজহ্য উপযুক্ত 
অর্থ সরবরাহের সুব্যবস্থা আজও হইতেছে 
না। এখন পৰ্য্যন্ত দেশীয় মহাজনী প্রতিষ্ঠান 
সমূহই ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থসাহায্য পাইবার 
'প্রধান অবলম্বন। কিন্ত উহাদের সারফতে 
ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমবদ্ধিত দাবী মিটিবার 
আশা নিতান্তই কম। কাজেই সেজন্য উপযুক্ত 
সংখ্যক আধুনিক ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়।৷ তোলা 
খুবই প্রয়োজন । অতঃপর ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে উপরোক্তরূপ সাহায্য 
প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়া এদেশে এখনও কোন 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। এই ১ 
অভাব পরিপুরণ সম্পর্কেও দেশের লোকদের . 
পক্ষে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়! প্রয়োজন । 
স্যার পদম্পদ সিংহানিয়া তাহার বক্তৃতায় 
বলেন, উপযুক্তসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছাড়া 
কোন দেশের প্রকৃত আধিক উন্নতি সাধিত 
হইতে পারে না। ভারতে যে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এদেশের আয়তন ও 
জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহা নিতান্ত সামান্য | 
ভারতের উন্নতির জন্য এদেশে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় কমপক্ষে 
আরও দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন | সহরা- 
চলে গুটিকয়েক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া 
ধাহারা এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া 
“যাইতেছে বলিয়া রব তুলিয়াছেন স্তার মীর্জা 
ইসমাইল ও স্যার পদম্পদ সিংহানিয়ার 
উপরোক্ত মন্তব্য শুনিয়া তাহাদের চৈতন্ত 
হইবে৷ এই যুদ্ধের সময়ে অর্ডিনান্স প্রয়োগে 
সাধারণ শিল্প কোম্পানীর সঙ্গে দেশে ব্যাঙ্ক 
কোম্পানী গঠনের পথ বন্ধ করিতে উদ্ভোগী 
হইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট যে দেশের কিরূপ 
অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ইহাতে 
ভাহারাঁও তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া 
আমর! আশা করি। 





a 


- মহাত্মা গান্ধীর আটক সম্পর্কে কিছুদিন 


পূর্ব জর্জ বাৰ্ণার্ড শ যে উক্তি করিয়াছিলেন 


আমরা যথাসময় সেই খণ্ডিত সংবাদের একটু 


সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি । শঃএর উপরোক্ত 
মতামতের সম্পুর্ণ অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। “বিশ্ববিশ্ৰুত নাট্যকারের অভিমতে 
প্রক্ষিণপস্থী রক্ষণশীল সদস্তদের প্ররোচনায় 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে আটক রাখিয়া 
চরম নিরধদ্ধিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা 
. বে মস্ত বড় তুল করিয়াছেন একথাটা বুঝিতে- 
ছেন .না। * গান্ধীজীকে আটক রাখা ও 
তৎসহ বেত্রদণ্ড প্রয়োগের নীতি অন্ুম্থত 
হইবার ফলে .হিটলারের বিরুদ্ধে স্যায়সঙ্গত 
অভিযোগের 'নৈতিক অধিকার আমরা 
হারাইয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে কোন প্রকার 
নীতির প্রশ্ন না তুলিয়া . সআ্াটের উচিত 
অনতিবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়া মহানু-' 
ভবতার পরিচয় দেওয়া এবং ভাঁহারই মন্ত্ি- 
মণ্ডলীর বুদ্ধিহীনতার জন্য গান্ধীর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করা। 
. একটা কুলকিনারা করার ব্যাপারে এই 
ব্যবস্থার আশ্রয় লইলে আর সব কিছুই 
- সম্ভবপর হইবে ।” 


ক bd ঞ* 


ভারত ও ভারতের ' গণনেতা, সম্পর্কে 


বর্তমান গ্রেট বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর এই 
অভিমত গ্রেট বৃটেনের বর্তমান শক্তিধর 


শাসকশ্রেণীর কর্ণে প্রবেশ করিবে না।. 


কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে লণ্ডন 
‘হইতে নয়া দিল্লী পর্য্যন্ত এক অনমনীয় জেদ 
ও অপরিমেয় মূঢ়তার প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। 


মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য ' 
অন্থুমতি চাহিয়া কেবল স্তার তেজবাহাছ্‌র ' 


সপ্রু প্রমুখ এদেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণই 
নিরাশ. হন নাই; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতন্থ 


প্রতিনিধিকেও বিমুধ হইতে হইয়াছে 


ভারতের' রাজনৈতিক অচল অবস্থার সুরাহা 
" করিতে আর ধীহারাই চান না কেন, বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে যে তাহা চান না 
সেই কথা আজ দিবালোকের মতই পরিফার। 
মহাত্বাজীকে মুক্তি দিলে কিংবা তাহার সহিত 


অন্ান্থ বিশিষ্ট নেতাদের সাক্ষাৎকারের সুবিধা. 


দিলে পাছে আলাপ-আলোচনার সুযোগে 
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ- 


ভারতের অচল অবস্থার 





মীমাংসার একটা সুনিশ্চিত পথ উদ্ভাবিত 


হইয়া যায়, এই ভয়েই কি ভারতের বৈদেশিক 
ভাগ্যবিধাতারা মহাত্মাজী . সম্পর্কে এতটা 
কঠোর মনোভাবের আশ্রয় লইয়াছেন 1 . 
ক্ষ সু কঃ 

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বিদেশী 
কায়েমী স্বার্থ একটি জিনিষকেই সব চেয়ে বেশী 
ভয় করে। তাহা হইতেছে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্টা । বিগত পৌনে ছুই শত 
বৎসরের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট নজির 
রহিয়াছে! যখনই হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে ভেদবিভেদ দূর হইয়া একটা অখণ্ড 
জাতীয়তার ভিত্তি রচিত হইবার স্থুযোগ 
সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনি তৃতীয়: পক্ষের 


প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ প্রভাব বা প্ররোচনা 


পদে পদে প্রতিবন্ধের স্থষ্টি করে। গত ২৬শে মে 
তারিখের নয়৷ দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ 
যে, মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি মিঃ জিন্নার সহিত 


 সাক্ষাৎ-এর ইচ্ছা- জ্ঞাপন করিয়া তাহার 


নিকট এক পত্র প্রেরণের জন্য ভারত 
সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ভারত 
সরকার এই অনুরোধ সরাসরি অগ্রাহ্য: 
করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার 
মধ্যে খোলাখুলি কথাবার্তা হইয়া জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট গঠনের পথ পরিষ্কার হউক ভারত 
সরকার তাহা চাহেন না বলিয়াই বে-আইনী 
আইনের অজুহাত তুলিয়াছেন। 

ভারত সরকারেরও যুক্তির অভাব নাই।. 
তাহাদের আপত্তির কারণ নাকি এই যে, 
মহাত্মা গান্ধী এক বে-আইনী আন্দোলনের 
সহিত জড়িত এবং এ গোলযোগের 
দায়িত্ব তাহার নহে এরূপ স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 
না কর! পর্য্যন্ত মহাত্বাজী সম্পর্কে কোন 
সুবিচার করা হইবে না। নয়াদিললীর এই 
সিদ্ধান্তে লণ্ডনও সায় দিয়াছেন। রয়টারের 
প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত পুরাপুরি সমর্থন, 
করেন। মহাত্মা গান্ধী অথবা কংগ্রেস নেতৃগণ 
যতদিন অসহযোগিতা -ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার 
বিরোধিতা করিবেন ততদিন তাহাদিগকে 
কোনপ্রকার রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার 
স্বাধীনতা দেওয়। হইবে না। স্যার তেজ 


“বাহাছুর সঞ্ছ, মিং উইলিয়ম ফিলিপস প্রমুখ 


- ব্যাপারের” অধিনায়ক হইবেন ? 
সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এক প্রবল আন্দো-- 


ml 


দেশ-বিদেশের শাত্তিকামী ব্যক্তিদের এই- 


কারণেই গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে ঠেঁওয়া- 
“হয় নাই বলিয়া রয়টারের, রাজনৈতিক 
সংবাদদাতা জানাইয়াছেন । 

- মন্তব্য অনাবশ্যক । আমরা 9 বৰ্তমান” 
গ্রেট বৃটেনের শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বর্তমান যুগের: 
অন্যতম বরেণ্য চিন্তানায়ক জর্জ বার্ণর্ড শ’- 
এরই পুর্ব্বোক্ত অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়া, 
বলিতে চাই, মহাত্বাজীকে এখনও কারাগারে. 
অবরুদ্ধ রাখিয়া বিদেশী শাসকশ্রেণী চরম 
নিৰ্ব্ব,দ্ধিতার পরিচয় দিতেছেন এবং নাৎসী 
বর্বরতার বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগের 
অধিকার ভহারা হারাইয়া ফেলিচতছেন | 


মিঃ ডি এখন কি কিরেন তিনি 
ইহার পরে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিবেন? 

মারে এক মাসকাল পূর্বে মুসলিম লীগের 
দিল্লী অধিবেশনে মিঃ জিম্না বড়. গলা করিয়া, 
সকলকে শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, “গান্ধীজী 
যদি মুসলিম লীগের সহিত বোঝাপড়ার জন্য 
সভ্যস্ত্যই ' ইচ্ছুক . হইয়া থাকেন.*:তাহা' 
হইলে আমার নিকট সরাসরি চিঠি লিখিতে 
তাহার বাধাটা কোথায়? তাহাকে সেই কার্ধ্য 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে এমন কে 
আছে ?.*আমার নামে এরূপ পত্র প্রেরিত 
হইলে তাহারা (গবর্ণমেন্ট ) তাহা আটক 
করিতে সাহসী হইবেন না। এরূপ পত্র আটক. 
করা হইলে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার হইবে ।৮ 

কিন্তু “সেরূপ পত্র” লিখিত হইয়াছে । 
পত্রলেখকও স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং প্রেরিতও 
হইয়াছিল মিঃ জিন্নারই নামে । কিন্তু ভারত- 


. বর্ষে সেই চিঠি আটক করিবার লোক আছে 


এবং বস্তুতঃ “এরূপ চিঠি” মাঝপথে আটক 
করা হইয়াছে । এবার স্বীয় প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী মিঃ জিন্না কোন্‌ জাতীয় “গুরুতর 
ভারত: 


লনের স্থষ্টি করিয়া “হাতী কা দাত, মরদ কা! 
বাত” কথার প্রমাণ দিবেন, না বক্ততামঞ্চের - 
লোক-ভোলানো গলাবাজিকে চোক 

হজম করিয়া, লইয়া সুবিধাবাদের কুস্ুমাস্তীণ 
পথে নূতন করিয়া আর এক অভিনয়ের 
আয়োজন করিতে ব্যস্ত থাকিবেন ? মিঃ 
জিম্নার শত্রু ও মিত্র নানা লোক তাহার সম্পর্কে: 
নানান কথা বলিয়া থাকে । সে যাহাই হউক, 
এবার তাহার প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা। তিনি 
খাঁটি কি মেকী এইবারে সেই প্রথম ও প্রধান 
প্রশ্নের শেষ উত্তর । তিনি কতখানি শক্তিশালী . 
জননেতা তাহা দেখিবার জন্য সান! ভারত, 


উন্মুখ ও উত্তকর্ণ হইয়া আছে। ও 
(১০০ পৃষ্ঠায় ভুষটব্য ), 





একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও 
অপরদিকে লোকের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের 
যোগান হা'স-__এই ছুই কারণে ভারতবর্ষে আজ 
ইনফ্রেশনের স্থপ্টি হইয়াছে । এই ইনফ্লেশনের 
ফলে দেশে দরিদ্র জনসাধারণের ছুঃখছুর্দশা 
আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । এই 
ইনফ্লেশনের ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশের অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে নানারূপ- বিপর্ষ্যয় স্চিত 
হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । এই সব শোচনীয় 
প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিয়া কিছুকাল যাবৎ 
আমরা শবর্ণমেন্টকে বর্তমান অবস্থার প্রতিকার- 
কল্পে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। গবর্ণমেণ্ট 
এতদিন এই সব দাবী দাওয়া সম্পর্কে কর্ণপাত 
করেন নাই। যাহা হউক, ইনফ্লেশনের 
মারাত্মক পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে 
তাহাদের কতকটা চৈতন্য হইয়াছে। দেশে 
অর্থ প্রসারণের গতি রোধ করিবার জন্য 
সম্প্রতি তাহারা অতিরিক্ত মুনাফা করের হার 
বৃদ্ধি করিয়া একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া- 
ছেন। এতদিন দেশের শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে তাহাদের যুদ্ধ- 
কালীন অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬১ “ভাগ 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন 
অডিনান্স ছারা শিল্প কারখানার অতিরিক্ত 
লাভের শতকরা ৯৩$ ভাগই আপাততঃ 
গবর্ণমেন্টের হাতে টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। এই ভাবে গৃহীত ট্যাক্সের মধ্যে 
শতকরা ১৩$ ভাগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের : নামে 
গবণমেন্টের তহবিলে জমা থাকিবে । যুদ্ধ 
শেষ হওয়ার এক বৎসর কাল পরে (কিংবা 
এই ট্যাক্স প্রদানের ২ বৎসর কাল পরে ) 
উহা সুদসহ তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা 
হুইবে। 

এই অভিনান্স দ্বারা যেভাবে যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত লাভের বেশীর ভাগ টানিয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশের 
শিল্প ও ব্যবসা -প্রতিষ্ঠানসমূহকে আপাততঃ 
কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এই 
সব প্রতিষ্ঠান যে ট্যাক্স প্রদান করিবে তাহার, 
মধ্যে শতকরা ১৩$ ভাগ গবর্ণমেন্টের নিকট 
জমা থাকায় ভবিষ্যতে হয়ত উহা তাহাদের 


শক্তি বৃদ্ধির কারণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে বেশী 


হারে ট্যাক্স প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের 
এ 


হনক্কে, শন সনস্যা ও হৰণ তে্ভ = ও 


বর্তমান কার্ধ্যধারা যে কতক পরিমাণে ব্যাহত 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নীই। অতিরিক্ত 
লাভের অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া 
দিতে ' হওয়ায় শিল্পকারখানাগুলির পক্ষে 
ভালরূপ বোনাস ও লভ্যাংশ প্রদান করা 
কঠিন হইবে। উহাতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে কাহারও বিশেষ গরজ্জ থাকিবে 
না। তাহা ছাড়া উপযুক্ত পরিমাণ কার্যকরী 
মূলধনের অভাবেও হয়ত শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। শিল্প 


বাণিজ্যের দিক হইতে এইরূপ একটা অবস্থা 


শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনফ্লেশন 
প্রতিরোধের দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা কর উপরোক্ত 
“রূপ বৃদ্ধি করার যে একটা প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। 


. যুদ্ধের সময়ে নানা দিক দিয়া অনুকুল অবস্থা 


সৃষ্টি হওয়ায় দেশে এক শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অধিক লা. দেখাইবার 
সুবিধা পাইতেছে। আর অংশীদারদের 


-বাড়তি লভ্যাংশ ও কর্মচারীদের ক্রমবন্ধিত 


বেতন ও ভাতার ভিতর দিয়া তাহা দেশে 
অর্থ প্রসারণের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছে। 
কাজেই দেশে ইনফ্রেশনের গতি রোধ করিতে 
হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত 
লাভ আপাততঃ কতক পরিমাণে অকেজো 
করিয়া রাখা দরকার। অর্ডিনান্স মারফতে 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি - অতিরিক্ত মুনাফা কর 
যেভাবে. বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এই কর 
আদায় সম্পর্কে তাহারা যে সব কড়াকড়ি 
বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন অর্থ-সচিবের 
ধারণা তাহাতে দেশবাসীর নিকট হইতে 
অতিরিক্ত একশত কোটি টাকা টানিয়া লওয়া 


সম্ভবপর হইবে। অর্থাৎ উহাতে দেশে অর্থ 


প্রসারণের মাত্রা এ পরিমাণে হ্রাস ' পাইবে। 
অর্থ-সচিবের উপরোক্ত ধারণা সত্য হইলে 
অতিরিক্ত মুনাফা কর: বৃদ্ধির বর্তমান নীতি 
যে দেশে ইরক্লেশন প্রশমনে কতকটা সহায়ক 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। . 

তবে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের চেষ্টা হিসাবে 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী 
অর্ডিনান্সটির যৌক্তিকতা থাকিলেও 
গবর্ণমেন্টের বর্তমান কার্য্যধারা লক্ষ্য করিয়া 
আমরা একটা বিষয়ে বিশেষ নিরাশ হইয়াছি। 





' আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, কতক- 


গুলি বিশেষ অবস্থার সমন্বয়ে এদেশে 
বর্তমানে ইনফ্লেশনের সুচনা হইয়াছে । এই, 
অবস্থার সম্যক প্রতিকার করিতে হইলে 


 গবর্ণমেন্টের পক্ষে একযোগে সকল দিক 


দিয়াই ব্যাপক কর্মপন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত! 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্ত দেশে এই 
প্রণালীতে যুদ্ধের সময়ে ইনফ্রেশন প্রতি- 
রোধের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়. ভারত গব্ণমেন্ট এদেশে সেরূপ 
সুসঙ্কন্লিত ব্যাপক কাধ্যনীতি অবলম্বনের 
কোন গরজ দেখাইতেছেন না। ডিক্রি বা 


'অর্ভিনান্সের মারফতে অতি সহজে দেশের 


শিল্প কারখানাসমুহের মুনাফা নিজেদের 
করায়ত্ত করিয়া লওয়া যায় বুঝিয়া দেশে 
অর্থ প্রসারণের গতি রোধ করিবার নামে 
আজ তাহারা শুধু সে বিষয়েই অগ্রণী হইয়া 
ছেন! কিন্তু ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্ত অন্য. 
নানা দিক দিয়া আরও বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
একাস্ত প্রয়োজনীয়তা সত্বেও তাহারা সেই 
বিষয়ে এধন পর্য্যন্ত কোন 
রী আগ্রহ দেখাইতেছেন মা । 
একথা সকলেই অবগত আছেন যে, বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ভারত সরকারের মারফতে বর্তমানে 
এদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ মালপত্র ক্রয় 
করিতেছেন। এভাবে মালপত্র ক্রয় বাবদ 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারতের বিস্তর 
পাওনা দীড়াইতেছে। এই প্রাপ্য পরি- 


,.শোধের বিধিসঙ্গত রীতি ইংলণ্ড হইতে 


ভারতে উপযুক্ত মূল্যের জিনিষ রপ্তানী করা, 
এদেশের রেলওয়ে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভূতিতে 
ইংরেজদের যে সব শেয়ার আছে টাকার 
বিনিময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া কিংবা 
উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া। কিন্তু বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট সেভাবে তাহাদের পাওনা শোধ 
করিতেছেন না। ভারত গবর্ণমেন্ট বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের জন্য মাল খরিদ করিতে গিয়া 
ভারতীয় পাওনাদারদিগকে টাকার হিসাবে 
মূল্য প্রদান করিতেছেন, অপরদিকে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তদ্বিনিময়ে শুধু 


ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটি পাইতেছেন। এই ট্টার্লিং, 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা হইতেছে, 

আর ভারতে বুটিশ সরকারের নামে মাল 

ক্রয়ের সুবিধার্থ সেই ষ্টার্লিং সম্বল করিয়া 
(৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


যে দেশে কোন কাজ-কর্খ না থাকিলেই 
_লোক সাধু সাজে আর না হয় ভিক্ষুক সাজে 
সে দেশে ভিক্ষুক সমস্যা যে কত জটিল তাহা 
fh WEL যে দেশের রাষ্ট্র স্বাধীন 
বং দেশের জনসাধারণের সুখদুঃখের খবর 
a বিশেষ করিয়া দেশের, কর্ম্ম-প্রবণতার 
দিকে নজর দেন, সেই সব দেশের লোক ইচ্ছ! 
করিলেট ভিক্ষুক সাঞ্জিতে পারে না। কারণ, 

ওঁ সব দেশে “ভিক্ষুক সাজা যেমন রাজকীয় 
বিধান অনুযায়ী অপরাধ, তেম্‌নি কর্মক্ষম 


ুর্ণদেহ ব্যক্তিকে ভিক্ষা দেওয়াও একটা 


অপরাধ বলিয়া গণ্য । কিন্ত এদেশের কথা 
তন এদেশের ভিক্ষুক ধর্মের অন্ুশাসনে 
দেবত্ব না পাইলেও মহত্ত্বের 
গৌরবাদ্বিত। তাহার কারণও বোধ হয় 
প্রাগীন। বৌদ্ধ যুগ হইতেই দেখা যায় 
সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত হইতে হর্ষবদ্ধন পর্য্যস্ত ভিক্ষু 
ও ভিক্ষুণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান। তারপর মধ্য- 
যুগে মোগল বাদশাহেরা যে ফকীর ও হিন্দু 
সঙ্গ্যাসীর প্রতি অশেষ আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান 


ছিলেন সে কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন।, 


তাই প্রাচীন কাল হইতেই রাজন গ্রহপুষ্ট 
হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম ও অত্ধার আসন পাইয়া 
আসিয়াছে। ফলে আজ ভারতের প্রায় 


সকলই ভিক্ষুক। পৌরুষ-গবরবা অন্তান্য দেশে” 


আছে Dignity of Labour বা শ্রম-্গর্ধ, 
আর ভারতে আছে Dignity of Begg- 
1)8- ভিক্ষাঁ-গর্ব্ব। কিন্তু যে দেশে £ভিক্ষায়াং 
নৈব নৈব চ» বলিয়া বারবার মামুষকে ভিক্ষা! 
করা দূরে থাকুক,__এমনকি চাকুরী করিতে 
পর্য্যস্ত তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় নাই, সেই 
দেশে ভিক্ষা বৃত্তির এত গৌরব এমনি 
আসিতে পারে না। যে.দিন হুইতে ভিক্ষুক 
ও ভিন্ষুণী রাজামুগ্রহ লাভ করিয়া মানুষের 
মাঝে বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দিন 
হইতেই বোধ হয় এদেশে ভিক্ষুকের এ 
দৌরাম্য ও মাহাত্ম্য । লক্কৌ সহরে ভিক্ষুক 
বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতিই দেখা যায়-__ 
তাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে এবং 
স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ঘর বাঁধিয়া সহরের বুকেই 
বাস করে । 


এই ভাবে সমগ্র ভারতের প্রতি সহরেই, 


ভিক্ষুকের সমাবেশ দেখা যায়। তাহাদের 
মধ্যে সকল বয়সের এবং সকল রকমের স্ত্রী- 


গৌরবে ' 


' ভারতের কর্ম-প্ 


পুরুষ, বালক বালিকা এবং তরুণ তরুণীও 


আছে। তাহাদের মধ্যে অন্ধ কানা খোঁড়া 
আছেঃ ভীষণ জটিল রোগগ্রন্ত অঙ্গহীন 
ব্যক্তিও আছে, আবার পূৰ্ণাঙ্গ কর্মক্ষম সুস্থ 
ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিও আছে। ইহাদের মধ্যে 
এমন ব্যক্তিও আছে যাহাকে ভিক্ষুকের 


সঙ্গে’ না দেখিলে সাধারণ অবস্থায় ভিক্ষুক 
- বলিয়া মনে হয় না} ইহারা রাস্তায় কোন 
গাছ-তলায়, মন্দির-মসজিদের সামনে, কিংব!. 


কোন পার্কের কোনে অথবা যে কোন 
স্থানে ২০২৫ জন একত্র হইয়া বাদ করে । 
ইহারা সকলেই যে ভিক্ষা করে তাহা নহে । 
ইহাদের একদল ভিক্ষা করে, একদল রান্না- 
বান্নার ব্যবস্থা করে এবং একদল ঘুরিয়া বেড়ায় 
ইহারা যে কোথাও নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়ায় 
তাহা নহে, ইহাদের ঘুরিয়া বেড়াইবার মধ্যেও 
সাধু-অসাধু অনেক স্বার্থই লুকান থাকে । 
ইহাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যাহার! 
সত্যসত্যই দুরারোগ্য ব্যাধিপ্রস্ত এবং 


তাহাদের স্পর্শ ও অনাবৃত স্থানে সর্বব- 


সাধারণের মধ্যে অবস্থান বাঞ্চনীয় নহে। 


কিন্তু ব্যাপার এই খানেই শেষ নহে। ইহারা 


সুশিক্ষিত দেশে থাকিয়াও বাতাসের মত 
স্বাধীন। রাজকীয় কোন বিধান ইহাদের 


গতি-বিধি নিয়ন্ত্রিত করে না। কোন রকমে 
উদরান্নের সংস্থান করাই ইহাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । ফলে, যখন ভিক্ষা করিয়া ইহাদের 


পেট ভরে না,লোকের বদাম্ততায় অয়- 


সমস্ার সমাধান হয় না, তখন ইহারা ইচ্ছা 
করিয়াই চুরি করে, পকেট মারে। কারণ 
চুরি করিয়া কিংবা পকেট মারিয়া কয়েদ 
হইলেও ইহাদের খাওয়া-পরার কোন 
অসুবিধা হয় না। 

ইদানীং ভারতের সহরবাসী ভিক্ষুকদের 
সংখ্যার এক্‌ট। মোটামুটি খসড়া তৈয়ার করা 


হইয়াছে । উক্ত খসড়া মতে দেখা যায় যে, 
ভারতের সহর ও সহরতলীতে 
প্রায় ১৪ লক্ষ ভিক্ষুকের , বাস। 


ভারতের মোট লোক-সংখ্যার *শতকরা 
এগার জন সহরে বাস করে। নেই 
হিসাবে ভারতের সহরবাসীর সংখ্যা প্রায় 
৪৫ লক্ষ এবং এই ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে 
যদি ১৪ লক্ষ লোক ভিখারী হয় তাহা হইলে 
প্রবণতা ও মনোবৃত্তির পরিচয় 
দেওয়া অনাবশ্তক। অন্ত যে কোন দেশ 
হইলে হয়ত এ অবস্থার পরিচয় দিতে লজ্জা 
বোধ করিত। আজকাল কোন কোন সহরে 
এই সব ভিক্ষুকদেরও আদম সুমারী হইতে 
সুরু -করিয়াছে। প্রকাশ যে, কলিকাতা 
সহরে শতকরা ২৫, বোম্বাই সহরে হাজার 
করা ৪'৩ এবং লাহোরে ৪-৪ ব্যক্তি ভিক্ষুক। 
শুধু তাহাই নহে এই সব ভিক্ষুকদের মধ্যে 


আবার কর্ধক্ষম সুস্থকায় ব্যক্তিদেরও হিসাব ' 





লইয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় প্রতি সহরেরর 
ভিক্ষুকদের ' মধ্যে শতকরা পঞ্চাশেরও অধিক 
লোক কোন রোগ কিংবা কোন প্রকার 
চঅঙ্গহীনতায় বিকল নহে। ইহাদের সংখ্যার 
মান. কষিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
কলিকাতায় ভিক্ষুকদের শতকরা - ৫০ 
 বাঙ্গালোরে ৬৮,. ওয়ার্দায় ৭৮, করাচীতে ৭৫ 
এবং মহীশূরে ৭৬ জন কর্মক্ষম | এই সব 
সংখ্যা খুব প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যায় না সত্য, 
কিন্তু ইহা দ্বারা.আমাদের জাতীয় সমস্তার - 
পুরুষ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। 
-সর্বদেশেই মানব-শক্তি (Man-power) 
দেশের সম্পদ বলিয়া গণ্য । কিন্ত যে দেশে 
মানব-শক্তির এহেন অন্যায় অপচয় হয় সে 
দেশে উন্নতির আশা করা খুব সহজ কি? 
সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার 

জেলারমহালন্দী নামক স্থানে পাচ হাজার 
ভিক্ষুকের জন্য এক ভিক্ষুক উপনিবেশ গড়িয়া 
তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন । ' এই পরিকল্পনা 
বাস্তবে পরিণত হইলে সুখের বিষয়, সন্দেহ 
.নাই। কিন্তু তাহাতে ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস 
পাইবে কি? রাজ-বিধানে যাহারা ভিক্ষা- . 
জীবী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে তাহারাই যদি 
সেই ভিক্ষুন্থানে যাইতে. এবং থাকিতে পারে, 
তাহা হইলে যে “ঠক্‌ বাছতে গী উজার” 
হইবার সম্ভাবনা । কারণ, এ দেশে জমীহীন 


 দিন-আনে-দিনখায় লোকের সংখ্যা নিতান্ত 


অল্প নহে। সুবিধা পাইলে তাহারাও যে 
ভিক্ষুক সাজিয়া বসিবে না এমন কথা বলা 
যায় না। অধিকন্তু বৈরাগী মনোবৃত্তি “এ 
দেশের লোকজনের অস্থিমজ্জায় এমনভাবে 
মিশ্রিত যে এ দেশের লোক কথায় কথায় 
ভিক্ষুক অথবা তাহার উন্নত সংস্করণ সাধু 
সাজিতে পারে । ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে 
সাধু জাতীয়'ভিক্ষুকের.সমাবেশ দেখিলে এ কথা! 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এই সাধু সাজার 


কারণ খুঁজিতে গেলে শতকরা নিরানব্বইটা 
‘কারণ পাওয়া যাইবে কর্ম্মহীনতা ও অস্থি- 
মজ্জায় সঞ্চিত আলন্ত। 
পরিয়া এই আলম্মের সেবা,-সাধুতার নামে 
এই পরগাছা বৃত্তি”_মানবতার এই নির্লজ্জ 
অবস্থার সমূল ধ্বংস সাধন করিতে না পারিলে 
ভারতের এই ভিক্ষা বৃত্তি সমস্যার সমাধান 


‘হইবে না। - কারণ এই বৃত্তি যুগ যুগান্তের। 


-এ দেশেরই শিবাজী মাহারাজ্জ ছিলেন 


“ভিক্ষুকের প্রতিনিধি; কনিফ ছিলেন শ্বয়ং 
ভিক্ষুক, ওরংজেব ছিলেন ফকীর। সুতরাং 
এ দেশের এই ভিক্ষা-মাহাত্য নষ্ট করিতে 


হইলে রাজকীয় কঠিন বিধানের প্রয়োজন । 
অন্যথা এ কাল-নিদ্রা যে সহজে ভাঙ্গিবে এ 
বিশ্বাস কর! যায় না. 


ধন্মের মুখোস . 





| 


৩১শে মে, ১৯৪৩ ] 


ইনফ্লেশন সমস্তা ও গবর্ণমে্ট-(৮৭ পৃষ্ঠার পর) 
ভারত [সরকার নোটের প্রচলন বাড়াইয়া 
চলিয়াছেন। বৃটিশ সরকার ভারত হইতে 
যে মালপত্র ক্রয় করিতেছেন তাহার বিনিময়ে 
কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ পাওয়া যাইতেছে 
না__আ্হার বিনিময়ে ভারতবাসীরা পাইতেছে 
শুধু নোট ও টাঁকা'। ইহাতে জিনিষপত্রের 
যোগানের তুলনায় দেশে নোটের প্রচলন 
অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এদেশে 
ইনফ্লেশনের প্রতিকার করিতে হইলে 
নোট বৃদ্ধির এই অস্বাভাবিক রীতি যথাসম্ভব 
বন্ধ করা প্রয়োজন । কিন্তু ভারত সরকার 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন ন!। 
ভারত সরকার যদি মালপত্রের বিনিময়ে 
বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে স্বর্ণ বা রৌপ্য 
আদায় করিতেন তবে উহ1 দেশবাসীর নিকট 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা যাইত। ফলে 
লোকের হাতে সঞ্চারিত নূতন অর্থ অনেক 
পরিমাণে স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয়ে নিয়োজিত 
হইয়! এভাবে তাহা আটক থাকিত। যদি 
গবর্ণমেন্ট বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত ষ্টালিং'এর বিনিময়ে ভারতীয় কল- 
কারখানার বৃটিশ কবলিত শেয়ার ও 
ডিবেধার প্রভৃতি কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
করিতেন তবে এই সমস্ত শেয়ার এদেশরাসী- 
দের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে 
অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগের একটা ভালরূপ 
সুযোগ দেওয়া যাইত। ফলে লোকের 
ক্রয় ক্ষমতাও উপযুক্তরূপ হ্রাস পাইত। 
কিন্ত দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও দেশের 
বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃ . পুনঃ দাবী 
সত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট সেসব বিষয়ে কোন 
সুবিবেচনা দেখাইতেছেন না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নোটের 
প্রচলন বাড়িবার সঙ্গে জিনিষপত্রের যোগান 
বাড়িতেছে না বলিয়াই দেশে ইনফ্রেশনের স্থষ্টি 
হইয়াছে। কাজেই ইনফ্রেশন রোধ করিতে 
হইলে দেশে লোকের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর 
উৎপাদন বুদ্ধি করা একান্ত দরকার। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট সে বিষয়েও কোন সুপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। দেশে 
খান্শস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে গত বৎসর 
তাহারা একট! আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সরকারী আস্তরিকতার অভাবে সে 
আন্দোলন শুধু লোক-দেখানো বাহ্যিক 
আড়ম্বরেই পর্যবসিত হইয়াছে । দেশে চাউল, 
গম প্রভৃতি খাছাশস্তের উৎপাদন কাধ্যতঃ 
প্রায় কিছুই বাড়ে নাই বলা চলে। দেশে 
খাছ্ফসলের চাষ বাঁড়াইতে হইলে কৃষিজমির 
জলসেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা, বিভিন্ন 


আর্থিক জগৎ 


৮৪ 





এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ 
বীজ ও সার সরবরাহ করা এবং কৃষকর্দিগকে 
_ দময়োচিত খণ দিয়া সাহায্য করা দরকার । 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট এসব বিষয়ে পূর্বের্বও যেমন 
_ কোন'নজর দেন নাই, এখনও তেমনই সেসব 


বিষয়ে তাহাদের সব্বপ্রকার উপেক্ষা ও. 


অবিবেচনাই লক্ষ্য করা যাইতেছে । কেবল 
কৃষিপণ্য সম্পর্কে নহে, দেশে শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও "গবর্ণমেন্ট প্রথম 
হইতে একটা অনুদার মনোভাব প্রদর্শন 
করিতেছেন। "এদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে তাহারা কোন দিক দিয়া কখনও 
বিশেষ সাহায্য করেন নাই ।, কিভাবে 
উহাদের উৎপাদন বাড়িতে পারে সেবিষয়েও 
তাহারা কখনও নজর দেন নাই ৷ কিন্তু এই, 
যুদ্ধের সময়ে দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া 
এদেশীয় কারখানার উৎপন্ন মাল নিজেদের 
কাজে লাগাইতে তাহারা কিছুমাত্র কম্তুর 
করিতেছেন না। শিল্পপণ্যের উপযুক্তরূপ 
যোগানের অভাবে দেশে উহাদের মূল্য 
ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া 
অন্ততঃ এই যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
শিল্পকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে 
সাহায্য করা সঙ্গত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহা 
করিবেন দূরের কথা, সম্প্রতি ভারতরক্ষা 
আইন অনুসারে এক অর্ঙিনান্স জারী 
করিয়া তাহারা দেশে নূতন শিল্পকোম্পানী 
স্থাপন ও পুরাতন কোম্পানীসমূহের 
কার্য্যধার! বিস্তারের পথ অনেক পরিমাণে 
রুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশে শিল্প- 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে দেশের লোকের 
স্বাভাবিক প্রচেষ্টাও আজ ব্যাহত হইতে 
চলিয়াছে । 

দেশে জিনিষপত্রের যোগান যখন কম 
এবং অবিলম্বে উহা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিবার সুবিধা যখন নাই তখন এই বুদ্ধের 
সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ প্রথার (রেশনিং) 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছাড়া পণ্যজ্রব্যের দুর্মুল্যতার 
কোন প্রতিকার সম্ভবপর নহে। সেজন্য 
ইনফ্লেপন প্রতিরোধের সুবিধার্থ আমরা 
গবর্ণমেন্টকে এদিক দিয়াও একটা স্ুপরি- 
কল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ 
জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
সেবিষয়েও কোন সুসম্কপ্লিত বিধান অবলম্বন 


করিতেছেন না৷ পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ' 


প্রথা কড়াকড়িভাবে প্রযুক্ত হইলে জিনিষ- 
পত্রের কম যোগানের ভিতরও নির্দিষ্ট মূল্যে 
নির্ধারিত পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়! 
জনসাধারণের পক্ষে বাঁচিবার একটা উপায় 


ইইতে পারে এই শ্রেণীর বিবিব্যবস্থা 
অবলম্বিত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে ব্যবহার্য 
জিনিষপত্রের অপ্রাচ্রধ্য সন্বেও উহাদের দর 
শতকরা ২০ ভাগের বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় ভারত সরকার এদেশে মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা প্রবর্তন সম্পর্কে কোন 
আস্তরিক আগ্রহ বা চেষ্টা দেখাইতেছেন না । 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পূর্বের একটা বাহক 
তোড়জোড় সুরু করা হইয়াছিল। এক্ষণে 
এসম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা প্রায় সমস্তই . 
উঠাইয়া লওয়া হইতেছে । একমাত্র বোম্বাই 
সহর ছাড়া আর কোন স্থানে রেশনিং প্রথা_ 
প্রবর্তনের কথাত এখন পধ্যস্ত বিবেচনাঁই 
করা হয় নাই । . - 

ইনফ্লেশন ও তাহার মারাম্মক প্রতিক্রিয়া 
রোধ করিবার -জন্ত অন্য কোন দিক দিয়াই 
যখন গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন না তখন কেবল অতিরিক্ত মুনাফা 
কর বৃদ্ধির উপর জোর দিয়! তাহারা এ বিষয়ে 
কতদুর সাফল্য দেখাইতে পারিবেন? তাহা 
ছাড়া সররারী চাকুরীয়াদের ক্রমবন্ধিত বেতন 
ওভাতা বন্ধ না করিয়া এবং সরকারী 
কণ্টাকুরদের অপরিমিত লাভের স্থযোগ 
অব্যাহত রাখিয়া দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা 
হাসের নামে বাছিয়া বাছিয়া এরূপ কর দ্বারা 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার 
যৌক্তিকতাই বা কোথায় ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও অন্তান্য দেশে তত্রত্য গবণমেণ্ট একযোগে 
যাবতীয় সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করিয়া 
ইনফেশনকে দমাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট শুধু 
শিল্পব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের আয় 
হাস করিয়াই এবিষয়ে তাহাদের কর্তব্য শেষ 
করিতেছেন। তাহার! ভুলিয়া যাইতেছেন 
যে, লোকের বদ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইলে 
লোকে যাহাতে কম আয়ে জীবিক! নিৰ্ব্বাহ 
করিতে পারে সে ব্যবস্থাও তাহাদিগকে 
করিতে হইবে। জনসাধারণকে যাহাতে 
অহেতুকভাবে ছুঃখহ্র্দশা ভোগ করিতে না 
হয় সেজন্য ইংলগ্ড ও আমেরিকার গবর্ণমেন্ট 
লোকের অতিরিক্ত ক্রুয়ক্ষমতা টানিয়৷ লওয়ার 
সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথার কড়াকড়ি 


করিয়া তাহাদের পক্ষে কম দরে নির্দিষ্ট 


পরিমাণ জিনিষপত্র পাওয়ার পথও সুগম 
করিয়া দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশ- 
বাসীদের জন্য সেরূপ কোন সুব্যবস্থাই যেস্থলে 
করিতে পারিতেছেন না সেস্থলে অর্ডিনান্স 
প্রয়োগে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
অতিরিক্ত মুনাফা কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
তাঁহাদের পক্ষে অসমীচীন নয় কি? 


re 





অভিরিজ্ত মুনাফা কর অডিনাব্দ ' 
বণিক সমিতিসনূহের সন্মিলিত প্রতিবাদ 


সম্প্রতি ভারত. সরকার ষে অতিরিক্ত মুনাফা. 


ক্র অঙিনান্দ জারী করিয়াছেন, বেল ন্যাশনাল 


_ কমাস, মারওডারী এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় মিল : 


চেম্বার অব কমাস? ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস', 
মুশলীম চেথ্ার অব কমাস” মারওড়ারী চেম্বার অব 


মালিক সমিতির যুগ্য সম্মেলনে তীব্রভাবে তাহার 
বযালোটিন! করিয়া অবিলম্বে উক্ত অভিনান্স নাকচ 
করিবার জন্তু অনুরোধ আনান হহয়াছে। উক্ত 

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে; গভর্ণ- 


eet এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় শিল্প এবং . 


ব্যবসায়ের উন্নতি এবং প্রসারের পক্ষে যযেষ্ট বাধা 
হইবে |. এরূপ 'অতিরিক্ত হারে লাঁতের কড়ি যদি 
সরকারী তহবিলেই জমা দিতে হয় তাহা হইলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তু শিল্পপতিগণের- স্বাভাবিক 
“প্রেরণ! হাস পাইবে। তাহা ছাড়া অভিনান্স 
অনুসারে লাভের টাকার যে মোটা অংশ নগদ 
সরকারী তহবিলে জমা রাখিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে অনেক করদাতা-ব্যব্সায়ী প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে তাহা! মোটেই সম্ভব নয়। কারণ লাভের 
টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মধ্যেই মেটান 
হয়। 
ঘরে অমা দিলে ব্যবসায়ের দিক হইতে টাকাটা 
আটক পড়িয়া যাইবে, অথচ সেই টাকার. পরিবর্তে 


বাজারে উপযুজ পরিমাণ টাক] ধার পর্য্যন্ত করা- 


সম্ভব হইবে না। এই আমানতী টাকার উপর যে 
শতকরা বার্ষিক «২ টাকা হারে হুদ দিবার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছে তাহাও মোটেই পৰ্য্যাপ্ত নয়। কারণ 


অনেক করদাতা প্রতিষ্ঠানকেই ইহা অপেক্ষা. . 


অতিরিক্ত হারে বাজার হইতে টার ধার করিতে 
হয়। এতত্যতীত দেয় করের হার নির্দেশ সম্পর্কেও 
অবাঞ্ছিত বিলম্বের সম্ভাবনা । এ সম্পর্কে সরকারী 
প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া 
কঠিন। অতীতেও গতর্ণমেন্টের প্রতিক্রুতির উপর 
নির্ভর করিয়া ভারতীয় বণিক এবং শিল্পপতিদিগকে 


এই অর্থ ব্যবসা হইতে উঠাইয়া সরকারের 


হইবে | - 


Ee কর্মচারীরা তুলনায় অনেক বেশী মাহিন। 
এবং-স্ুব্ধা পাইতেছে। 

এতত্যতীত মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে যে শি 
নিষেধ আরোপ, করা হইয়াছে নূতন কোম্পানী 
গঠন এবং পুরাতন কোম্পানীগুলির প্রসারের পক্ষে 
তাহা বাধা হ্বরূপ। সম্মেলনের মতে এই বিধানের 
ফলে পণ্যমূল্য কোন মতেই হাস পাইতে পারে 
না। একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির ফলেই তাহা সম্ভব। 
অথচ এই নূতন বিধান জারী করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করা হইল। এই কার্য্যের 


ফলে ভারতের শিল্প-বাপিক্ের ব্যাপারে " গভর্ণ- . 


মেন্টের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে ভারতীয় 
ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের মনে গভীর আশঙ্কার 
সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা । | 


অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন 


অতিরিক্ত ঘুনাফা কর আইনের বিধানাবলী 
আরও সংশোধন করা হুইয়াছে। এ সম্পর্কে যে 
সকল আপত্তি উঠিবে তাহা আগামী রা জুন. বা 


 তৎপরবর্তী কোন দিন বিবেচনা করা হইবে। এই 


সংশোধন বিধিতে বলা হইয়াছে যে, কর ধার্ধ্যযোগ্য 


. কোন সয়য়ের হিসাব দাখিল সম্পর্কে, এই বিধানের 


পৰ্য্যায়ভূক্ত কোন কোম্পানীর পক্ষ হইতে, নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে অভিরিক্ত মুনাফা কর কর্তৃপক্ষকে 
জানান হয় যে উক্ত কর ধার্য্যযোগ্য সময় সম্পর্কে 
হিসাব দাখিল করা হুইবে তাহা হইলে উক্ত 


কোম্পানী সম্পর্কে নূতন বিধান রচিত হয় লাই. 


এক্সপ মনে করিয়াই উক্ত কর ধার্য্যযোগ্য সময়ের 


মোট লাভ এবং মুলধন সম্পর্কে,হিসাব করিতে 


হইবে। 
_নিথিল বঙ্গ থান্ সম্মেলন 
প্রকাশ, পুর্বঘোষিত ৬ই এবং ৭ই জুনের 
পরিবর্তে আর্গামী €ই এবং ৬ই জুন শনি এবং 
রবিবার নিখিল বঙ্গ খাস্ত সম্মেলনের অধিবেশন 


তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। যন্ভুত (| SEE 


মালের পরিমাণ গতর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা ঠিক 


করিয়া.দিবেন বলিয়া যে বিধান করা হইয়াছে 


শিল্প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে f 


তাহাও একটি বড় অন্তরায় হইবে। কি পরিমাণ 


অজুত মাল রাখা দরকার কেবলমাত্র শিল্পপতিগণই i 
তাহা ঠিক করিতে পারেন। কর্ম্মচারিগণের বেতন, | 
"ভাতা প্রভৃতি সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ বিধির ব্যবস্থা | 
বহু ব্যবসায়ী | 
প্রতিষ্ঠানের যোগ্য কর্মচারীদিগকে বেশী বেতন 
দিয়া গভর্ণমেন্ট টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। গতর্ণ- গ্ 


করা হইয়াছে -তাহাও অন্ভুত। 


সেক্রেটারিজ এণ্ড চিঠি 
সাহ ০চীঞুুজ্লী ঞ৬ ০ন্কাঁৎ লিও 
২৩নং হরচন্র মল্লিক রা হাটখোলা, কলিকাতা । 
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আহি জুন্বিন্সান্র এলবন্লাশবন্বন্র | 


সম্প্রতি কলিকাতা সরকারী দপ্তরখানায় জ্রেলা- 
বোর্ডের চেয়ারম্যানদের এক সভায় কৃষিমন্ত্রী 
বালা সরকারের খান্ছোৎপাদন বুদ্ধি সংক্রান্ত 
পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। বাজল! দেশে 
এই সম্পর্কে ছুই সপ্তাহ আন্দোলন ও প্রচারকার্ধ্য 
চালান হইবে । বিভিন্ন জেলাবোর্ডের নিকট 


“হইতে পূর্তকার্ধ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনাও আহ্বান: 


করা হইয়াছে। 
চলাচল ব্যবস্থা 

"গত ২২শে মে বাঙলার অসামরিক সরবরাহ - 
সচিবের..দগ্তর হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা 
হইয়াছে যে, পুর্ব্ব ভারতীয় অঞ্চলের যে কোন রেল 
ষ্টেশন ছুইতে খাত্বশন্ত অবাধে আমদাপী-রপ্তানী 
করা চলিবে । এইরূপ ব্যবসার জন্তু পূর্ব হইতে 
গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। 
“পূর্ব ভারতীয় অঞ্চল বলিতে আলাম উপত্যকা বাদ 
আগাম, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং তৎসহ, পূর্বব- 
ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি বুঝাইবে। 

মিত্র রাষ্ট্রীয় খাছ্য সম্মেলন 

ভার্ঞ্জিনিয়ার ' হুটস্পিং সহরে বিভিন্ন মিত্র 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া যে খাস্ত সম্মেলন আরস্ত 
হইয়াছে তাহাতে বিটেন, “রাশিয়া এবং মার্কিন - 
প্রতিনিধিদের মধ্যে মত-ভেদ দেখা দিয়াছে । 
ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেন যে মিব্রশক্তিবর্গের জয়ের 
ফলে ইউরোপের যে সকল দেশ জার্মান কবলমুক্ত 
হইবে তাহাদের চাহিদা মিটাইবার দিকে লক্ষ্য 


রাখিয়াই খাস্ভোথ্পাদনের পরিকল্পনা ঠিক করিতে 
হইবে। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা বলেন যে যুদ্ধ 


জয়ই হইল বর্তমানের সর্বপ্রধান সমস্তা। 
সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক এবং বে-সামরিক 
জনগণের নিকট খান্ এখন একটি প্রধান যুদ্ধান্ত্র। 


কাজেই বৰ্তমানে হুদূরগ্রসারী পরিকল্পনার, প্রশ্ন 
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ওঠে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলেন 
যে সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার 

অন্তই এই লশ্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। 
ভিক্ষুক সমস্ত৷ নিবারণের পরিকল্পনা 

_ কলিকাতা হইতে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের 

সড়াইয়া লইয়া তাহাদের জন্ত আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা 

করিবার জ্ন্ত কলিকাতা. রর্পোব্রেশন যে পরিকল্পনা 


করিয়াছেন তাহা কার্ধ্যকরী করিতে এককালীন 


ব্যয় ১২ লক্ষ &০ হাজার টাকা এবং চলতি, বাধি'ক 
ব্যয়ের পরিমাণ দ্বাড়াইবে প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা । প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার ব্যয়ের অর্ধাংশ 
_ বহন করিবেন বলিয়া রাজী হইয়াছেন। বহরমপুর 
হইতে ৮ মাইল দুরে মহালন্দীতে ১০০ বিঘা জমি 
লইয়া ৫০০০ ভবঘুরে এবং ভিক্ষুকের অন্ত একটি 
কলোনি নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। সেখানে আশ্রিত- 
দের চিকিৎসা এবং বাঁলকবালিকাদের শিক্ষার 
ব্যবস্থাও থাকিবে। 
জনসাধারণের জন্য কাগজের বরাদ্দ 


বৃদ্ধির দাবী ' 

' ভারতীয় কাগজ কল সমিতির সভাপতি মিঃ 
বি এম বিড়লা সম্প্রতি উক্ত সমিতির বাধিক 
সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এদেশে কাগজের 
উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত গভর্ণমেণ্টের তরফ হুইতে 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। ভারতে প্রস্তুত 
কাগজসমূহের বার আনা অংশ এখন সামরিক এবং 
বেসামরিক সরকারী প্রয়োজনে গৃহীত হইতেছে । 
কাজেই কাগজের অভাবে বেসামরিক জনলাঁধারণ 
এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অসুবিধার অস্ত নাই।- তিনি 
বলেন, ভারতে উৎপন্ন কাগজের অস্ততঃ অর্ধেক 
বেলামরিক জনসাধারণের অঙ্ক বরাদ্দ করা কর্তব্য । 


অস্ট্রেলিয়ায় কাগজ শিল্প 


সংবাদপত্রের উপমুক্ত কাগজ নির্ম্মাণের জন্ত 
অস্ট্রেলিয়াতে একটি. কাগঞ্ের্‌, কল স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কারখানায় সপ্তাহে পাঁচ শত টন 
. হইতে ছয় শত টন কাগঞ্দ তৈরী হইতেছে। যুদ্ধের 
পুর্বে সংবাদপত্রের কাগদের জন্ক অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণ 
ভাবে বিদেশের উপর নিভ'রশীল ছিল। 


জন্মসৎখ্যার হার ও বর্তমান যুদ্ধ 


১৯৪২ সালেও ইংল্যাঞ্জের জন্মের হার বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। অত্বিয়া, সুদেতান প্রদেশ, মেমেল, 
ডানজিগ লইয়া ১৯৩৯ সালে জার্ম্মানীয় জনের 
. সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ৩৪ হাঁজার। ১৯৪০ সালে 
উক্ত সংখ্যা বাড়িয়া ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজারে দীড়ায়। 
১৯৪১ সালে উক্ত সংখ্যা কমিয়া ১৬ লক্ষ ২৮ হাজারে 
“নামিয়া আলে এবং ১৯৪২ সালে আরও কমিয়! 
মাত্র ৬ লক্ষ ৩৬ হাজারে দীড়ায়। 


চীনে মুল্যনিয়ন্্রণ সাফল্য 


চীন সরকার সমস্ত প্রকার আবস্তকীয় খাভ দ্রব্য । 
. এবং বন্ধের নির্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। ১৯৪২ / 


সালের নবেম্বর মাসে এই সকল ভ্রব্যের.যে 
ছিল সেই মুল্যেই এখন ভিনিষ বিক্রয় হইতেছে,।, 


1 


স্থানীয় শিল্প গঠনে উড়িষ্যা সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতা 


উড়িঘ্যাতে যাহাতে শ্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া 
উঠিতে পারে তঙ্জন্ক উড়িষ্যা সরকার ঠিক 
করিয়াছেন যে সরকারী ছাপাখানার অন্ত যে সকল 
দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার অর্ডার উড়িষ্যার লোক- 
দেরই .দেওয়া ভইবে। অন্ত প্রদেশের ব্যবসায়ী 
অপেক্ষা উড়িষ্যাবাসী ব্যবসায়ীরা যদি শতকরা! 


৬1০ বেশী দামও চাহে তবু তাহাদিপকেই অর্ডার 


দেওয়া হইবে। 


_ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্যার ধ্বংসলীল। 
সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম ভাগে 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বস্তায় তাসিয়া গিয়াছে। 
মিসৌরি, মিসিসিপি, ইলিনয়েন ও ওয়াবাস নদীর 
জল শ্বীত হইয়া এই প্লাবনের সথষ্টি করে। সহল 


সহ্ল্র একর উর্ধর কৃষি ভূমি এই প্লাবনের ফলে ' 


ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহু ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। 
মিসিপিপির জল স্বাভাবিক সীমা রেখা অপেক্ষা 
৩৮ ফিট বেশী 'ফাপিয়। উঠিয়াছে। উল্ফ হৃদের 
পাঁচ মাইল দীর্ঘ বাঁধ ভাড়িয়া যাওয়ায় €০ হাঁজার 
একর কৃষি ভূমি নষ্ট হইয়া গিঁয়াছে। সহস্র সহ 
লোক বস্তাবিধবন্ত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিতেছে। 


এক টাকার জীর্ণ নোটই চলিবে 
সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, এক 
টাকার জীর্ণ নোটগুলি পূর্বে যতদিন পর্য্যন্ত বাজারে 





নিয়ত্রিত হওয়ায় El 
দেয় কোন কোন জি 

তৈরী করা বর্তমানে 
স্থগিত আছে। স্বাভাবিক 
সময় ফিরে এলে 





৬ ৃ 
নেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক স্‌ 
্‌ (১৯৪০), লিমিটেড 
হেড অফিস ও কারথান। ঃ_ পাঁণিহাঁটী, ২৪ পরগণা। 
শোরুম £_১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 
ত্রাঞ্চ ঃ--৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই। 


রাখা হইত তাহা অপেক্ষাও বেশী ছিলি রাখা 
হইবে। কারণ যে বিশেষ ধরণের কাগন্ধে এক 
টাকার নোট ছাপা হয় তাহা উপযুক্ত পরিমাণে 
পাওয়া যাইতেছে না। 
কাপড়ের দাম কি বাঁধি! দেওয়া 
' হইবে %. 


, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত লোক যে শ্রেণীর কাপড় 
ব্যবহার করে তাহার দাম বাধিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
সরকারী মহলে জল্পনা কল্পনা হইতেছে । তবে 
ইতাবসরে মিল মালিকগণের উপর চাপ দেওয়া 
হইতেছে। তাহার! যদি স্বেচ্ছায় দাম কমান 
ভালই, নতুবা শীস্রই কাপড়ের মুল্য নির্দ্ধারণ 
সম্পর্কে বাধ্যতামূলক সরকারী বিধান প্রযুক্ত 
হইবার সম্ভাবনা । 

চরক। প্রচলনে মালব্যজীরু প্রচে্৷ 


ক 


বস্ত্রের মূল্য অস্বীভাবিক-ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ' 


ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যে সমন্তার 
সম্মুখীন হইতে হুইয়াছে তাহার সমাধানকলে 
পণ্ডিত মদনমোছন মাঁলব্য দেশব্যাপী চরক! 
প্রচলনের জন্ত আন্দোলন চাঁলাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এই উদ্দেশ্ে তিনি প্রধান প্রধান 
থাদিকন্মিগণের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করিয়া 
ছেন। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 

প্রকাশ, আগামী ৬ই জুলাই হইতে অল্প কয়েক 
দিনের জন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 
হইবে । 








৯২ 


কেনার er সভার অ বৃদ্ধি 

সরকারী ইস্ভাহারে প্রকাশ, বড়লাট আগামী 
১লা | অক্টোবর হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় 
পরিষদের আযমুফ্কাল আরও এক বৎসর বাড়াইয়া 
_ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন) ১৯৩৮ সালের পর 
হইতে কেন্দ্রীয় আইন সভার আয়ুফ্ধাল এই সপ্তষবার 
বন্ধিতি করা হইল। শর বংসরই কেন্দ্রীয়. আইন 
সভার তিন,বৎসর ব্যাপী স্বাভাবিক আয়ুফাল শেষ 
হইবার কথা ছিল। 

সিংহলকে যুদ্ধের পর ন দানের 

প্রতিশ্রুতি 

গত ৎ৬শে মে কমন্দ সভায় ইংল্যাপ্তের উপ- 
নিবেশ সচিব মিঃ অলিভার ষ্র্যান্লী ঘোষণা করেন 
যে, বুদ্ধের পর সিংহপকে দায়িত্বশীল গভর্ণমেপ্ট 
দেওয়া হইবে। তবে সিংহলে ব্রিটাশ প্রজার 
অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্য, জাতি এবং ধর্ম সম্পর্কিত 
মি স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা 


বিনা OEE 


" প্রকাশ ইংল্যান্ডের বিভারিজ পরিকল্পনার মত. 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যুদ্ধোভ্তরকালে সমাজ সংগঠন 
এবং জনকল্যাপের অন্ত একটি পরিকল্পনা তৈরী 
কর্। হইয়াছে এবং শীত্রই তাহা প্রকাশ করা 
হইবে। তবে বিভারিজ পরিকল্পনার সহিত 
মার্কিন পরিকল্পনার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। 


১৯৪৪ সালের কর্জ্জ ও ইজারা ব্যয় ' 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম ও ইজারা আইন 
সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ 
এডওয়ার্ড ্িটিনাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ 
সালে কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার জন্ত ৮৪৮ কোটি 
১১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় হইবে। 
খুঁচর। মুদ্রা জমান অপরাধজনক কাধ্য 

সম্প্রতি খুচর! মুদ্রা জমান' সম্পর্কিত একটি 
মামলায় আদালতের রায়ের ফলে জনসাধারণের 
মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইতে পারে মনে করিয়া 
' ভারত সরকার একটি সরকারী ইস্তাহার জারী 
করিয়া জানাইয়! দিয়াছেন যে, ব্যবসা ধা সাময়িক 
কাজকারবারের মত যে পরিমাণ রেজগী প্রয়োজন 


তাহার অধিক রেজগী জমাইয়া রাখা অপরাধনক 
এবং ভারতরক্ষা বিধান মতে দণ্ডনীয় । 










জ্থাপিত_১৯৩৫ 


চট ব্যাক্কের মারফতই নিরাপদ 
: জা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক নি 
মী হেড অফিম-_৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 


ফোন : লাউথ-৫৮২। 
কলিকাতা ব্রা __৩1%, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 


আথিক জগৎ 


নুতন নুতন শিল্পে পাট ব্যবহারের 


সম্ভাবনা . 
_ বিদেশে যুদ্ধের দরুণ পাটের চাহিদ!' এবং 


- ব্যবহার কমিয়া পিয়াছে। ইছাতে উৎকত্তিত 


হইয়া নূতন নূতন শিল্পে কি ভাবে পাট ব্যবহৃত 
হইতে পারে কেন্দ্রীয় পাট কমিটী সে সম্পর্কে ক্ছু 
কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কমিটা কর্তৃক 
প্রকাশিত প্রাথমিক রির্পোটে বলা হইয়াছে যে 
পর্দা, ক্যানভাসের জুতা প্রনস্থতি জিনিষ যদি 
সুদৃশ্য এবং সুন্দর করিয়া পাট দ্বারা তৈরী করা 
যায় তবে জনসাধারণ নিশ্চয়ই আদরের সঙ্গে তাহা 


গ্রহণ .করিবে। পশম ও পাটের সংমিশ্রণে সুতা" 


তৈরী করিয়া সেই সুতায় পোষাক পরিচ্ছদের 
ভণ্ড ভাল কাপড়ও তৈরী হুইতে পারে। এত- 
দ্যতীত যদি চটের উপর পুরু রং লাগাইয়া তাহা 
সবার চায়ের বাক্স নির্মাণ করা যায়, তবে শুধু মাত্র 
এই শিল্পই বৎসরে বনু চট ব্যবহৃত হুইতে পারে। 


গত ২০শে মে তারিখ বর্তমান বৎসরের তুলা 
চাষের পূর্ব্বাভায সম্পর্কে যে হিসাব প্রকাশিত হুই- 


, মাছে তৎদ্দষ্টে জানা যায় যে, এবার সমগ্র ভারতে 


মোট ১ কোটী ৮৮ লক্ষ ১২ হালার একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছে এবং আনুমানিক ৪৫ লক্ষ ৫৪ 
হাঁছার গাঁইট ভুল! পাওয়া যাইবে। গত বৎসরের 
আবাদের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৪১ লক্ষ ৫১ 
হাজার একর এবং তুল! পাওয়া! গিয়াছিল ৬১ লক্ষ 
২৭ হাজার গীইট। 


বিভিন্ন প্রদেশে চাউল ও গমের দ্বাম 


সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, গত ২৫শেমে i 
নিয়লিখিত প্রদেশগুলিতে চাউল ও গমের সর্বনিম্ন | 


পাইকারী মূল্য ছিল নিম্বক্ূপ £_ 

চাউল--বেরিলী (যুক্ত প্রঃ) ১৪২১০ মণ ; রায়পুর 
(মধ্য প্রঃ) ৮॥০ মণ ; বেওয়াদা (মাত্রাজ) ৮৬৫ 
মণ; কটক (উড়িষ্যা) ৯৫০ মণ) লারকানা ন! (সিন) 


৬1০ মণ। 
গম-_লায়ালপুর (পাঞ্জাব) ৪ মণ) হাপুর | 

(যুক্ত প্র) ১২২১০ চন্দৌসী (যুক্ত প্রঃ) ১৩০৬ | 

মণ; ie he তি 





[ ৩১শে মে, ১৯৪৩ 


প্রকাশ, “কোভিন” মরফিন প্রভৃতি আফিব- 
ঘটিত দ্রব্যের অভাবে বু ওষধ প্রস্তুতকারক প্রতি- 
ঠান খুব অস্থবিধায় পড়িয়াছে। উপরোক্ত শ্রেণীর 
দ্রব্যের অভাব হওয়ায় অতি প্রয়োজনীয় এবং বহুল 
ব্যবহৃত কয়েকটি উষধ তৈরী হইতে পারিতেছে'না। 


কার্পাস সুত্র ও বন্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, কার্পাস সুত্র এবং কার্পাসক্ষাত বন্ধ 
নিয়ন্ত্রণের অন্ক ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা 
স্থির করিয়াছেন। গভর্ণমেপ্ট আশা করেন যে 
কাপড়ের কলের মালিক এবং সুতা ও কাপড়ের 
ব্যবসায়ের সহিত যাহার! সংশ্লিষ্ট তাহার! স্বেচ্ছায় 
এই বিষয়ে গভর্ণমেপ্টের সহিত সহযোগিতা 
করিবেন। 


কলিকাতায় কৃষি রর পরিকদ্পন! 
প্রকাশ, কলিকাভ। কর্পোরেশনের খাস্ত কমিটী 
আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় 
একটি কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। সহর এবং সহরতলীর ফাক! 
জায়গায় মালিকর্দিগকে ওঁ সকল স্থানে শাকশজীর 
আবাদ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং এরূপ 
করিলে ট্যাক্সের হার কিছু কমাইয়া দেওয়া হুইবে। 


| শিলং 
| { 








লিন্িডেভ & 


9... স্থাপিত--১৯*১ ইং 
হেড অফিন-_-শিলং 
="শিলব্যাঙ্ক”, ফোন £ ১৬৬ শিলং, 





কারেশ্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
_ সেজিংসূ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট নদ শতকরা ৩২ 
উাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ভিপিট' ৬ মাস, বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে &২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
'শিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


্রাঞ্চ_কলেজ প্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । (| 





২৪শে মে, ১৯৪৩ | 


একমাসে ৪৬টি যৌথ কোম্পানী গঠিত. 


গত মার্চমাসে বাঙ্গলা দেশে ৪৬টি ' যৌথ 
.কোম্পানী গঠিত এবং যথাবিহিততাবে রেজিষ্টারী- 
কৃত হুইয়াছে। তাহাদের অনুমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ একুনে ৪ কোটী ৪১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা । বিভিন্ন কোম্পানীকে শ্রেণী হিসাবে 
বিভক্ত করিয়া তাহাদের অন্থমোদিত মূলধনের 
পরিমাণও নিয়ে প্রদত্ত হইল :_ 

ব্যাঙ্ধ-->১টি, মূলধন ৫ লক্ষ টাফ্কা ; ছাপাখানা, 
পুস্তক প্রকাশক এবং ষ্টেশনারী প্রতিষ্ঠান ২টি 
মূলধন ১ লক্ষ ২০ হাচ্ছার টাকা ; রাসায়নিক 
ভ্রব্যাদির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ১টি--মুলধন ২০ হাজার 
টাকা; লৌহ-ইম্পাত, -জাছাজজ নিৰ্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান 
৩টি--মৃলধন হাজার টাকা) 


১ লক্ষ ৫০ 


ইঞ্জিনিয়ারিং ৩টি-_যূলধন ১২ লক্ষ টাকা, কাদা ' 


চুন, পাথর, সিমেন্ট প্রভৃতির ব্যবসা, ১টি-_মুলধন 
৩০,ছাজার টাকা ) এঞ্রেন্দী এবং ম্যানেজিং 
এজেন্সী ফার্ম, ১০টি-__মুলধন ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা). ব্যবসা_-শিল্পোৎ্পাদক ও বিবিধ ১৫চি-- 
মূলধন ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার। কাগজের মিল 
একটি-যুলধন ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা) 
কাঠফাড়াইয়ের মিল ৎটি-_মৃলধন £ লক্ষ টাকা। 
চা-বাগান ২ টি-মূলধন ৬ লক্ষ. ৫০ হাজার 
ট্যক! ; কয়লার খনি ১টি--মূলধন ২০ হাজার | 


ডাকা জমিদারী এবং গৃহনির্শ্মাপ প্রভৃতি ৩টি--মূল , 


খন ২৭ লক্ষ টাকা। চিনির কল ১টি_মৃলধন 


€ লক্ষ টাকা । 


. ট্রেডমার্ক আইনের খসড়া সম্পর্কে 

প্রতিবাদ 
ইণ্ডিয়ান চেষ্বার্প অব কমাস? বেঙ্গল স্তাশনাল 
“চেম্বার্পস অব কমার্স, মুশলিম চেম্বাস, মারওয়াড়ী 
' ,চেম্বার্স এবং বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির পক্ষ 
'_ হইতে ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট 
'+তার করিয়! প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক আইনের খসড়া 
সম্পর্কে আপত্তি জানান হইয়াছে। বণিক প্রতিষ্ঠটান- 
সমুহের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় 
পরিষদে ভারতপরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
সেক্রেটারী ' এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বে, 
কলিকাতায় একজন ডেপুটী রেজিষ্্রারের অধীনে 
“একটি শাখা রেজিষ্টারী অফিস রাখা হইবে এবং 
' এখানকার কাক্জকারবার সম্পর্কে যদি কোন অভি-, 
“যোগের কারণ উত্থাপিত হয় তবে তৎসম্পর্কিত 


'বিবিব্যবস্থা ইত্যাদি করিবার অন্ত রেজিষ্টার 
মহোদয়ও মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিবেন। কিন্তু | 


প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক আইনের খসড়ার উক্ত 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করা হয় নাই। উক্ত 
প্রতিশ্রুতি অন্থ্যায়ী যাহাতে কাজ করা! হয় তজ্জন্ত 
বণিকপ্রতিষ্ঠানসযূহ অঙ্ধরোধ জানাইয়াছেল। 


চীন ও ইন্দোচীনের সম্পদ হরণ 


চীনের পররাষ্ট্রীয় দপ্তরের প্রচার অধ্যক্ষ যে 
-হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে চীন, 
-ইন্বোচীন এবং শ্বামদেশ হইতে জাপানীরা বৎসরে 


আর্থিক জগৎ 


প্রায় ২৫ লক্ষ টন চাউল ও চীনদেশ হইতে ১৭ লক্ষ 
টন লবণ, ৪০ লক্ষ টন কয়লা, ৬* লক্ষ টন লৌহ 
এবং প্রচুর পরিমাণে রবার, তৈল ও, টিন সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া বাইতেছে। 


কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মাগগী 


কলিকাতা কর্পোরেশনের যে. সকল কর্দু্চারী 
মালিক ১৫০২ টাকার কম বেতন পাইয়া থাকেন 
তাহাদিগকে মাগৃ্পী ভাত! দান সম্পর্কে লেবার 
কমিশনারের সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার 
অন্ত কর্পোরেশন বাজল! সরকারের নিকট মাসিক 
আরও এক লক্ষ টাকা চল্তি সাহায্যের দন্ত আবে- 
দন করিয়াছেন। বর্তমানে এই উদ্দেষ্তে কর্পোরেশন 
সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা সাহায্য পাইতেছেন। 


কণ্টোল দোকানে বিক্রয় বরাদ্দ হাস 

অসামরিক সরবরাহ: দপ্তরের: ইস্তাহারে 
প্রকাশ, গত ২৪শে মে হইতে শ্তামবাজার ও হাতী- 
বাগান ছাড়া অন্তান্ত অনুমোদিত বাজারের মধ্য- 
বর্তীর ও বাহিরের কণ্টোল দৌকানগুলিতে 
অপরাছে চাউল বিক্রয় করা বন্ধ হইয়াছে। কেবল 
মান্্র প্রাতঃকালে একদিন পুরুষ এবং একদিন 


৷ পিপলস, ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 
ূ ' পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ ' | 
: | '_. ক্যানিং ষ্রীটের সংযোগ স্থলে 

পি ফোন কলিঃ ৩৪৬ ' 


৪ 
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নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


সৰ্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


৯৩ 


স্রীলোকদের নিকট জনপ্রতি একসের করিয়া 
চাউল বিক্রয় করা হইবে | ‘ 


মিঃ হেনরী ফোর্ডের পুত্র বিয়োগ 

বিখ্যাত মাকিণ ধনকুবের এবং মোটর শিল্পপতি 
মিঃ হেনরী ফোর্ডের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধি- 
কারী মিঃ এডসেন-এর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি 
ফোর্ড কোম্পানীর প্রেসিডেপ্ট ছিলেন । 


ইংল্যাণ্ডের সামরিক ব্যয় 


গত ১৫ই যে ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভা গভর্ণ- 
মেণ্টকে যুদ্ধের প্রয়োজনে পুনরায় ১ শত কোটা 
ালিং খণ গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। অর্থসচিব 
স্তার কিংস্লী উড বলেন, গত ২৬শে জান্থয়ারী যে 
১ শত কোটী ষ্টাপিং খপ গ্রহণের অঙ্গমতি দেওয়া 
হইয়াছিল সেই অর্থ আগামী মাসের প্রথম ভাগে 
শেষ হইয়া যাইবে ।* বর্তমানে যে রণ গ্রহণের 
অনুমতি দেওয়া হইল সেই অর্থে আগামী আগষ্ট 
মাস পর্ধ্যস্ত যুদ্ধের খরচ চলিবে। বর্তমান বৎসরের 
প্রথম হইতে যুদ্ধের জন্ত প্রতিদিন ১ কোটা ৪০ 
লক্ষ ষ্টাপিং ব্যয় পড়িতেছিল। তবে সম্প্রতি 
কানাডার গভর্ণমেন্টের সহিত পারস্পরিক সাহায্য 





এস্‌ চৌধুরী 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
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__ভিলভ্িক্রেক্ভ_ 


|| হেড অফিস :--১*নং ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । 


. (একটি সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) 








ব্ৰাঞ্চসমুহ 
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, সোনাপুর ( নোয়াখালী ), 
চৌমুহনী (নোয়াখালী ), ফেনী (নোয়াখালী), পুরাপ- 
1 বাজার, চাদপুর, ঢাকা, নোয়াখালী, আরা ( বিহার ), 
কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ ), ভৈরব (ময়মনসিংহ), রাচি, 
বহরমপুর, নারায়পগঞ্জ, পাটনা, বেনারস, জামসেদপুর, 
ভাগলপুর, কৃষ্ণনপর ও বর্ধমান । 

কলিকাতায় শ্যামবাজ্জার ও ভবানীপুরে 
নূতন শাখা খোলা কইতেছে। 


শপ পপ শশা শী 


কাধ্যকরী মূলধন ৭৫,০০২ টাকার উপর 
মিঃ এস্‌. সি, পাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


তোর রত 












* ॥ 


প্থী ইনসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি পৃথ্বী ইনসিওরেম্স কোম্পানী লিমিটেড 
নামে মাদ্রাজে একটি নৃতন বীমা কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার অস্থমোদিত মূলধন 
৫০ লক্ষ টাকা এবং বর্তমানে ১০ লক্ষ টাকার 
শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই কোম্পানীটির 
পরিচালনার ভার ৰাহাদের উপর স্তন্ত রহিয়াছে 
তাহার] দেশের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রেও তাহারা অভিজ্ঞ 
ও দুরদৃষ্টিসচ্প্ন বলিয়া প্রথগুত। দৃষ্টাস্তস্বরূপ পৃথ্বী 
ইনসিওরেব্দের ভিরেক্টরমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ও 
কাশ্মীর রাজ্যের, প্রধান মন্ত্রী সভার এন গোপাল 
স্বামী আয়েদার সি-এস-আই, সি-আই-ই'র 
'নামোল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া বোম্বাই, 
আমেদাবাদ ও অস্তান্ত শিল্প-ব্যবসা-প্রধান অঞ্চলের 
জনকয়েক বিশিষ্ট ধণিক ও বনিক পরিচালকগণের 
অন্তভূক্তি। কোম্পানীর হেড অফিস ১২০ আর্মে- 
“ নিয়ান স্রাট, যাত্রা । 


০ক্ষাম্পাঁলী সঙ্গ 


177 | 





লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ২ হাজার ৭ শত 
৩৮ টাকা ৮ আনা ৯ পাই। এই লাভ হইতে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের ভিরেক্টরগণ উহার অংশীদারগণকে 
শতকর!] বার্ধিক ২২ টাকা হিসাবে (আয়কর-বিমুক্ত) 
লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব জানাইয়াছেন। 
পপুলার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি আমরা মাঙ্গালোরের পপুলার ইনসিও- 
রেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪২ সালের বার্ষিক 
কার্যবিবরণী . আলোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত 
বিবরণী দৃষ্টে বীমা কোম্পানীটির ক্রমোন্নতির স্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালের তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরে পপুলার ইনসিওরেন্দের নূতন 
কাজের পরিমাপ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কোম্পানী উক্ত বৎসরে মোট ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার 
টাকার নূতন প্রস্তাব পাইয়াছিল। তন্মধ্যে শেষ 
পর্য্যন্ত ৫২১টি পলিসিতে মোট ৮ লক্ষ ২৪ হাঙ্জার 
টাকার নূতন বীমাপত্র দেওয়া হয়। আলোচ্য 
বৎসরে প্রিমিয়াম ও. সুদ বাবদ কোম্পানীর মোট 
আয়ের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার 


ক্যালকাটা ব্যাঙ্কাস টাকা। অফিস, পরিচালনার ব্যয়ের পরিমাণও 
আমরা জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে, এবার পূর্ববর্তী , বৎসরের তুলনায় কম 
টি ৮ 
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গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে “পপুলার 
ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডের হাতে আদায়ী- 
কৃত মূলধন ৫২ হাজার টাকা, মজুত তহবিল "5 
হাতার ৬৬৬ টাকা, জীবন বীমা তহবিল ৩ লক্ষ 
টাকা ইত্যাদি মিলাইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে, 
৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। উক্ত প্রকার দায়ের 
বদলে ওঁ তারিখে কোম্পানীর ভাতে যে সমস্ত 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
নিয়রূপ £ পলিসি বন্ধকে খপদান ৪৫ হাজার টাকা, 
কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ২ লক্ষ 
৪৭ হাজার টাকা, অনাঁদায়ী প্রিষিয়ামের বাবদ 
২৩ হীজার টাকা, নগদে ও. ব্যান্কে ১৩ হাজার 
টাকা । এই সকল বিবরণ হইতে পপুলার ইনপিও- 
রেম্দকে একটি বন্ধিফু বীমা প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে। 


বাঙ্গলায় তন যৌথ কোম্পানী 


মেক্টোপলিটান ই্রাক্চারাল ওয়ার্কস্‌ 
. লিঃ ডিরেক্টর মিঃ নীলরতন মুখার্জি রেজিষ্টার্ড 
অফিপ্--২৮, সত্য ডাক্তার রোড, খিদিরপুর, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২ লক্ষ ৫০ 
8881 রাড হানি 





25070 
ভিনটিনিকেজ্ভ 


স্থাপিভ-_-১৯১৪ 
হেড অফিস £-- | 
২৫, সোয়ালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা। 
ফোন :-ক্যাল--৫৫১১ 
শাখা অফিসসমূহ :_ 
কলিকাতা কেন্দ্র £ মধ্যপ্রদেশ £ বিহার 
উত্তর কলিকাত। অম্বিকাপুর কাটিহার 
রামাসজগঞ্জ আরারিয়া 


দক্ষিণ কলিকাতা! 


হ্ডে AR কলিকাত৷। 


Gram—“RAINBOW?” Cal. 


আর্থিক ক্রমোন্নতির পরিচয় 
মূলধন 
৫৯৬ ০১০৩ ০২. টাকা 
৬,১৬৮৫০২ রি 
৪,০০৮৫৩, 2১ 





Phone—PK. 2681 








কাধ্যকরী মুলধন ৩৫,০০,০০*২ টাকার উ 
| ১৯৪২ সালে, লভ্যাংশ ৭:% 
« আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে 


বসামাদের পৃষ্ঠপোবকগগের পক্ষ হইতে আমরা শেয়ার ও 
সিকিউরিটি ক্রু বিক্রয় করিয়া থাকি। + 


(লারগুজ| ষ্টেট ) 
হার 


ূ 







ও মাস 8% 





১ বৎসর 6% 


২ বৎসর ৫২% 
1 ৩ বৎসর ৬% 





শ১শে মে, ১৯৪৩ ] 


সীল জিত্তিকেট লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ধরমটাদ 
সারাওপি। রেজিস্টার্ড, অফিস--১৭৫, হারিসন 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা--লোহা Sl লি 
ইত্যাদি বিক্রয় 
নানালাল এস বর্ঘা এণ্ড কোং লি 
ভিতরের মিঃ রামদাস এম বর্া। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । অনু 
. মোদ্িত মুলধন--€০ হাজার টাকা। ব্যবসা-_খনি 
ও খনির স্বত্ব ক্রয়। 
গ্যালকালয়েড ব্রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ, 
লি: ডিরেক্টর মিঃ হারাণচন্দ তানি 
ষ্টার্ড অফিস--৪৭, হরিশ চ্যাটাঞ্জি রুট, ৃ 
। অনুমোদিত যূলবন--১ লক্ষ টাকা। is ge 
সকাহ -রাযারদিয অয ও গুষধপত্রাদির 
কাজকারবার | 
দত্ত রোদাস ভিলা) লিঃ ডিও 
মিঃ কানাইলাল দত্ত । রেডিষ্টার্ড অফিগ-_আসান- 
সোল, ই আই আর। অন্থমোদিত মৃলধন_২৫ 
. হাজার টাক!। ব্যবসা সৃতির বস্তাদি ও ছিটের 
কাঁঞজকারবার ৷ 


উদয়ন লিঃ--ডিরে্টর মিঃ অধোরনাথ . 


সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস মার্চেন্ট রোড, 
‘ভ্রলপাইগুড়ি। অনুমোদিত মুলধন--২০ হাজার 
টাকা । ব্যবসা__এজেপ্টস্‌ ও জেনারেল অর্ডার 
সাপ্রায়ানণ। 


ইউনাইটেড সাঞ্জীইং নি লিঃ 


মিঃ বিভূতি বিশ্বাস। রেডিষ্ট্‌্ড অফিস__ 
৬, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন, 
২০ হাজার টাকা। ব্যবসা কাঠের কারবার । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বামারলরী এণ্ড কোং লিঃ--গত ৩১শে ৃঁ 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ক 





সকলপ্রকার ব্যান্কিৎ কাধ্যের জন্য 


বযান্ধ লিমিটেড 


৩১, ব্যাঙ্ধশাল টা, চি 


আথিক জগৎ 

২ টাকা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল 
কোং লি:_-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকর! বাধিক ৫২ টাকা। কাসকোয় ঈী 
কোং লিঃ-_পগত ৩১শে ডিসেম্বর ' পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ২২০ আনা। 
ক্লিভ্‌ডন_ টা কোং লি: গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৪৫২ 
টাকা। মামেলী টা কোং লি:_-গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা নি 
২৫২ টাকা। ব্রিজ এণ্ড কুফ কোং (ইণ্ডিয়া) 











দিনে টাকা লুকিয়ে রাখার খবর 
আদ মনে হয়। অন্কুত হলেও 

দেশে তা প্রতিনিয়তই হচ্ছে। 
সম্প্রতি. একটা খবরে প্রকাশ পেয়েছে যে, 
এইচ, খান নামে একজন লোক আতম্বপ্রস্ত 
হয়ে তার টাকাকড়ি গোবরের গাদায় 
লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ খবর পেয়ে 
তাকে গ্রেপ্তার করে ও গোবরের গাদা 


* নিজেই লাভবান হয় না, 


a৫ 


লি:-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বা্ধিক ১০২ টাকা। আর্ধ্য টী 
কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর টার রর 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭০ আনা । 


নিউ ইউনিয়ন মিলস লি:__গত ES 
পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের আন টন 


আনা । ডেভিড মিলস কোং লি: গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি 

২৫২ টাকা। এডোয়ার্ড সাস্থুন মিলল ত 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
প্রতি শেয়ারে ২০২ টাকা। 


ly ভাল জাতীয় ব্যাঙ্কে রাখা 
জাতির 
অর্থনৈতিক পু'জিও বহুল পরিমাণে 
যতই নগণ্য হউক না কেন 

গচ্ছিত রেখে জাতির সেবা টা 


9 


| ১১২২ 
| ১১১৩ 


1 ০৪ 
পপ 








Ee চির গুতা সর্প বাৰি 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৯শে মে 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অবশ্ত টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্কোর মতই রহিয়াছে । তবে 
নৃতন ফসল ক্রয়ের অন্ত বাজারে এবার কিছু 
পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছে। এইটুকুই 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ।  ইনফ্রেশন্‌ বা 
মুদ্রা সম্প্রসারণজনিত সমন্তার সমাধানকল্পে ভারত 
সরকার ছুইটি অভিনান্স জারী করিয়াছেন। এই 
সংবাদে সোণার'রাজারে একটা "অনিশ্চয়তার ভাব 
দেখা ষাইতেছে। আগাম কাজকারবার বন্ধ 
হওয়ার ফলেই সোপার দর অনেকটা নামিয়া 
কাসিয়াছে। যাহা হউক এক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্টেয় 
কঠোর হস্তক্ষেপে কিছুটা কাস হইয়াছে। ভারত 
গবর্ণমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোণা ও রূপা 
আমদানী করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। তাহা 
হইলে সোণা-রূপার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার 
স্থুযোগন্থুবিধা গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত হইবে এবং 
 ইনফ্রেশন্‌ প্রতিরোধ করিবার ব্যাপারে অনেকটা 
সাহায্য পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেপ্ট বিঘোধিত 
নুতন অর্ডিনান্সের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ অতিরিক্ত 
' মুনাফা কর সংক্রান্ত বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী 
মহলে ততটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, যতটা 
আপত্তি উঠিয়াছে দ্বিতীয় বিধানটি সম্পর্কে । দ্বিতীয় 
বিধান অন্ুদারে অর্থাৎ, নুতন নূতন কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ হইয়া গেলে উহার ফলে যুদ্ধের 
স্থযোগ ও যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের শিল্পবাণিজ্যের 


আরও প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হুইবে । ব্যবসায়ী, 


মহল এই অগিনাম্দকে ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল 
"ব্যবস্থা বলিয়াই সমালোচনা করিতেছেন । | 
আলোচ্য সগ্তাছে বিনিমকর-বাজারের অবস্থায় 


কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। রপ্তানী বিলের : 


কার্কারবারের পরিমাপ এবার বধ্লামাস্ত। 

গত হ৫শে মে তারিখে তিন মালের মেয়াদী 
৮ কোটি টাকার 'ট্রে্ারী বিলের অঙ্ক যে টেগার 
আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাঁকা। এই আবেদনসযূছের মধ্যে 
৯৯দ* আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৫৩৯ পাই দরের 
শতকরা! প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। 
' ইহার অপেক্ষা নিয় মূল্যের আবেদন সব অগ্রাহ্য 
করা হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার 
টেগ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক 
১/০ আনা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। .আগামী ১লা 
জুন বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্তার্ড সময় ) 
পর্য্যন্ত এবং ৩১শে মে তারিখে অন্ভান্ত কেনে 


কাকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের 


মেয়াদী৮ কোটি টাকার ট্রে্জারী বিলের টেগ্তার 
গৃহীত হইবে। যাচাঁদের টেপার" গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ভূন 
তারিখে টাকা দিতে হইবে। অক্তান্ত সর্ভ পূর্ক্বের 
স্তায়। 


. গত ১৯শে মে হইতে ২৪শে যে তারিখ পর্যন্ত 
তিন মাসের মেয়াদী “ইন্টারমিডিয়েট” বিলের বিক্রয় 
পরিমাণ দীড়াইস্াছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। 
উক্ত বিল গভ ২৪শে মে হুইতে আগামী ৩১শে মে 
পর্য্যন্ত পুর্বঘোবিত সর্তীস্থসারে শতকরা ৯৯৮৩ 
আন! দরে বিক্রয় হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিব্রী- 


ৃষ্টে জান! যায় যে, গত ১৪ই মে তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দ্রীড়াইয়াছে ৬৯৬ কোটি ১৫ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী. সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৮৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৯ হাজার 
টাকাঁ। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৭৭ 
কোটী ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ; পূৰ্ব্ব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটী ৮০ লক্ষ ২ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিভার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণযেপ্টকে ধার দেওয়া হয় নাই ; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের ধারের পরিমাণ ছিল ৮২ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাক্ষের 

আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ৬ লক্ষ 
৬৩ হাতার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৪৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, বরক্ম সরকার 
ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসবূহের আমানতের 
পরিমাপ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৯২ লক্ষ 
৭১ হাজার টাকা, ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৭ হাঞ্জার 
টাকা এবং ১০ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৪ হানার টাকা) 


" পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


85875 ৩০ লক্ষ ১৫ 
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[| 


হাজার টাকা এবং ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা। 


এ সন্তাহে বিনিময়-বাজারে নিয়ক্প হার 
বলবৎ ছিল :-_ 


'টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫৪২ পে 

. ও দৰ্শনী ১শিঃ উই পে 
ভি এ ৩ মাস 5 ১শিঃ ৬২ পে, 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪৯ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৯শে মে 
আলোচ্য সপ্তাছের শেষ দিকে কলিকাতা 
শেয়ার বাছারে আবার স্থির তাব ফিরিয়া 
আপিয়াছে। বুদ্ধ সম্পর্কে ক্রমেই আশাপ্রদ ' খবর 
আসিতেছে এবং সম্প্রতি হুইটি নৃতন অভিনান্দ 
জারী করার ফলে লোকের যনে যে অনিশ্চয়তার 
ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাও ইতিমধ্যে কাটিয়া 
গিয়াছে । এই ছুইচি কারণের মিশ্রিত ফল হিসাবেই 
বাজারের. অবস্থার পরিবর্তন হুইয়াছে। পাটের 
বাজার তেজী থাকার ফলেও অবশ্য শেয়ার 
বাজারের স্থির ভাব ফিরাইয়া আনিবার কাজে 
অনেকটা সাহায্য হুইয়াছে। সরকারী যুল্য নিয়ন্ত্রণ 
এবং অতিরিক্ত কর ধার্ষ্যের আশঙ্কা বর্তমান থাকায় 
কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজারে মন্দা গিয়াছে । 
চিনির কলের শেয়ারেরও সেই অবস্থা। ক্রেতা 
অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই বেশী। কোম্পানীর 
কাগঞ্জের' মূল্যের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখ! 
যায় নাই। 
গত বৃস্পতিবারে ষ্টীল কর্পোরেশন শেয়ার 
প্রতি ॥৮০ আনা লভ্যাংশ দানের সংবাদ ঘোষণ! 
করে। বাজারের স্থির ভাব ফিরিয়া আঙিবার 
পথে ইহাতেও অনেকখানি সাহায্য হয়। প্রীল 
কর্পোরেশনের শেয়ারের মূল্য বাড়িয়া ২৭২ টাক! 
পর্য্যন্ত ওঠে । ইণ্ডিয়ান আয়রণও শুক্রবার বিকালে 
বাড়িয়া ৩৫।* আনায় দীড়ায়। | 





Rl sills | 
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- ৩১শে মে, ১৯৪৩ ] 


' কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিকি- 
কিনির পরিমাণ খুব সামান্ত | ৩1০ সুদের 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য পূর্ববৎ ৯৪২ টাকাই 
ছিল। ৩২ হুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ১০০]%০ 
'আনান্স হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে ডিবেঞ্চার অপেক্ষা প্রেফা- 
রেন্স শেয়ারের চাহিদা এবং বিকিকিনিই বেশী লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। হেষ্টিংস্‌ (প্রেফ) ১৪৫০ 5 কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১৯২) ওরিয়েপ্ট পেপার 
(প্রেফ) ১১৫৪০ ও টিটাগড় পেপার (প্রেফ) ১০২1০ 

আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

পাটকল 
পাটকলের শেয়ার বাজার বেশ তেজী দেখা 
গিয়াছে। য়্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৮৯২ বালী ৩৩৩, 
বেঙ্গল ২৪৷০, হাওড়া ৬৩1০, 'কামারহাটী ৫৫১২ 
ও নদীয়া ৯৬২ টাকঠুয় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 
সাধারণতঃ যে সকল কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা 
বেশী থাকে তন্মধ্যে এ সপ্তাহে নদীয়া এবং হাওড়ার 
শেয়ারের উপরই ক্রেতাদের খুব বেশী ঝোঁক দেখা 
গিয়াছে। 
কয়লার থনি 

_ কয়লার 'খনির শেয়ারের মধ্যে কাটরাস ঝরিয়া 
৩৪৮০, বেঙ্গল ৪৪০২--৪৪৭২, ইকুইটেবল ৩৯%০ 
বরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল 
কোম্পানীর শেয়ার কিনিবাঁর অন্ত লোকের বিশেষ 
ঝৌক দেখা যায় ন! এরূপ কয়েকটি কয়লার খনির 


শেয়ারও আলোচ্য শপ্ডাছে বেশ করয়বিক্রয় 


-হ্ইয়াছে। 
. কাপড়ের কল 

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের শেয়ার বাধার 
মন্দা হুইয়া পড়ায় কলিকাতাভেও তাহার ঢেউ 
"আসিয়া পৌছে। বোনাস ঘোষণা করার পর 
ককাপপুর টেক্সটাইলের শেয়ার ক্রয়ের দিকে আবার 
লোকের ঝোঁক গিয়াছে। নিউ ভিক্টোরিয়া, 
কেশোরাম এবং মহালক্ীর শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের 


(৮০০০৭ চশমা NACE 
২ Se 4০০ বু সক রি ৯ পাকি 





পরিমাণ সামাসত bet পাইয়াছে। এলগিন ই 







আধিক জগৎ 
ডানবার ২৮৯২, ঢাকেশ্বরী ২৬]০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 


হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 





. ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারের মধ্যে ইত্ডিয়ান আয়- 


রণের দাম ৩৫%* আনা পর্য্যন্ত ওঠে । ষ্টীল কর্পে- 
রেশন ২৭%০ 9 কুমারধুবী ৮৪*--৮॥৩০ আনার 
মধ্যে ক্রয়বিক্রয় হয়। ভ্তাশনাল আয়রণের মুল্য 
কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৪০ আনা হয়। 
চিনির কলের শেয়ার বাছ্ছার আলোচ্য সপ্তাহে 
মোটামুটি মন্দাই গিয়াছে। বেলমুম্ম ১১২, 


সমস্তিপুর ১৭০, কেরু এণ্ড কোং ১৭৪০৮ চম্পারণ . 


৩৫1০, ইউ, পি সুগার ২২০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। ; 
চা-বাগান 

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বেশী হইয়াছে। তেপুর 
১৫1০, ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ১২।০, বানারহাট ৮৩৫২, 
গঙ্গারাম ৬০৩৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

বাগজের কল 

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজ্জের কলের শেয়ারের 

কাঁজকাররারে বিশেষ কোন উৎসাহের লক্ষ্মণ দেখা 


" খায় নাই। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৯০২, ওরিয়েপ্ট 


২৯২, ও টিটাগড় হা আনায় বিকিকিনি 


হইয়াছে। 
ূ বিবিধ 
ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ২২২, বি আই কর্পোরেশন 


৬২ ও ওয়ালফোর্ড ট্রানস্‌পোর্ট ২] আনায় 


ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 


। নিয়নূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 


কোম্পানীর কাগজ ৃ 

৩২ সুদের খপপত্র (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে মে-_ 
৯৫৪০ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে 
মে--৮১০ ) ২৪শে--৮০৪০। ৩৭ সুদের ভিফেন্স 
বণ্ড (১৯৪৬) ২২শে মে--১০৩%০ 3 ২৪শে--১০২%০ 
১০২৮/০ 3 ২৬শে--১০২৮৮০ | ৩৭ সুদের ডিফেন্স 
লোন (১৯৪৯-৫২) ২৪শে মে-_-১০০০ ১৪০॥%০ ) 











(৯৪২ 3 ২৬শে--৯৪২ ৯৪/০ ৯৪%০ | 


. ৯৭ 
২৪শে --১০০?০ ১০০%০ ৩৪৯ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ২০শে যে--৯৪২) ২২শে--৯৪২ ৯%/০ 3 
২৪শে--৯৪।৮০ ৯৪/০. ৪৪/০ ৯83 ২৫শে-_ 
€ সুদের 
খণপন্র (১৯৪৫-৫৫) ২২শে মে--১০৭0০ ১০৭০/০; 
২৫শৈ১*৭৮৯ ১০৭০ । 
ব্যাঙ্ক 

সে্টাল ২২শে মে--৪৪॥?। ইম্পিরিয়াল 
(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২০শে মে--১৭৩৪ | রিজার্ভ 
২৪শে মে--১০৯২ 5 ২৬শে--১০৯২। 


কয়লার খনি 


এ্যাযালগেমেটেড ২০শে 
২২শে--৩৬২ $ ২৪শে-_৩৫॥* | বড়বনি ২২শে 
মে--১।* ; ২৪শে--১/০ ১০) ২৫শে--১1%০ 
১1/০ ১ ২৬শে--১৩০ ১৮৯ ১1০ ১1/০ She | 


হই সন্ধা ইন্টে ত্ত 
= শঠাঁকউ্টীল্লা লল 
ল্যান্ত্ত ভিলন্িটেঁত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিস--৭, ওয়েজেসলী প্লেস, কলিকাতা 
সিডিউলভুক্তওসাব রলিয়ারিং 1 
বিলিকৃত মুলধন ৫০, 00,000 
বিক্রীত মুলধন ২১,৬৭,৫০০২ ৰ 
j ত মুলধন ১৬,৩১,৩০০ রি 
আমানত :.. অর্ধ কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ফ্রনাথ লায় 
পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু ভাই 
বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দার! শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য 
অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 


কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 


সুবিধাজন্ক জর্ভে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত: 
যাবতীয় কাজ কর! হয়। 


নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় 
শাখা বড়বাজার ও স্টামবাজার 
€কঙ্গিকাভা), নারায়ণগ্ঞ্জ এবং ঢাকা 





মে--৩৬৩/০ 

































বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। 1 
কালীচরণ সেন, 

ডাইরেক্টর 















f গ্রামঃ যখের ঘন স্থাপিত_-১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ { ূ হেড bt 
8 হেড অফিস ₹-৩৭ ক্যানিং ধ্ীট, কলিকাতা | স্থাপিত-__১৯১৪ 
| ্রাঞ্চ__হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, অনুমোদিত UN 
ছু মাণিকতলা, শিয়ালদহ-ও বালীগঞ্জ । বিলিরুত ০ রা te 
স্মরণ রাখিবেন-__আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার 7 টার 
মুলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে। Leh i বা হস 
আমাদের এখানে ০সভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট 271২৪১০০০০৯ 5 
সঞ্চয়ের পথ করুন । Cal রিজার্ভ ফাণ্ডস ইত্যাদি ১০৮৫৬১৩০০৯৬ 1 


| ২০৯০০১০০০* 


অংশীদারপের নিকট প্রাপ্য 
[ই রি | 





ম্যানেজিং ডিরেটটর-_এন, দি, দত্ত, এম-এল-সি : 





৯৮ 


বেঙ্গল ২৪শে মে-_-৪৩৯২ ৪৪০২) ২৬শে--৪৪৬২ 
8৪৭২1 বরাকর ২০শে মে--১৪৮০ ১৪/০ 
১৪ ১৫৯) হ২শে--১153 ২৪শে--১৫৮০ ) 
২৫শে--১৪৩/০ ; ২৬শৈে--১৫]* 1 ধেমো মেইন 
বংশে মে_-১৩%০ ১৩৪৩০ । ইকুইটেবল ২২শে 
যে-_শ৬৮/০ ৩৪৮০০ $ ২৫শে-_৩৬৷০ ৩৪০০ ; 
২৬শে ৩৬৪৮৯ | আয়ন্তী সেণ্টাল ২২শে মে_- 
+ ২1৮০ 3 ২৪শে--২//০ ২৮০ ২7৩০ ২৪০ ২৪৮০ ) 
২৫শে_ হদৎ 3 ২৬শে--২৮/০ ২৮০ | মগ্ডলপুর 
২০শে মে--১১|০ 3 ২২শে-১৯০। নাজির! 


২*শে যে--এ॥৩* 7 ২৫শে--৯৮/০ ৯৮৮০ ১৯৭ 


১৪/০ ১০৮০ ) ২৬শে+১০৯ ১০৮০ ১০|০। নিউ 
বীরভূম ২০শে মে_-১৯%৭ ) ২২শে--১৯/০* ১৯৫০ 
১৯০০ 3 ২৫শে--১৯দ৮০ ২০৯) হ৬শে-২০1০। 
শামলা ২০শে মে_-৩/০ ৩৮০ ৩1৩০ 3 ২৬শে 
+৩%০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ২২শে 


মে ২৩ ২1 3 ২৪শে-২1/০ 5 ২৫শে-২1৮০ 3. 


২৬শে-২।০ ২1৮০। সাউর্থ করাপপুরা ২০শে 
* মে-া£1০ 60০ 3 ২৪শে--৫1০ ) ২৫শে--£8৩ 
[৩০ 5 ২৬শে--$৮/০।  তালচের ২০শে মে 
৩4০ 5 ২৪শে--৩)০ ৩//০ ) ২৫শে---৩॥০ 3 ২৬শে 


৩৪/০ ৩৪০ | 
কাপড়ের কল 

বাসন্তী ৎ২শে মে-+১২।০ "১২1/০ 3 ২৪শে_ 
১২৭০৯ ১ ২৫শে_১২৮/০ ১২1৮০ ১ ২৬শে-3২1০ 
১২৮৪ ১২৮/০ ১২৭৮০ ১২৮৩০ ১৩৯।' বাসন্তী 
(প্রেফ) ২০শে ম়ে--১২7০ ৯২।০ ; ২৪শে_-১২।০ 
হ৫শে--১২/%/০ ১২1৩০ 7 ২৪শে--১৩২। বেনারস 
২০শে মে-+১৩%৭ ; ২২শে--১৩৩/০ ১৩৭০ ১৩৮০ 
১৩৪৬০ ১৪৯ ১৪৮০7 ২৪শে--১৩%০ ১৩৮/০ ; 
২৫শে- ১৩৮০০ ; ২৬শে- ১৩৮৩৩ ১৪৯ ১৩৮৬০ । 
ৰদলক্মী ২৫শে মে--১০০২। কানপুর টেক্সটাইল 
২০শে মে--২৮০ ২৮৪ ২৮৮০ 5 ২২শে__ 
২২৪১৭ ২৯/৪ ২৯৮৪ ২৯৩০; ২৪শে--২৯৷০ 
২৯/০ ২৯%* 3 ২৫শে--২৯%০ ২৯০ ২৯৪9/০ 
২৯1৬০ ২৯1০ ) ২৬শে--২৯৪০ ২৯1/০ ২৯০ । 
চাকেশ্বরী ২৪শে_ ২৬৪৩০ | কেশোরাম ২০শে 
ৰে--১৭০/০ ১৭/০ ১৭০ ১৭1৮০ ১৭০; 

পরিহিত দে 





|কবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


সংগ্রাম, ও শাস্তি . 
















। হ্যাকিং, কাৰ্য্য করা হয়।' 
ম্যানেজিং ডিরেউর ?--মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী 


আঘথক জগৎ 


২২শে--১৭০ ২৭1৩০ ১৭৮০ ১৭/০ 3 
২৪শে--১৭০ ১৭/০ ১৭৮৮০, ১৭/০ 3 ২৫শেশ- 
১৭৪০০ ১৭৩০ ১৭৮০ ; ২৪শে--১৭॥০ ২১৭০/০ 
১৭৩০ ১৭৮৮/০ ১৭৮০ | কেশোরাম (প্রেফ) ২২শে 
মে--১৫৪৪০ ১৫৫২ £ ২৫শেঁ-১৫৮২ । মহালক্মী 
২০শে মে--৪৪|০ $ ২৪শে-_৪৪॥০ ৪৫২ 3 ২৬শে_' 
৪৪৮%০ ৪81০1 
৯৪৮০ ১০২ 5 হ২শে--১*২ ১০/০ ১০৮%০ ১০০ 
১০1০ ১ ২৪শে--১০1০ ১০০০ 7 ২৪শে--১০৯%০ 
১০৩/০ 3 ২৬শে- ৯৮৩০ ১০২ ১০/০ ৯৩৮৩ | 


ইলেক্টী.ক 


পাটনা ২৪শে মে--+১৬।৩০ ১৬০ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয় ইলেক্টিক ষ্বীল ২২শে মে_-১৫৮/০ 


১৬/০ ; ২৪শে-১৫৮%০ ; ২৫শেশ১৫1০ ১৫/০ 
১৫২) ২৬শে--১৫২ ১৫/০ । বিটানিয়া ২*শে 
মেঁ_১৫১/০ ১৫৮০) ২৬১৫৮০১৫৪৮০ । 
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২শে যে_৩৮৩২ 5 
২৪শে--৩৭৮২ 3 (৬৯ সুদের প্রেফ) ২০শে--১৪২২ 
১৪৩২ ইণ্ডিয়ান আঁয়রপ এপ্ড স্টীল ২*শে মে 
৩৪%০ ৩৪/০ ৩৪৪০7; ২২শে--৩৫১ ৩৪৪১০ 
৩৪৪৮০ ) ২৪শে-৩৪৮৩/০ ৩৫২ ৩৫/০ ৩৫৩ 


১৭০ 


৩৫৬/০ ; ২৫শে--৩৫৮%০ ৩৫৩/০ ; ই৬শে-/৩৫1/০ 
জেলসপ 
এণ্ড কোং ২*শে মে--১৯%/০ 3 ২২শে--১৯দ%৪ 


৩৪1%০ ৩৫]/০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫1৩০ | 


সুদের হার £ স্থায়ী আমানত £__ 
চলতি -_ ২% ৬মাঁস = . ২% ১ রর — 
সেভিংস_- ১:% ২ বৎসর -: ৩% ্ 





নিউ ভিক্টোরিয়া ৎ*শে মে. 


কলত কহ) জর | 
নকল প্রকার ব্যাস্কিৎ কার্য্য করা হয়। 


গাখাহাওড়া,শালখিয়া, না রা মর ও শেও 


গত ১৬ই মে শাস্তিপুর শাখা খোলা হইয়াছে। 
EE 


[ ৩১শে মে, ১৯৪৩ 


১৭৩৯ ১৯৪৪ ১৯%/০ 3 ২৪শে--১৯1০ ১৯%৩/০ . 
২০২ $ ২৫শৈ- ২০%০ ১৯৮০ ১৯/৪০ ১৯৫৮০ 3 

২৬শে--১৯৮/০ ২০২ ১৯৮০ । স্ঞাশনাল আয়রণ 

এণ্ড টীল ২৪শে মে--১২৮০ ; ২৫শে--১২প০ , 
১২০৩/০ ) ২৬শে--১২০০/০। ষ্টীল কর্পোরেশন ২০শে' 

মে-২৫৮/০ ২৫১০ ২৫%০.; ২২শে-২৬প০ 

২৪/০ ২৫৮০০ ২৬২ 3 ২৪শে--২৬০%০ ২৬৩/০ ৫৬/০ 

২৬1০) ২৫শে-২৪/০ ২৬২ ২৬৪০/০ ২৬৩/০ 

২৬শে- ২৬/০ ২৬%০ ২৬৬০ ২৪1০ ২৬২ । 


পাট কল 


আগড়পাঁড়া ২৪শে মে--২৩1০ 
খ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ২০শে মে--৩৮৭২৬ ৩৮৮২) 
২২শে-_-৩৯৭২ ৩৯৪৯২ ৩৯৫৯ ৩৮২২) ২৪শে-- 
৩৮৪৯ ৩৮২৯ 3 ২৫শে--৩৮৫২ $ ২৬শেঁ--৩৮৭॥০ 
৩৮৯২: বালী ২০শে--৩৩৪২ ৩৩৬২3 ২২শে_ 
৩৩৭২ ) ২৬শে--৩৩৩২ 1 বরানগর ২ৎশে মে 
১২৬০ ১২৭৯ $২৪শে--১২৬]০ ১২৭২) ৯৫শে-_ 
১২৬০ ১২৭২ ৯২৮৯) ই৬শে--১৩*৯ ১৩৯২ 
বেঙ্গল ২৪শে মে__-২৬২ ; ২৬শে--২৬1০ ২৬1৮০ | 
বিড়লা ২০শে মে__-৩৬৮%০।' বজবজ্ ২০শে মে 
৪০৩০ ) ২৫শে--৪১২২| প্যাঞ্জেজ ২০শে মে 
৪২৪১৬ ২২শে_ ৪২৪২$ ২৫শে--৪২৭২ ৪২৮২) 
২৬শে- ৪২৬২ ৪২৯৯ ৪২৮৯ ৪৩১৯ ৪৩২ | 
হাওডা ২০শে মে ৬২২ ৬২০ ৬১৪০ ৬১1০ ) 
২২শে--৬২০০ ) ২৪শে--৬২|০ ৬২1০; ২৬শে 


২৩7%০। 












নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


| যান ব ক্যানকাট লিমিট 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে লেন, কলিকাতা! 
শাখাসমুহ-_শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনী- 
পুর, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও পুরী।, | 






ভ৩১শে মে, ১৯৪৩ ] 





৬৩1০-৬৩1%০ | ইন্ডিয়া ২০শে মে-_৫৪৮৪০ ৫৪৯৬ 
৪৪২২ ) ২২শে--৫৪৭৯ ৫৫০২) ২৪শে--£৪৬২ 3 
৫শে--৫৫০1০) ২৬শে_-৫৫৪৯ ৫৫৫২ ৫৫৪২ 
৫৫1 | কামারহাটী ২০শে মে--৫৪৮২ ৫৪৫২ 
£88 3 ২২শে-_£৫০২ 3 ২৪শে-_-৫৫০২ 3 
২৫শে-৫৫০৯ )২৬শে- ৫৫০১ 8৫১৯ কিনিসন 
২০শে মে-৩৬৩৯ 5 ২৪শে--৩৭০২ ৩৭২ ) 
২৫শে-৩৭১২ ৬৭২৬ 3 ২৬শে--৩৭৪২ ৩৭৫ 
৩৭৬২। নিউ লেণ্টাল ২২শে মে--৩৬১২) 
২৫শে- ৩৬৪২ ৩৬৫২ ) ২৬শে--৩৬৯২। নদীয়া 
২৪শে মে-৯৩%০ ৯৪0০ ৯৪৮০ ) ২২শে--৯৪]০ 






৯৪৮০ ৯৫৯ 5 ২৪শে--৯১৪০ $ ২৫শে- ৯২৯3 
২৬শে--৯৩৯ ৯৩]০। 
রেলপথ, 
আহষদপুর-কাঁটোয়া ২শে মে-৯৪২। 


দ্বাজ্জিলিগ-হিমালয়ান (প্রেফ) ২০শে মে--১০৬২ 5 
২৪শে--১০২)০। সাড়া-সিরাজগঞ্জ ৎ২শে মে 


১০৫ | খনি 

বন্্থা কর্পোরেশন ২০শে মে-২৪৩০ ২৮০ 3 
২২শে--২৪০ ২৮/০ ; ২৪শে--২৪০ ২৪৮০ ২৪৩/০ ) 
২৫শে- ২৪৩০ ৩২৪ ২৬শে--৩২) ইণ্ডিয়ান 
কপার ২*শে মে ২1৬০ ২০; ২২শে-২০ 3 - 
২৪শে--২।০ ) ২৫শে-২1০ ) ২৪শে- ২1৩০ ২%০। 
করপপুরা ভেভেলাপমেন্ট ২৪শে মে--১২।০। 
রোডেপিয়া কপার ২০শে মে--১/৮০ ) ২৪শে_ 
১7৩০ | 

কাগজের কল 

ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ২০শে মে--:১৮৭|০ ; 
২২শে ১৮৭৪০ 3 ২৪শে--১৯০৯) ২৫শে--১৯০৯ । 
ওরিয়ে্ট ২০শে মে--২৯০) (প্রেফ) ৎ৬শে-- 
১১৫২ | ষ্টার হ*শে মে--২২২ ) ২৫ শে-_২১৪/* ) 
টিটাগড় ২:শে মে__২৫৮০ ২৫২) ২২শে-_- 
২৫1৮০ )২৪শে_-২৫৮০ 3 ২৬শে-_২৫%৩/০ ২৬৯ 

- ২৮/০ ২৬%০ ? (২য় প্রেফ) ২৬শে--১১২।০। 
র কল 

' বেলসুন্দ ২ৎশে মে--১০1%০ ১১২ ১১৮০) 
২২শে--১০৮৩/০ ; ২৪শে--১০৩০ ১০৮০ ১০৮/০ 
১১৯ ১০৪৬০ ) ২৬শে--১১৮*। কেরু এণ্ড কোং 
২০শে মে--১৭দ৮/০ ১৭৪৮০ ; ২হশে--১৭৪৮৩ 

২ ১৮৯ $ ৎ৫শে--১৭দ০ ১৭৪৮০ ) ২৬শে-_-১৭1১/৯ 

১৮৭ ১৮৮ ১৮৩০ | চম্পারণ ২০শে মে--৩৫ 
৩৫।০ ; ২৬শে--৩৫৩/০ ৩৫1০ প্রতাপপুর ২৫শে 
মে--১৭।৭ ; ২৬শে--১৭০) (প্রেফ) ৎ২শে-- 
২০1৮০ | সমস্তিপুর ২২শে মে--১৭২ ১৬৪৮০ ) 


২৪শে--১৪৪/০ ১৭ ২ধশে--১51৮০ ১৭২, ) 
২৬শে--১৭৮%০ ১৭৪৩০ | 
চা-বাগান 
বিশ্বনাথ ২২শে যে--৩৫৪%০| চুনাভূৃভি 


২২শে মে--৭০০২ | ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ২৫শে মে_ 
১৪৮০ ১৪৩০ ১৪০ ১৪1/০। হাতিঙ্গীরা ২০শে 

-.. 'মে-৩১৮০ ৩১০) ২৪শে--৩১।৮%০ | জয়বীর- 
পাড়া ২০শে মে--৩৭]৩ ৩৭7৮০) ২২শে--৩৮৮%০ 

"৩৮০ ৩৮০1 নিউ ভুয়ার্প (প্রেফ) ২শে মে 
১৭৩২ তেজপুর ২ৎশে . মে--১৪৭০ 3 ২২শে-- 
১৫২3১ ২৪শে--১৫৯ $ ২৫শে--১৪৪%০ ১৫৭ 
৯৫০ তেজপুর্র (প্রেফ) ২০শে যে--১৫1০ 9 
২৪শে--১৪৪৩/০ | 


২... পাটের বাজার 


. কলিকাতা, ২৯শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার পাটের বাজারে 
পুনরায় চড়তির ভাব দেখা যায়। অব্য কার্থ- 
কারবারের পরিমাণ সন্তোবঞ্জনক লহে। বিভিন্ন 
রণাঙ্গন হইতে মি্সপক্ষের অনুকূল সামরিক 


[4 






. আর্থিক জগৎ 


সংবাদে পাট এবং থলে ও চটের বাজার কিছুটা 
তেজী হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বল অঞ্চল হইতে 
পাট ফসলের সন্তোষজনক অবস্থার সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্ুপার- 
ভাইজ্বড. জাত মিডল পাটের দর ছিল প্রতি মণ 
১৯৪০ আনা। গত ২৩শে যে তারিখ হইতে 
পাটের বাজার স্থির অবস্থায় থাকিলেও কাজ- 
কারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। মিল মালিকগণ 
কর্তৃক মজুরদের সাপ্তাহিক কর্ম্মকাল ৬০ ঘণ্টা 
হইতে হাস করিয়া €৬ ঘণ্টা করায় পাটের চাহিদা 
যে হাস পাইয়াছে এমন নছে। ২ 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার বেশ 
তেজী ছিল। তবে কাজকর্দ্বের পরিমাণ খুবই 


নছে। গত ২৬শে মে ৯নং পোটঁর চটের দর 
ছিল মে-জুলাই ২১৭০ আনা, অক্টোবর-ডিসেম্বর 
২১১ আনা। ১১নং পোর্টারের দর 1০ আনা 
হাস পাইয়া ২৮০ আনায় দীড়াইয়াছিল। 

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী 
লিমিটেড গত ২২শে মে পর্য্যন্ত পাট ফসল 
সম্পর্কে ষে সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিয়াছেন তদৃষ্টে 
জানা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে পাট-চাষের 
অঞ্চলসমূহে আবহাওয়া খুব নরম ছিল। যাহা! 
হউক পাটের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক | বর্তমানে 
কিছু পরিমাণ বৃষ্টিপাত হুইলে পাটের বাঁড়তির 
পক্ষে তাহা বিশেষভাবে অনুকূল হুইবে। গত 
বৎসর এই সময় নদীর যে স্ষীতি ছিল এবার তাহা! 
অপেক্ষা স্কীতি কিছু কম দেখা যাইতেছে। 
এতাবৎ নারায়ণগঞ্জে ॥০ আনা, চাঁদপুরে 1%৬ 
পাই, হাজীগঞ্জে ?%০. আনা, চৌমোহানীতে 4০ 
আনা, আশুগঞ্জে ৪০ আনা, নিখলিদামপাড়ায় ৮/০ 
আনা, সরিষাবাড়ীতে ৪০ আনা, ময়মনসিংহে 
দ* আনা, সিরাজগঞ্জে ॥৮৮ আনা ও তাঙ্ুরায় ৪০ 
আনা পরিমিত অমিতে প্রচুর পাট চাষ 
হইয়াছে । এলাশিন ও আধখাউড়ার পরিমাপ 
সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে কোন রিপোর্ট পাওয়া 
যায় নাই। 






তুলা ও কাপড় , 


কলিকাতা, ২৯শে মে 

তবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া-নেওয়ার চুক্তিতে 
কাজকারবার সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিষেধাজ্ঞা জারী 
হওয়ায় বোস্বাইএর তুলার বাজারে একটা নৈরা্ত 
ও লিক্ষিয়তার আবহাওয়া পরিলক্ষিত হইঁতেছে। 
গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার দরুণ আলোচ্য 
সপ্তাহে বিভিন্ন তুলার দর প্রকাশিত হয় নাই! 
তুলার বাঁজারের আগাম কাঙ্জকারবারের উপর 
নিষেধাজ্ঞা ভরারীর ফলে তৈলবীজের বাজারেও 


" কষ হুইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদাও সম্তোষনক ৪ 


| 


or 


শাখাসমূহ-_বালিগঞ্চ চৌমুহনী, চাদপুর, ঢাকা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আদ্র, পুর্ণিয়া, র চি ও ঠাকুরগাও । 
স্যামবাজার, হাওড়া, কিষণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ 

: ও পাটন। শাখা শীত্বই খোল! হইবে। 








| হলি 


বু 





সৰ্ব্বত্ৰ পাওয়। যায়। 
' মাতৃসদন, হালপাতাল ও 
মিউনিজিপালিটি প্রভৃতিতে 
ভিটামিক্ক প্রশংসার সহিত 







_ব্যবন্ধত হয়। hi 11 ১৬ 





চর 





See 


বিশেষ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হুইয়াছে। 
সরকারী সিদ্ধান্তে মিলসমূহের তুলা ক্রয়ের পরিমাণ 
হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ' কেন না, প্রতি 
বৎসর ২ শত কোটি গঞ্জ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ তৈরী করার 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে হইলে মিলগুলিকে 
নিয়মিতভাবে তুলা ক্রয় করিয়া যাইতে হইবে)। 
বোম্বাইএ বস্ত্র সম্পর্কে যে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথা 
প্রবর্তনের আয়োজন চলিতেছে তাহাঁতেও তুলার 
চাহিদা হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রীবনের ফলে তুল-উৎপাদনকারী 
কোন কোন অঞ্চলের বিশেষ ক্ষতি সাধন হইয়াছে। 
অবশ্ট এই ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ এখনও তাহা 
সঠিক জানা যায় নাই। এই সব বিষয় বিবেচনা 
, করিলে তুলার বাজার সম্পর্কে নিরাশ হইবার কোন 
সঙ্গত কারণ আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। 


সোঁণ। ও রূপা 
কলিকাতা, ২৯শে মে, 
বোদ্বাইএর সোপার বাজারে আলোচ্য, সপ্তাহে 
আরও মন্দার ভান, পরিলক্ষিত হুর। সোণার 
দর হ্রাস পাইতেছে। আগাম কার্কারবার নিষিদ্ধ 
, হওয়ার ফলেই এক্ূপ পরিণতি সম্ভবপর হুইয়াছে। 


ভরি সোণা ৭৫৪০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে অবশ্ত সোপার দর এখনও 
প্রতি ভরি ৭৮২ টাঁকা। গিনি সোপার দর 
কলিকাতা ও বোঘাইএ যথাক্রমে ৫৯২ টাকা ও 


৫৭২টাকা। গত এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যে রর 


সোণার দর ১৭২ টাকা হাস পাইয়াছে। 

তুলার বাজারের আগাম কা্রকারবার সম্পর্কিত 
সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে রূপার বাজারে বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট, হয়। এসপ্ডাহে রেডি রূপার দ্বর 
প্রতি ১০০ ভরি ১৩*২ টাকা হইতে হাস পাইয়া 
১১৯২ টাকায় দীড়াইয়াছে। ইহা বোস্বাই বাজারের 


দ্রর। কলিকাঁতার দর যৎকিঞ্চিৎ বেশী, এই মাত্র। 


রাজনৈতিক প্রসঙগ-_( ৮৬ পৃষ্ঠার পর) 

আমাদের বেশীক্ষণ উদগ্রীব ' হইয়া 
থাকিতে হয় নাই। মিঃ জিম্নাকে ধন্যবাদ ! 
বোম্বাইএর মালাবার হিলের বাসভবন হইতে 
মুসলীম লীগের কর্ণধার গান্ধীজীর পত্র আটক 
সম্পর্কে গত ২৮শে মে তারিখে এক বিবুতি 
দিয়াছেন। এই বিবৃতির সহিত দিল্লী 
অধিবেশনের অভিভাষণ মিলাইয়া পাঠ 
করুন। দেখিবেন ভীরুতা ও ভগ্ডামির এমন 
জ্বলন্্যান্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল । মিঃ 
জিম্না জানাইয়াছেন £ “মিঃ গান্ধীর এ পত্র- 


খানিকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মুসলিম ' 


দেশের আধিক উন্নতি কার্য্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল, 

ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন: আপনি 
এই ক্ষুপ্ধ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহামুভূতির উপর নির্ভর করে। 


নিশ্চয়ই । 


এসোসিয়েটেড় 


' চাহেন নাই 


গত ২৭শে মে তারিখে বোম্বাইএর বাজারে প্রতি | 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা! 
মটেড 


আর্থিক জগৎ 


ii : [ ৩১শে মে, ১৯৪৩ 





লীগকে একটা সংঘর্ষে জড়িত করার 
-অপচেষ্টা ব্যতীত আর - কিছুই নহে।” 
কাপুরুষতা শুধু এই জাতীয় উক্তির দ্বারা 
ঢাকা যায় না। তাই মিঃ: জিম্না যুক্তিরও 
অবতারণা করিয়াছেন £ “মিঃ গান্ধী তাহার 
পত্রে কেবল আমার সহিত সাক্ষাৎ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ।-*তাহার ও অন্যান্ত 
হিন্কু নেতাদের নীতির কোনরূপ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে মিঃ গান্ধীর পত্রে এমন কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না৷” অতএব তিনি 
কথা অনুসারে কাজ করিবেন না। 

' মহাত্মাজীর পত্রের বিষয়বস্তু কি. আমরা 
এখনও তাহা জানি না। তবে এই কথা 
নিতান্ত মূর্খ লোকও বুঝিতে পারে যে, 
গান্ধীজী মিঃ জিন্নার মুখমণ্ডল অবলোকন 
করিবার অন্য তাহার সহিত দেখ! করিতে 
| এই ঘোর সঙ্কটের দিনে মিঃ ' 































শ্বাপিত--১৮৭৪ ] 


২নং ক্লাই 






~~ 


শা 





____ শতকরা ১৩২ না ১০২ উভি ডেও দেওয়া হয় | 
চিফ অফিস £ আাগরতল! : ত্রিপুরা ষ্টেট. 
কলিকাতা অফিস £ ১১, ক্লাইভ রো! - 


টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা’ | 


টেলিফোন £. ১৩৩২ কলিকাতা 








হিস্যা পে 


্ষামূলক সৰ্কাঙস্বন্দ 
ব্যবস্থা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা 


ওরিয়েপ্টাল, জীবনবীমার সর্ধোত্বম ও সআুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া 
সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ | 
লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ূ 
জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্বত। | 

মোট দাবী শোধ করা হুইয়াছে ২৬ কোটা টাকার উপর bj 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫১ টাকার উপর 
} * ১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ টাক! 
থে ্‌ মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটা টাকা 
| == 


‘কোম্পানী ‘লিমিটেড । 


[গত মেট দিকটি লাইফ এসির | 


ব্রাঞ্চ অফিস * ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিন্ডিৎসৃ্‌, 


/ ২ অনুমোদ্দিত এবং বিলিকূত ২০১০০০০৯২ 







জিল্নাকে কারাগারের অভ্যন্তরে ডাকিয়া নিয়া 
তাহার শারীরিক কুশল প্রশ্ন কিংবা তাহার 
একান্ত ব্যক্তিগত ঘরোয়া খবর জানার অন্য 
মহাত্বার ম্যায় ব্যক্তি সস্তা রসিকতা করিতে 
পারেন না। সমগ্র দেশের কল্যাণকর কোন 
জরুরী বিষয়ের আলোচনার সুযোগ স্থষ্টি 
করা ছাড়া তাহার আর কোন অভিপ্রায়ই 
থাকিতে পারে না । আসল কথা বৃটিশ শাসক 
শ্রেণীর গ্যায় মিঃ জিন্নারও সমূহ স্বার্থে আঘাত 
পড়িয়াছে। 'তাই তাহার- মুখোস খসিয়া 


- পড়িয়াছে। ভারত সরকারের মতই তিনি 


পদে পদে ভাঙ্গেন, তবু মচকাইতে চাহেন না। 
ইহা সাহসিকতা নয়, দেশদ্রোহিতা ৷ উদগ্র 
সাম্প্রদায়িকতার ধুঅজ্জাল বিস্তার করিয়া মিঃ 
জিন্না তাঁহার জনম্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক 
ধাগ্লাবাজী আর কতকাল. চালাইভে . 
পারিবেন ? অন্যায় অবিচার অমর নয়। . 

ইহারও মৃত্যু আছে। | 






এ 2০ ৩৯০ ০০০১ পপ ক বি ৩ 






ওরিয়েন্টাল উহাদের { 


[ হেড অফিস-_বোহ্বাই। 





প্রায় ১২১০০১০০০২২ 
৯০১০০১০০০২২ উপর ও 
শাখা ও এজেন্সী 3. 
সকল প্রধান প্রধান" 

” ব্যবসা কেন্ছে 






















ARTHIK ০১৭ 














.. বন্ধবাজ্ঞার ্্ট 


থে? 


পার 
. ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 


৯এ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । 










বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা fo 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০১-১০৩ আত | 
|. ধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৪৮-১১৩ 
রাজনৈতিক গস ১৬৪ 
বনতশিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রস্তবি ৃ Sc কোম্পানী প্রসঙ্গ ই 
বাংলা দেশে বীমা ব্যবসায়ের প্রথম প্রচেষ্টা , _ +১০৬-১০৭ বাজারের হালচাল ১১৫-১২০ | 2 
এ ও 
৬ 
ং Na 
সি স্‌ ২৯) 
টনিক প্রা রং 
গবর্ণমেণ্টের খাদ্যান্বেষণ অভিধান ৯: 


গত ৪ঠ জুন খাগ্চ-সমস্যা সম্পর্কে বালা 
সরকারের বহছবিঘোষিত পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হইয়াছে। অন্ত ৭ই শুন হইতে গবর্ণমেন্টের 
পথাগ্যাঘ্বেষণ অভিযান সুরু হইল। এই 
অভিযানের উদ্দেশ্য হইতেছে (১) সমগ্র 
বাজলায় থাছ্শস্ত মজুতের বিরুদ্ধে একই 
সময়ে ব্যাপকভাবে এক আন্দোলন পরিচালনা 
করা; (২) এই প্রদেশে মোট কি পরিমাণ 
. খান্ভশস্ত রহিয়াছে ও প্রদে শের মোট প্রয়োজনই 
বা কি পরিমাণ সেই সম্পর্কে সম্পুর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ করা ; (৩) প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
খান্ত কমিটি গঠন করা এবং (8) ফেক্ষেত্রে 
প্রয়োজন অনুভূত হইবে সেস্থলে উপরোক্ত 
কমিটি মারফণ্ড সমতার নীতি অনুসরণ করিয়া 
খাঁশস্ত বন্টনের সুব্যবস্থা কর! । 

ভারত-রক্ষা বিধানের বলে খাছ্যশস্তের তদন্ত 
ও ভতসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হই- 
যাছে। .এই আদেশে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ প্রয়োজন হইলেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও 


অফিসার বা! কোনও ভারপ্রাপ্ত কমিটি কিংবা . 


এরূপ কমিটির কোনও সদম্ককে তাহার 
অধিকারভূক্ত থাছ্-শস্তের , পরিমাণ ও 


" তৎসংক্রাস্ত অন্তান্তি খুঁটিনাটি জানাইতে বাধ্য . 


থাকিবে । ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 


অর্থাৎ, ৭ই জুন তারিখ হইতে প্রায় সাত 
মাস কাল পর্যন্ত কোনও গৃহস্থের যে পরিমাণ 


. শঙ্তের প্রয়োজন তাহার নিকট তদপেক্ষা অধিক 


পরিমাণ শস্ত মঞ্ুত থাকলে বিনাম্ুমতিতে 
তাহা হাত-ছাড়া করা চলিবে না। এই সর- 
কারী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণাদেশের কয়েকটি 
প্রধান প্রধান বিষয় আমরা এখানে সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । | 

উপরোক্ত আদেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গেই 


'বাঙ্গলার গবর্ণর ভারতরক্ষা বিধানের বলে এই 


মৰ্ম্মে এক আদেশ ভারী করিয়াছেন যে, 
খান্ভশস্ত মজুতকারীর এবং মজুত খাছ্যশস্তের 
তদন্ত, উদ্ধার ও আটক করার অন্য বঙ্দেশে 
যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, সেই 
বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজনা স্থষ্টি করিতে 
পারে কিংবা জনসাধারণ প্ররোচিত ভ্ইয়া 
এ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে বিরত থাকে, 
এমন কোনও বিষয় প্রকাশের পুরে পরীক্ষার 
জন্য প্রেস এডভাইজারের নিকট পাঠাইতে 
হইবে। 

বাঙ্গলা সরকারের এই নবোগ্যম আমরা 
সমর্থন করি । তাহাদের খান্াঘ্বেষণ আন্দোলন 
সাফল্যমপ্ডিত হইয়া! বাঙ্গলার হাহাকার 
প্রশমিত হউক ইহাই আমাদের কামনা । কিন্ত 
অতীত অভিজ্ঞতা হইতে এই বিষয়ে আমাদের 


কিছু বলিবার আছে। সময়াভাবে বারাস্ত 
তাহা বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এবার 


একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের অভিমত . 
৮ রি 
সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিতেছি । কোনও . কৃষকের) * 


মজুত শস্ত থাকিলেই উহাকে অতি-লোভের 
তুক্ার্য্য বলিয়া. ধর! যায় না। বর্তমানের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
হইতে না পারিয়া কোন কোন সাধারণ' গৃহস্থ 
কিছু পরিমাণ খাছশস্ত মজুত করিতে পারে। 
ইহা স্বাভাবিক কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত খুব 
বেশী নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
গবর্ণমেন্টের তদস্ত অভিযানের মূল লক্ষ্য 
কে? সাধারণ গৃহস্থ ও দরিদ্র কৃষক? 
আমদের অভিমতে আসল উৎপাত হইতেছে 
অতিরিক্ত মুনাফা-লোভী মজুতকারীর, দল। 
তাহারা পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য খান্শস্ত 
মজুত করে না বলাই বাছুল্য। তাহাদের 
অবৈধ মজুত সম্পর্কে একটা কঠোর ব্যবস্থা 


চার মাসের -অতিরিক্ত মজুত লম্পর্কে' তেমন 
ভাবিত হইবার কারণ নাই। এই বিষয়ে গবর্ণ- 


মেন্ট কতখানি সচেতন তাহাদের বিঘোষিত 


পরিকল্পনায় তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কেননা 


উপরোক্ত অভিযানের আওতা হইতে বর্তমানে 


১৯৯ 


৫ 
~-, 


ie 


নী 


' অবলম্বিত হইলে সন্ত্রস্ত সাধারণ গৃহস্থের ছুই 
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কলিকাতা ও হাও়াকে বাদ দেয় হইয়াছে। 
. সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবদ্দা অবশ্য যুক্তি . 
প্রদর্শন করিয়াছেন। - সেই যুক্তি আমাদের 
নিকট সস্তোষঞ্জনক মনে হয় না। কলিকাতার 
অতি-লোভী বড় বড় ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা 
করাই গবর্ণমেন্টের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
হওয়া উচিত ছিল। এই বিশ্বে উৎপাদনকারী- 
দের অধিকারভুক্ত প্রচুর মজ্তুত খাদ্ভশস্ত আটক 
করিয়া উহার বণ্টন সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা 
করিতে পারিলেই খাদ্য সঙ্কট অনেকখানি হাঁস 
পাইতে পারে। কিছু কিছু মজুত খাতশস্ত 


'বাজেয়াপ্ত করা তেমন শক্ত কান্ড নহে। কিন্তু. 


বাজারে উহার সুশৃঙ্খল বিলিব্যবস্থার প্রবর্তন 
যে কত দুরহ কাজ বর্তমানে প্রতিদিন 
গবর্ণমেপ্টও "নিশ্চয় তাহা বুঝিতেছেন। 
বন্টনের একটা সুব্যবস্থা যাহাতে হয় সেই 
দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া যেন খাষ্যান্বেষণ অভি- 
যান সুপরিচালিত হয়। কা বহু আড়ম্বর 
_ লঘু ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হইবে | 

ব্যাঙ্কর' বনাম 'ইউনিটাস' 


যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রা": 


৷ নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে ব্যাঙ্কর' নামক বিনিময় মানের 


ভিত্তিতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ -হইতে ' 


‘ইউনিটাসে’র ভিত্তিতে যে ছইটি পরিকল্পনা 
উপস্থিত কর! হইয়াছে ইতিপূর্বের তৎসম্পর্কে 
আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 


অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি শা “বোম্বে 


ক্রুনিকেল’ পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত - 


দুইটি পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহার সুচিন্তিত 
মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক 
শা'এর সেই প্রবন্ধের যে সারমর্ম আমরা 
পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে বুঝা যায় ইংলণ্ড ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের জাতিগত স্বার্থ 
সাধনের নীতি অব্যাহত রাখিয়া যেভাবে ' এই. 
ছুই পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে 
উহাদের ঘ্বারা আসল সমস্যার. সুসঙ্গত সমাধান 


হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না! ছুনিয়ায়- 


প্রকৃত শাস্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে 
হইলে ইহাদের উপযুক্তরূপ সংশোধন দরকার। 
- তবে অধ্যাপক শা বলিয়াছেন যে, বর্তমান 
অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন একটিকে 
বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন দাড়াইলে তিনি. মার্কিন 
“পরিকল্পনাট্‌কেই অধিকতর  সমর্থনযোগ্য 
‘বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, 'ব্যাঙ্চর’ 
পরিকল্পনায় আস্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, 
মুদ্রানীতি ও দেনাপাওনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 


কোন সুনির্দিষ্ট ও সুকঠোর কর্দনীতি অনুসরণ, 


আধিক জগৎ 


করিবার নির্দেশ নাই। "মাতিগত আতা ও 
স্বাধিকার রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক পরামর্শ 


সমিতির মারফতে এ সব বিষয়ে আলাপ- 


আলোচনা ও তৎপর যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থ! 


অবলম্বনেব কথাই শুধু তাহাতে রহিয়াছে। 


কিন্তু দইউনিটাস' পরিকল্পনায় এ সম্পর্কে - 
‘একটা সুসঙ্কপ্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণের 
“অন্য ধোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে আস্ত- 


জ্দীতিক ব্যবসা বাণিজ্য ও দেনাপাওনা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য ভবিষ্যতে একটি ষ্ট্যাবিলাই- 
জেশন ফ্যণ্ড বা নিয়ন্ত্রণ তহবিল গড়িয়া 
ভুলিতে হইবে। এই ফ্যণ্ডে প্রত্যেক দেশকে 
উপযুক্ত অর্থ সম্পদ জম! রাখিতে হইবে। 
বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ছার! নির্বাচিত 
একটি বোর্ড এই ফ্যণ্ড পরিচালনা করিবেন । 
প্রত্যেক দেশ তাহার প্রদত্ত জমার অস্থপাতে 
ট্যাবিলাইজেশন ফ্যণ্ড পরিচালনায় ভোটের 
অধিকার পাইবে । কাজেই দেখা যায় বৃটিশ 
পরিকল্পনার তুলনায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
স্বীমটিতে দুনিয়ার কল্যাণে ভবিষ্যতে অধিক- 
তর কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থা - অবলম্বনের 
নির্দেশ রহিয়াছে । দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন 


করিতে হইলে, এই ধরণের স্ুসঙ্কপ্পিত কাধ্য- - 


নীতি গ্রহণই শ্রেয়: ! অধ্যাপক শা সেই 
কথা ভাবিয়াই ইউনিটাস পরিকল্পনাকে 


“ অধিকতর সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করেন । 
আমাদের সেই আলোচনার, পর সুবিখ্যাত ' 


নিছক ভারতের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেও তাহার মতে উক্ত স্বীমটিই 
এদেশের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইবার 
কথা । ইউনিটাস পরিকল্পনায় আস্তজ্জাতিক 


“দেনাপাওনা পরিশোধের ব্যাপারে স্বর্ণকে 


একট! বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। যেসব 
দেশের হাতে স্বর্ণ রহিয়াছে এবং বহির্ববা- 
পিজ্যের উদ্ত্ত দ্বারা ষে সব দেশের পক্ষে 


. বাহির হইতে স্বর্ণ পাণ্ায়ার ' সম্ভাবনা আছে 


এই পরিরুল্পনা কাধ্যকরী হইলে তাহারা 
অনেক বিষয়ে সুবিধা পাইবে। ভারতের 
কথা বিবেচনা করিলে সেই সুবিধা এই দেশও 
অন্ততঃ কতক পরিমাণে ভোগ করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয়। যদিও বৃটিশ সাজাজ্যবাদ্ের 
কুট স্বার্থনীতির ফলে.গত ১৯৩১. স্বাল.. হইতে 
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করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া বহির্ববাণিজ্য- ' 
ক্ষেত্রে ভারতের উদ্ত্তও বাহির হইতে এই 
দেশে ব্বর্ণ আদিবার পক্ষে সর্ববথা অনুকূল 
বলা চলে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য 
পরিচালনার জন্য মার্কিন, পরিকল্পনায় বিভ্ন্ন 
দেশের মুদ্রানীতি ও. বিনিময় নীতি নিয়ন্ত্রণের 
যে প্রস্তাব করা হইয়াছে অধ্যাপক শা'এর . 
মতে তাহাও ভারতের পক্ষে সুবিধাজ্জনকই 

হইবার কথা।- ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনের 
আমলাধীনে বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন 

তাহাদের স্বার্থমত ভারতের মুদ্রানীতি ও 
বিনিময়-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। 

স্বেচ্ছাচার-ভাবে.ভারতের টাকাকেও তাহারা ৷ 
পাউণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। 

মার্কিন প্রস্তাব অনুসারে আন্তর্জাতিক সুধ- 

সুবিধার দিক হইতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি 

ও -বিনিময়নীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা. হইলে 

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সেই স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব * 
হইবে; আর তাহাতে ভারতের কল্যাণের ' 
পথও কত্কটা প্রশস্ত হইবে। 'ব্যান্কর” ও 

ছিউনিটান', পরিকল্পনা সম্পর্কে অধ্যাপক. 
শা'এর এই সব মন্তব্য আমর! সৰ্ব্বথা 

সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। 

স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানীর প্রস্তাব 
নয়া দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, এদেশে 

ইনফ্লেশন প্রশমনের সুবিধার্থ ভারত সরকার 
ইজারা আইন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 

হইতে হ্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানীর কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। এই খবর সত্য তইলে তাহা 


খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই। যুদ্ধের 


সময়ে নানাভাবে এক শ্রেণীর লোকের. হাতে 


. অর্থাগমের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে, আর সেই 


অর্থ নিয়া জিনিষ-পত্রের কম যোগানের ভিতর 
তাহারা উহার অস্ত কাড়াকাড়ি সুরু করিয়াছে । 
কলে পণ্যমূল্য বিশেষভাবে চড়িয়া - উঠিতেছে। 
এই অবস্থায় আজ গবর্ণমেন্ট. বিদেশ হইতে : 
স্বণ ও রৌপ্য আনাইয়া ষদি অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যে ও বেশী পরিমাণ লোকের নিকট 
বিক্রুয়ার্থ উপস্থিত করেন তবে ভাহারা তাহা 
ক্রয় করিবার জন্য খুবই "আগ্ৰহান্বিত হইবে। 
এই ভাবে লোকের বন্ধিত আয়ের কতকাংশ 
স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয়ে নিয়োছিত হওয়ার ফলে 


ভারতের স্বর্ণ অনেক_পরিমাণে বাহিরে-চলিয়া.. দেশে জিনিষপত্রের দরও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে 


গিয়াছে, তথাপি স্বর্ণের দিক দিয়া_ ভারতের, 
অবস্থা এখনও খুব অধ্যপুতিত নহে । গবর্ণ- 

মেন্টের হাতে ও জনসাধারণের হাতে যে ঘর্ণ 
সঞ্চিত আছে তাহাতে ভারতবর্ষ ষ্ট্যাবিলাই- 
জেশন ফ্যণ্ডে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ জম! দিয়া, 
এ ফ্যণ্ড পরিচালনায় একট! বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 


নামিয়া আসিবে। তাহা ছাড়া গবর্ণমেন্ট 
উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানীর 
ব্যবস্থা করিলে আর এক দিক দিয়াও 


দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতিকারের একটা - 


সুবিধা হইবে। রূপার টাকার বদলে গবর্ণ- 
মেণ্ট দেশে. ক্রমাগতভাবে নোটের প্রচলন 


~~ 
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বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া এবং এই নোটের 
পরিমাণ অত্যধিক বলিয়! (বর্তমানে গড়ে 
দৈনিক এক কোটি টাকা) সরকারী মুদ্রার 
উপর লোকের আস্থা ক্রমেই হাঁস পাওয়ার 
নমুন] দেখা যাইতেছে | উহাতে . নোটের 
বদলে জিনিষপত্র যোগাড় ও মজুত সম্পর্কেই 
সকলে গরজ দেখাইতেছে। এই অবস্থায় 
আজ গবর্ণমেন্ট যদি বাহির হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ রূপা আমদানীর ব্যবস্থা করেন এবং 


- কাগজের নোটের বদলে অস্তত; কতকাংশেও 


- রৌপ্য মঞ্জুত রহিয়াছে ।” 


যদি রূপার টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 


পারেন তবে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের 


অকারঃ আতঙ্ক অনেকটা দূরীভূত হইবে। 
ফলে' জিনিষপত্রের ঘুম্ম্প্যতাও কিছু হাস 
পাইবে । কাজেই আমেরিকা হইতে বর্তমান 
অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানীর প্রস্তাব 
আমরা সর্ববথা সমর্থন করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি ডলার 
মূল্যের স্বর্ণ ও ৩৫০ কোটি আউন্স পরিমাণ 
কাজেই ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে 


স্বচেষ্ট হইলে ওঁ দেশ হইভে তাহারা কিছু 
পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য অবশ্যই আমদানী 


‘করিতে পারেন। ভারতের ছুন্দিনে আজ 
"তাহারা একবার সে চেষ্টা করিবেন না কি? 
বাঙ্গলায় উন্নত শ্রেণীর তুলার চাষ 
বাঙ্গলায় বিশেষ কিছু তুলা উৎপন্ন হয় 
না বলিয়া এপ্রদেশে বন্তরশিল্পের উন্নতি বাধা- 
প্রাপ্ত হইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকার- 
কল্পে আমর! বাজলায় ব্যাপকভাবে উন্নত 
‘শ্রেণীর তুলা চাষের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
করিয়া আসিতেছি। পাঁচ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা 
সরকার ও বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি এ 
“প্রদেশে তুলা চাষের প্রচলন সম্পর্কে একটি পরী- 


ক্ষামুলক ক্ষীম গ্রহণ করায় আমরা এবিষয়ে- 


"খুব আশার ভাব পোষণ করিতে আরস্ত করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু সেই স্বীমটি অনেক স্থলে 
সাফল্যমগ্ডিত হওয়। সন্বেও নানাস্থানে উহা 


" যথাসম্ভব প্রচলন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে 


-না দেখিয়া আমরা বর্তমানে কতকটা নিরাশ 


' হইয়াছি। সুলেখক শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল 


. সেন সম্প্রতি “মভাণ রিভিউ’ পত্রে একটি 


প্রবন্ধ লিখিয়া সেদিক হইতে বিষয়টি বিস্তারিত- 
"ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ইহা সুখের 
“বিষয়। শ্রীযুক্ত সেন বলিতেছেন যে, বাঙ্গলা 
“সরকার তাহাদের পরীক্ষামূলক স্কীম অনুসারে 
এপ্রদেশে ঢাকা-ইজিপ্টীয়ান শ্রেণীর লম্বা 


“আঁশযুক্ত তুলা চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
এসরকারী পুষ্ঠপোষকতায় ঢাকেশ্বরী কটন 


আর্ক জগৎ 
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মিলস্‌ লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ঢাকাতে এই 
তুল! চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন) তাহা 
ছাড়া অন্যান্য .কেন্দ্রেও উহার. চাষ, বিষয়ে 
মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা- 
মুলক ব্যবস্থার ফল সকল দিক দিয়াই খুব 
আশাপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, কিন্ত 
কিছুকাল পর ফ্যাঙ্গাস ( 085 ) নামক 
কাটের আক্রমণে এই শ্রেণীর ভূলা চাষ 


সম্পর্কে একটা বিদ্ব দেখা যায়। সরকারী ' 


কৃষি বিভাগ এই ফ্যাঙ্গাসের আক্রমণ হইতে 


তুলা ফসল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। 


এসম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণা কার্য্যের 
প্রয়োজন সত্বেও তাহারা সেবিষয়ে আবশ্যকীয় 
সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানে' উদাসীন রহিয়া- 
ছেন। ফলে যে ঢাকা-ইজিপ্টীয়ান শ্রেণীর 
লম্বা আশযুক্ত তুল! সম্পর্কে লোকে বেশী 
রকম-ভরসা পোষণ করিতেছিল কয়েক বৎসর 
চেষ্টার পর আজ তাহার চাষ বাঙ্গলা হইতে 
উঠিয়া যাওয়ার নমুনা হইয়াছে । এইরূপ 
একটা অবস্থা আমর! সকল দিক দিয়াই ' খুব 
শোচনীয় বলিয়া মনে করি । 

'্রীষুক্ত সেন তাহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন 


"যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌তত্ব 


বিভাগ (Botanical Section) ফ্যাঙ্গাসের 
আক্রমণ হইতে তুলা ফসল রক্ষা কর! সম্পর্কে 
একটা গবেয়ণা সুরু, :করিয়াছেন। এই 
গবেষণা ভালভাবে চালাইভে পারিলে তাহারা 
উহার একটা প্রতিকারের উপায় বাহির 
করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
কয়েক সহস্র টাকার অভাবে উক্ত বিভাগ 
ভাঁলভাঁবে সেই গবেষণা চালাইতে পাঁরিতেছেন 
না। শ্রীযুক্ত সেনের এই খবর সত্য হইলে 
তাহা খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই! 
আমাদের- ধারণা বাঙ্গলা সরকার ও বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট 
হইলে ফ্যাঙ্গাস সম্পর্কে গবেষণার জন্য এই 
কয়েক সহল্র টাকা তাহারা অনায়াসেই 
উদ্ভিদতত্ব বিভাগকে প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
পারেনা । বাঙ্গলা সরকার চেষ্টা করিলে 
কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির উপর চাপ দিয়াও এ 
টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারৈ। বাঙলায় 
উন্নত শ্রেণীর তুলা চাষের একান্ত প্রয়োজ- 
নীয়তাঁর -কথ! বিবেচনা করিয়া তাহারা 
অচিরে এবিষয়ে যত্পর হইবেন ইহা আমরা 
আশা করিতে পারিনা কি? 
ভারত সরকারের বদান্যতা 

' অন্নবস্ত্রের ছুশ্রাপ্যতা ও ছুম্ম্ল্যতার 

জন্য ভারতের জনসাধারণ অবর্ণনীয় ছঃখকষ্ট 


"ভোগ করিতেছে, কিন্তু এদেশ হইতে ভ্রব্য- 
সামগ্রী চালান দিয়া কিভাবে মধ্য প্রাচ্যের - 


দেশসমূহের চাহিদা মিটান হইতেছে সে খবর 
আমরা রীতিমতই পাইতেছি। স্তার রামস্থামী 
মুদালিয়রকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত 


হইতে বাদ যায় নাই। 
' কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের চেষ্টায় তুরস্ক দেশ 


" জ্বলন্ত নিদর্শন নয় কি? 


করিতে গিয়া ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্তার ফ্লা্দিদ 
জোদেফ এক বক্তৃতায় ভারতের সে বদাহ্যতার - 
কথা বিস্তারিতভাবে বণনা করিয়াছেন ।. 
তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪০ সালের জুন মাসে 


উক্ত কর্পোরেশন কাজ সুরু করিবার পর 


হইতে উহা রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- 
সমূহের অভাব পূরণের জন্য ভারত হইতে 
কৃষি ও শিল্প পণ্য সরবরাহের যাবতীয় 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন । 
এবিষয়ে" ভারত 'সরকার" তাঁহাদের সহিত 


'সর্ধপ্রকারে সহযোগিতা করিতেছেন। গত 


১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে পারশ্য দেশে 


একটা দুর্ভিক্ষের সুচনা. দেখা যাইতেছিল ॥ 


ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল "কর্পোরেশন 
ভারত হইতে জাহাজ বোঝাই গম রপ্তানী 
করিয়া সেই আসন্ন দুর্ভিক্ষ হইতে পারশ্ঠের 
লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। গম ছাড়া 
ভারত হইতে চা চিনি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে 
এ দেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। বস্তু ও 
সিমেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ধধাদি পর্য্যন্ত 
বহ্ছপ্রকার, শিল্পপণ্যও বিপুল পরিমাণে 
সরবরাহ করা হইয়াছে। সিরিয়া ও প্যালে- 
ষ্টাইন প্রভৃতি দেশও এ সমস্ত দ্রব্যসম্তার 
ইউনাইটেড কিংডম. 


ভারত হইতে কার্পাস সুতা, ইম্পাত, চট ও 
চামড়া প্রভৃতির যোগান পাইয়া যথেষ্ট 
পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে । উহার! প্রচুর 
পরিমাণে ভারতীয় আট! ও বাদাম প্রভৃতি 
রপ্তানী করিয়া রাশিয়ার লোকদের অভাব 
মিটাইতেও সাহায্য করিয়াছেন। স্যার 
ফ্রান্সসের উপরোক্ত বর্ণনায় ইউনাইটেড 
কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের যে কৃতিত্ব 
প্রকাশ পাইয়াছে পারশ্ত, প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক 
ও"রাশিয়া প্রস্ৃতি দেশ ভবিষ্যতে. উহ! কতদূর 
স্মরণ রাখিবে তাহা বলিতে পারি না! কিন্তু 
ভারতের জনসাধারণ যে এহেন কৃতিত্বের 
কথা কোন” দিন ভুলিতে পারিবে না তাহা 
নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কেননা, বর্তমান - 
দুর্দিনে এদেশ হইতে গম, আটা, বস্ত্র ও চিনি 
প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ চালান দিয়! 
বাহিরের অভাব মিটাইবার খেসারত তাহা'- 
দিগকে আজ্ ভালভাবেই - ভোগ করিতে 
হইতেছে। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে," 
ভারতের লোকদের বেশীরকম , অভাব ও 
ছুঃখছুর্দশার কথা জানিয়াও এদেশের গবর্ণমেন্ট 
ভারত হইতে বাহিরে মাল চালান দেওয়ার 


ব্যাপারে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল 


কর্পোরেশনের সহিত সব্বপ্রকারে সহযোগিতা - 

করিতেছেন। বুটিশ সুশাসনের ইহ। ছি 
ret 
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গত ৩০শে মে তারিখে অমৃতবাজার পত্রি- 
কার নয়া দিল্লীন্থ সংবাদদাভার প্রেরিত একটি 
খবর একাধারে উপভোগ্য ও চাঞ্চল্যকর । 
সম্প্রতি ভারতের . যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের 
 স্ভ-প্রাক্তন সর্ববপ্রধান বিচারপতি স্তার মরিস 
শয়ারের দিল্লী বেতার-কেন্দ্র হইতে একটি 
বক্তৃতা করার কথা ছিল। ভারতীয় 


বেতার বিভাগের বিধি-বিধান অনুসারে 


তাহাকে বক্তৃতার পূর্বে যথাসময় তাহার 
পাঙুলিপি দাখিল *করিতে হইয়াছিল। 
বেতার কর্তৃপক্ষ স্যার মরিস গয়ারের বক্তৃতার 
অংশ বিশেষ মানহানিকর ( সুতরাং আপত্তি- 
জনক ) বিধায় উহা! কাটিয়া বাদ দেন। স্তার 
মরিস গয়ার উহাতে আপত্তি জানান 
" এবং শেষ পর্য্যন্ত নিরুপায় হইয়া তাহার 
পাণ্ডুলিপি সহ বেতার ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া আসেন। ফেডারেল কোর্টের ভূতপূর্ব্ব 
বর্ধবপ্রধান বিচারপতি এই অপমানের কথা 
বড়লাটের গোচরীভূত করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। এই প্রতিবাদের ফলাফল কি 
হইবে তাহা পরের কথা। আপাততঃ 
আমাদের পক্ষে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকুই 
যথেষ্ট ।- 

- প্রথমেই এই ভাবিয়া অবাক হইতে হয় 
ষে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সর্ব্ব- 
প্রধান বিচারপতির অপেক্ষা ভারতীয় বেতার 
. কেন্দ্রের কতৃপক্ষ আইনশাস্ত্রের খুটিনাটি 
সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিবহাল । স্যার 
মরিসের ম্যায় বহুদশী বিচারপতিও আইন- 
ঘটিত ভুল করিতে পারেন, কিন্তু নয়! দিল্লীর 
বেতার-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্তৃপক্ষ 
কিছুতেই আইনসংক্রাস্ত ক্রটিবিচ্যুতি ঘটিতে 


দিতে পারেন না। এতকাল বিচারপতির, 


গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়া স্যার" মরিস 
গয়ার অবশেষে কিসে মানহানি হয় এবং কিসে 
' মানহানি হয় না আইনের সেই মারপ্যাচ ভাল 
জানেন না বা সে সম্পর্কে সম্যক সচেতন নন! 
সুতরাং অতি-দতর্ক বেতার কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
এই সুযোগে একবার আইন শিখাইয়া 
হাড়ি 


যে বিষয়, লইয়া এত তোলপাড় কা 
এবার তাহাই. জানা যাক্‌। স্যার মরিসের 
বক্তৃতার বিষয় রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি ছিল 





না যে, কোনও সম্প্রদায় বা কোন শাসন- 
ব্যবস্থার তিনি সমালোচনা! করিতে চাহিয়া- 


_ছিলেন। তাহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 


“ভারতে বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের শিক্ষা-।% বিষয়টি 
বস্বতই নিরামিষ, রাজব্রোহের কোন গন্ধের 
সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! 
স্যার মরিস গয়ার ভারতের শাসন-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে কোন উক্তি না করিলেও প্রচলিত 
সমাজ-ব্যবস্থার একটা যূলীভূত গলদের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়া ফ্যাসাদে 


' পড়িয়াছেন। তাহার বক্তুতার এক স্থানে 


তিনি প্রনঙ্গক্রমে এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন “কতকগুলি ধনী লোক কলেজ- 


"গুলির পরিচালনার ভার হাতে পাইয়া! এমন 
কি কলেজের অধ্যক্ষদের বরখাস্ত করিতেও 


ইতস্ততঃ করেন না!” সর্বনাশ! . বেতার 


কর্তৃপক্ষ তাই মানহানির ভয়ে উপরোক্ত অংশ ' 


কাটিয়া বাদ দিয়াছিলেন মাত্র! 
স্তার মরিস গয়ার বিশুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ । ভিনি 
একজন, খঁটি ইংরেজ । ,,তছপরি তিনি 


বিচার বিভাগের এক মস্ত বড় স্তম্ভ । 
' তাঁহার আলোচনার বিষয়ও ছিল ভারত 


সরকার বা বৃটিশ সরকারের শাসননীতির 
কোনপ্রকার সমালোচনা নহে । তাহাতেই 
এত কাণ্ড! অস্তে'পরে কা কথা! বেতার 
কর্তৃপক্ষ সেন্সরের নামে অন্তান্য বক্তার লেখা 
সম্পর্কে যে কি পরিমাণ খামখেয়ালের পরিচয় 


' দেন বা দিতে পারেন স্যার মরিস গয়ারের - 


ঘটনার পর 'ভাহা খুলিয়া বলিবার আর 
কোন প্রয়োজ্জন থাকেনা । অনেক কলেজ 


পরিচালনার ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ বড়লোক- 


দের উৎপাঁত সম্পর্কে আমরা প্রায়শঃ অভি- 
যোগ শুনিতে পাই। স্যার মরিস কোন নূতন 
কথা বা ভুল কথা বলেন নাই। অধিকন্ত 
তিনি কোনও বিশেষ কলেজের বিশেষ কর্তৃপক্ষ 
সম্পর্কে কোন উক্তি করেন নাই ৷ অভিযোগটা 
সাধারণ। কিন্তু সমস্যাটা অত সত্য বলিয়াই 
কি এত আপত্তি? ধনিক ও বণিক শাসিত 


সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে কি ভাবে 


সুবিধাভোগীর দ্বারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের 
অনুকূলে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রত হয় তাহা 
ভূতপূর্বব সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির মুখ হইতে 
প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই কি 





আইনের . 


= 


ক্ষেত্রে অপণ্ডিতও হঠাৎ পণ্ডিতকে ‘মাইন 





' শিখাইতে চাহেন ? 


সম্প্রতি ফেডারেল কোর্টের প্রধান 
বিচারপতিরূপে স্তার মরিস গয়ার ভারতরক্ষ 
আইনের ২৬নং ধারাকে ক্রুটীপূর্ণ এবং বিধি- 
বহিভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। এদেশের 
শাসন কর্তৃপক্ষ অবশ্য দমিবার পাত্র নহেন ॥ 
বড়লাট তৎক্ষণাৎ উক্ত ২৬নং বিধানকে 
সংশোধন করিয়া একটি অর্ডিনান্স জারী 
করেন। শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, 
শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ ভারতরক্ষা 
আইনের ২৬নং বিধান বলে আটক নয় জন 


বন্দীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে, 


“হেবিয়াস কর্পাস” অনুসারে আবেদন করা 
হয়। হাইকোটের স্পেশাল বেঞ্চের 
বিচারে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক অর্ডিনান্স 
দ্বারা সংশোধিত ভারত রক্ষা আইনের উক্ত 
২৬নং বিধানটি আবার বিধিবহিভূ্তি বলিয়া 
ঘোষিত হইয়াছে । হাইকোটের স্পেশাল 
বেঞ্চ অবিলম্বে বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু বন্দীরা যে মুক্তি পায় 
নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতরক্ষা 
আইনের কুখ্যাত বিধানটি কোনমতেই যখন 
ধোপে টিশকিল না, শাসন-কর্তৃপক্ষ তখন 


বিগত মহাযুদ্ধের সময়কার অমোঘ অন্ত্রটি 


(১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন) প্রয়োগ 
করিয়া অশোভন ক্ষিপ্রতার সহিত হাইকোর্ট” 
ভবনের মধ্যেই বন্দীদিগকে পুনরায় গ্রেফতার 
করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন ! 


সভার ইভা এই সিদ্ধান্ত 


নান! দিক দিয়াই প্ুরুবপূর্ণ। ফেডারেল৷' 
কোর্টের সিদ্ধান্তের পর বড়লাটের' ' 
নূতন অডিনান্দের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া 


অন্যান্য যে সকল হাইকোর্টে “হেবিয়াস কার্পাস” 
অনুসারে আবেদন করা হইয়াছিল তাহা 
অগ্রাহ্য করার ফলে হাইকোর্টগুলি কর্তৃক 
নূতন অডিনাম্সের বৈধতাই স্বীকৃত হইয়াছে । 
কলিকাতা হাইকোর্টই সর্বপ্রথম অভিনান্স- 
টিকে অবৈধ এবং বিধিবহিভূতি বলিয়া ঘোষণা, 
করিলেন | ইতিমধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ * 
মামলায় ফেডারেল কোট” কলিকাতা। 
(১২০ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য ) 
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* দেশীয় কাপড়ের কলগুলির উপর নানা 
দিক দিয়া সরকারী কর্তৃত্ব জাহির” করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । বস্তরের অভাব ও দুর্ম্মুলযতার 
জন্য জনসাধারণ যে ছুঃখদুর্দশা ভোগ 
করিতেছে গবর্ণমেন্ট তাহা আর বরদাস্ত 
করিতে পারিতেছেন না। কাজেই একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহারা বসন্তের 
উৎপাদন ও বিক্রয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারত সরকারের 
শিল্প ও মাল সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ এম এস হায়দরী গত ১লা জুন বোম্বাইয়ে 
এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, উপরোক্ত 
নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিবার জন্য শীত দুই জন 


টেক্সটাইল কমিশনার নিয়োগের আয়োজন 


-চলিয়াছে। এই কমিশনারঘয় নিযুক্ত হইয়া 
কাপড়ের কলের কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ ও তদারক 
করিতে আরম্ভ করিলে দেশের বস্ত্রস্কট 
সমাধানে আর কোন বিলম্ব হইবে না। 

দেশের লোকের প্রয়োজনে না হইলেও 
সামরিক কারণে বন্ত্র সরবরাহের গরজে 
শীবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশের বস্ত্র 
শিল্পের, উপর নানারূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ 
করিয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনার 
সহিত এ সব কার্য্যনীতির পার্থক্য এই যে, 
এতদিন দেশীয় কাপড়ের কলের প্রতিনিধিদের 


সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ও তাহাদের 


সন্মতি লইয়! টেক্সটাইল প্যানেলের মারফতে 
যেস্থলে বিভিন্ন প্রকার বিধান অবলম্বিত 
হুইতেছিল এক্ষণে সেস্থলে সরকারী কর্তৃত্ে 
খ্রীদ্ব বিষয়ে অনেকটা সরাসরি কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বনেরই ব্যবস্থা হইবে। ভারতীয় বস্তর- 
শিল্পের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা 
করিয়া এই শ্রেণীর স্থুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
আমরা আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 
অবশ্য শিল্পের ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বনের ব্যবস্থা এদেশের পক্ষে নুতন 
হইলেও দুনিয়ার অনেক উন্নতিশীল দেশে পূর্বব 
হুইতেই তাহা কতক পরিমাণে চলিয়া 
আসিয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে অনেক দেশে 
এদিক দিয়া ব্যাপক কার্য্যনীতি অনুস্থত 
- হইয়াছে! কিন্ত স্বাধীন দেশসমূহের তুলনায় 
এবিষয়ে ভারতের অবস্থার একটা মূলগত 
পার্থক্য রহিয়াছে । ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ । 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপন করিয়া জনসাধারণের 
২. 


প্রতিনিরিহানীরি বিজি দ্বারা শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনার ব্যবস্থা আজও এদেশে হয় নাই। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ধামাধরা আমলাদের দ্বারাই 
আজ পর্যন্ত এদেশের সরকারী কার্য্যধারা 


নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারতীয় শিল্পবাঁণিজোর- 
‘প্রতি এসব আমলাদের কোন সহামুভূতি 


নাই। কিভাবে. এদেশবাসীর স্বার্থ সংরক্ষিত 
হইতে “পারে, সেবিষয়েও তাহাদের আগ্রহ 
কম। বৃটিশ গবর্ণমে্টের সাআজ্যন্বার্থ ও 
ইংরাজ জাতির বাণিজ্যন্বার্থ_-মুখ্যতঃ এই 
দুইটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উহারা এদেশে 
সরকারী কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রণ” করিয়া, থাকেন। 
কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশীয় বন্তর- 
শিল্প নিয়ন্ত্রিত হইবার কথায় এই শিল্পের 
সমূচিৎ কল্যাণ বা বস্ত্রের যোগান সম্পর্কে 
এদেশবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণ, কোন বিষয়েই 
আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। বরং 
ভারতীয় বগ্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া গবর্ণমেন্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের অগ্ুকৃলে 
এদেশীয় কাপড়কল সমূহের কার্য্যধারা 
ভবিষ্যতেব জন্য অনেকটা খর্ব করিতে পারেন 
এ আশঙ্কাই আজ আমাদের মনে - জাগ্রত 
হইতেছে । কাজেই সরকারী কর্তৃত্বে বস্্- 
শিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আমরা কোনরূপেই 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। 

এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ নীতির মূলে অনেক 
কিছু মহান উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়া 
গবর্ণমেপ্ট প্রচার করিতেছেন. তাহারা 
বলিতেছেন, এদেশের বর্তমান বস্ত্রঙ্কটের 
কথ! ভাবিয়াই - তাঁহার! এইরূপ বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনে ত্রতী হইয়াছেন । দেশীয় কাপড়ের 
কলগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া 
সে সমস্তের ভিতর দেশের লোকের ব্যবহার্ধ্য 
বস্ত্রের উৎপাদন বিশেষ 
রুথের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই তাহাদের লক্ষ্য। 


অধিকস্ত লোকে যাহাতে কম দরে কাপড় ক্রয় 


করিতে পারে সেজন্য উৎপন্ন বস্ত্রের সব্রোচ্চ 
মূল্য বীধিয়া দেওয়াও তাহাদের একটি প্রধান 
উঁদ্দেশ্য । এসমস্তই যদি গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য হয় 
তবে কাপড়ের কলের মালিকদের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের উপরই 
গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের ভার দিতে পারেন। সেজন্য 
ছুইজন টেক্সটাইল কমিশনার বসাইয়৷ 


করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড - 





কাপড়ের কলের কার্য্যধারার উপর সাক্ষাৎ- 
ভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা 
কি তাহা আমরা বুঝি না। যুদ্ধের সুরু হইতে 
গবর্ণমেন্ট কাপড়ের কলের মালিকদিগকে 
যখন যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা তাহা 
যথাসাধ্য পালন করিতে ক্রটি করেন নাই। 
সৈম্যবাহিনীর প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট ক্রমেই 
বেশী পরিমাণ বস্তু প্রস্তুতের অর্ডার দিতেছেন। 
এজন্য তাহারা মিলগুলির কার্যক্ষমতা শতকরা 
৬* ভাগ পর্য্যন্ত মজুত রাখিবার ' দাবী 
করিয়াছেন মিলমালিকের! সে দাবী যথাযথ 
পুরণ করিয়াই চলিয়াছেন। গত ছুই বৎসর 
যাব গবর্ণমেণ্ট দেশের জনসাধারণের 
প্রয়োজনে 'ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ’ বা সম্তাদরের কাপড় 


প্রচলন করিবার' কথা বলিয়া আসিয়াছেন। 
কাপড়ের কলের মালিকেরা এই প্রস্তাবও - 
প্রথম হইতেই সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। 
গবর্ণমেন্ট যে পরিমাণ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ’ প্রস্তুতের 
কথা বলিতেছেন আমরা যতদূর অবগত আছি 
কাপড়ের কলগুলি সামরিক অর্ডার সরবরাহের 
সঙ্গে বর্তমানে সেই পরিমাণ '্ট্যাগ্ডাড” ক্লথ'ই 
প্রস্তুত করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট নিজেরা টাল- 
বাহন! করিয়া সময় নষ্ট না করিলে ইতিমধ্যে 
দেশে বিস্তর পরিমাণ ষ্ট্যাণার্ভ ব্লথের যোগান 
পাওয়া যাইত। এবিষয়ে দৌষক্রটি যদি কিছু 
ঘটিয়া থাকে গবর্ণমেন্টের অনাগ্রহ ও 
শৈথিল্যের জন্যই. তাহা ঘটিয়াছে। সেজন্য 
মিলমালিকদিগকে দায়ী করা চলে না । আজ্- 
বন্তের অভাব ও দুম্দু ল্যতার জন্য দেশে দরিদ্র 
জনসাধারণের খুবই হুঃখহূর্দশা দেখা দিয়াছে। 
এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি কাপড়ের কলে 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে” চান 
এবং কাপড়ের উৎপাদন খরচের সহিত 
সামগ্তস্ত রাখিয়া সকল শ্রেণীর বস্ত্রের সর্ব্বোচচ 
দর বীধিয়া দিতে চান তবে আমাদের 'ধারণা 
দেশের সকল মিল মালিকই স্বেচ্ছায় তাহাতে 
রাজী হইবেন। “আর সকল দিক দিয়া 


প্রকৃত সুফল পাইতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও মিল 


মালিকদের ভিতর এই শ্রেণীর সহযোগিতা- 

মূলক কার্য্যনীতিই সঙ্গত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 

সেভাবে স্মস্তা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া 

সরকারী অফিসরদের মারফতে কলসমুহের ' 

কার্যযধারা নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; "যেন 
( ১১৩পৃষঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ‘সমাচার 
দর্পণ” সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে 
এক সংবাদ সংগ্রহ করেন, “গবর্ণমেন্টের 
কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় এক লাইফ গ্যাসিওরেন্স 
সোসাইটি স্থাপনের উপফুক্তানুপযুক্ততায় 
বিবেচনাপুর্বক রিপোর্ট করণার্থ এক কমিটি 
নিযুক্ত, হইয়াছেন ।” 
আমরা গ্গবর্ণমেন্ট লাইফ - ইনস্বরেব্দ 
কোম্পানী” সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ তথ্য 


সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ১৮৫০ . 
-২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় কোম্পানী আইন 


প্রচলিত হয়; অতএব এসময়ের পূর্বে কোন 
. কোম্পানী আইন-সিদ্ধ হইত কি না সে-বিষয়ে 
মতানৈক্য হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
অংশীদারী ব্যবসা গঠিত হওয়ার পথে 
কোনরূপ বাধা না থাকিলেও জয়েন্ট ষ্টক 
প্রতিষ্ঠান ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন 
ভাবেই গঠিত হইতে পারে না। তবে রয়েল 
চাঁটার (রাজার অনুমতি) অথবা সরকারের 
আদেশে কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে কাজ করিবার ক্ষমতা লাভ করিত। 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম" ভারতীয় বীমা আইন 
_ প্রচলিত হয়, এসময়ের পৃরের্ব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ 
পর্্যস্ত সাধারণ কোম্পানী আইনই বীমা 
ব্যবসায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিত। সে 
যাই হউক, সুখের বিষয় যে সরকার স্বয়ং 
. এক জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন 
* করেন। জীবন বীমাকে সর্বসাধারণের 


বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার উপর আুপ্রতিষ্ঠিত - 


- করিবার প্রথম চেষ্টার কথা ১৮৪০ খৃষ্টানদের 
এই মার্চ তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণে'র পাতায় 
মুদ্রিত দেখা যায়, “এতদ্দেশীয় ধনি এবং 
বিজ্ঞ মহাশয়র! হিন্দুদিগের উপকারার্থ এক 
লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের 
মানস করিয়াছেন।” ঈশ্বরচন্দ্র রিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের নামের সঙ্গে বিজড়িত যে “হিন্দু 
ফ্যামিলি এ্যান্ুয়টি ফণ্ড” স্থাপিত হয় তাহা 
এসময়ের অনেক পরে। “লাডবল সোসৈটিস্ই 
বোধ হয় এদেশে সর্বপ্রথম জীবন-বীমার 
ঝুঁকি লইবার জন্য মাথা পাতেন, কিন্ত কি 
কারণে যে এই “সোসৈটি” (সমবায় প্রতিষ্ঠান) 
লোপ পায় তাহার বিশদ বিবরণ জান! যায় 
নাই। যাহাই হউক, জীবন বীমা সেকালে 
সমবায় অথবা. সরকারের নিজন্ব প্রতিষ্ঠান- 
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দুঃখের বিষয়: 





রূপে এদেশে আত্মপ্রকাশ করে। তাহার কারণ 
খুঁজিতে অধিক দূর যাইতে হয় না; জন- 
সাধারণের নির্ভরতা লাভ কেবলমাত্র সমবেত 
ধনী ও ভদ্রলোকমণ্ডলী কিংবা সরকার 
কর্তকই সম্ভব ছিল, এমনকি আজও সেই 
নিয়মই খাটে । 

বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ীরামপ্ুরের 
সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক” কিংবা “কলিকাতার সঞ্চয় 
ভাণ্ডার’-এর বিশেষ কোন প্রাধান্ত না 
থাকিলেও বীম্ ব্যবসায়ের অগ্রগামী- বলিয়া 
ইহাদের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে। 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওরা এপ্রিল তারিখে 
শ্ল্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক” সম্বন্ধে “সমাচার 
দর্পণে” খবর দেখা যায়! কি কি নিয়ম 
মানিয়া এই সঞ্চয় ভাণ্ডারটি, গঠিত হইবে 
সেসব নিয়ম জনসাধারণের অবগতির 
জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হয়। 
কোম্পানীর কাগন্দের উপর যে হারে সুদ 
দেওয়া হয় সেই হারে সুদ দেওয়া যাইবে । 
বৎসরাস্তে সুদে আসলে জমা হইয়া চক্রবৃদ্ধি 
নিয়মে টাকা বাড়িয়া চলিবে। ব্যাঙ্কে ন্যস্ত 
টাকা কোন ব্যবস! বাণিজ্যে নিয়োগ কর! 
হইবে না। বৎসর না পুরিলে (৩০শে এপ্রিল 


বৎসর শেষের দিন ) কেহ জমা টাকা তুলিতে . 


পারিবে না। জীবনের উপর ঝুঁকি যোহা 
জীবন-বীমার প্রধান ও প্রথম কাজ) গ্রহণ 
ন! করিলেও. সঞ্চয়ের আদর্শ এবং সঞ্চিত 
টাকার নিশ্চয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা 
যাইতে পারে যে এরূপ সঞ্চয় ভাণ্ডার আধুনিক 


জীবন বীমারূপ বিশেষজ্ঞের ব্যব্সা (Specia]- 


ised business) রচনার পথে প্রথম 
সোঁপান ৷ 
*ভ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঞ্ধের” মতন 


আর একটি সঞ্চয় ভাণ্ডারের কথা জানিতে - 


পারা গিয়াছে। কলিকাভার বড়বাজার 
নিবাসী প্রীযুত গদাধর সেট, রূপনারায়ণ 
বসাক, বিজয়কুষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক 
একত্রে এই ভাণ্ডারটির স্থষ্টি করেন। এই 
ভাগ্তারটির ৬৪ অংশে বিভক্ত টাকার সুদ 
হইতে লটারির টিকিট কেনা হইত। সেই 
লটারিতে যে লাভ দাড়ায় তাহাকে ৬৪ 


অংশে ভাগ করিয়া বিলি করা ষাইত। 


সমাচার দর্পণ” এই ধনভাগ্তার সম্বন্ধে 
মতামত দিয়াছেন, “ইহাদিগকে (সঞ্চয় 


ভাণ্ডারের কর্মকর্তাদিগকে) ধন্তবাদ দিতে হয়, 
কারণ ইহাদের দ্বারা এমত- প্রমাণ পাওয়া. 
গেল যে. আমাদিগের দেশে এঁক্য হইয়াও 
কৰ্ম্ম হইতে পারে-ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় 
ভাণ্ডার হইল।” এই খানে বলা প্রয়োজন 
যে, সঞ্চয় ভাণ্ডারটি মাত্র ৪ বৎসরের মেয়াদে 
আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং ৪ বৎসরের 
পরে কর্মকর্তারা সব পাওনা দেনা মিটাইয়া 
দিতে সক্ষম হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে 
এপ্রিল নাগাদ “সমাচার চন্দরিকায়” দ্বিতীয় 
সঞ্চয় ভাণ্ডারের কথা পাওয়া যায়। প্রথম . 
ভাণ্ডারের অধ্যক্ষরাই আবার এই ভাণ্ডারের 
প্রযোজনা করেন। তবে ইহার পরিণতি 
সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় নাই। . 

দেখা যায় যে, প্রথম সঞ্চয় ভাগ্ার 


' হইতে দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডারটি একটু 


অন্ত ধ্রণ্রের। মুলধনটি নিশ্চিত 'রাধিয়া 
তাহার সুদ হইতে স্পেকুলেশান, (অনিশ্চিত 
লাভের আশায় টাকা লাগান) করার 
মধ্যে টাকা সঞ্চয় করার সদিচ্ছা অপেক্ষা 
বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে ঘোঁড়দৌড় 
খেলা অথবা কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে শেয়ারে 
টাকা ব্যবহার করিয়া বেশী মুনাফা লাভ 
করার স্পৃহাই প্রবলতর। এরূপ ভাগ্ারের 
কাৰ্য্যকলাপ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে “সমাচার 
দর্পণ” যতই প্রশংসা করিয়া থাকুন ন! কেন 
বাস্তবিকপক্ষে লটারি ইত্যাদি জুয়াজ্াতীয় 
খেলায় টাকার এরূপ সংঘবদ্ধ ব্যবহার 
মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় । 

ভারতবর্ষে জীবন বীমা সম্বন্ধে যে প্রচলিত 
ইতিহাস পাওয়া যায় (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসা 
বাণিজ্য সংক্রান্ত “কমান” পত্রিকার এক খণ্ডে 
জীবন বীমা সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়) তাহাতে দেখা যায় যে, 
সময়ানুপাতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে “বিধবা 
ও পিতৃমাতৃহীনের সাহায্যে এক সঞ্চয় 
ভাণ্ডার? (Widow's and Orphan's 
27) স্থাপিত হয়। তারপর, ১৮৪৯ 
খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজেই দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার খোল! 
হয়; তাঁহার নাম, “টিনেভ্যালি ক্রিশ্চান 
মিউচুয়াল মিশনারী সোসাইটির বিধবা 
ভাণ্ডার” । এই ভাণ্ডারটি বোধ করি জন- 
সাধারণের দয়ার : উপর নির্ভর করিত। 


/ 


৭ই জুন, ১৯৪৩ ] 
এরপর বোস্বাইয়ের নাম করা হয়। এই 
প্রদেশে শ্লেটার সাহেব নামে এক ভদ্রলোকের 


প্রচেষ্টায় প্রায় ১৮৭৪ প্র ষ্টাব্দে “ওরিয়েন্টাল 
গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ গ্যাসুরেন্স 
কোম্পানীর” প্রথম আবির্ভাব ঘটে । ক্রমে 
এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়। “ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর” ৩ বৎসর 
পূর্বের “বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এ্যাস্ুরেন্সের” 
জন্ম হয়। কতিপয় ইউরোপীয়. ভদ্রলোক 
সমবেত হইয়া এই পারস্পরিক বীমা- 
প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া ভুলিলেও বর্তমানে 
ভারতীয় কর্ণধারেরাই ইহার পরিচালন! 
করিতেছেন। “বোম্বে মিউচুয়াল” এবং 
“ওরিয়েন্টাল” উভয়তঃ বীমার কাজে লিপ্ত 
থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠান দুইটির মধ্যে একটা 
পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে । “ওরিয়েন্টাল” 
হইতেছে 'প্রপ্রাইটারী' বা মালিকানা ব্যবসা, 
আর “বোম্বে মিউচুয়াল হইতেছে পারস্পরিক 
সমবায় (mutual 5০০৫) প্রতিষ্ঠান) 
যে পারস্পরিক সাহায্য করার উদ্দেশ্য 
লইয়া “বোম্বে মিউচুয়াল”-এর উদ্ভব 
হয় তাহারই জনহিতকর (humani- 
8151) ব্যাপকতা গিয়া ঠেকে বোম্বাই-এর 
'হ্বিধব! সাহায্য ভাগ্ারে”। “দি বোম্বে 
উইডোস্‌ পেন্সান্‌ ফাণ্ড”-এর- (I'he Bom- 
bay Widow's Pension Fund) 
স্থষ্টিকাল ১৮৭৬ খষ্টাব্দ ; “বোম্বে মিউচুয়াল” 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার প্রায় পাঁচ বছর 
পরে। এরপরে ১৮৯২ থেকে ১৮৯৬ 
খুষ্টাব্রের মধ্যে তিনটি জীবন বীমা কোম্পানী 
ব্যবসা ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে । তাহাদের 
নাম ক্রমান্থয়ে করাচীর ‘ইণ্ডিয়ান লাই কফ", 
বোম্বাইয়ের “এম্পায়ার অফ. ইণ্ডিয়া’, আর 
লাহোরের ভারত ইন্সিওরেম্দ কোম্পানী" । 
“কমা? পত্রিকার অভিমত এই যে, 
বাংলাদেশে ১৯০৬ খষ্টাব্দের "পুর্ব কোন 
'জীবন বীমা কোম্পানী বর্তমান ছিল না। 
এই অভিমতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা 
সত্বেও আমরা এই মতকে মানিয়া লইতে 
পারি, অবশ্যি একটু  টীকাটিপনী 
সহযোগে । যদি বলি যে আধুনিক উন্নত 
প্রণালীতে পরিচালিত রীমা প্রতিষ্ঠান বাংলা 
দেশে উপরোক্ত সময়ের পূৰ্ব্বে ছিল না, তাহা 
হইলে বোধ হয় কাহারও বিশেষ কিছু আপত্তি 
করিবার থাকে না। এ সময়ে স্বদেশী 
আন্নোলনের বন্যা বাংলার উপর বহিয়া 
যাইতেছিল, ক্রমে সেই বন্যার জল সারা 
ভারতকে প্লাবিত করিয়া তুলিল । ১৯০৭ 
খৃষ্টানের প্রারস্তে “হিন্দুন্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাটির” জন্ম হয়। ভারতবর্ষকে 
কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্প-প্রধান দেশে 
পরিণত করার জাতিগত প্রচেষ্টা যেমন স্বদেশী 
আন্দোলনের একদিক, অন্যদিকে এই আন্দো- 
, লন জীবন বীম্ঠ্ব্যবসাকে এক দেশজোড়া 
প্রসারতা আনিয়া দিয়াছে । 


আধিক জগৎ 


১৯১২ খষ্টাব্দের পূর্বের এদেশের জীবন- 
বীমা ব্যবসাকে সুষ্ঠভাবে চালিত করার পক্ষে 
বিশেষ কোন, আইন প্রবর্তিত হয় নাই। 
এমনকি ১৯১২ খৃষ্টানদের আইনকেও যথেষ্ট 
বিস্তৃত এবং কাধ্যকরী বলা চলে না। এই 
আইন অনুযায়ী ভারতীয় প্রত্যেক কোম্পা- 


.নীকে আয়ব্যয় অনুপাতে একট! টাকার 


অঙ্ক জমা রাখিতে বাধ্য করা হয়। আর, 


‘স্থির করা হয় যে, সেই কোম্পানী মাঝে মাঝে 


সরকারের নিকট আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ 


‘করিবে যাহার উপর নির্ভর করিয়া কোম্পনীর 


সমষ্টিগত মূলধন নির্ধারণ করা যাইতে পারে 
সহজেই । কোম্পানী পরিচালনা বিষয়ে 
কোন নিয়মকানুন করা হয় নাই, তারপর এই 
সব নিয়ম বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর মোটেই 
খাটিত না। এরূপ অসমনীতি বেশ কিছুদিন 
চলার পর সরকার ১৯২৮-২৯ খ ষ্টাব্দে বিদেশী 
প্রতিষ্ঠান গুলিকেও পূর্ববর্তী আইনের অন্তর্গত 
করিয়া লন। জীবন বীমা সম্বন্ধে সর্বশেষ 
আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ১৯৩৮ থ ষ্টাব্দে । এই 
আইনের সাহায্যে জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির 
কর্ম্মপন্ধতি একেবারে নূতন ছাচে গড়িয়া 
তোলা হয়। | 

জীবন বীমা ব্যবসায়ের দিক হইতে সার! 
ভারতবর্ষের প্রচেষ্টার সহিত বাংলার প্রচেষ্টার 
কথা তুলনা! করিলে দেখ] যায় যে, তথাকথিত 
মাদ্রাজের দুইটি সঞ্চয় ভাগারের বন্ত পূর্ব্বেই 
এই প্রদেশে সঞ্চয় ভাণ্ডারের স্থষ্টি হয়! 
যদিও অধুনা প্রতিষ্ঠিত ও ব্বণীমধন্ত বীমা 
কোম্পানীগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায় যে, বাংলার প্রথম প্রচেষ্টা বহু বিলম্বে 
আরম্ভ হয় তথাপি তাহার ফল বিশেষ আশা" 
গ্রদই হইয়াছে। 

জীবন বীমার কথা বাদ দিলে এদেশে 
ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বীমা অথবা অগ্নি- 


বীমার প্রচলন বহু পূর্বেই হয়। বর্তমানে 


জীবন বীমার কাজে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির 
সংখ্যা অন্তরূপ বীমা কোম্পানীগ্ুলির 
সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হইলেও বাণিজ্য 
বীমার প্রথম আবির্ভাব বস্তুত: ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী এদেশে ব্যবসা পত্তন করার সময়েই 
হইয়াছে । “সমাচার চক্দ্রিকা”্র ৫ই আগষ্ট, 
১৮২৬, তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, 
“গেঞ্জেসরিবর ইন্দোরেন্ত কোম্পানি” এক 
নৃতন বীমা করিবার অফিস চলা আগষ্ট 
তারিখে “ওলদ কোর্ট ইষ্িটে” খোলা হয়। 
এই কোম্পানীর কাধ্যস্থুচীর প্রধান অংশ ছিল 
“যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের 
দ্রব্যাদি বিশ হাঞ্জার টাকা পধ্যস্ত মূল্য 
কলিকাতা হইতে শ্ৰীযুত কোম্পানী বাহাছুরের 
অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা 
পাঠাইতে ও সে দেশ হইতে এদেশে আনাইতে 
ইহার উপর বীমা করিতে বাঞ্ছা করিলে 
পূর্বোক্ত কোম্পনির সাহেবেরা এ সকল 
দ্রব্যাদির ঝুকি লইলেন এমত লিখিত এক 


রসিদের হ্যায় দস্তাবেজ্র দিবেন। সওদাগরী 


জিনিষের ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং নগদ 
টাকা, সোপার বাসন কিম্বা গহনা এই 


.. সকলের ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত. ঝুঁকি 


১০৭ 


লইবেন।” এই ধরণের আর একটি সংবাদ 
“সমাচার দর্পণে” পাওয়া যায়, ইউনিয়ন 
ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থলপথে 
কিম্বা গাড়িতে বা ডাকবাঙ্গির দ্বারা যাইবে 
তাহাতে বীমা করিবেন (১৩ই সেপ্টেম্বর, 
১৮২৮) । আজকাল এই সব ধরণের বীমার কাজ 
প্রধানত: সরকারের ডাঁকঘরই করিয়া থাকেন; 
তবে সমুদ্রে মাল পাঠাইবার প্রয়োজনে 
বীমার কাজ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ 
করে। 

নানা ধরণের বীমার কাজের ভিতর 
অগ্নি বীম! এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। অধুনা এরুপ ঝুঁকি লওয়ার কাজে 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত অগ্রসর 
হইয়া যাইতেছে । অগ্নি বীমা সম্বন্ধে গত 
শতাব্দীতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
১৯শে জুলাই, ১৮২৮ তারিখে । “গত ৭ই 
জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীধৃত ক্রস 
এলোন কোম্পানী এই ঘোষণা দিলেন যে, 
তাহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার 
কুটার পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে 
বিমা করিবেন, বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম 
ও কারখানা ইষ্টকাদি নিশ্মিত গৃহ ও জাহাজ 
প্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন । তাহারা এই 
গৃহ প্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। 
পশ্চাৎ যদি সেই গৃহ প্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় 
তবে তাহারা আমানতী টাকা দৃষ্টে তাহার 
মূল্য দিবেন” বর্তমানে সর্বগ্রাসী যুদ্ধে 
সমস্ত জগত্ময়. এক অনিশ্চয়তার ছায়াপাত 
হইয়াছে । নানারূপ বীমার কাজও দিন 
দিনই বাড়িয়া যাইতেছে । জীবনে অনিশ্চয়- 
তার ভার যতই বন্ধিত হইতেছে ততই সেই 
ভারকে লঘু করিবার প্রয়াস চলিতেছে! 
তারপর আজকালের বিমান আক্রমণ, যাহা 
যুদ্ধের এক বিশেষ অঙ্গ হুইয়া পড়িয়াছে, এই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে কেবল প্রাতিরোধ ব্যবস্থাই 
শেষ কাজ নয়, সেই সঙ্গে গঠনমূলক কাজও 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; যেমন প্রপার্টি 
ইনন্থ্যরেন্স ( সম্পত্তি বীমা), ওয়ার রিস্ক্‌ 
ইনস্যুরেন্স (ব্যক্তিগত জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ) 
ইত্যাদি । যুদ্ধের চাপে শিল্পের প্রসার হওয়ায় 
কন্মীদের জন্য সোস্যাল ইনন্থ্যরেন্দের (জাতীয় 
বীমা) বিস্তৃতি সাধন করার কাজও আন্ত 
হইয়া গিয়াছে । বিলাতে তো যুদ্ধের পশ্চাতে 
জাতীয় সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে “সোস্যাল সিকিউ- 
রিটি” (জাতীয় নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে সরকারী 
বীমা ব্যবস্থা) প্রস্তাব চলিতেছে । এমন কি 
মালপত্র জাহাজযোগে বাহিরে প্রেরণ অথবা 
বাহির হইতে দেশে আনার কাজে নানারূপ 
সমস্তা সাধনের চেষ্টা হইতেছে । মোট কথা, 
বীমার পক্ষে বর্তমান সময় এক অভভুতপূর্ব্ব 
পরিবর্থনের যুগ। সব বিচার করিয়া দেখা 
যায়.ষে, এই মহাসমর বীমা ব্যবসার প্রসার 
এবং প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই 'বাড়াইয়া 
দিবে। অতএব এই শুভ মুহুর্তের প্রথম 
প্রান্তে দাড়াইয়া একবার বিগত শতাব্দীর 
কাধ্যকলাপগুলি দেখিয়া লওয়ার প্রয়োজ- 
নীয়তা আছে যথেষ্টই। 








মুলধন বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ 
পূর্ব হইতে গতর্ণমেণ্টের অনুনতি না লইয়া 
, ব্রিটিশ ভারতে মুলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে সম্প্রতি 
ভারত সরকার যে নিষেধাত্মক' বিধান জারী 
করিয়াছেন তাহার ধারাপ্তল্লিনিমে প্রদত্ত হইল :-- 
(১) কে) এই বিধান অঙুসারে সিকিউরিটি বলিতে 
কোন কোম্পানী কর্তৃক উপস্থাপিত শেয়ার, বগু, 
ডিবেঞ্চার এবং ষ্টক বুঝাইবে। (খ) নগদ বা 
অন্ত কোন প্রকারে কোন প্রকার সিকিউরিটি 
উপস্থাপিত করাকেই মূলধন বিনিয়োগ করা বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া হইবে। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদন ব্যতীত যে কোন কোম্পানী উহ! 
ব্রিটিশ ভারতে সংগঠিত হউক বা না হউক (ক) 
ব্রিটিশ ভারতে কোন মুলধন বিনিয়োগ করিতে 
পারিবে না। (ধন) ব্রিটিশ ভারতে জনসাধারণের 


নিকট বিক্রয়ার্থ কোন প্রকার সিকিউরিটি উপ-. 


স্থাপিত করিতে পারিবে না। (গ) ব্রিটিশ ভারতে 
কোন সিকিউরিটির- দরুণ দেয় অর্থ পরিশোধের 
সময় আসম্প হইয়া থাকিলে উক্ত সময় পিছাইয়! 
দেওয়া যাইবে না কিবা কোন সিকিউরিটির মেয়াদ 
নৃতন করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। (৩) 
পুর্বব হইতে কেন্দ্রীয় সরফাঁরের অনুমোদন লাভ না 
করিয়া ব্রিটিশ ভারতে সংগঠিত কোন কোম্পানী 
কোন স্থানে কোন প্রকার মূলধন বিনিয়োগ 
করিতে-পারিবে না। (৪) পূর্ব হইতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অন্থমোদন সংগ্রহ না করিয়া কোন 
ব্যক্তি (ব্রিটিশ ভারতে কোন প্রকার অনুষ্ঠানপঞ্জ 
কিনব! অর্থসংপ্রহের জন্ত কোলপ্রকার দলিল অথবা 
অনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ কোনগ্রকাঁর সিকিউ- 
রিটি উপস্থাপিত করিতে পারিবে না। এরূপ 
“কোন সিকিউরিটি উপস্থাপিত - করিতে হুইলে 


এতদুদেন্তে যে সরকারী অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে. ৃ 
তাহাও তৎসহ বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। (৫). 


ব্রিটিশ ভারতে বা অন্ত কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদন . ব্যাতিরেকে "মুলধন বিনিয়োগের 
উদ্দোস্তে উপস্থাপিত কোনপ্রকার সিকিউরিটি কোন 
ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে না| (৬) এই বিধান 


লঙ্ঘন করিলে পাঁচ বৎনর পধ্যস্ত কারাদণ্ড বা fl: 


অর্থদণ্ড অথবা হুই-ই হইতে পারে। 3 
ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ' 


ভারতীয় কোম্পানী আইনের '২৭৭(১) ধারা ॥ 
পংশোঁধন এবং ব্যান্কসমুহের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 8 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চের খসড়া প্রস্তাব ভারত সরকারের 
বাণিজ্য দপ্তর হুইতে প্রত্যেক অনুমোদিত ব্যাঙ্ক 


এবং প্রায় দেড়শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট | 


পাঠাইয়া এক মাস কালের মধ্যে তৎসম্পর্কে মতা- 
মত আনাইতে অন্থরোধ করা হয়। বহু ব্যাঙ্ক এবং 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই তাহাদের মতামত 


আশিক দুলিল্লান্ শলল্লাম্বন্বল 


জানাইয়াছেন। অধিকাংশ ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠান 
তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছেন। 


এসম্পর্কে ভারত ব্যাঙ্ক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সার. নিয়ে" প্রদত্ত হইল :. 


(১ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার শেয়ার থাকা মূলধন 
বিনিয়োগকারীদের পক্ষেই সুবিধাজনক | বিভিন্ন 
ধরণের শেয়ার থাকার ফলো অধিকতর সংখ্যক 
এুলধন বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কের দিকে আকৃষ্ট হয়। 
(২) আমানতকারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 


এবং আমানতের ধরণ এবং ঝুঁকির আহ্গুপাতিক 


পরিমাপ বিবেচনা করিয়া অংশীদারগণপের ভোটা- 
ধিকার সুনিয়স্রিত করা দরকার । (৩) আমানত- 
কারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্তই আদায়ীকৃত মূলধনের 
সংখ্যা পর্য্যাপ্ত হওয়া দরকার। তজ্জন্ত একটি 
সর্ধনিয় সংখ্যা নিদিষ্ট করা কর্তব্য । আমানত 
এবং আদায়ীকত মূলধনের মধ্যে একটি সর্ববনিয় 
আমুপাতিক হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াও দরকার। 
(৪) যুদ্ধ আরস্ত হইবার-পর যে সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছে তাহাদের উপরই রিজার্ভ ব্যাক্কের প্রস্তাবের 
প্রতিক্রিয়া বেশী হুইবে। যদি ব্যাক্কিং কার্ধ্যের 
কোন নীতি খারাপ বলিয়া মনে হুইয়া থাকে 


তবে পুরাতন ব্যাক্কসমূহকেই বা তাহা সংশোধন 


করিতে বলা হুইবে না কেন?, কেবলমাত্র যুদ্ধ 
আরস্ত হইবার পর স্থাপিত ব্যাঙ্কসমূহকেই তাহা- 
দের মূলধন বিনিয়োগের নীতি পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য করা হইবে কেন? (€) যদি ব্যাক্কসমূহ্র 


কাধ্যপন্ুতির কিছু কিছু সংস্কার সাধনের প্রয়োজনই . 


হইয়া থাকে তবে ঢালা আইন জারী করিয়া তাহা 





করা অপেক্ষা প্রত্যেক ব্যাফ্চের কার্ধ্য পদ্ধতি এবং 
মূলধন বিনিয়োগ নীতি পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা 
করিয়া তাহা করাই বিধেয়। 

ভারত ব্যাঙ্কের এই হুচিস্তিত মন্তব্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারত 
সরকারও বিষয়টি পুঙ্খামুপুন্খরূপে আবার বিবেচনা 
করিয়া দেখিতেছেন। সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় পরিষদের 
আগামী জুলাই অধিবেশনে সমগ্র বিষয়টি পরিষদে 
উত্থাপন করা হইবে । 


বার্ক্য-বীম! সম্পর্কে শ্রীযুত এস 
সি রায়ের পরিকল্পন! 

গত ২৮শে মে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনস্টি- 
টিউটের বাবিকি সভায়' বন্তৃতাপ্রসঙ্গে সভাপতি 
মিঃ এস্‌ সি রায় বলেন, বিভারিজ পরিকল্পনার ' 
মত ভারতেও একটি ব্যাপক সমাজকল্যাণমূলক 
পরিকল্পনা করা দরকার। তবে আমাদের দেশ 
দরিদ্র এবং গতর্ণমেণ্টের দিক হইতেও এইরূপ 


কোন পরিকল্পন! গ্রহণ এবং কার্যকরী করার কোন্‌ 


আগ্রহ হয়ত দেখা যাইবে না। কাছেই আপাততঃ 
স্বর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখাই প্রয়োজন । 
প্রথমে বার্ধক্য-বীমা ব্যবস্থা! প্রচলন করাই সঙ্গত 
বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে 
মিঃ রায় যে পরিকল্পনা করিয়াছেন সমগ্র বুটীশ 
ভারতে তাহা কার্যকরী করিতে হইলে ৩৫ কোটা 
টাকা খরচ পড়িতে পারে। প্রসঙ্গতঃ চিনি 
বীমা আইনের ২৭ ধারার তীব্র সমালোচবা। 
করেন। " | 


মাইকানাইট, , 
সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, 
ভি” রিং, (টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রন্তুত করা হয়। 


ইণ্ডিয়ান স্টোস'ভিপাটমেণ্ট ৰং ভারতের বিভিন্ন ন্ৃহত্তম 


শিল্প প্রতিষানসমূহে আমরা সরবরাহ:করিয়া থাকি 


কোঁৎ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, 
_._ ৯২, চৌরঙগী স্কোয়ার, কলিকাতা. 





এই জুন, ১৯৪৩ ] 


অতিরিক্ত মুনাফা কর অভিনান্দের 
প্রতিবাদ 
প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিবদের আগামী অধিবেশনে 
জাতীয় দল এবং ইত্ডিপেণ্ডেপ্ট দল একযোগে 
ক্সতিরিক্ত মুনাফা কর অভিনান্সের প্রতিবাদ 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
শ্রমিকদের জন্য রোগ-বীম। 
ভারতে শ্রমিকদের অন্ত রোগ-বীমা ব্যবস্থা 
প্রবর্তন, কর! যায় কি না তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 
করিবার. অন্ত ভারত সরকার অধ্যাপক আদারকরকে 
বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। কাপড়ের 
কল, পাট কল, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানা 
এবং খনি শ্রমিকদের জন্তই প্রথমতঃ এই বীমা 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছে। শ্রমিক ও 
মালিক উভয়কেই প্রিমিয়াম দিতে হইবে। সাধা- 
রণতঃ শ্রমিককে প্রতিমাসে একদিনের বেতন 
দিতে হুইবে। এতদ্যতীত শ্রমিকদের চিকিৎসার 
অন্ত ব্যবস্থা করার কথাও এই পরিকল্পনায় আছে। 
অধ্যাপক আদারকর সবেমাত্র কার আরভু 
করিয়াছ্ধেন। সরকারী  পরিকল্পনাটি এখনও 
বিস্তারিত বা নুনি্দিষ্ঠ কোন রূপ নেয় নাই। 
. “কলিকাঁতাবাসীদের জন্য কণ্টেল 
দোকানের ব্যবস্থা 
সরবরাহ সচিবের বিজ্ঞপ্থিতে - প্রকাশ, 
কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দাদের অন্ত প্রত্যেক অমু-- 
মোঁদিত বাজ্জারে একটি করিয়া সংরক্ষিত কণ্টেল 
দোকান থাকিবে। এ, আর, পি হইতে প্রাপ্ত 
পরিচয়পত্র দেখাইয়া সেখানে চাউল কিনিতে 
হইবে। অবস্ত তীহাদিগকেও লাইনে দ্রাড়াইতে 
হইবে. এবং জনসাধারণের অন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অপেক্ষা বেশী চাউল তাহারা পাইবেন না। 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগে নুতন দপ্তর 


- গম ও গমজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে বালা 


সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের কাছের 
পরিমাণ অত্যন্ত বুদ্ধি পাওয়ায় এই কাদের জন্য 
বাঙ্গলা সরকার সরবরাহ দপ্তরের সহিত একটি 
নূতন দপ্তরের স্থষ্টি করিয়াছেন। অগামরিক 
সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর মিঃ এন 
এম্‌ খাঁকে এই নূতন দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে 
এবং গম ও গমঞ্জাত দ্রব্যাদির কণ্টোলার নিযুক্ত 
করা হুইয়াছে। 
খা্য বাড়াইবার ও কম খাইবার উপদেশ 
বর্তমান যন্কটের দিনে যথাসম্তব কম খাইবার 
জন্ত এবং বাড়ীর আশপাশে, আনাচে-কানাচে 
ঝিগা, করলা, সিম, মূলা, ঢ্যারশ আনাজ 
এবং ভাটা প্রভৃতি শাক বুনিয়া খান্ধত্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্ত বাদল! সরকার এক 
প্রচারপত্রে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন | 
ভাঁঃ কে এস রায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে বর্তমান থাক সঙ্কটের সময় বাঙ্গলার 
জনসাধারণের অন্ত উপযুক্ত খান্ভতালিকা প্রণয়ন- 
কমে বাদলা সরকার কর্তৃক একটি নি উটি মেণ্ট 
৩ 


আধিক জগৎ 
কমিটী গঠন করা উচিত। সিঙ্গুর মস্ত্িসভা ইতিমধ্যেই 
এরূপ একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। এন্সপ খাস 
তালিকা প্রণয়ন-করার কাজে ভারতীয় চিকিৎসক 
সমিতির বঙ্গীয় শাখা যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন 

বলিয়াও ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন । 

খাদ্যশত্ত চলাচলের সুবিধা 

রিজ্বিওন্যাল ফুড কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
বাঙলা, বিহার উড়িব্যা ও আসাম এই চারিটি 
পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে খাভশন্তয আমদানী রপ্তানী 





/ ১০৯ 


সম্পর্কে নৃতন সুবিধা দানের কথা উল্লেখ করা 


হুইয়াছে। সমরকালীন যানবাহন বিভাগ উক্ত 
প্রদেশ চতুষ্টয়ের মধ্যে খাস্তশন্ত চলাচলের 
ব্যাপারকে সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য 
করিবেন। ব্যবসায়িগণ এখন হইতে " সরাসরি 
সংশ্লিষ্ট রেল অথবা ট্টামার কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন লনয়ামুক্রয়ে তাহাদের ‘পালার? জট 
অপেক্ষা করিবেন। কেবলমাত্র অতিশয় জরুরী 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই রিজিওন্তাল ফুড কমিশনার 


আজকালকার দিনে ধুতির কি ভয়ানক দাম হযেছে দেখেছেন? 
দিনে দিনে কাপড়ের অভাব এত বেডে যাচ্ছে যে কিছুদিনের 
মধ্যে আর কিনতে পাওয়াই শক্ত হবে। কান্জে কাজেই যে - 
ধুতি গুলে! এখন পরছেন সেগুলো ঘতট! সম্ভব যত করে 
রাখা দরকার, নয় কী? 


কি করে এই যত নেওয়া যায় পে বিষয়ে আমরা আপনাকে 


পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু তার প্রস্থ কৌচা লুটিয়ে দেওয়ার 
সৌন্দর্য খানিকটা কমাতে হবে। লক্ষ্য করেছেন লি্চয় যে কৌচাব পা বেধে গিষে 
প্রায়ই ধুতি ছিঁড়ে যায়। শুধু তাই নয়, কৌচ! ছোট করে বা গুঁজে না রাখলে কাপডে ধূলো। 
ন্যাগবে এবং দন ঘন ধোপার বাড়ী পাঠাতে হবে। নানা রকম কড়া কণ্টিক ইত্যাদি ওষুধে 


ফুটিয়ে তারপর পাথরে আছাড় মেরে ধোপারা কাপড়ের আর কিছু রাখেনা। ধুতি একটুধানি 
ছিড়ে গেলেই আপনার স্রীকে বা বোনকে সেলাই করে দিতে বলবেন, তাহলে আরও কিছুদিন 


। সেখান! চলবে। যুদ্ধ থেমে গেলে অবন্ত বধন খুশি যতগুলো খুশি ধুতি আপনি কিনতে 
পারবেন। কিন্ত ততদিন পর্যন্ত কৌচা ও কাছা ছোট করে দেওয়! তিন্ন আর কোন উপায় নেই । 


3 1 €প্ৰে 


কুট লে {নমলেল লিহ্ব টেড 
ম্যানেজিং এজেণ্টসূ£ঃ এইচ্‌ দত্ত এও সঙ্গ, লিঃ " 
১৫ ক্লাইড বাট, কলিকাতা 
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তি 







৪৩নং ধৰ্ম্মতলা রা ঠ 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। : | 
সুদের হার £_ স্থায়ী আমানত ই 
চলতি __ 2% ৬মাস _ ২% ১ বৎসর - ৩% 
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৯৯০ 


সংশ্লিষ্ট রেল অথবা! ষ্রীমার কর্তৃপক্ষকে বিশেষ 
নির্দেশ দিবেন । 


বিশ্বময় খাদ্যসঙ্কট 


আধিক জগৎ 


বোম্বাইয়ে বস্প-বরান্দ পরিকল্পন | 


বোম্বাইয়ের অধিবাসীরা যাহাতে কম দামে 
' নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় পাইতে পারে তজ্ন্ত 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিক্ররাষ্রসমূহের প্রতিনিধি বোম্বাই সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহ্ণ করিয়াছেন। 
লইয়া যে খাত সম্মেলন হইতেছে তাহার রিপোর্টে বোম্বাইয়ের মিলমালিক সমিতিও এ বিবরে গভর্ণ- 
বিশ্বব্যাপী খান্তসঙ্কটের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে মেপ্টের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। প্রকাশ, 
তাহা সত্যই ভয়াবহ । খাগ্যাভাব এবং খান্-গুণ- প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে মোট ৩৬ গঞ্জ কাপড় 
হীন দ্রব্যাদি ছারা জঠরজ্জ্‌লা নিবারণের ফলে পাইবে। প্রত্যেককে একখানি বরান্দপত্র দেওয়া 
দেশে দেশে জনসাধারণের অবস্থা আজ সাক্যাতিক হুইবে। এই ধরণের কাপড় ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড় 
হইয়া দাড়াইতেছে। জনসাধারণের খানের জন্তু অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইবে এবং বাজার দর 
হৃব্যবস্থা করিবার এবং "শরীরধারণের পক্ষে অপেক্ষা অনেক কম দামে উহা বিক্রয় করা 
প্রয়োজনীয় খাদদ্রব্য যাহাতে লোকে পাইতে হইবে। + 


পারে তজ্জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ভক্ত সন্ম্ে- 
লনের কমিটী প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেপ্টকে অবহিত 
হইতে অনুরোধ করিয়ান্ছেন। 

শীঘ্রই ওয়াশিংটনে আর একটি সম্মেলন ডাকা! 
- হইবে । , সমস্ত বিশ্বের খাদ্য সমস্ত! সম্পর্কে কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়! 
একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক খাদ্য কমিটী গঠন করাই 
এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে। হুটস্প্রিং সম্মেলনে 
যাহারা যোগ দিয়াছেন ওয়াশিংটন সম্মেলনেও 
তাহারা যোগ দিতে পারিবেন। এই স্থায়ী 


কমিটীতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি যোগ 


দিবেন । 
কটকে চাউলের বরাদ্দ ব্যবস্থ! 
উড়িষ্যা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, 
কটক সহরে প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির,ঞ্জন্ত চল্তি 
ওজনের ছয় ছটাক চাউল বরাদ্দ করা হইয়াছে | 


হিসাবে চাউল দেওয়া হইবে । 


মধ্য প্রদেশে কাঠের চালান নিষিদ্ধ 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার সরকার এই মৰ্ম্মে এক 


নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, চীফ কনজারভেটার পর 
অব ফরেষ্ট-এর অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত প্রদেশের পর 
কোন রেল স্টেশন হইতে প্রদেশের অভ্যন্তরে অথবা 8 
বাহিরে কোথাও রেলযষোগে কাঠ প্রেরণ করা 
চলিবে না । এই আদেশ অমান্ত করিয়া যে সকল 
কাঠ পাঠান হইবে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হুইবে 


এবং আদেশ অমান্তকারীকে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড | 
বা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাইবে। 


করাচী কৃষি গবেষণাগারে অগ্নিকাণ্ড 


গত ২৯শে মে সন্ধ্যাকালে করাটী ক্কৃষি গবে- Ks DS SAREE 2 


যণাগারে আগুন লাগিয়া বছুমংখ্যক হাস, মুরগী 


ইত্যাদি জীবন্ত দগ্ধ হুইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ 


কয়েক হাজার টাকা । যহ্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামও 
কিছু কিছু ভস্মীভূত হইয়াছে । 
পক্ষের হতাহতের খতিয়ান 

সম্প্রতি ভিন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স 
সভায় যে ছিসাব দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে 
পরত তিন বৎসরের যুদ্ধে ব্রিটীশ পক্ষের মোট £ 
লক্ষ, ১৪ হাতার, ৯৯৩ জন নিহত) ২ লক্ষ ২৬ 
হাজার ৭১৯ জন নিখোজ এবং ৮৮ হাজার ২৯৪ 
খন আহত হুইয়াছে। 


সোণা-রূপার বিকিকিনি নি 
নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২»শে মে 
ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক নূতন বিধান জারী 
করিয়া এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সোপা ও 
রূপার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে আগাম চুক্তি বা মেয়াদী 
লেনদেন করা চলিবে না। উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমাস্ত 
করিলে পাচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড 
কিংবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হইবে । 
চীনে শিল্পী কর্মচারীদের শিক্ষার - 
ব্যবস্থ। 
চীনবাগার খবরে প্রকাশ, ১৯৪৪ হইতে ১৯৫১ 
সালের মধ্যে চীন সরকারের অর্থনৈতিক এবং 
শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২ লক্ষ » হাজার ৬ শত শিল্প 
কর্মচান্ীকে শিক্ষিত করিয়া 'ভুলিবার পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ১২,৩০০ জনকে 


. কলকারখানায় হাতে কলমে শিক্ষ] দেওয়া হইবে 
মজুর শ্রেণীকে প্রতিদিন মাথাপিছু আধ সের * 


এবং অবশিষ্ট ৮৩ হাজার ৬০০ জনকে স্কুল কলেজে 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ্াছে। | 


[ এই জুন, ১৯৪৩ 


এক লক্ষ বিমান নিৰ্ম্মাণ 

' সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সমর শক্তি সংগঠন . 
বিতাগের অধ্যক্ষ -মিঃ জেমস বিরনিস বেতার 
বক্তৃতায় ঘোষণা "করিয়াছেন যে, সমর সস্তার 
উৎপাদনের কাজ হাতে লওয়ার পর হইতে যুক্ত 
রাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ বিমান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে । 
গত মে মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই 
বৎসরেই মোট ৬০ হাজার বিমান নির্মাণ করা 
হইয়াছে। বাণিদ্যপোত নিৰ্ম্মাণের হার সম্পর্কে 
তিনি বলেন যে শক্ররা যে হারে জাহাজ" ডুবাই- 
তেছে তাহার চারগুণ জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 
হইতেছে। এই বৎপরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
নৌবহরের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে। প্রতি ৩৬ 
ঘণ্টায় একখানি যুদ্ধের জাহাক্ধ তৈরী হইতেছে । 
১০* বুদ্ধ জাহাজ ইতি নখ্যেই তৈরী: হইয়া 


গিয়াছে । 
মশামারা বোমা 

প্রকাশ মাকিন বৈজ্ঞানিকেরা এক প্রকার 
অত্যাবশ্যকীয় ঘুদ্ধান্ আবিষ্কারের অন্ত উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন। বর্ম্ম। এবং প্রশান্ত মহ্হা- 
সাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ চাঁলাইতে হইলে ম্যালেরিয়া 
ভয় করিবার অস্ত্র প্রথমে চাই। ওয়াফ্ালকানারে 
যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন এক সময় মাকিন 
বাহিনীর বার আনা শৈষ্ক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে 
শয্যাশায়ী হইয়া পরে। মশক হইতেই ম্যালে- 
রিয়ার সৃষ্টি, তাই মশা মারিবার জন্তু এক প্রকার 
বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই বোম! যেখানে 
ফাটে তাহার আশে পাশের সমস্ত মশা মরিয়া 
যায়। ইস্তালোন নামক নূতন একটি ওঁষধও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার ব্যবহারেও সাময়িক 


ভাবে মশার din bi রক্ষা পাওয়! যায়'। 





সম্তায়, সুন্দর ও. 
টেকসই 





i 






] হেড অফিস eo যাও রোড, কলিকাতা । 
ক্যাল ৩৩৯৫ 
| পৃঠপোষক_ মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক. 
সুদ ঃ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% . 
২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য 8% 


্রতী ও শাড়ী 
বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা ০চীঞ্লুত্রী এ কষা লিঃ 
৯১১১০৪১১৪৬১ হাটখোলা, রি | 


রিমি: টি, 







টির 


তৃপ্ডিলান্তড করুন। 







এন, ন, ব্যানাজ্জী 


৭ই জুন) ১৯৪৩ ] 


_ মুর গাছ হইতে রবার উৎপাদন 


অস্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার ডুমুর গাছ প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার কষ হইতে রবার 
তৈরীর চেষ্টা হইতেছে । ৬ 

তিব্বতের পথে চীনে মাল প্রেরণ 

উত্তর বঙ্গের কালিংপঙ এবং সিকিম রাজ্যের 
গ্যাংটক হইতে তিব্বতের মধ্য দিয়া চীন অভিমুখে 


যে পথ গিয়াছে সমরোপকরণ ব্যতীত সামান্ত যে. 


সকল মালপত্র ভারত হইতে চীনে পাঠান হই- 
'তেছে তাহা এই পথেই। ১২ হাদ্দার ফুট উচ্চ 
আলভূমির মধ্য দিয়া এই পথে মাল চলাচল যে 
সহব্রসাধ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য । 
হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সৈনিক 
কলোনী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
বুদ্ধের পর সৈম্ভগণের সাহায্যের উদ্দেশ্যে 
নিরজামাবাদ জেলায় একটি কলোনী প্রতিষ্ঠার জন্ত 
“নিদান বাহাছুর ৮২ হাজার টাজা মঞ্জুর করিয়া- 
'ছেন। এই কলোনীর নাম রাখা হইবে ফতেনগর । 
সমর বিভাগের পেন্সন প্রাপ্ত লোকেরাই এখানে 
বাস করিতে পারিবে। ১১২২ একর জমি লইয়া 
এই কলোনী স্থাপিত হুইবে। 
_ চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে মোট ১০ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন চিনি উৎ্পর হইয়াছে। গত বৎসরের 
তুলনায় এ বৎসরের উৎপাদন শতকরা ৩৫ ভাগ 
বেশী। বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের উৎপাদনের 
পরিমাণ এবার € লক্ষ ২০ হাজার টন। এই ছুই 
‘প্রদেশ হইতে গত ৭ই মে পর্য্যন্ত মোট ২ লক্ষ 
‘৩৭ হাজার টন চিনি বিদেশে রপ্তানি করা 
হ্ইয়াছে। 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বর্তমানে কুইনাইনের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৬০ হাজার পাউণ্ড হইতে 
৯০ হাদার পাউণ্ডে উঠিয়াছে। লিনকোনা গাছের 
পাতা হইতে রাশিয়াতে যে প্রথায় কুইনাইন 
প্রস্তুত করা ছয় এখানেও তাহার চেষ্টা হইতেছে 
' "তবে আগামী ১৯৪৬ সালের পূর্বে উহ! কার্য্যকরী 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
জয়পুর রাজ্যে তার থনি আবিষ্কৃত 
, প্রকাশ, অয়পুর রাঞ্যে একটি তাত্রথনি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং শীদ্রই বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের অধীনে 
এই খনির কাজ আরম্ভ হইবে । এই খনির কাজ 
'আরম্ত হইলে ভারতে তাম্রের অভাব অনেক্টা 
হাল পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
বাঙ্গলা সরকারের সরবরাহ দপ্তর হইতে 
"প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হুইয়াছে ষে,আগামী 
" জুলাই মাস পৰ্য্যন্ত ডিট্রীবিউটিভ ট্রেডস্‌ ট্রাইব্যু- 
সালের কাৰ্য্যকাল বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
অনুমোদিত ব্যবসায়ী এবং 'সরবরাহু প্রতিষ্ঠানের 
- মারফৎ প্রদেশের সর্বত্র অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যাদি 
সরবরাহ সংক্রান্ত বিবিধ অটিল পরিকল্পনা এক্ষণে 


. ট্রাইব্যুন্যালের বিবেচনাধীন আছে ; কাজেই উহার 
. কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি করিতে হুইল । , 


\ 


আথিক জগৎ 
বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে টে৪ রিলিফ 


মেদিনীপুর এবং অন্তান্ত জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত 
অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের কাছ চালাইবার জন্ত বান্গলা 
সরকার শীঘ্রই ভারত সরকারের নিকট ৪ কোটা 
টাকার অন্ত আবেদন করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে। এ যাবৎ টেষ্ট রিলিফের কার্যে বাজলা 
লরকার আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 

আগামী ২৬শে জুলাই হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের 
অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বে-সরকারী বিলের 
জন্তু ২৮শে জুলাই এবং রে-সরকারী প্রস্তাবের 
অন্ত ২৭শে জুলাই এবং ৬ই আগষ্ট দিন ধার্ধ্য করা 


হইয়াছে । সরকারী বিল প্রভৃতির জন্ত ২৬শে, : 


২৯শে+ ৩০শে জুলাই এবং ওরা, ওরা, ঠা, €ই 
আগষ্ট দিন বাধ্য করা হুইয়াছে। 








আজকের দিনে টাকা লুকিয়ে 
রাখার খবর অন্ভুত বলেই মনে 
হয়। অফুত হলেও আমাদের 
দেশে তা প্রতিনিয়তই হুচ্ছে। 
সম্প্রতি একটা "খবরে প্রকাশ 
পেয়েছে. যে, এইচ, থান নামে 
একজন লোক আতঙ্কপ্রাণত হয়ে 
তার টাকাকড়ি গোবরের গাদায় 
লুকিয়ে রেখেছিল । পুলিশ খবর 
পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে ও 


১১১ 


কীটের হাত হইতে পুধিপত্র , 
রক্ষার উপায় 
দিল্লী সরকারী রেকর্ড বিভাগের গবেবণাপারে 
কীট নিবারক এক প্রকার কাগজ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই কাগঞ্জ এক প্রকার রাসায়নিক 
আরকে ভিজ্বাইয়া বইয়ের মধ্যে রাখিয়া দিলে সে 


বই পোকায় কাটিবে না। নয় মাস পর্য্যন্ত এই 


কাগজের গুণ বজায় থকে । নয় মাল পর আবার 
কাগজ বদলাইয়া দিতে হয়। এই কাগজ রাখায় 


পুস্তকের লেখা, ছাপা! ৰো কাগজের কোন ক্ষতি 
হয়না। 


বিহারে মাদক বর্জ্জন পরিকল্পন! 
প্রত্যানহ্ছত 
প্রকাশ, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে বিহার 
সরকার বিহারে মদ ও তাড়ি বর্জন সম্পর্কিত 
পরিকল্পনা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


গোবরের গাদা থেকে টাকাকড়ি 
উদ্ধার করে। টাকাকড়ি সর্বদাই 
তাল জাতীয় ব্যাঙ্কে রাখ! 
উচিত কারণ তাতে গুধু মাম্থষ 
নিজেই লাভবান ছয় নাঃ 


জাতির অর্থনৈতিক পুজিও 
বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। 
আপনার সঞ্চয় তা যতই নগণ্য 
হউক না কেন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
রেখে জাতির সেবা: করুন। 


নিপুরাধিপতি_ জী মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, আই। 


ম্যানেজিং ভিতর: ভ্রীহরিদাস ভট্টাচাৰ্য্য , 


EE পুরা সভার বানত নি 


রেজিঃ অফিস--আখথাউরা (ত্রিপুরা) চীফ অফিস-__-আগরতলা! 
কলিকাঁতা অফিন_-৬, ক্লাইভ ট্রাট । 


+ 


৯৯২ 


বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা 

"বন মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে গতর্ণমেন্ট ভারতের বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
' জন্ত একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরি- 
কল্পনা লইয়া গত সপ্তাহে ভারতের বস্ত্র শিল্পপতি- 
. গণের সহিত ভারত সয়কারের শিল্প এবং অসাম- 
রিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হায়দারীর 
সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সরকারী 
পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র 
তৈরী না করিয়া সাধারণতঃ যে সকল শ্রেণীর 
কাঁপড়ের চাহিদা বেশী তাহারই উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা দরকার ; আর. অধিক সময় কল চালাইবার 


এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রতিদিন তিন সিফটে 


(রবিবারেও ) মোট সাড়ে বাইশ ঘণ্টা কাজ 


চালাইলে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ . 


বৃদ্ধি পাইঢব। সরকারী পরিকল্পনায় মিলের দর 
এবং খুচর; বিক্রয়ের দরও বাঁধিয়া দিবার কথা 
আছে।' এতহ্যতীত ‘কোন তারিখে কাপড় মিল 
হুইতে বাহির হইল ভাহাও কাপড়ের উপর ভাপ 
দেওয়া থাকিবে । ছুই মাসেব বেশী কেছ এই 
মাল শুদামদ্রাত করিয়া রাখিতে পারিবে -না 
এবং ব্যবসায়ীরাও ১৯৩৮ সালের আগস্ট হইতে 
১৯৩৯ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত যে পরিমাণ মাল 
- যন্ছুত রাখিয়া আসিয়াছে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী 


মাল মন্ভুত রাখিতে পারিবে না। বস্ত্র মূল্য 


নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে কাচা তুলা, জালানী কয়লা 
বা তৈল এবং মিলের প্রয়োজনীয় অন্কান্ত জিনিষের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার কথাও পরি- 
কল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে। 

ভুলায় বাছার নিয়ন্ত্রণ করিবার কথাও পরিকল্পনায় 
বলা হুইয়াছে। বাজারে তুঁদার আমদানী যদি 
বেশী হুইয়া পরে তবে নির্দিষ্ট মুল্যে লরকার সমস্ত 
উড তুলা কিনিতে এবং মিলসমূহ যদি প্রয়ো- 
" ভ্রনীয় তুলা সংগ্রহ করিতে না পারে তাঁছা হইলে 
- গ্রতর্থমেপ্টের হাতে যে ২৯ লক্ষ গাঁইট তুলা মন্ভুত 
-আছে তাহা হইতে মিলসমূহকে তুলা সরবরাহ 
করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন ব্লিয়া পরিকল্পনায় 
এ, করা নে এই. পরিকল্পিত Lio 











আর্থিক জগৎ 


. ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্ত ছুইত্বন কমিশনার 


নিয়োগের . প্রস্তাবও করা হইয়াছে। একজন 
যাগ” কাপড়, সুতা, তীতশিল্প এবং তুলা 
রপ্তানী সংক্রান্ত কাজের ভার গ্রহণ করিবেন। 


আর একজন কমিশনারের উপর মুল্য নিয়ন্ত্রণ, 


মিলসমূহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা, 
কাপড় এবং 
প্রভৃতি ব্যবস্থা করার ভার থাকিবে। 

কাচ! পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 

সর্বোচ্চ মূল্য 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সেণ্টাল জুট 
কমিটীয় এক বিজ্ঞাণ্তিতে প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসে 
কাচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির যে মূল্য দেখা 
গিয়াছে বর্তমান মহাযুদ্ধের কালে তত অধিক মূল্য 
ইতিপূর্বে আর কখনই দেখা যায় নাই। এক 
বৎসর পূর্বের কাচা পাটের যে দর ছিল গত এপ্রিলে 
তাহার দ্বিগুণ মূল্য দেখা গিয়াছে। উক্ত বিজ্ঞ- 
ধ্িতে আরও প্রকাশ যে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও 
পাটের থলের. অভাব বরহিয়াছে। একদিকে 
ক্যাঘিসের অভাব এবং অন্্দিকে মজুত তুলার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার ফলে আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রে সুতার দ্বারা প্রস্তুত থলের ব্যবহার সুরু 
হইয়াছে। যুদ্ধের পরেও যদি এরূপ অবস্থা চলিতে 
থাকে ভাহা,হইলে হুই-তিন লক্ষ গাঁইট কাচা 
পাটের একটি লাভঙ্রনক বাজার হাত ছাড়া হইয়া 
যাইবে। আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিলস্‌ 
লিমিটেড কত্বক পরিচালিত. গবেষণায় দেখা 
গিয়াছে যে, ঘাস, স্তাকড়া' ও বাজে কাগজের 


সহিত শতকরা ২৫ ভাগ পাটখড়ি ব্যবহার করিয়া 


এক জাতীয় যুড়িবার কাগজ প্রস্তুত হইতে 
পারে। কিন্তু যানবাহনযোগে পাটখড়ি আম- 
দানীর ব্যয় অধিক বলিয়া যে সমস্ত অঞ্চলে পাট- 
খড়ি পাওয়া যায়, তাহার পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে 
উহার উপরোক্ত ব্যবহার আরন্ত করিয়া দিলে 
আর্থিক দ্বিক হইতে বিস্তর সুবিধা হইতে পারে। 
আমেরিকায় আবার থনি-শ্রমিক ধর্মঘট 
মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের কয়লা খনিসমূহের প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক আবার ধর? মাছে! 


তুলা চলাচল সংক্রান্ত যানবাহন, 


[ ৭ই জুন, ১৯৪৩ 





মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন শ্রমিক বোর্ড“ এই মরে 
আদেশ দিয়াছেন যে, ধর্ম্মনটকারী শ্রমিকেরা কার্যে ' 
যোগদান না করা পর্য্যন্ত মীমাংসা সংক্রান্ত কোন 


প্রকার আলোচনা হইবে না। বৃহুম্পতিবার রাত্রে 
প্রেপিডেণ্ট কুঙভেপ্ট আদেশ দিয়াছেন যে সৌম- 
বারে খনি শ্রমিকদিগকে কাজে যোগ দিতে 
হইবে। এই আদেশ উপেক্ষিত হইলে" প্রধান 
সেনাপতি হিসাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্ট জরুরী 
অবন্থাকাঁলীন কঠোর ব্যবস্থা অবলঘন করিতে 
পারেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারী 
শ্রমিকেরাও লঙ্কল্প করিয়াছে যে ইউনিয়ন কমিটী 
আদেশ না দেওয়া পর্য্যস্ত তাহারা কার্ধে যোগদান 
করিবে না। শামেরিকায় বর্তমানে যে ক্রয়লা 
মজুত আছে তাহাতে মাত্র ৪৯ দিন চলিবে, বলিয়া - 
প্রকাশ। 
১০০ কোটা গঞ্জ ধ্যাপ্তার্ড কাপড় 


তৈরীর প্রস্তাব 
* অবিলম্বে ভারতের কাপড়ের. কলগুলিতে ১*০ 
কোটাগজ ষ্র্যাগ্ডার্ড কাপড় তৈরীর অভ্র 
দেওয়া হইবে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। 
আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এই অভণর অনুযায়ী 
মাল সরবরাহ কর! হইবে। | 
এয AEE SME: SEDO SARC SUE SSR: SEE 


| শিলং 


ন্‌ 
নু 


স্থাপিত--১৯০১ ইং 

{ হেড অফিস--শিলৎ 

|| গস ০০১৪ ১৬৬ শিলং মন 
| গ্রাহট ও হবিগজ 

|| সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! 
{ 
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|| যাব সা দি ৃ 


.. স্থাপিত--১৯৩৫ 

| [রে বশত i 

J শাখাসমূহ_-শিমুলিয়া, নীলফামারী, ঘেদিনী- 

“ রাজসাহী ঢা | 

" " কৃষ্ণনগর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে । ডাকা রাই adc sl | 

ফোন £ কলিকাতা ৬১১ - গত ১৬ই মে শান্তিপুর শাখা খোল! হুইয়াছে। 
সদর সর্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার | ১ 

_ ব্যাং কাৰ্য্য করা হয়। : রর তি Ee 
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এই জুন, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 





_ কর্পোরেশন কর্মচারীদের মাঁগ গীভাতা 

লেবার কমিশনারের সুপারিশ অনসারে 
কর্পোরেশনের কর্ধ্চারীদের মাগগী ভাতা বৃদ্ধি 
করিতে যে ব্যয় হইবে তথ্বাবদ বাঙ্গলা সরকার 
কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রতি মাসে আরও ১ 
লক্ষ টাকা দান কন্লিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
৩৫২ হইতে ১৫০২ পৰ্য্যন্ত যাহার! বেতন পায় 
তাছাদিগকে ৯১ টাকার পরিবর্তে ১৪২ টাকা এবং 
৩৪২ টাকার অনধিক বেতনের কর্মচারীদিগ্রকে 


৪২ টাকার পরিবর্তে »২ টাকা করিয়া মাগী . 


ভাত! দেওয়া হুইবে। 


ভারত হইতে বিদেশে থা্শস্ত রপ্তানী 

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এক হিসাবে 
প্রকাশ, ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২ লক্ষ 
€শ হাজার ৫৮৮ টন ধান চাউল এবং ৯লক্ষ ১১ 
হাজার ২৮৮ টন গম-আটা বিদেশে রপ্তানী হই- 


স্বাছে। ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানী হইয়াছে ৩ লক্ষ , 


৩২ হাজার ৪১৯ টন ধান-চাউল এবং ২ লক্ষ ৭২ 

হাজার ৯৬৯ টন গম-আটা। ১৯৪২ সাল হইতে 
১৯৪৩ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রপ্তানী হই- 

য্াছে ং লক্ষ &৭ হাজার ৭৯২ টন ধান-চাউল 
এবং ২১ হাজার ২৯৪ টন গম-আটা। 


(বনছশিজ নিয়তের পরস্তাব_১০৫ পৃষ্ঠার পর ) 
'কয়েকজন ধামাধর! সিভিলিয়ান ও সরকারী 
কর্ণ্মচারী মিলসমুহের উপর খবরদারী করিতে" 


ছেন না বলিয়াই দেশে বর্তমান বস্ত্রঙ্কটের - 


স্ষ্টি হইয়াছে। এদেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে' গবর্ণমেন্ট কোন দিন 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের গরজ দেখান 
নাই । মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একান্তিক 
চেষ্টায়ই এদেশে কতকগুলি কাপড়ের কল 
গড়িয়া উঠিয়াছে।- সেই কথা ভূলিয়! গিয়া 
মিল মালিকর্দিগকে ভিঙ্গাইয়া দেশীয় কাপড়ের 
কলসমূহের উপর এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
বলবৎ করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে আজ 
অশোভন নয় কি? 

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন জনসাধারণের 
প্রয়োজনে কম মূল্যে বেশী কাপড় সরবরাহের 
- মহান উদ্দেশ্য নিয়াই তাহারা দেশীয় বন্তরশিল্প 
নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হইয়াছেন। এই কথা সত্য 
হইলে তাহা খুবই ভরসার বিষয় সন্দেহ নাই। 
কিন্তু আসলে উহাই কি গবর্ণমেন্টের প্রকৃত 


" উদ্দেশ্য ? সকলেই জানেন যে, যুদ্ধের সুরু ' 


হইতে গবর্ণমেট এদেশের কাপড়ের কল- 


সমূহে ক্রমেই বেশী পরিমাণ বসন্তের অর ] 


দিতেছেন। বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে এক্ষণে 
এদেশে বেশীসংখ্যক আমেরিকান সৈন্যও 
আনয়ন করা হইতেছে । ভারতবর্ষ হইতে 
এী সৈন্যদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সরবরাহ 
. করিবার যবতীয় “দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেণ্ট 
৪ 





গ্রহণ করিয়াছেন। সেই দায়িত্ব পালনের, 
জন্য দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে পূর্ব্বের 
তুলনায় বেশী করিয়া, 'সামরিক সরঞ্জাম 
প্রস্তুতের কথা আজ্ত তাহাদিগকে ভাবিতে 
হইতেছে | এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যে কেন 
মিলগুপির উপর নানাভাবে বেশীরকম 
সরকারী কর্তৃত্ব স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন 
তাহা অনেকটা অনুমান করা চলে । আমাদের 
এই ধারণা সত্য হইলে বন্ত্রশিক্পের উপর 
স্বকঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফল এদেশবাসীর 
স্বার্থের দিক হইতে খুবই মারাত্মক হওয়ার 


কথা । সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্র উৎপাদনের 


জন্য কাপড়ের কলসমূহকে তাহাদের শতকরা 
৬০ ভাগ কার্যক্ষমতা মজুত রাখিতে হইয়াছে 
বলিয়া উহারা বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার 
জন্য বর্তমানে বিশেষ কিছু বন্ত্র উৎপাদন 
করিতে পারিতেছে ন]। সামরিক সাজ- 
সরঞ্জামের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ভবিষ্যতে 
যদি মিলসমূহের উপর অধিকতর চাপ দেওয়া 
হয় তবে দেশে সাধারণের ব্যবহার্য কাপড় 
বর্তমানের তুলনায় আরও ভুল্পরাপ্য হইয়া 
দাড়াইবার আশঙ্কা আছে। সামরিক বস্ত্র 
উৎপাদনের ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট উহাদের 


_ স্পেসিফিকেসন অর্থাৎ পরিমাপ এবং পারি- 


পাট্যের উপর বেশী পরিমাণ জোর দিতেছেন 
বলিয়া মিলসমূহের কার্য্যকারিতা৷ এ কারণে 
কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই স্পেসিফিকেদন 
সংক্রান্ত দাবীদাওয়া যথাসম্ভব শিথিল করিবার 
জন্য মিল মালিকদের পক্ষ হইতে গব্ণমেন্টের 
নিকট বারবার অনুরোধ জানানো হইতেছে । 
সেই অনুরোধ . রক্ষিত হইলে ভারতের 
কাপড়ের কলঞগ্জল 'বেদামরিক প্রয়োজ্জিনে 
বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ 
বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিবে বলিয়া তাহাদের 
ধারণা । তাহা ছাড়া মিল মালিকদের মধ্যে 


কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া আমিভেছেন যে, 
যেসব সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
রা কার্পাস বসতে অর্ডার 


(3855 


১১৩ 
পাঁট বা অন্তান্ত, তত্তপ্লাত বস্তু দ্বারা তাহাদের 


মধ্যে কোন কোন প্রয়োজন অবস্যই “মিটান. _ 
চলে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ সব পরামর্শে 
এতদিন কর্ণপাত করেন নাই। বর্তমানে 
বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতে গিয়াও সেই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
তাঁহারা উপেক্ষার ভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন। 
জনসাধারণের জন্য বেশী পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের আস্তরিকতা যে কিরূপ 
ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে । 
বন্ত্রশিল্পের উপর সরকারী নাগপাশ বৃদ্ধি 
করিবার অন্ততম কারণ বাহিরে কাপড়, 
রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের বেশীরকম গরজ । 
যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে ' ভারতবর্ষে বস্ত্রের 
আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে । সামরিক 
প্রয়োজন অনুযায়ী বজ্র উৎপাদনে ব্যস্ত 
থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলগুলি দেশের 
লোকের ব্যবহার্য কাপড় বিশেষ কিছু প্রস্তুত 
করিতে পারিতেছে না। ফলে দেশে বস্ত্রের 
বেশীরকম অভাব ও হুম্ম্ল্যতা স্থচিত 
হইয়াছে । কিন্তু এই দুর্দশা লক্ষ্য করিয়াও 
গবর্ণমেন্ট বাহিরের প্রয়োজনে এদেশ হইতে 
বস্ত্র রপ্তানী করিয়াই চলিয়াছেন। গত 
১৯৪২ সালে এদেশ হইতে ১০০ কোটি গজ 
বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী .হইয়াছে। দেশের 
সাধারণ লোকদের ও মিলমালিকদের সমবেত 


দাবী সত্বেও গবর্ণমেপ্ট এই রপ্তানী বন্ধ '' 


করিতেছেন না। মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূতের 
ও অন্তাম্য স্থানের প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও 
যাহাতে নির্ব্বিবাদে বস্ত্র চালান দেওয়৷ যায় 
সেজন্য তাহারা বর্তমানে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির উপর যথাসম্ভব সরকারী কর্তৃত্ব 
স্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন । গবর্ণমেন্টের 
এই শ্রেণীর মনোভাব লক্ষ্য করিয়।৷ দেশের 
মিলমালিকদের মধ্যে অনেকে বস্ত্র শিল্প 
নিয়ন্ত্রণের বর্তমান প্রস্তাবের বিরোধিত। 
করিতেছেন। মিল মালিকদের সহিত 

আমরাও আজন্জ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 


| 
লী বা লিমিটেড 
নিলা ব্যাস্ক'এর নিলু ূ | 








হু ডে অফিস_ুুু 
১৫, ক্লাইভ ক্রীট, কলিকাতা । 


জি, সি, পাল, বি-এল 


ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ 
ক্যালকাটা ইনসিওরেছ্দ লিমিটেডের ১৯৪২ 
- পালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য- 
বিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত 
বাধিক বিবরণীদৃষ্টে এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট 
ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধের দরুণ, 
বিশেষ করিয়া জাপার্ন কর্তৃক বহ্ধদেশ ও পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হইবার ফলে, আমাদের 
দেশের আত্যন্তরীণ অবস্থায় যে সংশয় ও অনিশ্চয়- 
তাঁর আবহাওয়া তীর হইয়া! উঠিয়াছিল তাহা বীমা 
ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল নছে। আখের বিষয়, 
এই বাধাবিষ্ন সত্বেও ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স 
লিমিটেডের আলোচ্য বৎসরের নূতন কাজের 
পরিমাণ সন্তোষনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে | ইহাতে 
বীমা প্রতিষ্ঠানটির উপর সাধারণের আস্থা ও 
কোম্পানীর পরিচালকগণের কর্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টি 


"সুচিত হইতেছে । . 
উপরোক্ত কার্য্যব্ব্রণী দৃষ্টে জানা যায় যে, 


পূর্ববর্তী বৎশরের ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স 
লিষিটেডের নুতন কাজের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
মোট .২৪ লক্ষ ২৬ হাদ্রার টাকা; অর্থাৎ বৃদ্ধির 
পরিমাণ শতকর1 ১৩৬ ভাগ। এইখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, বর্তমান বৎসরেও 
কোম্পানীর নৃতন কাজের দিক্রে ক্রমোর্তি 
‘ অব্যাহত রহিয়াছে'। কোম্পানীর পরিচালকমগুলীর 
সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ দেসি দাশ মহোদয়ের 
এক বক্তৃতায় প্রকাশ বে, ১৯৪৩ সালের প্রথম 
৪ মাসে ইতিমধ্যেই নূতন কাঞ্জের পরিযাণ 
পীড়াইয়াছে প্রায় ১৫ লক্ষ €০ হাতার টাকা। 
আলোচ্য বৎসরে ক্যালকাটা ইনসিওরেন্দের 
মোট আয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা। ১৯৪১ সালে অর্থাৎ তৎপূর্ববন্তী 
বৎশরের আয়ের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ১৭- হাজার 
টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ ভাগে কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাপ যে ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ 
৭৪ হাজার টাকা ছিল, সেক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে 
উচ্ছা ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকায় নীড়াইয়াছে। 
কোম্পানীর হ্থপরিচালনার অন্কতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
এই যে, আলোচ্য বৎসরে কর্মচারীদের বেতন 
বৃদ্ধি ও অক্তান্ত নানা প্রকার সমন্ডা সত্বেও 
কোম্পানীর পরিচালনার ব্যয়ভার পূর্ববর্তী বৎসরের 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৬'২ ভাগ হইতে হাস 
পাইয়া আলোচ্য বৎসরে শতকরা ১৪৪ ভাগে 
. দীড়াইয়াছে। এই ছুঙ্গনে এরূপ ব্যয় হ্রাস 
কোম্পানীর পরিচাল কগণের কৃতিত্বের পরিচায়ক | 
কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের নীতি খুব 
সতর্কতার সহিত অহুস্থত হইয়া থাকে । কোম্পানীর 
তহবিলের শতকরা প্রায় ৬* ভাগ অর্থ কোম্পান্টুর 





কাগজে ও অন্তান্ত নিরাপদ সিকিউরিটিতে স্বত্ত 
রছিয়াছে। . - 
গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ভিসেম্বর তারিখে 
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের হাতে মোট 
দায় দেখান হইয়াছে ২৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। 
উক্ত প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর 
হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাছার প্রধান প্রধান দফা- 
গুলি নিম্নরূপ £--সম্প্রত্তি বন্ধকে খণদান' ৪ লক্ষ 
৩০ হাজার. টাকা, পলিসি বন্ধকে খ্পণদান ৩ লক্ষ 
' ৩২ হাজার টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লক্ষ ১৮ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাগছে ৯ লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা, প্রাদেশিক পবর্ণষেপ্ট সিকিউরিটিতে ৩৩ 
হাজার টাকা, ডিফেন্স বড ও ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেটে ২৫ হাজার টাকা, ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল ভিবেঞ্চার ৎ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, 
ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ও. ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট 
ট্রাষ্টের ভিবেঞ্চারে ৯৬ হাজার টাকা, হাতে ও 
ব্যাস্কসমূহে স্থায়ী ও চল তি আমানত জমায় ৪ লক্ষ 
৩৩ হাজার টাকা । . ~ 
উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, ক্যালকাটা: ইনসিওরেন্স কোম্পানী দেশের 
স্পরিচালিত ও দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতি- 
ষ্টিত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ্রে অন্ততম । আমরা আশা 
করি, এই কোম্পানীর বিচক্ষণ ডিরেক্টর মিঃ জেলি 
দাশের হুদক্ষ পরিচালনার গুণে প্রতিষ্ঠানটির 
- ভবিষ্যৎ আরও উচ্ছল, আরও শক্তিশালী - হইবে । 
ভনসাধারণ এরূপ একটি বীমা প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিন্ত 
ভরসায় জীবন বীমা করিতে পারেন। 


মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ' 
আমরা দ্রানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, আর্ধ্য. 
হইনসিওরেন্স কোং লিমিটেডের জেনারেল 
ম্যানেজার মিঃ জি সি পাল বি, এল যহালক্ষী' 


* ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ভাইরেকঈরের পদে' 


নিযুক্ত হুইয়া ইহার পরিচালনার ভার গ্রহপ' 
করিয়াছেন। ১৯১০ সাল হইতে ইহার হেড. 
অফিল চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্ত ব্যবসায় 
বিস্তৃতির জন্তু ও কাধ্যের সুবিধার অন্ত সম্প্রতি 
ইহারা ১৫লং ক্লাইভ রী, কলিকাতায় উহাদের 
উক্ত কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। মহালন্ষী. 
ব্যাঙ্ক রিক্রার্ভ ব্যাঞ্চের সিডিউলভুক্ত। বাংলার 
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র ইহার বহু শাখা আছে। 
মিঃ পাল একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ীব্ূপে 
খ্যাতি অৰ্জ্জন করয়াছেন। আমরা আশা করি 


মিঃ পালের সথুপরিচাঁলনাস্ঠ ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর শবৃদ্ধি- 


লাভ.করিবে। | 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । ক্লেভঙন্‌ টা 
কোং লিঃ:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বাৰিক ৪৫২ টাকা। 
-ফাসকোর। টা কোং লি:--পত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাৰিক ২২০০ 
আনা। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ্রীল কোং 
লি:_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকয়া বাধিক € টাকা | বন্ধীন জি:-_গত 









৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা 
বার্ষিক ১০২ টাকা । .আমেলে টা কোং লিঃ 
গর্ত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা 
বার্ষিক ২৫২ টাকা । কানপুর টেক্সটাইল লিঃ 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে ॥/০ আনা হিলাবে। এ্্যাংলো-ইত্ডিরা 
জুট মিলস্‌ কোং লিঃ--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মালের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০২ টাকা। 
বালী জুট কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৪২ টাকা॥ 
বাঙ্গলায় তন যৌথ কোম্পানী 
জাজোছিয়। ব্রাদার্স লি:-_ডিরেউর মিঃ 


সোহনলাল জাজোদিয়া। রেডিষ্টার্ড অফিল--৭, 
লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত!। ব্যবসা- জেনারেল 


| es ইনডাট্রা লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ অমলচজ্জজ 


গুহ বিশ্বাস। রেজি্টর্ড অফিস_সি ৩, ক্লাইভ 
বিজ্ডিংস্, কলিকাতা । 

বিড়ি লিভ স্‌ এণ্ড টুব্যাকো। কোং লিঃ. 
ডিরেক্টর. মিঃ অনন্তকুমার হাজরা। রেলিষ্টাভ 
অফিল-_২০৩, আর্দেনিয়ান হ্রীট, কলিকাতা, 
অনুমোদিত মূলধন__২০ হাআর টাক1। বিড়ি ও' . 
তামাকের ব্যবসা । 

ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌ অব ইণ্ডিয়া লি: 
ডিরেক্টয় মিঃ জি কে গিদ্ওয়ানী। রেজিষ্টাড 
অফিস-_৪২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। 
ব্যবসা__কণ্টণক্টর | 

এস্‌ শ্সিরধরদ্বাস এণ্ড কোং লিঃ-_ডিরেক্র 
মিঃ এস্‌ কে ভাটিয়া। রেজিষ্টার অফিস-_-১৫ 
ক্লাইভ রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন--১ 


লক্ষ টাকা।- ব্যবসা_খাগ্াদ্রব্যের কাজকারবা র। 


















হু শু না তে ভ 
উই গ্াক্রীন্লা ল 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 
হেড অফিস-_৭, ওয়েলেসলী পেস, কলিকাতা 


সিভিউলভূক্তওসাব ক্রিয়ানিং ব্যাক । 
বিলিরুত মূলধন ৫*,*১০০*২ টাক! 
বিক্রীত মুলধন ২৯৬৭৫০০২ ৯ 


আদায়ীরুত মুলধন ১৬১৩%৩০*২ , » 
আমানত ."* অর্ধ.কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 
পুনরায় না জানান পর্যযত্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই 
বলিরা জনসাধারণকে এতদ্দারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ত |. 
অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের |. 
কপিসযুক পাইতে ইচ্ছা, করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের হ্ডে অফিসে 
কিছ যে কোন শাখা. অফিসে পত্র লিখুন । 
সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় 
শাখা-_বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক। 
পে অফিসঃ মিরকাদিম 








রিতা €ই ছুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজ্জারে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। 
পাঞ্জাব. এবং অন্থান্ত গম-উৎপাদনকারী অঞ্চলে 
নুতন ফগল 'ক্রয়ের জন্ত টাকার কিছুটা চাহিদা 
সত্বেও বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন 
দেখা বায় নাই। গত গণ্তাহের শেষ দিকে 
বোদ্বাইয়ে ব্যান্ধসমূহের মধ্যে চাহিবামান্ম পরি- 
'শোধের অঙ্গীকারে গৃহীত খপের সুদের হার 
কলিকাতার মত শতকরা বাধিক 7০ আনা পর্য্যন্ত 
হয়। কিন্ত মেয়াদী খপের সুদের হার, যখন 
পুর্ব শতকরা বাখিক দ* আনা এবং ৯২ টাকাই 
“আছে তর্খন উহা সমর্থনযোগ্য কি না সন্দেহ । 


ট্রেক্জারী বিলের চাহিদা সত্বোষজ্নকই দেখা 


গিয়াছে। সাধ্যাহিক টেগারের গড়পড়তা দের 
হার শতকরা বাধিক ১/০ আনাই আছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাঁজার খুব মন্দা 
গিয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে সামাস্ত 
কয়েবখানি বিল বাজারে উপস্থাপিত কর! হইলেও 
কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। 

গত ১ল] জুন ভারিথ ৩ মাসের মেয়াদী ৮ 
“কোটা টাকার ট্রেজারী, বিলের জন্ত যে টেওার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ঈাড়ায় ১১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা | এই 


আবেদনসমূছের মধ্যে ৯৯৪০ আনা দরের সমুদয় : 


এবং ৯৯৩৭৯ পাই দরের আবেদনগুলির শতকরা 
প্রায় ৬৮ ভাগ গৃহীত হুইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের 
“আবেদনলমূহ অগ্রাহ করা হইয়াছে। মোট গৃহীত 


৮ কোটী টাকার টেপ্ডারের গড়পড়ত! সুদের হার ' 


শতকরা বাধিক ১/০ আনা ধাধ্য কর! হুইয়াছে। 
আগামী ৮ ভুন বোম্বাইয়ে বেলা! ১১ ঘটিকা 
- ষ্টযাডাৰ্ড সময়) পর্যন্ত এবং আগামী ৭ই জুন 
তারিখে অন্তান্ত কেজ্জে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
“পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার 
.ট্রেজারী বিলের টেওার গৃহীত হুইবে। যাহাদের 
টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে 
"তাহাদিগকে আগামী ১১ই জুন তারিখে টাকা 
দিতে হুইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বববচ | 
গত ₹৬শে মে হইতে ৩১শে মে পধ্যস্ত তিন 
মাসের মেয়াদী “ইপ্টারমিভিয়েট” বিলের বিক্রয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ কোটা ৯০ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা । উক্ত বিল গত. রা জুন তারিখ হইতে 
-৭ই জুন তারিখ পর্যন্ত পূর্বব ঘোষিত সর্তান্- 
সারে শতকরা 
বিক্রয় হইতেছে । , 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দুষ্টে জানা যায় যে, গত ২১শে মে তারিখে য়ে. 


‘ 


বাখিক ৯৯৭০ আনা দরে 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীাড়াইয়াছে ৭ শত কোটী 
৬১ লক্ষ ৪২ হাঞ্জার টাকা ) পূর্কবত্তা সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৯৬ কোটী ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 


-ব্যাক্ষের অর্থের 'পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৭৮ কোটী 


৩০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটী ৩৫ লক্ষ ৬০ হাঁজার 
টাকা । আলোচ্য রণ্তাহে এবং পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণষেন্টকে ধার দেওয়া হয় 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষে অন্তা্ভ 
ব্যাঙ্কের আমানতের ' পরিমাণ দী'ড়াইয়াছে ৪৯ 
কোটী ৫৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । পূর্বব্তী সপ্তাহে 
উক্ত অর্থের পরিমাপ ছিল ৪৯ কোটা ৬ লক্ষ ৬৩ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্র সরকার এবং অন্তান্ত প্রাদে- 
শিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াই- 
য়াছে যথাক্রমে ১৪ কোটী ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, 
১ কোটী ৩৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৯ কোটা 
১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত 
অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩ কোটা ৯২ লক্ষ 


৭১ হাজার টাকা, ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৫৭ হাজার . 


টাক! এবং ১০ কোটা ৮১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। 


রবার 
নিয়স্তিত হওয়ায় আমা- 


পের কোন কোন জিনিষ 


ডা 


> 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাদ্জারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল $-_ 


টেলিঃ হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫$: পে 
ও দৰ্শনী - ১শিঃ ৫3২১ পে 

ডি এ ৩ মাস টা ১শিঃ ৬৪২ পে 

ভলার € প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮৩ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৪ঠা জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার 
মাঝে মাঝে উঠানামা করিলেও অবস্থা মন্দা ছিল 
না। ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন হইতে যুদ্ধে নিত্রপক্ষের 
অনুকুল সংবাদ আসার ফলে শেয়ার বাজারে 
ত্বভাঁবতঃই তৎপরতার ভাব কতকটা বজায় 
রহিয়াছে । পাটকল ও কাপড়ের কলের শেয়ারেই 
সর্বাধিক চড়তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। অবস্ত 
চা-বাগানের শেয়ার ব্যতীত অন্তান্ত শেয়ারের... 
কাঁজকারবারের পরিষাণ তেমন সন্তোষজনক নছে। 

কোম্পানীর কাগজ্জ 

সিকিউরিটি ক্রয়ের দিকে এখনও লোকের 
তেমন ঝৌক দেখা যায় না। ৩] আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৯৪২'হইতে ৯9/%০ এবং ৩৯. 
সুদের ডিফেন্স লোন ১০০৪/০ আন! পর্যন্ত ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়াছে । ৩. টাকা হদ্বের ১৯৪৩-৬৫ 


: 6 ওয়াটারপ্রুফ হোল্ডল 
: প্রভৃতি ৷ 


oe 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রু ওয়াক সৃ 
| (১৯৪০) 
হেড অফিস ও কারখানা £ পাৰিছা, ২৪ পরগণী। 
শোরুম £--১২, চৌরঙগী রোড ও ৮৪, কলের ষ্্রী, কলিকাতা । 
বোদ্বাই ভ্রাঞ্চ $৩৭৭, হর্ণৰী রোড, 





ল 


৯১৬ 


কাগজের দরে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
প্রাদেশিক সরকারসমূছের খপপত্রের এবার আদৌ 
বিকিকিনি হয় নাই। y 
ব্যাঙ্ক 

এই বিভাগের শেয়ারে একটা চড়তির ভাব 
দেখা পিয়াছে। রিজার্ড ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর 
শএৰার ১১১০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইম্পিরীয়াল 
ব্যাঙ্ক ১৭৩১২ ও সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ৬৪০ আনায় 
হস্তাক্করিত হইয়াছে । 


| পাটকল ্‌ 

.এই বিভাগের শেয়ারগুলি,হ্ঠাৎ একট চড়তির 
ভাব হুর হয়। এবার বালী ৩৩৫২ হইতে ৩২২ 
পর্য্যন্ত, বরাহনগর ১৩৪২ হইতে ১৪৭২ টাকা পর্যন্ত 





 ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । হাওড়া, কাযারহাটী, নদীয়া, 


বেলতেডিয়ার, হেষ্টিংস ও কেলভিনের দূর ছিল 


যথাক্রমে 8৩, &৬৪২ ২২০২২ ৩৪৪১১ সক 


১৪৬২ ও ১৭৩২ টাকা (- * 
ইঞ্জিনিয়ারিং . 
আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর 
সর্ষোচ্চে ৩৫০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
ব্রিটেনিয় ও বি আই ইলেটি,ক যথাক্রমে ১৪২ ও 
১৩৫০ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। কুমারধুবী, 
ভারতীয়! ষ্টীল ও স্কাশনাল আয়রণস্:এর দর হাস 


- পাইয়া যথাক্রমে ৮৪০, ১৪০ ও-১২/৮০ আনায় 
 ্বীড়াইয়াছিল। 8 
| কাপড়ের কল 


গত ওরা জুন তারিখ হইতে কাপড়ের কলের 
শেয়ারে বিশেষভাবে চড়তি খটিতে দেখা যায়। 
কাপড়ের উৎপাদন মূল্য ও মুনাফা সম্পর্কে সরকারী 
ঘোযণায় এই চড়তির প্রধান কারণ। এলগিন্‌ 
৭৪২, কানপুর টেক্সটাইল ১৪।/০, নিউ ভিন্টোরীয়া 


২ ৯৪০, কেশোরাম ১৭২০ মহালক্ী ৪৬২ ও দানবার 


২৯৭২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
চিনির কল 


এই বিভাগে এবার কর্ম্মতৎপরতার একান্ত 
অভাব ছিল। একমাত্র ইউ পি হুগার- কিঞ্চিৎ 
বৃদ্ধি পাইয়া ২২/০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।. 


চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারে এবার চড়তির ভাব প্রকট 


ছিল। তেজপুয় ১৫॥/* ও নাম্বর নদী ১২০ ৪৭২২ । 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
HAE SS রানা রা এরর SNC যারা পার ০০ রত 
টাকা পয়সা লন দেন 


ন্যাক্কেন্ন মারফতই নিল্নাপদ 


_[ইণ্তিয এনে ব্যাঙ্ক | 


স্থাপিত--১৯৩৫ 


ফোন: লাউথ--৫৮২। 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ _৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, 
ফোন 2 ক্যাল- ২৬১২। 


হেড অফিস-_৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । : 


_্জঅব্যান্য শাখাসমূহ 
বেঙ্গল :_ বহরমপুরু, বরিশাল । 
আমাদের 





বি — | 
ব্রৈবা্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন 


৪১4৮৯ এন্‌, বি, ঘোষ দসত্তিদ্বার। 
সাজের SE 


আর্থিক জগৎ 


কাগজের কল 
কাগন্জের কল বিভাগে টিটাগড় ২৬৮০ ও 
ওরিয়েপ্ট পেপার ২₹৭%/০ আনার ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বি আই পি ৬/০, 
ইণ্ডিয়ান কেবল ২৯২, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ 
২৪৪০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। . 

" আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
নিষ্নর্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স ৰণ্ড (১৯৪৬) ৩১শে মে 
১২দ৮০। ৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) 
২৭শে  মে_১০০৪৮%০ ; ২৮শে--১০০/৮০ ; 
২৯শে-_১০০৩০ 3 ৩১শে---১০৪দ০/০ $ ৩৭ সুদের 
লোন (১৯৪৩-৮৪৫) ২৭শে মে-_-৯৫%০ ) ২৮শে-_ 
৯৫।৮০) ১লা জুন--৯৫দ০ ) ২রা--৯৫0১০। ৩. 
সদর লোন (১৯৫১-৫৪) ৩১শে মে+৯৯/০। 
৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা ভুন-_-৮*দ৩/০ 
৮১২1 ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে 
জুন--৯৪ ৯৪1৮৯) ২৮শে--৯৪২ ৯৪/০ 7 
২৯শে--৯৪২) ৩১শে--৯৪২ ৯৩৭৮৯ ৯৪/০ ) 
১লা ভুন--৯৪২ ৯৪/* ৯৪০০ ) ২রা--৯৪২ 


৯৪/০] 

৩০ হুদের (১৯৫৬-৬৬) ছাওড়া বি ৩১শে 
মে--৯৭1৮০ | ৫0০ সুদের (১৯৩৮-৫০) _রোটাস্‌ 
ইপ্ডাকর্,২৮শে যে_-১০৫২। 

সেপ্টণল ব্যাঙ্ক ২রা জুন--৬৪0০।- ইম্পিরীয়াল 
(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২রা ভ্কুন-_১৭৩১২ ; (কটি) 
খরা--৪৩১২। রিজ্যার্ড ব্যাঙ্ক ১লা জুন--১০৯1০। 

কয়লার খনি 
গ্যামীলগ্যামেটেড ১লা ভুন__৩৬২। বড়বনী 
ৎ৭শে মে--১৫০ ১1/০ ) ২৯শে--১//০ ) ৩১শে- 


১০ ১//০) হর। .জুন--১৪/০ ১৮৯1 বেঙ্গল 


২৭শে মে--৪৪৭২) ২৮শে--৪৪৮ 3 ৩১শে- 


৪৫০২. 5 ১লা জুন-_৪৬*২ ৪৬৩২) ২রা--৪৬৮২ 
ভালগোরা ৎ৭শে মে--৭/৮০ ৭৮০) 


২৮শে--৭7৮%০ ; ২৯শে--৭৮০ +8%০ Wt We 


কলিকাতা। 





~ 


১৪০ এ ;১লা ডন সর রর 


ক্র ক'লা কি] 
১২, ক্লাইভ সীট কলিকাতা ৰ 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, . 
সেভিংস্‌ ব্যাস্ক একাউন্ট সদ শতকরা ৩২ 
টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ ; সুদ শতকরা 
৩৪০ টাকা হইতে ৫৯ টাকা পর্যন্ত । উপযুক্ত 
পিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। lj: 
| তাঞচ_কলেজ রা 85৯88 J: 


USE: পিক পল: RAMEEASRENRERER 








[ ৭ই জুন, ১৯৪৩ 
৭৪৮৯ ৮০০ ৮1৮* | বোকারো এও রামগড় 
২৮শে মে--১৯৮১ ২৯শে-_-১৮০ | ব্রাকর 
২৭শে মে--১:%৭ ১৫1৮০; ২৮শে--১1০ 
১৫1/০ 7) ২৯শে--১৫1৮৯ 0 ৩১শে--১61/০ 3 


১লা ভুন--১৫৮০ ১৫1৮০ ১৫০ ১৫1৩/০ ; ইরা 
১৫%০ 281৮০ ১৫৮০০ ১৬২ ১৬1০। ধেমো মেইন 
২৮শে মে--১৩৪%৯ ) রা! ভুন-_-১৩৭%০ | ইকুই- 
টেবল ২৭শে মে--৩৭০০ 3 ২রা জুন_-৩৮২ - 
৩৮৩০ । কাঁলাপাহ্থাড়ী ২রা' ভুন--১৪%* ১৫২) 
নাজীরা ংরা জুন_-১*২ ১০/০ ১০%০। নিউ 
বীরভূষ ২৮শে মে__২০।০ ২০%০ ২০1০) ২৯শে = 
২০৮০ ) ৩১শে--২০।* হ০1/০) ইরা জুন--২১২ 
২১০০ ২১1/০ ২১1৯। গেঞ্চভেলী ২রা জুন 
৩৯২। রাণীগঞ্জ ২৮শে মে_২৯৮০ ) ২রা জুন 
২৬২। সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল ২৮শে 
মে-২৯ ) ২৯শে--২৮০ ' ২1/০ ১ ৩১শে-হাও 
২/০ ২%০ )'১লা জুন--২/০ ২1/০ ২%* ; বা 
২।০ ২|৩/*। সিয়ারসোল ২৭শে যে--8৪%০ 
€২। শিবপুর ১লা জুন--২৯!০। তাঁলচের 
২৭শে মে--৩1/০ ৩1৮৯ ; ২৮শে--৩1/০ ৩০ ৯ 
২৯শে-_-৩%/, ৩১শে --৩॥০০ 3 ১লা 
জুন--৩য০ ৩/৪; ইরা-শাপৎ ৩০০ ৩৪৭ 7 
ওয়েষ্ট জাযুরিয়! হা জুন_৩৩৷০০। 
ৰ ক 
ইউনাইটেড প্রতিন্দেস ২৭শে মে--২০৯২। 
. রেলপথ 

বক্তিয়ারপুর-বিহার ২রা জুন-_৭২1 দাজ্জিলিং- 

হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ২৭শে__১০২1০। 


থনি 

বার্মা কর্পোরেশন ২৭শে মে-৩২ ৩/০ ৪, 
২৮শে--৩২ ৩/০ ) ২৯শে৩/০ ৩২ ৩১শে 
৩২ ৩/০ 5 ১লা জুন- ৩/০ ; ২রা--৩২। ইণ্ডিয়ান, 
কপার ২৭শে মেঁ-২॥০ ২/০ ২৪৯) ২৯শে-_ 
২/৪ -২॥০ ). ৩১শে--২॥/০ 3 ১লা ছুন__২//০ 
২৩৯ ২০ 3: হরা--২॥০ ২৮০। করণপুরা, 
ডেভেলাপমেণ্ট ২৭শে মে--১২২ ১২৩০, ১২1০ ৯ 
২৯»শে_ ১২৩০ ১২1০ ) ১লা জুন--১২৮০ ১২৮/০ ; 
রা--১২।৮৯। রোভেসিয়া কপার ২৭শে মে 
১০৮০ ১1৩০ ১৮০ 5 ২৮শে-১1৩০ ১৪০ 3 ৩১শৈ? 


৩1০ ) 










এই জুন, ১৯৪৩ ] i 


বাসন্তী ২৯শে মে-_১২দগ০ ১৩২ $ ৩১শে- 
১২৩৩ 3 ১লা ভুন--১২০ $: ২রা--১২৷০০ 
১২0০ | বেনারস ২৭শে মে_-১৩]০ ; ২৮চশে- 
১৩৪০ ১৪২ 5 ২৯শৈ- ১৩৮০ ১৩৩০ ১৩৪৮০ 
১৪২) ৩১শে_-১৩/৮০ ১৩৮৮০ ১৩৪৩০) ১ল! 
জুন_-৯৩/৩/০। বেলল-নাপপুর ২৮শে ' মে 
৩১1০ ) ২৯শে__৩১%০ ৩২২ $ ৩১শে--৩২৮%০ | 
কানপুর টেক্সটাইল ২৭শে মে__২৮৮০ ২৯০) 
হনশে_২৮%০ ২৮৪৭ ২৮৮/০ ; ৩১শে- ২৭২০ 
২৮৪৮০ ২৮৮/০ $ ১লা, ভুন_২৭২ $ হরা-২৭1/% 
২৭1৮০ ২৭1৮০ এলগিন মিলস্‌ ২৭শে মে__ 
৭৪২ ৭৬২ ) ২৯শে-৭৫২ ৭৪দ০ 7 ৩১শে-৭১1০ 
২৩ ৭৩৪০ ৭৪২ 98৮৮৯ ৭৫২৬ ৭81০7 ১লা 
জুন__৭২২) 'হরা৭২২ ৭৩৬। কেশোরাম 
২৭শে মে-১৬1%০ ১৬/০ ১৬৪০ ১৬৮০ 
১৬৮৩/০ ) ২৮শে-_১৪£০ ১৬/০ ১৮০০ ১৬1৩০ 
১৬৮৪০ ১৬৮০/০ 7 ২৯শে--১৬৮০ ) ৩১শে--১৬1%০ ) 
১লা জুন_১৬২ ১৬%০ ১৬৩০; ২রা ১৬০ 
৯৬৩০ ১৬৮০ ১৭২ , ১৭/০। মহাঁলক্ী ৩১শে 
মে--৪৩|০ ৪৩%০ ৪৩1০ ) ১লা ভুল-_-৪২৭%৯ 
৪৩২1 নিউ ভিক্টোরিয়া ২৭শে যে--৯%০ ১০৯, 
১০/০; ২৯শেঁ-১০২ ১০৮০ 3 ৩১শেঁ-৯৮%০ 
2 Ine ; ১লা জুন--৯॥০ ৯৩১) হরা-- 
৯7/০ ৯৮০ ৯৪/০ ৯৪৮০ ano | 

- ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয়া ইলেকট্রিংক ষ্টীল ২৭শে মে--১৫৯ 
১৫/০ ১৫২ 3 ২৯শে- ১৫৯ 3 ৩১শে-_১৪৮০ ১৪৯) 
ব্িটেনিয়া ৩১শে মে--১৬%০ ১৬০ ) ২রা জুন 
১৪০০ । বার্ণ এণ্ড কোং ১লা ভুন-__হ৭২1 
ইণ্ডিয়ান. আয়রণ এণ্ড ফীল ২৭শে মে--৩৪দ%* 
৩৫৪০ ৩৪৪৩১০ ৩৪৮৬ ; ২৮শে- ৩৫৬৩ ৩৫1০ 
৩৫1/০ 5 ৎ৯শে-৩61%/০ ৩৫1০ ॥ ৩১শে- 
৩৫০৩০ ৩৫1৩৩ ৩৫/০ ৩৫৮৪ $ ১লা জুন__-৩৫1৩/০ ২ 
৩৫1০ ৩1/০ 3 হরা-_-৩৫]* .৩৫৪/০ ৩৫/০ | 
জেসপ এণ্ড কোং ২৭শে মে__১৯/৮* ১৯০ 
১৪৮/০3 ২৮শে--১৯1%০ ১৩০ 3 ২৯শে 
১৯৮০ ১৯৪৬/০ ১৯৮০ 3 ১লা! ভ্ুল--১৯7/০ ১৯%০- 
১৯৪০ ) হরা--১৯দ০।  কুমারধুবী ২৭শে মে 
vo ৮1৮৩ 3 ২৮শে-৮]৩* ৮৪০ ৮৮/০ $ ২৯শে-- 
৮॥০ ৮৮/০ 7 ৩১শে- ৮৮৮০) লা জুন--৮%৪ 
৮%/০। ষ্টীল কর্পোরেশন ২৭শে- মেঁ_২৬২ ২৫দ/০ 
২৪/০ হ৬1০ ; ২৮শে--২৪৮/* ২৬৮০ ২৬৪৮০ 
২৬৮০ ২৭২ ২৭/০ ; ২৯শে-_২৭/০ ২৭০০ ২৭২) 
৩১শে -২৭৷০ ২৭1/০ ২৬৮০ ২৬%/০ ২৬৭৮০ ২৭০/০ 
২৭০০ ৪ ১লা ভুন-_২৬%/০ ২৪৮১০ ২৬1৮০ ২৬৪ 3 
২য়া-_২৬৮৩৪ ২৭২ ।, 

পাট রুল 

আগড়পাড়া ২র। জুন-_-২৩॥০। এলবিয়ন 
২৯শে--২২২২ $ ৩১শে-_২২৪২। এলায়েন্স ২৭শে 
যে__৩৭৬২) ১লা ভুন-_৩৮২২ শ্যাংলো-ইণ্ডিয়া 
২৭শে মে--৩৮৯৯ 3 ২৮শে--৩৮৮৯ ৩৮৯৯ ৯ 
২৯শে-৩৯১২ ৩৯২৯ ৩৯৩%০ ৩৯৪২ ৩৯৬২ ৮ 

৫ - 


আ্খিক জগৎ 


৩১শে- ৪০৮৯ Boa 530 BIN ৪১২৭ ৪১৩]০ 


১১৭ 


জুন--৪৬*২ ৪৬৩২ 3 হরা--8৬৫]০। নৈহাটী 
৪১৪, ৪১৫২ ) ১ল! ভুন--৪*৫৯ ৪০৩২ ৪০৪২) ৩১শে মে--২৭৪২। প্রেপিভেদ্সি ২৭শে মে 
২রা-_৪০৪২ ৪০৭৯ ৪০৮৯২ ৪০৯২ ৪১০২ ৪১৪২ ৬1০ ৬1৩০ ) ২৮শে-81%০ ৬৮০ 3 ২৯শে--৬/৮০ 

৪১৫২। বালী ২৭শে মেঁ ৩৩৭২) ২৮শে ৬৮৩৪ 7) ৩১শে-৪5%০ ৭২ ৭1০7 ১ল| জুন 
৩৩৪৪০ ৩৩৮২ ) ২৯শেঁ-৩৪১২ ৪ ৩১শে-৩৪৫৯ - ৬৪৮০ ৭২3 ২রা-৬5৬০ ৭২ ৭/০ ৭৩০: 
৩৫২৯, 5-১লা গ্ুঁন--৩৪৪৯ ৩৪৫২ $ ইরা ৩৪২ |. শ্রীলক্ষমীনারায়ণ হ৭শে মে--১৯৪%০ ) ২৮শে-- 
বরাহনগর ২৭শে মে--১৩১২ ১৩৪৯) ২৮শে-- ১৯1৮৭ ) ৯লা জুন-_-১৯২। 

১৩৪৯ ১৩৬ 3 ২৯শে--১৩৫% ১৪১৪০; ৩১শে 

১৪০২ ১৪৭২) ১লা জুন--১৪৩৯ ১৪৪২ ) ইরা 

১৪৪২ ১৪৩২৬ ১৪৩7০ ১৪৪২। বেলভেতিয়ার 

২৭শে মে--৪৭৮ ) ২৯শে--৪৭০২ $ ২রা--৪৮*২ 

৪৮৭২ । বেঙ্গল ২৮শে মে--২৪৷০ ২৬৪ | ব্জবজ 

২৭শে যে--৪১৮২$ ২৮শে--৪২০৯£ ২৯শে-- 

৪২৪২ ৪২৫২ ৪২৬২ ৪২৭২ $ ৩১শৈ--৪৩*২ 

৪৩৮২ | চেতিয়ট ২৭শে মে-২১৬২ $ ২৮শে - 
২১৭২ ) ৩১শে-২২৭২। ভালছৌপশী-২ ৭শে মে 

২৫৩২ ) ২৯শে--২৫৭২ ২৫৮২7 ৩১শে--২৬৩২ 

২৬৮২ ২৭০২) ইরা জুন--২৯৮২ ২৭০২। 

এষ্পায়ার ২৮শে মে--৩১২ ৩১৪৮০ ফোর্ট 

গ্নষ্টার ২৯শে মে--৬০৫২ ), ৩১শে--৬১৪২ ৬১৮৭ 










৯০৫ 


এ কভাংশ দেওয়া 





হুইডেছ্রে 














- ৬১৮]০ ৬২২২ $ ১লা ভুন--৬১৮৯) সরা--৬১৮৭ এটি ণ 
৬১৯২ ৬ ‘| == খালী 
২ ৬২০২) হাওড়া ২৭শে মে--৬৩/০; | == 3%), হেড অফিস--নোয়া 
২৮শে--৮৩}/০ ; ২৯শে-৬২।৮০ 3 ৩১শেঁ--৪৩॥০ 2 কলিকাতা অফিস ঃ 
৬৪0০) ১৯লা জুন--৬৩০ ৬৩২ ওরা-৮৩২ হস ৯৭, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
৬৩1০1 হুকুমটাদ ২৮শে মে-২২দ৭3 ২৯শে- | Er 


সাখাসমূহ--বালিগঞ্জ, চৌমুহনী, চাদপুর, ঢাকা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম,-দিনাভ্রপুর, আদ্রা, পূর্ণিয়া, রাচি ও ঠাকুরগাও । 
| স্তাবাজার হাওড়া, কিষণগঞ্জ, ফরবেশগ্জ 
ও পাটনা শাখ। শীগ্রই খোলা হইবে। 


পর 


২৪০ ) ১লী ভুন--২৫৮%০ ) ২র1-_-২৪৪৮%০ ২৫৮০ । 
কামারহাটী ২*শে যে--৫৫১২ ) ৩১শে--৫৬৮২ 3 
ইরা জুন-_-৫৬৮২। কাকনাড়া ২৭শে মে--৪৪৯২) 
২৯শে-৪৫৪২) ৩১শে--৪৬৬২ 






২২০০ It পুতি পপর 
০০ ৮ ১০ পপ 2 পপ 


লিঃ ২৫৪৬ 










ফোন--ক 


টেলি রাড nt 
1 0 
_ ভারতী সেণ্টাল ব্যাক দিঃ 
হেড অফিস একটা উচ্চশ্রেণীর সেপ্টণল অফিস 
কুমিল্লা ব্যাস্িং প্রতিষ্ঠান ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


ভবানীপুর শাখা 


হাজরা পার্কের, সন্মুখে ১৪১নং রসা রোডে বিগত 
রবিবার ৬ই ভূন সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় খোলা হুইয়াছে। 
ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি 
" এই উৎসবে পৌরোছিত্য করিয়াছেন। 
আগ্ুতোষ কলে হলে অনুষ্ঠান উৎসবের স্থান ঠিক 
করা হুইয়াছিল। 











_বোন্ধে শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে 
জে, সি, চক্রবস্তা ও নিবারপচজ্ঞ দত্ত এম, এ, হি এল 
ম্যানেজিং ডিরেটার্স 


১১৮ 
.. কাগজের কল 





ইন্ডিয়ান পেপার পার হ৮শে মে-_১৯০২ ১ 


৩১শে--১৯২২) ১লা ছুন--১৯২২। মাইসোর 
২৮শে, মে--২৬।প০ ২৪০ 3 ২৯শে_ ২৬1০) 
১লা জুন--২৬।০। ভ্রীগোপাল ২₹৮শে মে_২১২ 
২২৮০ ) ২৯শে--২২]* ২২৮০ 3 ১লা জ্ুন__ ২৩২) 
ষ্টার ২৭শে মে-২১০ ২১/৮০) ২৮শে- ২১৮০ 
২১০০ )২৯শে--২১৮৮০ ) ৩১শে-২২২ ২২৮০ 
টিটাগড়.২৭শে মে-_২৫দ০/০ ২৪1/* ২৪২ ২৬০ 


-২৬%০ ) ২৯শে--২৬1০ ২৮1/০ ২৬1০) ৩১শে-, 


২৪০০ ২৬/০ $ ১লা ভূন-_২৬]প০ ২৬৮০ ২৬%/০ 
২৬1০ ) হয়া ২৬1৮০ ২৪1০ । | 


চিনির কল 


বলরামপুর ৭শে মে--১৩/০ ১৩৭০ ১৪৯) 


১লা ভূন--১৩৮০ | কেরু এগ কোং ২৮শে মে-- 
১৭৮৮০ ১৮৮০ ১৩১শে- ১৮২ ১*ৎরা ভুন--১৭৷০ 


১৭৪৮০ ১৮২। কানপুর ৩১শে যে_-৩৪২ ৩৪1০) ' 


১লা জুন --৩৪/৮%০। চম্পারপ ২৭শে মে_-৩৪৪৩/৯ 
৩৫২) বরা জুন--৩৪৪০ ৩৪৪০ | গ্রতাবপুর 
২৮শে মে-১৯৬৪০ ১৬০০ ;২৯শে--১৭৯ ৯৭/০। 
সমস্তিপুর ২৭শে মে-১৭৪০3 ২৮শে-১৭২। 
ইউনাইটেড প্রোভিন্সেস ২৮শে মে-২২০) 
৩১শে--২২1%০ ২২1৮০) ১লা জ্ভুন__২২।%০ 
৷ ২২৮৮০ উম Ls ২২ টি ২২৪০ | 





“ভারতীয়: ব্যাঙের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত-_ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) - 
. ২. ৩)৫০১০০১০* ০২ টাকা 
৩১,৩৬)২৬১৪ ৯০ টাকা 
১,৬৮,১৩,২০০২ টাকা! - 
'১,৪৮,৩২,০০০ টাকা 


১৯৪২ সালের ৩১শে ভিসেম্বর তারিখে 
ব্যাক্কে' আমানতের পরিমাপ *** 


পুত 


বহর 


বু 


মিঃ হরিদাস মাধব দাস, 
যিঃআরদেশীর বি ভুবাস, 
মিঃ দিনশা ভি, রৌমার, 
মিঃ বিঠলদাস কাণ্রি, 
মিঃ মুরমহন্মদ এম্‌ চিনয়, 
লণ্ডন 





Ey 


-স্তার 


নিউইয়র্ক এজেন্টস- রি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
,  জর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।, 

কজিকাতার শাখা মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ গ্রীট, বড়বাজার 

শাঁখা--৭১নং ক্রস ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১*নং লিগুসে হ্রীট, স্যাম-. 
বাজার শাঁখা--+১৩৩নং কর্ণওয়ালিগর রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রস! 
রোড। বাজলার শাখা চাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকািম, জলপাই- 
গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা-_জামসেদপুর, মজ্রঃফর- 
সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, 
. কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণপঞ্জ। 


পুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, 
খাগারিয়া, রক্সৌল, 


উড়িয্যার শাখা!--সম্বলপুর | Ce 





৫৯/৬৫১৩৪,০০০২ টাকা , 
হেড অফিস--মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্দে ৷. i 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । lL 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--সি: এইচ, জি, ক্যাপ্টেন J] 
- ভিরেক্টরগীণ_ 
সার এইচ,-পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 
ay বাপুছি দাদাভাই লাম, 
৮ 
আরদেশীর দালাল st 


মিঃ রি নতি বৰিল 


এজেন্টস | 
ৃ মেগা” মিভল্যাণ্ড ব্যাজ লিঃ - 


আর্থিক জগৎ 


' চাবাগান 

বড়পুতুরী ১লা জ্কুন-_২২দ০ ২২৭৮০ ২৯৮৩/০। 
ইথেলবাড়ী ১লা জুন-__১৯৮০ ১ হরা-১৯1০। 
হাসকোয়া ৩৯শে মে- ১৪৪০) ১লা জুন-_-৯৪৫%০ | 
হাসিমারা ২৮শে মে--৪১৪* ; ১লা জুন--৬১॥০ 
৬২॥০ ৬২৪০ ৪৩২ । ছাতীক্ষীরা ২৭শে মে- 
৩১1৮০; ১লা জুন__ ৩১1০ ৩১৫০ ৩১৮০ ; খরা" 
৩৯৪০ ৩২৯ । ' হুলদীবাড়ী হর! জুন__৪০২। 
নিউ টেরাই ২৭শে মে_২৫1*7 হ৯শে--২৫৪/০) 
৩১শে-২৫1০) ১লা জুন-_২৫1৮০ 3 ২রা--২৪1০। 
উদলাবাড়ী ২৯শে যে--৩৩/০ ৩৩%* 3 ৩১শে-- 
৩৩৪০1 রাজাভাত ২রা ভুন_€৪ । তিস্তাভেলী 
হরা জুন-_-৩২০। ভেজপুর ৎণশে মে--১৫৯ 


১৫৯) ২৮শে--১৫৮০ ১1০) ২৯শে ১৫০০ 


১৪1৮৯ ১৫1০) ৩১শে--১৪।০ ১৫০ ১৫৫৮০ ; 
খরা ছ্ছুন--১৫৪০ ১৫৮০ ১৫৪০ | 

| কলিকাতা, ৫ই জুন 
, “আলোচ্য সপ্তাহে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হুইয়াছে। 
নূতন পাট ফদলের পক্ষে ইহার ফলাফল ভালই 


অবস্থার কোন পরিবর্তন "হয় নাই। সপ্তাহের 
শেষের 9558 মিডল ল পাটের দর i তে ১৯০ 


বলীৰ 


জে, পি 


শে 


বিলিকৃত 
বিক্রীত 








রা 


অংশীদারগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যাদি, 
- ব্যান্চিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় লংক্রাস্ত 
সর্বপ্রকার কাৰ্য্য গুষ্ঠভাবে করা হয়। 


আদায়ীকৃত 
| রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি নিকট? ০৬০২২ 59 ১ ূ 
॥ 
॥ ৃ 
1 ম্যানেজিং ডাইরের_ুএন, নি, , মি, দত, এস, এল, সি। ) 
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পর্য্যন্ত ওঠে এবং বেশ কিছু পরিমাণ কাজকারবারও 
হয়। গত সপ্তাহে নিয়তর শ্রেণীর পাটের বাজার 
মন্দা হইয়া পড়ে এবং আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগ 
পর্য্যন্ত এই-একটানা মন্দার স্ভাব চলিতে থাকে । 
ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং কান্কারবারের 
পরিমাণ অতি সামাস্ত থাকার ফলে কাচা পাটের 
দূরও কিছুটা নামিয়া “যায়। সম্প্রতি চটের দামও 
কিছু কমিয়াছে ঃ পাটের বাজারের উপর ইছারও 
একটা প্রতিক্রিয়া যে দেখা না দিবে তাহা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। মিলসমূহ একমত 


, হুইয়াই সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল কমাইয়া দিয়াছে। 


তবে কাজকারবার বিশেষ নাই বলিয়া বাজারের 
অবস্থা যে খুব খারাপ তাহা ধরিয়া লইষার কোন 
হেতু নাই। গত এপ্রিল মাসে পাটের দাম বেশ 
বাড়িয়াছিল-_হুদ্ধের ফলে রধ্যানীর পদ্নিমাণ হ্রাস 
পাওয়া সত্বেও এরূপ মূল্যবৃদ্ধি একবার ষখন সম্ভব 


. হুইয়াছে তখন দ্বিতীয়বারও তাছা হইতে পারে, 


অনেকে এইরূপ আশা মনে পোষণ করিয়া 
ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু মিলসমূ 


| - আর বেশী দাম দিয়া পাট কিনিতে রাজী হয় নাই। 
হইবে বলিয়া মনে হয়। ভবে ইহার ফলে বাজারের - 


ফলে ১৯২ টাকা দরে দাত মিডল পাটের কিছু 
পরিমাণ কাজকারবারের কথা বাদ ,দিলে বাজার 


রি তি গিয়াছে বলিতে হইবে | 


এ. হেড জনি ক্লাইভ নীট, কলিকাতা; 
- পৃষ্ঠপোষক--আচাৰ্য্য হা রায় - 
_শীথাসমুহ_ 
(কলিকাভা), ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, গোপালদি_ (ডাকা), চা 
ফেরিদপুর), সুনামগঞ্জ (প্রীহটু ), শিলং 
(হথুরা) ও ভোল। (বরিশাল)। 


১৯৩৮ সাল হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে 
'সকলপ্রকার lb কাৰ্য্য করা হয়। 


(আসাম), বৃন্দাবন |] 
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আলোচ্য সপ্তাহে চট ও থলের বাজার মন্দাই ২ 


পিয়াছে। গত শনিবার এবং তাহার পর গত 
_ বুধবারে অবস্ত বাারে কিছুটা কাজকারবার লক্ষ্য 
করা পিয়াছে। গত শনিবাবে ৯ নং পোর্টার 
চটের দর ২২২ টাকা এবং ১৯ নং পোর্টারের দর 
শনিবারে ২৮৫০ পর্য্যন্ত ওঠে? কিন্তু গত সোমবারেই 
আবার ক্রেতার অভাবে উহার দর যথাক্রমে ২১৮০ 
এবং ২৮৬* আনায় নামিয়া আসে। 

=" গত ২৯শে মে মেলা” সিন্ক্রেয়ার মারে এণ্ড 


অধিক জগৎ 


প্রকাশ করিয়াছেন তনুষ্টে জানা যায় যে, গত 
সপ্তাহের শেষের দিকে বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্রই 
প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছে এবং ইহাতে পাট ফললের 
খুব উপকার হইবে। পাট ফসলের অবস্থাও 
সর্ধত্র বেশ সন্তোষজনক | গত বৎসর এই সময় 
নদীগুলির জল' যে পরিমাণ বাড়িয়াছিল এবারও 
প্রায় তাহাই বাড়িয়াছে। 

এযাবৎ নারায়ণগঞ্জে 1৭ আনা পরিমিত 


১১৪ 


কোম্পানী পাট ফসল সম্পর্কে যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট অমিতে পাট চাষের কাজ শেষ হুইয়াছে। নত 


সধ্যাছের শেষের দিকে প্রবল বারিপাত হইয়াছে, 
পাটগাছের বৃদ্ধির' পক্ষে উহাতে সাহায্যই 
হইবে। পাট ফসলের অবস্থা বেশ ভাল এবং 
কোন কোন অঞ্চলে গাছ ইতিমধ্যেই € ফুট পৰ্য্যন্ত 
লম্বা হুইয়া উঠিয়াছে। চাঁদপুরে ।%৬ পাই পরিমিত 
জমীতে বুনানী শেষ হইয়াছে। আবহাওয়া এতাৰৎ, 
শুই ছিল, কিন্তু গত সপ্তাহে প্রচুর -বারিবর্ষণ 
হইয়াছে। পাট গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ইহাতে খুব 
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প্রাহাষ্য হইবে। এই এলাকার পাঁটগাছগুলি 
ইতিমধ্যেই তিন ফুট হইতে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা 
হইয়া উঠিয়াছে। নদীর স্ৰীতি গত বৎসরের 


সমান। ময়মনসিংহে ৪০ আলা জমিতে পাটচাঁষ -. 


শেষ হুইয়াছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় পাট 
পাছের অবস্থাও সন্তোষজনক ৷ সিরাজগঞ্জেও ॥০ 
আনা অমিতে পাট বুনানী, ইতিমধ্যেই সমাপ্ত 
হইয়াছে । আবহাওয়া এবার ভাল থাকায় ফসলের 
অবস্থাও বেশ আশাপ্রদ। পাটগাছগুলি দেড় ফুট 
হইতে পাড়ে চারি ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়াছে। 
নদীর প্রীতি পুর্ব বৎসরের সমান। ভাঙ্গুরাতে দশ 


পানা জমির পাট বুনানী শেষ হুইয়ছে। বৃষ্টি কিছু 


হইয়াছে, কিন্তু পাটের চার! গাছগুলির পক্ষে আরও 
বৃ্ির প্রয়োজন । এতথ্যতীত হবিগঞ্জে ॥/০ আনা, 
চৌমুহনীতে ॥০ আনা, আত্ুগঞ্জে দ*ৎ আনা, 
আখাউড়াতে 1৮৬ পাই, নিখলিদামপাড়াতে ৮/* 
আনা, এলাসিনে দ* আনা এবং সরিষাবাড়ীতে 


-'॥০ আনা জমিতে পাটচাষ সমাপ্ত হইয়াছে এবং 


সর্বক্রই পাট অবস্থা! সন্তোষজনক । 
ণও রূপা 
... কপিকাতা, €ই ভূল 
সোণার আগাম ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিয়া আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতরক্ষা আইন অন্গসারে একটি বিধান 


জারী করা হইয়াছে । কেহ এই আইনের ব্যতিক্রম ' ঢি 


করিলে তাহাকে €' বৎসর কারাদ, অর্থদণ্ড, 
অথবা উভয়বিধ.দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাইবে । - এই 


আইন জারী করার পর হইতেই সোণার দর | 


নাঁমিরা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে । দাম অবশ্য আরও 


কিছুটা! বাড়িতে যে না পারে তাহা নহে; তবে | 


বোম্বাই বাজারে ক্রেতাগণের চাহিদা অপেক্ষা 


" অধিক পরিমাণ সোপা আসিতেছে। পসোণা লইয়া! 


- ফাট্‌কা খেলা যে বন্ধ করা হুইবে তাহা ভারত | 
. সরকারের অর্থগচিব অবস্ত ছুই সপ্তাহ পূর্কোই | 


পবোষণা করিয়াছিলেন এবং সোপার বাজারে কাজ- 


কারবার যাহারা করেন তাহারাও হছার অন্ত নি 


অনেকটা প্রস্তুত হৃইয়াই ছিলেন। নগদ বিক্রয় 
বলিতে পুর্বে ৪ দিন হুইতে ৪ সপ্তাহ মধ্যে 
ক্রেতাকে জিনিষ দেওয়া বুঝাইত ) এখন সেই স্থলে 
১২ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে জিনিষ দিতে হইবে।, 
গত বুধবার বোম্বাই বাজারে পাকা সোপার দাম 
ছিল প্রতি ভরি ৮৭২ টাকা এবং প্রতি গিনির দাম 
ছিল ৫৬।* আনা । কলিকাতার দর শ্বাভাবিক- 
ভাবেই কিছু বেশী ছিল। সোপা ৮৯* আনা ভরি 
এবং - প্রতিটি গিনি ৬২২ টাকায় বিকিকিনি 


|| 
রূপ 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে দাম আবার 


চড়িয়া যায়। ভারতরক্ষা আইনের বিধানটি 
জারী করার ফলে বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি- 


রূপার দাম, গত সপ্তাহের শেষ ভাগ হইতে 
আলোচ্য সপ্তাহের সধ্যভাগের মধ্যেই ১২১২ টাকা 
হৃইতে ১২৮৷০ আনাতে চড়িয়া যায়। লগ্ুনে রূপার 
বাজারে অগ্রিম, ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা পূর্বববৎ চলিয়! 
আসিতেছে । লঙগুনের রূপার বাজারে অবস্য 
সাধারণতঃ মুল্যের, বিশেষ কোন-পরিবর্ন হয় না। 


. (রাজনৈতিক প্রসঙ্গ )--১৪ পৃষ্ঠার পর. 
হাইকোটের 


সিদ্ধান্ত বহাল রাখিয়া 
বালা সরকারের আপীল 
করিয়াছেন। - সম্প্রতি স্পেশাল কোট” 
অডিনান্সের কতকগুলি বিধান অসিদ্ধ ঘোষণা 
করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়া- 
ছিলেন তাতার বিরুদ্ধেই বাঙ্গলা সরকারের 


তরফ হইতে ফেডারেল কোর্টে এই আপীল 1 


উবার 










অগ্রাহ্য 


আথক জগৎ 
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কিন্তু আমাদের অৃষ্টের এমনই পরিহাস 
যে, প্রদেশের সর্ক্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের 
্যায়পরায়ণ, নির্ভাঁক বিচারপতিগণের সুস্পষ্ট 
নির্দেশ আদালতের নধিপত্রের মধ্যেই 
সচরাচর সীমাবন্ধ থাকিয়া যায়। ক্ষমতা- 
-গব্ধী শাসন কত্ত পক্ষের. ওদ্ধত্যের বর্ম্মভেদ 
করিয়া আমাদের বাস্তব জীবনে -উহার প্রভাব 
খুব কম ক্ষেত্রেই আসিয়া পৌঁছতে পারে। 
আদালতের ' সিদ্ধান্তকে প্রহসনে পরিণত 
করার দৃষ্টান্ত আমাদের শাসন কর্তৃপক্ষ 
আজই অবশ্য প্রথম দেখাইলেন না। বনু 
বৎসর যাবত শাসন. কর্তৃপক্ষ কতক অপ্রতিহত 


ক্ষমতা. জাহির ক্রার. অশোভন আগ্রহের 


ফলে এ তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিতে 
আমরা বাধ্য হইতেছি। কিন্তু আজ অবস্থাটা 
যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাকে শুধু 


টি এবং শাসন ছা মধ্যে Bit 
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হিত হাইনেদ মহারাজা অব্‌ সরগা। 


আকস্মিক মতদ্বৈধ বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারের 
এক-আধটু ক্রটাবিচ্যুতি হিসাবে দেখিলে ভুল, 
হইবে । কেননা, তাহা হইলে হয়ত আমরা 
আশা করিতে পারিতাম যে, শাসনকত্ব পিক্ষ- 


. সর্বোচ্চ ধন্মাধিকরণের অভিমতকে যথোচিত. 


মৰ্য্যাদা দিবেন | কিন্তু আমাদের অতীত. 
অভিজ্ঞতাই এরূপ আশা পোষণের পক্ষে 
বাধাস্বরূপ ! দেশের জনসাধারণ ত দুরের 
কথা ইংরাজের শ্য্ট আদালতই আজ শাসন 
কতৃপক্ষের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগের. 
অশোভন আগ্রহকে বরদাস্ত করিতে পাঁরিতে-: 
ছেন না। হ্যায় এবং বিচারবুদ্ধি চালিত 
কোন ব্যক্তির পক্ষেই আজ ক্ষমতাশ্রয়ী শাসন 
নীতিকে সমর্থন করা সম্ভব হইতেছে না।' 
শাসন কর্তৃপক্ষের দিক হইতে ইহা শুধু 
অগৌরবেরই নহে, আশঙ্কারও কারণ বটে! 
সবিনয়ে আমরা শুধু এই কথাটিই স্মরণ 
BSL - 
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পাটের নূতন ব্যবহার 
বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময়ে সামরিক" 


বিধিব্যবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে পাট . 


ও পাটজাত জিনিষের চাহিদা খুব বাড়িয়া 
গিয়াছিল। এদেশের পাঁটকলগুলি তাহাদের 
সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি করিয়া এবং চলতি 
ভাতের সংখ্যা বাড়াইয়া সেই চাহিদা মিটাই- 
+ বার জন্য বেশী পরিমাণ চট ও থলিয়া প্রস্তুত 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের 
পটভূমি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে জাহাজ চলাচলে 
* বিশ্ব দেখা যাওয়ায় বিদেশে চট ও থলিয়ার 


রপ্তানী পুনরায় খর্ক হইয়া পড়িয়াছে। ফলে 


ভারতের চটকলগুলিকে এক্ষণে তাহাদের 
উৎপন্ন মাল কাটতির অন্ত বিশেষভাবে 


এদেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর নির্ভর . 


করিতে হইতেছে। ।/পাটশিক্প ভারতের একটি 
মুল্যবান সম্পদ হইলেও সাধারণতঃ এদেশে 
পাটজাত জিনিষের ব্যবহার ও চাহিদা তেমন 
বেশী নহে! তবে যুদ্ধের জ্রন্য বর্তমানে শিল্প- 
কারখানার প্রয়োজনে, সামরিক সান্রসরপ্রাম 


তৈয়ারের কাজে ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ , 


ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ চট ও থলিয়া ব্যবহৃত 
হইতেছে বলিয়া ভারতে উহার্দের কাটতি 
আপাতত; কিছু বাড়িয়াছে। . মুখ্যতঃ -সেই 


কাটতি সম্বল করিয়া বৰ্তমানেও, চট্কলগুলি, 





পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠ 
১২১-১২৬" _আঘিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১২৮-১৩৪ 
১২৪ ; ‘ 
১২৫ " কোম্পানী! প্রসঙ্গ - ১৩৫-১৩৬ 
বাজ্জারের হালচাল ১৩৭-১৪২ 


যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় 
কাজ, চালাইয়া যাইতেছে।. কিন্তু যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর. ভারতে পাটজাত জিনিষের 
এইরূপ. বন্ধিত চাহিদা কিছুতেই বজায় 
থাকিবে না। কাজেই তখন আবার পাট- 
কলগুলিকে তাহাদের কার্য্যকাল বিশেষভাবে 
হ্রাস করিতে হইবে," তাঁতের সংখ্যা কমাইতে 
হইবে। ফলে পাটশিল্পে. ও. কাঁচা, পাটের, 


বাজারে, নৃতন: করিয়া অবসাদ. এবং মন্দার, . 


সুচনা 'দেখা দিবে। সেই ভবিষ্যৎ মন্দার কথা 
ভাবিয়া ভারত্ের-কেন্দ্রীয় পাট.কমিটি এদেশে 
পাটজাত জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি করিবার 
উপায়. সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে গবেষণা ও 


অনুসন্ধান - সুরু . করেন। সেই গবেষণার ' 


ফলাফল ব্যক্ত- করিয়া উক্ত কমিটি সম্প্রতি 
একটা প্রাথমিক:রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন. 


এই-. রিপোর্টে কমিটি দেখাইয়াছেন যে. 


ভারতে পাট. হইতে চট; ,থলিয়া, ক্যানভাস 


- ও দড়ি প্রভৃতি মাত্র কয়েক- প্রকার দ্রব্য. 


প্রস্তুতের ব্যবস্থা. আছে বলিয়াই এদেশে' 


. উহার . ব্যবহার . বর্তমানে .বিশেষভাবে 
সীমাবদ্ধ, হইয়া. 
. চটকলগুলি 


রহিয়াছে। এদেশের 
যদি পাট হইতে নানা 
প্রকারের নৃতন নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতে 





ব্যবহার করা সম্পর্কে অভ্যস্ত হইবে। আর 
সেসমন্ত বিক্রয় হইবার ফলে পাট শিল্পে ও 
কাচা পাটের বাজারে মন্দা দেখা যাওয়ার 
আশঙ্কাও অনেক পরিমাণে বিদ্ুরিত হইবে। 
চটকলে পাট হইতে নৃতন কি'সব দ্রব্যসামগ্রী 
প্রস্তুত হইতে পারে কমিটি তাহার একট! 
তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সেই. জিনিষগুলি 


re 


কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, এদেশে জ্রিনিষ- 
পত্র, চালান দেওয়ার কাজে যথেষ্ট পরিমাণে 
বাশের ও কাঠের বাস্কেট ব্যবহৃত হইতেছে। 
বীশ ও.কাঠের মূল্য বাড়িবার সঙ্গে এক্ষণে 
উহার বদলে সস্তা মূল্যের অন্য কোন জিনিষের 
বাস্কেট প্রচলন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়াছে । চটকলগুলি এদিক দিয়াও তাহাদের 
উৎপন্ন মাল কাটতির সুযোগ সম্ভাবনা 
বিবেচনা করিতে. পারে | পাট হইতে এই- 
ভাবে বহুপ্রকার দরকারী জিনিষ তৈয়ারের 
ব্যবস্থা হইলে তাতার ভিতর দিয়া দেশে পাটের ' 
ব্যবহার বাঁড়িবে। ফলে দেশের পাটচাষীরা 
উপকৃত হইবে। দেশের চটকলওয়ালারাও 


. তখন দেশের: আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর 


নির্ভর না করিয়া তাহাদের কাজ: চালাইয়া 


পারে- তরে দেশের লোক অবশ্যই - তাহা যাইতে:ণারিবে। যেই প্রকার সুবিধার কথা: 


৯২২ 


বিবেচনা করিয়া পাট হইতে নৃতন নৃতন শিল্প- 
' দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পাট কমিটির 
উপরোক্ত নির্দেশে আমরা আস্তরিকভাবে 
সমর্থন করি। 


অতিরিক্ত মুনাফা কর ও দেশের 
শিল্প ব্যবসায় 

অতিরিক্ত মুনাফা কর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
করার ফলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের যথেষ্ট 
ক্ষতির কারণ দেখা যাইতেছে । অবশ্য একথা 
সত্য যে, একদিকে সামরিক ব্যয় মিটাইবার 
প্রয়োন্দনীয়তা ও অপরদিকে ইনফ্লেশন প্রতি- 
রোধের চেষ্টা-এই ছুই কারণেই গবর্ণমেন্ট 


করের হার*শতকর! ৯৩৬ ভাগ পর্য্যস্ত বুদ্ধি. 


করিয়াছেন। কিন্ত এদেশে শিল্প কোম্পানী- 
সমূহের আর্থিক দৃঢ়তা সাধারণতঃ যেরূপ কম 
তাহাতে যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের এত 
বেশী পরিমাণ অংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হওয়া উহাদের পক্ষে খুব শোচনীয় বলা চলে । 
ইহাতে যুদ্ধের স্ুযোগেও উহারা ভবিষ্যতের 
জন্য কোন মজবুত তহবিল গড়িয়া তুলিতে 
পারিবে না। তাহা ছাড়া এত অধিক হারে 
অতিরিক্ত মুনাফা কর প্রদান করিতে গিয়া এই 
যুদ্ধের সময়ে শিল্প কারখানাসমূহ তাহাদের 
কার্য্যধার! বিস্তারের সুযোগ হইতেও বঞ্চিত 
হইবে। শেষোক্ত বিষয়টি দেশের স্বার্থের 
দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর। এই অবস্থায়, 
ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি এক বিবৃতি 
প্রসঙ্গে এই জরুরী বিষয় সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং উহার প্রতি- 
কারকল্পে অভিরিক্ত মুনাফা কর আইনকে 
যথোচিত সংশোধন করিবার দাবী জানাইয়া- 
ছেন, ইহ! সুখের বিষয়। তিনি বলিতেছেন, 
যুদ্ধের সময়ে বর্তমানে দেশে শিল্পব্রব্যের 
চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এতদিন যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ভারতীয় 
শিল্পের ক্রোধ করিয়া রাখিয়াছিল এক্ষণে 
তাহাও বদ্ধ হইয়াছে । ফলে দেশে শিল্প- 
কারখানার কাজ সম্প্রসারণের পক্ষে বর্তমানে 
একটা সুযোগ দেখা দিয়াছে। ভারতীয় 


শিল্প কোম্পানীগুলির মধ্যে অনেকঞ্চলি . 


এখনও শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে । উহাদের 
হাতে কোন উদ্ত্ত তহবিল নাই। যুদ্ধের 
সুযোগে নিজেদের কলকারখানা সম্প্রসারণ 
করিতে হইলে তাহাদিগকে স্বকীয় লাভের 
টাকা নিয়োগ করিয়াই তাহা করিতে 
হইবে। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ হাতে 


আর্থিক জগৎ 


পাইয়া অনেক কোম্পানী এই শ্রেণীর কার্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট 
যেভাবে অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন তাহাতে উহাদের পক্ষে আত্ম প্রসারণের 
সেই সুযোগ আর বিশেষ কিছুই কাজে 
লাগান সম্ভবপর হইবে. না।' ভারতের 
মত দরিদ্র দেশে শিল্পবিস্তারের বর্তমান 
সুযোগ এইভাবে নষ্ট হওয়া খুবই মর্ম্মস্তদ 
ব্যাপার। সেকথা বিবেচনা করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্টের কর্তব্য শিল্প কোম্পানীর অতিরিক্ত 
লাভের শতকরা 
প্রসারের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া । 
আমরা শ্রীযুক্ত রায়ের এই দাবী খুব সমীচীন 
বলিয়া মনে করি। কিন্তু যে গবর্ণমেপ্ট 
ভারতরক্ষা আইন অনুসারে একটা অডিনান্স 
জারী করিয়। সম্প্রতি দেশে শিল্প কোম্পানী 
স্থাপনের পথ বন্ধ করিতে উদ্ঠোগী হইয়াছেন 
এদেশে শিল্প কারখানা সম্প্রসারণের জন্য 
তাহারা অতিরিক্ত মুনাফা করের. শতকরা 
১৫ ভাগ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন, ইহা 
বাস্তবিকই আশা করা যায় কি? 


ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা 


কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব. 
সুগার টের্লোলঞ্জির ডিরেক্টর সম্প্রতি যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে গত 
১৯৪১-৪২ লালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে 
ভারতে শর্করা শিল্পের কতকটা উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যায় । যদিও আলোচ্য বৎসরে ভারতে 
চলতি কলের সংখ্যা পর্বের" মত ১৫০টিতেই 
সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি এ বৎসর পূর্বব 


বরের তুলনায় চিনির উত্পাদন উল্লেখযোগ্য- 


ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে 
ভারতের কলসমুহে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টন 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
চিনির উৎপাদন বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৮২ হাজার 
টন দীড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এদেশে ও 
এদেশের বাহিরে ভারতীয় চিনির চাহিদা 
যেস্থলে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে সে স্থলে 
দেশীয় চিনির কলসমূহে এইরূপ বেশী চিনি 


উৎপন্ন হওয়া সুখের বিষয় । তবে নানা কারণে. 


এবার চিনির কলগুলিতে চিনি উৎপাদনের 
পরিমাণ আরও অধিক হইবে বলিয়াই আমরা 
আশা করিয়াছিলাম। জাভা হইতে বিস্তর 
চিনি আমদানী হইত বলিয়া “এতদিন এদেশে 
ভারতীয় চিনির কাটতি তেমন বাড়িতে পারে. 
নাই। জাভার জন্য বাহিরের হাটবাজারে 


চিনি বিক্রয় করাও ভারতের পক্ষে কঠিন 


১৫. ভাগ কলকারখানা 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 


ছিল। এক্ষণে জাভা দেশ শক্রকবলিত 
হওয়ার সঙ্গে এ দেশ হইতে চিনির আমদানী 
একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতে 
দেশীয় চিনির কাটতি বাড়িয়াছে। ইরাক, 
ইরাণ, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে 
চিনি রপ্তানী করিয়া সেই সমস্ত দেশের হাট 
বাজার স্থারিভাবে দখল করিয়া লইবার 
পক্ষেও একটা সুযোগ আসিয়াছে । কিন্তু সেই 
সুযোগ কাজে লাগাইতে হইলে যেরূপ বেশী 
চিনি প্রস্তুত হওয়া দরকার ভারতে সেরূপ 
বেশী চিনি এখনও উৎপন্ন হইতেছে না। 
ভারতে যেসমস্ত কল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে 
বৎসরে ১৪ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতে 
পারে। কিন্ত ভারতের কলগুলিতে সেই 
পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হওয়া দুরের কথা, গত 
১৯৩৯-৪০ সালে যে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল চড়া মূল্যে চিনি বিক্রু- 


পের সুযোগ সত্বেও এক্ষণে কলগুলিতে সেই 


পরিমাণ চিনি উৎপাদন করাও কঠিন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। চাহিদার তুলনায় অতি উৎপাদন 
ঘটাইয়া যুদ্ধের পুবের্ব যে চিনির কলওয়ালারা 
নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল যুদ্ধের 
সময়ে চিনি কাটতির অফুরন্ত সুযোগ দেখিয়াও 
আজ তাহারা চিনির উৎপাদন আশাহুরূপ 
বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। শিল্প পরিচালনার 
ব্যাপারে এদেশে আজও সুপরিকল্পিত কার্ধ্য- 
নীতির যে কিরূপ অভাব রহিয়াছে ইহা 
হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 
উপরোক্ত রিপোর্টে বাঙ্গলার শর্করা শিল্প 
সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা 
দেখিয়া আমর! বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। 
গত ১৯৪১-৪২ সালে এই প্রদেশে চলতি 
কলের সংখ্যা ছিল ৯টি। ১৯৪২-৪৩ সাঁলে 
তাহা কমিয়৷ ৮টি দশাড়াইয়াছে । এবৎসর 
চিনির উৎপাদনও পূর্ব্বের তুলনায় ৭ হাজার 
৬** টন কমিয়া মোট ১৬ হাজার ১০০ টনে 
পর্যবসিত হইয়াছে । বিহার ও যুক্তপ্রদেশে 
বেশী সংখ্যক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত থাকায় 
উহাদের প্রতিযোগিতার অন্য এতদিন 
বাঙ্গলায় নূতন চিনির কল স্থাপনের পক্ষে 
একটা অস্থবিধা ছিল । কিন্তু এক্ষণে চিনির 
চাহিদা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে 
বাঙ্গলায় নুতন কল স্থাপন করিয়া লাভদ্নক- 
ভাবে তাহ! পরিচালনা করার পক্ষে কোন 
বাধা নাই। এই অবস্থায়ও এ প্রদেশে চিনির 
কলের সংখ্যা না বাড়িয়া তাহা বরং হাস 
পাইতেছে ; ইহ! নিতান্ত পরিতাপের বিষয়॥ 
বঙ্গীয় শিল্প দরীপ কমিটির নির্দেশ অনুসারে 


১৪ই জুন, ১৯৪৩], 


আর্ক জগৎ 








বাঙ্গলা সরকার যে নূতন শর্করা বোর্ড গঠনে 
উদ্যোগী হইয়াছেন তাহারা এপ্রদেশে শর্করা 
শিল্পের প্রসারে অবিলম্বে বিশ্যেভাবে 
যত্রুপর হইবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। 


বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণ | 


ভারত সরকার এদেশে বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন গত সপ্তাহে 
একটি প্রবন্ধে আমর! মূলনীতির দিক হইতে 
হাহা আলোচনা করিয়াছি। এ প্রবন্ধ 
লিখিবার সময়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব 
সম্পর্কে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয় নাই। 
সংবাদপত্র মারফতে যে আভাস পাওয়া 
গিয়াছিল তাহাতে গবর্ণমেট দেশের 
. কল-মালিকদের সহযোগিতার উপর জোর 
না দিয়া সরাসরি বন্ত্রেরে উৎপাদন 
“ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়াই বুঝা 
যাইতেছিল। সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে 
এইরূপ আভাস পাইয়া, কল মালিকদের 
প্রতিনিবিস্থানীয় অনেক ব্যক্তি তাহার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । কল- 
মালিকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া 
কাপড়ের কলের কার্ধ্যধার! নিয়ন্ত্রণ করিতে 
'গেলে তাহা দেশীয় বস্তু শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর 
হুইবে বলিয়া আমরাও তাহার বিরুদ্ধে 
“প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে 
‘যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বন্ত্রশিল্প 
নিয়ন্ত্রপের পরিকল্পনাটি মিলমালিকদের সম্মতি 
ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে শেষ পর্য্যন্ত 
যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন কর! হইয়াছে 
_ বলিয়াই বুঝা যাঁয়। গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে 
বন্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রুয় নিয়ন্ত্রণ করিবার 
অন্য তুইজন টেক্সটাইল কমিশনার নিয়োগ 
করিবেন সভ্য, কিন্ত তাহাদের কার্য্যধারা 
একটা পরামর্শ সমিতির. নির্দেশেই 
“পরিচালিত হইবে। বন্ত্রশিল্পের প্রতিনিধি- 
"স্থানীয় ও সাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের 
"নিয়া এই পরামর্শ সমিতি গঠন করা হইবে। 
“পরামর্শ সমিতির মারফতে ও সহযোগিতামূলক 
নীতিতে বন্তরশিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, হওয়ায় 
"মিল মালিকেরা শেষ পধ্যস্ত সরকারী 
প্রস্তাবটি মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। 
'ফলে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের 
কারণও অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইয়াছে । 
"যদিও এই ছুদ্দিনে বাহিরে বস্ত্রে 
রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 


An 


১২৩ 
Ed 





কোন ভরসা দিতেছেন না, তথাপি বস্ত্রশিল্প - 


নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাহারা দেশের কল- 
মালিকদের পরামর্শ ও নির্দেশ যথারীতি 
বিবেচনা করার যে কথা দিয়াছেন তাহাতে 
উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা অনেকটা 
আশ্বস্ত হইয়াছি। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ন,তন অন্তরায় 

নৃতন কোম্পানী গঠন ও পুরাতন 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে ভারত 
সরকার সম্প্রতি যে অভিনন্দি জারী করিয়া- 
ছেন তাহাতে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে এদেশে 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের. উন্নতিও বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার - 


আশঙ্কা আছে। ' শ্ৰীষৃক্ত নলিনীরপ্তন 
সরকার বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
হিসাবে উক্ত ব্যাঙ্কের বাধিক সভায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সম্প্রতি সেই আশঙ্কা ভালভাবেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন । -তিনি বলিয়াছেন, ভারত রক্ষা 
আইন অন্ুযারী গ্ব্ণমেণ্ট যে বিধান জারী 
করিয়াছেন ভাহা খুব ব্যাপক ও কঠোর 


বলিয়াই মনে হয়। ব্যাঙ্গের ছাতার মত - 


কতকগুলি অনুপযুক্ত কোম্পানী" গড়িয়া 
উঠিয়া! ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে নানারূপ বিপর্ধ্যয় 
সৃষ্টি করুক ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। 
কিন্তু প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া এদেশে 
উন্নত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার 
যথারীতি সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেপ্টের পক্ষে 
খুবই কর্তব্য। তাহা না হইলে শিল্প বাণিজ্য 
ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া এদেশের 
আর্থিক উন্নতি কঠিন হইয়া. (ীড়াইবে। 
এদেশে যেসব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
রহিয়াছে মুলধনের দিক দিয়া তাহাদের 
আধিক ভিত্তি] সুদৃঢ় করিবার পক্ষে বর্তমান 


যুদ্ধকালীন অবস্থাকে একট! বড় সুযোগ 


বলা চলে। শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে বেশী 


রকম কাড়াকড়ি করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট 


সেই প্রকার পুনর্গঠনের সুযোগ হইতে 
দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বঞ্চিত 
করিবেন ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। 
বাঙ্গলার কথা বিবেচনা, করিলে দেখা যায় 
এপ্রদেশের সমস্ত প্রধান ব্যাঙ্কই হয় বিদেশীদের, 
না হয় অন্যান্য প্রদেশের লোকদের 
সম্পত্তি। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক্কগুলির 
মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই যুদ্ধের সময়ে 
শেয়ার মূলধন বাড়াইয়া নিজেদের আর্থিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছে। 


কেবল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির দিক হইতেই 


নহে, ব্যান্কগুলি সাধারণের নিকট হইতে 
ক্রমেই যেরূপ বেশী পরিমাণ আমনিত 
পাইতেছে তাহাতে আমানতী জমার অধিক- 
তর নিরাপত্তা বিধানের জন্তও এইরূপ প্রচেষ্টা 
সৰ্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলা চলে ।. কাজেই 
গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী যে 
জরুরী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন উহ! দ্বারা 
তাহারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের এই শ্রেণীর 
কার্য্যধারাঁর পথে কোন বাধা স্থ্টি করিবেন . 
না, বরং উপযুক্ত ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের 
দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে 
তাহারা এই যুদ্ধের সময় নিজেদের আধিক 
ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার সুযোগ দিবেন ইহাই 
লোকে আশা করে। শ্রীযুক্ত সরকারের 


. এই সব মন্তব্য যে সময়োচিত ও সুচিস্তিভ 


তাহাতে সন্দেহ নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কেন্দ্রীয়, পরিচালক বোর্ড কিছুদিন পূর্বের 
গবর্ণমেন্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত 
করিয়া ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সুনিয়স্ত্রিত 
করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 
ভারতে যে সব ব্যাঙ্ক কোম্পানী স্থাপিত 
হইতেছে শেয়ার মূলধনের দিক দিয়া তাহাদের 


- অনেকেরই অবস্থা সন্তোষজনক নহে-_ইহাই 


ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ । 
সেই ক্রটি সংশোধন করিবার জন্যই কতক- 
গুলি আইনগত বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া 
তাঁহারা দেশের নূতন ও পুরাতন ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীসমূতকে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 
প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট সেই অভিপ্রায় 
অমুসারে শীঘ্রই এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে কয়েকটি বিধান বলবৎ করার কথ! 
বিবেচনা! করিতেছেন । কিন্তু দুঃখের সহিত 
বলিতে হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ভারত- 
রক্ষা আইন অনুযায়ী যে অডিনান্দ জারী 
করিয়াছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উক্ত অভিপ্রায়ের 
সঙ্গে তাহার কোন সামগ্রন্ত দেখা যাইতেছে 


“না। শেয়ার মূলধনের দিক দিয়া এদেশীয় 
‘ব্যাঙ্ক 


ভিত্তি সুদৃঢ় কর! 
যদি রিজার্ভ ব্যাক ও গবরণমেন্টের কাম্য হয়, 
ভবে নূতন .অর্ডিনাহ্স দ্বারা পুরাতন ব্যাঙ্ক : 
কোম্পানীসমৃহকে শেয়ার বিক্রয়ে বাধা 
দেওয়ার অর্থ কি ভাহা আমরা বুঝি 
না। উহাদিগের উন্নতির পথে ইহ! 


একটা নূতন অন্তরায় স্ষ্টিরই নামান্তর 


নহে কি?- 


‘FF 


রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারত- 
বাসীর কাছে মিঃ লুই ফিশারের নাম আজ 
‘আর অবিদিত নাই। মিঃ ফিশীর একজন 
বিশিষ্ট সাংবাদিক । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনি 
একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তাহার গুপ- 
গ্রামের কথা আজ তাহার, স্বদেশের বাহিরেও 


- অন্তান্ত বহু দেশে পরিব্যাপ্ত। সম্প্রতি, নয়া- 


দিন্তীর এক সংবাদে প্রকাশ, এরূপ একজন 
চিন্তাশীল বিদেশীর উপর. ভারত সরকার 
বিরূপ হইয়াছেন। ভারতের শক্তিধর শাসক- 


বর্গ কেবল, বিরক্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে. ূ 
০ নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর নিকট কায়েমী স্বার্থের 
সেই সকল কারসাজির কথা একটির পর একটি' 


পারেন নাই। ভারতরক্ষা আইন্‌ অনুসারে 


* নিত্য- নূতন বিধান জারীর ক্ষমতা যতক্ষণ 
করায়ত্ত রহিয়াছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ' 


ততক্ষণ, মিঃ. লুই ফিশারের ন্যায় স্পষ্টবাদী 
একজন বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের 


মতিগতি লইয়া অস্ততঃ ভারতবর্ষে দুর্ভাবনার, 
প্রয়োজন নীই।, ভারত গবর্ণমেন্টের এক নয়া, 


আদেশে ( স্পষ্টতই সার! ভারতের সাংবাদিক 


মহলকে উদ্দেশ করিয়া জানান) হইয়াছে. যে, . 


ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ লুই ফিশারের কোনও 


_ মতামত বা. রচনা এবং উহার, মূল অথবা 
অনুবাদ ভারতবর্ষে মুদ্রিত করিবার পূর্বের . 


'নায়াদিল্লীস্থ চীফ এডভাইসরের দ্বারা পরীক্ষিত 
হওয়া চাই-_অন্তথা ভাহার. কোনও উক্তি বা 


খা কোথাও মুত হইতে পারিবে না। 
মিঃ ই. ফিশার দির নহেন। - 


তিনি কোনও পরাধীন জাতির বৈদেশিক 
শৃঙ্ঘলের মুক্তি-আন্দোলনের 'সেনানীও নহেন। 


তদুপরি: তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন 
" স্বনামখ্যাত নাপরিক'। 


সর্ব্বোপরি তাহার 
দেশের সহিত ভারতের বিদেশী শাসকশ্রেণীর 
দেশেরও আপৎকালীন মৈত্রী বন্ধন রহিয়াছে 
এবং এই মিতালী -আরও দৃঢ় করাই উভয় 
পক্ষের কামনা ও সাধনা'।' এমন ক্ষেত্রে এরূপ 
একজন মিত্রপক্ষীয় সমালোচকের উপর 


খড়াহস্ত হইবার কারণ:কি ? মিঃ লুই ফিশার- 


এমন ফি মহা অপরাধ নি ? 
মিঃ Eee প্রধান: অপরাধ তিনি 


ভারত সম্পর্কে, আমেরিকাবাসীদের প্রকৃত, 


তথ্য জানাইয়াছেন ও জানাইভেছেন। সুতরাং 


আমেরিকার জিজ্ঞাস নাগরিকগণের নিকট 


রয়টারের বকষন্ত্রে চোলাই-কর! খাটি ভারতীয়" 


তিনি: দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজ্জনীতিজ্ঞ 1. 





সপ 


এরি 


লাতিন ও সঙ্গ 


সংবাদগুপির সহিত মিঃ ফিশার জাতীয় 
ব্যক্তিদের ভারতে আসিয়া স্বকর্ণে শোনা ও 
স্বচক্ষে দেখা তথ্যাদির ঠোকাঠুকি লাগা খুবই 


স্বাভাবিক । বস্তুত: মিঃ ফিশার আমেরিকায় ' 


বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্থুকৌশল, প্রচার-অভিষানের 


অন্যতম প্রধান অন্তরায় । ক্রিপজ দৌত্যের. 


ব্যর্থতার পরে তিনি বহু প্রবন্ধে ও একাধিক 
গ্রস্থ হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া. দিয়াছেন । ক্রিপজ 


: প্রস্তাব গৃহীত.না হইবার আসল কারণ কি ও 


কেন- মুলতঃ বা প্রধানত; কোন্‌ পক্ষ দায়ী 
কংগ্রেস, না বৃটিশ. গবর্ণমেট-_মিঃ ফিশার, 


খোলসা করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন,।. 
ভারতের, উপর কেবল নিংস্বার্থ দরদ 
লইয়াই তিনি এই সত্যোদ্ঘাটনে; প্রবৃত্ত. 
হন নাই। মিঃ ফিশার চিন্তাশীল ব্যক্তি । 


একথা জানেন, ভারতের সমস্তার সস্তোষজনক- 
সমাধান না হইলে যৃদ্ধোত্তর পৃথিবীর শাস্তি. 
ও শৃঙ্খলা শুধুই স্বপ্ন । তিনি এ-কথা মানেন, 


_ ভারতের জনগণের অকৃপণ সাহায্য ও অকুণ্ঠ 
সহযোগিতা ব্যতীত এই সর্বব্যাপী ও সর্ব্ব-. 


নাশা মহাযুদ্ধের পরমায়ু হ্রাস করিয়া আনিবার 
আর কোন সুষ্ঠু উপায় নাই। সুতরাং 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র. মিত্রপক্ষের 
ইষ্টানিষ্টের সহিত, ভারতীয় সমস্কা. জড়িত 
রহিয়াছে--ভারতের প্রশ্ন কেবল- বৃটিশ 


শাসকশ্রেণীর ঘরোয়া ব্যাপার নহে। কিন্তু 


'ক্ষমতান্ধ শাক, সং্প্রদায় কায়েমী স্বার্থকে 
অদূর ও সুদুর মঙ্গলামজলের অপেক্ষা অনেক 
বড় করিয়। দেখেন বলিয়াই মিঃ লুই ফিশারের 
্বচ্ছদৃষ্টি-প্রস্থত স্বাধীন" মতামতের বিরুদ্ধে 
আইনের আশ্রয় লইয়াছেন ।/ 


পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, সাত- 


“আট মাস . কাল, পূৰ্ব্ব হইতে এতাবৎ মাঝে 


মাঝে ভারতের" জাতীয়বাদী সংবাদপত্রসমূহে 
মিঃ লুই ফিশারের আমেরিকায় প্রকাশিত বন্থ 


- প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। খাস মার্কিন মুদুকে 
' - বুটিশ গবর্ণমেন্টের ' খররদারি করা. 


অসম্ভব 
বলিয়াই কি অবশেষে অসস্তষ্ট ভারত গবৰ্ণমেণ্ট 
মিঃ ফিশারের ভারত সম্পর্কিত, নিভীক 
মতামত ভারতে প্রকাশের পথে বাধানিষেধের 
বিধান জারী করিলেন? 'বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি ষে 
কতখানি দেউলিয়া দশায় আসিয়া রত 
এই ঘটনা তাহার কি আনত্যাত দৃষ্টান্ত, : 1. 


তিনি, 


টির টি, 
Ee 1 


যে সমস্ত প্রদেশে ভারত শাসন বিধানের 
৯৩ ধারা অনুসারে শীসনকার্য্ের ভার স্বয়ং 
প্রাদেশিক গবর্ণরের হাতে রহিয়াছে, সে সব 
স্থানে সম্প্রতি মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় 
চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ । এবং ইহাও 
প্রকাশ যে; এই জাতীয় উদ্যোগ আয়োজনের 
পেছনে গবর্ণমেন্টের পরোক্ষ প্রেরণা বা 
প্ররোচনা রহিয়াছে। এরূপ হওয়া বিচিত্র 
কি! কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর 
এতাব কয়েকটি প্রদেশে দেশীয় মন্ত্রিমগুলী 
গঠন- করা সম্ভব তয়- নাই -জনগণের উপর 
কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে 
বলিয়াই। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃগণ এবং 
প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় কংখ্রেসী সদন্তগণের- অধিকাংশই 
এখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধকণ্ঠ। 
এই সুযোগে কংগ্রেসী প্রদেশ গুলিতে মস্তি 
সভা গঠন করিয়া ফেলিবার অপচেষ্টা 
স্বাভাবিক । ইহাতে ভারত সরকার Eid 
সরকারের খুবই সুবিধা হইবে।' - 
অচল অবস্থা লইয়া আমেরিকার ই 
নিকট বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যেন 'কিছুটা লজ্জিত 
রহিয়াছেন। জনগণের উপর মহাত্মা গান্ধীর 
তেমন প্রভাব নাই এবং কংগ্রেস সমগ্র 
ভারতের হুইয়া কথা বলিবার অধিকারী 
নহে, নানা ভাবে নানা, উপায়ে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রচারকার্ধ্য চালান . হইয়াছে । 


কিন্তু. জনসাধারণের উপর কংখ্রেসের যে - 


প্রভার আছে তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ 


এই; যে, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর 


এতাবও অ-কংগ্রেনী মহলের. দ্বারা কংগ্রেসী 
প্রদেশসমূহে মন্ত্রিমগ্ুল গঠন করা যাইতেছে না' 
যে দু-এক স্থানে জোড়াতালি মন্ত্রিসভা গঠিত, 
হইয়াছে বা গঠন করার চেষ্টা হইয়াছে সে সব ' 


., ক্ষেত্রেও শাসনতাস্ত্রিক মর্যাদা ও ম্যায়নীতি - 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে । 


কংগ্রেস, নেতৃগণের অস্থপস্থিতির সুযোগে ও: 


কংগ্রেসপন্থী প্রতিনিধিদের অনেকেরই 


কারাবরণের ফলে কোনও দলের কৃত্রিম ও 


অসঙ্গত সংধ্যাগরিষ্ঠতার সুবিধা লইয়া 
প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ ভারতের ,অরাঞ্ছনীয় শাদনতান্ত্রিক 
পরিস্থিতির একটা সুরাহা করিতে পারিয়াছেন 
বলিয়৷ মিত্রপক্ষের কাছে মিথ্যা প্রচার করিতে 


'পারিবেন-আমেরিকাবাসীদের' হয়ত একথা 


বুঝাইতে থাকিবেন, কংগ্রেসের তেমন প্রভাব: 
কোনদিনই ছিল না .এবং আজ সেইটুকু, 
প্রভাবও বহুলাংশে হাস পাইয়াছে | 





বাঙলার নিদারুণ খাস্-সমস্থা . সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের নবপরিকল্লিত অভিযান এবং 
উহার উদ্দেশ্ত ও সম্ভাবিত ফলাফল সম্বন্ধে 
গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষিপ্ত ও আংশিক 
অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। ইতিমধ্যে 
বালা সরকারের উপরোক্ত খাগ্যান্বেণ 
আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন মহল হইতে 
অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্টও 
তাহাদের লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে জন- 
সাধারণের অবগতির জন্য একাধিক বিজ্ঞপ্তি 
ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় 
এই যে, গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় সম্পর্কে 
অমাদের বিশেষ কিছু বলিবার না থাকিলেও 
তাহাদের বর্তমান কার্য্যনীতির ফলে যে খান্ড- 
সমস্তার সমাধান হইবে সে আশা আমরা 
করিতে পারিতেছি না। 

সরবরাহ সচিব মিঃ রাবি ইতিপূর্বে 
. বহুবার বলিয়াছেন, চাউলের অভাব আসল 
সমস্তা নহে-_ আসল বিদ্বু হইতেছে মনভুত- 
কারীর দল। থাগ্-সন্কটের' ইহাই একমাত্র 
কারণ না হইলেও ইহা যে অন্যতম প্রধান 
কারণ সেই বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ 
নাই। অতএব অভি-লোভী মঞ্জুতকারী 
ও ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করার বিষয়ে 
উক্ত পরিকল্পনায় গবর্ণমেট কি উপায় 
উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিয়াছেন সর্বাগ্রে 


জনসাধারণ তাহাই জানিতে চাহে। কিন্তু 
এই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, গবর্ণমেপ্টের উক্তি: ও 


যুক্তি শুধু অস্পুষ্টই নহে, ভাহাদের পরিকল্পিত 
কর্মপন্থা গভীর বিবেচনাপ্রস্থত বলিয়া মনে হয় 
না) কেননা, খা্াম্বেষণ অভিযানের আমল 
' হুইতে কলিকাতা ও হাওড়াকে নিশ্চিন্তে বাদ 
, দেওয়া হইয়াছে । রাজধানী কলিকাতা 
রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে বস্ততঃই সমগ্র 
প্রদেশের নার্ভকেন্দ্র। এই কারণে কলিকাতা 
সারা দেশের বর্তমান চোরা-বাজারেও মাধ্যা- 
কর্ষণ বলিলে ভুল হয় না। রাজধানীর বড় বড় 
অতি-লোভী ধনী ও প্রতিপত্তিশালী মঙ্ঞুত- 
কারীকে গোপনে অন্যায় করিবার সময় ও 
সুযোগ দিয়া মফঃব্বল অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থের 
গোলা ও তীড়ার বাঁটাইয়া সর্বব্যাপী খাস্চ- 
_ অমন্তার একটা সম্তোষজনক সমাধান যে কি 
করিয়া হইতে পারে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে 
' তাহা বুঝিয়৷ উঠিতে পারিতেছি না । কলিকাতা 
২ 
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 শাদ্ত-চনচ্বস্য। ও বাঙ্গালা সসন্ত্রক্কান্রর 


পরে নহে, কলিকাত্তাই সরকারী পরিকল্পনায় 
সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া. উচিত ছিল। মিঃ 
সুরাবন্দি প্রচলিত ব্যবসা-বানিজ্যের স্বাভাবিক 
ভার-সাম্য বিনষ্ট হইবার শঙ্কা-সম্ভাবনার কথা 
তুলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাঁহিয়াছেন 
তাহা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার মত। 
বর্তমান কলিকাতার বিশৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক 
বাজারের উপর হাত দিতে গেলে যে সুকঠিন 
দায় ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা এড়াই- 
বার জন্যই কি অনর্থের কেন্দ্রমুলে আঘাত না 
করিবার এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে? 
দ্বিতীয়তঃ, খাদ্ভসঙ্কটে বিপৰ্য্যস্ত কোন কোন 
সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষক তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে 
ভবিষ্যৎ সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে না 
পারিয়া যদি কিছু পরিমাণ ধান-চাউল 
মজুত করে তাহা হইলে সেই সত্রাস 
কার্যকলাপ ন্যায়সঙ্গত না হইলেও 


: উহাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। বাঙ্গলার 
।পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা 


যে কতখানি তাহা আমরা জানি। অধিকস্ত 
ছুই-চার-ছয় মাসের মজুত খান্ভণ স্ ঘর-ছাড়া 


হইলেই বাঙলার খাছসমস্তা রাতারাতি মিটিয়া, 


যাইতে পারে না। এই কথা ভূলিলে চলিবে 


মনা যে, শতকরা ছু'চার জন সাধারণ লোক 


ম্জুতকারী হইলেও এরূপ মজুত তাহারা 
পারিবারিক প্রয়োজনের অন্তই করিয়া 
থাকিবে! তাহারা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য 


ধান-চাউল’ আটকাইয়া রাখে নাই। কিন্ত ' 


অতি-লোভী . আড়ৎদার . ও ব্যবসায়ীদের 
অবৈধ মজুত যে তাহাদের পারিবারিক 

প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নহে সে কথা বলাই 
বাছল্য।. মফম্বেলে অঞ্চলেও এই বিশ্ব- 


উতপাদনকারীদের অভাব. নাই। তদুপরি 


গবর্ণমেপ্টের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত 


বিস্তর ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। 
আলোচ্য সরকারী পরিকল্পনায় ইহাদের সম্পর্কে 
কি ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হইবে সেই সম্পর্কে 


কোন স্পষ্ট কথা না থাকাতে আমরা সর্বাধিক ' 


নিরাশ হইয়াছি। 

তৃতীয়ত গরবর্ণমেন্টের পরিকৃল্পনা পাঠে 
জানা যাইতেছে যে, ৭ই জুন তারিখ হইতে 
প্রায় সাত মাস কাল পর্য্যস্ত কোনও গৃহস্থের 
পারিবারিক প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাগ্যশস্তের 
আবশ্তক রহিয়াছে- তাহার নিকট তদপেক্ষা 









অধিক পরিমাণ মঞ্জুত পাওয়া গেলে 
সেই সম্পর্কে বিধান এই যে, এ অতিরিক্ত 
শস্ত বিনান্ুমতিতে হ[তি-্ছাড়া কর! যাইবে 
না। এই বিষয়ে জনসাধারণের শঙ্কা ও 
ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্ত পরবর্তী এক 
বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, 
স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া “যদি কিছু উদ্ধত 
থাকে তবেই উক্তপ্রকার অতিরিক্ত 
মজুত ধান-চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া 
হইবে__অন্যথা ‘নহে! ভাল" কথা! কিন্ত 
এরূপ খাস্ভাম্বেষণ অভিযানের ফলে যদি দেখা! 


যায় যে, কোনও অঞ্চলে আবশ্যক খা্ভশত্ত, - 


নাই, তখন তন্রস্থ জনসাধারণের অপরিহার্য্য 
প্রয়োজন মিটাইবার কি ব্যবস্থা করা 
হইবে? উদ্ত্ত এলাকার খাষ্ভশস্ত ঘাটতি 
এলাকায় প্রেরণ করিয়া ? ভাহাই যদি হয়, 
তবে এই সরবরাহের ভার লইবে কে? 
স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া তদতিরিক্ত খাঘ্শস্ত 
ঘাটতি অঞ্চলে স্থানাস্তর করার দায়িত্ব 
কাহার বা কাহাদের উপর থাকিবে? এক 
কথায় গবর্ণমেন্টের বন্টন ও তৎসংক্রাস্ত 
সরবরাহের ব্যবস্থাটা কি? ইহাই আসল 
প্রশ্ন। এইখানেই গবর্ণমেন্ট পরিকল্পিত 
অভিযানের আসল গলদ ধর! পড়ে। 
গবণমেন্ট পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, 
বিভিন্ন অঞ্চলে খান্ত কমিটি গঠন করা 


হুইবে এবং ফেক্ষেব্রে প্রয়োজন পড়িবে 


সেখানে উক্ত কমিটি মারফৎ খাদ্যশস্য বণ্টনের 
ব্যবস্থা অন্ুহুত হইবে। উক্ত কমিটি সরকারী 
ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে । 
সাধু সিদ্ধান্ত ! কিন্তু বে-সরকারী ব্যক্তিগণ 
জনসাধারণের . আস্থাভাজন, ও প্রতিনিধি- 
স্থানীয় না হইলে সকল উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হইবে। 
(যাহা! হউক; গবর্ণমেন্ট বে-সামরিক জন-. 
সাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতার একান্ত 
প্রয়োজনের কথাটা এতদিনে বুঝিতে 
পারিয়াছেন। এক্ষণে কাধ্যক্ষেত্রে এই নীতি ' 
যথাযথ পালিত হইলে ভালই বলিতে 
হইবে ।) অতঃপর ' আমরা উদ্বৃত্ত এলাকা 
হইতে ঘাটতি এলাকায় খাচ্শ্নন্ত সরবরাহের 
জটিল প্রশ্নটি আবার তুলিতেছি। এই 
ভার কাহার . উপর? গবর্ণমেন্টের উপর 
নহে।. ব্যবসায়ী মহলের উপর এই প্রধান. 
(১৩৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





কেন্দ্রীয় পণুপণ্য বাণিজ্য সহায়ক রিভাগ 


অধুনা ভারতীয় চামড়া-ব্যবসায়ের অবস্থা : 


সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে “ বলা হইয়াছে, যদি আধুনিক 
পদ্ধতিতে ভারতীয় চামড়ার উন্নতি. অবিলম্বে 
সাধন না করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ 
_ ক্রমশঃ বিদেশী ক্রেতা হারাইতে থাকিবে ; 
_ এমনকি, চামড়া বিক্রয়ের নূতন পন্থার কথা 
' বাদ দিলেও পুরাতন ব্যবসাই দিনে দিনে 
কমিয়া আসিবে। ১৯১৪ *সালে ভারতীয় 
চামড়ার বহিব্বাণিজ্যের মূল্য, ছিল ৮ কোটি 
টাকার মত, সেই টাকার পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ 
সালে সোয়া চার কোটি টাকার কিছু অধিকে 
আসিয়া দীাড়ায়। চামড়া ব্যবসায়ে এই 
পতনের প্রধান কারণ এই যে, ভারতে প্রস্তুত 
, চামড়ায় আজও অনেক দোষ ক্রটি রহিয়া 
গিয়াছে। ভারতীয় চামড়ার কোন ক্রম-. 
বিভাগ নাই, এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন চামড়া 
খণ্ডগুলির. মধ্যে 'কোন সমতার লেশ মাত্র 
থাকে না (Lack of 12160000165) 1 
আলোচনায় আরও বলা. হয়, ভারতবর্ষ 
প্রতিবৎসর কমবেশী আড়াই কোটি খণ্ড 
চামড়া রপ্তানীর : জন্য প্রস্তুত করে, যাহার 
মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকার মত হইবে। 
নির্দোষ উপায়ে চামড়া না. ছাড়ানোর দরুণ 
. চামড়ার দাম. কমিয়া যায়, সেই কারণে প্রতি 
বৎসর ভারতবর্ষ কমপক্ষে ৭০. লক্ষ টাকা 
ils বসে। চামড়া শোধন (curing) 
বং বিক্রীর প্রণালী যথেষ্ট উন্নত ন] হওয়ার -- 
জন্যও ভারতীয় চামড়া-ব্যবশা প্রতি বৎসর . 
যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। 
পশু-শিল্প বলিতে কেবল যে চামড়ার 
ব্যবসা বুঝীয় এমন নয়, তবে চামড়ার ব্যবসা 
হইতে ভারতবর্ষের আয় হইতেছে পশুজাত 
অন্যান্য পণ্য হইতে প্রাপ্ত আয় অপেক্ষা 
অনেক বেশী ; আর পশুজাত পণ্যগুলির 
মধ্যে চাঁমড়াই আসন্তজ্াতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে 
ভারতের পক্ষে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ভারতের চর্শ্ম-শিল্প সম্বন্ধে 
যে-মোটামুটি হিসাব-নিকাশ আমরা উপরোক্ত 
আলোচনা হইতে পাইলাম তাহার তুলনায় 
বাংলার চণ্ম-শিল্পই এই ব্যবসায়ের এক- 
তৃতীয়াংশ স্থান গ্রহণ করিবার যোগ্যতা 
_ অজ্জন করিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ 


.ম্বাতলাম্ত্র »২৬-ত্দীতি হনস্স্দ্ 
(ভ্রীসস্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ) 





র্-্যবসা হইতে যে সোয়া ৪ কোটি টাকারও 


বেশী উপায় করিয়াছে সেই টাকার প্রায় 
১২ কোটি বাংলার ভাগে আসিয়া পড়ে। 
বাংলা. প্রধানতঃ গরু এবং 
চামড়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। মহিষ এবং 
ভেড়ার চামড়া একেবারেই যে প্রস্তুত হয় না 


" তেমন নয়, তবে এই চামড়ার পরিমাণ খুবই 


সামান্য ! গৃহপালিত জীবজ্জন্তর চামড়া ছাড়াও 
কুমীর, পাইথন ও অন্তান্ত সাপ, গিরগিটি 
(lizard), গোসাপ ইত্যাদির চামড়াও প্রচুর 
সংখ্যায় তৈরী করা হয়। নানারূপ চামড়ার 
পরিমাণ এবং তাহাদের মূল্য তালিকা ' প্রায় 
এইরূপ £_- 

চামড়ার সংখ্যা (ধণ্ড)- 
গরুর চামড়া ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার ১২* লক্ষ 
মহিষের চামড়া ১ লক্ষ ৮১ হাজার ১০ লক্ষ 
ছাগলের চামড়া ১৫ লক্ষ ১* হাজার ১৫ লক্ষ 
মেষের চামড়া ২ লক্ষ ২০ হাজার ১ লক্ষ 
সাপ ইত্যাদির চামড়া]. ৮ লক্ষ 
বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ রায় 
বাহাদুর বি এম দাস মহাশয়ের প্রস্তুত 
তালিকা অনুযায়ী এই তালিকা দেওয়া গেল। 

বাংলায় কুটার-শিল্পজাত যে চামড়া 


উৎপন্ন হয় (যাহার হিসাব উপরে দেওয়া গেল) 
সেই চামড়া ছাড়াও পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশঃ বিহার, 


- মধ্যপ্ৰদেশ, এবং আসাম হইতে কলিকাতায় 
'বছু পরিমাণ চামড়া আসে |. কারণ কলিকাতা 
হইতেছে কাঁচা চামড়ার এক প্রধান কেন্দ্র । 
কলিকাতা, মাত্রা, . কাণপুর ইত্যাদি 
সহরের চামড়া শিল্পীরা এই বাজার হইতেই 
তাহাদের কাচা মাল ক্রয় করিয়া থাকেন। 
এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান কাচা, ট্যানড, অথবা 
অর্ধ-ট্যানড: চামড়া বাহিরে পাঠায় তাহাদের 
প্রায় প্রত্যেকেরই. শাখা অফিস এখানে 
আছে। কলিকাতায় আগত সমস্ত কীচা 
চামড়ার ব্যবহার ও বিলি-বন্দোবস্ত কি ভাবে 
হয় তাহারও একট! তালিকা পাওয়া নিয়াছে। 
বিদেশে রপ্তানী হয় এরূপ চামড়ার সমষ্টিগত 


“মূল্য-_২৭০ লক্ষ টাকা; মান্রাজে যে পরিমাণ 
চামড়া চালান করা হয় তাহার মূল্য--৯৬ লক্ষ 


৫* হাজার টাকা । কলিকাতায় যে পরিমাণ 


চামড়া চালান কর! হয় তাহার মূল্য ১ লক্ষ 


৫০ হাজার টাকা! কলিকাতায় যে পরিমাণ 
রি ট্যানভ্‌ ও ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য 


ছাগলের . J 
' ভাগই স্থানীয় শিল্পীরা 


মুল্য (টাকা) 


৫৩ লক্ষ ৭০ হাজার .টাকা। মোট প্রায় ৪ 
কোটি ২৫ লক্ষ টাকা (১৯৬৮-৩৯ সাল)। 
কলিকাতার বাজারে যে পরিমাণ কাচা চামড়ার ' 
আমদানী হয়- তাহার প্রায় শতকরা ১২ 
ট্যানভ করিয়া! 
থাকেন । | 


. বাংলায় চামড়া-শিল্প প্রসারের যথেষ্ট 
‘ সুষোগ-সুবিধা আছে ; এই প্রদেশ একেলাই 
প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের কীচা চামড়া -- 
উৎপন্ন করে। অতএব, সহজভাবে বিচার" 
করিলেই দেখা যায় যে যদি দেড় কোটি 
‘টাকার চামড়া দেশেতেই ট্যানড, হয় তাহা 
হইলে তাহার মূল্য বন্ধিত হইয়া প্রায় দ্বিগুণে 
দাড়াইবে। ইহা ব্যতীত বাংলা ভারতের 
অন্যান্ত প্রদেশ হইতে কাঁচা চামড়া আনিয়া 
ট্যান করিতে পারে। যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ 
এবং পূর্বব আফ্রিকা, ইরাক, ইত্যাদি স্থান এবং 
ভারতবর্ষে ক্রোম চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা 
আছে। আজকাল যদিও কতকটা পরিমাণ 
ক্রোম চামড়া কলিকাতায় তৈরী হইতে আরস্ত 
' হইয়াছে, তবে এই চামড়া খুব, উচ্চাঙ্গের নয় ' 
এবং ইহা ভারতবর্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি 
পূর্বাঞ্চলে বিক্রী হইবারই উপযুক্ত। এই 
চামড়ার উন্নতি-সাধন করিলেই ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে ভারতীয় ক্রোম - চামড়ার 
বেচাকেনা চলিতে পারে। বর্তমানে ন্যুনাধিক 
১. লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার গ্লেস্‌ কিড (ছাগ- 
শিশুর তৈরী চামড়া) বৎসরাস্তে তৈরী হয়। 
এই চামড়ার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিবার 
যথেষ্ট সুযোগ বাংলায় রহিয়াছে, কারণ এই 
প্রদেশে বহু কাচীমাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
মাঝে মাঝে এই শিল্পের উন্নতি সাধন-কল্পে 
প্রয়াস যে হয় নাই এমন নয়, তবে অনেক 
অর্থ সহযোগে বৃহদাকারে এই শিল্প গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা আজও হয় নাই। ভারতীয় 
কাপড়ের কলে ভাত চালাইরার কাজে যে 
চামড়ার. বেপ্টের প্রয়োজ্জন সেই বেণ্ট বর্তমানে . 
বাহির হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে; 
টাকার হিসাবে এই আমদানীর বাৎসরিক 
মূল্য গিয়া. দাড়ায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় । 
কলিকাতায় ক্রোম চামড়ার সরু ফিতা তৈরী 
হইতে আরম্ভ হইলেও বেস্ট তৈরীর কাজ 
বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। অর্ধ-ট্যানভ, 


৯ 


১৪ই জুন, ১৯৪৩ ] 


'চামড়াই এদেশে প্রধানত: প্রস্তুত হইয়া 
সথাকে। এই চামড়ার পরিমাণ বৎসরে 
- প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকায় গিয়া দাড়ায় 
এই মুল্যের চামড়ার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৫ 
-কোঁটি টাকার চামড়া রপ্তানী হয়। উপযুক্ত 
"গরুর, বাছুরের এবং ছাগলের চামড়া প্রচুর 
“পরিমাণে বাংলায় পাওয়া 'যায় ; ভেড়া আর 
“মহিষের চামড়াও এই প্রদেশে মিলে । তবেই 
'দেখা যায় ট্যানিং শিল্পের প্রতিবন্ধক কিছুই 
আর নাই ৷ শ্যাময় চামড়া বর্তমানে এই প্রদেশে 
তৈরী হইতে আরম্ভ হইয়াছে । কলিকাতায় 
যে শ্াময় চামড়া! প্রস্তুত হয় তাহার পরিমাণ 
সামান্য । তবে সারা ভারতবর্ষে এই 
‘চামড়ার ব্যবহার হয় অনেক ; মোটর গাড়ী 
পরিষ্কার করার কাজে, পেট্রলের ময়লা ছাকিয়া 
‘ফেলার ব্যাপারে কিন্বা দস্তানা তৈরী করাতে 
শ্যাময় চামড়া ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এই 
চামড়া তৈয়ারের কাঁচামাল প্রভূত পাওয়া যায়। 
প্রয়োজনমত ভারতের অন্যান্য স্থান হইতেও 
কাঁচামাল জোগাড় করা যাইতে পারে। 
'তারপর কলিকাতায় পশ্চিমা যুচীর! প্রায় 
৫০ হাজার টাকা "মূল্যের নাগরা, মুণ্ডা ইত্যাদি 
দেশী জুতা প্রতি বৎসর প্রস্তুত করে। 
আজকাল এই সকল দেশী জুতার ব্যবহার 
কমিয়া আসিতেছে, কাজেকাজেই এই সকল 
'জুতাও কম পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে। 
বর্তমানে প্রায় ৪* হাজার টাকা মুল্যের 
জড়িদার নাগড়া দিল্লী এবং পাঞ্জাবের মুচী 
"দ্বারা কলিকাতায় বৎসরাস্তে প্রস্তুত হইতেছে । 
বাংলার মুচীরা এই জুতা তৈরীর কাজ সহজেই 
তাহাদের নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। 
-কাণপুর, বোম্বাই এবং মান্্রাজ হইতে 
বাংলায় বহু জোড়া স্যাগুল প্রত্যেক বৎসর 
--আমদানী করা হইয়া থাকে৷ প্রায় ৪৫ 
-লক্ষ জোড়া স্তাগুল এই প্রদেশে এক এক 
“বৎসরে বিক্রী হয়। 
'কিনিবার জন্য বৎসরে ৩৪ লক্ষ টাকারও 
অধিক খরচ করিয়া বসে। তারপর ধনী- 
“দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে বাংলার জনসাধারণ দেশী 
চটি" ব্যবহার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় 
ধরণের জুতা; অক্সফোর্ড, ডাবিং গল্ফ, জুতা, 





আলবার্ট, পাম্প, গ্রীসিয়ান ইত্যাদি কলিকাতা . 


এবং বাংলার অন্তান্ত মফস্বল শহরে প্রস্তুত 
“হইতেছে । 

বাংলার জুতা-শিল্প কুটার শিল্পের অন্তর্গত । 
‘চটি, নাগরা ইত্যাদির, কথা ছাড়িয়া দিলেও 
সমস্ত আধুনিক জুতাও প্রধানত; হাতে 
“তৈরী হয়। কলিকাতার হাতে তৈরী জুতা 
সকলে তৈরী জুতার সহিত প্রতিযোগিতায় বছ- 


বাঙ্গালী স্তাণগ্ডল 


আধিক জগৎ 


দিন যাবৎই জিতিয়া আসিতেছে ; তবে বাটা 


কোম্পানীর কলে-তৈরী জুতার ‘চাহিদা দিন 
দিনই বাঁড়িয়া যাইতেছে । কলিকাঁতার 


_হাতে-তৈরী জুতার ব্যবসা প্রায় হাজার 


খানিক চীনা কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে 
এবং তাহাদের অধীনে প্রায় হাজার ছয়েক 
বিহারী রহিয়াছে । bs 

জুতার এত ব্যবহার সত্বেও এই প্রদেশের 
মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ লোকই, 
জুতা ব্যবহার করে না। অতএব সামান্য 
চেষ্টা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করিলেই জুতার 
ব্যবহার.বাড়াইয়া তোলা খুবই সহজে সম্ভব 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়" বর্তমানে 
এই প্রদেশে মিলিটারী ও পুলিশ বুটের কাজ 
আজ্মও ব্যাপকভাবে আরম্ত হয় নাই, তাহার 


‘কারণ এখানে সেই সকল জুতা তৈয়ার করার 


মত উপযুক্ত কলকজার বড়ই অভাব । 
” জ্কুতা-শিল্প ও চামড়ার ব্যবসায়ে কলিকাতা 


(বস্তুতঃ বাংলা দেশ) এক বিশিষ্টতা অর্জন ' 


করিলেও এই শিল্প এবং ব্যবসায়ে আজও 
যথেষ্ট প্রসারিত করা যাইতে পারে। উপরন্ত 
এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর অধিকার বড় বেশী 
নয়। এদিকে যেমন চামড়ার বাক্স, সুটকেস, 


এটা » পোর্টফোলিও, মণিব্যাগ, থলি, 
Vo 8, 
মেয়েদের নু ব্যাগ ; কোমরবন্ধনী, হাত- 


' দড়ির বন্ধনী, খেলার সাজ-সরঞ্জাম ; ফ্যাক্রীর 
- কাজে ব্যবহৃত কেণ্ট; ওয়াসার, রেলওয়ে, 


পোষ্ট অফিসে ব্যবহৃত চামড়ার জিনিষ; 
ঘোড়ার জিন ও অম্যান্ত সরঞ্জাম * ভিস্তির 
জলের থলি, কামাড়ের হাপর ইত্যাদি তৈরীর 
কাজে চামড়া-শিল্পকে নিয়োজিত করা যাইতে 


পারে ; অন্যদিকে চাঁমড়া-শিল্প এবং ব্যবসায়ের ' 
". কাজেও বাঙ্গালীকে আত্মনিয়োগ করিতে 
চামড়ার ব্যবসায়ে যদিও আজ্র' 


হইবে। ৃ 
বাঙ্গালী এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে 


তবুও চামড়া-শিল্পে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব প্রায় 


খু'জিয়াই পাওয়া যায় না। 

পশুজাত পণ্যের মধ্যে চামড়ার প্রাধান্য 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও--কেনন! 
ভারতবর্ষ আজ-সারা পৃথিবীকে বহু পরিমাণ 
চামড়া সরবরাহ করিতেছে ; বিশেষ করিয়া 
এই দেশ সমগ্র চামড়া ব্যবসায়কে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার কাজে লাগাইয়া দিয়াছে এবং প্রতি 
মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত চামড়া-ফ্যাক্টররীগুলি 
একত্রে ১ লক্ষ ২৫ হাজার জোড়া সামরিক 
বুটজুতা তৈরী করিতেছে গৃহপালিত জন্তর 
দুধ আমাদের খাগ্-সার প্রোটিন) জোগান 
দিয়া দেশের ও দশের যে উপকার সাধন 


সাধন করিয়া থাকে 'জাতিগৃতভাবে তাহার ' 


 ছুধেই খাগ্-প্রাণ 


১২৭ 


মূল্য অসামান্য । ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ 
দুধ উৎপন্ন হয় তাহার এক-চতুর্থাংশ দের্শের 
লোক পান করিয়া খরচ করে, আর শতকরা 
৫৮ ভাগ ঘীয়ে পরিণত হয়, ৫ ভাগ হইতে 
হয় খোয়া ও ক্ষীরের উৎপত্তি, প্রায় ছুই ভাগ 
মাখন ও ছানায় ব্যবস্থত হয়, বাকী প্রায় 
তিন ভাগের মত দুধ হইতে মালাই; আইস- 
ক্রীম ইত্যাদি খাবার তৈরী হয়। সাধারণতঃ 
গরুর ছুধ করা হয় পান আর মহিষের দুধ 
নান! প্রকারের খাচ্ছপ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে 
ব্যবহার করা হয়! বাংলায় মহিষ অপেক্ষা 
গরুরই সংখ্যাধিক্য, তাই এই প্রদেশে গরুর 
দুধের ব্যবহারই বেশী হয়। সারা ভারতে 
দুধের এবং গব্য-দ্রব্যের গড়পড়তা দৈনিক 
খরচ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই 
দেশের প্রতি ব্যক্তি মাত্র সাড়ে ছয় আউন্স 
(এক পোয়ার মত) ছুধ এক ভাবে 
না হয় অন্য ভাবে পান করিয়া থাকে । কিন্তু 
অন্যান্য দেশে এই পরিমাণের প্রায় পাঁচগুণ 
দুধ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন ব্যবহার 
করিয়া থাকে । জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 
তাহার উন্নতি সাধনের জন্য হৃধ-পান বাড়াইয়া 
তোলার উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রচারকার্ধ্য 
চালানো উচিত। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
কাল হইতেই ভারতের গব্য-শিল্প যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার কাজে কিম্বা বহিরাগত আমদানী 
যুদ্ধজনিত কারণে বন্ধ হইয়! যাওয়ায় দেশে 
বন্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। লাহোরের সামরিক ফার্মে ঘন 
দুধ তৈরী হইতেছে , বাঙ্গালোরের রাজকীয় 
গব্য-প্রতিষ্ঠান এইদিকে মনঃসংযোগ করিয়াছে । 
ভারতীয় সেনাদের জন্য আজকাল প্রায় 
সোয়া দুই হাজার টন ঘী প্রতি বৎসর প্রস্তুত 
হইতেছে । | 

পান করার দিক হুইতে_গরু, মহিষ, 
ভেড়া, গাধা ও উটের ছুধ_ প্রত্যেক রকমের 
বর্তমান এবং প্রত্যেক 
দুধই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে 
পারে। কিন্তু যখন গব্য-শিল্পের কথা উঠে . 
তখন কেবল গরু কিন্বা মহিষের দুধের কথাই 
বলা হয়। বর্তমানে কলিকাতায় আইসক্রীম 
তৈয়ারীর কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ' 
বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করার জন্ত বিশুদ্ধ 
(পাস্তরাইজড) দুধ কেবলমাত্র একটি গব্য- 
শালায় প্রস্তুত হইতেছে । আজকাল শহরে 
খাটি দুধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায় কর্পোরেশন 
ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির দূর্ভাবনার 
মস্ত নাই। যদিও বাংলার গব্য-াশল্প সম্বন্ধে 

(১৪২ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তাবের সমালোচন। 
সম্প্রতি বেদণ সেপ্টাল ব্যাক্ষের. বাধিক 
সাধারণ সভায় উক্ত ব্যাক্কের ডিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রীধুভ্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যাঙ্ক 


পরিচালন! সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খসড়া 


" প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলেন, যুদ্ধের ফলে 
কতকগুলি বিষয়ে অন্ুবিধা হইলেও দেশে অর্থ- 
সংক্রান্ত কাজকারবার এবং প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে 
কয়েকটি নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় তাহা লইয়া 
অনেক ‘আলোচন! হইয়াছে। অন্তান্ দেশের 
তুলনায় ভারতে এখনও বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 


করার সুযোগ আছে । এদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা, 
' -.. এখনও যথোচিত উন্নতি লাভ করে নাই। কাজেই 


দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃত ব্যবসায়ের 
নীতিতে পরিচালিত বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের প্রয়োজন 
এখনও আছে ; তথাপি রিজার্ভ ব্যাঞ্ের মতামতকে 
উড়াইয়া দেওয়া চলে না। রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে £ যুদ্ধোতর কালের 
অবশ্তস্তাবী অসুবিধা ও সমস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি 
. রাখিয়া ভারতে নুতন ব্যাঙ্সমুহের সংগঠন এবং 
পরিচালন ব্যাপারে সাধারণ সময় অপেক্ষা 
অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাড়া- 


তাড়ি বড় হইয়া ফাপিয়া উঠিবার লোভে ব্যাঙ্ক- : ' 


সমূহ যাহাতে অত্যধিক ঝুঁকি না লয় এবং যাহাতে 


হুনিয়ঙজ্িত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় সে দিক্রে- 


লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । শ্রীযুক্ত সরকার আরও বলেন 
যে, ভারভবর্ষের জনসাধারণ ব্যান্টিং কার্য সংক্রান্ত 
বিষয়ে তেমন শিক্ষিত লে, সতর্কও নহে। কাজেই 
আমানতকারীদের শ্বার্থ এবং ব্যাঙ্কের . উন্নতি 
উভয়বিধ দিক হইতেই ব্যাঙ্ক পরিচালন সম্পর্কে 
কতকগুলি কড়াকড়ি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা 
দরকার। 


করিয়া বলেন যে, ব্যান্ক চালাইতে হইলে কেবল 
ভাল আইন হইলেই চলে না, ভাল ব্যান্কারও 
দরকার। নৃতন মুলধন সংগ্রহ এবং শেয়ার বিক্রয় 
করা সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বিধি- 
নিষেধ জারী করায় স্বাভাবিকভাবেই লোকের 
মনে একটা আশঙ্কার সি হইয়াছে যে, 
ইহার ফলে ব্যাঙ্ক এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার 
ব্যাহত হুইতে পারে। ভারত সরকার অতি 
ব্যাপক ক্ষমতা হন্তে লইয়াছেন 3 তবে এই ক্ষমতা 
সহানুভূতির সহিত পরিচালিত ' হইবে বলিয়া 
শ্রীযুক্ত সরকার, আশা প্রকাশ করেন। ব্যাঙের 
ছাতার মত যেখানে সেখানে ব্যাঙ্ক গজাইয়া ওঠে 


ইহা কাহারও কাম্য নয়। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের 


পক্ষে সাফল্য লাভ করার যুক্তিলঙ্গত কারণ আছে, 


শু 


' আংশিকভাবে সমর্থন করিলেও শ্রীযুক্ত . 
সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবের সমালোচনা ' 


তাহারা যাহাতে সর্বপ্রকার সুযোগ পায় তাহা 


দেখা একাস্ত কর্তব্য । শ্রীযুক্ত সরকার খলেন যে 
বর্তমান অরস্থাটা ব্যাক্কসমূছ্র আর্থিক স্থিতি 
বিধানের পক্ষে বিশেষ হুলময় ; সুতরাং প্রযুক্ত 


সরকার আশা করেন যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে 


প্রয়োজনীয় সুযোগ দিতে ভারত 'সরকার কুষ্টিত 
হইবেন না। ও 

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর সংগঠন কমিটি 
বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত লদন্ত শ্তার আজিজুল 
হকের সভাপতিত্বে একটি এবং শ্তার যোগেন্্র 
সিংহের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত কমিটির উপর 


'যুদ্ধোত্তর ভারতের বাণিজ্য নীতি এবং স্চারতের ' 


জাহাজী ব্যবসা, বিশেষ করিয়া উপকূল বাণিজ্যের 


পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একটি পরিকল্পনা গঠন করিবার 
ভার দেওয়া হুইয়াছে। দ্বিতীয় কমিটির উপর 
সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গঠনের ভার দেওয়া 


হইয়াছে। লোকের জীবন যাত্রার- স্তর যাহাতে 
রহ এবং সুদ্ধোত্তর কালে জনসাধারণ 


. করিতে 'পারে--তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবার তার 
এই কমিটির উপর অর্পণ করা হইয়াছে। শিক্ষা, 





আছি দলি্াত্ অন্বল্লাশন্বল্র 





অনন্থাস্থ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্তান্ত বিষয়ও কমিটির 
পরিকল্পনার অস্তভূ ক্রু হইবে। | 
যুদ্ধ-কু'কি বীমার হার 
গত মার্চ সাস, হইতে বিলাতে বুদ্ধ ঝুকি 
বীমার হার অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
অথচ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থার মধ্যে ভারতে 
বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে উক্ত বীমার হার 0 


হাল করা হয় নাই। 


অস্ট্রেলিয়াতে যৌথ-কুষি পরিকদন। 

অধিক খাভোৎপাদনের জন্ত সোভিয়েট 
রাশিয়ার যৌথ কৃত্রির অঙ্কুকরণে কৃষিকার্ধ্য 
চালাইবার জন্তু অস্ট্রেলিয়ার কৃষি বিভাগ 
পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন । ' 

রবার উৎপাদনের প্রচে্া 

মান্রাঙ্ছে এক প্রকার লতা হইতে রবার উৎপন্ন 
হয়। মার্রাজের কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ ব্যাপক- 
ভাবে এই লতার চাষ করিবার অন্ত একটি পরি- 
কল্পনা ঠিক ২করেন। মাত্রা্জ গভর্ণমেন্ট তাহা 


. অমুযোদন- করিয়াছেন। কেনিয়াতেও রবারের ' 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা হইতেছে। কল্গোতে 


বেলদিয়ান চাষীরা মাকিন মুলধনের সাহায্যে 


উন্নত প্রপালীতে আবাদ করিয়া সহম্র সহস্র টন 
রবার উৎপাদন করিতেছে। 


৪ হুট ওয়াটার ব্যাগ 
9 জাহস্‌ ব্যাগ 
® এয়ার্রিং 
গ এয়ার কুশল্‌ 
৬ হাওয়াযুক্ত বালিস্‌ 
৬ ওয়াটারপ্রুফ হোল্ডল 
প্রভৃতি ।, ১. 


ররর 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক্সু 


(১৯৪০) 
. হেড অফিস 


ও কারখানা £-পাণিহাটী, ২৪ পরগণা | 


শোরুম :--১২১ চৌরঙ্গী রোড ও ৮৪, কলেজ ্রীট, কলিকাতা । 


বোম্বাই ভ্রাঞ্চ :_৩৭৭, হু 


রোড, বোম্বাই। 


১৪ই জুন, ১৯৪৩ ] 


আধিক জগৎ 


যুক্তপ্রাদেশে 0 পরামর্শনাতা 


মশক নিবারণের জন্য মাছের চাষ . 
' কুশ বৈজ্ঞানিকেরা মশক ধ্বংসের কাছে 
স্গ্যামবুলিয়া” নামক এক প্রকার মাছ ব্যবহার 
করিতেছেন । এই জাতীয় ষাছ মশকের ডিম 
খাইতে খুব ভালবাসে । যে.সকল ধান ক্ষেতে 
মশার ভিম ফুটিয়া মশার জন্ম হয় সেই সকল ক্ষেতে 
এই মাছ ছাড়িয়া ৮ বেশ সুফল পাওয়া 
সিয়াছে। 


SHEE রিতার 


অর্থ নৈতিক পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
সদন্তগণের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য এবং শ্রম 
দপ্তরের ও বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিনিধি আছেন। 
এতত্্যতীত কৃষি এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক: প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রতিনিধিও লওয়া হুইবে! - | 


~ 


১২৯ 


ব্রিটেনে বালক বালিকাদের জন্য, 
কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ 

বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ব্রিটেনে ১৬ 
এবং ১৭ বৎসরের বালক বালিকাদের জন্ত সপ্তাহে - 
৪৮ ঘণ্টা কাধ্যকাল নিন্দি করিয়া দ্বিবার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হুইয়াছে। ১৪-১৫ বৎসরের বালক বালিকা- 
দিগকে কোন ক্ষেত্রেই সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টার বেশী 
কাদে নিয়োগ করা যাইবে না। 


1.1). & ঘ. 0. WILLS 


1501, & LONDON’ 





০০-11 


১৩৯ 


| আর্থিক জগৎ - 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 





অষ্ট্রেলিয়া বার্তার খবরে প্রকাশ অনৈক 
ইংরা্দ বিশেষজ্ঞের : সহযোগিতায় একজন 
অষ্ট্ৰেলিয়ান বৈজ্ঞানিক কুইনাইনের একটি : অমুকল্প 
'বাছির করিয়াছেন। -একটি জার্মান, আরিষ্কারকে 


উন্নত এবং পরিশুদ্ধ করিয়াই, অবস্ত এই ওষধটি 


তৈরী করা,হইয়াছে। এই-ওষধটির নাম দেওয়া 

হইয়াছে ‘মেপাক্তিন’। যুদ্ধের পরও ওষধটি স্থায়ী 

হইবে এবং অনেকাংশে 'কুইনাইনের অভাব দুর 

করিবে বলিয়া মনে হয়| 

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস-এর সভা, 
গত €ই জুন বোঘাইএ ইণ্ডিয়ান চেম্বার 


অব be রপ্ত, ইণ্ডাষ্ীজএর সভায় ‘5১৯৪৩ 


লালের অতিরিক্ত মুনাফা কর অভিনান্দের বিভিন্ন 
ধারাগুলি লইয়া বিস্তারিত আলোচন! হয়। এই 
সভায় বোদ্বাই, কলিকাতা ও দিল্লীর জন্ত তিনটি 
কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ঘুদ্ধোত্তর কালের অন্ত 


. আস্তর্াতিক মুগ্রানীতি সংক্রান্ত ভারত সরকারের 


পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হওয়ার, পর এই সকল 
কমিটি বিশেষজ্ঞগপেয় সহায়তায় উক্ত, পরিকল্পনাটি 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বোষ্ধাই কমিটি-- 
মিঃ জে সি শীতলবাদ, ভার পুকযোভমদাস 


| ঠাকুরদাস, মিঃ এ ডি শ্রফ এবং শ্যার চুপিলাল ন্‌ 
মেহতা । 


কলিকাতা কমিটি--মিঃ ক্রি ডি 


বিড়লা, শ্তার এ এইচ গঙ্জনভী, মিঃ ডি পি 


খৈতান, মিঃ ছি এল মেহতা, মিঃ কে সিটি 


নিয়োগী। দিল্লী কষিটি-গ্তার শ্রীরাম, স্তার পদম্‌- 


" পত সিংহানীয়া। 


০) এই সভায় সিদ্ধান্ত কর! হুইয়াছে যে, 


বীমা প্রভৃতি ‘যে সকল [খাতে টাকা আমানত 
রাখিলে বিপদের সপ্তাবনা থাকিয়াই যায় তাহাকে 
ব্যয়ের খাতে যাহাতে ধরা হয় তজ্ঞপ্ত গতর্ণমেন্টকে 
অনুরোধ করা হইবে। 

(২) ভারত সরকার যে সকল কাচমাল 
ক্রয় করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে 


রপ্তানী করিতেছেন তাহা অ-ভারতীয় এজেন্দীর, | 
. মারফৎ্ না করিয়া সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 


প্রতিষ্ঠানের মারফৎ করা উচিত। 


বস্পশিল্প নিয়ন্ত্রণ 
. ভারত সরকারের প্রতিনিধি এবং বন্ত্রশিল্প- 
পতিগণের্‌ মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার ফলে শিল্প- 
পতিগণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী পরিকল্পন। 
কার্য্যকরী করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার অন্ত একটি বোর্ড 


গঠিত হুইবে এব এই বোর্ডে শিল্পপতিগণের প্রতি-- 


নিধির সংখ্যাই বেশী থাকিবে। উৎপাদন বৃদ্ধি, 
দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে হৃতা ও বস্ত্রের সরবরাহ 
এবং বিদেশে কাপড় রপ্তানী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় 
নির্ধারণ করিবার ব্যাপক ক্ষমতা বোর্ডের হাতে 
দেওয়া হইবে।' বোর্ডের কাজ চাঁলাইবার ভক্ত 
গভর্ণমেন্ট দুইজন কমিশনার নিযুক্ত করিবেন। বন্ত 
শিল্পপতিগপের মধ্য হইতেই নেতৃস্থানীয় কোন 
ব্যক্তিকে বোর্ডের সভাপতি করা হইবে! 
বিলাতে কয়লার ব্যয় সঙ্কোচ 

. বিলাতে কলকারথানা এবং 
প্রয়োজনে যে পরিমাণ কয়লা" প্রয়োজন, তত 
কয়লা-উত্তোলন করা যাইতেছে না। সরকারের 
তরফ হইতে জনসাধারণের 'নিকট কয়লার ব্যয় 


| 2122 ,ফলে, 


খরচ করিয়াছে।- 


পারিবারিক - 


গত এক বৎসরে গৃহস্থরাই ৪০ লক্ষ টন কয়লা কষ I 
নিতব্যয়িতার.দিকে লক্ষ্য রাখায় 
কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও কয়লার খরচ অনেক কম হইয়াছে। 
সরকারী কড়াকড়ি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে যাহা 
হইত না, জনসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রপোদিত সহ- 
যোগিতার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে ! 
বিনা ব্যয়ে স্কুল কলেজে বেতার যন্ত্র 
দিবার ব্যবস্থা - ; - 
কলিকাতা -বিশ্ববিস্তালয়ের অনুমোদিত কতক- 
গুলি স্কুল এবং কলেঞ্জে ছাত্র-ছাক্রীদের অন্ত 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক বিনা ব্যয়ে বেতার য্ব দেওয়া 
হুইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। শীগ্রই এই 
সকল যন্ত্র পাইবাঁর অঙ্ক বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃপক্ষ 
ভারত সরকারের সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন । তবে 
এই সকল বেতার যন্ত্র ারফৎ শক্ত দেশের বেতার- 
বার্তা বা প্রাচারকার্য্য শোনা নিষেধ থাকিবে । 
নৃতন সহযোগীর আত্মপ্রকাশ 
. ভাঃ পি এস লোকনাথনের সম্পাদনায় দিল্লী 


হইতে টার, ইক্নমিষ্ট" নামক একখানি অর্থনীতি- 
৮ সাপ্তাহিক পত্রিকা 0৪১৯৯ হইতেছে। | 


হেড অফিস $_৩৮নং যাও রোড, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
- পুষ্ঠপোষক-_মাননীয় 2, কে, ফজলুল হক 
'. আদ £ স্থায়ী আমানত--৩.বৎসরের জন্য ৬% 
২ বৎসরের জন্য ৫% - 
১ বৎসরের জন্য ৪% 


রিনি মি টি, heals 


মেণ্টলি অফিসঃ ৪, ক্লাইভ $ীট, কলিকাতা 


মির ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ কিড 


৫১৯০১ ০৪. 


(৩) ভারতবর্ষের সর্বত্র যেরূপ ব্যাপকভাবে . | 
বাছুর এবং বক্না গরু হত্যা করা হইতেছে তাহার 
অবশ্তস্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্বিকার্যের 
ক্ষতি হইবে এবং অধিকতর খাভোৎপাদনের অন্ত ' | 
সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা, কার্যকরী | 01 ৃ ৫৯০৯৭১০০৬৯২ -. 
করার পক্ষেও বাঁধা স্ষ্টি হইবে | | :8৬,০০,৭০০২ 

(৪) কমিটি আরও অভিমত শ্রকাশ.করেন 
যে, ভারতে খান্তশস্তের যেরূপ অভাব হইয়াছে 
তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে খাভশন্ত 
বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা গতর্ণমেশ্টের কর্তৃব্য । 

১৪ হাজার মণ ডাইল বিক্রয় ' 
. প্রকাশ, গভর্ণমেন্টের হাতে যে ডাইল মুত . |] f 
ছিল তাহা হইতে ১৪ হাজার মৰ ডাইল 
কলিকাতায় ৩৫টি অমুমোদিত বাজারের মারফৎ 
বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইয়াছে। ৰ 


অগ্রিম কলসহ) ...২৩,০০*০*২ 
আমানত 


কার্যকরী il 


৩,৯০, ৯০১০০০২ 
| ৪১৫* ১০৬১০ ৪৬২ 
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সব 'রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ ' 
খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বোশ, আর তাদের ক্লান্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে. 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 1? 
নেই-কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মান্ই আবার ॥ 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও , 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজনরদের ক্লান্তি চাই সম্পূর্ণভাবে দুর | 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত ' 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত বোশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ. করবে॥ ; 


তি 








ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
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5৩২ ৃ 
 বিহার-উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানীর 


অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবদ্দী বিহার এবং উড়িয্যা সফর শেষ, করিয়া 
ফিরিয়া আসিয়া এই মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন 
যে,বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে ব্যবসায়িগণ এখন 
বিন! বাধায় ইচ্ছামত বাঙ্গল! দেশে চাউল আমদানী 
করিতে পারিবে । আসাম হইতেও বাজলা দেশে 
আমদানীর পক্ষে কোন বাধা দেওয়া 


সরকারী হিসাবে প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে জাপানী বিয়ান আক্রমণের ফলে 
মোট ১৬৯৪ জন বেসামরিক লোক হতাহত 
হুইয়াছে। তন্মধ্যে আহতের সংখ্যা ৮৭৮ এবং 
নিহতের সংখ্যা ৮১৬ অন। . | 

কর্পোরেশন ও যুদ্ধ বীম! 

১৯৪২লালের যুদ্ধ বীয়া অডিনান্স অনুসারে 
গত ১ল্‌! ভূন কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট 
ছয় মাসের প্রিমিয়ম বাবদ বীমাকর্তৃপক্ষের ৮ লক্ষ 
€* হাজার টাক! পাওনা হইয়াছে কর্পোরে- 
শনের বীমা যোগ্য ঘরবাড়ী এবং যন্ত্রাদির মোট 
মুল্য ধাৰ্য্য করা হুইয়াছে ২ কোটা ৫৩ লক্ষ টাকা 
শ্রবং শতকরা বার্ষিক ৪২ হিসাবে মোট প্রিমিয়মের 
পরিমাপ ১১ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশন ইতি- 
মধ্যেই বাদল! সরকারের নিকট এই উদদেশ্তে 
১১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য চাহিয়াছেনঃ 

তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অবিলম্বে পাইবার 
জন্ত আবেদন করা হইয়াছে। 

বোরো ধানের উৎপাদন বৃ্ধি 

অসার্মরিক সরবরাহ বিভাগের এক ইস্তাহারে 
বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর 
বোরো ধানের মোট উৎপাদনের পরিমাণ শত- 
করা ২৭ ভাগ বেশী হইয়াছে এবং আউস ধানও 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । 


ইতিপূর্বে আড়াই কোটী টাক! ব্যয়িত হুইয়াছে। 


নুতন ধরণের কাচ আবিষ্কৃত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রকার কাচ আবিষ্কত 
হুইয়াছে। এই. কাচের চশমা চোখে দিলে 
সোদ্ছান্ু্গি হৃর্ষের দিকেও তাকান যায়। কাজেই 
হানাদার শক্র বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 

- পক্ষে পর্ধ্যবেক্ষকদের অনেক সুবিধা হইবে। 

প্রকাশ, পাটের সুতা এবং চট তেরীর অঙ্ক 
ব্রেঞ্জিলে ৩০টি কারখানা আছে। 
নামক স্থানের ১২টি কারখানাতেই মোট ৩১৫৪ 
খানি তাঁত আছে। সাওপাওলোর কারখান। 
সমূহেই ১৯৪৯ সালে ২ কোটা ২০ লক্ষ. থলে তৈরী 


হইয়াছিল । 
পাঞ্জাব হইতে খান্ঠশস্ত রপ্তানীর বাধা 
দূরীভূত 


পাঞ্জাব হইতে অস্তান্ত প্রদেশে খাস্ভশন্ত 
বপ্তানীর যে বিধিনিষেধ বলবৎ ছিল পাঞ্জাব 
সরকার এক আদেশ জারী করিয়া তাহা বাতিল 
ক্রিয়া দিয়াছেন। 


সাওপাওলো : 


আর্থিক জগৎ 
মার্কিন খনি-শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান 


প্রেসিভেট রুজভেপ্টের নির্দেশে মার্কিন কয়লা .... 


খনির ধর্মঘটী শ্রমিকেরা কাজে যোগদান 
করিয়াছে । 

মার্কিন খনি ধর্মঘটের জের 

গত সপ্তাহে খনি ধর্ম্মবটেব ফলে আমেরিকার 
অনেক ক্ষতি হইয়াছে। হিসাব অন্থসারে গত 
সপ্তাহে ১ কোটী ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন 
করার কথা ছিল কিন্তু তাঁহা হয় নাই। 


থণ ও ইজারা আইন অনুসারে 
. বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্র খণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে মিজপক্ষীয় - 


বিভিন্ন দেশে ২৭০ কোটী ৪০ হাজার পাউগ্ড 
খাল্তদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছে । ইহার অধিকাংশই 
মাংস, ভিম, হুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পদার্থ ৷ 
বিভিন্ন প্রদেশে খাছ্যশতন্তের দর - 
গত ৮ই জুন বিভিন্ন প্রদেশে থাস্তশন্তের 
মণকরা সর্কনিয্ন পাইকারী দর ছিল নিয্নর্ূপ £-. 
গত- _লায়ালপুর (পাঞ্জাব ) ১০২। 
(মধ্য প্রঃ) ১*২ টাকা।  চাউল--চাদপুর পুরাণ 


' বাজার (বাঙলা ) ২৭/৯ পাই, পূর্ণিয়া ( বিহার ) 
২০২ টাকা, বেরিলী ' (যুক্প্রঃ) ১৫/০ আনা, ' 


রায়পুর (মধ্যপ্রঃ) ৮০ আনা, নেজওয়াদা 
(মান্রাজ ) ৮২ টাকা, কটক ( উড়িঘ্যা ) ৯২ টাকা, 
লারকান! ( সিন্ধু) ৬।* আনা। 
আমেরিকায় চট রপ্তানী সম্পর্কে 
বিধিনিষেধ ; 


প্রকাশ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গতমেট এক 
হইতে 


আৱেশ জারী করিয়া গত ৭ই ভূন 


বেসরকারী ব্যবসায়িগণ কর্তৃক আমেরিকায় চট 


রপ্তানী বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। 


বাঙ্গলায় শর্করা রোড গঠনের সিদ্ধান্ত 

শর্করা তদস্ত- কমিটার সুপারিশ অনুসারে 
বাজলা সরকার তিন বৎসরের জন্ভ একটি প্রাদে- 
শিক- শর্করা বোর্ড গঠন করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড চিনি গুড় সম্পর্কে 
বাল! সরকারকে চিনি গুড় ব্যবসায়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূছকে_ পরামর্শ 
দিবেন । এই বোর্ডে থাকিবেন কৃষি ও শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী, শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর, সমবায় 
সমিতিসমূহের রেজিষ্টার, কৃষি বিভাগের 
ডাইরেক্টর, আখ চাষীদের ছুই ভন প্রতিনিধি, 
এক জন অর্থনীতিক এবং সংখ্যা বিজ্ঞানবিৎ, চিনি 
তৈরী বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, একজন উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানবিৎ, বণিক সমিতিসমূহের চারিজন প্রতি" 
নিধি এবং বোর্ড” বর্তৃক নিযুক্ত অপর -ছইজন সদন্ত | 


ES এসে CED CE নুর এ ED ক <> > এ < একা এতে এয < DED TIE 


সেনটাঁল ক্যালকটা ব্যাঙ্ক লিঃ 


এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭॥* লভ্যাংশ দিয়াছে 
আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার_-৪৩%* 


সাগর 


. পতিত জমি চাষের কথা, 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 

. কাগজ সম্পর্কে নুতন ব্যবস্থা 
গত ১০ই জুন এক সরকারী ইস্বাহারে বলা 
হইয়াছে যে. ভারতীয় মিলসমূহে প্রস্তুত কাগজের 
শতকরা ৯০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৭০ ভাগ 
সরকারী প্রয়োজনে সংরক্ষিত রাখা হুইবে। 
বেসরকারী ব্যবহারের জন্তু এখন শতকরা ৩০ 
ভাগ কাগ্ষ পাওয়া যাইবে । বেসরকারী 
ব্যবহারের জন্ত বরাদ্দ কাগদ যাহাতে স্তাব্যভাবে 
বণ্টন করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত মুল্যে বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা হয় তন্রন্ত ইঞ্ডিয়ান পেপার মিলস এসো- 
সিয়েশন এবং পেপার মেকার্স_ এসোসিয়েশনের 
প্রতিনিধি লইয়া কাগঞ্জের বণ্টন এবং বিক্রয় 
নিয়স্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্বে. একটি বোর্ড গঠনের 
প্রস্তাবেও সরকার সন্মতি দিয়াছেন। নং, 
রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেসে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ভবনে উক্ত ' 


-ঝোভের অফিস খোলা হুইয়াছে। বে-সরকারী 


প্রয়োনে কাগজ পাইতে হুইলে নিকটবর্তী" 
কাগজের কলে কিম্বা উহার "এজেণ্ট বা কাগজ 
বণ্টনকারীদের নিকট আবেদন করিতে ছুইবে।_ 
ভারত-মধ্যপ্রাচ্য বাণিজ্য আলোচন। 

ভারত সরকারের সহিত বাণিত্য সংক্রান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্ত মধ্যপ্রাচ্য: হইতে 
সরকারী প্রতিনিধি দল দিল্লী আসিয়াছেন। 

খান্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নুতন 

অফিসার নিয়োগ 

প্রকাশ খান্তোৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্য্যাদি 
পরিচালনার- অন্ত বাল! সরকার একজন কৃষি 
উন্নয়ন কমিশনার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
উৎপাদন বিভাগ নামে একটি নুতন বিভাগও 
এই অফিসারের অধীনে খোল! হইবে। 


খাদ্যোত্পাদন বৃদ্ধির পরিকলপন] 

খান্োৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত বাজলা সরকার যে 
পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে আবাদযোগ্য 
অধিকতর পরিমাণ - 
জমিতে রবিশস্তের আবাদের কথ! এবং প্রতি 
জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা! 
হুইয়াছে। পতিত জমি আবাদযোগ্য করিতে 
হইলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার। 
কারী সেচ বিভাগ এক্ষণে. মনোযোগের সহিত 
বিষয়টি বিবেচনা করিতেছেন । রবিশন্তের চাষ- 
বাড়াইবার অন্ত প্রদেশময় ব্যাপক প্রচারকার্ধ্য 
চালান হইবে ; এই উদ্দেস্তে পাটচাঁষ নিয়ত বিভা- 
গের পাচ হাদ্রার অফিলার এবং কর্পাচারীকে 
কাজে লাগান হুইবে। উৎপাদনের পরিমাপ 
যাহাতে বৃদ্ধি হয় তঙ্জন্ত নান! প্রকার সার ব্যবহার 
করা, উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদ . 
করিবার অন্ত কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা হইবে। 
অধিক পরিমাণে আলুর চাষ বাড়াইবার জন্কও 
বলা হুইৰে। 
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ভারতীয় কোম্পানী আইন 
সংশোধনের প্রস্তাব 

ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭-১ ধারা 
সংশোধন করা প্রয়োজন বলিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমার কার্য্যনির্বাহক কমিটী ভারত 
সরকারের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। এ বিষয়ে 
রিজার্ভ” ব্যাক্ষের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব করা 
হইয়াছে, সেই সম্পকে এই সংশোধন প্রয়োজনীয় 
বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে। এতদ্যতীত কিরূপ 
বর্ডে ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মকর্ভা নিযুক্ত. হইবেন 
'তৎসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা গভর্ণমেশ্টের কর্তব্য 
বলিয়া! কমিটী মনে করেন । কমিটার বতে রিজার্ভ 
_ ব্যাক্কের প্রস্তাবাহ্যায়ী ২৭৭-১ ধারার যে সংশোধন 
হইবে, তাহ! পূর্ববর্তী সময় হইতে কার্য্যকরী হওয়া 
উচিত-_যুদ্ধের পূর্বে বা যুদ্ধ আরস্ত হইবার পরে 
কোন সময় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহা 
দেখিবার প্রয়োজন নাই। তবে নুতন ব্যবস্থার 
সহিত সামগ্রস্ত সাধন করিয়া লইবার অন্ত 
কোম্পানীকে অন্ততঃ হুই বৎসরের সময় দিতে 
হইবে। 

পাউরুটার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

'ৰাঙ্জালার ' অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের 
ইন্তাহারে বিশুদ্ধ ময়দা হইতে তৈরী পাউরুটার দর 
নিম্নলিখিত হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে £--এক 
পাউণ্ডের রুটা-1১/০, আধ পাউন্ডের রুটা--৬/১০, 
হউ আউন্দের রুটা ছয় খালি ।০ কান) তেল 
ময়দার বা কম ওজনের রুটী তৈরী করিলে কঠোর 
* সাজা দেওয়া হইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য 


প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার কেন্সীয় কোষাগার জ্ 


কইতে মোটা রকমের আবিক সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়া এক স্মারকলিপি প্রেরণ-করিতে মনস্থ 


করিয়াছেন। এই প্রদেশের বর্তমান জরুরী 


ব্মবস্থার অন্ত এবং মেদিনীপুর ও অন্তাষ্ঠ বাত্যা- 


বিধ্বস্ত অঞ্চলে টেষ্ট-রিলিফের কাজ চালাইবার ff 


'ঘন্তই, এই আধিক সাহায্যের প্রয়োজন । 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ 


প্রকাশ, আগামী €ই ভুলাই হইতে বঙ্গীয় | 
ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই | 


অধিবেশন অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হইবে। 
বন্ধা রীজাণুও কাজে লাগিতে পারে! 
আমেরিকার হুইজন ভাক্তার' আবিষ্কার 
. করিয়াছেন যে, যন্মা বীজাণু হইতে “সালফানা- 


মাইভ পোটেনসিয়েটর” নামে এক প্রকার "পদার্থ 
স্যঙ্টি হয়। উহ! বিভিন্ন প্রকার রোগবীজাণ্‌ 


ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। তাহারা, 
আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যন্মা বীজাধুর 


মধ্যে আরও এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহা ' 


উপরোক্ত সালফা পদার্থের আরোগ্যগুণ নষ্ট 
করিয়া দিতে পারে। এই ছুইটি আবিফার খুব 
মুল্যবান এবং এই আবিফারের আলোকে নুতন নূতন 
আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশ! 
করা যায়। | 

৪ 


ঘন ঘন পাঠ্য-পুস্তক পরিবর্তন 
অবাঞ্থনীয় 


সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগের সেণ্টাল এডভাইপরী 


বোর্ডের একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের 


-মাতাপিতারা যন ঘন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাবেন। পাঠ্যপুস্তক 
ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাঁয়। 


অনুমোদিত পুস্তক গুলি এবং প্রয়োজনীয় ক্লাসিকাল , 


পুস্তকলমূহের কপিরাইট পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন 


ক মিটী কর্তৃক কিনিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কোন , 


প্রকাশক পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে পারিলেও 
গভর্ণনেণ্ট কর্তৃক আইন করিয়া এই সকল পুস্তকের 
মূল্য নিৰ্দিষ্ট করিয়! দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল 
পুস্তক একবার ছাপা হুইবে তিন বৎসরের মধ্যে 
তাহা পরিবর্তন করা চলিবে না। বোর্ডের 
সেক্রেটারী কলিকাতা বিশ্ববিভালয় এবং অন্থান্ত 
বিশ্ববিভালয়ের নিকট জানাইয়াছেন বে, সেপ্টণাল 
এডভাইসরি কমিটা হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন পদ্ধতির গলদ 
পরীক্ষা করিবার জন্ত একটি সাব' কমিটী নিযুক্ত 
করিতে পারেন। 


বোম্বাই সহরে চিনি রেশনের ব্যবস্থা 
বোম্বাই সরকার গত ৬ই জুন হইতে বোম্বাই 
সহরে চিনি রেশ্নিংএর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
প্রত্যেক গৃহস্থকে খান্তশস্তের জন্ত যে বরান্বপত্র 
দেওয়া! হইয়াছে প্রাপ্য চিনির পরিমাণও তাহাতে 
উল্লেখ করা থাকিবে এবং যে সকল দোকান হইতে 
খান্তশন্ত পাওয়া যাইতেছে সেই সকল দোকান 

উঠ চিনিও পাওয়া যাইবে। 





১৩৩ 


চীনে কৃষির অবস্থা! 
চীনের প্রতিনিধি ডাঃ কু আমেরিকাম্ম খান্ত 
সম্মেলনে বে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 


জানা যায় যে, চীন দেশে মোট হও কোটী ০ লক্ষ 


একর জমি আবাদ করা হইয়া থাকে। চীনের 
অনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটী এবং মোট ৮ কোটী 
পরিবারের মধ্যে ৬ কোটা ৬০ লক্ষ পরিবারের 
লোক কৃবিক্ষেত্রে কাধ করিয়া থাকে 
ইঙ্গ-মার্কিন ইস্পাত তথ্যানুসন্ধান মিশন 
আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন শেব 
করিয়া ইস্পাত সম্পর্কায় ইন্দ-মাফিন তথ্যান্গসন্ধীন 
কমিশন ভারতে আসিয়াছেন। মিক্রপক্ষীয় 
রাষ্ট্রসমূছের প্রয়োজনাহরূপ ইস্পাত যোগান, 
দিত্রপক্ষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসস্তার সরবরাহের 
সাময়িক সমঘ্বয় সাধন ও প্রত্যেক দেশের ইম্পাত 
সরবরাহ সম্পর্কে খুঁটিনাটি সমন্তার আলোচনার 
অন্ত এই মিশন দিল্লী এবং কলিকাতা পরিদর্শন 
করিবেন। ভারতবর্ষের কাদ শেষ হুইলে 
তাহারা দক্ষিণ আক্রিকাতে চলিয়া যাইবেন। 


অটোমেটিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের 
প্রস্তাব 


যার জি TEE 
টেলিফোন ব্যবস্থাকে অটোমেটিক এক্সচেঞ্জে 
পরিণত করার প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনা. 
ধীন রহিয়াছে! 

রেলওয়ে লাইনের পরিবর্তে রাস্তা দিয়া নৃতন- 
টেলিফোন লাইন বস্যইবারও একটি প্রস্তাব 
আছে। প্রকাশ, গ্রাশুট্রাঙ্ক রোড় দিয়া কলিকাতা 
হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত শীঘ্রই একটি নূতন টেলিফোন 


= দল যা 


মা ৰ 
তৃপ্তিলাভ করুন। | 


_“বঙ্জতী কটন মিলস লিঃ 


সেক্রেটারি এণ্ড. এজেউদ্‌ 


সাহা চোৌপ্বুত্ৰী ৬ ক্কোৎ লিও 
oN ১ : ২৩নৎ হরচন্র মন্লিক ্ট, হাটখোলা, কলি কলিকাতা। . 


| হেড অফিস 2৬, LE কৰিকাতা, ফোন? ইনি 
লক্ষাধিক . 


| হী নন 


জামালপ্‌র, 


গোপালপ্‌র, র 
| চেয়ারম্যান রয় প্রমোদন্ররায় চৌরুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী। 


সারি 
শাখাসমূহ নি কলিকাতা, খোয়াই (ত্ৰিপ,ৰ নান আঠারবাড়ী, নান্দিনা, 






» ঢাকা। 


১৩৪ 


ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা 

গণ্ত ৮ই জুন তারতরক্ষা বিধান বলে, বাঙ্গলা 
সরকার ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির উপর এই মর্মে 
এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কলিকাতা এবং 
শিল্পাঞ্চলে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক টাকা ধাপ দিয়া ধান, 
চাউল, গম এবং গমজাত ব্রব্যাদি মন্ভুত রাখিয়াছে, 


| , সেই সমস্ত ব্যাঙ্ককে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 


রিজিওনাল কণ্ট্বোলারের নিকট প্রতিমাসে মজুত 
মালের হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা! 


এবং শিল্পাঞ্চলের বাহিরে যে সকল ব্যাঙ্ক এইরূপ - 


ভাবে খান্শহ্ত অদ্ভুত রাখিয়াছে তাহাদিগকেও 
মহকুমা সরবরাহ কর্মচারীর নিকট প্রতি মাসে 
মন্ভুত মাপের হিসাব দাখিল করিতে হইবে । - 

- খাস্তশল্ত নিয়নত্রণাদেশি অনুযায়ী যাহাদের, 


লাইসেন্স নাই তাহাদের নিকট হইতে খাশত্ত 


বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে ব্যাঙ্কষসমূহকে নিষেধ 
করা. হইয়াছে এবং যে সকল লাইসেন্ন প্রাপ্ত 
ব্যবসায়ী খান্তশস্ত বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে টাকা ধার লইয়াছে তাহার! যাহাতে 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিভু লভাবে মদ্ধুত মালের 
হিসাব দাখিল করে তজ্জন্ত ব্যা্কসমূহকে অবহিত 


' থাকিতে বল! হুইয়াছে। যথাবিহিতভাবে মন্কুত 


. মালের হিসার দাখিল করা না হইলে এই সমস্ত 
মাল বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে। 


(খাত্-সমন্তা ও বালা সরকার-_১২৫ পৃষ্ঠার পর ) 
কর্তব্য ছাড়িয়া দিয়া এক্ষেত্রে গবর্ণমেষ্ট . 
, এখনও কিনা নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছেন। 
সরকারী নিযুস্বের অধীনে না আনিয়া বণ্টন 


ও সরবরাহের কাজকারবার এখনও অবাধ 


ব্যবসা-বাণিজ্যের ২ ধারায়ই ', পরিচালিত 
হউক ইহাই গবর্ণমেণ্ট অন্ুন্থত নীতি। 


কিন্তু বর্তমানে পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থার 
125. BOWBAZAR STREET 


নিয়মকানুন অচল হইয়া লাভ ও লোভ যে 
কি সর্বনাশা অবস্থার স্থষ্টি করিতে পারে 
গবর্ণমেন্ট তাহা ভালই জানেন । মন্ভূত 
৮57, 
এমন কিছু কঠিন কাজ নহে 

কাজ ও সর্বাধিক শক্ত কাজ হইতেছে 
উপল 
স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ ও সঙ্গে সঙ্গে 
. যথোপযুক্ত বন্টনের স্থানীয় - সুব্যবস্থা । 


এক্ষেত্রে যদি যুনাফাভোগীর সুযোগ-সুবিধা * 
পূর্বের মতই রহিয়া যায়, তাহা হইলে সমস্তা ' 


সমাধানের আশা কতখানি? ইহা গেল এক 
জেলা হইতে আর এক জেলায় বা একই 


জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক - 


কথা। অন্তান্ত প্রদেশ হইতে এই প্রদেশে 
চাল-আটা আমদানীর বিষয়েও গবর্মেপ্ট নিজ 
হস্তে দায়িত্ব লইতে নারাজ। উড়িষ্যা, আসাম 


ও বিহার সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্যার - 


ও আথিক জগৎ 


নাজিমুদ্দীন ও মিঃ সুরাবদ্দি আস্তঃপ্রাদেশিক ল 
সাহায্য ও সহযোগিতার যে অস্পষ্ট 
আভাস, দিয়াছেন 'তাহাতেও ব্যবসায়ী মহলের 
উপরই আমদানীর দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এক কথায়, বাঙ্গলার খাত্ত- 
সমস্তার সমাধানের আসল দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট 
জনসাধারণের উপর, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী 
মহলের উপর, ছাড়িয়া দিয়াই খালাস। সর- 





. বরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থাই প্রকৃত সমস্তা । অথচ 
“এই প্রধানতম বিষয়ে সরকারী. পরিকল্পনায় 


আশার আলো! দেখা যাইতেছে না। | 
আলোচ্য উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে 
হইলে গবর্ণমেপ্টকে - সাহসের সহিত অগ্রসর 


হইতে হইবে। মজ্জুত খাদ্যশস্ত আটক হইতে . 


আরস্ত করিয়া সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কিত 


সকল "দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে 
ভাষায় বলিতে গেলে. 


হইবে। স্পষ্ট 
গবর্ণমেন্টকে যথাসত্বর রেশনিং বা মাথাপিছু 


বরাদ্দপ্রথার প্রবর্তন করিতে হইবে। নান্তঃ, 
পন্থা! এই বিষয়ে গত ৬ই জুন. তারিখে 


শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন. সরকারের সভানেতৃত্বে 


.কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায় বে. 


জনমত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে আমরা উহার 
সহিত একমত। 

শ্রীযুক্ত সরকার ঠিকই বলিয়াছেন যে, সর- 
কারী পরিকল্পনার মধ্যে খান্তের একটা হিসাব ' 


[১৪ই জুন, ১৯৪৩ 


লইবার ৫ ষে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা ভিনি 
সমর্থন করেন বটে, কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি 


হাও মনে করেন যে, খাছ্সমন্তা সমাধানের 


জন্য উক্ত পরিকল্পনায় যে সকল কার্য্য-ব্যবস্থার 
উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কখনও সমস্তার 
সমাধান করিতে পারিবে না। তাহার 
অভিমতে গভর্ণমেণ্টের খান্ত অভিযান: 
পরিকল্পনায় দোষ এই মে, দেশের প্রত্যেক ' 
ব্যক্তির জন্য ন্যুনতম খাদ্যও যে গবর্ণমেন্ট 
সরবরাহ করিবার দায়িত্ব লইবেন উক্ত পরি- 
কল্পনায়. তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। অতঃপর 
শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, যদি চাউলের 
হিসাব গ্রহণ ও মজুত চাউল উদ্ধার করার পর 
রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তাহা 
হইলেই খাগ্সমস্তার সমাধান হইতে পারে। 
গবর্ণমেন্টের খাগ্ভাভিযান পরিকল্পনার খু'টি- 


নাটি সম্পর্কে আরও বহু কথা বলিবার- ও বনু 
বিষয় ভাবিবার আছে। আপাততঃ আমরা 


শ্রীযুক্ত সরকারের সুচিন্তিত অভিমতের প্রতি, 
ধ্বনি করিয়া বলিতেছি, গবর্ণমেন্ট 'যথাসত্বর 


কলিকাতায় এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া 


সমগ্র প্রদেশে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করুন । 
বোস্বাইএ যাহা সম্ভব হইয়াছে রাঙলায় তাহা 


অন্ষমতাই তাহার জন্ত দায়ী হইবে, 





| নোয়াখালী ইউ ইউনিয়ন বা? ব্যাঙ্ক লিঃ * 





'_ হেড অফিস es | 


ক্া্য্যকল্নী তহবিল ৭৫,00,000২ টাকার উপর 


ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া, অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং পণ্য গুদামে রাখিয় টাকা দাদন ও বিল : 

পট কর। এবং অন্তাম্তা বাবতীয় - মর 
.  ব্যাঙ্কিং কার্ষয কর হয়। ঢু 
ধাজনক সর্তে টাক! জমা নেওয়া হয় | | 
দেশের বড় বড় ব্যব্সাকেন্দ্রে শাখা এবং ক 








EB | 


এ 


কলিকাতায় আরও ২টা শাখা . | . 
শ্যামবাজার ও ভবানীপুর হ। 





আছে। 


ছা হইতেছে 
রে ডিরেউর-মিঃ এস. সি, পাল 








হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের 
“৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বাধিক 
"বিবরণী দৃষ্টে. ব্যাঙ্কটির ক্রমোদ্রতির স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। যুদ্ধ সুরু হইবার পর, বিশেষ 
করিয়া জাপান-কর্তৃক মালয় ও বন্মদেশ অবিরত 
হইবার ফলে, এই দেশের আত্যন্তরীণ পরিস্থিতি 
অনিশ্চিত ও সংশয়সদ্থুল হইয়া দাড়ায়। এরূপ 
- "অপ্রত্যাশিত অবস্থা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল 
নহে তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক এই লব 
"আন্তর্জাতিক, ও আত্যস্তরীণ বাধা ও অন্থবিধ। 
সত্বেও হুগলী ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী ও আদায়ীকৃত 
সুলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৫৯ লক্ষ 
, ৬ ছাতার টাকা ও ৩ লক্ষ ৩৮হাজার টাকায় 
ঝড়াইয়াছে। এক্ষেত্রে উহাদের পূর্ববর্তী বৎসরের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা 

"ও ২. লক্ষ ৬৯ হাজ্জার টাক|। 
আলোচ্য বৎসরে আমানতকারীদের প্রাপ্য 
সুদ ও ব্যাঞ্ষের সর্ববিধ পরিচালনার ব্যয়ভার বাদ 
. দিয়! হুগলী ব্যাঙ্কের নীট লাভ দীড়াইয়াছে ৫০ 


সাজার ৫২৮ টাক! । এই লাভ হইতে মন্তুত তহবিলে 


-২৪ হাজার ৪২৯ টাকা রাখিয়া উহার পরিমাণ ১ 


‘লক্ষ ২৭ হাজার & শত টাকা! দীড়াইয়াছে। লাভের :. 


“অবশিষ্ট অর্থাৎ, ২৬ ‘হাজার ৯৮ টাকার সহিত 
পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জের টানিয়া যে মোট 
:৪৯ হাজার ৩৩৭ টাকা দাড়ায় তাহা হইতে ব্যাক্কের 
ভিরেক্টরগ্নপ প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৬২টাক! 
"ও লাধারণ শেয়ারে শতকরা ১০২ টাকা বাবদ 
-২০ হাজার টাকা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
-করিয়াছেন। এই. অর্থ বাদে অবশিষ্ট ২৯ 
"হাজার ২৯৫ টাকা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের 
টানা হারে | 


[ হাজৱাদি ব্যাধ নিষিটড || পু 


| ব্যাঙ্ক বব ক্যালকাটা লিমিটেড | 


টি গ্রাম £ বখের ঘন স্থাপিত_১৯২৯ 


"8 হেড অফিস :--৩৭ ক্যানিং ধ্লীট, কলিকাতা 
+ ব্রাঞ্চ _হবিগঞ্জ (সিলেট),খুলনী, মেদিনীপুর, 
. - মাণিকতলা', শিয়ালদহ ও বাঁলীগঞ্জ ৷ 
স্মরণ রাখিবেন  স্মার্থিক স্বচ্ছলত! শান্তি ও স্বাধীনতার | 
মুলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলত। আনে । ॥ 
আমাদের এখানে দেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে 
সঞ্চয়ের পথ করুন| - 
বার্ষিক স্থদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই । 


'ক ননীগোপাল দত্ত রায়, 


“ধু ছুপারিনটেন্টেও অব অর্নানাইভেশন | 





উপরোক্ত বাধিক - বিবরণীতে গত ১৯৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলী ব্যাঙ্কের 
হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ৫৯ লক্ষ ৬ 
হাজার ৮২৩ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে 
উক্ত তারিখে ব্যাক্ষটির হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাছার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিয়ক্ূপ £--খপদান 
দাদন কাধ্যে ১৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, কোম্পানীর 
কাগজে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) এক্সচেঞ্জ 
সিকিউরিটিতে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ; অনক্তাম্ত 
প্রকারে অর্থ বিনিয়োগ ১০ হাজার টাকা ) অযি- 
অমা ও ইমারত ইত্যাদি সম্পত্তিতে ৩ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা ; আসবাবপত্র ও বিবিধ সাজসরঞ্জানে 
১৬ হাঁজার টাক! ) হাতে নগদ ৪ লক্ষ ১৪ ছাঁজার 
টাকা; বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ১৮ লক্ষ ৯ হান্রার টাকা] । 

উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে, ছগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। উহ্থার সুযোগ্য ম্যানেছিং ডিরেক্টর 
মিঃ ডি এন মুখাঞ্জি এম এল এ ও বর্তমানে অস্থায়ী 
ম্যানেজিং ডিরেউর,মিঃ এন এন বুখার্জ্জির দুরদৃ্ 
ও সতর্ক পরিচালনার গুণে এই ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠানটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি আমরা অকপটে কামনা করি। , 


’ নিউ ধ্যাণ্ডাড ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমরা নিউ ষ্ট্যাণডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 


১৯৪২ সালের বাঁধিক কাধ্যবিবরণী সমীলোচনার্থ . 
পাইয়াছি। উক্ত কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে নিউ প্র্যা্ডাভা্‌ 
- ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া 


যায়। 
আলোচ্য বৎসরে তৎপূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় 
ব্যাঙ্কটির কার্ধ্যকরী মূলধন ও মুনাফা শতকরা প্রায় 
&* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৯৪১ লালে 


ব্যাঞ্ষের বিক্রীত ও আদাযীক্কত মূলধনের পরিমাণ - 


ছিল যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ৭ লক্ষ 
৬৯ হাজার টাকা; আলোচ্য বৎসরে উহাদের 





ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ 






L 1 


- প্রমাণিত হইতেছে। 


পরিমাণ ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ১৩ হাজার 
টাকা ও ৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা । 

আলোচ্য. বৎসরে নিউ ষ্র্যাণ্ডাভের হিসাব- 
নিকালে জানা যায়, ১৯৪১ সালে জনসাধারণের 
নিকট হইতে দ্বিগুণ আমানত অপেক্ষাকৃত কম 
দে পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে ব্যাঙ্কের উপর 
সাধারণের আস্থাই সুচিত হয়। 

উক্ত বাধিক কার্য্যবিবরক্ীতে গত ১৯৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিউ ষ্ট্যাণ্ডাড 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান 
হইয়াছে ৯৯ লক্ষ ৪ হাঁজার টাকা । উক্ত প্রকার 
দায়ের বদলে এ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
নিষ্ূপ £--নগদ হাতে ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৩৪ লক্ষ _ 
টাকা; কোম্পানীর কাগজ, ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ও 
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদিতে ১২ লক্ষ ৮১ 
হাজার টাকা ; জমি ও ইমারত ইত্যাদিতে ১ লক্ষ 
* হাজার টাকা সাজসরঞ্জাম ও আসবাব পত্রাদিতে 
€৭ হাজার টাকা) ওভারড্রাফ্ট ও অন্বিধ 
খণদানে ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। 

গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিউ ধ্যা্ডার্ড ব্যাঙ্ক 


, উহার অংশীপারপণকে শতকরা ৭৪০ আনা হারে 


লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে । 
এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি যে কিরূপ সুপরিচালিত 
এবং ইছার আর্থিক ভিত্তি যে নানাদিক দিশ্না 


কিরূপ সুদৃঢ় উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহাই 
ইহার এই উন্নতির মূলে 
ধাহাদের দুরদৃষ্টির দীন রহিয়াছে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে সর্ববঞনপরিচিত মিঃ এন সি দত্ত এম্‌ এল 
এতাহাদের অন্ততম। ব্যাক্ষের সুযোগ্য ম্যানেজিং , 
ডিরেক্টর মিঃ বি কে দত্তের হ্থপরিচালনাধীনে 
ও 'কর্ম্মদক্ষতায় ব্যাঙ্ষটির আরও উন্নতি আমর! 


' স্থাপিত--১৯৩৫ 


. | হেড অফিদ--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
শাখাসমুহ-_শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনী- 
পুর, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও পুরী । | 
| গত ১৬ই মে শস্তিপুর শীখ। খোলা হইয়াছে। || 
ETE | ম্যানেজিং ডিরেক্টান' 
মিট ডাঃ এম, চাটাজ্জী, 
| 





৯৩৩ 


আর্থিক জগৎ 


জাতি তা 


ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
- গত ভইজ্ুন তারিখে ১৪১নং রসা রোভস্থ 
ভবনে ভারতী সেপ্টাল ব্যাক্ক লিমিটেডের ভবানী- 
পুর শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। ডক্টর 
্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় « এই অনুষ্ঠানের পৌরো- 
হিত্য করেন। ব্যাক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
এন সি দত্ত এম-এ বি-এল সমাপত অতিথিবুন্দকে 
সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এক বক্তৃতা করেন। 
যুক্ত মুখোপাধ্যায়ও একটি হদদর ও সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দেন। সভান্তে জঅতিথিগণকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত ্বারোদঘাটন উপলক্ষে 
কলিকাতা ও উপকণস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
এজ! টা কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৎ২1০ 
আনা। করদা' কোং লিং_গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মালের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ 
টাকা। গ্নঙ্গারাম টী কোং লি:_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বািক 
৫৫২-টাকা"। হণীসকোয়া টা কোং লি;_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা 
বাধিক ১*২ টাকা। বামারলরী এণ্ড কোং. 
জিঃ-_গত, ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
ঘন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। লিটল্স্‌ 
ওরিয়েন্টাল বাম এণ্ড ফার্ম্ার্সিউটিক্যাল 
লি:-গত ৩১শে: ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। রেওয়। কোল্‌- 
* ফিল্ডস্‌ লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মানের হিসাবে শতকরা বাধিক ৮* আনা। 
কাঞ্চনপুর টা কোং লিঃ__গত. ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ১০২, 


টাকা'। নিউ চিনাত্বোলিয়| টা কোং লি:ল_ 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৪২ টাকা । 

বাঙ্গলীয় নূতন যৌথ কোম্পানী 


'“ইত্ডিয়ান . ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন |. 
লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ আর রে চৌধুরী । রেজিস্টার্ড | 


'অফিস-_পি ২ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
'অহুযোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ষ্টক, 


'ভিবেঞ্চার ইত্যাদিতে অর্থবিনিয়োগের : কাছ 


কারবার । 
মতিলাল ডালমিয়া লি: _ডিরেউর মিঃ 


মতিলাল ডালমিয়া। রেঞিষ্টার্ড অফিস, _+১৩০ ॥ 
কটন স্ুট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২ লক্ষ: | 


টাকা । ব্যবসা-দালালি। . 


চেল্পুরা লিঃ ডিরেক্টর মিঃ Tle Bl 


কার্ণালী। ' রেিষ্টার্ড অফিস-.৪ সিনাগোগ ষ্ররট, 


কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার - 


টাকা। ভেষজ্জ দ্রব্যাদির কাব্মকারবার । 


কে চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লি:_ডিরে্র | 


মিঃ শিশিরকুমার -গাঙ্গুলী ।-.'রেজিষ্টার্ড অফিস 


৩১ ম্যাংগো লেন,, কলিকাতা । অনুমোদিত ছি 


মুলধন ৫০ হাজার টাকা। 'ব্যবসা--এজেন্দি 


ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন 
লি:--ভিরেক্টর মিঃ অধিলচন্র চক্রবর্তী | রেজিস্টার্ড 


অফিস__২২ ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন ২* হাজার টাকা। লোহা ও পিতলের 
ঢালাই ও ততজ্জাত ভ্রব্যাদির কাদকারবার | 

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লি:--ডিরেক্টর 
মিঃ, কেশবলাল বন্গ। রেজিষ্টার অফিস-২৫ 
লোয়ালো লেন, কলিকাতা । অস্মৌদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_লোহা, ইন্পাত ও অত্যান্ত 
ধাতু চালাইএর কাজ । 

'জুট এণ্ড ষ্টোর” লি:-_ডিরেক্টর মিঃ তুলসী- 
দাস কানোরিয়া রেজিষ্টার্ড অফিস-_৭ লায়ন্স রেঞ্জ, 
কলিকাতা । অগ্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
পাটের ব্যবসা । 

শ’ট্রা্ট লি:__ডিয়েক্টর মিঃ হরিদাস সাহা। 
রেজিষ্টার্ড জফিস-_নিউ বস্তি, টালীগঞ্জ, কলিকাতা 
অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা 
ম্যানেজিং এজেন্সি। 

এইচ পি বোল্‌ এশু- ব্রাদার্স লি 
ডিরেক্টর মিঃ কেশবলাল বন্থ । রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
২৫ সোয়ালো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা--এজেন্সি। 

" ঢাক! সেণ্টাল ব্যাক্ক লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 
গোপীনাথ কুণু। রেজিষ্টার্ড অফিস-__ফরিদাবাদ, 


পুরন 


8 

৷ পিপলস ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ | 
El পি২ হাওড়া ত্রিজ এপ্রোচ ৃঁ 8 
টু ক্যানিং ই্রাটের সংযোগ স্থলে |. ু 
সু "ফোন কলি: ৩৪৬ হু 
চু সর্বপ্রকার ব্যাং কাধ করা হয়। 7. 
ঢঁ এয টৌথুরী টু 
B- ম্যানেজিং ডাইরেক্টর টন 


০250 


মিট কণি! 


হেড অফিস £ হি ক্লাইভ স্রাট, কলিকাতা । 
| প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই, 
ব্যাঙ্কের সত্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে 
রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। 









| 








asta 


খাসমূহ 
বেলেঘাটা, মিরকাদিম, ভাগলপ,র, দানি কাটাবঞ্জী 
পোনা ষ্টেট), শ্টামবাজার, 'দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, ফরিদপুর, , 
লাহেরিয়াসরাই, রায়পুর (সি, পি), নারায়ণগঞ্জ । 


কিনি এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল। 


; 
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[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 


ঢাকা। অনুমোদিত. ‘মূলধন ৫ লক্ষ টাকা 
ব্যবসা--ব্যাঞ্চিং। 

চৌধুরী অয়েল মিলস্‌ লি:_-ডিরেট্টর মিঃ 
হীরালাল চৌধুরী । রেছিষ্টার্ভ অফিস--৪৩ 
বাশতলা রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ৫ 
লক্ষ টাকা। ব্যবসা__চাল, ডাল, আটা, তেল, 
ময়দার কারখানা পরিচালনা । _ 

দাশ ত্রাদ্ছাস লি:--ডিরেকর মিঃ মপিমোহান' 
দাশ। রেজিষ্টাডড অফিস--১১৫ ধর্ম্মতলা. ধরীট, 


কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৩০ হাজার টাকা 


ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড থেরাপিউ- 


'ক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ_-ডিরেইর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ 


দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস-_+১২৫ ভিক্টোরীয়া রোড, 

বরাছনগর, ২৪ 'পরগণা । অনুমোদিত মূলধন ৫ 

লক্ষ টাকা। ওধধের কাঁজকারবার। 
নরবীনবাদ লি:__গভার্পিং ডিরেক্টর মিঃ 


- নলিনীকান্ত রায়। রেছিষ্টার্ড অফিস- গ্রাম ও' 


পোঃ দালালবাজার, নোয়াখালী । অহৃমোদিত 
মুলধন ৬ হাজার টাকা । আহারধ্য দব্যাদির কাঁজ-. 
কারবার । - 
ষ্টেফেন এণ্ড কোং লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ 
দালালচন্দ্র রায়। রেজিষ্টাড “অফিস-_-হ৩ চৌরজী, 
কলিকাতা । অন্মোদ্িত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা । 
অনুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ, আবহাওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত 
যন্ত্রপাতি ত সাজসরঞ্ামের ব্যবসা - | 








ফোন ২ কলি: ৩৪৪৭ 














কলিকাতা ১২ই জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাদ্ধারে 
কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। নুতন 
ফসল ক্রয়ের জন্ত কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা 
দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ এতই 
কম যে টাকার বাজারের প্রচুর স্বচ্ছলতায় উপর 
উহা আদৌ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 
ব্যাক্কসবৃহের মধ্যে চাহ্বামাআ পরিশোধের প্রতি- 
শ্রাতিতে স্বল্প মেয়াদী খপ বা কল টাকার সুদের 
হার আলোচ্য সপ্তাহে বোত্বাই ও কলিকাতায় 
উভয় স্থলেই ॥০ আনা ছিল। এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য 


টাকা । উক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৩৩ পাই 
দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট 
গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের 
হার শতকরা বাধিক ১৩৬, আনা ধাৰ্য্য করা 
হইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্িয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৮শে মে তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ ড়াইয়াছি ৭০৪ কোটা 
১৯ লক্ষ ৯৫ ছাজার টাকা । তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার 


নুতন বিষয় এই যে, আসাম সরকার ট্রেজারী পরিমাণ ছিল ৭০* কোটী ৬১ লক্ষ ৪২ হাজার 
বিলের টেগ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
প্রাদেশিক লরকারসমূহ্ের গৃহীত টেওারের সুদের ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮২ কোটা 
হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে) তৎগত্বেও ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পূৰ্ববত সপ্তাহে 
আসাম সরকারের ট্রে্দারী বিলের টেগারের উচ্থার পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটী ৩* লক্ষ ১১ হাজার 
রা আবেদনের পরিমাপ: আদৌ আশানুরূপ” টাকা। উপরোক্ত সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্চ হইতে 
ভূয় নাই। 

আলোচ্য সপ্তাছের বিনিময়-বাজারের অবস্থায় 
একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়।' রপ্তানী বিলের 
কাজ্দকারবার হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু পরিমাণ 
শ্রত কম যে উহা উল্লেখযোগ্য নহে। 

গত ৮ই জুন তারিখে ৩ মাসের মেয়াদী ৮ 
কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেপার 
আহ্বান করা হুইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ . দড়াইয়াছিল ১২ কোটী ৩১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমুহের মধ্যে ৯৯৭০ 
আন! দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হ্ইয়াছে। 
মোট গৃহীত ৮ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/০ আনা 
ধাৰ্য্য কর! হইয়াছে। 
আগামী ১৫ই জুন বেলা ১১ ঘটিকা ্যাপডাৰ্ড 
সময়) বোম্বাইএ এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ১৪ই জুল 
তারিখে কার্জকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেওার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণ- 
যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী. 
১৮ই জুন তারিখে টাকা দিতে হুইবে। 

গত রা জুন: হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত ভিন 


- গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়! হয় ৪ কোটি টাকা। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার. দেওয়া হয় 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৭ 
কোটী ৮৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাঁকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটী ৫৪ লক্ষ ৩৭ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 


জিনিষ প্রারই পাঠানো! হুয়। 






কেন্সীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অষ্তান্ত প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, ১ 
কোটা ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও ৮ কোটী 
২৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা! পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা- 
দের পরিমাণ ছিল ষথাক্রমে ১৪ কোটী, ৪ লক্ষ ৮২ 
হাজার টাকা, ১ কোটা ৩৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা 
ও ৯'কোটা ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নপ হার 
বলবৎ ছিল ৫ 


টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি.টাফীয়) ১শিঃ ৫$: পে 
ওঁ দর্শনী. ১শিঃ ৫: পে 

ডিএ৩মাস . » ১শিঃ ৬৪২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১২ই জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁভায় চটের বাজার 
খুব চড়িয়া যায়। তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
বিনিময়-বাজারও তেজী হইয়া ওঠে।, গভ 
বৃহস্পতিবার অপরাহ হইতেই পাটকলপমূহের 
শেয়ারের আবার আদর দেখা দেয়। তবে 
পাটকলের শেয়ার কিনিবার জন্ত খুব যে একটা! 
হৈ-চৈ পড়িয়া যায় তাহা নহে। গত সপ্তাহ 
হইতে পাটকলের শেয়ার বাজারে যে অস্থিরতার 
ভাব চলিয়া আসিতেছিল দাম কিছুটা বাড়ার ফলে 
সেই ভাবটা দূর হইয়াছে । পাটের মত লোহা! 


৷ এই সব ছোট ছোট জিনিষগুলি 


অনেক দিন' সিগারেটে না খাওয়ার পর হঠাৎ আপনি যদি একটা 
‘সিগারেট খেতে পান, মাসের পর মাস আজে বাজে সাবান ব্যবহারের পর 
আপনার প্রিয় সাবানটী মাখতে পেলে কিা ধরুন অনেক দিন বাদে 
ব্লেডে আপনি যদি দাড়ি কামান এই সামান্ত জিনিষগুলি আপনাকে মুক্ত, 
'শ্বাধীন অবস্থাতে কি আনন্দই না দেয়। | 

ভেবে দেখুন তা হোলে বিদেশে কাটাতারের আড়ালে বন্দী ধারা, 
তাদের কাছে এই ছোট ছোট জ্রিনিষগুলির দাম আরও কত বেশী। 

শত্রুর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈশ্ুদের অন্ত এই. সব ও আরও অনেক . 


কিন্ত এসব কিনতে টাকা চাই। সাড়ে ছ’ টাকা খরচ করলেই একজন 
- সৈনিককে অনেকখানি আনন্দ দেওয়া যায়। কিন্ত আমাদের শুধু একজনের 
লয়, হাজার হাজার বন্দাসৈম্তের কথা ভাবতে হয়। 


আপনার সাহায্য আজই আপনি নিচের ঠিকানায় পাঠান £_ 


মলের নে ই সিভিয মিলের কিল অবৈতনিক কোধাধ্যক্ষ,ভারতীয় রেড ক্রুশ ফাণ্ড, 
রিমাণ দীাড়াইয়াছে মোট & কোটী ৭০ লক্ষ ৫০ | - ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 

জার টাকা! উজ্ত বিল গত ৯ই জুন হইতে ্যাড রোড দিকাণা। 
আগামী ১৪ই জুন পর্য্যন্ত পুর্ববঘোষিত সর্তাথসারে ঠা 

শতকরা ৯১৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। বাংল! দেশ সাড়া দিক 


অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায় । 
গত »ই জুন তারিখে আসাম গবর্ণমেন্ট তিন 
৫ 


ভ্ভান্ভীম্ম তল্ত ভ্রস্ণ 





১৩৮ 





oh 


এবং ইস্পাত কারখানাসমূহের শেয়ারের মূল্যই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতত্যতীত শেয়ার বাজারের 
প্রায় সমস্ত বিভাগেই তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছে । 
গত এক সপ্তাহ যাবৎ ক্রেতার অভাবে বাজার 
বেশ মন্দা যাইতেছিল। পাটকলসমূহ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে চট সরবরাহের জন্ত খুব 
বড় রকম একটা অর্ডার পাইয়াছে এবং এ কথাও 
শোনা যাইতেছে যে পড়তা, কম রাখিবার অন্ত 
পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ -করা হইবে। এ অবস্থায় 
পাটকলসযূছ্েরে সাপ্তাহিক কার্য্যকালের কিছু 
পরিবর্তন করা হইলে পাটকলের শেয়ার বাজারের 
এই উন্নতির ভাবটা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা । ফলে 
শেয়ার বাজারের অন্তান্ত বিভাগেও ইহার প্রতি- 
ক্রিয়ার ফলে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। 
কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ 
বিকিকিনির * ব্যাপারে বিজ্রশষ কোন পরিবর্তন 
নাই। শা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪%০ 
এবং ১৯৪৫-৫৫ সালের মেয়াদী খণপত্র ১০৭।%? 
আনায় ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। ৩৬ স্থদের 
কোম্পানীর কাগত্প ৮১২ এবং ৪২ সুদের ১৯৬০২৭০ 
খণপত্র ১১৭৭/০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
অবশ্য সবক্ষেত্রেইে কাজকারবারের ০ খুব 
লামাক্ক। 

ব্যাঙ্ক 

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মধ্যে একমাত্র রিঞ্জার্ড ব্যাঙ্কের 
শেয়ার কিনিবাঁর দিকেই লোকের ঝোঁক দেখা যায়। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শ্য়োরের দাম গত সপ্তাহে ছিল 
১১৫॥* আনা আলোচ্য সপ্তাহে উহ! বাড়িয়! 
১২৪২ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবার 
‘অধিকতর হারে লভ্যাংশ দিবে এই গুজব রটার 
ফলেই রিজার্ভ ব্যাক্কের শেয়ারের এত চাহিদা' 


দেখা যায়। 
পাটকল . 

আলোচ্য সম্তাহে পাটকলের শেয়ার বাধার 
আবার তেজী হইয়া ওঠে। হাওড়া--৬৩* এবং 
স্যাংলো-ইত্ডিয়া-+৪১০২ টাকা পৰ্য্যন্ত ওঠে। 
চাম্পদানী-_২১৯২ এবং ইপ্তিয়া__৫৬৯২ টাকায় 

ক্রয়-বিক্রয় হয় । প্রেসিডেত্দীর দাম ৭০ আনার 
কাছাকাছি বিলের 8৪ উপ ক্রেতাদের 


f আধিক জগৎ 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 





ঝোৌক দেখা যায়। এতত্যতীত ক্লাইভ, আদমজী, 
হুগলী, স্কাশনাল এবং নদীয়ার শেয়ারও কিছু কিছু 
বিকিকিনি হুইয়াছে। যে লকল কোম্পানী 
নিয়মিত ভাবে লত্যাংশ দিয়া আসিতেছে 
তাহাদের শেয়ার কিনিবার জন্ত লোকের 
আগ্রহ থাকা ম্বাভাবিক। পাটকল সমূহের 
প্রেফানেন্দ শেয়ারের ঘরে আলোচ্য সপ্তাহে 
স্থির ভাব লক্ষ্য কর] গিয়াছে। হাওড়া এ ( প্রেফ ) 
১৫৮ বালী (প্রেফ) ১৬৭ হেষ্টিংশ (প্রেফ) 
১৪৬২, লরেন্স ( প্রেফ ) ১৫৯২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 


| 
কাপড়ের কল 
“ আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার 
বাজারে মন্দা এবং অস্থিরতার ভাবই দেখা 
গিয়াছে। এলগিন ৭৫২, নিউ ভিক্টোরিয়া 2৮/০, 
ডানবার ২৯৫২, মুইর মিলস্‌ ৪৯৫২ কেশোরাম 
১৪০০ হইতে ১৬৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
._ কয়লার খনি 
গত কয়েক সপ্তাহের সহিত 'তুলন! করিলে 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে 
তেদ্রীর ভাব দেখা গিয়াছে বলিতে হইবে। ইষ্ট 
ইন্ডিয়া ২২৮৮০, বেঙ্গল ৪৬৮, নিউ বীরভূম ২১৭০ 
নিউ মানভূম ৪৫৮৮০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে । 
- রেলপথ রর 
আলোচ্য সপ্তাহে লাইট রেলপথগুলির শেয়ার 
কিনিবার দিকে লোকের ধুব ঝোক দেখা যায়। 
দাঞ্জিলিও-হিমালয়ান ৬০২, সহদরা-দিল্লী-সহারাণ- 
পুর ২০২)০__২২৫॥০ আনা, ছোসিয়ারপুর-দোয়াব 
১০৮২, বাকুরা-দামোদর ৯৩২, বরাস্ত-বলিরহাট 
৬৩০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে! | 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের 
বাজার খুব তেজী গিয়াছে। কাজকারিবারের 
পরিমাণও যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। বেশী 
দামের শেয়ারের বিকিকিনির পরিমাপও বৃদ্ধি 
পাহয়াছে। যে সকল কোম্পানী লভ্যাংশ দেয় 
না তাহাদের শেয়ার বিশেষ হস্তান্তরিত হইতে 
দেখা যায় নাই। তেজপুর ১৬1০১ নাগা হিলস্‌ 
২৬০, করুতিমা ১৯৬৬ হাতিক্ষীড়া ৩৩০ দরে 


হস্তান্তরিত হইয়াছে। | 


EEE EET 


চিনির কল 


আলোচ্য লধ্াহে চিনির কলের শেয়ার 
কিনিবার দিকে লোকের বিশেষ ঝে ক দেখা যায় 


নাই এবং বাজারও মন্দা গিয়াছে। ইউ,পি 
সুগার ২২৭৮০, কেরু এণ্ড কোং ১৮/০, বেলঙ্ছন্দ 
১১/০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 

কাগজের কল 


হি ২৬২২ ১ওরিয়েন্ট ২৭০, বেঙ্গল পেপার 

৮২, ষ্টার ২৩1০ ,উইগোপাল ২৪।৮* আনা দরে 
্রয়- রি হইয়াছে। 

ধ 

ইত্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের মূল্য প্রায় 
অপরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে। ষ্টীল কর্পোরেশন 
২৭২২, মার্শাল ৩০, কুমারধূবী ৮7৮** জেসপ এপ্ড 
কোং ২০/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ক্যাল- 
কাটা ট্রামল্‌ এর মূল্য বাড়িয়া ২৫৮০ আনা পর্য্যস্ত 
ওঠে। মেদিনীপুর জমিদারীর শেয়ার ও বেশ 
কিছু পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। "= 

এ শন্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে 

কোম্পানীর কাগজ 

৩৭ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ওরা 

ভুন_-১০০)/০ | ৩২ মদের খপপত্র (১৯৬৩-৬৫) 
এরা জুন--৯৫৪৮০ ) ৫ই--৯৫%০ ; ৭ই__৯৫%/০ 5 

৯ই--৯৫1৮*। ৩২, সুদের কোম্পানীর কাগজ 
৪ঠা ভুন--৮*৮৩০ ৮১২ ৪ ৯ই--৮১৮৮০ । ৩৭ 
সুদের খপপত্র (১৯৫১-৫৪) ৮ই ভুন_-৯৯৩/০। 
৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ শুরা জুন_-৯৪/০ $ 
৪ঠ--৯৪২ ) ৫ই--৯৪২) ৭ই--৯৪৬ ৯৪1৯৪ 
৮ই--৯৪২ ৯৪1৯3 ৯ই-_-৯৪৮০। ৫২ ছাদের 
খপপত্র (১৯৪৫-৫৫) ৫ই জুন--১০৭1/০ ) ৯ই-_ 


১০৭০/০ 

"'! ডিবেঞ্চার 

1৪২ সুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্টটাষ্ট 
৪ঠা জুন_-১*৪/০। ৫২ সুদের (১৯৫৬.৮৬) ও 
শুরা জুন--১১৪|০। ৫0০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) 
ভালমিয়া সিমেন্ট ৮ই জুন-_-১০৪৪০। 

ব্যাক 

এলাহাবাদ (প্রেফ) ওরা জুন--১৬৪২ 3 ধই-- 

১৬৫২। , ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীরৃত) «ই 


দেশের আধিক উন্নতি কার্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 


নিশ্য়ই। এই ক্ষুদ্র 


প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। 


ড় ব্যাক অন ত্রিপুরা 


প্রায় ১২৩০০১০০০২২ 
৯০১০০১০০০২২ উপর 





পা” 


১৪ই জুন, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ | 





৮ই--১৭৪৫২। রিজার্ভ ওরা 
জুন-_-১১১*) ৪ঠ--১১৫া০ ও &ই-+১ ১৪০ 
১১৫২ ১১৫০) ণই--১১৫২ ১১৫1০ ১১৬২ 
১১৭২ 5 ৮ই--১১৮৯ ১১৮॥০ ১১৯৯ 3 ৯ই--১১৯] 
১২০২ ১২৯২ ১২২৯ ১২২]০ ১২৩৯ $ 
কয়লার থনি 

খ্যামালগেমেটেড ৯ই জুন--৩৬%০ ৩৪৪০ | 
েঙ্গল ওরা জুন-_-৪৭০২) ৪ঠা ৪৬৮৯ ৪৭৪২ 
৪৭২২ 5 ৫ই_-৪৬৯২ ৪৭০২ ৪৬৯২) ৭ই-৪৬৯২ 
৪৭০০ ৪৭১২) ৯ই--৪৬৮৯। বোকারো এণ্ড 
আমগড় ৮ই ভুন--১৮৪৮০ 3 ৯ই--১৯২। বড় 
'ধেমো ৪ঠা জুন_৭1৮০ ৭0০ | বরাঁকর ওরা জুন-- 
১৫৪০ ১৬৮০) ৭ই--১৫%%০ ১৬২ 
১৬/০ 3 ৮ই--১৬%০ 7 ৯ই--১৬%০। ধেমো 
মেইন ওরা জুন_-১৪%০ ১ £ই--১৪৮%০ | ইষ্ট 
ইন্ডিয়ান ৭ই জুন-_২১৷০ 3 ৮ই--২৯০ ২৯/%০ 
২২২৮০ ২২1%* 3 ৯ই-২২দ০ ২২৭০ ২৩২ । 
এইকুইটেবল ৭ই জুন-_৩৭%০ ৩৭৪%০। জয়ন্তী 
'লেন্টাল ৫ই জুন_২দগ০ ২৫০ ২০১ ২৮০; 
এই-__২1৮০। ক্কালাপাছাড়ী ৪ঠা জুন--১৪1০) 
4 ই--+১৫%০। মগ্ুলপুর ৫ই--১১:৮*- ১১৭০) 
৯ই_-১১৪০ ১১/%০। লিউ বীরভূম ৪ঠা ছুন-- 
২৯০ ২৯৮০3 ৫ই--২১২) ৭ই--২৯৮%০ ২১০ 
.২১//০ ২১/%০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল 
ওরা জুন-_২/০ ) &ই_২1/০ ২%০ ২৮০ ২৩০; 
৭ই-_-২।০ ২৩০ ২৮০) ৮ই--২৬ ) ৯ই--২%০ | 
সাউথ করপপুরা ৩রা জুন-_-৬২ ৬/০ 3 ৪ঠা--£দ%০ 
৫৪০৮ ) €ই_ ৫৮০০ ১ ৭ই--৫দ৮০ ৬৯ । ষ্ট্যা্ডার্ড 
'৮ই জুন_২৯২ ২১৮০) ৯ই--২১৩/০ ২১০ 
-২১/%০ ২১1০ । তালচের ওরা ভুন-_৩1৩/০ ৩৪০ $ 
ওঠা--৩॥০ 3 ৫ই-৩৩০ ৩৫০ ৪ এই) 
ঈই--৩/০০ ৩॥০। ইউনিয়ন ৫ই জুন--৩৩২) 
পই--৩৪২। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৭ই জুন-_-৩৩%/০ 9 


১৮ই--৩৪/০ | 


১০5৮8 


১৬/০ 


কাপড়ের কল : . - 

বাসন্তী (প্রেফ) ৪ঠা জুন--১৩৮০) ৭ই-- 
৩৩৯ বেনারস ৪ঠা ভুন-_-১৩৭০ ১৪৯২) ৫ই-_ 
৯৩/০ ১৩৪৩০ 3 ৭ই--১৪৮০ ১৪০ ১৪1/০ 3 
»ই--১৪%০ ১৪৩৯ ১৪1/০। বঙ্গলঙ্ষী €ই জুন 
৯৪২ । বেঙ্গল নাগপুর হই জুন--৩২।০ ৩২1৮০ ) 
সশই--৩১৮/০ ৩১৮০ ৩১৪০ ) ৮ই--৩২২। কানপুর 
.টেক্সটাইলস ওরা জুন--১২৭০ ৯৩৯ ১৩৩০ 
১৩০ 3 8$ঠ1--১৩$* ১৩৭০ ১৩/০ ১৩৮৩০ ১৪৯ 
২১৪1০ ১৪1/০ ১৪1%০ ১৪০ ১৪% ৯৪৩০ ৯৪৪০ ) 
. ৫ই--১৪৪০ ১৪৪/০ ১৪7৮৩ ১৪1৩০ ১৪%০ 3 ৭ই-- 
-১৪%০ ১৪1৯ ১৪1/০ ১৪1৩০ ১৪%০ ১৪//০ ) ৮ই-- 
‘58/0 ১৪1%০ ১৪$০ ১৪৮/০ ) ৯ই--১৪1/০ ১৪1৮৩ 
১৪॥০ ১৪৮/০। ঢাকেশ্বরী ৪ঠা জ্ুন--২৬।০ 
২৬/০। ভানবার শুরা জুন-_২৯২) ৪ঠা-- 
২৯৯২ ৩০২২ ২৯৮ ৩০৯৯ ৩০২৯) ৫ই--৩০৯২ 
০২৯৬২ ৩০০২ ) ৭ই--২৯৫২ ২৯৬২ ২৯৭৯ ৮ই-- 
২৯৮৯ ২৯৭২/২৪২২ | কেশোরাম ৪ঠা--১৬৭%০ 
(১৬৮০ ১৭২ 3} ৫ই--১৬৪০ ) ৭ই--১৬২ ১৬/০ 
2১৬৮০ ৯৬৯ ১৬]০ ; ৮ই-_১৬[%/০ ১৬/০ ১৬%/০ 


১৬1৩০ ১৬/০ $ ৯ই--১৬1%০ ১৬1৬০ ১৬৪০ | 
মহালক্ষ্মী ওরা ভুন--৪২৭০ ) ৯ই--৪১২ ৪২৭০। 


[ক 
আগ্রা ৮ই ভুন--১৫১২ ১৫২২1 বেরিলী ৪ঠা 
জুন--১৬২। ভাগলপুর *ই জুন_৯৮০। ঝাঁসী 


৯ই জুন--১২1৮০। পাটনা ওরা জুন _১৬প০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয় ইলেকটি,ক স্টীল ওরা ভুন_-১৪1০ ) 
৪ঠা--১৪1০ ) ৫ই--১৪২) ৮ই--১৪২২ ১৪%০। 
ব্রিটানিয়া ৭ই ভুন--১৪।০ ;৮ই--১৬1৮০ ১৬৮০ | 
বার্ণ এণ্ড কোং ৭ই জুন_-৩৮২২। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এও ষ্টীল ওরা জুন--৩৫৩/০ ৩৫1/০ 3 ৪ঠা__ 
৩৫1৮০ ৩৫1/০ ; ৫ই--৩৫০/০ ৩৫1০ ) ৭ই-_৩৫]০ 
৩৫1৮০ ৩৫1/০ tide; :৮ই--৩৫1৩০ te; 
৯ই--৩৫1%০ ৩৫০ ৩৫1৩/০ | 
ওরা চ্দুন--১০৪০। ড্রেসপ এগ কোং ওরা জুন 
১৯৪০ 3 ৪ঠা--১৯৪%০ ২০২ $ €ই-২০২ ২০/০; 
৭ই--+২০%০ ২০০ ২০1/০ ২০০০; ৮ই-__-২০%০ 
২০1০ ২০1০) ৯ই--২০]* ২০০০ ২০1/০। 
কুমারধুবী রা! ভুন--৮/০) €ই-_-৮৪%০ ৮1১০ ) 
৮ই--৮৮৩০ ) ঈই--৮1০ 3 (প্রেফ) ওরা--৯৯৬২। 
স্তাশনাল আয়রপ এগ গ্রীল ওরা জুন--১২1৮%০ ) 
৪ঠা--১২]* $ ৭ই--১২%০ ) ৮ই--১১৪০। সীল 
কর্পোরেশন ওরা জুন-_২৬৩০ ২৬/%০ ২৬।০ 
২৬৪০) ৪ঠা--২৪//০ ২৬৭০) ৫ই-_২৬1৮০ 
২৬1৬৯ ২৬/০ ; ৭ই--২৬৪০ ২৬/০  ২৬%%০ 
২৬৮১০ 7) ৮ই--২৬৪%০) ৯ই-_২৬%৮%০ ২৬%/০ 


২৭/০ ২৭২ | 
পাট কল 


আদমজী ৮ই জুন--৩৩%০ ; ৯ই--৩৩২। 
আগড়পাড়া ওরা জুন-__২৩৭০ ; ৪ঠা_২৪।০) 





ইন্ডিয়া মেশিনারী. 


হেড অফিস--৩৷, ব্যাঙ্কশাল সীট, টা | 


: শাখা অফিসসমূহ 

উত্তর কলিকাতা, বহ্বাজার এবং ঢাকা। 
জেনারেল ম্যানেজ্জার_মিঃ এস্‌ সেনগুত্ত 
লে উনিও মি এস্‌ 


+ 3 EE চস 


আদি সেটি আজ আল) চল = 


স্থাপিত ১৯২. 


১৩৯ 


৯ই--২৫1৮০। এ্যাংলো-ইত্ডিয়া ওরা ভুন-- 
৪০৫২ ৪০৭২ 7 ৪ঠা_-৪০৫২ ৪০৬২) eRe 
৩৯৬২ ৪০০২ ৩৯৯২ ৪০১২ ৪০৪২) ৭ই--৪০৩৯ 
৪০৬২ ৪০৭২ ৪০৮২) ৮ই--৪০৫২ BoE ৯ই-_ 
৪০৬২ ৪০৯২) এঁ (প্রেফ) ওরা--১৭৩২ ১৭৩০০ $ 
৯ই--১৭৩২। অকল্যাণ্ড ৪ঠা জুন-_২১৮৪ 
৭ই--২১৮২ ) ৮ই--২১৯৭ হ২০২। বালী ওরা 
জুন_-৩৪৫২ ) ৪ঠ1--৩৪৮২ 3 '৭ই__৩৪৬ ৩৪৭৯ 
৩৪৮২ ৩৪৯২ $ ৮ই _-৩৪৯২ ৩৪৭২ ৩৪৯২ 5 ৯ই-- 
৩৪৭২ ৩৪৯২ ৩৫০২) ওঁ (প্রেফ) ৪ঠ1-_-১৬৭৬ $ 
বরানপর 


৮ই--১৬৬॥০ ১৬৮২ ১৬৬২ ১৬৭২ | 


শরা জুন__১৪০২ ১৯৪৯২ ১৪০২ ১৪২২ ১৪২৪০ 3 
১ টি ১৪২১৪ ই ই 
























ভিনন্িভেস্ভ ॥ 
স্থাপিত_-১৯*১ ইং 
{হেড অফিন-_-শিলং 
ৰ গ্রাম-_-“শিলব্যাস্ক”, ফোন ঃ ১৬৬ শিলং 
_ ্রাঞ্চ_ 
র্‌ শ্রাহট ও হবিগঞ্জ 
| সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! 


হয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
জেনারেল ম্যানেজারকে 


বিশ্বাস | - 
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১৪৯২ ১৪০%%০ ১৪১৭ ১৪২৯২ ১৪২৪০: ১৪৩০) 
বই--১৪৩২ ১৪৪২ ১৪৪৪০ ১৪৫২ ১৪৬২ ১৪৬৫০ 
১৪৭২ ১৪৮৯) ৮ই--১৪৬২ ১৪৭২ ১৪৮৬ ১৪৮৩ 
১৪৯৯ ট ৯ই--১৪৫২ ১৪৬২1 ব্জবজ ৭ই ছুন-_ 
৪২২৯1 বেঙ্গল ওরা ভুন”--২৭।৮০ | বিড়লা ই 
জুন_৩৮৭। ভালহৌসী ৪ঠা জুন_২৬৬২) 
€ই-_ ২৭২ ) ৮ই--২৬৮২ ২৪৯২ ২৭০২ ২৭১২ 
২৭৩২) ৯ই--২৭৯২1 এম্পায়ার এই জুন 
৩১৯ ৩১1০ $ ৮ই--৩২1০ ১ প্র (গ্রেফ) শরা--১৬৯২ 
১৭০২) গ্যাঞ্জেদ্জ ওরা জুন--৪৪*২ ৪৪২২ 
৪৪৩২ ) ৭ই--৪৪৩২ ৪৪৪২ ) নই--৪৪৩২ ৪৪৪২। 
"হুগলী ৯ই জুন-_৮০।০ ৮৩০ | হাওড়া ওরা ভুন__ 
৬৩২ 3 8ঠ-৬২%৮%০ ৬৩8০ ৬৩২) ৫ই--৬২1০) 
পই-_৬৩//* ৬৩1০ ৬৩1০ ৬২৮০ 3 ৮ই--৬২৪০ 
৬৩২১ ৯ই--৬২৭০ ৬২৮৮০ । হাওড়া (‘এ’ প্রেফ) 
ওরা ভুন--১৫৯২ 3 ৯ই--১৫৮]০ | ইণ্ডিয়া ওরা 
জুন--৫৬৬২ ৫৬৯২ ৪৭৪২ )8ঠ1--৫৭০২ $ ৫ই-- 
৬১২ ৫৩৩২ ৫৬৪২ ) ৭ই--৫৬৪২ ৫৬৬২ ৫৬৭২ 
৪৬৮২ ) ৯ই-_৫৬৭২ ৫৬৮২ £৬৯২। কামারহাটী 
৪ঠা ভুন_৫৬০২ ৫৬৬২ ৫৬৩২) ৫ই--৫৬২২) 
৭ই-_৫৬৫২ ৫৬০২ 3 ৮ই--৫৬০২ ৫৯৪২) ৯ই-_ 
৬০২ ৫৬৬২ কীাকিনাড়া ৪ঠা জুন--৪৬৪২ 
৪৬৫২ ) ৫ই--৪৫৭২ ) +ই--৪৮০২ ৪৬৫২):৮ই-- 
৪৬২০ 3 ৯ই--৪৬২1০ ৪৬১২1 ল্যাব্সডাউন ৭ই 
ভুন_-১৬৪২ ১৭১৬ $ ৮ই--১৭২২ $ ৯ই--১৭২২ 5 
এ (প্রেফ) €ই--+১৪২২ | ভ্তাশনাল ওরা জুন-- 
২৬৮৮০ ২৭৮০) 8ঠ--২৭২ 7 ৫ই--২৭1* 
২৬৪৮/০ ২৭২ ২৭০০ ) ধই--২৭1০ ) ৯ই--২৭২ 
২৭%০। শ্রীলক্্ীনারায়ণ ওরা জুন--১৯২ 5 ৭ই-- 
১৯২১ ৯ই--১৮দ৮০ | ্রীলক্্ীনারায়ণ (কর্টি) 


মই জুন--৯৮০। 
রেলপথ 


'আরা-শীলারাম ৭ই ছুন--৭২২। বরাগত- (হর 
ৰসিরহাট এই জুন--৬৩২ ৬৩০ দাঞ্জিলিওং [| 
হিমালয়ান ণই জুন--১০০২ 5 ৮ই-৮১০০২ 3 : 


শী (প্রেফ) ৮ই--১০৩1০ ১০৪২ ) ৯ই--১০৪২। 


শাহদারা (দি্লী)-সাহারাপপুর ৮ই জুন--২০২॥০ 
২০৩৬ ২০৪২ ২০৫ | 


বিস্রা ষ্টোন লাইম ৫ই ভুন--১০২॥০। বার্ধা টু 
কর্পোরেশন ওরা “ভুন--৩২ ২৮০ ৩২ ৩/০ | i 
ইত্ডিয়া কপার ওরা ভুন--২॥০ 3 ৪ঠা--২॥০ ) ৫ই-- 
"২০ ২1৩০ 3 ৭ই--২৫০ $ ৮ই--২॥০ 3 ৯ই--২॥০। 5 
করপপুরা ডেভেলাপমেণ্ট ওরা জুন--১২৷৩০ ; | 


৭ই---১২1/০ 7 ৮ই --১২॥/০ ১২॥০ | 
কাগজের কল 


ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ওরা জুন--১৯২২। : 


ওরিয়েণ্ট ওরা জুন--২৭৮/০ ; 8ঠ1-২৭5%০ 
এই--২৭০ 3 ৮ই--২ ৭0০1 


২৫৮/০ ২৬২ ২৬%* ২৪|০ $ ৭ই--২৬%০ ২৬1০) 
৯ই-_ ২৬৩০ ; এ (প্রেফ অভি) ৫ই--৫॥০০ 
& ৪০ তরী ( হয় প্রেফ) ৫ই---১১৩৫০। 


‘Stoo ১৫দ০ 





শ্রীগোপাল ওরা | 
জুন--২২৮%০ ; ৪ঠা--২৩1০ ২৩০০ ২৩৫৮০ ; ৫ই-_ | 
২৩০০ ২৩/৪ ২৩%০০ ২৪২ ২৪৮০ ) ৭ই-২৪২ 
৮ই-_২৪1%০। টিটাগড় ওরা জুন_২৬।* ; ৪ঠা-_ | 


| .. আথিক জগৎ 
চিনির কল 


বলরামপুর ৪ঠা জুন--১৪।* ১৪/০ $ ৯ই - 
১৪৫০ ১৪/০ । বেলন্গন্দ €ই ভুন__১১%০ ) ৮ই-_ 
১১৯ ১১০। কেকু এণ্ড কোং ওরা জুন_-১৭৷/০ 
১৭1%০ ১৭৩০ ১৭৮০ ১৭৮৮০ ; *ই-_-১৭৪০ ) 
৮ই--১৭৮০ ১৭/০ ১৭৮০/০ $ ৯ই-_-১৭৮৮০ 
১৭৮৬০ ১৮২! চম্পারণ শুরা জুন__৩৪%০ ) 
৪ঠা--৩৫|০ ৩৫1৮০ ৩৫০ 3 ৫€ই-_-৩৫%০ ৩৫৮০ 
৩৬২ ) ৭ই--৩৫৮০ ৩৪1০ ৩৬৪০ ) ৮ই--৩৭২ ৩৭০ 
৩৭1৮০ ৩৭]০ ৩৭৪০ ৩৮২ $ ৯ই-_-৩৭প০ ৩৭০ 
৩৭]%০ প্রতাপপুর শুরা ভুপ-_-১৪দ* 
১৬৪৮৬ ১৬৮৩০ | 

5-বাপান 

বিশ্বনাথ ওরা ভুন--৩৮৮০ ৩৮০ ৩৮৪ 
৩৮দ%০ ৩৯৭ 3 ৪ঠা--৩৮1%০ ৩৮দ০ ৩৯৭ 5 €ই-_. 
৩৯) পই-_-৩৯২ 7 দই--৩৮৮০ ৩৮৮৮০ $ ৯ই-- 
৩৮৪৮০ ৩৮%/০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ওরা ভুন_-১৫৪%০ 
১৬২ ১৬%/০ } ৪ঠা--১৬|০ ১৬1/০ ; ৫ই--১৬%০ 
১৬1৮০ ১৬০ ৭ই_ ১৬° 
১৬1৭০ ) ৮ই--১৫৭৮০ ১৬২ 3 নই-_-১৫০০ ১৫৮/০ 
১৫৪৮০ ১৬০০ ১৬|০ ৯৬1৮০ | হাতিক্ষীরা শর! 
ভুন_-৩২।০ ৩২1৯ ৩২॥৪ ৩৩১ ) ৪ঠা__৩২৩/০ 
৩২৪৮০ ৩২দ০ ৩৩২ $ ৫ই-_-৩৮দ* ) ৮ই--৩৩৯ 
৩৩]% ; ৪ই-_-৩৩1০ ৩৩%০ | নিউ ভুয়া” ৭ 
ভুন-__১৪১৫ 3 ৯ই--১৪১০২ ১৪২০২। "পাত্র- 
কোলা শুরা জুন-_-১১৬০২ ) ৪ঠা--১১৬০২ 
১১৭৫১ 3 ৫ই-7১১৭৮৯ ) ৭ই--১১৯৩৯ ১১৯০৯) 
৮ই--১১৯০২। রাঙ্গামাটী €ই জুন--৪০০২ 
৪০২৭ ৪৩০৩২) ৭ই--৪০৫২ ৪১০১১ নই 
৪১২]০। তেঘপুর ওরা জুন-_১৫/০ $ ৪ঠা_ 
১৫৪৮০ ১৬%০ ) 





৩৭71 


১৬1০ ১৪৬/০3 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 





১৬০) 4ই--১৬২ ১৬৮০ 9 ৮ ই--১৫৪%০ ১৬২ $ 

৯ই-১৫৮%০ ১৬২) ও (প্রেফ) ৪ঠা__১৪০ ;. 
€ই-_-১৫1/০ 7 ৭ই-_ ১৫৬০ | 
বিবিধ 

ৰি আই কর্পোরেশন ওরা জুন-৬/০ ৬৮৯ ;: 

৪ঠা--৬৩/০ tle ; ৫ই--৬/০) ৮ই--/০ ৬৮০ ; 

*৯ই--৬২ ₹/০ ৬%০। ক্যালকাটা ট্রাম্স ওরা' 


জুন-_-২৩॥%০ ২৪২৬ ২৪1৩০) ৪ঠাঁ_২৪।৮%০ 
২৪৮/০ $ €ই__২ ৪ $ ৮ই-_২৩]৮০ ২৩৪০. 
-২৩৮/০ ১ ৯ই--২৩৪০ ২৩৪৮০ ২৪২ ২৪৮০ 1, 


ভালমিয়া সিমেন্ট ৪ঠা ভুন-_১৮৮০ 3 ৯ই---১৮]* 


(প্রেফ) ওরা জুন--১৪৭২। লিস্টার এযার্ট- 
সেপটিক (প্রেফ) ৭ই ভুন--৯৯]৯। মেদিনীপুর 


জমিদারী ওরা ছুন--৮+২ ৮৮২ ৮৮০০ ৪ ৪ঠা-- 
৮৮৯ ৮৯৯ ৯৭৯ ৯১২ 3 ৫ই-৮৯৫০ ৯৯২. ৯০]০ 5 
৭ই--৮৪] ৯০২ ৯০/০ ) ৮ই--৯১]* ৯২৯ ৯২০ ). 
৯ই--৯টা০ ৯২২ ৯২1*। 





কালের পরিবর্তন হয়েছে 


আগের দিনে, মানুষ তার 
টাকা পয়সা মাটিতে 
পুতে ল্লাখতো। আজ 
তান্না জেনেছে যে টাকা |. 
দিয়ে টাকা উপার্জন করা ' | 
যায়। কাজেই জমান . | 
টাকা নিরাপদে খাটানই |. 
এখন তাদের সমস্যা। 

















৯৯ সি SN 


নিরাপত্তার জন্য 
বিশেষ লাভে টাকা গচ্ছিত 
রাখুন। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স 
লিণ্ডিকেট লিঃ 
«শেয়ার ভিলার্স হাউস” 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোন £ কলিকাতা ১৪৬৪, ১৪৬৫ 
, টেলি 2 Aryoplants. 








টি পা টি aE Ry YA Ped 
১৪ই জুন) ১৯৪৩ ] ্ 
পাঁটের বাজার 
: কলিকাতা, ১২ই জুন 
আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে কলিকাতার 


পাটের বাজারে এই মন্খে এক সংবাদ প্রচারিত. - 


হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭ই জুন হইতে ব্যক্তিগত- 
তাবে কেহ থলে ও চটের আমদানী করিতে 
পারিবে না বলিয়া মার্কিন পবর্ণমেপ্ট এক নিষেধাজ্ঞা 
জারী করিয়াছেল। এই সংবাদে পাটের বাজারে 


 স্বতাবতঃই এক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার হুটি হয়। . 


ফলে থলে ও চটের দরে কিছুটা চড়তি থাকা 
 সন্বেও পাটের বাজারের পর্বত নিক্রিয়তার ভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল। কেবল পাকা বেল বিভাগে 
_মিলযালিকগণ্‌ কিছু পরিমাণ পাট ক্রয় করেন। 
সুপার জাত মিডল: ও বটোম যথাক্রমে ১৯1০ 
আনা ও ১৬২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছিল। 
মফস্বল হইতে পাট ফসলের উন্নতি সম্পর্কে নিভ'র- 
যোগ্য . সংবাদাদি আসার ফলে পাটের দরের 
ভবিষ্যৎ চড়তি সম্পর্কে অনেকেই আর আশা 
পোষণ ধরেন নাই। থলে ও চটের বাজার 
তুলনায় তেজী থাকিলেও কাজকারবারের পরিমাণ 
সস্তোব্নক হয় নাই। ১১নং পোর্টার চটের 
' স্বর প্রথমে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া পরে ২৮০ আনা 
হইতে নামিয়া! ২৭০ আনায় আসিয়া নড়ায়। 
=নং পৌর্টারের দরও হাঁস পাইয়া ২১৮০ আনায় 
ক্ষয়বিক্রয় হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাট 
আমদানী সম্পর্কে ব্যক্তিগত কাঁজকারবারের উপর 


তদ্দেশীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিষেধাজা জারীর ' 


ফলে এবার কলিকাঁতার পাটের বাজারে: বড় 
মন্দার ভাৰ দেখা বাইতেছিল। . 


" কিন্ত সপ্তাহের শেষভাগে ( গত ১১ই ভুন বেলা . 
শ ঘটিকার সময় ) শবকশ্মাৎ এই মর্ন্দে এক সংবাদ . 


পাওয়া গেল যে, আগামী জুলাই হইতে মার্চ 
মাসের মধ্যে ডেলিতারীর সর্তে মার্কিন যুজরাষ্ট 
. ৭* কোটি গজ থলে ও চটের এক বিরাট অর্ডার 


পেশ করিয়াছেন। উক্ত অর্ডারে ১৯মং, পোর্টার- 


BOT TES উরি 





উচ্চ হারে বোনাস দিয়াছেন । 


চিএ 
নুতন বীমা আইন প্রবর্তনের পর যে সব 


কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে ভগ্মধ্যে : এই 
কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত 


আধিক জগত " | 


১৪১ 





উল্লেখযোগ্য এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সারা বছরে সুতার বাজারেও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাবনতি লক্ষিত 


গড়পড়তা যে পরিমাণ চট ও থলে রপ্তানী করা 
উক্ত ৭6 কোটি গজ উক্ত ০০৮ অপেক্ষা 
বহু পরিমাণে অধিক। 

উপরোক্ত সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে থলে ও চটের 


বাজারে হঠাৎ চড়তির ভাব আরম্ভ হয় এবং ১১নং 
' পোর্টীরের দর ২৭২ টাকা হইতে দেখিতে দেখিতে 


২৮দ* আনায় চড়িয়া ষায়। 

মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিখি- 
টেডের পাট সম্পর্কিত সাধ্যাহিক রিপোর্টে প্রকাশ, 
গত €ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 
বিভিন্ন পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চলের আবহাওয়ার 
অবস্থা ফসলের পক্ষে যোটামুটি অনুকূল ছিল। 
পাটের চারাগুলি শ্বাভাবিকতাবে বাড়িয়া উঠি- 


.তেছে। নিয় ভূমি অঞ্চলসমূহের কোন কোন স্থানে 


পাটকাটা আরম্ভ হুইয়াছে। যমুনা নদী ছাড়া 
অন্ভান্ত নদীর অবস্থা স্বাভাবিক। যমুনার বর্তমান 
স্কীতি গত বৎসরের এই সময়কার স্কীতির তুলনায় 
বেশ কিছু বেশী বলিয়া আনান হইয়াছে । 

মেশার্পশ সিনক্রেয়ার মারে এগ লিমিটেডের 
সাপ্তাহিক রিপোর্ট অন্থসারে উপরোক্ত তারিখ 
পর্য্যন্ত এ বৎসরে নারায়ণগঞ্জে 1০ আনা, টাদপুরে 
০৬ পাই, হাজীগঞ্জে ॥%০ আনা, চৌমুহুনীতে 


॥০ আনা,. আন্তগঞ্জে ॥* আনা, আখাউড়ায় 8৬ ' 
পাই, এলাশিলে ॥০, মানা, সরিষাবাড়ীতে ॥০ 


আনা, ময়মনসিংহে ৪* আনা, সিরাজগঞ্জে ॥০ 
আনা ও ভাঙ্গুরায় ৮* আন! জমিতে থাট বপন 


_ তুলা ও কাপড় 


কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন ও কাঘ- 
কারবার সরকারী নিয়নত্রনাধীনে আনয়নের সিদ্ধান্ত 


ঘোষিত হইবার পর কাপড়ের ৰাজারে সুস্পষ্ট ( 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হুয়। ৰ 
কলিকাতার ৰাজারে বধের দর EL eit Exons 


‘আলোচ্য সপ্তাহে 










ft 


/ বিলিকুত মুলধন 
॥ বিক্রীত মুলধন 

b ং আছায়ীকুত ৬,৩১,৩০৪, 5 
করা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে নিখলি- | আমানত ১ ee উপর 
দামপাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নাই। & | 








টাকা পরলা লেন দেন 








হইতেছে। কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ এবার 
পূর্বের তুলনায় কম হুইয়াছে। কাপড়ের দর 
আরও হাস পাইবে এই আশায় ক্রেতামহল ক্রয়ের 
দিকে না ঝঁকিয়! প্রতিক্ষায় রহিয়াছে। বিক্রেতা 
মহল মন্ভুত. কাপড় হাত-ছাড়া করিবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহাস্তিত বলিয়াই মনে হুয়। যাহা 
কিছু কাঁজকারবার হুইয়াছে তাহাও মোটা 
কাপড়ের ক্রয়-বিত্রয়। -বোঘ্বাইএর বাজারেও 
এবার বসন্তের দর হাস পাইতে দেখা যায়। এই 
0 ফলে বন্ত্র-সমন্ত! সমাধান কতখানি 

তাঁহাসন্দেহের বিষয়। ইহাতে চোরাঁ- 
বাজারেরই সুবিধা হুইবে বলিয়া অনেকে মত - 
প্রকাশ করিতেছেন। 





ইণ্াপ্ত্রীয়াল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ ' 


হেড অফিস--৭, ওয়েলেসলী প্লেন, কলিকাত। 


_সিডিউলভূক্তওসাব ব্রিয়ারিং ব্যাক । 
৫০,০০, Eo টাক! 


২১,৬৭,৫ een ঙ 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেগ্বর- পধ্যস্ত ) ' 
চেয়ারম্যান- গ্রীয়ু্ত ষ্রনাথ রায় 


কলিকাতা, ১১ই জুন : ₹ সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ কর! হয়। 


: নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জান। যায় 


শাখা--বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
- (কঙ্গিকাভা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 
পে অফিসঃ মিরকাদিম 


ব্যাকের মারফতই নিরাপদ 


জর এঝঢেণড ব্যান্ধ লিমিটেড | 


স্থাপিত--১৯৩৫ 


হেড-অফিস--৫, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। 


ফোন : লাউথ--৫৮২। 
ৃ কলিকাত৷ ব্ৰাঞ্চ ৩১, ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা । 
রি ফোন £ ক্যাল__ ২৬৯২। 
১ ইত | 
এ বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বাঁমা তহবিল য়াছে) রি কা পাবা 
1 | লা শল আৰ আলা 
বীমাকারিগণের দাবীর ঈতকর ১., ভাগের উপর {|| আমাদের 'বৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। 
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে। A জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এন্‌, বি, ঘোষ দস্তিদার 


[ ইউনাইটেড? 





১৪২ 8. 


0 


ভারতে 


পৃথিবীর একত্রিত সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ 


| অর্থিক জগৎ 





,সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ১২ই জুন 
আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দাম সামান্ত কিছু 

কমিস্বাছে। লগুনের দাম প্রতি আউদ্দ ১৬৮ 
শিলিংই আছে। গত শনিবার বোম্বাই বাজারে 
কাজকারবার বন্ধ হইবার সময় সোণার দর ছিল 
প্রতি ভরি ৮৪২ টাকা । সোণার বাজারে ফট কা 
খেলা বন্ধ করিয়া নিষেধাজ্ঞা জারী করার পর . 
সোণার বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল 
তাহা আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 
বোম্বাইয়ে সোণার বাঁজার মন্দাই গিয়াছে বলিতে 
হয়।. লোণার দাশ প্রতি ভরি ৮২৬ টাকায় এবং 
গিনির দামও প্রতি খণ্ড ৬০২. হইতে ৫৭২. 
টাকায় নামিয়া আসিয়াছে । গত কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়া সৌণা কিনিবার অন্ত লোকের যে কৌক 
দেখা গিয়াছিল ভাহা কাটিয়া *গিয়াছে এবং 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এবং কলিকাতার মধ্যে 
সোণার দরের অনেকটা! সমতা স্থাপিত হইয়াছে । 
তৰে গিনির মূল্য বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় 
প্রতি খণ্ডে ২২ টাকা বেশীই আছে। 


রূপ 

আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে রপার দর প্রতি 
১০০ ভরি ২৬২ টাকা হইতে ১২২০ আনায় 
নামিয়া আপিয়াছে। কলিকাতার দর অবশ্ত 
আরও কিছু কম] লোপা রূপা কেনা অপেক্ষা 
আবার শেয়ার বাজারের দিকেই লোকের ঝৌক 
গিয়াছে । “কাজেই রূপার দর যে আরও কিছুটা 
কমিতে না পারে তাহা নহে। 


(বাংলার পশু-জাত সম্পদ--১২৭ পৃষ্ঠার পর ) 
বিশেষ কোন হিসাব জোগাড় করিয়া উঠিতে 
পারি নাই ; তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে 


পারি যে, গব্য শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল। দুধ _ ভারতবর্ষের নুতন প্রধান বিচারপতি 


এবং গব্য-দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি কয়াইবার 
উদ্দেশ্যে প্রচার এবং গব্য-শিল্পের বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি সাধন__এই উভয় উপায়ে এই শিল্প 
প্রসারিত করা যাইতে পারে। 


প্রায় বৎসর সাতেক পুর্বে বড়লাট 
বাহাদুর, লর্ড লিনলিথগো ভারতের পণ্ড" ' 


সম্পদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন এবং 
তাহারই একাস্ত আগ্রহে ১৯৩৮ সালে নয়া 
দিল্লীতে 'আরউইন: প্রদর্শনী উন্মুক্ত কর! হয়। 
এই প্রদর্শনীতে ভারতের সমস্ত গরু, মহিষ, 
ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির বিভিন্ন প্রদেশাগত 
নমুনা দেখান হয়। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
ডাঃ নরম্যান রাইট সাহেব ভারতের পণ্ড 
সম্পদের গণনা করেন, 
উত্তরোত্তর কিভাবে উন্নত এবং অধিকতর 
মূল্যবান করিয়া তোলা যায় তাহার একটা 
বিবরণ দান করেন। ডাঃ রাইটের মতে 
গবাদি পশুর সংখ্যা সমস্ত 


0 


2 






এবং এই সম্পদ | 


এই দেশের গরু ও মহিষের সংখ্য! প্রায় 
২৩ কোটির মত, ভেড়ার সংখ্যা প্রায় ৫ 
কোটি, আর এই দেশে প্রায় ৬ কোটি ছাগল 
বর্তমান । 

কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে গবাদি পশু 
ভারতবর্ষের যথেষ্ট উপকারে আসে । ভারতীয় 
কৃষিকাজে এই সব পশুরা যে পরিমাণ পরিশ্রম 
করে তাহার পরিমাপ উত্পাদনের সাহায্যে 
করিলে দেখা যায় যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের 
প্রায় ৬ ভাগের ৫ ভাগই গৃহপালিত পশুর 
শ্রম হইতে উৎপন্ন । 

দেখা গিয়াছে যে, শাহিয়ালের গরু 
ও ষাঁড়, এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মহিষই 
ভারতীয় গো-সম্পদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। 
বাংলা কৃষিপ্রধান স্থানঃ এই প্রদেশের 
সব্র্ববিধ উন্নতি সাধনের মূলে আছে কৃষিকাজ, 
আর সেই সঙ্গে গবাদি পশুর উন্নতিবিধান। 
ভারতে সেই কোন অতীতকাল হইতে গরু 
জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং সেবা পাইয়া 
আসিয়াছে ; কিন্তু আজ আমরা গোজ্াতির 
উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন। যে গরু হইতে 
উৎপন্ন ঘী দিয়া যজ্দের হোমাগ্সি প্রজ্জলিত 
হইয়াছে, যে গরুর দুধ পান করিয়া মুনিঝধিরা 
প্রাণধারণ করিয়াছেন, যে গোময়ের সাহায্যে 


আমরা অপবিভ্রকে পবিত্র করিয়া লই, যে 


গোহুগ্ধ হইতে ছানা কাটিয়া সন্দেশ রসগোল্লা 
তৈরী হয়, যে গোবর হইতে ঘটে, গুল 
ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আমরা রান্নার কাজে 
ব্যবহার করি সেই গোজাতির প্রতি আমাদের 
অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন নয়কি ? 


ফেডারেল কোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচার- 
পতি স্যার পে্রিক পেন্স সপত্বীক দিল্লীতে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন এবং কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৩ 


পাকা গীণুনীর নুতন উপকরণ 

প্রকাশ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাকা গাথুনীর জঙ্ক 
এক প্রকার নৃতন উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
কাঠের গুঁড়া ও বাজে কাঠের সহিত সিমেন্ট 
মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। এই পদার্থটি 
খুব শক্ত অথচ করাতে কাটা যায়, আগুনে পোড়ে 
না। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ‘ফাইবারক্রিট’ ! 
সাধারণ বংক্রীট অপেক্ষা ওজনে অনেক হান্কা 
হইলেও ইহা অনেক বেশী মজবুত | বর্তমানে 
অবস্য এই জ্রব্যটি লইয়া! সামরিক গবেষণাগারে 
পরীক্ষা চলিতেছে পরীক্ষার ফলে যদি ব্যবহ্থার- 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহ! হইলে ইহা দ্বারা 
বাড়ী ঘর এবং কারখানা প্রভৃতির ছাউনী তৈরী 
হইতে পারিবে । 








"শাখাসমুহ__বালিগঞ্জ, চৌমুহনী, উপুর, চাকা, ফেনী, 


চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আদ্র, পুর্ণিরা, বাঁচি ও ঠবকুরগীও । 


স্টানবাজ।র, হাওড়া, কিষণগঞ্জ। কর বেশগঞ্জ 
ও পাটনা শাখা শীঘ্রই খোল। হইবে । 
কেনেডি 
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ঘাবতীয় 


প্রস্তুতের 


ফোন :- 
বড়বাজার £- ১৩৯৭ অফিস 
53 — ১৫৯২ ফ্যাক্টরী 


I টেলিগ্রাম--“চীনামাটা” 


০০০22 


কষ্টিক সোভ। ৬ রজন * সিট্রোনেল। অয়েল ও 
রঙ ৬ হাইড্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন। 
কলিকাত। মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 


৩ 








জিনিষ-সোপধোন পাউডার গ 


১, জ্যাকসন লেন, কলিকাসা 
















ফোন কলি: ৩০৯৯ 


রি শী 





কলিকাতা, ২১শে জুন, সোমবার, ১৯৪৩ 


সম্পাদক--শ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


. ARTHIK JAGAT. 
(বলা -বানিজ্- লিল্স- অর্থনীতি, বিষয়ক 
ও “শ্বাহ লাভত ক্যা 









ষ্টালিং সম্পদ ও মুদ্রাসম্প্রসারণ-- | 


ভারতের ন,তন বড়লাট 


ভারতের ভাবী বড়লাট সম্পর্কে মাসাধিক- . 


কাল ধরিয়া জল্পনা, কল্পনা ও গবেষণার অস্ত 
ছিল না। অবশেষে গত ১৮ই জুন লণ্ডন 
হইতে সরকারীভাবে পাকাপোক্ত সংবাদ 
জানান হইয়াছে 1. বর্তমান বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগো আগামী অক্টোবর মাসে অবসর 
গ্রহণ করিলে তাহার স্থলে ভারতের বর্তমান 
জঙ্গীলাট ফিল্ড মার্শাল স্তার আচ্চিকন্ড 
ওয়াভেলের নিয়োগ সম্রাটের অনুমোদন 
লাভ করিয়াছে । ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের 
শুম্ঠ পদে ভারতের ভূতপূর্বব জন্গীলাট স্তার 
অকিনলেক পুনরায় নিযুক্ত হইবেন । 


ভারতবর্ষে যুগপৎ বিস্ময়ের স্থষ্টি করিয়াছে। 


বেসামরিক বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক মহলের, 


‘* গবেষণা, ও অনুমানে স্কার আচ্চিবন্ডেরও 
নামোল্লেখ ছিল বটে। কিন্ত, জঙ্গীলাটের 
বড়লাট হওয়ার সম্ভাবনার দিকে কেহ বড় 
একটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইহার 
অন্যতম কারণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত. কোনও 








সামরিক বিভাগের বড়, কর্তাকে ভারতের. 


'র্ধবপ্রধান শাসনকর্তা ও রাজ-প্রতিনিধি 


_ সলা বদির গোড়ার বা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


| REET লর্ড কিচেনার পর্য্যস্ত 





১৪৩-১৪৫ 
১৪৬ 
- ১৪৭ 


১৪৮- ১৪৯ 


এই সৰ্ব্বোচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত 
হইতে চাহিয়া পান্তা পান নাই। কোনও 
জঙ্গীলাটের বা সামরিক বিভাগের উচ্চপদা- 


ভিষিক্ত ব্যক্তির বড়লাট হওয়া এই প্রথম: 


বলিয়াই সৰ্ব্বত্ৰ একটা বিস্ময় ও অনিশ্চিত 
মনোভাবের স্ুষ্টি হইয়াছে । 


. ভারতের প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগের 


ইতিহাসে এই যে নুতনত্ব ভাহাতে কি 
ভারতের শাসনতাস্্রিক . ব্যাপারে একটা 


পরিবর্তনের সুচনা করিতেছে ? সেই পরি- 


বর্তন ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকুল না 


প্রতিকূল হইবে? এই প্রশ্ন ভারতের জন- 
ভাউনিং স্ীটের এই ঘোষণা ইংলণ্ড ও. 


সাধারণের মনে আজ ব্মভাবত:ই দেখা দিবে । 
স্তার আট্চিবন্ড রণনীতি লইয়া ব্যাপৃত 
রহিলেও রাজনীতিতে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ 
নহেন বলিয়ুহি প্রকাশ। সুতরাং তাহার যদি 
রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টির অভাব সত্যই না থাকে, 


তবে এই, কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়া. 
থাকিবেন যে, বর্তমান যুগের সর্বগ্রাসী যুদ্ধে 


জনসাধারণের অকুপণ সাহায্য ও অকুণ্ঠ 
সহযোগিত! ব্যতীত কোনও দেশকে বহিঃ, 
শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ছৃষ্ধর। 





পৃষ্ঠ 


১৫০-১৫৭ 
১৫৮-১৫৯ 


১৬০-১৬৬ 


এই সব সামরিক অসুবিধার কথা 
রণনীতিতে অনভিজ্ঞ রাষ্ট্রনৈতিক ধুরঙ্ধরগণ 
বুঝিতে চান না বা বুঝিতে পারেন 
না। ফিল্ড মার্শাল ওয়েভেলের মধ্যে উভয় 
দিকের অভুববোধ ও. অভিজ্ঞতার যদি সমন্বয় 
সাধন ঘটে, তাহা হইলে ভারতের রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন সংঘটিত 


হইবে বলিয়া,অনেকে আশা করিতে পারেন । 


কিন্তু এখানেই আসল প্রশ্ন' আদিয়া পড়ে। 
ব্যক্তিগতভাবে স্তার আ্চিবন্ড বা যে কোন 
বড়লাটই দুরদৃষ্টি ও হ্বচ্ছ বুদ্ধির অধিকারী 
হউন না কেন, ভারত সম্পর্কে ইংলস্থ বৃটিশ 


‘মন্ত্রিসভার অনুল্থত নীতি পরিবর্তিত না হইলে 


ভারত শাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আশা 'করা 
বাতুলের স্বপ্ন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত কিরণ- 
শঙ্কর রায় বিবৃতি প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন 
সেই অভিমত সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য ৷ 
শ্রীযুক্ত রায়ের মতে “বর্তমানে সামরিক 
আইনের অনুরূপ অড়িনান্স ঘ্বারাই ভারতের 
শাসনকাধ্য পরিচালিত হইতেছে । ভারতে 
এরূপ শাসনকাধ্যই ,যদি চালান হয়, তবে 
প্রধান শাদনকর্তার পদে জনৈক সামরিক 
ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই অধিকতর খোলাখুলি 
ও সাধু কাজ হইয়াছে ।” / 





বাঙ্গলা সরকারের আধিক দুরবস্থা [রাবী উপস্থিত করিতেছেন 


এসোসিয়েড প্রেস খবর দিয়াছেন, 
বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে ভালরূপ আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য 
শীঘ্রই একটা আবেদন পেশ করার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন ৷ প্রকাশ, যুদ্ধের ' অস্বাভাবিক 
অবস্থায় নানারূপ জরুরী খরচপত্রের প্রয়োজন 
দাড়াইয়াছে বলিয়াই এবং মেদেনীপুরের 
, বন্তাক্লিষ্টদের দন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতেছে 


বলিয়াই আজ তাহাদিগকে . এইরূপ, অর্থ- 


. সাহায্যের দাবী উপস্থিত করিতে হইতেছে । 

বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান আর্থিক 
তুরবস্থার খবর যাহারা রাখেন এই ষংবাদে 
২ তাহার! কিছুমাত্র বিস্মিত হইবেন না বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । বর্তমান যুদ্ধ, সুরু 
হওয়ার পর প্রথমে বাঙ্গলা সরকারকে বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কায় কতকগুলি প্রতিরোধ- 
মূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 
এক্ষণে -এপ্রদেশের উপর সাক্ষাতভাবে শত্রুর 
আক্রমণ সুরু হওয়ার ফলে তাহাদিগকে .এই 


ধরণের বেসামরিক আত্মরক্ষার কাজ যথেষ্ট 
বুদ্ধি করিতে হইয়াছে । গত ১৯৪২-৪৩ সালে. 


এঁ প্রকার খরচপত্র বাড়িয়া ১ কোটি ২৮ 
লক্ষ টাকার মত দ্রাড়াইয়াছে। বেসামরিক 
আত্মরক্ষা ছাড়া গব্ণমেন্টকে এক্ষণে জন- 
সাধারণের জন্য পণ্য সরবরাহ ব্যাপারেও 
যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইতেছে । এ জন্য 
একটি ডিরেক্টরেট অব, সিভিল সাপ্লাইজ 
স্থাপন করিতে হইয়াছে। এঁ ডিপার্টমেন্ট 
বাবদ "গত ১৯৪২-৪৩ সালে ৪8০ 
লক্ষ টাকা খরচ "হইয়াছে । উহার 
উপর গত বৎসর এদেশে 'নিদারুণ” বন্যা দেখা 


যাওয়ায় সেকারণেও “বাঙ্গলা সরকারকে ১. 


কোটি ৬* লক্ষ টাকার মত অতিরিক্ত ব্যয় 
মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার 
ফলে বাঙ্গলা সরকারকে ভারত সরকারের 
নিকট হইতে ইতিমধ্যেই ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ 
টাকা ক্ষণ করিতে হইয়াছে। চলতি: বৎসরে 
তাহাদিগকে আরও ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা 


টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অগ্গমিত হইয়াছে। 
এই প্রকার ঝণ ও ঘাটতি পুরণ করিবার কোন 


উপায় দেখা যাইতেছে না। . অথচ সরকারী - 


খরচপত্র নানা দিক দিয়া দিন দিনই কেবল, 
বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের নিজের 
চেষ্টায় এহেন ছুরবস্থার কোন প্রতিকার হওয়া 
সম্ভবপর নহে। কাজেই বাধ্য হইয়াই আজ 


চর 


১ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 


সরকারের পূর্ব্বকোর অমিতব্যয়ির্ঠার নিন্দা 
করিলেও বর্তমানক্ষেত্রে তাহাদের এই দাবী 
সৰ্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বাঙলা 


ভারতবর্ষের পুর্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া 


এই প্রদেশের উপর জাপানী আক্রমণের 
প্রকোপ দেখা যাইতেছে সে কারণেও 
বাঙলা সরকারকে আজ বেসামরিক আত্মরক্ষা 
বাবদ বিস্তর খরচপত্র করিতে হইতেছে। 


এই. প্রকার অতিরিক্ত' খরচপত্র নির্বিচারে 


বহন করিয়া, যাওয়া বান্গলার মত স্বল্প আয়- 
বিশিষ্ট প্রদেশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ 
ও বেসামরিক আত্মরক্ষা জনিত খরচপত্র 
নিৰ্ব্বাহ করা৷ ন্তাষ্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই 
দায়িত্ব। 'সেদায়িব স্বীকার করিয়া লইয়া 
ভারত সরকারের কর্তব্য তাহাদের. নিকট 
হইতে বাঙ্গলা সরকারের 'গৃহীত খণ সন্ত 
মকুব করিয়া দেওয়া ও বেসামরিক আত্মরক্ষা 
সম্পর্কিত যাবতীয় খরচপত্র এখন হইতে 
নিজেরা বহন করা।, 
পাট শিল্পের সুদ্বিন 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের: গবর্ণমেন্ট, ভারতীয় 

চটকল, সমিতিকে ৭০ কোটি গজ চট 


সরবরাহের অর্ডার দেওয়ায় (এদেশে পাটের 


বাঙ্জার সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা 


, বরাবরই ভারতীয় চটের এক বড় খরিদ্দার। 


কিন্ত নানা কারণে এ দেশ গত দশ মাসে 
ভারত হইতে চট ক্রয় করিয়াছে খুবই কম । 
অবস্থার এই গতি দেখিয়া ইতিমধ্যেই চটকল- 


ওয়ালাদের' মহলে নানারূপ আশঙ্কা ও 


উদ্বেগের সুচনা দেখা গিয়াছিল। কাজের 
সময় হাস করিয়া ও কিছু পরিমাণ ভাত বন্ধ 
রাখিয়া তাহারা সে কারণে উত্পাদন হাসের 
ব্যাপার দেখিয়া 
কৃষকেরাও নুতন পাট ফসলের ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 


' কিন্তু আমেরিকা হইতে বড় রকমের -এই' 
অর্ডার পাওয়ায় চট ও পাটের বাজারে. নূতন : 


উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। চটকলগুলি 


' যে সব ভাত বন্ধ করিয়াছিল উৎপাদন 
. বাঁড়াইবার জন্ত সম্পূতি সে সমস্ত আবার চালু 


করা হইয়াছে। নূতন অর্ডার অনুযায়ী চট 
প্রস্তুত করিতে ১১ লক্ষ বেল অর্থাৎ প্রায় ৫৫ 
লক্ষ মণ পাট দরকার হইবে। কাজেই 
চটকলগুলি সাধারণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী 


‘পাট ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে । বাহিরে 
চটের রপ্তানী কমিয়া আসার কলে “যে স্থলে ' 


পটি শিল্পের মন্দ! অবধারিত বলিয়াই বুঝা 
যাইতেছিল সে স্থলে মার্কিন অর্ডারের ফলে 
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চটকলগুলিতে পুনরায় উৎসাহ 
উদ্দীপন! লক্ষিত হওয়া সুখের বিষয়। "কেবল 


পাট শিল্প সম্পর্কে, নহে বর্তমান মার্কিন , 


অর্ডারের ফলে পাট ফসলের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কেও একটা আশা-ভরসার ভাব স্থচিত 
হইয়াছে । বাঈঈলাণসরকার এবার গতবারের 
সম পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি 
দেওয়ায় দেশে পাটের -যোগ্যন চাহিদার 
তুলনায় বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা 


যাইতেছিল। আমেরিকা হইতে বিপুল পরিমাণ J 


চটের অর্ডার আসায় এক্ষণে সে আশঙ্কা 
অনেকটা হাস পাইবে সন্দেহ নাই । স্বাভাবিক 
অবস্থায় যে পরিমাণ পাট কাটতি হইত উক্ত 
অর্ডরের ফলে সে তুলনায় এবার ১১ লক্ষ বেল 
ফসল সম্পর্কে সত্যই ভরসার কথা। ” 

কিন্ত গোল বাধিয়াছে চট ও পাটের 
মূল্য নিয়! । মার্কিন গভর্ণমেন্ট বিপুল পরিমাণ 
চটের অর্ডার দিলেও .উহার মূল্যের একটা 
সৰ্ব্বোচ্চ স্তর বাঁধিয়া দিতে, তাহারা ভুলেন 
নাই। ফলে চটকলওয়ালাদের লাভের 
সুবিধা বর্তমান ক্ষেত্রে খুব কম বলিয়াই মনে, 
হইতেছে। গত বৎসরের পাট কৃষকদের 


হাতছাড়া হওয়ার পর এক্ষণে বাজারে উহার . 


মুল্য খুবই বাড়িয়াছে। এত দরে পাঁট 
কিনিয়! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ধারিত মূল্যে 
চট রপ্তানী করিতে গেলে চটকলওয়ালাদের , 
মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়া দুরের কথা, তাহা পূর্বের : 


-হারে বজায় থাকাও কঠিন।' ফলে তাহারা 
. খুবই ভাবনায় পড়িয়াছেন। ' প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র 


গবর্ণমেন্টের নিকট চটের জন্য অপেক্ষাকৃত 
বেশী মূল্য দাবী করিবার কথা উঠিয়াছিল। 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কম মুল্যে চট্‌ দিয়া আমে- 
রিকাকে সাহায্য করাই স্থির হইয়াছে। তবে 


ক্ষতির দিকটা যথাসস্তব পাটচাষীদের উপর 


দিয়া পৌষাইয়া লওয়ারই ব্যবস্থা হইয়াছে । 
ভারতীয় চটকল সমিতি স্থির করিয়াছেন, 
কোন চটকলই এখন হইতে শ্রেণী অহুসারে 


মণ প্রতি ১৪, ১৭ ও ১৯ টাকার চেয়ে বেশী . 


দরে পাট কিনিতে পারিবে না। এই ভাবে 
সব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থ চটের 
বেশী রকম কাটতি সত্বেও পাটের দর বাড়িতে 


না দেওয়া । চটকলওয়ালারা পাটের যে দর 
নি্ধীরণ করিয়াছেন তাহা হইতে মধ্যবর্তী ' 
ব্যবসায়ীদের লাভ ও যানবাহন 'খরচ বাদ : 


দিয়া শেষ পধ্যস্ত পাটচাষীরা যাহা পাইবে 
এই ছুর্দিনে তাহা অতি সামান্যই বলা চলে! 
কিন্ত চাউল ও বস্ত্রের দর ক্রমাগত বাড়িয়া 
চলিলেও 


f 


পাটের দর নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া, 


লাশ 


$+ 








প্রধান কারণ ধাচ্যের চাষ ও চাউলের উৎপাঠুন দেশের মত ভারতে নিতান্ত কম সুদে সামরিক 


কৃষকদের আয়ের পথ বন্ধ করিবার রীতি 
পূর্বের মতই চলিতে থাকিবে । 
একদিকে বাহির হইতে খা্যদ্রব্যের 
আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং অপরদিকে 
সামরিক কারণে ভারতের অভ্যন্তরে ও 
ভারতের বাহিরে খাচ্ধদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় দেশে অন্নসমস্তা জটিল আকার 
ধারণ করিয়াছে । এই সমস্যা সমাধানের জঙ্ভয 
'থাছ্ধন্্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা আজ একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ গত ১৯৪২-৪৩ 
সালে খাগ্কসল বাড়াইবার জন্ত আন্দোলন 
সুরু করায় আশা কর! গিয়াছিল এ সালে 
পাট, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্য পণ্যের আবাদ 
হ্রাস পাইয়া তৎপরিবর্ত্ধে দেশে ধান, গম 
প্রভৃতি খাষ্যশস্তের চাষ বাড়িবে ; আর তাহাতে 
অম্নসঙ্কটেরও সময়োচিত. প্রতিকার হইবে। 
কিন্ত এ সালের কৃষি ফসল সম্পর্কে এপর্যস্ত 
‘যেসব সরকারী পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে 
‘তাহাতে আলোচ্য বৎসরে গমের উৎপাদন 
সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত 
হইলেও ধাশ্ত. উৎপাদনের দিক দিয়া দেশের 
অবস্থা পূর্বের তুলনায় কতকটা৷ অবনতির 
“পথে ধাবিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। 
গত" ১৯৪১-৪২: সালে ভারতে ৩ কোটি ৩৯ 
লক্ষ একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল ও 
তাহাতে শেষ পধ্যস্ত ১ কোটি ৭০ হাজার 
টন গম উৎপন্ন .হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ 
সালে ৩ কোটি ৪* লক্ষ একর জমিতে গমের 
‘চাষ হইয়াছে ও তাহার ফলে এ সালে মোট 
. ১.কোটি ৯ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া! সরকারীভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
. বর্তমান খাদ্যদঙ্কটের দিনে দেশে গমের 
উৎপাদন এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া খুবই সুখের 
বিষয়। স্পষ্টতই বুঝা যায়, আলোচ্য বৎসরে 
দেশে তুলার চাষ হাস পাওয়াতেই উত্তর ও 
পশ্চিম ভারতে গমের উৎপাদন উপরোক্তবূপ 
বাড়িয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে দেশে 
২ কোটি ৪১ লক্ষ একর ভ্রমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছিল এবং তাহাতে মোট ৬১ লক্ষ বেল 
ভুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
মাত্র ১ কোটি ৮৮ লক্ষ একর জমিতে তুলার 
‘চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে উহার উৎপাদন 
. কমিয়া ৪৫ লক্ষ বেল (অনুমিত) দীড়াইয়াছে । 
কিন্তু ধাম্য ফসলের 'কথা আলোচনা করিলে 
অবস্থার গতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বলিয়াই মনে 
নহুয়। 
৩৫ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল 
এবং তাহার ফলে দেশে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ 
টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল । গত ১৯৪২-৪৩ 
সালে ধানের জমি শতকরা ২ ভাগ বাড়িয়া 
.৭ কোটি ৪৯ লক্ষ একরে দীড়াইয়াছে সত্য, 
কিন্তু চাউলের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় 
শতকরা ৩ ভাগ কমিয়া মোট হাতা ৪৫ 
লক্ষ টনে (অনুমিত) পর্যবসিত হইয়াছে। 
চাউল সম্পর্কে সমগ্রভাবে ভারতে এইরূপ 
.এএকুটা শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হওয়ার 


গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৭ কোটি ' 


' বৃদ্ধি সম্পর্কে বাঙলার নিদারুণ ব্যর্থতা । 


গত ১৯৪১-৪২ সালে এ প্রদেশে ২ কোটি ৩৮ 
লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল ও 
তাহার ফলে এঁ বৎসরে মোট ৯৮ লক্ষ টন 
চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে 
১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩১ লক্ষ 
একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে, আর এ 
সালে চাউলের উৎপাদন কমিয়া মাত্র ৬৯ লক্ষ 
টনে পরিণত হইয়াছে। ' খাগ্ফসল বৃদ্ধির 


ধণপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় এই পরাধীন 
দেশে উক্ত শ্রেণীর ক্ষণ সম্বন্ধে লগ্নিকারীদের 
আগ্রহের ভাব জাগ্রত হইতেছে না! গবর্ণ- 
মেন্ট যদি খণপত্রের উপর প্রদেয় সুদের হার 
ভালরূপ বৃদ্ধি করেন তবে লোকে তাহা 
কিনিবার জন্য ভবিষ্যতে অবশ্যুই বেশীরকম 
বৌক দেখাইবে'। ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
সামরিক খণ তুলিয়া যুদ্ধের ব্যয়, 

॥ ও ইনফ্লেশন নিবারণে গবর্ণ- 


সঙ্ধুলানে 
আন্দোলনের দিক দিয়া বাঙ্গলা অন্যান্ত* মেণ্ট উপযুক্তরপ সুযোগ পাইবেন। সেই 


প্রদেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ রহে নাই। 
বাঙ্গলা সরকার রীতিমত ঢাকঢোল পিটাইয়া। 
যথাসময়ে সেই আন্দোলন সুরু করিয়া- 
ছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের হিৰ এ 
বাবদ সরকারীভাবে 2৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িতও 


হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মনৈপুণ্যের 


গুণে এ সালে বাঙ্গলায় ধানের চাষ ও 
উৎপাদন ছই:ই হ্রাস পাইয়াছে। সরকারী 


- কৃতকাধ্যতার এর চেয়ে বড় ‘নজীর আর 


কি হইতে পারে 
সুদের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব 
যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান খরচপত্র মিটাইবার 
জন্য ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে 
দেশরক্ষা বণ্ড ও সামরিক খণপত্র বিক্রয়ের 
উপর ' অত্যধিক জোর দেওয়া হইতেছে 
এ সামরিক রণ তুলিয়া 
ব্যয় মিটাইবার সার্থকতা এই যে, 
হাতে গব্ণমেন্টকে ট্যাক্সের উপর নির্ভর 
করিতে হয়, কম। তাহা ছাড়া উহা ছার! 
লোকের বন্ধিত ক্রয়ক্ষমতাঁ টানিয়া লইয়া 
ইনফ্রেশনের গতিরোধ সম্পর্কেও সহজে 
একটা সুব্যবস্থা করা যায়। কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য কার্য্যতৎপরতা লক্ষিত হইলেও 
সামরিক থণপত্র বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের ব্যয় 
মিটাইবার সুযোগ ভারতবর্ষে আজও বিশেষ 


কিছু প্রসারিত হয় নাই। প্রথমতঃ এদেশের" 


গবর্ণমেন্ট এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখনও 
তেমন কোন সুপরিকল্পিত - বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেছেন না! দ্বিতীয়তঃ রাজ" 
নৈতিক দিক দিয়া একটা অসন্তোষের ভাব 
বজায় থাকিবার ফলে এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
সহিত সহযোগিতা করা সম্পর্কে দেশের 
লোকদেরও একটা অনিচ্ছা ও অনাগ্রহের 
ভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলে 


ভারতের ক্রমবন্ধিত সামরিক ব্যয় মিটাইবার ; 


পক্ষে গবর্ণমেপ্টকে ক্রমেই বেশী বেগী পাইতে 
হইতেছে । লোকের : ক্রয়ক্ষমতা টানিয়৷ 
লইয়া ইনফ্লেশনের প্রশমন করাও তাহাদের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে। কিভাবে 
এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে অনেকেই 
বর্তমানে সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। 
এলাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক মিঃ এম সি 
ঘোষ সম্প্রতি 
ইকনমিক্স” পত্রের এপ্রিল সংখ্যায় একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়া এবিষয়ে একটি উপায় নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য 


ছপ্ডিয়ান জানেল অব. 


প্রকার সুযোগ সুবিধার কথা ভাবিয়া 
তাহাদের পক্ষে সামরিক খণের উপর দেয় 
সুদের হার শতকরা বার্বিক তিন টাকার স্থলে 
অচিরেই পাঁচ টাকা হারে বৃদ্ধি করা সঙ্গত। 
অধ্যাপক ঘোষের এই প্রকার নির্দেশ 
কার্যে পরিণত হইলে দেশে সামরিক খণপত্র 
বিক্রয়ের সুযোগ বর্তমানের তুলনায় কিছু 
বাড়িতে পারে' সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান 
সমস্তা সমাধানের'পক্ষে নানা কারণে ইহাকে 
আমরা একটা সুসঙ্গত উপায় বলিয়া মনে 
করিতে পারি না। প্রথমতঃ বলা যায়, অস্তান্ত 
দেশে বর্তমানে যেস্থলে বার্ষিক শতকরা ২৪০ 
টাকা 'ও ৩৭ টাকা সুদে খণ গ্রহণ করা 
হইতেছে সেই স্থলে ভারতে সমরখাণ বিক্রয়ের 
জন্য সুদের হার সমধিকহারে বৃদ্ধি করিতে 
যাওয়া সরকারী অর্থনীতির দিক হইতে শোচনীয় 
হইবে। সুদের হার বাড়ান হইলে তাহাতে এক 
শ্রেণীর লগ্নিকারক সমরখণ ক্রয়ে আগ্রহশীল 
হইবে সভ্য, কিন্তু এইভাবে অতিরিক্ত সুদ 
দিতে গিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর একটা! 
বড় রকম বোঝা চাপান আজিকার দিনে 
অর্থনৈতিক সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে। 
দ্বিতীয়তঃ সামরিক খপের উপর দেয় সুদের 
হার স্বল্প থাকাতেই ভারতের 'লোকে এওঁ 
শ্রেণীর খণপত্র ক্রয় করিতেছে না বলিয়া 
অধ্যাপক ঘোষ যে ধারণা করিয়াছেন আমাদের 
মতে তাহাও ভুল । বর্তমান যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা! 
সম্পর্কে দেশের লোক ক্রমাগত দাবী জানাউয়া 
আসিয়াছে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
সে দাবী ত পূরণ করেনই নাই, যুদ্ধের পরেও 
যে এদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী তাহারা 
যথোচিত মানিয়া লইবেন সেরূপ কোন ' 
ভরসাও আজ পধ্যস্ত তাহার! দিতেছেন না। 
এই সব কারণে রাজনৈতিক দিক দিয়া এদেশ- 
বাসীর মনে একটা তীব্র অসন্তোষ দেখ! 
দিয়াছে। উহার ফলে বর্তমান যুদ্ধকে 
নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া লওয়া ও 
সামরিক খণ ক্রয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেপ্টের 
সহিত আন্তরিক সহযোগিতা, করা আজ 
তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়! দাড়াইয়াছে। 
ভারতে ব্যাপকভাবে সামরিক, খণ তুলিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইলে সেই রাজনৈতিক 
অসন্তোষ দুর করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
সর্ববাশ্রে' প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় 
আশা-আকাজ্ক্ষা যথাযথ পুরণ করিয়াই সে 
অসন্তোষ বিদুরিত হইতে পারে । 





সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের 
'জন্ত যে জোর তদ্বির ও তোড়জোড় চলিতেছে 
সেই সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা মতামত 
প্রকাশ করিয়াছি । যুদ্ধ বাধিবার পর কংগ্রেস 
যে সব প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল 
এবং যেখানে এখনও একটা একটানা অচল 
অবস্থাই চলিয়া আসিতেছে, সেই সব 
প্রদেশ বর্তমানে অন্তান্তদরলের সুবিধাবাদী 
নেতাদের প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করিয়া দেশীয় 
মন্ত্রিগুল গঠনের এক সুযোগ আসিয়াছে। 
কংগ্রেস নেতৃগণ আজ কাযীরুত্ক। ভারতের 
শাসনতান্ত্রিক প্রহসন আরও জটিল হইয়া 
াড়াইয়াছে। অতএব কোনপ্রকারে একটা 
জোড়া-ভালি-দেওয়া ও লোক-দেখানো মস্ত্রি- 
সভা খাড়া করিতে পারিলে ভারতের বাহিরে 
প্রচার-কার্য্যের খুব সুবিধা হইবে।' ভারতে 
কংগ্রেসের প্রভাব বিশেষ নাই এবং কংগ্রেদকে 
বাদ দিয়াঁও' ভারতের রাষ্ট্রতরী পরিচালনা 
নির্ধববাদেই করা যায় বলিয়া দেশ-বিদেশে 
তারব্বরে চিৎকার করিবারও একট! চমৎকার 
সুযোগ পাওয়া যাইবে। মোট কথ্বা,..কংগ্রেসী 
প্রদেশসমূহে বর্তমান অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় 
অবস্থার' সুযোগ লইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠনের 
অপচেষ্টা তাহা ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল 
অবস্থার, কোনপ্রকার সমাধানের উদ্দোস্তে নহে। 
আসল অভিপ্রায় ঠিক. বিপরীত। কিন্ত 
ভারতের স্বীর্থবিরোধী এই সব কার্যকলাপের 
মধ্যে একাধিক তথাকথিত জননেতা ভিড়িয়া 
পড়িতেছেন। তাঁহাদের ভাল করিয়া চিনিয়া 
রাখিবার দিন আসিয়াছে।, | 

এ. ০১ রি রি ~ 

মুগ্লিম লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজী আছে। 
দেখিয়া শুনিয়া হিন্দু মহসিভাও চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর 
. সাভারকার সম্প্রতি সংবাদপত্র মারফৎ বিবৃতি 
দিয়া জানাইয়াছেন যে, মুগ্লিম লীগ বা 
যে কোন পার্টিই মন্ত্রিসভা গঠন করুক না 
কেন হিন্ুসভার অনুর? অনুপন্থীদের 
কর্তব্য হইবে প্রত্যেক মন্তরিমণ্ডলে যোগদান 
করিয়া যত বেশী সম্ভব মন্ত্রিপদ দখল 
করিয়া লওয়া। এরূপ ‘দখল’ করার কাজ 
রুতখানি সম্ভব হইয়া উঠিবে সেই প্রশ্ন 
আপাতত; আমাদের কাছে অবান্তর কথা। 
আমরা শুধু বীর সাভারকারের অপরিণামাদর্শী 


সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাইতে পারি। ভাগ্যা-, 


দ্বেষী বীরবর আজ বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না 
যে, কংগ্রেসের উপর দমননীতি চালাইয়াও 
এঅবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের নিরুপায় 
অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া জাতীয় স্বার্থ-. 
বিরোধী অপচেষ্টার. অংশীদার হইয়া অতঃপর 
তিনি আর কত দিন সাম্প্রদায়িকতার বুলি 
আওড়াইয়া নেতৃত্ব বজায়. রাখিতে পারিবেন { 


কংগ্রেসকে বাদ দিয়াও নিস গ্রহণ 
/ করিয়া যদি দেশের পক্ষে তাহা লাভের 
হইত, যদি, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভাহা 
অপরিহার্য্য হইয়া দাড়াইত, তবে ' বীর 


সাভারকারের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা 


বলিবার ছিল না। কিন্তু শাসনকার্ধ্যে 
দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য 
ও, সহযোগিতা দেশের বিদেশী প্রভুরা যে 
কতটুকু চাহেন ও কতখানি তাহার মর্য্যাদা 
দেন সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী' পরলোকগত 
মিঃ “ আলাবক্স-এর আকস্মিক অপসারণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলভী, ফজলুল 
হকের নিরুপায় নিক্রুয়ণ পৰ্য্যন্ত পদে 
পদে তাহার দ্বলস্ত প্রমাণ মিলিয়াছে। 
এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের দিক হৃইতে 
দেশীয় মন্ত্িগুল গঠন করিয়া কোন লাভ 


আছে কি? পক্ষান্তরে এরূপ, প্রচেষ্টা ভারতের , 


সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে গিয়া ধাড়ায়। বীর সাভারকারের 
এই কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট 
রহিয়াছে । তথাপি ছ্চিনি মুপ্লিম লীগের সঙ্গে 
এক পঙ ক্তিতে বসিয়া মন্ত্রিসভায় যোগদানের 
পক্ষপাতী হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের 
স্মরণ থাকিতে পারে, বড়লাটের সহিত মহাত্মা 
গান্ধীর অনশন সংক্রান্ত, মতানৈক্যের ফলে 
। শাসন পরিষদের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
প্রমুখ তিন জন ভারতীয় সদস্ত যখন পদ- 
ত্যাগ করিয়া জাতীয় মর্যযাদাবোধের পরিচয় 


করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য আত্মসম্মান- 
জ্ঞানবিশিষ্ট ভারতীয় সদস্যগণও তাহাদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন-। এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে হিন্দু মহাসভার সন্ত স্যার জওলা- 

প্রসাদ শ্রীবাস্তবের উপর হিন্দু মহাঁসভার তরফ 
হইতে কোন প্রকার চাপ দেওয়া দূরে থাকুক 
মহাসভার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট বীর সাভারকার 
স্যার জওলাপ্রসাদকে বডল্মটের শাসন পরিষদ 
হইতে বাহির হইয়া না আসিবার জন্ত 
অনুরোধ জানাইয়া দিল্লীতে জরুরী তার ও পত্র 


/ 


প্রেরণ করিয়াছিলেন! সুতরাং বীর সাভার- 
কারের মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে 
আমরা . ক্ষুণ্ন ও বিস্মিত হই নাই।: 
তাহার স্বরূপ কিছু পূর্ব্বেই প্রকাশ" 
পাইয়াছে। রি | 

সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিসমুহের দ্বিতীয় 
বাধিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া- 
গেল। মিত্রপক্ষের অন্তর্গত প্রত্যেক” দেশের J 
রাজধানী ও বড় বড় সহরে এই উপলক্ষে- 
একই সময়ে সকল মিত্র রাষ্ট্রের পতাকা, 
উত্তোলিত হইয়াছিল । আমাদের গরজে না, 


'হউক নিজেদের গরজে বৃটিশ শাসকরা' 


ভারতকেও মিত্রপক্ষের অস্তভুক্ত করিয়া’ 
লইয়াছেন। : সকল ব্যাপারেই ভারতেরও, 
একটা প্রতিনিধিত্ব থাকে সম্পতি হট্‌জ্পিং 
খাছ্যসন্মিলনেও ভারতের একজন মনোনীত. 
মুখপাত্র ছিলেন । ভাবখানা এই যে, রাষ্ট্র 
হিসাবে ভারতেরও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
হিনডে ভাহানিউ নিজের কব নিযে 
বুঝাইয়া বলিবার ও আলোচনার ফলাফলের 
ভাগের ভাগ বুঝিয়া লইবার অধিকার আছে। 
কিন্তু সংবাদপত্র মারফৎ সম্মিলিত জাতিসমূহের' 
বাষিক অনুষ্ঠানের যে সব খবর পাওয়া গিয়াছে 
তদ্ধষ্টে পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও. 
নগরে অন্ান্ত রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার সঙ্গে 
ভারতের পতারাও উত্তোলিত. হইয়াছে এমন 
সংবাদ নাই, উত্তোলিত হইলে “রয়টার*' 
তাহা ফলাও করিয়াই পাঠাইত | 


* bed bl 


অন্যান্য দেশে ভারতের পতাকা না উড়,ক, 
অন্ততঃ ভারতে ভারতের পতাকা হয়ত উড়িবে 
এমন আশা যাহারা করেন বা করিয়াছিলেন 
তাহারা নিরাশ হইয়াছেন। ভারতের রাজ- 
ধানীতে আর সব পতাকাই উড়িয়াছে-_উড়ে, 
নাই কেবল ভারতেরই পতাকা । কলিকাতায়ও, 
মার্কিন পতাকা, সোভিয়েট পতাকা, চৈনিক. 
পতাকা, এমন কত দেশের কত রকমের' 
পতাকাই না বাতাসে আন্দোলিত হইয়াছে । 
ভারতের জাতীয় পতাক। তুলিয়া ধরিবার' 
প্রয়োজন নাই বলিয়াই তাহা করা হয় নাই। 
বুটিশ সাম্রাজ্যের মালিক পক্ষের নিকট ভারত 
যে একটা ত্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত নহে 
তাহা আমরা বেশ জানি । ভারতের শাঁসকরাও- 
জানেন। কিন্তু ভারতের বাহিরে গিয়াই 
তাহারা অমন স্পষ্ট জানা কথাকেই আবার 
জানেন না। তাই সব আলোচনা বৈঠক ও 
সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি থাকে। ভারতের 
বাহিরে লোক ভুলাইবার দায় আছে। 
ভারতের অভ্যন্তরে সে বালাইটুকুও নাই। 
কাহার ভয়ে বা কাহার মনস্তষ্টির জন্য সকল 
রাষ্ট্রের পতাকার সঙ্গে এক কোণে ভারতেরও. 


একট! পতাকা উত্তোলিত হইবে? 





ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট সম্পতি কতকগুলি বিধান 
অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন। দেশে কোন 
শ্রেণীর বস্ত্র কি দরে বিক্রয় হইবে তৎসম্পর্কে 
এতদিন কোনরূপ বিধিনিষেধ প্রযুক্ত ছিল না। 
কাপড়ের কলের মালিকেরা তাহাদের উৎপন্ন 
বসন্তের জন্য ইচ্ছার্মত: দর নির্ধারণ করিয়া 
ব্যবসা্লীদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়াছে। 
অপরদিকে ব্যবসায়ীর৷ সেই কাপড় বাজারে 
'বিক্রুয় করিয়া 'যথাসম্ভব' মুনাফা আদায় 
করিয়াছে । এই ভাবে কাপড়ের বাজার দর 
উহার উৎপাদন ‘খরচের তুলনায় বরাবরই 
খুব বেশী হইয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধের 
‘অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা সকল সম্ভাবনা ও 
‘সামঞ্জস্তের মাত্রা ছাড়াইয়! ক্রমাগত কেবলই 
"বাড়িয়া চলিয়াছে। বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির এই 
“গতি রোধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
'বস্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তীহার! স্থির 
'করিয়াছেন, দেশের কাপড়ের কলসমূহে 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে বস্ত্র তৈয়ার 
হইতে পারে সেজন্য যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত 
“মূল্যে তাহারা কলসমূহকে তুলা, কয়লা 
ও অন্য সাজসরঞ্জাম হযোগাইয়া, সাহায্য 
করিবেন। দ্বিতীয়ত: কাপড়ের উৎপাদন 
খরচ অনুসারে তীহারা উহার খুচরা 
"দর বাঁধিয়া দিবেন। মিল হইতে বন্ত্র চালান 
দেওয়ার সময় কাপড়ের উপর সেই খুচরা দর 
ছাপিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ মিলের 
(ও তাতের ) উৎপন্ন কাপড় বেশী .সময় 
ধরিয়া রাখিয়া কেহ যাহাতে উহার হুস্প্রাপ্যতা 
'বুদ্ধি করিতে না পারে সেজন্য তাহারা কাপড় 
'মজজুত করার বিরুদ্ধেও কতকগুলি বিধিনিষেধ 
জারী করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এঁ ব্যবস্থা অনু- 
সারে কাপড়ের কলওয়ালারা তাঁহাদের উৎপন্ন 
' কাপড় তিন মাসের বেশী সময় গুদামে মজুত 
"করিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যবসায়ীরাও 
‘তাহাদের হস্তস্থিত কাপড় ভিন মাসকালের 
মধ্যে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। 
‘মিল হইতে বন্ত্র চালান দেওয়ার সময়ে তাহার 
উপর সেই তারিখ ছাপিয়া দেওয়া হইবে। 
‘ফলে এ কাপড় নির্দিষ্ট সময় মধ্যে বিক্রয় 
, হইল কি না তাহা সকলের নিকট ধরা পড়িবে। 
এবর্ণমেণ্ট যে বিধিনিষেধ প্রয়োগ- 'করিতে 
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উদ্োগী হইয়াছেন তাহাতে ব্যক্তিগতভাবেও 
'অভ্পর কেহ প্রয়োজনাভিরিক্ত বন্ত্র মজুত 
করিতে পারিবে না। বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য 
যে টেক্সটাইল কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে 
তাহার! মক্ুত বস্তু উদ্ধার করা সম্পর্কে 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 
যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে সাধারণের 
ব্যবহার্য বস্ত্রের মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। উহাতে দেশে জনসাধারণের 
ছংখছূর্দশাও চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট সে হুংখহ্র্দশা লক্ষ্য করিয়াও এত- 
দিন তাহার প্রতিকার বিষয়ে কাধ্যতঃ বিশেষ 
যতুপর হন নাই। এক্ষণে জনসাধারণের 
দুঃখে তাহাদের মনে কতকটা করুণার উদ্লেক 
হইয়াছে এবং কাপড়ের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া সে ছুঃখ' লাঘবের জন্য তাহারা 
সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্ত 
সরকারী পরিকল্পনার যে সমস্ত যূল বিধান 
উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা 
সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে সেবিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । গবর্ণ 
মেণ্ট যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা 
জানাইয়াছেন তাহাতে কাপড় মজুত করিয়া 
লোকে যাহাতে উহার ছুপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি 


করিতে না পারে সেবিষয়ে অচিরে মনোযোগ ' 


নিবদ্ধ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া 
মনে হয়। যদিও মজুতকারীদের বিরুদ্ধে 
কোন স্বকঠোর দণ্ড বিধান করিতে 
এখনও তাহারা প্রস্তুত হন নাই। কাপড়ের 
কলের মালিকেরা ও ব্যবসায়ীরা তিন মাসের 
বেশী সময় বস্ত্র মজুত করিয়া রাখিতে 


পারিবে না। ব্যক্তিগতভাবে কেহ প্রয়ো-. 


জনাতিরিক্ত বস্ত্র মজুত করিয়া রাখিলে' 
উপযুক্তর্ূপ খধেোজথবর লইয়া সরকারী 
অফিসরের! তাহাও উদ্ধার করিতে পারিবেন । 
কিন্ত কাপড় মজুতের জন্য কাহাকেও অভিযুক্ত 
করিতে হইলে তজ্দন্থ পূর্ববাহ্নে প্রাদেশিক 
গব্ণমেন্টের অনুমতি লইতে হইবে । মজুত- 
কারীদের 'সম্বন্ধে সময়োচিত কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পক্ষে এই বিধান যথোপযোগী 
বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক 


কাপড় মজ্জুত করার বিরুদ্ধে এই সব বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে গবর্ণমেন্ট যদি 
সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র যোগান বৃদ্ধি 


সম্পর্কেও উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের 
চেষ্টা করিতেন ভবে দেশে বন্ত্রের হৃপ্রাপ্যতা 
ও দুন্মু ল্যতা বাস্তবিকপক্ষে কিছু হ্রাস পাওয়ার 
আশা থাকিত। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনায় 
সে বিষয়ে আমরা কোন কার্য্যকরী নির্দেশ ' 
দেখিভেছি না। বস্তরশিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমস্ত 
স্কীমটি সাধারণের অবগতির জন্য এখনও যথাযথ 
প্রকাশ করা হয় নাই। 'ক্যাপিটেল' পত্রে 
এঁ স্বীমের যে সংক্ষিপ্ত মর্শ্ম ছাপা হইয়াছিল 
তাহাতে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের মারফতে 
দিবারাত্র কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া মিলের 
উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় শতকরা ২* ভাগ 
বাড়ান হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। 
কিন্ত মিলমালিকদের মধ্যে অনেকেই তাহা 
কাধ্যতঃ সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই। 
তাহারা ইহা স্পষ্ট .করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, 
দেশের কাপড়ের কলগুলির. অধিকাংশই 
ইতিমধ্যে তাহাদের সাধ্যান্থরূপ বেশী সময় 
কাজ চালাইতেছে। ভবিষ্যতে কাজের 
পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে আর বৃদ্ধি করার' 


. সুবিধা উহাদের পক্ষে কম। সেজ্জম্য অভিজ্ঞ 


মজুর দলেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বন্ত্- 
শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি কলমালিকদের 
সহিত গবর্ণমেন্টের একটা বুঝাপড়া হইয়াছে। 
সেই বুঝাপড়ার পর গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের 
বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে যে সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি 
জারী করিয়াছেন তাহাতে দেশে কাপড়ের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এখন আর কোন 
উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে 
দেশের কাপড়ের কলগুলিতে সামরিক 
প্রয়োজনে বিস্তর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার 
দেওয়া হইতেছে । ফলে উহারা দেশের 
লোকের ব্যবহার্য কাপড় এক্ষণে আর 
বিশেষ কিছু উৎপাদন করিতে পারিতেছে 
না। এইরূপ কম উৎপাদনের ভিতরও 
গবর্ণমেপ্ট আবার মধ্যপ্রাচ্যের 

প্রয়োজনে এদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ বস্ত্র 
রপ্তানী, করিতেছেন। দেশের লোকদের 
বঞ্চিত করিয়া গত ১৯৪২ সালেও এদেশ 
হইতে ১০০ কোটি গজ বস্ত্র বাহিরে চালান 
দেওয়া হইয়াছে। উহাতে দেশে মিলবস্ত্রে 
যোগান খুবই কমিয়। গিয়াছে। পূর্বে 
দেশের লোকের প্রয়োজনে যে পরিমাণ মিল 

(১৬৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ). 


| 





যুদ্ধের সুরু হইতে কাগজের নোটের 


পরিমাণ এবং পণ্যমূল্য বিপুল গতিতে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। "কিন্তু অনেকেই মুফ্রাসম্প্রসারণের 
ব্যাপারটীর যথার্থ মর্দ্ম অনুধাবন করিতে 
পারিতেছেন ন!। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাণিজ্য- 


সচিব থাকাকালে ১৯৪২ "সালের ২১শে মে 


তারিখে শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন সরকার বলেন 
“আমদানী বাণিজ্য অপেক্ষা, রপ্তানী বাণিজ্যের 
আধিক্যের ফলে ত্বভাবিক নিয়মেই দেলে 
মুদ্রাসম্প্রসারণু, ঘটিয়াছে।"*ব্রিটিশ সরকারের 
মারফতে বিপুল পরিমাণ পণ্য এদেশে খরিদ 
করা হইভেছে। ইহার মুল্য বাবদ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে 'ষ্টালিং জমা হইতেছে'। . কিন্ত 
তাহাদের পাওনা মিটাইতে হইবে সেই হেতু 
ষ্টালিং সঞ্চয়ের সমপরিমাণ মুদ্রাসম্প্রসারণের 
ব্যবস্থা এদেশে /আবশ্ককমতই করিতে 
হুইয়াছেঃ ৷ শ্ীফুত সরকারের -এই উক্তিটী 
উদ্ধৃত করিয়া ৩০শে মে (১৯৪৩) এর 


“আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনায়, 
জনৈক প্রবন্ধকার লিখিতেছেন-_ “সুতরাং-- _ 


‘ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার যাহা কিছু ব্যয় 
তাহার অধিকাংশই নোট ছাপাইয়া চালাইয়া 
দিভেছে__ উহার খরচের আর ভাবনা নাই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ ধারণা ' 
যে ভ্রমাত্খক বা কথঞ্চিৎ হাস্যকর তাহা 
নঙ্গিনীরঞ্জনের, বিবৃতি হইতে বোঝা যায়। 
মোটের উপর ভারতবর্ষে মুদ্রা সম্প্রসারণ যে 
ঘটিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই--তবে তাহা 
শৃন্চের উপর ভিত্তি করিয়া নহে। ষ্টালিং 
তহবিলের উপর ভিত্তি করিয়াই উহা 
ঘটিতেছে”। 

্ীুক্ত সরকার এবং উপরিউক্ত প্রবন্ধ- 
কারের ধারণা যে ভ্রমাত্্ক তাহাই দেখাই- 
তেছি। নলিনীরগ্রনের বিবৃতি হইতেই বোঝা! 
যাইবে কেন ভারত গবর্ণমেন্ট কাগজের নোট 
ছাপাইতেছেন! ব্রিটেন এদেশে বিপুল 
পরিমাণ যুদ্ধসস্তার ক্রয় করিতেছে, উহার 
মূল্য যোগাইবার জন্যই ভারত গবর্ণমেন্ট নোট 
ছাপাইতেছেন। 'একথা বলা ভুল যে 
আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্যের 


ঞফলে” স্বাভাবিক নিয়মেই নোট ছাপান 
'হইতেছে। কারণ, রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য 


ঘটিতেই পারিত ন! এবং ব্রিটেনও এদেশ 
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হইতে এভাবে যুদ্ধস্তার ক্রুয় করিতে পারিত' 
না; যদি না ভারত 'গবর্ণমেন্ট নোট ছাপাইয়া 
ব্রিটেনের অন্ত -সমরোপকরণ সরবরাহের 


ব্যবস্থা -করিভেন'। ঘোড়া গাড়ী টানিয়া 
লইয়া যাইতেছে. ; নলিনীরপ্রন বলিতেছেন, 
না, গাড়ী চলিতেছে “বলিয়া . “স্বাভাবিক 
নিয়মেই” ঘোড়াকে চলিতে : হইতেছে । শুধু 
নলিনীরঞ্জন নহে, এদেশের ' অনেক সুপণ্ডিত 
ব্যক্তিই এই ধরণের ভুল বুৰিয়া মুদ্রা- 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে -গবর্ণমেন্টর দায়িত্বকে 
লঘু করিয়া দেখিতেছেন। অলঙ্কার বর্জ্জন 
করিয়া এবারে সুগ্রাসম্প্রসারণ "ও ভারতের 
তথাকথিত পষ্টালিং সম্পদের” বিষয়টা তলাইয়া 
দেখা যাকৃ। 

"সমস্ত বিষয়টার .' গোড়ার 'কথা 'হইল, 
পরিমাণ নুদ্ধসামগ্রী ক্রয় । পম্বাভাবিক 
নিয়মে” ব্রিটেনের উচিত ছিল নগদ টাকায় 
এই সমরসন্তার ক্রয় করা। এরূপ করিলে 
ভারতে সুড্লাসম্প্রসারণ, মুল্য: বৃদ্ধি, রপ্তানীর 
আধিক্য প্রভৃতির কোনটাই ঘটিতে পারিত 
না.। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্রিটেন ভারত 
-শ্গবর্ণমেন্টকে এদেশে নূতন, নোট ছাপাইয়! 
তাহার যাবতীয় সমরসম্ভার ক্রয় করিতে 
বলিল। ‘ইহার বিনিময়ে ভারতকে বিলাতে 
ষ্টালিং মুদ্রা প্রদান করা হইতে লাগিল, কিন্ত 
ভারত গবর্ণমেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ব্রিটেনকে 
ণ স্বরূপে ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। 
ইহার সহজ্ব অর্থ হইল এই যে, ব্রিটিশ 
গবর্ধমেন্ট আপাততঃ বিনামূল্যে (অর্থাৎ ধারে) 


‘ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে কোটী কোটা টাকার, 


দ্রব্যসামগ্রী পাইতে লাগিলেন, আর ভারত 


_গবর্ণমেন্ট এদেশে নোট ছাপাইয়া সেই জ্রব্য- 


সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদেশ 
হইতে রপ্তানী বাড়িয়া চলিল এবং এদেশে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভারতের 
প্টালিং সম্পদ” নামে যাহা অভিহিত হইয়া! 
থাকে তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের এই “উদার” 
নীতির ফলে ব্রিটেনের নিকট তাহার 


‘ভবিষ্যতের পাওনা, হিসাবে খাতায় ভ্রম! তইয়া 


উঠিতেছে মাত্র। আর এদিকে পণ্যযূল্য 
বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র দেশবাসী দুর্ভিক্ষ ও 


_ মরণের-সন্মুখীন হইয়াছে 


এইবারে বেশ .রোৰা গেল যে ভারতে 


গবমেউ নিজ দায়ি মুাসম্প্রসারণ করিয়া, 
ছেন বলিয়াই.'রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য 
ঘটিয়াছে। ঠিক একই কারণে- অর্থাৎ 
'গবর্ণসেন্ট কর্তৃক -ুদ্রা সম্প্রসারণের, ফলে পণ্য- 
মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া্ছে। এই কথাটা বুঝিতে 
'না পারিয়া “মুদ্রাসম্প্রসারণের জন্য 'গবর্ণমেন্ট 
দায়ী নতেন’: অনেকে যে এরূপ ভাবিয়া 
থাকেন, তাহারও -একটী কারণ আছে। 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ বিধান আছে 
যে ্টালিংএর বিনিময়ে টাকা ১.শি: ৬ পেন্স 
দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল সময়েই দিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত !নোট ছাপাইতে 
পারিবেন। নোটের . পরিমাণের অন্য 
শতকরা ৪* ভাগ, তব, এবং ইালিংএ মিলিয়া 
জমা রাখিলেই: চলিবে। বলা বাছল্য, এই 
বিধানের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা 
সম্প্রসারণ বিষয়টা “আইন”-সম্মত হইয়াছে 
হয়ত।" কিন্ত স্যায়-সন্মত হয় নাই । ব্রিটিশ 
গবর্ণমৈন্টের কুক্ষিগত ভারতে ইহা সম্ভব 
হইয়াছে, তাই বলিয়া ইহা "স্বাভাবিকভাবে" 
ঘটিয়াছে, অথবা ইহার জন্ত গবর্ণমেন্ট দায়ী 
নহেন একথা ভাবিবার. কোনও কারণ নাই: 

এবারে সুদ্রাসম্প্রসারণের পরিমাণ ও 
ইহার মন্দ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক.। 
যুদ্ধের সুরু হইতে এযাবৎ প্রায় ৫২৫ কোটি 
টাকার নোট ছাপান হইয়াছে । ৫২৫ কোটী 
টাকা বলিলে অনেকের মনে কোনও রেখাপাত 
হইবে না, তাই বুঝাইয়া বলিতেছি। যুদ্ধ- 
পুর্ব. বৎসরগুলিতে . কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাৎসরিক ব্যয় ছিল ১২* কোটী টাকার মত 
৫২৫,কোটা টাকাকে বিগত ৩ বৎসরের মধ্যে 
সমান ভাগে ভাপ করিলে দাড়ায় বৎসরে 
১৭৫ কোটা টাকা । ইহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের 
বাৎসরিক ব্যয়ের প্রায় 'দেড়গুণ । এই মুন্রা- 
সম্পূসারণ প্রকারাস্তরে দেশের সংখ্যাগুরু 
দ্রিক্রুতমদের উপর একটা করভারের সামিল 
বলা চলে'। :মুত্রাসম্প্রসারণের ফলে দেশবাসীর . 
উপর বন্ধিত 'করভার আত্মপ্রকাশ করে 
বর্ধমান পণ্যমুল্য বা ক্ষীয়মান মুক্সাযূল্যের 


আকারে । পণ্যমূল্যের ক্রেমিক উদ্ধপতির 


২১শে জুন, ১৯৪৩ ] 


ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া 
মোটের উপর বিপুলভাবে লাভবানই হইয়া 
থাকেন, আর ছর্দশার একশেষ হয় দরিদ্রতম 
অধিবাসীদের ৷ প্রায় ' স্থিতিশীল মঞ্জুরীর 
দ্বারা দৈনিক প্রয়োজনের সামগ্রী ক্রয় করিতে 
হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রতিটা দিনের মুদ্রা- 
মূল্য হ্রাসের জন্য ক্ষতি পোহাইতে হয়। 
*ষ্টীলিং তহবিলের উপর ভিত্তি করিয়া? 
এই মুদ্রা সম্প্রসারণ করা হইয়াছে, এ কথা 
বলিলে মুদ্রাসম্প্রদারণের জন্ত গবর্ণমেন্টের 
দায়িত্ব হাস হয় না। ইহার দ্বারা একথাই 
সূচিত হয় যে, এত্রিটাশ গবর্ণমেষ্টের 
প্রয়োজনে” ভারত গবর্ণমেন্ট দরিদ্র ভারত- 
বাসীর উপর এই বিপুল করভার 
চাপাইয়াছেন। কোন কোন “জাতীয়তাবাদী” 


ব্যবসায়ী মুদ্রাসম্প্রসারণের ফলে , তাহাদের ' 


লাভের অঙ্ক স্ফীত হইতেছে দেখিয়াই বোধ 
হয় মুদ্রাসম্প্রসারণ নীতি'সমর্থন করিতেছেন। 
ৃষ্াস্ততবরূপ ইণ্ডিয়ান চেম্বার-অব-কমাস+- 
এর শ্ত্রীযুত এম্‌-এল-সাহ কলিকাতার শ্রীযুত 
ডি প্রি খৈতান, “সুল্রাস্ফীতি না অনটন ?” 
পুস্তিকার রচয়িতা শ্রীযুত জি ডি বিরলা এবং 
“বোম্বাই এর যুত চুণীলাল মেহভার নাম 
‘উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারের 
স্ব্বাপেক্ষা মর্খাস্তিক পরিণতি দেখা যাউতেছে 
এদেশে মূল্যবৃদ্ধি আলোচনা প্রসঙ্গে। 
-গবর্ণমেন্ট  কর্মচারিগণ এবং 'অস্তান্ত 
কম্যুনিষ্ট“র্যাডিক্যালরা মূল্যবৃদ্ধির জন্য 
“গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে চেষ্টা 
করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই'। 
‘কিন্ত “জাতীয়তাবাদিগপও” মূল্যবৃদ্ধির যথা- 
. অথ কারণ নির্দেশে অসমর্থ হুইয়া গবর্ণমেন্টের 
সুরে সুর মিলাইয়। “মজুদরদারেরাই মূল্যবৃদ্ধির 
'জন্ত দায়ী__ইহারা সমাজের শত্রু” এই বলিয়া 
-ষখন চীৎকার করেন, তখনই আশ্চর্ধ্য হইবার 
কারণ ঘটে। একথা বলিলে মোটেও ভুল 
"বলা হইবে না যে যুদ্ধের পর হইতে সাধারণ- 
ভাবে সমস্ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ( general 
price rise ) মূল কারণ হইতেছে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক ৫২৫ কোটা টাকার নূতন নোট 
প্রচলন | সম্প্রসারিত প্রচলিত নোটের 
“পরিমাণ প্রাক্-যুদ্ধ প্রচলিত নোটের 
পরিমাণের প্রায় পৌণে চারিগুণ। এই 
‘সময়ের মধ্যে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে 
শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাঁংশের 
অধিক নহে। অতএব এ সময়ের মধ্যে 
সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের গড়পরতা অস্ততঃ 
সাড়ে তিন গুণ মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্ধ্য। 
'্ৰাস্তবিক পক্ষেও এ সময়ের মধ্যে 'পণ্যমূল্য 


আথিক জগৎ । 
অনুরূপ হারেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও, 
সরকারী “মূল্য-নির্দ্দেশক সংখ্যায়” ( Index 
Number.) নিয়স্্রিত মূল্যের উপর “ভিত্তি 
করিয়া পণ্যমূল্য ' বৃদ্ধির হার. অনেক কম 
করিয়া দেখানো হয়। মূল্য' বৃদ্ধি মুদ্রা- 
সম্প্রসারণের অপরিহাধ্য ফল । মূল্য বৃদ্ধির 
দ্বারাই মুদ্রাসম্প্রসারণকারী গবর্ণমেণ্ট অসামরিক 
অধিবাসীদের বঞ্চিত করিয়া দেশের নৈসর্গিক 
সম্পদ, মূলধন ও জনবল সমরায়োজন 
সরবরাহ কাধ্যে নিয়োজিত করেন। এই 
তর্কাতীত সত্যটা যাহারা বিস্মৃত হন, তাহারা 
কপার পাত্র | ভারতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া 
বর্তমানে যে তীব্র অনটন, বিশেষ করিয়া 
খাতাভাব স্থষ্টি'করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী 
একমাত্র গবর্ণমে্টের মুদ্রাসম্প্রসারণ। পূর্বে 
বললিয়াছি গবর্ণমেন্ট এ কয় বৎয়রে ৫২৫ 
কোটা টাকার নোট ছাপাইয়াছেন। এদেশের 
খাভ-সমস্তা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। *'মজুদ- 
কারী "অসাধু ব্যবসায়ীদের অভিলোভের 
ফলেই” থাছ-সমস্তার স্থপতি হইয়াছে, যাহারা 


বলিলেই যথেষ্ট হইবে-__ প্রথমতঃ, গবর্ণমেন্ট 
মুদ্রাসম্প্রসারণ করিয়া সমরসরঞ্রাম সরবরাহ 
করিতে যাওয়ার ফলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিভেছে-_ 
মূলধনতান্ত্রিক “ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির . “ফলে” 
ব্যবসায়ীরা “লাভবান” হইতেছে। অতএব 
“মজুদকারী ব্যবসায়ীদের” লাভটা! মুল্রা- 


সন্প্রসারণজনিত যুল্য বৃদ্ধির অবশ্তস্তাবী, 
পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। 'মুদ্রা- 


সম্প্রসারণ এবং মূল্যবৃদ্ধি না ঘটিলে মজুদকারী 
ব্যবসায়ীদের লাভের “সুযোগই” মিলিত না। 
‘দ্বিতীয়তঃ মজ্জুদকারী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও 
গবর্ণমেণ্ট কণ্টাকউরগণ যে “লাভ” করিয়া 
থাকেন তাহা মুদ্রাসম্প্রসারণকারী গবর্ণমেষ্টের 
“লাভের” একটা সামান্য অংশমাত্র। অন্ঞ 
কৃষক যেমন শোষণ ব্যবস্থার দুরপ্রান্তে, অবস্থিত 
রাষ্ট্রশক্তি অথবা অমিদারকে না বুঝিয়া খাজনা 
আদায়কারী তহশীলদারকেই দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া বসে, ঠিক তেমনি অনেকেই এদেশে 
মজুতদার ব্যবসায়ী দিগকে খান্ত সমস্তা “সৃষ্টির” 
জন্য দায়ী করিয়া বসেন--অস্তরালে অবস্থিত 
মুদ্রাসম্প্রসারণকারী গবণমেণ্ট তাহাদের 
দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। অথচ মুন্রাসম্প্রসারণ 
চলিতে থাকিলে পণ্যমুল্য যে ক্রমেই আরও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে একথা সুনিশ্চিত । 
এমতাবস্থায় “মজুদ-বন্ধ', পণ্য-মূল্য-নিয়ন্ত্রণ 


“অধিক খান্চশস্ত উৎপাদন'_এ সমস্তই 
' অর্থহীন প্রচেষ্টা । 'রোগের মূল “কারণ 


বর্তমান থাকিলে তাহার আম্ুষ্গিক উপসর্গ 


২৪৯ 
নিবারণ যেমন সম্ভব নয়, এও ঠিক 
তেমনি অসম্ভব । এই ধরণের প্রচেষ্টার 


একমাত্র সার্থকতা সমস্যার মূল কারণ 
সম্বন্ধে লোকের মনে, বিভ্রম ন্ষ্টি করিয়া 
যাওয়া । | 

তাই ধাঁহারা সমস্যার সমাধানে সত্যই 
আগ্রহশীল তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ 
করিতেছি। প্রবন্ধের " মূল বক্তব্যগুলি ' 
সংক্ষেপে এই 2 | 

(১) এদেশে যুদ্ধের পর হইতে বিপুল 
পরিমাণ মুজ্াসম্প্রসারণ রপ্তানী বাণিজ্যের 
আধিক্যের ফলে “ন্বাভাবিকভাবে” ঘটে 
নাই। এই মুদ্রা সম্প্রসারণের অন্য. দায়ী 
গবর্ণমেন্ট | 

(২) রিজার্ভ ,ব্যাঙ্ক আইনের বিধান 
অনুযায়ী *ষ্টালিং তহবিলের উপর ভিত্তি 
করিয়া” ুদ্রাসন্প্রসারণ কর! হইয়াছে, ইহ! 


'ছ্বারা এই সুচিত হয় যে যুদ্রাসম্প্রসারণ ছারা 


ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অর্থ 


 যোগাইতেছেন। 
এইরূপ বলিয়া থাকেন তাহাদিগকে ছুইটী কথা . ' 


(৩) যুদ্ধের. সুরু হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় 
€২৫ কোটা টাকার কাগজের নোট ছাপান 
হইয়াছে। ইহার দ্বার! ব্রিটিশ পবর্ণমেণ্টের 


অন্য এদেশে সমরসস্ত।র ক্রয় করা! 
'হুইয়াছে। 


বর্তমানে 'দৈনিক প্রায় 
১ কোটী টাকা হারে মুদ্রাসম্প,দারণ কর! 


'হুইতেছে। 


(৪) এদেশে সাধারণভাবে সমস্ত পণ্য- 
মূল্য বৃদ্ধি (general price rise) এই 
মুদ্রাসম্পূ,সারণের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য 
পরিণতি । মূল্যবৃদ্ধির দ্বারাই অসামরিক 


' অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া যুদ্ধের প্রয়ো- 


জনে ক্রমেই অধিক পরিমাণে 'নৈসর্নিক 
সম্পদ সংগৃহীত হইয়া 'আসিভেছে। 

(6) মূল্যবৃদ্ধি 'এবং 'খাগ্যসমস্তার 
জন্য "অভিলোভী মজুদদারেরা” দায়ী 
নহে-_ মুগ্রাসম্পূসারণকারী  গবর্ণমেন্টই 
দায়ী। 

(৬) “মজুদ-বন্ধ, “মূল্য-নিয়নত্রণ” ‘অধিক 
খাভভশস্ত ‘উৎপাদন’ ইত্যাদির দ্বারা খান্- 
সমস্যার. সমাধান সম্ভব নহে। এই সমস্ত 
“বুজরুকী” দ্বার জনসাধারণকে সমস্যার মূল 
কারণ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত কর! চলিতে পারে 
মাত্র। | | 

'(৭) সুদ্রাসম্পূসারণ চলিতে থাকিলে 
সর্ধপ্রকার চেষ্টা সত্বেও ভবিষ্যতে আরও 


অধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবেই.। 


রসের 





সুত্র ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ 

কার্পাসজাত বস্ত্ৰ ও'হৃতার যুল্য, উৎপাদন' এবং 
বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া! গত ১৬ই জুন ভারত সরকার 
এক আদেশ জারী করিয়াছেন। উৎপাদনকারী 
. এবং ব্যবহারকারীর! যাছাতে উক্ত সুতা এবং বন্তর 
মজুদ করিতে না পারে তহুদ্দেপ্তেই এই আদেশ 
জারী করা হুইয়াছে। বর্তমান মালের প্রথম 
দিকে বোষ্বাইয়ে ভারত সরকার এবং ভারতীয় 
বস্ত্র শিল্পপতিগণের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে উক্ত 
আদেশ বলে তাহাই কাধ্যকরী করা হইয়াছে। 
এই আদেশ অনুসারে ২৫ জুন সন্ত এবং কেন্দ্রীয় 
'সরকার' কর্তৃক মনোনীত একজন বে-সরকারী 
চেয়ারম্যান লইয়া বস্ত্রশিল নিয়ন্ত্রণের অন্ত একটি 
বোর্ড গঠিত হুইবে| উক্ত বোর্ড টেক্সটাইল 
'কধিশনারের মারফ* মিলজাত সমুদয় বস্তু এবং 
সুতার শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে কেন্ত্রীয় 
সরকারকে উপদেশ দিবেন। উৎপাদনকার্িশপ 
নিঙ্জ নিজ জ্রব্যের উপর কিরূপ চিহ্ন ব্যবহার 
করিবে সে সম্পর্কে ' এবং সুতা ও তুলার পাইকারী 
!সর্ব্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ সম্পর্কেও বোর্ড কেন্দ্রীয় 
সরকারকে পরামর্শ দিবেন। এতদ্থ্যতীত উৎপাদন- 
কারী ও ব্যবসায়ীদিগকে বলা হইয়াছে যে 
আগামী ৩১শে ভুলাই তারিখে তাহাদের হাতে 


যে স্থতা এবং বস্ত্র মনু থাকিবে আগামী আগষ্ট - 


মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাহার সঠিক হিসাব 
সরকারের নিকট জানাইতে হইবে এবং আগামী 
৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উক্ত মজুদ নাল বিক্রয় 
‘করিয়া ফেলিতে হইবে । আগামী ৩১শে ঘূলাই 
তারিখের পরে যে সকল কাপড় তৈরী হুইবে 
তাহার উপর নির্দিষ্ট চি অ'কিয়া দেওয়া হইবে 7 
ক এই সৰল বাল ই হাহ | 
মাসের মধ্যেই খুচরা দরে বিক্রয় করিয়া! ফেলিতে 
হইবে। কোন উৎপাদনকারীই তাহার মিলে 


তিন মাসে যে পরিমাণ কাপড় বা ছুই মাসে যে [i 
পরিমাণ সুতা উৎপন্ন হয় তাহার অতিরিক্ত কাপড় | 
বা সুতা মুর রাখিতে পারিবে না। উৎপাদন- |] 
কারী বা ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তিই |]: 
নিজের বা পরিবারের স্বাভাবিক’ প্রয়োজনের | 
অতিরিক্ত কাপড় বা হুতা মজুদ রাখিতে পারিবে ( 
না। তবে এই আদ্রেশ অমান্ত করার অপরাধে 7 
তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুদ্ধ করিতে হইলে পুর্ব | - 
সরকারের নিকট হুইতে | 
হইবে, প্রয়োজন বোধে |] 
উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীর খাতাপত্র পরীক্ষা ? 
করিতে এবং কোন স্থান তল্লাসী করিয়া দেখিবার | 
ক্ষমতা টেক্সটাইল কমিশনারকে দেওয়া হইয়াছে । | 
এই আদেশ .তঙ্গ করিলে আদালত কর্তৃক মজুদ |} 
মাল বাজেয়াপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন পি 
প্রকার শান্তি দেওয়া যাইতে পারিৰে। অনুরূপ | 
বিধান আরী করিবার অন্ত দেশীয় রাজ্যসমূহকেও | 


হইতে প্রাদেশিক 
অনুমতি লইতে 


অনুরোধ করা হইয়াছে। 





বিহারে খান্ত পরিস্থিতি 

বিহারের খান সমস্তা সম্পর্কে বিহার গতর্ণরের 
পরামর্শদাতা মিঃ ই সি এনসর্জর সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করিয়াছেন, যে প্রত্যেক 
ক্রেতা ৫ মপের অধিক খাভশন্ত মজুত করিতে 
পারিবে না বলিয়া ইতিপূর্বে যে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছিল .তাহা বাতিল করা হইয়াছে। . এখন 
প্রত্যেক ক্রেতা আইন সম্মতভাবে ৫০ 'মণ পর্য্যন্ত 
খান্তশন্ত মন্ধুত করিতে পারিবে। তিনি আরও 
বলেন কেন্দ্রীয় সরকার-'পূর্বাঞ্চলে’ অবাধ ব্যবসায় 
প্রবর্তন করার ফলে বিহারকে অসুবিধায় : পড়িতে 
হইয়াছে । তবে বিহার সরকার প্রচুর পরিমাণে 
খান্সশন্ত ক্রয় করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার করিতে 
চেষ্টা .করিতেছেন। বিহার সরকার ইতিমধ্যেই 


প্রচুর, পরিমাণে মজুত খাডশস্ক - নিয়ন্ত্রণ করিতে . 


আরম্ভ করিয়াছেন। সুবিধা পাইলেই. তাহার! 
“বিহার বা অন্ত যে কোন প্রদেশ হইতে খাভশগ্ত 
ক্রয় করিতে থাকিবেন। বিহারের আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজন মিটাইবার অন্তই, এই সকল মভূত শন্ত 
'ব্যবন্ধৃত হুইবে। ইহার একটি দানাও বাহিরে 


প্রকাশ, বর্তমান শকুরী অবস্থার ফলে যে লকল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুব শদীন হইয়া উঠিয়াছে 
'তাহাঁদিগকে :আধিক সাহায্য দানের .কথাও 
BROS did te AL 





অফ, ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


র্‌ রেজিস্টার্ড অফিস :--ক্যাল কাটা! ন্যাশন্াল ব্যাঙ্ক বিল্ডিৎস.। 
॥ মিশন রো, কলিকাতা । 


ল্যাবরেটরী ও ফ্যাইটরী :_খড়দহ ( কলিকাতার সন্নিকটে ) 


| _ডিরেকইটাল বো 
মিঃ ভর বি এ, চেয়ারম্যান । | 
চেয়ারম্যান, ক্যালকাটা স্াশস্তাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ | 


মিঃ আর, কে, চৌধুরী, এম এ। 
মিঃ আই, এন, রায়, বি এস্‌-সি। 
ডাইরেক্টার 


ডাঃ এ, সি, সেনগুপ্ত, এম এ, ডি লিট, অবসরপ্রাপ্ত আই ই এস। | 
' ' ম্যালেজিং ভাইরেকউটার, এরিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ ' 


ডাইরেক্টর, ক্যালকাটা স্তাশন্তাল ব্যাঙ্ক লিঃ, হিদুস্থান কটন মিলস্‌ লিঃ ইত্যাদি । 


ও ম্যানেজার, হিদুস্থান কটন মিলস্‌ লিঃ | 
ডাঃ পি, ভট্টাচার্য্য এম, এস্‌-সি, পি.এইচ.ডি, ম্যানেজার। 


এই কোম্পানীর প্রস্তুত রাসায়নিক ভ্রব্যাদি ক্রেতাদের নিকট বিশেষভাবে 
. সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছে। 


1 এবং সহরতলীতে 
বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্টে বাঙ্গলা সরকার 
শীঘ্রই একটি অভিনান্স জারী করিবেন। প্রকাশ, 
যে সকল বাড়ীর ভাড়া ইতিমধ্যে বৃদ্ধি করা হয় 
নাই, ১৯৪* সালের ডিসেম্বর মাসে ওর সকল, 
বাড়ীর জন্ত' যে ভাড়া আদায় করা হইত তাহা? 
অপেক্ষা বেশী ভাড়া দাবী কর! যাইবে না। তবে? 
ইতিমধ্যে যে সকল বাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে তাহার পরিমাণও ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর 
মাসের ভাড় অপেক্ষা শতকরা দশ টাকার বেশী" 
লওয়া যাইবে না। 

ৰ এলাহাৰাদে কাপড় মজুদ ও চালান 
নিষিদ্ধ. 
এলাহাবাদের ছেল! ম্যাজিষ্রেট এই মৰ্ম্মে এক 
আদেশ জারী করিয়াছেন যে অনুমোদিত স্থান, 
ব্যতীত অন্ত কোথাও কোন প্রকার কাপড়” মজুদ 
রাখা যাইবে না অথবা এলাফাঁবাদ জেলা হুইতে- 
“উহা বাহিরে" রপ্তানী 'করা যাইবে না। জেলা! 
ষ্যাঞিষ্ট্রেট বা তাহার নিকট হুইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কোন কর্ধচারী কতৃক স্বাক্ষরিত রেলওয়ে রসিদ 

ব্যতীত মাল ডেলিভারী লওয়াও যাইবে না। 
কলিকাতায় ধ্যাপ্ডা্ড কাপড় 
পত সপ্তাহে কলিকাতার কয়েকটি অনুমোদিত: 
‘দোকান হইতে কেবল মাস স্ত্রীলোকদিগের নিকট 
লামা কিছু রড সাডী বির কা হইয়াছে 


হত 





‘ 


২১শে জুন, ১৯৪৩ ] আঘথক জগৎ | | ১৫১ 
আই-এ ও আাই-এস-সি পরীক্ষার ফল পণ্ডিচেরীর বন্যার্তদের সাহায্যে বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক বিশেষ সাহাষ্য 

বর্তমান .বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ' ' এক লক্ষ ক্রাঞ্ক দান প্রার্থনা 
আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৫১৭ এবং আই-এস:সি " গভ মাসের শেষের দিকে অত্যধিক ৰারি- '. কলিকাতা .বিশ্ববিভালয়ের . কর্মমচারীদিগকে 
পরীক্ষায় শতকরা ৫১*৯ শুন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাঁতের ফলে পত্তিচেরী সহরটি প্লাবিত হুইয়া যায় নাঁপপ্রী ভাতা দিবার অন্ত যে ব্যয় হইতেছে তাহা 
গত বৎসর "্সাই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষায় এবং বিস্তর ক্ষতি হুয়। স্বাধীন ফরাসী জাতীয় নির্বাহের অন্ত বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের 
উ্তীর্শের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬২'১ এবং পরিষদ বন্ধার্ভদের সাহায্যের জন্তু ফরাসী-ভারতের নিকট হুইতে বর্তমান'বৎসরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার 
৬০৮৫ জন। এ বৎসর উভয় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর গতর্পরের নিকট এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছেন ৭** টাকা বিশেষ সাহায্য হিসাবে পাইবার জন 
সংখ্যা ছিল মোট ১২ হাঁজার। . . : ৰলিয়৷ আনা গিয়াছে। আবেদন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। . 
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ভারতীয় রেডক্রস কর্তৃক প্রকাশিত খবরে 
আনা যায় যে সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের হাতে যে 
সকল বন্দী আছে.তাছাদের, নিকট এ পধ্যস্ত তিন 
লক্ষাধিক চিঠি বিলি করা, হইয়াছে। তন্মধ্যে 
মালয়েই দেড় লক্ষের অধিক, হংরংয়ে ২০ হাজার 
এবং বন্দে ৮৯০০ চিঠি বিলি কর! হুইয়াছে। . 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উভচর লরী উদ্ভাবিত 

' মার্কিন সমর বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, 
আমেরিকায় ছয় চাকা বিশিষ্ট আড়াই টন ওজনের 
এক প্রকার উভচর লরী তৈরী হুইতেছে। উহার 
নাম দেওয়া হুইয়ার্ছে “ভিক'গ উহা জলে এবং 
স্থলে সমানভাবে চলিতে পারে। এই লরী 
দৈর্ঘ্যে ৩১ এবং প্রস্থে ৮ ফুট । এই লরীতে এক 
সঙ্গে ৩৫ জন লোকের স্থান সন্ভুলান হয়। অন্ত্রশস্ত্র 


এবং অন্তান্ত ভ্রব্যসস্ভীর এই লরীর সাহায্যে 
সরবরাহ করা চলিবে। * 


এঁতিহাঁসিক গবেষণার পরিকল্পনা : 

সরকারী ইন্ভাহারে প্রকাশ ভারত গভর্ণমেক্টের 
দপ্তরখানায় যে সকল পুরাতন নথথীপন্ম এবং 
পতিহাপিক দলিলাদি আছে তাহার সাহায্যে 
জন্তু একটি পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 
ভারত সরকারের রেকর্ড রক্ষক ডাঃ হ্থরেম্্রনাথ 
সেন এই কার্য্যের জন্ত অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়াছেন | ' 

কংগ্রেসের কর্ম্মপরিষদধ 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৩-৪৪ সালের অন্ত 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড: ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন £--প্রপিভেপ্ট-_ 
শ্রীযুক্ত যৃপালকান্তি বসু ) ভাইস-প্রেসিডেপ্ট-ভাঃ 
শরীযুক্তা মৈত্রে়ী বসু $ শীযুক্ত চারু ব্যানাজ্জা ) মিঃ 
মহীউদ্দিন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম সুখাজ্াঁ এবং মিঃ -সেখ 
ওসমান। সাধারণ সম্পাদক- শ্রীযুক্ত হুধীন 
প্রামানিক । সহ সম্পাদক- শ্রীধুক্ত. ক্ষিতি বর্ম্মণ, 
জীযুক্ত ইন্দু সরকার, শ্রীযুক্ত প্রভাত রায়, শ্রীযুক্ত 
পরিতোষ ব্যানাজ্জা, লীযুক্ত সস্তোব ঘোষ এবং মিঃ 
আবাল মোমিন। কোষাধ্যক্ষ_-অমল-ঘটক । 


| আয়োজন 

প্রকাশ, মাদ্রা্-সহরের ৮০টি দোকান হইতে 
স্কায্য মুল্যে জ্রিনিষপত্রে দিবার জন্ত ৮০ হাজার 
দরিদ্র লোককে শীস্রই বরাঙ্গপত্র দেওয়া হইবে। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি অনুমোদিত 
দোকানসমূহ হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবেন 
তাহাদের জন্যও বরাদ্দ পত্র বিলির ব্যবস্থা করা 
হইবে! দরিদ্রদিগের জন্ত লাল এবং মধ্যবিভদের , 
অন্ত সবুজ রঙের কার্ড দেওয়া হইবে। 


আমেরিকায় ধর্মঘট বিরোধী আইন 
গত ১১ই “জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি 
পরিষদে বুদ্ধ-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ধশ্মঘটের 
অধিকার ক্ষণ করিবার একটি বিল গৃহীত হইয়াছে। 


: : আথিক জগৎ 


চাঁ প্রচারকার্ষধ্যের ব্যয় 


| .২১শে জুন, ১১৪৩ 


গত ১৯১৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান . প্রকাশ, পুর্বাঞ্চলের ' প্রান্ত ' পরিস্থিতি 


বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় চা-শিল্পের তরফ হইতে 
চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার উদেস্তে যে প্রচার 
কাৰ্য্য চালান হইয়াচ্ধে তাহাতে হ কোটী, ৩৫ লক্ষ 
টার! ব্যয় হুইয়াছে। ফলে এই কয়েক বৎসরে 
২ভারতবর্ষেই চায়ের কাট_তি প্রায় 'তিন “পুরণ বুদ্ধি 





পাইয়াছে। ৷ " 
রি জন তি ETE Pea EEE 
MEARE হংস রিস্ক 
ক৯-১২-৫ ১২*-- কণ্ঠ 
বঙ্গ ৩৭" নং ৩৩-- বক্ষ 
কুটি ২৩ ২৪-২৬"-- কুটি 
. নিতম্ব --৩৮* ৩৫-৩৬*--নিতদ্ব 
যু <” ১০ -াউক 
Xt 
পায়ের ভিম ১৩ ৩'--পায়ের ভিন 
পাপের গোছ ৭.৪ ৮--পায়ের গোছ 
‘উচচতা --৫'৪" টি :৫'৪" উচচতা 


১০৩ তং পৃঃ ১৯৪৩ খ্‌ঃ অঃ 





্বাস্থা, আকর্ষণ শক্তি এবং মানসিক, 
তৎপরত! এই রস নিঃসরণের উপর 
'দির্ভব করে! জি. কে. সেনের 
অশোকা, এ বিষয়ে প্রত্যেক 
নারীর অসুষ্য সহায়,.কেননা জরায়ু 
এবং ভিম্বকৌঁষের সমস্ত দোষ দূর 
ভি 
ক্রিয়া সাবলীল এবং সহজ করে। 
আদর্শ নারী পে ডাঃ 
আপনাকে সাহায্য করবে। " 


ff থে রি 








“ব্যয় করিতে হুইবে। 


পর্ধ্যালোচনা করিয়া দেখার উদ্দেস্তে ভারত 


লরকার শীঘ্রই আসাম, বালা, বিহার ও. উড়িশ্যা, 


লরকার সমূহের শ্রীতিশিধিগণের 'একটি বৈঠক 
আহ্বান করিবেন? 
(বেঙ্গল রোড 'ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড” 
বাঙ্গলাঁদেশের পথঘাট এবং যানবাহন ব্যবস্থার 


জন্ম যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
সভাপতিত্বে প্রাদেশিক রোড ডেভেলাপযেপ্ট বোর্ড 
পঠিত হুইয়াছে। এই রোর্ডে মোট ২১ জন সমস্ত 
‘থাকিরেন, তন্মধ্যে ৭ঞ্জন 'বায়কারী কর্ম্মচারী এবং 
১৪ জন বে-সরকারী সদস্ত। ১৯৪৪ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এই বোর্ডের আয়ুফাল ধার্ধ্য করা 


হইয়াছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সযুরকালীন 'খাভ সরবরাহ 


(বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ডেভিস এক নেতার বক্তৃতায় | 
বলিয়াছেন যে ১৯৪২ লালে কর এবং ইজারা 


খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপর খান্ডের 


শতকরা ৬ ভাগ বিদেশে পাঠান হইয়াছে । এবার 


সেইস্থলে মোট উৎপরের শতকরা ১১ হইতে ১২ 
ভাগ সিন্স দেশসমূহে পাঠান হইবে । 

প্রস্তাব 

প্রকাশ, [উত্তর . আমেরিকাস্থ ব্রিটাশ সরবরাহ 

কমিশনের চেয়ারম্যান কর্ণেল লিউলিন প্রস্তাব 

করিয়াছেন যে ইংরাজ ও আমেরিকানদের একই 


 আগরিকাধিকার দেওয়া উচিত । এই প্রস্তাব 


প্ঁহীত হুইলে ব্রিটেনে অবস্থিত ‘আমেরিকানরা 
'প্রার্ণামেপ্টের "নির্বাচনে দাড়াইতে পারিবে। 
কর্ণেল লিউলিনের মতে যুক্ত-নাগরিকাধিকার 


- প্রবর্তিত হুইলে পররাধ্রীর ব্যাপারে উভয় দেশ 


সর্ববদ! পরষ্পরের সহিত পরামর্শ এবং সহযোগিতা! 
করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সামরিক ব্যয় 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শমরোৎপাদন বোর্ডের 
সভাপতি মিঃ ভোনান্ড নেলসন রাষ্ট্রপতি 
রুজভেস্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের জন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১০ হাজার ৬ শত কোটী ডলার 
পত বৎসর € হাজার » শত 
কোটা ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল 
‘বর্ত্তমান বৎসরে গত.বৎসর অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাপ 


' শতকর! ৮০ ভাগ বেশী হইবে বলিয়া অন্যান করা 


| . 
সাড়ে পাঁচ কোট টাকার খান্তশস্ত 
| খণ'দান 
প্রকাশ, বালা দেশের খান্ভসফট ঘুর করিবার 
কাজে সাহায্য করিবার উদ্দেস্তে ভারত সরকার 
বাঙলা সরকারকে লাড়ে পাঁচ কোটী টাক! মুল্যের 
খাভডশন্ড খণহিসাবেদিবার।নিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


Eo) 





২১শে জুন, ১৯৪৩ '] 


আর্থিক জগৎ 


১৫৯ 





মে মাসে ৩ কোটি টাকার শুক্ক আদায় 
গত মে মাসে সমগ্র বুটাশ ভারতে শুল্ক বাবদ 
(লবন শুস্ক ব্যতীত ) ও .কোটী টাকা রাজস্ব 
“আদায় হইয়াছে! ১৯৪২ সালের মে মাসে এই 
সাতে ২ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছিল। 


সম্ভায় রিদেশে কাপড় রপ্তানীর জন্য 
মিলমালিকগণের উপর চাপ 


প্রকাশ, ভারত সচিব মিঃ আমেরি ভারত 
্রকারকে ১৫ কোটী গর সন্ত! কাপড় নিত্রপক্ষীয় 
“দেশসমূহে চালান দিবার জক্ ব্যবস্থা অবলম্বন 
"করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই খবরে বোম্বাই 
পহরে কাপড়ের কলওয়ালাদের"মধ্যে বেশ চাঞ্ল্যের 
স্থষ্টি হইয়াছে । প্রকাশ, কলওয়ালারা নাকি 
সস্তায় বিদেশে চালান দিবার অন্ত কাপড 
“যোগাইতে রাণী নহেন। কলওয়ালারা এসম্পর্কে 
"বিস্তারিত খবর জানিবার অন্ত অপেক্ষা করিতেছেন 


এবং এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না ছওয়] পর্য্যন্ত কাপড়ের' 
তাহারা ইতস্ততঃ' 


বর্তমান দর কমাইতেও 
করিতেছেন । 
ইতিহাসের পুনরারভি 

প্রাক্‌ কৃষিযুগে থানোপযোগী ফলমুলের সন্ধানে 

মান্য বনেজঙ্গলে খুরিয়া বেড়াইত। সুগভ্য 

বার্রিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমানদপ্তরও আজ ইতিহাসের 

এই দৃষ্টান্ততী কাজে লাগাইতেছেন। ক্যাপ্টেন 

শ্রীসূবি নামক একজন অফিসার বর্তমানে নিউ" 


গিনির বনে জঙ্গলে ঘুরিয় . বেড়াইতেছেন। যে . 


সকল বনজ ফল মূল মানুষ খাইতে পারে তাহা 
খু'দিয়া বাহির করাই তাহার কাক্জ। মার্কিন 
-বৈমানিকদিগকে যদি বিপদে পড়িয়া বনে জঙ্গলে 
-নামিতে হয় তবে তাছারা কোন্‌ কোন্‌ ফল খাইবে 
‘না খাইবে তাহ! পূর্ব হইতে তাহাদিগকে 'জানাইয়া 


দিবার উদ্দেস্তেই ক্যাপ্টেন গ্রীস্বীকে দিয়া এই ' 


'অনথসম্ধানকারধ্য চালান হইতেছে। 
বাঙ্গলার নদনদী সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা 


বাঙ্গলার নদনদী তথ্য গবেষণাগারের পরি”. 


চালক, ডাঃ এন কে বন্থু কলিকাতা -বিশ্ব- 
বিস্তালয়কে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে 
বাঙ্গলার নদনদী সংক্রান্ত গবেষণা কার্ধ্যের 
সাহায্যের অন্ত পদার্থ ও রসায়ন সম্পর্কিত বিষয়- 
"গুলি কলিকাতা বিশ্ববিভ্তালয়ের গবেষণাগারে 
, পরীক্ষা করিবার . সুবিধা দানের পরিবর্তে 


কলিকাতা বিশ্ববিত্ালয়কে ১০ হাজার টাকা . 


“দেওয়া হইবে। , দি 
বরোদা রাজ্যে যুদ্ধোত্তর সংগঠন 
'_. পরিকল্পনা - 


যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক সংগঠনের উদ্দেপ্ে 
দা রাজ্যে কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষের 
ধীনে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে । এই 
মিটর উপর একটি ব্যাপক পরিকল্পনা ঠিক 
করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। দশ বৎসরের 
মধ্যে কৃষির আয় তিনগুণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করা হইবে । 







ভারতের পশু-সম্পদ. 
সমগ্র ভারতে ১৮ কোটি গরু এবং € কোটি 


কিছুদিন যাবৎ একটি ভারতীয় স্থাপত্য 


মহিষ আহে, সমগ্র পৃথিবীতে বত গবাদি পশু আছে বিভালয় গঠনের চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার 


এক ভারতবর্ষেই তাহার তিল ভাগের এক ভাগ 
আছে। এতদ্যতীত ভারতে ১৭ লক্ষ ঘোড়া, ১৫ 


লক্ষ গাধা খচ্চর এবং € লক্ষ উট আছে। কাজেই 


ভারতে উৎপর চামড়ার পরিমাণও খুব বেশী। 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ,২ কোটি ১ হাজার কিপ, 
(কাচা চামড়। ২৫ পাউন্ডে এবং শুকনা! চামড়া 
১২ পাউণ্ডে এক কিপ, হয়) এবং বাঙ্গলা দেশে 
৪৩ লক্ষ ২ হাজার কিপ.গরুর চামড়া উৎপন্ন হয় 
সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ৫৭ লক্ষ ১ হাজার কিপ, 
এবং বাঙ্গল! দেশে ১ লক্ষ ৭ হাজার কিপ, মহিষের 
চামড়া-উৎপন্ন হইয়া থাকে। : 

কমার্শিয়াল আর্টিই এসোসিয়েশন 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্র বলকে সভাপতি এবং 
যুক্ত অনিল মুখার্জীকে সেক্রেটারী করিয়া 
কসিকাতায় একটি কমাশিয়াল আ্টিষট এসোসিয়েশন 
'গঠিত হুইয়াছে। 


স্টল 1 মলে ভন, নে নিয়ত 
4 ম্যানেজিং এছেন্টদ্‌ঃ এইচ্‌ দণ্ড এও সম্স, লিঃ 


হেড অফিস: ৫ ক্লাইভ £ট 


থেলা তুলার ছত্োহৃভিতে ধুতিকলে) কেমন করে যে ছিড়ে 
হার মোটেই বুঝতে পারোনা, না? মা যে ভার জন্ অবুবের 
সত কেন বকেন তাও 'ঠিক-বোঝা যাও না) কিন্ত এখন 
বুদ্ধের সময় শুধু-যে ধুতির দাম থুর:বেশি বেড়ে গেছে 
ত! নয়, কিছুদিন পরে নতুন ধুতি বাল্সারে কিনতে পাওয়াই 
শক্ত হয়ে দাড়াবে । কাজে কাজেই যে ধুতিতলো৷ আছে 
সে গুলো) ধু করে রাখলে তোমারই সুবিধে 
কাপড় 'এসন বেন অয়গা কোরোন। যাকে বাড়ীতে 
এ সেগুলো (কেচে পুরাস্র করা যায় ল। যোগান্ত 
কাপড় নষ্ট করে দেয়॥ আর একট! রুখা, যাবার মত 
লা কৌচা কুলিয়ে ঘুরে ক্ড়োনো বন্ধ করো জা 
না হলে অল্ানূতে কৌচার ওপর পা! পড়ে ভুঁষি 
, সাস্লে নেবার আগেই ঘুতিট ছিড়ে হাবে ৪ 
কোচা ওপরে পুরে. কাছা এঁটে বেড়ালে 


কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এ সম্পর্কে বাঙ্গলার 
গতর্ণরের নিকট একখানি পল্সর প্রেরণ করেন। : 
গভর্ণর এই প্রস্তাবের মূলনীতি অনুমোদন করিয়া- 
ছেন। তবে এ সম্পর্কে তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের মতামত 
আনিতে  চাহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবার এবং একটি হুনিনদি্ট 
পরিকল্পনা গঠনের অন্ত ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখাজ্জীকে 
সভাপতি করিয়া একটি সাব কমিটী গঠন করিয়া- 
(ছেন। 
. করাতের গুঁড়া হইতে রং প্রস্তুত 
সম্প্রতি মার্কিন বৈজ্ঞালিকেরা করাতের গুড়া! 
হইতে পাকা রং প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। এইভাবে রং প্রস্তুত করিতে পারিলে 
আল্কাতরা হইতে রং প্রস্তুতের পন্ভতি অপেক্ষা 
ইহাতে খরচও অনেক রুম পড়বে । | 












তোমাকে বাবার মতই বড দেখাবে উপরভ্ত * 
ধুতিটাও তাডাভাড়ি, ছিড়ে বাবে ল॥ 









পে 
by ২০৯11 


ড ৮০ 


কলিকাতা 


১৫৪ 
রাশিয়াতে প্রেরিত মাঁকন সাহায্যের 
পরিমাণ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্জ্জ এবং ইজারা দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মদচিব মিঃ এডওয়ার্ড ছিচিনাস কর্তৃক 
প্রকাশিত রিপোর্ট” দৃষ্টে জানা যায় যে, গত এপ্রিল 
এবং তৎপূর্বববন্তী ১৮ মাসে মার্কিন যুক্তরা্র হইতে 
বিভিন্ন পথে হাজার হাজার ট্যাক্, বিমান এবং 
কামান সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রেরিত হুইয়াছে। 
রাশিয়ার শিল্প কারখানাগুলির অন্ত যে সকল 
কাচামাল প্রেরিত "হইয়াছে তাহার পরিমাণও 
সামাক্ত নহে। ৭২ হাজার টন ইস্পাত এবং 
ইস্পাতজাত দ্রব্য, ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন তাত্র, 
“পিতল, নিকেল এবং নিকেলজাত দ্রব্য, ৬০ হাজার 
টন এনুটমিনিয়ম, ৩২ হাজার.টন ডিস্ক, ৬৭ হাজার 
৭২৪ মাইল টেলিফোনের তার, ১৮১৮৭টি ফিল্ড 
টেলিফোন, ৮৫ হাজার টন রেল, > লক্ষ ৩৫ 


' হাজার ঘোটর গাড়ী, ১:.লক্ষ টনের অধিক খান". 


অব্য এবং ৪০ লক্ষ জোড়া বুট প্রেরিত হইয়াছে। 
_আনের়িকায় কমি পণ্যের মূল্য ছাদের 


আমেরিকায় ছি জব্যের খুচরা মূল্য 
অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট 
সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃবর্গের এক বৈঠকে বলিয়াছেন 
যে কষিআাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার অন্ত 
প্রয়োজন হইলে দেড়শত হইতে দুইশত কোটি 
ডলার সাহাব বরা করিতে হইবে 
[টির জাল 





দি ফলে বাদ বই | 
_নিনক্মিতেত্ত 


স্থাপিত-_-১৯১৪ 
হেড অফিস : 


২৫, সৌয়ালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা । 
t এরা “ঠ-ক্যাল_৫৫১১, 


. শাখা অফিসসমূহ :_ 
কলিকাত| কেন্দ্র £ 
উত্তর কলিকাতা 
দৃক্ষিণ কলিকাতা! 






আস্বিকাপুর 


মধ্যপ্রদেশ 


রামাহুজগঞ্জ 
(সারগুজা ষ্টেট). 


আর্থিক জগৎ 


সরকারী কর্ম্মচারিগণের দুতি 
নিবারণ প্রচ! ূ 
প্রকাশ, তারত সরকার! সরকারী কর্ম্মচারি- 
পণের মধ্যে দুর্নীতি দমনের জন্ত একটি ধ্যাপক 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত কষ্ট 
প্রভৃতি দেওয়ার তার 'যাহাদের উপর .বিশেষ 
করিয়া সেই সকল কর্ধচারীদের উপরই বেশী 
কড়াকড়ি করা হইবে । এই কাধ্যের ভার ভারত 
সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের উপর অর্পন করা 
হইবে এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত কার্য দিল্লীতে 
কেন্জিভৃত করা! হইবে। ভারতের 'বিভিন্ন কেন্তে 
অসাধুতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্মচারীদের সড়াসড়ি 
বিচারের অক্ট ট্রাইবুনাল গঠন করা হুইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক কর্ম্চারিগণের 
. ভাত। বাধ | 
কেন্দ্রীয় সরকারের এক ইন্ভাহারে প্রকাশ, গত 


ছয় মাসে আবশ্তকীয় দ্রব্যাদির যুল্য আরও বৃদ্ধি - 


পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কর্মচারীদের 
ভাতার পরিমাপ বৃদ্ধি করা হুইবে। তবে রেল 
বিভাগের বর্শচারীদের সম্পর্কে এই বিধান প্রযুক্ত 
হইবে ন| ‘এ’ ‘বি’ ও, এসি” অঞ্চলে ভাতার পরিমাণ 
যথাক্রমে ৪২ টাকা, ২২ টাকা ও ১1০ টাকা বৃদ্ধি 
করা হইবে'। ধাঁহারা মাসিক ১৫০২৪ ১২৫২ ও 
৯*২ টাকা বেতন পান তাহারাই উপরোক্ত ্তিত 





[ ২১শে জুন, ১৯৪৩ 


আয়কর আইন সংশোধনের 

রি প্রস্তাব 

আয়কর ধার্য্যযোগ্য নূনতম আয়ের পরিমাণ 
আরও কমাইবার বিষয় বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব 
বোর্ডের বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানিতে, : 
পারা গিয়াছে । ১৫*০ টাকার পরিবর্তে বার্ধিক 
১২০০২: টাকা আয়কেই করধাধ্যযোগ্য. বলিয়া 
নির্ধারণ করার কথা উঠিয়াছে। উক্ত সংশোধন 
সম্পর্কে রাজন্ব বোর্ড“ বিভিন্ন বণিক সমিতি .ও 


‘শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। 


যুদ্র৷ সঙ্কোচন সম্পর্কে ভারতসরকারের, 


অভিরিজঞ মুদ্রা সম্প্রসারণের ফলে যে অবস্থার 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকার কল্পে এবং কি 
ভাবে পুনরায় মুদ্রা সক্কোচন করা যায় তৎসম্পর্কে 
তথ্যানুসম্ধানের অন্ত ভারত.সরকার ডাঃ নিমেনীকে 
বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় 
অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাঃ নিমেনীর 
খ্যাতি আছে। 


গম চাষের ৪র্থ পূর্ব্বাভাষ (১৯৪২-৪৩) 
১৯৪২-৪৩ সালে সমগ্র. ভারতবর্ষে মোট ৩ 


কোটী ৪০ লক্ষ €৭ হাজার একর জমিতে গমের 
চাষ হইয়াছে এবং মোট ১ কোটা ৯ লক্ষ ৩? 





হারে ভাতা পাইবেল। , ন. হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে । 
এ চমকে সর নত 
- "স্টক সন re 


ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ 


সা এও ব্যান্ক নি 


স্থাপিত_১৯৩৫ ' 


| হেড অফিদ-_৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 


£ বিহার ' 





_ ১৫০৬, চিরিক ye 
AS ০০১ তি ডিভি 
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ূ কলিকাড্‌ বাঞ্চ৩৷ ম্যাঙ্গে| লেন, ক কাতা। 


ফোন: লাউথ-৫৮২। 


আমাৰের বৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। 





জ্যানেজার-_ মিঃ এন্‌, বি, ঘোষ দস্তিদার । 
প্যারা: এরা 





২১শে জুন, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ j ১৫৫ 


খান্ভশস্ত মজুদ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ! ৭০ কোটী গজ চটের অর্ডার অতিরিক্ত যুনাফাকর আডনান্দের' 
দ্বায়িত্ব সমপ্রতি যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স সাপ্লাই প্রতিবাদ 
ব্যাচ কর্তৃক খাদ্ধশন্ত মুন রাখিয়া টাকা ধার কর্পোরেশনের নিকট হইতে ভারতীয় পাটকল  বোষ্বাইয়ের ‘ইণ্ডিয়ান মার্চ্েণ্টস্‌ চেম্বারের 
দেওয়া ছইলে উক্ত মজুদ মালের মাসিক হিসাব সমিতি ৭০ কোটী গজ চট সরবরাহের এক অর্ডার কমিটি ভারত সরকারের নিকট এক হুদীর্ঘ পত্র 
দাখিল করার নির্দেশ দিয়া সম্প্রতি যে সরকারী . পাঁইয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৫ কোটা গল ভুলাই প্রেরণ করিয়া অভিনাঙ্দের সাহায্যে অর্থনৈতিক 
বিধান জারী কর! হইয়াছে কয়েকটি বিষয়ে তাহার ও সেপ্টেম্বর মালের মধ্যে প্রতি যাসে সমান চারি বিহিব্যবস্থা নিয় প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানাইয়া- 
: বিস্তারিত এবং স্ষুনির্দিষট ব্যাখ্যা জানিতে চাহিয়া কিছ্তিতে সরবরাহ করিতে হইবে। ৫০ কোটী ছেন। অতিরিক্ত মুনাফাকর আইন এবং নূতন 
"বেল ব্যান্ধস্‌ এসোপিয়েশন”-এর কমিটী বালা গর্ঘ সরবরাহ করিতে হইবে আগামী অক্টোবর ' মুলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত অডিনান্দের বিরুদ্ধে বলা 
দেশের ডাইরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইজের নিকট হইতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে হইয়াছে যে, নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা এবং 
একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে বৃমান মাসিক কিন্তিতে। অবশিষ্ট € কোটী গজ মূলধন বিনিয়োগের আবেদনসমূহ বিবেচন! 
বলা হুইয়াছে যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সরবরাহ করিবার অন্ত যে বিভাগীয় সরকারী কমিটি গঠিত 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া খান্ধশন্ত করিতে হইবে । হইবে তাহাতে বে-সরকারী ভারতীয় ব্যবসায়ি- 
ক্রয় করিয়া যদি তাহা ব্যাঙ্কের গদাম ছাড়া অন্তত্র সমপ্রতি এক সরকারী আদেশ জারী করিয়া গণের প্রতিনিধি না থাকায় সেই কমিটির নিকট 
রাখেন তাহা হইলে তৎসম্পর্কিত হিসাবপত্র সঠিক মার্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বেসরকারীতাবে চট হইতেও সব সময় সুফল পাওয়ার আশা! করা যায় 
দাখিল করা হুইল কি না তাহা নির্ধারণ করা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অর্ডার না। এই আইন ভঙ্গ করিলে পাচ বৎসর পর্যন্ত 
ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। কাদ্দেই, এসম্পর্কে পাইবার পর ভারতীয় পাটকল সমিতি মিলসমুহের কারাদণ্ড হইতে পারিবৈ বলিয়া যে বিধান করা 
নির্দিষ্ট সরকারী অভিমত ঘোষণা করা দরকার । সমস্ত তাঁত খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হইয়াছে তাহাকে উক্ত পত্রে বর্বরোচিত বলিয়া 
এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব কতখানি? . গৃহীত তবে বর্তমানে সপ্তাহিক কাধ্যকাল ৫ ঘণ্টার বেশী ‘নিন্দ! করা হইয়াছে। নূতন শেয়ার ক্রয় করিয়া 
খণের পরিবর্তে ব্যাঙ্কের গুদামে যে সকল খান্ভশন্ত বাড়ান হইবে না। এই অর্ডারের ভক্ত কাচা পাট মূলধন বিনিয়োগ কর! যাইবে না বলিয়া যে 
' অনুর রাখা হয় ব্যাঙ্ক কি কেবল তাহার হিসাব সংগ্রহ করার কাজে সমস্ত মিলই যাহাতে সমান ' বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা 
দাখিলের ভক্তই দায়ী, নাঁ ব্যাফের দায়িত্ব আরও যোগ পায় তঙ্দ্ত পাটের সর্বোচ্চ বৃলয নির্দিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগপের অধিকারেই হস্তক্ষেপ করা 
ব্যাপক? সরকারী আদেশে বলা হ্ইয়াছে যে, করা হইয়াছে। অপার পাঠ হইয়াছে। কমিটির প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে 
ঠিকমত হিসাব না দিলে মজুন মাল বাজেয়াপ্ত ১৪২৬ ১৭৯ এবং ১৯২ টাকা দেওয়া যে, বোনাস এবং কমিশন দান সম্পর্কে যে প্রকার 
করা যাইতে পারে। এনে হইয়াছে। এই অর্ডারের চাহিদা মিটাইরার আন্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হটয়াছে তাহাও 
প্রযুক্ত হইবে? যে সকল মজুদ মাল সম্পর্কে যে পরিমাণ পাট প্রয়োজন মিলসমূহ বর্তমানে অবাঞ্থিত। প্রচলিত আঁয়কর আইন অমুপারেই 
লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্রেতা হিসাব দাখিল করে নাই বা তদতিরিজ পাট ক্রয় না করিতে এবং উৎপন্ন চট . অবাঞ্ছিত বোনাস বা কমিশন দানে বাধা দেওয়ার 
ভুল হিসাব দরিয়াহে__কেবলমাজ সেই সকল মালই বাজারে বিক্রয় ন! করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ২ ক্ষমতা আয়কর অফিস+রেরই আছে। কাজেই 
বাজেয়াপ্ত হইবে-অথবা! ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল সময়-জ্ঞাপক তোপ বন্ধ এন্সপ অবাঞ্ছিত অর্ডিনান্স জারী করিয়া কর্ণচারী- 
মাল মজুদ রাখা হইয়াছে এবং যাহার বাবদ ব্যান্ধ প্রত্যহ বেলা ১টার সময় কলিকাতায় কেল্লা দিগকে পুরস্কত করিবার যে স্বাভাবিক অধিকার 
অথবা ক্রেতা সঠিক হিসাব দাখিদ' করিয়াছে হইতে তোপ দাপিয়। সময় জ্ঞাপনের প্রথা গত 'মালিকগশের আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিরার 
তাহাও কি বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে? ".. ১২ই জুন হইতে বন্ধ রাখা হইয়াছে। কোন প্রয়োজন ছিল না। 


222 পর মরার 
পরশ Ege 


| ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


[ £ কলি : ৪১০১ টেলিগ্রাম £ “ক্লিয়ারিং” 
RB 









হেড অফিস_৮নৎং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 
বিশিঃ ডিরেক্টার বোড়” পরিচানিত গত জাতীয় প্রতিঠঠান। 


প্রতি ১০০০২ টাকার পেন্সন জার্টিফিকেটে ২০০০২ টাকা পাওয়া যায়। 
অনান্য নুতন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন £= 


| ্রাঞ্চ :_ডাকা, চাইবাসা (9. ₹. ),চক্রধরপুর (9. . 8. ), 
ৰ বি মিরার (দাক) আদার রি | 






ll "স্ত্রী Nae 


" ‘হেড অফিস-_৩৷১, ব্যাঙ্কশাল ষ্টীট, কলিকাতি|। 
শাখা অফিসসমূহ, 











* উত্তর কলিকাতা, বহ্বাজার এবং ঢাকা। 
' জেনারেল ম্যানেজার-_মি3 এস্‌ সেনগুত 
ভিডি মির বিশ্বাস। 


জবা চৌমুহনী, টাপুর, ঢাকা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম, 'দিনাজপুব, আরা, পুর্ণিয়া, রাচি ও ঠাকুরগাও । 


ন্যামবাজ্গার, হাওড়া, কিষণগঞ্জ ফরবেণগঞ্জ 
টু ও পাটন! শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। i 
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কীম। কোম্পানীসমূহের কার্যের 
পরিমাণ Me 
কয়েকটি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ১৯৪২ 


প্রদান্বত্ব আইনে '. গভর্ণর জেনারেল সম্মতি . 


দিয়াছেন। - 


সালের কাধ্যের পরিমাণ নিয়ে প্রকাশ করা 
কোম্পানীর নাম-_ ১৯৪২ ১৯৪১ 
| টাকা টাকা 
ওরিয়েন্টাল ৯১৬১১২৭১৮০০ ৮১১৬১১৯১৭০৯ 
হিন্দুস্থান | ২১৮৮১০৩১৩০০ ২১৬০১০৬১৩০০ 
‘নিউ ইণ্ডিয়া ২,৩৫,০০,০০০ ১১1৭১১০১০০৬ 
বোদ্ে মিউচুয়াল ১,৭২,৯০১০০০ , ১৯৭০১৬৮১৫৭০ 
ম্তাশনাল ' ১১৩৭১০০১০০০ ৯১৬৬১০৩১০০০ 
এম্পায়ার / ১,৩৬,০০,০০০  ১,৩৪,৩৮,৪০০ 
ভারত .; ১,৩৪,৪৯,৮০০ ১১৪০১০৪৯০৯০ 
লক্ষ্মী ১১২৫১০০১০০০, ১১৩০১৩০১০০০ 
বোদ্বে লাইফ .১,০০১২৪১৪০০ ৯৯৯১১১১১৮৩০ 
১৯৮৫০০১০০৬৯ ৯০১০ ০)০ ০০ 
'ইউনাইটেড,ইপ্ডিয়া ৮8,940,৮০০ ১,১৭,৫ ১,০০০ 
এসিয়ান 8,১৭,০০০ ৭০.২৯,৫০০ 
মেট্রোপলিটান | ‘9,00,000 ৭8৪১০০১০০০৩ 
/ ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া 7 ৭৫১০৩)০৩৩ ৬৮১৭২,৬*০ 
জেনারেল ২১১০০/০*০ ৬৮:৫৮১১৫০ 
স্তাশনাল ইণ্ডিয়ান . 5৮০,৪০০ ৬৯১৭৯,৯০০ 
পিটার দেনারেল 878 ৪৪,৫০,৯০৪ 
নিউ এসিয়াটিক | ৬০১০০২০০৬ ৬২১৩৪১২০% 
কুবি জেনারেল. ৫6,6৫৯,০০০  ৫২৮৭,০০৪ 
ফি ইন্ডিয়া জেনারেল ৩৭,২২,৯০০ .১৬,১১,৫০৯ 
অন্ধ, ইনন্থ্যরেক্স - ৩৩১০ ০১০ ০৩ i ৩৭,০0০,9০০ 
ওয়াডেন ২৭,৬৮৪,৫০৪ ২৯,৫১,৮০০ 
জেনিথ ' 8,8১,৪৬৯ ২৯,০২১,৭*৪ ; 
ক্যালকাটা! ইনসিওরেন্স | | 
| ১২৪,২৬,৫০* ২১,৩৫,৬০০ 
নেপডুন . 1" ২৩,০০,*০৪ ২২,৪৩,৩০০: 
বোম্বে কো-অপারেটিভ 
২২,৪৭৩,৫০৪ 88,60২,৫০০ 
ইতিয়ান ইকনমিক ১৯,২১,*০০ ' ১২,৪৮৪,১০৬ 
আৰ্য্যস্থান' ১৫,০০,০০৪ 2৩,৫০,০০৬ 
বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ১৪,৭৬,৭৫০ , ২,৯৭,৭৫০ 
ভাগ্য লক্ষী ১৩,৭৮,৬০০  ১৪,৫৪১৬০৬ 
কানাড়া মিউচুয়াল © 5৩,০,০০০  ১১১৭৯১৫৯০ 
ভিপোছিটার্স বেনিফিট, | 
2১২,১৯,২ ০০ ৬,৬৩,০০৬ 
সেণ্টিন্তাল ১০১৮৮১০০৩  ১৮১০৮১৫০৬ 
_ সাউথ ইততিয়া 3,২১,৮০০ ১৩,১২৯,৮০০ 
পপুলার ৮২৪,৪০০ ৭,6১,৯০০ 
মহাবীর ৮,*৩,০০০ &০৮১১৩০০ 
ধার অব ইণ্ডিয়া ৭,৮৭,৫০০ ২,৯০,৪০০ 
ট্রা্ট অব ইণ্ডিয়া | ৭,৬৫,০০০ ‘9,9১,0০০ 
বললগ্মী ৪৯৯,১০০ ৫১০৮১৩৪০ 
প্যালেডিয়াম । ! ৪,২২,৭৪০ ৩,০৩,৮০০ 
প্রবর্তক ৃ ১৪৮,২৬০ .- 8,২১,২০০ 
আ্রীহ্ট প্রজ্জাস্বত্ব সংশোধন বিল 
আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদে গৃহীত শ্ীহউ 


রঃ আধিক জগৎ 


খাদ্য-অভিযানের ফলাফল 
বাদলার অনামরিক সরবরাহ বিভাগের 
ডাইরেক্টর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
বাঙ্গলার মোট. ১ লক্ষ ২০ হাজার, গ্রামের 


প্রত্যেকটিভে খাস্তসমিতি গঠন করিয়া খান্তশশ্তের 


হিসাব সংগ্রহ করা এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে 
আঁপোষে খান্ভশস্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্তে 
গত ৭ই জুন হইতে প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে 
অভিযান সুরু করা হয়। ইতিমধ্যেই এক লক্ষ 
‘সমিতি পঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতিগুলি ব্যতীত 
প্রায় ৩০ হাজার কম্মী সর্বক্ষণ খান্ত-অভিযানের, 
কার্ষ্যে নিযুক্ত রচিত্বাছেন। আশা করা যায় যে 
এই সকল সমিতি রেল যন্তুর খাদ্য খুজিয়া 
বাহির, করার কার্্যেই নিযুক্ত থাকিবে নাঃ 
পরিণামে হারাই পল্লী অঞ্চলের খাদ্যনীতি 


নির্ধারপ করিবে । বৎসরের শেষভাগে বাহাতে . 


চাঁউলের দর বৃদ্ধি না পায় তজ্ন্ত জেল! কর্তৃপক্ষকে 
. নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ব্যবসায়ী ও চাষীদের 


নিকট যদি ৩ শত মণের অধিক মজুদ খাদ্যশত্ত. 


থাকে তবে তাহার এক-চতুর্ঘাংশ তাহারা ভ্ম্তপত 
করিতে .পারিবেন। এই অভিযানের ফলে 
কলিকাতায় এবং যফঃম্বলের কয়েকটি জেলায় 
, চাউলের দাম কমিয়াছে। 


পাঞ্জাবী ভাষার সমাদর 


কলিকাতা 'বিশ্ববিভালয়ের ইন্টার মিডিয়েট. 


পরীক্ষায় আগামী ১৯৪৫ সাল হুইতে পাঞ্জাবী 
(গুরুমুখী ) ভাষা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হইবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে | 


+ (দ্ববারহীন 


প্রয়ো 
গরভরমেন্ট কর্তৃক রা 


ঠা [ | fl 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়াক সু 


(১৯৪০) 


আমাদের তৈরী জিনিষ $_.. 





র্‌ i 


হেড অফিস ও কারখান। ঃ-_-পা 
শোরুম £--১২১ চৌরম্পী রোভ ও ৮৬, কলেজ সীট, কলিকাতা । 
বোম্বাই ত্রাঞ্চ 2৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই । 


[ ২১শে জুন, ১৯৪৩ 





নুতন কোম্পানী গঠন সম্পর্কিত 
অভিনাব্স 


প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ মহলে অনুসন্ধান করিয়া 
ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কেবল 
মাত্র নূতন মূলধন্‌ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই নহে, এই 
অডিনান্প জারী হইবার পূর্বে যে সকল যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার, বাজারে ' উপস্থাপিত করা 
হইয়াছিল অথচ বিজ্রীত- হুইয়া যাক নাই, তাহার 
জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করিতে 
হইবে। যে সকল চল্তি যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ার বিলি করা হইয়া যায় নাই, তাহা বিলি 
করিতে হইলেও ভারত সরকারের অনুমতির 
প্রয়োজন হুইবে। প্রকাশ, এতৎসম্পকীঁয় বিধান- 
সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া ভারত সরকারের 
তরফ হইতে শীঘ্রই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবে। 


. সমর-সাংবাঁদিকতা. শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা 
মার্কিন, সেনা বিভাগ সমর-সাংবাদিকভা 
শিক্ষাদানের জন্তু একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। 
২৫ জন সাংবাদিক ইতিমধ্যেই এই বিভালয়ে ভক্তি 
হইয়াছেন। এই সমস্ত" সাংবাদিককে ' ধুধ্যান 
সেনাদলসমূহের সহিত থাকিতে হইবে । শক্ৰুর 


, বিমান কি করিয়া চিনিতে হয়, কি ভাবে সংবাদ 


রচনা করিতে হয়, কি ভাবে মানচিন্র দেখিয়া 
তথ্য সংগ্রহ করিতে হয় এবং কি ভাবে আহতদের 
প্রাথমিক চিকিৎসা এবং শগুশ্রযার ব্যবস্থা করিতে 
হয়-_বিভ্ভার্থী সাংবাদিকদিগকে বর্তমানে তাহাই 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ও 


< 
EJ 


টী, ২৪ পরগণ|। 





০ 


২১শে জুন, ১৯৪৩ ] 


সংবাদপত্রের কাগজ 

প্রকাশ, যুদ্ধের অবস্থার উন্নতির ফলে সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগন্দ লইয়া বহু জাহাজ ইতিমধ্যে 
ভারতাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে এবং শীঘ্রই 
জাহাজগুলি ভারতে পৌছিবে বলিয়া আশা করা 
স্বায়। শীদ্রই হয়ত সকলের পক্ষে সন্তোষজনক 
একটি সবকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে । সম্প্রতি 
প্রযুক্ত দেবদাস গান্ধী এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 





আধিক জগৎ 


১৫৭ 





শেঠের সহিত সংবাদপত্রের কাগজ সমস্ত! সম্পকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের ডেপুটী 


সেক্রেটারীর যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলেই 


উহার আভাষ 'পাওয়া গিয়াছে। 
, নিখিল বঙ্গ খাদ্য সম্মেলন ৷ 
আগামী ২৬শে ২৭শে জুন কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের' লাইব্রেরী হলে নিখিল অঙ্গ খান 
সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে। 


লোন 


6506-6568 








নোটিশ 


১ পূর্বাঞ্চলে খান্শস্তের অবাধ ব্যবসা প্রবর্তনের 
ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
আলোচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
আগামী.অধিবেশনে মিঃ আবছুল রসিদ চৌধুরী 
একটি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটাশ দিয়াছেন। 





শা 


্‌ পর পি ২/ 


এ' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, - অত্যান্ত স্থানের 


ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের : 





শাখায়: = এবাং সমস্ত 


ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেনদ 


কোং লিঃ 

সম্প্রতি কাণপুরের জী ইণ্ডিয়া জেনারেল 
ইনসিওরেক্দ কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৪৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত. এক বৎসরের কার্ষ্য- 
বিবরণী সমালোচনার্থ লাামাদের হস্তগত 'হইয়াছে। 
এই বাধিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে উক্ত 
বীমা প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যায় আলোচ্য বৎসরে জী ইত্ডিয়ার নৃতন 
কাজের পরিমাণ দঁড়াইয়াছে কিঞ্চিদধিক ৩৭ লক্ষ 
২২ হাজার টাকা । তৎপূর্ববর্তী বৎসরের অর্থাৎ 
১৯৪১ সালের তুলনায় ইহা শতকরা ১৩০ ভাগ 
বেশী। নুতন কাজ বাড়াইবার 'ব্যাপারে উক্ত 
বীমা কোম্পানী বিশেষ কড়াকড়ি ও নির্দিষ্ট 
কর্মনীতি মানিয়! চলে। এই কারণেই আলোচ্য 
ৰৎসরে কোম্পানী প্রায় ১০ লক্ষ টাক! পরিমিত 
নূতন কাজ তাহাদের বিধিবিধান অনুযায়ী সৃস্তোষ- 
জনক নহে বিধায় শেষ পর্যযস্ত প্রহণ না করিয়া 
অগ্রাহ্‌ করিয়াছে । ' তৎসত্বেও নৃতন কাছের 
পরিমাণ ৩৭ লক্ষ টাকারও উদ্ধে উঠিয়াছে। যুদ্ধ- 
কালীন অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে কোনও বীমা, 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নৃতন কাজের এরূপ বৃদ্ধির হার 
সত্যই প্রশংসনীয় । ইহার দ্বারা জী ইত্ডিয়া 
জেনারেল ইনসিওরেত্দ-এর অনপ্রিয়তা ও উহার 


8 সা এ হয়। 


ধ্ৃতী ও শাড়ী 


সম্ভায়, সুন্দর ও 
টেকসই 





আলোচ্য, বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর 
আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে কিঞ্চিদধিক ৬ লক্ষ 
২৫ হাজার টাঁকা। পূর্ব্ববর্ত্তা বৎসরের ওঁ বাবদ 
আয়ের তুলনায় ইহা শতকরা ১০* ভাগ অধিক। 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণও প্র্বব বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৬ লক্ষ 

১০ হাজার টাকা হইয়াছে । ফ্রী ইণ্ডিয়া বহুদিনের 
পুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান নহে। অথচ এক্সপ আয়- 
বৃদ্ধির তুলনায় কোম্পানীর ব্যয়ের পরিষাণ বেশী 
নহে! আলোচ্য বৎসরে ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছে 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩* ভাগ। 

- ১৯৪২ সালের মধ্যভাগ হইতে ফী ইণ্ডিয়া 
অপ্নিবীমা (ফায়ার ইনসিওরেন্স ) ও অন্ঠান্ত বিবিধ 
বীমার কাজেও কর্দক্ষেব্র প্রসারিত করিয়াছে । 
এই ছুইটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কোম্পানী সস্তোষ- 


জনক কা দেখাইতে পারিয়াছে। ছয় মাসকাল , 


সময়ের মধ্যেই অপ্লিবীমা এবং মোটর ও হুর্ঘটনা 
বিভাগের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাপ 


'ঈ্াড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও 


৫১ হাজার টাকা। অব্য কতকগুলি অনিবার্ধ্য 
দায় মিটাইয়া ও অতিরিক্ত মন্ভুতের সংস্থান করিয়া 
উক্ত বিভাগ ছুইটি হইতে নীট লাভের পরিমাণ 
খুব বেশী হয় নাই। কিন্তু যে স্বল্নকালের মধ্যে 


, উপরোক্ত ফলাফাল সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে 


OLY SOAS LL Stal 


রিবা 


ভৃপ্তিলাভ করুন। 


নর কটন মিল্স লিঃ 
সেক্রেটারিজ এও এজেণ্টস্‌ 


সাহা এলীপুুভ্রী এ ক্কোৎ লিও 
এ : ২৩নং হরচন্দর মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাতা । 


হেড অফিস টব ক্াও রোড, কলিকাতা | 


পৃষ্ঠপোষক-_সাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


জিরার মি টি, 


ক্যাল ৩৩০৫ 


২ বৎসরের জন্য ৫% : : 
8 


fj 
রে 
রর 
/ *** অৰ্দ্ধ 
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/ 
Bd ॥ 
চ 


সামপালী = পি 


যথেষ্ট উন্নতি করিতে Cn সন্দেহের 
অবকাশ কম । 

কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের নীতি বুদ্ধি-- 
গ্রাহ্‌ ও বিবেচনাপ্রহ্থত। নিরাপত্তার বিষয়, 
সর্বাগ্রে চিন্তা করিয়াই টাকা খাটান হইয়া থাকে ৷- 
ফ্রী ইত্ডিয়ার ডিরেক্টর মণ্ডলীর চেয়ারম্যান স্তার' 
পদ্রম্পত্‌ সিংহানিয়া ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের 


ক্ষেত্রে সর্বজনপরিচিত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম কে তারতীয়াও একজন 
বহুদশী ও বিচক্ষণ ব্যকি। এই ছুই দুদৃ্টিস্পন্ন 
কুশলী ব্যক্তির সতর্ক পরিচালনায় ফ্রী ইণ্ডিয়। 
জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের 
ভবিষ্যত আরও উজ্জল হইবে বলিয়াই আমরা! আশা 
রাখি। 


ভ্রম-সংশোখন 
ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লি: 
গত সংখ্যা “আর্থিক জগতে” ডোমিনিয়ন 
ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেডে'এর যে বিজ্ঞাপন 
বাহির হইয়াছে তাহাতে অনবধানতাবশতঃ একটি 
ভুল রহিয়া গিয়াছে । মহাত্মা, গান্ধীর ব্লক'এর 


নীচে মৌলানা আজাদের অভিমত উদ্ধত হইয়াছে । 
ওঁ স্থানে গান্ধীজীর অভিমত উদ্ধত হইবে। 


৫০, ০০ 5০০৪২ টাক! il 
২১,৬৭, ৫০০২ কচ এ 
মুলধন ১৬,৩১৩ ০০২ 9 
কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
- -চেয়ারম্যান_ শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর! হয়। 


শাখা-_বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
(কলিকাত।), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 





২১শে জুন, ১৯৪৩ ] 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ভারত টিউব ওয়েল কোং লি:--ভিরেউর 
মিঃ ঝবরমল জালান। রেজ্রিষ্টার্ড অফিস--১১৮এ 
চিত্তরঞ্জন ও্যাভিনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন ১ লক্ষ টাকা । নলকূপ খননের ও তৎ- 
সংক্রান্ত বিবিধ কার্জকারবার। রী 

কাশীপুর জুট কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ 
গুলভ্ররিলাল কানোরিয়া। রেজিস্টার্ড অফিস-__ 


৯ কমার্শিয়াল বিচ্চিংসূ, কলিকাতা । অনুমোদিত ঢু 
মুলধন ১* লক্ষ টাকা। পাট হইতে সূতা কাটা ছু 


ও বয়ন এবং পাট সংক্রান্ত বহুবিধ কাঁকারবার | 

ইষ্ট সাতগ্রাম কোল কোং লিঃ--ভিরেক্টর 
মিঃ চগনলাল কে পারেখ। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
৯৩৫ ক্যানিং 'ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
বুলধন ৪ লক্ষ টাকা । ব্যবসা! খনির স্বত্ব ক্রয় । 

ষ্টেফেন্স এণ্ড কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ 
ছুলালচাদ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস--২৩ চৌরঙ্ী, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। 
খআবহাওয়া বিভাগীয়, চক্ষু চিকিৎসা ও অন্ুবীক্ষণ 
ষন্ত্রাদি সংক্রান্ত কাঙ্গকারবার। 

ইণ্ডিয়ান পাইপস্‌ এণ্ড টিউবস্‌ কোং 
লিঃ_ডিরেউর মিঃ জি কে খেমকা। রেজিষ্টার্ড 


অফিস-_হিফেন্ন হাউস, কলিকাতা । অন্থমোদিত ' 


মুলধন ৫০ লক্ষ টাকা । লোহা, ইম্পাত, পিতল 
প্রভৃতির কারখানা । 

কেমিক্যাল জ্যানুফ্যাকচারিং কোং অব, 
ইন্ডিয়া লি:--ডিরেকউর মিঃ জি কে খেমকা। 
রেজিস্টার্ড অফিস--ই্রিফেন্দ হাউস কলিকাতা । 
অনুমোদিত নৃলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক 
জ্রব্যাদির কারখানা । 

প্রোপার্টি কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এস এফ 
মাজদা। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অন্থযোদিত 
মুলধন ৯২ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার জমিজমা ও 
ইমারত ক্রয়ের ব্যবসা । | 

ভ্রীমহাকালী 'কোল ই লিঃ 
ভিরেক্টর মিঃ অয়স্তীলাল ওঝা । , রেজিক্টার্ড 
অফিস-_১০২এ ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । অঙ্থ- 
' মোদিত মুলধন ৭'লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । ব্যবসা 
কয়লার খনি ও অন্থবিধ খনির স্বত্ব ক্রয়। 

রাণী এণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি কে 
গুহঠাকুরতা। রেজিস্টার্ড অফিস--১ বাজার 
দেউড়ী, ঢাকা । অনুমোদিত যুলধন ৫ লক্ষ টাকা । 
পেটেন্ট ওষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা । 


এস বি গ্যাণ্টনি লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস 
বি গ্যান্টনি। রেজিষ্টার্ড অফিস--৩ ফেয়ারলি 


প্লেস, কলিকাত1। 'অন্ুযোদিত মূলধন € লক্ষ ' 


টাকা । পাটের কারবার। 

নিউ ম্যারাইন কোল কোং (বেল) 
জি: _ডিরেইর মিঃ চগনলাল কে পারেখ। 
রেজিস্টার্ড অফিস--২১০ স্থারিসন রোড, কলিকাতা! । 
অনুমোদিত: মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। খনির ৮ 
ক্রয়েব ব্যবসা । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ--ডিরেক্টর 
য্লাজ্পপুরের সিংহ | রেদিষ্টার্ড অফিস-_২১ রূপচাদ 
রায় ষ্রী, কলিকাতা |. অনুমোদিত যুলধন ৩ লক্ষ 
উাকা। ওষধ বিক্রয়ের ব্যবসা 


৫ | Ed 


ডিরেক্টর মিঃ অরবিন্দনাথ দে। 


আর্থিক জগৎ 


হাওড়া ইঞ্জিনীয়ারিং কনসার্ণ লি: 
রেঞ্জিষ্টাড_ অফিস 
--881৩২ বৃন্দাবন বম্লিক লেন, হাওড়া | অন্ু- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । দোহা ও পিতল 
চালাইএর কাঞ্জকারবার । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


গঙ্গারাম টী কোং লি:-_-গত ৩৯শে ডিসেম্বর 
পৰক ৱাক * বৎসরের অন্ত শতকরা Ele 5:22 


১৫৯. 


টাকা। কাঞ্চনপুর টা কোং নিঃ__গত*৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু শতকরা বার্ষিক 
১* টাকা। স্বাসকোয়! টা কোং লিঃ _গত 


৩৯শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকর। 
বাধিক ৯০২ টাঁকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং দি:__ 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা 
বাধিক.৫২ | সিপ্পলেজ মিলস্‌ লি:--গত ur 
Xd 525 





জনি টিলা কলিকাতা ঘা 


শাখ! অফির্স ৪-কাটোয়া ও বদরগজ | 
| শুভ ভলত্ক্রোপ্বন 


Ha BEEP ED aD EEE 





I ভবানীপুর ও বরিশাল লাখাহয় আগামী ১লা জুলাই » ১৯৪৩ ইং | 





আজকের দিনে টাকা লুকিয়ে 
রাখার খবর অদ্ভুত বলেই মনে 
হয়। শঅন্ধুত' হলেও আমাদের 
দেশে তা প্রতিনিয়তই হচ্ছে। 
সম্প্রতি একটা খবরে প্রকাশ 
পেয়েছে যে,' এইচ, খান নামে 
একজন লোক আতম্কগ্রস্ত হয়ে 
তার টাকাকডি পোবরের গাদায় 
লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ খবর 
পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে ও 


রিপুরাহিপতি ল্যাব মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর, 
কে, সি, এস, আই । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার ঃ ভ্রীহরিদীস ভট্টাচার্য 


দি পুর মডাৰ্ণ বান নি; 


রেজিঃ আঁফিস-__অখাউরা ( ত্রিপুরা ) চীফ অফিস-_-আগ্নরতনা 
'_. কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রীট ৷ . 


গোবরের, গাঁদা থেকে টাকাকড়ি 
উদ্ধার করে। টাকাকড়ি সর্বদাই 
ভাল , জাতীয় ব্যাঙ্কে রাখা 
উচিত কারণ তাতে শুধু মানুষ 
নিজেই লাভবান হয় না, 


জাতির অর্থনৈতিক. পু'জিও 
বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। 
আপনার সঞ্চয় তা যতই নগণ্য 
হউক ন! কেন, ব্যান্কে গচ্ছিত 
রেখে জাতির সেবা করুন। 











টাকা ও বিনিময় 
- কলিকাতা ১৯শে ভূন 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 


পূ্বববৎ একটানা শ্বচ্ছলতার ভাব বজায় রহিয়াছে! 
বাজারে টাকার এতই প্রাচুধ্য রহিয়াছে যে, টাকা 
ধার লইবার কেহ নাই--সকলেই টাকা ধার 
দিবার ছন্ত উদগ্রীব হুইয়া আছে। ব্যাঞ্চসমূহের 
মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্তে স্বল্প মেয়াদী 


খণের সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইএ যথাক্রমে , 


॥* আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
'অলোচ্য সপ্তাহে কলিকাত্বার বিনিময় বাজারে 

অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হুয়। এবার 

বিনিময় বাজারে কাঁদকারবার একরূপ হয় নাই 


বলিলেই চলে। 
গত ১৫ই জুন তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ 


কোটা টাকার ট্রে্ারী বিলের জন্ত- যে টেগার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ফঁড়াইয়াছিল ১২ কোটী ৮*' লক্ষ ২৫ 
হাভার টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯০ 
আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৪৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 
মোট গৃহীত ৮ কোটী টাকার টেগারের গড়পড়তা 
সুদের হার শতকরা বাধিক ১/০ আনা ধার্য করা 


হইয়াছে। 
আগামী ২২শে জুন তারিখে বোষ্বাইএ বেলা 


১১ ঘটিকায় (ষ্ট্যাডার্ড সময়) এবং ২১শে জুন 








কজন কা 





তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাকারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী, টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপার পৃহীত হইবে। ' যাহাদের, 
টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহা- 
'দিগকে আগামী ২€শে জুন তারিখের মধ্যে টাকা 
দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্ক্বেরন্তায়। 

গত ই জুন হইতে ১৪ই ভুন পর্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী “ইন্টারমিডিয়েট” বিলের বিক্রয় 
পরিমাণ দীভাইয়াছে ৩ কোটী ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা। উক্ত বিল গত ১৬ই জুন হইতে ২১শে 
জুন পধ্যন্ত পূর্ববঘোধিত ;সর্ভাধীনে শতরুরা - ৯৯৪০ 
আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিক বিবরণী 


দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৪ঠা জুন তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৭১৩ কোটী 
৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭০৪ কোটা ১* লক্ষ ৯৫ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৭৯ কোটী 
২২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


' উহ্থার পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটী ৩২ লক্ষ ৬* হাজার 


টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই 3 পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে ধারের পরিমাপ ছিল ৪ লক্ষ টাকা । আলোচা 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে অন্তাঙ্চ ব্যাঙ্কের আমানতের 


, সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 





তুত্ধের হার £_ | স্থায়ী আমানত £- 
চলতি = i ও মাস - ২% LUE রর 
জেভিংস._ ,. ২বওসর - ৩% 












পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৩ কোটা ১৯ লক্ষ 
৭৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৫৭ কোটী ৮৪ লক্ষ ৭৭ হাতার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, 
ব্রহ্ম সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমা- 


-__ মতের পরিমাপ .ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৩ কোটী: 


১৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ১ কোটী ১ লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাকা ও ১১ কোটী ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার 
টাকা ও পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ১৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, 
১ কোটী ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ও ৮ কোটী ২৫ 


লক্ষ ২ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিয়রূপ হার 
বলবৎ ছিল :-_ রি | 
টেলিঃ হত্তি (প্রতি টাকায়) ১ শিং ৫33 পে 
, শ্রী দর্শনী . . ১শিঃ ৫২২ পে 
ডি এ৩ মাস মং > শিঃ ৬$২ পে 
. ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাঁগজ ও শেয়ার 
._ কলিকাতা, ২৯শে জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
বেশ স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। - যুদ্ধের গতি 
মিত্র পক্ষের অনকুলে যাওয়ায় শেয়ার বাজারের 
সমস্ত বিভাগেই কিছু মূল্য বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। 
- ৭০ কোটা গঞ্জ চটের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃতন 





বলেনঃ জাতীয় বীমা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে সর্ধতোভাবে সাশীষ্য 
করাই স্বরাজের মুল নীতি। 












শাখা- হাওড়া, পালযিয়া বেলুড়,বালী, উস প্রীরামপুর ৪লেওড়াফুলী ] টি 





২১শে জুন, ১৯৪৩ ] 





“অর্ডার এবং ভারত সরকার কর্তৃক হৃতা এবং বস্ত্র 


নিয়ন্ণ সংক্রান্ত বিধানসমূহ প্রকাশিত হওয়ার 


ফলেই বাজারে এই উন্নতির ভাব দেখ? গিয়াছে 

বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

নিষ্ছির মদ অর্থ খাটাইবার অন্তও লোকে বেশী 
করিয়া শেয়ার কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে, পারে 
ঢুফলে সব রকম শেয়ারেরই আরও কিছু মূল্য বৃদ্ধির 
' সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
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আর্থিক জগৎ 
কোম্পানীর কাগজ 


উল্লেখযোগ্য মুল্য বৃদ্ধি না হইলেও আলোচ্য , 


সপ্তাহে কোম্পীনীব কাগন্দের বাজার বেশ স্থিরই 
ছিল বলিতে হ্য়। অ সুদের কোম্পানীর 


কাগজের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় ৯৪২ টাকাই 
ছিল। মেয়াদী খণপত্রের মধ্যে ৩২ সুদের ডিফেন্স 
বণ্ড (১৯৪৬ ) ১০২%/, ৩৭ টাকা সুদের সেকেন্ড 

ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২ ) ১০০০/০, ৩০ সুদের 


১৩১ 





(১৯৪৭-৫০ ) ১০৮॥%০ এবং ৫ সুদের ( ১৯৪৫- 
৫৫) ১০৬৮%০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
ডিবেঞ্চার 
ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ নাই বলিলেই 
হয়। কেবলমাত্র ৫1০ আনা সুদের চৌরঙ্গী 
১ প্রপারটিত্---১০২॥০ এবং ৪২ স্থদের দার্জ্দিলিং- 
হিমালয়ান রেলওয়ে এক্সটেনশান ডিবেঞ্চার ক্রুয়ন- 
বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জান! গিয়াছে। 





৪১৫1৪, 


এস ৯ সু 
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স্পা শশী 


$৬২ L আথক জগৎ 


রি ব্যাঙ্ক ইঞ্জিনিয়ারিং__-৮দ০, স্কাশনাল আয়রণ এগ স্টীল 
আলোচ্য সপ্তাহ ব্যান্কের শেয়ার বাজার বেশ ১২৮৮০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 
তেজী দেখা গিয়াছে। ইন্পিরিযাল ব্যাক্কের চিনির কল 
€ সম্পুর্ণ, আদায়ীকৃত) শেয়ার ৯৮৯০২ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার 
বিকিকিনি হুইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম কিনিবার অন্ত, লোকের বিশেষ কোন আকর্ষণ 
দিকে রিজার্ভ ব্যাক্ষের শেয়ারের দাম বাড়িয়া , দেখা যায় নাই এবং এই বিভাগে কাজকাঁরবারের 
৯২৩২ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে) কিন্ত পরে নামিয়া পরিমাণও খুব সামান্ত হইয়াছে। বেলমুন্দ- ১১, 
আবার ১৯৮৷ আনায় দীড়াইয়াছে। “সেপ্টাল চম্পীরণ__৩৭1%০, কেরু এণ্ড কোং__৯৯/৮%০, 
'ব্যা্ক ৬৬২ টাকা এবং ক্যালকাটা স্ভাশনাল দ্বারভাল্গা--২৩॥০, ইউ পি ম্গার-_২৩1৮০ দরে 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ২২২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে | ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 
কয়লার খনি . চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহ অপেক্ষা বর্ধিত গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহে চা- 
সুল্যে কয়লা খনিসমূহের শেয়ার হত্তান্তরিত হইতে বাগানের শেয়ার বাজার খুব তেজী গিয়াছে । 
“দেখ! গিয়াছে।, কাজকারবারের পরিমাণও চা-বাগানসমূহে এবার খুব লাভ হইয়াছে বলিয়া 
পুর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে। :সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
ধ্যাযালগেনেটেড, ৩৭%০, বেদল-__৪৭২২ বরাকর . ফলেই চা-বাগানের শেয়ার কিনিবার দিকে 
_-৯৪৫৮*, ধেমো মেইন_-৯৪০, ইকুইটেবল- লোকের এত ঝোৌক দেখা যাইতেছে । তবে 
৩৮২ ইষ্ট ইত্ডিয়ান_২৫২, কাটরাস ঝড়িয়া--  কাজকারবারের পরিমাণ যে খুব বেশী হইতে 
৪৯1৮৯) নিউ,বীরভূম _-২৫৮০ আনা দরে ক্রয়- পারে নাই তাহার কারণ কিক্রয়ার্থ বেশী শেয়ার 
বিক্রয় হইয়াছে। : ৮ বাজারে উপস্থিতই' হইতেছে না। বিশ্বনাথ 
“পাটকল KE ৩৯২৪  হাভীপাড়া-_-৭৬৫২, তেজপুর _-৯৭1%০, 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটকলের সোনাই রিভার ২৬৮০, নাম্বরনাদী_-১২%০ আনায় 
শেয়ার বাজার বেশ তেজী দেখা যায়। : ৭০ কোটী বিকিকিনি হইয়াছে। 
১৮455185 কাগজের কল 
পর বড় বড় পাটকলগুলির প্রেয়ার কিনিবার দিকে চিটাগড় ২৬০০, ইত্ডিয়া পেপার পাল 
বেশ ঝৌক দেখা যায়। কিন্তু সপতা্ের শেষের' : ৯৯৩৫০, মহীশূর পেপার-_২৬৮০, বেঙ্গল--১৯৮২ 
দিকে সে উত্সাহ কমিয়া আসে এব্‌ং মুল্য বৃদ্ধির . “ওরিয়েণ্ট--২৮১ আনা দরে কিক নাড়ে 
ভাবটাও সঙে সঙ্গে বন্ধ হয়। আদমজী--৩৪/* | বিবিধ 
দরে ক্রয়বিক্রয় হয়): .গত্‌ সপ্তাহের শেষের দিকে . | 
উহার দাম ছিল ৩৩।০ আনা। আগড়পাড়া গত ডি, রদ রং রি 
সপ্তাহের সর্বোচ্চ মুল্য ২৫1০ আনা স্থলে ২৬২ রি মিস] 
টাকায় ক্রয়বিক্রয় হয়। ফ্যাংলো-ইত্তিয়া গত ভাঁনলপ ববার-৫৩%০, মেদিনীপুর জমিদারী 
সার মূল্য ৪৯০২ স্থলে ০৯৫২ টাকায় বিফি-' 5 আনা দরে ক্রয়- 
কিনি হয়। ‘হাওড়া-_৬৩৷০/০, হুকুমটাদ--.২৬৮%০, গিরি সি 
ইত্ডিয়া-&৭৪২, কামারহাটা_-৫৬৮২, আ্ঞাশনাল__ টি ২ 
২৭৮০/০, ন্দীয়া__৯৮৯ রিলায়েন্দ_৬২/৮০ আনায় 
বিকিকিনি হয়। } 
কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহ এবং গত সপ্যাহে কাপড়ের , 


কলের শেয়ার বাজার সমান ভাবেই মন্দা 
পিয়াছে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও সামান্ত। 
বেনারস--১৩দ*, বেঙ্গল-নাগপুর--৩৯০, কাপপুর . টু 
টেক্পটাইল--৯৩৷৩০, এলগিন-_৭৪২, কেশোরাম | 
৯৬০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে! i 
ইঞ্জিনিয়ারিং : 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে (| 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের 
মুল্য ধীরে ধীরে বাড়িতে দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান | 
আয়রণের শেয়ার গত পপ্যাহে ৩৫॥০ আলা দরে 
বিক্রয় হুইয়াছে, গত বৃহস্পতিবারে উহার মূল্য || | 





“ভি” রিং (টপ, ওয়াসার 


বাড়িয়া ৩৬৷০ আনা হয়। ষ্টীল কর্পোরেশনের 
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শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমন! লং কলা থাকি। 


কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 


[ ২১শে জুন, ১৯৪৩ 

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়, বাজারে 

নি্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ দের ডিফেন্স লোন (১৯৪৬) ১৫ই ুন__ 
১০৩/০ ১০২৮/০। ৩২ ডিফেন্স লোন (১৯৪৬) 
১৫ই ভুন--১০২৮/৭ | ৩৯ সুদের ডিফেন্স লোন 
(১৯৪৯-৫২) ১২ই ভূন--১০০]০ ) ১৪ই--১০০1%০ 1- 
৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই ছুন-_৮১%০ ৮ 
১৫ই--৮১৮%০। ৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজত 
১০ই জুন-_-৯৪/০ ; ১১ই-_-৯৪1০ ১হই-_-৯91% 


| ৯৪২ ) ১৪ই-_-৯৪/* ৯৪৮০ 5 ১৫ই--৯৪২ 28/0 


৯৪২ ) ১৬ই--৯৪|০ | ৫২ মদের খণপত্র (১৯৪৫- ' 
€€) ১৪ই জুন__১০৬৮০/০ | 
ব্যাঙ্ক ৃ 

ক্যালকাটা স্তাশনাল ১১ই জুন--+১১৭০ ১১৪/০. 
১১৮০/০ ১১৪০ ) ১২ই--১২৯ ১২৮০ ) ১৫ই-৮ 
১২০ ১২1%০।  সেঞ্টাল ১৬ই ভুন__৬৬২। 
রিজার্ভ ১০ই জুন--১২২/০ ১২৩২ ১২৪২) ১১২ 
১২০৩০ ১২১৫০ ১২১২ $ ১২২-১১৯০ এ 
১১৯২ ১২১২ 5 ১৪ই--১২০1০ ; ১৫ই-_-১১৯৫৮ 
১২৯৯ $ ১৬ই_১১৯॥০ |, 


কয়লার খনি 

খ্যামালগেমেটেড ১০ই ভুন--৩৭২ $ ১১ই-- 
৩৭%০। বড়বনী ১০ই ভুন--১1৩/০ ১॥০ ১/০; 
. ১৪ই--১1/০ 5 ১৬ই_১॥০। বেঙ্গল ১০ই জুন 
৪৬৮২ ) ১১ই--৪৭৩২ 3 ১২ই--৪৭৩ ৪৭৬২ $ 
১৪ই-_-৪৭৬২। ভালগোরা ১৯ই জুন-_৭৮৮০ 
৮/৪ 3 ১৫ই--৮২ ৮/০ 3 ১৬ই--৮৮০৮৩০ ৮০ | 
রোকারে এণ্ড রামগড় ১১ই জুন--১৮৮/০ ১৯২ ৯ 
১৬ই-_১৯৩/০ ১৯।০। বরাকর ১০ই ভুন-_১৬২ 
১৬৮০ 3 ১৪ই--১৬।০)  ১৫ই--১৬৮%৩ ১৬/০ 
১৬%* $ ১৬ই--১৬1০ | ধেমো মেইন ১৬ই জুন-_ 

১৪1০ ইষ্ট 89৪ ৯*ই kB ২২৮০০ ১ 
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শেয়ারেরও খুব চাঁহিদা ছিল এবং উহার মুল্য f ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। ৰ 
২৭৪৮০ আনা পর্য্যন্ত ওঠে। জেসপ--২১৮০,, | A রা 
ভারতীয় ইলেকটি,ক টীল-_-৯৪০০, কুমারধুবী তি ই ৩ ০ এ ৩ ১০০৭ TE OE TNE alt 


২১শে জুন, ১৯৪৩ এ] 


আধিক জগৎ 





১১ই-২৩/%০ ২২1০ ২২৮০ -২২/৩/০ 3 ১৫ই-_ 
২৩%০ 7) ১৬ই-_-২৩দ৮০ ২৪২ ২৪%/* ২৪1৭ 
২৪/%৭। ইকুইটেবল ১৪ই জুন-_৩৭৮/০ । 
অয়ন্তী সেণ্টণাল ১৫ই জুন__২৪। কাণাপাছাড়ী 
১২ই জুন_-১৫।০) ১৪ই--১৫০ ১৫৮০ ১৮৯) 
১৬ই--১৬৩/০ ১৬]০ ১৬1/০। কাটরাস বুরিয়া 
১১ই জুন__৩৮1০ ৩৮৮০ ) ১৪ই-_-৩৯%*  ১৬ই-+ 
৩৮০ ৪০২। নিউবীরভূম ১০ই জুন_২১%০ 3 
১১ই_২১/০ ২১২ $ ১৪ই- ২০ ২০/০; 
১৫ই-_২০/০ ২১৮০ ২১15 ) ১৬ই-_২১।* ২১1৮০ 
২১৫০ ১৯৮০ ৯১৪০ | নিউ যালভূষ ১৯ই ডুন 
৪81০ ৪৫1৯ | নর্থ দামুদা' ১২ই দ্ুন__৬৮/০ ; 
১৫ই--৭৯ 7 ১৬ই--৭৬ ৭০০ ৭০ | সাতপুকুরিয়া 
এণ্ড আলানসোল ১১ই দুন_২ 3 ১২ই--২1/০? 
১৪ই-২1%* ২৷এ* ২৮০। সাউথ করণপুরা 
১০ই ভুন-_-৫৮গ০ ১ ১৯ই-৫দ/০ 3 ১২ই-_$/৯ 3 
১৬ই--€7৩০ ৫৮/5 1 তালচের ১*ই ুন__-৩£০,) 
১১ই- ৩০০ ৩৪০ ৩৮/= 3 ১২ই-__৩॥০ ৩দ/০ 
uo ৪২ ৩/০ 3 ১৪ই—৩o ৪২২ ৪/০) 
১৫২৩৮০০ ৪২1 ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১১ই ছুন_ 
€৩%৩/০ ৩৪২ | 

' বাসম্বী (অভি) ১১ই ভুন-_-১৩২ ; ১২ই--১২৪০ 
১২৪৮০ ; বাসন্তী (প্রেফ) ১১ই-_-১৩৯ ১৩০ 3 ১২ই 
_-১৩২ ১৩%০ ১ ১৫ই--১৩1০। বেজল-নাগপুর 
১১ই জুন-_-৩১৯ ৩১//১ 5 ১২ই-__৩১1%০ ৩৯1০ 5 
১৪ই-__-৩১৪৩/৩ ৩২/০ ; ১৬ই--৩১৫০। কানপুর 
টেক্সটাইল ১০ই ভুন---১৪1০ ১৪1/০ ১৪1৮০ ; 
১১ই--১৪]০ ১৪1৩০) ১২ই--১৪1০ ১৪1/৯ 
১৪1%০ $ ১৪৪-১৪০০ ১৪1/০ ১৪1০ ১৩৮৮০ $ 
১৫ই-_-১৩দ০ ১৩/০ ১৩॥%/০ $ ১৪ই--১৩1৩/০ 
3৩০ ১৩৮০ ১৩৩০ । “এলগিন মিলস্‌ ১০ই 
" জুন_৭৩]৭ ৭৪৯ ৭81০ ৭87০ ৭৪8%০ ৭৪8০ 5 
১১ই-৭৪8০ ৭৫২ 3 ১৪ই--৭$]০ ৭৫৮০ 7 ১৫ই-_ 
৭৫ 3 ১৪ই-_-1৩॥০। কেশোরাঁম ১০ই জুন 
১৬৮০ ১৬1০ ; ১৪৫-১৬০; ১৫ই-_-১৪॥৫ 
১৪1/০ 7 ১৬ই--১৬|০ ) ওঁ (প্রেফ) ১৪ই-_+১৫৫২ 1 


অহালক্ী ১৫ই জুন-_-৩৯৪৩। 
ইলেক্টীক 


আগ্রা ১৪ই ভুন_-১৫৯২। ্ীর্জাপুর ১৫ই. 


জুন--৬%*| , পাটনা ১৬ই জুন--১৬1০। 
বাজাহানপুর ১০ই ভুন--৭দ০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং . 
ভারতীয়া ইলেকটি,ক ষ্টীল ১১ই জু্ন-_-১৩৭ ০ 
১৪২১ ৯২ই--১৪৮০ ; ১৫ই--১৪1%০ ১৪1৩০ 
১৪০; ১৬ই-_- ১৪%/০। ব্রেথওয়েট এগ্ড কোং 
১১ই ভুন-__৯২ $ ১৪ই--৮%/০ ৮০০ ) ১৬ই--৮দ৯ 


৮৭০ | বিটানিয়া ৯০ই ভুন_-১৬/৮০) ১২ই_ ৷ 


১৬%০ ; ১৪ই--১৬//০ ১৬1৮০) ১৬ই-_১৬%০ 

১৬/০ । বার্ণ এণ্ড কোং ১১ই-_৩৮৪২ 3 প্র (শতকরা 

৬২ সুদের প্রেফ ) ১৫ই_-১৫৫২ ) ত্র (শতকরা ৭২ 

সুদের প্রেফ) ১৫ই--১৭৫২। ইণ্ডিয়ান আয়রণ 

এণ্ড ডীল ১০ই ভুন__৩৫/০ ৩৫1৮০ ; 
৬ I 


১. 


৩৫/0 ৩৫1৮০ ৩৫5 athe ৩৪1৩০ ) ১২ই- 
৩৫৪৩/০ ৩৫৪০ ৩৫7০ 3 ১৫৪-৩৬২ ৩৬৩/০ ৩৬০০ 
৩৬]০ ৩৬/০ 3 ১৫ই-_৩৬২ ৩৫৭/* 3 ১৬ই--৩৬৩/০ 
৩৬০৪ ৩৪/০ ৩৬।০। ইত্ডিয়া মেশিনারী ১৬ই 
ভুন--১*৮০। জেসপ এপ্ত কোং ১১ই জুন-২০1০ 
২৮০ ১২ই-_২০২ ২০৮৪ Role 5 ১৪ —২ ০০/০ 
২০1০ ২০/০ ২০৩৭ 3 ১৫ই-২০%০ ২০৩০) 


১৬ ২০1/০। কুষারধুবী ১১ই জভুন-_৮॥৮* 
ie ৮1৩০) ১২ই-:৮1৩০ 3 ১৪ই--৮০৩ 
৮৪/০ ; ১৫ই--৮৫০ 3 প্র (প্রেফ) ১০ই--১৯৫২ 


১৯৭৯। ক্কাশনাল আয়রণ এণ্ড টাল ১০ই জুন-- 
১২৩০ ১২৫৮০ ? ১৫ই- ১২৪০ $ ১৬$ই- ১২৪৮০ 
ইীল্‌ কর্পোরেশন ১০ই ভুন_ ২৬” ২৭১২ ২৭/০ 
২৭%০ 3 ১১ই--২৭/৯. ২৭৮০ ২৭1৩৫ ২৭/০ 
২৭০; ১২ই--২৭1৮০ ২৭1৩/০ ২৭০7 ১৪ই-_ 
২৭7০ ২৭1৩/০ ২৭৮০ ২৭ধৃ০,২৭৫ 3 ১৫ই--২৭1৩/০ 
২৭/০ ) ১৬ই-_২৭8/০ ২৭1০ ২৭৮০ ২৭1১/৯ 
২৭দ০ ২৭৩০ ২৭০; ও (প্রেফ) ১৪ই-_+১২৫]* 
১২৬) ১৫ই--১২৬২ 1 
| পাট কল 

আদমজী ১২ই ভুন--৩৩%০ ৩৩1০ ) ১৫ই-_ 
৩৩/৫ । আপগড়পাড়া ১১ই জুন--২৫1০ ; ৯২ই- ৩৩ 
২৫০) ১৪ই--২৫৪০। য্যাংলো ইণ্ডিয়া - ১০ই 
জুন--৪০৭ ) ১১ই--৪১০২ ৪১১২ ৪১২২ ৯১২ই 
৪১৩৯ ৪১০২ ৪১২৯) ৯৪ই-_৪৯৩২ ৪১৪ 


১৬৩ 





৪১৫২ ৪১৫২ ৪১৬২) ১৫ই--৪১৫২ ১৬ই-- 


1৪১৪৯ ৪৯৭২ ৪১৮৭ ৪১৯২) ও(প্রেফ) ৯০ই 


ভুন--১৭৪২। বালী ১১৪ জুন--৩৪৮২ ৩৪৯২ $ 
১২ই-_-৩৪৯২ ৩৫০২ $ ১৪ই--৩৪৯২ ৩৫০২৬ ৩৫১২ 
৩৫২২) ১৫২৩৫১২৩৫২৯ 3 ১৬ই--৩৫৩৭ 
৩৪৪২ ৩৫৫২3 এ ( গ্রেফ )-১০ই-+১৬৭০ | 'বরা- 
নগর ১০ই জুন--১৪৩।০ ১৪৫২) ১৯ই--১৪৬২ 
১৪৬০ ১৪৭২ ১৪৭7০ ১৪৮৯ ১:৪৮) ১২ই-_-১৪৭৬ 
১৪৮২ ১৪৯৭ ১৫০২) ১৪ই--১৫৩৯ ১৫৪২ 
১৫৩০ ১৫৪1০ ১৫৫২ ১৫৮২) ১৫ই--১৫৫%০) 
১৪ই--১৬২২ ১৬২০ ১৬৩২ ১৬৩1০ ১৬৪২ । 


'বিড়লা ১১ই জুন--৩৭দ* ; (প্রেফ) ১০ই-- 


১৩৪২ $ ১১ই--১৩৪২। বর্জব্জ ১১ই ভুন--৪৩২২ 
১২ই--৪৩৫২ ৪৩৯২ ৪৩৯০) ১৪ই--৪৪৪২ ) 
৯৫ই--৪৪৬২ ৪৪৭২) ৯৬ই--৪৪৮২ ৪৪৯২9 
এ (প্রেফ) ১৫ই--৯৭৯২। ক্যালকাটা :১৬ই জুন 
--৩৯৪০ ৩৯৮০ ও ( প্ৰৈফ ) ১৬ই-১৩৯৫০ ১৩১৪৩, 
১৩৪২ ২৩৫২ । ক্লাইভ ১২ই জুন-২৮২) ৯৪ই-- 
২৭৮০ ২৭৮০০ 3 ১৪ই--২৮]%* ২৮৮/০ ২৮৪৮ 
২৯২। ভালহোঁপী ১৪ই জুন--২৬৮০। এম্পায়ার 
রা জুন--৩১দ০ ১১৪ই--৩৩]০ ৩৩০) ১৫ই-- 
৩ ১১৬ই--৩৩%০ ৩৩%০ | হাওড়া ১০ই ভুন 

৬২০ ৬২৩/০ ৬২০। ৯৯ই--৬৩২ ৬৩৮০ ৪১/০ 
১২ই--৬৩২ ৬৩1৯ ১৪ই-৬৪।০ - ৬৩1%৩ ৬৩৮০ 
৬৩৮৮৪ ) ৯৫ই--৬৪২ ৬৩1০ ) ১৬৪-৬৪২ ৬৩৭০ 





রা, রুগ্ন ও আহত সৈম্তদের সেবাশুশ্রা ও আনন্দ বর্ধনের অন্ত ও ঘুদ্ধে বন্দী 
ভারতীয় সৈক্দের থাস্তদ্রব্য ও অন্তান্ত আরামপ্রদ জিনিষ পাঠানোর 
অন্ত আমাদের আরও ২৮,০০,০০০ টাকা চাই । 
বৎসরের দ্িতীয়ার্দের প্রারস্তে আপনি একটা শুতকার্ধ্য করুন। আজই 


আপনার সাহায্য, তা যৎ্সামাস্কই হোক, নিয়লিখিত 
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ 


২ পাঠিয়ে দিন। 


ঠিকানায় ji 


ভারতীয় রেডক্রশ ফাণ্ড : 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া ্র্যা্ড রোড, কলিকাতা । । 
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৭৮২) কামারহাঁটী ১০ই ভুন_-৫৫৮১ 
৫৬২২ ৫৬১২ ৫৬৪২) ১২ই-_৫৬২২ 5 
৫৭২২) ১৫ই--€৭০২) ১৬ই--£৭৩৯ 
কাকিনাড়া ১১ই -জুন__৪৬২ ৪৬৪২ 
৪৬৩২ ৪৬৫২ 9: ১৬৪৫৪৭২২ ৪৭৩২ 
ল্যান্স ডাউন ১২ই জুন--১৭৩ ১৭৪০ 5 
১৭৭২। মেঘনা ১২ই জুন_-৭৮৷০ 7 ১৬ই-- 
৮০৮৯ | স্তাশনাল ১২ই ভুন__২৭০ ২৭৮০ ৪ 
১৪ই-_-২৭৮৮০-২৭৪৩/০ 3 ১৫ই- ২৭৮০ ২৭৮%০ ; 
১৪ই--২৮1০। নিউ সেপ্টাাল ১০ই জুন_৩৭৬২ 9 
১৪ই_ ৩৮২২ 3 ১৫ই--৩৮৭৯ ৩৮১২ ৩৮২২ 3 
১৬ই-_ ৩৮৬২, ৩৮৭৯ ৩৮৮ ! নদীয়া ১*ই জুন-_ 


৪৭৫২ 


৯৮৯ ৯৬৯ 3 ১১ই-_৯৪০০ ৯৮ ০ 3 ১২ই-_৯৭২ " 
৯৭15 ১৪ই-_-৯ 5৪০ ৯৮৭ able 3 ১৫ই--৯৭২ 3 


৯৭7০ ৯৯২ ৯৮২ ৯৮০) ১৬ই--৯৮০ avo 
৯৯২ ৯৯০ । প্রেসিডেন্সী ১০ই জুন--৭/০ ৭৩/*.) 
১১ই--৭%০ ৭/০ ৭15 ৭1/5 3 ১২৪-৭০০ 
৭1৮০ ৭৩৯ ৭1০ ; ১৪ই-_৭৬/০ ৭1০ ৭1/০ alge 5 
১৫ই ৭/০ ৭1৮০ ৭1৬০ ) ১৬ই--৭1/০ Aldo 
৭]* ৭৮/০ ৭৪৮০। প্রীলদ্ীনারায়ণ ১২ই ভুন- 
১৯%০ ; ১৬ই-_-১৯৮০ |: ইউনিয়ন ১২ই জুন 
৩৮৯২ 3 ১৪ই-_৩৮৫২ ৩৯০২ 3 টা 
৩৯৭২ ৪০০২ টাকা। 1 
রেলপথ 4 
বারাসত-বলিরহাট. ১১ই 'জুন_-৬৪৪০) 


১৬ই _৮৬২ | দাঞ্জিলিং_-হিমালয়ান ১১ই জুন. 


১০২০০ ১০৩২ 3:১২ই--১০৩৯ ১০৪২" ১০৪]০ 3 
১৪ই-__-১০৩২$ ১৫ই--১৭৫২। 
হিমালয়ান (প্রেফ ) ১১ই ছুন_-১০৪২ টাকা । 
চিনির কল 
বলরামপুর ১*ই জুন_১৪৷J* ১৪/৮০) 
১১ই--১৪৪০%০ 3 :১২ই--১৪৮০) ১৫ই--১৫২ 
১৫/০ ১৫৮০ | 





.. শীখা ও. এজেন্সী 


৫৭৫২। - 
১২ই-- ' 


১৬ই-- ' 


দ্বাঙ্দিপিং- 


বেলনুন্দ ১*ই জুন_১১/০ 
টি ১১০৯ ১ 2 ; ভান: 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে জুন, ১৯৪৩ 





' ১১২ ১১/০ 5 ১৫ই--১১৯ ১১/০ ১১০ 5 ১৬ই- 
€৬৮২ ৫৬৯৯ ১৪ই--৭৫0০ ৫৭৫২ ১৫ই-_ " 


! j 
EE 3 ১৬ই--৫৭৯২ ৫৭৪২. ৫৭৫৯ ৫৭৭৯ 


১১॥০। কেরু এণ্ড কোং ১০ই ভুন--১৮/* ; 


১১ই--১৭দ০ ১৭৪৮০ ১৭৮৩০ ৯৮৯ 5 ৯২ই- 


১৮৯ £১৪ই--১৮০০ ১৮০০ ১৮/০ ১৮1৮০ ১৮০০ 
, ১৮1৮০ ১৮৪০০ 3 ৫ই--৯৮৪/০ ১৮৮৮৮ ১৮দ৩/০ 


১৯২ ১৯০ ১৯৮০ ১৯০ 3 ১৬ই--৯৯২ ১৯) 
১৪/০ ১৯৮০ | কেরু এও কোং ( প্রেফ ) ৯২ই 
জুন--৯৪৩২। চম্পারণ ৯০ই ভুন--৩৮২) 
১৯ই-_-৩৮৯ ৩৭1৮০ ৩৭0০ ১ ৯৪ই--৩৭%০ ৩৭/৪ 
৩৮২ ৩৬৮০০ ; ১৫৫--৩৮/০'৩৮%/০ ; ১৬ই--৩৭1৩/০ 
৩*৮/০ ৩৭৮৮০ | দ্বারভাঙ্গা ১০ই-_-২১1%০ ২১1০ 
২৯/০ ২৯০ $* ১৯ই-_২১1০ 3 '১২ই-_২২০/০ 5 
১৪ই-_২২০৩/ ২২০০) ১৫ই--২৩৪৯ ; ১৪৪ 


২৩%০ ২৩৮/০। ইউনাইটেড প্রভিন্দেস ১০ই 


জুন-_২২৮%০ ; ১১ই- ২২৮০ ২৩০৪ ২৩৩/৯ 


২৩1%০ $ ৯৪ই-_-২৩৫%০ 3 ৯৫২-২৩০ ২৩৮৮০ 3 
১৬ই--২৩॥৮০ আনা । | 
| চা-বাগান 


বিশ্বনাথ ১০ই ভ্কুন-__-৩৮%%০ ৩৮৪০ হি 
৩৮৪৯ ৩৮প৮৯ ৩৯৯ 3 ১১৪-৩৮০০ ; ১২ই--, 


৩৮৮০ ৩৮৭০ 3 ১৫ই--৩৯২। চুনাভূতি ১১ই-- 
৭৫৪২ ৭৫৬২) ১৫ই--৭৫৪২ ৭৫৭২ ৭8৬২ 
১৬ই--৭৬৬২ ৭৭৪২ ইষ্ট ইত্ডিয়া ১০ই জুন-- 


১৫৮৩) ৮২ ১৬/০ ; ১১২-১৫৮০ 3 ১২২ 
১৫W০ 3 


১৬ই--১৫৮৮০  ১৫ue ১৬২। 
হাসিমার! ১০ই ভুন--৬৮১ ১১ই--৪৮৪০ ১২ই-- 
৬৮০৯) ১৪ই-_৬৭দ০', ৬৭৭৮০ ”* নিউডুয়া্স” 
৯৯ই ন্ুন__১৪১৪ 3 ১২ই--১৪১৫৯ ৯৪ই-- 
১৪১০২ ১৪১৫২ ১৪২*২। তেজপুর ১*ই জুন 


(১৬৪০/০ ১৬1০ ১৬৪০ ১৬০০০ ১৬০৩০ ১৬৪০ ১৬৮৮৬ $ 


১১ই-১৬৪৮০ ১৬৮৩ ১৬৮৩ ১৭২১ ১২ই--১৬%০ 
১৬৪৮০ ১৬৮৩/০ ১৭২ ১৭৮০ 3 ১৪ই---১৭1০ ১৭৯ 
১৭1০ ১৭1/০ ১৭1৮০ ১৭৪০ 7 ১৫ই-_-১৭৮%* ১৭1৯ 
১৭1/০ ১৭] 5 ১৬ই--১৭%* ১৭০ ১৭৩/০ ১৭1৯ 
১৭1%৯। তেজপুর (প্রেফ) ১৪ই ভুন_-১৬1০। 
কাগজের কল - 

বেঙ্গল ১১ই ভুন--১৯৮ ৷ ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প 

১১ই ভুন--১৯২৯, 5 ee. ওয়ি- 


পি, দিন্তী, 


য়েণ্ট ১১ই জুন_২৮২) ১৫ই-২৯০। প্রগোপাল 
১৪ই জুন--২৫২) ও (প্রেফ) ১৪ই চুন 
১৪৩২। ষ্টার ১১ই জুন-_২৩৪৩০ ২৩৮০ ২৩%/০ £ 


” ১২ই-_ ২৩1৮০ ২৩%%০:১ ১৪ই-_-২৪৮%০ | টিটাগড় 


১০ই জুন-_-২৬২ ২৬1০ ২৬/০ ২৬১/০ ২৫৪৩০ ) 


-১১ই-৬।০ ২৪1৮০ ২৬1৩০ ২৬৮, $ ১২ই-- 
“ ২৪০ | : 


,বন্ধা কর্পোরেশন ১০ই ভুন_২দ০০ a; 
১১২-৩১ 5 ১২ই--৩১ 3 ১৪ই--৩২ ৩/০5 
১৫ই-_৩৯ 5. ১৬ই--৩২ |, ইত্ডিয়া কপার ৬০ই . 


এ ছুন-২%০ } ১৯ই--২॥০ ২৩০ ২/০, $ ১২ই--২৪* 


২/০; 2৪২০ 3 ১৫ই-_২%/০ ২৪৮০ ১ 
১৬ই--২0%৯ ২1৩৯ ২৪০ * | 
বাধারলরী ১০ই জুন--৩৯৫২। বি আই .;. 


কর্পোরেশন (অভি) ১১ই জুন-_-৬/* ) '১২ই-_ - 
+ ৬/* ৬৮০ ) ১৪ই--+৬/০. ৬৮৩ ৬৩০ ) ১৫ই--+৯৩/৬ 


৬1০) বি আই কর্পোরেশন (প্রেফ) ১২ই জুন 
১৯২২ ১৯৩২ ১৯৪২1 ক্যাপকাটা ট্রামস্‌ ১১ই 


জুন--২৪০ ২৪৭০ ২৫২ ২৫৮৯ ২৫1৬০ ২৫1৬ 


"২৫৪০০ 3 ১২ই- ২৫৫০ ২৫০ ২৬৮০ ২৬০ ২৬৫০ 
: ২৬/০ ২৬1৮০ ২৪৩০ ২৬৪০ ২৬৮৮০) ১৪ই--« 


২৪৬৮/০ ২৬/৮০-২৬%৯ ২৪৮০/০ ২৭/০ ২৭০/০ ২৭৩/৯ 


' ২৭1৯ ২৭৷/০ ২৭৩০ ) ১৫ই--২৭]০ ২৭1/০ ২৭৭০ 


২৭৮৮৯ ২৮৭ $ ১৬ই--২৭৮০ ২৮২ ২৮৮৯ ২৮ 
২৮০০ ২৮]*। ভালমিয়! সিমেন্ট ১৬ই জুন 
১৯১। ডানলপ রবার (অর্ডি) ১১২-৫৩২ ৪ 
১৬ই-_£৩॥০। মেদিনীপুর জমিদারী ১*ই জুন-_ 
৯১৪০) ১১ই--৯১২) ১২ই--৯১২ ৯১০ ৯১০, 
৯১৪০) ১৪ই-_-৯১২ ৯১0০) ১৫ই--৯১৪০ ৯২২ 
৯৩২ ৯৩৫৭ ৯৪২ ):১৬ই ৯৩২ ৯৩০ ৯৪৯ ৯৫ ' 
৯৫৪০ ৯৬২। ইণ্ডিয়া ঘ্রেনারেদ নেভিগেশন ১১ই. 


ভুন--১০৭॥০ ) ১২ই--১০৮২ ' ১০৯২ -১১৯৯$ 
১৪ই---১১০২ ,১১১২ ১৯০৫০ ১৯১০০ ১১৪৯৫ 


১৫ই--১২২২ ১২৩২ ১২৪২ ১২৪৫০ ১২৫৯ ১২৪৪০ 
১২৬৯ ১২৮২) ১৬ই--৯২৭ ১২৮৭ ৯২৮৫০ 
ক হিট 


বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, 
এবং লণ্ডনের মূলধন 0বসাকেলো। 
অনুমোদিত ণ ১, ০৬১০৩১০৬ ৩২ টাকা 
বিলিকৃত ৬০ ৪8555 
বিক্রীত 88,০০, *০*২ টাকার উ 
আদায় কৃত ২৪,০০, ০০৩১২ 2 54 
রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি ১০,৫০,০০০১ » » " 
}' | অংশীদারগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যাদি. ২০, 2০,০৫০ 99 Ed 
.ব্যাক্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় লংক্রান্ত 
সর্বপ্রকার কাৰ্য্য সুষ্ঠভাবে করা হুয়। 
০ সি, দত্ত, এষ, এল, সি। 






২১শে জুন, ১৯৪৩ ] 


কলিকাতা, ১৮ই জুন্‌ 
গত সপ্তাহে আমরা পাটের বাজারের 
“আকশ্মিক চড়তি ও উহার কারণ সম্পর্কে আলো- 
চন! করিয়াছি। আলোচ্য সপ্তাছে পাটের 
বাজারে সেই তেজীর ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয় 
" নাঁই। এই অবনতির কারণ এই যে, ইত্ডিয়ান 
"জুট মিল এসোসিয়েশন পাটের যে সর্বোচ্চ দর 
"দাবী করিতেছেন বিক্রেতা মহলের সর্বোচ্চ দর 
"তাহা অপেক্ষা অধিক। হাতে মজুত পাট রহি- 
-য্াছে বলিয়াই হউক কিংবা দর কবাকষির সুযোগ 
প্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সময় লইবার জন্তই হউক, 
মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৭০ কোটি গঞ্জ চটের বিরাট 
“অর সত্বেও মিলমালিকগণ তাহাদের নির্ধারিত 
সর্বোচ্চ দরের উপরে পাট ক্রয় করিতে রাজী 
শহুইতেছেন না। তাহারা শতকরা দশ ভাগ তাতে 
-আবার কাদ আরম্ভ কবিয়া দিলেও সাপ্তাহিক 
কার্যকাল ৬০ ঘণ্টা না করিয়া &৪ ঘণ্টাই রাখিয়া 


“দিয়াছেন। এই সব কারণেই গত সপ্তাহের চড়তির ' 


“ভাব বিনষ্ট হইয়া বাজ্জারে বরং কিছুটা মন্দার ভাবই 
পরিলক্ষিত হয়। আলগা পাটের বাজারে ও 
পাকা বেল বিভাগে এবার কাজকারবারের পরি- 
মাপ যৎসাধান্ত হইয়াছে ।' 

অবশ্য আলোচ্য - সপ্তাহের থলে ও চটের 
শবাঘারে বিশেষ, তেজীর ভাব লক্ষিত হয় | গত- 


আথক জগৎ 
নন্দিনাতে 6৬ পাই, সিরাজগঞ্জে ॥০ আনা ও 





ভাঙ্ুরাতে ॥* আনা পরিমিত ভ্ৰমিতে -পাট চাষ' 


হইয়াছে। এবার, এলাশিনের কোন রিপোর্ট 
পাওয়া যায়,.নাই। . . 
হুয়া কাপ 


' কলিকাতা, ১৮ই জুন | 


ভারত সরকার কর্তৃক ঝরিলা তুলার যে নির্দিষ্ট 
দর বীধিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই দরে আলোচ্য 
সপ্তাহে _বো্বাইএর তুলার বাজারে বেশ কা্দ- 


কারবার হইয়াছে। ব্রোচ তুলা ৩২৫২ টাকায় 


বিকিকিনি হইতে দেখা গিয়াছে। রেলওয়ে 
সরবরাহেয় হৃব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া 
গ্রকাশ। তাহা সম্ভব হইলে মিলের" পক্ষে 
আবশ্যক পরিমাণ তুলা পাইতে আর অ্রস্থবিধা 
ভোগ করিতে হুইবে না। সম্প্রতি সুতা ও 
বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কাচা তুলার 
সরবরাহের ব্যবস্থা সস্কোষন্তনক না হইলে তাহা 


সাফল্যমণ্তিত হইবার কোন আশা নাই । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের 


বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজজকারবারের 


"পরিমাণও খুব অল্প হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 


বন্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর 
মন্তুত মাল হাতছাড়া করিবার যে ঝৌক প্রকট 
হইয়াছে তাহাতে বস্তের দর ' হাস পাইবে বলিয়া 


কল্য ১৭ই জুন তারিখে »নং পোর্টার নগদ ২১৮০ রন 


-জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৯৭* আনা, অক্টোবর-ভিসেম্বর 
২১০ আনায় এবং ১৯নং পোর্টার নগদ ২৮০ আনা, রি 
"ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩৩/০ আনা ও অক্টোব্র-ভিসেম্বর দু 
আনায় ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। ৯৯নং ||. 
পোর্টার জুন-এর স্যর্বাচ্চ দর উঠিয়াছিল ২৮৮৮০ 


-২৮|০ 


"আন! পৰ্য্যন্ত । * 


ভর পারিনি 
"মেসার্স সিন্ক্রেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 


'বাঙ্গলার পাট চাষ সম্পর্কে সেই সপ্তাহের রিপোর্ট ৯০০০০ 


প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে 


জ্ঞান! যায় যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পাট 


‘উৎপাদনকারী অঞ্চলের 0আাবহাওয়ার অবস্থা 
মোটামুটি ভালই ছিল। বর্তমানে সর্বন্ কিছুটা 
'শু আবহাওয়া বা খড়া দেখা দিলে ফসলের 
পক্ষে তাহা বিশেষভাবে অনুকূল হইবে। 
“কতিপয় কেন্র হইতে পাট কাটার সংবাদ 
সআসিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির অবস্থা 


স্বাভাবিক। কিন্তু যমুনার জল ভ্রত বৃদ্ধি পাইয়া ' 


চলিয়াছে এবং উদার বর্তমান ক্ষীতি গত বৎসরের 


“এই সময়কার শ্ষীতির তুলনায় অধিক বলিয়া উক্ত . 


রিপোর্টে প্রকাশ। রিপোর্টে আরও জানান 
হইয়াছে যে, এতাবৎ নারায়ণগঞ্জে ॥০ Ve 
॥ চীদপুরে 1৬ পাই, হাজীগঞ্জে ০৮০ 

ট চৌমুহনীতে ॥* নাত আত্তগঞ্জে ৮০ আনা,' Si 
'উড়ায় 0৬ পাই, নিখলিদামপাড়ায় ০ আনা, 
সরিষাবাড়ীতে দ* আনা, ময়মনসিংহে ॥০ আনা, 


গাইবান্ধা-মহিমগঞ্জ- জামালপুর-দেওয়ালগঞ্জ-দাগী- . 





১৬৫ 


আশা করা যায় । ক্রেতা মহলও দর হাঁস পাইবার 
সম্ভাবনায় বন্ত্র ক্রয়ের দিকে আপাততঃ বিশেষ 
আগ্রহ না দেখাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। 


. সৌঁণ! ও রূপা! ' 

কলিকাতা, >৯শে জুন 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোপার বাজার 
.পুর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা আরও মন্দা হইয়া পড়ে। 
সামরিক পরিস্থিতির যেরূপ উন্নতি হইতেছে 
তাহাতে সোপার বাজারে এরূপ কৃত্রিম বন্ধিত মুল্য 
বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব বলিয়া মনে হয় নান 
কাজেই সোণার দাম আরও কিছু কমিতে পারে 
বলিয়াই মনে হয়। মফঃশ্বলের কেন্দ্রসমূহ হইতেও 
ক্রমেই অধিকতর পরিমাণ সোঁপা কলিকাতার 
বাজারে আসিয়া পড়িতেছে। সোণার বাজারে যাহার! 
ফুট্‌কা বাজী আরম্ভ করিয়াছিল তাহারও ভাঁব- 
গতিক দেখিয়া মন্ধুত মাল ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে। 
এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পাকা সোপার দাম ছিল 
প্রতি ভরি ৮৪২ টাকা, সপ্তাহের শেষের দিকে 
উহার দাম কমিয়! ৮১৭৮* আনায় দীড়ায়। গিনির 
দাম বিশেষ পরিবন্তিত হয় নাই।. আলোচ্য 
সপ্তাহে গিনির দাম.ছিল--কলিকাতায় ৫৯৮৯ এবং 
বোদ্বাইয়ে-৭]০ আনা। 
| রূপা 


সোঁপার বাজারের যত আলোচ্য সপ্তাহে 


বূপার বার্ধারেও মন্দা? ভাষ দেখা যায়। 


Kt Y [তৃদু ঠ 
রং । ইহা খাঁটি গো-ছুদ্ধ হইতে 
Ek সপ উপায়ে প্র স্ত ত এবং ইহাতে 


১৬৬ 


আধিক জগৎ 


4. [২১শে জুন, ১৯৪৩ 





বি রি রি 
, কপার দর প্রতি ১০০ ভরি ১২*২ টাকায় নামে। 
পরে অস্ত দাম আবার কিছু চড়িতে দেখা যায়। 
ভারত সরকার কঙ্জ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রূপা আ্বায়দানীর যে চেষ্টা 
করিতেছিলেন তাহা ব্যর্থ হওয়ার ' ফলেই রূপার 
বাজারে আবার চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে খাঁটা 
রূপা ১২৫1৯ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 





(বস্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ ১৪৭ পৃষ্ঠার পর) 


ধুতি সরবরাহ করা. হইত এক্ষণে সে তুলনায় 
মান্র শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণ মিল 
বন্প সরবরাহ করা হইন্তছে। এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়াও গবর্ণমেপ্ট কলসমূহে কাপড়ের 
' উৎপাঁদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কার্যকরী 
পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নাই। এদেশ 
হইতে বাহিরে বস্ত্ে রপ্তানী বন্ধ করা 
সম্পর্কেও তাহাদের কোন আগ্রহ বা সঙ্কল্প 
লক্ষিত হইতেছে না। বরং সরকারী মাল 
সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাইদরী 
সম্প্রতি বোস্বাইয়ে যে বক্তৃতা “দিয়াছেন 
তাহাতে ভারত হইতে 


যাইতেছে। সেই' অভাব পূরণের চেষ্টা 
ভারতবর্ষকে করিতে হইবে । কেননা ইহাতে 
বিদেশে ভারতীয় বন্তরের একটা স্থায়ী রপ্তানী 
বাণিল্লয গড়িয়া আশা আছে । এদেশের 
লোককে বঞ্চিত ক রয়া এই দুর্দিনে বাহিরে 
বন্দর চালান দেওয়া সম্পর্কে মিঃ হাইদরীর এই 
আগ্রহ দেখিয়া গণেমেণ্টের দৃষ্টি কোন দিকে 
তাহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে। এই অবস্থায় 
বর্তমান সরকারী পরিকল্পনা বলবৎ, হওয়ার 
ফলে কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন 
বাড়িয়া কিংবা বাহিরে উহার রপ্তানী বন্ধ 
হইয়া দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বসন্তের 
যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার ' সম্ভাবনা আমর! 
কিছুই দেখিতেছি না'। ইহাতে অদূর ভবিশ্যৃতে - 
সাধারণকে সন্ত. মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ বন 
সরবরাহ করার আশ! আমাদের নিকট নিছক 
সরকারী ভাববিলাস বলিয়াই মনে হইতেছে । ' 


সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু দেশে 
সাধারণের ব্যবহার্ধ্য বস্ত্রের যোগান না পড়িলে- 


বস্ত্রের মূল্য কার্যত: স্থির রাখা সম্ভবপর 


হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না ।- 
জিনিষপত্রের যোগান না বাড়াইয়া উহাদের! 
মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখিবার চেষ্টা পূর্বের সকল 
ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় . পর্যবসিত হইয়াছে। 
বস্ত্রের ব্যাপারেও , সহজে কিস্তি-মাতের' 
সে আশা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে বলিয়া! 
আমাদের ধারণা । দেশে সাধারণের ব্যবহাধ্য 


মিল ধুতির যোগান যেস্থলে পূর্বের তুলনায় 


শতকরা ৬০ ভাগ হাস সেম্থলে 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি কেবল চোরা” 
করিবে । জন্সাধারণকে সস্তা, দরে উপযুক্ত 
পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহের উদ্দেশ্য উহা দ্বারা 
সাধিত হইবে না, বিশেষতঃ রেশনিং প্রথায় 
মাথাপিছু বন্তের ব্যবহার নির্ধারণ করিয়া 
তদনুষায়ী সকলকে বন্ত্র যোগাইবার কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যখন গবর্ণমেন্ট এখনও. 
প্রস্তুত হন নাই! সে সমস্ত কথা ভাবিয়া 
বন্্রের মুল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আমরা আজ- 
গবর্ণমেন্টকে বন্দরের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং 


মধ্যপ্রাচ্যের - ' অবশ্য গবর্ণমেণ্ট / তাহাদের বর্তমান । তাহা বন্টনের ব্যাপারে রেশনিং প্রথা অবলম্বন 


দেশসমূহে বস্ত্র রপ্তানী বাড়াইয়া. চলাই পরিকল্পনায় মিল ও ভাতের তৈয়ারী বস্ত্রের” সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার অস্ত, 
LARS et Sie তিনি খুচরা মূল্য নির্ধারণ ৯ দাহ 





ঠা ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” 
If (স্থাপিত_ডিসেন্দবর ১৯১১ লাল) 

৯৪৩ ৩১৫০১০০১৯০২ টাকা 

৩,৬৬,২৪৬, ৪৩০১ টাকা _ 

১১৬৮ 12৩,১২ ০০২, টাকা 

, ১১৪৮,৩২,০০৫২, টাকা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন . 
PEN 
ও অন্যান্য 
১৯৪২ রত: পে ডি 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** 
হেড অফিস-_ মহাত্মা গান্ধী রোড, 


ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । 
ম্যানেজিং ভিরেউর-__মি: এইচ, জি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


ন 

সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান . 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ.বাপুছি দাদাভাই লাম, 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 


হা 
EE 

©’ 
ৰঃ 


মিঃ হুরমহম্মদ এম্‌-চিনয়, 


2. ক কও 


বে 


৫£৯,৬৫১৩৪১০০০২ টাকা! 


লণ্ডন এজেন্টস__মেসাস নিলি এবং 
মেসাস“মিডল্যাগড ব্যাঙ্ক লিঃ-. 


বোন্ছে। 


কার আরদেশীর দালাল, কে, টি, উনি টিসি ৩ ১১৩ 
মিঃ হরমুলজি রিনি 'কমিশরিয়েট [| 118 


র ব্যাঙ্ক 





লিমিটেড 


lls ৪ 


০574 nnnC 


[০০4১১ 


পুর, গয়া, ছাঁপরা, জয়নগর,  লীতামারি, .বেতিয়া, 'মধুবনী”- 
খাগারিয়া, রক্লৌল, কাটিহার, ফ্রবেসগঞ্জ ও কিষপগঞ্জ। 
" উড়িয্যার শাখা -সহ্বলপুর। 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-__দি গ্যারা্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হয়। 
সর্ভীবলী পত্র লিখিয়! জানুন । 


কলিকাতার শাখা_মেন অফিস-_১০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাছার "| . 
শাখা--৭১নং ক্রয় ইট, নিউ মার্কেট শ্রাখা--১০নং লিওসে ইট, স্তাম- টি 
বাজার শরাখা--১হওনং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রলা | 


রে বাঙ্গলার শাখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, অলপাই- 


গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা-_আামসেদপুর, মজঃফর- || 


\ 


কারেণ্ট একাউণ্ট মদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
. টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস ব! তুৰ্দ্ধ ; সুদ শতকরা | 
f ৩০ টাকা হইতে £২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 





ব্রাঞ্চ কলেজ প্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান 1. 1 
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্বাঞ্তাহুকর "“ “সাততলা 


সম্পাদক--শ্রীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্ধ্য 












সাময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য 
ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা 


ভারতে বিমান চলাচলের প্রসার 

যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ- 
সমূহে কিভাবে বিমান চলাচলের ব্যাপক 
প্রসার সম্ভবপর হইতে পারে তাহা নিয়া 
সম্প্রতি একটা আলোচনা সুরু হইয়াছে। 
এবিষয়ে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য বৃটিশ 


গবর্ণমেন্ট সাত্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধি- 


দের একটি সম্মেলন আহ্বান করিবার বিষয় 
বিবেচনা করিতেছেন । এইরূপ বৈঠক বসান 
সম্পর্কে ও তাহাতে প্রতিনিধি নিয়োগ 


সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্টের মতামত 
চাহিয়া তাহারা ইতিমধ্যে একটি স্মারকলিপি. 


প্রচার করিয়াছেন 1 প্রকাশ বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের সেই স্মারকলিপি যথারাতি ভারত 
সরকারের নিকটও প্রেরিত হইয়াছে । 
বিমানপোত শিল্প আধুনিক যুগে সভ্যতার 
একটা বড় অবদান হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। 
জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহ এই শিল্প গড়িয়া 
তুলিয়া বিমান চলাচলের : প্রসার সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই বিশেষ তৎপর হইয়াছে । কিন্ত 
ভারতে আজ পর্য্যন্ত সে দিক দিয়া কোন 
সত্যকার উন্নতি দেখা যায় নাই। এই 
অবস্থায় যুদ্ধের পরে বিমান চলাচলের 
প্রসার সম্পর্কে বৃটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত দেশ- 


সমূহের জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির করিবার 


কথা উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষকে তাহাতে 
যোগ দিতে বলা হইয়াছে; ইহা খুব ভরসার 
কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই 
যে, ভারত :'গবর্ণমেণ্ট অন্যান্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যাপারের মত, এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়েও 
এখন পর্য্যন্ত কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন 
না। উপরোক্ত সম্মেলন সম্পর্কে ও তাহাতে. 
প্রতিনিধি 
মতামত পেশ করিতে হইলে সে সম্বন্ধে 
ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ববাহে 
আলাপ-আলোচনা কর! প্রয়োজন । সম্মেলনে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইলেও তথাকথিত 


ধরণের .সরকারী ধামাধরাদের উপর নিভর 


করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোনীত কোন 
ব্যক্তিকেই সেজন্য নিয়োগ কর! সঙ্গত । কিন্ত 
ভারত গবর্ণমে্ট এ দরকারী বিষয়ে এখন 
পর্য্যন্ত সেরূপ কোন উদার মনোভাব প্রদর্শন 
করিতেছেন না। ফলে বিমান চলাচলের 
প্রসার সম্পর্কে কোন সাআজ্যিক পরিকল্পনা 
গৃহীত হইলে ভারতবর্ষের দাবীদাঁওয়া তাহাতে 
যথোচিত স্বীকৃত হইবে কি না সে-বিষয়ে আজ 
যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখ! দিয়াছে । এই 
অবস্থায় “ফেডারেশস চেম্বারের কাধ্যকরী 


GUI 


প্রেরণ সম্পর্কে ভারতের হইয়া 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বন্তবাজার টি 











+ রন c( pn 7711 > 
কলিকাতা, ২৮শে জুন, সোমবার, ১৯৪৩ ! 2A ES io 
“LA A 4 
= বিষয় সুচী = _ টি 
হী | বিষয় পৃষ্ঠা 
এ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১৭৪,১৮৪ 
১৭০ 
১৭১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৮৫ 
১৭২-১৭৩ বাজারের হাঁলচাজ ১৮৬-১৯২ 


সমিতি সম্প্রতি তাহাদের ' বোম্বাই অধিবেশনে 
এক প্রস্তাব পাশ করিয়া বিমান চলাচল 
সম্পর্কিত সাআজ্যিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
ভারতের স্বার্থের দিক হইতে কয়েকটি দাবী 
পেশ করিয়াছেন; ইহা সুখের বিষয়। সেই 
দাবীগুলি' সংক্ষেপে এই £--(১) ভারত 
সরকার ভারতীয়, ব্যবস্থা পরিষদ ও ভারতীয় 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ . না ৬ 


করিয়া যুদ্ধোত্তর বিমান চলাচল সম্পর্কে 
এদেশের পক্ষ হইয়া কোনরূপ চুক্তি করিতে 
পরিবে না। (২) এ সম্পর্কে যদি সাম্রাজ্য 
ভুক্ত দেশসমূহের ভিতর কোন সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় তবে “ফেডারেশন চেম্বারের 
মনোনীত কোন ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীকেই 
তাহাতে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে হইবে। 
(৩) বিমান চলাচল সম্পর্কে সাআজ্ব্যিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়া ভারতের স্বার্থ 
যাহাতে কোনদিক দিয়া খৰ্ব্ব না করা হয় সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । (৪) ভারতের 
অভ্যন্তরে বিমানপোত শিল্প বা বিমানপোত 
চালনার ব্যবসা. গড়িয়া তুলিতে হইলে সে 
বিষয়ে দেশীয়দিগকে একচেটিয়া সুযোগ দিতে 
হইবে। (৫) বিমান চলাচল সম্পর্কে কোন 
সাআ্রাজ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গৃহীত 
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হইলে ভারতীয়দের বিমান-বিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে 
তাহাতে খোলাখুল বিধান রাখিতে হইবে। 
‘ফেডারেশন চেম্বারের এইসব দাবী আমরা 
সর্বদা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 
থাদ্য-সমস্তা ও সরকারী কার্য্যনীতি 
গত ৭ই জুন হইতে বাঙ্গলা সরকার যে 
খাগ্যাম্বেষণ অভিযান সুরু করিয়াছিলেন তাহার 
ফলাফল সম্পর্কে এখনও কোন বিস্তারিত 
খবর প্রকাশিত হইতেছে না। অনেকেরই 
ধারণা চাহিদা অনুপাতে চাউলের অপ্রাচূর্য্য 
ঘটাতেই বাঙ্গলায় একটা বড়রকম খাদ্য-সঙ্কট 
স্বষ্টি হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের 
বর্তমান মন্ত্রীরা তাহ] বিশ্বাস করেন না। মিঃ 
এইচ, এস্‌ সুরাবদ্দা খাদ্য সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া বক্তৃতা ও বিবৃতি মারফতে 
এতদিন ইহা জোর গলায় প্রচার করিয়া 
আগিয়াছেন যে, লোকের ব্যবহারোপযোগী 
চাউল সম্পর্কে এগ্রদেশে বাস্তবিকপক্ষে 
কোন অভাব ঘটে নাই। ব্যবসায়ীরা ও 
বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা 
প্রচুর পরিমাণে চাউল মজুত করিয়া রাখিভেছে 
বলিয়াই আপাততঃ এই জিনিষটির ছুশ্প্রাপ্যতা 
ও ছুর্মুল্যতা দেখা দিয়াছে । গ্রামাঞ্চলের 
সেই মজুত চাউল উদ্ধার করিয়া বর্তমান 
সমস্তার সমাধানের জন্যই মিঃ সুরাবদ্দা 
তাহার থাদ্যান্বেণ পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন । দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে 
বঞ্চিত করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন কৃষক ও 
গৃহস্থেরা যদি প্রচুর চাউল মজুত করিয়া থাকে 
তবে তাহাদের হস্তস্থিত অতিরিক্ত চাউল 
বাহির করিয়া লওয়া হউক-_ইহাতে কাহারও 
আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে 


, পল্লীবাসীদের হাতে বর্তমানে অতিরিক্ত চাউল 


কোথায়? বাজল। প্রদেশে ১ লক্ষ ২০ 
হাজারের উপর গ্রাম রহিয়াছে । থাদ্যান্থেষণ 
পরিকল্পনা অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের 
অর্ডার জারী করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাহাদের 
মারফতে ইতিমধ্যে ১ লক্ষটি গ্রামে ধামাধরা 
ফুড কমিটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। সরকারী 
সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট সে খবর ফলাও 
করিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু ফুড, 
কমিটির কাধ্যধারার ফলে গ্রামাঞ্চলের 
লোকদের নিকট কি পরিমাণে চাহিদাতিরিক্ত 
মজুত চাউল আবিষ্কৃত ভইয়াছে সে দরকারী 
বিষয়টি এখনও তাহারা প্রকাশ করিতেছেন 
না। ইহা দেখিয়া সরকারী খাদ্যান্বেণ 
পরিকল্পনা মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নিতান্তই 
ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 
গবর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিঁয়াছিলেন কোন কৃষক 


আথক জগৎ 





Fh 
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পরিবার তাহাদের ছয় মাসের চাহিদা 
মিটাইবার উপযোগী চাউল হাতে জমা 
রাখিলে তাহা বে-আইনী মজুত বলিয়া গণ্য 
হইবে না। কেহ তদতিরিক্ত চাউল মজুত 
রাখিলে তাহাই উদ্ত্ত হিসাবে সরাঈয়া 
লইতে হইবে। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
ক্যাপিটেল' পত্রের মতে মিঃ সুরাবদ্দী 
বড় ভুল করিয়াছেন । এত বেশী চাউল 
হাতে রাখিবার অনুমতি দেওয়াতেই খাদ্যা- 
ম্বেণ অভিযানের ফলে গ্রামাঞ্চলে চাউলের 
বিশেষ কিছু উদ্ধত্ত ধরা পড়ে নাই। 
“ক্যাপিটেল* পত্রের সহিত সুর মিলাইয়৷ 
আমরাও বলিতেছি-_স্ুুরাবদ্ধা সাহেব এদিক 
দিয়া বাস্তবিক পক্ষেই একটা কাঁচা কাজ 
করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষকের হাতে ছয় 
মাসের চাউল মজুত রাখিতে পারিবে বলিয়া 
নির্দেশ ন! দিয়! তিনি যদি দৈনিক বা সাপ্তা- 
হিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশী চাউল কেহ হাতে 
রাখিতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দিতেন 
তবে একান্ত দরিদ্রের ঘরে না হউক সঙ্গতিপন্ন 
কৃষক ও গৃহস্থের ঘরে বাস্তবিকপক্ষেই কিছু 
চাউল উদ্ৃত্ত বলিয়া ধরা পড়িত। তাহাতে 
সুরাবন্দা সাহেবেরও মুখরক্ষা হইত, 
আর সেই কৃত্রিম উদ্ধৃত্ত দেখাইয়া তিনি 
বাহিরের প্রয়োজনে বিস্তর চাউল সরাইয়া 
লইতেও সমর্থ হইতেন। ইহাতে কৃষককুলের 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরও মারাত্মক 
হইত, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীর কর্মচারীরা 
চাউলের প্রচুর যোগান পাইয়া বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের জয়গান করিত সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক খাগ্ভান্বেষণ পরিকল্পনা ব্যর্থ 
হইয়াছে বলিয়া স্বীকার না করিলেও ইহা 
দ্বারা প্রচুর মজুত চাউল উদ্ধার করিয়া সেই 


'উদ্ধত্ত সহায়ে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের 


অভাব পূরণের আশা যে সুদুরপরাহত 
গত ছুই সপ্তাহের কাধ্যফল দেখিয়া 
সিঃ সুরাবন্দা তাহা প্রকারান্তরে ্বীকার 
করিয়াছেন। গত ২২শে জুন রোটারী ক্লাবে 
এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, এ পর্্যস্ত 
যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে 
তাহা দ্বারা খাদ্য সমস্তার পুর্ণ সমাধান হইবে 
না। সাধারণ দীনদরিত্র ও ভিক্ষুক ছাড়া 
দেশে অন্ত যে সমস্ত লোক আজ .অনাহার ও 
অর্ধাহারের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাদিগকে 
বীচাইতে হইলে বিশেষ বিশেষ নৃতন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে । আমরাও রবারৰ 
সেই কথাই বলিয়া আসিয়াছি। এ প্রদেশে 
আসলে চাউলের অপ্রাচুর্য্য রহিয়াছে বলিয়াই 
খাদ্য সঙ্কট এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সেই 


সত্য কথাটি উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেন্টকে আজ 
প্রথমতঃ বাঙ্গলায় খাছ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে সুসঙ্কলিত চেষ্টা নিয়োগ করিতে 
হুইবে। দ্বিতীয়তঃ বাহিরে চাউল প্রেরণ বন্ধ 
কবিয়া অন্যান্য প্রদেশ হইতে যথাসম্ভব বেশী 
পরিমাণে তাহা আমদানীব ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। তৃতীয়ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং 
প্রথার কড়াকড়ি করিয়া প্রতি লোকেই 
যাহাতে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত পরিমাণ চাউল 
পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। সেইসব ধরণের বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার আস্তরিকতা ও সতসাহস 
বর্তমান গবর্ণমেন্টের আছে কি? 


থাঁদ্য সমস্ত! সম্পর্কে বিলাতী বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ 


খাদ্য সমস্তা সমাধানের জন্য কেবল 
বাঙ্গলা সরকারই যে স্বসঙ্কল্লিত কার্য্যনীভি 
অবলম্বনে বিলম্ব করিতেছেন তাহা নহে 
ভারত সরকারও এই জরুরী বিষয়ে অযথ! 
টালবাহনা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। 
দেশে খাদ্যের অভাব ও ছুর্,ল্যতা ক্রমান্বয়ে 
বাড়িতেছে, আর তাহারা কমিটি ও কনফারেন্স 
বসাইয়া এ বিষয়ে অবান্তুরভাবে কেবল 
গবেষণা করিয়াই চলিয়াছেন। এক ডঙ্রন 
সরকারী বিভাগের সঙ্গে বর্তমানে একটি ফুড, 
ভিপার্টমেন্টও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 
অবসরপ্রাপ্ত একজন মেঞ্জর জেনারেলকে 
রাতারাতি খাদ্য বিশেষজ্ঞ সাঁজাইয়া তাহার 
সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। 
কিন্তু এই সব বাহিক তোড়জ্রোড় সত্বেও 
কোন বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত কার্ধ্য- 
নীতি অবলঘ্িত হইতেছে না। মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
আবশ্যকতা বোধ করিয়া একবার তাহারা 
অডিনান্স ও ইস্তাহার দ্বারা খাদ্য সামগ্রীর 
দর বাঁধিয়া দিতেছেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন 
সার্থকতা নাই ভাবিয়া পরে আবার তাহার! 
সেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা উঠাইয়া লইতেছেন। 
খাদ্যের অপ্রাচুষ্যের ভিতর একবার সরকারী 
ডিক্রি জারী করিয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য 
প্রদেশে চাউলের রপ্তানী বন্ধ কব| হইতেছে। 
পরে আবার সেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া 
এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে খাদ্য- 
দ্রব্য চলাচলের পথ সুগম করার চেষ্টা 
হইতেছে । বলা বাহুল্য, এইরূপ খামখেয়ালী 
নীতির ফলে কোন দিক দিয়াই . প্রকৃত 
সুফল পাওয়।৷ যাইতেছে না। কিন্তু খাদ্য 
সমহ্যা সমাধানের লোক দেখানো আড়ম্বর 
এইখানেই সীমাবন্ধ রহে নাই। সম্প্রতি 
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ভারত সরকার এবিষয়ে নুতন করিয়া -আবার . 


সলা পরামর্শ ও গবেষণার আয়োজন. করিতে- 
ছেন। খাদ্য সমস্যা. সমাধানের অজুহাতে 
অনেক কিছু চেষ্টাই হইয়াছে_-কেবেল একজন 
বিলাতী 'বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থাই এতদিন 
করা হয় নাই। দেশবাসীর প্রতি নিজেদের 


দায়িত্ব ও কর্তব্যের“কথা স্মরণ করিয়া সম্প্রতি - 


গবর্ণমেপ্ট সেদিকে মনোযোগ দিয়াছেন। 
ভারতে কিভাবে খাদ্য সরবরাহের সুবন্দোস্ত 
“করা যায় তদ্বিয়ে সময়োচিত উপদেশ 
দেওয়ার জন্য তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
খা্য বিভাগের অন্থতম বিশেষজ্ঞ মিঃ 
ডব্লিউ এইচ কিরবিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। 


প্রকাশ মিঃ কিরবি ইতিমধ্যেই ভারতে শুভ" 


. পদার্পণ করিয়াছেন । ভারতের খাদ্য সমস্তা 
সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ছয় মাস কাল 
তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করিবেন। সেই 
সফর শেষ করিয়া অতঃপর তিনি উক্ত সমস্যা 
. "সমাধানের জন্য নির্দেশ দিবেন। যুদ্ধের 
“নুর হইতে এদেশে জটিল ধাদ্য সমস্যা 
স্থ্টি হইয়াছে! গত পৌনে চারি বৎসর 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট উহার কোন কুলকিনারা 
করিতে পারেন নাই। বিলাতী বিশেষজ্ঞ 
* ছার! সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করাইবার অন্জ্ুহাতে 
হারা আরও ছয় মাসকাল এই সমস্তা 
সমাধানের দায়িত্ব এড়াইয়া চলিবার ব্যবস্থা 
-করিয়াছেন। জনসাধারণের বর্তমান ছুর্দিনে 
তাহাদের সহিত “এই শ্রেণীর ধাগ্নাবাজি 
“যে কোন সভ্য দেশের গবরনিন্টের পক্ষেই 
নিন্দনীয় । 
শ্রীযুক্ত সেনের অভিভাষ 
এদেশে নূতন কোম্পানী স্থাপন ও 


"পুরাতন কোম্পানীর কার্ধ্যধারা সম্প্রসারণের 


পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
সম্প্রতি যে বিধান জারী করিয়াছেন দেশের 
"সকল শ্রেণীর ব্যধসায়ীই তাহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক্রিতেছেন। বেঙ্গল 
হ্যাশনেল চেম্বারের ত্রেমাসিক সভায় খ্যাতনামা 
'ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন উক্ত 
চেম্বারের সভাপতি হিসাবে সম্প্রতি যে 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অন্ত 
অনেক প্রয়োজনীয় ‘বিষয়ের সঙ্গে এই বিধান 


“সম্পর্কেও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে ।, 


তিনি 'বলিয়াছেন__গব্ণমেন্ট কোম্পানী- 
আইন অনুসারে যে: ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন কোনদিক দিয়াই তাহার কোন 
যৌক্তিকতা দেখা যাইতেছে না। এইরূপ 
. “একটি জরুরী বিধান জারী করিবার পূর্বে 


আথক জগৎ 


১৬৯ 





আইন.সভার মতামত অবধারণ করা গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল। 'কিন্তুসে বিষয়ে 


তাহারা কিছুমাত্র গরজ দেখান নাই। 


দ্বিতীয়তঃ বর্তমান কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে, 


গিয়া এদেশের শিল্লোন্নতি সম্পর্কেও তাহারা 
একটা মারাত্মক অবহেলার ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছন। যুদ্ধের জন্য এদেশে শিল্প প্রসারের 
একটা সুযোগ আসিয়াছে । সেই সুযোগ 
কাজে লাগাইবার জন্য লোকে সম্প্রতি নৃতন 
কোম্পানী গঠন ও পুরাতন কোম্পানী 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে কতকটা আগ্রহ 
দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্ত শিল্প 
ব্যবসায়ীরা. তাহাদের কাজ চালাইবার 
উপযোগী মূলধন সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই 
গবর্ণমেন্ট বর্তমান অভিনান্স জারী করিয়া 
সেবিষয়ে একটা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। 
ইহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় 
আধিক দৃঢ়তার অভারে অনেক কোম্পানীরই 
যে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, গবর্ণমেন্ট 
উপরোক্ত অভিনান্স দ্বারা এদেশে নূতন 
কোম্পানী গঠন ও পুরাতন কোম্পানীর 
শেয়ার বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ করেন নাই । 
পুর্রবাহ ভারত গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া 
এসব বিষয়ে পূর্বের মতই কার্য্যধারা 
অবলম্বন করা যাইবে । কিন্তু সেই অনুমতি 
প্রদান সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বিত হইবে 
তাহা গবর্ণমেন্ট এখনও প্রকাশ . করিয়া 
বলিতেছেন না! ফলে গবর্ণমেন্টের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলের মনেই আজ একটা 
সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। নুতন 
কোম্পানী গঠন সম্পর্কে ও পুরাতন কোম্পানী 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন 
যদি গবর্ণমেন্ট উদারতা ও সহানুভূতির সহিত 
বিবেচনা না করেন তবে বর্তমান সরকারী 
বিধানে এদেশের শিল্পোন্নতি বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । শ্রীযুক্ত 


- সেনের এই সুচিস্তিত মন্তব্য আমরা সকল 


দিক দিয়া প্রপিধানযোগ্য বলিয়া 
করি। নি 
চিনির সমস্তা ও সরকারী কারসাঙ্জি 

ভারতবর্ষে বর্তমানে দেড়শতাধিক চিনির 
কল চলিতেছে। এ স্মস্ত কলে চিনির 
উৎপাদনও গত ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় 
১৯৪২-৪৩ সালে শতকরা ৩৫ ভাগের মত 
বাড়িয়া মোট ১০ লক্ষ ৮২ হাজার টন 
ধাড়াইয়াছে। কিন্তু চিনির অভাব ও 
ছুম্মল্যতা কিছুতেই হাস পাইতেছে না। 
বাঙ্ল দেশে চিনির মূল্য সরকারীভাবে প্রতি 


মনে 


সের সাত আন! হারে নিয়প্তরিত আছ্ছে। ' 


সরকারী ডিপোর সম্মুখে সারি বাধিয়া দীর্ঘ 
সময়' অস্তে এই দরে কিঞ্চিৎ চিনি হয়ত 
মিলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কাহারও 
অভাব পরিপুরিত হইবার আশা বৃথ!। 
সরকারী ডিপোর সম্মুখে সারি বীধিবার 


সুযোগ ও ধৈর্য্য যাহাদের নাই দোকানী দিগকে 


সের প্রতি বার আনা হইতে এক টাকা দর 
দিয়া তাহাদিগকে চিনি ষোগাড়ের চেষ্টা 
দেখিতে হয়। এত বেশী দরেও সব 
সময় উপযুক্ত পরিমাণ চিনি মিলে না। 
বোম্বাই গবর্ণমেন্ট, এ সহরে খাদ্যদ্রন্যের 
বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন করিতে গিয়া 
চিনিকেও তাহার অন্তভূক্ত করিয়াছেন । 


সেখানে জনপিছু প্রতি সপ্তাহে চিনি 
ব্যবহারের পরিমাণ ১০ আউন্স করিয়া 
বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত এই স্বল্প 


পরিমাণ চিনি দ্বারা লোকের দৈনন্দিন চাহিদা! 
মিটান চলে না। কাজেই চিনির বেশী. 
উৎপাদন সন্বেও কেন আন্দ ইহার এত অভাব 
ও দুর্ম্মল্যতা ঘটিয়াছে সেবিষয়ে লোকের 
মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে! ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের ১৯৪২ সালের বাধিকী সংখ্যা গ্রকাশিভ 
করিতে গিয়া সুপরিচিত লেখক মিঃ এম 
পি গান্ধী সম্প্রতি সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট চিনির উৎপাদন 
কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিমত চিনি 
প্রেরণের সুব্যবস্থা করিতেছেন না৷ বলিয়া 
ও বেশী সংখ্যক দোকানের মারফতে নিয়ন্ত্রিত 
দরে তাহারা চিনি সরবরাহের - ব্যবস্থা 
করিতেছেন ন! বলিয়াই আজ দেশে এই 
অবস্থা স্থষ্টি হইয়াছে । নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহে সামরিক .তোড়জোড় চলিতে 
থাকায় সেই সব স্থানে চিনির চাহিদ! 
ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর গবর্ণমেন্ট 
সেকরিণে ভারত হইতে চিনি রপ্তানী সম্পর্কে 
খুব . আগ্রহ দেখাইতেছেন। ভারতের 
অভ্যন্তরে চিনির অভাব ও ছুম্মুল্যতা স্থষ্টি 


- হইলে এদেশের লোকেরা খুব কম পরিমাণে 


চিনি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে, আর 
বাহিরের জন্য তখন এদেশ হইতে বেশী 
পরিমাণ চিনি রপ্তানী করা যাইবে । এইরূপ 
একটা উদ্দেশ্য হইতেই গবর্ণমেন্ট চিনি 
চলাচল সম্পর্কে ও উহার সুবণ্টন সম্পর্কে 
দেশে কোন সুব্যবস্থা, অবলম্বন করিতেছেন 
না বলিয়া মনে হইতেছে । মিঃ এম পি 
গান্ধীর এ উক্তি হইতে বর্তমান চিনি সমস্তার 
মূলগত হেতু অনেকটা বুঝা যাইতেছে 
পণ্যমূল্য সমস্যা ও থান সমস্ত৷ প্রভৃতি বিষয়ে 


গবর্ণমেন্টের আস্তরিকতা সম্বন্ধে ফাহাদের 


বিশ্বাস রহিয়াছে এবং তাহাদের সুব্যবস্থার 
গুণে চাউল, গম ও বন্ত্র প্রভৃতি সুপ্রাপ্য 
হইবে বলিয়া যাহারা এখনও আশা রাখেন 
চিনি সম্বন্ধে উপরোক্ত সরকারী অভিনন্ধির 
কথা জানিয়া তাহাদের চৈতন্য হইবে। 


সম্প্রতি ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্লিথগো 
এমন এক -উক্তি করিয়াছেন যাহা শুনিয়া 
সকৌতুক বিস্ময়ে বলিতে ইচ্ছা যায়ঃ একি 
' সত্য, না ব্বপ্ন? স্বপ্ন নয়। সত্যই লর্ড 
_লিন্লিথগো বড় ছঃখে রলিয়াছেন £ “Never 
was British rule more 10709015 
: in India than it is to-day.” (ভারতে 
বৃটিশ শাসন ইতিপূর্ব্বে. আর কোনদিন 
.', বর্তমানের স্তায় এতখানি অপ্রিয় হইয়া উঠে 

নাই।) * 

ভারতের প্রধান শাসনকর্তা ও রাজপ্রতি- 
নিধির স্ব-সুখ-নিঃশ্থত :-এই ব্বীকারোক্তিতে 
ফাকি থাকিলেও ফাক নাই। বৃটিশ শাসন- 


- মহিমার উপর ভারতের জনগণের আস্থা 


বহুদিন হইল লোপ পাইতেছে.। এই বাস্তব 


_ সত্য যতই তিক্ত যতই নিষ্ঠুর হউক না কেন, 


ভারতের বিদেশী শাসকরা যে তাহা নাজানেন 
. না বোঝেন এমন নয়। কিন্তু বৃটিশ কুট- 
নীতির এমনই অনমনীয় মহিমা যে, তাহা 
ভাঙ্গিলেও মচকাইতে চায় না। তাই এতকাল 


. এপ্রত্যক্ষ সত্যকে গায়ের জোরে ও মুখের . 
- তোড়ে অস্বীকার করিয়া ইংরেজ প্রভু ও 
< প্রচারকরা দেশ-বিদেশে নিরীহ ভারতের অকুণ্ঠ . 


. আনুগত্যের কথা যখন-তখন. বলিয়া 
বেড়াইয়াছেন। বলা বাছল্য, সেই স্ব-কপোল- 
কম্পিত প্রভুভক্তির কথা শুনিয়া ভারতের 


চ্ষুম্সান জাতীয়তাবাদী মহল 'মনে. মনে . 
' হাসিয়াছেন, বিদেশের তথ্যজিজ্ঞান্ বুদ্ধিমান 
- ব্যক্তিরাও সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ 


করিয়াছেন। 

. বুটিশ শাসকশ্রেণীর ' কাছে ভারত 
. প্রভুভক্তির পরীক্ষায় এতকাল প্রথম শ্রেণীর 
_ পদবী পাইয়া আসিভেছিল। বৃটিশ সুশাসনের 
সুশীতল ছায়া ছাড়িয়া ভারতের পরিতুষ্ট 
জনসাধারণ যে ব্ব-শাসনের কড়া রোজ 


অনভ্যন্ত “পা বাড়াইতে আদৌ রাজী. 


নহে. এমন সব উক্তি করিতেও অনেক 
॥ ইংরেজ ধুরন্ধর . লজ্জাবোধ -করেন -নাই। 


: এবারেও মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে কতবার 


কতভাবে, বিশ্ববাসীকে জানান হইয়াছে এবং 


<" আমাদেরও শোনান হইয়াছে যে, যুদ্ধোত্মে - 


রি 


পৃ 
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"ভারতের , হৃতঃপ্রণোদ্তি সাহায্য ও 


সহযোগিতার সীমা-পরিসীমা নাই৷ ভারভীয় 
সৈন্য বিভাগে সৈম্ত সংখ্যা কতথানি বৃদ্ধি 
পাইল, ভারতের প্রভুভক্তদের অর্থে যুদ্ধ 
তহবিল কি পরিমাণ ভরিয়া উঠিল, কত 
কারখানায় কতগুণ কুলি-মঙ্জুর কাজ করিতেছে 
ইত্যাকার নানা সংবাদ পরিবেশন করিয়া 
ভারত যে প্রায় “সেন্ট পাসেন্ট” রাজভত্ত 
একথাটাই. কেবল তারম্বরে বিঘোধিত 
হইয়াছে ও হইতেছে । মিঃ আমেরি হইতে 
আরম্ভ করিয়া খুদে মহকুমা হাকিম পর্য্যস্ত 
সকলেই এক তারে বীধা-_সকলেরই এক 
সুরে কথা! বঞ্চিত; ক্ষধিত ও অপমানিত 
ভারতবাসী বৃটিশ শাসনে আস্থা হারায় নাই 
__হারাইতে পারে না, আমরা ত এতকাল 
একথাই বেদবাক্য বলিয়। জানিভাম। সহসা 
লর্ড লিনলিথগোর মুখে এ কি কথা! তাহার 
এই আপাত - অকপট স্বীকারোক্তিতে 


' অনেকে হয় ত বিস্ময় প্রকাশ, করিতে, 


পারেন I 


ৰ কিক 


. বিশ্মিত হইবার কিছু নাই৷. লর্ড লিন- 
লিখগো'অন্ধও নহেন, কালাও নহেন । ভারতের 
প্রকৃত অবস্থা কি তিনি পূর্ব জানিতেন না? 
জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃগণ ও কর্শি- 
বাহিনীর উপর অন্ুস্থত সরকারী দমননীতির 
ফলে দেশবাসীর মনে কি জাতীয় ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়ার উদ্ভব হইতে পারে ও হইয়াছে তাহা 
তিনি জানেন না এমন সহজ ব্যাখ্যা সহজ 
বুদ্ধিও মানিতে নারাজ । আসল কথা, স্বার্থান্ 
বৃটিশ শাসকশ্রেণী সত্যকে স্বীকার করিতে 
ভয়' পান। গণতন্ত্রবিরোধী_ ফ্যাসিজমের 
উচ্ছেদে নিজেদের উৎসগীকৃত বলিয়া সাড়গ্বরে 
ঘোষণা করিতে গিয়া সেই সঙ্গে পরাধীন 
ভারতের শোষিত জনগণ সংক্ষুব্ধ এমন কথা 
স্বীকার করিলে . আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় 


বেকায়দায় পড়িতে হয়। তাই সারা দুনিয়া , 


ভারে, ও বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে 
কেবলি শুনিয়াছেঃ মতাত্মা গান্ধীর আর 
জনগণের. উপর প্রভাব নাই, ভারতের 
প্রতিনিধিস্থানীয প্রতিষ্ঠান হইবার অধিকার 
কংগ্রেসের নাই ইত্যাদি। / 


ক + se 





অবশেষে মনে-মনে জানা কথাটাকে 


. এতদিনে মুখেও স্বীকার করিতে হইল । এই 


কারণেই আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, 
বড়লাটের স্বীকারোক্তিতে ফাকি থাকিলেও 
ফাঁক নাই। অর্থাৎ কথাটা অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য, কিন্ত কথকের মনোভাবটা “অকপট নয়। | 
এ যেন দায়ে ঠেকিয়া টেকি গিলিয়া ফেলিবার 
মত।. আমরা বহুবার. বলিয়াছি, আধুনিক ' 
মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে কেবল 
অপরিমেয় অন্ত্রসম্তরও গোলাবারুদের সরবরাহ - 
থাকিলেই চলিবে না। জনগণের মনোবল - 
প্রধান অস্ত্র । এই মনোবল ফণাকির উপর 
ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না । এই: যুদ্ধ 
কেবল সাস্্রাজ্যভোগীর স্বার্থ সংরক্ষণের যুদ্ধ 
নয় সর্বাগ্রে একথা প্রত্যক্ষ সত্য হওয়া চাই । 
এ যুদ্ধের ফলাফলে ভারতের ' জাতীয় স্বার্থও 
সিদ্ধ হইবে, এমন ধারণা কেবল প্রতিশ্রুতির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিলে কোন আবেদন্ই 
জনমনে সাড়া তুলিবে না। বর্তমানেই বাস্তব 
ক্ষেত্রে প্রমাণ দিয়া জনগণের সহৃদয় 
সহযোগিতা ও অবিরাম সাহায্য ক্রয় 


. করিয়া 'লইতে হইবে। এক কথায়, পূর্ব্ব 


এশিয়ার যুদ্ধে ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত. 
দুর্ধর্ষ শত্রুকে পধুর্টদন্ত, করিতে গেলে 
ভারতের অভ্যন্তরে এতকালের প্রতিকূল মন-. 
স্তত্তের অনুকুল রূপান্তর সর্ব্বাগ্রে. প্রয়োজন ॥ 
বড়লাট এতদিন প্রকাশ্যে সাহস করিয়া 
ব্যাধির লক্ষণাবলী কতকটা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। কারণতত্বও তাহার অজ্জানা নাই। 
কিন্তু ব্যাধির একমাত্র দাওয়াই সম্পর্কে বৃটিশ 


কর্তৃপক্ষ অবহিত হইবেন 'অতদূর আশা 


করিবার মত বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদদের দুরতৃষ্টি 
আছে বলিয়া এখনও কোন প্রমাণ মিলে নাই? 
ভারত শাসন সম্পর্কে অমুন্থত বৃটিশ নীতির' . 
কোনরূপ পরিবর্তনের এতটুকু আভাসও দেখা,” 
যাইতেছে না। 
' গত ২৪শে জুন তারিখে কমন্স স্ভায়, 
ভারত সচিব মিঃ আমেরী স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া। - 
দিয়াছেন, “ভারতের 'বড়লাটপদে ফিল্ড মার্শাল 
ওয়াভেলের নিয়োগ ছারা ভারতের স্বায়ত্ত-- 
শাসন সংক্রান্ত ক্রমোন্পতির বিধানের ক্ষেত্রে ' 
অন্ত সরকারী নীতির কোনও পরিবর্তন 
| (জহা | 


rn 


৯৪5২-৪৩ সনালেল ভ্ভাক্কভীস্ 


সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত 
মার্চ মাসের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে . 
তাহার সঙ্গে গত ১৯৪২-৪৩ সালের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্যের একটা সমষ্টিগত বিবরণও 
দেওয়া, হইয়াছে। পুর্বে এই শ্রেণীর 
রিপোর্টে সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যতালিকা। 
লিপিবদ্ধ করা হইত! যুদ্ধের ভ্তম্য 'সেভাবে 
বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা এক্ষণে বন্ধ 
করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্ণ রৌপ্য 
চলাচল সম্পর্কে কোন খবর এক্ষণে আর 
উহাতে থাকে না। কোন দেশ হইতে ভারতে 
" কি পরিমাণ মাল আমদানী হয় এবং ভারত 
_. হইতেই বা কি পরিমাণ মাল বাহিরে রপ্তানী 
হয় তাহার সঠিক. ওজনও এ সব রিপোর্টে 
দেওয়া হয় না। উহাতে যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের প্রকৃত 
স্বরূপ উপলব্ধি করা আজ কঠিন হইয়া: 
ধাড়াইয়াছে। তবে টাকার হিসাবে আমদানী- 
কৃত ও রপ্তানীকৃত পণ্যের মুল্য লিপিবদ্ধ 
হওয়ায় সেদিক দিয়! বহির্ব্বাণিজ্যের গতি- 
প্রকৃতি কতক্ট৷ অনুধাবন করা . চলে। 
' আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে ১৯৪২-৪৩ সালের 
ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা সেভাবে 
একট! মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে 
চেষ্টা করিব। 

১৯৪২-৪৩ সালের বহি্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে 
প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্বব 
বৎসরের তুলনায় এবার ভারতের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে হ্রাস'পাইয়াছে। 
যুদ্ধের পটভূমি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
' হওয়ার সঙ্গে জাহাজে মাল চলাচলের নানারূপ 
বিদ্ব দেখা দিয়াছে । মাল বহনের উপযোগী 
জহার্জের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস 
পাওয়াতেও এবিষয়ে একটা বড় রকম 
সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে। ফলে 'ভারতে 
ভ্রিনিষপত্র আমদানী করিবার ও এদেশ 
' হইতে বাহিরে তাহা রপ্তানী করিবার সুযোগ 
ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধের 
জন্য শক্রুপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত মাল 
আদান-প্রদানের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছে। জাহাজ চলাচলের অস্ু- 
বিধার ভিতর মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহও এখন 
একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ' ভিতর 


নিজেদের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য . 


 স্বহ্ছিক্্ানিজ্য 


সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে । এই 
প্রকার অবস্থার কলে গত ১৯৪২-৪৩ সালে 
বাহিরের সহিত ভারতের মাল আদান- 
প্রদানের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া 
'গিয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে বিদেশ 


হইতে ভারতে ১৭৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার 


মাল আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য 
১৯৪২-৪৩ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া ১১০ 
কোটি ৪৫ লক্ষ টাকায় গ্লীড়াইয়াছে। 

রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা 
করিলে দেখা যায় গত ১৯৪১-৪২ সালে 
যেস্থলে ভারত হইতে বিদেশে ২৫২ কোটি 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ 
সালে সেস্থলে মাত্র ১৯৪ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের 


ক্রমবন্ধিত জটিলতা এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের 


উপর যে ক্রমেই কিরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিতেছে, রপ্তানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ এক বৎসরে ৫৮ কোটি টাকার মত 
হাস পাওয়াতে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে । 
ভারতবর্ষ একটি প্রধান কাঁচামাল উৎপাদন- 
কারী দেশ। প্রতি বৎসর বাহিরে প্রচুর 
পরিমাণ কীচামাল বিক্রয়ের উপরই এদেশের 
অগণিত কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। 
সেজন্য ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার 
সকলেরই কাম্য। যুদ্ধের সময়ে এদেশে 
খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অন্ত নানা প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রের চাহিদা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে 
এই সময়ে বাহির হইতে বেশী পরিমাণে 
এসমস্ত আমদানী হওয়াও খুব দরকার । কিন্ত 
উহা”সন্বেও আমদানী এবং রপ্তানী এই উভয় 
দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তন 
দিন দিন খর্বব হইয়া আসিতেছে ; ইহা! খুবই 
দুঃখের বিষয় । 

তবে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 
বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইলেও আলোচ্য বৎসরে 
রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অপেক্ষাকৃত বেশী 
হাস পাইয়াছে। ফলে বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ভারতের অনুকূল উদ্ত্ না 'কমিয়া বরং পূর্ব্বের 
তুলনায় তাহা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতে বাহির হইতে ১৭৩ 
কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল এবং 
অপরদিকে এদেশ হইতে বাহিরে ২৫২ কোটি 
টাকার মাল রপ্তানী . হইয়াছিল। উহাতে 






এঁ সালে শেষ পর্য্যন্ত ভারতের অনুকূলে ৭৯ 
কোটি টাকা পরিমাণে রপ্তানীর আধিক্য 
দেখা দিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে এক 
দিকে বিদেশ হইতে ভারতে ১১০ কোটি ৪৫ 
লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে, অপর দিকে 
ভারত হইতে বাহিরে ১৯৪ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টাকার মাল চালান হইয়াছে । ফলে এবৎসর 
ভারতের রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ বাড়িয়া 
৮৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 
বহিব্বাণিজ্য : ক্ষেঞ্জে এইভাবে" এদেশের 


, অনুকূল উদ্ত্ত বৃদ্ধি পাওয়া কতকটা সাস্বনার 


বিষয় ৷". 

যুদ্ধের জন্য শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত' 
বাণিজ্য সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় মিত্ৰপক্ষীয় 
দেশগুলি মালপজের পারস্পরিক আদান- 
প্রদান বাড়াইতে যত্রপর হইয়াছিল। উহাতে 
জান্মানী, জাপান প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য বন্ধ 
হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড 
এবং ইংলগ্ডের সাত্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির 
অধিকতর সহযোগিতা পাইয়া উপকৃত 
হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে সেদিক 
দিয়াও নুতন করিয়া একটা অবনতির সুচনা 


 হইয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে ইংলগ 


হইতে ভারতে ৩৬ কোটি টাকার মাল 
আসিয়াছিল। বৃটিশ সাআজ্যভুক্ত দেশসমূহ 
হইতেও ৬৯ কোটি টাকার জিনিষ আমদানী ' 
হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে এই 


. উভয় দিক দিয়াই আমদানীর পরিমাণ কমিয়া 


যথাক্রমে ২৯ কোটি টাকা ও ৩২ কোটি টাকা 
দাড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র” হইতে পূর্ব 
বৎসর যেস্থলে ৩৪ কোটি টাকার মালপত্র 
আসিয়াছিল সেম্থলে এবার মাত্র ১৯ কোটি 
টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । বিভিন্ন 
দেশের সহিত ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের 
কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় গত ১৯৪১- 
৪২ সালে ইংলণ্ড ও ইংলগ্ের সাত্বাজ্যভুক্ত 
দেশসমূহে যেস্থলে যথাক্ৰমে ৭৬ কোটি টাকা 
ও ৭২ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় মাল 
কাটতি হইয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে সেস্থলে 
যথাক্রমে মাত্র ৫৭ কোটি টাক! ও ৬৮ কোটি 
টাকার মাল কাটতি হইয়াছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এদেশ হইতে মাল রপ্তানীর 
পরিমাণও পূর্ব্বের তুলনায় ১৮ কোটি টাকা 
(১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) | 





Mme 


যে দেশ শান্তিপূর্ণ সময়েই তাহার রয়ো 
দনীয় খাণ্ঠ-দ্রব্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
বিদেশ হইতে আমদানী করিত, সেই দেশ 
আজ কি ভাবে যে লমস্ত দেশবানীর উপযুক্ত 
' পরিমাণ, খাদ্য সরবরাহ করিয়া যাইতেছে 


ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। একে 


জার্শ্মান ইউ-বোটের দৌরাত্ম্য, দ্বিতীয়তঃ দিন 
দিন জাহাজের সংখ্যা কমিয়া আসায় এবং 
যুদ্ধের কাজে অধিক সংখ্যায় জাহাজ ব্যবহৃত 
হওয়ায় জাহাজে বাহির, হইতে মাল আনা 
কঠিন হইয়া ধাড়াইয়াছে। তথাপি স্বাস্থ্য 
ও সুখব্বাচ্ছন্্য যথাসম্ভব অক্ষুপ্ রাখিবার 
জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট খাদ্য সমস্তা সমাধানে 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। 
প্রথমতঃ সে-দেশের খাদ্য-ব্যবস্থা একট! 
খেয়ালমাফিক উপায়ে করা হয় নাই ; 
পুষ্টি বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
আছে এই ব্যবস্থা । দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগীয় 
মন্ত্রী, বিখ্যাত ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক সুকলের 
সহায়তা এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পশ্চাতে 
রহিয়াছে। প্রায় কয়েক হাজার পরিবারের 
দৈনন্দিন খাদ পরীক্ষা করিয়া ও তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া যুদ্ধকালীন খান্ত-তালিকা 
প্রস্তুত . করা হইয়াছে। 
| গ্রেট বৃটেনের বর্তমান খাদ্ধ-ব্যবস্থার মূল 
নীতি হইতেছে জাতীয় স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা 
বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে 
প্রোটিন এবং চর্রি-আতীয় খাদ্যের ব্যবহার 
নিয়মিত করিয়া, আর রুটি ও আলু জাতীয় 


শ্বেতসারপূর্ণ খাগ্ধ যাহাতে সুলভ মুল্যে এবং 


যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণ পাইতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়া। যে আদর্শ খান্- 
তালিকা তৈরী . করা হইয়াছে (অবস্তা জন- 
স্বাস্থ্য ও কর্্মশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া) তাহা 
সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। শিশু, 
আম-শিল্পী, সন্তানসম্ভবা জননী, ইহারা 
বিশেষ ব্যবস্থার অস্তবন্তী। অতগ্রব সম্তান- 
সম্ভব! জননীদের প্রতিদিন অতিরিক্ত দুধ ও 
ডিম দেওয়। হয় আদর্শ খাত্য-তালিকার 
খাছ ছাড়াও। শিশুরা যথেষ্ট দুধ পায়, সেই 
সঙ্গে ডিম ও নিয়মিত মূল্যে কমলালেবু 
তারপর সমস্ত শিশুদিগকে বিনামূল্যে ফলের 
রস, কড মাছের তেল ইত্যাদি খাইতে দেওয়া 
হয়। শরম-জীবাঁরা জারিকউর খাবার 


৫ হলেন 2২ লীন আদ 


হে রে এম, এ) 


ব্যতীত চিনি, ডি নী ইত্যাদি অতিরিক্ত 
পরিমাণে পহিতে পারে। রোগীদের সম্বন্ধেও 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। - 

বয়স্ক লোক এক পাউণ্ড "(আধ সের) মাংস 
পায় প্রতি সপ্তাহে। যুদ্ধের পূর্বের সেই 
ব্যক্তি সাধারণতঃ ১ পাউণ্ড মাংস খাইত। 
প্রতি সপ্তাহে যে লোক ৮ আউন্স (এক 


পোয়া ) পরিমাণ মাখন, চবির্ব ইত্যাদি পায়, 


যুদ্ধের পূর্ব তাহার খরচ হইত গড়পড়তা 
১০২ আউন্দ। বেকন ও হ্যাম (করের 
মাংস) পায় ৪ আউন্স (আধ পোয়া) প্রতি 
সপ্তাহে, দ্ধের পুর্ব ৫২ আউল্লের মত বেকন 
ও হ্যাম ব্যবহার করিত। যুদ্ধের পূৰ্ব্বে যে 
ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে ১ পাউণ্ড (আধ সের ) 
চিনি খরচ করিত নিয়মিত খাদ্য-তালিক! 
অন্ুযারী সে মাত্র ৮ আউন্স (এক পোয়া) 


. চিনি পায়। সে পনীর পায় ৮ আউন্স (যদি 


মাংস ও বেকন না খায়, তবে তাহার ভাগে ১২ 
আউন্স পনীর মিলিবে ), যুদ্ধের পূর্বে 
সাধারণতঃ ২ আউন্সের উপর পনীর ব্যবন্থত 
হইত। যে কোন বয়স্ক ব্যক্তি সপ্তাহে ২ 


আউন্স চা পায় (পাচ. বছরের কম বয়স্ক 
" বালকেরা চা পায় না), যুদ্ধের পূর্ব্বে সে 


প্রায় আড়াই আউন্সের, মত চা ব্যবহার 
করিত। জ্যাম, জেলী, টিনের ফল, মাছ 
মাংস ইত্যাদি খাবার জনপ্রতি চার সপ্তাহে 
মাত্র ১ পাউণ্ড (আধ সের) করিয়া দেওয়া হয়। 
চকোলেট ও .অগ্তান্ত মিষ্টি সপ্তাহে ২ 
আউন্দের, কিছু বেশী দেওয়া হয়, যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে এই সকল খাবারের পরিমাণ ছিল গোয়া 
ছয় আউন্দের মত { প্রতি মাসে ২ হইতে 
€টি ডিম'জনপ্রতি বরাদ্দ করা৷. আছে, অবস্ঠ 
প্রয়োজনমত কোন ব্যক্তি ইহার অতিরিক্ত 
খাইতে পারে; যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ 
মাসে গড়পড়তা প্রায় ১৫টি ডিম খরচ হুইত। 
দুধ যদিও নিয়মিত ব্যবহারের অন্তর্গত হয় 
নাই তথাপি ইহার খরচ কমাইয়া ফেলিতে 
প্রত্যেক লোকই. বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 


' এই সকল খাদ্ধ-দ্রব্য ছাড়াও সিরাপ, গুড়, 


চাউল, সাগু ইত্যাদি জনপ্রতি প্রয়োজন ও 
নিয়মান্থ্দারে দেওয়া হইয়া থাকে! 

সরকার সকল প্রকারের খান্ত কি ভাবে 
সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করেন তাহার 


ml 


সন্ধান লওয়া যাউক । শান্তিপূর্ণ সময়েও 
দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডের কৃষিকর্ম্ম প্রধানতঃ 
ডেয়ারী (গব্য) . শিল্প এবং পশুপালনেই 
পর্যবসিত ১ শস্ত উৎপাদন অপেক্ষা গৃহপালিত 
পশুর খান্ত সংগ্রহেই ব্যস্ততা দেখা যাইত 
বেশী। সে যাহাই হউক, বর্তমানে তৃণবন্থল 
মাঠে হাল চালাইয়া খাস্শস্ত বপন করা 
হইতেছে । মাঠগুলির শতকরা প্রায় পঞ্চাশ 
ভাগই ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে । তবে গো 
পালনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস উৎপাদন 
করা যে হইতেছে না এমন নয়। দেশে 
খাতশস্ত অধিক উৎপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দুধ . 
এবং অন্থান্থ গব্য-দ্রব্যও যুদ্ধের পূর্বে যে 
পরিমাণ উৎপন্ন হইত সেই পরিমাণ, এমনকি 
তাহারও বেশী উৎপন্ন হইতেছে। যে 
সকল ধান্ধশস্ত উৎপন্ন হইতেছে ভাহাও 
দুইটি কারণের উপর নির্ভর করে ; প্রথমতঃ, 
যেসব শ্রস্ত ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে 





পারে এবং দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিকেরা যেসব 


খাছ্ধকে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী মনে করেন 
সেই সকল ধাদ্ধ:দ্রব্যেই উৎপাদন করা 
যাইতেছে ।- ্বাস্থ্যের দিক হইতে সরকার 
দুধ এবং দুধের অন্তান্য খান্ত, আলু, গম, ওট, 
বালি ইত্যাদির সর্ব্বপ্রধান স্থান নির্ণয় করিয়া-: 
ছেন। ইহাদের পরে মাংস গেরু, ভেড়া 
অথবা শুকর), ডিম (গৃহপালিত পাধী) 
ইত্যাদির স্থান নিণিত হইয়াছে ।, 

ঘরে যে-খাবার প্রস্তুত করা যাইতে পারে 
তাহার হিসাঁব নেওয়া গেল, ইহার পর বাহির 
হইতে আমদানী করিয়া যে-ধাগ্য ইংলগ্ডে 
আনা প্রয়োজন ভাহার আলোচনা করা ' 
যাউক। এই সকল আমদানী খান্-সামগ্রীর 
একমাত্র ক্রেতা হইলেন সরকার - কিম্বা 
সরকার নিয়োন্ধিত প্রতিনিধি। অতএব 
বর্তমানে ইংলগ্ডের থাদ্ধ-সচিব মাংস গব্য- 
দ্রব্য, তেল, কোকো এবং অন্তান্ত খাস্ত-শস্তের 
আস্তজ্জাতিক ক্রেতা হুইয়া পড়িয়াছেন। 
খান্ভ-সচিব মাল আমদানী করা সম্বন্ধে 
দুইটি বিষয় ভাবিয়া থাকেন; কোন কোন 
খান্ত পুষ্টিকর, আর কোন কোন খান্ত বর্তমান 
অবস্থায়ও অধিক পরিমাণে জাহাজে আনা 
যাইতে পারে। সেজন্ত আজকাল পনীর 
আনা হইতেছে অধিক পরিমাণে, দুধ, ভিম, 
মাস আনা হইতেছে শুফ অবস্থায় । খাঞ্ত : 


২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 


আঁধিক জগৎ 





শুকাইয়া লইলে তাহার পুষ্টিকর অংশ নষ্ট হয় 
“না, অথচ তাহার আকার কমিয়া আসে এবং 
জাহাজের অল্প স্থান অধিকার করে। 
খাগ্-সংগ্রহ করা বিষয়ে প্রধান প্রধান 
নীতির আলোচনা করা গেল, এইবার খাস্ত- 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বলা যাউক। সংরক্ষিত 
* খাছ বিমান আক্রমণ, গ্যাস দ্বার! বিষাক্ত 
হওন ও অনুরূপ কোন সামরিক অঘটন দ্বারা 
যাহাতে নষ্ট না হয় তৎপ্রতি খান্ভ সচিবের 
. প্রখর দৃষ্টি! ইহা ছাড়া খাদ্য-্রব্য যাহাতে 
অমিশ্িত এবং বিশুদ্ধ থাকে তাহা 
ব্যবস্থাও হইয়াছে । 
তারপর, খাদ্য-বিতরণের কথা । ইংলগ্ডের 
_ খাদ্য-সচিব এই কাজটি ব্বহস্তে পরিচালন! 
করিয়া থাকেন । শাসনের (খোদ্য-শাসন) 
মাত্র! এবং বিতরণের সুব্যবস্থা বিভিন্ন খাদ্য- 
দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা, প্রাচুর্য এবং দেশে 
উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। সেই হিসাবে 
মাংস কোন মতেই বাজারে বিক্রয় হয় না। 
, কিন্ত চিনির বেলায় কোন নিয়ম প্রয়োগ করা 
হয় নাই। দুধ কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের 
অন্তর্গত'নয়। আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত 
খাদ্য বিতরণ কোন কাজই সফল হইত না 
যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব না 'থাকিত। 
বর্তমানে বন্ততঃপক্ষে প্রায় সকল দ্রব্যের মূল্যই শাসন 
ব্বটিশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া আসি- 
“তেছে। তাহাদের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের সংখ্যা 
৭০ ; এই ৭০টি' খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে বিশ্বেষ 
প্রয়োজনীয়.থাবারগুলি থাদ্য-সচিবেব নিজন্ব 
রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে । এই সকল খাদ্য- 
দ্রব্য কেহ কিনিতে চাহিলে সোজানুজি 
সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে | 
সরকার স্বয়ং এই সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদ- 
,কের নিকট হইতে কিনিয়া লন, এখন বিদেশ 
হইতে যে সব খাদ্য-দ্রব্য আসে তাহাও 
সরকার তাহার নিজের নামেই আনিয়া 
থাকেন। অতএব ব্যবসায়ে আড়ত্দার 
অথবা দোকানদাররূপ কোন মধ্যস্থ বর্তমান 
থাকে না; ইহাতেও জিনিষপত্রের দাম 
যথেষ্ট কমিয়া যায়। আর যে সকল দ্রব্য 
আজও 
রহিয়াছে তাহাদের মুল্যও নিদ্ধারিত। 
জ্রব্যের যথার্থ মূল্যের উপর ব্যবসায়ীদের 
সামান্য মাত্র লাভ করিবার অনুমতি সরকার 
দিয়া থাকেন। এই লাভ তাহাদের খাটুনি 
"ও সেবার মূল্য হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে। 
বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যাহাতে 
ক্রেতার নিকট খুবই বেশী না হইয়া পড়ে, 
অথচ যুদ্ধের জন্য পণ্য-উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি 


পাইয়াছে এবং 
আনাইবার ভাড়াও বাড়িয়া গিয়াছে, সেই 
উদ্দেশ্যে সরকার নিজে সরকারী তহবিল 
হইতে মাল ক্রয় করেন এবং কেন! দাম 
হইতে অনেক কম দামে সেই মাল দেশে 
বিক্রয় করেন। এইরূপে প্রতি বৎসরে 
সরকার যথেষ্ট লোকসানের ভার বহন করিয়া 
'আসিতেছেন। . সরকার এই খাদ্যদ্রব্যের 
ব্যবসায়ে কমবেশী ১৩ কোটি পাউণ্ড প্রতি 
বৎসরে ব্যয় করেন $ কুটি, মাংস, দুধ, ডিমই 
প্রধানত; এই বিশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য তালিকার 
অন্তর্ভুক্ত । 
যুদ্ধের পূর্বে (১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ) খাদ্য- 
দ্রব্যের যে মূল্য ছিল দেড় বৎসর পরে 
(১৯৪১, মার্চ) সেই মূল্য সর্বাধিক শতকর। 
২৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই তুলনায় 
গ্ুত মহাযুদ্ধের মৃল্য-তালিকা প্রায় দিগুণ 
বন্ধিত মূল্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। 

খাদ্যদ্রব্য স্বব্টনের জন্য সমস্ত দেশটিকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় ভাগ করা হইয়াছে; 
এক একটি এলাকাকে আমাদের ভাষায় 
এক একটি পাড়া বলা চলে, এ দেশের 
ভাষায় প্যারিস, (9879) এই দেশে 
প্রত্যেক পাড়ায় যেমন থানা জাতীয় সরকারী 
শাসন-ব্যবস্থা থাকে, সেরূপ স্থানীয় সরকারী, 
প্রতিনিধির নেতৃত্বে এক একটি প্যারিস গড়িয়! 
উঠে। এই প্রতিনিধিকে কেন্দ্র করিয়া এক 
একটি খাদ্য-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। 
প্রতি খাদ্য-সমিতির কাধ্যকলাপ চালু 
করিবার জন্য আছেন একজন থাদ্য-কর্ম্মচারী ৷ 
এই খাদ্য-সমিতির সদস্তসংখ্যা সাধারণতঃ 
পনর জন। ইহাদের মধ্যে দশজন হইতে; 
ছেন স্থানীয় খাদ্য-ক্রেতা, আর বাকী পাচ 
জন হইলেন স্থানীয় খাদ্য-বিক্রেতা। তারপর 
নিদ্ধীরিত পরিমাণে নির্ধারিত মুল্যের 
আহার্ষ্য ক্রয়ের জন্য প্রত্যেক ক্রেতাকে এক 
একটি বিশিষ্ট বিক্রেতার দ্বারস্থ হইতে 
হয়। কত সংখ্যক ক্রেতা একটি বিশেষ 
বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে 


বাধ্য থাকিবেন তাহারও ব্যবস্থা ' হইয়া 
গিয়াছে । এই সব নানা কারণে বর্তমানে 


১৭৩ 


প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দিষ্ট মুল্যে উপযুক্ত 
(অর্থাৎ র্যাশনড) পরিমাণ খাদ্য পাঁইতেছেন। 
ইহাঁতেই ব্যবস্থার শেষ নয়, খাদ্য-সচিবের 
খাদ্য-সরবরাহ বিভাগ যানবাহনের অতিরিক্ত 
এবং অনর্থক চলাচল বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 
সমস্ত দেশটিকে নানা ‘জোনে’ বা এলাকার 
ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। কোথায় কোন 
খাদ্য-দ্রব্য প্রচুর অথব! সামান্য উৎপন্ন হয় 
তাহার একট! গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া 
তদন্ুসারে বিভিন্ন এলাকায় জিনিষ পাঠান 
হয়। এই ভাবে যেখানে প্রচুর ছুধ জন্মায় 
সেখানে দুধ না পাঠাইয়া উদ্ধ ত্ত দুধটুকু যেখানে 
ছধের অভাব সেখানেই পাঠান হইয়া থাকে। 
ইতাতে অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচলের 


বিদেশ হইতে মাল 


পরিমাণ বস্তুতঃপক্ষে কমিয়া আসে । বর্তমানে 


ভারতবর্ষে যে ধাদ্য-সঙ্কট দেখ! দিয়াছে 
তাহাতে ইংলণ্ডের মত এ দেশেও আজ থাদ্য 
সরবরাহের একটি সুপরিকল্পিত 'কার্ধ্যনীতি 


অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। 





রি ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য ) 


পরিমাণে কমিয়৷ আলোচ্য বৎসরে মাত্র ২৭ 
কোটি ৭৯ লক্ষ টাকায় পর্ধযাবসিত হইয়াছে । 
এবতসর ভারতের নিকটবর্তী ইরাক, ইরাণ, ও. 
মিশর দেশের সহিতই শুধু এদেশের বাণিজ্য 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এ সব দেশ 
হইতে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় জিনিষ 
আমদানী করিয়া ভারত হইতে এ সব দেশে 
খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় 
দ্রব্যাদি রপ্তানী করিয়াই এই বাণিজ্য গড়িয়া 
তোলা হইতেছে । এই যুদ্ধের সময়ে 
ভারতের লোক যেধানে অন্ন বস্ত্রের অভাবে 
নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে সেখানে ইরাক, 


.ইরাণ ও মিশর প্রভৃতি দেশে সে সমস্ত চালান 


করিতে যাওয়া খুবই অন্ুচিৎ। এই ভাবে 
বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে গেলে লাভের 
চেয়ে ক্ষতির অঙ্কটাই বড় হইয়া দেখা দিবে। 
সেকথা ভাবিয়া এই সমস্ত দেশে ভারতীয় 
খাচ্ধদ্রব্য ও বন্ত্র-রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট অচিরে যত্তুপর হইবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি | | 
* বৰ্তমান প্রবন্ধে ১৯৪১-৪২ সালের 
ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে মোটামুটিভাবে 
আলোচনা করা হইল । . বিভিন্ন পণ্যের 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পরে 
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প্রস্তুতের 


ফোন — 
বড়বাজার £- ১৩৯৭ অফিস 
» 7১৫৯২ ফ্যাউরী 

টেলিগ্রাম__ঞচীন 
ছি 


ৃ সাবান « 
ৃ 
| 


ভিন পাউডার ৬ 
ক সোড। ৪ রজন.* সিট্টোনেলা অয়েল ৬ 
রঙ & হাইড্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন। 
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ ॥ 


৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 








আহি দুল্লিলাল্ল অন্বন্লাহ্ন্বল্ল 








বন্্রশিল নিয়ন্ত্রণ বোর্ড 

. * * প্রস্তাবিত বস্তু-শিলপ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নিন্নোজরূপে 
গঠিত হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে £ চেয়ারম্যান 
মিঃ কষ্রাঁজ এম ডি থ্যাকার্সেঃ সুত্র, বস্ত্র শিল্পের 


প্রতিনিধিবর্গ_-টি তি ব্যাডেলি, শ্রীযুক্ত কন্ত রভাই 


লালভাই, শ্রীযুক্ত সাকারলাল বালভাই, দেওয়ান 
বাহাছুর 'সি এস রত্রসভাপতি মুদালিয়ার, 
মিঃ বি ভ্রু ব্যাচেলার, স্যার পদম্পত সিংহানিয়া, 
মিঃ জে টিংকার, শেঠ চতুভূ্জদাশ চিযনলাল,- 
ভার শ্রীরাম, মিঃ আর' পি অল, মিঃ বি এন 
বাগড়ী, স্তার, নেস ওয়ািয়া, মিঃ জে এম দোয়াক, 
ইট ইত্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি 
,স্তার পুরুযোস্তমদাস ঠাকুরদা, ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্াল 
.কটন কমিটার ঃপ্রতিনিধি_স্তার চুণীলাল মেহতা, 
ব্যবহারকারীদের পক্ষে প্রতিনিধি--মিঃ হোসেন, 
ইমাম, শ্রমিক প্রতিনিধি-_-এন এষ যোশী এম- 
এল-এ ( কেন্দ্রীয় ) শ্রীযুক্ত এস সি মিত্র, বিলি- 
কারীদের প্রতিনিধি:-প্রীযুক্ত মোহনলাল শা, 
প্রযুক্ত তোগীলাল সুতেরিয়া, বোদ্বাই রেলওয়ে 
সম্পত্তিসমূছের রিজিওন্তাল কন্ট্রোলার--মিঃ কে, 
লে, ম্যাকনেল, বস্তর-শিয্লের আরও একজন, ব্যবহার- 
কারীদের একজন এবং তাঁত শিল্পের একজন 
প্রতিনিধিকে বোর্ডে লওয়া হইবে । 

তুল! কাপড় ও সুতার অগ্রিম চুক্তি নিষিদ্ধ 


গত ২৪শে জুন এক সরকারী আদেশ জারী 


করিয়া বলা হইয়াছে বে, কতিপয় বিশেষ অবস্থা. 


ব্যাতিরেকে ১৯৪৩ সালের ২৪শে জুনের পর 
কোন ব্যক্তি তুলার কাপড় ও সুতা ক্রয়বিক্রয় 


লম্পর্কে কোন প্রকার অগ্রিম চুক্তি করিতে পারিবে ' 


ন্]। 

জেলা বোড“ও লোক্যাল বোর্ডের 

কাৰ্য্য বিবরণী 

১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলা দেশের জেলাবোর্ড- 
সমূহের মোট আয়ের পরিমাণ দীড়ায় ১ কোটী 
€২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাক! । পূর্ব্ব বৎসর এই 
আয়ের পরিমাপ ছিল ১ কোটী ৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার 
হাজার টাকা । উক্ত বৎসরে জেলাবোর্ডসমূহ 
শিক্ষার অন্ত ২* লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় করি- 
য়াছে। আলোচ্য বৎসরে িলাবোর্ডসমূহের 
মোট ৬৫৮টি স্কুলে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিল 
যথাক্রমে ২৯ হাজার ৩৪৮ এবং ৪ হাজার ৯৪৬, 
ভন। আলোচ্য বর্ষে জেলাবোর্ডসমূহ জন- 
স্বাস্থ্যের খাতে ব্যয় করিয়াছে ৪৩ লক্ষ ৩৫ হারার 
টাকা। রাস্তাঘাট নির্দাপের জন্ত ব্যয় হইয়াছে 
৬২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । আলোচ্য বর্ষে 
পাকা রাস্তা তৈরী হইয়াছে ৩,১৪৯ মাইল ॥ 
আলোচ্য বর্ষে জল সরবরাহের অন্ত ব্যয় হইয়াছে. 
৬ লক্ষ ২৯হাজার টাকা এবং ছুর্ভিক্ষের খাতে ব্যকক 
হইয়াছে ৮৪,৪১৪২ টাঁকা। 3 


ইরাক-ইরাণ রেলপথ 
.. সুতি ইরাক ও ইরাপের মধ্যে যে সরাসরি 
রেলপথ নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার সমস্ত 
. সরঞ্জাম ভারতবর্ষ হইতেই গিয়াছে এবং ভারতীয় 
শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারাই উহা নির্ন্মিত 
হইয়াছে। এই রেলপথ নির্শিত হওয়ায় ইরাক, 
ইরাণ এবং রাশিয়ার যথেষ্ট উপকার হুইয়াছে। 
এয়ারগ্রাফের প্রচলন বৃদ্ধি ' 

এক লগ্ুন জেনারেল পোষ্ট অফিসের মারফৎই 
এখন প্রতিদিন আড়াই লক্ষ এয়ারগ্রাফ ইংলগ্ডে 
আসিতেছে এবং ইংলণ্ড, হইতে বিদেশে প্রেরিত 
হইতেছে। ২৩টি রাষ্ট্রের বেসামরিক জনসাধারণের 
নিকট এবং "২০টি দেশের সেনাবাহিনীর নিকট 
এখন লগ্ন হইতে এয়ারগ্রাফ পাঠান যায়। 

মাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুলটিই বিটেনের বৃহত্তম 
.বিভালয় | এই বিস্ভালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১,৩৫৩ অন | 
ভারতে গ্যাস প্ল্যাণ্টের কারখানার সংখ্য! 

ভারতবর্ষে মোট টি. কারখানাতে এখন 
মোটর গাড়ীতে ব্যবহারের জন্ত গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী 
হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১০,০০০ মোটর গাড়ীতে 
গ্যাস প্ল্যাণ্ট বসান হইয়াছে, ফলে বার্ষিক ১ কোটী 
‘৬০ লক্ষ গ্যালন পেল বাচিয়া যাইবে । 








(১৯৪০) 

হেড অফিস ও কারখান! ঃ-_পাঁণহাটী, ২৪ পরগণ।। 

শোরুম :--১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা! , 
বোন্বাই ভ্ৰাঞ্চ--৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই | 





শিল্প কারখানাসমুহে কয়লার অভাব 
বাঙ্গল! দেশের শিল্প, কারখানাগুলিতে কয়লা 

সরবরাহের অব্যবস্থার জন্ত উৎপাদনের খুব ক্ষতি - 

হইতেছে। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের মনো- 


যোগ আকর্ষণ, করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব 


কৃমার্স যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্তের 
নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, 
ওয়াগনের অতাব হেতুই এই সঙ্কটজ্নক অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে। উৎপাদনের যাহাতে ব্যাঘাত . 
না হয়, তজ্জন্ত চেম্বারস অবিলম্বে কারখানাসমূহে 
কয়লা সরবরাহের হুব্যবস্থা করিবার জন্ত সনির্বন্ধ 
অন্থরোধ জানাইয়াছেন। 
, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের কর ও ইজারা সংক্রান্ত 
ব্যবস্থাদির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ভা মিঃ এডওয়ার্ড 
ষ্টিটিনাস বলেন, গত মে মালে কর ও ইদ্জারার, 
খাতে ৭৯ কোটা ডলার ব্যয় করা হইয়াছে । 

এক মাসে সাত হাজীর ছুই শত 
বিমান নিশ্মী৭ 
[গত মে মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্ধাশ্রে শর . 
মোট ৭ হাজার ২ শত' বিমান নির্মিত হইয়াছে। 
জুন মাসের উৎপাদনের পরিমাণ আরও বেশী 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 





® রবার ক্লথ 
৪ হট ওয়াটার ব্যাগ 
& আইস্‌ ব্যাগ 
® এয়াররিং 
শি এয়ার কুশন 
৪ হাওয়াযুস্ত বালিস্‌ 
গ ওয়াটার্‌প্রুফ, হোঁন্ডল 


প্রভৃতি । 


২৮শে জুন, ১৯৪৩] 


কলিকাতায় পানীয় জলের সমস্ত 

বর্তমান সঙ্কটাবস্থায় কলিকাতা সহরে যাহাতে 
নিয়মিত এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় ভুলের 
সরবরাহ বজায় থাকে তজ্জক্ক বাজলা সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে পুনরাদেশ-পর্যস্ত জন- 
স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর এবং চীফ, ইঞ্জিনিয়ার 
প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে কর্পোরেশনের 
ওয়াটার ওয়ার্কশসমূহ পরিদর্শন করিবেন ।, 


শে D. 





আর্থিক জগৎ * ১৭৫ 
মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরি হইতে লাভ৷ মাকিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা 


আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর হইতে গত 
২০শে জুন পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর মার্কিন সৈঙ্ত হতা- 
হুতের পরিমাণ ছিল ৮৯ হাজার ৫০৩ জন। 


আব 
দক্ষিণ মেক্সিকোর একটি আগ্নেয়গিরি হইতে 
ভীষণ লাভা স্রাব আরম্ভ হইয়াছে। বিপন্ন 
লোকঞ্জন স্থানাস্তরের অন্ত একজন উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারীকে নিয়োগ 'করা হ্ইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 
এতদ্যতীত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতির অস্ত ৭০ জন আগামী ৫ই জুলাই হইতে ১৫ই ভুলাই পর্য্যন্ত } 
ডাক্তার ও নাসকে পাঠাইয়া-দেওয়া হইয়াছে | বঙ্গীয় ব্যবন্থ পরিষদের অধিবেশন হুইবে। 


& ঢা, 0. WILLS 


BRISTOL & LONDON 





প্রকাশ, কলিকাতা এবং সহরতলীর বহুসংখ্যক 
শিল্পকারখাঁনার কর্তৃপক্ষকে কলিকাতা ইলেক্টি,ক 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের তরফ হইতে এই মর্মে 
 নোটাশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে 
তাহার যেন বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার হাস করিবার 
জন্ত প্রত্তত থাকেন। দরকার হইলে সপ্তাহে হুই 
দিন তাহাদিগকে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বন্ধ 
রাখিতে 'হইতে পারে । এই নোটীশ পাওয়ার 
ফলে কলিকাতার শিল্পপতি.মহলে স্বাভাবিকভাবেই 
উদ্বেগ এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ' 

পার্কের লোহার রেলিং হইতে 

ট্যাঙ্ক নির্মাণ 

লগুনের পার্কুসমুহের লোহার রেলিং উঠাইয়া 

লইয়া প্রায় € লক্ষ ৮০ হাজার টন কাচা লোহা 


সংগৃহীত হয়। উবার মধ্যে হইতে প্রায় ৪ লক্ষ ' 


টন গলাইয়া ইম্পাত করিয়! তন্বারা বোমার খোল, 
' ট্যাঙ্ক প্রভৃতি তৈরী করা হুইয়াছে। 
যুদ্ধের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার অন্ত সম্প্রতি 
মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে যে বিল পেশ কর! 
হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের দরুণ ৭১৫১ কোটী ডলার 
ব্যয়-ররাদ্দ করা হইয়াছে। ২9৬৩ কোটী ৭* লক্ষ 
ডলারের নৌ-বরাদ্দ বিল ইতিপূর্বে মার্কিন সেনেট 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে রণতরী ও জাহাজ 
নির্মাশের অন্ত ৯২৯ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা 
হবে? 












সস্তায়, সুন্দর ও 
টেকসই 





এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭৪০ লভ্যাংশ দিয়াছে 
আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৪৩4* 
্‌ _শীখাসমুহ- 
* (১) স্যামবাজার ' (৬) হিলি 
(২) দক্ষিণ কলিকাতা! (৭) দিনা পুর 
ঢু (৩) নিউমার্কেট (৮) নীলফামারি 
6 (৪) নৈহাটা (৯ রংপুর 


(৫) ভাটপাড়া 


(১০) ছুবরাজপুর 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা £ 





'আধিক জগৎ 


নারিকেল শিল্পের উন্নতিবিধানের প্রচে্া 
ভারতীয় নারিকেল শিল্পের উন্নতির অন্ত: 


কেন্দ্রীয় সরকার একটি নিখিল ভারত নারিকেল 


কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকারী 
হিসাব অনুসারে আমাদের দেশে বৎসরে মোট 
১ লক্ষ ৬৩ হাজার টন নারিকেল শাঁস ব্যবহৃত 
হয়। প্রতি টনের উপর ৩৮০ আনা কর বসাইয়া 
ষে অর্থাগম হইবে, ভারতীয় নারিকেল শিল্পের 
উর্নতিবিধানের জন্ত তাহা এই কষিটার হাতে 
দেওয়া হইবে । কমিটীতে মোট" ১৬ জন সদন্ত 
থাকিবেন । মহীশূর, মারা, ত্রিবান্ধু, কোচীন 
প্রভৃতি প্রদেশের এবং নারিকেল মালিকদের পক্ষ 


হইতে ৫ জন প্রতিনিধি এই কমিটীতে লওয়া: 


. হুইবে। ও 
হুপিৎ রাশির ওষধ হিসাবে ভিটামিন 


ৃ এর ব্যবহার 

রচেষ্টার বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আগষ্ট 
ম্যাককর্ড আবিফার করিয়াছেন যে. হুপিং কাশিতে 
আক্রান্ত জীবজস্তর দেহে ভিটামিন ‘এ' প্রয়োগ 
করিলে তাহারা আরোগ্য হুইয়া ওঠে। শিশুর! 
ছুপিং কাশিতে ধুব ভুপিয়া থাকে। এই আবিষ্কারের 
ফলে বহু শিশুর জীবন রক্ষা পাইবে। 


বর্দমানে ১ লক্ষ মণ ধান ও ৫* হাজার 
মণ চাউল উদ্ধার 

সাম্প্রতিক খাদ্যাসন্ধানের , ফলে বর্ধমান 

জেলার সদর মহকুমা হইতে ১ লক্ষ ১০ হাজার 

৮৬৮ মণ ধান এবং &* হাজার. ১৬৯ মণ চাউল 


বঙ্গশ্রী টি মিলস লিঃ 


সেক্রেটারি এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহ! হচীঞ্ুতী এ ক্কোৎ লিও 8 
খ৩সং হয নরক ইট নালা রিনিতা 


তৃপ্তিলান্ভ করুন। 










(১১) সিরাজগঞ্জ 
(১২) কুচবিহার 
(১৩) বেনারস 
€১৪) ভিন 


২১২৫ ও ৬৪৮৩ 





য় বিলি ধন 
নং ত ১৬,৩৯৩০৬০২ -% 
1 আহা ঠমুলহন 











[ ২৮শে জুন, ১৯৪৬ 
তালগাছ হইতে মোটর গাড়ীর অংশ 
নিৰ্ম্মা | 


ণ 

ক্যাপ্টেন বাট'লেট নামক মধ্যপ্রাচ্যে কার্ধ্যরত 
জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাল গাছ হইতে 
সংশ্লেষণ প্রথায় প্লাষ্টিক বানাইয়া উহা দ্বারা মোটর 
গাড়ীর 'রোটর আম”, 'ডিষ্্রীবিউটার ক্যাপ’ প্রভৃতি 
কয়েকটি অংশ নির্মাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া- 
ছেন। মোটর গাড়ীর এই অংশগুলি খুব ভঙ্গুর । 
কিছু দুর চলার পরই এইগুলি নষ্ট হুইয়া! যায়। ' 
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে সরবরাহকারী বহু লরীর ও 
সকল অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং বাহির হইতে 
খুলি, আনাইবার কোন সুবিধা না থাকায় বনু 
গাড়ী অচল হুইয়া পড়ে। ক্যাপ্টেন বাট লেটের 


. এই আবিষ্কারের ফলে মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ 


মোটর গাড়ীতেই এখন তালগাছ জাত রোটর 
আম“ এবং ডিট্রাবিউটার ক্যাপ ব্যবন্ৃত হইতেছে 

বিশ্ববিষ্ঞালয়ের ছুষ্প্ণপ্য গ্রন্থাি 

কলিকাতায় আনয়ন, 

আস্ততোষ মিউদিয়ামের প্রায় ৭ হাজার 
দপ্রাপ্য, মূল্যবান মূর্তি, বিশ্ববিস্ভালয় 'এবং আইন 
কলের লাইব্রেরীর ৪* হাজার দৃপ্রাপ্য গ্রন্থ ও 
যন্ত্রপাতি নিরাপত্তার জন্ত গত বৎসর কপিকাতার 
বাহিরে প্রেরণ কর! হুইয়াছিল। সম্প্রতি এই 
সকল গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি আবার কলিকাতায় 
ফিরাইয়া আনা হুইয়াছে। আশুতোষ মিউজিয়মের . 
প্রায় ৫০০ তাস্বরধ্য বিশ্ববিস্তালয় প্রাণে তৃপ্রোথিত 
করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেগুলিও উত্তোলিত 
করিয়া শীঘ্রই আগুতোষ্‌ মিউজিয়ম খোলার ব্যবস্থা 


স্থাপিত ১৯৪* ফোন : কলি ৬৮৬৯ 


{ হেড অফিস--৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলি কাতা { 


PE ৯০৬৩০২ 


২৮৬৭৫০*২ 3s 





UAE সেপ্টেম্বর পয) 
চেয়ারম্যান--প্রীয়ুক্ত যদুনাথ দায় 


সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 


' শ্বাখা--বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
, (কলিকা ভা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 
পে অফিস: মিরকাদিম 


২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 


যৌথ কোম্পানীর হিসাব সম্পর্কে 
নুতন নির্দেশ 
ভারতরক্ষা বিধানবলে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে 
কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, যৌথ 
কোম্পানীর রেজিষ্্রারের নিকট কোম্পানীসম্মহ যে 
হিসাব দাখিল করিবে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় 
কয়েকটি উল্লেখ করিতে হইবে £--(১) পূর্ববর্তী 
হিসাব দাখিল করিবার পর যাহারা কোম্পানীর 
"অংশীদার হইয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের নাম, 
ঠিকানা এবং কে কতগুলি কোন শ্রেণীর শেয়ার 
ক্রয় করিয়াছেন তাহার বিবরণ । (২) প্রথম দফায় 
উল্লিখিত অংশীদারগণ ব্যতীত যাহারা পূর্বের 
হিসাব দাখিলের পর “শেয়ার” হস্তাস্তরিত বা বিক্রয় 
করিয়াছেন অথবা কোন শেয়ার খরিদ করিয়াছেন 
তাহাদের নাম, ঠিকানাসহ্‌ হস্তান্তরিত, বিক্রীত বা 
খরিদা প্রত্যেক শ্রেণীর শেয়ারের মোট সংখ্যা এবং 
(৩) প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণের মোট লংখ্যা। 
সাংবাদিকের মৃত্যু 
' গত ২১শে তারিখ 'ষ্টেটসৃম্যান পত্রিকার 
লহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত রমপীমোহন দত্ত মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছেন। 
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শ্রমিকদের জন্য রোগ-বীমার পরিকল্পন] . 


শ্রমিকদের জন্ত রোগ-বীম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ 
এবং একটি পরিকল্পনা তৈরী করিবার জন্ত ভারত 
সরকার অধ্যাপক আদারকরকে বিশেষ অফিসার 
নিযুক্ত করেন। জানা গিয়াছে যে, অধ্যাপক 
আদারকর তাহার পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিতে 
আর্ত করিয়াছেন। শ্রমিকর্দিগকে প্রতিমাসে 
একদিনের বেতন প্রিমিয়াম হিসাবে দিতে হইষে। 
পাটকল, কাপড়ের কল, লৌহ, ধাতব কারখানা 
এবং কয়লাখনির ' শ্রমিকদিগকে বিশেষ হ্ুবিধা 
দিবার অন্ত পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। 


‘তবে যে সকল শ্রমিক ছয় মাস বা তদুদ্ধকাল কাজ 
“ করিয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই এই বীমা ব্যবস্থার 


সুবিধা লাভ করিতে পারিবে | প্রিমিয়াম সিহাবে 


যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের . 


হাতে থাকিবে । তবে উক্ত তহবিল পরিচালক 
সম্পর্কে পরামর্শদানের অন্ত শ্রমিক এবং মালিকদের 
প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত প্রাদেশিক বোর্ডও 
থাকিবে। ক 
শক্ৰ হস্তে ভারতীয় বন্দীর সংখ্যা 
রেড ক্রশের হিসাবে প্রকাশ, এক ইউরোপেই প্রায় 
১৪ হাজার ভারতীয় সৈস্তু শক্ত হস্তে বন্দী আছে। 
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জারী করিবেন। 
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হোটেল প্রভৃতিকে বিশেষ সুবিধা 
দানের ব্যবস্থা | 
কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের অসামরিক 
সরবরাহ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত রিজিওনাল, 
কণ্টেশলার' প্রানাইয়াছেন যে, বড় বড় হোটেল 
এবং রেষ্টুরেণ্টসমৃহকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে আটা, ময়দা 
এবং চিনি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে তিনি 
প্রস্তুত আছেন। তবে ও সকল প্রতিষ্ঠানকে 
কথা ,দিতে হুইবে যে তাহারা খরিন্বারদিগের 
নিকটও সত্তা দরে গম এবং চিনিভাত খীস্বদ্রব্য 
বিক্রয় করিবে। অন্তায়তাবে বেশী দ্রাযে এই 
রূপ' কোন প্রতিষ্ঠান খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে 
তাহাকে শান্তি পাইতে হইবে। : , 
কলিকাতায় হোটেল প্রভৃতির চাজ্জ 
নিয়ন্ত্ৰণ , 
প্রকাশ, কলিকাতা এবং সহরতলীতে হোটেল 
রেস্তোর] এবং অন্তান্য ভোজনালয়ে থাকা এবং 
খাওয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাজলা সরকার 
শীত্রই ভারত রুক্ষ! বিধান অনুসারে একটি আদেশ 
কলিকাতা এবং সহরতলীর 
বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সরকারী 


আদেশও শীঘ্রই ঘোষিত হইবে। 
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১৭৮ 


আই-এ আই-এস-সি পরীক্ষার ফল . 
নিম্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান 
বৎসরের আই, এ, এবং আই, এস্‌, সি পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রথম দশ জনের নাম দেওয়া 


হুইল £-_ 
আই, এস, সি . 

(১) হুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (বদ কলেজি- 
যেট-_লেণ্টভেতিয়ার্স ) (২) অভ্িতকুমার 
চৌধুরী ( জীহ্ট ) (৩) বরবিহারী ভট্টাচার্য্য 
(নন-কলেজিয়েট-_প্রীহ ) ৪। তারকনাথ রায় 
( প্রেপিডেন্দী ) ৫ । অমলকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সী) 


৬। জমশের উদ্দিন আমেদ (শরীহট্ট ) ৭।শল্ভু 


কালী মুখোপাধ্যায় (.আগুতোয কলেজ ) 
৮1 পবিভ্রকুমার সেনগুপ্ত (বঙ্গবাসী) ৯। আনন্দ- 
মোহন ঘোষ ( সেপ্টজেভিয়ার্স) ১৭। রসময় 
পুরকায়স্থ (প্রীহ্)। 


আই-এ . 

১1 হীরেন্্কুমার রায় (রিপন) থ। তপন- 
কুমার রায় চৌধুরী (ক্কটাশচার্চ)। ৩1 এস, এম, 
সাম্নি আদ্াহার (রংপুর)) ৪। তরুপকুষার 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর )। ৫। অমলেন্দু গুহ 
. (মুন্সীগঞ্জ হরগজা )। ৬ | রপ্রিতকুমার যুখো- 
' পাধ্যান্ম (নন্-কলেছিয়েট--মেদিলীপুর )। ৭। 
রাজিউর রহমান চৌধুরী (ভ্রীহষ্ট)। ৮। অশোক- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেসিভেন্ি)। ৯। আবু 


ইন্থফ জামাল আমেদ (শ্রেসিভেদ্সি)। ৯০।, 


জগদীশচন্দ্র দাস (রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ -_বেলুর)। 


. শ্রীমতী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় ছাত্রীদের মধ্যে ' 


প্রথম হুইয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনি 
১৩শ স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
সিমলার আকাশে আলোর ফোয়ার! 


গত ১৬ই ভুন মধ্যরাত্রে সিমলার আকাশে ' 


অনির্বচনীয় সুষম! ও মাধুর্য্যমণ্ডিত এক নৈসর্গিক 
দৃশ্য দেখা য়ায়। প্রথমে ক্রিকেট. বল অপেক্ষা 
সামাস্ত কিছু বড় একটি গাঢ় বেগুনে রণ্ডের উদ্কা 


দেখা যায়। জলন্ত অবস্থায় উচ্কাটি যতই পৃথিবীর 
সমীপবর্তী হইতে থাকে পারদ বাশ্পের' বৈছ্যতিক [ 
বর্তিকার স্তায় ততই উহা উজ্জল হইতে উচ্দলতর | 


দেখাইতে থাকে । অবশেষে পশ্চিম দিগন্তে 


অগনিত ক্ষু্জ কষুত্র জলন্ত অংশে বিভক্ত হইয়া |] 
আলোর ফোয়ারায় পর্বত বনানী আলোকিত 

করিয়া উচ্ধাটী শর্তে বিদীর্ণ হইয়া যায়। দৃষ্টি 
শ্বমনস্থামী হইলেও যাহারা উহা দেখিবার সৌভাগ্য | 
লাভ করিয়াছে তাহার৷ কোনদিনই উহার মনো- | 


মুগ্ধকর ওজ্জল্যের কথা ভুলিতে পারিবে না। 


ইতালীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ 
করাইবার ব্যবস্থা 


প্রকাশ, আগাহী ১লা ভুলাই' হইতে ইতালীর |} 
১৮ হইতে ৩৬ বৎসর বয়স্ক পুরুষ এবং ১৮ হইতে 


২৪ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নারীকে বাধ্যতামূলক- 

ভাবে যুদ্ধ সম্পর্কিত কোন না কোন কাজে নিয়োগ 

করা হইবে। তবে বিবাহিতা নারী, সন্তানযস্তবা 

নারী এবং শিশু সন্তানের জননীদিগকে এই, বিধানের 
বেষ্টনী হইতে বাদ দেওয়া হইবে। 


আর্থিক জগৎ. 


রুশ-জার্মাপ যুদ্ধের খতিয়ান 

রুশ-ছার্ম্মাণ যুদ্ধের দ্বিতীয় বাধিকী দিবসে 
মস্কো বেতার বার্তায় বলা হইয়াছে যে, গত ছুই 
বরে রুশ রণাঙ্গনে জার্মানীর মোট ৬৪ লক্ষ সৈম্ত 
নিহত এবং বন্দী হইয়াছে । পক্ষান্তরে রাশিয়ার 
$২ লক্ষ সৈম্ভ নিহত এবং নিখোঞ্জ হুইয়াছে। 
এতত্যতীত জাৰ্ম্মানীর ৫৬ হাছার ৫ শত কামান: 
৪২ হাজার ৪ শত ট্যাঙ্ক এবং ৪৩ হাজার বিমান, 
খোয়া! গিয়াছে। সেইস্থলে রাশিয়ার খোয়া গিয়াছে 
৩৫ হাজার কামান ৩০ হাজার ট্যাঙ্ক এবং ২৩ 
হাজার বিমান। 
চীনে মাকিন সাহায্যের পরিমাণ 
চীন বার্তার খবরে প্রকাশ, এ যাবৎ চীনে ষে 
খণ ও ইজারা সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার 
পরিমাপ ৯০ কোটী ভলার। প্রতি মাসে ২ 
হইতে ৫” লক্ষ ডলার মুল্যের সামন্জী বিমানযোগে 
eS 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৩ - 


পাবনায় ১০টি জমিদারী নিলামে 
উঠিয়া 


মাছে 
গত চৈত্র কিস্তির খাজনা এবং সেস দিতে না 
পারায় পাবনা ভেলায় ১০০টি জমিদারী লাটে 
উঠিয়াছে। “এগুলি নিলামে বিক্রয় করা হুইকে 
বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হুইয়াছে। 
দেওঘরে পঙ্গপালের উপদ্রব 
গত ২৩শে জুন প্রাতঃকালে অকম্মাৎ দিগন্ত 
অন্ধকার করিয়া কোটা কোটী পঙ্গপাল দেওঘরে 
আসিয়া নামিতে থাকে । মুহুর্ত মধ্যে তাহারা 
গাছপালা এবং শশ্ক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলে। 
দেওঘর হইতে উড়িয়া পদপাল পুর্ব দিকে রওয়ানা 


বলা হইয়াছে যে, আরব এবং পারস্ত দেশে এবার 
প্রচুর পঙ্গপালের জ্রম্ম হইয়াছে । তাহারা আগামী 
জুলাই মাস্রে শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর 
১১১০৪১৪১৪৬৮ 


| নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


মিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস :--১*নং ক্লাইভ গ্রাট, কদিকাতা'। ফোনঃ কলিঃ ২৩৩৯ 
কাধ্যকর্ী তহবিল ৭৫0০,000২ টাকার উপর 


ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া, অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং পণ্য গুদামে রাখিয়া টাকা দাদন ও বিল 


ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হুয়। 


আগ লা এ লা TST SRE 


- [সুবিধাজনক সর্তে টাক! জমা নেওয়া হয় | 
দেশের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা এবং 
এজেন্সী আছে। 


ৃ ৮ ভিনকাউন্ট কর! এবং অন্তান্ত যাবতীয় 


কলিকাতায় আরও ২টী শাখা 
| ভবানীপুর 


শ্যামবাজার ও 


খোল। হইতেছে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এস্‌, সি, দা 





ম্যানেজিং চিত এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।, 


0 





হেড অধিস ১১০২ বি, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 
| প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, 
ব্যাঙ্কের 'সম্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে 
রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। ূ 
শাখাসমূহ] 
বেলেঘাটা, মিরকাদিম, ভাগলপ্‌র, বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী, | 


(পাটন। ষ্টেট), শ্যামবাজার, দ্বারভাঙ্গ।, নাথনগর, ফরিদপুর, 
লাহেরিয়াসরাই, রায়প্র (সি, পি), নারায়ণগঞ্জ । 


ফোন £ কলি: ৩৪৪৭ 


এই 





২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 


আথিক জগৎ 








সমপ্রতি বোদ্বাইয়ে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেম্বারল অব কার্প এণ্ড ইণ্ডাক্টরিজ্জ কমিটীর 
যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধোত্তর কালের 
' সবাত্রী বিমান ব্যবস! সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! 
হুইয়াছে। ব্রিটাশ গভর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে ভারতীয় 
ব্যবসায়িগণের যতামত জানিতে চাওয়ায় ভারত 
সরকার এ পর্য্যন্ত কিছু না করায় ক্ষোভ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এ সম্পর্কে ফেডারেশনের তরফ 
হইতে দাবী করা হইয়াছে যে সাভ্রাজ্যিক বিমান 
সম্মেলনে কেবলমাত্র সরকারী কর্ধচারীদিগকে না 
পাঠাইয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণপের 
মধ্য হইতেও ছুই একজনকে পাঠান উচিত। 
ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের 
সহিত বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া যুদ্ধোত্তর 


কালের কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত 


দেওয়া ভারত গতর্ণমেন্টের পক্ষে সমীচীন 
হইবে না। 


: ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ যাত্রী বিষান ব্যবসার 
মাদিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা .ভারতবাসীর 
হাতেই দেওয়া উচিত। 

স্ান্তর্জাতিক যাত্রী ' বিমান ব্যবসার ক্ষেত্রে 
এমন কিছু করা- উচিত হুইবে না যাহার ফলে 
ভারতের জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। ভারত- 


বর্ষের লোকে যাহাতে বিমান চালান সম্পর্কে 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে তজ্ঞন্ত এদেশেই 
Ladle ded te) 




















হি অফিস ১ ভবানীপুর 
স্থানীয় শাখা :__. 
ডালহোৌসা স্কোয়ার 



















সি, পি গু নাগপুর। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


Gram. 
| Rainbow", Cal. 


' পাওয়ায় 


8388885৯888 হইয়াছে। 
জারা চা পয়সা (লন দেন 


, কলিকাতা । 


ধনর্টন বিন্ডিংস” ফোন £ ক্যাল :' ৬৫৭৯, L 
বড়বাজার ২০৪, হারিসন রোড; ফোন বি বি ২২০৪ 


অন্যান্য শাখাসমূহ 
বাংল। গু ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বাঁকুড়া, 

' পে অফিস ঃ ইছাপুৱা--ঢাকা। 
বিহার গু রাচি, পুরুলিয়া, ভাগলপুর। 
উড়িষ্যা গু পুরী; বেরহামপুর (গঞ্জাম), খুরদারোড 

. কটক, (মঙ্গলবাগ ও চৌধুরীবাজার ) 
আসাম, গু তেজপুর, গৌহাটী, চারালি ( ডেরাং) | 


দুইটা নুতন শাখা,. বেনারদ ও ঝরিয়া 
এজেন্সি £ বোম্েে, দিল্লী, মাদ্ৰাজ 


মিঃ বি, মুখার্জি , 268 


' আমেরিকায় খনি ধর্মঘটের অবসান 


গত সপ্তাহে আমেরিকার কয়লা থনিসমূহে 
আবার ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ৫ লক্ষ ৩০ হাজার 
শ্রমিক এই বর্ম্মঘটে যোগদান করে। শ্রমকেরা 
২ ডলার করিয়া বেতন বৃদ্ধির দাবী জাশাইয়াহিল। 
পরে অবস্ত স্মর শিল্প, বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী 


দৈনিক ভাতা ২৫-সেপ্ট বুদ্ধির প্রস্তাবেই তাহারা . 


রাজী হইয়াছে । গত ছুই মাসের মধ্যে এই লইয়া 
তিনবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার খনি শ্রমিকেরা 
ব্যাপক ধন্মঘট করিল। 

খনি শ্রমিকগণের নেতা মিঃ লুইস শ্রমিক- 
দিগকে ৩১শে অক্টোবর পর্যস্ত কাজ চালাইবার* 
নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ জমুমান করেন 
যে, ধর্মঘটের ফলে মজুত কয়লার পরিমাণ হাস 
্‌ মার্কিন সমর বিভাগ ৩০ 
হাজার টন ইস্পাত তৈরী করিতে পারে নাই। 

উৎপাদনের পরিমাণ হাস 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরদপ্তরের ', আগার 
সেক্রেটারী মিং পেটারশন বলেন যে, এপ্রিল 
মাসের তুলনায় মে মাসে সরমশিল সমূহে 
উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হইয়াছে। জুন 
মাসের বরাদ্দ, অনুসারে যে 'পরিমাণ উৎপাদন, 
হইবার কথা ছিল উৎপাদনের পরিমাণ তাহা 
অপেক্ষা শতকর! সাড়ে পাচ ভাগ কম হইয়াছে। ' 

ডাঃ শাখট স্বগৃহে আটক 

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং রাইখ ব্যাঙ্কের 

ভূতপূৰ্ব চেয়ারম্যান ডাঃ শাখউকে বালিনের 


: বালীগঞ্জ 






১ মধুর) ও ভোলা বেরিশাল)। 
নি ১৯৩৮ সাল হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে 
সকলগ্রকার ব্যান্ধিং কাৰ্য্য করা হয়। 


ইঞ্জি। এনে ব্যা্ধ লিমিটেড 


|... সির কলিকাতা 
ৃ কলিকাতা ০৮ কলিকাতা । 
| 


হেড অফিস-_১২, ক্লাইভ রুট, কলিকাতা; 
পৃষ্ঠপোষক-_আার্য্য প্রফুল্পচন্র রায় 

- শীখাসযুহ__ 

(কলিকাতা), ঢাকা, 


| নারায়ণগঞ্জ, গৌপালদি (ডাকা), চরমুগুরিয়া, 
| ফরিদপুর), সুনামগঞ্জ (জ্রীহউ ), শিলং (আসাম), বৃন্দাবন 





So | ১৭৯ 
কলিকাতায় কণ্টোল দোকান বন্ধ 

অলামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী যিঃ 
সুরাবদ্দী সম্প্রতি রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় বলিয়া- 
ছেন যে, শীত্রই কণ্ট্]োলের দোকানগুলি বন্ধ করিয়া 
কলিকাতা সহরে চারিশত এবং সহ্রতলীতে 
চারিশত সরকারী দোকান খোলা হইবে। যে 
সব পরিবারের গড়পড়তা খরচ একটা নির্দিষ্ট পরি- 
মাপের কম এই সব সরকারী দোকান হইতে 
তাহাদিগকে সুবিধা ঘরে চাউল, ডাল, চিনি, 
কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, ষ্টাপ্তার্ড ব্লথ' 
প্রভৃতি বিক্রয় করা হইবে। হাওড়া ও শিল্পাঞ্চল- 
গুলিতেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে । মফঃশ্বল 
সহরগুলিতেও মোটামুটী এই ব্যবস্থা চলিঝে। 
প্রদেশের খান্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে উপসঃহারে তিনি 
বলিয়াছেন যে, দরিদ্র নিঃস্ব তিখারীদের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও উপযুক্রভাবে সাহায) না করিলে 
একদল লোক অনশনের সন্মুখীন হুইবে। 


বঙ্গীয় থাগ্চ সম্মেলন 
বানলার খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্ত 
গত ২৬শে এবং ২৭শে জুন কলিকাতা ইউনিভার- 
সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি খান্ত সম্মেলনের 
অধিবেশন হইয়াছে । প্রদেশের বিভিন্ন কেজ্র 
হইতে বহু প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। | 





) 
j 


ব্যান্কের মারফতই নিরাপদ 


্থাপিভ--১৯৩৫ 
ফোন : লাউথ--৫৮২। 


কোন £ ক্যাল_ ২৬৯২ 


















মিরকাদিম, লৌহ্জজ, 









১৮০ 


আর্থিক জগৎ 





কলিকাতায় বাস ধর্মঘটের অবসান 

চারদিন ধর্দঘটের পর গত শুক্রবার প্রাতঃকাল 
হইতে আবার কলিকাতা এবং সহ্রতলীভে বাস 
চলাচল সুরু হইয়াছে। প্রকাশ, বাস ড্রাইভার 
এবং কঙ্ডাক্টারগণের প্রতি ট্যাফিক পুলিশ যে 
ব্যবহার করে তাহার প্রতিবাদেই এই ধর্ম্মঘট হয়। 
কলিকাতা এবং সহ্রতলীর বর্তমানে প্রায় ৪ শত 
বাস প্রত্যহ প্রায় চারি লক্ষ যাত্রী বহন করিয়া 
থাকে । পুলিশ কমিশনার এবং বর্ম্মঘটীদের মধ্যে 
আলোচলার ফলে নিম্নলিখিত সর্তে, ধর্মঘটের 
অবসান করা হইয়াছে £--[১] বাসের পিছনের 
বাম্পার অপসারণ করিতে হুইবে। [২] বাসের 
ভিতরে যত যাত্রীই থাকুক না কেন তাছার অন্ত 
পুলিশ কোন অভিযোগ আনিতে পারিবে না। 
[৩] বাসের বাহিরে যে সকল যাত্রী ঝুপিয়া 
যাইবে পুলিশ তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে 
পারিবে এবং কোন কগ্াক্টর যদি তাহাদিগকে 
টিকিট দেয় তবে সেই কণ্ডাক্টরকে পুলিশ অভি- 
যুক্ত করিতে পারিবে। 
বাসগ্ুলিকে ফুটপাথের গা বে বিয়া থাষিতে 
হুইবে। পুলিশ বাস খামিবার স্থানগুলিতে ভীড় 
জমিতে দিবে না। [৫] যে সকল বাসষ্টপে তীড় 
হয় পুলিশ সেই সকল স্থানে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
বাস ওয়ার্ক ইউনিয়নের পরামর্শ অনুযায়ী মিঃ 
সোদী এরূপ বাসষ্টপসমূছের একটি তালিকা প্রস্তুত 
করিয়া পুলিশকে দিবেন। কোন কোন সময় ভীড় 
হয় তাহাও পুলিশকে জানাইতে হইবে । [৬] ঘুষ 
নিবারণের অন্ত কালীঘাট বীৰ, শ্তামবাঞ্জার 'এবং 
শিক্পালদছে বিশেষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
[৭] বিশেষ দুর্ঘটনা ব্যতীত ড্রাইভার এবং কপ্ডাক্টর 
দিগকে থানায় লইয়! যাওয়া হুইবে না এবং ড্রাই- 
তার ও কণাক্টরদের বিরুদ্ধে যে সকল সমন ইতি- 
পূর্বেই জারী করা হইয়া গিয়াছে সেগুলির বিষয় 
পুনর্বিবেচনা করা হুইবে এবং সম্ভব হইলে বাতিল 
করিয়! দেওয়া হইবে । 

এই ধর্মঘটের ফলে ৪০০ বাস অচল হয় এবং 
প্রায় ১৫ শত ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর সাময়িকভাবে 
বেকার হয়। ধর্মঘটের ফণে বাস মালিকগণেরও 


ক্ষতি কম হয় নাই। বাস সিত্ডিকেটের সেক্রেটারী, 


' যে আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা 
যায় যে ৪ দিনে বাস মালিকগণ প্রায় ৪* হাজার 
টাকা উপার্জ্জনের 
হইয়াছে । 


তুরস্কে ভীষণ ভুমিকম্প 


গত সোমবার (২১শে জুন) তুরস্কের ইস্তাঘুল 


শহর হইতে ৬৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত আদাবাঁজার 
"অঞ্চলটি প্রবল ভূমিকম্পে সম্পুর্ণ ধংস হুইয়া 
পিয়াছে। 
হাতার বলিয়া জানা গিয়াছে । সঠিক বিস্তারিত 
বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইতিপূর্ব্বেও 
তুরস্কে আর একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া 
গিয়াছে এবং তাহার ফলে বহু লৌকের ০০ 
হুইয়াছে। 


সুযোগ হইতে বঞ্চিত 


প্রাথমিক হিসাবেই মৃত্যু সংখ্যা ১৫: 


উড়িষ্যায় খাদ্যশস্য বণ্টনের নুতন 
ব্যবস্থা 

উড়িষ্যা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া 
ভ্রানাইয়াছেন যে খান্তপ্রব্ের অসুবিধা সকলকে 
সমানভাবে ভুগিতে হইবে । অত্যাবস্তক কার্ষ্যে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভন্ত কোন বিশেষ ব্যবস্থা হইবে 
না। তবে পুলিস, সরকার ও সশ্বায়ত্তশাসনমূলক 
প্রতিষঠানসমূছ্ধের অধীনস্থ মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি 
এবং দেঁশরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত কোন কোন কর্মচারী 
হাসপাতাল এবং জেলসযূহের আন্ত বিশেষ ‘খান্ত 
বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হুইবে। জেলা অফিলারগণ 
ইচ্ছা করিলে অবস্ত অস্তান্ত অত্যাবস্তকীয় কর্ম্চারী- 
দের সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারিবে না |" সহর 
অঞ্চলে খুচরা র্যবসায়ীদের মারফত খাত বণ্টনের 
ব্যবস্থা করা হইবে । জেলাসমূহেও স্থানীয় অফি- 
সারগণ খুচরা ব্যবসায়িগপের অনুরূপ ব্যবস্থা 
করিবেন। প্রত্যেক থানায় এক বা একাধিক 
সরকারী দোকান খোলা হইবে। . 


[৪] ামিবার সময় DHOOM TIED DEMO CEO সহ CUE ODOC COORD OCONEE 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৪ 


বিহারে খাণ্য বণ্টনের ব্যবস্থা 


বিহার সরকার ঠিক করিয়াছেন যে সরকারী 
কর্ম্মমারী এবং অত্যাবসশ্তকীয় কাধ্যে নিযুক্ত 
লোকদের ভরন্ভ এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্ত 
পৃথক পৃথক খাদন্তশস্তের দোকান খোলা হইবে। 
দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে 
এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণই এ সকল দোকান 
হইতে খাত্তদ্রব্য পাইবে । এই উদ্দেশ্যে বিহার 
সরকার বহু পরিমাণ ' খা্ধশস্ত ক্রয় কান 


, করিতেছেন । 


আসামে সত খাতের দোকান 


আসামের পল্লী এবং সহর অঞ্চলে শীদ্রই 
সম্ভা দরে খাস্তশস্তের দোকান খোলা সম্পর্কে 
একটি ব্যাপক সরকারী. পরিকল্পনা প্রস্তুত কর! 
হইয়ান্কে এবং অবিলম্বেই ইহা কাধ্যকরী ৭ কর! 
হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে। 


[৯১১৫৩] 
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১ ২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 


বিজলী শক্তি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি বাদলা সরকারের এক ইস্তাহারে. 
প্রকাশ যে কেন্দ্রীয় বিজ্লী-শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিটী 
সাঁব্যত্ত করিয়াছেন যে, বিজলী-শক্তি উৎপাদনের 
পরিমাণ না বাড়িলে বর্তমানে যে পরিমাণ বিজঅলী- 
শক্তি সরবরাহ করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী 
পরিমাপ বিআলী-শত্তি সরবরাহ করা বিপজ্জনক । 
কাজেই অকারণ বিপ্রলী শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্র 
করা একাস্ত আবশ্তকীয় হইয় পড়িয়াছে। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় বিজলী শক্তির ব্যবহারকারীরা 
সরবরাহকারী কোম্পানীকে না জানাইয়াই চল্গৃতি 
কানেকশানের মারফৎ বেশী পরিমাণ বিলী-শক্তি 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। - এন্সপ অবাঞ্চিত ব্যবহার 
বন্ধ কর! প্রয়োজন হুইয়া পড়িয়াছে। তদহুসারে 
গত ২১শে জুন একটি আদেশ জারী করিয়া 
সরবরাহকারী কোম্পানীকে ক্ষমত! দেওয়া! হইয়াছে 
“যে, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া যদি 
‘কোন বিজলী ব্যবহারকারী (১) অনুমোদিত সর্ক্া- 
ধিক পরিমাপ অপেক্ষা বেশী পরিমাণ শক্তি ব্যবহার 
করে কিন্বা (২) ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাল পর্য্যন্ত 
-এক বৎসরে যত বি্রলী-শক্তি ব্যবহার করিয়াছিল 
'তদপেক্ষা বেশী শক্তি ব্যবহার করে কিন্বা 
(৩) সরবরাহকারী কোম্পানীর অগোচরে নূতন 
লাইন বসায় তাহা হইলে সরবরাহকারী কোম্পানী 
তাহাকে বিজলী-শক্তি সরবরাহ বন্ধ করিতে পারি- 
বেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশ 
পাইলেও সরবরাহকারী কোম্পানী বিঞ্লী সরবরাহ 
বন্ধ করিতে পারিবেন। যাহার! &* কিলোওয়াটের 
বেশী বিজলী-শক্তি ব্যবহার করেন তাহাদের বিষয় 
সি বিদ্রলী-শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিটী এবং যাহারা 

০ কিলোওয়াটের কম বিভ্রলী-শক্তি ব্যবহার 


করেন তাহাদের বিষয় প্রাদ্রেশিক.কমিটী বিবেচনা 


করিবেন। নিয়ন্ত্রণাদেশ কার্য্যকরী করার ব্যাপারে 
প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত. সহ- 
যোগিভা করিবেন। | 
কর্পোরেশনের নির্বাচন 

. কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৪ লালের 
স্সাধারণ নির্বাচনের অন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া 
- নির্বধাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত কর! হইতেছে। 
বর্তমান ব্সরেই সাধারণ নির্বাচন হইবার কথা 
ছিল; কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী 
নি নি তারিখ এক বৎসয় পিছাইয়া 


bh বিভাগ উঠাইয়া দিবার দাবী 

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে 
- খাদ্য বিভাগ উঠাইয়া দিবার অন্ত এবং সরকারী 
বর্খচারীদের বেতন দ্বিগুণ করিবার 'জঙ্ক 
দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া স্তার 
জিয়াউদ্দিন আমেদ নোটীশ দিয়াছেন। গম 
-সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থা এবং খুচরা 
-ভাঙগানীর ছুপ্রাপ্যতা সংক্রান্ত সমস্তা আলোচনা 
"করিবার জন্ভও তিনি দুইটি মুলতুবী প্রস্তাবের 
এনোটাশ দিয়াছেন, 


আধিক জগৎ . 


আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্পর্কে 
আলোচন! 

কিছুদিন যাবৎ, যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক 
মুদ্রানীতি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। এ 
বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার অন্ত বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নৃতন একদল বিশেবজ্ঞ 
শীঘ্রই ওয়াশিংটনে সমবেত হইবেন বলিয়া আশ! 
করা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর মুদ্রানীতি সম্পর্কে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে যে প্রস্তাবটা দাখিল 


কর! হইয়াছে গত সপ্তাহে কয়েকটি .বে-লরকারী . 


গোলটেবিল বৈঠকে তৎসম্পর্কে অনের আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে । এই সকল বৈঠকে ১৯টি রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি - যোগদান করিয়াছিলেন। - প্রকাশ, 
প্রস্তাবিত ওয়াশিংটন বৈঠকে. যোগদান করিবার 
জন্ত ৩৭টি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে । আরও 


জানা গিয়াছে যে, “ইউনিটাল' পরিকল্পনাকে ভিত্তি 


করিয়াই আলোচনা সুরু হইবে । তবে প্রসঙগক্রমে 
কিনিস্‌ পরিকল্পনাও যে আলোচিত না হইবে তাহা 
নহে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন উচ্চপদস্থ 
ট্রেদারী 'অফিসাঁর বলেন যে, এই বৈঠকের আলাপ 
আলোচনায়"“মধ্য দিয়া যে মতামত প্রতিফলিত 
হইবে, বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে একটি বড় 


রকম সম্মেলন ডাকিয়া উহা উজ্ত সম্মেলনের সম্মুখে 


পেশ করা হইবে। 


নিমস্ত্রিতের সংখ্যা নিয়প্রণের প্রস্তাব 
প্রকাশ, বাঁদলাতেও নাকি বোস্বাইয়ের মত 
ভোজে নিষদ্রিত ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া 
দিবার একটি প্রস্তাব অসাযরিক সরবরাহ বিতাপের 
বিবেচনাধীন আছে। বাঙ্গলাদেশেও এই বিধান 
ভারী হইলে একবারে কোন ভোজ সভায় ₹* 


জনের অধিক লোক নিমন্ত্রণ করিরা খাওয়ান 
যাইবে ন|। 


১৮১ 


সমর-চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন 
আগামী শরৎ কালে কলিকাতায় এক সমর- 
চিত্র প্রদর্শনী খোলার আয়োজন করা হইতেছে। 
ভারতীয় শিল্লিবৃন্দ এবং মিত্র বাহিনীতে যদি কোন 
চিন্ত শিল্পি থাকেন তাহাদের নিকট চিত্রাদির জন্তু 
আবেদন জানান হইয়াছে। 


বোম্বাই-কলিকাত। তার চলাচলে 


বোদ্বাইয়ের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বোষ্বাই 
ও কলিকাভার মধ্যে তার প্রেরণ না করিতে জন- 
সাধারপকে অনুরোধ করিয়াছেন । 
বিলাত হইতে থাঘ্য-বিশেষজ্ঞ আমদানী 

প্রকাশ মিঃ ডারু এইচ কেরবি নামক একজন 
খাস্ত বিশেষজ্ঞকে বিলাত হইতে ভারত আমদানী 
করা হইয়াছে। থান্তের বিলি ব্যবস্থা এবং 
রেশনিং সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারকে পরামর্শ 
দিবেন। তিনি প্রথমে ছয় মাস সফর করিয়া 
রব খাতসমন্ত! সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ 


মোহ নে মধ্যে ফটো-টেলিগ্রাফের 


চলাচলের ব)বস্থ। 

বর্তমান সপ্তাহ হইতেই বোদ্বাই-লগুনের মধ্যে 
টেলি-ফটো গ্রাফ চলাচলের ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে | . 
এই ব্যবস্থা প্ৰবৰ্তিত হইলে যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে অতি 
ক্রুত ফটোগ্রাফসমূহ পাইবার সুবিধা হইবে। 
আপাততঃ অবশ্য ভারত সরকার এবং কয়েকটি 
বে-সরকারী এজেক্সী এই ব্যবস্থার স্ুবিধালাভ 
"করিতে পারিবে। প্রত্যেক ফটোর জন্ত কমপক্ষে 
১৩৫২ টাকা ব্যয় লাগিবে। এইভাবে বিদেশে 
ফটো পাঠাইতে হইলে বোম্বাই এবং দিল্লার 
সেপ্টণল টেলিগ্রাফ আফিসে জমা দিতে হইবে । 


[হ020127127127712571708015127277000 টা হাস00800 elu owls] sin elite steer leeds) 


আর একটি সাফল্যমণ্ডিত বংসন্র 


১৯৪২ সালে ক্ুতন বীমার পরিমাণ . 
৯,৫0;00,0000 টাকারও অধিক |. 
ইহা? ভারতের দৃঢ়তম ও সর্ধরৃহৎ বীম। প্রতিষ্ঠানটীর 
সাধারণের আস্থা ও ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়। 


ওরিয়েপ্টাল 


গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোঃ লিঃ 


১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রতিষ্ঠিত . হেড অফিস : বোদ্বাই 
- কলিকাতা শাখা ঃ 
গওনিয়েটাল এসিওরেন্স বিল্চিংস 
২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ফোন কর্পিঃ ৫০০ 


oily ils el foo TooToo T Tlf] হরাসাাঘাহ্র০00থাতাহা02070001520015015000210া1000 


EDIE ESTO DOO EDSON SS EMOTO EE ES AUD EOD 


শি22200 


১৮২ আধিক জগৎ [২৮শে জুন, ১৯৪৩ 





(এই অনুষ্ঠান পত্রের একখণ্ড অঙ্থলিপি আসামের যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার যহোদয়ের নিকট দাখিল করা হইয়াছে ।) 
“ভারত রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধার! অনুসারে ইছার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। 'ইহা পরিষ্ষারক্ূপে জানা 
থাকা আবশ্যক যে, এই অমুমতি প্রদান দ্বারা ভারত সনুকার কোন স্বীমের অর্থনৈতিক বনিয়াদ বা তাহাদের সম্পর্কে 

| কোন মন্তব্যকরা হইলে তাহার নিভুলতা সম্পর্কে দাসত্ব গ্রহণ করিবেন না।* | 


এখন হইতেই শেয়ার ক্রয়ের আবেদনসমূহ গ্রহণ কর! আরম্ভ হুইবে এবং পূর্ণ সংখ্যক আবেদন পাওয়া মাত্র অথবা 
98:৭৮ আবেদন গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন । 


“কী ধল পন লস, 


রেজিছ্রী” অফিস £_ধুবড়ী, আসাম। 
সেণ্ট্াল অফিস--পি- -৩১৯ সাদার্ণ এভিনিউ, পো: কালিঘাট, কলিকাতা। | 


**৯ ২৫০, ০০০২ টাক 
র ৃ (৫* মুল্যের ৫*০* অভিনারী' শেয়ারে বিভক্ত ) | 
? বিক্রীত 3 রনির সংখ্যক অভিনারী শেয়ার ৮২ ১৭০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত 8 ৭৮,৬১০, টাকা 


EAL কাকে রডের RA BARS বরা হইয়াছে। এই শেয়ার ক্রয় করিতে হইলে আবেদন পত্রের সহিত 
প্রতি শেয়ার বাবদ ১০২ টাকা, শেক্কার বিলি করা হইলে প্রতি শেয়ার বাবদ ১০২ টাকা দ্িতে'হইবে। অবশিষ্ট টাকা কোম্পানীর ' 
প্রয়োজন অনুসারে যেরূপ ভাবে কল করা হইবে সেই ভাবে দিতে হঁইবে। তবে প্রত্যেক শেয়ার বাবদ একবারে ১০২ টাকার 
বেশী কল দেওয়া হইবে না এবং এক কল হইতে আর. এক কলের মধ্যে অন্তত: ছুই মাস ব্যবধান থাকিবে। 


প্রত্যেক আবেদন পত্রের সহিত প্রবেশ ফি বাবদ ১২ দিতে হইবে 


৯৫) মি: মনোরঞ্জন ভট্টাচার্খ্য, ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ, ধুবড়ী ॥ 
১৬। মিঃ প্রন, আর, দাশ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ১__শাস্তিনিকেতন ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লি 


অনুমোদিত ত মূলধন 


ডাইরেক্টরগণ 

১) রায় বিরাজমোহম দত্ত বাহাদুর, জমিদার 9. ডাইরেক্টর, আসাম 
ম্যাচ কোং লিঃ, ধুবড়ী । | 

২। রায় সাহেব অপুর্ববকুমার ঘোষ, এম, এ, বি, এল, এম, এল, সি) 
উকিল, ধুবড়ী, ডাইরেক্টর লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ। . 

৩। কুনার প্রক্ৃতিশচজ্ বড়া, অমিদার (গৌরীপুর )।  ", 

৪। মিঃ এম, এন, বড়ুয়া, বি, এ, জমিদার, গৌয়ীপুর,' আসাম । 

€। মিঃ এস, কে, বড়া, বি, এ, এম, এল এ, জমিদার, “গৌরীপুর 
চেয়ারম্যান, লৌকালবোর্ড, ধুবড়ী। 

৬।. মিঃ রঞ্জিতনারায়ণ রায়চৌধুরী, জমিদার, ধুবড়ী। 

এ মৌলভী জাহার়ওছিন আমে) বি, এল, এম, এল এ উকিল, 
ধুবড়ী। 

৮। নি: এম, এল, বিশ্বাস, বণ্টক্টর, ভাল্টনগঞ্জ, টা 

৯) ' মিঃ এস, কে, সেন, ' প্রোপ্রাইটর, কনক টকীজ ) টানি 
ধুবড়ী। 

১*। জি: পণেশচন্জ রায়, প্রোপ্রাইটর, টাউন ষ্টোরস, ধুবড়ী। 

:৯১। মিঃ কৈলাসচজ্ঞ প্রধালী, জোতদার, গোলকগঞ্জ, আসাম। 

১২। মিঃ বীরেক্জ্রচজ্ঞ দে, উকিল, ধুবড়ী। 

১৩। মিঃ জ্থরেশচজ্জ দত্ত, উকিল, যুবড়ী। 

১৪। ডাঃ গৌরাজচজ্ পাল, ধুবড়ী। 


.মেসাসর্চাটার্জি দাশ এণ্ড কোং লিঃ, টা 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_-দি টাদপুর ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ । 
চেয়ারম্যান £ দি টাদপুর গ্লাস ওয়ার্কল লিঃ, ৭ 

' মিসেলিনিয়াস ভিলাস” লিঃ, মেসার্স টেক্নো ট্রেভাস”লি 


ডাইরেক্টর £ দি ক্যালকাটা প্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড বিন্ডার্স লিঃ, 


'দি জেনারেল উলেন এগ কটন মিলস্‌ লিঃ, 

দি ন্যাশনাল ইউনিয়ন কর্পোরেশন লিঃ, 

দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ, - 

দি ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং (অব দিনাজপুর ) লিঃ, 
দি বেঙ্গল কটন এও ষ্টোর সিপ্ডিকেট লিঃ, 

দি নিউ ইপ্ডিয়ান মেটাল ওয়ার্কল লিঃ, 

হার্ডওয়ার প্রোডাক্টস লিঃ, 

দি ইষ্টাৰ্ণ পেপার মিলস্‌ লিঃ। 


অডিটর : . 
জি, সি, সাহা, বি, এস, সি) জি, ভি, এ) আর, এ, 
পি-৬৯৫ ডোভার লেন, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : 


মিঃ এস, আর, -দাশ 


ব্যাঙ্কার্স £ 
দি কুমিল্লা El EME আফিস। 
| দালাল £ 
মেসাস নারায়ণ দাস খান্দেলওয়াল এণ্ড কোং 
ষ্টক এণ্ড শেয়ার ক্রোকার্স 
২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । 


মিঃ এম, কে, রায় চৌধুরী এষ, এবি, এল (এটর্ণা-এট-্ল) 
| ৭, ওল্ড পোষ্ট অফিস শীট, কপিকাতা। 


২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 





অনুষ্ঠান পত্র 


ও কোম্পালী আইনের ৯৩ ধারার ১ক ও ১খ উপধারা অনুলারে 
অডিটরের লার্টিফিকেট সহ কোম্পানীর গত হুই বৎসরের আয় ব্যয় ও 


লাভ ক্ষতির সম্পূর্ণ বিবরণী -এই অনুষ্ঠান পত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে, 


না পারার কারণ এই যে, গত ১৯৪২ সালের এই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত 


সরকারের ১৫৬৪ ও-আর/৪২ নম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ভারত রক্ষা - 


বিধানের ৪৫ খ বিধান অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত 
কার্য্যাবলীর বিররণাদি প্রকাশ সিযিদ্ধ করা হইয়াছে। " 
" কোম্পানী এতাবৎ উহার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার অন্ত প্রায় 
২৪০ লক্ষ, টাকা ব্যয় করিয়াছে। ইতিমধ্যেই আয়ের পরিমাণ নেহাৎ মন্দ 
হয় নাই। প্রথম তিন বৎসর কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে কোন 
লভ্যাংশ দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু গত ৩১শে মার্চ তারিখে (১৯৪৩) 
যে বৎসর শেষ হইয়াছে গর বৎসরের অন্ত কোম্পানীর ভিরেক্টরগণ 
উছার অংশীদারগণকে শতরুরা ১1755 54 
লত্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিগত বৎসরেও কোম্পানীর নীট 
লাভের পরিমাণ বেশ সন্তোব্জনক ছিল। কিন্তু সর্ধাপ্রে কোম্পানীকে 
স্থ্চ আধিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বিজ্ঞানসম্মত নীতি গ্রহণ 
করিয়াছে বলিয়াই কোম্পানী লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। 

কোম্পানীর প্রারস্তকাল হইতে ১ লক্ষ ৩হাজর টাকা 
বিক্রয় হুইয়াছিল। তন্মধ্যে ২* হাজার ৬ শত টাকা মূল্যের ৪১২টি শেয়ার 
কিস্তি মত টাকা না দিবার অন্ত বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে যে ৩ হাদ্দার ৩৪৬টি সাধারণ শেয়ার 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির মূল্য ৫৯২ টাকা। 

কোম্পানীর সমুদয় যন্ত্রপাতি ও কলকারখাঁনার অন্ত. যথারীতি যুদ্ধ 
- বীমা কর! হুইয়াছে। শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনসাধারণ কোম্পানীর কাগজ্জের 
পরেই স্থান দেন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারকে। টেলিফোন 
কোম্পানী, রেলওয়ে কোম্পানী ও অন্যবিধ অনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের 
শেয়ার, যেমন নিরাপদ : তেমনি উহাদের নিয়মিত লভ্যাংশ সম্পর্কেও 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 
শাস্তির সময়েই হউক: এই সব প্রতিষ্ঠানের উপরু আস্থা হারাইবার কোন 
কারণ নাই। বরং যুদ্ধের সময়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য 


ছিগুণ বা তিন গুণ হয়। 
| সাধারণ জ্ঞাতব্য 


পুর্বে এই কোম্পানীর লাইসেন্সী মিঃ এস্‌ আর দাশই (খিনি বর্তমানে 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর) উহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 
১৯৪০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তাহার নিকট হইতে মূল্য দিয়া উহার স্বত্ব ক্রয় 
করা হয় এবং গবর্ণমেপ্টের অনুমোদন ও মঞ্জুরীক্রমে ও তারিখেই কোম্পানীর 
নামে তিনি লাইসেন্স হস্তান্তর করিয়! দেন; কিন্তু এই হস্তান্তরের দরুণ তাহাকে 
মুল্য বাবাদ কোন কিছু দেওয়া হয় নাই। প্রথম যিনি লাইসেন্স লইয়া- 


ছিলেন তাহার নিকট হইতে কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিতে কোম্পানীর ব্যাঙ্ক 


ও অঙ্ান্তের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হইয়াছিল, এই খণ পরিশোধ 
করার জন্তই বর্তমানে সর্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত কর! 
হইয়াছে--এই খণের সুদ বাধিক শতকরা ৭০ টাকা। শেয়ারসমূহ সম্পূর্ণ 
বিক্রয় হুইয়া গেলে এই সুদ দেওয়া বন্ধ ইয়া যাইবে । ফলে শেয়ারক্রেতাগণ 
উহার দরুণ বেশ ভাল ফলই পাইবেন। 

-নগদ টাক! ব্যতীত অন্ত কোনভাবে শেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে 
আদায়ীকৃত বলিয়৷ কাহাকেও দেওয়ার প্রস্তাব কর! হয় নাই বা বিতরণ করা 
হয় নাই । বর্তমানে বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার" ছাড়া হইল, তৎলন্ধ অর্থ দ্বারা 
' কোন কারবারাদি ক্রয় করা হইবে না। এ অর্থ ERT খরচ 
করা হইবে না। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিয়োগ ও বেতন- 


(ক) গত ১৯৩৮ সালের ওরা জুন হইতে মিঃ এস আর দাশ ২* বৎসর 
কাল সময়ের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিবেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
(খ) কোম্পানীর বাঁধিক নীট লাভ হইতে শতকরা ১*২ টাকা হিসাবে প্রাপ্য 
কমিশন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেতন বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া 
কোম্পানীর কাধ্যারস্ত কাল হইতে প্রতি মাসে ২৫০২ টাকা ভাতা এবং 
যে বৎসর কোম্পানী লভ্যাংশ প্রদান করিবে সেই বৎসর প্রতি মাসে ৩৫০২ 
ভাতা ম্যানেজিং ভিরেক্উরের প্রাপ্য বেতন বলিয়া, পণ্য হইবে । ' কিন্তু তিন 
বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান 


করিলে সেক্ষেত্রে ম্যানেজিং ভিরেক্টরের উপরোক্ত মাসিক ভাতার পরিমাশ . 


হইবে ৩০০২ টাকা। 
গত ১৯৩৯ সালের ৎ৪শে এপ্রিল মিঃ এস আর দাশ ও কোম্পানীর মধ্যে 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হুইয়া মিঃ দাশ গত ১৯৩৮ লালের ওরা জুন হতে ₹* 
ৰৎসরের জন্য ভিরেক্টরমণ্ডপীর নির্দেশ অনুসারে ও নিয়ন্ত্রণার্থীনে কোম্পানী 
পরিচালন] করিবেন এই সর্ডে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হুন। 
৫ | 


শেয়ার - 


যুদ্ধের সময়েই হউক কি যুদ্ধের পরে বা পূর্বে - 


আ।(বক জগৎ - ১৮৩ 


শেয়ারের Ee 
কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেধগরের কমিশন কোন ক্ষেত্রেই শেয়ার বা 
ডিবেঞ্চারের মুল্যের শতকরা ৮২ টাকার বেশী হয় নাই । শেয়ার বিক্রয়ের 
কমিশন বাবদ কোম্পানী এতাবৎ ৭ হাজার ' ৭২২ টাকা দিয়াছেন। 
অস্থমোদধিত দালাল মারফত গৃহীত আবেদনে কোম্পানী এখন হুইতে শেয়ার 
মুল্যের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ দালালী দিবেন । 

- অংশীদারগণের অধিকার রঃ 
টন রো ০১78 রিনি 
ভোট দিতে পারিবেন এবং নির্বাচন কালে প্রত্যেক সত্য সশরীরে উপস্থিত 
থাকিয়া কিংবা প্রক্সি বা প্রতিনিধি মারফৎ প্রতি.শেয়ারে একটি করিয়া ভোট 
দিতে পারিবেন। কোম্পানীর শেয়ার সমূহের দেয় কিস্তি অনাদায়ী রহিয়া 
গেলে কোনও সত্য সাধারণ অধিবেশনের ভোটাধিকার পাইবেন না । 
কোনও শেয়ারের জামিনে কোম্পানীর নিকট খপ থাকিলে বা অনাদায়ী 
কিস্তির, ব্যাপারে কোম্পানী কোনও শেয়ারের হস্তাত্তর অগ্রানথ করিয়া দিতে 


পারিবেন। 
শেয়ারের জন্য আবেদন 

শেয়ারের জঙ্ত দরখাস্ত এতৎ সংযুক্ত ফরমে লিখিয়া কোম্পানীর ধুবড়ীস্বিত 
'বেজিষ্টার্ড অফিসে কিংবা কলিকাতা অফিসে অথবা কোম্পানীর সহিত যে 
সব ব্যাঙ্কের কাদকারবার রহিয়াছে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 
আবেদনের সঙ্গে যে টাকা নার বিল অধরা তাহার সজে 
পাঠাইতে হৃইবে। 

কোনও ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণযোগ্য না হইলে: ডিপোজিটের টাকা 
সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। 

কোম্পানীর '্বারকলিপি ও অনুষ্ঠান পত্র কোম্পানীর রেডিষ্টার্ড অফিসে 
পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। গতি কপির মুল্য এক টাকা । 

ডিরেক্টরমণ্ডলী ' 


বি, এম, দত্ত এস্‌, কে, সেন 
এ, কে, ঘোষ. জি, সি, রায় 
পি, লি, বড়য়া. কে, সি, প্রধানী 
. এম, এন, বড়ুয়া বি,.সি, দে 
এস্‌, কে, বড়ুয়া এস্‌, পি, দত্ত 
- আর; এন, রায় চৌধুরী ভি, সি, পাল 
জে, আমেদ এম, ভট্টাচার্য্য 
এম, এল, বিশ্বাস এস, আর, দাশ 
২১শে মে, ১৯৪৩। 
ও শেয়ার ক্রয়ের আবেদনের ফরম 
ন২*$০*০*০৯১০০- LCT | 
( কেবলমানব্ৰ অফিসের ব্যবহারের অন্ত 
দি ধুবড়ী ইলেকটি ক সাপ্লাই কোং নি: 
, ধুবড়ী, আসাম। . 
ডাইরেক্টর মহোদয়গণ সমীপেষু 
ভদ্রমহোদয়গণ, 


আমি অন্তকার তারিখে আপনাদের নিকট/আপনাদের ব্যাঙ্কারস” দি 


বাবদ দেয় ১*২ টাকা ' হিসাবে********প্টাকা জমা দিয়াছি এবং আমি 
আনা (করি ডতা পরিনাগ লেরা আমা লায়ে বিলি জিরা কোম্পানীর 
অনুষ্ঠান পত্রের বিধান অনুযায়ী আমার নাম কোম্পানীর অংশীদার 
হিসাবে তালিকাতুক্ত করিয়া লইবেন এবং এতন্থারা কোম্পানীর স্বারকলিপি 
ও অনুষ্ঠান পত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী আমার নামে যে শেয়ার বিলি 
করা হুইবে তাহ! গ্রহণ করিতে সম্মতি জানাইতেছি। উপরোক্ত সংখ্যক 
অথবা তদপেক্ষা কম যেকোন সংখ্যক শেয়ার আমার নামে বিলি করা 
হইলে আমি 'উছা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি। 


see sea 2৪৩ 


PETTITT TTS 


অন্ত ১৯. সালের**.**** মাসের ***:*০০০ 
ভারিখে ধুবড়ী ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ-এর হিসাবে ৫*২ টাকা মূল্যের 
দিক অভিনারী শেয়ার বাবদ দেয় জম! ১০২ টাকা হিসাবে মোট. 
টাকা পাইলাম। | 


ধুবড়ী ইলেক্টিক সাপ্লাই কোং-লিঃ “এর পক্ষে ' 
বযাক্াস” [ম্যানেজিং ভাইরে 


৬০৩ সবক সন 


| ২৮শে জুন, ১৯৪৩ 





বাঙ্গালায় খাদ্য সঙ্কটের সমাধান এই কাছের দায়িত্ব স্বয়ং গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিতে 
৷ গ্ঠ শনিবার হইতে কলিকাতায় যে নিখিল পারেন অথবা নিজের তত্বাবধানে দেশের ব্যবসায়ী- 
বঙ্গ খাস্ত সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহার সভাপতি দের দ্বারা তাহা করাইয়া লইতে পারেন। শ্রীযুক্ত 
হিলাবে শরীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাজলার থাড সরকার শেষোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী । (৬) 
' সঙ্কটের প্রতিকারার্থ নিমলিখিত কাধ্যক্রম গ্রহণের দেশের অভ্যন্তরে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে 
অন্ত পরামর্শ 'দিয়াছেন--৫১) গবর্ণষেন্ট বর্তমানে খাদ্যশন্ত উৎপর হয় তজ্জন্ত অধিকতর কাধ্যকরী 
- আংশিকভাবে খাতদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্রণ ও ধীগদ্রব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (৭) খাদ্য- 
বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু উহাতে ্রব্যের মুল্য অত্যধিক চড়িরা গিয়াছে । তজ্জন্ত 
কাজ হইবে না। বর্তমান খানভসঙ্কটের সমাধান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মন্তুর ইত্যাদি অনশনে মরিতে 
করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে সমগ্র বাদলার জন্য বসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর 
পুরাপুরি ভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে। খাদ্য্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সীমার 
(২) ৰাঙ্গলা দেশে কে কি পরিমাণ খাত্রব্য ক্রয় মধ্যে থাকে তৎপক্ষে গবর্ণমেন্টকে কার্য্যকরী 
করিয়া মজুদ করিতেছে তাঁহার সম্পূর্ণ ছিসাব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 
রাখিয়া যেখানে যেখানে খাস্তদ্রব্যের অভাব যটিবে . শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, বাঙ্গলা দেশ বহুৰার 
সেখানে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বহু প্রকার য্ধটের সম্মুখীন হইয়াছে কিন্ত বলায় 
অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে বাঙ্গলায় এরূপ জীবন-মরণ সঙ্কট আর কখনও দেখ দেয় 
চাউল, আটা ইত্যাদি আমদানীর বন্দোবস্ত করিতে নাই। 
হুইবে। (৩) ভারত সরকার ও বৃটাশ গবর্ণ- কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বরাদ্দ 
মেণ্টের শাহায্য লইয়! বাঙ্গলায় যাহাতে অষ্ট্রেলিয়া , 
হুইতে গম এবং দক্ষিণ আযেরিকার দেশপুলি হইতে সভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 
চাল আমদানী হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে মুখোপাধ্যায় কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের ১৯৪৩-৪৪ 
, হইবে । (৪) বর্তমানে ব্যবসাসিগণ যে চাল 'ও সালের ব্যয় বরাদ্দের বাজেট পেশ করিতে পিয়া 
বন্যান্য খাঁত্রব্য বিক্রয় করিতেছে তাহাতে লাভের বলেন যে, এই বৎসরে কলিকাতা -বিশ্ববিভীলয়ের 
মাত্রা নিয়মিত করা হইতেছে. এজন্য ব্যবসায়িগণ ২,১৪,৮০০ টাকা ঘাটতি পৃড়িবে। তিনি আরও 


| অতুযুচ্চ মূল্যে খাস্তত্রব্য ক্রয় করিয়া খাচন্রব্যের বলেন যে, ১৯৪৪-৪৫, সালে উহাপেক্ষাও অবিক' 


বান্ধার - অত্যধিক চড়াইম্বা দিতেছে । উহার টাকা ঘাটতি হুইবে। 
প্রতিকারার্থ গবর্ণমেন্টকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী- - 
দের মারফতে চাল, ইত্যাদি ক্রয় করিবার ভার 
লইতে হুইবে এবং ব্যবসায়িগণকে ইচ্ছামত লাভ 
করিবার গ্ুযোগ না দিয়া একটা স্তায়সঙ্গত কমিশনে 
কাজ্জ করিতে বাধ্য করিতে, হইবে। (৫) সমগ্র 


দেশে রেশন কার্ডের প্রচলন করিয়া যাহাতে কেহ 
প্রয়োজনাতিরিভ্, খান্ডব্ধ্য ' ব্যবহার বা মন্ধুদ 
করিতে না পারে তাহার ব্যথা, করিতে হইবে। 


, কারণস্বর্প তিনি 


পি ফোন--ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 5 টেলিগ্রাফ _স্বননম্পদ 
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হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 

শাখা সমূহ-_শিশুলিয়া, নীলফামারী, চাকা, 

মেদিনীপুর, .. নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর, 
- “মুজের ও শাস্তিপুর। 


মেল শর রাজ 
gl সখা 





ser ৩৫ 





* . ভাই এম, চাটাজ্জী, মিঃ কে কাজলা, এম, | 


চে 


গত শনিবার কলিক্রাভা বিশ্ববিচ্যালয়ের সিনেট 


দশ তের লা 


. (১) আধিক জগত প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়। 
২) উহার প্রতি সংখ্যার যৃল্য তিন আনা, বাৰিক মূল্য 
সডাক ৯২ টাকা এব: বাগ্মাসিক মূল্য সডাক ৪1০ 
আনা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। 
সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে -জানাইভে হইবে। 
নতুবা আর পাওয়া যাইবে না। | 
গ্রাহরুগণ কোন 'বিশেধ ভারিধ নির্দেশ না করিলে 
যে সপ্তাহে পত্রিকার ইলা গাওয়া যায় সেই সপ্তাহ 
হইতে বৎসর গণনা করা হয়। ৰ 
নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত 
চিঠিপত্র ম্যানেজার, ‘আধিক জগত ১২২নং বন্ুবাজ্ঞার . 
« 1M ১ রুট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিভব্য। 


উরস কোন--বন়্বাজার ৮৩৮২ 


কর্মচারীদের ভাতা, এ-আর-পি ব্যবস্থা ও 
পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার হাসের বিষয় উল্লেখ করেন। 
সাসারাম আদালতে দরিদ্রদের অভিযান 

গত ২১শে জুন সাসারাম শহরের সহস্রাধিক 
দরিদ্র ব্যক্তি তাহাদের খা ও পরিধেয় সমস্তার 
বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্তু ফৌজদারী 
আদালতে যাইয়া মহকুমা হাকিমের নিকট ধর্ণ! 
দেয় বলিয়া এক খবরে প্রকাশ । খবরে আরও 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, মহকুমা হাকিম তাহাদের 
হুর্দশা লাঘবের চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 


ভারত সরকার ও খাদ্যসমস্তা 

বিগত কয়েক মাসের খাস সঙ্কটের দরুণ বে 
সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে ভারত সরকার তাছ! 
বিবেচনায় এই পরিস্থিতির উন্নতি বিধান কি 
করিয়া করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন 
বলিয়া, প্রকাশ । একারপ শীত্রই দিগ্লীতে বিভিন্ন 
প্রদেশের ও ষ্টেটের মন্ত্রীদের এবং প্রতিনিধিদের 
এক সম্মেলন হুইবে। সরকার একারণ এক 
কমিটীও নিযুক্ত করিবেন এবং এই কমিটী জুলাই 
মাসের শেষাশেষি ভাহাদের রিপোর্ট দাখিল 
করিবেন। - 


- _" রেডক্রস ফণ্ড 
ভারতীয় রেডক্রস ফপ্ডের আবেদনক্রমে বাংলা . 
হইতে অদ্যাবধি উক্ত ফণ্ডে ১৫ “লক্ষাধিক টাকা 


সংগৃহীত হইয়াছে । 





দা? 


নিবেদক-- 
ম্যানেজার | 
আধিক জবাৎ 
১২২নং বহুবাজার ত্র, কলিকাতা । 








খুবড়ী ইলেকৃর্টিক সাপ্লাই কোং লিঃ 
অন্ত্ৰ ধুরড়ী ইলেক্‌টি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর 
একটি প্রস্পেক্টাস . মুদ্রিত হুইয়াছে। এই 
কোম্পানীটির অন্ধমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাঁকা। উহা ৫০ টাকা মুল্যের ৫০০০ সাধারণ 
, শেয়ারে বিভজ্ঞ। এ্রী€০০* শেয়ারের ভিতর ১ 
হাজার ৬৫৪টি শেয়ার ইতিপূর্বে বিক্রয় হইয়াছে । 
বাকী ৩ হাজার ৩৪৬টি শেয়ার বর্তমানে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা ছুইয়াছে। ধুবড়ী ইলেকৃটিক সাপ্লাই 
কোম্পানীটি প্রথমে একটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে কা সুরু করিয়াছিল। কয়েক বৎসর 
পূর্বে বর্তধান কোম্পানী মালিকের নিকট হইতে 
বতাহা ক্রয় করিয়া লন। প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করিয়া 
“ওয়ার সময় কোম্পানীকে শতকরা ৭৪০ টাকা 
“চুদে বর্জ প্রেহণ করিতে হয়। সেই কর্জ টাকা 
পরিশোধ করিয়া দেওয়ার অঙ্কই কোম্পানী নূতন 
করিয়া উহার শেয়ার বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
এদেশে বিছ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ নানা দিক দিয়া 
“যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে ইলেক্টিক কোম্পানী 
“মাত্রেই দিন দিন প্রচুর লাভের সুযোগ দেখা 


সবাইতেছ্ে। মিঃ এস আর দাশ ম্যানেজিং ডিরেক্টর- - 


"কূপে বর্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। 
স্ব্যবলা বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহার বহুদিনের অভিজ্ঞতা 
-রহিয়াছে। চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর হিসাবে তিনি 
-পাফল্যের সহিত অন্ত অনেক কোম্পানীর কার্য্যভার 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাহার কর্ম্মকুশলতার গুণে 
. -ধুবড়ী ইলেক্‌টী ক কোম্পানীও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির 
“পথে অগ্রসর হুইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
, এই কোম্পানী গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত-এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা ৪ টাকা হারে'লত্যাংশ দিয়াছে। 
উপরোক্ত খণ পরিশোধ করিয়া দিয়া তৎবাবদ দেয় 
"সুদ হইতে মুক্ত হইলে এই কোম্পানী যে ভবিষ্যতে 
অনেক বেশী হারে লভ্যাংশ দিতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় দেশের 
-সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর নূতন শেয়ার 
ক্ষয়ে খুব আগ্ৰহান্বিত হইবেন বলিয়া আমাদের 


ধারণা । 
দাঞ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৪ই দ্ধুন তারিখে দার্জিলিং ব্যাঙ 
“লিমিটেডের ঝরিয়া শাখার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত 
-হুইয়া গিয়াছে। মানভূম জেল! বোর্ডের ভাইস্‌ 
‘চেয়ারম্যান মিঃ বি পি আগরওয়াল সভাপতির 
- আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ কে ভট্টাচার্য্য, 
* রাও বাহাদুর ডক্লিউ আর ভানেজয়, মিঃ ডি এন 
. ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট অভিথিগণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। 
এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
. চুউপস্থিত ছিলেন। দাৰ্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের পুরুলিয়। ও 


'বায়িয়া শাখার ম্যানেফার মিঃ পি বি. গুহ রায় ও 


মিঃ এ কে দত্ত সমাগত অতিথিবৃন্দের সুখ" 
শ্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বক্ষণ সচেতন ছিলেন। 
ব্যাঙ্ক অব. ময়মনসিং-হগৌরীপুর লিঃ 
গত ১১ই ও ১২ই ভূন বথাক্রমে-_গৌরীপুরে-ও 
নেত্রকোণার ব্যাঙ্ক অব ময়মনসিংহ গৌরীপুর 
লিমিটেডের উদ্বোধন, অঙুষ্ঠিত হুইয়াছে। উভয় 
স্থলেই ময়মনসিংহের মহারাজ শ্রীধুক্ত শশিকান্ধ 
আচার্য্য চৌধুরী লভাঁপতির আসন প্রহ্ণ করেন 
এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহীশয় উদ্বোধন 
কাৰ্য্য সম্পাদন করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কটির 
উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস বিবৃত 
করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাহার 
নাতিদীর্থ মনোজ্ঞ. ভাষপে গ্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, 
ম্য়মনমিংহ জেলায় এরূপ একটি ব্যাঙ্কের্ন. অপরি- 


 হার্যয প্রয়োজন ছিল। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় বহু 


বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

টোমাটো। প্রভাক্টস কর্পোরেশন লিঃ. 
সেক্রেটারী মিঃ শৈলেশচন্জ্র সেন। অফিস-_৭০ 
লোয়ার যাকু'লার রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । টোমাটোর রস, আচার, 
ড্যাম ইত্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা । 

, ভ্রীগোপাজ ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর 
মিঃ নম্মকিশোর যারফ | অফিস-_১বি ওল্ড পোষ্ট 
অফিস স্রীট, কলিকাতা । অন্ুমৌদিত মূলধন ১ 
লক্ষ টাকা। চাউল; তেল, চিনি ও অন্তান্ত খাদ 
শন্তের কাজকারবার। ০ 18 

»্ইষ্ট গধুর কোলিয়ারী জি:--ডিরেক্টর মিঃ 


প্রেমরিহারীলাল। অফিস--€৭ রড়তলা স্ট্রীট, রি 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। | 


ব্যবসা কয়লার খনি ও অন্তবিধ খনির স্বত্ব ক্রয়। 


বি চৌধুরী লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ বি চৌধুরী। 





অফিদ--নোয়াখালী। অন্থমোদিত মুলধন ১ লক্ষ. 
টাকা । বিছ্যুৎশজ্তি সরবরাহের কারবার । 

এসোদিয়েটেড ইণ্ডা কেনি- 
ক্যালস্‌ লিঃ_ডিরেউউর মিঃ -রাজেন্দরভূষণ বন্দী। 
ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। -অহুমোদ্দিত মুলধন 
২ লক্ষ ৫০ছাজার টাকা। ভারী, রালায়নিক 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারবার । | 

লি সি ল’ এণ্ড কোংপি:- ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মাধবচন্দ্র লাহা। অফিস--২২ স্র্যাণ্ 
রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন £ লক্ষ 
টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্‌। 

ন্যাশনাল ট্রাষ্ট ব্যাঙ্ক পি:--ডিরেউ্টর সিঃ 
সুধীন্্রনাথ দাশগুধ। অফিস--২১৩ কর্ণওয়াপিস্‌ . 
রী, কলিকাতা । . অহ্ছমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়। * 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . 

ফিনিক্স মিলস্‌ লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা ক ৩০২ 
টাকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং লিঃ__গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা ক ৫২ । 
কিল্‌কট টা,কোং লিং_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জঙ্স শতকরা বাধিক ৬০২ 
হত্তপাড়ী টী কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৭০২ 
টাকা। ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোল কোং লিঃ 
গত ৩৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
শতকরা বার্ষিক ৫ পাউণ্ড। টাপদ্বানী জুট 
কোং লি+_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের 
অন্ত শতকরা বার্ষিক'৬২ টাকা । বাধার লরী 
এশু কোং লিঃ_গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । 


হা 
== 











অফিল--১৪৷২ ওল্ড চীনাবাজার ষ্্রী, কলিকাতা। | 


অন্ুমোদিত- মূলধন ১ লক্ষ টাকা । সকলপ্রকার 8 


কাগজ ও মনোহারী ভ্রব্যাদির.কাজকারবার । 


ভারত ্রীল মেটাল ইণ্ডাট্রীজ, লি: ধর 
ডিরেক্টর সিঃ শচীক্মভূষণ দ্ড। অফিস-_ পি ১৪ 
বেণ্টিঙ্ক ষ্্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন > & 
লক্ষ টাকা | হারিকেনও অন্তবিধ ল$নাদির ধাতব 


পাত প্রস্তুতের কারখানা ৷ 


- খার এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ রহ্মান। স্ত্রী. 
অফিস--৬ মিশন রো, কলিকাতা । অনুমোদিত | 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা_ম্যানেজিং এজেন্সি। 8 

বেটকো। লিঃ-ভিরেক্টর মিঃ এইচ জি 
হিউজেজ,। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই অনুমোদিত প্রি 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা । জেনারেল 'মার্চেন্টস্‌। 


বন্ধে এজেণ্টস্‌ লিঃ__ডিরেক্র মিঃ পালী- 
ভীওয়ানওয়ালা । 'অফিস--৩৮ বি গরচা টু 


রাম 
ফার্্ট লেন, কলিকাতা । জেনারেল মার্চেণ্টসূ। 


সুন্দর কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ-_ভিরে্র র রঃ 


মিঃ ঝমরমল জালাল। অফিস--১১৮এ চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ২৫শে জুন 
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার 


' স্বাজারে পূর্বের স্তায় একটানা স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত . 


হয়। টাকার এতই প্রাচুর্য্য রহিয়াছে যে খণ গ্রহণ 


. করিবার লোক নাই বলিলেই চলে_-সকলেই খপ 


দিবার ভ্ত উন্মুখ । ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবা 
মাত্র পরিশোধের সর্ভে স্বল্মেয়াদী খণের আদ 


" কলিকাতা ও বোস্বাইএ যথাক্রমে. ॥* আনা ও ।* 


আনায় অপরিবর্তিত বহিয়াছে। অন্তান্ত পথে 
টাকা খাটাইবার সুযোগ না থাকার ফলে বর্তমানে 
ট্রেন্জারী বিলের টেগারের ক্ষেত্রেই অর্থবিনিয়োগ 
সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় 


না 


‘আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের 
অবস্থাকে তেজী. বলিয়া অভিহিত করা যায় না 
ৰটে, কিন্তু পূর্ববর্তী সপ্তাহ্সমূছের একটানা মন্দার 
ভাবের তুলনায় বর্তমান অবস্থাকে বেশ সন্তোষ- 
অনকই বলিতে হইবে। এবার বিনিময় বাজারে 
রণ্তানী “বিলের কাজকারবার তুলনায় ভালই 
হুইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থলে ও চটের যে 
বিরাট অর্ডার দিয়াছে তাহা প্রেরণের সময় 
'বিনিময়-বাজারের . অবস্থা উন্নত হইবে বলিয়া 
আশা করা য়ায়। তৎপূর্কে খুব বেশী চড়তির 


ভাব দেখা যাইবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না.। 


জাহাজ চলাচলের এখনও এরূপ শুব্যবস্থা হয় নাই 
যে বিনিময় বাজার সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভরসার কথা 
আনান যায়। | 

গত ৎ২শে ভুনতারিখে তিন "মাসের মেয়াদী 
৮ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেও্ডার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১১ কোটী ১১ লক্ষ টাকা ।, 


. এই পরিমাণ পুর্কের তুলনায় .কিঞ্চিদধিক এক 


কোটি টাকা, কম। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 
৯৯৮০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯১৪৩৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। . 
মোট গৃহীত ৮ কোটা টাকার টেগারের গড়পড়তা 


কদরের হার শতকরা বাধিক ১/০ আনা বাধ্য করা 


হইয়াছে। 

_. যথামী ২৯শে দূন তারিখে বোস্বাইএ বেলা 
১১ ঘটিকায় (্টাপডার্ড স্ময় ) পর্য্যন্ত এবং অক্তান্ত 
ফেজে আগামী ২৮শে 'ভুন কাকারবার' বন্ধ না 
হওয়া] পর্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার 


- ট্রেজারী বিলের টেপ্তার গৃহীত হুইবে। যাহাদের 


টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা- - 
দিগকে আগামী ংরা জুলাই তারিখের মধ্যে টাকা 
দিতে হইবে। অক্তান্ত সর্ত পূর্বের জ্তায়। 


হ্বাহ্জান্্ল্র ছালচান্ন 


_ গত ১৬ই জুন হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত তিন 
মাসের ' মেয়াদী “ইপ্টারমিডিয়েট” বিলের বিক্রয় 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৪ কোটা ১১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা । গত ২৩শে জুন হইতে আগামী 
২৮শে জুন পর্যন্ত পূর্বঘোষিত সর্ভামুসারে শতকরা! 
৯৯৪০ আনা দরে উপরোক্ত বিল বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ১১ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাপ দ্রাড়াইয়াছিল ৭২১ কোটা 
৬৫ লক্ষ ৭৪.হাজার টাক! 5 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 


"পরিমাণ ছিল ৭১৩ কোটী ৪ লক্ষ ৬৩ হাঞ্জার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছে ৭৬ কোটী 
২৬. লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা 3 পূর্বববস্তী সপ্তাহে 


উহার পরিমাণ ছিল ৭৯ কোটী ২২ লক্ষ ৩৪ হাজার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 


. গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ২৪ লক্ষ টাকা) পূর্ব 


সপ্তাহে কোন ধার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ড ব্যাঙ্কের আমানতের 


পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৫৩ কোটা ১৮ লক্ষ ৭ হাজার - 


টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটা 
১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও 
অন্তান্ প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দবাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১২ কোটা ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার 


~ x 
১১১০০ 
সমাজ টা 
৮ 


~~ 





টাকা, ৮৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ও ৮ কোঁটী ১৭ 
লক্ষ €* হাজার টাকা ) তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে . 
উহাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে, ১৩ কোটী ১৩. 

লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ১ কোটী ১ লক্ষ ৪৩ হাজার 


'টাকা ও ১১ কোটী ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাহে 'বিনিময়*বাজারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল £_ - 
১ শিঃ 


. টেলিঃ ছণ্ডি (প্রতি টাকায়) ৫4 পে. 

&ঁ দর্শনী ১শিঃ ৫ পে 
ডিএ৩মাস  » ১শিঃ ৬৪২ পে 
ডলার ( প্রতি ১৯০ ডলারে ) -৩৩২দ০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
- কলিকাতা, ২৬শে ভুদ 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রধমার্দে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে বেশ স্থিরভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাজ 
কারবারের পরিমাণও যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে 
হইবে । পাটকল ও কয়লা খনির শেয়ার কিনিবার 


“দিকেই লোকের ঝৌক দেখা গিয়াছে বেশী। ফলে 


প্রায় সমস্ত পাটকল এবং কয়লা খনির শেয়ারে 
মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেয়ার বাজারের 
অন্তান্ত বিভাগেও কাজকারবারের অবস্থা বেশ 
ভাল। অপেক্ষাকৃত কম হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইবে বলিয়া টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন বোস্বাইয়ের 
বাক্জারের উপর তাহার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া - 


| কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দিদ্চিড | 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


রেজি: অফিস: কুমিল্লা 


লণ্ডন এজেণ্টস 


‘সেণ্টাল অফিন 3 ৪, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
অন্যান্য য অফিস £8, ক্লাইভ ফ্রী, ২২৫, কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্ৰীট 
৯৯এ কর্ণওয়ালিস প্রা, ১৩৯'বি রস! রোড। 





ভান্নতের বাহিরে নুজসি অফিস [রি 
আমেরিকান এজেপ্টস £_গ্যারাণ্টি ট্রাই কোম্পানী.অব নিউইয়র্ক 
$-বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড - 
অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস.২_ ব্যাঙ্ক অব্‌ নিউ টা ওয়েলস, সিডনি, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :--ডাঁ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি, 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 





স্থাপিত ১৯২২ " 


২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 
দেখা বায় নাই, তবে কলিকাতায় গত বৃহস্পতিবার 


বিকালের দিক হইতেই ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও স্টীল" 


কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম কিছুটা কনিয়া 
'পিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের 
জোরে বেশ স্থির ভাব লক্ষ্য কর! গিয়াছে । তবে 
ফাজ্জকারবারের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। অল্প 


স্বর্গের মেয়াদী খ্রপের কিছু চাহিদা ছিল। 






অন্তক-_-২১.১৩ ২২৭--প্াক 

কষ ১ ২ ১২ কঠ 

রর বঙ্গ_-ও৭* ৩২-০০ বক 
কটি-_২৬ ২৪০২৬ কটি 
 নিতন্ব--৬৮ ৩৫-৩৬*-নিতন্ব 

ll টর্--২২ ৫ ১৮ 

| পায়ের ডিম ১৩.২ ১৩ পারের ডিষ 

পায়ের খোছ ৭,6 ৮--পাছের গোছ 


উচ্চতা--৩৪+ & টি ৫৪৭ উচচত। 





-- স্বাস্থ, আক শি এবং মনন 





৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর, পূর্ব সপ্তাহের 
যতই ছিল কোন পরিবর্তন হয় নাই। ৯৪1 
আনা দরে উহা হস্তান্তরিত হুইয়াছে। মেয়াদী 


ণপত্রের মধ্যে ৩২ সুদের সেকেও ভিফেম্দ লোন 
_১০০/*, ৩, সুদেয় ডিফেন্স বগ (১৯৪৬) 


* ১০২॥9/০. ৩৯ সুদের (১৯৫১৫ ৪)--৯৯৪০০ ৩১ 
সুদের (১৯৬৩-৬৫)--৯৫/০, ৫১৬ সুদের (১2৪৫- 


£২)--১০৭%০ আন! ঘরে হ্তাস্তরিত হইয়াছে। 
'ভিবেঞ্চারের মধ্যে ৫॥* সুদের ক্যালকাটা 
ইম্প্রতমেন্ট ট্রাষ্ট (১৯৫৯)--১২৩৫০১ ৫1০ সুদের 


চৌরলী প্রপারটিজ__১৯২%, ৪ ছেলের দার্জ্জিলিঙ- 
' হিমালয়ান রেলওয়ে এক্সটেনশান--১০০২ টাক! 


দরে ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজার 
বেশ তেজী ছিল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ 
আঁদায়ীকত ) ১৮২৫২, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২০২, 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ৬৬২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে । 
. প্রেফারেন্স শেয়ারের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পাট- 
কলসমূহের প্রেফারেন্স. শেয়ারের খুব চাহিদা দেখা 


| গিয়াছে, কিন্তু বিক্রেতা ছিল না বলিলেই হয়। 


আগড়পাড়া ৯৬৫২, এম্পায়ার ১৬৫২ কামারহাঁটী 
২৫৬০, বি,.আই কর্পোরেশন ৯২৬২, লিষ্টার 
এন্টিসেপটিক্স্‌ ১:৫ টাকায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
আলে।চ্য সপ্তাহে অঙ্গান্ত শেয়ার বাজার তেজী 


থাকায় কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারেও উন্নতির 


ভাব দেখ! যাঁয়। পরে সপ্তাহের শেষের দিকে 

দাম. আবার কিছুটা কমিয়া যায়। ' কাপপুর 

টেক্সটাইল ৯৪২, এলগিন' ৭৫২, কেশোরাব ৯৫৮ 

ডানবার ২৯৯২ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। নিউ 

ভিষ্টোবিয়ার "দর ১৭২ টাকায় উঠিয়া পরে আবার 
৯০৩০ আনায় নামিয়া আসে । ' 
' কয়লার খনি 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের খুব 


, চাহিদা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দামও পূর্ব সপ্তাহের 


তুলনায় কিছু বাড়িয়া যায়। গ্যাধালগেমেটেড-_ 
৩৮৪৩, বেগল-_৪৭৭২, বোকারো এণ্ড রাঁমগড়_ 
॥ বরাকর-_ ১৬০০, ইকুইটেবল--৩৮৮৯, 
মি বর সামলা--৪৩*, তালচের-_- 
৪০০ আনা দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 

পাটকল 


আলোচ্য সপ্তাহে. পাটকলের শেয়ার বাদ্ার 


॥ বেশ তেজী ছিল। 'মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও কাজ- 
, কারবারের' পরিমাণ. যথেষ্টই হইয়াছে বলিতে 


হইবে । আদমভী--৩৪০ হইতে বাড়িয়া ৩৫৪০, 
এ্ংগ্লো-ইণ্ডিয়া-৪১৫ হইতে ৪৮২, হাওড়া__ 
৬৩1০ হইতে বাড়িয়া ৬৪৮০, হুকুমচীদ-_২৬।০ 
হইতে বাড়িয়া ২৬প*, ইত্ডিস্া--৫৭৪২ হইতে 
বাড়িয়া £৮১, টাকায় দীড়ায়। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ইঞ্জিনিয়ারিং 


বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ছ্রীল কর্পোরেশনের 


১৮০ 
০১০8 
শেয়ারের মূল্য যথাক্রমে ২৬২ এবং ২৭৪০ আনার 


কাছাকাছিই থাকিতে দেখা যায় কিন্তু. টাটা 
কোম্পানীর লভ্যাংশের সংবাদ প্রচারিত হইবার 
পর উহা নামিয়া যথাক্রমে ৩৫1%০ এবং ২৭%৪০ 
আনায় দীড়ায়। বার্ণ এও কোং__-৩৯৭৬, 
ভারতীয় ইলেক্টিক ষ্টরল--১৪৮০০, ভ্রেপ-_. 
২২৮৯ ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩৬/*, কুমার- 
ধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং--৮1১/০ আনায় বিকিকিনি 





'হইয়াছে। 


চিনির কল শী 
আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের 
চাহিদা! মোটেই দেখা যায় নাই। বলরামপুর-_- 
১৪/০, চম্পারণ--৩৭1০, সমস্ভিপুর--১৮৮%০, ইউ, 
পি, সুগার-_২৩/৮০ দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । . 





কালের পরিবর্তন হয়েছে 


. আগের দিনে, মানুষ তার 
টাকা পয়সা মাটিতে 
পুতে '্লাথতো। আজ 
তারা জেনেছে" যে টাকা 
দিয়ে টাক্কা উপার্জন কর! 
যায়! কাজেই : জমান . 
টাকা নিরাপদে খাটানই : -. 
এখন তাদের সম স্যা। 


নিরাপত্তার জন্য 
বিশেষ লাভে টাকা গচ্ছিত 
"রাখুন 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্ন 
সিণ্ডিকেট লিঃ 
“শেয়ার ভিল্লার্স হাউস” 
$২, চৌরঙী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোন £ কলিকাতা ১৪৬৪, ১৪৬৫ 
টেলি £ Aryoplants. 


১৮৮ 
EU = ESE 


| চা-বাগান 
আলোচ্য যপ্তাছের শেষের দিকে চা-বাগানের 


শেয়ারের বাছার কিছুটা মন্দা গিয়াছে । ভাত 
খাওয়া, ৭৯৬, হাসিমারা ৬৮%০, তেজপুর ৯৭৮০ 
আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে । | 


. কাগজের কল 
আলোচ্য শপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার 


বাারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইণ্ডিয়া 
পেপার পাল্প ৯৯৫২, টিটাগড় পেপার, ২৭৩ 
শ্রগোপাল ২৩॥* আনা দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
বিবিধ - 
বর্ষা কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম 'কিছুটা 
বাড়িয়া'৩/০ আনার দীড়ায়। ইন্ডিয়া কপার এবং 
বি, আই কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম যথাক্রমে 
২০০ আনা এবং ৬* আনাই ছিল। কোন পরি- 
বর্তন দেখা যায় নাই। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ২৭৮০ 
আনা হইতে ২৮ টাকার মধ্যে ওঠানামা করিতে 
থাকে। ॥ 
এ সণ্যাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
নি হিবমি হয়ে = | 
কোম্পানীর কাগজ 
৩৭ সুদের খুপপত্র (১৯৫১-৫৪) ২৩শে জুন-- 
৯৯৪৮০ | ৩২ ' সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) 
১৭ই ভুন--১০০৮০ ; ১৮ই-৮১৯০%/৯ 3 ২১শেশশি 
১০০৮৪ ; ২২শে--১০০০। ৩২ সুদের খপপন্জ 
(১৯৬৩-৬৪) ১৭ই জুন-_৯৫।%০ ) ১৮ই--৯৫1%* ) 
২১শে--৯৫৮/০ ) ২২শে-৯৫]৩/০ ; ২৩শে-_ 
৯৫/০; ৩২ সুদের (কোম্পানীর কাগজ ১৯শে 
জুন--৮১৯২১/০ ).২২শে--৮১/০ ৮৯৪৬০ | ৩৭ 
নদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৩শে. জুন 
১০০৮০ । ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই 
; ছছুন--৯৪৮০ ৯৪৩০ ৯৪1৮০ ) ১৮ই--৯৪৩/০ ) 
১৯শে--+৯৪৮%০ 3 ২১শেঁ-৪৪+/০ ৯৪/০ )২২শে-- 
৯৪২ ৯৪৮০ ? ই৩শে--৯৪/০ ৯৪০ | "৫৯ সুদের 
খণপত্র (১৪৪৫-৫৫) ১৯লে ভুন--১*৭৩/০ ) 
২১শে--১০৭৮০। চি 


৩] সুদের (১৯৩৮৫৩) বাকুড়া-দামোদর 
রিভার রেলওয়ে ২২শে জুন--৯৮২। ৪১ দের 
€১৯৩৬-৫৬) দার্ছিলিং-ছ্মালয়ান রেলওয়ে একা- 
.টেনশান ১৭ই জুন--১০০২। ৫8০ সুদের (১৯১৫- 
£২) চৌরদীপ্রপারটিজ (১ম মর্টগেজ) ১৭ই জুন__ 


১০২৪০ |. 


ব্যাক 
.এলাহাবাদ (প্রেফ) ১৭ই জুন--১৬২২ 
১৯শে--১৬২২। সেন্ট)ল ১৭ই 'ভুন--১৬২। 


ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৭ই জুন 
১৮১০৯ $ হ২শে_-১৮২৫৯3 ওঁ কেটি) ১৭ই-_ 
৪৫৭২ | রিজার্ভ -১৭ই জুন--১১৭৪০ ১১৮৭ 
১১৮০ ১১৯২) ১৮ই--১১৮৯ ও ৯৬শে-১১৮৭) 
২১শে--১১৮২ 3 ২২শে--১১৮৯ ১৯৮।০ ) ২৩শে- 
১১৭]০ ১১৮০ ১১৯৭ ১১৯০ ১২০৯1 | 
কয়লার খনি 

এযামালগেমেটেভ ১৮ই জুন--৩৭৷৩০ ৩৭৫০ 

৩৭/৪ ৩৭৮০ 3 ৯৯শে ৩৮1০ 3 ২১শে-৩৮৮০ 


| আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৩ 


রী 





৩৮৪০ $ ২৩শে--৩৮॥০। বরবনী ১৭ই জ্কুন--১৪০ 
১৮০-3৪ ১৪শে--১॥০ ১৮০ ১৪০০ 3 হ২শে 7১5 3 
২৩শে--১৮/*। বেল ১৮ই ছুন__৪৭৭২ ৪৭৭|০ 
৪৭৯২ ৪৮১ )২১শৈ--৪৭৬২ ৪৭৮) ২২শে-_- 
8৭৭২1 বোকারো এগ রামগড়, ১৭ই জুন__ 


১৯/০) ২১শে--২*২ ২৪০০ ২০৪ ; ২২শে__-' 


২০।%০ ২০৪০1 বরাকর ১৭ই গুন--১৬]০ ১৬/০ 
6 সপ ৩ ০ এ 
৯৬৪৮০ 3 ১৮ই--১৬1%৩ ১৬1৩/০, ১৬০ 3 শে 


১৬1৮০ ১6০ ১6০ ১৬/০; ২১শে--১৫|০ 


১৬৮০ ১৬০০ ১৬৪৩/০ ১৬৮০ ; ২২শে--১৬॥৪ 
১৬৮৮০ 7) ২৩শে--১৬৪০ ১৬॥%/০। ধেমে! মেইন 
১৭ই জুন-»৯৪1০ ১৪1৮০) ১৮ই_-১৪॥%০ 3 


১৯শে-৮১৪1/০ ১৪৪০ ; ২১শৈ-১৪/০ ১৪1৮৯ 
১৪দ০ ১৪৮৮০ ১৪৪০৯ ১৫৯ $ ২২শে--১৪%/০) 
২৩শে--১৪৮৭ | ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৭ই ছুন-_২৪?০ 
২৪৮০ ২৪8৮৯ ২৫২) ১৮ই--২৪|০ ২৪/০ 
২৪1৮০; ১৯শে-২৪॥০ 81/0 | 








প্রীখর্য্য লুকিয়ে রাখত মাটীর 
নীচে পাছে চোর ডাকাতের 
হাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। 
পুণ্ডধনের নালারকয় রোমাঞ্চকর 
গল্প 'দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। 
এই সব গল্প অন্ভুত হলেও সত্যি। 
জাতীয় প্রশ্বধ্যের একট! খুব 


ইকুইটেবজ্‌ 


১৭ই জুন-_৩৭দ৩০ ৩৮/০ ৩৮৯ 8 ২১শে ৩৮০০ 
৩৮1৪০ ত্র (প্রেফ) হ৩শে--১৪১৪০। জয়ন্তী 
সেষ্টাল ১৮ই জুন-_-২1৮০ ২/০ ২৮/০ হদর্পত ; 
১৯শে- ২৪/০ $ ২৩শে --২৮/০। কালাপাহাড়ী 
১৯শে জুন_১৬৷০/* ১৬০ ১৬/০ ১৬৮০ $£ 
২৩শে--১৬দ০ ৯৭২1 কাটরাস বরিয়া ১৭ই 
ভুন__৪০।* ) ১৮ই--৪০1* ৪০0০3 ১৯শে 
৪০1৮০ ৪১২ ৪১1০ ৪১1০ ) ২২শে--৪১৪৮০ ৪২২ $ 
২৩শে__৪২1০। মণ্ডলপুর ₹১শে জুন-_-১২%০ 
১২৩০ ১৯২০) ২২শে--১২৮০ ১২৪০ ১২০ 
২৩শে__১২%০ | নিউ বীরভূম ১৭ই ভু ন--২১/৯ 
২১৯ ২২০০ 3 ১৮ই--২১॥০ ২১৫৮৯) ১৯শে- 
২১৮০ ২১০+ ; ২১শে--২১%৮০ ২১৮৩/০ 
২২শে--২১৮৩/০। নর্থ দামুনা ১৭ই ভজুন---৭গ/০ 
৭৩1৬ ) ১৯শে-৭৮০ ) ২১শৈ--৭%৯ 7 ২৩শে 
৭২ ৭৮০ | 'শামলা ১৭ই জুন--৩/৩/০ ৩॥* ৩৮/০ 
৩৭৮০ ৩০ ৪২৪ ১৮ই-7৪২৪/০ ৪৮৯ ৪1০ 





মোটা ভাসি বেদি নিহিত 
সব চেয়ে ছুঃখের বিষয় এই যে, আজও এ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ছয়নি। 
আজকের দিনে ক্রমবর্ধমান জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকাকড়ির ভার দিয়ে 
মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে, কেননা এতে টাকাকড়ি, গুধু নিরাপদ 
“আশ্রয়ে থাকে না, প্রতিদিনকার সুদৃঢ় ব্যবস্থায় তা বহুলাংশে 
বেড়ে ওঠে। জাতীয় ব্যাক্কগুলি ডাতীয় এখবর্য্যের সব চেয়ে বড় সছারক। 


পৃষ্ঠপোষক £ 
বিপরিত শ্রীত্রীযুত মহারাজা! মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার £ প্্রহরিদাস ভট্টাচার্য 


চির মডাণ বা নি 


২৪০ পিউ একলা শি 
রেজিঃ অফিস- আখাউরা (ক্রিপুরা ), চীফ অফিস--আগ রতলা 
* কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 


T. M. B, S. 6/B. 


২৮শে জুন, ১৯৪৩ ] 


581/০ 81৮০ ৪1৩1০ ৪8০ 8/0 ৪৩/০ 3 ১৯শে--৪%০ 
31০ ৪৮০3; ২১শে-৪%০ ৪৬০ ৪1৯ 8/0; 
২২শে-৪1৯ 3 ২৩শে-৪৮০ ৪০4০ 81০ ৪/০1 
সাভপুকুরিয়া এণ্ড 'আসানসোল ১৮ই জুন--২০ 
"২৮০ ২০০; ১৯শে-২7/০ 3 ২১শে-২৫০০ 
২৮/০ ২৮০০ 3 ২২শে_২৮৩০ ৩২ ৩/০ ৩৮০) 
হ৩শে--৩২ ৩/০ ৩৮০ ৩]০। সাউথ করণপুরা 
১৭ই জুন__-৫দ%০। ষধ্টযাার্ড ১৭ই জুন_২১৷০ 
২১৮০ ) ১৮ই--২১%১/০ ২১৮০ ২১/০ ২১৭০০ 
৯৯শে-২২২ ২২।৮০ ২২০ 5 ২২শে-২২%০। 
তালচের ১৭ই ভুন-_-৩/৩/০ ৪২3 ১৮ই--৪২ ৪/০ 
৪৮০ ৪1০ ) ১৯শৈ--৪২২ ৪/০ ৪৮০ 3 -২১শে- 
8/0 89/০ ৪৩/০ 81৯ 3 ২২শে--৪৮০ ৪৩/০ ৪1০ 3 


২৩শে-৪%*। ইউনিয়ন ১৯শে ভুন__-৩৬।০। 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২১শে ভুন-_৩৪1০। 
কাপড়ের কল 


বাসী ১৯শে জুন__-১২০ ১২॥/*। . বেনারস 
৯৭ই ভুন--১৩1৮০ ১৩৫০) ১৮ই-_-১৩৮/০ 
১৩৮৮০ ) ১৯শে-_-১৩৫%০ ১৩1০ 3 ২১শে--১৩৮০ 3 
২২শে-_-১৩০ ১৩%/০। কানপুর টেক্সটাইল ১৭ই 
জুন-_১৩৭০ * ১৩]৩/০ 3 ১৮ই-- ১৩৮৬/০ ১৪%/০' 
১৪/০ ১৪1৭ ১৩৮৮০ ১৩/০ ) ১৯শে-_-১৪৯%০ 
১৪1০ ১৪৮/০' ১৪% ১৪৬০০3 ২১শে--১৪৩/০, 
১৪1৭) ২২শে ১৪২ ১৪/০ "১৪৮০ ১81০3 
২৩শে--১৩৮৩০ ১৪২ ১৪/*। কেশোরাম ১৭ই 
স্ুন-_-১৬৩০ '; ১৮ই--১৬1০ ১৬1০ ১৬1০ ) 
১৯শে--১৪7৮০ ১৬৮০ ১৪৪৩/০ ) ২১শৈ--১৬৩/০ 
১৬1৮০ $ ২৩শে-১৫দ%*৭ কেশোরাম (প্রেফ) 
২২শে ভুন--১৫২২। ) ঃ 

i ী ক 


মুত্রা, ১৯শে ভুন-_-১৫০ । আপার যমুনা ৯৭. | 
প্রতিদ্দেস ২ংশে ' 


জুন”-১৩৫০। ইউনাইটেড 
জ্ুন-২৯২২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ২ ১শে জুন---১৪।০ ; হএশে_ 
১৪৫০। ভারতীয় ইলেক্টিক স্টীল ১৭ই জুন 
১৪৪/০ ১৪৮৮০) ১৮ই--১৫1০ ১৫৯ ১৫/০; 
১৯শে-১61০ 5 ২১শে-১৭ ৯৫৩/০- 
১৫৮০ ; ২২শে--১২/ ) ২৩শে--১৫৯ ১৫/৪ 
১৫%/০। বার্ণ এণ্ড কোং ২১শে জুন--৩৯৩২ 
৩৯৫২ ) ২২শে-_৩৯৬২ ৩৯৬1০ ) 


১৫/০ 


এ (৭২ হদের প্রেফ) ২৩শে জুন-_১৭৫২। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই জুন_-৩৬/* 
৩৫৪৬০ 3 ১৮ই--৩৫৪৩০ ৩৬৭ ৩৫৮/০ ৩৫৭০০ 
৩৬/০ ১ ১৯শে- ৩৫৮৬০ ; ২১শৈ- ৬৩ ৩৬%০ 
*৩৪৪৩/০ ৩৬ 3 হ২শে--৩৫৮৮%০ ৩৫৮/৯ $২৩শে- 
৩৫৮০ ৩৫৪০ | ইত্ডিয়া মেশিনারী ১৮ই জুন 
3 ২১শে-_১০৮০ ) ২৩শে--১০৪৩০/০। জেসপ 
"এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৭ই জুন--২০৮/০ ' ২০৪৮০ 


৯০৮৩ 


২০৮৩০ ২১৯ ২৯%০ ২১1০ 3 ১৮ই-_ ২০৭০ ২১/০ |} 


২১%০ ২১০ ২১1%০ ২১৩০ ) ১৯শে-__২১/৮০ 
১২১৪০ ২১০০০ ২১১০ ২১৭০ ২২২ ২২৬০; 
-২১শে--২২* ২২৩০ ২২৮০ ২২০; ২২শে_ 
২১০৮৯ ২১৮৩০ ২২০ ২২৬ ২২৩৯ ২২০ ২২/০; 


২৩শে--৩৯৭ 5 


আর্থিক জগৎ ' 


২৩শে--২২।০ ২২/৮০ ২২%০ ২২৪০। কুমারধুবী 
১৮ই জুন--৮7৩০ ; ১৯শে-৮০০) ২২শে- 
৮৪৮০ ৮৩০ । স্তাশনাল আয়রণ এগ ষ্টীল ১৯শে 


ভুন--১২দ৮০ ১৩৯ ১৩০৩ $ হ১শে--১৩২ ১৩/০ 3 


২৩শে- ১২৮৩০ ১৩ ১৩৮৩ | সীল কর্পোরেশন 
১৭ই ভুন--২৭7/০ ২৭৩০ ২৭1৮০ ; ১৮ই-_-২৭%৯ 


"২৭॥/০ ) ১৯শে- ২৭] ২৭7/০ ২৭১০ ; ২১শৈ- 


২৭7৮০ ২৭৫০ ২৭1৩০ ২৭৮০7 ২২শে--২৭1০ 
২৭/০ ২৭1%০ ) ২৩শে--২৭।৮০ ২৭1১০ ২৭7০ 
২৭/০ ) শ্রী প্রেফ) ১৮ই-_-১২৬২ ৯৯শে 
১২৫৫০ ১২৬৯) ২১শে-১২৫০ ১২৬৯ 5 ২৩শে_ 


১২৫২ ১২৬২। 
পাট কল 

আদমজী ১৭ই ভুন--৩৪।০ ৩৪৫০ 7 ১৯শে-_ 
৩৪1৮৯ ৩৪16 ৩৪/৪ 3 ২১শে--৩৪1* ৩৪৪ ; 
২২শে-_৩৫২ 5 ১৩শে-৩] ৩৫০ ৩৫7৮০ | 
আগড়পাড়া ১৭ই ছুন-২৫৪%৮ ২৬২) ১৮ই-_ 
২৫৮৮০ ২৬২ . ২৬৮০ ২৬০) ১৯শে__২৭%০ 
২৭1৮৯ $ ২১শে--২৭৷০ ২৭1৩০ '২৭7/০ ২৭৪০০ 
২৭৮০০ 3 হ২শে--২৭/%০ ২৭0০) ২৩শে--২৭২ 
২৭৮০ ২৭%০। আগড়পাডা (প্রেফ) ২৩শে ভবন 


১৬২০ ১৬৫২ । বালী ১৭ই উঠি ও 


১৮৯ 
টি হি 
৩৫৩২) ১৮ই--৩৫২০০ ৩৫৩২ ৩৪৪২ ৩৫৫২) 


১৯শে-৩৫৫২ ৩৫5২ ৩৫৬1০ ৩৫৫৯ ৩৫৬৯ $ 
২১শে-_-৩৫৭২ ৩৫৬২ ৩৫৭৯২ ৩৫৮৯) ২২শে- 
৩৫৫৯ ৩৫৬৯ 3 ২৩শে ৩৫৬৯ ৩৫৭২ বরানগর 
১৭ই জুন--১৫৯২ ১৬০২ ১৮ই-_-১৬০৯ ১৬০০০ 
১৬১২ ১৬১৫০ ১৬৩১ ১৪২২ । ১৯শে-১৫৯০ 
১৬১০ ১৬১২ ১৬২২ ১৬৩২ | 
২১শে--১৯৬২০ ১৬৩২ ১৬৪২২ ১৬৫৪০ $ ই২শৈে-__ 
১৬৩২ ১৬৩০ ১৬৪২) ২৩শে-১৬২৯ ১৬৩৭ 
১৬৪২ ১৬৫২। বেল ১৮ই জুন--২৭৪০ 5 
১৯শে--হ৭দ%০ 3 ২৩শে-২৮।০ 1 বিড়লা__ 
২৩শে ভুন-_-৩৮৮০ | বজবজ ১৭ই ছুন_৪৪ ৭২ 
১৮ই--৪৪৯২ ৪০২ 9৫২২ ৪৫১৯ ১৯শে_ 
৪৫১1০ 7 ২১শে--৪৫৭২ ৪৫৯২) ২২শে-_ ৪৫৫ 3 
২৩শে-:৪৫৬৮২1 ক্যািভোনিয়ান ১৭ই জুন-_ 
৪২৮ 3 ১৮ই _-৪২৮২ ৪৩০২) ১শে-৪৩৪৯ 
৪৩৭২ ৪৩৩২ ৪৩৫২) ২২শে--৪৪৩২। চিতলবাস 
১৭ই জুন--২৪দ০ ২৪/০২৫০ ২৫০ ২৫/০ 
২1%০ ) ১৮ই--২৪৮%০ ২৫/০ ২৫%০ ২৫৩৯ 
২৫২3 ১৯শে-২৫/০ ২1০ 7) ২১শে--২৫৯ ২৫৮০ 
২৫1০) ২২শে-_২৪৪০ ২৫২৪; ২৩শে ২৪1৯ 
ক্লাইভ ১৯শে জুন -_-২৮০ ২৯৯ 


১৬২২, ১৬ ০৯ 


2.8/0 ২৪৪৮০ | 


বিশেষ তৃস্বাদ, অশেষ ভেষজগ্ুণ 
সম্পন্ন এবং একান্ত পুষ্টিকর বলিয়। 


ভিটা-মিষ্ক +নং বিস্কুট সর্বত্র সাদরে 


চিত হইয়াছে। 


ন্যাশনাল Ee মিট লিঃ 


জিনিষ পত্রের অভাবে আমাদের বিস্কুট এখন কাগজে 
প্যাক করা হইতেছে । 








হেড অফিস ৪₹--৩৮নং 8৪ রোড, কলিকাতা | 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক--মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক 
সুদ: স্থায়ী আমানত-_৩ বৎসরের জন্য ৬% 


২ বৎসরের জন্য ৫% 
উর রা 





ডিরেক্টার ₹_মিঃ টি, এ 
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১৯০ 
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* আর্থিক দ্রগৎ 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৩ 











হ১শে- ২৮৮৮০ ২৯২ 3 হ২শে-২৮০০ ২৮ 
২৮৯ ; হ৩শে_২৮দগ০ 1 গৌরীপুর ১৭ই 
ছুন--৮০৫২ ৮০০২) ১৮ই-_৮০৮১ ৮১০৯) 
১৯শে--৮১৪২) ২৩শে--৮২৩২। হুগলী ১৯শে 
ছুন--৮১)০ ) ২১শেশ০৯ ৯০০ 1 হাওড়া 
১৭ই জুন--৬৩৭০ ৬৩1৮০ ) ১৮ই-_৬21৮%০ ৬৪৮০ 3 
রর ১৯শে-_৬৪২ 5 ২১শে---৬৪॥০ ৬৪7৮০ ৪0০) 
২হশে--৬৪দ০ ৬৪7৮০ ৬৪৪০০ 7 ২৩শে-৬৪দ০ 
৬৪০ ৬৪/০ ৬৪৮/০ | হুকুম্টাদ ১৭ই ভুন--২৬%০ 
১৬শে-২৫০ 3 ২২শে- ২৬০ ২৬৪৮০ ২৬%৩/০ 
২৭২ 3 ২৩শে-:২৬দ০। কামারহাটী ১৭ই, জুন 
৫৬৯২ ৫৭৩২ ৫৬৩২) ১৮ই--৫৭৮৯ 3) ১৯শে- 
৭৫২ ২১শে- ৫৮৫৯ ৫৮২৯3 ৎ২শে-৫৮৩২, 
৫৮৪২ ১৫৮৫২ 2 1 ইতশে-£৮৭ ৫৮৪৯ EN 
৫৮৩২ ৫৮০২ €৮২২। কামারহাটী (প্রেফ) ২৩শে 
ছুন__১৫৬1০। * কীকিনাঁড়া 
৪৭৫৯ ৪৭৬২) ১৯শে৪৮*২) ২৯৪৮৯ 
৪৮২২) ২২শে-৪৮৩২ 8৮৫২ $ ২৩শে--৪৮৭, 
৪৮৮৩ । জ্যান্দিভাউন ' ১৯শে ? জুন--১৭২৪০ ; 
২১শেঁ--১ ৭৬২ ১৭৬০ ১৭৭২০! '২৩শে১৭৬২। 
নদীয়া '১৭ই জু্ন_-৯৮১ ; ১৮ই-_-3৮॥০ ৯৮৯) " 
১৯শেঁএ2॥9 ১০০২ $ ২১শে-১০১৭ ১০১৪০ 
EDN ১০২০ ১০৩৪০ 3 ২২শে-_১০৩৷০ 
(১৪৫২ 3 হ৩শে--১০২১ ১৯০৩৯ ১৭৪৯ 
১০৪7০ ১০৪৮০,আনা। 
রেলপথ - _.. 
বীকুড়া-দামোদর ১৯শে জুন ৯৫২ 
বর্ধমান কাটোয়া ২৩শে ভ্ুন--৯৪২ 
দার্জিলিং হিমালয়ান হ২শে ' ভুন--১০৪০ | 
ময়মনসিংহ ভৈ্লববাঁজার, (গ্যারান্টি) ৯৭ই জুন 
১০৪২ টাকা । | 


১৩৪৯২ 
১০৪০ 


৯৬ | 


৯৫৯। 









৪ 


৯৮ই জুন-_৪৭২২, ' 


হর ইতি 





ব্যাক লা কমিকাতা। . 

শাখা অফিসসমু__ . চট 
উত্তর কলিকাতা, . বহুবাজার . এলং ঢাকা। 

! এ জেনারেল ম্যানেজার-মিঃ এস্‌ সেনওত .. : 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এয বিশ্বাস | ০০! 


খনি 2 
বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৭ই জুন-_৩ ৩/০ $ ১৮ই 
AN ৩/০ $ ৬৯শে-৩/০ 3 ২২শে--৩/০ 3 ২২শে 
= ২/০3 হ৩শেঁ--৩২ ৩/০ $ কনশলিভেটেড 
টিন, ১৮ই--৯৪/০ ) ২৯শৈ_-১৫০ ১০০; ' ইণ্ডিয়ান 
কপার ১৭ই-__২৮%০ ২%৩০ ২৪০ ) ৯৮ই--২৫৩০ 


২৮৪ ; ৯৯শে- ২৫৮৯ ২৩০ ২১শে--২॥৩০ ২7৮০ 3" 


হ২শে-_২/৩/* 3২৩শে- ২৪৮০ ২৩০ । 
চিনির কল 


বলরামপুর ২৯শে জুন ১৪ ১৪ue ১৪দ%০ 
'বেলসুন্দ ১৭ই জুন_-১১০০ 5 ১৮ই--১১]০-;$ ১৯শে 
১১০০ ১১৩০ ৯৯৪০ ) ২৯শেঁ-_১১৷০ $ ২২শে 
ও ১১৮০ ১১1৩০ | 
কের এণ্ড কোং ১৭ই--১৯/০ ১৯০০ 3 ১৮ই-- 
১৯৮০ ১৯/০ ১৯০ ১৯/০; ১৯শে-১৯৮০ ; 
হ২শেঁ_১৯|০ ১৪% ১৮॥/০। চম্পারণ ১৭ই-_ 
১২১শে-৩৭0০। দ্বারভাঙ্গা ১৭ই জুন 
২৩৮০ 3 ১৮ই-_২৩৮%০ ২৪২) | 
"২৩৮০/০ ) ২২শে-_২৩%০। প্রভাপপুর ১৮ই জুন 
১৭8০ ) রাঁজা ১৮ইজুন ৪১৪০ ) ২১শে--৪১৮* | 
সমস্তিপুর ১৮ই জুন--১৮৭ ১৮৮০ ) ২৩শে Sb 


১১০ $5 ২৩শে--১১৷/০ 


৩৭৪%০ 


“ ১৮৩০ আনা। 


' চা-বাগান 

* বাগেরহাট  ১৮ই জুন--৯১৫৯). ২২শে-- 
. ৯০৫২ ২৩শে-_৯২০৭ ৯৩০ । বিশ্বনাথ ১৮৪ ভুন = 
৩৮1০ ৩৮৮৯ ; ১৯শে৩চা০ 3 ২২শে-_৩৮)%০ 
তাত 3 ২২শে--৩৮% |. চণ্তীপুর ১৯শে জুন _ 
১৩৫২ ১৩৬৭ । চুনাভূতি' ১৭ই ভুন__৭৭০২ $ ১৬ই 
৭৭৫২ ) ২৩শে-৭৮*২ | ভিমকুশী ₹১শে জুন 
‘too ) ইঞ্টইপ্ডিয়া ' ১৮ই ভুন-__১৫1%০ ১৫৪০. 
হাতিক্ষিরা ১৮ই জুন_-৩২৫০০ 


হানি ফোন £ ১৬৬ শিলং 


৯৭ই--২৪7/০ ২৬৮৯ ২৬৮৯) 
২৬1৮০ ২৬৫৮০ ২৪৩০ ২৪০ ২৬৪৮০ ) ২৯শৈ- 


২১শে_২৩দ০ 


৩০৯) ২১শে__৩৩২। নাগাহিলস্‌ ১৭ই-_২৭২ 
২৬৮০ $ ১৮ই--২৬%৬০ ২৬৮০ 7 ১৯শে--২৭1০ 3" 
২২শে-_২৪]%/০ নিউডুয়া্ ১৮ই জুন--১৪১৫৯ $ 
২৩শে--১৪১২২। তেজপুর ১৭ই--১৬7%০ 
১৭৮৬ ১৭1৬ ১৭1৮০ | ১৮ই--১৭॥৪ ১৭০/৪০ ১৭/০ 
১৭|০' ১৭/০ $£ ১৯শে-১৭১ 5 ২১শেঁ_১৭২ 
১৭০/০ ১৭৯ ১৭1%০ ; ২২শে--১৭%০ আনা । 
বেঙ্গল ১৯শে হুন--১৯৮ 1১৯৯২) ২১শে- 
৯৯৮৪০। . ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭ই জুন--১৯৩২ 
. ৯৯শে ১৯৫৯ ৯৯৪৯ ২৯৫৯ ওরিয়েন্ট ৯৭ই 
' জুন--২৯1%৩.২৯৪০। ওরিয়েণ্ট (প্রেফ) ২২শে- 
৯১৬২। শ্রীগোপাল ৎ৯শে ভুন_-২৩৪ ২৩৮০ ; 
হ২শে__২৩দ০ ২৩1০) ২৩শে--২৩%০ | টিটাগড় 
১৮ই-_২৪1/০ 


, ২৬৮০ ২৬০০ + ২৩শে ২৬/০ ২৬৮০ বা ] 

বি, আই কর্পোরেশন (অভি) ১৭ই জুন-৬1/০ 
le 3, ১৮ই-_-৪1%০ 5 - টশে_-৬০, ,৬1%০ ॥ 3 
বি, আই কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৭ই ভুন_-১৯২২) | 
২২শে--১৯৬২। ক্যালকাটা টামস্‌ (অভি) ১৭ই 
ভুন--২৭৮০ ২৭০ ২৭॥০ ২৭1%০ ২৭০ ; ১৮ই--- 
২৭/০ ২৭৮০ ) ৯*শে- ২৭1৮০ ) ২৯শে--২৭/০ 
২৭২ $ ২২শে+-২৭১২ ২৭৮০, ২৭।০ ২৭9০ ২৭৪০ , 
২৭৭৮৯.) ২৩শে--২৭০।  'ভাঁলমিয়া . সিমেন্ট 
২১শে হন) ২২শে-২৮/%/০ 3 ২৩শে__ 
৯৮০ | ' ভালমিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ২৩শে জুন: 
১৪৬২ ৯৪৭৬ ১৪৬২ ১৪৬০ ১৪৭ । লিষ্টার 
এশ্টিসেপটিক্স (অভি) ১৮ই জুন--=€২ $ ১৯শে- - 
২০০২ 5 ২৯শে-২০৯[০। লিষ্টার এপ্টিসেপচিক্স 
(প্রেফ) ৯৮ই জুন_-৯৫২$ ১৯শে-১০৯২ 
রন 2 টাক! | | 


শাখাননৃ-নাদিগঞ, চৌমুহনী, টাপুর, ঢাকা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আরা, পূর্ণেয়া, রাচি ও ঠাকুরগাও । 
বিস্তৃত বিব্রণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন জাতি তাত 


"ও পাটনা শা থা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
SANE রন SK তু AEE: বু লে 


রঃ সু 
. | ্ে ৮ তের a lh 












ব্রাঞ্চ ৪ শ্রীহট ও হবিগঞ্জ 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। 








[ ২৮লে জুন, ১৯৪৩ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে জুন 





আলোচ্য সপ্তযুহে, কূলিকাতাঁর পাটের বাজারে, 


এরুটান! কর্ম্মতংপরতার-ভাব পরিলক্ষিত-হইয়াছে.। 
নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে এবার, প্রচুর পরিমাণ 


পাট ক্রয়বিক্রয়,হইয়াছে।. মিল মাণিক পক্ষ পাট. 


ক্রয়ের দিকে, বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন বলিরা 
প্রকাশ ।, এবারের পাটচাষ সম্পর্কে সম্তোবজনক 


রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে এবং কোন কোন অঞ্চলে, 


ইতিমধ্যে পাট কাটা আরস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ 
আপিয়াছে। মফঃস্বল.অঞ্চল হইতে পাট সরবরাহ 
সয়ন্তা পূর্বের ভায় অতটা তীব্র ন! হইলেও এখনও 
অবন্থা একূপ নহে যে, মিল মালিকপক্ষ তাহাদের 
আবশ্যক পাট যখন খুশি তখনই পাইতে পারেন 
সুতরাং" উপরোক্ত সর্বোচ্চ মুল্যে শেষ পর্যন্ত 
পাটের দর বাধিয়া রাখা সম্ভব হইবে কি না তাহা 
বলা শক্ত । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 
৭০ কোটি গঞ্জ চটের অর্ডার পাওয়ার ফলে বাজারে 
যে উন্নতি লক্ষিত হইতেছে সেই ভাব অক্ষুণ্ন রাখা 
বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে মফঃশ্বল হইতে পাটের 
সরবরাহ ও নূতন পাটের উৎপাদনের উপর । 
আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে 
রি ইয়ান, জাত, মিডল. ও 888৯ যথাক্রমে ১৭২. 













: গ্রামঃ tl ধন স্থাপিত_১৯২৯ 


০৯ পাশপাশি শি শপিশিত পি ও 


!' ননীগোপাল দত্ত রায়, 


1 ~- - 





নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র 





দিএ 


প্রধান বাণিজ্য কেন্সে 





টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 


৭7 


হেড অফিস ₹_-৩৭ হ্যানিং ফ্রী, কলিকাতা 
ki ব্ৰাঞ্চ--হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, 
- মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ । রা 
| স্মরণ রাখিবেন--আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার [| 
মূলভিভি, আর.সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা৷ আনে। | 
আমাদের.এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে 
' সেই: সঞ্চয়ের, পথ/করুন।. 
বার্ধক সুদের, হার,শতকরা:তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের : পি] 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই৷ 

কালীচরণ সেন, 
1 পারিনটেপ্টোড অ অব, ntl sls 8 


দেশের আহিব উন্নতি কাৰ্য্যে, ব্যাঙ্কিংএর 'কত ন 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন, আপনি, 
. প্রচেষ্টার উন্নতি, আপনার, 


সহযোগিতা ছাই উপর নির্ভর করে।.' ৃ রঃ ৃ 
সোসিয়োটড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর, র জী্ীযুত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর 


3 সি, 3 
অফিসসমূহ £ এপ, তায ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজকুমার জরীব্রজেন্ত- 
কিশোর দেববর্্া 


শতকরা ১০২ ডিভিডেও দেওয় দেওয়া হয়। 


চিফ অফিন  জাগরতল: ত্রিপুরা ষ্টেট, 
কলিকাতা অফিস £ ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিগ্রাম £ 


আথক জগৎ, . 
টাকা ও ১৪২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগেও এবার কাঁজকারবার মন্দ হয় নাই। 

এবার থলে ও চটের বাজারে গত সপ্তাহের 
তুলনায় মন্দার ভাব 'দেখা গিয়াছে। বিশেষ 
করিয়া সপ্তাহের ২ শেষ ভাগে পাটের 


দরে বেশ কিছুটা অবনতি. ঘটিতে থাকে।, 


পোর্টার চটের দর ২১৮০ আনা 


নং 


হইতে হাস পাইয়া।২০।* আনায়: দাড়ায় । গতরুল্য 


৯নং পোর্টার নগদ ২০০০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর 
২৩1%০.আনা ও অক্টোবর-ডিনেম্বর ২০/০ আনায় 
হত্তাস্তরিত. হইয়াছে,।। পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষের 
দিকে তাহাদের দর. ছিল যথাক্রমে ১৪০ আনা 
ও ২১০ আনা। গত সপ্তাহের শী সময়ে 


১১নং পোর্টার নগদ ২৮০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর 


২৮০৯ আনা অক্টোবর ডিসেম্বর ২৮০ আনায় 


' জ্রায়বিক্রয় হইয্রাছে.। এরার উহাদের, বিকিকিনি 


হইয়াছে যথাক্রমে ২৭২ টাকায়, ২৭/* আনায় ও 
২৭৮০ আনায়। 

বাজ্লার পাট ফসল সম্পর্কে মেলা” সিন কেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিঃ গত ১৯শে জুন তারিখে 
যে সপ্তাহ শেষ হ্ইয়াছে তাহার রিপোর্টে 
জানাইয়াছেল, মোটামুটি ভাল আবহাওয়া সকল 
অঞ্চলেই দেখ! যায় এবং পাটগাছগুলি স্বাভাবিক 
95 নীচু অঞ্চলসমূহে 


টিনের 
চেরা ই 5 চি 
0D LU 





ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ | fl 


পি 





















“ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা” 








সি ্ টা 
যে টাকা আমানত রাখিবেন তাহাই 
সম্পুণ নিরাপদে থাকিবে কেন? 


এ কারণ ২১) জমি ক্রয় এবং উহা সমৃদ্ধ করিয়া পরি ছোট || 
শা ও বড় বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কর! এবং উহা বিক্রয় করাই যাহ নি 
একমাত্র ব্যবসা, এই 7 
যুদ্ধের সময়ও সর্বসক্ষতিক্রমে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবসা | 
রঃ জমি ৮1 সা এবং যি 


8] আপনার কাত বাস বিত সতত এই আমানত রাখুন-_তবেই | 
hh ৮2 ] 

|. ধঁ-সুদ ব্রেমাসিক দেয়। ! 
প্রা বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিয়ে অনুসন্ধান, করুন। 


১4১৫ না রিভিযর/১৬ ১৬৭ নং রাকা এভিনিউ, কলিকাতা | 





হেড অফিস_২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
জি নেকী 





E তিতাৰ নিনি সি লাদ এ বি B 


১৯১ 


কিছু কিছু পাট কাটা হইতেছে।, নদীর 
অল ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। গত, 
বৎসর এই. সময় নদীগুলির, যে অবস্থা ছিল, 
এরার উক্ত সণ্তাহে তাহার, অপেক্ষা কিছু অধিক 
শ্কীতি দেখা যায়। মেঘনা নদীর শ্বীতি এবার, 
গাতু-ব্ৎসরের, এই সময়ের. তুলনায় কম.। 

উক্ত সাণ্াহিক বিবরণীতে জানা যায় যে, 
এতাবৎ নারায়ণগঞ্জে 7০ আনা, চাদপুরে 1৮৬ পাই, 
হাছিগঞ্জে 8৮০ আনা, চৌমুহনীতে ০ আনা, 
আত্তগঞ্জে ৮*. আনা, আখাউড়ায়, 1৬ পাই 
নিথলিদামপাড়ায় ॥/০ আনা, এপাসিনে দ* আনা, 
সরিষাবাড়ীতে দ* আনা, ময়মনসিংহে দ* আনা, 
গাইবান্ধা-মহিয়ারঞজ-কামালপুর-দেওয়ানগজ- দাগী- 
নন্দিনাতে 0৩৬ পাই, সিরাজগঞ্জে ৮* আনা ও 
ভাজুরায় ৮* আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ 
হইয়াছে। ৃ 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা ২৫শে জুন 
" আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারে, সুস্পষ্ট মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
মিহামামিরু পক্ষ কিছুটা জেদের ভাব ন| দেখাইলে 
কাপড়ের, দর, এরার যে আরও কমিয়া যাইত 
ot BSA ৪৪৪ কাজকারবারের পরিমাণ : 

















আমাদের | 













পাইবেন। স্থায়ী আমানতের সুদ ৬২ 






, বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক দিশিটেড . | 
কলিকাতার সর্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাই টি, [] 










১২, 
_সামান্তই হইয়াছে । ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় 


মহলেই ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ দীড়ায় তাহার 


প্রতীক্ষায় বিকিকিনির দিকে ঝোঁক দেখাইতেছে 
না। বাজারে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হুইয়াছে যে, 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বস্তুশিল্প নিয়ন্ত্রণের ফলে এবং 
গর্দমেন্টের প্রচেষ্টার সহিত মিলমালিকপক্ষের সক্রিয় 
সহযোগিতা থাকিলে কাপড়ের মুল) হ্রাস পাইবে ; 
কিন্তু চোরা-বাজার শায়েস্তা করিতে না পারিলে 
পরিশেষে মরকারী পরিকল্পনা হয়ত সাফল্যমণ্ডিত * 
হইতে পারিবে না। এই" কারণেই ব্যবসায়ী 
মহল বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের মিলে দি 

' নিবন্ধ রাখিতেছেন। 

সোণা ও রূপা 

কলিকাতা, ২৫শে ভূন 
১ আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের শেয়ার বাজারে 
মোটামুটি স্থির ভাব লক্ষ্য করা পিয়াছে। সপ্তাহের 
মাঝামাঝি অল্প সময়ের জন্ত সোঁণার দাম প্রতি 


ভরি ৮১৪০ আনায় নামিয়া গেলেও পরে আবার 
পূর্ব মূল্য ৮৩1৯ আনাতেই ফিরিয়া আসে । ২৪শে 
তারিখ কাকারবার বন্ধ ছইবার সময় দর ছিল 
৮২৯ আনা । চাহিদা ' অপেক্ষা বিক্রয়যোগ্য 
গিনির সংখ্যা কম ছিল, দরও পূর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা 
১* আন! ৰাড়িয়|। গ্রতিখণ্ড ৫৮৪০ আনায় ক্রয়- 
বিক্রয় হইতে থাকে । 


পা 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারেও স্থির. ভাব 


দেখা গিয়াছে । সপ্তাহের. শেষের দিকে চাহিদ! 
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামও কিছু বাড়িয়া 
১২৭২ (৯*০ ভরি) হয়। আলোচ্য সপ্তাহে, 
লণ্ডনের রূপার বাজারে কোঁন পরিবর্তন হয় নাই 
55888888885 857 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
সুচিত হয় না।*"*ভারতের এই কঠিন সময়ে 
দীর্ঘদিন যিনি শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিলেন, 
ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল তাঁহার অযোগ্য 
পদাধিকারী হইবেন. না।” সাধু! মহাজন 
যেন গত; সঃ পন্থা । ভারতের অচল অবস্থা 
অচলই থাকুক। দমননীতি যেমন চলিতেছে 
তেমনি চলুক । 

কিন্তু মহাজন নিজেই যে স্বীকার করিয়া- 
ছেন, ভারতের লোকের আর বৃটিশ শাসনে 
আস্থা নাই] তা হউক। তবু. ওদ্ধত্যের 
পথই আকড়াইয়৷ থাকিতে হইবে! বৃটিশ 
রাষ্ট্রনীতি যে কতখানি দেউলিয়া দশায় 
পৌছিয়াছে তাহার জ্বলজ্যাস্ত প্রমাণ হইতেছে, 
লর্ড লিনলিথগোর স্বীকৃতি ও মিঃ আমেরীর 
বিবৃতি । বুঝিয়াও ন! বুঝিবার এই আত্মঘাতী 
মুঢ়তার অবাধ আধিপত্য এখনও চলিতেছে! 
এই স্ব-বিরোধ কেবল বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকেই 
কলুষিত ও শক্তিহীন করিয়া 'তুলিতেছে না, 
সমগ্র মিত্রপক্ষের বিঘোঁধিত যুদ্ধাদর্শে পরাধীন 





ও নিরপেক্ষ জাতিসমূহের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের 


একমাত্র কারণও ইহাই । 


ৃ 
ৃ 





আধিক জগৎ 
মাৰ্কিন ধর্ম্মঘট বন্ধ বিল 


প্রেসিভেপ্ট রুদ্ভেণ্ট ধর্মঘট বন্ধ বিল অগ্রাহ 


করিয়া এক ঘোষণা করেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেনেট 
ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্‌ উক্ত অগ্রীহৃকরণ 
ঘোষণা অধিকসংখ্যক ভোটে বাতিল করিয়া 
দিয়াছেন । 


পেনসিলভানিয়ার খাদে পিকেটিং 


- যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার খাঁদে নিযুক্ত | 


১ লক্ষ ৩ হাজার মহ্ুরের মধ্যে ১ লক্ষ ২৪ হাজার 
মজুর উক্ত খাদে পুনরায় পিকেটিং করিতেছে । ফলে 
১* হাজার মনধুর বেকার হইয়াছে এবং ইউনাইটেড 
ছ্টস ষ্টীল কর্পোরেসনের ৩৭টি ' লৌহ নিষ্কাশন 
চুদ্ীর মধ্যে ১+টিতে কোনও কাজ হইতেছে না। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিমান 
ট্রেণিং কোর 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে ১৯৪৩ সাল হইতে 
যে বিমান ট্রেণিং কোর খুলিবার কথা ছিল, 
বর্তমানে উপযুক্ত সাসরঞ্জামের অভাবে তাহা 
স্থগিত থাকিষে, সমর দপ্তর (বিমান বিভাগ ) 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে উক্ত মৰ্শ্মে এক পত্র 
দিয়াছেন। 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৩ 


গয়ায় কণ্টশল দোকান 
- গয়ার সহর ও মফম্বেলগুলিতে কপ্টোল 
ব্যবস্থায় খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত শীন্্ই কপ্টোল 
দোকান খুলিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
এই দোকানগুলি সরকারী কর্মচারীদের তত্বাবধানে 
পরিচালিত হইবে। 
ভারতীয় কোম্পানী আইন 
‘গেজেট অব ইপ্ডিয়া+য় ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে, বর্তমান ৯৯৪৩ লালের ৯লা নবেম্বর হইতে 
ভারতীয় কোম্পানী আইন (দ্বিতীয় সংশোধন ) 
কাধ্যকরী হুইৰে। ্‌ 
- প্রফেসর আইন ইন 
প্রখ্যাত আপেক্ষিকতত্ববিৎ প্রফেসর আলবার্ট 
আইনষ্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের াভি-অর্ভিক্কান্স ব্যুরোতে 
যোগদান করিয়াছেন। তিনি এখানে বিক্ষোরক , 


. ব্ূসায়নের গবেষণা ও পরীক্ষ করিবেন। 


যুক্তরাষ্ট্রের তেল সমস্তা 
যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগীয় সেক্রেটারী কর্ণেল 
নল্প এক সাবধান বাণী ঘোষণ! করিয়। বলেন», 
বর্তমান যুদ্ধে যে হারে তেল খরচ করিতে হইতেছে 
তাহাতে আগামী ১৪ হইতে ২০ বৎসরের যধ্যে 
মার্কিন যুক্তরাষ্রকে তাহার উৎপাদিত প্রার সম্পূর্ণ 
তেল খরচ করিতে হুইবে । 


A 
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প্রতি ১০০২ টাকার পেন্দদ সার্ট 


ভা ভিান। 


ফিকেটে ২০০০২ টাক পাওয়। বায়। 
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| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
থান-সমস্তায় শ্রীযুক্ত সরকার | 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে আমদানী বাণিজ্য 





খাদ্য-সমত্তায় মিঃ আমেরি' 
. আমাদের বিলাতী উপরিওয়ালার! 


এদেশের জটিল খাগ্ভ-সমস্তা সমাধান 'সম্পর্কে 
' যে কিরূপ মনোযোগ; দিতেছেন হাউস অব. 


কমনজসএ মিঃ আমেরির উক্তি হইতে তাহা 
ভালভাবেই , প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ 
সোরেনসেনের এক প্রশ্নের 'জবাবে তিনি 


'ানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে খাগ্য-শহ্যের 


অভাব সর্ধব্যাপক নহে। গত বসন্ত 
. কালে ভারতে গমের উৎপাদন খুব ভাল 
হইয়াছে ।' তবে থাদ্যদ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে এ 
দেশে নিদারুণ অব্যবস্থা দেখা যাইতেছে । 
ইহার জন্য কৃষক 'হইতে উপরের দিকের 
সকলেই দায়ী। খাগ্ভ-সমস্যা সমাধানের জন্য 
বৎসরের প্রথমে সরকারী খাদ্য বিভাগ যে 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা 'আশানুরূণ 
সাফল্য লাভ. করে 'নাই। বর্তমানে ভারত 
সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত 
পরামর্শ, করিয়া খাদ্য সমস্তার- প্রতিকার 
সম্পর্কে উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি স্থির করার চেষ্টা 
করিভেছেন। সে বিষয়ে উহাদের সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের খাস্-সমস্থ্া 
সম্পর্কে অধিক কিছু বলিতে যাওয়া ঠিক হইবে 
| না। আমরা মিঃ আমেরির এই গতানুগতিক 
উক্তি শুনিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। 
যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে খানের অভাব ও 





কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট, 





কোন কলিঃ ৩০৯৯, 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাত!। 











১৯৬ ১10], 


চাহ FREES 


এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থা 
হুইল না । ভারত সরকার কমিটি ও কনফারেন্স 
বসাইয়া এই সমস্যা' সম্পর্কে অবাস্তরভাবে 


| কেবল. আলোচনা ও গবেষণা চালাইতেছেন।, 
কোন বিষয়ে স্ুসঙ্কল্লিতভাবে প্রতিকারের . 


কোন উপায় তাহারা অবলম্বন করিতেছেন 
না। খাছ ফসল বৃদ্ধি সম্পর্কে ও খাস্চদ্রব্যের 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সামান্য বিধিব্যবস্থা 
অবলছ্বিত হইয়াছিল আমলাতান্ত্রিক অযোগ্য- 
তার জন্য তাহাও সর্ববপ্রকারে ব্যর্থ হইয়াছে। 
এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য. করিয়াও ভারত সরকার 
গতানুগতিক ' ধরণের আলাপ আলোচনা 
চালাইয়া এবং কমিটি ও কনফারেন্স বসাইয়া 
এদেশের খাছ সমস্যা সমাধান করিতে 
পারিবেন ' বলিয়া মিঃ আমেরি আশ! 
করিতেছেন । ইহা ভারতের সমস্যা সম্পর্কে 
পালণমেপ্টের সভ্যদিগকে একটা অকারণ 
ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে? 

মিঃ আমেরি বলিতেছেন, খাস্চদ্রব্য 
বণ্টন সম্পর্কে শোচনীয় অব্যবস্থার জন্ত 
এদেশে এই সমস্যার সমাধান.. হইতেছে না। 
আর দেই, 'অব্যবস্থার জন্য কৃষক 
হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের. সকলেই 
দায়ী। উপরের সকলের মধ্যে গবর্ণমেন্টও 


আছেন বলিয়৷ তিনি স্বীকার করেন কিনা 


'দ্বাড়াইয়াছে। ফলে উহার 


২৪০-২০০৯ 
২১০-২১১ 


২১২-২১৬ 





জানি না। কিন্তু খান্ভ' বন্টন সম্পর্কিত 
অব্যবস্থার জন্য যে গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে 
দায়ী সেবিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই ৷ যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া 
গবর্ণমে্ট এদেশে রেলগাড়ী ও অন্য যান- ' 
বাহনের মারফতে মাল চলাচলের রীতি 
সঙ্কোচ করিয়াছেন । ফলে প্রয়োজনমত এক 
স্থান হইতে অন্স্থানে খাস্ছদ্রব্য স্থানাস্তর 
করা আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
সৈশ্ঠদের প্রয়োদ্নে গবর্ণমেণ্ট এদেশে বিস্তর 
থান্ত্রব্য ক্রয় করিতেছেন”_সে কারণে 
এদেশ হইতে বাহিরেও বিস্তর পরিমাণে খান্ঠি- 
সামগ্রী রপ্তানী করিতেছেন । ইহাতে লোকের 
চাহিদা! অনুপাতে দেশে খাগ্ধদ্রব্যের ' যোগান 
কম পড়িয়াছে। খান্ত সামগ্রীর কম যোগানের 
ভিতর উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি 
নীতি প্রযুক্ত হইলে এবং বরাদ্ধ প্রথা 

অনুসারে জিনিষপত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে 
নিলে নষধারিত পরিমাণ খান পাইয়! 
জনসাধারণ অনেকটা উপকৃত হইত। কিন্ত 
এদেশের গবর্ণমেন্টা সে সব বিষয়ে 
আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন বন্দোবস্ত 
করিতেছেন না। ইহাতে খাগ্দ্রব্য বণ্টন 
সম্পর্কে অব্যবস্থাই আক্ষ নিয়ম হইয়া 
অভাব এবং 
দুম্মু ল্যতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ আমেরি 
কারসাজি ক্রিয়া এই 'অব্যবস্থার দায়িত্ব আজ 
এদেশবাপীর স্বন্ধেই ন্যস্ত করিতেছেন । 
এদেশবাসীর বর্তমান, দুর্দিনে ইহা একটা 
নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে? 


১৯৪ 


আর্থিক জগৎ 





* কেন এই দ্বারিজ্য? 

আধুনিক যুগে কষি-শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে সমুচিৎ উন্নতি দেখাইয়া জগতের 
অনেক দেশই নিজেদের জ্ঞাতীয় সমুদ্ধি 
বাড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সেদিক 
দিয়া কোন অগ্রগতি দেখাইতে পারিতেছে 
না। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী 
' হইয়াও এই দেশ দিন দিনই দরিদ্র হইয়া 
_ প্রড়িতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি 
: দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক বনিয়াদ 
আজ সৰ্ব্বথা অনুমন্নত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য; বাসস্থান 
ও আহার-বিহার সকল দিক দিয়াই এঁসব 
দেশের লোকদের তুলনায় ভারতের 
লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী নিম্ন | দেখিয়া- 
শুনিয়া এই দারিদ্র্যের মূল কারণ সম্পর্কে 
সকলের মনেই আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে। 
স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া নিখিল ভারত শিল্পোৎ- 
পাদক সমিতির এক সভায় বক্তৃতা দিতে 
গিয়া সম্প্রতি সেই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, এদেশে কৃষি ও শিল্পের 
দিক দিয়া লোকের ' আয় স্বল্প বলিয়া 
তাহাদের দারিব্র্য আজ্ম নিদারুণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ' উন্নত প্রণালীতে কৃষি ও 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, করিয়া বর্তমানে ইংলণ্ডে 
জনপিছু বৎসরে ৬৫০ টাকা ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৩০ টাকা আয় 
হইতেছে ৷ কিন্তু কৃষি ও শিল্প হইতে ভারতে 
মাথাপিছু. আয় হইতেছে বৎসরে মাত্র ৬৫ 
টাকা । আয়ের দিক দিয়া এইরূপ তার- 


তম্টের জন্যই এ ছুই দেশের তুলনায় ভারত- 


বর্ষ আজ এত দরিদ্র। ভারতের লোকদের 
আয় এত কম হওয়ার একটি কারণ কৃষি শিল্পের 
দিক দিয়া এদেশে উন্নত প্রণালী প্রবর্তনে 
বিলম্ব । ছিতীয় কারণ শিল্পের দাবী অগ্রাহ্া. 
করিয়া কৃষি সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত ঝৌক 
প্রদর্শন । কৃষির চেয়ে শিল্প ব্যবসায়ে লাভের - 
স্থযোগ অধিক বলিয়া সকল দেশেই আজ 


শিল্প সাধনার উপর বেশী করিয়া জোর দেওয়া - 


হইতেছে। কিন্তু ভারতের লোক শিল্পের দিকে 
মনোযোগ নিবন্ধ না করিয়া এখনও বিশেষ- 
ভাবে কেবল কৃষিকেই অকড়াইয়া রহিয়াছে । 
ইংলণ্ডের মোট জনসমণ্রির মধ্যে শতকরা ৪৭২ 
_ "ভাগ লোক নানা শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য তৈয়ারের 
কাজে নিযুক্ত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
শতকরা ৩১৭ ভাগ লোক শিল্প দার! 
জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । কিন্ত ভারতের 
মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ১০'৩ ভাগই 
শুধু শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
কলে যেখানে শিল্প হইতে ইংলণ্ডে ও মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু যথাক্রমে লোকের ৫৫* 


[ €ই জুলাই, ১৯৪৩ 





টাকা ৪৮৩০ টাকা বাৎসরিক আয় হইতেছে 


‘সেখানে ভারতবর্ষে শিল্প হইতে লোকের মাথা- 


পিছু বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
মাত্র ১৫ টাকা। শিল্পের ব্যাপারে এইরূপ 
'নিদারুণভাবে পশ্চাপদ থাকার ফলেই 
ভারতবর্ষ দিন দিন' শোচনীয় দারিদ্র্যদশায় 


উপনীত হইতেছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থান 
ও"আহার-বিহার সকল দিক দিয়া এদেশের. 


লোক মম্ুষ্যোচিত জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত 
থাকিয়া যাইতেছে । এই শোচনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের নিমিত্ত স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া 
তাহার বক্তৃতায় এদেশবাসীকে শিল্লোন্নতির 
দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ 
দিয়াছেন। তাহার এই পরামর্শ দেশের সকল 
শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই সর্ববথ! বিবেচনার 


যোগ্য । 
বীম! কোম্পানীসমুহের বোনাস 
দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ কিছুকাল 
পূৰ্ব্ব হইতে পলিসিগ্রাহকদিগকে বেশী হারে 
বোনাস দিতে আরস্ত করিয়াছিল | এক্ষণে 
নানা কারণে উহারা আর সেরূপ বেশী হারে 
বোনাস দিতে পারিতেছে. না। গত ২৩ 


বৎসর মধ্যে অনেক কোম্পানীরই বোনাসের* 


হার কমিয়া গিয়াছে । ভবিষ্যতে এদিক দিয়া 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইবার, সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে । - ওরিয়েন্টেল লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে 
স্তার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস উক্ত কোম্পানীর 
বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে 


তিনি সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি 


বলিয়াছেন, “বীমা কোম্পানীর তহবিল লাভ- 
জনকভাবে দাদন করা সম্পর্কে দিন দিনই 
অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে । তাহাতে দাদন- 
যোগ্য টাকার অনুপাতে কোম্পানীসমুহের 
মুনাফা ক্রমেই. খর্বব হইয়া পড়িতেছে। 
কাজেই ভবিষ্যতে পলিসির উপর দেয় 
বোনাসের হার উহার হাস করিতে বাধ্য 
হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । বীমার 
পলিসি ক্রয় করিতে গিয়া নিজের এবং 
পরিবার পরিজনের ভবিষ্যৎ সংস্থানের সঙ্গে 
লোকে এত দিন নিয়োজিত অর্থের উপর 
আদাঁয়ী লাভটাও বড় করিয়া দেখিয়াছে। 
যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে 
পলিসির উপর উচ্চ হারে বোনাস পাওয়ার 
আশা ছাড়িয়া এখন হইতে বীমাকারীদিগকে 
কেবল ভবিষ্যৎ সংস্থানের কথাটাই বিশেষভাবে 
মনে রাখিতে হইবে ।” স্তার পুরুষোত্বম 
ঠাকুরদাস এইরূপ মন্তব্য করিতে গিয়া 


 হইয়াছ্ছে। 


বীমা কোম্পানীর লাভের পরিমাণ খর্বব 
হওয়ার ও তাহাদের পক্ষে বোনাস কমাইরার 
মূল কারণ সম্পর্কেও ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ নং ' 
বিধান দ্বারা সকল জীবনবীমা কোম্পানীকেই 
উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ অর্থ 
সরকারী ও আধা” সরকারী সিকিউরিটিতে . 
দাদন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহাতে 
কোম্পানীসমূহ তাহাদের দাদনযোগ্য অর্থের 
বেশীরভাগ সম্বন্ধেই নিজেদের বিচার বিবেচনা ' 
ও কর্তৃত্ব খাটাইবার' সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
সরকারী সিকিউরিটি ও আধা 
সরকারী সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের 
হার কম বলিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট আর্থিক 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার 
আয়করের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া চলায় 


 ভাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের 


সুযোগ কমিয়া-গিঁয়া উহাদের পক্ষে ভালরপ 
লভ্যাংশ প্রদান করা আজ কঠিন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। এদেশে আয়কর বসাইতে 
গিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট বীমা কোম্পানী ও 
অন্ত ধরণের কোম্পানীর ভিতর কোন তারতম্য 
করেন না। ফলে এই যুদ্ধের সময়ে তাহাদের 
আয়ের একটা বেশী পরিমাণ অংশ আজ 
গবর্ণমেন্টের হাতেই চলিয়া. যাইতেছে । স্তার 
পুরুযোত্ধম ঠাকুরদাস- এই ব্যবস্থা খুব ' 
আপত্তিকর বলিয়া মনে করেন। তিনি 
বলেন, জনসেবার মহান আদর্শ সম্মুখে 


রাখিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ পরিচালিত হইয়া 


থাকে, সেই কারণে তাহাদের উপর অপেক্ষা 
কৃত কম কর নির্ধারণ করা 'গবর্ণমেন্টের পক্ষে ' 
কর্তব্য। ইংলণ্ডে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের 
উপর আয়কর বসাইতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 


বীমা কোম্পানীসমূহের প্রতি সে ধরণের 


সুবিবেচনা সর্বদাই দেখাইয়া আসিতেছেন। 
যুদ্ধের প্রথম হইতে সেখানে বীমা কোম্পানীর 
দেয় আয়কর একটা নি্ধারিত স্তরে সীমাবন্ধ 
করিয়া রাখা হইয়াছে। স্তার পুরুষোত্তম 


' ঠাকুরদাস ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 


পক্ষ হইতে উহাদের দেয় আয়কর সম্পর্কে 
ভারত সরকারের নিকট ' সেরূপ একট! 
সুবিধামূলক ব্যবস্থা দাবী করিয়াছেন। 
তাহার এই দাবী আমরা সর্ববথা সঙ্গত 
বলিয়াই মনে করি। কেবল বোনাস 
বীমা 


বিশেষ অন্থবিধা দেখা যাইতেছে। এই 


৫ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 








অবস্থায় ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ নং ধার! 
সংশোধন করিয়া তহবিল দাদন সম্পর্কে বীনা 
কোম্পানীসমূহকে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি খাটাই- 
‘বার সুযোগ দেওয়া 'এবং আয়করের পরিমাণ 
হ্রাস করিয়া উহাদিগের ম্যায্য লাভের পথ 
“প্রশস্ত কর! গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য ! 
কলিকাতায় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ 
সম্প্রতি কলিকাতা সহরে বাড়ীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর ভারতরক্ষা 
'বিধানানুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন। 
এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের 
:১লা ডিসেম্বর তারিখে কোন বাড়ীর যে ভাড়া 
নির্দিষ্ট ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা দশ 
‘টাকার বেশী ভাড়া বাড়ান যাইবে না। 
' কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় অত্যধিক জন- 
-সমাগমের ফলে বাড়ীভাড়ার হার যেরূপ 
"অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া চলিয়াছিল তাহাতে 


ন্বক্সসঙ্গতিসম্পন্ন ভাড়াটিয়াসাধারণের স্বার্থের 


কথা বিবেচনা করিলে এরূপ নিয়ন্ত্রণবিধি যে 
'একাস্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা 
অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতার বাড়ী- 
ওয়ালারা অধিকাংশই ধনী এবং ভাড়াটিয়ারা 
সাধারণতঃ স্বল্পবেতনভোগী চাকুরিজীবী | 
-বর্তমান ছুম্ঘূল্যের বাজারে অন্পবস্তরের সংস্থান 
"করিতে যাহাদের প্রাণাস্ত হইতেছে ক্রমাগত 
-বাড়ীভাড়া। বৃদ্ধির আতঙ্ক তাহাদিগকে যে 
-বিভীষিকাগ্রন্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা 
“বলাই বাহুল্য। অবশ্ত সকল বাড়ীওয়ালাই 
‘যে বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া -বেশী 
"ভাড়া আদায় করিতেছিল তাহ! নহে; তবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁড়ীওয়ালাদের অশোভন 
'অসংযত লোভ যে দিনে দিনে মাত্রা ছাড়াইয়! 
'উঠিতেছিল তাহাঁও কোনক্রমেই অস্বীকার 
-কর! যায় না। কাজেই বিলম্বে হইলেও 
-“বাঙ্গলা সরকারের এই আদেশটির মূল উদ্দেশ্য 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্ত হুঃখের বিষয় 
-সরকরিী -আদেশটির বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে 
-অসামঞ্জস্ত রহিয়া গিয়াছে । আদেশে বলা 
"হইয়াছে, যে সকল বাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি করা 
"হইয়াছে, সেই সকল বাড়ীর বদ্ধিত ভাড়ার 
-হার ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বরের ভাড়া 
অপেক্ষা শতকরা দশ টাকা পর্য্যন্ত রক্ষা 
করা চলিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
ধারায় বলা হইয়াছে, যে সকল বাড়ীর 
ভাড়া ইতিমধ্যে বুদ্ধি করা হয় নাই তাহার 
'ভাঁড়া ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বরের ভাড়া 
"অপেক্ষা বেশী করা চলিবে না । , অর্থাৎ 
'যে সকল বাড়ীওয়াল অত্যুগ্র লোভের 
-বশবন্তী হইয়া ভাড়া বাড়াইয়া ফেলিয়াছিল 


জিৎ, হইল তাহাদেরই ! যাহাদের লোভ 
খর্ব করিবার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, 
আইনের বলে শতকরা দশটাকা৷ বেশী ভাড়া 
আদায় করিবার এক্রিয়ার পাইয়া গেল 
তাহারাই। আর যে সকল বাড়ীওয়ালা 
অপেক্ষাকৃত ভদ্রতা এবং লোভহীনতার 
পরিচয় দিয়া ভাড়া বাড়ায় নাই, বদ্ধিত ভাড়া 
আদায় করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল 
তাহারাই ! নিয়ন্ত্রণ আদেশটি ছারা এরূপ 
তারতম্য স্থটি করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়! 
আমরা মনে করি না। অবশ্ত কোন 


অন্জুহাতেই ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের- 


হার অপেক্ষা ভাড়া বৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য নয়। 
কারণ ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের হার 
বৃদ্ধি করা হয় নাই। সরকারী আদেশেও 
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হারকেই ভাড়া 
নিদ্ধারণের মান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত 
ছিল। তাহা হইলে এইরূপ অনভিপ্রেত 
অনৈক্য এবং অবাঞ্ছিত জটিলতার হাত হইতে 


রক্ষা পাওয়া যাইত। যাহা হউক, নানা : 


ক্ৰটী-বিচ্যুতি ‘সত্বেও আমর! এই বিধানটির 
মূল ' উদ্দেশ্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন 
জানাইতেছি। 

উদ্ধ ত গ্ালিং দ্বার! পেনসন তহবিল 
: যুদ্ধের সুরু হইতে নানাভাবে ভারতীয় 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বিস্তর পরিমাণ ষ্টার্লিং 


সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে এই ্টার্লিংয়ের 
কতকাংশ নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট ইংলগ্ডে 
পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ভারতীয় খণ শোধ 
করিয়া দেওয়ার কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। সেইরূপ ব্যবস্থা সত্বেও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত ্টার্লিংয়ের 


“পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ৫০০ 


কোটি টাকার মত াড়াইিয়াছে। এই সমস্ত 
ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটি কি ভাবে স্যবহার করা 
হইবে তাহা নিয়া একটা সমস্যার স্থষ্টি 
হইয়াছে । ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের দাবী 
এই যে, ভারত হইতে. জিনিষপত্র সরবরাহ 
করিয়া তদ্বিনিময়ে যখন এই ষ্টার্লং পাওয়া 
যাইতেছে তখন সর্ব্বতোভাবে উহা ভারতের 
কল্যাণে নিয়োগ করাই সঙ্গত। সেইরূপ 
কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে তাহারা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ভারতে নিয়োজিত 


. বুটিশ মুলধন মিটাইয়া দেওয়ার কথা 
' তুলিয়াছেন। 


ইংরাজ বণিকেরা এদেশের 
রেল কোম্পানী ও এদেশের শিল্প কোম্পানীর 
বহু শেয়ার .নিজেদের.. কবলিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। পোটট্রাষ্ট ও ইন্প্রঃভমেন্ট 


১৯৫ 


্রাষ্ট প্রভৃতির খণপত্রেও তাহাদের বিস্তর 


অর্থ নিয়োজিত রহিয়াছে। শেয়ারের 
লভ্যাংশ ও খণপত্রের সুদ হিসাবে প্রতি 
বৎসর প্রভূত অর্থ তাহারা এদেশ 
হইতে লইয়া যাইতেছেন। রিজার্ভ" ব্যান্কের 
সঞ্চিত ষ্টার্লিয়ের সাহায্যে বুটিশ কবলিত 


শেয়ার ও খণপত্র কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 


হইলে এই শ্রেণীর অপচয় বন্ধ হইতে 
পারে--বিদেশী কর্তৃত্বের নাগপাশ" হইতে 
মুক্ত হইয়া এদেশের শিল্প ব্যবসায় মাথা 
তুলিয়া দাড়াইতে পারে ।'কিস্ত ভারতের স্বার্থ 
সম্বন্ধে এদেশের গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও ' 
উদাসীনতা .এতই নিদারুণ ষে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের এই একান্ত সঙ্গত প্রস্তাবটিও 
তাহারা বিবেচনা করিয়া ' দেখিতে নারাজ । 


বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে আদায়ী ষ্টার্লিং ' 
'কিভাবে : ইংলগুবাসীদের উপকারে -লাগান 


সঞ্চিত ষ্টাৰ্লিং সিকিউরিটির কতকাংশ নিয়া 
তাহারা একটি যৃদ্ধোত্তর পুনর্গঠন তহবিল 
গঠন করিবেন। এই তহবিল নিয়োগ করিয়া 
তাহারা ভারতের শিল্প কারখানার প্রয়োজনে 
ভবিষ্যতে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত নানা 


. উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। এক্ষণে প্রকাশ 


রিজাভ'” ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে ২৪ 
কোটি পাউণ্ড নিয়া গবর্ণমেন্ট একটা পেনসন 
তহবিল গড়িয়া তোলারও সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
এদেশের শ্বেতাঙ্গ অফিসরেরা কাধ্য হইতে 
অবসর লইবার পর ইংলণ্ডে বসিয়া ষ্টালি(য়ের 
হিসাবে যে পেনসন ভোগ করেন তাহা 
পরিশোধ করিবার অগ্রিম ব্যবস্থা হিসাবেই 
এই তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পেনসন ও 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রভৃতির দফায় অবসরভোগী 
ইংরাজদের জন্য বর্তমানে ভারত হইতে প্রতি 
বৎসর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 


'করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছে: এই 


প্রকারের দেয় অর্থ পরিশোধ সম্বন্ধে পূর্ব্ব 
হইতে বহু বৎসরের জন্য একটি কায়েমী 
ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ফিকিরেই উপরোক্ত 
তহবিল স্থাপনের "প্রস্তাব হইয়াছে । ষ্টার্লিং ' 
বারা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন তহবিল গঠন করিবার 
উদ্দেশ্য যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ যাহাতে 
ইংলণ্ড হইতে তাহার প্রয়োজনীয় শিল্লোপকরণ 
ক্রয় করিতে বাধ্য হয় পুর্ব হইতে তাহার 
বন্দোবস্ত করা। ষ্টার্লিং দ্বারা এক্ষণে একটি 
পেনসন তহবিল ন্যপ্টি করার লক্ষ্য 
হইতেছে এদিক দিয়া বুটিশীয়দের পাওন। 
পরিশোধ সম্পর্কে অগ্রিম সংস্থান করিয়া 
রাখা । ভারতের কল্যাণে এদেশের উদ্বত 
ষ্টাৰ্লিং ব্যবহারের সুযোগ না দেখিয়া পরোক্ষ- 
ভাবে ইংলণ্ডের স্বার্থ সাধনে উহা নিয়োগ 
নিলি আপত্তিকর 


বলিয়া, মনে করি। 


টি 


পা | 


বিশ্ববিশ্ৰুত লেখিকা টাচ পাল” বাঁক 
সম্প্রতি বিশ্বশান্তি সম্পর্কে একখানি সুচিন্তিত 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। “শাস্তি প্রতিষ্ঠার উপায়” 
শীর্ষক উক্ত গ্রন্থের . উপসংহারে তিনি 
' লিখিয়াছেন, «এশিয়াবাসী জনগণ ! তোমরা 
যে আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নও 
+ একথা আমাদিগকে আজ তোমাদের বুঝাইতে 
 হইবে। তোমরা আমাদের সমকক্ষ--এমন 
কি কোন কোন বিষয়ে ভোমরা" আমাদের 
' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।---গান্ধীজী এ যুগের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ মানব । অথচ আমরা ভাহাকে বুঝিতে 
পারি" না। . চিয়াংকাইশেকের . কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ বাণী আমর! বুঝি না। সমগ্র 
মানব জাতির সমানাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 
বিশ্ব-শাস্তির গোড়াপত্তন করিতে হইবে। 
' নতুবা শাস্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ।” 
মিস, বাক্‌ যাহা বলিয়াছেন প্রকৃত 


শান্তিকামী মাত্রেই তাহা বর্ণে বর্ণে স্বীকার 


করিবেন। কিন্তু মিস্‌ বাক্‌ নিজে এবং তাহার 
যায় মুষ্টিমেয় জনকয়েক আমেরিকান যতই 
পরাধীন জাতির হইয়া স্তায়বোধের পরিচয় দিন 
. না কেন, তাহাদের গবর্ণমেপ্ট এবং অধিকাংশ 
ত্বদেশবাসী ব্যক্তি এখনও বর্ণবিদ্বেষ হইতে মুক্ত 
নয়। এখানেই আসল সমস্ত । মহাত্মা গান্ধীর 
শ্রেষ্ঠতার কথ পার্ল বাক উপলব্ধি করিলেও. 


ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসকশ্রের্ীর কয় জন ' 


তাহ! স্বীকার করেন? পার্ল বাক্‌ কথিত 
এই বর্তমান পৃথিবীর দ্অম্যাতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি” 
আজও : ইংরাজের কারাগারে রুদ্ধকণ্ঠ। 
ভারতের প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে আজ 
পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা আর কোথাও 
গণ-বিক্ষোভ দুরে থাকুক অধিকাংশ শিক্ষিত 
লোকের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। 
এশিয়ার উপর খবরদারি করিবার স্পদ্ধী, ও. 
প্রবৃত্তি এখনও 'মুগধনতাস্তিক রাষ্ট্রগুলির অস্থি" 
মজ্জায় মিশিয়া আছে! এ কথা দিবালোকের 
মতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এক ভারতের 
সমস্যা ধরিলেই অসংখ্য অনাচার ও অবিচারের 
be 


| জার্মানীর ভোক মতবাদ অর্থাৎ 
জান্ানরাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি এইরূপ 
সন্বীর্ণ জাতিভত্ব নাৎসী দর্শনের প্রধান ভিন্তি। 
বল! বাহুল্য, এই জাতিভত্ব মানিতে ও মানা” 


$ 


ভি 


ইতে হইলে উহার সহিত জাতিবিছবেষ আপনি 
আসিয়া পড়ে। গ্রেট বৃটেন ও মিত্রপক্ষীয় 
রাষ্ট্রের অনেক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি যধন- 
তখন নাৎসী জাতিরাদের অসারতা দেখাইয়া 
গণতান্ত্রিক উচ্চাদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শেল 
ল্রাটস্‌ একছ্ন নামজাদা ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রখ্যাত । সংবাদপত্রের 
দৌলভে-তাহার মুখে আমরা গণতন্ত্রের বিস্তর 
বড় বড় বুলি বহুবার শুনিয়াছি। অথচ 
সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে সমস্ত সংবাদ 


আসিয়াছে ও আসিতেছে তাহাতে স্মাটস্‌ 


সাহেব কোন মুখে যে নাৎসী জাতি-বিদ্বেষের . 
বিরুদ্ধে মহান আদর্শের কথা আওড়ান তাহা 
আমরা বুঝিয়া পাই না। সম্প্রতি কেপ টাউন 
চুক্তির সর্ত অগ্রাহ্থ করিয়া “পেগিং আইন* 
পাশ হইয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার বহুলাংশে খর্ব 
করা হইল। 
পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর হীনতা ও 
অবমাননা সহা .করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় 
থাকিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণ- 
মেণ্টের ( হার কর্ণধার সুবিখ্যাত জেনারেল 
স্মাটস্‌) এই ভারতীয়-বিরোধী আইন বর্ণ- 
বিদ্বেষেরই ফল। বর্ণ-বিত্বেষ জাতি-বিছেষেরই 
নামান্তর । মনোবৃত্তির দিক দিয়া ফ্যাসিষ্টদের 
অপেক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকা তবে কোন্‌ 
যুক্তির বলে উন্নততর ? স্থার্থান্ধ সমালোচক 
পরের দোষ কীর্তন করিতে গিয়া নিজের 
দিকে সেই -দোষকেই দেখিয়াও দেখে 


না। সম্প্রতি. দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় 


কংগ্রেসের অধিবেশনে উক্ত “পেগিং আইনের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান . হইয়াছে। 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গণ- 
তত্ত্বের রক্ষায় ৫) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বৃটিশ সরকার ও 
ভারত সরকার এই বিষয়ে এখনও নীরব ও 
নির্বিকার! 


ই ১৯৩৫ সালের নুতন. শাসনতন্ 
প্রবর্তিত হইবার পর সাধারণ নির্বাচনের সময় 
বছদিন হইল উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে । কিন্ত 
মহাযুদ্ধের অজুহাতে সাধারণ নির্ববাচন বন্ধ 
রাখা হইয়াছে। যে কারণে ভারতে নির্বাচন 
স্থগিত রহিয়াছে, সে কারণ অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । অস্ট্রেলিয়ার অদুরেই জাপবাহিনী 


bd 


ভারতীয়গণকে এখন হইতে 
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'স্বাটি করিয়া বসিয়াছে এবং সেই দেশ আক্রম- 
' পের ভয় যে এখনও রহিয়াছে তাহা সংবাদপত্র 


মারফত বনু বিশেষজ্ঞেব অভিমত হইতে আমরা 
জানিতে পারি। তথাপি অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি 


, সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল। আয়ার্ল্যাণ্ডও. 


মহাযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিরাপদ ব্যবধানে, 


থাকিতে পারিতেছে না। সেখানেও সাধারণ 
' নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে কোন বাধা কোন 


অসুবিধার স্থ্টি হয় নাই। যত ফ্যাসাদ- 
ভারতের বেলায়। বর্তমান ভারতের জন- 
গণের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মতামত সাধারণ : 
নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়া সারা 
বোধ হয় অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে মনে 
করিয়াই ভারতের বিদেশী শাসকশ্রেণী ' 
সাধারণ নির্বাচনের নামটাও মুখে আনিতে 
নারাজ । ৃ 

এই প্রসঙ্গে কানাডার কথা উল্লেখ করা’ 
অসঙ্গত হইবে না। ওন্টেরিয়ো পরিষদের 
স্পীকার কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ অভিমত, 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কানাডাবাসীদের 
মতামত জানিবার অন্ত ভোট গ্রহণ করিলে 
দেখা যাইবে বে শতকরা ৪৫ জন লোকই 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত' হওয়াকেই' 
অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করে। এই 


উক্তির অসারতা প্রদর্শন . করার উদ্দেশ্যে 


বিরুদ্ধ 'দলের চেষ্টায় সম্প্রতি কানাডায় 'জনমত 
সংগ্রহের জন্ত এক তথাকথিত ভোটযুদ্ধ হইয়া, 
গিয়াছে । ভোটের ফলে জানা যায়, শতকরা! 
মাত্র ২১ জন , কানাভাবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের' 
অন্ভকূলে ভোট দিয়াছে. এবং গ্রেট বৃটেন 
ভোট পাইয়াছে শতকরা ৪৯ টি। সে যাহাই 
হউক, ভারতের ক্ষেত্রে এরূপ মতামত জানিবার; 
কোন ব্যবস্থা করা যায় না কি? 

সম্প্রতি মিঃ চাচ্চি'ল ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতের 
ভরসা জানাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনই 
স্বাধিকার চায় বলিয়া আমরা জানি। সাধারণ 
নির্ববাচন যে ক্ষেত্রে বন্ধ রহিয়াছে, সে-ক্ষেত্রে 
এ জাতীয় “গ্যালপ, পোল্”এর আশ্রয় লইয়া 
ভারতবর্ষ যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃটিশ সুশাসনের . 
সুশীতল ছায়ায় থাকিতে চায়, কি চায় না! 
তাহার একটা জবাব পাওয়া যাইতে পারে । 
বলা বাহুল্য, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 


হইতে না দিবার ধাহারা' কর্তা তাহার! এরূপ 


মত সংগ্রহের প্রস্তাবও শুনিব! মাত্র সরাসরি 
বাতিল, করিয়া দিবেন! 


(ডন 





বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের 
লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় একটি খান্চ- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । দেশে খাগ্চব্রব্যের 
অভাব 'ও দুর্মল্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াতে 
এই সম্মেলন তজ্ন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। কয়েকটি সময়োচিত প্রস্তাব পাশ 
করিয়া তাহারা এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে 
সরকারীভাবে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
দাবী জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার এই সম্মেলনে সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটি সুচিন্তিত 
অভিভাষণ প্রদান করিয়া পাণ্ডিত্যসহকারে 
বর্তমান খাছ্যসমস্থ্যার কারণ ও খরপ বিশ্লেষণ 
করেন। খাস্ঠসঙ্কর্টের আশু প্রতিকারের অস্ত 
বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনার্থ তিনি এ অভি- 
ভাষণে কতকগুলি, কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থারও 
নির্দেশ দেন। বর্তমান জাতীয় ছূর্য্যোগে শ্রীযুক্ত 


সরকারের মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এই 


. সব নির্দেশ আমরা গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর 
পক্ষে সর্ব্থা' প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে 
করি। বাঙলার খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে 
“আর্থিক ভগৎ’ এ এপর্যন্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ 
করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার যেসব 


কাধ্যনীতি অবলম্বনের নির্দেশ ' দিয়াছেন 


ভাহার মধ্যে অনেকগুলিই আমরা ইতিপূর্বে 
আমাদের পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছি । 
একটি সুসংবদ্ধ কাধ্যক্রম হিসাবে শ্রীযুক্ত 
সরকার যেভাবে তীহার বর্তমান নির্দেশসমূহ 
" উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে সেদিক দিয়া 
' উহাদের বিশেষ একটা মূল্য ও সার্থকতা 
রহিয়াছে। সেজন্য কোন কোন দিক দিয়া পুন- 
রুক্তির সম্তাবনা থাকিলেও শ্রীযুক্ত সরকারের 
পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থাগুলির কথা আমরা 
নিম্নে বিশদভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

যুদ্ধের সময়ে খাদ্ত্রব্যের যোগান ও, 
চাহিদার ভিতর অসামপ্রস্য ঘটিয়া সহজেই 
, উহার মূল্য চড়িয়া যাইতে পারে। ফলে 
উহার বণ্টন সম্পর্কে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়া বহু 
লোক সমুচিৎ থান্ভলাভে বঞ্চিত হইতে পারে । 
সেই কারণে যুদ্ধের সময়ে অবাধ বাণিজ্যনীতি 
ঠিক নহে বুঝিয়৷ ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশের গবর্ণমেপ্ট খান্ভদ্রব্য সম্পর্কে সকল 
প্রকার নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন । 

২ 


কিন্ত খাঁদ্যসমস্তা সমাধানের . 


কিন্তু যুদ্ধ সুরু হওয়ার পৌনে চারি বৎসরকাল 
গত হওয়া সত্বেও এদেশের গবণমেন্ট সেরূপ 
নিয়ন্ত্র-নীতি অবলম্বন সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত 
একটা স্থির সম্কণ্লে উপনীত হইতে পারিতে 
ছেন না। লোকদেখানো আডম্বর হিসাবে 


. প্রথমে তাহারা অভিনান্স ও ইন্তাহার মারফতে 


খান্ধদ্রব্যের মুল্য বীধিয়া দেওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের আস্তরিক- 
তার অভাবে উহাতে কোন দিক দিয়া কোন 
সুফল পাওয়া যায় নাই। প্রথমতঃ থা 
দ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর 
না লইয়াই তাহারা উহার মূল্য বাঁধিয়া 


'দ্রিয়াছিলেন । দ্বিতীয়তঃ সরকারী ডিপো হইতে 


নির্ধারিত দরে স্বল্প পরিমাণ চাউল ও আটা 
সরবরাহ করিয়াই তাহার! কর্তব্য শেষ হইয়াছে 


". বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিয়ন্ত্রিত দর বজায় ' 


ন! রাখিয়া দোকানী ও ব্যবসায়ীরা যে অনেক 
বেশী মুল্যে খান্তদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে তাহা 
ভাহার৷ দেখিয়াও দেখেন নাই ।. এইরূপ 
অনুপযুক্ত নীতির ফলেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা সৰ্বথা ব্যর্থ হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া 
কার্ধযনীতি সংশোধন করা দূরের কথা বর্তমানে 
তাহারা মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতকাংশে 
উঠাইয়া লওয়ারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে এই সরকারী অব্যবস্থিত- 
চিত্বতাকে শ্রীযুক্ত সরকার খাগ্ভ সমহ্যা সমা- 
ধানের একটা বড় প্রতিবন্ধক বলিয়াই মনে 
করেন। খাদ্তের অভাব ও দুর্ম্মুল্যতার 


প্রতিকার করিতে হইলে যুদ্ধের অস্বাভাবিক 


অবস্থায় উহার যোগান, বণ্টন ও মূল্য 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই তাহার মতে 
প্রধান বর্তব্য। সেজস্ত তিনি গবর্ণমেন্টকে' 
নিয়ন্ত্রণনীতি সম্পর্কে একটা স্থির সঙ্কল্প ও, 
পরিকল্পনা নিয়া অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ 
দিয়াছেন । 

নানাশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের . মারফতে 
বর্তমানে যেভাবে চাউল ও অন্তান্ত খাছাব্রব্যের 
বিকিকিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাতে 
এপ্রদেশে উহাদের প্রকৃত যোগান সম্বন্ধে 
কোন সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া কঠিন। 


, এইরূপ অবাধ বাণিজ্যনীতি বজায় থাকিলে 


লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহার স্থুবণ্টন 
সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করাও অসম্ভব। 


কাজেই ্রীযুকত সরকার চাউল ও অন্ত প্রধান 


খান্ভসামগ্রীর যোগান সম্পর্কে এখন হইতে 


»গব্ণমেক্টকে সকল দিক দিয়া সরকারী কর্তৃত্ব 


স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন | 
তিনি বলেন, গবর্ণমেন্ট চাউল খরিদ ও 
বিক্রয়ের জন্য নিজন্য এজেন্সী গড়িয়া তুলিতে 
পারেন ভাল, নতুবা লাইসেন্স প্রথার কড়া- 


কড়ি করিয়া ভাহাদিগকে ব্যবসায়ীদের ক্রয়" 


বিক্রয় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । 
গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসা 
হিসাবে কাহাকেও চাউল খরিদ করিতে দেওয়া 
চলিবে না। অধশ্য বাঙ্গলা সরকার চাউল 
খরিদ সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়ার নীতি 
বর্তমানে কিছু পরিমাণে বহাল করিয়াছেন । 
কিন্ত এই ব্যবস্থা মাত্র অংশতঃ অনুসরণ করা 
হইতেছে বলিয়া এবং এই ব্যবস্থা সম্পর্কে ' 
কতকগুলি বিশেষ ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে 
বলিয়া কোন দিক দিয়াই কোন সুফল 
পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমানে কতকগুলি 
ব্যবসায়ী ফার্ম সরকারী লাইসেন্স লইয়া 
তাহাদের ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্যে ও 
গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে 
চাউল খরিদ করিতেছে। উহারা কি দরে 
চাউল ক্রয় করিবে এবং কি দরে 
তাহা বিক্রয় করিবে সে সম্পর্কে কোন বিধি- 
নিষেধ প্রযুক্ত হয় নাই। ফলে অনেক ফার্শ্মই 
চাউলের দর ইচ্ছামত বাড়াইয়া চলিয়াছে। 
মফংস্বল হইতে চাউল খরিদ করিতে গিয়া 
উহারা তজ্জম্য বর্তমানে খুব বেশী দর 
হাকিতেছে। উহাদের নিকট বেশী দরে 
চাউল বিক্রয় কর! সম্ভবপর হইতেছে বলিয়া 


.মফঃম্বলে চাউলের মূল্য নামিতেছে না। 
' কৃষকেরা চাউলের হ্যাষ্য মূল্য পায় তাহা 


সকলেরই কাম্য, কিন্তু তাই বলিয়া সরকার 
অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা গবর্ণমেপ্টের নামে 
অধিক দরে চাউল কিনিতে গিয়া মফংশ্ঘলে 
উহ! রীতিমত দ্রম্মুল্য করিয়া তুলিবে 


ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই 


গবর্ণমেন্টের কর্তব্য অনুমোদিত ও লাইসেন্স- 
প্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা কি দরে চাউল খরিদ করিবে 
তাহা কঠোরভাবে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া। 


_তাহা' ছাড়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা গবর্ণ- 


মেপ্টকে চাউল সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইতে থাকিবে, ইহাও 
( ১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) 
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, ১৯৪২-৪৩ সালের ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য 
সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে আলো- 
চন! করিয়াছি'। এই সপ্তাহে উক্ত বৎসরের 
আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা করিব। 

১৯৪২-৪৩ সালের আমদানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এবার 
বিদেশ হইতে ভারতে যত কম টাকার মাল 
আসিয়াছে বর্তমান যুদ্ধ সুরু' হওয়ার পর 
আর কোন বৎসর তত' কম টাকার মাল 
আমদানী হয় নাই। ১১৩৯-৪* সালে 
অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে বাহির হুইভে 
১৬৫. কোটি টাকার মাল . আদিয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সাল ও ১৯৪১-৪২ সালে তাহা 
যথাক্রমে ১৫৬ কোটি টাকা ও" ১৭৩ কোটি 
টাকা দীড়াইয়াছিল। কিন্ত আলোচ্য 
১৯৪২-৪৩ সালে বিদেশ হইতে মাল আম- 


দানীর পরিমাণ কমিয়া [মাত্র ১১০ কোটি, 


টাকায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । সাধারণ. সময় 
হইলে এইভাবে আমদানীর পরিমাণ হাস, 


পাইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম। 


দেশের অর্থ বিদেশী দবব্যমস্তার ক্রয়ে নিঃশেষ 
হইতেছে না ভাবিয়া ব্বস্তি.বোধ করিতাম। 
কিন্ত বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেরূপ 
ধারণা হইতে দেশের আমদানী বাণিজ্যের 
গতি বিবেচনা করা চলে না। সামরিক 
কারণে এক্ষণে খান, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির: চাহিদা পূর্বের তুলনায় 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় 
বাহিরের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট আবার এদেশ 
হইতে এসমস্ত জিনিষ বেশী পরিমাণে 
রপ্তানী করিতে আরম্ভ করায় দেশে উহাদের 
রীতিমত হুপ্রাপ্যতা ও. হুর্মুল্যতা দেখা 
দিয়াছে। ফলে দেশের লোকের প্রয়োজন 
বুঝিয়া এসমস্ত জিনিষ আজ যথাসম্ভব বিদেশ 
হইতে আমদানী করা একান্ত দরকার । যুদ্ধের 
সময়ে বর্তমানে এদেশে শিল্লোন্নতির কতকটা 
সুযোগ « আসিয়াছে। _ সেই গু কাজে 
লাগাইবার জন্য অন্য বাহির হইতে উপযুক্ত পরি- 
মাণে যন্ত্রপাতি ও অন্ত _শিল্পোপকরণ সংগ্রহ 
করাও একান্ত প্রয়োগ । এহেন অবস্থায় 
ভারতের আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধি না পাইয়া 
. তাহা বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে-_ইহা আমরা 
খুব শোচনীয় ব্যাপার বলিয়াই মনে করি। 





১৯৪২-৪৩ সালে কোন শ্রেনীর পণ্যের 
দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃত- 
পক্ষে কিরূপ দীড়াইয়াছে এক্ষণে তাহা 
আলোচনা করা যাউক। বিদেশ হইতে প্রতি 
বৎসর ভারতে যে মাল আসিয়া থাকে তাহাকে, 
(১) খান, পানীয় ও তামাক (২) কাচামাল 
(৩) শিল্পজাত দ্রব্য (8) জীবন্ত প্রাণী ও (৫) 
ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র-_এই পাঁচ ভাগে 
ভাগ করা হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে 
কাঁচামাল ও জীবন্ত প্রাণীর দফায় গত বারের 
তুলনায় আমদানী সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। 
তাহা ছাভা অন্য সমস্ত দফায়ই বাহির হইতে 
যথেষ্ট কম পরিমাণে জিনিষপত্র আসিয়াছে । 
যুদ্ধের সময়ে এদেশে খান্চদ্রব্যের.যে মারাত্মক 
অভাব সুচিত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । আমরা আশা করিয়াছিলাম. 
সে দিক দিয়া অবস্থার গতি বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট 
বাহির হইতে এই সময়ে যথাসম্ভব বেশী 


পরিমাণে খান্ভদ্রব্য আমদানীর, ব্যবস্থা করি-. 


বেন! কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে গবর্ণমেন্ট সেরূপ কোন ' ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই । গত ১৯৪১-৪২ সালে 

থাড, পানীয় ও তামাকের দফায় ভারতে ২৭ 
কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল, 
১৯৪২-৪৩ সালে. তাহা হাঁস পাইয়া মাত্র ৭ 

কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। তামাকের' 
আমদানী, ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা হইতে 


কিয়া কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে, 


সেজন্য দুঃখ নাই । এই দুদ্দিনে যে ডাল, শস্ত, 


ময়দা জাতীয় পণ্যের আমদানী ১৫ কোটি ৷ 
টাকা হইতে ৩* লক্ষ টাকা ও ।চিনির আম- “ 
, হয়। কিন্ত কেরোসিন সম্বন্ধে আলাদা 
. বিবরণ লিপিবদ্ধ না হওয়ায় আলোচ্য বৎসরে 


দানী ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ 
৮৭ হাক্তার টাকা পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে 
ইহাই দুঃখের বিষয় । ভাল, শম্ত ও ময়দা 
জাতীয় পণ্যের মধ্যে চাউল ও গম অন্তভুক্তি 


, রহিয়াছে (পূর্বে এই দুইটি খাছসামগ্রীর 


আমদানীর পরিমাণ স্বতন্ত্রতাবে দেখান 
হইত; এক্ষণে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে )। 
সমস্ত ভারতবর্ষে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৩৯ 
লক্ষ টাকার এই জাতীয় পণ্য আসিয়াছে। 
দেশে চাউল ও গমের আমদানী যে কিরূপ 
কমিয়া গিয়াছে ইহাতে তাহা স্পষ্টতই বুঝা 


যাইতেছে । চাউল ও প্রমের উপযুক্ত 
যোগানের অভাবে দেশের লোক অশেষ. 


1 


দুঃখ ভোগ করিতেছে অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর 
গম রহিয়াছে! গবর্ণমে্ট ইচ্ছা করিলে 
সেধান হইতে উহ! উপযুক্ত মাত্রায় আমদানী 
করিতে পারিতেন। ব্রহ্মদেশ শক্রকবলিত 
হওয়ায় এ স্থান হইতে চাউল পাওয়ার সুবিধা 
এক্ষণে নাই সত্য, কিন্তু দেশের লোকের দুঃখ 
মোচনে আস্তরিক- আগ্রহ থাকিলে দক্ষিণ 
আমেরিকা ও অন্তান্য স্থান হইতে তাহা 
আনাইবার সুবিধাও গবর্ণমেণ্ট দেখিতে 
পারিতেন । কিন্তু বর্তমান জাতীয় দুর্য্যোগের 
ভিতরও তাহারা সে বিষয়ে নিতাস্ত উদাসীন 
রহিয়াছেন, ইহ! পরিতাপের বিষয় | 

কাচা মালের দফায় গত ১৯৪১-৪২ সালে 
৫০ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। 
আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া 


- ৫১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা * দাড়াইয়াছে।' 


বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে আলোচ্য বৎসরে তৈল; 
তুলা ও পশম প্রভৃতির আমদানী এবার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অপরদিকে রবার, কাঠ ও 
কাগজ তৈয়ারীর উপকরণ প্রভৃতির আমদানী, 
এবার হাস পাইয়াছে। ভারতে ' তৈলের 
উৎপাদন সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে । এই 
অবস্থায় বাহির হইতে এবার যে বেশী পরিমাণে 
তৈল আমদানী হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। 
তবে একটা ভ্রিনিষ মনে রাখা দরকার যে» 
উপরে সমষ্টিগতভাবে খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও 
প্রাণী্র-_এই তিন শ্রেণীর তৈলেরই আমদানীর 
পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে এদেশের 
দরিদ্র লোকেরা কেরোসিন তেলের জন্য 
বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। এ তৈল 
বিশেষভাবে বাহির তইতেই আমদানী করিতে 


উহার আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, না হাস 
পাইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 
ভারতীয় .কাপড়ের কলসমূহে মিহি বস্তু 
উৎপাদনের জন্য পুর্বে প্রতি বৎসর বিস্তর 
পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর তুলা আমদানী হইত। 
এক্ষণে বস্ত্রের ক্রমিক হুন্মুল্যতার ভিতর মিহি 
বস্তরের দিকে লোকের ঝোঁক অনেকটা . 
হাস পাইয়াছে। এই সময়ে ভারতীয় 
কলগুলির পক্ষে যথাসম্ভব দেশী তুলা ব্যবহার 
করাই সঙ্গত। কলওয়ালারা ষদি আস্তরিক- 


ভাবে সচেষ্ট হন তবে এদেশে লম্বা, আাশযুক্ত 


€ই জুলাই ১৯৪৩ ] 


তুলার চাষও বাড়ান যাইতে পারে বলিয়া 


আমাদের ধারণী। এই অবস্থায় দেশে 
বিদেশী তুলার আমদানী ক্রমে হাস পাইবে 
বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম, কিন্ত 
দেখা যাইতেছে এবার তাহা কিছু বৃদ্ধিই 
পাইয়াছে। অপর দিকে এই যুদ্ধের সময়ে 
দেশে 'কাগজ তৈয়ারীর উপকরণ ও রবার 
প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সত্বেও এবার 
উহাদের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস 
পাইয়াছে, ইহ! দুঃখের বিষয়। 
১৯৪১-৪২ সালে বিদেশ হইতে ভারতে- 
৯৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা মুল্যের বিভিন্ন 
‘শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল । 
আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বিশেষভাবে 
কমিয়া ৪৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । খাদ্য, পানীয় দফায় আমদানী 
হাস পাওয়ার মত এই যুদ্ধের সময়ে শিল্প- 
দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাওয়ার এই গতিও 
দেশের পক্ষে নানা কারণে খুব মারাত্মক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। পূর্বেই 


যুদ্ধের সময়ে দেশে শিল্প প্রসারের 


একটা সুযোগ আসিয়াছে । সে কারণে.) ‘কোনরূপ মুনাফার সুযোগ তাহাদিগকে 
শিল্পকারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য . ৯ নি 


এক্ষণে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক 
দ্রব্য ও রং প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ 
করা আবশ্যক হইয়া দড়াইয়াছে । কিন্ত 
“দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সময়ে এ সমস্ত 
জিনিষ আমদানী হইতেছে খুবই কম। গত 
১৯৪১-৪২ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, ৫ কোটি 
৫৩ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য ও ৬ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকার রং আমদানী হইয়াছিল। 
১৯৪১-৪৩ সালে এই সমস্ত জ্রিনিষের 
আমদানী কমিয়া যথাক্রমে ১০ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা, ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি 
৪২ লক্ষ টাক! দাড়াইয়াছে। অন্যান্ত দরকারী 
জিনিষের ভিতর আলোচ্য বৎসরে ভারতে 
কাগন্জ, কার্পাস সুতা ও বস্ত্রের 'আমদানীও 
বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। 
সালে বাহির হইতে, ভারতে ৩ কোটি ৪ লক্ষ 
"টাকার কাগজ, ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার 
:কার্পাস স্থতা এবং ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার 
' -কার্পাস বস্ত্র আসিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
/সেম্থলে মাত্র ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কাগজ, 
১৬ লক্ষ টাকার সৃতা ও ৭৮ লক্ষ টাকার বস্ত্র 
আমদানী হইয়াছে। বর্তমান ছুর্দিনে এই 
. তিনটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী 
কমিয়া যাওয়ার দুর্ভোগ আন্ত এদেশবাসীকে 
| ভালভাবেই ভোগ করিতে হইতেছে । 
অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের 


বলিয়াছি ৷ 


১৯৪১-৪২ " 


আধিক জগৎ, ' 


লোকদের ছুঃখ-ছুর্দশার নজীর দেখাইয়া“ 
যেস্থলে গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে বর্তমানে 
বিস্তর কাপড় রপ্তানী করিতেছেন সেস্থলে 
ভারতের লোকদের প্রয়োজন বুঝিয়া বাহির 
হইতে তাহারা বস্ত্রেরে আমদানী বাড়াইবার 
কোন গরজ বোধ করিতেছেন না। সমুদ্র- 
পথে বিদেশ হইতে কোন জিনিষ আমদাঁনীর 





জন্য দাবী করা হইলে গবর্ণমেন্ট জাহাজের ' 


অভাব ও তদ্দরুণ অস্থুবিধার কথা তুলিয়া 
থাকেন। এই প্রকার অসুবিধা যে কিছু 
ঘটিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। 
কিন্তু জ্কাহাজের সংখ্যা কমিয়া গেলে অন্যান্য 
অবান্তর জিনিষের আমদানী কমাইয়া যুদ্ধের 
সময়ে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি একাস্ত আবশ্যকীয় 
জিনিষের আমদানী যথাসম্ভব অব্যাহত রাখি- 
বার চেষ্ট করাই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য | কিন্তু 
আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
সেরূপ 'কোন পরিকল্পনার বালাই নাই--ইহা 
হুঃখের বিষয়। | NE 


(খাত্ধ-সমন্তায় শীযুক্ত সরকার ) 

সঙ্গত নহে। গবর্ণমেন্টের উচিৎ এখন হইতে 
এমন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাহাতে এই শ্রেণীর 
ব্যবসায়ীরা কেবল গবর্ণমেন্টের জন্যই চাউল 
ক্রয়ে বাধ্য থাকে | সেজন্ত উহারা গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে নির্ধারিত হারে কমিশন পাইবে, 
দেওয়া হইবে ন1। | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, এই ভাবে 
এই প্রদেশের যোগান সম্বন্ধে সরকারী কর্তৃত্ব 
স্থাপন করিয়া ভারতের অন্যান্য "প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্য হইতে চাউল, গম ও অন্য খান্ঠ- 
সামগ্রীর আমদানী বাড়ান সম্পর্কে গবর্ণ- 
মেন্টকে চেষ্টা করিতে হইবে । তবে তিনি মনে 
করেন যে, বর্তমানে যেস্থলে ভারতের 
অম্য কয়েকটি অর্চলেও খাগ্াভাব 
সমস্যা দেখা দিয়াছে তখন বাঙ্গলার ঘাটতি 
পুরণ করিবার মত বেশী খাছসামগ্রী 
অন্যান্ত প্রদেশ হইতে পাওয়া দুঙ্ষর।' এই 
অবস্থায় বিদেশ হইতে বাঙ্গলার জন্য খাছ্য- 
দ্রব্য আমদানীর সুযোগ দেখিতেই হইবে। 
অষ্ট্রেলিয়ায় গমের প্রচুর যোগান রহিয়াছে । 
দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি রাজ্যে বিস্তর 
পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গলা 
সরকারের কর্তব্য এ সমস্ত অঞ্চল হইতে গম 
ও চাউল পাইবার জম্য ভারত সরকারের 
মারফতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 
পেশা করা। বাঙলার দক্ষিণ-পুর্ধব সীমাস্ত 


"জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বড় খাটি হইয়া 


্লাড়াইয়াছে সে হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া বাহির হইতে 
বাঙ্গলার জন্য চাউল ও গম আনাইবার ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। বিভিন্ন দেশে বৃটিশ সৈন্য- 
বাহিনীর জন্য খাগ্সামগ্রী রপ্তানী করিয়! 
বাঙ্গলা তথা ভারত এতদিন যে সাহায্য 
করিয়াছে তাহার প্রতিদান হিসাবেও এই 
ছঞ্জিনে বালা গ্রদেশকে চাউল ও গম প্রভৃতি 
যোগাইবার ব্যবস্থা করা বৃটিশ সরকারের 
কর্তব্য হইবে। কিন্তু একটা কথ! মনে রাখা 


১৯৯ 


দরকার যে, এইসব ব্যবস্থায় বাঙ্গলায় থাদ্য- 


সমস্তার জটিলতা হাস পাওয়ার আঁশ! 
থাকিলেও উহার দ্বারা স্থায়িভাবে সমস্যার 
প্রতিকার হইবে না। খাদ্যাভাবজজনিভ 
ছুখ-ছুর্দশার হাত হইতে স্থায়িভাবে রক্ষা 
পাইতে হইলে শ্রীযুক্ত সরকারের মতে বাঙ্গলার 
লোকদিগকে এ প্রদেশে খাদ্য ফসলের 
উৎপাদন বাড়ান সম্পর্কে বিশেষভাবে 
মনোযোগ দিতে হইবে। সেবিষয়ে জন- 
সাধারণকে সাহায্য করার জন্য তিনি বাঙ্গলা 
সরকারকে এখন হইতে আন্তরিকভাবে খাদ্য 
ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন সুরু করার পরামর্শ 
দিয়াছেন । | 

কেবল খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করিলেই থাছাসমস্তার সমাধান হইবে 
না, উহার স্থুব্টন সম্পর্কেও উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। সেদিক দিয়া বিবেচনা 
করিয়৷ শ্রীযুক্ত সরকার . রেশনিং বা বরাদ্দ 
প্রথার প্রবর্তন বিশেম প্রয়োজন "বলিয়া মনে 
করেন। দেশের লোকের ব্যবহারের অন্ধ) 


' নানা সুত্রে যে চাউলের যোগান পাওয়া 


যাইবে বরাদ্দ প্রথা অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট যদি 
মাথাপিছু নিদ্দিষ্ট পরিমাণে তাহা বন্টনের 
ব্যবস্থা করেন তবে খাদ্যসমস্তার সমাধান 
নিতান্তই সহজ হইয়া আসিবে। রেশনিং 
প্রথার কড়াকড়ি করিলে খাদ্যদ্রব্য নিয়া 
মুনাফার কারসাজী বন্ধ হইবে, ' চাউল, গম' 


"প্রভৃতির অপচয় কমিয়া আসিবে । তবে 
' রেশনিংয়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকার আর একটি 


ব্যবস্থাও বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে 
করেন। তাহা হইতেছে খাদ্যদ্রব্যের কঠোর 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ । চাউল, গম প্রভৃতির মূল্য ধাপে 
ধাপে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে তাহা অনেক পরি- 
মাণে দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের বাহিরে 
আসিয়া ধাড়াইয়াছে। মূল্যের হার এইরূপ 
অস্বাভাবিক স্তরে বজায় থাকিলে গরীবের 
দুঃখ কিছুতেই লাঘব করা যাইবে না। সেজন্য 
চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর দর বিশেষ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । একটা ন্যাব্য 
সীমা নিদ্ধারণ করিয়া মূল্যের হার বাঁধিয়া 
দিলেই হইবে না, উহার চেয়ে বেশী দরে 
কেহ যাহাতে জ্রিনিষপত্র বিক্রয় করিতে না 
পারে সেজ্জন্ত সুকঠোর 'কার্ধ্যনীতি : অবলম্বনে 
গবর্ণমেন্টকে প্রস্তুত হইতে হইবে । রেশনিং 
প্রথার সঙ্গে এইভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা 
হইলে দেশের জনসাধারণ, তখন নির্দিষ্ট মূল্যে 


. নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাইয়া 


উপকৃত হইবে, একটা বড় রকম স্কট 
হইতে দেশ রক্ষা পাইবে । 

শ্রীযুক্ত সরকারের নির্দেশিত এইসব 
কাধ্যনীতি আমরা খুব সুচিন্তিত ও 
স্থপরিকল্পিত বলিয়াই মনে করি। নানা 


' "অবান্তর বিধিব্যবস্থায় সময় নষ্ট না করিয়া 


বাঙ্গলা সরকার যদি এইসব নির্দেশ যথাযথ 
কাধ্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন তবে 
বর্তমান খাদ্য-সঙ্কটের প্রতিকার হইতে পারে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । কিন্তু সেভাবে 
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মত আন্তরিকতা ও 
সৎসাহস তাহাদের আছে কি? 





বঙ্গীয় ধান্য সম্মেলন 

গত ২৬শে এবং ২৭শে জুন, কলিকাতা ইউনি- 
ভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট হলে প্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে খান্ত সম্মেলন অনুষিত 
হইয়াছে তাহাতে বাঙলার বিশিষ্ট জননায়কদের 
‘ লইয়া “বঙ্গীয় খান্ত নিয়ামক সংসদ” নামে একটি 
সংসদ গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার 'এই সংসদের সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে নিয়লিখিত মৰ্ম্মে 
কর়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব গৃহীত হইয়াছে: 

(১) বাঙলা! দেশে খান্তসঙ্কট ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতেছে শুবং লোকের ছুঃখহুর্দশার অস্ত নাই। 
গত ৭ই হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত বাজলাদেশে যে 
থাাভিযাঁন চালান হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিব- 


রণ অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশ ' 
করা হউক। এই খাচ্চাতিযানের ফলাফল যতদূর ' 


জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ক্োয়ারে অধিক থান্োৎপাদন প্রদর্শনীর কাজ 


বালা দেশের অধিকাংশ স্থানেই খাস্তশন্তের . 
একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং এতদ্বারা 
গতর্পমেপ্টকে অন্থরোধ কর! যাইতেছে যে, বঙ্গ- 
দেশকে ছুতিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা ক্রা হউক 


এবং জনসাধারণের অন ০ দায়িত্ব গভর্ণযেণ্ট লি 


দি 

' (২) ভবিষ্যৎ লাভের উদ্দেস্তে যাহারা চাউল 
মন্তুত এবং আটক করিয়া রাখিয়াছে ভাহাদিগের 
জক্ক কঠোর শান্তির ব্যবস্থা করিবার অন্ত এই 


সম্মেলন গভর্ণমেপ্টকে অন্থরোধ করিতেছে। মা 
খাঁভাভিযান হইতে কলিকাতা ও হাঁওড়াকে বাদ, ছু 


দেওয়ার এবং যে কোন মুল্যে সরকারী  এদেপ্টদের - বড়বাজার :- ১৩৯৭ অফিস 


চাউল ক্রয়ের অঙ্গমতি দেওয়ার অন্ত এই সম্মেলন 
গতর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে। 


চেষ্টা করিতেছেন এই সম্মেলন তাহার তীব নিন্দা, 
করিতেছে। সম্মেলনের মতে থান্ত সমন্তার 
সমাধান করিতে হইলে খান আহরণ, বণ্টন এবং 
ব্যাপকভারে মৃল্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । উহ! 
কোন দলগত মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব নয়, তজ্জন্ত 
সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন কর! প্রয়োজন। 

(৪) এই প্রস্তাবে বিদেশে খান্ভ রপ্তানী বন্ধ 
করা এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশ হইতে খাস্তশশ্ত 
'আসদাঁনীর কথ! বলা হইয়াছে। জনসাধারপকেও 
সর্বপ্রকারে খান্তের অপচয় বন্ধ করিতে অনুরোধ 
করা হুইয়াছে। ৃ 

(£) কলিকাতায় নিয়ত দোকানসযুছ 
তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়! খান্ভসচিব যে ঘোষণা ' 
করিয়াছেন, এই সম্মেলন, তাহাতে গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করিতেছে। কণ্ট্টোল দোকান তুলিয়া না 


; দেরি লারা 


(৩) গৃহস্থগণ চাউল মজুত করিয়া, রাখিয়াছে = 
এই অজুহাতে গভর্ণমেণ্ট দায়িত্ব এড়াইবার জন্ত যে ' 


যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার অন্কই সম্মেপন. 
গভর্ণমেপ্টকে অনুরোধ জানাইতেছে। খান্তশস্ত ক্রয়ের 
'জন্ক প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক কোন একটি বিশেষ 
ফার্মকে কেন প্রভূত অর্থ আগাম দেওয়া হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে যথোচিত তদন্ত দাবী করা হুইয়াছে। 
(৬) ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার 
প্রত্যেক সর এবং ইউনিয়নে একটি করিয়া খাত 


নিয়ামক সংসদ গঠন করা হইবে। জীযুক্ত নলিনী- 


রঞ্জন সরকার মহাশয়কে সভাপতি এবং বিশিষ্ট 
ব্যজিবর্দকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খান্ত নিয়ামক 
সংসদও গঠন করা হুইবে । তাহার! বিভিন্ন অঞ্চলের 
খাস্তপরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং 
কিভাবে অভাব পূরণ কর] হইতে পারে, ন! পারে 
সে সম্পর্কে স্থানীয় সংসদগুমিকে পরামর্শ দিবেন, 


খাচ্যোৎপাদন প্রদর্শনী 
' গত .হ৭শে ‘জুন কলিকাতা ওয়েলিংটন 
আরম্ভ হুইয়াছে। কলিকাতা সহরে যথাসম্ভব 
পরিমাণ ঘরিতরকারী উৎপন্ন সম্পর্কে সহরবাসি- 


' গণের সন্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন. করার উদ্দোস্তেই এই 


on ENT 
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কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 


হেড অফিস :__১*নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোনঃ কলিঃ ২৩৩৯ 
_ কাধ্যকনা তহবিল ৭৫,০০,০০০২ টাক্ষান্ন উপন্প : 







এবং পণ্য গুদাষে রাখিয়া টাক! দাদন ও বিল 
ডিসকাউন্ট করা এবং অন্যান্য যাবতীয় 
ব্যাক্কিং কাৰ্য্য কর! হুক্স। ; | 
ধাজনক সর্তে টাকা জম! নেওয়া হয়। 
দেশের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা! এবং 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এস্‌. সি, পাল 
০ SME FESS SNK 


আশিক নিন অশান্ত (| 





জমি প্রস্তুত হইলে এই প্রদর্শনীটির কাজ যথাযঞ্ 
ভাবে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যান়। 


বীজধান বিলির ব্যয় 
আমন বীজধান বিলির অন্ত বাজলা সরকার 
ইতিপূর্ব্বে ৬১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন । 
প্রকাশ এই উদ্দোস্তে আরও ১৭ লক্ষ টাকা মধুর 
করার প্রশ্ন বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে । 

কত লোক.চা-খায় 
যুদ্ধের পূর্কেো সমগ্র পৃথিবীতে চা-পানকারীর 
সংখ্যা ছিল ১০ কোটীরও কিছু বেশী । যুক্ত রাজ্যেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী চা ব্যবহৃত হয়, তাহার পরেই 
মার্বিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। এক একজন ইংরাজ 
ভদ্রলোক গড়ে বাৰিক ৯ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮৯০ 
কাপ চা খাইয়া খাকেন। সেইস্থলে একজন 
মার্কিণ ভদ্রলোক বৎসরে মাত্র পৌনে এক পাঁউও 
অর্থাৎ ১৫* কাপ চা খাইয়া থাকেন। মার্কিণ 
লৈশ্লেরা কিন্তু খুব চা খায়। ১৯৪১ লালে মাকিপ 
সৈন্যদের জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করা হয়। 
গর বৎসর ব্রিটেন এবং বিভিন্ন ফুণ্টে ইংরাজ সৈন্যদের 
চা সরবরাহের জন্য. ১৫০০ ভ্রাম্যমাণ রেক্তোরার 


ব্যবস্থা করা হুইয়াছিল।. এ 
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.  সিন্ধুতে গম ক্রয় পিরষদ 

সিন্ধু প্রদেশের গম ক্রয় পরিষদ প্রায় ছুই কোটা 
টাকা মূল্যে ১০ লক্ষ বস্তা গম ক্রয় করিয়াছেন। 
এই অর্থের মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা পরিষদের নিজন্ব 
মূলধন, ২৬ লক্ষ টাকা সিন্ধু সরকার আগাম দিয়া- 
ছেন এবং বক্রী অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
ধার ওয়া হইয়াছে। ক্রীত গমের মধ্যে এক লক্ষ 
বস্তা” স্থানীয় ব্যবহারের জন্ত আটা তৈরী করা 


. আধিক জগৎ | 


এবং ৬* হাজার বস্তা গম সিংহলে রপ্তানী করা 
হইয়াছে । - 


হোটেল ও ভোজনাগার নিয়ন্ত্রণ আদেশ 


কলিকাতা গেজেটের ৯লা ডিসেম্বরের সংখ্যায় 
বিজ্ঞাপিত করা হুইয়াছে যে, ৯৯৪২ সালের 
বঙ্গীয় হোটেল এবং বাসস্থান যুক্ত ভোব্দনাগার 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ অবিলম্বে কলিকাতায় প্রবর্তিত 





হইয়াছে, ছুই লক্ষ বস্তা বোম্বাইতে পাঠান হইয়াছে হুইবে। - 
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২০১ 
রাশিয়ার জন্য ভারতীয় চা ' 
কমন্স সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, রাশিয়ার জন্ত 


পারশ্রের পথে প্রচুর পরিমাণে চা ভারতবর্ষ এবং 
সিংহল হইতে প্রেরণ করা হইয়াছে । 
বিলাতে চোরাবাজার নাই 
বিলাতের খাদ্যসচিব [লড“ উলটন সম্প্রতি 


এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বপিয়াছেন যে, বিলাতে 
চোরাবাক্ষারের উৎপাত, নাই। 
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উড়িষ্যা। হইতে রপ্তানী চাউলের পরিমাণ 
সম্প্রতি উড়িঘ্যা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
' পালণমেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীশঙ্কর রায় 
বলেন যে, পূর্ববাঞ্চলে' অবাধ ব্যবসা নীতি প্রবত্তিত 
হওয়ার পর গত ১৬ই মে হইতে গত '২৮শে জুন 
পর্য্যন্ত উড়িয্যা প্রদেশ হইতে প্রায় ছুই লক্ষ মণ 
।-চাউল বাহিরে রপ্ডানীুহইয়াছে। 
উড়িষ্যা। হইতে খাদ্য চালানের বাধা” 
বাজলার অসামরিক সরবরাহ সচিব গত ২৯শে 
জুন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়া- 
ছেন যে, বালা দেশের যে সমস্ত ব্যবসায়ী 
উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানী করিতে গিয়া 
নানা প্রকার বিধিনিষেধের ফলে অন্বিধায় 
পড়িয়াছেন তাহাদের বক্তব্য শুনিবার, অন্ত গত 
শুরা জুলাই সম্বলপুরে যে দরবার হওয়ার কথা ছিল 
তাহা বর্তমানে যুলতুবী রছিল। তারিখ ঠিক 
করিয়া পরে জানান হইবে। * 


গত ২৮শে জুন উড়িষ্যা পরিষদে খাতসমস্তা . 


লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন বছ 
জীলোক এবং শিশু ধামা ও থলে লইয়া পরিষদ 
গৃহের সঙ্গুখে সমবেত হয় এবং খা দাবী করে। 
তাহারা যে আবেদন পেশ করে তাহাতে বলা হয় 
_ যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছুই দিল যাবৎ 
কোন চাউল সংগ্রহ করিতে পারে নাই। 

শিল্প প্রতিষ্ঠান'ও খান্য মজুত সমস্তা 

সম্প্রতি ভারত সরকার এক আদেশ জারী 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
তাহাদের কর্মচারীদিগকে দিবার অন্ত কি- পরিমাণ 
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ব্রাঞ্চ ৪ শ্রাহ্ট ও হবিগঞ্জ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 


ly বিস্তৃত 38১38 জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন । | 


আধিক জগৎ 
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খান্শস্ত মঙ্কুত করিয়া রাখিতে পারিবে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেপ্টসমৃহকে তাহা . নিৰ্দিষ্ট করিয়া. দিবার 
ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে। 


নিজের! অনশনে থাকিয়! অপরকে 
খাওয়াইতে পারিব ন! 
. সম্প্রতি বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ সচিব 
মিঃ ম্বাবন্ধীর বিবৃতির ফলে লোকের মনে 
ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যনে 'করিয়া 
উড়িষ্যার প্রধান, মন্ত্রী, পাল কিমেদীর মহারাজা, 
এক বিবৃতি দ্বারা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন 
যে, বালা দেশে চালান হুইবার পথে যে সকল 


খান্তশশ্ত আটক করা হুইয়াছে তাছা ছাড়া যায় না). 


কারণ ওঁ ' সকল মাল না আটকাইলে তাহার 
নিজের প্রদেশের লোকদের অনশনে থাকিবার 
. সম্ভাবনা ছ্িল। তিনি নিজে এবং তাহার সহ-' 
যোগী মন্ত্রীরা একথা অতি স্পষ্টভাবে জানাইয়া 
দিয়াছেন যে, নিজেদের প্রদেশের খান্ত পরিস্থিতির 


উন্নতি করিবার অন্ত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন - 


করিতে তাহারা হঁতস্ততঃ করিবেন না এবং 
নিজেদের প্রদেশের লোককে অনশনে রাখিবার 
দায়িত্ব লইয়া তাহার! অন্তের সুখে অর তুলিয়া 
দিতে পারেন না। 


ভারতে থাগ্ভাভাব নাই ! 


গত ১লা ভুলাই কমন্স তায় প্রশ্নোত্তর কালে ' 

“মিঃ আমেরি বলেন যে, ভারতবর্ষে মোটের উপর 

থান্ডাভাব নাই। এই বৎসর প্রচুর পরিমাণে 

গম উৎপন্ন হইয়াছে । গলদ যাহা কিছু বণ্টন 

ব্যবস্থার এবং তাহার জ্রন্ত কৃষক হইতে আ'রস্ত 
করিয়া 258 সকল ঠা ছায়ী। 





ৃ্‌ | হেড অফিস --৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! | 
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নি il নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় & 










বিভিন্ন দেশে পরীক্ষামূলক পাট চাষ 
গত বৎসর আমেরিকার “বোর্ড অব ইকনমিক 
ওয়েলফেয়ার” পশ্চিম গোলার্দ্ধে পাট চাষের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহের অন্ত 
একটি কমিশন নিয়োগ কয়েন। এই কমিশনের 
রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে চীন, জ (পান, ফরমোসা, , 
ফরাসী ইন্দোচীন, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, 
শ্যাম, ইথিওপিয়া, মাঞ্চুকো, নেপাল, ইরাক এবং 
মিশরে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু পাট চাষ 
হইলেও এই সকল দেশের সম্মিলিত উৎপাদনের 
পরিমাণ বাঙ্গলা দেশের উৎপাদনের শতাংশের 
একাংশও নহে । আমেরিকাতেও বিভিন্ন দেশে পাট 
উৎপাদনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে । পেরু, . চিলি, পেরাগয়ে, 
কলঘিয়া, কিউবা এবং মেক্সিকোতে পরীক্ষা- 
লমৃকভাবে কিছু কিছু পাটচাষ হইতেছে । 


ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নাম পরিবর্তন 
সম্পর্কে কড়াকড়ি' 
গত ১৪শে জুন গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় ঘোষণা 
করা হুইয়াছে যে, এখন হহীত প্রাদেশিক গভর্শ- 
যেপ্টের অন্থমতি লইয়া . কোন ইনসিওরেন্স ' 
কোম্পানী নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে না। 
এখন হইতে একমান্র কেন্দ্রীয় সরকারই নাম 


“পরিবর্তনের অমুমতি দিতে পারিবেন । 


ক্ষুদে মেশিনগান 
আমেরিকায় এক প্রকার ক্ষুদে মেশিনগান 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা অতি হাল্কা এবং এত 
ছোট যে মহিলাদের স্থাগ্ ব্যাগের মধেই ইহা রাখ! 
যাইতে পারে। 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯ 


৫৯৯৯ ৮০০৯২ টাকা 
২১,৬৭,৫০০১ গু 
ত মুলধন ১৬১৩৯৩০০২ রঃ 

অর্ধ কোটী টাকার উপর 


বক্রীত মূলধন 


চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত ষনাথ ন্লায় 
সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 


শাখা-বড়বাজার ও স্টামবাজার 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 
পে অফিস £ কাদিম 


€ই জুলাই, ১৯৪৩] 


বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ 

গত ২৬শে জুন, শনিবার কলিকাতা গেজেটের 
এক অতিরিক্ত সংখ্যায়, কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আদেশের বিধানসমূহ নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 
১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কোন 
বাড়ীর যে ভাড়া ছিল তদপেক্ষা শতকরা, দশ 
টাকার বেশী ভাভা বাডান- যাইবে না। এ 
তারিখে যদি কোন বাড়ী খালি পড়িয়া থাকে 
তবে তাহার ভাড়াও উপরোক্ত হারে বৃদ্ধি করা 
চলিবে , তদতিরিক্ত বেশী ভাড়া 'লওয়া৷ চলিবে 
না| বাড়ীওয়ালার ব্যয়ে কোন বাড়ীর উন্নতিবিধান 
করা হইলে অবশ্ত ভাড়া বৃদ্ধি করা চলিবে ; কিন্ত 
তাহা ছাড়া এই আদেশ প্রবর্তনের পর কোন 
বাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি করা চলিবে .না। 
সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্বে ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে 
কোন চুক্তি হুইয়া থাকিলে অবস্ত তৎক্ষেত্রে এই 
“আদেশ প্রযুক্ত হইবে না। উক্ত পয়লা ডিসেম্বরের 
পর এবং এই আদেশ প্রবর্তিত হুইবার পূর্বে 
কোন আদেশ ব! ভিক্রী বলে যদি কোন বাড়ীর 
ভাড়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে যে 
আদালত এ আদেশ বা ডিক্রী দিয়াছিলেন তাহারা 
যদি মনে করেন যে, নির্দিষ্ট ভাড়া শতকরা দশ 
টাকার বেশী হইয়াছে তাহা হইলে তাহারা সেই 
"আদেশ বা! ডিক্রীর পরিবর্তন করিতে পারেন। 
"উক্ত ১লা ডিসেম্বর হইতে কোন বাড়ীওয়ালা বাড়ী 
“ভাঁড়! দিবার জন্ত,বা কোন বাড়ী নূতন করিয়া লীঙ্ঘ 
দিবার অন্ত সেলামী দাবী করিতে পারিবেন না। 
‘ তবে..এই আদেশ প্রবর্তিত হইবার পর্বে যদি 
নির্দিষ্ট হারের অধিক ভাড়া আদায় করা হইয়া গিয়া 

থাকে, তাহা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না| 


বাড়ী ভাঁড়! কণ্টেখালার নিযুক্ত করার 
সম্ভাবন। 
প্রকাশ, ভোজ্জনাপার এবং বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ 
"আদেশ কাধ্যকরী করিবার অন্ত শীঘ্রই একজন 
কণ্টোলার নিযুক্ত'করা হইবে। 
বোম্বাইয়ে বাড়ী ভাড়। নিয়ন্ত্রণ 
‘গত ১৬ই জুন এক 'আদেশ জারী করিয়া 


বোম্বাই সরকার বোস্বাই সহরের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- | 
সমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত ভাড়া বাঁড়ীর ভাড়ার ছার মী 


নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ৯৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 
এ সকল বাড়ীর যে ভাড়া ছিল তদতিরিক্ত ভাড়া 
লওয়া চলিবে না ; তবে ইতিমধ্যে বঞ্ধিত হারে 
ভাড়া আদায় করিয়া লইয়া থাকিলে ভাড়াটীয়ারা 
"তাহা ফেরৎ পাইবে না। 
ভারতীয় ইনসিওরেন্স সমিতির 
অধিবেশন 


গত ২৮শে জুন ভারতীয় ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর | 


“অষ্টম বাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ 


, লালের জন্ নিরলিখিত ব্যক্তিগণ কাধ্যকরী সমিতির : 


সন্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন--মিঃ কে এম নায়াক, 
মিঃ এফ মেইটল্যাঞ্চ, মিঃ এইচ ডি বাসুদেব, মিঃ 
এম এ আনসারী। 


এই 


১৯৪৯, 


আর্থিক জগৎ 
জান্মীণীর নূতন ফন্দি ' 


ডার্শ্মাণরা প্রচার করিতেছে যে, আক্রমণ 
আসন্ন হইয়া উঠিলে তাহারা অতলাস্তিকের তীর- 
বর্ভী বন্দরসমূহের প্রবেশপথে জ্বলের উপর প্রচুর 
পরিমাণে তৈল ঢালিয়! দিবে এবং সেই ভাসমান 
তৈলস্সোতে অগ্নি সংযোগ করিয়া আক্রমণ দুঃসাধ্য 
করিয়া তুলিবে। 
অমিককল্যাণ ভাণ্ডার _. 
প্রকাশ, খনি এবং শিল্প কারখানায় নিযুক্ত 


শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের অন্ত ভারত সরকার 


- একটি তহবিল খোলার কথা বিবেচনা করিতেছেন। 


সম্ভবতঃ এই উদদেশ্তে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
উপর স্বল্প হারে কর বাধ্য করা হইবে। প্রথমে 
খুব সম্ভব কয়লা খনির শ্রমিকদের অন্ত গরন জলে 
স্নানের ব্যবস্থা কর! হইবে। 
মারমাইট উৎপাদনে গুড়ের ব্যবহার 
প্রকাশ, বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 
সায়েন্সের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, 
মারমাইট তৈরীর কাজে গুড় ব্যবহার করা যায়। 
পরলোকে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ' 
গত ২৭শে জুন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং 
সাংবাদিক শ্রীযুক্ত দীনেন্্রকুমার রান ৭৪ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । 


১৯৩৫ 


উত্তর কলিকাতা, 


Io ঘহুঘাজার এবং 
' .. জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 
ম্যানেজিং লি সব বিনা ৰ | 
সি জে 


২০৩ 


বিছ্যুৎ শক্তি ব্যবহার হ্রাসের প্রস্তাব 
প্রকাশ, কয়লা সরবরাহের অসুবিধায় বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাওয়ায় কলিকাতা 
ইলেক্টিক সাপ্লাই কর্পোরেশন উদ্বিগ্ন হইয়া 
ব্যপারটি ভারত, সরকারের পোচরে আনয়ন 





, করেন। ভারত সরকারের ইলেকটিক সাপ্লাই ' 


কমিশনার উক্ত কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়াছেন ফে, 


জরুরী অবস্থা! বিবেচনায় কিছু সংখ্যক উচ্চশক্তির 


বিছ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী কারখানায় সপ্তাহে দুই 
দিন বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ বন্ধ করিলে সমন্তাটার 
আংশিক সমাধান হইতে পারে। প্রকাশ, বে 
সকল কারখানায় সপ্তাহে ছুই দিন বিদ্যুৎ শক্তি" 
সরবরাহ বন্ধ করার কথা বিবেচনা করা হুইতেছে 
তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুতের কাজেও 
ইতিমধ্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। 
' বাঙ্গলায় ২৫ মণ আফিং সরবরাহ 
সম্প্রতি ভারত সরকার বাদ্দলা সরকারকে ২৫ 
মণ আফিং সরবরাহ করিয়াছেন। ১৫ মণ 
কলিকাতায় এবং ১০ মণ জেলাসমূছে বিলি করা 


হইবে। 
যুদ্ধবীমার হার হাস 
ুদ্ধবীমা সংক্রান্ত প্রিযিয়ষের হার শতকরা ৩০ 


আনা হইতে কমাইয়া দশ পয়সা করা হুইয়াছে। 


১১২২ 
১১২৩ 


০০০ ২, 


রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিদ-_-৩।৯, ব্যাঙ্কশাল গ্রীট, কলিকাত।। 
শাখা অফিসসমূহ 


ঢাকা 


ie সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, 
“ভি” রিং, (টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 


ইণ্ডিয়ান ফৌর্স ভিপাটমেট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম 
শিল্স প্রতিষ্ঠানসমূহ আমর! সরবরাহ করিয়া থাকি। ূ 





মাইক মাইনিং এণ্ড টে 


কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
১২, চৌরঙ্গী স্কোঘ্ার, কলিকাতা'। 
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২০৪' 


“নিয়ন্ত্রণ আদেশসমূহ বিধিবদ্ধ করার 
সিদ্ধান্ত 


প্রকাশ, ভারত.সরকার স্থির করিয়াছেন যে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশসমূহ এক সঙ্গে 


"সংগৃহীত করিয়া বিধিবদ্ধ করী হইবে। কোন ভ্রব্য 


ক্রয়, বিক্রয় বা আমদানীর অন্ত কোথায় কাহার 
নিকট-হুইতে লাইসেন্স পাওয়া যাইবে, কোথায় 
কাহার নিকট আবেদন, করিতে হইবে এবং 
আবেদনকারীকে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য 
এবং বিবরণ দাখিল করিতে হুইবে তাহা লোকে 
যাহাতে একত্রে পাইতে পারে ঘজ্জন্তই গতণমেন্ট 
এই ব্যবস্থা করিতেছেন।, 
আৰ্জ্ছেণ্টাইনে পাট রপ্তানী 

প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের মধ্যে 
চুক্তির ফলে এ বৎসর আর্জেপ্টাইনে ৪৫ হাজার 
গাইট পাট,ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা হইবে। 
তন্মধ্যে ১৬ হাজার গাইট ইতিমধ্যেই আর্জেপ্টা- 
ইনে পৌঁছিয়া পিয়াছে। 

'উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় 

গত ৩০শে জুন উড়িষ্যা পরিষদে সিলেক্ট 
কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী উড়িয্যা বিশববি্ালয 
বিলটি গৃহীত হুইয়াছে। বিশ্ববি্ালয়টির নাম 
BL BP 


আর্থিক জগৎ 


বোম্বাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ 
টাকা ক্ষতি 

গত ২৯শে জুন বোস্বাইয়ে প্রিন্দ অব ওয়েলস্‌ 
ময়দার কলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হইয়াছে। দশটি দমকল প্রায় ছুই 
ঘণ্টা চেষ্টার পর তবে আগুন আয়ত্তে আনিতে 
সক্ষম হয়। যত্ত্রপাতি এবং প্রচুর যদা, গম সহ 
সমস্ত মিলটি ধ্বংস হইয়াছে। 

প্রকাশ, ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে পঙ্গপালের 
আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।' গত শীতকালে 
পারশ্ঠে প্রচুর বারিপাতের ফলে অসংখ্য পঙ্গপালের 
অন্ম হয়। অনুকূল বাতাস পাইয়া তাহারা ভারত- 
বর্ষে উড়িয়া আসে। ' তবে বিশেষজ্ঞদের মতে 
আসাম এবং বঙ্গদেশের আশঙ্কার বিশেষ কারণ 
নাই। 
সমন্তা। . 


:, আসাম ব্যবস্থাপক সভার মহিলা 


প্রেসিডেণ্ট 
মিসেস্‌ জুবেদ! আতাউর রহমান প্রতিহন্ী 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দমোহন লাহিড়ীকে এক ভোটে 
পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার আসাম ব্যবস্থাপক 
সভার প্রেসিডেন্ট ন 


পঙ্গপালের সমস্ত একটি আতন্তর্জ্জাতিক' 


[ ৫ই জুলাই, ১৯৪৩ 


বিদ্যুৎ-শক্তির উপর সারচাজ্জ” 

যুদ্ধনিত জরুরী অবস্থার ফলে বিদ্যুৎ শক্তি 
উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতরক্ষা 
আইনের বিধান বলে বালা সরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে ধকল ক্ষেত্রে তৈল অথবা চীম 
চালিত কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা 
হয় তথায় বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারীদের উপর 
শতকরা ২৫ টাকা সারচার্জ্ বসান চলিবে এবং যে 


সকল ক্ষেত্রে হাইড্রো-ইলেক্‌টি,ক শক্তির সাহায্যে 
. বিহ্যৎ উৎপন্ন করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার- 


কারীদের উপর শতকরা ১৫২ টাকা সারচার্জ্জ 
বসান চলিবে । 


বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নোভা করুক সাব কী 
গত ২৮শে জুন বস্তু নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধিবেশনে 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার 
জন্ত আটটি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে। 
ইংরাজী ভাষাকে বিশ্বভাষা 
করিবার চেঃ 


আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিঘ্যের ক্ষেত্রে . 


ইংরাজীকে বিশ্বতাষা করিবার উদ্দেস্টে লগ্নে 
মিত্ৰপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ্র শিক্ষামন্ত্রীদের মধ্যে আলো- 
চনা চলিতেছে | 





[দি মেটা নব্া্ মা 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহতম জয়েন্ট ক ব্যাক” 
(স্থাপিত ডিসেম্বর ১৯১১ লাল) 

fl ৩,৫০,৪০,০ ০০২. টাকা 

৩,৩৪,২৬,৪০০ টাকা 

১,৬৮,১৩,২০ ৪২ টাকা- 

১,৪৮,৩২,০০০২ টাকা 


৮ 


.. বিজীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
] রিজার্ভ ও অন্যান্য তছবিল *** . 
১৯৪২ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর তারিখে 


ৃ 
ৃ অনুমোদিত যুলধন 


— গপ -- 
সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদা [ই লাম, 
{মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, . মিঃ ধরমসি মুদরাজ্ খাতাউ, 
বিঃ বিল ডি, ভোদার স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, মিঃ হ্রমুসজি ফ্রেমজি, 
মিঃ হুরমহচ্মদ এস্‌ চিনয়, টু 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি গ্যারাি ট্রা্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
॥ সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। এ 
এ সর্ভীবলী পত্র লিখিয়া! জানন। -. : 
চি তার শাখা যেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্রীট, Nel fs 
| শাখা--৭১নং ক্রস হ্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওলে ষ্্রীট, শ্যাম- | iL 
ন ‘বাজার শাখ!--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস সী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, নল | 
| রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, দারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, অলপাই- [] & 
| অন, দিনাজপুর ও বর্ধমান বিহারের শাখা_জামসেপুর, নজঃকর- | 
সীতামারি, 3 মধুবনী, ye 
কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিযণগঞ্জ। | 


রা পুর, ‘গয়া, ছাপর! il te 
| খাগারিয়া, রক্সৌল, কািহার 


উড়িস্যার শাখা" সন্বলপুর। 





€৯৬৫১৩৪, ০০০২ টাক! fl 


১২, ক্লাইভ 'ফ্ৰীট, কলিকাতা 
. কারেন্ট একাউন্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
: টাকা চেক বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা ততদুর্ধ ; সুদ শতকরা 
৩৪০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হ্য়। 


[| ভাঞ্চ_-কলেজ ষাট, খিদিরপূর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। | 





€ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


রজ্জভেস্টের দ্বিতীয় দফা! পরাজয় 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বন্ধ 
করিবার জন্ত এবং খাস্দ্রব্যাদির মূল্য স্থির রাখা 
সম্পর্কে সরকারী সাহায্য দানের অন্ত যে বিল 
উত্থাপন করা হুইয়াছিল, প্রতিনিধি পরিষদ এবং 
সেনেট তোটাধিক্যে উহা নামঞ্জুর করিয়াছে । 
এইভাবে, প্রেসিডেন্ট কুজভেপ্টের দ্বিতীয় দফা 
পরাজয় ঘটিল। কুজভেপ্টের প্রথম পরাজয় 
হইয়াছে, তাহার নির্দেশ অগ্রান্থ করিয়া প্রতিনিধি 
পরিষদ ও সেনেট কর্তৃক ধর্ম্মঘট-বিরোধী বিলটি 
আইনে পরিণত করায় । | Jj 

দশ লক্ষ ঘণ্টা কাজের ক্ষতি 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বোর্ডের ভাইস- 
চেয়ারম্যান মিঃ জোসেফ কিনিসন সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ডেট্রয়েটের নিগ্রো-শ্বেতালগ 
দাঙ্গার ফলে সমরসস্তার উৎপাদনের কাছ বথে্ট 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । মোট দশ লক্ষ ঘণ্টা কাছের 
ক্ষতি হইয়াছে । বর্তমান বৎসরের প্রথম ছুই 
মাসে শ্রমিক বিরোধের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে 
উক্ত দাঙ্গায় তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে । 


আমেরিকায় থাঁঘ্যমুল্য হ্রাস প্রস্তাব 
বাতিল - - 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে খাস্দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় 
সৃল্য, হাসের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেপ্ট যে সরকারী 
সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন, গত ৩০শে জুন 
, প্রতিনিধি পরিয়দ বহু ভোটাধিক্যে তাহ! অগ্রাহ্থ 
করিয়া দ্বিয়াছেন। সেলেটেও ৬২- ৩ ভোটে 
প্রস্তাবটি অপ্রা্থ হুইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মলে হয়, 
প্রেসিভেন্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগত্বারা এরূপ 'অর্থ 
সাহায্য মঞ্জুর করিলেও তাহার নির্দেশ বাতিল 
হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা! আছে। এক্ষণে মাংস ও 
মাখনের মৃল্য হাসের অগ্ত যে অর্থ সাহায্য দেওয়! 
হইতেছিল তাহাও গত ১ল! জুলাই "হইতে বন্ধ 
হইয়া যাইবার কথ! । 


ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন হ্রাস 
প্রকাশ, গত যে এবং জুন মাসে আমেরিকায় 


খনি ধর্শঘটের ফলে ২ কোটা ৩০ লক্ষ টন কয়লা : | 


কম উত্তোলিত হুইয়াছে। 
এখনও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিক 
ধর্মঘট করিতেছে 


_ এখনও ১ লক্ষ ৩* হাজার মা্িণ খনি-শ্রসিক ' 


ধর্মঘট চালাইতেছে। 
ভারতের অজ্র 


অল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পৃথিবীর . 


মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত 
২৯৩৮ সালের এক তুলনামূলক হিসাব দৃষ্টে জানা 
যায় যে, এ বৎসর সমগ্র পৃথিবীর মোট ৯ হাজার 
১৬ শত টনের মধ্যে ভারত একাই ৬ হাজার ৩৩৪ 
টন সরবরাহ ককিয়াছে। ভারতের ' পরেই 
মাঘাগাস্কার, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, 
আর্ডেের্টিনা ও ব্রেছিলের পরিমাপ দীড়াইয়াছিল 
যথাক্রমে ৭৪৭,৪৬৯,৮৮,৪৫৮ ও ৫৭&-টন । 
৪ 


_ আথিক জগৎ 


প্রথম সরকারী দোকান 

প্রকাশ, কিছু দিন পুর্বে বাঙ্গলার অসামরিক 
সরবরাহ সচিব ষিঃ হুরাবদ্ধী ঘোবণ! করিয়াছিলেন 
যে, ক্ট্শেল দোকান বন্ধ করিয়া কলিকাতা এবং 
সহরভলীতে ৮ শত সরকারী দোকান খোলা 
হইবে। গত ₹রা জুলাই তাহার প্রথম দোকানটি 
তিলজ্জলার একটি বস্ভী অঞ্চলে খোলা হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ। এই দোকানটির ফলাফলের 
উপরেই নাকি অন্তান্ত দোকানগুলি খোলা না 
খোঁলা নির্ভর করিতেছে | 


“ভারতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা 

সম্প্রতি, “ব্রিটাশ এম্পায়ার লেপ্রোসি রিলিফ 
এসোসিয়েশন+এর সভাপতি স্তার উইলিয়াম পীল 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাধিক সভায় যে বিবরণী দিয়াছেন 
তাহাতে প্রকাশ,  বিটীক সাম্রাজ্যে ২০ লক্ষেরও 
বেশী কুষ্ঠ রোগী আছে। -তম্মধ্যে এক ভারতবর্ষেই 
কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক। সমগ্র 


পৃথিবীতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অর্ধ কোটার অধিক 


নহে। 


হইতে যোষণা করা হইয়াছে যে কয়েকটি বিখ্যাত 
মার্কিন রাসায়নিক কোম্পানীকে জার্ম্মান, ইতালীয় 
এবং জাপানী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত যড়যন্ 
করিয়া বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্বে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত 
করা হইয়াছে। 


gs ৬ | 
বসল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক সূ 


.° " (১৯৪০) 





২০৫ 


বিভিন্ন দেশে মাথ৷ পিছু করের হার 
গত ৩০শে মাচ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে সেই বৎসর নিম্নলিখিত দেশগুলিতে 


মাথাপিছু করের হার ছিল নিম্নরূপ £-_ 

দেশ প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ কর 
বিটেন ৩৪ পাউণ্ড - ১৮ পাউণ্ড 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৪ পাঃ ৭ পাঃ 
কানাডা ২৮ পাঃ ১২ পাঃ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৭ পাঃ ৯১ পাঃ 
দঃ আফ্রিকা ৫ পাঃ ২ পাঃ 
জার্মানী - ২৩ পাঃ ১৮ পাঃ 
ইতালী ৩পাঃ ৭ পাঁঃ 


উপস্থোক্ত হিসাবে কেবল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের 
ট্যাক্সের কথাই ধরা হইয়াছে। প্রাদেশিক, ষ্টেট, 
গভর্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটা এবং স্থানীয় ট্যাক্সের 
হিসার ধরা হয় নাই। 
কুইনাইনের নতুন অনুকল্প আবিষ্কার 

একজন অষ্ট্রেলিয়া বৈজ্ঞানিক 'মেপাক্রিন” 
নামক কুইনাইনের একটি অন্থকল্প বধ আবিষ্কার 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ, প্রকাশিত হইয়াছে 
(আঃ অঃ--১৪ই জুন)। এখন জানিতে পারা 


..গিয়াছে যে,. ভারতবর্ষেও" কুইনাইনের নূতন একটি 
* অন্থকল্পল আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 


ওষধটির নাম 


.লেভারাইনঠ।. চিকিৎসকগ্রণ পরীক্ষা দ্বারা 


ওঁবধটির উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ, 
বর্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
অন্যুন ১ কোটী ৪০ লক্ষ বড়ি 'লেতারাইন' সরবরাহ 
করা হুইবে। 





ররর 


লিমিটেড : 


হেড অফিস ও কারখানা 3__-পাঁণিহাটী, ২৪ পরগণা । 
শোরুম ১১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রীট, কলিকাতা । 
বোন্বাই ভ্রাঞ্চ_-৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই । 


২০৬ | আর্থিক জগৎ . 








[ ৫ই জুলাই, ১৯৪৩ _ ১৯৪৩ 





* ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১৯৪৩ সালের ১১ই জুন তারিখের ডি/১৫৫৭-_ই, সি, আই/৪৩নং পত্রে নিয়লিখিত মনরে 
*. শান্তিনিকেতন ইলেকটি ক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ-এর শেয়ার, বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । 
(এই অনুষ্ঠান পত্রের একখণ্ড অনুলিপি বছদেশের যৌথ কোম্পানীসমূহের রেঝিস্টরারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে ) 
এখন হইতেই শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইবে এবং পূর্ণ সংখ্যক শেয়ার বিক্রীত হওয়া মাত্র 'অথবা ডিরেক্রবর্গ 
ইচ্ছা করিলে তথপূব্রও বে রত বিক্ুয় বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। 


শান্তিনিকেতন ইলেক টিং ক সাপ্লাই কোং লি 


(১৯১৩ .দালের ভারতীয় কোহানী আইনাসগুদারে সংগঠিত ) 
রেজিষা অফিস 2 পি-৩১১, সাদার্ণ এভেনিড, কলিকাতা । 


রোদ সদ 


হন টাকা 


নিল্সোক্তর্ূপে বিভক্ত 
(কে) EET তল চালনার টি কিমিউলেটভ টার প্রেফারেদ শেয়ার ৭৫০**২ টাকা 


খে) প্রত্যেকটি ১০ টাকা মুল্যের ১০০০ শেয়ার EN 

গে) প্রত্যেকটি ১০২ টাকা মুল্যের ২৫০*টি ডেফার্ড শেয়ার 4০০০ ২৫০০১ ৮ 
| ২০৯০৬৬ পু 

" বিক্রীত ও তাগিদ দেওয়া ঃ ২১৮টি প্রেফারেন শেয়ার ২১৮০৭ ৩ 

কে) ৬২টি অডিনারী শেয়ার . + sn ৬২**২ » 
(খ) ১৫০শটি ডেফাভ” শেয়ার [শি ce ce ee Seca 5- 
ও | 1 ২ ৪৩**০২৬ ১, 
আদায়ীরুত £ 8১৩০২ %, 

রিনার নি 


কে) প্রত্যেকটি ১০৫২ মুল্যে ১**১ মুল্যের শতকর। বাখিক ৫২ লত্যাংশের ছি, কিমিউলেট প্রেফারেন শেয়ার। 


(খ) ১.২ টাকা করিয়া সমমুল্যের ৯৩৮টি 
(গ) প্রত্যেকটি ১২২ মুল্যে ১০১ 


প্রেকারেন্দ.ঃ 
আবেদনের সহিত প্রত্যেক শেয়ারের জন্য ১৫২ 
সময় প্রত্যেক শেয়ারের জন্তু ৩০২ 


টাকা মুল্যের ১০*-টি 
উল্লিখিত শেয়ারসমূহের টাকা এইভাবে আদায় দিতে হইবে | 
অর্ভিনারী £ 


প্রত্যেক শেয়ারের জন্য ১০২ 
প্রত্যেক শেয়ারের জন্য ১৫. 


রী শেয়ার! 
ডেফাড”শেয়ার। 


বক্রী টাকা প্রতি রেফারেন্স শেয়ার ৰাবদ ৩+২ এবং প্রতি অভিনারী শেয়ার বাবদ ২৫২ হিসাবে কল দ্বারা আদায় করা হুইবে। ' 
ন্যুনপক্ষে তিন মাস অন্তর এই কল পড়িবে। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১, টাকা ভত্তি ফি দেয়। 
কলের পূর্বের শেয়ারের বাবদ সমস্ত টাকা অগ্রিম জমা দিলে তাহার উপর শতকরা বা্িক ৫২ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং শেয়ারসমূহের 


পুরা টাকার অন্তই তাগিদ দেওয়া হুইবে। 


প্রেফারেন্দ শেয়ার হোঁন্ডারদিগকে কোম্পানীর মুনাফা হইতে আয়কর বিষুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা হারে কিমিউলেটিত, প্রেফারেন্পিয়াল ' 
ডিভিডেঞ্ড দেওয়া হইবে। কিন্তু কোম্পানীর সম্পদ বা মুনাফার উপর তাহাদের আর কোন অধিকার থাকিবে না। প্রেফারেন্দ শেয়ার বাবদ প্রদত্ত 


* অর্থের পরিমাণ অনুসারে বিলির পর হইতেই তাহারা এইরূপ হারে ভিভিভেও পাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। 


উপরোক্তভাবে প্রেফারেন্স শেয়ার ছোন্ডারদের ভিভিডেও দানের ব্যবস্থা করিবার পর যদি মুনাফার টাকা উতত থাকে তবে অর্ডিনারী শেয়ার হোল্ডার- 
দিগকে আদায়ীরুত অর্থের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হইবে এবং এই তাবে অর্ভিনারী শেয়ার হোন্ডারদিগকে আয়কর বিষুক্তভাবে শতকরা বার্ষিক ৮২ হারে 
জত্যাংশ দিবার পরও যদি মুনাফার টাকা উদ্বভ থাকে তবে উহা ডেফার্ড শেয়ার হোল্ডারদিগের মধ্যে বিভক্ত করা হুইবে। . 


ডিরেকটরবর্গ ৪ 


0) লাখ ঠাহুর, বা, বিধারীর ফেলতে 


সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন {বঙ্গদেশ)। 
২) মি: এইচ কে বস্তু, জে, পি, জমিদার । ৪৮ ভাঃ জগবদ্ধু . লেন, 
কলিকাতা । 
(৩) মি: আদিনাথ ভাতুড়ী, এম, ম্যানেজিং ডিরেট্টর, 


বেঙ্গল মিসেলেনী লিঃ । ১৭৪, মাণিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা। . 


(৪8) মিঃ ষতীশচজ্দ্র দাস, ব্যবসায়ী, ডিরেক্টর, চাঁটাজ্জাঁ দাশ 
কোং লিঃ, ডিরেক্টর, দি টাপুর ইলেকৃষ্টিক সাপ্লাই কোং লি 
/ ডিরেক্টর, দি ধুবড়ী ইলেক্ট ক সাপ্লাই কোং লিঃ । পোঃ Le 

নিকেতন, বীরভূম । 


1৫). মিঃ বি, এম, সেন, বিজ্ডার এবং কণ্ট, ক্টর। পি-১৬৪ ল্যান্সডাউন - 


রোড এক্সটেনশীন, কলিকাতা । 

(৬) ডাঃ ভি, এম, বস্তু, এম-এ, পি-এইচ-ডি, এফ-এন-আই, 

... কোষাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী ।. ৯২/৩ আপার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা । | 

€৭) রায় এন, কে, জেন বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ভেলা ম্যাজিষ্রেট 
এবং কালেক্টীর, ডিরেক্টর, দি প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ। 
পি-১৬৭ ল্যাম্সডাঁউন রোড এক্সটেনশান, কলিকাতা । 


(৮) জি: সুধীরকুমার সিংহ, বি-এস-সি, জমিদার, ইঞ্জিনিয়ার এবং 
। পোঃ বোলপুর, ছেল! বীরভূম । 

(3) মি: এস আর দ্বাশ, ব্যবসায়ী এবং ' ব্যাঙ্কার, ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর, দি যুবড়ী ইলেক্টিক সাপ্লাই কোং লিঃ। ডিরেক্টর, 
দি টাদপুর ইলেক্টিক সাপ্লাই কোং লিঃ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
মেলার্প চাটার্জঁ দাশ এও কোং লিঃ। 


' দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লি । দক্ষিণ কলিকাতা এবং অন্তাভ শাখা। 
দালাল $= 

নেসাস” নারায়ণ দাস খাণ্ডেলওয়াল এণ্ড কোং। 

ইক এণ্ড শেয়ার ব্রোকাস? ২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । 

সলিসিটর £_ 

মিঃ এম, কে, রায় চৌধুরী, এম-এ, বি, এল (এটরী-এট-ল)। 

৭, ওল্ড পোস্ট অফিস সীট, কলিকাতা । 
অডিটর £ 


ৃ মিঃ জি, সি, সাহা, বি-এস-সি, জি-ডি-এ, আর এ, পি ঠ্ ডোতার্‌ 


লেন, কলিকাতা । (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য } 


€ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 
অনুষ্ঠান পত্র 


গত ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর" তারিখে ভারত সরকারের ১৫৬৪ " 


ও-আর/৪২ নম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ভারতরক্ষা বিধানের ৪৫ বি 
ধারা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের কারবার সংক্রান্ত সমস্ত 
হিসাবপত্র, কার্য্যবিবরণী ও অন্যবিধ দলিলপত্রাদি, প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে] 
এই কারণেই বর্তমান অঙুষ্ঠানপত্রে যুদ্ধ-পূর্কাকালের 

্তায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্যাদি লিপিবন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। 


১০ ৯০১০ 


বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অদূর 
পরিধি বৃদ্ধির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

বিশ্বভারভীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর 
একটা ন্যুনতম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতেছে । উক্ত চুক্তি প্রথমে ১২ 
বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে । ' CS ০ 
. শীস্তিনিকেতন কলোনিতে বহুসংখ্যক নূতন বাসভবন নির্মিত হুইয়াছে। 
এই সব নুতন গৃহের অধিবাসীদের অধিকাংশই সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। হ্তরাং 
কলোনির বিদ্যুৎ ব্যবহারের মোট চাহিদা সামান্ড নছে। 

বালা সরকার শান্তিনিকেতনে জলের কল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ১] লক্ষ 
টাকা দিয়াছেন। '্ৃতরাং জলের কলের ব্যবস্থা চালু রাখিবার কাজে বিদ্যুৎ 
যোগান দিতে গিয়া! কোম্পানীর সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে 
সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনে কোম্পানীর নিকট 
বিদ্যুৎ সরবরাহের অস্থরোধ জানাইয়! বিস্তর দরখাস্ত আসিয়াছে। সকল দ্রিক 
হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, বিশেষ করিয়া শান্তিনিকেতন এলাকার বাহার! 


বসবাস করেন তাহাদের আধিক সঙ্গতি এবং শহরটির ক্রমবর্ধমান প্রসারের .. 


দিক বিবেচন! করিলে, শীস্তিনিকেতনকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
একটি-নাভজ্জনক অঞ্চল বলিয়া গণ্য করিতে হুয়। 
' কোম্পানী প্রথমে বীরভূম জিলার ছুইটি প্রতিষ্ঠান শাস্তিনিকেতন ও 
শ্ীনিকেতনে বিদুৎ সরবরাহের জন্তই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে বোলপুর 
সহরে সরবরাহের ভার গ্রহণ করা হয়। 

শান্তিনিকেতন আত্তজ্জাতিক সংস্কৃতি ও বিশ্বসত্যতার মিলনক্ষেত্র । শান্তি- 
নিকেতন ভারতের অতীত ও বর্তমান ভাবাদর্শের সুন্দর সময়ের মূর্ভ বিগ্রহ। 


এইখানেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা সর্বপ্রথম এক বাস্তব রূপ - 


লহয়াছিল এবং পল্লী বাঞ্জলায় জাতীয় কল্যাণের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 
ভিত্তি স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতনে '। এখানে পল্লীর সর্বালীণ উন্নয়নে 
আধুনিক নাগ্রিক জীবনের সুখ-সুবিধা সুষ্ঠু উপায়ে কাজে লাগান হইতেছে। 
এতকাল সহর অঞ্চলের উন্নতির মূলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকখানি কাছ 
* করিয়া আসিয়াছে। শান্তিনিকেতন ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, 
শান্তিনিকেতন ও প্ীনিকেতনের গ্রামাঞ্চলে ষথাসম্ভব উন্নতিসাথনের উদ্দেস্টে 
যথাসাধ্য শ্বল্প থরচায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


শ্রীনিকেতন কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা বাস্তব অভিব্যক্তি। 
পল্পবাসীদের অর্থনৈতিক, সামার্জিক অবস্থার উন্নতি করা ও পল্লীর প্রারুতিক 
সম্পদকে শিল্পোল্নতির কাজে লাগানই . শ্ীনিকেতনের লক্ষ্য। এই উদ্দেন্ত 
সফল করিতে হইলে বিদ্যুতের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । যতই বিদ্যুৎ 
সরবরাহের পরিমাণ বাড়িবে পল্লীর উন্নতিও সেই অন্থপাতেই বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিবে । fe fe BE | 

এতাবৎ যে সমস্ত কলকল ও যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে তাহা যুদ্ধপুর্বব 
“বাজারের দরেই ' কেনা হইয়াছে। -এই" কারণেই কোম্পানীর মূলধন 
পরিকল্পনা ফলপ্রসথ হইতে পারিয়াছে। এই পর্য্যন্ত যে মুলধন বিনিয়োগ 
করা হইয়াছে তাহার কতকাংশ শেয়ার মূলধন হইতে গৃহীত এবং কিয়দংশ 
খণ করিয়া তুলিতে হইয়াছে । উক্ত খণ পরিশোধ করিয়া দিবার জন্তই 
বর্তমানে শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা হুইয়াছে। 

কোম্পানী প্রথম হইতেই নিশ্নলিখিত হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে £ 
প্রেফারেন্দ শেয়ারে কর-বিমুক্ত পতককা ৫২ টাকা, সাধারণ শেয়ারে কর- 
বিমুক্ত শতকরা ৬২ টাকা এবং ডেফার্ভ শেয়ারে কর-বিযুক্ত শতকরা. ১০২ 
উাকা। উপরোক্ত .খপের যে পরিমাণ সুদ দিতে হয় খণ পরিশোধ হইয়া 
গেলে পর কোম্পানীর লত্যাংশ প্রদানের ক্ষমতা শ্বভাবতঃই বাড়িয়া যাইবে | 


বর্তমানে অনসাধারণের নিকট বিক্রয়াথ যে সমস্ত শেয়ার উপস্থাপিত 


করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৫৩২টি প্রেফারেন্স শেয়ার, ৯৩৮টি সাধারণ শেয়ার ও 
১০০০টি ডেফার্ড শেয়ার | ১০৩৯ টাকা মুল্যের সাধারণ শেয়ার ১০০৭ 
টাকা মূল্যই বাজারে ছাড়া হইয়াছে, কিন্তু ১০০২ টাকার প্রতি প্রেফারেন্দ 


আর্থিক জগৎ 


অনুরূপ অহুষ্ঠানপত্রের ' 


ভবিষ্যতে কোম্পানীর আরও প্রসার ও সরবরাহ-. 


২০৭ 


শেয়ার ১০৫৯ টাকায় এবং ১*২ টাকা মূল্যের প্রতিটি ভেফার্ড শেয়ার 
১২২ টাকা মুল্যে. বিক্রয়ার্থ ইন্ছথ করা হুইয়াছে। 
“যাঁহায়া টাকা খাটাইয়া থাকেন তাহাদের নিকট কোম্পানীর কাগজের 
পরেই জবনহিতকর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের স্থান। তাহারা 
টেলিফোন বা রেলওয়ে কোম্পানীর সমজ্জাতীয় ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর 
শেরারকে নিয়মিত লভ্যাংশ ও. মূলধনের নিরাপত্তার জন্তই এত সমাদর 


মিঃ জে সি দাশ ও মিঃ এস আর দাশ কোম্পানীর কার্ধ্যারম্ত হইতে বিশ 
বৎসরকাল সময়ের অন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। ম্যানেজিং 
ভিরেক্টরঘ়্ কোম্পানীর বাখিক নীট লাভ হইতে তাহাদের. পারিশ্রমিক স্বরূপ 
শতকরা ১২।০ আনা হারে কমিশন পাইবেন। ইহা! ছাড়া তাহারা, অফিস 
ভাতা বাবদ প্রতি মাসে ৩৫০২ টাকা করিয়া পাইবেন। যে বৎসর হইতে 
কোম্পানী সাধারণ শেয়ারে লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইবেন সেই বৎসর হইতে 
উক্ত ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়। প্রতি মাসে ৪৫০২ টাকা করিয়া দেওয়া 
হইবে, কিন্ত কোম্পানীর কাধ্যারস্তের তিন বৎসরের মধ্যে যদি লভ্যাংশ 
দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে কার্ধ্যারস্তের তিন বৎসর পরে উক্ত 
মাসিক ভাতার পরিমাণ ৪০০২ টাকা ধার্ধ্য করা হুইবে। 


১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ তারিখে কোম্পানী এবং মিঃজে শি দাশ ও 
এস আর দাশের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে মিঃ জে সি দাশ . 


"ও মিঃ এস আর দাশ উক্ত তারিখ হইতে ২০ বৎসর কালের জঙ্জ কোম্পানীর 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ও চুক্তিপত্র .কোম্পানীর রেদিষ্টার্ড 
অফিসে ( অফিসের সময় ) দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


কোম্পানীর কোন শেক়্ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের বা বিক্রয় করিয়া! দেওয়া 
হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কিংবা ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার 
জন্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের নির্দিষ্ট মূলেযর পরিমাণের উপর শতকরা ১০২ 


'টাকার বেশী কমিশন বাবদ দেওয়া হয় নাই। এই অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশের 


তারিখ হইতে গত ছুই বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় 
বাবদ মোট ৩2২১/০ আনা কমিশন দিয়াছেন। | 

এক্ষণে অনুমোদিত দালালদের মারফৎ প্রাপ্ত দরখাস্ত মধ্যে যে পরিমাণ 
শেয়ার কোম্পানী কর্তৃক বিতরিত হইবে তাহার লিখিত যুল্যের (face 5৪106) 
উপর শতকরা ২॥০ আনা দালালী হিসাবে দেওয়া হইবে। 


অংশীদারগণের অধিকার: . : 
সভায় উপস্থিত কোনও সভ্য ‘হস্ত উত্তোলন করিয়া একটি মাত্র তোট 
দিতে পারিবেন এবং নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেক সভ্য নিজে হাজির 
থাকিয়া বা কোনও প্রতিনিধি মারফৎ তাহার প্রত্যেকটি শেয়ারের জন্ক 


একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে সমস্ত 


“কলের”, টাকা বা তৎসম্পর্কে তৎকালে দেয় অন্ত কোন টাকা যদি কোন 
সত্য না বুঝাইয়া দিয়া থাকেন সেন্বপ ক্ষেত্রে তিনি কোন সাধারণ সতায় 
ভোট দিবার অধিকারী নহেন | এ A 

শেয়ারের জামিনে কোম্পানীর নিকট খপ থাকিলে বা শেয়ারের কিন্তির : 
টাকা অনাদায়ী.রছিয়া গেলে সেই সমস্ত শেয়ার বদি এমন কোনও ব্যক্তির 
নিকট হস্তাস্তরিত করা হুয় ধাহাকে কোম্পানী অঙ্থমোদন করেন না তাহা! 
হইলে কোম্পানী এরূপ হস্তান্তর অগ্রাহ করিয়া দিতে পারৈন। 

শেয়ারের জন্য আবেদন' 
* শেয়ারের অন্ত আবেদন এতৎসংযুক্ত ফরমে লিখিয়া কোম্পানীর রেজিস্টার্ড 
অফিসে পাঠাইতে হইবে। এ সঙ্গে দরখাতকালীন দেয় টাকাও প্রেরণ 
করিতে হুইবে। E 

যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বিলি হয় নাই সেই ক্ষেত্রে জমার পুরা টাকাই 
ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং যে ক্ষেত্রে প্রাথিত সংখ্যকের অপেক্ষা কমর্সখ্যক 


শেয়ার বিলি করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে জমা দেওয়া উদ টাকা বিলির পর 


দেয় টাকার খাতে জমা দেওয়া হইবে । 
কোম্পানীর প্বারকলিপি ও অহুষ্ঠান,পত্রের প্রতি কপি ৯২ টাকা মূল্যে 


কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে পাওয়া যাইবে |. 
রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' ভি এম বন্ছ 
এইচ কে বন্ধ এন কে লেন 
আদিনাথ ভাছুড়ী সুধীরকুমার সিংহ 
যতীশচন্দ দাশ এস আর দাল 
'বি এম' সেন 


( ডিরেক্টরবর্গ ) 
২১শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 
। (শেয়ার ক্রয়ের আবেদনের ফরম পরপৃষায় দ্রব্য ) 





শান্তিনিকেতন (বজদেশ ) 
তল্রমহোদয়পণ, 


আমি :অন্রসহ আপনাদের কোম্পানীর... 
কিমিউলেটিত প্রেফারেন্স বা ভেফার্ড) শেয়ারের জন্ত ভর্তি-ফি এবং আবেদন-ফি 
হিসাবে অগ্রিম নগদ, চেক বা নং****১*-মণিঅর্ডার যোগে” **..-শব্যাস্কের ' 
‘টাকা জ্রমা দিতেছি এবং আমার অন্থরোধ এই যে কোম্পানীর 
অনুষ্ঠান পত্রোক্ত বিধান অমুযায়ী উপরোক্তসংখ্যক শেয়ার আমার নামে বিলি . 


নামে 


গবেষণার ব্যবস্থা 
৷ প্রকাশ, তামাক, চিনি এবং নারিকেল-শিল্প 
সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার অন্ত 
ভারত সরকার তিনটি পৃথক ষ্যাপ্ডিং কমিটী গঠনের 
_ পরিকল্পনা করিয়াছেন। "তামাকের উপর কর 
বসাইয়া যে অর্থ আদায় হয় তাহা হইতে তামাক 
সম্পর্কে গবেষণার জন্ত ১০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া 
রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর ' অনুকরণে 
কেন্দ্রীয় শর্করা কষিটাও গঠন করা হইবে 'এবং' 
, প্রতি হন্দর চিনির উপর এক আন! কর বস্াইয়া যে 
অর্থ পাওয়া যাইবে শর্করা শিল্প সম্পর্কে গবেষণার 
জন্ত ভাহা এই কমিটার হাতে দেওয়া হইবে। 
নারিকেল শিল্প সম্পর্কে যে' কমিটী গঠিত হইবে 


তাহারও কাস চালাইবার অন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্পের উপর 


সামান্ত :কিছু কর ধার্য্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা 


"উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দানের অন্ত নিযুক্ত স্পেশাল 
_ অফিসার ডাঃ নিমেনী এই অভিমত প্রকাশ করিয়া 
' ছেন যে, বাজারে প্রচলিত যুদ্রা হইতে, ৩. শত, 
কোটা টাকার নোট তুলিয়া = 
বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা কত? 
গত ১৯৩৪ সালে বিলাতে পৃথিবীর সমস্ত 
দেশের বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পন্মিকাসমূহের 
একটি তালিকা প্রকাশিত হুইয়াছে। এই" 
তালিকায় ৩৬ হাজার পত্রিকার নাম ছ্ধিল। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারের লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ 
* ভারত সরকার এক অর্ডেনান্ল জারী করিয়া 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের শেয়ার বাবদ দেয় 
লভ্যাংশের হার বাধিয়া দিয়াছেন। ' এই অভিনাব্দ 
যত দিন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শেয়ার 
ছোল্ডারগণ শেয়ার বাবদ শত বর 


সোভিয়েট রাশিয়ায় মূল সংস্কৃত মহাতারতের 
অনুবাদ আরম্ভ হুইয়াছে। প্রথম খণ্ড অন্থবাদের 
* কাজ শেষ হুইয়া গিয়াছে। আগামী € বৎসরের 
মধ্যেই সমগ্র মহাভারত রুশ ভাষায় তি 
হইয়া প্রকাশিত হইবে। . 


আর্ধক জগৎ 


[ ৫ই জুলাই, ১৯৪৩ 


করা হউক। কোম্পানীর প্থারকলিপি ও অনুষঠানপত্রের সর্ভান্ুসারে উপরোক্ত 
সংখ্যক অথবা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আমার নামে বিলি 


মং১**০৯১০০০১৯৪ করা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি। 


৪৬৩ ১ ere 


সংখ্যক ( অভিনারী, 


. ইউনিয়ন বোডে'র বিবরণী 

গত ১৯৪০-৪১-সালে বাঙ্গলা দেশে ইউনিয়ন 
বোর্ডের সংখ্যা ছিল 'মোট €১২৪টা। আলোচ্য 
বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডসমছের তোটদাতার সংখ্যা 
ছিল ৫৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩২৬ অন. এবং মোট 
৪৬,১৬৬ জন্‌ ইউনিয়ন /বোভের সদস্ত ছিলেন। 


, তন্মধ্যে ২৫,৮৮৯ জন মুসলমান এবং ১৯,৭৭১ জন 


হিন্দু. পূর্ব বর্ষের উদ্ধত্ত অর্থ সহ আলোচ্য বর্ষে 
১ কোটী ১৪.লক্ষ ৬৮ ছাঁজার টাকা আয় হইয়াছে 


‘এবং ব্যয় হইয়াছে ১ কোটী ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার 
' টাকা । 


ব্যয়ের মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও 
সংস্কারের কাঁজে ৮ লক্ষ” ৩৬ হাতার, জল লর- 
বু ৮ লক্ষ ১৮ হাতার, অল নিফাশন 
₹. আবর্জনা! পরিফারের জন্তু ২ লক্ষ ৫৪ ছাঁ্ধার, 
সা পরিচালনের অন্ত ৩ 
লক্ষ ৭৯ হাজার এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
অন্ত ২.লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। . 


বৃহত্তম যাত্রী বিমান নির্মাণ পরিকল্পনা 


আমেরিকার 'ব্রিল ' এরোপ্লেন কোম্পানী 


পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রী বিমান নির্মাণের, পরিকল্পনা. 
করিয়াছেন। মহ্বিসভার বিযান নিৰ্ম্মাণ রিভাগও- 
এই সর্ডে প্রয়োজনীয় অন্থমতি দিয়াছেন যে যাত্রী 
বিমান নিৰ্ম্মাণ করিতে গিয়া যুদ্ধ-বিমান নির্মাণের 


কাজে কোন গাফিলতি করা হইবে না। প্রকাশ, 
এই নূতন বাত্রী-বিমানটির ওজন হইবে ১৩০ টন 
এবং ইহা ন! থামিয়া এক দমে ৫০০* হাজার মাইল 


যাইতে পারিবে । এই ধরণের বিমান নামিবার ' 
এবং উড়িবার অন্ত যে সকল ক্ষেত্রে নির্মিত হুইবে ' 


তাহার দৈর্ঘ্য অন্যুন তিন মাইল হওয়া চাই। 
কাপড়ের দাম কমিতেছে 
টেক্সটাইল কণ্ট্োল বোর্ডের চেয়ারম্যান 
জীযু্ত কৃষ্ণরাজ থ্যাকার্সে সম্প্রতি এক বিবৃতি 
প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এদেশের কাপড়ের 
কলগুলির অর্দেক তাঁতে ইতিমধ্যেই ষ্ট্যাগাড” 
কাপড় তৈরী আর্ত হইয়াছে, না হয় শীঘ্রই হইবে। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কাপড়ের পাইকারী 
দর ইতিমধ্যেই শতকরা ২৫ হইতে ৪০ তাপ নামিয়া 
গিয়াছে । খুচরা দরও শীঘ্রই পাইকারী দরের 
অনুপাতে নামিয়া যাইবে । আগামী ১লা আগস্টের 
পর হইতে যে সকল কাপড় তৈরী হুইবে তাহার 
উপর ছাপ মারিয়া কোন মাসে কাপড় . উৎপন্ন 


হইয়াছে তাহা'জালাইবার ব্যবস্থা করনা হইবে। 


চা 


হত « 


একান্ত বশংব্দ 


' চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি 

' প্রকাশ, গত.কয়েক বৎসর অপেক্ষা বর্তমান 
বৎসরে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাধা হইয়াছে । 
গত এপ্রিল. মাসে প্রায় ২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
চা উৎপন্ন হুইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল মাসের 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড । 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে " কৃত্রিম" সার ব্যবহা'রেই 
উৎপাদন বুদ্ধির কারণ। 


সাম্রাজ্যিক বিমান সম্মেলন | 


শীঘই বিটা. সাত্তাজ্যের বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সাত্রাজ্যিক বিমান 
সম্মেলন হইবে। সম্মেলনের স্থান এখনও ঠিক 


"হয় নাই। এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইবার 


অন্য, ভারত সরকার ব্রিটীশ. গতর্ণষেপ্টের নিকট 
হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন,। খুব, সম্ভব ভারত- 
বর্ষের 'অসামরিক বিমান বিভাগের প্রাক্তন 
ডাইরেক্টর জেনারেল স্তার ফ্রেডারিক টিম্স ভারত 
সরকার, কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হুইয়া এই 
সম্মেলনে যোগদান করিবেন, 

এ... যুদ্ধ-ৰু'কি বীমা ' 

- প্রকাশ, ভারত সরকার দেশের আত্যন্তরীণ 
অলপথে মাল চলাচল সম্পর্কেও যুদ্ধ-ঝুকি বীমার 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মালের 
মূল্যের উপর শতকর! ৩২ হারে প্রিমিয়াম দিতে 
হইবে। 


আমেরিক। হইতে ব্রিটেনে রৌপ্য 
রপ্তানী | 


মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্দদ ও ইজারা সংক্রান্তে 
বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এডওয়ার্ড টিটিনাস প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, যুদ্ধের কারে এবং মুদ্রা তৈরীর 
ভক্ত এপর্য্যস্ত প্রায় ৩০. লক্ষ আডন্দ ন্ূপা আমেরিকা 
হইতে ব্রিটেনে পাঠান হইয়াছে। বর্তমান 
বৎসরের প্রথমার্ধের জন্তই ব্রিটেন ৫* লক্ষ আউদ্দ 
রূপা চাহিয়াছিল।' মোট যে রূপা ব্রিটেনে পাঠান 
হইয়াছে তাহার মধ্যে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার আউদ্স 
পাঠাইয়াছে, কানাডা । মিঃ প্রিটিনাস আরও 
বলেন যে এখন যত আউন্স পরিমাণ রূপা ব্রিটেন 
নিতেছে যুদ্ধের পর ঠিক তত আউন্স রূপা ফিরাইয়া 
দিয়া ব্রিটেন এই ধার শোধ করিবে ।' 


€ই জুলাই, ১৯৪৩] 


টেলিগ্রাফ ও চিঠি চলাচলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি 


১৯৪২-৪৩ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের 
মারফৎ ১ কোটী ৯০ লক্ষ টেলিগ্রাফ এবং ৫১ কোটী 
₹» লক্ষ চিঠি চলাচল করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
টেলিগ্রাফের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৩০ লক্ষ এবং 
চিঠির সংখ্যাও গত বৎসর অপেক্ষা এক-চতুর্থাংশ 
কৰ ছিল। 


আর্থিক জগৎ 


শ্রমিক কল্যাণ প্রচেধা 
কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে ডাঃ 
অন্বেদকর শ্রমিক সাধারণের কল্যাণ সাধনের 
উদ্দেস্তে ফ্যাক্টরী আইন, পট্রেভস্‌ ভিসপিউট এ্যাই,” 
“পেমেন্ট অব ওয়েজেজ এ্যাক্ট* প্রভৃতি কয়েকটি 
আইন সংশোধন করিবার অন্ত বিশ উত্থাপন 
করিবেন। তাহার যুদ্ধ ঝুকি বীমা বিল ইতিমধ্যেই 
সিলেক্ট কহিটীর স্তর পার হইয়াছে এবং ভোটা- 

ভূটির জঙ্গ পরিষদে উপস্থাপিত হইবে। 





২০৯ 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহভম ব্যয় বরাদ্দ 
গত ৩*শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে 
সেই বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ 
মোট ৮০*০ কোটী ডলার ঢাড়াইবে। মারকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে হুড়াই বৃহত্তম ব্যয় বরাদ। 
ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের কাজে ব্যয়ের 
পরিমাণই ৭১৫০ কোটী ডলার। জাতীয় ধরণের 


পরিমাণও ৭৬০০ কোঁটী ডলার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
১৪০০০ কোটী ডলারে দীড়াইয়াছে। | 


মু 
ক 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
'_' সোসাইটি লিঃ : 
সম্প্রতি আমরা হিনুস্থান কো-অপারেটিভ, 


‘ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের গত ১৯৪২ 


সালের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
ভারতের বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হিন্ুস্থান 
ইনসিওরেত্সদ এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে। নুনীর্ঘকালের সুদৃঢ় আধিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই যুদ্ধকালীন নানা 
বাধা ও অন্ুুবিধা সত্বেও ছিন্বুস্থানের অনপ্রিয়তা ও 
উহার নূতন ধীজের পরিমাণণপূর্কের তুলনায় বাড়িয়া 
চলিয়াছে। উপরোক্ত বাধিক কার্যবিবরণী হইতে 
এই ক্রমোরতির সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিবে। যহাযুদ্ধ 
বাধিবার পর নানা কারণে এদেশের বীমা ব্যবসাকে 
প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হুইয়াছে। বিশেষ 
করিয়া জাপান কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের পর হুইতে 
সেই অবস্থা আরও জটিল ও অন্গুবিধাজনক হইয়া 
উঠিল। মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাঁপীনের করতলগত 
হইবার ফলে এবং আপ বাহিনী ভারতের প্রায় 
পুর্বপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হওয়ায় দেশের 
অভ্যন্তরে যে সক্সাসপ সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব 
দেখা দিয়াছিল তাঁহা বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে আদে 


, "অনুকূল নহে। এই আত্যক্তরীণ অসুবিধা ছাড়াও 


বহ্ধদেশ ও মালয়ে যে সকল বীমা কোম্পানীর 
অফিস ও ব্যাপক কার্যকলাপ চলিয়া আলিতেছিল 
তাহাদিগকে সহ্‌স' যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ভোগ সহ 
করিতে হুইয়াছে। মালয় ও বহ্ধদেশে হিনুস্থানের 
জনপ্রিয়তা ও কাজকর্খের পরিমাণ বড় কম ছিল 
না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তৎসত্বেও আলোচ্য 
বৎসরে হিনুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নুতন 
কাদের পরিমাণ দ্বীড়াইয়াছে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ 


টাকা ; পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪৯ সালের) ২ £ 


কোটি ৭২ লক্ষ টাকার তুলনা বৃদ্ধির পরিমাপ প্রায় 
১৬ লক্ষ টাকা | সামরিক বিপর্যয়ের ফলে কতক- 


" পুলি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হাতছাড়া হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত 


হওয়া সত্বেও এরূপ নূতন কাজের পরিমাপ বৃদ্ধিতে 
হিনুস্থানের উপর জ্নসাধারপের অটুট আস্থা এবং 
উহার পরিচালকগণের দুরদৃষ্টি ও কর্দদক্ষতাই 
সুচিত হয়। 

আলোচ্য বৎসরে হিন্দুস্থান ইনসিওয়েশের | 
প্রিমিয়াম বাবদ মোট আয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে 
৬৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । অন্তান্ত সুত্রে আয়ের 
পরিমাণ লইয়া কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরের 
মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকারও 


" উদ্ধে। অথচ কোম্পানীর ব্যয়ের হার, উক্ত বৎসরে 


প্রিমিয়াম আয়ের শতক্রা ২৪৪৭ ভাগের বেশী 
নহে। পূর্ববর্তী ৯৯৪১ সালের ব্যয়ের হার ছিল 
শতকরা ২৬১১ ভাগ | আপাতদৃষ্টিতে ব্যয়ের 


হার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে ‘হইতে পারে। 
আনলে যুন্ধজনিত বিবিধ অনিবার্য কারণে যে 
ব্যয়তার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিয়া বাদ 
দিলে আলোচ্য বৎসরের ব্যয়ের ছার দাড়ায় 
শতকরা ২৫*58 ভাগ ) অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ব্যয়ের 
হারের অপেক্ষাও শতকরা "৩৭ ভাগ কম! যুদ্ধ- 
কালীন অস্বাভাবিক অবস্থা ও উহার কাধ্যকারণের 
কথা সম্যক বিবেচনা করিলে কোম্পানীর ব্যয়ের 


হার যে নিন্নাতিযুখী হইতেছে তাহাতে কোনও, 


সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য বৎসরে হিন্দৃস্থান ইনসিওরেন্দের 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরেয় 
তুলনায় ৫১ লক্ষ টাক! বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৪ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। ইহ! ছাড়া 
অন্তান্ক মজুত তহবিলের অন্যুন ১২ লক্ষ টাকাও 
রহিয়াছে । কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র 
যেমন নানাবিধ, তেমনি উচ্থার অর্থ বিনিয়োগের 
নীতিও একাধারে বিচার-বিবেচনা-প্রহুত ও 
নিরাপত্তাযূলক । এই বীম! প্রতিষ্ঠানটি বীমা 
আইনের বিধান অমুসারেই "কোম্পানীর কাগজে 
অর্থ .বিনিয়োগ করিয়াছেন। এবার পলিসি- 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ বোনাস সহ প্রায় ১৪ লক্ষ 
টাকা ও পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ বোনাস 
হ্হ্‌ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা দাৰী হইয়াছে । 

উপরোক্ত বর্তমান কার্ধ্যবিবরণীতে গত ১৯৪২ 


খর তের = Te Pe ধারে এত, এত খাত ও 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট 
দায় দেখান: হইয়াছে € কোঁটি ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার 
টাকা। এই দায়ের বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর 
হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা. 
গুলি এইরূপ £__কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দান 
৫২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ; বৃটিশ ভারতে জযি-বাড়ী 
ইত্যাদি বন্ধকে দাঁদন ৪১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা) 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নিকট দাদন ১ লক্ষ ৮০ ছাঁজাব 
টাকা; বিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত আমা ৩ লক্ষ ৮ 


হাজার টাকা; ইংলণ্ডে ষ্টালিং সিকিউরিটি ৩ লক্ষ 


৭২ হান্দার টাক! ; ভারত সরকারের সিকিউরিটি 
১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ; প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাক! 5. 
বিভিন্ন ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি ১৮ 
লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, 
ক্যালকাটা . ইমপ্রভমেপ্ট ট্রাষ্ট ভিবেঞ্চার ও নূতন 
হাওড়া ব্রিজ লোনে ২৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ; 


ভারতে ইমারত সম্পত্তি ৫৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 


টাকা; ভারতে ভু-সম্পত্তি ৬৫ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা; নগদ হাতে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ও আদায়কারী 
এজেন্টদের হাতে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, কোম্পানীর তহবিল কোন এক শ্রেণীর সিকিউস 
রিটিতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা ভাবে নানা দিকে 
নিয়োজিত রহিয়াছে। উহার সুফল te ডে 


খত EDT co ED <TD 


সেনটাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 


টু অংশীদারগণকে শতকরা ৭৪০ লভ্যাংশ দিয়াছে 





| আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৪৩এ* 
_শাখাসমুহ 
|] . (১ শ্যামবাজার (৬) হিলি (১১) সিরাজগঞ্জ 
ৃ (২) দক্ষিণ কলিকাতা (৭) দিনাজপুর (১২) কুচবিহার 
§ (৩) নিউমার্কেট (৮) নীলফামারি (১৩) বেনারস 
J (৪) নৈহাটা (৯) রংপুর (১৪) এন্গাহাবাদ _ 
() ভাটপাড়া (১০) ছুবরাজপুর 
রী হেড অফিস__৯এ, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা. 
ফোন £ Saeki ২৯২৫ ও ৬৪৮৩ 








পৃষ্ঠপোষক মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ: স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


* হেড অফিন £_৩৮নং ক্যা রোড, কলিকাতা । 


জিন ছিঃ টি এন, ব্যানাজ্জী ll 


ক্যাল .৩৩০৫ 


২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য, ৪% 


৫ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


কোন এক দিক দিয়! সাময়িকভাবে কিছু পরিমাপ 
ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা গেলেও কোম্পানীর সুদৃঢ় 
আথিক সংস্থিতি ও ভারসাম্য ব্যাহত হুইবার 
'কোনপ্রকার আশঙ্কাই নাই বলা বায়। এরূপ 
একটি শক্তিশালী বীমা প্রতিষ্ঠান যে দেশের-জন- 
সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই তাহা ন! 
বলিলেও চলে । আমর! বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক 
প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার অস্ততম জয়ন্তস্ত হিন্দুন্থান 
ইনসিওরেদ্লের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করি। 
এই ম্থপরিচালিত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে 
“অনসাধারণ নিশ্চিন্তে ও নিরাপদেই যে জীবন বীমা 
করিতে পারেন, এ কথ! বলাই বাহুল্য । 
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ 

সম্প্রতি ব্যান্ক অব ক্যালকাট! লিমিটেভের 
জামালপুর ( বিহার ) শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন 
“অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে মুন্দেরের রাজা স্তার 'রবু- 
নন্দন প্রসাদ সিংহ 'এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করিয়াছিলেন। উক্ত শাখার উদ্বোধন করিতে গিয়া 
'তাহার হুচিন্তিত অভিভাষণে ষ্কার রখুনদ্দন প্রসাদ 
‘সিংহ ব্যঙ্ক অব ক্যালকাটার কার্যকলাপের প্রশংসা 
করিয়া বলেন যে, রিজার্ভ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ 
-সঞ্চিত রাখিয়া ইহারা আয়করমুজ শতকরা «২ 
"টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বছ 
বিশ্ষ্টি ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 
সভান্তে অতিথিবৃন্দকে জলযোগে অপ্যায়িত করা 
হ্য়। 

শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই 

'- কোং লিঃ 

অন্তত্র এই কোম্পানীর একটি বের 
-যুদ্রিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতন ইলেকটিক 
সাপ্লাই কোম্পানীর অন্থমোদিত মূলধন ২ 
ক্ষ টাকা। উহা ৯০০ টাকা মূল্যের ৭৫৭টা 
কিমিউলেটিভ প্রেফারেন্সদ শেয়ার, ১০০২ 
টাকা মুল্যের ১ হাতার সাধারপ শেয়ার 
:ও ১০ টাকা মূল্যের ২ হাজার ৫০০টি 
“ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত | উহাদের মধ্যে ৪৩ 
হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার ইতিপূর্বে -বিক্রিত 
'হইয়াছে। কোম্পানীয় বাকী ৫৩২টি কিমিউলেটিত 
, শেয়ার, ৯৩৮টি সাধারণ শেয়ার এবং ১০০০ ডেফার্ড 
শেয়ার বর্তমানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর হুইয়াছে। 
শান্তিনিকেতন ইলেকটি,ক কোম্পানী তিন বৎসর 


পুর্বে স্থাপিত হইয়া গত ৯৯৪৯ সালে কাৰ্য্য : 


"সুক, করে। যন্ত্রপাতি ক্রয় ও কারথানা স্থাপনের 


খরচপন্র মিটাইবার জন্য কেম্পানীকে প্রথম | 


অবস্থায় বাহির হইতে কর্্দ গ্রহণ করিতে হয়] 
সেই কর টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্তই 
_ কোম্পানী আজ নুতন করিয়া শেয়ার বিক্রয়ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিনই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত বিশ্বভারতী 
-ও তাহার পার্শবস্তা অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে 
-এই কোম্পানীটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে. এই 
কোম্পানী যে. বিদ্যুৎ সুরবরাহের উপযুক্ত ক্ষেত্র 






আধখিক জগৎ 


পাইয়া ক্রমেই বেশী লাভ করিবার স্থযোগ পাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ জেসিদাশও মিঃ 
এস আর দাশ ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই 
কোম্পানীটি পরিচালনা! করিতেছেন ॥ বিভিন্ন 
যৌথ কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের সহিত যুক্ত 
থাকিয়া উ'হারা উভয়েই ইতিমধ্যে ব্যবসায়িক 


প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দ্িয়াছেন। 


উহাদের কর্ম্মনৈপুণ্যে শান্তিনিকেতন ইলেকটি ক 


কোম্পানী যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারিবে . 


বলিয়াই আমাদের ধারণা । প্রেফারেন্স শেয়ারের 
উপর দেয় শতকরা ৫২ টাকা সুদ ছাড়া এই 
কোম্পানী প্রথম হইতে সাধারণ শেয়ারের উপর 
শতকরা ৬২ টাকা ও ডেফার্ড শেয়ারের উপর 


শতকরা ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া 


আসিতেছে । গৃহীত খণ পরিশোধ করিয়া দিয়া 
ততবাবদ সুদ প্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলে 
এই কোম্পানী যে অংশীদারদিগকে আরও বেশী 
হারে লভ্যাংশ দিতে পারিবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া 
দেশের লগ্নিকারকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
সম্পকে বিশেষ আগ্রহ বোধ করিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


রাত ব্যাঙ্ক লি:__ডিরেউর মিঃ কামিনী- ৰ 


কান্ত রাছত।- রেঞিষ্টার্ড অফিস-_জলপাইগুড়ি 
সহর। ' অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা । 

জে কে লিমিটেড- ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
রামরতন গুপ্ত । রেজিস্টার্ড অফিস-_-৯ ক্লাইভ 
দ্র, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা ম্যানেজিং এজেন্লি। 

মডেল কার্্দ এণ্ড ইণ্ডাট্ট্রী লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ সত্যপ্রসন্ন দত্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস-_পি ১৩ 
গণেশচন্্র এভিনিউ, কলিকাতা । অম্ুমোদিত 
যূলধন ৫ লক্ষ টাকা । মাংস ও হাসমূরগী ইত্যাদি 
চাষের ব্যবসা । 

এসিয়াটিক ইণ্ডাট্রীল্স লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ 
এস এন দাস। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিল-__স্টিফেন হাউস, 
ডালহৌসি স্কোয়ার, রুলিকাতা। অনুমোদিত 
মুলধন € লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার খাদ্ধদ্রব্যাদির 
কাজকারবার। 


২১৬ 


এসোসিয়েটেড টিন্বার প্রডা্টস্‌ নি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস জি চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড অফিস 
স্টিফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। 
সঙমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । কাঠের ব্যবসায়ী 
ও করাত কলের মালিক। 

মুরাল রাই মিল লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ 
মুরাল ছসেন। রেজিস্টার্ড আফিস-_জলপাইগুড়ি। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চালের কল। 

ইন ভেষ্টার্স শিল্ড লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
কে এল দত্ত। ্রফিস-_২৪ প্র্যাণ্ড রোড, ফলগি- 


- কাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা ।-অধিজমা,, 


ইমারত; বাসভবন প্রত্ৃতি ক্রয়ের কাঞ্জকারৰার। . 
লন্দনী ফিনান্স কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
রামধনদাস বাঝারিয়া । 'অফিস--১৩৮ হারিসন 

রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ 
টাকা । শেয়ার, ষ্টক, ভিবেঞ্চার হি ও 
মন্ধুতের কাজকারবারু। 

স্বরূপানন্দ্র গ্রন্থ-সঙ্ধন. জিঃ_-ডিরেউর মিঃ 
দিগন্বর দেবনাথ । রেজিষ্টার্ড অফিস- নারায়ণগঞ্জ, 
ঢাকা:। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন 
ভাষার নীতিবিয়য়র ১ ও নিহত ১৪ “ও 
প্রকাশ । - 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

মিনার্ড৷ মিলস্‌ লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর , 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ১২২ 
টাকা । মেগন। মিলস্‌ কোং লি:_গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বার্ষিক ২ 
টাকা. হুগলী মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞন্ত শতকর! বার্ধিক 
৫০২ টাকা। এামালগ্যামেটেভ কোল- 
ফিল্ডস্‌ লি:_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
অন্ত শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। লিমস্পেলস 
মিলল্‌ লি: গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকরা বার্ধিক ২৮২ টাকা। পাত্রকোলা 
টা কোং নি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকর! বার্ষিক ৭৫২ টাকা। 
লেডো! টী কোং লিঃ-_গত ৩৯শে ভিলেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভন্ত শতকরা বার্ষিক ২*২ 
টাকা। বীরপাড়ন টা কোং পিঃ গত ৩৯শে 
ভিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বারিক 
৩৫২ টাকা টাকা। প্রয়বীরপাড়া (ভুয়া) 


টা কোং লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ধ প্রতি শেয়ারে ৩০ আনা হিসাবে। 






| EET ত 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
তদের হার $= ' স্থায়ী আমানত = 
চলতি -_ ২% ৬মাস -- ২:% রর ৩% 
জেভিংস._. ১২% ২ বৎসর - ৩২% ৩ 


পাখা- হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়,বালী,উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড 


টীকা ও বিনিময় : 

কলিকাতা, ওরা জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে ঘোষণা কর! হুইয়াছে যে, 
ভারত. সরকার চতুর্থ দফায় ৩২ টাকা সুদে ১৯৬৩- 
, ৬৫ সালের মেয়াদে-১৫ কোটী টাকা খণ গ্রহণ 
করিবেন। গত ৩*শে জুনের পর" হইতে ৩২ 
- দের ১৯৫১-৫৪ সালের মেয়াদী খণপত্রের বিক্রয় 
বন্ধ করা হইয়াছে। : নূতন খপপত্র কিক্রয়ার্থ 
উপস্থাপিত করার কথা ঘোষণা করার সঙ্গে 
সঙ্গে কোম্পানীর কাগের দর এবং বেচাকেনার 
পরিমাণ ফিছু বাড়িয়াছে এতছ্যতীত টাকার 
বাজারে অস্ত বিশেষ কোন 'পরিবর্থন হয় নাই। 
“ব্যাক্কসমূহের মধ্যে চাহিবা মাঝ্স পরিশোধের 
' অন্দীকারে গৃহীত খপের সুদের হার ছিল কলি- 
”কাতায় শতকরা £* এবং বোদ্বাই-এ 1০ আনা। 
তবে টাকা ধার নিবার, হি অভাব লক্ষ্য 

কগা গিয়াছে । '! 

"আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়: বাজারে মন্দার 
, ভাবই দেখা! গিয়াছে. বলিতে “হয়। সপ্তাহের 
মাঝামাঝি : ব্যান্কসযুহের যাশ্রাপিক ' হিসাব- 
নিকাশের দিন থাকায় টাকা ধার লওয়া অপেক্ষা 
টাকা ' জম! "দিবার “দিকেই, বেশী বৌ দেখা 


গিয়াছে। 
গত হবে জুন ভারিখে ডিন মাসের দেয়াদী ৮ 


কোটী টাকার .ট্রেজারী বিলের জন্ক যে টেগীর 
আহ্বান কর! হুইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়ায় ৯ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। উক্ত 
আবেদনসমূছের মধ্যে ৯৯৮০ . দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৩০৯ পাই দরের আবেদনসবূহ্রে মধ্য 
হইতে শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। , মোট গৃহীত ৮ কোটী টাকার 
টেওারের গড়পড়তা নদের হার শতকরা বাধিক 
১/১ আনা বাধ্য করা হইয়াছে। আগামী শুই স্কুলাই 
তারিখে বোষ্বাইএ বেলা: ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাগ্ডার্ড 
১১৯১৯৪৪৪০১৬ 








বিকার না হওয়া পৰ্য্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ৮ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার 
গৃহীত হইবে । যাহাদের টেপ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 


. বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ঈই : 


ভুলাই তারিখের মধ্যে, টাকা দিতে হইবে। 
অন্তান্ত সর্ত'পৃর্বের স্তায়। 

. গত ২৩শে জুন হইতে আরম্ভ করিয়া গত: 
২৮শে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টার 
মিডিয়েট” বিলের বিক্রয় পরিমাণ কীড়াইয়াছে 
মোট ১ কোটা ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । গত ' 
৩০শে.জুন হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী €ই ': 
জুলাই পর্যন্ত পূর্ববখোধিত সর্তাস্থসারে শতকরা । 
৯৯দ* আনা দরে উপরোক্ত বিল বিক্রয়. হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জান! যায়, গত.১৮ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ 


শেষ হইয়াছে তাহাতে, সমগ্র ভারতে, চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭২২ কোটা 
৯৪ লক্ষ ৩৩ হাঁজার টীকা পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার 


পরিমাণ ছিল ৭২১ কোটী ৬৫ লক্ষ ৭৪ হাদার 
‘টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে, ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 


ব্যান্কের অর্থের পরিমাপ ঈীড়াইয়াছে ৮০ কোটী 
২ লক্ষ ৫৮ হাঁদ্রাব টাকা; পরবর্তী সপ্তাহে উক্ত 
অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটী ২৬ লক্ষ ৭৮ হাজার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 


গবর্ণষেন্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই, পূর্বব্তা 
সপ্তাহে ২৬ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হুইয়াছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ঠ ব্যাক্কের 


+ আমানতের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৫৯,কোটী €৭ 


লক্ষ ৫ হাজার - টাকাও পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত 


অর্থের পরিমাপ ছিল ৫৩ কোটা ,১৮ লক্ষ ৭-হাজার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিভার্ত ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার এবং অন্তান্ত প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে 
৮ কোটী ৯৬ লক্ষ, ২১ হাজার টাকা, ৭৬ লক্ষ ৪৮ 


হাজার টাকা এবং সি ৪৬ লক্ষ ৯ হাজার 














৪1 
টাকা। তৎপূর্বাৰ্তা সপ্তাহে উত অর্থের পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ১২ কোটী ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ' টাকা, 
৮৫. লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ও ৮ কোটী ১৭ লক্ষ 
৫» হাজার টাকা । . 

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিয়রূপ হার 
বলবৎ ছিল £- 


টেলিঃ হুণ্তি (প্রতি টাকায়). ১ লিঃ 


€3২ পে 

এঁ দর্শনী ১শিঃ ৫ পে 
ডি এ ৩ মাস ৮788 > শিঃ ৬২ পে 

ডলার (প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩১৭, | 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
'কলিকাতা, ওর! জুলাই 


i HOR শেয়ার বাদ্ষারে 
একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজ- 
কারবার এবার প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছে বলা 
যায়। বোষম্বাই-এর শেয়ার বাঙ্ধারে মন্দার ভাব 
চলিতেছে, এই সংবাদে কলিকাতার বাজারে 


'সপ্তাহের প্রথম ভাগে বেশ 'কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা 


দিয়াছিল। কিন্তু পরে বোদ্বাই বাজারের অবস্থার 
কিঞ্চিৎ উন্নতির সংবাদে এবং কোম্পানীর কাগজের 
দরে চড়তির ভাব থাকার ফলে সপ্তাহের যধ্যভাগে 
বাজারের মন্দার ভাব কাটিতে সুরু করে। যাহা 
হউক, বর্তমানে শেয়ার বাজারে একটা প্রতীক্ষার 
ভাব লক্ষিত হয়। ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দীড়ায় - 
হুই চারি দিনের মধ্যে তাহ! সঠিকভাবে বুঝিয়া 
লইবার পূর্বে কেহ কাদ্দকারবারে বড় একটা 
আগ্রহ দেখাইতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়) 
শেয়ার 'বাজারে মূল্যের উদ্ধগতি অব্যাহত 
থাকিবে। ইত্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টপ কর্পোরেশনের 
শেয়ারের দরে যে গ্মবনতি ঘটিয়াছিল আলোচ্য 
সপ্তাহে সেই পড়তির ভাব কাটিয়া গিয়া আবার 
উহাদের দর চড়িতেছে। বিশেষ করিয়া 
ইস কর্পোরেশনের শেয়ারের বিকিকিনির 
পরিমাণ. এবার বেশ সন্তোষজনক 








তা গলা আয 
ব্যাক্কের মারফতই নিরাপদ বারবন ব্যাক J 
| ইতি একচেণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড E বন, ব্যাঙ্ক লিঃ 
আ্থাপিত--১৯৩৫ (ক্লীইভঘাট ষ্ীট ও ছ্র্যা্ড রোডের মোড়ে) | ৰ 
হেড অফিস--৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, ক্নিকাতা। . কলিকাতা, 
, ফোন : জাউথ--৫৮২। নিত, যারাই তল ৰ 
কলিকাতা ৩1৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । ৰ ঢ 
ফোন £ ক্যাল__২৬৯২। 
রিড কীট | 
বেজল : বহরমপুর, বরিশাল । বিহার :--ছাপরা। 


আমাদের ত্রৈবাধিক ক্যাশ .সার্টিিকেট কিন্তুন। 


জেনারেল স্যানেজার--মি: এন্‌, বি, ঘোষ দত্তিদার। টা 
AEE সার HER 














এই জুলাই,১৯৪৩ ] 


হইয়াছে! শেয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি 
ভাল রহিবার অন্ততম কারণ এই যে, 
মিন্রপক্ষের অমুকুলে বুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে। 
প্রায় সকল রণাঞ্ধন হইতেই প্রতিপক্ষের অসুবিধার 
সংবাদ আসিতেছে। বস্তুত: ভূমধ্যসাগরীয় ও 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে কোনও 
বড় রকমের আক্রমণ আরম্ভ না হইলেও জাপান, 
জার্মানী ও ইতালী অর্থাৎ সমগ্র চত্র-শক্তি পূর্বে 
কার আক্রমণাত্মক স্থবিধা হইতে এখন আত্মরক্ষা” 
মুলক অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে সামরিক বিপর্ধ্যয়ের শঙ্কা ও 
সম্ভাবনাও বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে বলিয়া 
বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা । 
শেয়ার বাজারে চড়তির ভাব বজায় রাঁখা সম্ভব 
হইতেছে এবং মিত্রপক্ষের কোথাও বড় রকমের 
সামরিক পরায় ন! ঘটিলে শীঘ্র শেয়ার বাঘারে 
তেমন অবনতি ঘটিবে বলিয়া যনে হয় না। 
কোম্পানীর কাগজ 

ভারত সরকার কর্তৃক ভুইটী নূতন খণ গ্রহণের 
সঙ্কল্প ঘোষণা করার পর কোম্পানীর কাগজের 
বিভাগে আরও চড়তির ভাব দেখা যায়। 
আনা হুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪২ টাকা হইতে 
৯৪৪০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩২ টাকা স্থদের 
১৯৬৩-৬৫ ও ৩১ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ ঝণপত্র 
যথাক্রমে ৯৫1৮১ আনা ও ১০১২ টাকায় হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ খণপত্র 
ৃ ১১০1 আনা, ৪০ আন! সুদের ১৯৫৫-৪০ খপপত্র 


৩0০ 


১৯৪।%০ আন! ও ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 


খণপত্র ১০৭৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
প্রাদেশিক খপসমূহের মধ্যে &২ টাকা হ্দের 
১৯৪৪ ইউ পি -বঞ্ত ১০২%%০ আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে । | 

নু রর ব্যাক 


এই বিভাগে এবার কাজকর্ম তেমন সম্তোষ-. 


জনক হয় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ আদায়ী- 
"কৃত ১৮৪৮ টাকা ও কণ্টি ৪৭০২ টাকায় 
হস্তাস্তরিত-হুইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
দর এবার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া ১১৮২ টাকায় 
দাড়াইয়াছে। 


এবার এই বিভাগে এযালায়েন্স ১৪৫২ টাকায়, 
বিড়লা ১৩৫২ টাকায়, কামারহাটী ১৫৫২ টাকায়, 
কিনিসন্‌ ১৭২২ টাকায় ও লরেন্স ১৬৭২ টাকায় 
ক্য়বিক্রয় হুইয়াছে। 


কাপডের কল 
এই বিভাগে' আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব 


চলিতেছে। কাপড়ের কলের শেয়ারগুলির মধ্যে 
বেঙ্গল নাগপুর ৩১২, কানপুর টেক্সটাইল ১৩০, 
এলগিন ৭৩০, মহালক্ষ্মী কটন ৪১০০, কেশোরাম 
১৫০ নিউ ভিক্টোরিয়া ৯8০০ ও মুইরমিলস্‌ ns 
টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কয়লার খনি 

আলোচ্য সন্তাহে ' কয়লার খনি বিভাগে 
চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার বেঙ্গল 
৪৬২৬ এ্যামালগ্যামেটেভ ৩৮৮০, বরাকর ১৪0৮০, 

৬ 


এই" সব কারণেই . 


আথিক জগৎ 


বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯৮৮০, বড় বেমো ২৪০০, 
ইকুইটেবল ৩৮৪০, তালচের ৪৩/০ আনায় বিকি- 
কিনি হইয়াছে। কয়লা অভাবে কতকগুলি 
পাটকল বন্ধ হুইয়া যাইবে বলিয়া এবার বাজারে 
যে গুজব রটিয়াছিল তাহাতে পাটকলের শেয়ার- 
সমুহের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এবার চড়তির ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫%%০১ 
ষ্টীল কর্পোরেশন ২৭০, জেসপ এগ্ড কোং ২২৯, 
ভার তীয়া ইলেক্‌টি,ক ষ্টীল ১৫৬০, বৃটেনিয়া ১৬1/০, 
বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৮২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 
.; চিনির কল 
যুজগ্রদেশের চিনির কলের শেয়ার ছাড়া 
অন্তান্ প্রদেশের চিনির কলের শেয়ারের দরে 
এবার কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। বুলন্দ 
৪৯৮০ আনা, কের এণ্ড কোং -১০৬* আনা, 
গোয়ালিয়র ২২৬৯ টাকা, চম্পারণ ৩৮/০ জনা, 


* বেলজুন্দ ১১০০ আনা, রাহ্ছা ৪২৮০ আনা, সমস্তি- 


পুর ১৮1৩৯ আনা ও বাসন গর১০৮* আনায় ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়াছে'। ২ 
চা-বাগান 

এই বিভাগে এবার বিশ্বনাথ ৩৯০ আনায়, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৪%%* আনায়, হাতীক্ষীরা ৩২%০ 
আনায়, পাত্রকোলা ১১৮২৫০ আনা, 'তেজপুর 
১৭1/০ আনা ও রাজাতাত ৫৪২ টাকায় ক্রয়বিক্রর 
হইয়াছে । . ut 


এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান পেপার 


পাল্প ১৯৯২ টাকায়, ওরিয়েপ্ট পেপার ২৯।%০ 


আনায়, মাইসোর ২৬" টাকায়, টিটাগড় ২৭/০ 
আনায় ও শুগোপাল ২৩৩০/০ আনায় বিকিকিনি 
হুইয়াছে। 


বিবিধ বিভাগে বার্মা কর্পোরেশন ৩৩০ আনা, 
ইন্ডিয়ান কপার ২৪৩/* আনা, বামারলরী ৩৭৫২ 
টাকা, ক্যালকাটা ট্রাম ২৮৷০ আনা, ডানলপ রবার 
৫৫২ টাকা ও রোটাস্‌ ই্ডান্টিজ ৩১৮/০ আনায় 
হত্তান্তরিত হইয়াছে। 
শর সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার - বাজারে 
নিয্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ₹_- . 
কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের লোন (১৯৪৩-৬৫) ২৫শে জুন 
৯৫০/০ $ ২৮শে--৯৫৪০ ) ৩০শে--৯৫দ%০ ৯৫//০ 
৯৫:৮০ | ৩২ সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) ২৮শে 
জুন-_-৯৯দ৩/০ | ৩৬ হদের ডিফেল লোন 
(১2৪৯-৫২) ৩০শে জুন--১০১২৬1 ৩০ দের 
কোম্পানীর কাগজ ২৪শে স্ুন--৯৪/০ ) ২৫শে-_ 
৯৪%০ ৯৪৩০ ৯৪1৮০ ৯৪/০ ৯৪%৯ ) ২৯শে- 
৯৪/০ ) ৩০শে_৯৪1০ ৯৪৪০ ৯৪৩০ | ৪২ সুদের 
লোন (১৯৬০-৭০) ২৫শে গুন_-১১০।০। ৪8০ 
সুদের লোন (১৯৫৫-৬০) ২৮শে ভুন_-১১৪%০। 
€ সুদের লোন (১৯৪৫-৫৫)- ২৫শে জুন-. 
১০৭1%৯ ) ২৬শে--১৪৭1৮০ | ৫২ সু" দরইউপি 
(১৯৪৪) ২৪শে জুন-_-১০২৮৮* )২৫শে-_-১০২।৮%০। 


২১৩ 





* ৪ টি 

€ সুদের (১৯২৮-৫৮) ক্যালকাটা মিউ- 

নিসিপ্যাল ৩০শে জুন--১১৭০। ৫1০ সুদের 

(১৯২৯-৫৯) ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেপ্ট ট্রাই ₹৪শে 
ভুন-_-১২৩]০। 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৩০শে জুন 
১৮৪৮২ । ইম্পিরিয়াল (কণ্টি) ২৪শে জুন--৪৬৮]০ 
৪৬৯ $ হ৮শে_৪৬৮২ ৪৭০২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


২৫শে জুন--১২০২ ১২৯৯ ১,২৬শে--১২০৯ ১২১২, $ 





আপনি নারী। নারীয়্লভ কষনীয়তাই 
আঁপদার জন্মগত অধিকার । কিন্ত এই ' 
কমনীয়ত! আপনার আভ্যন্তরীণ ধ্যান্বের 
উপর কত যেশি নির্ভর করে তা’ কি 
আপনি জানেন? আভ্যন্তরীণ শ্বাস্থ ভালো 
না থাকলে সুন্দর অঙ্গ সৌঠব, কালে! 
চুলের রাশি এবং নারীদেছের য্রহস্তনম 
পেলযতা এ দব কিছুরই আপনি অধিকারী 
হতে পারধেন না। 





~ নারীর প্রকৃতিগত যে আকর্ষদী শক্তি আছে, . 
সেই শক্তি শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের উপরই 
নির্ভর করে না। বুদ্ধিয় প্রথরতা, প্রাণ- 
"শক্তির আবেগ এবং অন্ান্ক থে সব 
মানসিক গণের বৈশিষ্ট নারীকে সুদ্দয়তর 
করেছে এ সবই আপনার আকর্ষদী শক্তির 
প্রসারে প্রচুয় সাহায্য করে। আপনি 
হয়তো মানেন না যে আপনার 'ওভারিয়ান 
শ্ল/াওদ্‌? থেকে যে 'হরমোন্‌'-এর সি হয় 
সেগুলির সাহ্থাধ্য ভিন্ন নারীদেছের কমনীয় 
বৈশিঃগুলি আপনার দেহে স্বান পেতো না। 


2১. 


এ ছাড়া, আপনি নারী--সন্ব, সবল, 
সন্তানের অনশী হ'য়ে গৌরবময় মাতৃত্ব 
লাভ করার অধিকার একমাত্র আপনারই | 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও শ্বাস্বের উপব সুস্থ 
সম্তান.জন্ম অনেকট! নির্ভর করে। এই 
আভ্যন্তরীণ সুস্বাস্থের যে কত বেশি 
প্রয়োজন ত! নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। 
লি. কে. দেনের অশোক্কা এই স্বাস্থ 
লাভে আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে 
আপনার আভ্যন্তরীণ স্বান্থের উন্নতি ক'রে 
মাতৃত্বের পথ আরো হুগম কোরবে। 


পি.বে দেনের 











২১৪ আঁিক জগ্গৎ 
২৮শে ১২০৯ ১২১৯১ ২৯শে--১১৯২ ১১৪০ 3 ডুন ৩০৪০ ৩০৮৩/০ ৩০৮৮০ 3 ২৯শে-_-৩*৮/০ 
৩০শেঁ-_১১৯৷॥০ ১২০ | ৩ouyo ৩১২৪ ৩০শে__৩০৮০ ৩০৮৮/৬  ৩০০)%/৩ 
কয়লার খনি ৯৯1 কানপুর টেক্সটাইল ২৪শে--১৩%০০ 
খ্যামালগ্যামেটেড ২৪শে ভুন--৩৮/০ ৩৮দ০ । ১৪৯১ ২৫শে--১৩প৮ত 5 ২৬শে ১৩৮০ তপগত ) 
বেঙ্গল ২৫শে ভুন_-৪৭৭২ ৪৭৫২) ২৮শে- ২৮শে--১৩৭০ ১৩/০ ১৩পর্৮০ $' ২৯শে-_১৩%০ 
৪৬৯২) ৩০শে-৪৬৫২। ভালগোড়া ২৮শে ১৩%%৭ ; ৩০শে--১৩+/০। ঢাকেশ্বরী ৩০শে 
জুন--৮/০ ; *৯শে--৮%০। ভুলনবাড়ী &*শে , জুন-_২৬৩ ২৬৮০ ২৬%* | দানবার ২৪শে ছুন_ 


ভুন--১৪৫০ ১৪/৮০। বোকারো এণ্ড রামগড় 
২৫শে জুন--১৯৪০ ১৯৪৮০ | বড় ধেমো ২৮শে 
ভুন--৬৭* $ ৩*শে--৮৪০ | বরাকর ২৪শে জুন 
১৬]* ১৬1৮৯ ) ২৫শে- ১৪৪০ ১৪/০ ১৮৮৮০) 
২৬শে ১৪1০ 3 ২৮শে১৬]০ 5 ৩*শে 
১৬7৮০ | ধেমো মেইন ২৪শে জুন__১৪]%৯ ) 
২৬শে--১৪৪৮০,১ ২৮শে--১৪৪০ ১৪/০ ; 
২৯শে--১৪দ০ ১৪৪০০ ১৪৮৩০ 3 ৩০শেশ-১৫৭। 
ইকুইটেব লৃ ২৪শে জুন-_৩৮%০ ৩৮|* 3 ২৪শে- 
৩৮০) ২৪শে্ে৩৮?০ ৩৪০০ ' ৩৮দ৪ ৩৮|০ 


৩৮1৮৯ ৩৮1০ ; ৩০শৈ ৩৮৭ | জৈস্তি সেপ্টণল 


২৪শে' জুন__২৮/০ 3 ২৫শে-২দ৩৯ ৩২ ) হ৬শে 


tuo ৩ ৩/০ ) ২৮শে--৩২ ৩/০ 5 ২৯শে-_৩২ 
৩/০ |. কালাপাহাড়ী ২৪শে জুন--১৬1৩/০ ১৬৮০ ) 
২৫শে--১৬1০ ১৭২) ২৬শে--১৭ ৯৭1৯ ১৭%০ 
২৮শে--১৭৷০ ) ৩০শে ১৬৪০1 নিউ 
বীরভূম ২৮শে জুন--২১%০ ৩০শে--২১০ 
২৯৮০ ২১৪৯ । নিউ যানভূম ২৮শে জুন _-৪৬৮৯ 7 
২৯শে-_৪৬॥০ | পেঞ্চভেলী ২৬শে ভুন--৪০॥ 
৪০0৮ । রানীগঞ্জ ৩০শে জুন-২৬৯। সাত- 
" পুকুরিয়া এণ্ড আসানলোল ২৪শে জুন-_৩০/০ 
৩৩০ ) হ৫শে--৩৯ 3 ২৮শে--৩৮০ ) ২৯শে- 


১৭1৩ ১ 


২৮১০ 1 ভালচের ২৪শে গুন--8/০ ৪%০ ? 
হ৫শে--8/০ ৪৩/০ 3 ২৬শে--৪৮০ ; ২৮শে--৪/০ 
৪০/০ ৪৬০) ২৯শে--৪৮০ 7, ৩*শে--৪৩/০ । 
ওয়েষ্ট আমুরিয়া ২৯শে জুন-_৩৪২। | 
কাপড়ের কল 

বাসন্তী ২৮শে জুন--১২।গ০। বেনারস 
২৪শে জুন__-১৩॥৪* ১৩/০ ১৪৯) ২৫শে- 
১৩০০ ) ২৯শে--১৩%/০ ১৩৮০০! বঙ্গলক্্ী 


৩০শে ৮৯২ চি? বেঙ্গল Eh ২৫শে 


















আদোয়ীকৃত ২৪১০০,৯০০.. 


অংনীদারগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যাদি ' 





ব্যাস্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংত্রণস্ত 
সর্বপ্রকার কার্ধ্য শুষ্ঠুভাবে করা হয় ।' 


ম্যানেজিং ৮১৯৮০৫০০৬১৭ এম, এল, সি। 





১৪০ 


ৃ Ea স্থাপিত-_১৯১৪ 
1 শাখা ও এজেন্সী SRS | 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িব্যা 
| ৬ 6০ উর দু 
. 88, ৩০ "কার উপর 
রিজার্ভ কাণ্ড ইত্যাদি ১০৫০০০০২ ৮৮ 
| ঢু 


২০, ৩০১৩৬০৯% 





নী 
এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্জঞরে ৷ |= 


২৯৮২ 3 ২৬শে--২৯৯৪* $ ২৯৫২3 ২৮শে- ২৯৬৯ 
৩৯৯২ ) ২৯শে--৩০২৭ ৩৪৩২ । এলগিন মিলস্‌ 
২৪শে ভুন--৭৪৯ 3 ২৫শে--৭৪৯ ৭৩1৯ 3 ২৯শে-_ 
৮৫২) ৩০শেশ-৭৩২ ৭৩০। কেশোরাম ২৪শে 
জুন--১৫1%০ 2 ২৫১৫৪৮০১৫৩৬ ১৫৮০ 3 
২৮শে--১৫]৯ ) ৩৩শে--১৫৩/০ ১৫৪০ মহালক্ী 
২৫শে জুন--৩৮%* 3 ২৮শে- ৩৯২ ৪০২ ৩৯%০ 
৪০২২ ৪51০) ২৯শে--৪০৯২ ৪০৫০ ৪০৮৬ ৪৬1০ 
৪০1০ 5 ৩০শে-_৪১৯। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৪শে 
ভুন--৯1১/০ $ ২*শে-_৯1৩০ ) ২৮শে-_-৯৪৩/০। 
[ক 


আগ্রা ৩*শে ভুন--১৫১২। জব্বলপুর ২৫শে ' 


শা ইঞ্জিনিয়ারিং 

, আর্থার বাটলার ২৪শে ভুন-_-১৪।০ ১৪1৮০ 
১৪1৮০ 3  ২&শে-১৪৪০০ 5 ৩০শে- 
১৪1৮০। ভারতীয়! ইলেক্টি,ক উল ২৪শে ছুন-_ 
১৪৪৩ ১88৮০ ১৪৮৩/০ ; ২৫শে-+১৪দ৮০ ১৪0৮০ 
১৪৮/০ ১৪৮৮০ ১৫৯) ২৮শে১৪দ০০ ১৫৯8 
২৯শে--১৫৯? ৩০শে--১৫/০ ১৫%০ ১৫৩০ । 
ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ₹৯শে জুন--৮*%০ ৮৮০ 3 
৩০শে--৮৮/০ | বিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ 
২৪শে জুন-__-১৪৯ ১৪)০। বির্টেনিয়া হ৮শে জুন 
১৬৩/০ ১৬1০ ' ১৬1/০। বার্ণ এণ্ড, কোং ২৫শে 
জুন--৩৯৭২ ৩৯৮২। ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
২৪শে ভুন_৩৪1৩০ ৩৫০০ ; ২৫শে--৩৫।৮০ 


৩৫15০ 3 ২৬শে- ৩৫৪০ ৩৫/০ ; ২৮শেঁ-৩৫৷০/০ 


৩৫৩/০ ৩৫/০ ৩৫০ 3 ২৯শে--৩৫৫/০ ৩৫৫৮০ ; 
৩০শে--৩৫৮০ ৩tu/e ৩৫৪০০ ৩৫৮৩০ | ইণ্ডিয়ান 
সীল এণ্ড ওয়্যার প্রোডাক্টস্‌ ২৬শে জুন-_৫২৷০ ;' 
জেলফ, এগ কোং ২৪শে জুন-_২১৮%০ ২২%০ $ 


সি,দিঘ্ী, . 


হেড অফিস--৩নৎ ম্যাক্গো লেন, কলিকাতা 
শাখাসমূহ-_শিমুলিরা, নীলফামারী, ঢাকা, 
মেদ্বিনীপুর, 'নারায়ণগ্বঞজ, পুরী, জামালপুর 
(মূলের ) ও শাস্তিপুর ৷ 


জ্যানেজিং ভিরেক্টাল" :-_ 


[ €ই জুলাই, ১৯৪৩ 


২৫শে--২১%০ ২১৮/০ ২১৮৮০ ২২২ ২২/০ $ 
২৬শে-_২২/০ ২১৭৮৯ 7 হ৮শে-২২1০ ২২২ $ 
হ৬শে ২১৮০০ 3 ২৮শে ২০ ২২২ 5 ২৯শে_ 
২২২ ২২/* ২২০০ ২২1* ২২1৮০) ৩৩শে-_- 
২২1০ ২২২ ২২০ ২২/০। কুমারধৃবী ২৪শে জুন 
৮1৮০ ৮৩০০; ২৬শে--৮%/০ ; ২৮শে--৮]০ 5 
২৯শে--৮%০)  ৩০শে--৮%/০ ৮॥০০। ষ্টীল 
কর্পোরেশন ২৪শে জুন--২৭1৩/০ ২৭1০ ২৭1%০ 
২৭1/০ $ ২৫শে--২৭৷/০ ২৭।৮০ ২৭1৩০ /.২৬শে_ 
২৭০০ ২৭৮০ )২৮শে-_ ২৭৪০ ২৭%/০$ ২৯শে-- 
২৭1/০ ২৭1%০ ) ৩০শে- ২৭] ২৭7/০। স্তাঁশনাল 
আয়রণ এণ্ড টীল ২৪শে ভূন-_-১৩২ ১৩৩০ $ 
২৫শে--১৩%৬ ১৩৩০ ) ২৬শে--১৩৮০ ; ২৮শে = 





‘১৩/০ ১৩৮০ 3 ৩০শে-১৩/০ ১৩৮০ | 


' পাট কল 

আগড়পাড়া ২৫শে ভুন-__২৬৪৮০ ) ২৪শে = 
২৭২ ২৭/০ 3 ২৮শে--২৪০ ২৬৭৮০ ) ২৯শে- 
২৭%* ).৩০শে-_২৭২ ২৬দ৭। গ্যালায়েন্দ ২৫শে 
জুন_-৩৯৫২) ২৬শে--৩৯৪২। বালী ২৪শে 
জুন--৩৫৫২ 3 ২৮শে--৩৫৬২) ২৯শে ৩৫৮ 
৩৫৬৭ 3 ৩০শে--৩৫৮২ ৩৫৯৬ ৩৬৯৯ | বরানগর 
২৪শে জুন--১৬১০ ১৬৪২) ২৫শে- ১৪৩ 
৯৬৩২ $ ২৬শৈে--১৬১৪০ ৯৬৪২) ২৮শে--”১৬৩৯ 
১৬৪২) ২৯শে-_-১৮৩২ ১৬৫৯) ৩০শে-+১৬৪৯ , 
১৬৩1০ । বিড়্লা ২৫শে দুন_-২৮1প০ ) ২৮শে-- 
৩৮]০। বর্জব্জ ২৪শে জুন--৪৫৪ ৪৫৫৯3 
২৬শে--৪৫৬২ ) ২৮শে__৪৫৪৯ ৪৫৫২) ২৯শে__ 


৪৫২২ )'৩*শে-৭৫৩২। ভালহোসী ৎ৪শেসুন-_ 


, ২৭৫২ ২৭৭২7 ২৮শে-২৭৪২ ২৭৭২ )৩০শে__ 


২৭৫২ ২৭৮৯ | এম্পায়ার ২৬শে ভূন-_৩৩০ ; 
৩০শে--৩৩/৮০  ৩৩|৬০। গৌরীপুর ২৪শে জুন 
"7৮২৫৯ ৮৩৭৯ | ২৯শে--৮২% ৮৯২3 ৩০শে-. 
৮২৭২ ৮৩০২1 হেষ্টিংস (প্রেফ) ২৪শে জুন 
১৪৬1০ । হুকুষটাদ ২৫শে জুন_২৭২) ২৬শে 
২৬৮৮০) ২৮শে-২৭।০ ২৬দ৩/০। কামার- 


হাটী ২৫শে ভুন-_€৭৮২ €৭৯২/ ২৬শে_ 
৫৮০৯ ৫৮২৯ ) ২৮শে-৫৮৯৯) ২৯শে ৫৮৩৯ 
৩*শে--€৮২২। কীাঁকনাড়া ২৬শে জুন--৪৮৫২ 5 





৫ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


২৪শে--৪৮২৯, ৪৮৫) ৩০শে৪৮২৯ ৪৮৫৯ | 
নৈহাটী ৩০শে জুন--২৭১॥০ ২৭২২। নদীয়া 
হ৪শে ভুন--১০৩২ ১০৪৯) ২৬শে--১০৪০০ ) 
২৮শে ৯০৪1০ ১০৫৭১ ২৯শে--১০৫৯ ১০৬৯3 
৩০শে-১০৫৮০ ১০৬২ । 
রেলপথ | 

আড়া-সাসারাম ২৫শে জুন--৭৭২। চাপরমুখ - 

শিলঘাট ২৫শে জুন-__৯৩২ ৯৪২ ) ৩০শে-_-৯৫২ | 


বিসরা ষ্টোন লাইম ২৮শে ভুন-_-১০৮%০ ) ২৯শেঁ 
--১০৮দ* রোডেলিয়া কপার ২৪শে জুন_২, 
২০) ২৫শে_২৩* 3 ২৪শে-২+% ) ২৮শে- 
২%* ২৩০ ; ২৯শে-২২%০ $ '৩০শে-২১ ২/৯ 
২৮০ ২৩/০। ট্যাভয় টিন ২৮শে জুন-_ 8৮০ | বার্মা 
কর্পোরেশন ২৪শে জুন__৩২ ৩/০ ) ২৫শে-_-৩১/০ 
৩%* ) ২৬শে- ৩৮৩ ৩৩০ ? ২৮শে- ৩৩৯ ৩৮৩ 3 
২৯শে--৩।০ ৩৮০ ; ৩০শে--৩।%০ ৩০০ ৩1/০ | 


N 


কাগজের কল 
ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৪শে ভ্ুন--১৯৪২ 
১৯৬২ $ ১৫শে--১৯৬৷০ 3 ২৮শে--১৯৭২ $ 


২৯শে--১৯৯২। টিটাগড় ২৪শে জুন--২৭২ 3 
২৮শে-২৪1৬০ ২৬৭৮০ ২৬৪০০ ) ২৯শে-২৬৪৩০ 
২৭২ ৪ ৩৪শে- ২৬৪৮০ ২৬৪৩০ ২৭ ২৭/০ | 
চিনির কল 
. কেরু এণ্ড কোং ২৫শে ছুন--১৮1০০ ১৮৮৩০ ) 
২৮শে-১৯৭ ১৯৩ 3 ২৯শে--১৯৮%০ ১৯৪৩/০; 


৩০শে--১৯২ ১৯/০ ১৯৩০ | কানপুর ২৪শে 
ভুন--৩৭।০ ২৮শে--৩৬৮০ ৩৭৮০ | চম্পারণ 
২৪শে জুন-_৩৭৷০ ; ২৫শে-৩৭॥০ ; হ৬শে- 
৩৭৫; ২৮শে--৩৮৮৯ 3 ২৯শে--৩৮৪/০। 
প্রতাপপুর ৩০শে ভুন--১৭%০। সমস্তিপুর ২৪শে 
ফুন--১৮০%০ 3 ২৮শে--১৮1/০ ; ২৯১৪০ 
১৮/০ $ ৩:শেঁঁ-_ ১৮০ ১৮1৬০ | 

চা-বাপান 


বড়পুকুরী ২৪শে জুন-__২৩২। 
 স্টী এগ লিক্কোনা ৩০শে জুন--২৬১/০ ২৬৩] । 
ইথেলবাড়ী ২৫শে জুন --২১ ২১৩০ ) ৩০শৈ-- 
' ২১৮০ ২১০ হাসিমারা ২৪শে জুন--৬৮1*। 
হাতীক্ষীরা শে জুন--৩৩২ ৩২৮০ । নিউ 
ডুয়াস ২৫শে ছুন--১৪২২০ | নিউ টেরাই ২৪শে 
'ভুন- ২৬০) ২৫শে--২৬॥০। রাজাভাত ২৬শে 
জুন--৫৪৯। তেজপুর ২৪শে--১৬৮৮%০ ১৭/০ 
১৭০০ 3 ২৫শে--১৭৯ ) ২৮শে--১৬৮০ ১৭২ ১৭০ 3 
৩০শে--১৭০০ ১৭০ ১৭/০ আন! । 
বিবিধ . 
: বামার লরী ৩০শে জুন--৩৭৫২ টাকা । বেঙ্গল 
পটারিজ, ২৪শে ভুন__২২॥০। ব্রিটেনিয়া বিস্কুট 


২৪শে ভ্ুন_-১৮২। ভালবিয়া লিমেপ্ট ২৪শে 
জুন--৯৮০ 3 ২৫শে--১৮দ০ 3) ২৬শে--১৮৪০ ও 
২৮শে--৯৮দ৮০ 3 ২৯শে--১৮৮০ | রোটাস্‌ 


ইপ্তাৰীত ২৪শে জুন__৩১1%০ ৩১৪০7 ২৫শে_ 
-৩১দগ* $ ৩০শে- ৩১৪০ ৩১/০ | ক্যালকাটা 
ট্রোন ২৪শে জুন--২৭1%০ ) ২৫শে__২৭২) ২৬শে 
২৬০ ২৭০3 ২৮শে--২৭1%* 5 








দাঞ্জিলিং . 







: পাটনা, < বেনার, দিল্লী 
২৯শে দত": ৩১০২১ এত 22 2221. 7.7 


আধিক জগৎ ২১৫ 
২৮০৪ 7 ৩*শে-২৮৩০ ২৮০1 এ্যাকুমিনিয়াম' পাঁটের বাজার ‘ 
কর্পোরেশন হ৪শে জুন-_২০%০ ২০৩০ ২০০) কলিকাতা, ওরা ভুলাই 
২৫শে-২০২ ২*/০। আসাম-বেলল সিমেপ্ট . আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে 
২৯শে জুন-_১৩৫%০। বেঙ্গল এয়েরেটিং ষ্টম একটা নিক্রিয়তার আবহাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে 


২৬শে জুন-__-১০১৯২) ২৯শে--৯*১৯ ১০২৯) 
৩০শে--+১০১৯। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ২৮শে ভুন_ 
১1%০ ১৬২ | বৃটিশ বাৰ্ম্মা পেট্রোল ২৪শে জুন 
২1৩০3 ২৮শে২/০ ১ নশে-_২%০ ২7৩০ | 
বি আই কর্পোরেশন ৎ৫শে--৬1/* ; হ৮শে 
৬৩০ 1) ক্যালকাটা সেফ. ভিপোজিট, ২৮শে 
জুন-_-৮৯$ ২৯শে--৮৯। ভান্লপ, রবার ৯শে 
জুন_৫৪॥০ ) ৩০শে৫৪৮০ ৫৫২। হুমায়ুন 
প্রোপার্ট (অভি) ২৮শে জুন--১০০ 3 ২৯শে_ 
১০২ ১৪/০ )-৩০শেশ ১০1৮০ ১১%০। ইণ্ডিয়ান 
কেবলস্‌ ২৫শে জুন-২৯]০) ৩০শে--২৯৭০ 
২৯৮০০ ৩০২। ইণ্ডিয়ান ভাশনাল এয়ারওয়ে 
(অভি) ২৮শে জুন--১৭৭০ ১৭1০ । লিষ্টার এযার্টি- 
সেফটিক (প্রেফ) ৩০শে ছুন--১*৬২। ম্যাক্‌- 
ফার্পেন এণ্ড কোং (অভি) ২৮শে জুন-_৭৪০। নিউ 
এশিয়াটিক লাইফ ইনলিওরেম্স ২৪শে ভুন-_-১%৩/০ 
২/০; ২৫শে ২৩০ ২1০ ) ২৬শে-২৮০ ২০/০ 
২০) ২৮শে-২1৩০ ২৮০) ২৯শে-২/০ 
২৮/* 3 ৩০শে-_২৫৮৪ হ৪০। প্রাইউড ইন্ডাট্রেজ, 
২৪শে জুন--১২1০ ১২৪০) ২৫শে_-১৩২ ১৩০; 
২৬শে--১৩৮* ; ২৮শে--১৪]০ ১৪১০০ ৩০শে-- 
১৩৮০ । স্পেন্দর এণ্ড কোং ২৪শে জুন--৮%০ 
৮4০ 3 ২৫শে--৮৩/০ ৮1৮০ ; ২৬শে--৮০০ ৮1০। 
২৮শে--৮৩০ 9 ২৯শে--৮৮০ ৮1০ 3 ৩০শে-১৮/০ 


৮৮৮০ ।  ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ২৫শে ছুন_- 
২।৮* আলা। 


চুক্তিবদ্ধ সর্ক্বোচ্চ মূল্যে কাজকারবারের পরিমাণ 
যাহা হইয়াছে তাহা খুবই কম। মফঃম্বলের 
বাজার ছইতে পাট সরবরাহের প্রব্যবস্থা করাব 
অন্ত যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা সুফলপ্রস্থ হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। মফঃস্বল হইতে এতাবৎ 
যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে ও আসিতেছে তাহাতে 
জানা যায় যে, আগামী ' ফসল, খুব ভাল হইবৈ। 
মফঃশ্বলের বাজারে" পাটের দর উপরে উল্লিখিত 
সর্ধ্বোচ্চ দরের অপেক্ষাও বেশী বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে? এদিকে ইউনাইটেড প্রেসের 
এক সংবাদে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জে নূতন পাট 
শ্ৰেষ্ঠতা অমুযায়ী প্রতি মণ ১১২ টাকা হইতে ১৪২ 
টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতায় যে 
সর্ধ্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বলবৎ 
রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়া বাজারে কোন কোন 
মহলের অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে।. 

, আলোচ্য সপ্তাচে আল্গা পাটের বাজার 
নর্দার্ন মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৬।০ আনা ও ' 
১৩* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান জাত 
মিডল ও বটোমের দর ছিল যথাক্রমে ১৭২ ও 
১৪২ টাকা প্রতি মণ। পাকা বেল বিভাগে অভি 


অল্প পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছে । 
গত কয়েক দিবস যাবৎ থলে ও চটের' 


বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতির ভাব দেখা যাইতেছে। 
মে মাসের মজুত পাট ও পাট ব্যবহারের হিসাব 
প্রকাশ হইবার পরে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল 





লাইফ মোটর 


চেয়ারম্যান £ 


[দিত জাননা 


হেড অফিস £-কানপুর 
ম্যানেজিং চি 

স্তার পদম্পৎ্ সিংহানিয়া এন্‌, কে, ভারতীয়! 

[এজেন্টগণকে ও ভাহাদের উত্তরাধীকারিগ্পকে আল্জীবন কমিশন দেওয়া হুয় | 


তি : প্রগতিশীল -- নিরাপত্তাবিধায়ক,_ সম্পূর্ণ ভারতীয় 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ 
৯নং ক্লাইভ রা, কলিকাভা . লাহোর, দিল্লী, বোস্বাই 


ফায়ার- ঠা রি 
লাইফ ম্যানেজার | 


কে ভট্টাচার্য্য 


ব্রাঞ্চ £ 


২১৬ 


এ 


আর্থিক জগৎ 





সেই ভাখ কাটিয়া গিয়াছে । সপ্তাহ্থের শেষ ভাগে 
বাজার বন্ধের মুখে ৯নং পোর্টার নগদ ২০০০ 
আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২*1%০ আনা ও অক্টোবর- 
ডিসেম্বর ২০1০" আনায় এবং ১১নং পোর্টার নগদ 
২৭/০ আনা, ভ্ুলাই-সেপ্টেম্বর ২৭॥* আনা ও 
'অক্টোবর-ভিসেম্বর ২৭7০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হুইয়াছে। 

মেলাস’ সিনক্লেয়ার মারে এড কোং লিমি- 
টেডের গত ২৬শে জুন তারিখ পর্যন্ত এক সপ্তাহের 
পাট ফসল সংক্রান্ত সাপ্তাহিক রিপোর্টে প্রকাশ, 
পূর্ব অঞ্চলে জল বৃদ্ধি অধিক হইলেও সাধারণ 
আবহাওয়া পাটের পক্ষে প্রতিকূল নহে। অবস্ত 
. এক্ষণে, কিছুটা কড়া রৌদ্র পাইতে পারিলে পাটের 
পক্ষে তাহা খুবই অমুকূল হুইবে। পশ্চিম অঞ্চলে 
আবহাওয়া সন্তোষজনক এবং ফসলের অবস্থাও 
আশাহরপ। বিভিন্ন অঞ্চলে অল্লস্বল্প পাট কাটার 
কাজ আরন্ত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর এই 
সময়ে নদীগুলির যে অবস্থা ছিল এবার তাহার 
অপেক্ষা কিছুটা বেশী স্ষীতি লক্ষিত হয়। 

তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ওরা দুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় কাপড়ের মূল্য 
কুস্পরূপে হ্রাস পাইয়াছে। লোকে বুঝিতে 
পারিয়াছে যে ভারত সরকার এবং মিল মালিক- 
গণের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে কাপড়ের মূল্য ' হ্রাস 


অবম্যস্তাবী এবং কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে কাপড়ের . 


বাজারে বর্তমান উচ্চ মূল্যের হার বজায় রাখা 
চলিবে না। ক্রেতা সাধারণও মূল্য হ্রাসের আশায় 
অপেক্ষা করিয়া ভালই করিতেছে । ফলে মন্তুত- 
কারীরা মন্ভুত মাল ছাড়িবার ভঙ্ক ব্যস্ত ' হুইয়। 
পড়িয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, 
দিল্লী, অযৃতসহর প্রভৃতি প্রধান বিক্রয় কেন্দ্রের 
পাইকারী বিক্রেতাঁদিগকে 'আগামী মাসের ওর! 
তারিখের মধ্যে মন্ধুত মালের হিসাব দাখিল 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। বস্ত্র শিল্প- 
নিয়ন্ত্রণ বোডে'র সভাপতি শ্রীধুত থ্যাকার্সে সম্প্রতি 









হেড অফিস 2_১*নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাত!। 


‘ফোন ক্যাল- ৪৫৫০ এবং 8৫৪৫ 


১ 


শতকরা প্রায় €* ভাগ তাতে সকল শ্রেণীর 


উপযোগী এবং বিভিন্ন প্রকারের ষ্ট্াপ্তীর্ড 
কাপড় তৈরীর কাজ আরম্ত হইয়া গিয়াছে অথবা 
শীপ্ই আরম্ভ হইবে; তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে কাপড়ের পাইকারী দর ইতিমধ্যেই শতকরা! 
২৫২ টাকা হইতে ৪৯২ টাকা পৰ্য্যন্ত কমিয়া 
গিয়াছে। খুচরা দর সেই অনুপাতে না কমিলেও 
শীঘ্রই কমিতে বাধ্য । সাধারণভাবে বাজারের 
অবস্থা দেখিয়াও মনে হয় কাপড়ের দর বেশ কিছু 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে। 
সোণ! ও রূপা 
কলিকাতা, ওরা ভুলাই 
আলোচ্য সপ্তাককে বোদ্বাই সোঁপার বাজারে 
একটানা মন্দার ভাব” লক্ষ্য -কর! গিয়াছে। খুব 
সন্বীর্ণ গণ্তীর মধ্যে দর ওঠানামা করিতে দেখ! 
যায়। সপ্তাহের শেষের দিকে 'অবস্ত দরের একটু 
উন্নতি দেখা যায়। পাকা সোপার দর ৮২%/* 
আনা পর্য্যন্ত উঠে। কলিকাঁতার বাজারে অবশ্ত 


পাকা সোপার দর ছিল ৮২/০ আনা এবং পিনি : 


প্রতি খণ্ড ৫৮৮৮০ আনা । ৃ 

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারও মন্দা 
গিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা দরও ছুই তিন 
টাকা কম ছিল। চাহিদা, আপেক্ষা আমদানীর 
পরিমাপই ছিল বেনী ।, পূর্ব সপ্তাহের দর ছিল 
প্রতি ১০০ ভরি ১২৫২ টাকা.। আলোচ্য পণ্তাহের 


দর পিয়াছে সেই স্থলে ৯২২] আনা | ... 
আলোচ্য সপ্তাহে লগুণের রূপার বাজারে 


কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। কাত্কারবারের.. 
"“ পরিমাণও ছিল খুব 


সামান্ত। 


২৫১৪ টিবি ০২ টাকা 
৫৩৯,৬৫০ E 
8,৬৭,০৫০ গু 







[ ৫ই জুজাহি, ১৯৪৩ 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

গত ২৪শে জুন মহাত্মা গান্ধীর একখানি 
পত্র সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন এই 
অভিযোগ করিয়াছিলেন,-১৯৪২ সালের ২৩শে 
সেপ্টেম্বর তারিখ হিংসা নীতির নিন্দা করিয়া 
গান্ধীজী বড়লাটের নিকট যে পত্রধানি 
লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি প্রকাশিত লাট-গান্ধী 
পত্রাবলী হইতে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। 
ইহার উত্তরে মিঃ আমেরী অভিযোগ অস্বীকার 
করিয়া বলেন যে, এই বিষয়ে মিঃ সোরেন্সেন 
জ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন। অধিকস্ত 
গান্ধীজী হিংসামূলক]% কার্য্যাবলীর . সুস্পষ্ট . 
নিন্দাবাদ করেন নাই। 

উপরোক্ত সংবাদের পর আমরা ভাবিয়া" 
"ছিলাম, বিষয়টির উপর এখানেই বুঝি 
যবনিকাপাত হইল । কিন্ত গত ১৬ই এপ্রিল : 
তারিখের অমুভবাজার ' পত্রিকায় প্রকাশিত 
উহার লগ্ডনস্থ নিজন্য সংবাদদাত! প্রেরিত 
এক খবর পড়িয়া মনে হয় ঘটনা যেন আরও ' 
ঘোরাল হইয়! দ্বাড়াইল। বৃটিশ পক্ষ কর্তৃক ' 





. যেসব প্রচার অভিযান চলিতেছে, মহাত্বা! 
গান্ধীর কোন এক চিঠির মর্শ্ম যদি তাহার 
বিরুদ্ধে কাজ-করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, ; 
সে-ক্ষেত্রে সেই -চিঠি প্রকাশ, না পাইলেও . 
আমর! বিস্মিত হইব. না! ভারত সম্পর্কে - 

 দেশবিদেশে বিস্তর মিথ্যা, ততোধিক অর্ধসত্য 
ও বিকৃত সত্য বহুবার প্রচারিত হইয়াছে। 






ANNA = 





A 


পে 


১১৪৮৪৮০২ খাসমূহ-_বালিগঞ্জ, চৌমুহনী, চাদপুর, ঢাকা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আনা, পুর্ণিয়া, রাঁচি ও ঠাকুরগীও। 

'আ্টামবাজার) হাওড়া, কিষণগঞ্জ ফরবেশগঞ্জ ; 
ও পাটনা শাখা শীত্রই খোলা হুইবে। 
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কার্য্যালয়--১২২নং বন্তবাজার ষ্ট্রীট 








সাময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

ইংলগ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ . 

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের রক্তানী বাণিজ্য 


খান্ত সমস্ত৷ ও কেন্দ্রীয় সরকার 
ভারত সরকারের আহ্বানে নুতন দিল্লীতে 
. যে খান্ত সম্মেলন বসিয়াছিল কয়েক্‌ দিনের 
আলাপ আলোচনা ,ও বক্তৃতার পর তাহার 


অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভারতের, 


খানসমন্তা সম্বন্ধে গত সপ্তাহে বৃটিশ 
পার্লামেন্টে যখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল' তখন ভারত 
সচিব মিঃ আমেরি এই সম্মেলনের দোহাই 
পাড়িয়া, উৎকন্টিত সদস্তিগকে শাস্ত করিয়া 
ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে. এই 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথায় ভারতের ' 


ক্ষুৎগীড়িত জনসাধারণও বড় আশায় দিন 
গণিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্ত দিল্লী 


বৈঠকের ফলাফল হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের, 


যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
দেখিয়া অনেকেরই চক্ষু স্থির হইবে৷ খানের 
অভাব ও ছুম্ুল্যতার জন্য দেশের লোক 
অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। সেই 


‘জটিল সমস্ত। সমাধানের জম্ত কোন দিক, 


দিয়া কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি উপস্থিত 
ন! করিয়া ভারত সরকার কতকগুলি ফাকা 
বুলি -আওড়াইয়া নিজেদের ..কর্তৃব্য শেষ 
করিয়াছেন। , তাঁহাদের প্রথম কথা 
দেশের খাস্তসমস্তা। সমাধানের জনম্য- সহরাঞ্চলে 
রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন করিতে 
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১", হুইবে। -বরাদ্দ, , প্রথ৷- অনুযায়ী মাথাপিছু 


খাগ্সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে 
খাছ্সঙ্কটের প্রতিকার “সহজ হইয়া আসিবে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। দেশের জন- 
সাধারণও অনেককাল যাবৎ এই ব্যবস্থা 
অবলম্বনের, দাবী করিভেছে। কিন্তু বরাদ্দ 
প্রথ! প্রবর্তন করিতে হইলে পণ্যদ্রব্যের 
যোগান সম্বন্ধে পুর্ধান্থে সরকারী কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার । তাহা ছাড়া পণ্যের 
মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত. হওয়াও একান্ত 
আবশ্তক। দুঃখের বিষয় ভারত সরকার যে 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে থাদ্ধ- 
দ্রব্যের যোগান সম্পর্কে সেরূপ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বনের নির্দেশ নাই। খাস্চদ্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহারা ত রীতিমত অনিচ্ছাই 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । তাহাদের বক্তব্য হইতেছে 
এই যে, আইন করিয়া খাগ্দ্রব্যের সর্ব্বোচ্য 


‘মুল্য বীধিয়া দিতে যাওয়া এখনও ঠিক হইবে 
না। তবে জিনিষপত্রের দর দাবাইয়া রাখিবার ' 


জন্য অন্য ভাবে যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। দেশে পণ্যমূল্য চড়িতে চড়িতে আজ 
তাহা, দরিদ্র জনসাধারণের প্রায়' নাগালের 
বাহিরে গিয়া দাড়াইয়াছে। অথচ তাহা 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এখনও কোন কঠোর 
আইন প্রবর্তন করা 'হইবে 'না। থান 
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. সমখ্যা সমাধান বিষয়ে ইহা একটা বড় রকম . 


সরকারী দৌর্ধ্বল্য বলিয়াই আমরা মনে 
করি। এই দৌর্ধ্বল্যের জন্য কেবল রেশনিং 
প্রথার সঙ্কল্পই 'যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, এই 
দৌর্ধ্ল্য নিয়া চলিলে গবর্ণমেন্ট দেশে খাদ্যদ্রব্য 
মজুত করিবার অনিষ্টকর রীতিও কখন বন্ধ 


করিতে সমর্থ হইবেন না। ভারত সরকার 


অবশ্য বলিয়াছেন যে, লোকে যাহাতে খাদ্ধদ্রব্য 
মজুত করিয়া উহার ছুশ্রাপ্যতা ও দুন্মল্যতা 
বৃদ্ধি করিতে না পারে সেজন্ক অচিরেই তাহার! 
একটা স্বকঠোর অভিযান. সুরু করিবেন। 
কিন্ত খাস্মূল্যের উদ্ধগতি প্রতিরোধ না করিয়া 
এইরূপ অভিযান দ্বারা কোন স্থায়ী 
সুফল পাওয়া যাইবে কি? পণ্যযূল্যের . 
ক্রমবন্ধিত গতি দেখিয়াই লোকে জিনিষপত্র 
লুকাইয়া রাখা সম্পর্কে প্রলোভিত ' হইয়া 
থাকে। সেই প্রলোভনের কারণ দূর না করিয়া 
মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে 
গেলে সমস্যার কোন স্থায়ী মীমাংসা হইবে 
না, দেশে চোরাবাজারের কাজকারবারই শুধু 
ফাঁপিয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া মজুতদারদের 
দেখিয়া লওয়া সম্পকে”. একটা হুমকি দেওয়া 
হইলেও কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা অতিক্রম 
করিয়া গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যতঃ এ বিষয়ে বিশেষ 
কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইবেন সে বিষয়ে 


২১৮ 





আমদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কলিকাতা 
ও হাওড়াকে বাদ দিয়া বাঙ্গলায়- খাস্যান্থেষণ 
অভিযানের নমুনা দেখিয়া এবিষয়ে সরকারী 
শুভ সম্কল্পের দৌড় আমরা ইতিপূর্ব্েই বুঝিতে 
পারিয়াছি। বাঙ্গলা ও অন্য কয়েকটি 
প্রদেশ খাছদ্রব্যের অপ্রাচুধ্যতার জন্য 
বর্তমানে বিশেষ ছুভে্গগ ভোগ করিতৈছে-।. 
দুঃস্থ প্রদেশগুলির সেই দুঃখ লাঘবের জন্য 
প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে ভারত সরকার 
কিছুমাত্র-ভরসা-দিতে-পারেন নাই । “ঘাটতি? 


প্রদেশগুলিকে এসম্পকের্ ‘বাড়তি’ প্রদেশের : 


গবর্ণমেন্টের সহিত বুঝাপড়া করিবার পরামর্শ 
দিয়া তাহারা ' তাহাদের দায়িত্ব এড়াইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন বিষয় 
ভালরূপ তলাইয়া না দেখিয়া ও কোন বিষয়ে 
নিজেরা কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
, গরজ না দেখাইয়া কেবল মৌখিক দরদ ও 
সদুপদেশ দার! কিভাবে ভারত সরকার 
এদেশের জটিল খান্ত সমস্যা সমাধান 
করিবেন তাহা আমরা বুঝি না। 

পাটের মুল্য ও চটকলওয়ালাদের 

'_ কারসাজি 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৭* 
কোটি গজ চট সরবরাহের অডার আসিবার 
পর নূতন করিয়া দেশের ' চটকলগুলির একটা 
সুদিন আসিয়াছে ।' কিন্তু চট-শিল্পের এই 
সুদিনে দেশের দরিদ্র পাটচাষীরা যে তাহাদের 
উৎপন্ন পাটের স্যায্য মূল্য পাইয়া উপকৃত হইবে 
' সে সুবিধা চটকলওয়ালারা রাখেন. নাই। 
চটের বড় রকম অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই. 
জোটবন্দী হইয়া সাহারা এবারের মত পাটের 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য. বাঁধিয়া দিয়াছেন। উহার 
ফলে চটের বিপুল কাটতি সত্বেও নূতন মরশুমে' 
কৃষকদের পক্ষে পাটের সমুচিৎ মূল্য পাওয়া 
নিতাস্ত কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। চাউল 
ও বস্ত্র প্রভৃতির দুর্স্মুল্যতার ভিতর পাটের, 
মূল্য সম্পর্কে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা দেশের 
' দরিদ্র জনসাধারণের ছুঃখ-ছুর্দাশা খুবই 
বাড়াইয়া তুলিবে। সেকারণে গত ২১শে 
জুন তারিখের “আর্থিক জগতে’ একটি; 
সম্পাদকীয়, নিবন্ধে আমরা চটকলওয়ালাদের, 
উপরোক্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে- তীত্র প্রতিবাদ, 
জ্ঞাপন করিয়াছি। ডাঃ নলিনাক্ষ- সায়্যাল 
সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি. 
এই কারসাজি সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেপ্ট ও 
দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুধী 


হুইলাম। তিনি বলিয়াছেন, সামরিক কারণে. 


জগতের বিভিন্ন, দ্বেশ হইতে চটের বেশী 


আধিক জগৎ 


রকম. দাবীদাওয়া হওয়ায় 'এবং বর্তমানে 
এদেশেও উহার চাহিদা 


সকল দিক দিয়াই একটা অনুকূল অবস্থা 
সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দেশের চটকল- 
ওয়ালারা জোটবন্দী' হইয়া স্থির করিয়া- 
ছেন, শ্রেণী অনুসারে, মণ 'প্রতি.১৪,,১৭ 
ও:১৯:টাকার-চেয়ে বেশীঃদরে এবার। তাহার! 
পাট ক্রয় করিবেন না। এইভাবে পাটের 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারিত হওয়ার ফল এই 


দাড়াইবে যে, সমধ্যবর্ত্বা ব্যবসায়ীদের লাভ.ও. 


যানবাহন খরচ বাদ দেওয়ার পর এবার 
প্রতি মণ পাটের জন্ত কৃষকদের ভাগ্যে ১১॥* 
টাকা হইতে ১২ টাকার বেশী জুটিবে না। 
অথচ যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক নিয়মে 
এবার প্রতি মণ পাটের জন্য কৃষকদের 
কমপক্ষে ১৬ টাকা করিয়া পাওয়ার কথা। 
চাউল ও বস্তরের মূল্য ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়া 
আজ দেশে যে জটিল আর্থিক সঙ্কট 'আত্ম- 


প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে কারপাজি - করিয়া 
পাটের এই ন্যায্য মূল্য হইতে কৃষকদিগকে- 


বঞ্চিত করা খুবই অন্যায়! কিন্ত, : এই 
মারাত্মক চক্রান্ত লক্ষ্য করিয়াও বাঙ্গল! 
সরকার বা ভারত সরকার কৃষকদের স্বার্থের 
কথা ভাবিয়া এবিষয়ে 


ডাঃ সাম্যাল পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
চটকলওয়ালাদের প্রদত্ত যুক্তি সম্পর্কে 
আলোচনা করিয়া বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতি ১০০ গজ চটের জন্ত ২৬ টাকার বেশী 
মূল্য দিতে প্রস্তুত, নহে। সেই অজুহাত 
দেখাইয়াই চটকলওয়ালারা পাটের সর্বোচ্চ 
মূল্য উপরোক্ত হারে নিদ্ধারণ করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, 
দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা আর্জেনটাইনের 


গবর্ণমেন্ট বাজার দরে পাট কিনিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলে বাঙ্গলা! ও. আসামের দরিদ্র, 


পাটচাষীদিগকে বঞ্চিত করিয়া. ভাহাদিগের 
স্বার্থের জন্য কম দামে পাট যোগাইভে 
-_এ-যুক্তি, নিতাস্তই অন্তুত। যদি কম দ 
পাট যোগাইয়া, এসব দেশকে সাহায্য করাই 


- প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে সে সাহায্যের, 
-খেসারৎ দরিদ্র কৃষকদের উপর না চাপাইয়া 


পাটের মূল্য হ্রাসন্গনিত ক্ষতিপূরণের জু 
কৃষকদিগকে উপযুক্ত ‘সাবসিডি’ বা অর্থ 
প্রদানের ব্যবস্থা করা ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সঙ্গত। বিশেষ পরিতাপের বিষয় 
গবণমেট সেরূপ কোন অভিপ্রায় 


দেখাইতেছেন না। পাষ্ট ও চটের প্রধান . 


বন্ধিত - হওয়ায়, 
নূতন মরশুমে পাটের মূল্য চড়িবার পক্ষে: 


কোন উচ্চবাচ্য 
করিতেছেন না, ইহা হুঃখের বিষয়। অত:পর, 


' বিষয়।. 
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ক্রেতারূপে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় 
এদেশ হইতে কম দরে এই সমস্ত সংগ্রহ 
করিতে । যতদুর বুঝা যাইতেছে সেই উদ্দেশ্য 
হইতেই এঁ ছুই দেশের গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 
চটকল সমিতির সহিত. মিলিয়া পাটের মূল্য 
দাবাইয়া রাখা সম্পর্কে বর্তমানে একট! 

চক্রান্ত, করিয়াছেন । পাটের সর্বোচ্চ দর . 
নির্ধারণের বর্তমান ব্যবস্থা সেই চক্রান্তেরই 

ফল। এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার 

জনসাধারণের পক্ষ হইতে. আজ সমবেত 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন । আমর! 
ডাঃ নলিনাক্ষ সান্গ্যালের এই সকল মন্তব্য, 
সুচিন্তিত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে 





' করি । 


বেতার ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগ 

ভারত দরকার তাহাদের বেতার ও সংবাদ 
সরবরাহ বিভাগের উন্নতির জন্য শীত্রই কতক- 
গুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচনা, 
করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । দেশের বর্তমান, 
অবস্থায় এই বিভাগের মারফতে নানা বিষয়ে। 
সুকৌশল প্রচারকার্ষ্য চাঁলাইবার . জন্য নুতন 
করিয়া বিচক্ষণ- কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে'।' 
সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন কাধ্যে সকল দিক 


‘দিয়! সমুন্নত প্রণালী অন্ুন্থত হইবে। বেতার 


মারফতে সঙ্গিত ও বক্তৃতা প্রচারের ধারা 
যাহাতে উৎকর্ষতর হয় সেজন্য উহাদের গুণ ও 
মূল্য বিচার সম্পর্কে. ভবিষ্যতে. সমধিক" জোর 
দেওয়া হইবে। এদেশে রেডিওতে পনর 


মিনিট ব্যাপী এক একটি বক্তৃতার জন্য 


সরকারী বেতার বিভাগ সাধারণতঃ ২৫ টাকা . 
করিয়া ফি দিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে এই 
ফিয়ের হার বাড়াইয়া ১৭* টাকা করা হইবে ॥ 
নানা দিক-দিয়া এই প্রকারের উন্নতিমূলক 
বিধান অবলম্বন করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট, 
ভবিষ্যতে বেসরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা 
লাভের জন্য ' অধিকতর চেষ্টা করিবেন 
বেতার ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগের কাধ্য 
নিৰ্ব্বাহ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার অন্য কেন্দ্রীয় 
আইন 'সভার, সদন্ত, প্রাদেশিক সরকারের: 
প্রতিনিধি ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের লইস্া! 
একটি এডভাইসরী বোর্ড গঠন করা হইবে 
ভারত সরকারের বেতার ও সংবাদ 
সরবরাহ বিভাগটি এতদিন. যেভাবে পরি- 
চালিত হইয়াছে তাহাতে লোকসমক্ষে উহার 
নানারপ ভ্রুটিবিচ্যুতি খুববেশী- করিয়াই ধরা 
পড়িয়াছে। বর্তমানে এই .বিভাগটির সংস্কার, 
সাধনের জন্য গব্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়াছেন 
এবং মে বিষয়ে সহায়তার জন্য - তাহারা 
বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়া একটি. পরামর্শ 
সমিতি গঠনের সন্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের 
কিন্ত আমাদের. ধারণা, কেবল. 


সমস্ত ক্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার হইবে নাঃ 

লোকের অসন্তোষের কারণ দূর করিয়া বেতার 
ও সংবাদসরবরাহ বিভাগটিকে প্রকৃত পক্ষে 
উন্নভিশীল- জনহিতরুর 'প্রতিষ্ঠানে পরিপ্রজ 
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আর্থিক জগৎ 





করিতে হইলে এই বিভাগ পরিচালনা 
"সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী স্বার্থনীতিও 
"যথাসম্ভব পরিবর্তন করিতে হইবে । রেডিওতে 


প্রদত্ত বক্তৃতা যাহাতে প্রকৃতই গুণসম্পন্ন হয় 


+ “সৈজন্ত গৃবর্ণমেন্ট প্রতি পনর মিনিট ব্যাপী 
বক্তৃতার জগ্য ভবিষ্যতে ১০০ টাকা করিয়া 
দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্ত 
' "ফি’এর টাকা বাড়াইলেই রেডিওর বক্তুতা 
-সমধিক মূল্যবান হইয়া উঠিবে বলিয়া আমরা 
, মনে করি না। বর্তমানে রেডিওর কাধ্যস্থচী 
নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহিত 
সরকারী নীতির অন্ধ পরিপৌষকতা৷ না করিয়া 
.একোন বিষয়ে কেহ কোন স্বাধীন মন্তব্য 
করিবার বড় একটা সুযোগ পায় না। 
বক্তৃতা অনুমোদন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বিচার 


ও বিবেচনার ধারা এতই অদ্ভুত যে ভারতের, 


-যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাক্তন ' বিচারপতি 
স্যার মরিস গয়ারকে পধ্যন্ত তাহার! তাহার 
স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বক্ত তা প্রদানের 
অধিকার দেন নাই । এইরূপ একদেশদশাঁ 
'্বার্থপর নীতি পরিবর্তিত না হইলে কেবল 
বাহক সংস্কার দ্বারা বেতার ও সংবাদ 
-সরররাহ বিভাগের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর 
' হুইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 


,গোকুলদাস মুরারজী যে বক্তৃতা প্রদান 
"করিয়াছেন তাহাতে এদেশের বর্তমান বন্ত্ 
:সঙ্কটের মূল কারণগুলি অতি- নিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, 
“প্রথমতঃ বিদেশ হইতে এদেশে বস্ত্রে 
আমদানী হাস, দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারের 
“সামরিক বিভাগ কর্তৃক বিপুল পরিমাণে বস্ত্র 
ক্রয়, তৃতীয়তঃ- ইনফ্রেশন, চতুর্থতঃ কাপড়ের 
 - কলসমূহে বসন্তের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, পঞ্চমতঃ 

"যানবাহনের মাল চলাচলের 
অসুবিধা ও ষষ্ঠতঃ বাহিরে কাপড়ের রপ্তানী 
বৃদ্ধি পাওয়াতেই দেশে বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক 
হারে বাড়িয়া গিয়াছে। এইসব কারণ স্ুষ্টি 
-হওয়ার মূলে গবর্ণমেন্টের ক্রুটিবিচ্যুতি যথেষ্ট 
“পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। সে. হিসাবে 
«দেশের বর্তমান বস্ত্র সঙ্কটের জন্য আজ মুখ্যতঃ 
ততাহার্দিগকেই দায়ী ' করিতে হয়। দেশের, 
-বন্ত্র সমস্তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও 


"উদাসীনতা এতই নিদারুণ যে, মিলের তৈয়ারী - 


- বনু ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ গুদামে জমা হইয়া থাকা! 
: সত্বেও তাঁহারা দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজনে 


এখনও উহা বন্টনের সুবন্দোবস্ত করিতেছেন... 


না। বস্ত্র স্কট সম্পর্কে মিল মালিকদের 
' দায়িত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া মিঃ মুরারজী 
"বলেন, দেশীয় কাপড়ের কলগুলির শতকরা 
৩৫. ভাগ তাত বর্তমানে সামরিক সাজসরগ্তাম 
“তৈয়ারে নিয়োজিত আছে। এইভাবে যে 
বস্ত্র সরররাহ করা হয় তাহার মূল্য সরকারী- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাপড়ের 
কলের কিছু পরিমাণ তাতে বর্তমানে ষ্ট্যা্ার্ড 
"ক্লথ তৈয়ার হইতেছে । এই ষ্ট্যাপ্ডাড” ক্লখের দর 
“মিলগুলি ইচ্ছামত বাড়াইতে পারে না। কাজেই 
মিল মালিকের! অন্য দিকে লাভের সুবিধা না 


দেখিয়া মিলের উৎপন্ন সাধারণ কাপড়ের দর 


অনেকট। বাড়াইয়া দিয়াছে । এদিক দিয়া" 


দেখিতে গেলে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মিল 
মালিকেরাও যে কতক পরিমাণে দায়ী তাহা 
অস্বীকার করা যায় না ॥ ' রি 

মিঃ মুরারজীর এইসব উক্তির ভিতর 'দিয়া 
বস্ত্র সমস্যা! সম্পর্কে অনেক গুপগ্তরহস্ত প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্রের ছুন্মুল্যতার জ্রম্য 
এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ যে কষ্ট পাইতেছে 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে সেজন্য উদ্বেগ ও 
সহানুভূতি প্রকাশের বিরাম নাই। কিন্ত 
তাহারা বিভিন্ন কারণগুলির প্রতিকার করা ত 
দুরের কথা, গরীবদের জন্য মিলসমূহে কম 
দরের যে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ তৈয়ার হইতেছে তাহা 
পর্য্যন্ত সময়মত বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেছেন 
না। ইহা শুনিয়া দেশের জনসাধারণ 
বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হইবে । দেশের মিল মালিকেরা 
অন্য দিকে লাভের সুযোগ না পাইয়া এই 
দুদ্দিনে সাধারণের ব্যবহাধ্য ধুতির মূল্য 
.বাড়াইয়া দিয়াছেন। মিঃ মুরারঙ্গীর বক্তৃতায় 
এই গোপন খবর অবগত হইয়া তাহাতেও 
। সকলেই ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হইতেছে এই যে 


বস্ত্র সঙ্কটের,জন্য গবর্ণমেন্ট ও মিল মালিকদের, 


উপর দোষারোপ করিয়াই মিঃ মুরারজী 
তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। দেশের, 


. বস্ত্র ব্যবসায়ীরাও যে সেজন্য কতক পরিমাণে 


দায়ী ইহা ভালরূপ জানিয়াও তিনি তাহা 
প্রকাশ করেন নাই । এদেশের 

উৎপন্ন কাপড়ের অধিকাংশই ধনী পাইকারদের 
মারফতে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে । এই; 
পাইকারের] হাতে বিস্তর পরিমাণ কাপড় 
জমাইয়া বরাবরই মিলের দরের চেয়ে অনেক 
বেশী দরে কাপড় বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। 
যুদ্ধের বাজারে মোটা মুনাফার সুযোগ বুবিয়া 
এক্ষণে তাহারা তাহাদের সে কারসাজি এরূপ 
বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিতে আরস্ত করিয়াছে 
যে এঁ কারণেও বস্ত্রের মূল্য আজ সম্ভাবনা ও 
সামগ্রস্তের সীমা অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া, 
চলিয়াছে। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হিসাবে 
বক্তৃতা দিতে গিয়া মিঃ মুরারজী সে সত্য 
কথাটা সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 


দেশের লোক তাহা ভালরূপেই অবগত. 


আছে। সেকারণে এদেশের বস্ত্র সমস্ত! 
সমাধানের জচ্য সরকারী ক্রটি-বিচ্যুতি ও মিল 
মালিকদের কারসাঞ্জি দূর করিবার সঙ্গে বন্তর 
ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তি দমন করাও তাহারা 
একাস্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে করে। 
ওষধ ও অন্যান্য জিনিষের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, কয়লা, কেরোসিন, লবণ, দিয়া- 
শলাই এবং ওধধাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়" 
সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেস্টে ভারত 
সরকার শীত্রই একটি অর্ডিনান্স জারী করিবেন। 
বহু বিলম্বে হইলেও এই প্রকার, বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। ভবে 
এই সংবাদ শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার মত 
মনের অবস্থা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। 
গত কয়েক বৎসর যাবৎ একাস্ত প্রয়োজনীয় 
ভ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে গভণমেন্ট যে একটান! ব্যর্থতার 


২১৯ 





ইতিহাস রচনা করিয়া আসিতেছেন তাহার 


পর শুধু প্রস্তাব বা সাধু-উদ্দেশ্যমূলক 
অর্ভিনান্স ঘোষণা দ্বারা জনচিত্ত হইতে শঙ্কা 
এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভব নহে। এই 


অর্ডিনান্স-জজ্জরিত দেশে, রাষ্ট্র, সমাজ এবং - 


ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ডিনান্সের 
প্রবল প্রতাপ মর্মে, মর্খ্বে অনুভব করা সন্বেও 
আমরা আজ্র .অবাকবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছি 
যে, জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদ্ির মুল্য "নিয়ন্ত্র সরবরাহ এবং 
বন্টনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে সরকারী 
অর্ডিনান্সের. দিংহবিক্রমও স্তিমিত হইয়া পড়ে। 


উপরে যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম . উল্লেখ * 


কর! হইয়াছে তন্মধ্যে লবণ এবং কয়লার 
সমস্তাটা একটু পৃথক ধরণের । লবণ ধনী 


নিধ্ন সকলেরই খান্ত, এমনকি গবাদি পশুর 


জন্যও কিছু পরিমাণ লবণ অপরিহার্য । 


. আমাদের দেশে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে লবণ 


তৈরীর স্থযোগ রহিয়াছে । কিন্তু ব্যবসায়ের 
উদ্দেশ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই লবণ তৈরী 
করিতে পারে না, আইনবলে তাহা নিষিদ্ধ । 
যে সকল দ্রব্য অতি সস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে 
উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহাদের উৎপাদন 
বৃদ্ধির পথে পরিপূর্ণ সুযোগ না দিয়া 'কেবল- 
মাত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করিয়া 
চলিলে' শেষ পর্য্যন্ত সেই আংশিক অনুম্থত 
নীতির ব্যর্থতা এবং অন্তঃসারশৃগ্ভতাকেই 
প্রন্ষুটিত করিয়া তোলা হয় মাত্র। কয়ল! 
সম্পর্কে অবশ্য উৎপাদন অপেক্ষা সরবরাহের 
সমস্তাটাই বড়। গত ছই বৎসর যাবৎ 
কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ ও 
বণ্টনের অব্যবস্থা দেশবাসীর পক্ষে যথেষ্ট 
অসুবিধা এবং অস্বস্তির কারণ হইয়া রহিয়াছে। 
গভর্ণমেন্টের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতার অভারেই 
যে অবস্থাটা এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
নহে। ওঁধধাদির উত্পাদন এবং ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে যে পঙ্কিলতার স্থষ্টি হইয়াছে এবং চোরা- 
বাজার যেরূপ ফাাপিয়া উঠিয়াছে জনসাধারণ 
তাহার বিস্তৃত সংবাদ না রাঁখিলেও গভর্ণ- 
মেট্টের পক্ষে তাহা অজ্লানা নয়। এদেশের 


ওঁষধ উৎপাদনকারীরা এবং বিদেশজাত ওষধ . 


আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুদিন হইতে 
এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা 
করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া আসিতেছেন । 
এদেশীয় ওঁষধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
অভিযোগ এই যে, তাহারা বিশেষ 'মূল্য বৃদ্ধি 
না করিলেও বাজারে মাল ছাড়া মাত্রই 
উহার মূল্য অসম্ভব হারে বাড়িতে থাকে 
এবং তাহা বন্ধ করিবার মত কোন কার্যকরী 
ব্যবস্থা গবর্ণমেপ্ট অবলম্বন করেন না। 
যাহা হউক, পভর্ণমেন্ট যে শেষ পর্য্যন্ত এ 
সম্পর্কে একটা কিছু করিবার সঙ্কল্প করিয়া- 
ছেন তাহা আনন্দের কথা । বর্তমনি জরুরী 
অবস্থায় জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে 
সুনাফা-শিকারী 'মজ্ঞুতদারকে দমন করিবার 
জন্য গভর্ণমেপ্ট নিতান্ত কঠোর বিধান 
প্রয়োগ করিলেও লোকে তাহা সমর্থন 
করিবে। কাজেই গভর্ণমেন্ট আর কালবিলম্ব 
না করিয়া সে বিষয়ে অবহিত হইবেন ইহাই 


আমরা আশ! করি। 


সি 





মহাযৃদ্ধের সাময়িক স্তবাতা (এতদিনে 
ভাঙ্গিয়া গেল। রুশ সীমান্তে নাৎসী বাহিনী 
এক প্রচণ্ড আক্রমণ গুরু করিয়াছে ।, প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চলেও মার্কন বাহিনী অগ্রবন্ধী 
জাপ হাটি দখল করিবার অভিযানে লিপ্ত 
হইয়াছে। 
* যুদ্ধের তুলনায় নিউ বৃটেন, রাবাউল ; সলোমন 
ও নিউগিনি অঞ্চলের এ খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন 
সংঘর্ষকে সমুদ্রে গোম্পদ বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় না। 

ইউরোপের পূর্ব্ব সীমান্তে দাসী আক্র- 
মণের গতি-প্রকৃতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও 
পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই+ প্রথম বৎসরের 
দেড় হাজার মাইল ব্যাপী নাৎসী আক্রমণ 
দ্বিতীয় বৎসরের' গ্রীষ্মাভিযান কালে প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ শত মাইলের 
সীমান্তের মধ্যেই আবন্ত রহিয়াছিল। এবার 
মাত্র দেড় শত মাইল ফ্রণ্ট জুড়িয়া আক্রমণ 
আরম্ত হইয়াছে । অবশ্য. ইহার দ্বারা 
জান্মানীর আক্রমণের ক্ষমতা বহুলাংশে হাস 
পাইয়াছে এমন মনে. করিবার কোন সঙ্গত 
কারণ এখনও দেখা যাইতেছে না। পশ্চিম 
প্রান্তে যে কোনও স্থলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী 
সহসা অভিযান আরম্ভ করিতে পারে। ভূমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলে মিত্র পক্ষের হৈ-চৈ ও তোড়- 
জোড় সত্যিকার আক্রমপেরও পুর্ববাভাষ 
হইতে পারে ।. এই আশঙক্কাই: জান্মানীর 
এবারের বিলম্বিত ও সঙ্ধীর্ণতর অভিযানের 
, আসল কারণ কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে জান্মানীর এই 


গ্রীষ্মাভিষানকে আক্রমণস্থ্চক মনে না করিয়া, 


আত্মরক্ষামূলক বলা যাইতে পারে। পূর্ববাহে 
প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া সোভিয়েটের 
ব্যাপক আক্রমণের উদ্ভোগ-আয়োজনকে 
যে পরিমাণ পণ্ড করিভে পারিবে ঠিক 
সই পরিমাণেই নাৎসী জার্মানী পূৰ্ব্ব ও 

পশ্চিম উভয়প্রান্তের শত্রুর সঙ্গে লড়াই 


চালাইবার ধার ও ভার বজায় রাখিতে 


' পারিবে। 

ওরেল, কুরস্ক ও বিয়েলগোরেদ অঞ্চলে 
তিন দিনের আক্রমণে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার 
"করিয়াও জার্মান বাহিনী এতাবৎ ভূখণ্ড 
দখলের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে 
পারে নাই বলিয়া মস্কোস্থিত রয়টারের 
প্রতিনিধির সংবাদে ও সোভিয়েট ইস্তা- 
হারে প্রকাশ। সোভিয়েট বাহিনী সর্বত্র 
প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিতেছে । বিয়েল- 
গোরেদ অঞ্চলের কয়েক স্থানে জাম্নানদের 
সামাম্য অগ্রগতির কথা মস্কো ও লগ্ন স্বীকার 
করিয়াছে । যাহা হউক, রুশ সীমান্তের যুদ্ধের 
স্বরূপ শীস্রই পরিস্ষুট হইয়া উঠিবে। ' 

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন বাহিনী 
কর্তৃক কয়েকটি ছোট দ্বীপ ও খাটি দখল এবং 


তবে রুশ সীমান্তের প্রলয়ঙ্কর 


নু 


ল্লাভ্ন্ৈতিন্ ওএস 


ছুই এক স্থানে অন্পবিস্তর নৌ-যুদ্ধ ও আকাশ- 
যুদ্ধ চললেও জাপ বাহিনী এঁ সীমান্তে এখনি 
বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়াছে এমন কথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই । তবে বর্তমান যুদ্ধে 
একবার আক্রমণ সুরু হইয়া গেলে কোন 
পক্ষেরই মাঝপথে থামিবার উপায় নাই। 
সুতরাং শীদ্রই ফলাফল কোন পক্ষের অনুকূলে 
মোড় ফিরিতেছে তাহা বুঝিতে 
মার্কিন বাহিনী বর্তমানে 


উভয় পক্ষই প্রায় নিক্ষিয়। মাঝে মাঝে 
অল্পসল্প বিমানহানা ছাড়া বর্ধাকাল সাঙ্গ 
হইবার পূর্ব্বে এই রণাঙ্গনে কোন উল্লেখযোগ্য 
সামরিক ঘটনাবলী আশা করা যায় না। 


এ সপ্তাহের সৰ্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটন! ! 


, পরিষদ-কক্ষে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলভী 


'ফজ সুল্‌ হকের সুদীর্ঘ জবানবন্দী । প্রাদেশিক 
স্বায়ত্ত শাসন যে. একটা প্রহসন মাত্র তাহা 
চ্ষুম্মান দেশবাসী বহু আগেই 'জানিয়াছেন। 
সেই 'ছল্পবেশ উলঙ্গভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া 
মিঃ হক এমন কিছু নূতন কথা শোনান নাই । 
শাসনের বলগা যে এখনও কাহাদের শক্ত 
মুঠার মধ্যে পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছে সেই 
সত্য রাস্তার নিরক্ষর অজ্ঞ লোকেও আজ স্পষ্ট 
করিয়াই বুঝিতে পারে।' 'সিভিলিয়ানদের 
নারি চলিতে না জ্ঞানিলে মন্ত্রীদেরও 
খেসারৎ দিতে হয়। তাহাদের কাগ্রেমী স্বার্থের 
সঙ্গে রফ! না করিয়া স্বাধীনভাবে এদেশের 
স্বার্থের সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থার যোগাযোগ 
ঘটাইতে গেলেই ছৃর্যোগের সম্ভাবনা । 
প্রোভিন্সিয়াল অটোনমি বা প্রাদেশিক স্থায়ত্ব 
শাসন একটা কথার কথা, একটা লোক- 
দেখানো কারসাজি, এক বড় রকমের 
ধাপ্পাবাজি। তথাপি মিঃ ফজলুল হকের 
বিবৃতির গুরুত্ব এই কারণে যে, তিনি বাঙ্গলার 
গবর্ণরকে পরিষদে আসিয়া দেশের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সম্মুখে নিক মুখে তাহার 
বিরুদ্ধে আনীত একাধিক মারাত্মক অভিযোগ 
খণ্ডন করিবার ‘চ্যালেঞ্জ’ (স্পদ্ধিত আহ্বান) 
| আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় 
রহিলাম।, মিঃ হকের অভিযোগগুলি যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে গণ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্ব চালু করার 
প্রয়াসের কথা দূরে থাকুক নয়া শাসন- 
তন্ত্রের নামে প্রদেশে প্রদেশে এক নিরঙ্কুশ 
খৈরভমের অবাধ রাজ চলিতেছে 1, 


রর বঙ্গীয় ব্যবস্থা রি বিগত ডিন 
বাঙ্গলা সরকারের চলতি বৎসরের (১৯৪৩-৪%) 
বাজেটের যে কয়টি ব্যয়বরাদ্দ গৃহীত হওয়া 
সম্ভব হয়' নাই, গত ৬ই" জুলাই তারিখে 
পরিষদে সেই ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করাইয়া লইবার 








কথা ছিল। কিন্তু সেদিন পুরব্বাহে বিরোধী” 


দলের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে গুরুতর শাসন- 


' তান্ত্রিক সমস্তা ও আইনগত জটিলতা প্রদর্শিত. 


হয়। এক সুযুক্তিপূর্ণ বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত, 
হওয়ায় সেদিনের অধিবেশনে বাজেটের 
উপরোক্ত দাবী কয়টি আর উত্থাপিত হইতে. 
পারে নাই। ইহার ফলে কেবল পরিষদ 
কক্ষেই চাঁঞ্চল্যের সুষ্টি হয় নাই, সমগ্র দেশ 
গবর্ণর-শাসন ও মন্ত্রিশাসনের গোজামিলনে 
অন্তত ও অপরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের' 
'কে্েস্তারি কতদুর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্তু 
উদ্্‌গ্রীব হইয়া থাকে । পরদিন ৭ই তারিখের' 
অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের অব্যবহিত পরেই 
মাননীয় স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলী বাঙ্গলা। 


' সরকারের উক্ত বাজেট সম্পর্কে পূর্বব দিনের 


অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত. 
বৈধতার প্রশ্ন সমর্থন করিয়া তাহার রুলিং 
দিয়াছেন। অর্থাৎ বিগত' বাজেট অধিবেশন 
কালে চলতি বৎসরের বাজেটের যে সব ব্যয়- 
বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় নাই ও বর্তমান অধিবেশনে যাহা 
উত্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহা বিধি- 
বহিতূত। ততঃ কিম্‌ ? 
ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মান্কতায় স্তার' : 
জন হা্ব্বার্ট ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বর্তমান: 
শাসনতন্ত্রের বিধিবিধান অনুসারে এই! 
প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা হইলেও 'তিনিই 
একমাত্র ও সর্বক্বেমর্ববা' নহেন। তাহার 
অধৈর্যের ফলে নিজেরই অলক্ষ্যে তিনি ও, 
তাহার পরামর্শদাতারা যে পরিণামে এক্‌ 
আইনঘটিত অনর্থের জালে জড়াইয়া পড়িতে 
পারেন অভিমানের আতিশয্যে তখন তাহা. 
বোধ হয় তিনি তলাইয়া বুঝিতে চাহেন নাই + 
বাঙলার গবণর ও বর্তমান মস্ত্রিপগুলী এক. 
সঙ্গে এখন মহা ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন ।? 
বিধিবহিভূ্ভ বাজেটকে বিধিসম্মত করাইতে 
গিয়া তাঁহারা এখন গলদঘর্ম্ম হইয়াও নিস্তার 
পাইতেছেন না। ভুলের ফল সংশোধন 
করিতে গিয়৷ স্তার জন আবার কোন্‌ নৃতন 
ভুলের অন্ত্র শানাইতেছেন তাহা তিনিই জানেন ॥ 


আনন্দবাজার পত্রিকার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা 
প্রেরিত এক বিশেষ খবরে প্রকাশ, মহাত্মা, 
গান্ধী নাকি বড়লাটের নিকট আর এক. ' 
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । এ চিঠির সঠিক মর্শ্ম. 
বাহিরের কেহ অবগত নহে, কিন্তু উহাকে: 
কেন্দ্র করিয়া একটা আপোষ-মীমাংসার পথে 
অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর বলিয়া নয়াদিলীর 
কোন কোন মহল জোর জল্পনা-গবেষণার 
আশ্রয় লইয়াছেন। এমন কি বড়লাট 
গান্ধীজীর চিঠির মর্ম যথাসময়ে লগ্নে প্রেরণ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । এই সব সংবাদে: 

(২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





: বাঙগলাদেশে পণ্যত্রব্যের_+বিশেষতঃ জন- 


সাধারণের অপরিহাধ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য 
খান্চব্রর্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 'অস্বাভাবিকরূপ 
মূল্যবৃদ্ধি হেতু যে মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে তাহা লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন 
চলিতেছে বটে-__কিস্তু এখন পর্ধ্যস্ত এই সঙ্কটের 
প্রতিকারের কোন আশা দেখা যাইতেছে না। 
এই প্রদেশে যে পরিবার, চাল, ডাল, তৈল, 
নুন, চিনি, পরিচ্ছদ; কেরোসিন ইত্যাদিতে 
মাসে ১০০২ টাকা খরচ করিয়া মোটামুটিরূপ 
সুখন্যাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করিত সেই 
- পরিবারকে এক্ষণে সমপরিমাণ আহার্য্য, 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে মাসে ৩ শত 
টাকা খরচ করিতে হইতেছে এবং এই ব্যয়ের 
পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে 8৫ শত টাকায় 
পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইভেছে। 
. জীবিকানির্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রীর এই প্রকার মৃল্যবৃদ্ধি হেতু সকল 
পরিবারেই আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
ব্যবহার অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
আদর্শ. এত সঙ্কীণ--অম্য কথায় দারিদ্র্যহেতু 
এদেশের লোককে এত.কম পরিমাণ আহার্্য, 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় 
যাহা উল্লেখযোগ্য : পরিমাণে হ্রাস করা 
সম্ভবপর নহে। পণ্যজ্রব্যের মূল্য যাহাই 
হউক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দৈনিক 
অন্ততঃ অর্ধসের চাল এবং বৎসরে ৪ জোড়া 
না হউক ২ জোড়া কাপড় কিনিতেই হয়। 
ডাল, তৈল, মুন, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যরহার 
কমাইলেও উহার একটা. সীমা রহিয়াছে এবং 
এই সব জিনিষ কিছু ন! কিছু কিনিতেই হয়,। 
কিন্তু আহার্ধ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির মূল্য 
বর্তমানে এরূপ চড়িয়াছে যাহার ফলে জন- 
সাধারণ উহাদের সীমাবদ্ধ আয় দ্বারা এই সব 
জিনিষের যাহা না হইলে একেবারেই চলে 
না! তাহাও ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। 
ফলে দেশের কোটা কোটী লোক অনশনে 
অৰ্ধা শনে অর্থ-উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে 
এবং উহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাড়ীঘর 
মেরামত ইত্যাদি কান্দ এক প্রকার বন্ধ হইতে 
চলিয়াছে। দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে না পারিলে_ অন্ততঃ অপরিহার্য 
খাতত্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির মূল্য কমাইতে না 
পাঁরিলে দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে । 


২ 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদেশে পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন সুব্যবস্থা না 
হইলেও আমাদের যাহার! শাসক তাহাদের 


দেশে যুদ্ধপ্রচেষ্টা বহুগুণ ব্যাপক ও সুদুর- ' 


প্রসারী হওয়া সত্বেও ভ্বনসাধারণের জীবিকা" 
নির্ববাহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
চড়ান্তরূপ সাফল্যের সহিত একটা নির্দিষ্ট 
সীমারেখার মধ্যে রাখা সম্ভবপর হইতেছে। 
গত ১৯৩৮ সালে যুদ্ধারস্তের অব্যবহিত পূর্বে 
ইংলণ্ডে যে পরিবারের. জীবিকানির্র্ধাহের জন্য 
মাসে ১০০ পাউণ্ড খরচ হইত ১৯৪০ সালে 
সেই পরিবারের খরচ হইয়াছে ১১৮ পাউণ্ড । 
১৯৪১ সালে এই খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
১২৮ পাউণ্ডে পরিণত হয় বটে, কিন্তু ১৯৪২ 
সালে, উহা এক পেনীও বদ্ধিত হয় নাই। 
মোটের উপর বুদ্ধারস্তের পর হইতে ১৯৪২ 


সালের শেষ পর্য্যন্ত এ দেশে জনসাধারণের * 


জীবিকানির্ববাহের ব্যয় মাত্র শতকরা 
২৮ টাকা বৃদ্ধিত হইয়াছে ।- অবশ্য ইংলণ্ডে 
রেশনিং প্রবপ্তিত হওয়াতে অর্থাৎ প্রত্যেক 
ব্যক্তি কি পরিমাণ আহার্য্য, পানীয়, পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট 
করিয়। দেওয়াতে ইংলগ্ডের জনসাধারণ বর্তমানে 
যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কিছু কম 
পরিমাণে আহাধ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার 
করিতেছে । উহা সত্বেও ইংলগ্ডের, জনসাধারণ 
বর্তমানে ছু'বেলা পেট. ভরিয়া খাইতে 
পাইতেছে, উপযুক্তর্ূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করিতে পারিতেছে এবং উহাদের শিক্ষা, 
চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা পূর্বববৎ বলবৎ 
রহিয়াছে । পক্ষান্তরে এদেশে চাল, মুন, 
কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদির মূল্য এরূপভাবে 
বন্ধিত হইয়াছে যাহার ফলে জনসাধারণকে 
এই সব ভিনিষের ব্যবহার আধাআধি 
কমাইয়াও পূর্বেবর তুলনায় দ্বিগুণ (শতকরা 
১০০ ভাগ বেশী) অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। 
এদেশে ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের 
আয়ের পরিমাণ যদি তদন্থপাতে বদ্ধিত হইত 
তাহা হইলে দুঃখ ছিল না। কিন্ত ব্যয় দিগুণ, 
ত্রিগুণ বাড়িয়া গেলেও অধিকাংশের আয় 
সমানই রহিয়! গিয়াছে - যাহার বাঁড়িয়াছে 
তাহারও আয় শতকরা ২০২৫ ভাগের বেশী 
বাড়ে নাই। আয় ও ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্তের 
ফলে দেশের জনসাধারণ আজ সর্বস্বান্ত 


হইয়াও অনশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হইতেছে না । 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কি ভাবে জনসাধারণের 
জীবিকানির্কবাহের জন্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে 
বাধিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছেন এদেশের 
শাসকবর্গ তাহা চিন্তা করিয়া, তদনুযায়ী 
কর্মপন্থা কখনও অবলম্বন করেন নাই।' 
উহাদের, অক্ষমতার জন্যই আজ দেশবাসী 
এরূপভাবে .মরিতে রসিয়াছে। অথচ ইংলণ্ডে 
যেরূপ কর্মাপস্থাওঅবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে 


. অন্নবস্তরের কষ্ট হইতে রক্ষা, করা হইতেছে 


তাহার অনেকগুলিই এদেশে কার্য্যকরীভাবে 
প্রযুক্ত হইতে পারে । এই কর্মপন্থা কি তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। যুদ্ধের সময়ে 
গবর্ণমেক্টকে বেপরোয়াভাবে অর্থব্যয় করিতে 
হয় ,এবং এই অর্থের অধিকাংশ দেশের 
অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যথা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কল-. 
কারখানার মালিক ও মজুর, সরকারী চাকুরিয়া,, 
কণ্টক্টর ইত্যাদির হাতে পতিত হয়। এই 
ভাবে উহাদের হাতে অধিক অর্থাগমের ফলে 


উহার! অধিকতর পরিমাণে আহাৰ্য, পরিচ্ছদ 


ইত্যাদি ক্রয় করিতে থাকে। ফলে এই সব 
জিনিষের মূল্য চড়িয়া যায় এবং এজন্য দেশের 
জনসাধারণ সমূহ কষ্টে প্রতিতু। হয়। এই 
বিষয়ে ইংলণ্ড, ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন 
তফাৎ নাই। বৃটিশ গবর্ণমে্ট এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য কে) যুদ্ধের প্রায় সুত্রপাত 
হইতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাগুলির 
অতিরিক্ত লাভের সাকুল্য অংশ (যুদ্ধের পরে 
শতকরা ২০ ভাগ ফিরাইয়৷ দিবার সর্ভে) 
নিজেরা ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন 
(ধ) মজুরীর সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দিয়াছেন 
এবং গে) ব্যক্তিগত আয়ের উপর অধিক হারে 
ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। উহার ফলে দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে ষে শ্রেণীর হাতে অধিক 
অর্থাগম হইতেছে তাহা পণ্যজ্রব্য ক্রয়ে 
নিয়োজিত না ইয়া গবর্ণমেপ্টের হাতেই 
ফিরিয়া যাইতেছে । দেশবাসীও উহাতে 
কোন আপন্তি করিতেছে না, কারণ ট্যাক্স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট অন্ত দিক দিয়া ' 
এরূপ বিলিবন্দোবস্ত করিতেছেন যাহার ফলে 
জনসাধারণের জীবিকানির্ববাহের ব্যয় বৃদ্ধি . 

( ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 












১৯৪২-৪৩ সালের ভারতীয় আমদানী 
বাণিজ্য সম্পর্কে গত সপ্তাহে .আমরা 
' আলোচনা করিয়াছি। এ সালে ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্যের গতি কি দ্রাড়াইয়াছে এবং 
উহাতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর 
কোন দিক দিয়! কি প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার 
. জন্তাবনা আছে৷ এ সপ্তাহে তাহা আমরা 


,' বিস্তারিত আলোচন! করিব। 
আলোচ্য বৎসরের রপ্তানী বাণিজ্য 


সম্পর্কে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
এবার ভারত হইতে বাহিরে যেক্সপ কম টাকার 
মাল প্রেরিত হইয়াছে বর্তমান যুদ্ধ সুরু 
হওয়ার পর আর কোন বৎসর সেরূপ কম 
টাকার মাল রপ্তানী হয় নাই। যুদ্ধের প্রথম 
বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৯-৪* সালে ভারত হইতে 


বিদেশে ২১৩ কোটি টাকার মাল চালান: 


গিয়াছিল। ১৯৪*-৪১ সালে রপ্তানীর 
পরিমাণ কিছু কমিয়া ১৯৮ কোটি টাকায় 
পরিণত হয়। ১৯৪১-৪২ সালে উহ! বেশী 
রকম বৃদ্ধি পাইয়! ২৫২ কোটি ৯* লক্ষ টাকা 
পধ্যস্ত পৌঁছে। কিন্তু আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ 
সালে রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষরূপ খর্বব হইয়া 
১৯৪ কোটি-৫৫ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত 
, হইয়াছে । বহির্র্বাণিজ্য 'সম্পর্কিত সরকারী 
রিপোর্টে বর্তমানে রপ্তানীকৃত পণ্যের সঠিক 
পরিমাণ ( ওজন ) দেওয়া হয় না। টাকার 
হিসাবে উহার মূল্যই শুধু লিপিবদ্ধ হইয়া 
থাকে। যুদ্ধের জন্ত দেশের পণ্যমূল্য বর্তমানে 
খুবই বৃদ্ধি'পাইয়াছে। রপ্তানীযোগ্য অনেক 
মালই বর্তমানে বাহিরে চড়া মূল্যে বিক্রীড 
হইতেছে। এইরূপ চড়া দর সত্বেও আলোচ্য 
বৎসরে সমষ্টিগত মুল্যের হিসাবে রপ্তানীর্‌ 
পরিমাণ পুর্ব বৎসরের তুলনায় ৫৮ কোটি 
টাকা কম হইয়াছে । ইহাতে মোট ওজনের 
দিক দিয়া রপ্তানীর পরিমাণ যে কিরূপ বেশী 


মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে তাহার একটা আভাস : 
: পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত দেশ: 


নহে, নানাশ্রেণীর কৃষিপণ্যই এদেশের 
রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। সেই 


রপ্তানী বিশেষভাবে খর্ব হইয়া পড়ার অর্থ 


. বাহিরে এদেশের কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যসস্তার 
কম পরিমাণে কাটতি হওয়া। বর্তমান 
দুন্দিনে নিজেদের আয় বৃদ্ধির পক্ষে কৃষকদের 
. উৎপন্ন বাণিজ্য পণ্যই যেস্থলে তাহাদের 


১৯৪২-৪৩০ সালেন জান্ভ্ল্জ A 


. স্লপ্তানী বাণিজ্য 


প্রধান সম্বল সেম্থলে ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্যের এই গতি সর্ব! শোচনীয় বলা 
চলে। কেবল কৃষকদের আয় হ্রাসের কথা 


' ভাবিয়াই নহে, ভারতীয় রপ্তানী বাণিন্দ্যের 


বর্তমান গতি দেখিয়া আমরা আর একটি 


বিষয়েও বিশেষভাবে শঙ্কিত হইয়াছি। যুদ্ধের. 


সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য ও 


' বস্ত্রের বিশেষ অভাব দেখা' দিয়াছে। এই 


অবস্থায় আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, 
গবর্ণমেন্ট এদেশ হইতে বাহিরে এই তুই শ্রেণীর 
পণ্যের চালান যথাসস্তব ' হাস করিয়া এখন 
হইতে তৎপরিবর্তে পাট, তুলা, চট, চা ও চামড়া 
প্রভৃতি অর্থকরী বাণিজ্য পণ্যগুলির রপ্তানী 
বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিবেন । ' কিন্ত ভারতীয় 
রপ্তানী বাণিজ্যের গত ১৯৪২-৪৩ সালের 
বিবরণ দেখিয়া আমরা সেরূপ কোন 


"সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতির পরিচয় 'পাইভেছি 


না। আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে এমন 
কতকগুলি জিনিষ বেশী পরিমাণে বাহিরে 
চালান গিয়াছে দেশের সত্যকার প্রয়েল্লিন 
বিবেচনা করিয়া বাহাদের রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
দেওয়াই একান্ত সঙ্গত ছিল । অপর দিকে 
এবার বাহিরে এমন অনেক বাণিজ্য পণ্যের 
রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে এদেশে যাহাদের 
উৎপাদন ত্বভাবতুই খুব বেশী হইয়। থাকে 
এবং যে সমন্তের কাটতির অন্ত প্রধানত: 
বাহিরের হাটবাজারের উপরই নির্ভর করিতে 
হয়। বিতির শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করিলে রপ্তানী বাণিজ্যের এই 
গতি যে দেশের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক হইয়া 
্াড়াইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে । 


গত ১৯৪১-৪২ সালে খান্ত, পানীয় ও. 


তামাকের দফায় ভারতে ৫৮ কোটি টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছিল । আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ 
সালে সেই রপ্তানী কমিয়া ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে। পুর্ব বৎসর ১০ কোটি 
টাকা মূল্যের ভাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় 
জিনিষ, ৩৯ কোটি টাকার চা ও ২ কোটি ২০ 


লক্ষ টাকার তামাক রপ্তানী হইয়াছিল। 


আলোচ্য বৎসরে তাহ কমিয়া যথাক্ৰমে ৬ 
কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, ৩১ কোটি টাকা ও ১ 


' কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে । অপর দিকে 


চিনির রপ্তানী ৭৬ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়া এবার মোট ১.কোটি ৭ লক্ষ টাকা 





| 


₹দাড়াইয়াছে। ডাল, শস্ত ও ময়দা জাতীয় 


পণ্যের মধ্যে চাউল এবং গম প্রভৃতি অন্তভূকক্ত 
রহিয়াছে । দেশে বর্তমানে উহাদের খুব 
অভাব দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় এবার 
উহাদের রপ্তানী হাস পাওয়া সুখের বিষয়। 
তবে এই দফায় রপ্তানী বাণিজ্য যতদূর হাস 
পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল কাধ্যতঃ 
তাহা ততদুর হ্রাস পায় নাই। ১৯৪১-৪২ 
সালে বাহির হইতে ভারতে ১৫ কোটি টাক! 
মূল্যের ভাল, শম্ত ও ময়দা জাতীয় জিনিষ 


আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা 


কমিয়া ৩* লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হুইয়াছে। 
ভারতে খান্দ্রব্যের আমদানী এত কমিয়া 
গিয়াছে, কিন্ত ভারতবর্ষ বিদেশের প্রয়োজনে 


এখনও বৎসরে ৭ কোটি টাকার খাভশম্ত 


রপ্তানী করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে দেশের 
লোকের প্রয়োজনে খান্শস্ত সংরক্ষণ সম্পর্কে 
অন্তান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের 
গবর্ণমেষ্টের নিদারুণ উপেক্ষা ও উদাসীনতার 
ভাবই সুচিত হইতেছে । আলোচ্য বৎসরে 
এদেশ হইতে যে চিনির রপ্তানী বাড়িয়ান্ছে 
তাহাও আমরা শোচনীয় বলিয়া মনে করি। 
ভারতের লোক চিনির অভাব ও হম্মুল্যতার 
অস্ত কষ্ট পাইবে, আর গবর্ণমেণ্ট অন্য দেশের 
লোকদের অভাব পূরণ করিবার জন্য এদেশ 
হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ চিনি রপ্তানী 
করিবেন, ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে 
দেশের বর্তমান অবস্থায় বাহিরে বেশী 
পরিমাণে চা ও তামাক কাটতির ব্যবস্থা হইলে 
তাহা" মুখের বিষয় হইভ। কিন্ত সেদিক দিয়া 
রপ্তানী নিদারুণভাবে হাস পাইয়াছে। 

' অর্থকরী বাণিজ্য 'পণ্য সম্পর্কে রপ্তানী 
হাসের এই শোচনীয় গতি বেশী প্রত্যক্ষ 
হইয় উঠিয়াছে এদেশ হইতে শিল্লোপযোগী 
কাঁচামাল চালান দেওয়ার ব্যাপারে । ধান ও 
গমের পরেই এদেশের প্রধান কৃষি ফসল 
হইতেছে পাট এবং ভূলা। সম্বৎসরের জীবন- 
যাত্রা ব্যয় মিটাইবার পক্ষে পাটই বাঙ্গলার 
কৃষকদের প্রধান অবলম্বন। অনুরূপভাবে 


 তুলাই উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কৃষক- 


দের অর্থোপাজ্জনের প্রধান উপায়। দেশের 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে এই দুইটি পণ্যের 
সমধিক কাটতি সম্ভবপর নহে। বাহিরের 
চাহিদা ও বিদেশে উহাদের চালানের পরিমাণ 


১২ই জুলাই, ১৯৪৩] 
এই ছইয়ের উপরই পাট ও তৃলার মূল্য নির্ভর 
করিয়া থাকে। বড়ই দুঃখের বিষয়, আলোচ্য 
বৎসরে এই উভয় পণ্যেরই রপ্তানী বিশেষ- 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৭ কোটি টাকার তুলা 
€ ১০ কোটি টাকার পাট চালান হইয়াছিল। 
আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা কমিয়া 
যথাক্রমে ৫ কোটি টাকায় ও ৯ কোটি টাকায় 
দাড়াইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর কাচামালের 
মধ্যে তিষি এবং কীচা চামড়ার রপ্তানীও এবার 
"উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পাইয়াছে। যুদ্ধের 
সময়ে থাভদ্রব্য ও পরিধেয় বস্সের মূল্য 
যেস্থলে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে সেস্থলে 
তুলা, পাট, তিষি ও চামড়া প্রভৃতির দফায় 
রপ্তানী খর্বব হইয়া সাধারণ লোকের আয় 
বৃদ্ধির পথ এইভাবে সঙ্কুচিত হইয়। পড়া 
নিতাস্ত পরিতাপের বিষয়। 

এদেশ হইতে বাহিরে যে. সব শিল্পদ্রব্য 
প্রেরিত তয় তাহাদের মধ্যে বস্তু, চট ও চামড়া 
* ধূপাকা) সবচেয়ে রেশী উল্লেখযোগ্য । এদেশে 
বিস্তর পাটের যোগান রহিয়াছে। দেশে 
'অনেকগুলি.পাটকল থাকায় পাট হইতে 
'বেশী পরিমাণ চট ও থলিয়! প্রস্তুতেরও কোন 
‘অসুবিধা নাই। সেকারণে ভারত হইতে চট 
“ও থলিয়ার রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া দেশের 
আৰ্থিক অবস্থার দিক দিয়া খুবই কাম্য এই 
'বপ্তানী সম্পর্কে পরোক্ষভাবে পাটচাষীদেরও 
স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। অনুরূপ কারণে 
বিদেশে কাচা ও পাকা চামড়া বেশী পরিমাণে 
রপ্তানী হওয়া সকল দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় 
' বলা যাইতে পারে। কিন্তু, ভারতীয় বস্তু 
শিল্পের কল্যাণে বাহিরে এদেশীয় বন্তের 
কাঁটতি বৃদ্ধি পাওয়া পূৰ্ব্বে আমরা বিশের 
অভীগ্সিত বলিয়া মনে করিলেও দেশের 
প্রয়োজন বুঝিয়া এক্ষণে এ দিক দিয়া রপ্তানী 
সঙ্কোচনই আমরা অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে 
-করি। ' সামরিক প্রয়োজনে মাল সরবরাহে 
‘ব্যাপৃত থাকায় দেশের কাপড়ের কলগুলি 
বর্তমানে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বন্ত্র বিশেষ 
"কিছুই উৎপাদন করিতে : পারিতেছে না। 
-ফলে বন্ত্রের মূল্য ক্রমাগত বাড়িয়া অনেক 
. পরিমাণে আঞ্জ তাহা দরিদ্র জনসাধারণের 
নাগালের বাহিরে গিয়া দীড়াইয়াছে। এই 
অবস্থায় এদেশ হইতে বাহিরে বন্ত্রের রপ্তানী 
কমাইয়া দেওয়া আজ একাস্ত প্রয়োজন বলিয়াই 
মনে হইতেছে । বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই 
ধরণের প্রয়োজন অনুসারে এদেশের রপ্তানী 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বর্তমানে তাহা 
-অনেকটা বিপরীত মুখেই "ধাবিত হইয়া 


"প্রভৃতির রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া দরকার । কিন্তু 


[| 


আথিক জগৎ 


চলিয়াছে। এদেশের বিহিত শ্বার্থের দিক 


হইতে দেখিতে গেলে চট, থলিয়া ও চামড়া 


তাহা না বাড়িয়া দিন দিন বিশেষভাবে হাস 
পাইতেছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারত 
হইতে বিদেশে ৫৩ কোটি টাকার চট ও থলিয়া 
এবং ৬ কোটি টাকার পাকা চামড়া. প্রেরিত 
হইয়াছিল । আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে 
উহাদের রপ্তানী কমিয়া যথাক্রমে ৩৬ কোটি 
টাকা ও ৪. কোটি টাকা ' দাড়াইয়াছে। অপর 
দিকে দেশের বর্তমান অবস্থায় বাহিরে বন্তের 
চালান যাওয়া দেশবাসীর একাম্ত অনভিপ্রেত 
হইলেও এই দিক দিয়া রপ্তানীর পরিমাণ 
ক্রমাগত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত 
১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে বাহিরে ১৬ 
কোটি টাকার বন্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪১- 
৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ৩৬ কোটি টাকা 
ধাড়ায়। আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে বস্ত্র 
রপ্তানী আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ কোটি টাকায় 
পৌঁছিয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের এই অনিষ্ট 


কর গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষভাবে . 


শঙ্কিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ দেখিতে 
হইলে এদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া অচিরে তাহা 
সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা গবণমেন্টের পক্ষে 
সঙ্গত। '; | . 





(ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন রণ ২২২ পৃষ্ঠার পর) 
পাইতেছে না। এই সব বিলি-বন্দোবস্তের 
মধ্যে দেশে অধিকতর পরিমাণে খান্ত, পরিচ্ছদ 
ইত্যাদির উৎপাদন, কে কতটা থান্দ্রব্য ও 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের ' সর্বোচ্চ মূল্য 
নির্ধারণ, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য যাহাতে 
জনসাধারণের মধ্যে নিদ্দিষ্ট দরে বিক্রীত হয় 
তচ্ন্ত অর্থসাহাষ্য প্রদান এবং গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক বাজার হইতে যথাসম্ভব কম মূল্যে 
পণ্যপ্রব্য ক্রয় অন্ততম। যুদ্ধের স্ুত্রপাত 
হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডে যাহাতে 
অধিকতর পরিমাণে আহার্ধ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি 
উৎপাদিত হয় তজ্জন্ত কোন চেষ্টা বাকী রাখেন 
নাই। ফলে ইংলগ্ডে আজ যুদ্ধের পূর্ক্বের 
তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে খান্তদ্রব্য ও 


পরিচ্ছদ উৎপন্ন হইতেছে এবং উক্ত দেশ এই' 


সব ব্যাপারে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী 
স্বাবলম্বী হইয়াছে। উক্ত দেশে এরূপ 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও সর্ববাঙ্গীভাবে রেশনিং 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে যাহার ফলে কোটাপতি 
হইয়াও কেহ ইচ্ছামত খাগ্ধপ্রব্য ও পরিচ্ছদ 
ক্রয়করত: এই সব জিনিষের বাজার চড়াইয়া 


 প্রাবল্য নাই। 


২২৩ 
দিতে সমর্থ হইতেছে না। পণ্যদ্রব্যের 
সর্ধোচ্য মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও উক্ত 
দেশের গবর্ণমেন্ট চূড়াস্তরূপ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ঘুষ বা চোরা বাজারের 


অস্তিত্ব নাই একথা বল! চলে না। কিন্ত 


ইংলণ্ডে এদেশের হ্যা উচ্চ সরকারী 
কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া খুচরা পণ্যত্রব্য 
বিক্রেতা পর্যন্ত সর্বস্তরে এই সব ছুর্নাতির 
জনসাধারণের ব্যবহার্য্য 
থাছত্রব্য যাহাতে কম মূল্যে বিক্রীত হইতে 
পারে জজ্ন্ত বৃটীশ গবর্ণমে্ট গত বৎসরের শেষ 
পর্য্যন্ত ব্যবসায়িগপকে ১৫ কোটা পাউণ্ড 
(হুইশত কোটী টাকার উপর) অর্থসাহাষ্য 
(5ub৪idy) করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে 
আরও বেশী অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত 
আছেন | বৃটীশ গীবর্ণমে্ট বাজার হইতে 
যে সমস্ত যুদ্ব-সরপ্তাম ক্রয় করিতেছেন 
তজ্বন্ত এরূপ দর্ববাঙ্গসুন্দর কনট্রাই প্রধা 
প্রবর্তিত. হইয়াছে যাহার ফলে উহার! 
বর্তমানে বাজার দর অপেক্ষাও কম দরে খুদ্ধ- 
সরঞ্জাম ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন। 
উপরোক্ত ব্যবস্থার সমষ্টিগত ফল এই; 
হইয়াছে যে; ইংলপ্ডের জনসাধারণ বর্তমানে 
অন্পবস্ত্রের অন্ত কোন কষ্ট পাইতেছে না। 
এদেশেও যে এই সব ব্যবস্থা কিছু কিছু 
অবলগ্থিত হয় নাই এক্সপ নহে। কিন্তু এদেশে 
কোন ব্যবস্থার মধ্যেই আস্তরিকতা নাই। 
অরিকত্ত সব্ববাঙ্গীণভাবে ১ কোন ব্যবস্থাকে ই 
কার্ধ্যকরী কর! হয় নাই। বিশেষত; এদেশের 
গবর্ণমেন্ট এরূপ অকর্ম্মণ্য এবং সরকারী 'কর্ম্ম- 
চারীর! এরূপ ঘুষধোর ও ছুনাতিপরায়ণ যাহার 
ফলে জনসাধারণ কোন সুফলই পাইতেছে 
না। এদেশে “অধিকতর পরিমাণে 'খান্চদ্রব্য 
উৎপাদন করার” প্রচেষ্টা কতিপয় সরকারী 


' স্াগুবিলের ও বক্তৃতার মধ্যেই পরিসমাপ্ত 


হইয়াছে । রেশনিং প্রথা এদেশে এখনও 
প্রবন্তিত হয় নাই বলিলেই চলে এবং এই 
বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহা 
ছেলেখেলা মাত্র। পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য 
নিপ্ধারণের ব্যাপারে এদেশের গবর্ণমেন্ট এরূপ 
পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্তমানে 
উহারা নিজেই চোরাবাজার হইতে সর্বোচ্চ 
মুল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া মালপত্র ক্রয় 
করিতেছেন । পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অথবা পণ্য- 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এদেশের 
গবর্ণমেন্ট আজ পর্যন্ত এক পয়সাও সাহায্য 
করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। সর্ক্বোপরি 
গবর্ণমেপ্ট দিন দিন ক্রমবর্ধমান মূল্যে বাজার 
হইতে পণ্যপ্রব্য . ক্রয় করিয়া নিজেরাই 
বাজার চড়াইয়া দিতেছেন। 


সাধারণ নিশ্চিত মৃত্যুর পথে অগ্রসর . 
হইতেছে । যতদিন বর্তমানের স্তায় কতক- 
গুলি অকৰ্ব্মণ্য ও দুনাতিপরায়ণ ব্যক্তির হাতে 
দেশের শাসনদগ্ড ন্যস্ত থাকিবে ততদিন উহার 
প্রতিকারের আশা বৃথা । 








চিনি নিয়য়ণ আদেশ 

Lt গত ওয়া ভুলাই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে চিনির 
উৎপাদন এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার 
. একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ 

বলা হইয়াছে যে, কষ্ট্োলার কর্তৃক নির্ধারিত 
তারিখের পর হইতে কোন চিনি প্রস্তুতকারক 
বিনা অমুমতিতে চিনি বিক্ৰয় করিতে পারিবে না 
বিক্রয় সম্পর্কে আদেশ জারী হইবার পূর্বে চুক্তি 
হইয়া থাকিলেও তাহা বাতিল করিয়া দিতে 
কইবে। চিনি এখন হইতে কেবলমাত্র অহুমোদিত 
ব্যবসায়ীর ‘নিকট অথবা, কেন্ত্রীয় । সরকার, 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমৃহের 
পক্ষ হইতে "চিনি ক্রয় রুরিবার অনুমতিপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির, নিকটই বিক্রয় করা চলিবে। 
কণ্টেশলার যদি মনে করেন যে, কোন মিলে 
বিশেষ ধরণের চিনি অথবা চিনিজাত দ্রব্যের 
উৎপাদনের ফলে সাধারণভাবে চিনি উৎপাদনের 
ক্ষতি হইতেছে তাহা হইলে তিনি আদেশ জারী 
করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোন্‌ 
উৎপাদক কোন, শ্রেণীর চিনি উৎপাদন. করিবেন 


তাহাও তিনি ' নির্দিষ্ট, করিয়া দিতে পারেন।, 


চিনির উৎপাদন, বণ্টন, এবং বিক্রয়, সম্পর্কে 
কণ্টেশলার মাঝে, মাঝে যে নিৰ্দ্দেশ জারী করিবেন 
তদম্ুসারেই সমস্ত, চিনি উৎপাদকদিগকে চলিতে 
হুইবে। তিনি মাঝে মাঝে চিনি. এবং চিনিক্ষাত 
জব্যের মূল্য বীধিয়া দিবেন। মিলের দর 'এবং 


খুচরা দরও তিনি ঠিক' করিয়া দিতে পারিবেন। . ক 


নির্ধারিত দর অপেক্ষা অন্য কোন মূল্যে কোন 


চিনি উৎপাদক চিনি বা চিনিজাত দ্রব্য বিক্রয় ' | 


করিতে পারিবে না। কণ্টোলার প্রয়োজন বোধ 
করিলে কোন বিশেষ প্রদেশ, অঞ্চল বা বাজারের 
ঘ্রন্য চিনির পরিমাণ বরাদ্ধ করিয়া দিতে পারেন 
এবং কোন চিনি উৎপাদক, অথবা ব্যবসাক্ীকে 
কোন নির্দিষ্ট প্রদেশ, অঞ্চল অথর! বাজারে চিনি 
সরবরাহ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। কণ্টে- 


লারের অন্গমতিপঞ্জব্যতীত রেলওয়ে বা যেকোন ॥!' 


প্রকার বানবাহুনে' এক স্থান হইতে শঙ্ত স্থানে 
চিনি চালান দেওয়া যাইবে না'। কোন রেল 


কর্ধচারীও অনুমতিপনত্র ব্যতিরেকে চিনি বা চিনি- ll 


জাত দ্রব্য বুক করিবেন না। তবে যাত্রীরা লগেজ্ 
হিসাবে যে পরিমাপ চিনি সঙ্গে লওয়া চলে তাহা 
লইয়া যাতায়াত করিতে পারিবে এবং এই আদেশ 
ভারী হইবার পূর্বে প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে 


সকল অনুমতিপত্র বিলি করিয়াছেন তাহার বলেও 
চিনি এবং চিনিভাত ভ্রব্য চালান দেওয়া চলিবে । - 


ধুবড়ীতে রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন 

গত ১লা জুলাই হইতে ধুবড়ী সহরে বরাদ্দপত্র 
অন্্যায়ী আটা, ময়দা ও চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে। 


' বৰ্তমান বৎসরে ধান্য উৎপাদনের 
£ পরিমাণ হাস 

১৯৪২-৪৩ সালের ধান্তোৎপাদন সম্পর্কে যে 
সরকারী পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তন্ষ্টে জানা 
যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার কম ধান 
উৎপন্ন হুইবে। তবে পাট, চিনাবাল্লাম এবং 
রেড়ীর তৈলরীজের উৎপাদন বেশী .হইবে.। এত 
তোড়জোড় করিয়া “অধিক খাস্ত ফলাও” আন্দো- 
লনের পরিণতি মোটেই আশাপ্রদ হয় নাই। গত 
বৎযর অপেক্ষা এবার শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী 
জমিতে পাট চাব হইয়াছে এবং ফলনও শতকরা 
৬৬ ভাগ বেশী হইবে বলিয়া আশা করা 
বাইতেছে। রেড়ীর তৈলবীজ শতকরা ৬২ ভাগ, 
চিনাবাদাম শতকরা ৪ ভাগ এবং গম শতকরা 
৯'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অঙ্মাণ | ' 

মারোরাড়ী এসোসিয়েশনের বাধিক 


অধিবেশন 
গত ৪ঠ জুলাই, মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের 
৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু- 
লাল শ্রফ, প্রসঙ্গকরমে ঘুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প এবং 
বাণিজ্য: বিষয়ক সমন্তার আলোচনা করেন। 
শ্রেভি মিশন যে কর্পন্থার আভাস দিয়াছেন 


তদছুসারে-কারধ্য করিবার জন্ত তিনি সরকারকে 


[ধ জানানু। দেশে মূল্য নিয়ন এবং -খান্স 
সমন্তা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূছে গভরমেন্ বে পদ্ধতি 


, অবলম্বন পি তিনি নিত 


করেন। ১ 


বাঙ্গলায় উৎপন্ন গমের পরিমাণ 

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বর্তমান বৎসর 
বাঙ্গলা দেশে মোট ১ লক্ষ ৭৮ হাজার একর 
জমিতে গম চাষ হইয়াছিল এবং মোট ৫৩ হাজার 
১০০ টন গম উৎপন্ন হুইয়াছে। গত বহর 
আবাদের পরিমাপ ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর! 
এবং উৎপরের পরিমাপ, ছিম ৩৮ হাজার ৮০* টন 
উড়িষ্যায় থাদ্যাভাবে বহু লোকের মৃত্যু 

উড়িষ্যা পরিষদে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ 
পিয়ারীশঙ্কর রায় বলেন যে, বালেশ্বর, জেলায়, 
পু্টিকর খানের অভারে ৭০ জন লোক মারা 
গিয়াছে। "' - 


'সমবায় ব্যবস্থায় খান্ত ও বন্ত্র বিক্রয়ের 
পরামর্শ 
প্রকাশ, সম্প্রতি ভারত সরকার- বাঙ্গলা 


সরকারকে, পরামর্শ দিয়াছেন যে, সহর এবং পন্জী 


অঞ্চলে খান্তশন্ত এবং ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড় বণ্টনের 
কাজে তাহার! যেন সমবায় সমিতিসমূহের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন।: ভারত সরকার মনে করেন' যে, 
এইরূপভাবে কাজ চলিলে একদিকে 'অনসাধারণের 
মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া 
উঠিবে এবং অন্ত দিকে চোরাবাজার বন্ধ হুইবে 
খান্তশন্ত এবং বন্্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার অন্ত 
যাহাতে দেশময় ব্যাপকভাবে সমবায় সমিতি 
গড়িয়া তোলা সম্তব-হয় তজ্জন্ত ইতিমধ্যেই সমবায় 
সমিতি গঠন সম্পর্কিত আইনের কড়াকড়ি হাস, 
করার ব্যবস্থা উইঠা - 


দেন্টাল আফিম $ 8 ৪, ক্লাইভ ভীট কলিকাতা 


বিলিকুত মূলধন 
বিক্রীত মুলধন ' 
আদায়ীরুত মূলধন 
(অগ্রিম কলসহ) 
আমানত 
কাৰ্য্যকরী মুলধন 
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১২ই জুলাই" ১৯৪৩ ] 


সর্বাত্র অবাধ খান্ত চলাচল ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের অন্থুরোথ 

খাস পরিস্থিতি যাহাতে আরও গুরুতর 
হইয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্ত সর্বভারতে খাদ্য- 
' সামগ্রী চলাচলের অবাধ ব্যবস্থা করিবার জন্ত 
বেঙ্গল স্বাশনাল চেম্বার অব কমাস ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার, মুশলিম চেম্বার এবং মারোয়াঁড়ী চেম্বার 
ব্ব কমার্স সম্মিলিতভাবে ভারত গতর্ণমেপ্টের 


নিকট এক টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন। এই. 


আথক জগৎ 


টেলিশ্ৰাফে বলা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক ব্যবসা 
বাণিক্ত্য যে পদ্ধতিতে চলিয়া থাকে সেই ভাবেই 
সরবনাহ এবং বপ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত। 
সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে যে মনত মাল আছে 
তাহ্য বাজারে ছাড়িয়া দিয়া যখন যেরূপ প্রয়োজন 
সেই ভাবে ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য । এই টেলি- 
গ্রাফে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ 
হইতে খাদ্যশন্ত রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হউক এবং দেশের অত্যন্তরেও এক স্থান 
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হইতে অঙ্ক স্থানে খাদ্যশস্ত চলাচলের ব্যাপারক্ককই 
সর্বাগ্রে সুযোগ দেওয়া হউক । 


চট্টগ্রামে চাউলের অভাব 


চট্টগ্রাম সহরে চাউলের অভাব এরূপ গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছেখষে হোটেল এবং 
রেস্তোর'। যযূহে চাউল সরবরাহ করা হইবে 
না বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট - আদেশ জ্রারী 
করিয়াছেন।, , 
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“ বাঙ্গলার খাদ্য ক্রয় অফিসার . 
বাঙলার অসাঁমরিক- সরবরাহ 
অতিরিক্ত ডিপুটী ডাইরেক্টর মিঃ এ, কে, ঘোষ 
আই, সি, এস অস্থায়ীভাবে বাঙলার খাক্রয় 
সম্পর্কিত কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত Lidl নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 
গম ও আটা-ময়দার দর নির্ধারণ, 


গত বৃহস্পতিবার এক আদেশ জারী করিয়া, 


রিজিওস্তাল ফুড কমিশনার মিঃ ব্রণ্ড কলিকাতা 
এবং সহরতলীতে গমের দর মণ প্রতি ১৫]০ আনা! 
এবং আটা-ময়দার খুচরা দূর প্রতি সের ॥* আনা 
বাধিয়া দিয়াছেন। . . 

শ্রমিকদের জন্য ভোজনশালার ব্যবস্থা 


করিতে অনুরোধ : 


সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন শিল্প কারখানার, 


মালিকদ্বিগের নিকট এই মৰ্দ্মে পত্র দিয়াছেন যে, 


শ্রধিকদিগকে সন্ভায় খাত সরবরাহ করিবার জন্ত 


- কারখানার 'মালিকদিগের পক্ষ হইতে ভোজনা- 
গারের ব্যবস্থা কর! দরকার | এ বিষয়ে' প্রচলিত 
আইনের দিক হইতে কলকারখানার মালিকদের 
কোন দ্বায়িত্ব পা থাকিলেও গতর্ণমেন্ট আশ! করেন 
বে, স্বেচ্ছাপ্রপোদিত হইয়াই মালিকেরা এই কাজে 
অগ্রসর হইবেন এবং তাহাতেই অধিকতর সফল 
পাওয়া যাইবে। 
সংরক্ষিত ফলের ব্যবসা . 
ভারতবর্ষে সংরক্ষিত ফলের ব্যবসার যথেষ্ট 
সুযোগ রহিয়াছে! টিনে সংরক্ষিত বিদেশ জাত 
ফল ভারতের বাজারে বহুদিন হইতেই বিক্রয় হইয়া! 
" আসিতেছে। বর্তমানে সামরিক বিভাগের 
প্রয়োজনে এইরূপ টিনের কৌটায় সংরক্ষিত ফলের 
চাহিদাও বাড়িয়াছে। সম্প্রতি টিনের কৌটায় ফল 
সংরক্ষণের জল্ভ উত্তর ভারতে একটি কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। 


মাকিণ সিনেটে খাচ্াত্রব্যের মুল্য হ্রাস 
বিভাগের 


হইয়াছে! 


আধিক জগৎ 


প্রস্তাব বাতিন 


থাস্ দ্রব্যের মূল্য হাঁসের অন্ত সরকারী সাহায্য 
দানের যে প্রস্তাবটি কয়েকদিন পূর্বে ৩২-৩১ 
ভোটে সিনেটে 'গৃহীত হুইয়াছ্ছিল তাহা সিনেট 
"পুনরায় ৩৩-৩১ ভোটে অপ্রান্ক করিয়া দিয়াছে। 
এতন্যতীত, সমগ্র “কম়্নোডিটি কর্পোরেশন বিল চি" 
৩৬-২৮ "ভোটে পিনেট বাতিল, করিয়ঃ দিয়া- 
ছেন। ফলে খুব সক্কটজনক পরিস্থিতির উত্তব 
হইয়াছে। সরকার যে শুধু খুচরা জব্যের মূল্য 
হাসের উদ্দেস্টে সরকারী তহবিল হুইতে সাহায্য 
দান করিবেন তাহা নহে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 
পর্য্যন্ত সাহায্য, পাইবে না। এখন সিনেট ও 
প্রতিনিধি পরিষদের সদন্তদের এক যুক্ত সম্মেলনে 
বিলটি সম্পর্কে আলোচনা হুইবে। 


' বিলাত ও ভারতে দ্রব্য মুল্যের তারতম্য 
সম্প্রতি বিলাতের অর্থ সচিব যে হিসাব প্রকাশ . ' 


করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ব্রিটেনে আধসের 
ওজনের পাউরুটির মূল্য সওয়া ছুই পেন্স_ অর্থাৎ 
%৫ পয়সা) চিনির সের ছয় পেন্স অর্থাৎ 1%০ 
আনা। বিলাতে জীবনযাত্রার ব্যয় বে স্থলে 
শতকরা ৩৫২ টাকা বাড়িয়াছে সেই স্থলে মাথা- 
পিছু আয়ও রাড়িয়াছে €০ টাকা। কাজেই 
যুদ্ধের ফলে অনপ্রতি শতকরা ১৫২ টাকা লাভই 


-ইইতেছে। আমাদের গ্রীৰনযবাত্ৰার ব্যয় বাড়িয়াছে 


শতকরা ১৫০২ টাকা; কিন্ত আয় নিশ্চয়ই 
বিলাতের হারে বাড়ে নাই। এদিকে কোটী কোটী ' 
টাকার নোট ছাপাইয়া বাজার ছাইয়া ফেলা 


মার্কিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা 
বুদ্ধারস্তের পর হইতে গত হর! ভুলাই পর্য্যন্ত 
মোট ৯১,৬৪৪ জন মার্কিন সৈস্ত হতাহত হইয়াছে | 





সি ইং 


গ্রাম_*শিলব্যাঙ্ক” হেড অফিস 
'স্রাঞ্চ $--গ্রাহট 


শিলং ফোন £ ১৬৬ 'শিলং 
ও হবিগঞ্জ 


' সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। . 
৯৯১১৯১০২১০৯ Bll Gl এ 


চালা! 
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‘যাবতীয় EL Ue 
কষ্ঠিক সোড! ০ রজন * সিট্রোনেল! অয়েল * 
রঙ হাইড্রোমিটার প্রভৃতি : পাইবেন। 









- করিয়াছেন। 


সতী [ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 


ন চলাচল সম্পর্কে: নুতন ব্যবস্থা 
প্রয়োজনীয় মাল চালানের দাবী যাহাতে 

সর্বাগ্রে গ্রাহ হয় এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, মাল 

চলাচলের আরও সুব্যবস্থা হয় তজ্জন্ত 'আগামী ১লা 





' আগষ্ট হইতে বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 


নিম্নেক্তি পদ্ধতি কাঁধ্যকরী করা হইবে £-_ সমগ্র 
রেলওয়েকে উত্তর কলিকাতা, পশ্চিম কলিকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং 'লাহোর এই পাঁচটি পৃথক 
অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের ভার এক . 
একজন কণ্ট্বোলারের উপর দেওয়া হইয়াছে 
এতত্যতীত কলিকাতা অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত এক- 
জন ডেপুটী কণ্ট্শলারকে কাণপুরে রাখা হুইবে। 
প্রত্যেক অঞ্চলের কণ্ট্ঠেলার তাহার অঞ্চলের মধ্যে 
এবং তাহার অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলের মধ্যে মাল 


. চলাচলের অগ্রগণ্য দাবী সম্পর্কে সার্টিফিকেট 
_দিবেন। 


বিহারে মাদক বর্জন ব্যবস্থা বিলোপ 
' আগামী ১লা অক্টোবর হইতে বিহারে 
মাদক বর্জন ব্যবস্থা বিলোপ করা হইবে বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সরকারী ঘোষণা পঞ্ে 


বল! হইয়াছে যে, গত € বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা ' 


দেখা গিয়াছে, যে উদ্দেষ্যে এই ' পরিকল্পনা করা! 
হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হয় নাই এবং অবৈধ 
ভাবে মাদক দ্রব্য তৈরী এবং মাদক দ্রব্যের গুপ্ত 
ব্যবস! বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া গভর্ণমেপ্ট 
এ সম্পর্কে সরকারী আয় হাসের কথাও বিবেচনা 
এই ব্যবস্থার ফলে গভর্ণষেপ্টের 


"বাৰিক আড়াই লক্ষ টাকা 'আয় হাস পাইয়াছিল। 
পিনের বদলে বাবল! কাঁটা ব্যবহার 

' ভারত সরকারের আফিগসমুহে আলপিনের 
বদলে ব্যবহারের জন্ত ২৫ লক্ষ বাবলা কাটার 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। সামরিক দণ্ুরসমূহেও 

৯৯৯১৯৮০৩২৭১১৯৭ - 























| বড়ৰাজার : ১০১৭ এফিপ কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ | দাদির, জু টপ চাকা, জে 
ৰা -- ১৫৯২ ফ্যাক্টরী | ৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা ' শর | চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আলা, পুর্ণিয়া, রাচি ও ঠাকুরপীও। 
রর টেলিগ্রাম--“টীদামাটী” ্ঃ 5 ামবাজার, হাওড়, কিৰিণগঞ্জ করবেশমঞ্জ 






ও পাটনা শাখা শীই খোলা 





১২ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 




















চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আমে তাঁকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না। কেননা ইনি, 
, ৰোজ ঠিক. এ সময়ে এক' পেয়ালা তাজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন.ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের - 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখ্তে চান তাহলে : 
রোজ বিকেল চারটেয় তাদের এক পেয়ালা করে 
স্ব খেতে দেবেন। চাই শ্রমশক্তির উৎস. 





ইতিযাদ ঈ লি ভজন বোর্ড ক অসিত | IK 168°. 


সই, 
$ 


শী 





চটকল মজছুরদের অভিযোগ 

সম্প্রতি বঙ্গীয় চটকল যঞ্জছুর ইউনিয়নের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখাজ্ছা এম, এল, এর 
নেতৃত্বে পাটকল মজ্ছুরদের একটি প্রতিনিধি দল, 
«* হাজার ৩০৯ দন পাটকল মজুর কর্তৃক 
স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র লইয়া শ্রম ও 
বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। চটকল মব্ছুরদের যে হারে 'মাগ-গী 
ভাতা এবং রসদ দেওয়া হইতেছে তাহা প্রকৃতই 
পর্যাপ্ত কি না তৎসম্বদ্ধে অনুসন্ধান করিবার কথাই 
আবেদন পঞ্জে জানান হইয়াছে । মন্ত্রী মহোদয় 
আশ্বাস দিয়াছেন যে, সবগুলি সম্ভব না হইলেও 
অন্ততঃ কককগুলি অভাব অভিযোগের প্রতিকার 
তিনি যথাসম্তব শীত্রই করিবেন। 


যুদ্ধ ব”কি বীমা 
ভারত সরকার কলকীরখান1সমূহে খুদ্ধ ঝুঁকি 
বীষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 


আভ্যন্তরীণ জল পথে প্রেরিত মাল সম্পর্কে যুদ্ধ, 


ঝঁকি-বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হইয়াছে বলিয়া 
যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা সত্য নহে। 


প্রিষিয়ামের হার উৎপন্ন মালের শতকরা ৩২. 


টাকা। 


বিড়ি-তামাকের উপর কর ধাধ্যের . ' 
প্রতিবাদ | 


সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভাঁরত বিড়ি ও 
তামাক ব্যবসায়ী ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশনে 


সভাপতি শ্রীযুক্ত কাঞ্জি মূলজী সিকা তাহার ভাষণে 


বলেন, তামাক্‌ কর তুলিয়া লওয়া গভর্ণয়েণ্টের 


উচিত। ইহাঁ কোটা কোটা দরিভ্র ও মধ্যবিত্ত 


শ্রেণীর লোকের অত্যাবস্তকীয় দৈনন্দিন বস্ত। 
[তনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তামাক করের দরুণ 
লক্ষ লক্ষ নরনারী ও বালকবালিকা বেকার হইয়া 
পড়িবে। গতর্ণমেণ্ট যদি এই কর সম্পূর্ণরূপে 
তুলিয়া দিতে না চান তাহা হইলেও লক্ষ লক্ষ 
লোকের স্বার্থের খাতিরে উহ! শতকরা ৭৫ ভাগ 
স্বান করা অন্ততঃ উচিত । 
ট্রামগাড়ীতে ধুমপান বন্ধের প্রস্তাব 
বর্তমানে ট্রাযগাড়ীতে যেরূপ ভীড় হইতেছে 
তাহাতে ট্রামে ধুমপান শুধু অশিষ্ট নহে, যাত্রীদের 
পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। ট্রাম কর্তৃপক্ষকে ট্রাম 
গাড়ীতে ধূমপান বন্ধের অন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বনের অনুরোধ জানাইয়া সম্প্রতি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত'হইয়াহে। 
গাজিয়াবাদে নূতন সহর গঠনের 
প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার > কোটা টাকা ব্যয়ে 


গাজিয়াবাদে একটি নূতন সহর স্থাপনের পরি- |. 


কল্পনা করিয়াছেন। নূতন, সহরে সুই শতথানি 
সুবৃছৎ ভবন নির্শী করা হইবে । উহার এক 
একটির অন্ত ব্যয় পড়িবে ৫০ হাজার টাকা। 
- সহরটি মিলিটারী কলোনি হিসাবে নি করা 
কইবে। 





আৰ্থিক জগৎ [ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 
টিং সন্মেলনের ব্যবস্থা কার্যকরী আমেরিকায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর 
করার সিদ্ধান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি - 


সম্প্রতি ব্রিটাশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেন 
কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, হট লিং খান্ত 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইতে ব্রিটাশ 
গভর্ণমেন্টের কোন আপত্তি নাই । এই প্রস্তাব 
অনুযায়ী যতখানি সম্ভব কাঞ্জ করিবার অন্ত তাঁহার! 
প্রস্তুত আছেন। এই সকল প্রস্তাব কাধ্যকরী 
করিতে ' যে কোন দেশের সহিত সহযোগিতা 
করিতেও তীহারা রাজী আছেন। বিটাশ উপ- 
নিবেশ এবং সাআজের অধীন দেশগুলিকেও 
তাহারা এই প্রপ্তাবগুলি অনুমোদন করিতে 
পরামর্শ দিবেন। | 
ঢাকা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষার ফলাফল 

ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের আই-এ, আই-এ-সি, 
আই-কম এবং ম্যাটিক পরীক্ষায় এবার যথাক্রমে 
শতকরা ৫৩, ৫৭৮, ৪৬৩ এবং €৪'১ জন উত্তীর্ণ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ১৯১০ সালে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ২০ লক্ষ- 
বেশী ছিল। সেই সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া এখন, 
পুরুব অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 


চীনে সরবরাহ পাঠাইবার ন,তন পথ 

চীনের যানবাহন সচিব প্রকাশ 'করিয়াছেন যে, 
ইরাণের, মধ্য দিয়া তুর্কিস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথে 
চীনদেশে সরবরাহ . পাঠাইবাঁর নূতন ব্যবস্থা: 
হ্ইয়াছে। 

আসামে আবাদী জমির পরিমাণ 
_ আসাম ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে কৃষিমন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত জানান যে, ১৯৪১ লালের 
হিসাব অন্থসারে আসামে মোট ১ কোটী ৮২ লক্ষ 


83854517515 
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শাখা_হাওড়া,শা গালখিয়া, বেলুড়,বালী,উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী 


হেড অফিস: £৬, ক্লাইভ ষাট কলিকাতা, ফোন £ কলি ১২০৯ 


Be ৮১ মূলধন 





৬ লক্ষাধিক || 
১২ লক্ষাধিক 


শাখাসমূহ £-দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপরা পেট), আঠারবাড়ী,নান্দিনা, 


গোপালপুর, জীমালপ,র, সরিষাবাড়ী, 


টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক। 


5508 আঠারবাড়ী। 


১২ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


ফিল্ম শিল্পে বাঙ্গল। দেশের দান 

প্রকাশ, এক পূর্ব ভারতেই ফিল্ম শিল্পে এবং 
ব্যবসায়ে ৫ কোটী টাক! খাটিতেছে। ১৫ হাজার 
পোক এই ব্যবসায়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
থাকিয়া দীবিকার্জ্জন করিতেছে। গত ৬ বৎসরে 
বাঙ্গলা দেশে ২১৫টি ফিল্ম ছবি তোলা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ১১৪টি হিন্দিতে এবং ২৯টি অন্তান্ত ভাষায়।" 
এতত্যতীত বহু ছোট ছোট ছবিও তোলা হুইয়াছে। 
ফিন্্র শিল্পে বালা দেশই অপ্রণী। ১৯০৪ সালে 
ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই প্রথম ফিল্ম ছবি 


(তোলা হয়। বর্তমানে কলিকাতায় নয়টি ষ্ট.ডিও 
কাজ চলিতেছে । "* 4 
রাশিয়ার ইস্পাত শিল্প 

যুদ্ধের জন্ত যত প্রকার ইস্পাতের প্রয়োদ্ন 
রাশিয়ার নিজের দেশেই তাহা উৎপন্ন হইতেছে। 
ভোরনেজ, ভরশিলোভগ্রাদ, রষ্টোভ, ।স্ট্যালিনন 
গ্রাদ গ্রভৃতির লৌহ এবং ইম্পাত কারখানাগুলির 
পরিধি এবং উৎপাদন ক্ষমতা যুদ্ধের সর্বপ্রকার 
অন্থবিধা এবং ' ধ্বংসলীলা সত্বেও বহুগুণ বাড়িয়া 
গিয়াছে। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ 
আক্রিকাতে যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ' ইস্পাত 
এবং লৌহ উৎপন্ন হইত ' এখন তাহার পরিমাপ 
ক্বিগুণ.হুইয়া ঈ্লাডাইয়াছে ৷ 


. সঙ্কট দেখা দিয়াছে। 


আধিক জগৎ 


২২৯ * 





বন্তমূল্য বৃদ্ধির দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের , 

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত স্বতা ও বস্ত্র 
ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে সভাপতি শেঠ গোবর্ধনদাস 
গোকুলদাস বন্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বন্ত্মূল্য 
বৃদ্ধির সমস্ত দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। “ অন্ত সব কথা 
ছাড়িয়া দিলেও মজুত ষ্যাণ্ডার্ড কাপড়গুলি পর্য্যন্ত 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা গর্ণমেণ্ট করেন নাই। ফলে 
ষ্যাপার্ডভ.-কাপড় তৈরী হুইয়া পড়িয়া থাকা সত্বেও 
জনসাধারণ তাহা পায় নাই। 


কয়লা অভাবে কীচ শিল্পে সঙ্কট 

কয়লার অভাবে বাঙলা দেশের কাচ শিল্পে 
বেঙ্গল গ্রাস ম্যাথ 
ফেকচারার্স এসোনিয়েশন কয়লা সরবরাহ 
কণ্ট্োলারের নিকট একটি পরিকল্পনা দাখিল 
করিয্না অবিলম্বে ভাহ কার্যকরী করিতে অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, 
যে কয়লা কেন্দ্র হুইতে কাটোয়া পর্যন্ত 
মোটরলরীযোগে কয়লা আনিয়া গঙ্গা এবং অভয় 
নদীর পথে বড় বড় দেশী নৌকাষোগে কলিকাতা! 
পথ্যস্ত কয়লা আনা যাইতে পারে। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে কাজ করিলে কাঁচ শিল্পে কয়লা সর- 
বরাহের গ্রন্থ রেলওয়ের উপর কোন চাপ পরিবে 


না। প্রকাশ, ২৫ খানি মোটর লরীর বন্দোবস্ত 
করিতে পারিলেই এই পরিকল্পনা অহুসারে কাজ 
আরম্ভ করা যায়। 


চীনে শিলোন্নতি পরিকল্পনার ফলাফল 


গত বৎসর শিল্পোন্নতির জন্ত চীন সরকার যে 
পরিকল্পনা করেন যুদ্ধের সমস্ত ঝড়ঝাপটার মধ্যে 
তাহা কতখানি শাফল্যমপ্তিত হইয়াছে নিয্নোক্ত 
হিসাব হইতে তাহা অনেকটা! বুঝা যাইবে। উক্ত 
পরিকল্পনার শতকরা কততাগ কাঁধ্যকরী করা 
গিয়াছে হিসাবে তাহাই দেখান হুইবে £--গ্যাসো- 
লিন ইঞ্জিন শতকরা ১০২ ভাগ, সোডা শতকরা 
৯০০ তাগ, কষ্টিক সোডা শতকরা ৮৭ ভাগ, লৌহ 
শতকরা ৬০ ভাগ, ইস্পাত শতকরা ৩০ ভাগ, 
বেতারযস্ত্র শতকরা ১৪২ ভাগ, কয়লা ৭৯ ভাগ, 
তাত্র €০ ভাগ, জিক্ক ৮০ ভাগ এবং টিন পরি- 
কল্পনার শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন করা হইয়াছে। 
এতন্যতীত বে-সরকুরী কারখানাগমূহে প্রচুর 
পরিমাণে বিভিন্ন রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হই- 


' য্নাছে। বে-সরকারী শিল্প প্রচেষ্টায় গভর্ণমেন্ট ২৫১ 


কোটী ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৫* ডলার, সাহাষ্য ' 
করিয়াছেন এবং ২৩৯ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৯ হাজার 
৪৭৪ ডপার মূলধন বিনিষোগ করিয়াছেন । 





; আর একজন হিমালয়ে গর্তের; 
আস লাক য্বে-ছানে মায় সেখান 
কার উভাগ হলা-৪৯ হী । 
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. ২৩, 


' যুদ্ধ সংগ্লি শিল্প শিক্ষার প্রসার 


\ 


গত ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে সেই বৎসরে যুদ্ধ সংল্লিই শিল্পসমূহে সরকারী 
ব্যয়ে ভারতবর্ষে মোট ৪১ হাজার ৩৬৮ জন শিক্ষা ' 
লাভ করিয়াছে। পূর্বব বৎসয় শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিল মোট ২২ হাজার ৩৩৫ জন । ভারতবর্ষে 
মোট ৩৮৪টি কেন্ত্রে ৩৩ রকম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে । 





আপনি লায়ী। সামীয়ূলত কষনীয়তাই 
আপদার জন্মগত অধিকার | কিন্তু এই 
ফমনীয়ভ! আপনার আভান্তযীণ ম্বান্থের 
উপর ফত বেশি নির্ভর করে তা' কি 
আপনি জানেন? জাঙ্যন্তরীণ স্বাস্থ ভালে 





রী গত বে আক শকি আছে, 
সেই শক্তি শুধু দৈহিক সৌন্দধের উপরই 
নির্ভর করে না'। বুদ্ধির প্রথয়তা, প্রাণি 
শন্ির আবেগ, এবং অন্যান্য যে সব 
বাদসিক গুণের বৈশিষ্ট নারীকে সুন্দরতয় 
করেছে এ সবই আপনায় আকর্ষণী শত্রিয় 
প্রসারে প্রচুর সাহায্য করে। আপনি 
হয়তো জানেন মা যে আপনার 'ওডারিয়ান 
পলযাওস, থেকে যে 'হরমোন্‌’-এর হত হয় 
' সেগুজিয় সান্বায্য ভিন্ন নাযীদেছের কমনীয় 
বৈশিষ্টগুলি আপনার দেহে স্বান পেতো দা। 


লাভ করার অধিকার একমাত্র আপনারই । 
আভ্যন্তরীণ শৃন্যলা ও স্বাস্থের উপর শ্ব 
, মন্তান-জন্ম অনেকটা নির্ভর করে। এই 
জাত্যন্তরীণ সুন্যাস্থের যে কত বেশি 
প্রয়োজন ভা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? 
দি. কে, লেনেন্স অশোকা এই স্বাস্থ 
লাভে আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে । 
আপনার আভ্যন্তরীন স্থানের উন্নতি কারে 
/ ৰ্ৰাতৃত্বের পথ আরে আপদ কোরবে। 


পি.বে দেনের 


আগুহী 


সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ 
জবাকুন্ুম হাউল, কলিকাতা 
সানির ভরের 
AK. 8 


আর্থিক জগৎ 


* অস্ট্রেলিয়ায় ডিজেল ইঞ্জিন তৈরীর 
ব্যাপক পরিকল্পন। 


ইঞ্জিন তৈরীর অন্ত ১* লক্ষ পাউণ্ড 
বিদ্তায়িত পরিকল্পনা করা হুইয়াছে।' 
' দূর পাল্লার সার্চ লাইট আবিষ্কার : 
আমেরিকায় একটি নূতন ধরণের শতিশাণী = 
সার্চলাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সার্চলাইট 
দ্বারা ১৫ শত ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বিশিষ্ট জ্যোতি 
সমুদ্রপথে ৬* মাইল পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত করা বায়। 


, বিপদগ্রস্ত হইয়া যে সকল বৈজ্ঞানিককে রাত্রিকালে 


বাধ্য হুইয়া সমুদ্রবক্ষে অবতরণ করিতে হয় এই , 
দূর পাল্লার আলো দ্বারা সহদ্দেই তাহাদিগকে 
সন্ধান করিয়া উদ্ধার করা যাইবে । 
খনি ধর্মঘটে ক্ষতির পরিমাণ 
মাফ্িণ সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত কয়েক 
মাসে মাকিণ কয়লা খনিগুলিতে, মাঝে মাঝে 
ষে ধর্মঘট হুইয়াছে তাহার ফলে পূর্ব্ববৎসরের 
তুলনায় গত ছয় মাসে কঙ্মলা-উত্তোলনের পরিমাপ 
১৭ লক্ষ ২৮ হাজার টন হাস পাইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত সরকার আপ্যায়িত 
গত ওরা জুলাই তারিখে মিঃ ভি এন সেন 


এম-এল-এ শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে গ্রেট ' 


ইষ্টাৰ্ণ হোটেলে এক প্রীতি ভোজে আপ্যায়িত 
করেন। এই উপলক্ষে এক শতাধিক বিশিষ্ট 
অতিথি উপস্থিত ছিলেন। 
ডাঃ এস সি লাহ! 

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাসের 
এক বিশেষ পাধারণ সভায় ভাঃ এস সি লাহ 
চেম্বারের পক্ষ হইতে কলিকাতা পোর্টের কমি- 
শনার হিসাবে পুননির্বাচিত হুইয়াছেন। 

পাবলিক সাভস কমিশনের নুতন 

সেক্রেটারী 


চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাহুর পল্লিনী- 


ভূষণ রুদ্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। | 


কেন্দ্রীয় খাদ্য-পরিকল্পনা কমিটি 

কেন্দ্রীয় সরকার যে খা পরিকল্পনা কমিটি 
গঠন করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
সন্ত নিযুক্ত হুইয়াছেন :_-মিঃ এইচ, ভি, ভিগর, 
(চেয়ারম্যান) ডাঃ এম, এন, জুনায়েদ সেক্রেটারী । 


| কেন্সীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আছেন, 
সভার থিয়োভর গ্রেগরী, লেঃ জেনারেল হাটন, 


মিঃ যোশী, মিঃ আর এল গুপ্ত ও মিঃ এস বসু । 
সিন্ধুর প্রতিনিধি হিসাবে আছেন মিঃ বণ্টন, 
বোষ্বাইয়ের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ আগরওয়ালা) 
বিহারের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ উইলিয়ামস্‌, 
মধ্য প্রদেশের পক্ষ হইতে মিঃ এইচ, এস ফামাথ, 


আসামের পক্ষ হইতে 'মিঃ ছইটকার, মাত্রাজের , 


পক্ষ হইতে ডাঃ স্কট ব্রাউন, মধ্য প্রদেশের প্রভি- 
নিধি হিসাবে মিঃ রাজেম্বর দয়াল, বালা, পাঞ্জাৰ 
ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নাম পরে 
প্রকাশিত হুইবে। 


[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 
পাট চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাষ 


বাঙ্গলার কয়েকটি জেলার লাইসেন্দপ্রাপ্ত 
প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ায় ছোট ছোট ভিজেল জমিসমূহ্র পাটচাষ সম্পর্কে বাজলা সরকারের 


ব্যয়ের একটি ক্কষিবিভাগের ডাইরেক্টর যে প্রাথমিক হিসাব, 


প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল £_ 
১৯৪৩ ১৯৪২ 
প্রাথমিক হিসাব চূড়ান্ত হিসাৰ 
৮৩৩৩৫ একর ৮৪২৬০ একর 
মুৰ্শিদাবাদ ৬০৫3৫ * te28e ৮ 
মেদিনীপুর ১৪*৪০৮ ১২৬৯০ ৪ 
৪৩৯৩৫ ৮. , ৩৬১৩৫ 
বশোর ১,৩১,২৪৫ ৪ - ১১২৮১৫৪৫ *” 
রংপুর ৩১৮,৭১৫ ৮ ৩২৩,৭৩ = 
হাওড়া Gaye” ৭০৩ * 
হুগলী ৩৩,১৩০ i ৩০,২০০ * 
Hb } ৪৩৩ ৮ ৩৫০ ৮ 
২৪ পরগণা ৪০,৫৬৫ * ৩৬৫৭৫ শ 


আসাম এবং বিহারের হিসাবও এতৎসঙ্গে 
দেওয়া হইল । আসাম এবং বিহারে লাইসেন্দ 
প্রথা নাই 
বিহার . 
আসাম 


২০২০০০ একর 
১৭৪৫৬০ ” 


২৩২৯০* একর 
€৮৪৪০৬ ৮ 





ব্যাচ 


. ,-ডিরেক্টরধর্৯-_ 

মিঃ জি ডি বিরলা (চেয়ারম্যান) 
॥ এম্‌ এল্‌ দাহান্গকার 

স্যার আদমজী হাজী দাউদ 

মিঃ আই পি গোয়েন্কা 

+» এস্‌ এ ইল্পাহানী , 

এ বৈজনাখ আঁগরওয়াল! 

» এসি লাহা 

5 শবীনচন্জ 

এ নদনমোহন আর রুইর।, 

| ১০০১১ 

চলতি হিসাব দৈনিক উদ্ধ ত্ৰের উপর 
শতকরা বাধিক চারি আলা হায়ে- হুদ 

* দেও! হয় । 

সেভিংস্‌ ব্যাক্ষ একাউন্ট এবং স্থাদী 
মমানতেও সুবিধাজনক হারে সদ 
দেওয়া হয়! 
ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও বিল ও ' 
ডাফট এবং টি টি ছারা টাকা আদায় 
এবং প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। 
গবর্ণমেন্ট পেপার ও অনুমোদিত সিকি- 
উরিটির পরিবর্তে টাকা ধার দেওয়া হয় । 
ব্যাক সংক্রান্ত অন্টান্ত কাব্যাদির 
বিষরণের অন্ত আবেদন করুন-- 
ফোন নং কলিকাত!--৬৫৭৮ 


বং বহন এক্সচেঞ্জ পিজা 


| চক লি চ্কা ভা এ 





বেঙ্গল সেপ্টল ব্যাঙ্ক লি: 


সমপ্রতি আমর! বেঙ্গল সেপ্ট/ল ব্যাঙ্ক লিমি- 
“টেডের ১৯৪২ সালের রিপোর্ট সমালোচনা 
পাইয়াছি। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে এই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। আলোচ্য ৯৯৪২ সাল বাঙলার 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের পক্ষে, অনুকূল ছিল না। ভ্রাপান্‌' 
"কর্তৃক সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত 
হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া এই 
প্রদেশের অত্যন্তরে যে অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা- 
সংশয়ের আবহাওয়া ব্যাপক হুইয়! উঠিয়াছিল তাহা 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকের 
সৃষ্টি করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক চট্টগ্রাম ও 
কলিকাতায় প্রথম বিমান হানা ও তজ্জনিত 
স্বাভাবিক অবস্থার সাময়িক বিপধ্যয় ও বিশৃত্খলাও 
আলোচ্য বৎসরের মধ্যেই পড়ে। এই সব নানা 
বাধাবিষ্ন সত্বেও উক্ত ১৯৪২ লালে বেঙ্গল সেন্টণল . 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাজকারবারেক পরিমাণ বৃদ্ধিতে 
ইহাই প্রমাপিত হয় যে, ব্যান্ধটির উপর অন 
সাধারণের আস্থা রহিয়াছে এবং উহার পরিচালনার 
'ভার যাছাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহারা! একা- 
ধারে দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন । | 
আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল _সেপ্টাল ব্যাঙ্কের 
মজুত তহবিলের পরিমাণ ৫* হাঞ্জার টাক! বৃদ্ধি 
পাইয়া মোট ৪ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। এবার 
ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ লক্ষ 
৪৬ হাজার টাকা) উহা! হইতে মন্ুত তহবিলে অর্থ 
বাখিয়া লাভের পরিমাণ দড়াইয়াছে ৯৯ হাতার 
'৯৩৬ টাকা | পূর্ববর্তী বৎসরে উহ্থার পরিমাণ 
ছিল ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা, অর্থাৎ ১৯৪২ সালের 
' অর্ধাংশেরও কম। আলোচ্য বৎসরের লাভ হইতে 
“কোম্পানীর ভিরেক্টরগণ উহার অংশীদারগণকে 
আদায়ীকুত শেয়ারের উপর শতকরা বামিক ১*২ 
হারে আঙকর-মুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
. করিয়াছেন। 


বেঙ্গল শেণ্টাল ব্যাঙ্কের নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 


“অর্থের পরমাণ উহার আমানতের শতকরা ২৬ 
+ "ভাগ এবং উহার সিকিউরিটিসমূহের বাজার দর 
"উহার আমানতের শতকরা ৩৯ ভাগ, মোট শতকরা 
৬৫ ভাগ । ব্যাঙ্কটির দাদননীতি প্রসংশনীয় "স্বর 


-ও সহঙ্জে নগদ টাকার পরিবর্তনযোগ্য সিকিউরিটি _ 


বন্ধক রাখিয়া উহার দাদনের 
পরিচালিত হয়। ১ 

ব্যাঙ্কের কাজ্জকারবারের পরিমাণ অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহার শেয়ার বুলধন বৃদ্ধি 
করার প্রায়াজজন অনুভূত হুইতেছে। এই কারণে 


অধিকাংশ কার্য 


সম্প্রতি ব্যাক্কের' প্রতিশ্রুত মূলধনের পরিমাণ 


' ক্ষোস্পানী ওসনঙ্গ 


,বাড়াইয়া ৫০ লক্ষ টাকায় নীড় করাইবার এক 


সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । উক্ত বাৰিক বিবরণীতে ' 


গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বেল 
সেপ্টাঁল ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে 
হ কোটি ৫১৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। .এই প্রকার 
দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুপি 
নিম্নরূপ £-হাতে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের চলতি ও 
‘স্থায়ী আনামত জমায় ৫৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; 
কোম্পানীর কাগজে ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা) 
পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চারে ৩ লক্ষ 
৯ হাজার টাকা) ভারত সরকারের ট্রেঙ্জারী বিলে 
১৭ লক্ষ টাকা ; যৌথ কোম্পানীসমূহের ডিবেঞ্চার 
এবং সম্পূর্ণ আঘায়ীকৃত সাধারণ শেয়ার ও 
প্রেফারেম্স শেয়ারে ১৭ লক্ষ ৫* টাকা; লোন, 





ওভারদ্রাফট ইত্যাদিতে ১৯ লক্ষ. ৩৯ হাজার 
টাকা ) অমি ও ইমারতে ৭২ হাজার টাকা। 
উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বেঙ্গল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড যে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরি- 
চালিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদের সদন্ত পদ 
ত্যাগ করিয়া আসিবার পরে এই ব্যাঙ্কের পরি-, 
চালকমণ্ডলীর' অস্তভূক্ত হইয়াছেন। তিনিই 
বর্তমানে এই ব্যান্কের ডিরেক্টর বোডে র চেয়ার- 
ম্যান। তাহার স্তায় বহুদর্শী ব্যক্তির হু-নির্দেশে 


ও মিঃ জে পি দাশ্রে ভ্তায় সুলক্ষ ম্যানেজিং 
ভিরেক্টরের পরিচালনায় বেল সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক 
আরও উন্নতি করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে। ' 





আজকালকার দিনে ধুতির কি ভয়ানক দাম হয়েছে দেখেছেন? 
দিনে দিনে কাপড়ের অভাব এত বেড়ে যাচ্ছে যে কিছুদিনের 
মধ্যে আর কিনতে পাওয়াই শক্ত হযে। কান্ছে কাজেই যে 
_ ধুতি গুলো এখন পৰছেন সেগুলো যতটা সম্তুব বড করে 
য়াধা দরকার, নয় কী? 


- কি 'করে এই যত্ন নেওয়া যায় পে বিষয়ে আমরা আপনাকে 
পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু তার জন্তু কৌচা লুটিয়ে দেওঘার 


সৌন্দর্য খানিকটা কমাতে হুবে। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে .কৌচায় পা বেধে গিয়ে, 
প্রায়ই ধুতি ছিঁড়ে যায়। শুধু তাই নয়, ক্টেচা ছোট করে যা গু'জে না রাখলে কাপতে ধুলো 


ন্যাগ্ধবে এবং ঘন ঘন ধোপার বাভী পাঠাতে 


৷ নানা বকম কড়া কিক ইত্যাদি ওষুধে 


ফুটিয়ে তারপর পাথরে আহাভ মেরে হোশারা কাপড়ের আর কিছু রাখেলা। ধুতি একটুখানি - 
ছিড়ে গেলেই আপনার স্ত্রীকে বা বোনকে সেলাই করে দিতে বলবেন, তাহলে আরও কিছুদিন 
মেখান! চলবে। যুদ্ধ থেমে গেলে অবশ্য যখন খুশি বতগুলো খুশি ধুতি আপনি ফিনতে 


১2 লে 1 করলে চন 


পারুবেন। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কৌচা ও কাছা ছোট করে দেওয়৷ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই । 


লোককবি টেড 
ম্যানেজিং এজেণ্ডস্‌: এইচ্‌ দন্ত এণ্ড সন্দ, লিঃ 
হেড অফিস: ১৫ ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা 









* ২৩২ 


। কলিকাত৷ কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪২ সালের কার্য্যবিবরণী 

আমর! কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাক্ষের (ছেড 
অফিস ১৫নং ক্লাইভ প্রা, কলিকাতা ) গত ১৯৪২ 
সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাই- 
স্াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে ১৯৪১ সালের তুলনায় 
১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কটীর সর্বতোমুখী উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের আদায়ী 
বুলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৪৫ টাকা 
হইতে ৮ লক্ষ" ৫৬ হাজার '৫৫৩ টাকায় বন্ধিত 
হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানতের 
পরিমাণও ৪৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৯৭ টাকা হইতে 
৭৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৭৭ টাকায় বদ্ধিত হুইয়াছে। 
"১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঞ্ধের মুর তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ২০ হাজার টাকা আলোচ্য বর্ষের 
শেষে উহা! ৩৫ হাজার টাকায় পরিণত হুইয়াছে। 
সমষ্টিগততাবে ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কের 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ ৭৬ 
হাজার ৯৩৪ টাকা_-১৯৪২ সালের শেষে উহা ৯২ 
লক্ষ ৯৯ হাতার ৭৮ টাকায় দীড়াইয়াছে। এক 
“বৎসর কালের মধ্যে ব্যাঙ্কের এই উন্নতি খুবই 


সন্তোষজনক সন্দেহ লাই। 
ব্যাঙ্কের তহবিল বিনিয়োগ সম্বস্কেও আলোচ্য 


বর্ষে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দুরদৃ্টিমূলক কার্ধ্যনীতির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ১৯৪১ সালের শেষে 
ব্যাক্কে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত 
কোম্পানীর কাগজের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ১৫ 
লক্ষ ৮২ হাজার ১৯৯ ও ২ লক্ষ ৩০ হাতার ১৩৩ 
টাকা । ১৯৪২ সালের' শেষে উহু! বন্ধিত করিয়া 
_ ষথাক্রমে ২৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০৫ টাকা ও ১০ 
লক্ষ ৪৭ হাজার ১ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে । 
পক্ষান্তরে ১৯৪১ সালের শেষে শেয়ার ও ভিবে- 
ধারে ব্যাঙ্কের যে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১৬৫ টাকা 
লগ্মী করা ছিল আলোচ্য বর্ষে তাহা কমাইয়া ২. 
লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৫ টাকা করা হইয়াছে । অধিকত্ধ 
আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ € লক্ষ ৬৯ হাজার 
৯৬২ টাকার স্বর্ণ ক্রয় করিয়া তাহা ফন্ধুদ করিয়া- 


ছিলেন এবং পরে তাহা বিক্রয় করিয়া ৬০ হাজার 


২১৫ টাকা লাভ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থা দ্বারা 
ব্যাঙ্কের নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তন যোগ্য 
সম্পত্তির অধিকতর স্বচ্ছলত! হুইয়াছে। ১৯৪১ 
সালের শেষে ধণ, ওভারড্রাফ ট, ক্যাশক্রেভিট, বিল 


ডিসকাউপ্ট ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কের ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার | 


১৯৭ টাকা লগ্নী কর! ছিল এবং উহার মধ্যে বিল 
ডিসকাউন্ট দফায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৮০ 

এবং ব্যক্তিগত জামীনে ৭ লক্ষ ৬৯ -হাঁজার ৮৮২ 
টাকা স্তত্ত ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষে উপরোক্ত 


দফায় দাদনের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ লক্ষ ২১ | 


হাজার $৯৬ টাকায় পরিণত হইলেও বিল 
ভিসকাউপ্টে দাদনের পরিমাণ কমাইয়! ৎ লক্ষ ১৩ 
হারার ৭৮১ টাকা এবং ব্যক্তিগত জামীনে 


দাদনের "পরিমাণ ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ১১ টাকায় 
পরিণত করা হইয়াছে। এই সব হিসাব দৃষ্টে _ 


বুঝা যায় যে, কলিকাতা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 


সস 


আর্থিক জগৎ 


লাভ, নিরাপত্তা ও নগদ টাকার, ন্বচ্ছলতার প্রতি 


অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের দাঘলনীতি 
পরিচালনা করিতেছেন। 

আলোচ্য বর্ষে ব্যাক্কের সমস্ত প্রকার খরচপত্র 
সঙ্কুলান করিয়া মোট লাভ দীড়াইয়াছে ৯৪ হাজার 
১০৮ টাকা! ব্যাঙ্কের হিসাবে প্রাথমিক ব্যয়ের 


খাতে যে ৫ হাজার ৫৩৪ টাকা সম্পত্তি হিসাৰে - 


প্রদর্শিত ছিল উক্ত লাভ হুইতে খরচ লিখিয়া 
তাহ! বিলোপ কর! হুইয়াছে। অধিকস্ত শেয়ার 
বিক্রয়ের কমিশন -বাবদ ব্যাঙ্কের হিসাবে যে ৮১ 
হাজার ৪৮৪ টাকা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত ছিল 
তাছার মধ্যেও উক্ত লাভ হুইতে খরচ লিখিয়া 


৬১ হাজার ৪৮৬ টাকা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া 


হইয়াছে! উহার ফলে আলোচ্য বর্ষে নিট 
লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৭ হাজার ৮৭ 
টাকা । এই টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরে ব্যাক্ষের 
অংশীদারগণকে কোন লত্যাংশ না দিয়া উহ! 
চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা 
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে লভ্যাংশ না 
পাওয়ার দরুপ কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের 
অংশীদারগপের মনঃক্ষুর্ন হইবার কোন কারণ 


নাই। কেননা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ব্যয়, 


শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ইত্যাদি শ্রেণীর অপ্রত্যক্ষ 
সম্পত্তি (Intangible Assets ) উহার সম্পত্তির 
তালিকা হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়! ব্যাঙ্কের আর্থিক 
ভিত্তি অধিকতর সনদ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে 
উহার, অংশীদারগণ বরাবর যাহাতে, ভালরূপ 
লভ্যাংশ পাইতে পারে, তাহার পথ ' প্রশস্ত 
করিয়াছেন। 
পরিচালকগণ এইরূপ দুরঘৃট্টিসম্প্ন কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া যে সৎসাহুসের পর চয় দিয়াছেন 
তাহা সত্য সত্যই প্রশংসনীয় । 


! হেড গিনি জি কলিকাতা । 
| প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাক্ক, এই ব্যাক্কের সমৃদ্ধি ও 
| জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের ন্ুযোগ্য পর্িঢালনা। 


কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাক্কের' 


[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 


কয়েক বৎলর পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযৃত ছেমেজ্দনাথ . 
দত্ত ধন কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরি- 
চালনাভারে গ্রহণ করেন তখন এই ব্যাঙ্কের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহাস্বিত্‌ ছিলেন। 


" প্রীযুত দত্তের পরিচালন! ও কর্ণদক্ষতার গুণে আজ- 


কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কার্যকরী তহবিলের 
পরিমাণ প্রায় এক কোটা টাকা দীড়াইয়াছে এবং" 
উহা উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। বাজলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের" 
উন্লতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে উহা বিশেষ 
আনন্দের কথা। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ভারতীয়! ট্রেডিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর 
মিঃ আর পি খৈতান। অফিস-_৪২ শিবতলা! 
ট্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫১ লক্ষ 
টাকা। -ব্যবসা_ জেনারেল যার্চেন্টস্‌। | 

হিন্দুস্থান ওয়েয়ার রোপজ্‌ লিঃ--ডিরেক্টর: 
মিঃ দিকে খেমকা। অফিস-ষ্টিফেন হাউস, 
ভালহোসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । অনুমোদিত, ' 
মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। তার ও তারের দড়ি 
ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজ্কারবার। 


ইণ্ডিয়ান প্লাইউড এণ্ড ববিন ইণ্ডাট্রীজ 
লিঃঁ_ডিয়েই্টর মিঃ শোহনলাল জাজোদিয়া। 
অফিস--১০ ওল্ড পোষ্ট অফিস প্র, কলিকাতা ৷ 
অস্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । করাত কলের 
ও কাঠের ব্যবসা । 


ভ্রম-সংশোথন 
গত ২৮শে জুন তারিখের 'আধিক জগৎ’ 
ওরিয়েন্টাল গবণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এপিওরেন্স লিমিটেড’এর 
বিজ্ঞাপনে ‘১৯৪২ সালের নুতন বীমার 
পরিমাণ ৯,৫৭,০০০*০ টাকারও অধিক” 


স্থলে উক্ত টাকার সংখ্যা ভ্রমবশতঃ ৯,৫০,০০,৯০০ *: 
মুদ্রিত হইয়াছে। 





| “শাখাসমূহ $__বেলেঘাটা, শ্টামবাজার, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ভাগলপ,র, 
i বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী পোনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, 


নারায়ণগঞ্জ, 
ম্যান মি এইচ, 





লাহ্রিয়াসরাই, রায়প্র ' (সি, পি)। 
সি, পাল, এম-এ, বিএল। 
দন 





টাক! ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১০ই জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 

। কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই রহিয়াছে। অবশ্ত 
ভারত সরকারের নুতন খপ গ্রহণের ব্যাপারে 
বাজারে এবার কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা 
গিয়াছিল। কিন্তু এই চাহিদা ,এমন কিছু বেশী 
নয় যে, উনার ফলে. টাকার বাজারের এতদিনের 
'একটান! স্বচ্ছলতার ভাব হাস পাইতে পারে। 
ব্যাকচসমুছের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের, শর্তে 
'স্বমমেয়াদী খণের সুদের ছার কলিকাতায় ও. 
বোম্বাই-এ ॥ আনা ও 1* আনায় পূর্বের ন্যায় 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে। এই সপ্তাহে ট্রেঙ্ছারী 
বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ 
খুৰ কম হুইয়াছে। ‘ট্যাপ’ বিল বিক্রয়ের পরিমাপও 
এবার বেশ কম হইয়াছে এবং উহার বিক্রায়ও বন্ধ 
করিয়া দেওয়া .হুইয়াছে। ফলে "আগামী সপ্তাহে 
, ট্রেজারী '. বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে অধিক 
পরিমাপ আবেদন পাওয়া যাইবে বলয়া আশ 


করা যায়। 
আলোচ্য সপ্তাছে বিনিময় বাজারে বহুদিন 


পরে বেশ কর্ম্মতৎপরতা প'রল্লক্ষিত হয়। বাজারে 
এত অধিক ডলার বিলের আবির্ভাব পূর্বে বোধ 
হয় আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতে বিনিময়। 
বাজারে আশা-ভরসার সঞ্চার হইয়াছে । 

গত ৬ষ্ট জুলাই তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বানে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ কোটি ৮১ লক্ষ 
২৫ ছহাত্মার টাকা । উক্ত আবেদনসমুছের মধ্যে 
৯৯৪০ আনা দরের সমুদয় , আবেদনই গৃহীত 
হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা নিয্নতর মুল্যের 
‘আবেদন সব আগ্রান্থ করা হইয়াছে । মোট গৃহীত 
৩ কোটী ১২ লক্ষ ২৫ হাজার 'টাকার টেশাঁরের 


টাকা পয়সা (লন দেন 


স্থাপিত--১৯৩৫ 





| অন্যান্য শা 
বেল :--বহরমপুর, বরিশাল । 





সলাত এল একা: সব] সমা 5 এলা রত 


৫ 


ব্যাক্কের মারফতই নিরাপদ 


এনে ব্যাঙ্ক দিমিচেয | 


হেড ৰ অফিস-_৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা | 
ফোন : সাউথ--৫৮২। 

| Ee ্রাঞ্চ _৩।৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
" ফোন £ ক্যাল_২৬৯২। 





বিহার :_ ছাঁপরা। ! 
আমাবের ব্রৈবািক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। | 


জেনারেল ম্যানেজার-মিং এন্‌, বি, ঘোষ দস্তিদ্বার । 


গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা বাধিক ১৯ টাকা 
ধাৰ্য্য করা 'হুইয়াছে। আগামী ১৩ই ছুলাই 


, বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (্ট্যাপ্ডার্ভ সময় ) পর্যন্ত 


এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ১২ই ভুলাই: কাজকারবার বন্ধ 


ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত তিন -মাসের "মেয়াদী ৮ কোটী: 


টাকার' ট্রেজারী বিলের টেগুার গৃহীত হুইবে। 
যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই জুলাই তারিখের 
মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। অন্তাঙ্ক সর্ভ পূর্কের 


্তায়। গত ৩*শে ছুন হইতে €ই জুলাই পর্যন্ত 


“ইপ্টারমিভিয়েটট বিলের . বিক্রয় পরিমাণ 
াড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ॥. 

আগামী ১৪ই জুলাই তারিখে বোম্বাই-এ বেলা 
১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং ১৩ই তারিখে কলিকাতায় 
বেলা! ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৭৫ লক্ষ 
টাকার আসাম সরকারের ট্রেঙ্জারী বিলের টেগার 
গৃহীত হইবে।' .বাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী 
১৬ই জুলাই -টাকা 'দিতে হইবে এবং ওঁ দিনই 


তাহারা তাহাদের বিল লইবেন । 


ভারতে যে অত্যধিক মুদ্রা-সম্প্রসারণ বা ইন- 
ফ্লেশন চলিয়া! আসিতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত 
২৫শে জুন তারিখের সাপ্তাহিক রিপোর্ট দৃষ্টে সেই 
একটানা মুন্রা-স্কীতি যকিঞ্চিৎ শিথিল হইতেছে 
বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য ' সপ্তাহে গোটা 
ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণ মাত্র, ৩০ লক্ষ 


12.5. BOWBAZAR STREET 


FE চাকা পয়সা লেন দেন সস ০০০২০০০১০১০ 





| হজ 





হেড অফিস :_৩৭ ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা 
্রাঞ্চ-_হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, রর 

মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ। রঃ 

ৰ স্বরণ রাঁধিবেন-_ আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার | 

,আর সঞ্চয়ই 

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে 

; সেই সঞ্চয়ের পথ কক্ুন। 

{| বাধিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই । 

{ ননীগোপাল দত্ত রায়, ৰ 

| ৪ অব ৰ অর্থানাইজেশন 


টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মারাত্মকভাবে, মুদ্রা 
প্রসারণ সুরু হইবার পর সাপ্তাহিক বৃদ্ধির হার এত 
কম কখনও হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উপরোক্ত রিপোর্ট 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৫শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৭২৩ কোটী ৩৫ লক্ষ 
১৫ হাজার টাকা 7 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৭২২ কোটী ৯৪ লক্ষ ৩৩ হাঙ্জার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৮৭ কোঁটী ২১ লক্ষ 
৪৮ হাজার টাকা; পূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৮০ কোটী ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণ- 
মেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা) পূর্ব 
সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই। 
আলোচ্য সগ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের. 
আমানতের পরিমাপ: দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটী ১৪ 
লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উবার 
পরিমাণ ছিল €৯ কোটা &৭ লক্ষ € হাঙ্জার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, 
ব্রহ্ম সরকার ও অন্তাঙ্ত, প্রাদেশিক সরকারসমুহের 
আমানতের. পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটী ৩২ 
লক্ষ €৭ হাজার টাকা, ৬৫ লক্ষ ১৯ হাজার 


'টাকা ও ৯ কোটী ৭২ লক্ষ ২৯ হাজার.টাকা) 
পূর্ববস্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
স্পা পপ পপপপা 












স্থাপিত_১৯২৯ | ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ [| 


আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে। | 


২৩৪ 
সী 


|] 
আথিক জগৎ 





৮ কোটী ৯৬ লক্ষ ২১ হাক্তার টাকা, ৭৬ লক্ষ ৪৮ 
হাজার টাকা ও » কোটী ৪৬ লক্ষ ১ হাঁজার টাকা। 


এ- সপ্তাহে বিনিময়-বাঁজারে নিয্নরূপ হার 


বলবৎ ছিল £-- 
টেলিঃ হুঞি (প্রতি টাকায়) ১ শিং ৫33 পে 
এ দর্শনী ১শিঃ ২ পে 
ডিএওমাস ৮ ১শিঃ ৬$ৎ পে 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২॥৪ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
'_ কলিকাতা, >১০ই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে | বিশেষ করিয়া 
পাটকল এবং কাপড়ের রুলের .শেয়ারের দায় খুব 
পড়িয়া যায়। শেয়ার বাজাদ্ের সর বিভাগেই 
কাজ কারবারের পরিমাণ খুব সামান্ত হইয়াছে । 
গত শধ্যাহ "হইতে কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব 
এবং পাটের সর্ধ্বোচ্চ দর নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার 
সম্ভাবনা) আছে বলিয়া 'য়ে সংবাদ প্রকাশিত 


হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই , 


€শয়ার বাজার এরূপ মন্দা হুইয়া পড়িয়াছে। 


কেবলমাত্র কোম্পানীর কাগজ বিকিকিনির 


বাজারে মন্দার ভাব নাই। কোম্পানীর কাগজের 
দাম এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাপ হুই-ই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। শেয়ার বাজারে যাহারা কাজ- 
কারবার করেন তাহাদের অধিকাংশই অপেক্ষা 


“অপূর্ঘ ক্কতিত্ব 


ভারতীয় ব্রেডক্রশের বাংলার কর্মীদল গত বছরের নভেম্বর 


করিয়া অবস্থাটী কি দাড়ায় দেখিবার ' 


পক্ষপাতী 
বলিয়া মনে হইতেছে । 
কোম্পানীর কাগছ' 


আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের 


বাজার খুব তেজী গিয়াছে এবং কাজ কারবারের . 


পরিমাণও বেশী হইয়াছে । ৎ সুরের কোম্পানীর 
কাগজের দর গত সপ্তাহে ৯৪৪০ ছিল। আলোচ্য 
সন্তাহে উহা ৯৫২ টাঁরা পর্যন্ত ওঠে। ৩২ সুদের 
(১৯৫১-৫৪) ১০৮০, ৩৭ সুদের (১৯৬৩-৬৫ ) 
৬৬২, ৩৭ সুদের’ (১৯৪২-৫২) ১০০৮০ জান! এবং 
৩০ সুদের (২2৪৭-৫০) ১০৩৭০ আনা দরে 
হস্তাস্তরিত হুইয়াছে।. 

&২ সুদের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ভিবে- 


চার ১১৭1০ দরে বিক্রয় হুইয়াছে। তাহা ছাড়া 


অন্ত কোন ভিবেঞ্চার বিক্রিত হইয়াছে বলিয়া 
জানা যায় নাই। প্রেফারেন্দ শেয়ারের ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণও সামান্ত। 

১... ব্যাক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মুল্য সামান্ত একটু 


কম হইলেও সমগ্রভাবে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে, 


মোটামুটি স্থির তাব লক্ষ্য করা পিয়াছে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১১৮৫৯, ইম্পিরিয়াল ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) 


১৮৪০২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 


[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 


রেলপথ 
হোসিয়ারপুরদোয়াৰ ১০৭৪০, 





দার্জিলিও- 


‘হিমালয়ান ১০৫৪০, সাড়া-সিরাজগঞ্জ ১০৭২ দরে 


হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ্‌ 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাবই 
চলিতেছে । লোকের মনে এই আশঙ্কা! ক্রমেই 
বদ্ধমূল হইতেছে যে, ভবিষ্যতেও কাপড়ের কলের 
শেয়ার হইতে খুব বেশী লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা 
কম। কানপুর টেক্সটাইল পূর্বব সপ্তাহ অপেক্ষা 
প্রায় ১২ কমিয়া ১২৭৯, কেশোরাম ১৪৪০) ডানবার 
২৮৯২, এলপিন ৭২২ নিউ তিক্টোরিয়া ৪০, 
মহালক্ষী ৪৩১ টাকা দরে ক্রয়ব্্রিয় হইয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লা খনির শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহ 
বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখ! যায় নাই। বেঙ্গল 


কোল ৪৬৩২, এ্যামালগেষেটেড ৩৮৮৪, বোকারো 
: এণ্ড রামগড় ২০৪৯, ইকুইটেবল ৩৮৪০, লিউ বীরভূম 
২১০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৪২ টাকা দরে বিরিকিনি 
হইয়াছে | 


পাটকল 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার্‌ 
খুব মন্দ গিয়াছে । পাটের সর্বোচ্চ দূর" বাধিয়া 
দিবার সম্ভাবনাই প্রধানতঃ ইহার কারণ। অবস্ত 
এসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত ঘোষণা কর! 


তম যা ত দাৰ 


পঁয়তাল্লিশ 
পোষাক 


মাস থেকে এ বছরের মার্চ. মাস পর্যন্ত 
হাজারের উপর হাসপাতালের প্রয়োজনীয় 
পরিচ্ছদ ও অস্তান্ত সরঞ্লাম'তৈরী করেছেন। 

ভারতীয় রেডক্রশের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব কৃতিত্ব। 
আমাদের বীর যোদ্ধারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে রুগ্ন বা আহত হয়ে 
ফিরে আসেন তখন এই জিনিবগুলি তাঁদের বিশেষ প্রয়োজনে 


নি ৰযু কলিকাতা । 


4 Gram—“RAINBOW” Cal. Phone—PK. 2681 , 1 


লাগে। | 
আরে! তাড়াতাড়ি আরো বেশী জিনিব তৈরী করতে হ’লে মার্থি ক ক্রমোন্নতির পরিচয় 
আমাদের চাই টাকা । 





আপনি যত টাকা পারেন দিয়ে আমাদের সাহাঁধ্য করুন। 
আজই আপনার 'লাহায্য নীচের ঠিকানায় পাঠান: 
কোষাধ্যক্ষ 


ভারতীয়" রেডক্রশ ফাও 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়। 
ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 


'| অনুমোদিত মুলধন 
বিক্রীত মুলধন 


৫*১০০১*০০২ টাকা 
(পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ) 
৬১৬৮৫০২ * 
আদায়ী মুলধন ৪১০০৮৫৩২৮ 
কার্ধ্যকরী মুলধন ৩৫,*,০**২ টাকার উপর 


১৯৪২ সালে লভ্যাংশ ৭২ 


॥ আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষ হইতে আমরা 
{ বাজার চলতি শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় 
| করিয়া বাকি | 
1 বিশ বিবরণে অস্ত পত্র লিখুন । 
ম্যানেজিং রতন বি যুখাৰ্জ্ধি 





ভারতীয় রেডক্রশ 


৫ভনীত্র লতি আলনেলন 








১২ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


আধিক জগৎ 





সিন্ধান্ত ঘোষিত হইতে আর বেশী বিলম্ব হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। বেশী দামের শেয়ারের 
মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছে)” শ্গ্যাংলো ইন্ডিয়া ৩৯৫২, বেলভেডিয়ার 
৪৯৮২১ ডেল্টা ৫০৭২, ইণ্ডিয়া ৫৪৭, কামারহাটা 
৫৮৩২ হাওড়া ৬২৪০, হুকুমচাদ ২৬।০, মেঘনা 
৭৬০, নদীয়া ১০১০, আনা দরে বিকিকিনি 


'_ ইঞ্জিনিয়ারিং 
শেয়ার বাজারের অন্তান্ত বিভাগের প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও মন্দার ভাব দেখা 
পিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন 
যথাক্রমে ৩৫৷০ এবং ২৪৮০/০ দরে ক্রয়বিক্রয় 
হুইয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৮৯৬ ঘাশনাল আয়রণ 


এণ্ড গ্রীল ১২৪৮০) জেসপ এণ্ড কোং ২০॥ দরে 
* হ্স্তাস্তরিত হইয়াছে । 
. চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ার বাঞ্জারে আলোচ্য 
সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় 
নাই। বিকিকিনির পরিমাণ খুব সামাস্ বলিয়া 
'জাঁনিতে পারা গিয়াছে । বেলসুন্দ ১৯৩৯, কেরু 
প্রত কোং ১৮৪৮০) 
সুপার ২৪1০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
চা-বাগান 
আলোচ্য পধ্যাছে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে, 
“বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। শেয়ার বাজারের 
"অন্তান্ত বিভাগে মন্দার ভাব না থাকিলে চা 


বাগানের শেয়ারের দাম আরও কিছু বাড়িত, 


ম্বলিয়া মনে হয়। বিশ্বনাথ ৩৯. হাপিমারা 
৭৭1) ভাফলাঘর* ২৫1৯, তেজপুর ১৭1৮* আনা 
দরে ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। এটি 
- কাগজের কল 

টিটাগড় ২৬২, বেঙ্গল পেপার ২০৫২, ইণ্ডিয়া 
‘পেপার পাল্প ১৯৪, ওরিকেপ্ট পেপার ২৯।৮%৯, 
মহীশুর ২৫/০, শ্রীগোপাল ২৩২ টাকা দরে 
হস্তাত্তরিত হইয়াছে । __ 


চে 


বর্দা কর্পোরেশন ৩1৯) ইণ্ডিয়া কপার ২১/০, ' 


ক্যালকাটা ট্রামস ২৭০, ডানলপ রবার ৫৪২, 
মেদিনীপুর জমিদারী =৩॥* দরে ক্রযবিক্রয় 
হ্ুইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিমক্রবাজারে 
'নিয়র্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে ₹_ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ভিফ্রেম্ম লোন (১৯৪৬) হর! জুলাই 
-১৩২দ৩/০ ; ৩রা--১০২দগ০ 3 ৭ই-১০২৮৩/০ | 


৩২ সুদের খণপন্র (১৯৬৩-৬৫) ২রা ভুলাই - : 


০৯৫৫০ ):৬ই--৯৬২ ) athe ৯৬৭1 ৩৭ 
-শ্দের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) শর! জুলাই 
১০৪৮০ 7 ৫ই--১০০৪৮৬০ | ৩৫০ সুদের খণপঞ্জ 
 (১৯৪৭-৫০) €ই জুলাই-_১০৩৪০। ৩০ সুদের 
"কোম্পানীর কাগন্জ তরা ছুলাই--৯৪1/০ ৯৪1%৯ 
৯৪/০ 5 শরা-৯৪০ ৯৪৪৮৯ ৯৪৪০ ৯৪%০ 
৯৪1৩৯ ) &ই--৯৫২ ৯৪8০ ) ৬ই--৯৫/৩ ৯৫1০ 
- ২৯৫৯ ) ৭ই-৯৪৪০০ ৯৫৯1, ৫২ সুদের খপপত্র 
(১৯৪৫-৫৫) খরা ছুলাই-_১০৭%। 


চম্পায়প ৩৮৮৮০, ইউ. পি - 


ডিবেঞ্চার 
€ সুদের (১৯২৯-৫১) ক্যালকাটা মিউনিসি- 
প্যাল খরা জুলাই-_১১৭৷০ । 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল (সম্পুর্ণ আদায়ীকৃত) ৬ই জুলাই 


১৮৪৫২ । রিজ্জার্ড ২রা ভুলাই_-১২০এ ১১৯৪০ ) 
৩রা__-১১৯৪০ 3 ৫ই--১১৮॥০ ১১৯২, ১১৯০ 
১১৯০ ১২০১) ৬ই--১১৯৯ ১২০|০ ১১৮০ 
১১৮৪০ ১১৯৯ 3 ৭ই-১১৯৬ ১১৯০ ১১৯০০ । 
কয়লার খনি 
এ্যামালগেমেটেড ওরা জুলাই--৩৮২ 3 ৫ই-_ 
৩৮]৮%* ৩৮দ০ ) ৬ই-_-৩৮%০ ৩৮৪০ | বরবনি হয়া 
জুলাই-_-১/৩০ ১৪০ ১/০ ১ ওরা--১0৪০ ১৪০) 
&ই-_-১দ০ ) ৭ই-_১॥০ ১৮৮০ ১৪১০ | বেঙ্গল €ই 


ভুলাই_9৬৭৪০ ৪৬৩২) ৬ই--৪৬৫২) ৭ই-- 
৪৬৩২ । বোকারো এণ্ড রামগৃড় ওরা জুলাই 


১৯৭০ ) ৫ই-_ ২০২ $ ৬ই--২০।৮৯ ২০1৩০ ২০০০ 
২০৮০ ২*/০ ২০৩/০ ২০০ $ ৭ই--২০।০। বরাঁকর 
২রা ভুলাই___১৬৮০ ) শরা--১৬৩/০ ১৪1০ ) ৪ই_ 





হাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। 


শুণ্তধনের নানারকম রোমাঞ্চচর -'. ২ 
গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব গল্প ই 
অদ্ভুত হলেও সত্যি। জাতীয় শ্বর্য্যের একটা ধুর 
যোটা অঙ্ক যে এইভাবে চিরদিনের জন্ড সমাধিস্থ হয়েছে, পে 
বিষয়ে ভুল নেই । সব চেয়ে ছুঃখের বিষয়. এই যে, আজও এ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান 


ঃ 
২৩৫ 


১৬1০ ১৬1/০ ১৬৮০ ১৬দ৩/০ ১৬৯ 3 গই__-১৬%০ 
১৬)০। ধেমো মেইন ৎরা ভুলাই-_-১৪দ০। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়ান ২রা জুলাই-_-২৩1৮০ | ইকুইটেবল ২রা 
জুলাই--৩৮৷/০ ৩৮1০ । জয়ন্তী লেশ্টণাল ৬ই 
জুলাই--২৮%/*। কালাপাহাড়ী ওরা জুলাই 
১৭২১ ৬ই--১৭৮%*। মগুলপুর ২রা . জুলাই 
১২৪০ 3 ওরা--১২1%৭ ১২৪০ ) €ই__১২॥০ 3.৬ই-- 
১২৪০. ১২৮০০ । নিউ বীরভূম হরা জুলাই 
২১/০ ২১1%০ ২১৩০ 3 শুরা-_-২১1৮০ ; &ই--- 
২১০০ ; ৭ই--২১৮০ ২৯০। নিউমানভূম ২রা 
৪৫৪০ | নর্থদামুদা ৩রা জুলাই_-৭/০ ) ৬ই-_ 
৬৮৮০ ৭২. শামলা ২রা গুঁলাই-_-৪8০ '৪০/০ 
৪8%০ ৪0৩০ 3 ৩রা--88* ৪7/৯ ৪৫৮০ ) &ই-, 
৪1৩/০ 81/০ ) ৬ই--৪৩/০ ৪1০ 81০ | সাভপুকুরিয়া। 
এণ্ড আসানসোল ওরা 'জুলাই_২%/০ ) ৬ই-- 
২৪০ 3 ৭ই--২৮/০ ২৮৮৯ | সাউথ করণপুরা ২রা 
ভুলাই--৫দ%০' ৬২ ) শরা-__৫৪৮৯* ৫৪৩৩ ৬/০ | 
্যাগার্ড ২রা দুলাই--২৪৷০ ২৪।৮০। -তালচের 
ংরা জুলাই--৪/০ ৪%০ ৪৩/০ ) ই-_-৪/০ ৪ 
৩৪৪০ ; ৭ই--৩৭৬/০ ৩৮৮০ ৪৯। 







হয়নি। আজকের দিনে ক্রমবর্ধমান জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকাকড়ির .ভার 
দিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে, কেননা এতে টাকাকড়ি শুধু নিরাপদ 
আশ্রয়ে থাকে না, প্রতিদিনকার সুদৃঢ় ব্যবস্থায় তা বহুলাংশে 
বেড়ে ওঠে। জাতীয় ব্যাফগুলি জাতীয় গ্রশ্বর্ধ্যের সব চেয়ে বড় 'সহার়ক। 


. পৃষ্ঠপোষ্ক : 
ত্রিপুরা ধিপতি শ্রীগ্রীযৃত মহারাজা মাণিক্য বাহার, 
কে, সি, এস, আই। 
ম্যানেজিং ডিরেট্টার : জ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


টি (ৱা মরা নি 


রেজিঃ অফিস-_আখাউরা ( ব্রিপুরা ), চীফ অফিস--আগরতলা 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট | | 


শু M. B, 5. 6/B. 





২৩৩৬ 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী (প্রেফ) ৬ই ছুলাই__১২।%*। বেনারস 
রা জুলাই--১৩দপ০ ) -৭ই--১৩৮০। কানপুর 
টেক্সটাইল ₹রা জ্ুলাই-_-১৩দ* ১৩/৩০ ১৩৭৮০ 
১৩1/০ ১৩1০ ) ওরা--১৩]০ ) ৫ই--১৩]০ ) ভই 
১৩1০ ১৩//০১৩৩/০ ১৩০/০ ১৩/০ ১৩৯3 ণই- 
১২৮৩/০ ১৩২ ১২৮গ* ১২৮০ '১২॥/০। ভানবার 
হরা জুলাই--২৯৯ ২৯৮২ ৩০২২ ২৯৭২ ) ৫ই-- 
২৯৬২ )৬ই--২৮৩৯ $ ৭ই-_২৮*২। এলগিন 
মিলস্‌ ২রা ভুলাই_-৭২৮০ ৭৩০) শরা-৭২২ 
৭৩1০) ৭ই--৭২২1 কেশোরাম শুরা জুলাই 
১৪৩৩ ১৫৭ 5 ৫ই--১৪1%৮ ১৫২? ৬ই--১৫৭ 
১৪৮০৬ ১৪৭৮৬ ) ৭ই--১৪৮৮৩ ১6/০ ১৪৪%০ | 
মহালন্মী রা ভুলাই--৪৩২। নিউ ভিক্টোরিয়া, 
২রা ভুলাই--৯8০৯1/০ ৯1৩০ 3 ৩রা__-৯1০ ৯1০০ ; 
€ই--৯|/* $ ডই- ৯২ ৮৮৮৯ 3 ৭ই_ ৮৩০ ৮৮০ 
৮৪৮০) ও (প্রেফ) ওরা--১১॥০ ; ৫ই--১১৪%০ 


ভই_১১)০। 
' ইলেক্‌টী,ক 


জব্বলপুর ই জুলাই-_১৭৮০। মজফঃরপুর 


€ই ভুলাই--১৩/* ৯৩/%০ ১৩৮/০ | রাওয়ালপিপ্ডি 


রা ভুলাই-_-৩২২ ৩২%০ ৩১৮%৪ | Ce 

ইঞ্জিনিয়ারিং ৫ 
আর্থার বাটলার ৭ই জুলাই--১৪%০ ১৪1/০। 
ভারতীয় ইলেক্টিক ষ্টীল ২রা জুলাই-_-১৫/০. 
১৫৮৮ ১৫০ ; EE ১৪৪১/০ ১৪৪৮৬ ) ভই 
১৪৪০ 3 দই-_+১৪%৮%০ । বার্ণ এণ্ড কোং (অতি) 
রা জুলাই--৪০২২ ৪০০২ 3 ৫ই--৯৯০২ ৪:9২ | 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল হর ভুলাই-_-৩৫৮০০ 
৩৫৮/০ ৩৬২ ৩৫৮৮৩ ৩৫৪০ $ ৩রা-_৩৫]%০ ৩৫০০ 
শ৫দ০ ৩৫৮০; ৫ই--৩৫৪%/৯ ৩৫1৮৯ ; ভই 
৩৫1৮০ ৩৫৪ 3 ৭ই-_-৩৫৩/০.৩৫।*। জেস্প এণ্ড 
কোং (অর্ভি) হর! ভুলাই__২২২ -২১দ/০ ২১৭০ 
২১/০ ২১০; ৩রা-২১1০ ২১1৮০ 7 ৫ই-_২ ১/০ 
২১২ ২০৮%০ ২০৪০ ২০/০ ২০1০) ৬ই-_২৩1%৯ 
২০1৩০ ২০1৮০ ২০1০), ৭ই_-২০॥০/০ ২০/৭। 
কুমারধুবী হর! ছুলাই--৮৪৮০ ৮1৩০; ওরা 
bio ; ৫ই--৮1০৮1/৩ ৮1৮০ ৮1৩1০ ) ৬ই--৮1০ 


৮॥০। মার্শাল এণ্ড কোং হরা ভুলাই_-৩৬ $ 


€ই--৩1১/০ ৩1 ৩1/০) ৬ই--৩০। ন্যাশনাল 
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল রা ভুলাই_১৩/০ ১৩1৯ 
১৩২ ১৩৮০ ; ৫ই--১২৮/০ ১২৪০৩ ১৩২ 3 ৭ই-- 


»২দ০। ষ্টাল কর্পোরেশন খরা ভুলাই--২৭৮/৬ . 
২৭০০ ২৭৪৮০ ২৭1৩৯ ২৭1/০ ২৭1%০) শরা-- . 


২৭1/৯ ২৭৮৯ ২৭৯ ২৭1৯) ৫ই--২৭1/০ ২৭19০ 
২৭২ ২৭/* ২৭৮০ 7 ৬ই--২৭%০ ২৭1০; ৭ই-_ 
২৭৩০ ২৭৮০ ২৭1০ ২৭০০ ; ও (প্রেফ) ত্রা-- 
১২৫৮০ ) ৫ই---১২৬।০। | 
res পাটকল ' 

_ 'আদবজী ২রা ভুলাই--৩৫২ ) ৬ই--৩৪৫০ ; 
৭ই--৩৪1০ | আগড়পাড়! রা ভুলাই--২৬৮০ ৯ 
৬ই--২৬২) ৭ই__২৬২। এলবিয়ন ওরা জুলাই 


২২৮২ ২২৭১ এলবিয়ন (প্রেফ) ৬ই জুলাই 


১৭৩! -র্যাংলো ইপ্তিয়া হর! ভুলাই --৪১১ ; 


আর্থিক জগৎ 
শুরা--৪০৯২ ৪০৬২ ৪০৭২ ৪০৮২ 3 ৭ই--৩৯৪২। 


র্যাংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) €ই জুলাই--১৭৩২ ১৭৩০ 
১৪৪২ । বালী ২রা ছ্ুলীই_-৩৫৬২ ) ওরা = 


৩৫২২ ৪ ES ৩৫৩৯) ৬ই--৩৫০৯ 3 


৭ই-_-৩৪৭৫০ ৩৫০২ । বালী (প্রেফ) ৭ই জুলাই 
১৭০ | বিডলা ২রা ভুলাই--৩৭%%/০) এরা 
শু৭॥০। বিড়লা (প্রেফ) ত্রা ুলাই-.১৩৪২। 


বজবজ ওরা ছুলাই-_৪৪৮২ $ ৩রা-_-৪৪৫২ ৪৪৬২ 9. 


£ই--৪৪২২,। ক্যালকাটা ওরা জুলাই-_৩১৮৮০ 3 
৫ই--৩২২২ ৩২০ ৩২1/০ ৩৩৯ ক্লাইভ €ই জুলাই 
-_২৮/০ $ ধই_ ৭৪৯1 গ্যাজজেজ ২রা ভুলাই 
৪৩৫২ ৩৩২ 3 ৩রা_-৪২৮২ ৪২৭২) ৬ই--৪২৭২ 
৭ই--৪২০২ ৪২২২ ৪২৩২। গৌরীপুর রা জুলাই 
৮১৬৭ 3 ৫ই--৮০৪২ $ ৭ই--৭৯৮৭ 3 হাওড়া 


'২রা জুলাই--৬৪ ৬৩৮০/০ ৬৩৮০ ৬৪%৯ ১ ওযা 


৬৩1০ ৬৩1৮৯ ) ৫€ই-_৬৩]৩/* ৬৩/৪ ৬৩২ ) 
৬ই--৬৩২ ৬৩৩০ $ ৭ই_ ৮২1০ ৬২%০। হাওড়! 
(“এ প্রেফ ) ৭ই জুলাই--১৬৩২। হুকুমটাদ ৭ই 
ছুলাই_২৬২ ২৬1০ ইত্ডিয়! রা ভুলাই--৫৬৮২ 
৫৬৯১ ৫৭১২ £৭৯২) শুরা--৫৬২২ ৫৫৭১ ৫৫৬৯ 
৫৫২২ 3 €ই-_€৫৩1০ ৫৫৪২ ৫৫৯ ৫৫২৯ ৫৫৩২ 3 
৬ই--৫৫২২। কামারহাঁটী ২রা ভুলাই--৫৭৭২ 9 
শরা--&৬৮২ ৫৬৬২ $ ৫€ই-_-৫৬০২ ৫৫৭২ ) ভই = 
৫৫৮২ ৫৮৯২3 +ই-__৫৫৪২। . কীকিনাড়া রা 
ভুলাই__9৭৬২ 7! ওরা_-৪৬৩২. ৪৮৬২) ৭ই-. 
৪৫৪২। স্তাশনাল ২রা ভুলাই--২৮৮* ২৮৫ 
২৮/০ 3; €ই ২৮/০ ২৮7/৯ ২৮৪৮০ ) ৬ই-- 
২৮ 3 ৯ই--২৮৮* ২৮০ ২৮৮০ নদীয়া 
রা! ুলাই--১০৫২ ১৯৪7০ ১০৫) ১০৫৭০ ১৬২ 


আমা- 


রী করা 





[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 


শরা--১০৩1০ ১০৪1% ১০৩1৩ 3 ৫ই ১৭৪২ ১০৩৯ 


১৪৩1 ১০২৪০ $ ভই--১০৩২ ১৪২1০ ১০২৩ ৯ 


৭ই--১০১॥০ ১০০২ ৯৯০]*। প্রেসিভেন্দী হর! 
ভুলাই__-৭৩/০ ৭1০ ৭%০ ; শরা--৭%5 দত) ৫ই-_ 
৬৪০০ , ৭২) ৭ই-_-৭২ ৬৮৩/০ ৬৪৮৯ | জীলক্ষী-- 
নারায়ণ শুরা জুলাই--১৯২$ ভই--১৮৭০ | 
ষ্যাপ্ডার্ড ওরা জুলাই--২৩০ ২২৮২ ২২৫৯) ৫ই- 
২২৮২ 7 ৬ই-_২২৩২ ২২৫২ ২২৪২ টাকা । 
- রেলপথ 

,  আছঅদপুর-কাটোয়া, হরা  জুলাই--৯৬২।' 
বাকুড়া-দামোদর হরা ছুলাই--৯৬২। দার্জিলিঙ- 
হিমালয়ান রা জুলাই-_-১*৫]* ) ৭ই--১০৬ 
দার্জ্জিলিঙ-হিযালয়ান (প্রেফ) €ই--১০৫২। 
হোসিয়ারপুর-_দোয়াব শুরা--১০৭২ ১৯৭০ 
১০৮ 318-১০৭০ ১০৮৯। সাড়া-সিরাজগঞ্জ ৫ই 
--১০৭২ টাকা। 


বাঁন্ধা কর্পোরেশন ৎরা জুলাই-_-৩1৬/০ ৩০. 
৩৮/০ ৩1৩/০ ৩॥* 3 ওরা-_-৩॥০ ৩)৬/০ 3 ৫ই--৩/৬৯ 
৩০/০; ৬ই-_-৩০ ৩1৮০ ৩1/* 3 ৭ই-7৩/০ 
৩1৩ ৩৬1৮৯ | ইণ্ডিয়ান কপার খরা জুলাই 
২7১* ২৮/০ ২৮০ $ ৩রা--২৪৩/০ ) ৫ই--২1৩০ 
২০ ) ভই-_২।৮০ ) বিই--২৮* ২%/৯।  কন- 


সোলিভেটেড টিন ৎরা জুলাই--১৮/০ ২২ ) €ই 


২৯ ১৮০০ ) ৭ই-_১%৮০ ১৮৩৯ আনা । 
কাগজের কল 
ইত্ডিয়া পেপার পাল্প €ই জুলাই--১৯৭২ $ 
৭ই_১॥৪ |  ওরিয়েন্ট রা ভূলাই-২৯/৮০ 
ওরিয়েন্ট (প্রেফ) «ই ভুলাই_-+১১৬২। প্রপোপাল। 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক সৃ 


‘ (১৯৪০) লিমিটেড- 

হেড অফিস ও কারখান। $_পাঁণিহাটী, ২৪ পরপণা। 
শোরুম :--১২, চৌরঙগী রোড ও ৮৬, কলেজ স্রাট, কলিকাতা । 
_বোস্থাই ভ্রাঞ্চ_-৩৭৭, হ্ণবী রোড, বোদ্ছাই । 







LI 


" ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ ] 


প্রা জুলাই--২২৮০০ ; ৬ই--২৩)* 1 শ্রীগোপাল 
(প্রেফ) ৭ই জুলাই--১৭২। ষ্টার ৬ই ভুলাই 
২৩৪০ । চটিটাগড ২বা জুলাই__২৭%* ) ই 
২৬৪০ ২৬০০ ; ৬ই-_-২৬/০ ২৬1০ ২৬1০; ণই-_ 


৬২ টাকা । 
- ববার 
ইন্্রগিরি ২রা জুলাই--৭৫ সেন্ট। ক্লয়াং 
২রা জুলাই__৩৭% সেন্ট ৩৭২ উন্ু বেস্ট হর! 
১২]০ সেন্ট । 





চিনির কল 

বলরামপুর «ই জুলাই__১৪৮০ ) ৬ই--১৪৭০ 3 
পই-১৪//০।  বেলন্বন্দ রা জুলাই--১১1০ 
১১1৮০ 3 ৩রা-১১০) ৬ই--১১৮%০ ১১৩/০ ১১/০; 
এই --১১/০ ১১৩০ ১১০ । কেরু এগু কোং ২র! 
জুলাই-+১৯৮০ ) ৫ই--১৯২। . চম্পারণ হর! 
জুলাই-_-৩৮।০ ; শুরা--৩৮৮* 3 ৬ই--৩৮৮৮০ 3 
দএই--৩৯%০ ৩৮1৮০ |  প্রতাপপুর গুই জুলাই, 
১৭৮০।  সমস্তিপুর হরা জুলাই-- ১৮/০ 3 ওরা 
5১৮২ ১৮/০ ৪ ৬ই--১৮৯1 ইউনাইটেড 
প্রতিন্সেন ২রা জুলাই--২৪1০ ২৪1৩০ ২৪1৩০ ) 


শরা_২৪1০ ২৪/%০ ; ৫ই-_২81%০ ) ৬ই _-২৪1৩/০ : 


পই-__২৪]০। 
চা-বাগান 
| বযারী ৬ই জুলাই--১৫২ 3 ণই-+১৫|০ || 
বিশ্বনাথ ২রা জুলাই-_-৩৯২ : তই _-৩৮%৩)০ ৩৮৪৮০ 
৩৮/০ ; ৬ই--৩৯|০ ৩৪/০ ৩৯.%* 3 ৭ই__ 


৩৯]০ ৩1/০। বোকাচাট হরা জুলাই--৯৩1%০ 9. 


৭ই--১৩০। সেপ্টাল কাছাড ' ৬ই ছুলাই_- 
১০৯২ ১১০২ |  ইষ্টাণ কাছাড় ২রা--১৩০ $ 
৫ই--১২৪৮০ ১৩২ ১২৮/০ ) ৬ই--১৩/০। ইষ্ট 
ইত্ডিয়া রা ভ্তলাই--১৪৮০ ; ৬ই--১৪০%০ $ 
শই--১৪॥০। হাণ্টাপাড়া ২র! জুলাই--৭০০২ 
৭০৫২. ) ওরা_৭১৪২ ৭৯০২ ৭০৮৯ 3 ৭ই--৭১৩২) 
কাঞ্চনপুর ৩রা-১৬৮০।  লাস্ব,র নাদী ২রা 
- ৯১৪০ ওরা--১১1৮০ ; ই ১২৭ 
১২1৮০ 7 ৭ই--১১৪০ ১২1৮০ ১২৪০ ১২l০ | 


: পাটের বাজার 


) রুলিকাতা, ১০ই জুগাই 
, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে 
একটানা স্থির ভাব দেখা গিয়াছে । খিলমালিক 


পক্ষ নুতন ফসল ক্রয়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক | 
তাহারা যে সর্বোচ্চ মূল্যে | 
বর্তমানে পাট ক্রয় করিতেছেন সেই দরেই তাহারা | 
'নুতন পাট ক্রয় .করিয়া প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম ॥ 


দেখাইতেছেন। 


হইবেন বলিয়া আশা পোষণ করিতেছেন । বিক্রেতা 


মহল অবশ্ত নূতন পাট সম্পর্কে তেমন আগ্রহ | 
'দ্েখাইতেছেন না। তাহারা এরূপ শঙ্কা করিতেছেন | 
যে, বর্তমানের সর্বোচ্চ মূল্যের যে সুবিধা রহিয়াছে || 
তাহা হঠাৎ একদিন উঠিয়া গেলে তখন তাহাদিগকে [| 
ফ্যাপাদে পড়িতে হইতে পারে। মফঃশ্বল হইতে {| 2 


যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায় 


যে, পাটচাষীরা সহজে পাট হাতছাড়া না করিয়া যর 


বাজারের অবস্থা কিরূপ দাড়ায় তাহারই অপেক্ষায় 
রহিয়াছে । মফঃম্বলের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, 


পাট ফসলের অবস্থা সর্ধন্রই বেশ সন্তোষ জনক । | 


ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন-এর 


এক বিবুতিতে প্রকাশ, উক্ত চটকল মালিক fl 
সমিতি বর্তঙ্ানে 'পাটের যে সর্ক্বোচ্চ দর নির্দিই, | 


স্হিয়াছে, সেই দরেই পাট ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
সর্ধ্বোচ্চ দরের সায় থলে ও চটেরও সর্ব্বোচ্চ 
দর বাধিয়া দেওয়া হইবে। 


ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 


আরও প্রকাশ যে পাটের | 


আর্থিক জগৎ 


২৩৭ 





সেই বিরাট সরবরাহের জঙ্ক মিল মালিক পক্ষের মহল অবস্থার সুযোগ লইয়া পাটের দর 


যে পরিমাণ পাট আবশ্যক এখন পর্য্যন্ত তাহা ক্রয় 
করা হয় নাই। 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে 
মিল মালিকগণ স্বপার জাত পাট ক্রয় করবার 
অন্ত অত্যন্ত আগ্রহ দেখান সত্বেও বিক্রতা পক্ষ 
বিশেষ সাড়া দেন নাই। সুতরাং কাজ কারবারের 
পরিমাণ বেশী হয় নাই। পাকা বেল বিভাগেও 
এবার 'কাদ্বকম্্ন সস্তোষজ্নক নহে | 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে 
মন্দার তাব লক্ষিত হইয়াছে। মিলমালিক সমিতি 


কর্তৃক থলে এবং চটেরও সর্ধবোচ্চ দর বাধিয়া 
দিবার সিন্ধান্ত এই মন্দার ভাবের কারণ বলিয়া 
মনে হয়। অবশ্ত এই সিদ্ধান্ত এখনও জনশ্রতির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, গ্রকাশ্ত বিবৃতির দ্বার! 
পাকাপাকিভাবে জানান হয় নাঁই। 


বিক্রেতা 


টেকসই a 


বিরাট অডণরের সংবাদ আমর] জানাইয়াছিলাম, ৪ 


৬. এ | 


বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 
সেক্রেটারিক্ত এণ্ড এজেণ্টসু 


. লাহ! চোন্ুুত্ৰী ও ০ক্ষা লিও 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক" স্ট্রীট, 


০০০০১০০০০০০ 
ই আল জাল EE চলল HN 227 লু হর TAMER 53) 


করিয়া হীকিতে পারেন এই আশঙ্কায় খিলমালিক 
পক্ষ বোধ হয় সংবাদটা আপাততঃ প্রচার করিতে 
ইতঃস্তত করিতেছেন। গত ৮ই জুলাই তারিখে 
ঈনং পোর্টার নগদ ১৯৪৮০ আনা, জুলাই ২০২ 
টাকা, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০২ টাকা ও অক্টোবর- 
ডিসেম্বর ২০ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হয়। পূর্বববস্তাঁ 
সপ্তাহে উহার দর ছিল যথাক্রমে ২০।৮%০ আনা) 
২০/০ আনা, ২০।৮%০ আনা ও ২*1৮%ৎ আনা। 
এবার ৯১নং পোর্টার নগদ ২৬/৮০ আনা, জুলাই 
২৬1৮০ আগা, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২৭৮০ আনা ও 
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২৭৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। 

মেসাস” সিন ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর 
পাট সম্পর্কিত রিপোর্টে প্রকাশ, গত ওরা জুলাই 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে 






‘ভিটামিন্ক’ মাতৃতুদ্ধেই 


£১১, অনুরপ। ইহা খাঁটি গো-দুন্ধ হইতে 
২71 বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্র স্ত ত এবং ইহাতে 
১ প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। আ' 





Le) 


হাটখোলা, কলিকাত। ৷ 


23585355582 আন UALR 





২৬৮ 





সকল স্েলাতেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি 
সন্তোষদ্নক ছিল এবং পাটের বাডতি পৃর্ব্বের 
তায় অব্যাহত রহিয়াছে।' নিয়তূমি অঞ্চলসমূহে 
পাট কাটা সুরু হইয়াছে । নদীর জল ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চলিলেও এই সময়কার শ্বাভাবিক স্ফীতির 
সীমা! এখনও ছাডাইয়া যায় নাই। 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ১০ই জুলাই 
বোস্বাইএর বাজারে আপাম চুক্তির কান্- 
কারবার নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং শঙ্কিত ব্যবসায়ী- 
মহলের তাড়াহুড়া করিয়া, যজুত মাল হাতছাড়া 
করিতে চাওয়ায় স্থানীয় কাপড়ের বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 
হইয়াছিল। বস্ত্রের বাঞ্জারে যেন একটা বিশৃঙ্খলার 
উদ্ভব হইয়াছিল । কাপড়ের দর নামিয়া আলি- 
তেছে। এই মূল্য হাস মোটা কাপড়ের ক্ষেত্রেই 
বিশেবভাবে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে মোটা 
কাপড়ের দর শতকরা. ৪৯২ টাকা পর্যন্ত হাস 
পাইয়াছে। টেক্সটাইল কণ্টেটোল বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যানের এক বিবুতিতে, প্রকাশ যে, বসন্তের দর 
শতকরা ' ২৫২ টাকা হইতে ৪*২ টাকা পর্য্যন্ত 
(গুণাগুণ ও শ্রেণী অনুসারে ) কমিয়াছে। এরূপ 
মৃল্য হাস সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের 
বাজারে কাজকারবারের: পরিমাপ খুব বেশী হয় 
নাই। ক্রেতামহুল মুল্য আরও হ্রাস পাইবার 
আশায় বোধ হয় কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা 

করা সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছেন। 


সোণ! ও রূপা 

, কলিকাতা, ১০ই জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড় এবং শেয়ার বাজার . 
খুব মন্দা থাকায় বোম্বাইয়ে সোঁপার বাজারে 
বিক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
তৎসত্বেও লোপার দাম্‌' উল্লেখযোগ্যরূপে হাল, 
পায়। গত সপ্তাহের সর্বশেষ দর ছিল ৮২॥/০, £ 
কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে দর নামিয়া 
৭৭1৮* আনায় দীড়ায়। তবে সপ্তাহের শেষের 
দিকে কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮।* আনা পৰ্য্যন্ত 
উঠিতে দেখা বায়। গত সপ্তাহে গিপির দর ছিল 
প্রতি খণ্ড ৫৭০ আনা, আলোচ্য সপ্তাহে উহা 
কমিয়া ৫৬1০ আনায় দাড়ায়। আমন্রা,ইতিপূর্বেই 
বলিয়াছি যে কৃত্রিম উপায়ে সোপা ও রূপার বাজারে 
এরূপ বর্ধিত মূল্য বজায় রাখা বেশী দিন সম্ভব নহে। 


রূপ 
আলোচ্য সধ্যাহে বোস্বাইয়ে রূপার বাজারেও 
মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। কিন্তু সোপার মূল্য 
যে হারে হাস পাইয়াছে. রূপার মূল্য ঠিক সেই 
পরিমাণে হাস পায় নাই। গত সপ্তাহের শেষ 
দিকে রূপার দর ছিল প্রর্তি ১০০ ভরি ১২২৫০, 


শি শশ দর হি আনা | প্য্যৰ 








লি 
কুমিল! 


1 অন্যান্য শাখা______ 


আলানলোল, বর্ধমান ও 


= 
FE 


L ৬৬নং বিন ধা 


09, 
05 





নিউষ্টাগার্ড বারি: | 


কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং, 
ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাজাইল 
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, র'াচী, মা 





ই 
রি খোল! হইতেছে। 
১৪০নং কর্ণ ওয়ালিস ১, ৯ ১৪০নং কর্ণওয়ালিস ষ্টট 


আধিক জগৎ 


নামিয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
বাজারে দর গিয়াছে ১৯৭৪০ আনা । আলোচ্য 
সপ্তাহে লগুনের রূপার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
হয় নাই। 


. (রাঞ্জনৈতিক প্রসঙ্গ__-২২০ পৃষ্ঠার পর) 
আমাদের আদৌ আগ্রহ নাই। বৃটিশ শাসক- 
শ্রেণীর মারাত্মক মনোবৃত্তির পরিবর্তন না 





‘ঘটিলে তাহাদের' অনুম্থত : শাস্ন-নীতিরও 


কোন পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। ভারতের 
জঙ্গীলাট ভারতের বড়লাট মনোনীত হওয়ায় 
ভারত শাসনের বর্তমান .নীতিই,'যে এখনও 
অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় তাহা জলের মতই 
পরিক্ষার । সুতরাং প্রাক্তন মনোবৃত্তির পরি- 
বর্তনের কোন আভাস কোন লক্ষণ যখন লণ্ডন 
হইতে নয়াদিল্লী পর্য্যন্ত কোথাও এক তিল 
দেখা যায় না, সে ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর চিঠির 
গুজব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাহাতে 
আশাম্বিত হইবার মত যে কি আছে আমাদের 
সহজ ও শুভ বুদ্ধি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে 
না। 


দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নাগরিক 
অধিকার ও অন্তান্ত স্বার্থ ক্ষ করিয়া যে 
“পেগিং” বিল” পাশ হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে 


গত সপ্তাহে আমরা শ্বেতকীয় জাতিগুলির 


উদগ্র বর্ণবিদ্বেষের আলোচনা করিয়াছি । গণ- 
তন্ত্রের রক্ষায় বদ্ধপরিকর ও উদারহৃদয় 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার চক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ভারতবর্ষ 
শত হইলেও পরাধীন জাতি ত বটেই। কিন্তু 
যুধ্যমান চীনও বাদ যায় নাই। ছুই বৎসরের 
অধিককাল হইতে চলিল চীন ও মার্কিন 

বাষ্ট মিত্রশক্তির অস্তরভূক্তি। উভয়ের 
শক্রুপক্ষও অভিন্ন। ইহা সত্তেও মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ১৯৩৪ সালের চীনা বহিষ্কারের আনইটি 
এখনও বলবৎ রহিয়াছে! অবশ্য এতদিনে 
মার্কিন গবর্ণমেণ্টের টনক নড়িয়াছে। জাপানী 
প্রচারকরা উক্ত আইনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
চীন-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইতে 
চাহিতেছে। আসলে বর্ণ বিদ্বেষ এখনও ইউরোপ- 
আমেরিকার সাআ্রাজ্যভোগী ও সাত্বাজ্যলোভী 
দেশের মনে মারাত্মক ব্যাধির আকারে রহিয়া 
গিয়াছে। তাই একদিকে যুদ্ধাদর্শের বড় বড় 
বুলি উচ্চারিত হয়, অন্য দিকে ঠিক সেই 
সময়েই ভারতীয়-বিরোধী “পেগিং” আইন 
0 তখনও, চাদের _মত বানান 


কলিকাতা টা 
২২, 


, তিন- 

















[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৩ 


মিত্র রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিতাড়নের আইনটি 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উঠিয়া! যায় নাই! 
গণতন্ত্রের সুন্দর নমুনা! * 





্‌ চুদ 





" পি ২, হাওড়া ব্ৰিক্ত এপ্রোচ 
ক্যানিং ষ্টরীটের সংযোগ স্থলে 


4 ফোল কলি:৩৪৬ . 
স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগঞ্জ বিল 
ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাকা 
ধার ছেওয়। হয়। 


ক চে ক 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার পত্র 
লিখিলে জানান হয়। 


অন্যান্য কার, ব্যাফিং 

কাধ) করা 1 
এস, ন 

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 





অব 
ইঞ্িঞ-সা লিও 
স্থাপিত্ত__১৯১৪ 
হেড অফিস £_২৫নং সোয়ালো৷ লেন, 
১, ;  কলিকাতা। 
ফোন £_ক্যাল--৫৫১১ 


০ 


9 


গা 
স্থানীয়_উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ 
| কলিকাতা । 


বিহার--কাটিহার, আরাবিয়া, 
মধ্যপ্রদ্বেশ_-রামানুজ্গঞ্জ, অন্থিকাপুর 
€(সারগুজা! ষ্টেট ) 
পেটুন_হিজ হাইনেজ মহানাজা অব 
সারগুসা . 
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বিষয় পৃষ্ঠা " বিষয়. 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৩৯-২৪১ আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর ২৪৬-২৫২ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ . ২৪২ পুস্তক পরিচয় . ০ ২৫৬ 
কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অডিনান্দ ২৪৩ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৫৪-২৫৫ 
রেজকি সমস্তা ২৪৪-২৪৫ বাজারের হালচাল ' ২৫৬-২৬২ 
প্র i 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
থান্যদ্রব্যের রেশনিৎ ১ মাত্রা বিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেশনিংয়ের ইউরোপের দেশসমূহে বহু পুর্ব হইতেই রেশনিং 


যুদ্ধের সময়ে অত্যাবশ্ঠকীয় “জিনিষপত্রের 
অভাব ও ছুর্মূল্যতা দেখা দিলে তাহার যথা- 
যোগ্য প্রতিকার-_রেশনিং প্রথার প্রবর্তন .ও 
স্বকঠোরভাবে. পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ । রর্তমান 
মহাসমরের সুচনা হইতে এই পদ্ধতি অনুসরণ 
করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খাদ্ভসমস্তা 
ও বস্ত্রসম্তা 'প্রভৃতির জটিলতা হ্রাস করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । মানুষের খাদ্য তাহার 
জীবনধারণের মূল 'অবলম্বন। শাস্তির সময়েই 
হউক আর যুদ্ধের সময়েই হউক এদিক দিয়া 
কোন মারাত্মক অসাম্য বা অসুবিধা দেখা 
দিলে তাহাতে জাতির নৈতিক ভিত্তি ও দৃঢ়তা 
রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই 
খাচ্রব্যের মূল্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
সেসব দেশের গবর্ণমেক্ট প্রথম হইতেই বিশেষ- 
ভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। লীগ 
অব্‌ নেসনস্‌ বা জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত 
গত জানুয়ারী মাসের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় 
১৯৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যস্ত এক পর্ত,গাল 
ছাড়া ইউরোপের সমস্ত দেশেই খাতদ্রব্য 
সম্বন্ধে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছে । 
. কুটি, মাংস, দুধ ও আলু* প্রভৃতির দিক দিয়া 


যেখানেই যোগান কম পড়িবার নমুনা দেখা : 


গিয়াছে সেখানেই জনপ্রতি তাহা ব্যবহারের 


. সহিত পৃণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হওয়ায় 
ধনী-গরীব-নির্ব্বিশেষে সকলেই নিদ্দিষ্ট মূল্যে 
নির্ধারিত পরিমাণ খাগ্ঘসামগ্রী পাইয়া উপকৃত 
হইতেছে। 
ইউরোপীয় দেশসমূহের এইরূপ সুপরি- 
করিত কার্ধ্যনীতি লক্ষ্য করিলে খাদ্য সরবরাহ 
সম্পর্কে আমাদের দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খলা 
ও অব্যবস্থা দেখিয়া মন্মাহত হইতে হয়। 
যুদ্ধের সুরু হইতে থা্ছদ্রব্যের যোগান কম 
পড়িয়া ও উহার মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া 
' এদেশে একটা জটিল সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে! 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় গবর্ণমেন্ট, সরকারী 
' চাকুরীয়া, কণ্ট/াক্টর ও এক শ্রেণীর ধনী 
ব্যবসায়ীদের হাতে অর্থের আমদানী ক্রমাগত 
বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই বদ্ধিত ক্রয়শক্তি নিয়া 
তাহারা খাচ্চদ্রব্যের কম যোগানের ভিতর 
উহাদের জন্য কাড়াকাড়ি সুরু করিয়াছেন । 
এই প্রতিযোগিতার সমক্ষে নিজেদের ক্ষুধার 
অন্ন .যোগাড় করিতে না পারিয়া দেশের 


দরিদ্র জনসাধারণ আল্জ অনাহার ও অর্ধাহারে 
দিন যাপন করিতেছে । কিন্তু এইরূপ শোচ-' 


নীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও দেশের গবর্ণমেন্ট 
তাহার: প্রতিকারের জন্ত আন্তরিকভাবে বত্ববান 
হইতেছেন না। খাছ্সমন্তা সমাধানের জন্য 


না। 


প্রথা প্রবর্তন কর! হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের 
পৌনে চারি বৎসর কাল অতিক্রান্ত হওয়া 
সন্বেও এদেশের 'গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোন 
কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তন সঙ্গত কি 
অসঙ্গত, এদেশে উহার স্বযৌগ আছে কি 
নাই, তাহা গিয়া অবাস্তরভাবে তাহারা 
শুধু আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা করিয়াই 
চলিয়াছেন। বৃটিশ সুশাসন ও আমলাতান্ত্রিক 
কর্মক্ষমতার ইহা একট! খাঁটি নিদর্শন 


গৃহস্থ পরিবারদের ছুঃখ ছুর্দশাই বাড়ে নাই, 
এপ্রদেশে শিল্প কারখানা পরিচালনার কাজও 
আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দ্বাড়াইয়াছে। 
বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির সভাপতি মিঃ 
এম এল সা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানাইয়া- 
ছেন যে, বাঙ্গলার . কাপড়ের কলগুলিতে 
কয়লা সরবরাহ করিবার জম্য গবর্ণমেণ্ট 
উপযৃক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত না 
করায় ইতিপূর্ব্বেই কল চালনার পক্ষে যথেষ্ট 
অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছিল । এক্ষণে কয়লার 
একান্ত অভাবে কলগুলির কাজ বন্ধ হওয়ার 


২৪০ 


নি 
উপক্রম হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণ- 
মেন্টের সহিত এদেশীয় কাপড়ের কলের 
'মালিকদের একটা বুঝাপড়া হইয়াছে, এবং 
: তদমুয়ারে তাহারা দেশের দরিদ্র জনসাধা- 
রণের জম্য শ্যায্য দরে কাপড় সরবরাহ 
করিবার কথা দিয়াছেন ।, অল্প সময়ের মধ্যে 
দেশে বস্ত্র মুল্য যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে 
তাহাতে কাপড়ের কলের পরিচালকেরা যে সে 
কথা যথাযথ রক্ষা" করিতেছেন তাহা ভাল- 
রূপই বুঝা গিয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট 
এইরূপ কার্যে কলমালিকদিগকে সাহাষ না 
করিয়া কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে ও অন্তাম্ 
বিষয়ে অস্থৃবিধা ঘটাইয়া কলসমূহের পক্ষে 
কম দরে বেশী পরিমাণ বস্ত্র যোগাইব্বীর 
পথে বাধা, সৃষ্টি ইনি ইহা নিতাস্ত 
দুঃখের বিষয়। 
মিঃ.এম এল সা’এর এই বিবৃতিতে 
কয়লার অভাবে বাজলার কাপড়ের কল- 
সমুহের,কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে 
জানিয়া ঃমামরা বিশেষ আশঙ্কিত হইয়াছি। 
বন্ত্রের অভাব ও ছন্ধুল্যতার-জন্য দেশে: জন- 
সাধারণের দুঃখ দুর্দশা অসহনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই ছুর্দিনে দেশের কাপড়ের 
কলগুলিতে বসন্তের 'উৎপাদন যথাসম্ভব 
বাড়াইয়া গবর্ণমেন্ট সাধারপকে কম দামে 
অপেক্ষাকৃত বেশী বস্ত্র, সরবরাহের - বাবস্থা 
. করিবেন বলিয়া সকলে আশ! করিতেছে। 
বন্ত্র শিল্প সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
ঘোষিত হওয়ায় সেই আশা ফলবতী হওয়ার 
একটা নমুনা দেখা গিয়াছিল। কিন্ত কয়লার 
অভাবে এক্ষণে যেভাবে কাপড়ের কলের কাজ 
বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাতে সমস্ত 
, আশা ভরসাই অকালে ব্যর্থ হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে ।' জনসাধারণের কল্যাণে দেশের 
কাপড়ের কলসমূহের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প 
জানাইয়া কিছু দিন পূৰ্ব্বে ভারত গবর্ণমেন্ট যে 
বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে মিলের উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্য তাহারা বেশী পরিমাণে ভুলা, 
কয়লা ও অন্ান্ত সরঞ্জাম যোগাইবার কথা 
_ বলিয়াছিলেন। মিলসযূহ যাহাতে কম 
খরচে কাপড় উৎপাদন করিয়া স্যায্যমূল্যে 
জনসাধারণের ভিতর তাহ! বিক্রয় করিতে 
পারে সেজন্য উহাদিগকে 'এঁ সমস্ত জিনিষ 
নিয়ন্ত্রিত দরে সরবরাহ করা হইবে ,বলিয়াও 
তাহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে কম দরে বেশী পরিমাণ 
কয়লা যোগান দুরের কথা গবর্ণমেক্ট: কাপড়ের 
কলগুলিতে এক্ষণে একেবারেই কোন কয়লা 
সরবরাহ করিতেছেন না। অবশ্য. বর্তমানে 





আধিক জগৎ 


'বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি সম্পর্কেই বিশেষ 


করিয়া এই অভাব দেখা দিয়াছে । কিন্তু 
ভারত সরকারের বিবৃতি ও প্রতিশ্রুতির মুল্য 
কতদূর তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। 
যাহা -হউক কয়লার অভাবে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলির বর্তমান দুঃখ ছর্দশার 
কথা বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতি ইতি- 
মধ্যে টেলিগ্রাম মারফত ভারত সরকারকে 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তীহারা' যদি অনতি- 
বিলম্বে তাহার প্রতিকার না করেন তবে 
এপ্রদেশেররক্ত্র শিল্প ও এপ্রদেশের ছুঃস্থ 'জন- 
সাধারণের তি “তাহা "চান অবিবেচনার 
কাজ হইবে। 


| ইনজেশন ও নিবি 

এরদিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও 
অপর দিকে চাহিদার অনুপাতে জিনিষপত্রের 
যোগান হ্রাস-__এই ছই কারণে আজ্র ভারতে 
ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইয়াছে! কুলে দেশে 
পণ্যন্্রর্যের মূল্যও অত্যধিক হারে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। কিন্ত এইভাবে ইনয়ে্কীনকে পণ্য- 
মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ বলিয়া "ধরিয়া লওয়া 
হইলেও দেশের এক শ্রেণীর ধনী ব্যবসায়ী 


তাহা সঙ্গত বলিয়া, মনে করেন না। ম্বনাম”' 


খ্যাত ব্যবসায়ী মি:-জি ভি বিড়লা কিছুদিন 


“পূৰ্ব্বে একটি পুস্তিকা/লিখিয়া এইকগ অভিমত 


জ্ঞাপন করেন যে, মুদ্রা প্রসারের জন্য এদেশে 
জিনিষপত্রের। দর বৃদ্ধি পায়, নাই, তাহা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে জিনিষপত্রের অপ্রাচুর্য্যের 'জন্ত | 
মুন্র! প্রসারের সহিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কোন 
যোগাযোগ যেখানে নাই, সেখানে ইনফ্লেশনের 
দোহাই তুলিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত, করা 
অন্কুচিৎ। মিঃ 'বিড়লার এই অন্তত যুক্তি 
শুনিয়া দেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকে 
তৎুসম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য. প্রকাশ করেন। 
তাহার! ইহা জোর দিয়াই বলেন যে, জিনিষ- 
পত্রের যোগান কতকটা কম পড়িয়াছে 
বলিয়াই দেশে পণ্যমূল্য এত ' বেশী পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায় নাই। দ্রব্যসামগ্রীর.অপ্রাচুর্য্য ও 
মুদ্রাস্ফীতি এই ছুই কারণের সমন্বয় 
ঘটিয়াই পণ্যমূল্য সম্পর্কে এতদূর বিভ্রাট 
ঘটিয়াছে। অর্থনীতির ভাষায় 'এই অবস্থার 
নামই ইনফ্লেশন ! . কিন্তু এইরূপ যুক্তিবাদে 
মিঃ বিড়লার মত পরিবস্তিত হয় নাই । গত 
২৭শে মার্চ বোম্বাইয়ের 'কমাস” পত্রে একটি 
পত্র লিখিয়া তিনি সগর্বের , নূতন করিয়া 
তাহার 'স্কারসিটি থিওরী’ বা অনটনবাদী 
যুক্তি জাহির করেন। এই প্রসঙ্গে স্বকীয় 
মৃতবাদের অন্রান্ততা৷ প্রতিপন্ন করিবার জন্য 


[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ 


তিনি গমের ভবিষ্যৎ মুল্য সম্পর্কে একটা 
ভবিষ্যত্ববাণী করেন। তিনি বলেন, “গম চাষ 
সম্পর্কে দেশে যে তৎপরতা দেখা যাইতেছে 
তাহাতে এবার এই ফসল বেশী পরিমাণে 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। যদি এই 
ধারণা বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হয় ভবে 
দেশে অধিক মুদ্রা প্রসার সত্বেও শেষ পর্য্যক্ত ' 
গমের দর যে মণ প্রতি ৭৮ টাকা পর্য্যস্ত 
নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা 
করি, মুদ্রা প্রসারকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য 
দায়ী করা যে কতদূর ভূল তাহা তখন 
সকলেই বুঝিতে পারিবেন ।” মিঃ বিড়লার এই 
ভবিষ্যদ্বারণীর পর তিন মাসেরও বেশী সময় 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । ইতিমধ্যে ১৯৪২-৪৩ 
সালের গম ফসল সম্পর্কে চতুর্থ পুর্র্বাভাসও 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গমের দর ও মিঃ 
-বিড়লার থিওরী এই দুইটি: মিলাইয়া দেখিলে . 
'একটির সহিত আর একটির কোন সামঞ্রন্ত - 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। গত ১৯৪১-৪২ 
সালে দেশে ৯৯ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা 
শতকরা ৯ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া মোট ১ 
কোটি ৯ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে । গত 
কতিপয় বৎসরের মধ্যে আর কোনবারই 
দেশে এত বেশী গম উৎপন্ন হয় নাই। কিন্ত 
উৎপাদন বাড়িলে কি হইবে, উহার দর 
কিছুতেই নামিতেছে 'না। মি: বিড়লা বলিয়া- 
ছিলেন; .দেশে ভালরূপ গম উৎপন্ন হইলে . 
তাহার মণকরা দর রাতারাতি কমিয়া গিয়া 
৭৮ টাকায় দীড়াইবে। কিন্ত দর কার্য্যতঃ 
৭৮ টাকা হওয়া দুরের কথা, বর্তমানে তাহা 
পাগ্তাবে ১২ টাকা হুইতে ১৩ টাকায় ও যুক্ত- 
প্রদেশে .১৫ টাকায় বিরাজ করিভেছে। 
যেসব প্রদেশে গম বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় 
না সেসব প্রদেশে উহা ত এ তুলনায় আরও 
বেশী দরেই বিক্রীত হইতেছে । গমের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও উহার মূল্য না কমিবার 
কারণ এদেশে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ। দেশে 
নোটের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে গবণ- 
মেন্টের'ও এক শ্রেণীর লোকদের ক্রুয়ক্ষমতা 
খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । সেই বন্ধিত ক্রয়ক্ষমতা 
লইয়া তাহার! অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদির 
বাজার এতই সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন যে, 
জিনিষপত্রের'দর ন! কমিয়া, তাহ! একটানা- 
ভাবে উদ্ধাভিমুখী হইয়াই চলিয়াছে। গমের 
উৎপাদন ও তাহার মূল্যের গতি লক্ষ্য করিয়া: 
মিঃ বিড়ল! পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সেই মুল কারণ 
আজ অনুধাবন করিতে পারিবেন ্ 
আমরা আশা করি। 


০ 


, 'পারেন। 
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ভারতের আথিক উন্নতি সম্পর্কে 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের কর্তব্য 


বোম্বাইয়ে একটি নূতন ব্যাস্ত অফিস 
উদ্বোধন করিতে গিয়া স্যার . এম 
বিশ্বেশ্বরায়া ভারতীয় ব্যাস্ক-ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ 
করিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ব্যক্ত 
করিয়াছেন । 
শিল্পে অর্থনিয়োগ ও বিনিময় সংক্রান্ত 
'অব্যবস্থার ফলে ভারতে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা- 
. বাণিজ্যের সমুচিৎ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া 
- উঠিতেছে না। এদেশের আধিক কল্যাণ 
সাধনের জন্য দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যরসায়ীদের পক্ষে 
সঙ্ঘবন্ধভাবে আজ সেই ধরণের অব্যবস্থার 
প্রতিকারে যত্বুবান হওয়া! সঙ্গত। বিভিন্ন 
প্রদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা এক ' র 
সমবেত হইয়া সেই সব সমস্যা সমাধানের 
বিহিত উপায় সম্পর্কে. আলোচনা করিতে 
দেশে ব্যাঙ্ক অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করিয়া তাহারা সম্মিলিতভবে সে- 
-সমন্তের মারফতে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা- বাণিজ্যের 
প্রয়োজনে ক্রেডিট প্রসারের সুযোগ দেখিতে 
পারেন। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাহার 


বক্তৃতায় ভারতের জন্য একটি বিনিময়, ব্যাঙ্ক. 


গুড়িয়া তোলার উপরও বিশেষভাবে জোর 
'দ্বেন।. তিনি বলেন, বিনিময় সম্পর্কে বিদেশী 
ব্যাম্কসমূহের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া 
বাহিরের বাজারে ভারতীয় মালপত্রের রপ্তানী 


বৃদ্ধির পক্ষে খুবই অসুবিধা হইতেছে। বিদেশী. 


বিনিময় ব্যাঞ্চসমূহ নিজ নিজৰ দেশের স্বার্থ 
সাধনের উদ্দেশ্য লইয়াই পরিচালিত হইয়া 
থাকে। সেকারণে এই প্রতিযোগিতার. 
বাজারে উহাদের মারফতে রপ্তানী-বাণিজ্যের 


কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া ভারতীয়, 


ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের উপযুক্ত 
সুযোগ পাইতেছে না। ভারতীয় ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসায়ীরা সমবেতভাবে কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলে এই অভাব পূরণের জন্য তাহারা অচিরে 
একটি বৃহদাকার বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারেন। উহাদের সম্মিলিত প্রয়াস 
নিয়োজিত হইলে সেই ব্যাঙ্কের জন্য উপযুক্ত 
মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে মোটেই কিছু অসুবিধা 
হইবে না। রপ্তানী প্রসারের স্থযোগ বুঝিয়। 
জগতের বিভিন্ন দেশে এ ব্যাঙ্কের কতকগুলি 
শাখা অফিসও সহজেই গড়িয়া তোলা যাইবে। 
যারে প্রতি স্তার 
.এম বিশ্বেশ্বরায়াং এই প্রকার উপদেশ 
"আমরা খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। 
. এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কৃষি ও 
শিল্পের প্রয়োজনে সময়োচিত খণ প্রদানের 
সুবন্দোবস্ত করা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের পক্ষে 
বিশেষ কর্তব্য । সূশ্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে 
. ডাঁহার! সে বিষয়ে অনেক কিছুই করিতে 
পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা । ব্যাঙ্ক- 
ব্যরস্য়ীদের সমবেত প্রচেষ্টায় ভারতের জন্য 
. একটি বৃহদাকার বিনিময় ব্যাঙ্ক গড়িয়া 
তোলার যে প্রস্তাব স্যার এম বিশেশ্বরায়া 
উপস্থিত করিয়াছেন 'সে সম্পর্কেও আমা- 
“দের পূর্ণ ' সমর্থন রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 
বিনিময় ব্যাঙ্কের কাধ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে 
 জগ্তনে একটি শাখা অফিস স্থাপন করিতে, 


তিনি বলিয়াছেন, কৃষিখণ,, 


আখথক জগৎ 


গিয়া ভারতের একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সে 
বিষয়ে বিফলকাম হইয়াছেন সত্য, কিন্তু 


,এদেশের কয়েকটি বৃহদাকার ব্যাঙ্ক যুক্তভাবে 


সেই প্রচেষ্টায় ব্রতী হইলে তাহা অনায়াসেই 


সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে বলিয়া আমাদের' 


বিশ্বাস । | 
ইনফে্‌শন প্রশমনে হুতন অভিযান 
ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে ভারত সরকার 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধি করিয়া শিল্প ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধকালীন লাভের 


করিয়াছেন। সম্প্রতি “ক্যাপিটেল' পত্রে 
প্রকাশ, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা অন্য দিক দিয়া 


আর একটি নূতন অভিযান চালাইবারও . 


মতলব করিয়াছেন । এদেশে সোণা, রূপা ও 
পণ্যসামগ্রী বন্ধক দিয়া কোম্পানী, ব্যাঙ্ক 
ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে টাকা কর 
রাখিবার রীতি খুবই প্রচলিত আছে। এই 
ধরণের রীতি বলবৎ থাকার ফলে জিনিষপত্র 
কিছুকাল অব্যবহার্য্য অবস্থায় আটক পড়িয়া 
থাকে। পূৰ্ব্বে যখন. দেশে জিনিষপত্রের 
অনটন কম ছিল তখন এইভাবে কিছু পরিমাণ 
ত্রব্যসামগ্রী মজুত থাকিলে তাহাতে ' কোন 
বিষয়ে তেমন কিছু অসুবিধার কারণ হইত না। 
কিন্তু যুদ্ধের সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদার 
অনুপাতে উহাদের যোগান কম পড়িয়া 


বর্তমানে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি 


হইয়াছে । * এই সময়ে নিদ্দিষ্ট বা অনিদ্দিষ্ট- 
কালের জন্য জিনিষপত্র অব্যবহাধ্য অরস্থায় 
ফেলিয়া রাখিতে গেলে তাহা দ্বারা উহাদের 
ছুশ্রাপ্যতা ও দুর্মল্যতা বৃদ্ধিরই সহায়তা করা 
হুইরে। কাজেই গবর্ণমেন্ট একটি নূতন বিধান 
জারী করিয়া সোণা, রূপা ও পণ্যসামগ্রীর 
জামীনে টাকা কর্জ্জ দেওয়া বা নেওয়ার 
রীতি বন্ধ করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন । 

ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে ভারত সর- 
কারের এই নূতন অভিযানের কথা শুনিয়া 
আমরা নানা কারণে খুবই আশঙ্কিত হইয়াছি। 
সোণা, রূপা 'ও জিনিষপত্রের জামীনে টাকা 
কর্জ লইয়া যুদ্ধের সময়ে লোকে যদি কোন 
বু'কিদারী কারজকারবারে তাহা নিয়োগ 
করিতে আরস্ত করে তবে পণ্যসামগ্রী আটক 
করিয়া অন্যায়ভাবে উহার ছুর্দুল্যতা বৃদ্ধির 
অভিযোগে গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিতে 
পারেন। সেজন্য কোন দিক দিয়া ক্ষোভের 
কারণ দেখা যাওয়ার কথা নহে। কিন্তু 
অসুবিধা হইতেছে - অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর 
ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত লেন-দেন লইয়া 
লোকে অন্যভাবে তাহাদের ব্যক্তিগত প্রয়ো- 


* জন মিটাইতে না পারিয়া অনেক সময়ে সোণা, 


রূপা ও জিনিষপত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ 
করিতে বাধ্য হয়। শিল্পত্রব্যের উৎপাদনকারাঁ- 
দিগকেও ব্যাঙ্কের গুদামে উৎপন্ন মাল জমা 
দিয়া ভবিষ্যৎ খরচপত্র মিটহিবার জন্য প্রায়ই 
ব্যাঙ্ক হইতে অগ্রিয গ্রহণ করিতে হয়। এই 
শ্রেণীর প্রয়োজন অন্তভাবে মিটান সম্ভবপর 
নহে। কাজেই জিনিষগত্রের জামীনে টাকা 
কর্জ্জ করার রীতি একেবারে বন্ধ করিতে 
গেলে তাহাতে সমাজজীবনে ও শিল্পব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে নানারূপ . বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 


. অধিকাংশই নিজ হাতে টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 


২৪5’ 


রি 


রূপা ও জিনিষপত্রের জামীনে টাকা অগ্রিম 


. দেওয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট একটা 


লাভজনক ব্যবসাবূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
আধুনিক ব্যান্কিং পদ্ধতির সহিত এই শ্রেণীর 
কাজকারবার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছে। - 
কাজেই অডিনান্স জারী করিয়া রাতারাতি এই 
সমস্ত বন্ধ করিতে গেলে তাহাতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়েরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। 
সেই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া আমরা এই 
শ্রেণীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । . 

ফসল বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার 

সম্প্রতি কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে এক 
বক্তৃতায় ডাঃ এইচ কে সেন এদেশের জমিতে 
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা 
ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভাগ্রতবর্ষে আজ 
পর্য্যন্ত ইক্ষু, তুলা, কফি ও চায়ের উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্যই শুধু জমিতে কিছু পরিমাণে 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ধান ও গম ফসলের একান্ত প্রয়োজন সত্বেও 
এই সব ক্ষেত্রে জমির উৎপাদিকাশক্তি 
বৃদ্ধির জন্য এখন পর্যযস্ত রাসায়নিক সার 
ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয় নাই। 
ফলে আবাদী জমির অনুপাতে দেশে এই 
সব ফসল উৎপন্ন হইতেছে খুবই কম। অন্তাম্য 
দেশের সহিত তুলন! করিলে এদিক দিয়া 
ভারতের পশ্চাঁৎপদ অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
করা যায় ইটালীতে' প্রতি একর জমিতে 
৪ হাজার ৬*১ পাউণ্ড (এক পাউও প্রায় 


‘অৰ্দ্ধ সেরের সমান ), জাপানে ২ হাজার ৭৬৭ 


পাউণ্ড ও মিশরে ২ হাজার ৩৫৬ পাউণ্ড 
চাউল উৎপন্ন হইতেছে । কিন্তু ভারতে 
প্রতি একর জমিতে চাউল- উৎপন্ন, হইতেছে 
মাত্র ১: হাজার ৩৫৭ পাউণ্ড। গমের 
দিক দিয়া দেখা যায় ইটালী, জাপান 
ও মিশরে যেস্থলে যথাক্রমে ১ হাজার ২৪১ 
পাউণ্ড, ১ হাজার ৫*৮ পাউণ্ড ও ১ হাজার 
৬৮৮ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইতেছে ভারতে 
সেস্থলে প্রতি একর জমিতে গম উৎপন্ন 
হইতেছে মাত্র ৬৫২ পাউণ্ড। চাউল ও গম 
উৎপাদনের দিক দিয়া এদেশের এই শোচনীয় 
অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে এখন হইতে 
জমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার বিশেষ 
করিয়া এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করার 
রীতি প্রচলন হওয়া দরকার । বিদেশ হইতে 
এই সার আমদানী করিয়া. এই বিরাট দেশের 
প্রয়োজন মিটান যাইবে না। দেশে উহা! 
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থাই আমা- 
দিগকে করিতে হইবে। খাচ্দ্রব্যের অভাবে 
আজ দেশে যে জটিল সমস্তা দেখা দিয়াছে 
তাহাতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য শস্তের উৎপাদন 
বাড়াইবার পক্ষে ডাঃ সেনের এই নির্দেশ 
আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিস্তিত বলিয়া 
মনে করি। খাদ্য ফসল বৃদ্ধির নামে অবাস্তর- 
ভাবে অর্থ ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি 
দেশের রাসায়নিক সারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
তাহার সমধিক বণ্টন সম্পর্কে অবহিত হইতেন 


' তবে তাহাতে একটা কাজের মত কাছ হইত & 


আলোচ্য সপ্তাহে মহাযুদ্ধের ইতিহাসে 
এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা,হইয়াছে। জেনা- 
রেল আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বে মিত্রপক্ষীয় 
বাহিনী কর্তৃক সিসিলি অভিযান আর্ত 
- হওয়ায় ইউরোপে বনুপ্রত্যাশিত এবং বনু 


বিজ্ঞাপিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উদ্বোধন 
হুইয়াছে। জেনারেল আইসেন হাওয়ার 


ফরাসী জাতির উদ্দেস্টে প্রচারিত এক বেতার-' 
সিসিলি' 


বার্তায় আশ্বাস দিয়াছেন যে, 
আক্রমণের দ্বারাই ইউরোপের মুক্তি অভিযান 
সুরু হইল ।* আক্রমণের প্রথম পর্বের্ব মিত্র- 
পক্ষীয় বাহিনী যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। 
জেনারেল গুজোনির অধিনায়কত্বে তিন লক্ষ 
ইতালীয় সৈম্য সিসিলি রক্ষায় নিযুক্ত আছে। 
কিছু বিমান সৈন্য ছাড়া সিসিলিতে কোন 
জান্মান সেনাবাহিনী নাই। আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়াও .ইভালীয়রা মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর 
অবতরণে বাধা দিতে পারে নাই | অবতরণের 
সাত দিনের মধ্যেই তাহারা বারটি গুরুত্বপূর্ণ 
সহর এবং ঘটী দখল করিয়া লইয়াছে। ইতালীয় 
বাহিনী প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিয়াও মিত্র 
বাহিনীর অগ্রগতি ঠেকাইতে পারিতেছে না। 
প্রধান এক্সিস বাহিনীর সহিত অবশ্ত মিত্র- 
পক্ষীয় অভিযানকারী বাহিনীর এখনও সংঘর্ষ 
হয় নাই। বল্কানে জার্মানীর ৭* ডিভিসন 
. সৈম্ত থাকা সত্বেও*ইতালীর সাহায্যে যে 
পরিমাণ জার্শ্মান সৈন্য পাঠান হইয়াছে তাহা 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য-। পশ্চিম 
ইউরোপ এবং বল্‌কান, কোন কেন্দ্র হইতেই 
জার্শ্মানী সৈম্ত অপসারণ করিতে পারে না; 
কারণ, এ ছুইটি অঞ্চলেও মিত্রপক্ষের 
আক্রমণের সন্তাবনা আছে। কাজেই অবস্থা 
দেখিয়া মনে হয় সিসিলির যুদ্ধ প্রধানতঃ 
ইতালীকে একাই লড়িতে হইবে। কিন্ত 
ইভালীর বিপদে জান্মানী নিলিপ্ত থাকিতে 
পারে না। কাজেই জান্মানী এ সম্পর্কে কি 
. ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহাই লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এবং তাহার উপরই সিসিলি অভিযানের 
পরিণতি অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে । 
জান্মানীর বিপদ শুধু সিসিলিতে নয়। 
সোভিয়েট রণাঙ্গনে গত ছুই সপ্তাহ যাবৎ 
জার্মানী যে নৃতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে 
তাহার ফলে ছোটখাট কয়েকটি শহর দখল 
করা ছাড়া সে উল্লেখযোগ্য কোন ফল লাভ 





ল্লাজ্তনৈভিক সঙ্গ 


করিতে পারে নাই। অবশ্য ছুই সপ্তাহের 
ফলাফল দেখিয়া এই অভিযানের পরিণতির 
গতি নির্ণয় করিতে যাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু যে 
ক্ষয় এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া! জানান 


' বাহিনী এই "জয় লাভ করিয়াছে তাহাতে 


তাহাদেরও আত্মপ্রসাদ লাভের কোন হেতু 
নাই। রয়টার যে খবর দিয়াছেন তাহাতে 
দেখা যায় প্রথম তিন দিনের যুদ্ধে জার্শানীর 
৩* হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং প্রথম 
৬ দিনের যুদ্ধে তাহাদের ২৬*১টি ট্যাম্ক ও 
১০৩৭টি বিমান ধ্বংস ভইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত 
জাশ্মান সেনাপতি মার্শাল রূ,গে বাধ্য হইয়া 
আক্রমণের কৌশল বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। 
আমরা উৎসুকভাবে উভয় রণাঙ্গনের ফলা- 
ফলের, অপেক্ষায় রহিলাম। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাছ্যসমস্যা সম্পর্কিত 
বিতর্কের মধ্য দিয়া লীগ মন্ত্রিসভা এবং বিরোধী, 
দলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হইয়া গেল। 
পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও বিগত মন্ত্রিসভা 
কেন যে টিকিতে পারে নাই.এবং আজ কেনই 


বা ক্ষুদ্র লীগ দল হঠাৎ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠভায় 


ফাপিয়া উঠিতে পারিল তাহার আভ্যন্তরীণ 
রহস্য কাহারও অজ্জানা নয়। যাহার ইচ্ছায় 
বা ধাহাদের প্রয়োজনে সংখ্যাধিক্য থাকা 


সত্বেও হক্‌ সাহেবকে গদাচ্যুত হইতে হইয়াছে | 


তাহারই : ইচ্ছায় এবং তাহাদেরই স্বার্থের 
প্রয়োজনে নাজিম সাহেব আজ দপ্তরধান! 


আলো! করিয়া বসিবার সমর্থক পাইয়াছেন |. 


তথাকথিত প্রাদেশিক ব্বায়ত্রশাসনাধিকারের 


দৌলতে এই ধরণের রাজনৈতিক পুতুল নাচ ' 


দেখিতে দেখিতে আমাদের বিরক্তি ধরিয়া 
গিয়াছে। ইহা হক্‌-শ্যামাপ্রসাদ . বা তুলসী- 
নাজিমের কথা নহে। কলিকাতার রাজপথ 
হইতে যে কোন রামা-শ্যামাকে ধরিয়া লইয়া 
গিয়া যদি আজ প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইয়া , 
দেওয়া হয় তাহা হইলে কালই দেখা যাইবে 
যে আইনসভার অধিকাংশ প্রতিনিধি তাহাকেই 
ঘিরিয়া মধু গুপ্তন আরম্ভ করিয়াছেন। এই' 
মেরুদগুহীনতা রাজনৈতিক পরাধীনতারই 


অভিশাপ! তবে সুখের বিষয় বাঙ্গলার 
জনসাধারণের সহিত এই পুতুল নাচের কোন 
সম্বন্ধ নাই।. 

চি চি নু 


+ 
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বড়লাটের নিকট মহাত্মা গান্ধী আবার" 
পত্র দিয়াছেন বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে' 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি এখনও 
গুজবের পর্য্যায়ে রহিয়া গেলেও : খুব, 
গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন পত্রিকা গবেষণা. 


করিয়াছেন যে মহাত্মাদী বোস্বাই প্রস্তাক 


বাতিল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন 
কোন একটি পত্রিকা আবার আরও একধাপ 
অগ্রসর হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে আগামী, 
৮ই আগষ্টের মধ্যেই মহাত্মাজী তাহার পত্রের 
জবাব চাহিয়াছেন। এই সকল গুজব বা 


গবেষণা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাহি 


না। কারণ মহাত্মাজীকে, যাহারা জানেন 
তাহাদের নিকট ইহা! অস্পষ্ট থাকার কথা, 
নয় যে দেশের স্বার্থ বা অগণিত জনগণের 
কল্যাণ অপেক্ষা তাহার নিকট প্রিয়তর কিছুই 
নাই। সত্যানুভূতির ফলে তিনি নিজে যাহা 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন: 
কোন প্রকার রাজনৈতিক অহমিকাবোধ 
কোনদিনই তাহার পথে বাধা স্থষ্টি করিতে, 
পারে নাই। বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে 
কোনপ্রকার মতামত প্রকাশের সময়' 
আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি ন1।' 


আমরা আগ্রহের সহিত সত্য সংবাদের 


প্রতীক্ষায় রহিলাম। 


সা চে ভি 


. ভারতের , রাজনৈতিক অচল অবস্থা দুর 
করিবার অনুরোধ জানাইয়া ভারতে অবস্থিত, 
ইংরাজ পান্দ্রীগণ সম্প্রতি ভারত সরকারের. 
নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন। তাহাদের: 
মতে ক্রিপস প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিভিন্ন, 
সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা, 
যাহাতে একটি আলোচনা 'বৈঠকে সমবেত. 
হইতে পারেন ভাহার সুযোগ করিয়া দিলেই 
সমস্যাটার একটা সমাধান হইয়া যাটবে।- 
এই উদ্দেশ্যে হিংসামূলক কাধ্যের অন্য দণ্ডিত, 
নয় এমন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্যও 
তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতের 
প্রতি এই শুভেচ্ছার জন্য আমরা পাজী 
মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ জানাইভেছি, কিন্ত 
তাহারা যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন আত্ম- - 


' মর্ধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ কোন ভারতবাসীর পক্ষেই 
তাহা সুখের নহে। 


হয়ত সমস্যাটাকে সহজ- 
( ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





শেয়ার বিক্রয় ও মূলধন বিনিয়োগ 
সম্পর্কে নুতন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া 
ভারত গবর্ণমেট গত -১৭ই মে *ডিফেন্স 
অব ইণ্ডিয়া এ্যা্ট' অনুসারে যে অর্ডি- 
' নান্দ জারী করিয়াছেন তাহাতে এদেশের 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিয়তার ভাব 
সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষ শিল্প ও ব্যবসা 
, বাণিজ্যের দিক, দিয়া আজ পর্য্যন্ত খুবই 
পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । যুদ্ধের সময়ে এদিক 
দিয়া সমুচিৎ উন্নতি সাধনের একটা সুযোগ 


' আসিয়াছে, আর দেশের লোক সেই সুযোগ 


‘ কিছু, কিছু কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে । 
এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট অর্ভিনান্স দ্বারা শিল্প ও 
ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সেই চেষ্টা কঠোর- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় ব্যবদায়ী 
সম্প্রদায় তাহাতে বিমুঢ় হইয়াছেন। অবশ্য 
গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন যে, প্রকৃত সুযোগ 
সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া লোক যদি নৃতন 
কোম্পানী স্থাপনে অগ্রবস্তী কিংবা পুরাতন 
কোম্পানীর বিস্তার সাধনে প্রবৃত্ত হয় 
তবে তাহারা সেই ধরণের সুসঙ্গত প্রচেষ্টায় 


বাধা দিবেন না। পুর্ব্বাহে ভারত সরকারের ' 


অনুমতি লইয়া লোকে সে বিষয়ে বিধিসঙ্গত 


কাধ্যধারা অবলম্বন করিষ্তে পারিবে । কিন্তু. 


ইহাতেও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কোষ, আশাভরসার ভাব পোষণ 
করিতে পারিতেছেন না । নানা সমস্তা ও নানা 
অস্থবিধার কথা ভাবিয়া তাহারা আজ 
দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। কোম্পানী 


রেজেপ্রী করিবার পুর্ব্বেই গবর্ণমেন্টের অন্থুমতি, 


লইতে হইবে, না তাহা রেজেষ্টরী করিবার পর 
শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী অনুমোদন 
লাভের চেষ্টা করিতে হইবে ; যেসন পুরাতন 
কোম্পানীর শেয়ার এখনও বিক্রীত ও বিলিকৃত 
হয় নাই তাহা বিক্রয় বা বিলি করিতে 
সরকারী অনুমতি প্রয়োজন হইবে, না সে 
_ ধরণের অনুমতি ছাড়াই তাহা বিক্রয় ও বিলির 
কাছ চলিতে পারিবে ; শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের অনুমোদন পাইতে হইলে তঞ্জন্ঠ 
কিভাবে কাহার কাছে ' আবেদন ' করিতে 
হইবে 7 আবেদনপত্রে কিসব বিষয় উপস্থিত 
করা আবশ্যক হইবে এবং আবেদনপত্র 
দাখিল'করিবার পর সরকারী অনুমতি পাইতে 
"কতদিন লাগিবে--এই সব ধরণের প্রশ্ন 
২ 





সকলের নিকটই আত খুব জটিল হইয়া দেখা 
দিয়াছে। কোম্পানী গঠন ও' শেয়ার বিক্রয় 
সম্পর্কিত অর্ডিনান্সটি জারী করিবার সময়ে 
গবর্ণমেণ্ট সেসব জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই । যাহা 
হউক সম্প্রতি এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের কর্তব্যবুদ্ধি 
কতকটা জাগ্রত হইয়াছে এবং একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়া তাহারা উপরোক্ত অর্ভিনান্স ও 
তৎসম্পর্কিত কার্য্যপন্ধতি কিছু পরিমাণে 
বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যদিও 
এই  বিশ্লেষণমুলক বিজ্ঞপ্তি , দেখিয়া 
অর্ডিনাব্সটির সমর্থনে কোন যুক্তি খু'জিয়। 
পাওয়া যায় না, তথাপি উহার দ্বারা এদেশে 
কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের পরিকল্পিত কার্য্যনীতির স্বরূপ 
কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে ' সন্দেহ নাই। 


ক্ষেত্রে সরকারী অনুমতি লইতে হইবে এবং 
সেই অনুমতি পাইতে হইলে কিভাবে কাহার 
নিকট আবেদন উপস্থিত রুরিতে হইবে এই 
বিবৃতি দেখিয়া সে সম্পর্কে অনেকটা আভাষ 
পাওয়া যায়। সরকারী বিবৃতির উপর ভিত্তি 


* করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য আমর! নিয়ে ' 


সে সমস্ত দরকারী.বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম ।, . 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কোন্‌ 


কোন, ক্ষেত্রে গব্্ণমেন্টের অন্তষোদন দরকার . 


হইবে, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমে সে বিষয়ে 
একটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা 
হইয়াছে, এদেশে কোন নূতন কোম্পানী গঠন 
করা হইলে উহার শেয়ার বিক্রয়ের কাজ 
আরম্ত করিবার পূর্ষে্ব তৎসম্পর্কে সরকারী 
অনুমতি ' লইতে হইবে। বর্তমান অর্ভিনান্স 
প্রযুক্ত হওয়ার তারিখ হইতে, অর্থাৎ ১৭ই 
মে হইতে, এই নীতিতে কাজ চলিয়াছে, 
ভবিষ্যতেও তাহ! চলিতে থাকিবে। তবে 
শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে অনুমতি লওয়ার 
নিয়ম বহাল করা হইলেও কোম্পানী গঠন 
ও তাহার রেজিস্ট্রেসন সম্পর্কে কোন বাধা 
দেওয়া পবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। গবর্ণমেন্টের 
অনুমতি ছাড়া এখনও পূর্বের মত যথানিয়মে 
কোম্পানী রেজেপত্রী করা চলিবে । কোম্পানী 
রেজেস্বী করিতে হইলে প্রথমে .কতিপয় 
প্রোমোটরের নামে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ 


শেয়ার বিক্রীত বলিয়া দেখাইতে হয়। গবর্ণ- 
মেন্ট এইভাবে কিছু পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের 
রীতি বজায় রাখিয়া কোম্পানী রেঞিস্ট্রেসনের 
প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ‘যে কোন নুতন 
কোম্পানী গঠিত হওয়ার সময়ে উহা গবর্ণ- 
মেন্টের বিনা অনুমূতিতেই অনধিক ১ হাজার 
টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে কিন্ত 
ইহা ছাড়া সাধারণের নিকট অন্য কোন শেয়ার 
বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিতে হইলে নৃতন 
অর্ভিনান্স অনুসারে সে জন্য পূর্ববান্থে গবর্ণ* 
মেপ্টের অনুমতি চাহিয়া আবেদনপত্র দাখিল 
করিতে হইবে । ইহার ফলে নূতন কোম্পানী 
গঠন সম্পক্কে' প্রথমে -কোন প্রতিবন্ধক না 
‘থাকিলেও উহার শেয়ার মূলধন সংগ্রহ ও 
উহার কাধ্যারস্তের জন্য শেষ পর্দ্যস্ত ভারত 
সরকারের সম্মতির উপরই . সকলকে নিভ'র 
করিতে হইবে । 

নূতন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পকে” 
অনুমতি লওয়ার যে রীতি বহাল করা 
হইয়াছে পুরাতন কোম্পানীর নূতন শেয়ার 
বাহির করা হইলে উদ্ঠোক্তাদিগকে সেই 


“ নীতিই মানিয়া চলিতে হইবে । কারখানা বা 


ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্প্রসারণের জন্য 
অনেক পুরাতন কোম্পানী নূতন শেয়ার বা 
ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া নিজেদের মূলধন 
বাভ্ভাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর 
কাধ্যধারা অবলম্বন করিতে গেলে এখন 
হইতে সমস্ত কোম্পানীকেই তজ্জন্য ভারত 
সরকারের অনুমতি নিতে হইবে । কোম্পানীর 
যে সমস্ত শেয়ার পূর্বের বাজারে ছাড়! সত্বেও 
বিক্রয় হয় নাই এক্ষণে সে সমস্ত বিক্রয় 
করিতে গেলে তাহাও নূতন শেয়ার বিক্রয়ের 
সামিল হইবে। উহাদের সম্পর্কেও ভারত . 
সরকারের অন্গমতি লাগিবে।; পুরাতন 
কোম্পানীসমূহের যে সব শেয়ার ইতিমধ্যে 
বিক্রীত ও বিলিকৃত হইয়াছে তাহার 'সম্বন্ধে 


- অবশ্য গবর্ণমেপ্টের কিছু বলিবার বা করিবার 


নাই। কিন্তু যে সমস্ত শেয়ার বিক্রীত হুইয়াও 

যথারীতি বিলিরৃত হয় নাই বর্তমান 

অর্ডিনান্সের বিধান অনুসারে উহা তাহার 

আমলে আসিবে। অর্থাৎ গত ১৭ই মে 

তারিখের পূর্বের যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় 
(২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 





৯ 


বর্তমানে রেজকির অভাব বড়ই প্রকট " 


হইয়া উঠিয়াছে, টাকার বাজার হইতে 
রেজকির এরূপ ' তিরোভাব যেমন অন্ধুত 
তেমনই কষ্টদায়ক হইয়াছে ইহার ফলাফল । 
এই অবস্থায় রেজকির একটা বিহিত করা 
অবশ্ঠকর্তব্য হইয়া দাডাইয়াছে। 

সরকার ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া ১৯৪*-৪১ সাল পর্য্যস্ত যে পরিমাণ 
রেজকি বাজারে চালু করিয়াছেন তাহার 
হিসাব এরূপ, ১৯৩৬-৩৭ সালে সাড়ে ২২ 
‘লক্ষ টাকার আধুলি, প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার 
সিকি, ২২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার দোয়ানি, 
২৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার আনি, প্রায় ১৩ 
লক্ষ টাকার পয়সা, মোট ৯৯ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকার রেজকি; ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৫ লক্ষ 
টাকার আধুলি, ১* লক্ষ ২৬ হাজার টাকার 
ফ্িকি, ১৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকার দোয়ানি, 
১৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকার আনি, ১৪ লক্ষ 
€২ হাজার টাকার পয়সা, মোট ৮৫ লক্ষ 
৭ হান্দার টাকার রেজকি ( পূর্ব্ববৎসর হইতে 
১৪ লক্ষ টাকার কম রেজকি ) ; ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ২ লক্ষ ৪০ হাজার "টাকার আধুলি, 
(৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার সিকি বাজার 
হইতে ভূলিয়া লওয়া হয়), ৩ লক্ষ ৫৫. হাজার 
টাকার দোয়ানি, ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার 
আনি, ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার পয়সা, 
মোট ১৭ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার রেজকি 
(গত বৎসর হইতে ৬৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার 
কম রেজকি); ১৯৩৯-৪০ .সালে ৫৯ লক্ষ 
৬৭ হাজার' টাকার আধুলি, ৩৮' লক্ষ ৯৭ 
হাজার টাকার সিকি, ৪৮ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকার দোয়ানি, ৫১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার 
আনি, ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার .পয়সা, 
মোট ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকার 
রেজকি ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি ৫২ 
লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার আধুলি, ১ কোটি 
২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার সিকি, ৭১ লক্ষ 
€৬ হাজার টাকার দোয়ানি, ৭৬ লক্ষ ১৪ 
হাজার টাকার আনি, ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার 
টাকার পয়সা, মোট ৪ কোট ২৬ লক্ষ টাকার 
রেজকি। | | 

১৯৪০-৪১ সালে বোম্বাই ও কলিকাতার 
টাকশালে যে পরিমাণ খুচরা মুদ্রা তৈরী করা 
হয় তাহার মোটামুটি তালিকা অনেকটা- 





ল্ত্দন্কি সস! 
" [শ্ত্রীসস্তোষকুমীর চট্টোপাধ্যায়, এম, এ] 


এরূপ £__বোস্বাইয়ে প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ 


টাকার চাইতে কিছু বেশী পরিমাণ আধুলি. 


প্রস্তুত করা হইয়াছে, কলিকাতায় হইয়াছে 
১ কোটি ৪০ লক্ষের. মত, বোম্বাইয়ের টাক- 
শালে তৈরী সিকির মোট মূল্য ৬৭ লক্ষের 
কিছু অধিক, কলিকাতার হিসাবে প্রায় ১ 
কোটি ৯ লক্ষ । নিকেলের দোয়ানি ও আনির 


পরিমাণ ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ; ৩৭ লক্ষ, 


টাকার পয়সা, আধ পয়সা এবং পাই 
১৯৪০-৪১ সালের টাকার বাজার সম্প্রসারিত 
করিয়াছে । ও 

এলাহাবাদ বিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক 
এ এন আগরওয়াল লিখিয়াছেন, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ১৮ লক্ষ টাকার রেজকি বাজারে চালু 
করা হয়; ১৯৩৯-৪* সালে আবার ২ কোটি 
১৯ লক্ষ টাকার নূতন রেন্জকি তৈরী করা হয়। 


১৯৪০-৪১ সালে পুনরায় ৪ কোটি ২৬ লক্ষ. 


টাকার নূতন রেজকি (আধুলি বাদে) যোগ 
করা. হইলে এই তিন বৎসরে মোট প্রায় 
৮ কোটি টাকার রেজকি বাজারে আলিয়া 
পড়ে। | 

গত মহাসমরের সময় মাত্র ৫ কোটি 


টাকার নূতন রেজকি চালু হয়, আর এই , 


রেজকির সাহায্যে বেশ সহজভাবেই সমস্ত 
কান্কশ্শ চলে । সে সময়ে রেজজকির অভাব 
শুনা যায় নাই। বর্তমানে প্রায় দশ কোটি 
টাকার নৃতন'রেজকি টাকার বাজারে দেখা 
দিলেও রেজকির অভাবই চারিদিকে. পরি- 
লক্ষিত হইতেছে। এরূপ পরিস্থিতির কারণ 
প্রধানতঃ ছুইটি; প্রথমতঃ দেখিতে হইবে 
যে পরিমাণ নূতন রেজকি টাকার বাজারে 
আসিয়া জুটিয়াছে তাহা ব্যবহারের পক্ষে 
যথেষ্ট কি না? দ্বিতীয়তঃ যদি উপযুক্ত পরিমাণ 
রেজকি চলতি বান্দারে আসিয়া থাকে তবে 
সেই রেজ্জকি আজ কম পড়িতেছে কেন? 
রেঞ্জকি বলিয়া অধুনা যে পরিমাণ টাকার 
উল্লেখ হইয়া থাকে তাহাতে রূপার আধুলি- 
“গুলিকেও ধরা .হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে 
রেজকির অঙ্ক হইতে আধুলির সংখ্যা বাদ 
. পড়িত, অতএব এ সময়ে এবং তাহার পূর্বের 
রেজকির নামে যে টাকার অঙ্ক দেখা যাইত 
তাহা সমস্তই কম মূল্যের মুদ্রা । ১৯৩৯-৪০ 
এবং ১৯৪০-৪১ সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ 
এবং ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার যে রেজ্মকির 





পরিমাণ পাওয়া যায় তাহ! হইতে আধুলির 
পরিমাণ বাদ দিলে যথার্থ রেজকির পরিমাণ 
মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ২ কোটি ৭* লক্ষ 
টাকায় আসিয়া দাড়ায় এখন দেখা যাউক, 
যে পরিমাণ রেজ্কি বর্তমানে চালু আছে 
তাহা সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম কি না। 
গত যুদ্ধ ও বর্তমান যুদ্ধ, এই ছুই সময়ের 
মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে 
শিল্প এবং . বাণিজ্যের কাজ যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে রেজকির আবশ্যক- 
তাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ' 

"১৯১৪-১৮ সালে 'গত মহাযুদ্ধের ৪ বৎসর- 
কালই প্রতি বৎসরে ১ কেটি টাকার নুতন 
রেজকি বাজারে প্রচলিত হইয়াছিল । তারপর 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরের বৎসর ১৯১৯-২০ 
সালে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নুতন 
রেজকি তৈরী করা হইয়াছিল। সেকালের ও 
একালের প্রয়োজনীয়তার তফাৎ অনেক | 


একালের যুদ্ধ সর্বগ্রাসী, এই যুদ্ধ ভারতের 


উপরও আসিয়া পড়িয়াছে। সেকালে ভারত- 
বর্ষ যুদ্ধের শরষ্টান্বরূপ ছিল। একালে এই 
দেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজ চলিতেছে অভি 
দ্রুতবেগে। সেই কাজে ভারতের বাণিজ্য 
সম্প্রদারণ হইয়াছে, তাহাতে লাভের অঙ্কও 
জমিয়া উঠিতেছে স্তুপাকারে | এই সকল 
নানা কারণে এবং বস্তুতঃ প্রয়োজনীয়তার 
খাতিরে ভারতের সুদ্রা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বিশাল 
আয়তনে । কিন্তু যে পরিমাণ . মুদ্রা-বৃদ্ধি 
হইয়াছে সেই অনুপাতে রেজকির সম্প্রসারণ 
হয় নাই। অথচ মূল্য চড়ার দরুণ ছোটখাট 
জিনিষ কিনিতে গিয়া রেজকির আবশ্যকতা 
ক্রমেই হাড়ে হাড়ে অমুভব করা যাইতেছে! 

দ্বিতীয়তঃ দেখা! যাউক, সরকার যদি 
প্রয়োজন মিটাইবার মত রেজকি বাজারে চালু, 
করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই 'রেজকি গেল 
কোথায়? সরকারী খবরে প্রকাশ যে, ১৩ 
লক্ষ টাকার মত রেজকি ঘাটতি পড়িয়াছে। 
অর্থাৎ সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে যে মোট! 
পরিমাণ রেজকি (প্রায় ১০ কোটি টাকার 
মত) বাজারে প্রচার করিয়াছেন সেই পরিমাণ 
হইতে ১৩ লক্ষ টাকার রেজকি উধাও 
হইয়াছে, বিশেষ .করিয়া পয়সা; আর এই 
লুক্কায়িত রেজকি নাকি মন্ুতকারীদের বাক্সে 
জমা রহিয়াছে ॥ এমনকি জনাকয়েক রেজ্জকি- 


সি 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 

মজুতকারীকে খু'জিয়া বাহির করাও হইয়াছে । 
তথাপি বলা চলে না সে রেজকির পরিমাণ 
প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট, কেবল 
মজুতকারীদের জন্যই যত অসুবিধার সৃষ্টি 


হইয়াছে। তবুও যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে 


মজ্জুতকারীরাই সমস্ত রেজকি বাক্স-বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছে তাহ! হইলে সরকার যে ১৩ লক্ষ 
টাকার পয়সা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন সেই পরিমাণ নূতন পয়সা বাজারে 
আনিয়া ফেলিলেই তে সমস্ত সমস্তার সমাধান 
হইতে পারে । সরকার রেজকির চাহিদা 
মিটাইবার জন্তা যথেষ্ট পরিমাণ রেজকি বাজারে 
ছাড়েন নাই; ছাড়িলেও যদি বাজারে 
উহার অভাব ঘটে, তবে বুঝা যাইত যথার্থ 
'রেজকি লুকাইয়া রাখার জন্যই বর্তমান রেজ্জকি 
'বিভ্রাটের স্থষ্টি হইয়াছে কি না। 
মজুতকারীদের সম্পূর্ণ দোষারোপ করার 
পূৰ্ব্বে দুই একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। 
সাধারণতঃ মঙ্জ্ুত করার দিক হইতে তামা 
অথবা রূপ! মজুত করাই বেশী সম্ভবপর । 
তবে ছোটখাট কেনাবেচার জন্য জনষাধারণ 
' কিছু না কিছু কম মূল্যের মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছে, 
করিতেছে ও ; তথাপি এই সঞ্চয়কে বাস্তবিক- 
পক্ষে মজুত করা বলা চলে না। যদি জন- 
সাধারণ সত্যসত্যই খুচরা পয়সা, আনি, 
'দোয়ানি বিস্তর পরিমাণে জমাইয়৷ রাখিত তবে 
সরকার বর্তমানে রেজকির অভাব দূর করিবার 
'উদ্দেশ্যে যে উপায়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন 
তাহাতেই সমস্ত সমস্য! দূরীভূত হইয়া যাইত । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বাজারে রেজকি ছাড়া 
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; অন্যদিকে সরকার 
-ভারতরক্ষা আইনের বলে রেজকি মজুতকারী- 
দের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্ত 
-সমস্তার সমাধান হয় নাই | 
নূতন পয়সা তৈরী করার সম্বন্ধে আলোচন! 
করা যাউক! প্রথমতঃ ঘাটশিলায় যে তামার 
খনি আছে তাহার উৎপাদন ১৯৩৮ সালে 
ছিল ৫,৩৩০ টন ; এই পরিমাণ তামা হইতে 
যথেষ্ট পয়সা! তৈরী করা যাইতে পারে। 
সম্ভব না হইলে অন্য দেশ হইতে তামা 
আনিয়! কান্ধ করা বর্তমানে খুবই অসুবিধা" 
'জনক। তারপর যদি ছোট আকারের কিম্বা 
“কোনরূপ মিশ্রিত খাতু নির্মিত পয়সা প্রচলন 
করা হয় তাহা! হইলে ভাল পয়সা  ছপ্রাপ্য 
হইয়া পড়িবে । কিন্তু তাহাতে সাময়িক ক্রয়- 
বিক্রয়ের সুবিধা হইবে নিশ্চয়ই | বর্তমানের 


, ছুই পয়সা প্রচলন করিয়াও ভাল পয়সা মজুত- . 


কারীর বাক্স অথবা অন্য কোনরূপ জমান 
অবস্থা হইতে স্বাভাবিক চলতি অবস্থায় আনা 
যায় নাই ৷ রাণী এলিজাবেথের সময় গ্রেস্যাম 
সাহেব যে রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহার প্রভাব কোন সরকারই আইনের 
সাহায্য লইয়াও দূর করিতে পারেন না। 


আখিক জগৎ 





পয়সা-সন্কট এড়াইয়া চল! অন্য কোনরূপ 
উপায়েই সম্ভব নয়, একমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ 
নৃতন পয়সা (যেরূপ আকার, তামার পরিমাণ 
ইত্যাদি পূৰ্ব্বে চলিত ছিল, সেইরূপ) বাজারে 
ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া । এই পরিমাণ পয়সা 


" মুদ্রাগতে স্থষ্টি- করার জন্য চলিত মুদ্রার 


সমবেত মূল্য বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু সেই 
বৃদ্ধি খুব প্রচুর নয়। তাহা ছাড়া সেই বৃদ্ধি 
কমাইয়। আনার পক্ষে আধুলি অথবা 
টাকা হইতে সেই পরিমাণ টাকা সরাইয়া 
লইলেই চলিতে পারে । 

পয়সা ছুত্রাপ্য হওয়ার সমস্ত! বিগত 
শতাব্দীতেও ' একবার প্রকট হুইয়া উঠিয়া- 
ছিল। সেই সম্বন্ধে ১৮২৯ সালের ১৮ই 
এপ্রিল তারিখের সংবাদে দেখা যায়, “পয়সার 
অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীনতুঃখীদের অতিশয় ক্ষতি 
হয় অর্থাৎ এক টাকায় প্রায় তিন আনা বাটা 
যায় এই দুঃখ নিবারণ হেতুক শুন! যাইতেছে 
যে গবরনরমেন্টের আজ্ঞায় নৃতন পয়সা বাহির 
হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্তে চলিবে” 
(সংবাদ চক্দ্রিকা)। বর্তমান অবস্থায় কড়ির 
প্রচলন করা যথেষ্ট অসুবিধাজ্জনক, তবে 
ট্রামওয়ে কোম্পানী যেরূপ অল্প সময়ের জন্য 
কুপন চালাইতেছেন এরূপ অল্পকালীন 


মেয়াদে সরকার একরূপ ধারের স্থষ্টি করিতে 


পারেন; তারপর ধীরে-সুস্থে পয়সা বৃদ্ধি 
অথবা পয়সার ব্যবহার কমাইয়া আনার 
কাজ করিয়া যাইতে পারেন । 

এই সম্পর্কে ১৮৩০ সালের ২*শে নবেম্বর 
তারিখের “সংবাদ চন্দ্রিকা'য় পুনরায় দেখা যায়, 
*এতদ্দেশে পর বনুকালাবধি রেজকি 
অর্থাৎ সিকি, দোয়ানী, আনী, আধআনী প্রভৃতি 
সোপা রূপার প্রচলিত ছিল তাহাতে লোকের 
আয়ব্যয় বিষয়ে সুবিধা হইত এক্ষণে বিশ 


বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল - 


আধুলি, সিকি মাত্র আছে তজ্জন্য খুচরা দেনা- 
পাওনা বিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য 
হওয়াতে ক্লে সকল কর্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে 
যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়া বিষয়ে কি 
ক্লেশ উত্তর! পয়সার ভাগু সর্বদা! সর্ব্বত্র 
সমান থাকে না, যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা 
যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া 
থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে 


তাহা অত্যল্প লোকের পাওনা হয় দেয় প্রায় 


তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পারমিটের 
হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মাস্থুলে প্রায় 


সর্ধদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় . 


ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে 
পারিরেক পরস্ত পূর্বের কড়ির অধিক আমদানী 
হইত এবং অনেক করন্দ্দে কড়ি চলন ছিল 


পুর্র্বদেশে কড়ির দ্বারা জমীদারলোৌক মাল-: 


খুঁজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের 
কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল....এইক্ষণে 
পয়সার বাছল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য 
হইয়াছে গ্ভপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি 
রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় 
না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ 
পয়সার ন্যুন কোন ভ্রব্য পাওয়া যায় না৷ এবং 


তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানের * 


বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার 
ন্যুন কহিলে তাহা গ্রাহ করে না যন্তপি আধ 
পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন 
না থাকিলেও এক পয়সা দিয়া ছুই ভাগ 
লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ 'কড়ার 
কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা 


" তজ্জন্ত বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক কি 


লিখিব এক কড়ার ভিক্ষরিরা এক পয়সা চাহে 
সুতরাং কড়ি ন! থাকিলে কাযে কাযে পয়সা 
দিতে হয় ‘অথবা তাহাকে .রিক্তহস্তে বিদায় 
করিতে হয়। অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট 
কমিটির অর্থাৎ টাকসালের বিবেচক সাহেবের! 
বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে 
ভাল হয়” . 

সেকালে কড়ি বিষয়ে ষে অস্থবিধার স্ুষ্টি 
হইয়াছিল একালে পয়সার অভাবে সেই সব 
অস্ুবিধারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে ; অবশ্য সামান্ত 
অদল বদল হইয়াছে। সেকালে অধিক মুদ্র1 


. তৈয়ার করার যে পরোক্ষ অনুরোধ উপরের 


সংবাদে দেখা বায় সেবূপ অন্থরোধ একালেও 
করা হইয়াছে, হইতেছেও ৷ কিছুদিন পূর্বে 
রেজকীর অভাব যে সময়ে জনসাধারণ হাড়ে 
হাড়ে টের পাইতেছিল তখন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে নানান প্রশ্নোত্তরের ফলে জান! 
যায়,লাহোরে নূতন টাকশাল করার একটা 
প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করিতেছেন । -কলি- 
কাতা এবং বোস্বাইয়ের টাকশাল অস্ট্রেলিয়ার 
মুদ্রা তৈয়ারে ব্যস্ত ছিল বঙ্গিয়া যে সংবাদ 
প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল সে সন্ধে কোন 
নিদ্দিষ্ট স্বীকারোক্তি না পাওয়া গেলেও 
টাকশালগুলির কাজের চাপ, বিশেষ ' করিয়া 
দেশের মুদ্রা বৃদ্ধির রম্য যে, বাড়িয়া গিয়াছে 
তাহা সত্য ৷ 

সে যাহা হউক, প্য়সার অভাব মিটাইবার 
উদ্দেশ্যে যে দুই পয়সার প্রচলন কর! হইয়াছে 
তাহা কি টাকশালের সময় বাচাইবার জন্য? 
কেবল যদি তাহাই কারণ হইত তবে ছুই - 
পয়সা এবং ছোট আকারের মিশ্রিত ধাতুর - 
মুদ্রা তৈয়ার করা হইল কেন? প্রয়োজন 
পয়সার, তাহার অভাব দুই পয়সার সাহায্যে 
কাগজেপত্রে কিঞ্চিৎ মিটাইতে পারিলেও 
বস্ততঃপক্ষে এই অভাব মোটেই মিটে নাই। 
তারপর ছুই পয়সা বলিয়া যে মুদ্রা প্রচলিত' , 
কর! হইয়াছে তাহা প্রচারের কারণ হয় - 


* টাকশালগুলির পয়সা তৈয়ার করিবার সময় 


নাই, না হয় তামা অথবা মিশ্রিত ধাতু যোগাড় 
করিয়া উঠা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। 


বর্তমানের রেজকির অভাব মোচন করার 
উদ্দেশ্যে যাহা যাহা করা প্রয়োজন তাহাদের 
মধ্যে হুই একটি উপায়ও বলা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অধিক পরিমাণ রেজকি 
প্রস্তুত করা, দ্বিতীয়তঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
যথেষ্ট পরিমাণ রেজকি বাজারে চালু করা 2" 
তৃতীয়ত; সরকার কর্তৃক সমজুতকারীদের 
উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা, চতুর্থতঃ জন- 
সাধারণ যাহাতে ছোটখাট খরচ কমাইয়া 
আনিতে পারে প্রচারের সাহায্যে সেইরূপ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা । 


আশিক ভুল্ল্লান্ল এশৰ 








খাদ সচিবের আশ্বাস 


সম্প্রতি বঙ্গীয় পরিষদে খাস্ত-পরিস্থিতি সম্পর্কে 
বিতর্কের উত্তরে খাত সচিব মিঃ শুরা বন্দী বলেন যে, 
হুতিক্ষপীড়িত দেশয়ূপেই বাঙলা দেশ সম্পর্কে 
তিনি পরিকল্পনা করিতেছেন ।, সম্ভবতঃ নিষ্ন- 
লিখিত উপায়ে তিনি জনগণকে সাহায্য দানের 
চেষ্টা করিবেন £_(১) দরিদ্রদের অন্ত যাডভাত 
এবং ভাতের ফেন সরবরাহের উদ্দোশ্তে লঙ্গরখান! 
খোলা হুইবে। (২) সম্ভব হইলে হুঃস্থদের খাস্ত- 
শল্ত বিতরণ করা হইবে এবং খাস্তশগ্ত না পাওয়া 
গেলে নগদ পয়সা দেওয়া হইবে। (৩) রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ এবং বিভিন্ন প্রকার টেষ্ট রিলিফের কানের 
মধ্য দিয়া জনসাধারণকে সাহায্য করা হুইবে। 
(8) বীজধান ক্রয়ের জন্ত অর্থ দিয়া এবং গবাদি 
পশু দরিয়া চাষীদিগকে সাহায্য করা হুইবে। 
(৫) গরীবদের অন্ত অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ 


করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল 


কাজের জন্ভ যে সংগঠন দরকার তাহা একপক্ক 
কালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিবে বলিয়া তিনি আশা 
করেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের অন্ত একজন 
অফিসার এবং প্রত্যেক ছয়ুটি ইউনিয়নের জন্য 
একজন করিয়া অপেক্ষাকৃত ' উচ্চপদস্থ অফিসার 
নিযুক্ত কর! হইবে ।'' ইহারা খাদ্যসমন্তা সমাধানে 
, অন্ীন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত একযোগে 
কাৰ্য্য করিবেন। 


কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সাহায্য : , 


মিঃ সুরাবদ্দী আরও বলেন বে, বিভিন প্রদেশ 


হইতে চাউল আমদানী সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া 


" দেওয়া হইলেও বাঙলা দেশে যে পরিমাণ চাউল : 


অম্দ্লানী হওয়ার কথা ছিল তাহা হয় 'নাই। 
মেণ্টের কর্ধচারীদের,। রেলওয়ে এবং অন্তান্ত 


" প্রয়োজনীয় ফোম্পানীর কর্ধচারীদের অন্ত অল্পমূল্যে . 
চাউল সরবরাহ করার দাযর্িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। . 


কিন্তু গভর্ণমেন্টের হাতে মজুত চাউল না থাকায় 
বাজলা দেশের মধ্য হইতেই গভর্ণমেপ্ট এই উদ্দেস্তে 
বেশী- দামে চাউল খরিদ করিয়া আসিতেছিলেন । 
তাহার ফলে ব্যবসায়ীরা চাউলের দাম বাড়াইতে 
থাকে। তারত সরকার বাদলার বাহির হইতে 
সাড়ে তিন লক্ষ মণ চাউল বাঙ্গলাঁয় পাঠাইবার 


: ব্যবস্থা করেন: কিন্তু গত ২৮শে ভুন পর্যন্ত মা 


৩৩ হাজ্রার ৮০৫ মণ চাউল বাঙ্গলায় আলিয়! 
পৌছে। : ইছার মধ্যে এক উড়িষ্যা হইতেই 
২৫,৫৭৬ মণ চাউল আসিয়াছে । তাহা হাওড়া, 
মেদিনীপুর এবং * কলিকাতাতেই, শেষ হ্ইয়া' 


গিয়াছে, অন্ভান্ত-জেলায় কিছুই পাঠান সম্ভব হয়, 


নাই। 


কমন্স সভায় প্রশ্নে উত্তরে মিঃ আমেরি বলেন 
যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে খাদ্যসন্কট দেখা গিয়াছে 
তাহার কারণ, বাজারে খাদ্যশশ্ড ছাড়িতে কৃষকদের 
মধ্যে ব্যাপক অনিচ্ছার ভাষ, পারিবারিক আয় 
বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু খোরাঁকীর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং 
ম্দুতদারদের কারসা্জী। অবশ্ত যানবাহন চলা- 
চলের অন্বিধার ফলেও যে খাদ্যদবব্য বণ্টনের 


পক্ষে অন্ুবিধা হইয়াছে তাহাঁও তিন একেবারে 
অশ্বীকার করেন নাই। 


কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের খান নিয়ম রিজিও- 
স্তাল অফিসার ভারতরক্ষা ব্ধান অনুসারে এই 


মৰ্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উপযুক্ত 


কতৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কলিকাতা, 

হাওড়! প্রভৃতি শিলাঞ্চল হইতে কোন প্রকার 

যানবাহনযোগে ধান, চাউল, ডাল, গম অথবা 

গমজীত কোন দ্ৰব্য বাহিরে যাইতে পারিবে না। 
রুটির মুল্য নি্দদি৪ 

ভারতরক্ষা আইনবলে এক আদেশ জারী 

করিয়া বাঙলার গভর্ণর নিয়োজ্ঞ - হারে কুটার 


'দ্রাম বীধিয়া দিয়াছেন £--এক পাউণ্ড ওজনের 


সর্বপ্রকার কচীর মুল্য ।৩/০) আধ পাউশু ওজনের 


প্রত্যেক খানি রুটীর মূল ৩৬ পাই। এতহ্যতীত 
ভেজাল আটা, ময়দা বিক্ৰয় অথবা উচাঘারা কুটা 
প্রস্তুত নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


উড়িষ্যা। হইতে প্রায় ৫ লক্ষ মণ চাউল 
- রপ্তানী . 

প্রকাশ, অবাধ বাপিজ্যনীতি প্রবর্তনের পর 
হইতে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উড়িস্যা প্রদেশ হইতে 
মোট ৪ কোটী ৯১ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী কর! 
হুইয়াছে। কোন কোন স্থান হইতে কত মণ 
চাউল উড়িষ্যার বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে তাহার 
বিস্তারিত হিসাবও নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_সলপুর 
২ লক্ষ ২৬ হাজার মণ, বালেশ্বর ১ লক্ষ €০ হাজার 
মণ, কোরাপুর-৩৫ হাজীর মণ, পুরী ৫০ হাজার 


মণ, কটক--২০ হাজার মণ এবং গঞ্জাম ২* 


হার্জার ম৭। 

হ্টামবাজারে সাধারণ ভোজনাগার ' 

_ সম্প্রতি কলিকাতা রিলিফ কমিটির অনারারী 
সেক্রেটারী মেসাস ভে নিয়োগী ও সি এস 
রদস্বর্শ্মীর উদ্ভো গে শ্তামবাক্ষারে ১নং আর জি কর 
রোডে জনসাধারণের অন্ত একটি সাধারণ' 
ভোঁজপাঁগার খোলা হুইয়াছে। ছুই বেলাই 
এখানে ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীধুক্ত 
নলিনীরপ্রন সরকার উহার উদ্বোধন করেন। 


(১১৪০) লিমিটেড 

ও কারখান। £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। 
শোরুম :--১২, চৌরজী রোড ও ৮৮, কলেন্জ রুট, কলিকাতা'। =» 
' বোস্থাই ব্রাঞ্চ--৩৭৭, হ্ণরী রোড, বোম্বাই | 


হেড অফিস 








১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 
চট্টগ্রামে টে রিলিফের কাজ 


চট্টগ্রাম জেলায় টেষ্ট রিলিফের কান্দে ১ লক্ষ 
এবং খয়রাতি সাহায্য দানের ৪৫ হাজার টাকা 
ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । টেষ্ট রিলিফের 
মধ্যে পূর্ত্তকার্য্যে ৪০ হাজার, দুঃস্থ জেলেদের 
দ্বারা জাল তৈরী করাইবার কাজে ৪০ হাজার এবং 
চরকায় হুতা কাটার কাজে € হাজার টাকা ব্যয় 
করা হইয়াছে । এতদ্যতীত জেলা বোর্ডও টেষ্ট 
রিলিফের কাঁজে ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে । 
এই অর্থ দ্বারা রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী করাইয়া 
. লওয়া হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন কেন্ত্রে বিনা 
মূল্যে খাত বিতরণের অস্ত €*টি অরছত্র খোলা 
হইয়াছে। 
| রেশমের সর্বোচ্চ মুল্য 

_ সম্্রতি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বাঙ্গল! 
সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় 
রেশম নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমুযারে রেশমের গুটি ও 
কাচা রেশমের যে সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া 
' হইয়াছিল তাহা! আপাততঃ ১৯৪৩ সালের ১লা 


আগষ্ট হইতে ১৯৪৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী: 


পদ্যস্ত বলবৎ থাঁকিবে। তবে ইতিমধ্যে যদি 
জীবনযাত্রার ব্যয়. সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে 
তবে উপরোক্ত মূল্যে সংশোধন করা হইবে । 


























|| Pea hE হল বুল এড 7 ই ছেল 


আধিক জগৎ 





বদ ২, দর চা তেরি অন্য বেজে কুলী দিয় বাছা ঠিক এহেলের এল "খু 
GAT J ৷ 2 আরে গারো বছরও ভুলের জন্য ৩7 এ 
243 হয় ৯১,)7/ জজ? চায়ের FH কো এ 


| ভেজা এনে / গুরুতর এখের ওজর দে 
| জানানো যে 27557-5তের এথো টহল দন 


- SIAR BOT চিল এ ৫য় রে 
হাসের বেটে পাল হ/ ভুলে নাটে সো সরান 








মজুত সুত্ৰ ও বস্তের হিসাব 
দাখিলের নির্দেশ 


প্রকাশ, ভারত সরকারের টেক্সটাইল কণ্টে- 


লার কার্পাস জাত সুত্র এবং বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিধান ' 
'অন্সারে সমস্ত কাপড়ের কল এবং বন্ত্র ব্যবসায়ীদের 


উপর এই মৰ্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
আগামী ৩০শে জুলাই তারিখে তাহাদের হাতে 
যে মাল মন্ভুত থাকিবে আগামী ১৫ই আগণ্টের 
মধ্যে তাহার পূর্ণ বিবরণ দাখিল করিতে হুইবে। 


বস্তু নিয়ন্ত্রণ বোষ্র্ডর গঠনবিধি সম্পর্কে 


প্রতিবাদ 
বস নিয়হ্ণ বোর্ডের বর্তমান গঠনবিধি সম্পর্কে 
বোদ্বাই কর্পোয়েশমের একটি সভায় প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমান বোর্ডের গঠন ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থবান- 


' দের হাতেই অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে। 


বোর্ডে বস্তু ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধত্বের প্রতি 


‘প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বর্তমান 


বোর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া বস্তু ব্যবহারকারীদের উপযুক্ত 
সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া নৃতন করিয়া বোর্ড 
গঠনের অঙ্ক প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা 
হইয়াছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 


'হুইয়াছে। . 


রি হার গুতা জল ত্যার গা কার নারএলেনান একজন নন সী 


মিটাইবার অন্ত বিটাশ গভর্ণমেপ্ট ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
মুল্যের বস্ত্র রপ্তানী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


আবিষ্কার 


গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে ইরাকে 


উৎপন্ন পেট্রোলের মধ্যে এমন কতকগুলি দ্রব্য 


আছে যাহা দ্বারা চেষ্টা করিলে রবার তৈরী করা 
সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি লইয়া আরও পরীক্ষা 
এবং গবেষণা করিতেছেন । " , 


বাটানগরে জুতা যাদৃঘর 
সম্প্রতি বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস 


বাটার মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে বাটানগরে একটি জুতা 


যাছুঘরের উদ্বোধন করা হইয়াছে। এই যাছুঘরটিতে 


ভারত এবং পৃথিবীর অষ্ঠান্ত দেশের জুতা - শিল্পের , 


বিকাশ এবং বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ কর! 
হইবে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে কিরূপ 
পাছুকার প্রচলন ছিল তাহার নমুন! সংগ্রহ করিয়াও 
যাছ্বরটি সজ্জিত করা হইবে । এতত্যতীত জুতা 
তৈরীর বিভিন্ন উপাদান এবং যন্ত্রপাতিও এই 
যা্ঘরে স্থান লাভ করিবে। 





AS ২ হিসি ৯৯ 
NO S8 হরে খাতে 


| এনতেন চর কেনেন নিয়া 
DM 307 57 £রেবরাতের FIG | 

MD ভারা 175 215A 

NW ১9 9377 7555 যাহ 

খু বরে/.2-গলে 25, 


Wf 2437 47 ঠেলাগঠে। 
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আর্থিক জগৎ 





কাজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে হ'সিয়ারী - 


. গত ১২ই দুলা ইএক সরকারী ইস্তাহার প্রচার 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
১৯৪২ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ বিধি সংশোধন 
করিয়া গত এপ্রিল মাসে ভারতসরকার আদেশ 
প্রচার করেন যে, সর্বপ্রকার কাগজ এবং বোর্ডের 
“অত্যন্ত অভাব হওয়ায় কেবলমাত্র খাস্তদ্রব্য ছাড়া 
অন্য কোনন্রব্য বিক্রয়ের. সময় কাগজে মোড়ক 
করিয়া, ঠোঙায় ভড়িয়া বা খাপের বাক্সে করিয়া 


দেওয়া হইবে না । সেই আদেশে একথাও বলা ' 


হইয়াছিল, যে ক্ষেত্রে কাগজে মোড়ক'না করিলেই 
নয় সেক্ষেত্রে মোড়ক করিবার জন্য কেবলমাত্র 
পুরাতন খবরের কাগন্দই ব্যবহার করা যাইবে 
এবং যতটুকু না হইলে নয় তদতিরিক্ত কাগজ 
' ব্যবহার করা যাইবে না। এ বিষয়ে উক্ত 
ইস্তাহাবে পুনরায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইয়াছে । এই আদেশের বিরুত্বাচরণ করিলে ভারত 


“রুক্ষা বিধান অনুসারে শান্তি হইতে পাঁরিবে। ' 


ভারত শোষণ পদ্ধতি পরিবর্তনের উপদেশ 
সম্প্রতি বিলাতে, রপ্তানীকারক .সমিতির এক 


সভায় তারত সচিব মিঃ আমেরি বলেন যে, গত ' 


যুগে বিটেন যেভাবে ব্যরসা-বাশিজ্য চালাইয়াছে 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হতাহতের সংখ্য 
সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ এটুলি যে হিসাব 
দাখিল করেন তাছা হইতে জানা যায় যে, গত 
তিন বৎসরের যুদ্ধে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে মোট € লক্ষ 


১৪ হাজার ৯৯৩ জন লোক হতাহত, বন্দী বা. 


নিখোজ হইয়াছে । তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা 
৯২,০৮৯) আহতের সংখ্যা ৮৮,২৯৪) বন্দীর 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৯১ এবং ২ লক্ষ ২৬ 
হাজার ৭১৯ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 


বিলাতে পোষ্াল সেভিৎস. ব্যাঙ্কের 
" জনপ্রিয়তা 


বিলাতে পোষ্টাল সেভিংস ব্যান্কে যত লোকের 
টাকা জমা আছে তাহাদের সংখ্যা ১ কোটী ৬৫ 
লক্ষ, এবং আমানতি 'অর্থের পরিমাণ ১০০ কোটা 
পাউণ্ড। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় বিলাতের 
প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন পোষ্টাল সেভিংস 


মাকিণ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বোর্ডের হিসাবে 


প্রকাশ, কয়লা থনি ধন্দঘটের ফলে গত ২৮শে জুন 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে লেই সপ্তাছে পূর্কা সপ্তাহের 


তুলনায় ইস্পাত উৎপাদনে ১ লক্ষ ২& হাজার টন 
টি 


যুদ্ধের পরে তাহা আর সম্তব হইবে না। অধিকাংশ [2 


ক্রেতা দেশই : শিল্পোন্লতি করিয়া প্রয়োত্বনীয় 


দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে আরস্ত করিবে। কাজেই | 
ব্রিটাশ ব্যবসায়ীদের কর্তব্য হইবে নূতন নুতন পণ্য | 
উৎপাদন করা এবং সেগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র খরিদ্দার, রর 
ভারতবর্ষ ||| 


দেশসমূহে সরবরাহের ব্যবস্থা করা। 
এতদিল বড় খরিদ্দার ছিল কিন্তু ভারতে শিল্পোন্নতির 
বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ভারতবাসীরা সে 
সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইবেও। ফলে কয়েক 


প্রকার বিলাতী মাল রপ্তানীর পক্ষে অঙুব্ধ। 1 
হইবে। কাজেই এখন হইতেই তাহার প্রতিকারের == = 
: পরবর্তীকালে ভারতে শিল্প বিস্তারের অন্ত বহু 


জন্তু সচেষ্ট হওয়া আবশ্তক। 


যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে। 'ব্রিচীশ ব্যবসায়ীরা 
উহা সরবরাহ করার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন । 


তবে ভারতের বাজার তাঁহাদের অন্ত সংরক্ষিত , 8 


বলিয়া তাহরা যেন ভুল না করেন। 


_বিলাতে রেলওয়ের উপর অত্যধিক চাপ ঃ 


বিলাতে 'অন্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানায় শ্রমিকদের 
বহন করিবার কাছেই প্রতি সপ্তাহে ৭**০ 


অতিরিক্ত ট্রেণ চলাচল করিতেছে। পুরুষের ঃ 


পরিবর্থে ৮ হাজার নারী এক্ষণে রেলের কুলি, 


টিকেট কালেক্টর, ঝাড়.দার, ড্রাইভার, সিগন্ালার [| 


এবং টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাত্র করিতেছে,। 
অন্ধদের জন্য মুদ্রিত পুস্তকাদির সংখ্য! 


কাগজের অভাব সত্বেও ব্রিটেনের 'ন্তাশনাল ( 
ইনষ্টিটউশন অব দি ব্লাইগু’ গত বৎসর অন্ধদের (| 


পাঠোপযোগী বিশেষ হরফে ১৪ হার্জার বাধান 
পুস্তক, ১৩ হাজার ছোট পুস্তিকা, ৯ লক্ষ ৪১ হাজার 
খণ্ড সাময়িক পত্র এবং ৩ লক্ষ ৬* হাজার খণ্ড 
সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। 








বিদেশস্থ মাকিন বিমান কেন্দ্র 


হেড ; অফিস £_৩৮নং ক্ৰ্যাণ্ড রোড, কলিকাত৷!। 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
ৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


. [ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ 


- 


যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে যে সকল 
মার্কিন বিমান কেন্দ্র নির্শ্মাণ করা হইয়াছে তৎ- 
সম্বন্ধীয় চুক্তিনামাগ্ডলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
জন্ত মার্কিন সেনেটের তিনজন সদ্ত শীত্্ই বিমান- 
যোগে এই সকল কেন্দ্র :পরিদর্শনে বহির্ৃতি 
হইবেন। সেনেটর মিড সংবাদপন্সের রিপো্টার- 
দের নিকট বলেন যে, বিভিন্ন দেশে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে যে সকল বিমান কেন্তু নিৰ্ম্মাণ 
করা হইয়াছে যুদ্ধ বিরতির ছয় মাস পর হইতে 
উহার উপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন 
অধিকার থাকিবে না। তবে কর্জ ও ইজারা বিধি 
অনুসারে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিদানে আমেরিকাও 
কিছু কিছু হুবিধা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
যুদ্ধোত্তর কালে ব্যবসাবাপিজ্যের কাজে নিযুক্ত 
মার্কিন বিমানসমূহ এ বিমানকেন্ত্রগুলি ব্যবহার 
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় । - 


আমেরিকার দৈনিক যুদ্ধ-ব্যয়ের হার. 
প্রকাশ, গতৃ ১লা জুলাই হইতে 'রে বৎসর 
আরস্ত হইয়াছে সেই বওসরে যুদ্ধের জন্ত'মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক ব্যয়ের 'পরিমাণ দীড়াইবে 
ACERT 


"২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য 8% 


জিনা মিট এন, ব্যানাজ্জী 





্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের .মাইকা পিট, টিউব, 
“ভি” ল্নিং, টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্থত করা হয়। টু 
i} ইণ্ডিয়ান ষ্টাস ডিপাটমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম : 
ৃ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি । | রর 
(মাইক! মাইনিং এণ্ড টেডিং। 
কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ) 
১২ নী স্কোয়ার, কলিকাতা | 


ই 





| 
| 
|. 
] 


[ 
নত 


১৯শৈ জুলাই, ১৯৪৩ ] 


কর্জজ ও ইজারা বিধি অনুসারে বিটেন এবং 
সাম্রাজ্যের বিভিন্নদেশ যে প্রতিদান পাইতেছে 
নানাভাবে তাহার প্রতিদানও দেওয়া হইতেছে। 
গত ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের পূর্বেই বিটেল 
"আমেরিকার নিকট নগদ দামে ৭৫ কোটা পাউণ্ড 
মুল্যের দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত অর্ডার দেয়। 
এখনও নানাভাবে মার্কিণ সাহায্যের প্রতিদান 
‘দেওয়া হইতেছে, ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে 
মার্কিণ সৈল্কদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী হইতেছে, 
“ছোটখাট অন্শস্র এবং ভারতে মার্কিণ সৈশ্তদের 


প্রয়োজনীয় সমস্ত গোলা বারুদ ভারতবর্ষ হইতেই ' 
' দেওয়া হইতেছে । ১৯৪২ লালে মধ্য প্রাচ্যের 


ইতলখনি হইতে মাকণ সৈম্ভদের ব্যবহারের ভঙ্গ 
৫ জক্ষ টন পেট্রোল দেওয়া হইফ্কাছে। ভারতে 
"আমেরিকানদের ব্যবহারের আন্ত যে সকল বিমান 
স্বাটী নিৰ্ম্মাণ করা হইতেছে তাহার বাবদ ব্যয় 
পড়িবে ৯০ লক্ষ পাউও | প্রতিদানে অষ্ট্রেলিয়া 
এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে ৎ কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড 


মুল্যের দ্রব্যসস্তার আমেরিকায় পাঠান ছইয়াছে।' 
. তাহা ছাড়া, পাৰ্ল বন্দরের উপর আক্রমণ আর্ত 


হুইবামাত্র বৃটেন হইতে শত শত.বিমান মারা 
কামান এবং প্রায় € হাজার ব্যারেজ বেলুন, বছ 
সংখ্যক বেতাবযস্ত্র আমেরিকাতে পাঠাইয়া দেওয়া 
হয়। এতঘ্যতীত আমেরিকার সাহায্যে এবং 
'সৈল্ত পারাপারের ব্যাপারে ইংরা নানাবিধ 


আধিক জগৎ, 


জাহাজ যে কত পাঠাইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয্ 
এবং তাহাদের সাহায্যের আর্থিক মূল্য পরিমাপ 
করা পহছ্দ নহে। ভারতবর্ষের অস্ত্র নির্মাণ 
কারখানাগুলি হইতেই বোমার থোল এবং কামা- 
নের গোলা নিন্মাণের অন্ত ৪০০ যন্ত্র আমেরিকাতে 
পাঠান হয়। এই সকল যন্ত্র দ্বারা মাসে আড়াই 
লক্ষ কামানের. গোলা নির্দিত হইতে পারে। 
তৎসহ আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের অত্যাবস্তকীয় 
মালপত্রও প্রেরণ করা হয়। এই সকল কলকজা! 
বসাইয়াই গোলা নির্মাণের জন্তু আমেরিকায় ৯২টি 
কারখানা খোলা হয় ।' এতত্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষক, উপদেষ্টা এবং বিশেষজ্ঞ বৃটেন হইতে কত 
পাঠান হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব সংগ্রহ সহজ 


নয়। কেরলমাত্র মার্কিণ বিমান বিস্ভালয়ে শিক্ষার - 
কার্য পরিচালনের অন্কই বৃটেন ৪ শত শিক্ষক এবং 


উপদেষ্টা প্রেরণ করিয়াছে। মার্কিন শিক্ষার্থীরা 
যাহাতে সর্বশেষ পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতার স্যোপ 
লাভ ্ষরিতে পারে তজ্জন্ত প্রতি ভিন মাস পর পর 
এই শিক্ষার্থীদলকে, বদল করা হুয়। বৃটিশ 
নৌ-বিতাগ তাহার সমস্ত গোপনীয় তথ্য 
আমেরিকাকে সরবরাহ করিয়া থাকে, সরবরাহ 
বিভাগ হুইতেও সর্বপ্রকার পরিকল্পনা, গবেষণা 
এবং নূতন আবিষ্কারের কথা আমেরিকাকে জাঁনান 


হয়! বিভিন্ন বিষয়ের বহুসংখ্যক বিশ্ষজ্ঞকে 


আমেরিকাতে 'পাঠান হইয়াছে। এই সকল 
সাহায্য এবং সহযোগিতার মূল্য টাকা দিয়া নথ 
করা বায় না। 


২৪৯/ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খণের' 
পরিমাণ 
প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খণের পরিমাণ এই 
সর্বপ্রথম বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণকে 
ছাড়াইয়া যাইবে। সরব্যুরী হিসাব মতে বর্তমান 


'বৎসরের শেষে জাতীয় খণের পরিমাণ দ্রাড়াইবে 


১৩,৭০০ কোটী ডলার এবং আয়ের পরিমাণ . 
দাড়াইবে ১৩,৫০০ কোটী ডলার । জাতীয় আস 
অপেক্ষা জাতীয় ধণের পরিমাণ ২০ কোটী ডলার 
অধিক হুইবে। 

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য 
যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে 


বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেপ্তে একটি 


ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার 
কথা লইয়া কিছুদিন যাবৎ বিলাতের বিভিন্ন 
ব্যবসায়ী মহলে আলোচনা চলিতেছে। বিভিন্ন 
সরকারী দণডরেও এই: সম্পর্কে নানারপ প্রস্তাব 
দাখিল করা হইয়াছে ভবে বিলাতের মন্ত্রিসভায় 
এ সম্পর্কে এখনও কোন আলোচনা হয় নাই। 
১৯৪২ সালের ইঙ্গ-লোভিয়েট চুক্তির €নং ধারার 
ইউরোপের আধিক উন্নয়নের ব্যাপারে উভয় 
দেশের সহযোগিতা সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে 
তাহা কার্ধ্যকরী করিবার অন্তই এইরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন বলিয়া অনেকে 
মনে করিতেছেন। 
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৩০টি 


| করিয়াছে। 
1B স্যার সর্ব্বপল্লী রাধ। কিষণ 


শীখ। অফিসের বরাবরে সারা ভারতে যাবতীয় ব্যাঞ্চিৎ 
কাৰ্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়। আসিতেছে 


ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ভারতের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান | 
. স্থাপিত--৯৯৩০ EE হেড অফিস-__কুমিল্লা 7. 
নান ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা PAYMENT 


এই ব্যাঙ্ক দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার উদ্বোধন ও পৌরোহিত্য করিয়াছেন। 


মিঃ অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ 


ডাঃ স্কামাপ্রসাদ মুখাজ্জা 


রুল লালন 
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বাংলার প্রাক্তন অর্থসচিব। বিহারের প্রাক্তন অর্থ'সচিব। 
সাগর দার মিঃ মেমন আই, জি, এস মিঃ ভুবারকাস্তি ঘোষ 
মিঃ এন লি রায়গড় (সি, পি) । ভি্বীক্ এজ, ফরিদপুর ৷ ' এডিটর, অমৃতবাদ্রার পত্রিকা । 
এন সি চাটা জা রায় বাহাদুর আর, বস্তু মিঃ এস্‌ কে সেন, আই, সি, এস 
ব্যারিষ্টার, করপোরেশনের কাউন্সিলর । প্রিন্লিপাল, পাবন] কলেজ | l ডি্রাউট জপ, ত্রিপুরা | 
মিঃ'এ, কে) ফজলুল হক ' মিঃ গোপীনাথ বরদলুই মিঃ বি, কে, সেন 
বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী । আসামের প্রাক্তন প্রাধান মন্ত্রী ৷ এস্‌, ডি, ও, কুষ্টিয়া | 









_অোশাখ| অফিস  াাোোেেোেটোাা 
আসানসোল, বালীগ্গঞ্জ, বেনী রস, কলিকাতা, কুমিল্লা, চাকা, দেওঘর; ফরিদপুর, ফেরান 

গোবিন্দপুর (বামরা ষ্টেট ), করিমগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রাজবাড়ী, 

রায়গড় (সি, পি), সপ্তগ্রাম্ন ( আসাম ), শঠামবাজার, সিলেট, টেংলা, ভবানীপুর, কলেজ ট্রী ট, 
পাবনা, সোনারপুর।, বরিশাল, বদরপুর ও জোড়হাট। 


বোষ্বে ত্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে। . 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস-_মিঃ নিবারণচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি-এল ও মিঃ জে, সি, চক্রবস্তী 
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* মুদ্রা সঙ্কোচন প্রচে্া 

প্রকাশ, মুদ্রা সক্কোচন ব্যবস্থার অঙ্গ' হিসাবে 
ভারত সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বিবেচনা 
করিয়া দেখিতেছেন। ভারত সরকারি যদি প্রস্তাবটি 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে 
শীত্রই এ দেশে সর্বপ্রকার বন্ধকী কারবার নিষিদ্ধ 


করিয়া একটি আদেশ গারী করা হইবে । কোন ব্যক্তি, 


কোন প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যাঙ্কও সোপ! বা অন্ত 


* কোন প্রকার জিনিষ বন্ধক রাখিয়া কাহাকেও টাকা, 


ধার দিতে পারিবে না। সোপা-কূপা এবং দ্রিনিষ- 
পত্র বন্ধুক রাখিয়া ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট হইতে 
টাকা ধার করা এদেশের একটি প্রাচীন প্রথা। 
এইভাবে টাকা সংগ্রহ করিয়াও লোকে অনেক 


সময় সেই টাকা নান! প্রকার ব্যবসায়ে খাটাইবার . 


ঝুঁকি লইয়া থাকে। . এইভাবে অন্তদিকে ব্যাঙ্ক 
এবং মহাজনদের হাতে বহু পরিমাণ লোশা-রূপা 


- আবদ্ধ হুইয়া,থাকে এবং বাজারে' সকল দ্রব্যের 


ূলয বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ত! হয়। তবে সত্য সত্যই 
ব্যবসা বাণিজ্যের  উদ্দেস্তে যাহারা 'টাকা ধার 
করিতে চাহেন ব্যাক্কসমূহ যাহাতে তাহাদের নিকট 
টাকা খাটাইতে পারে গভর্ণমেন্ট লেদিকেও লক্ষ্য 


সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন প্রদেশের হার সম্পর্কে 
মিঃ আমেরি, নিয়োক্ত হিসাব পেশ করিয়াছেন £_- 


পাঞ্জাব শতকরা £০ ভাগ, যুক্তপ্রদেশ শতকরা 


১৫ তাগ, মাত্রা শতকরা ১০ ভাগ, বোম্বাই 
শতকরা ১০ দাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
শতকরা € ভাপ, আজমীর ও মাঁরওয়াড় শতকরা 
ও ভাগ, বাঙ্গলা শতকরা ২ ভাগ, আসলাম-বিহার 


' ও উড়িষ্যা শতকরা € ভাগ, নেপাল শতকরা প্রায় 
৮ ভাগ। 


হার সম্পর্কেও তিনি নিমোক্ত হিসাব দিয়াছেন: | 
. মুসলমান শতকর! প্রায় ৩৪ ভাগ, খর্থাসহু হিন্দু 
' শতকর] প্রায় &০ তাঁগ,. শিখ শতকরা ১০ ভাগ, 
, খৃষ্টান ও অঙ্তাক্ত লম্প্রদায় শতকরা ৬ ভাগ । 
কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারীদের 
বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব . ' 
প্রকাশ, ভারতসচিব মিঃ আমেরি নাকি ভারত, 
. সরকারের সেক্রেটারীদের বেতন সাড়ে তিন 
হাজার হইতে বৃদ্ধি করিয়া মাসিক সাড়ে চার, 
হাজার টাকা করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন । 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ১৮ জন স্থায়ী 
সেক্রেটারী আছেন । এতঘ্যভীত আরও অনেক 


কর্মাগারী আছেন যাহারা সেক্রেটারীদের সমান টি 
পদ্মধ্যাদা এবং আধিক হুখন্ুবিধা ভোগ করিয়া 


থাকেন। 
" হিন্দী সাংবাদিক£ুসম্মেলন 
সম্প্রতি কলিকাতায় বে নিখিল ভারত হিন্দী 
সাংবাদিক সম্মেলন হইয়া পিয়াছে উহাতে হিন্দী 
সাংবাদিকগণের সাহায্যার্থ ১ লক্ষ টাকার একটি 
তহবিল খোলার সিদ্ধান্ত পৃহীত হইয়াছে। 


AE 





আথিক জগৎ 
*  পাঁটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ 


গত সপ্তাহে কয়েকটি" জেলার পাটচাষের 


প্রাথমিক পূর্বাভাব প্রকাশিত হুইয়াছে। এসপ্তাছে। 


আরও কয়েকটি জেলার হিসাব দেওয়া হইল । 


১৯৪৩ প্রাথমিক ১৯৪২ চুডাস্ত 
হিসাব 
কুচবিহার রাজ্য ৩৬৮৮০ একর - ২৩৭২০ একর 
দার্জ্জিলিও ২৩৬০ * ২৯২০ » 
দিনাপুর ১২৭৬৪৫ * ,১১৪৬৮০ * 
চট্টগ্রাম . Loo ৮ ৬০০ * 
ময়মনসিংহ bo,eoo ” ৫৩২৬৫৫ *. 
ত্রিপুরা ২২৬৬৯৫ *' ২০৩৩৮০ * 
পাটের মুল্য নির্ধারণ সমস্ত 


প্রকাশ, ভারতীয় পাটকল সমিতি কাচা পাটের. 


সর্বোচ্চ মূল্য বাধিয় দেওয়ায় যে গুরুতর অবস্থার 
ক্রি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্ত*শীস্রই 


. সাধারণ কমিটির অধিবেশনের অনুরোধ জানাইয়া 


ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির দশ জন ভারতীয় 
সদন্ত কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র 
কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করা 
হইয়াছে। | 


প্রস্তুতের 


. ফোন ৫ j 
বড়বাজার £- ১৩৯৭ অফিস 
॥» 7১৫৯২ ফ্যাক্টরী 

টেলিগ্রা“টীনামাটি” 
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* পরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড * ডে 


fl ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ 


শৈল চিকিৎসায় সোভিয়েট চিকিৎ- চিকিৎ- 
সকের অবদান 

' লোভিয়েট নিওরোলজিক্যাল ক্লিনিকের 
অধ্যক্ষ, 'অধ্যাপক এ এন ভিসনেভস্বি একটি, 
মূল্যবান চিকিতসা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। 
লাল ফৌজের একজন অফিসারকে আহত অবস্থায় 
তাহার নিকট চিকিৎসার অন্য আন! হয়। মাইন 
বিস্ফোরণের ফলে অফিসারটির হাতের কিয়দংশ 
উড়িয়া গিয়াছিল | উক্ত চিকিৎসক একজন নিহত 
সৈন্যের হস্ত হইতে প্রয়োজনীয় সায় সংগ্রহ করিয়া 
আহত অফিলারের দেছে সন্নিবেশ করেন। ফলে উক্ত- 


অফিসার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হ্বাতাবিক- 


ভাবেই হস্ত সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ 
মৃতদেহ হইতে স্নায়ু সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা আহত, 
ব্যক্তির ছিন্ন সুযুর চিকিৎসার ব্যাপার লইয়া তিনি 
বহুদিন যাবৎ গবেষণা করিতেছিলেন। 
মৃতদেহ সৎকারের কাঠের মুল্য বৃদ্ধি 
বাঙ্গলা সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, 
শ্বশানে মৃতদেহ সৎকারের জন্ত প্রয়োজনীয় কাঠের: 


. মূল্য টাকা পিছু ॥০ আনা বাড়াইয়া দেওয়া? 


হুইয়াছে। 


বিতত 'বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন। 
১ TE TE TEE EE DC TE 2 SHEE আআ 


এতঙ্থ্যতীত সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক কর 









হেড অফিস__৩1১, ব্যান্কশীল ছ্রীট, কলিকাতা । 
| শাখ। অফিসসমূহ 


জেনারেল ম্যানেজার_-মিঃ এস্‌ সেনগুত্ত 


চি 
॥ 


উত্তর কলিকাতা, বহুবাজার এবং ঢাক্ষা। ৃ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ ও রী 95512 ররর 


ERE EMA ERE EEESESES 





১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 


বজীয় পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে আংশিক 
বাজেট আলোচনা সম্পর্কে স্পীকার প্রদত্ত কুলিংএর 
ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, প্রকাশ তৎ- 
সম্পর্কে বড়লাটের , মারফৎ বাজগল! সরকার ভারত 
সচিবের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। 
এ-সম্পর্কে ভারত সচিবের নির্দেশের উপরই বাজলা! 
সরকারের ইতিকর্তব্য নির্ভর করিতেছে। 






আধিক জগৎ 
সামগ্রিক সংগঠন পরিকল্পনা! 


সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতায় ভাঃ.এস 
"কে মিত্র বলেন যে, যুদ্ধোত্তর ভারতের সামাজিক 


এবং অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের প্রন্ত ব্যাপক পরিকল্পনা 
করা প্রয়োজন । থাপছাড়া বা বিচ্ছিন্নভাবে কোন 
কোন বিষয়, সম্পর্কে সাংগঠনিক পরিকল্পনা দ্বারা 


বিশেষ লাভ হইবে ন|। রাশিয়ার মত সর্বব্যাপক 


এবং সামগ্রিক পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে হইবে। 


W. 70. & H. 0. WILLS . 


CIGARETTES 


২৫১ 


পোল্যাণ্ডের সোণ। উদ্ধার “ 
ইতালীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এক 
খবরে প্রকাশ যে, পোল ক্কাশনাল ব্যাঙ্কের সাড়ে 


ছয় কোটী ডলার মুল্যের লোণা ডাকর বন্দরে 
মিক্রপক্ষের হাতে পড়িয়াছে। 


স্তার হৌমী মোদী 
সম্প্রতি স্যার: হোমী মোদী পুনরায় এম্প্য়াস 
এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন । 
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১৬ 
'_ বোম্বাই বিশ্ববিস্তালয়ে ফলিত 

রাসায়নিক গবেষণা  « 

সুন্ম রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য, ওঁষধ, বিভিন্ন 
প্রকার রঙ, বন্তরশিল্প সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্য এবং 
বুসায়ন সংশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে গবেষণার অন্ত 
বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। 
তন্মধ্যে ওঁধধাদি সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণা কার্য্যের 
ব্যয় ষ্তার দোরাবজী টাটা এবং সিন বলাইপালাম 
কোটে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা যে তছবিল খোলা হই- 
য়াছে তদ্বারা নির্বাহ করা হইবে। তাহারা যথাক্রমে 
ছুই লক্ষ এবং ৪* হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 

গত ১৪ই জুলাই বোস্বাইয়ে বিখ্যাত অর্থনীতি- 
বির স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী পরলোকগমন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৭ বৎসর 
হইয়াছিল । বাঙ্গলার প্রেপিডেন্সী কলেজের 
অর্থনীতির অধ্যাপক এবং* পরে অস্থায়ী অধ্যক্ষের 
কাজে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। রয়েল 
ইণ্ডিয়ান টেরিফ এবং কারেন্দী কমিশনের সদস্ত 
, হিসাবে কা করিবার .সময় ভারতীয় অর্থনীতি 
সম্পর্কে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দান করেন। 
ভারতীয় অর্থনীতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে তিনি 
SR TUT NT প্রণয়ন করিয়া পিয়াছেন। 








আর্থিক জগৎ, ' 


যুদ্ধোত্তর জগৎ ও রাষ্ট্র সত্ব 


প্রকাশ, যুন্ধোভর জগতের অন্ত রাই সঙ্ঘ 
একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনা করিয়া- 
ছেন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং পৃথিবীর 
সর্বত্র মাল চলাচলের নুবন্দোবস্ত সম্পর্কে এই 
পরিকল্পনা রচয়িতারা মাথা ঘামাইয়্াছেন। 

যুদ্ধোতর সংগঠন কমিটী . 

ুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনীতিক এবং সামাদিক 
সংগঠনের পরিকল্পনা নির্ধারপের অন্ত সম্প্রতি ২১৯ 
জন সদন্ত লইয়া ভারত সরকার যে কমিটি স্কি:ক্ত 
করিয়াছেন শ্রীযুক্ত আনে এবং নবাব স্তার লিয়াকৎ 
হোসেন খাঁ তাহার ধুগ্ম সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 


বেহালায় নুতন দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
উদ্বোধন - 
আঁ্য্য সমিতির চেষ্টায় বেছালাতে দরিদ্র এবং 


'নিন্নমধ্যবিশ্ত নরনারীর চিকিৎলার জন্য বেহালাতে 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন কর! . 
হইয়াছে। 


বাঙ্গলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি: 


ভারত সরকারের যে সকল কর্ম্মচারী বালা 
দেশে আছেন সম্ভায় খাস্ডদ্রব্যাদি সরবরাহ করা 
ছাড়াও তাহাদিগকে বর্ধিত হারে ভাতা দেওয়া! 
হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 


[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ _ 
যুদ্ধোত্তর স্থাপত্য পরিকল্পনা 
কলিকাতায় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াস“ইনটটিচিউসনে 
এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ক্যাপটেন পি জি মার্শাল 
বলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালের স্থাপত্য সম্বন্ধে এখন 
হইতেই সুচিন্তিত .পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। 
তিনি আরও বলেন যে, নগরী দির্শ্মাণ প্রচেষ্টায় 
ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, 
সমাঙ্দনীতিক এবং. অর্থনীতিবির্গণের আরও 
অধিক পারম্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। 
বরোদা রাজ্যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পন। 
যুদ্ধোত্তর কালের সংগঠন কাজের জন্ত সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা নির্ধারণ করিবার জন্ত বরোদা সরকার 
সম্প্রতি একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। শিল্প, 
শ্রমিক, যুদ্ধোত্তর কালের আধিক মন্দা এবং বেকার 
সমন্তা সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্ত উক্ত 
কমিটী কয়েকটি সাবকমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। 
বগুড়া জেলায় বন্যা 
হঠাৎ বন্তার ফলে বগুড়া জেলার শারিয়া- 
কান্দি, ধুনাট এবং গাবতলী থানার লক্ষাধিক 
একর জমিতে আউস ধানের ক্ষতি হইয়াছে। 
বন্তাবিধবস্ত অঞ্চল হইতে দলে দলে নরনারী, বগুড়া 
সহরে আসিয়া, একমুষ্টি অন্নের জন্স টিটি ৃ 





অবলম্বন এ | 


ESE SE EE ক বশ কিছ b= ERENT EMER TETDAETESNTE 
Ee) I 





দি মেট ল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি; 


“ভারতীয় AS মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
স্থাপিত্_-ডিসেন্বর ১৯১১ সাল ) 

5৯০৪ ৩,৫০১০৩ ১০৯৬৯ টাকা 
৩,৩৬,২৬,৪ ০০২ টাকা 
১,৬৮,১৩,২০০২ টাঙ্কা 
> 58৮,৩২, 2°00 টাকা 


Oe 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তছবিল :*. 

(| ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে . 


মিঃ সা মাধব দাস, মি বাপুজি দাদাভাই লাষ, 

মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মূলরাদ্দ খাতাউ, 

মিঃ দিনশা ডি, রোমার ষ্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, | 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট পি 
মিঃ মুরমহন্মৰ এম্‌, চিনয়, | 
লণ্ডন এজেন্টস__মেলাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 


মেসাস” ফিছল্যা্ড ব্যাস্ত লিঃ 
নিউইয়র্ক এজ্েন্টদ_ ছি গযাাটিটা টা (কোং অব নিউইয়ৰ্ক 


৷ কলিকাতার শাখা মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ ্ বড়বাজার | 
|" শাখা-_৭১৭ং ক্রস ষ্ট্ৰীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওসে রী, শ্াম- চি 
এ বাজার শাখা--৯৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা-৮এ, রসা | 
'রোভ। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিয, জলপাই- | 





গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান | বিহারের শাখা জামসেদপুর, ম্জফর- FF 


পুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, 
খাগারিয়া, রকৃসৌল, কাটিহার,  ফরবেসগঞ্জ ও কিষপগঞ্জ। 
এটির বার | 





তি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 8 মিঃ এস, কে, 


স্থাপিত--১৯১৪ সন 


i ? শাখা-_কলিকাতা, বোধে, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষৌ, ঢাকা, বড়বাজার, ॥ 


দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোট্ট (কলিকাতা! ), নবাবপুর (ঢোকা), 
নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হা্জিগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, চাদপুর, পি 
পুরানবাজার, বাম্দপবাড়িয়া, ডিক্রগড়, কটক, বাজার ব্রাঞ্চ 
(কুমিল্লা ), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী । 
: এজেন্দী--নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাক লিঃ 
| শিলচর, সীহ, ছাতক, শিলং, তিনম্থুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, | 
? টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, আসানসোল, আোড়ছাট, রাচি। 
8. লণ্ডন এজেপ্ট-_ওয়ে£মিনঞীর ব্যাঙ্ক লিঃ। : 
দু ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রায় বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য প্রি 
ভাবে করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেউর- এন, সি, দত, এম, এল, সি (বেঙ্গল) | 


ঢাকা, কালিম্পঙ, 
শিট শান্তিপুর, 
রাজসাহী, বা! বালী ও ০ 
. কৃষ্ণনগর শাখা শীত্রই খোলা হইবে 


দ্যান্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] . 
গনুত্ভন্ষ পত্রিভন্ 


Food Problem in Bengal by 
Bimal Chandra Sinha and Prot. 
Hari Charan Ghose. 


শ্রীযুক্ত বিমলচনঙ্ছর সিংহ এবং অধ্যাপক হরিচরণ 
ঘোষ লিখিত এবং ডাঃ গ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভূমিকাসমস্থিত এই ক্ষুত্র পুস্তিকাথানিতে 
বাঙ্গলা দেশের থাণ্তসঙ্কটের মূল কারণগুলি প্রাঞ্জল- 
/*্ভাবে প্রকাশ করা হুইয়াছে। গভর্ণমেপ্টের অদূর- 
দরশিতা এবং অব্যবস্থার ফলেই যে সঙ্কট এরূপ 
চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে কোন, সন্দেহ 
নাই। দেশে প্রচুর খাস্তশন্ত মুত আছে এবং 
প্রকৃতপক্ষে কোন অভাব নাই বিয়া সরকার পক্ষ 
হইতে যে উদ্দেস্টমূলক প্রচারকার্ধ্য চালান হুইতে- 
ছিল তথ্যাদির দ্বারা এই পুস্তিকার লেখকছয় তাহার 
অন্তঃসারশৃল্লতা প্রমাণিত করিয়াছেন। অভাব 
সত্বেও দেশ হইতে খাস্তশত্ত রপ্তানী, সরকারী 
ডিনায়েল, পলিলী এবং সরকার কর্তৃক উচ্চমূল্যে 
' এবং ব্যাপকভাবে খ্রাদ্যশন্ ক্রয়ের ফলেই যে 
খাদ্যশন্তের মূল্য এরূপ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া 
গিয়াছে তাহা এই পুত্তিকায় পরিষ্কারভাবে দেখান 
হুইয়াছে। খাদ্যসমন্তা সমাধানে গতর্ণমেন্ট কোন 
নুনির্দি্ বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করিতে পারেন 
নাই। লেখকছয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার 
ফলে খাদ্যসঙ্কট আরও ব্যাপক . এবং তীব্র আকার 
ধারণ করিয়াছে । আজ নিয়ন্ত্রণ চাপান হুইল, 
কাল তাহা তুলিয়া দেওয়া হুইল, আজ কোন 


আশার আলো 


আমাদের রুগ্ন, আহত ও শক্রর দেশে বন্দী সৈন্তদের কি 
কূর্বহছ জীবনই না কাটাতে হয়। সেই অন্ধকারময় জীবনে 
আনে আনন ও আশার আলো তাদের আপন জনের পাঠান 
চিঠি। কত প্রতীক্ষিত বার্তা তা বন করে আনে, যার জন্ত 
“আকুল আগ্রহে দিনের পর দিন তাঁরা অপেক্ষা করেছেন।, 


ভারতীয় রেডক্রশ ঘোষণা করছেন যে, সম্প্রতি দুরপ্রাচ্যে বন্দী ' 
, সৈম্তদের মধ্যে তিন লক্ষের উপর চিঠি বিলি করা হয়েছে। 


এই শুভকাধ্য চালানর জন্তু আমাদের এখনই টাকার দরকার । 
আজই আপনি নীচের ঠিকানায় সাহায্য পাঠান :__ 


অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, 
ভারতীয় দ্রেক্রশ,ফাণ্, 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, 
' ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। - 





আধিক জগৎ 

এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোবণ! ক্রা 
হইল, কালই আবার অবাধ-বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা হইল--সরকারী নীতির এইরূপ অব্যবস্থ- 
চিত্ততার ফলে জনসাধারণ সরকারী নীতির উপর 
নির্ভর করিবার মনোভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
তাহার অবশ্তস্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে সঙ্কট আরও 
উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের 
প্রদত্ত তথ্য এবং হিসাবাদিও যে কতদুর ভ্রান্তিপুর্ণ 
এবং পরম্পর-বিরোধী তাহার নমুনাও লেখকদ্বয় 
পুদ্তিকায় সন্নিবেশ করিয়াছেন। পুষ্তিকার আয়তন 
ক্ষুদ্র হইলেও এই জটিল সমস্তার কয়েকটি দিক 
ইহাতে ভালভাবেই আলোচনা করা হ্ইয়াছে। 
কেবল মাত্র সমালোচনা করিয়াই লেখকতয় ক্ষাস্ত 
হন নাই, কি ভারে এই সঙ্কটের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া বাইতে . পারে তৎসম্পর্কিত কয়েকটি 
প্রস্তাবও তাহারা করিয়াছেন। 

Food—And more Food by 
Kiron Labhiry. | 

আলোচ্য পুষ্ভিকাখানি একান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও 
তথ্যবহুল । বর্তমান খাদ্যাভাব এবং খাদ্য সঙ্কটের 
মূল কারণগুলি সম্পর্কে অল্প ছুই এক কথা বলিয়াই 
লেখক সমন্তা সমাধানের পথ সম্পর্কে আলোচনা 


করিয়াছেন। প্রধানতঃ বাঙলার কথা জইয়াই 
তিনি আলোচনা করিয়াছেন বধ্লরে কি 


' পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের প্রয়োজ্জন। আমরা 


তাহার কত ভাগ উৎপন্ন করি এবং কত ভাগ 
অস্তান্ত প্রদেশ হইতে এবং কত ভাগ বিদেশ হইতে 
আমদানী করিয়া থাকি তাহায় একটা চা 








. দাবী প্রদানে তৎপরতা 
স্বল্প খরচের হার 


" ! কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ৃ 


হিসাব এই পুদ্তিকায় দেওয়া হুইয়াছে। লেখকের 


মতে বাঙ্গলায় ঘাটতির পরিমাণ দীঁড়াইয়াছে ২৬ 


লক্ষ ৪৭ হাজার যণ। অন্তান্ত প্রদেশ হইতে কিছু 
কিছু সাহায্য পাইলেও এই ঘাটতি পূরণের জর্ত 
উৎপাদন বুদ্ধির দিকেই বেশী করিয়া নজর দিতে 
হুইবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বর্তমানে খাদ্যোৎ্পাদন বুদ্ধির নামে যে ধরণের 
ছেলেখেলা করা হইতেছে তিনি তাহারও সমালো- 


চেনা করিয়াছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বিশেষ: 


করিয়া চীনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন 


যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত আমাদিগকে ব্যাপক . 


পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হুইবে এবং সেই অনুসারে 
কার্জ করিতে হইবে। বর্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা 
পাইবার উপায় ছিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক 
পরিকল্পনার কথা অনেকের হয়ত ভাল না লাগিতে 
পারে, কারণ এইরূপ পরিকল্পনা কার্ষ্যে পরিণত 
করা সময়সাপেক্ষ ।' লেখক যুধ্যমান চীনের উদাহরণ 
দিয়া দেখাইয়াছেন যে মহালসমরের হানাহানি এবং 
ভাঙনের মধ্যেও চীনের থান্তো্পাদন বৃদ্ধির 
ব্যাপক পরিকল্পনা কিরূপ সাফদ্যমঞিত হুইয়াছে। 
উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে সেচ-ব্যবস্থা, বীজ্রদান 'এবং 
কৃষি পদ্ধতির উন্নতির কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। কিন্তু মুস্কিল হুইতেছে বে 
ভারতবর্ষ চীন দেশ নয়। ভারতবর্ষ পরাধীন 
এরং এইরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার 
পক্ষে সরকারের তরফ হইতে যে নিষ্ঠা, যে আগ্রহ 
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আমরা" কি 
তাহাও আশা করিতে পারি? এবং দ্বিতীয়তঃ 
এইরূপ পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে সরকার 
' এবং জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি, য়ে 
বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং অঙ্গাদী সহযোগিতার 


> 


প্রয়োজন, তাহাই কি বর্তমান অবস্থায় আমাদের ' 


দেশে সম্ভব? 


অভিনব বীমা প্রণালী [| 
(Schemes) | 


ম্পানী লিমিটেড 





]. 


০্ষাম্পানী সঙ্গে: 











-আধ্যস্থান ইন্সিওরেল কোং লিঃ 
১৯৪২ লালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা আর্ধ্যস্থান ইন্দিওরেন্স কোম্পা- 
নীর গত ১৯৪২ সালের যে কাধ্যবিবরণী পাইয়ান্ধি 
তাহা দৃষ্টে এই কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে এই 
কোম্পানী ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার নূতন 
বীমার অন্ঞ মোট ১ হাজার ১৮১টি প্রস্তাব পাইয়া- 
ছিল। উহার মধ্যে ১* হাজার ৯০টি প্রস্তাৰে 
কোম্পানী এবার শেষ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ ৩৬ হাজার 
টাকার বীমাঁপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৪১ 
সালে আধ্যস্থানের মোট বীমার পরিমাণ দীড়াইয়া- 
, ছিল ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। সে হিসাবে 
শ্রবার কোম্পানীর নুতন বীমার পরিঙাশ ১ লক্ষ 
৭৯ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অভ 
দেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বর্তমানে কতকগুলি 
প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হুইয়াছে। উহার ফলে 
অনেক বীমা কোম্পানীর কাছের পরিমাণ হ্রাস 
পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থার 
ভিতরও “আধ্যস্থান' আলোচ্য বৎসরে উহার নূতন 
বীমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়াছে ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই । 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ আৰর্য্যস্থান |. 


ইন্সিওরেব্স কোম্পানীর ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঃ 
আয় হয়।. দাদনী তহবিলের সুদ ও অন্তান্ত দু 
ধরণের আয় লইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় & 
২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার | 
পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৮ হাজার টাকার | 
পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া ৰাৰদ > লক্ষ ৩৮ হাজার 


বাড়ী বন্ধকে দাদন ৪ হার টাকা, শেয়ার বন্ধকে 
দাদন ১০ হাজ্জার টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ও 


* সু ৩১ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১২ হাজার 


টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল 


সর্বদা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত . 


রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স 


কোম্পানী বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত- 


নূতন প্রতিষ্ঠান হইলেও সতর্ক দাদননীতির ও 
বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতির পুণে উহা! দেশের 
একটি নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানীতে পরিণত 
হুইয়াছে।, বীম! মহলে সুপরিচিত কৃতী-ব্যবসায়ী 
প্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় জেনারেল ম্যাঁনে্জাররূপে 
এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাহার 


সাধিত হউক ইহাই আমাদের” কামনা! ॥ ১৫ নং 

চিত্তরপ্রন এভেনিউস্থ আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং 
এই কৌম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত। 
ব্যাঙ্ক অব.বরোদ। লিঃ 

গত ৩*শে সুন পৰ্য্যন্ত ছয় মাসে পূর্বেকার 

২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা জের লইয়া ব্যাঙ্ক অব, 

বরোদা লিমিটেডের মোট ১১ লক্ষ ৩২ হাজার 

৮১৪.টাকা লাভ দীড়াইয়াছে। ব্যাক্কের ডিরেক্টরগণ 


‘এই টাকা হইতে ৩ লক্ষ’ টাকা নিয়োগ করিয়া 


ব্যাঙ্কের bis Ales শতকরা বার্ষিক > ১০ ই টাকি) 


সস্তায়, সুন্দর ও 
* টেকসই 


টাকা ও প্রত্যার্পি নূল্য বাবদ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার পর 


টাকা দাবী হয়। কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অন্তান্ত [| 
ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন ছু 
বীমা তহবিলে স্তস্ত করা হুয়। বৎসরের প্রথমে { 
এই তহবিলের পরিমাপ ছিল ৮ লক্ষ ৭৪ হাঙ্গর রত 


টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ১৫ ৮৯ 
হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে। 

- আদায়ীক্বত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ টাকা, 
বীমা তহবিল বাবদ = লক্ষ ১৫ হাজার টাক! ও 
অন্তান্ত দায় লইয়া বর্তমান কার্ধ্যবিবরণীতে 
১৯৪২ সালের হিসাবে আধ্যস্থান ইন্সিওরেক্দ 
কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে 
১০ লক্ষ ৬২ ছাার 'টাঁকা। আলোচ্য বৎসরের 


শেষে এই দায়ের বদলে কোম্পানীর যে সম্পত্তি - 


ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £- 
কোম্পানীর কাঁগজ ৪ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, ভারতে 
জমি বাড়ী ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, কোম্পানীর 
পলিসি বন্ধকে দাদন ৯০ হাতার টাকা, জমি ও 





টিটি সাজ 


হারে মধ্যবর্তী লত্যাংশ দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
বাকী ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৮১৪ টাকা পরবতী 
হিসাবে জের টানা হুইবে। 
: ভারতী সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

পাবনা কলেজের প্রিন্সিপাল রায় বাহাছুর আর 
বনু, এম, এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত »ই 
জুলাই উক্ত ব্যাঙ্কের পাবনা শাখার উদ্বোধন উৎসব 
সম্পন্ন হয়। সহত্রাধিক পাঁবনাবাসী উক্ত উৎসবে 
যোগদান করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন লি 


দত্ত, এম, এ, বি-এল মহাশয় ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে 


এক সারগর্ভ বক্তৃতায় আধুনিক ব্যাঞ্চি, আত্ত- 
জ্দাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারকলে জাতীয় 
ব্যাঙ্কের প্রয়োজ্জনীয়ত! এবং যুদ্ধ বিরতিতে ভারতীয় 
শিল্প বাণিজ্যের পরিকল্পন্লা ও মূলধন নিয়োগ, 
সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান কথা বলেন। . 
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ 
গত ৩০শে জুন তারিথে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 
লিমিটেডের আনন্দপুর (মেদিনীপুর) শাখার শুভ 
উদ্বোধন অনুঠিত হইয়া পিয়াছে। স্থানীয় খ্যাত- 
নামা জমিদার শ্রীযুক্ত অনন্তচন্দ বাগ মহাশয় এই 


অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ 


হইতে মিঃ এস কে আরনব (ডিরেক্টর ) উপস্থিত 
জন্রমহোদয়গণকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 


'বঙ্গতী কটন মিল্স লিঃ 


সৈক্রেটারিভ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহু ০চ্সঞ্চুী এহ কোং লিনও 
২৩নং হরচন্দর মল্লিক রী, হাটখোল| হাটখোলা, কলিকাতা । 








নিধন করিব | 
ভূত্তিলান্ড ককুন। 





রি ৫ সেনটাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক 
এবতসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭॥* লভ্যাংশ দিয়াছে 
ৰ আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৪৩৪* 
- শীখাসমুহ-_ . 
$ (১ শ্যামবাজার- (6) ছিলি (১১) সিরাজগঞ্জ 
E (২) দক্ষিণ কলিকাতা (৭) দিনাজপুর (১২) কুচবিহ্থার 
? ৩) নিউ (৮) মীজফামারি (১৩) বেনারস 
(8) নৈহাটা (2) রংপুর . (১৪) এলাহাবাদ 
(৫) ভাটপাড়া (১০) দুবরাজপুর 
র্‌ " হেড অফিস--৯-এ ক্লাইভ সীট, কলিকাতা § 
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১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 


উপস্থিত ছিলেন। লভাস্তে অতিথিবৃন্দকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয়। 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 

আমরা রিশ্বস্তহৃত্রে অবগত হুইলাম যে, সেপ্টাাল 
, ব্যাঙ্ক অব ইঞ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত (১৯৪৩) ছয় মাসের নীট লাতের পরিমাণ 
াড়াইয়াছে ( পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জের 
সমেত ) মোট ৪১ লক্ষ, ১ হাদ্দার ৩১৪ টাকা । 
এই অর্থ ভিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতরূপে বণ্টনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 2৫৯) গত ৩০শে জুন পর্যন্ত 
১৯৪৩ সালের প্রথমার্দ্ধের জন্তু অংশীদারগপকে 
শতকরা বার্ষিক ১০১, টাকা হিসারে আয়করমুক্র 
লভ্যাংশ বাবদ ৮ লক্ষ ৪০ হাজার, ৬৬* টাকা! 
দেয় 5 (২) পরবর্তী ছয় মাসের হিসাবে দের টানা! 
হইয়াছে ৩২ লক্ষ ৬* হাজার-৬৫৪ টাকা ।, 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

শোক প্রোপার্টিজ. লিঃ__ডিরেকঈর মিঃ 
অরুণচন্্র বঙ্স। ঠিকানা--১০, 'হেক্টিংস্‌ হট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। 
' ৰ্যবসা--স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা ইজারা । 

অরাওগী ব্রাদাস” লিঃ-_ডিরে্টর মিঃ 
এন কে সরাওগীর। ঠিকানা -২১, আর্মেনিয়ান্‌ 
স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । শেয়ার ষ্টক, বণ্ড ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের 
কাজকারবার । 


গুহঠাকুরতা। এণ্ড কোং লিঃ ডিরেক্টর = 
মিঃ এস্‌ গছ ঠাকুরতা | ঠিকানা_&, চিত্তরঞ্জন মর 
এভিনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ : 


টাকা । ব্যবসা -_-এজেব্সী | 


8 স্বরাজ ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেউর | 
লোয়ার | 
" অনুমোদিত মূলধন [| 
চাল, তেল, চিনি, শল্তাদির | 


মিঃ বাস্থদের মুরারকা। ঠিকান!_৯৫, 
চিৎপুর. রোড, কলিকাভা। 
১ লক্ষ টারা। 
ব্যবসা। 


বিল্ডিং সোসাইটি পিঃ__ডিরেক্র মিঃ পি কে 
মিত্র । ঠিকানা-২।৭, মিশন রো এক্সটেনশন, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
মির উর্নতিবিধায়ক ফাজকারবার । 


ভারত মোল্ডিং ওয়ার্কস্‌ জি:_-ডিরেক্টর ' 


মিঃ অশ্বিনীকুমার মণ্ডল | ঠিকানা--২০৭1১, বেলি- 
লিয়াস রোড, হাওড়া । অনুমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাকা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স। 

জিন্ভন, এণ্ড কোং লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ 
জীবনরুষ্জ স্ভুমদার | ঠিকানা-_৪৬এ, , বালীগঞ্জ 
প্লেস, কলিকাতা । অন্ভমোদিত মূলধন ১ লক্ষ" 
টাকা । মোটরগাড়ী ইত্যাদি যানবাহন নিৰ্ম্মাণ ও 
মেরামতের কাজকারবার। | 

সিমেন্ট এণ্ড ষীল প্রোডাক্টস লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এ কে শুপ্চ। ঠিকানা-_পি ৬, মিশন 
রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ 
টাকা। চুপ ও রিইন্‌্ফোসড. কংক্রিট আমদানী- 
কারক। 


' ইপ্ডিয়া জ্যাণ্ড ' ডেভেলপমেন্ট এণ্ড আল 


আর্থিক জগৎ 


কাষ্টিংস কর্পোরেশন( ইত্ডিয়া) লি: * 


ডিরেক্টর মিঃ এস কে দ্রাশ। ঠিকানা--৪, মধুসুদন 
পাল চৌধুরী লেন, হাওড়া। অনুযোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। রি এবং কামার ও 
চুতারের কাঁজকারব 

ইন্ডিয়া আস লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ 
জে কে চ্যাটার্জি। ঠিকানা--৪, . ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত নূলধন ২ লক্ষ টাকা! 
সর্বপ্রকার বাশ, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়! 

এনড্র, উইলসন এণ্ড কোং লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ ভি প্যাটেল । ঠিকানা--পি ৬, 
মিশন রো, এক্সটেনশন, কলিকাতা.। অমুমোদিত 
যূলবন,.৯ লক্ষ টাক! । রাসায়নিক ও ভেষজ 
দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারধানা। 

ইঞ্টার্ণ মিল ষ্টোস“ ট্রেডিং কোং পি 
ডিরেক্টুরের নাম এখনও জানা যায় নাই । ঠিকানা = 


২৮,তারাচাদ দত ভ্রীট, কলিকাতা | অন্থমোদিত 
মুলধন ১ লক্ষ টাকা । 

ক্রাইস্টিজ. লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ ডি কোমি- 
নেটস্‌, ঠিকালা_-১৭, পার্ক স্্রাী, কলিকাতা । 
অন্থুমোদিত মূলধন > লাক্ষাটাকা। ব্যবসা-. ষিষ্টির 
ও চায়ের দোকান । 

সায়েন্টিফিক্‌ কার্্ার্স লিঃ _ভিরেকউর মিঃ 
কে এল দাস। অফিস--১২ ওয়াটারজু ইট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত নূলধন ১০ লক্ষ টাকা || 
টা হাস, লবৰ 88888 


৮৮৮৬ 








খোলা হু 


হেড অফিস কান 


ভারপ, পন্পং সিংহানিয়া অন, কে, নার 
[এজন্টগণকে ও স্ঠাহাদের উত্তরাধীকারিগণকে আজীবন কমিশন দেওয়] হয় | 
UE 85 নর সম্পুর্ণ নব 


ডি ডি 
হেড অফিস :_-১*নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোনঃ কলিঃ ২৩৩৯ 
কার্যকরী তহবিল ৭৫,0০,00০২ টাকার উপর 


ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া, অন্ুমোদ্ধিত সিকিউরিটি 
এবং পণ্য গুদামে রাখিয়া টাকা দাঁদন ও বিল 


শ্যামবাজার ও 
ম্যানেজিং ডিরেকউর-_মিঃ এস্‌. সি, পাল 
আআ ওপর 


২৫৫ / 

স্বৈকা অয়েল এণ্ড প্রোডিউস্‌ কোং লিঃ 
“ডিরেক্টর মিঃ গদাবিষ্ণু শ্বৈকা। অফিসের 
ঠিকানা দেওয়া হয় নাই । ' অন্গমোদ্দিত মুলধন ১০ 
লক্ষ টাকা। রঙ» ' বাণিশ, তেল ইত্যাদির 
কারখানা। 

স্বৈকা মিনারেল ক্রাশিং মিলস্‌ এণ্ড 
ইণ্ডাষ্টরীজ, লি:--ডিরেক্টর মিঃ গঙ্গাবিষ্ণু স্বৈকা। 
ঠিকানা দেওয়] হয় নাই। অঙমুমোদিত যুলধন 
৫ লক্ষ টাক!। পাথর, পাথুরে চুপ ও অন্তান্ত ধাতব 
জব্যাদি চূর্ণ করিবার কারখানা । 

নদীয়া ইণ্ডা্রীয়াল এণ্ড এঞিকালচারেল 
কোং লিঃ _ডিরেইউর মিঃ বঙ্কিমচন্ত্র রায় 
অফিস-_২২ ক্যানিং সীট, কলিকাতা৷ | অনুমোদিত 
মূলধন--১* লক্ষ টাকা । জমি ও অন্তবিধ সম্পত্তির 
উন্নতি, প্রসার, সেচ ইত্যাদির'কাজকারবার। ২ 


পেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড সাইনিং 
কোং লিঃ ডিরেক্টর ছিঃ রামকুমার আগরওয়াল। 


‘ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অন্থমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা রঙ, বাণিস ও পেণ্টের 
কারখানা । 


লক্ষ্মী বেলিং কোং লিঃ---ডিরেন্টর ভীমরাজ 
বেধিয়।। 'অফিস--১*৫ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২ লক্ষ টাকা। 
এ পণ্য বেলিং করা ও অন্তবিধ কাজ- 









ফাক়ার-এ্যাক্সিভেন্ট 
লাইফ ম্যানেজার 


কে ভ্টচাৰষ্ 








ন্ট করা এবং অন্যান্য যাবতীয় 
ব্যাক্ষিং কাৰ্য্য করা হুয়। 


স্ববিধাজনক সর্ডে টাকা জমা নেওয়া হয়। 
দেশের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা এবং 
এজেন্সী আছে। ্‌ 
| 


কলিকাতায় আরও ২টী শাখা | 
I ও ভবানীপুর . 
হইতেছে 





EE 

টাকা ও বিনিময় . 
কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 
ভারত সরকার কর্তৃক নূতন খণ গ্রহণের ফলে 
গত সপ্তাহে টাকার বাছারে যে সাময়িক চাহিদার 
ভাব দেখ! গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা আর 
লক্ষ্য করা যায় নাই। টাকার বাঞ্জার আবার 
' পুর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে । অর্থাৎ 
লকলেই টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু খণ গ্রহণ 
করিবার লোক নাই ্যাক্ষসমূচ্রে মধ্যে চাহ্বা- 
মাত্র পরিশোধের সর্তে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী খণের 
সুদের হার কলিকাতাক্ষ পূর্কের মত শতকরা 
বার্ষিক ॥০ আনাই রহিয়াছে, কিন্ত বোধাইয়ের হার 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিন মাসের মেয়াদী খপের 
সুদের ছার ।০ আন! হইতে বাড়িয়া ॥০ আনা এবং 
ছয় মাসের মেয়াদী খণের সুদের হার বাড়িয়া 
শতকরা বাধিক ১২ হুইয়াছে। আলোচ্য সপুহে 
ট্রেজারী বিলের যে. টেওার আহ্বান করা হয় 


তাহার 'আবেদনে-১৩। কোটা টাকা খণ গ্রহণ রা 


হইয়াছে। ‘ট্যাপ’ বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
বারে 

আলোচ্য সপ্তাহে ' বিনিময় বাজারে পূর্ব 
সপ্তাহের মত কর্মতৎ্পরতা বজায় না থাকিলেও 
কার্মকারবারের, পরিমাপ মোটামুটি ভালই হইয়াছে 
বলিতে হুইবেণ 'ভলার বিল ক্রয়ের দন্ত বেশ 
উৎসাহ. দেখা গিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যেও 
ডলার বিল ক্রয়ের আগ্রহ দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্ত 
"উহা প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ কর্তৃক প্রদত্ত চটের 
অর্ডারের সহিতই সংশ্লিষ্ট । . 

গত ১৩ই ভুলাই তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
করা হয় তাহাতে মোট" আবেদনের পরিমাণ 
. দীড়াইয়াছে ১৩ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 
উক্ত আবেদনসমুকের মধ্যে ৯৯প৩ পাই দরের ' 


ৰ টাকা পয়সা লেন দেন 





হেড অফিস-_€৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলি । El 

ফোন : লাউথ-৫৮২। 
কলিকাত! রঞ্চ_-৩1৯) ম্যাঙ্গো লেন, ক 

ফোনঃ 


| জ্ছাপিভ--১৯৩৫ 





অন্যান্য শা 








ব্যাকের মারফতই নিরাপদ 


ইণ্ডিয়। একচেণ্ড ব্যান দিমিটেয | ৰ 


সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৭০ দরের আবেদনসমূহের 
প্রায় শতকরা ৬৮ খানি গৃহীত হুইয়াছে। নিরতর 
মূল্যের আবেনসমূহ আগ্রহ করা হুইয়াছে। মোট 
গৃহীত ৮ কোটী টাকার টেগ্ারের গড়পড়তা! হুদের 
হার শতকরা বাধিক ৮৯১ পাই ধাৰ্য্য করা 


হুইয়াছে। 
আগামী ২০শে ছুলাই বোছাইয়ে বেলা ১১ 


ঘটিকা (ষ্টাপ্ার্ড ) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেলে 
১৯শে ভূলাই কাঞ্জকারবার বন্ধ টা 
তিন মাসের মেয়াদী' ৮ কোটী টাকার ট্রেঘ্ারী 
বিলের টেপ্তার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ৩শে ভুলাইয়ের নধ্যে টাকা দিতে 


হইবে। অত সর্ভ পূর্ববেৎ। 
গত ১৪ই জুলাই ৩ মাসের মেয়াদী আসাষ 


সরকারের পক্ষ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকার যে ট্রেঙ্ারী . 


বিলের টেওার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে 
মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়ায় ১ কোটা ৪৯ লক্ষ 
টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৫৩৬ পাই দরের আবেদন 
সমুহের শতকরা ৭২ খানি গ্রহণ করা হইয়াছে। 
ন্টিছিয় মুলোয হর বারন জাত নার 
হইয়াছে। মোট গৃহীত ৭৫ লক্ষ টাকার গড়পড়তা 
সুদের হার শতকরা বাৰিক it ধাৰ্য্য করা 


হইয়াছে। 
রিজার্ড ব্যাকের গত ২রা ভুলাই তারিখের 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ. 


হঠাৎ ৭৩৩ কোটী ৬০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
৭৪৬ কোটী ১৫ লক্ষ হইয়া দাড়ায় । অবস্তা ব্ৰিটীশ 
গভর্ণমেপ্টের হুইয়! ভারত সরকার সামরিক প্রয়ো- 
জনে যে সকল ভ্রব্যসস্তার ক্রয় করিতেছেন মাসের 
শেষে ভাহার মূল্য পরিশোধের জন্তই এই বের 


তারিখে প্রকাশিত হিসাৰ ছৃষ্টে জানা যায়’ যে গত 
BLE Sal BS সেই সপ্তাহে 


| 
ক্যাল-__২৬৯২। 


ন _শিষুলিয়।, নীলফামারী, চাকা, 


জেদিনীপুর, নারারণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর 


টি nil 





সমগ্র ভারতে চলৃতি নোটের পিন ছিল 
কোটা ৬০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, পূর্ববর্তী সপ্তানছে ' 
উহার পরিমাণ ছিল ৭২৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ১৫ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮১ কোটী 
৮৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮৭ ফোটা ২১ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টাকা আলোচ্য সপ্তাহে রা ব্যাক হইতে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় নাই । বর 
সপ্তাহে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৩* লক্ষ টাকা। 
ডি রিজার্ভ, ব্যাঙ্কে অন্তা্ত ব্যাক্কের 
ৃ পরিমাপ দাঁড়ায় ৫৩ কোটী, ৩ লক্ষ 
২৪ হাজার টাকা, তৎপূর্ব সপ্তাহে উক্ত অর্থের 


টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিছার্ড ব্যান্কে কেন্ীর 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার এবং অন্তান্ত প্রাদেশিক 
সরকারসমুহের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৭৩ হাজার) ৫৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
এবং ৯ কোটী ৩৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। 
যথাক্রমে ১৯ কোটী ৩২ লক্ষ €৭ হাজার, ৬৫ লক্ষ 
১৯ হাজার এবং ৯ কোটী ৭২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা । 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল $- | | 
টেলিঃ হুকি (প্রতি টাকায়) . ১শিঃ ৫$: পে 
ডা) > শিঃ ৫২ পে 
ডি এও যাস 99. ও ১শিঃ ৬8, পে 
ডলার ( প্রতি ১* ডলারে ) টা ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
‘কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
অলেকটা মন্দার ভাব দেখা! গিয়াছে। কাজ- 


কর্তৃক নিশিলি অভিযানের .সংবাদ প্রকাশের পর 











১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 





সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে একটু তেদীর ভাব নিউ বীরভূম ২১৪০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৪%* দয়ে 


'দেখ! গিয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। 
দেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীই শেয়ার বাজারের 
"উপর বেশী, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে | সরকার 
কর্তৃক শীস্রই কোম্পানীসমুহ কর্তৃক দেয় লত্যাংশের 


পরিমাণ নিদ্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া হইবে বলিয়া যে. 


শ্জব রটিয়াছে শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব স্যষ্টির 
কাজে তাহারও অনেকথানি 'হাত আছে। এত- 
ব্যতীত কাপড় ও সোণার বাজারে কিছু দিন যাবৎ 
যে মন্দার ভাব চলিয়া আসিতেছে শেয়ার ৰাজারের 
উপর তাহার প্রভাবও যে কিছুটা না পড়িয়াছে 
তাহা নহে। কেবলমাত্র কোম্পানীর কাগজ 
এবং কয়লা খনির শেয়ার বাজারে কিছুটা চড়তির 
পাঁব দেখা গিয়াছে । 

'_ কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ' দর 
“বেশ তেজী ছিল। অল্প মেয়াদী খণপত্র বেশ 
বিকিকিনি হইয়াছে। ৩২ শ্ুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৯৪৪৩০, ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৬২৬ ৩৯. 
সুদের (১৯৪৯-৫২) ১০০।০, ৩৭ সুদের (১৯৫১-৫৪) 
১০০২১ ৩০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩৪৩/০) ৫২ দের 
(১৯৪৫-৫৫) ১০৭|০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 
“প্রাদেশিক সরকারসমূছের খপপত্র ক্রয়ের লোক 


ছিল, কিন্তু বিক্রেতা ছিল না। কাজেই কোন ' 


f কাজকারবার হইতে পারে নাই। - 


ব্যাক 
ব্যা্কসমূহের শেয়ারের বাজারে রাড 


চলিয়াছে। ইম্পিরিয়াল ( সম্পূর্ণ আদায়কৃত ) 
১৮৩*২, ক্যালকাটা স্তাশনাল ১৩1০, রিজার্ড 
১১৭২ টাকা দরে ক্রয়ব্ক্রিয় হইয়াছে। 
0 রেলপথ 

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান, ১০৭২, হোসিয়ারপুর- 
'দোয়াব ১০৭০ হাওড়া-আমতা ১০৩১ টাকা দরে 
হস্ভাত্তরিত হইয়াছে। 

কাপড়ের কল 


আলোচা সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ায় 


বাজারই সর্বাপেক্ষা বেশী মন্দ! গিয়াছে। কানপুর . 


টেক্সটাইল কোম্পানীর শেয়ার গত সপ্ডাহে ১২৮০ 
বিক্রয় হইয়াছিল, সেই স্থলে আলোচ্য সপ্তাহের 
দর গিয়াছে ১০॥০ আনা । এলগিন মিলের শেয়ার 
গত সপ্তাহে ৭২ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, সেই স্থলে 
ন্মালোচ্য সপ্তাহের দর ৬$]০ আমা পর্য্যন্ত নামিয়া 
্যায়। ভানবার পূর্বব সপ্তাহে ২৮০, আলোচ্য 
. সপ্তাহে ২৬৮৯ কেশোরাম পূর্ব সপ্তাহে ১৪%, 
'আলোচ্য সপ্তাহে ১৩/০ দরে বিকিকিনি হুই- 
স্বাছে। 
কয়লার থনি . 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে 


অনেকটা তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে । বেঙ্গল : 


কোল ৪৭৫২, বোকারো এণ্ড রামগড় ২৩/% 
টাকায় ক্রযবিক্রয় হইয়াছে। শেষোক্ত কোম্পা- 
নীর শেয়ার কিনিবার দিকে লোকের খুব ঝোঁক 


দেখা যায়। বরাকর ১৬৮৫, ইকুইটেবল ৩৮৯, ' 


ধেমোমেইন ১৪/০, সাউথ করণপুরা ৫৮৮৯ 


বিকিকিনি হুইয়াছে। 
পাটকল 
আলোচ্য সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বাজারে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ফ্র্যাংলো-ইণ্ডিস়া 


৩৮৬৯ বালী ৩৩৬২৯ বেলতেডিয়ার ৪৯০, হাওড়া 
* ৬০৮০, নদীয়া ৯৭1০, মেঘনা ৭৭২১ ক্লাইভ ২৪%০ 


আনা দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং '. 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার যথাক্রমে ৩৪৮/০ এবং 
২৬৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। কুমারধুবী ৬৮০, 
স্তাশনাল আয়রণ এগ্ড গ্রীল ১২৮০, জেলপ এণ্ড কোং 
২১২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

চিনির কল 

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার 
বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় 
নাই। কেরু এণ্ড কোং ১৮০, চম্পারপ ৩৮৪, 
প্রতাপপুর ১৬/৩/*, ইউপি সুগার ২৪দগ%* আনা 
দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 


জাথিক জগৎ ২৫৭ / 


মোটামুটি স্থির ভাবই লক্ষ্য করা গিয়াছে। 


বিকিকিনির পরিমাণও সামান্ত। বিশ্বনাথ ৩৯০, 
তেঘপুর ১৭০, বানরহাট ৯৯৫২, হাতীপাড়া 
৭১৫২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
বেছল.২০৭২, টিটাগড় ২৮%০, ইণ্ডিয়া পেপার 
পাল্প ৯৯০৫০ আনা দরে বিঝিকিনি হুইয়াছে। 
বিবিধ 


বৰ্ম্মা কর্পোরেশন ৩1০ ইণ্ডিয়ান কপার ২1০০ 
বি আই কর্পোরেশন ৫॥%০, ক্যালকাটা! ট্রামস্‌ 
২৬॥০; মেদিনীপুর জমিদারী =৩॥০ দরে ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিমক়-বাজারে 
নিয্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে £=_ 

._ কোম্পানীর কাগজ ' 

৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪২-৫২) »ই 
ছুলাই-_-১**৮০ ) ১২ই-১০০৪৮৯ ১৯০৪%০ $ 
১৩ই--+৯০০|৩ ১৪০৮৬ 3 ১৪ই-+১০০৮/৪ 
১০০৮৮০ | ৩৭ সুদের খপপত্র (১৯৫১ ৫৪) 





ভারতের শিল্পোন্নতির অন্ত ধারা সচেষ্ট, আগত যুগের 





ছেলেমেয়েদের ক্ুশিক্ষার সুব্যবস্থা তারা কর.ছেন। 
সামান্ত শ্রমিকেরই হোক বা কোন বিভাগীয় 
কণ্ারই হোক, 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা জামসেদপুরে করা হয়েছে । . . 
এইরূপে কোম্পানী ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যত 
প্রপারণের জন্ত ধারাবাহিকভাবে কৰ্ম্মী যোগান 
দেবার নিশ্চিত ব্যবস্থা কর.ছেন। 


TATA STEEL 


প্রত্যেকেরই : সন্তান-সন্ততির . ১ 


ভাভ৷ ভ্লীল . 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ট্টাল কোং লিঃ, ছেড সেলস অফিস 
--১০২৬ ক্লাইভ ষ্্ীট, কলিকাতা, কতৃ ক প্রচারিত 


TAN. 3315 


৫৮. 
৮ই ছুলাই-_১০*১ ১০০/০ ) ১২ই--১০*২) 


১৩ই--১০০]০ ১০*/০ 3; ১৪ই--৯৯৮৩/০ ১০০২ 
১০০৮০ | ৩ সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) এই 


জুলাই--৯৫৮/০ ৯৬%০ ) ১২ই--৯৫দ/০ ৯৬২ 


১৩ই--৯৬/*। ৩২ হ্থদের কোম্পানীর কাগজ 
১৩ই জুলাই_-৮১৮০। ৩৫০ সুদের কোম্পানীর 


কাগজ ৮ই জুলাই-_-৯৫২ ৯৫/০ ৯৫%০ ) ৯ই-_. 


৯৫২ ৯৪৮১/০ ৯৫/০ )  ১০ই--৯৫/০  ৯৫1/০ 
৯৪৪৮০ ) ১২ই--৯৫/০ ৯৫1০ ৯৫২ ১৩ই--৯৫২ 
৯৪৭৩০ ৯৫/০ 3 ১৪ই--৯৫২ ৯৪৪৩০ ৯৫/০ | 
€ সুদের খপপত্র (১৯৪৫-৫৫) ৯ই জুলাই 
১০৭০ ১৪৭]০ ) ১২ই--১০৭1 ; ১৩ই-_-১*৭1০। 


৬২ সুদের (১৯৫৫-৮৫) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট 


১৪ই জুলাই--১২৭দ* |. 
ব্যাক 


এলাছাবাদূ '(প্রেফ) ১৪ই ভুলাই-_১৬৪২ । 
ক্যালকাটা. ন্যাশনাল ৯ই জুঁলাই_১২৷০ ১২৪৯ 
১২1০ ১২1৮০) ১০ই---১২।০ ১21৮০ ) ১২ই-- 
১২1৮০ ১২৪০ 3 ১৩ই--১৩৭ ১৩৮০ । ইম্পিরিয়াল 
(সম্পুৰ্ণ আদায়ীকৃত ) ৮ই ভ্ুুলাই--১৮৫০২। 
রিজার্ভ ৮ই ভুলাই-_১১৮০ *১১৮]* ১১৭০ 
১১৮০ ১১৮৭০, ১১৪৭ ১১৮০ $ ৯ই-৯১৮* 
১১৮০ ১১৮৭ ১১৯৭ ১০ই-১১৮৯ 3 ১২ই-- 
১১৮৭) ১৩ই--১১৮৭ ১১৭%* ১১৭৯ ১১৮৭। 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১০ই জুলাই__৮০। 


কয়লার 
বরবণী ৯ই ভুলাই-_১৮৩/০ ২২ 3 ৯২ই-২২৪ 


১৩ই--১৪৩/০ 3 ১৪ই-_-১৪৮০ RN ১৪৮/০ | বেঙ্গল’ 


এই ভ্ুলাই--৪%৭২ ) . ১০ই--৪৬৭২) ১২ই_- 
৪৪৮২ ৪৭৩২ 3 .১৩ই-_-৪৭৫২ ৪৭৬২ ৪৭৪২২ 
বোকারো এণ্ড রামগড় ৮ই ভুলাই-_২০।০ ২০৮০ 
২০1৩০ Ree ২০৮/৯ ২০৮৯) ১ই--২৭* 
২1৮৯ ২০৮০ ২০%/০ ২০৪৮০) ১২ই--২১৬ 
২১1০ ২১৮০ ২১০০ ) ১৩ই-_২২২ ২১৮০ ২২/০ 
২২৮০ ) ১৪ই--২১৫৯ ২১1৩/৯। বড় ধেমো ৮ই 
জুলাই--৭২ ৭/০ ৬০ ৬1/* 3 ১০ই-_৬ue 
ভদগ০ ; ১৪৪-৬৩১০ ৬৮০ ৬৮/* | বরাকর ৮ই 
জুলাই--১৬৷০ ) ১২ই--১৫৮৮০ ১৬২ ১৬/০ ; 
১৩ই--১৬৮০ ১৬/০ ১৬৮০ ১৬৮/০ ১৬1৮০ ১৭৭. 









নিশ্চয়ই । 


এসোসিয়েটেভ 





টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা 


| 81/০ 3 


১২০০ ) 


দেশের আধিক উন্নতি কাৰ্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
"ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার _ 
সহযোগিতা ও সহামুভূতির উপর. নির্ভর করে। 


ব্যাক অব ্রিপুরা 
লিমিটেড 


পৃষ্ঠপোষক £ ভ্রিপুরেশ্বর রপ্ীযুত মহারাজ! মাপির্য বাহাদুর 


কে, সি, এস, 
অফিসসমূহ £ ম্যানেছিং ডিরেক্টর £ , 
বাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজকুমার ভ্রীব্রজেজ্র- 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্দে, - কিশোর দেববর্ম্ম। 


শতক্ষল্ন| ১০২ ডিভিডেও দেওয়া হয়।, 
চিফ অফিস £ আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট 
৮১৮১ 


আতিক জগৎ 


৯৭/০ ) ১৪ই_-১৬দ%০ ১৬৮০ । ধেমো মেইন »ই 
জুলাই-_১৪৷০ ) ১২ই-_-১৪৮৮%০ )  ১৩ই ১৪০ 
১৪৮০ | ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১২ই ভুলাই_২৩৷০ ) 
১৩ই--২৪২। ইকুইটেবজ ৮ই জুলাই--৩৮1৩/০ 


৩৮/০ 3 ১২ই--৩৮)৪ ৩৮1৮০ ৩৮০ 3 ১৩ই 


৩ে৮দ%০। জয়ন্তী সেপ্টণল ৯ই. জুলাই-_-২৮/০ 
কালাপাহাড়ী »ই . 


২৮৮০ $ ১২ই--২৮০ ২৮/০ | 
জুলাই-_১৭০ 7 ১৩ই--১৭২ ১৭৮০ ১৬৮৮০ | 
নিউবীরভূষ ৮ই জুলাই-_২১৮%০ ; ১২ই-_২১৪০ 3 
১৩ই-_২১1০ ২১/৮* ২১৩০ ২১৪০। অগ্ডাল ৮ই 
জুলাই ১৩৮০ ) ১৩ই--১৪1/*। শামলা ৮ই 
জুলাই_-৪১/০ 81০) ৯ই--81* 81/০ ) ১০ই-- 
১৩ই--৪1/০ $ ১৪ই-৪6০ | সাত- 
পুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ৯ই ছুলাই--২৮০ ) 
১২ই --২॥৩০ ২৮/০ ২৮০ $ ১৩ই--২৮/০ ২৪০০) 
১৪ই-_-২%০ | 
the 3 ১০ই--৫দ৩/০ 3 ১৪ই--৬২ ৫৪৩1৩ enol 
তালচের ৯ই জুলাই-_৩/০ ৩৮০০ 3; ১০ই-_- 
৩৮/০ ৩৪০০ 3 ১২ই__৩৮/০ ৩দ০ $ ১৩ই--৩৭%০ 
৩৮৩০ 5 ১৪ই__৩দ০ ৩৮/* | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৮ই 
ুলাই-_৩৪২ £ ১২ই--:৩৪।০ ; ১৩ই-_-৩৪৪%০ 1 


কাপড়ের কল 
বাসন্তী: (প্রেফ) ১৩ই ভুলাই--১৩/* । বেনারস 
৮ই ছুলাই__১৩২ ১৩1০ ) ৯ই__১২॥০ । 'কানপুর 
টেক্সটাইল ৮ই জুলাই--১২৭০ ১২৮৮০ ) ৯ই-_ 
১২/০ ১২%০ ১২৩৯ ১২০) ১০ই--১২৫০ 
১২1৮০ ১২০ ১২/০; ১২ই--১২প০ ১২/০ 


১৪ই--১১৮%০ ১১1/০ ১১/০ ১৯৪০ ১১২ ১০৮০ 
১০1৩০ ১০1৮০ ১০৮০ | ভানবার ১*ই জুলাই-- 
২৮৪২) ৯৩ই--২৮৩২ ২৭৭২ ২৭৩২ ২৭১২3 


-১৪ই--২৬৭২ ২৬৫২ ২৬৪২ ২৬২২ ২৬৬২ ২৬৮৯ | 


এখগিন মিলস্‌ ৯ই জুলাই-_৭১]০ ৭২%০ ৭২৫০ 9 
১০ই--৭২২ ৭২0০3 ১২ই_ল২২3 ১৩ই--৭০৭. 
৭১7৩ ১ ১৪ই--৭০1%০ ৭০২ ৭০/%০ ৬৭২ ৬৭1৯ 
৬৭]০ ৬৯২ | কেশোরাম ৮ই ভুলাই--১৪১/০ ) 


৯ই--১৪$০ ১৪]%০ ; ১০ই--১৪৩/০ ১৪০ 3 
১২ই_-১৪॥০ ১৪4০ 3 ১৩ই-_১৩॥০/০ ১৩০০ 3 
১৪ই--১৩॥% ১৩৮/০ ১৩/০ ১৩%৯ ১৩০ 


১৩1৮৯ ১৩1/০ ১৩০ | মুই রশ. জুলাই 












T 
| 
! 


সাউথ করণপুরা ৯ই জুলাই__. 


১৩ই--১১৩* ১১/০ ১৯৩০ ১৯০৪, 


টালা, দমদম, বরানগর, 


[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩. 


৩৮৯৯ $ ১০ই--৩৯৭৯ 3 ১২ই_-৩৯৮৭ + ১৩ই-- 
৩৯৮৯ ৩৯৯২ 3 শ্রী (প্রেফ) ১*ই-_৮২৪৯ ৮৩৯)? 
নিউ ভিক্টোরিয়া ৮ই জুলাই--৮৮০ ৮15 ৮1%০- 
৮//* ৮দ৩ 3 ৯ই--৮০০ ৮৮০ ) ১০ই---৮%০ ৮৮/০-- 
bide ৮1০ ৮/০ ) ১২ই--৮1/০ ) ১৩ই--৮1০- 
৮৩০ Vie ৮/০ 3 ১৪ই--৮৯ ৮/০ ৮৩০ ৮৮০ 
৭৮/০ ৭8০ ৭৪৮০ ৭৮০ ) ও (প্রেফ) ৮ই--- 
১০৮৮০ ১১২ 3 ৯ই-১১৯ 3 ১৪ই-১৭৪৮০ ১০৪০), 
ক 

আগ্রা ১৩ই জুলাই--১৫৭২) ১৪ই--১৫৫২7/ - 

ঢাকা (প্রেফ) ১৪ই ভুলা ই--১২%০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয় ইলেক্টিক ষ্টীল, »ই জুলাল-_১৪/* 
১৪৮০। বার্ণ এণ্ড. কোং (অভি) ৮ই জুলাই 
৩৯৪২ ৩৯৫২ ১ ৯৪ই-+৩৯৬২। ইণ্ডিয়ান আয়রপ' 
এণ্ড গ্রীল ৮ই ভুলা ই--৩৫/০ ৩৪৮4/১ ৩৫২ ৩৫৮০ 
৩৫৩০ Sele ৩৫1/০ 7 ৯ই---৩৫1/০ ৩৫1০ ৩৫৩/০ ১ 
১০ই--:৩৫1/০ ৩৫1০ ৩৫1৩০ ৩৫॥/ ১ ১২ই _৩৫1%০ 
৩1৩০ tle ) ১৩ই-_৩৫$/০ ৩৫০০ ৩৫1০ $ 
১৪ই-_-৩৫1/০ ৩৫1%০ ৩৫৩/০ ৩৪৮০ ৩৫২ ৩৪৮৮ 
৩৫/০ ) জেসপ এণ্ড কোং (অতি) ৮ই ঘ্ুলাই-_ 
২০1১০ ) ৯ই-_২০৮০ olde Ree Reo 
২৪৮০ ; ১০ই--২০7৮০ ২০1০; ১২ই--২১২ 
২১1৮৯ Ronde ২৯৮৮০ ২১৯২ ২১1০ ২১/৯ ৯ 


১৩ই--২১৮০ ২৯২ (প্রেফ) ৯ই--৯২১২।। 


কুমারধুবী ৯ই ভূলাই-_-৭৮০ ৮২ ৭৮০ 7 ১০ই-_ 
৭দঠ ৭৮/০ ৭0৮০ ৭8১৯ 3 ১২ই--৭1/০ ye: 
৭৮8০ ; ১৩ই-_-৭1%০ ৭15/০ ৭1৮৯ ) ১৪ই---৭0%০, 
&দ৩/০ ৭২ ৬/০ ৬৮০ ৬8৮০ 3 ( প্রেফ ) ১২ই-_ 


২২০২ ২৩১০, ২৪০২) ১৩ই--২৪১২ ২৪৪ 


২৪৮২ $ ১৪ই--২৪৬২। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড 
সীল ৮ই ভছুলাই--১২৮০/০ ) ৯ই-_-১২৪০ ১২৭৮৯ ১ 
১৩ই--১৩৯ ১৪ই--১২৪৮০ |  ্বীল কর্পোরেশন, 
৮ই ভুলাই--২৬৮/০ ২৬৩০ ২৭০ ২৭২ ২৭%০. 
২৬৪৩/০ ২৭/০ ) ৯ই---২ ৭৮০ ২৭২ ১০ই--২৭৯ 
২৭%০ ২৭1%০ ২৭1০ ২৭1৩০) ১২ই--২৭1/০- 
২৭1০ ) ৯৩ই-_২৭।* ২৭০০ ২৭1/০ ২৭০০ ২৭%০ 
২৭৩০ ২৭৩/০) ১৪ই-__-২৭/০ ২৭%০ ২৭০, 
২৬৮৮০ ২৬৪০ ২৭২ ২৬৪৮/০ ২৬৮৩০ $ ( প্রেফ ) 
রি সপ টাকা। 





স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ ! 


হেড অফিস-_২২নৎ ট্র্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট প্রীট ও স্্যাণ্ড রোডের জোড়ে ) 


| 








- শীখাসমুহ__ 






EEE মিঃ বি.সি, দ্বাস, রি 





১৯শে ভুলাই,:১৯৪৩ ] 


পাট কল 

আদমজী ১৪ই জুলাই--৩৪২। আগড়পাড়া 
১২ই জুলাই--২৪৷০ ২৬২ ২৬৪০ ) ৯৩ই-_-২৬/০ ; 
এলায়েন্স ৮ই জুলাই-_-৩৭৫২ ) ৯ই--৩৭৪২ ) ১২ই 
৩৭৫৯; ১৪ই--৩৭৫২ ৩৭৫]৯ ৩৬৮৯ 
য়্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৮ই জুলাই--৩৯৩২ ৩৯৪২ ৩৯৫২) 
সই--৩৯৭২, "৩৯৫২ ৩৯৬২) ১০ই__-৩৯৭২ s 
১২৫-৪০৪ 3 ১৩ই--৩৯৭৯ ৩৯৯২৬ ৪০০২) 
১৪ই--৩৯৮২ ৩৯*২। বালী ৮ই জুলাই__৩৪৬২ 
৩৪৫২ 3 ই ৩৪৮২, ৩৪৭২ ৩৪৬২ ৩৪২২ ৩৪৩২ ) 
১২ই--৩৪৮৯ ৩৫০৯ ) ১৬ই--৩৫১২) ১৪ই-- 
৩৪৪ ৩৪৭৯. ৩৪৫ ৩৪৩. ৩৪৪২ ৩৪১৯ ৩৪০৭২ 8 3 
(প্রেফ ) ৮ই--১৭০॥০। বরানগর ৮ই জুলাই 
2৪৬০ ১৪৭২ ১৪৮৯3. ৯ই--৯৪৬।০ ১৪৭২ 
১৪৭0০ 3 ১০ই--১৪৭|০ ১৪৬০ ১৪৭২ 3 ১২ই-- 
১৫০২ ১৫১২) ১৩ই-১৫৭7০ ১৫০৯ ১৫১২ 
১৪ই-_-১৪৭২. ১৪৯ ১৪৮২ ১৪৬২ ১৪৫৯ | 
বেলভেডিয়ার ৮ই ভুলাই--৪৯৪২. ৪৯৬২ ৪৯৭২ 
+ BBN 3 ৯ই--৪৯৮৯ ৪৯৬২) ১০ই--৪৯৮৯ ৫৯০২ 
৪৯৭ ) ১২ই--৫০৩২ ৫০৪৬ ৫০২৭ ৫০২২3 


১৩ই--৫০২২ ৫০৩২1 বিড়লা ৮ই ভুলাই__৩৬।০ 


৩৬৮০ ) ১০ই--৩৬।০ ৩৬1৮০ | বজবজ ৯ই. 
জুলাই--৪৩৪২ ৪৩৬২) ১০ই--৪৩৬২ ৪৪৯২ 5 
১২ই--৪৪১৯ .88৩]০ ৪৪৩২ 8৪২০ 3 ১৩ই-- 
৪৪০২ ) ১৪ই--৪৩৩২। চিতবন্সা ৮ই জুলাই 
২৫1৮০ ২৫7৮০ ২৫৮০ 7 ৯ই--২৫1০ ২৫৪৮০ ) 
১০ই-২৫৪গ০ ২৬৯ ২৬০ ২৬1%* ২৬০ $ ১২ই-- 
২৬%০ ২৬।০ ২৬৩০ ২৬1%০ ২৬1৩০ ২৬]০ ) ১৩ই 
২৬1৮০ ২৬1৩/০ ২৬০ ২৬/০ ২৬1০ ; 
২৫দ%৭ ২৫1৮০ ৫৪০ । ক্লাইভ' ১২ই জুলাই 
২৭০ $ ১৩ই-_২৭1০ ) (“এ' প্রেফ ) ৮ই--১৪৯২ 3 
প্র (৬২ সুদের প্রেফ), ১০ই-_-১৪৫২) ১২ই-- 
১৪৭০ । ' গ্যাঞ্জে ৮ই ভুলাই--৪২০২ ৪২২২) 
১০ই--৪২২২ ৪৯৭২৬ ৪১৮২ ৪২০২ ৪২২৭) 
১২ই--৪২১৯, ৪২০২১ ১৪ই--৪১৭২ ৪১০২ 
৪১৩২ । হাওড়া ৮ই ভুলাই-_-৬২।* শ২* ৬২1৮০ 
৬২৮০ ) ৯ই--৬২1%০ ভ২1/০ ৬২০ )১০ই-_৬৯1%০ 
৬২/৩০ ৬২1০) ১২ই--৬২॥০ ৬২৩০ ৬২৮০ 
৬২৮/০ ৬২৫৮০) ১৩ই--৬২॥* 3 ১৪ই-_৬১০ 
৬১॥%০। হুকুমর্টাদ ৮ই জুলাই--২৬০ ২৪০ 3. 
৯ই--২৬%০ ২৬৩/০ 3 ১২ই-২৯০ ২৬/০ | 
ইণ্ডিয়া ৮ই জুলাই_-৫৪৩২ €88 ৫৪৮২ &৪৫২ : 
৫৪৭২3 ৯ই--৫৪৫২ ৫৪৬২ ৫৪৭২) ১০ই-- 
৫৪৭১ ৫৪৫২ ৫৪৯২ 3 ১২ই--৫৫*২ ৫৫১২ ৫৫২২) 


১৩ই--৫৫*২ ৫৫১০) ১৪ই--৫৪৮২ ৫৪৬২। | 


কামারহাটী ৮ই জুলাই--৫৫২২ ৫৫৩২ $ ৯ই-_- রঃ 


4৫৮২ ৫৫৭ ৫৫২7০ CEB EEE ৫৫৬ EEN 


৫৫৮২) ১০ই--৫৫৩২ ৫৫৪২) ১২ই--৫৫৪৬ | 
৫৭২ ৫৫৮৯) ১৩ই--৫৫৮২ ৫৫৭২) ১৪ই-- / 
৫৫০২ ৫৪৮২ । কীকিনাড়া দই ভুলাই-_৪৫৮ রর 
৯ই--৪৫৫৬ ৪৫৬২ ৪৫৮২) র্‌ 
১০ই-৪৫৪২ 7: ১২ই-_৪৫৪ |" কেলভিন ৮ই র 


৪৬০৯ ৪৬১২ ; 


জুলাই-_৬৪৬২ ৬৪৭২৬ ৬৫০২) ইই--৬৪০২ 3 
১২ই--৬৪৯০ ৬৫০২ 7 ১৪ই--৬৩৫২। নৈহ্াটী 
তি 


১৪ই --, 


"৩৮০ 3 ১২ই-_৩৮দ০/০ ৩৮৪৮০ ; 


" জুলাই--২৩%/০ ; ; 


প্রতাপপুর 2 জি ্ী টা 


আধিক জগৎ... 


২৫৯/ 





১২ই জুলাই-_২৫৫২ 1, স্কাশ্নাল »ই জুলাই-_ 


১২ই--২৮৪০ ২৮৩০. 


২৮৮০ ২৮০ ২৮৩০ ; 
২৮৪০ হ৮%০ ) ১৩ই--২৮০০ ) ১৪ই- ২৮২ ২৮৮০ । 
নদীয়া ৮ই ভুলাই-_১০০২ ১৯০0০ ১৯১০ ) ৯ই— 
১০৪1০ ১৯০দ০ ১১৭ ১০১৫০ 5 ১০ই--১০১৯ 
১০১৪০ 3 ১২ই--১০২২ ১০৯০ 9 ১৩ই-_-১০১%৩ 
১০১০০ ১০০২ ১০১৯ ১৪ই-৯৮%০ ৯৯৯ ৯৯০ 
১০৯২। প্রেসিডেন্দী ৮ই জুলাই--৬%/০ ৬৮ 3 
৯ই--৬%/০ ৬৪৮৯ ৬৪৩14 ; ১৪ই--৭২ ৬০; 
১৩ই--৬৪৮০ ৬৮৩০ 5 ১৪ই--৭২ ৬৪৩০। 


রামেশ্বর ১ই জ্কুলাই-_-১২০% ১২৭০) ১২ই_- 


১২৮৯ ১২দ*। - লক্ষ্মীনারায়ণ ৮ই জুলাই-_১৮৪০ ঃ 


৯ই-_-১৮৮০ 3 ১৩ই- ৯০ 3 ১৪ই__১৮॥০ 
আনা । 
রেলপথ 
দাঞ্জিলিও-হ্মালয়ান ১৩ই জুলাই-_-১০৭২। 


হোলিয়ারপুর-দোয়াব ৮ই ভুলাই--১০৭/০ ; ১৪ই 
১০৭০1 হাওড়া-আমতা =ই ভ্ুলাই--১০২২ 
১০৩৯ 3 ১২ই--১০৩২। সাড়া-সিরাজগঞ্জ ১০ই 
জুলাই-:১০৫৪০। ময়ুরভঞ্জ 
৭৯ টাকা। রানি 

বর্ধা কর্পোরেশন ৮ই জুলাই--৩//০ ৩০০; 
৯ই--৩/০ অপ০ 3 ১০ই--০ $ ১২ই--৩প*) 
১৩ই--৩/%০ ৩/০ ) ১৪ই--৩1/০ ৩1৮০ ৩1৩০ 
৩|*। . কনসোলিভেটেভ টিন ৮ই ভ্ুলাই--১/০; 
৯ই-_-১৮%০ 3 ১০ই--১%৮০ } ১৪ই--১%৮০ | 
ইণ্ডিয়ান কপার ৮ই জুলাই-_২7/১ ২%০ ২1৩০ 
৯ই_২০/০ ২॥০০ ; ১০ই-২৫৮০ ; ১২ই ২৪৮০ ; 
১৩ই-_২//১ ২॥%/০'৪ ১৪ই-২/০ ২॥* । রোডে- 
সিয়া কপার ৮ই ভুলাই--২০০ ২৩৯ 3 ৯ই-__২%০ 
১০ই--২৩০ 3 ১২ই --২। 3 ১৩ই--২০ আনা । 

“চিনির কল ' 

বলরামপুর ১০ই জুলাই_১৪/* ১৪৮০ ১৪২ 
১৪1৮৯ | বুলান্দ ১২ই জুলাই--৪১%০ ৩৯৮৮০ ) 
১৩ই--৩৯৪%০ 1 কেরু এণ্ড কোং ( প্রেফ ) ৮ই 
জুলাই--১৪৫২ ১৪৬২ 3 ১২ই--১৪৭২ ১৪৬২ 
চম্পারণ ৮ই ভুলাই-_-৩৮৪০ ৩৮৪০০ 7 ৯ই-_-৩৮৪০ 
৩৮৮০/০ ৩৯২ ৩৯৮৭ $ ১০ই--৩৮॥০০ ৩৯০ 
j '১৩ই--৩৮%০ 3 
স্বারভাঙ্গা ৮ই 
ই--২৩৭০ 3 ১২ই--২৩৪০। 


৯৪ই--৩৯২ ৩৮৭০ ৩৭%৩/০ | 





১২ই জুলাই. 


১০ই--২]০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ৮ই 
ভুলাই--২৩%০:১ ৯ই-_-২৪৫/০ ২৪৮০ ; ১০ই-- 
২৪1৩০ ২৪৮০ ২৪৮৬/০ ২৪০ ২৪০০ ; ১২ই_ 
২৪৮০ ২৪|০ ) ১৩ই-২৫৮%০ ২৫1০ ; ১৪ই--২৫।০ 


২৪1৮০ | 
চা-বাগান 

বিশ্বনাথ ৮ই জুলাই-_-৩৯1০ ৩৯1%০ ৩21০) 
৯ই--৩৯1০ ৩৯1৮০ 3 ১০ই--৩৯1০ ৩৯৪০ ৩৪1০ ; 
১৩ই--৪০]০ ৩৯৮৯ ৩৯॥৯ ৩৯৪০ | সেক্টাল 
কাছাড় ১৩ই জুলাই--১০৬২। দাৰ্জিলিঙ টি এও 
সিক্কোন! ১২ই জুলাই--২৭১/০ ২৭০২। ইষ্টাৰ্ণ 
কাছাড় ১৩ই জুলাই__১২৮০ ১৩২।: ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
৮ই জ্কুলাই--১৪দ*। ইথেলবারী ৮ই জুলাই-- 
২২২ ২২৮০ ২২1/* 5 ১০ই--২২৮০ ২৯1০ ২২1৬০ 
২২০) ১২ই-__২২1৮০ -২২॥০ 5 ১৩ই-_২২1* 
২২৮০ । হাতীপাড়া নই ভ্ুলাই--৭৯০২ 3 ১০ই-- 
৭১০২ ৭১৬২ | হাস্লারা ৮ই ভুলাই_৭০৷০ ;,, 
১২ই--৭০1০ $ ৯৪ই--৭০1*। হজ্দিবাড়ী ১০ই 
ছুলাই _-৪০%০ ৪০/০। কাঞ্চনপুর ৯ই জুলাই . 
১৬৭০ | নাখুরনাদী ১৪ই জুলাই-+১১৪০। তেজ- 
পুর (অডি) ৯ই ভুলাই_-১৭।* 3 ১০ই-_১৭1%০ 5 
১২ই--১৭1%০ ১৭|/০ 5 ১৩ই-7১৭1%০ ১৭৭ 3 
এ (প্রেফ) ৯ই-_-১৬1৩/০। 

বেঙ্গল ৮ই জুলাই-_২০৫২ 3 ৯৪-২০৬২; 


১৩ই-২০৮৯ ২০৭২1 ইস্তিয়া পেপার পার »ই . 
“ ভুলাই--১৯৩২ ১৯১॥?। ওরিয়েপ্ট (প্রেফ) ১২ই' 


জুলাই--১১২। শ্ৰীগোপাল (প্রেফ) ১০ই . 
জুলাই--১৭২ ১৭৩৯) ১২ই--১৭৪২। টিটাগড় 
নই ভুলাই-_২৫৪০ ২৬২ / ১০ই _২৫৪%০ ২৫৮৩/০ 
২৬২ $ ১২ই- ২৬/০ ২৬৮০ ২৬২ 5 হর? 
২৬২ ২৮1০ ২৬৮%০। . 


বিবিধ 
বেঙ্গল পটারিজ ১২ই ঘুলাই ২১ ২১০ 
বি আই কর্পোরেশন (অডি) ১০ জুলাই_৫॥০ 
৬২ ৬/০) ১৩ই-৬%০ tude; ১৪ই--৫15 
৫/০ ৫1৮০ । ক্যালকাটা, ট্রামস্‌ (অর্ডি) ৮ই - 


: রর ২৭7/০ ; ৯ই--২৫৮০ ২৪৮/০ ২৬০ 


২৬৮০ ২৬৪৮০ ২৬৩০ ২৬৮০ ২৭২ ২৭৯) 
১৩ই--২৯দ%০ ই৬দ/* ২৪1/০ ২৪০০ ২৬1১০ ; 
১২ই--২৭/০ ২৭৩৯ ও ১৩ই--২৭২ ২৭৮০ ; 
১৪ই--২৬৩৬/০ ২৬২ মিয়া শিমেপ্ট ৯ই 
জুলাই --১৮৷০ 3 ও (প্রেফ) ৯ই--১৪৫২ ) ১৪ই-- 
১৪৬0০ ১৪৬২ ১৪৫০ 7 ওঁ (ডেফ) ৯ই-7৩/৮০ 
sad 3 উজ 3 A Ete ih I 


৫,৩৯,৬৫০ 
8,৬৭, ০৫০ N % 
১,৪৮, ৪৮০২ 


ডি 


(কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত 
অরিনান্দ_-২৪৩ পৃষ্ঠার পর) 
হইয়াছে এক্ষণে তাহ! বিলি করিতে গেলেও 
তজ্জন্য ভারত সরকারের অঙুমতি নিতে হইবে । 
এই যুদ্ধের সময়ে পুরাতন শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতি্ঠানগুলির কাধ্য সম্প্রসারণের সুযোগ 
সীমাবন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই যে গভর্ণমেন্ট 
উহাদের মুলধন সংগ্রহের যাবতীয় উপায় 
এইরূপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ' 
শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় সম্পকে 


ভারত গব্ণমেন্টের অনুমতি পাইতে হইলে . 


কি পদ্ধতিতে কাহার নিকট ' আবেদন করিতে 
হইবে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অতঃপর 'তাহা 
আলোচনা 'করা হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট 
জানাইয়াছেন, কোম্পানী গঠন ও শেয়ার 
সম্পৰ্কিত অর্ভিনান্স ' অম্তুসারে ভারত 
সরকারের হাতে যে দায়িত্বভার সপ্ত হইয়াছে 
তাহা সম্পাদন. করিবার জন্য তাহারা 
একজন অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন । এই 
অফিসার 'এক্জামিনর অব, ক্যাপিটল ইস্তুজ' 
বা শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত আবেদন পরীক্ষক 
বলিয়া, আখ্যাত হইবেন। কোন নূতন বা 


পুরাতন 'কৌম্পানীর শ্রেয়ার বিক্রয় করিতে: 


হইলে এখন হইতে সকলকেই পূর্ববান্থে এই 
অফিসারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিতে 
হইবে। আবেদনপত্রে কি সব বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া গবণমেন্ট 
_ একটি প্রশ্নাবলী তৈয়ার করিবেন। সেই 
প্রশ্নাবলী রচিত ও প্রকাশিত হইলে আবৈদন- 
পত্রের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিৎ তাহা 
সকলেই ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। তবে 


প্রশ্নাবলী তৈয়ারের যে ব্যবস্থাই হউক না ' 


কেন ঠিক ঠিক ভাবে আবেদনপত্র. পেশ 
করিবার দায়িত্ব ' কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের 
উপরই ন্যস্ত থাকিবে। তাহারা যদি ভাহাদের 
প্রস্তাব সম্পর্কে প্রকৃত সুবিবেচনা চান তবে 
'নুতন কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্য এবং 
পুরাতন কোম্পানী হইলে নুতন করিয়া উহার 
শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের উদ্দেস্ট যথাযথ 
বর্ণনা করিতে হইবে। সংগৃহীত মূলধন 
কিভাবে কোন্‌ প্রয়োজনে নিয়োগ করা 
হইবে তাহার সঠিক ফিরিস্তি দাখিল করিতে 
হইবে। কোম্পানীসমুহের মেমোরেণ্ডাম অব. 
এসোসিয়েশনে উহাদের উদ্দেশ্য: সম্পর্কে যে 
তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়’ সাধারণতঃ তাহা 
খুবই ব্যাপক । শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে ভারত 
গবৰ্ণমেন্টের অনুমতি পাওয়ার জন্ঠ আবেদন- 
পত্র পেশ করিতে হইলে তাহাতে সংক্ষিপ্ত 


আর্থিক জগৎ 

আকারে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহের কথাই 
ব্যক্ত করিতে হইবে । অস্পষ্ট ধরণের কোন 
কার্যধারার ইঙ্গিত না করিয়া সুস্পষ্ট কার্য্য- 
ক্রম ও পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হইবে। 
কোম্পানীর উদ্ভোক্তা ও ডিরেক্রদের নাম 
যথাসম্ভব আবেদনপত্রের অস্তভু ক্ত থাকিবে। 
সম্ভবপর হইলে উহার সহিত কোম্পানীর 
মেমোরেগাম, আর্টিকেলস্‌ অব. এসোসিয়েশন 
ও প্রসপেক্টাসের নকল বা খসড়া পেশ করিতে 


হুইরে। আবের্দনপত্রে কোন আমদানীকৃত 


মালমসল্লা সরবরাহ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে 
সাহায্য ও সহযোগিতার জন্ত অন্থুরোধ কর! 
যাইবে না। এইরূপ সাহায্য প্রয়োজন 
বলিয়া মনে হইলে পূর্ব্বাহ্ণে কতৃপক্ষের নিকট 
অনুসন্ধান করিয়া, তাহার প্রক্ৃত' সুযোগ 


সম্ভাবনা অবধারণ করিতে হইবে। এইভাবে : 


সকল দিকে সুসঙ্গত নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া 


. শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে: অনুমতির জন্ত 


আবেদন করিলে 'একজামিনর অব্‌ ক্যাপিটেল 
ইন্ুজ' তাহা যথারীতি বিবেচনা করিবেন । 
তবে সেই প্রকার বিবেচনা সম্পর্কে সময়ের 
কোন নিশ্চয়তা, ধাঁকিবে না। বর্তমান 
অর্ভিনান্স বলবৎ হইবার পর প্রথম প্রথম 
সাধারণের ' উপস্থাপিত আবেদনপত্রগুলি- 


'যথেষ্ট উদারভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে 


এবং অনেক ক্ষেত্রেই খুব তৎপরতার সহিত 
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু সেরূপ উদ্দারভাবে আবেদনপত্রসমূহ 
বিবেচনা করা আর হয়ত সম্ভবপর হইবে না। 
সকল দিক পরীক্ষা. করিয়া আবেদনসমূহ 
অনুমোদন বা বাতিলের সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
ভবিষ্যতে হয়ত স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিলম্ব 
হইতে পারে। আবেদনপত্র দৃষ্টে কোন 
কোম্পানীর উদ্দেশ্য "ও কার্য্যনীতির পরি- 
কল্পনা যদি সৰ্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়ী মনে হয় 
তবে এএকজামিনর অব. ক্যাপিটেল ইসুজ" 

অল্প সময়ের মধ্যে সে বিষয়ে 
তাহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিতে পারিবেন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত আবেদনপত্রে বর্ণিত 
উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সাফল্য .সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ থাকিলে কিংবা সে সমস্ত 
বিষয় বিশেষভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবার প্রয়োজনীয়তা দীড়াইলে তিনি 
গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত ডিপার্টমেন্টাল কমিটির 


[ ১৯শে ভুলাই, ১৯৪৩ . 


নিকট তাহা বিবেচনার জন্য উপস্থিভ 
করিবেন। সেরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার: বিক্রয়ের ' 
আবেদনপত্র অনুমোদন ও বাতিল করা সম্পর্কে 
সরকারী সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাইতে 
বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেপ্টের 
এই ধরণের বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে সরকারী অনুমতি লইয়া এদেশের .. 
নূতন ও পুরাতন কোম্পানীসমূহের শেয়ার 
বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া কথা থাকিলেও 
সেইরূপ অনুমতি পাইতে সাধারণকে বিশেষ- 


. ভাবে বেগ পাইতে হইবে। যেসব শ্রেণীর 


শিল্প ও ব্যবসা প্রচেষ্টা" গবণমেন্ট সহানুভূতির 
দৃষ্টিতে দেখেন না সেই সব শ্রেণীর উদ্ভম 
সম্পর্কে আবেদনপত্র বিচারের ধারা এতই 
কঠোর হইবে যে উদ্ভোক্তারা হাজার চেষ্টাও 
শেষ পর্য্যস্তব এ বিষয়ে অনুমতি পাইবেন কি 


, না সন্দেহ । ফলে দেশের স্বার্থের দিক হইতে 


একান্ত হইলেও . যুদ্ধের সময়ে 
শিল্প ব্যবসায়ের উদ্নতিমূলক বনু কার্য্যকরী 
প্রচেষ্টা হইতে দেশ বঞ্চিত হইবে। সেই 
ভাবিয়া অর্ভিনাম্দ প্রবর্তনের 
সরকারী নীতি ও. কঠোরভাবে তাহা কার্য্যে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা--এই উভয়ের 
বিরুদ্ধে আমরা আমাদের তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । 


[দি মডেল ব্যাঙ্ক | 


ই্িভন্স ভ্নিও 
'স্থাপিত--১৯১৪ 
হেড অফিস 2--২৫নৎ সোয়ালে| লেন, 
কলিকাতা । 
ফোন ২--ক্যাল-_৫৫১১ 


শাখাসমূহ ৪. 
০০:১০ 


ফালা আরাবিয়া, 

ম্যপ্রদেশ-_রামানুজগঞ্জ, অন্থিকাপুর 
'€(সারগুজা ষ্টেট) ' 

পটুন_হিজ হাইনেজ মহারাজা অব 
সান্পগুজা . 


ম্যানেজিং ডিরেক্টা্স £ মিঃ এস্‌, বিশ্বাস 
চি মিঃ এ, কে, চন্দ 





হেড় অফিস-৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 
বিশিষ্ট ডিরেটার বোড” পরিচালিত 
প্রতি ১০০০২ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০ 


টেলিগ্রাম £ পরিয়ারিং* 


সঙ্জাস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


চাইবাসা (8. ম. 8. ), চক্রধরপুর (9. ম. ₹. ), 


রাইপুর (0.2), 98855580514 


ৃ অনান্য নৃতুন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন ₹- 


০. টাকা পাওয়া যায়। । 
| 





আঘথক জগৎ 





4 
১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ ] ২৬ 
‘এই চট লইয়ী ১৯৪২-৪৩ সালে পাটকলগুলির 
পাটের বাজার মোট,উৎ্পাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ' সোণ! ও রূপা 
কলিকাতা, ১৭ই জুলাই ০ হার্জার বেল॥ গত ১৯৪১-৪২ সালে'পাটকল- কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 


এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটের বেশী পরিমাণ 
বেচাকেনা হওয়ায় উহার মুদ্য চড়িয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে দর শেষ পর্য্যন্ত আবার 
পড়িয়া যাইতে আরস্ক করে।- কয়লার অভাবে 
পাটকল পরিচালনার পক্ষে নুতন করিয়া অসুবিধার 

স্থষ্টি হইয়াছে উহাতে চটকলওয়ালাদের মধ্যে 
“অনেকে ভবিষ্যতে বেশী পরিমাপ চট উৎপাদন 
সম্পর্কে নৈরাশ্য বোধ.করিতেছেন। ফলে বাজার 
হইতে পাট খরিদ বিষয়ে এখন আর তাহাদের 
বিশেষ কিছু উৎসাহ নাই। এদিকে ভারতীয় 
চটকল সমিতি, চটের সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে বিবেচনা " করিতেছেন বলিয় প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই খবর সত্য হইলে পাটকলওয়ালারা 
পাটের যে সর্বোচ্চ দূর নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন 
'তাহা সে তুলনায় ভবিষ্যতে বাড়িবে বলিয়া মনে 
য় না। এইভাবে সকল দিক দিয়াই নিরুৎসাহ- 
ব্যঞ্জক অবস্থা স্থষ্টি হওয়ার ফলে এ সপ্তাছের শেষ 
ভাগে বাজারে পাটের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে । 
গত সপ্তাহ হইতে এ বৎসরের পাট ফলল 
সম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশ করা 
হইতেছে । কোন জেলায় প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা না দিয়া কোন 
‘জেলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার 
লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে গভর্ণমেন্ট তাহাদের 
প্রাথমিক পূর্বাভাসে তাহাই শুধু 'লিপিবদ্ধ করি- 
“তেছেন। ইহার ফলে বাঙ্গলায় এবার কি পরিমাণ 
"পাট উৎপন্ন হইবে সরকারী পূর্বাভাস দেখিয়! 
তাহা! নির্ণয় কর! কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। সেজন 
“ই পূর্বাভাস সম্পর্কে সাধারণের দিক হইতে এবার 
আগ্রহও খুব কম দেখা যাইতেছে । 

গত ভুন মাসে এদেশের পাটকলসমূহে মোট 

€ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল চট উৎপন্ন হুইয়াছে। 


জীবন বীমা কক্ষন 


= (স্থাঁপিত--১৮৭১ ) 


ইহার বৈশিষ্ট্য-_ 
€ সম্পূর্ণ লাভ পলিসিহোলন্ডারগণকে দেয়। 
® অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বিনা স্থায়ী 
অকর্ম্মপ্যতার সুবিধা দেওয়া হয়| 
গু নামমাত্র প্রিমিয়াম নিয়া দৈবহূর্ঘটনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। 
ও ফাণ্ড_তিন কোটী টাকার অবিক। 


৮নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 


N a en ্‌ রি i z= এ পা 








সমূহে ৬৮ লক্ষ ৬১ হাজার বেল চট উৎপন্ন 
হইয়াছিল সে হিসাবে চটের উৎপাদন এবার কিছু 
হাস পাইয়াছে। | | 

মফঃম্বলে নূতন পাট ফপলের অবস্থা এ সপ্তাহে 
মোটামুটি ভালই দেখা গিয়াছে। নীচু জমিতে 
পাট কাটা অগ্রসর হুইয়াছে। তবে নূতন পাট 
এখনও বেশী পরিমাণ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইতেছে না। 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহের প্রথম 
দিকে চটকলওয়ালারা কিছু বেশী পরিমাণ জাত। 
মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছিল কিন্তু 
পরে তাহারা সে.বিষয়ে আর কোন উৎসাহ দেখায় 
নাই। ফলে বাজারে, পাটের দর চটকল সমিতির 
নির্ধারিত সর্ধোচ্চ দরের তুলনায় কিছু ক্বাস 
পাইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে কম Rat 
কাজ্জকারবার হুইয়াছে। ফাট ও লাইটনিং পাট 

প্রতি বেল যথাক্রমে ৮৯ টাকা ও ৮৪ টাকা 

দাড়াইয়াছে। | 

কয়লার অভাবে চটকলসমূহের কাজ বাধাপ্রাপ্ত 


' হওয়ার যে নমুনা দেখা দিয়াছে তাহাতে অন্ত সময় 
হইলে চট ও থলের মূল্য বৃদ্ধি পাইত। কিন্ত 


শীঘ্রই চটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া 
হইবে বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়ায়, এ সপ্তাহে 
চটের দর কার্য্যতঃ পড়ে নাই। 


তুলা ও কাপড় 
| কলিকাতা, ১৭ই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাঙ্ছে কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারে খুব মন্দার ভাব দেখা পিয়াছে। কাজ- 


' কারবার যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণও খুব 


সামাস্ত বলিতে হইবে। কাপড়ের দূর ভবিষ্যতে 
কি াড়াইবে ন৷ দীড়াইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া 
ক্রেতা সাধারণ অপেক্ষা করিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ 
করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেছেন। যিলসমুহ 
অপেক্ষাকৃত কম দরে আগাম বিক্রয়ের চুক্তি করি" 
বার অন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে এবং' রড় বড় 
ব্যবসায়ীরা চল্তি বাজার দর অপেক্ষাও কিছু কম 
দরে মাল ছাড়িতে চাহিতেছে_-এই সব অবস্থা 
দেখিয়া মনে হুয় সরকারী পরিকল্পনা সাফল্য লাভ 
করিতেও পারে। কিন্ত মুত মাল ছাড়িবার জন্ত 
যে লময় নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার 
মেয়াদ যদি বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে 
বাভারে আবার চড়তির ভাব দেখা দিতে বাধ্য । 
পাইকারী দর যে হারে নামিয়াছে খুচরা দরের 
সহিত মোটেই তাহার সামঞ্জন্ত নাই। খুচরা 
বিক্রেতারা আশা করিয়া আছে যে এই মূল্য হাস 
সাময়িক মাত্র, শীঘ্রই আবার পাইকারী দর | 
চড়িতে থাকিবে। 


আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। দরও 
খুব সঙ্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে ওঠানামা করে। মহীশৃর 
হইতে প্রচুর সোণ! বাজারে আসিয়া পড়ে এবং 
দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতেও বছ সোপ! বিক্রয়ার্থ 
বাজারে ছাড়া হয়ঃ ফলে সোণার দর আরও কিছু 
কমিয়া যার। বাজারে এখন ক্রেতা অপেক্ষা 








ভাম্বম্য৭ আজ 
নিপল ক্রেন? 





' হু'য়েছেন। পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ ও 
আত্মবিলোপের প্রতিযুতি সীতা: 
আজ .ব্ছ নৃতন.ভাব ও ধারণ! . 
ভারতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে 
বটে, কিন্তু তা’ সত্বেও, আজও 
নারীর বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ট 
এই ছু'্টাই। ধারা ভালোবাসার 
সামগ্রী তাদের জন্ত ভারতীয় নারী 
চরম ত্যাগেও বিন্দুমাত্র কুঠাবোধ রি 
করেন না। 

কিন্তু, তা' হ'লেও এই আত্মত্যাগ 
ও আত্মবিলৌপের অন্ত যখন 
তা'দেব স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে তখন 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন বইকী! 
কারণ, ভারতীয় নারীর দেহের 
সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতীয় 
নাগরিকের জীবন একীভূত। 
ভারতের ভবিষ্যৎ যখন বিপন্ন 
তখন আত্মবিলোপ/পাপ। 

প্রকৃতি নারীদেহে এক বিশেষ 
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন। 
এই আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যা'তে 
সুশুঙ্খলে চলে তা'র দিকে লক্ষ্য 
রাখা আপনার কর্তব্য। সি, কে, 
সেনের ‘অশোক! আপনার 
আত্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠ, 
ভাবে পরিচালিত ক'রে আপনার 
স্বাস্থ্যও সৌন্দর্যের সহায়ক হবে। 


নিবেদেনে q 





৮ 
৬২ 


“বিক্রেতার সংখ্যাই বেশী। এই অবস্থা স্থায়ী হইলে 


সোপার দর আরও কমিতে বাধ্য । আলোচ্য 
“সপ্তাহে পাকা 'সোপার দর গিয়াছে প্রতি ভরি ৭৮২ 
টাকা, গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ৭৮] আনা। 
গিনি প্রতি খণ্ডের দর ছিল ৫৫৪০ আনা, পূৰ্ব্ব 
সপ্তাহে উহার দর ছিল ৫৬]০ আনা। 

bl sv রূপ] 


__ আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারের মন্দার 
‘ভাব রূপার বাজারেও আংশিকভাবে প্রতিক্রিয়ার 
'স্থষ্টি করে| কর্জ্জ ও ইজারা বিধি অনুসারে 
আমেরিকা হইত্তে বৃটেনে প্রচুর রূপা আমদানী করা 


হইতেছে বলিয়া.যে গুদ্ধব রচিয়াছে বাজার মন্দা ' 


করিবার 'ব্যাপারে তাহারও কিছু প্রভাব আছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দর 
ছিল প্রতি. ১০০ ভরি ৯১৮৮০ আনা এবং 
কলিকাতা বাজারের দর ছিল ১৯৮৪০ | আলোচ্য 
সপ্তাহে লগ্ডনৈর রূপার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
হয়নাই । 


(রাজনৈতিক গ্রসন্গ-₹২৪২ যা পর) 
করিয়া দেখিবার আশাতেই পাদ্রী মহোদয়গণ 
ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের সমস্ত রাজ- 
নৈতিক দল কর্তৃক ক্রিপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হুইয়াছিল। ভারতে অবস্থান করিয়াও 

'ভারভবাসীর আশ! আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহাদের 
কোন সংযোগ নাই; তাই ভারতীয় সমস্যার 


" মূল কারণটি তাহারা ধরিতে পারেন নাই। 


ভারতবাসী জানিভে.' চায়, দেশের ভাগ্য 


, নিয়ন্ত্রণের পুর্ণ ক্ষমতা ,ভারতবাসীর হাতে 


ছাড়িয়া দিতে ইংরাজ রাজশক্তি রাজী কি. 
না-_এই . প্রশ্নের জবাবের উপরই ভারতীয় 
8582 উল 





আধিক জগৎ প্রেসে 
অনুসন্ধান করুন। 


 5২২নং বহুবাজার ট্রীট, কলকাতা । 
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 
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[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ , 


হইতে ভারতীয় বক্তা রপ্তানী করার এই 


সহজ্জ কথাটা তাহার! ধরিতে পারেন 'নাই। 


অবশ্ত সেজম্ত তাহাদিগকে দোষ দেওয়া, যায় 
না। বিলাতে রাষ্ট্র এবং গীর্জ্জার মধ্যে যে. 
. অঙ্গাঙী সম্বন্ধ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে: 
তাহার ফলে ইংরাজ- পাদ্রীর সদিচ্ছাপ্রস্ত ' 


উক্তির মধ্যেও যদি শাসক ইংরাজের সাম্রাজ্য- 


বাদী সংস্কার প্রচ্ছন্নভাবে ফুটিয়া ওঠে তাহাতেই 
বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?. 


প্রকাশ, আট জন 'বেসরকারী 'ভারত- 
বাসীকে ভারত সরকার প্রচারকার্ধ্যের উদ্দেশ্যে 
শীক্রই. বিলাত পাঠাইতেছেন। বিলাতের 


কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভা করিয়া সমরপ্রচেষ্টায় 


-আট মাস ধরিয়া ইংরাজ্জ জাতিকে শুনাইতে 


থাকিবেন। খবরটা অন্তুত হইলেও ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছু নাই? ইতিপূর্বে বিশিষ্ট 
ভারতবাসী. দ্বারা আমেরিকাতেও ভারতের 
সমর প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রচারকার্ধ্য চালান 


হইয়াছে । এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়ো-. 


জন! আমরা শুধু একটি কথা বলিয়াই 
ক্ষাস্ত'হইতে চাই-_চীন, রাশিয়া, আমেরিকা» 


এমনকি ব্রিটেনকেও ত দেশ বিদেশে লোক 


পাঠাইয়া চিৎকার, করিয়া ঘোষণা করিতে হয় 
না যে সমর-প্রচেষ্টার সহিত দেশের লোকের 
সব্বাজীগ সংযোগ এবং সহযোগিতা রহিয়াছে। 
তবে কি সমরপ্রচেষ্টায় ভারতের সহযোগিত। 
সম্পর্কে বিলাভের লোকে পধ্যস্ত নিঃসন্দেহ 
হুইভে- পারিতেছেন লা!" তাই ভারতবর্ষ 


ূ 


যান 


i 


চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আত্রা, পুর্ণিয়া, রাচি ও ঠাকুরগীও। 
শ্যামবাজার, হাওড়া, কিবণগঞ্জ SE 
ও পাটনা শাখা শীস্রই খোলা হু 


আয়োজন ? 


* ক ক 


সম্প্রতি কলিকাতায় হিন্তু-মুসলিম এীক্য- 
সমিতির ষষ্ঠ বাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। . 
হিন্দু-মুসলিম মিলনের উপরেই দেশের ভাগ্য 
নির্ভর করিতেছে, উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরা একথা অকুষ্টিতভাবে স্বীকার 
করিয়া থাকেন। হিন্দু-মুসলমান মিলিত 
হইতে না পারিলে যে উভয়েরই. সর্বনাশ 
একথাও যে লোকে না বোঝে তাহা নহে। 
তবুও যে হিন্দু-মুসলিম এক্য সম্ভব হইতেছে 
না তাহার কারণ কি? কারণ হিন্দু-মুসলিম 
অনৈক্যকে মূলধন করিয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধি 
করিয়া আসিতেছে তাহারা সুকৌশলে উভয় 
সং্প্রয়ায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের 


, বীজও বপন করিয়া দিয়াছে। হিন্দ-মুসলিম 


অনৈক্যের উপরই বিদেশী রাজ্রপত্তির স্থায়িত্ব 
নির্ভর করিতেছে। তাই মিলনের পথ এত 
বিদ্ববহুল, কণ্টকাকীর্ণ! 


বাকুড়ার শতাধিক গ্রামে কলেরার 
মহামারী | 


বাকুড়ার সদর মহকুমার ছয়টি থানার শতাধিক 
শ্রামে ব্যাপক আকারে কলেরার 'আক্রমণ সুরু. 


৷ হুইয়াছে। সহরতলীতেও এই রোগ ছড়াইয়া' 


পড়িয়াছে। প্রতিদিন রোগের, বিস্তারের, সঙ্গে 
সঙ্গে মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন অনেক 
গ্রাম আছে যেখানে ডাক্তার বা ১১ পাওয়া 

যায় না। - 













উ).. 
পা কা 


টা চৌমুহনী, চাঁদপুর, 'ঢাঁকা, ফেনী, 
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সাময়িক, প্রসঙ্গ 
ইনফে শন প্রশমনে নুতন অভিযান এ দেশে দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ক্রেডিটকে ভিত্তি করিয়াই পরিচালিত হইয়া 
'ইনফ্রেশন প্রশমনের নামে ভারত স্রকার ভারত সরকার -যে . ডিফেন্স অব, ইণ্ডিয়া থাকে। কাজেই ইনফ্লেশন প্রতিরোধের 


এ দেশের 'দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
ভারত রক্ষা আইন অনুসারে সম্প্রতি কতক- 
গুলি ক্ষমতা গ্রহণ'করিয়াছেন। এই নূতন 
বিধানের তাৎপর্য এই যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের ও 
দশের সুবিধা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন 
হইলে উপযুক্ত নোটিশ দ্বারা এদেশে 
সোণা, রূপা ও দ্রব্যসামগ্রী বন্ধকে টাকা 
কঙ্জ প্রদানের রীতি বন্ধ করিয়া. দিতে 
পারিবেন এই নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে 
সকল শ্রেণীর বন্ধকী কাজকারবার সম্পর্কে 
প্রযুক্ত হইতে পারে কিংবা দরকার বোধে 
কেবল নিপ্ধীরিত কতিপয় ধরণের কাজ- 
কারবার সম্পর্কেই তাহ! বলবৎ করা যাইতে 
পারে। কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যসামগ্রীর জামীনে 
টাকা কঙ্ দেওয়া চলিবে না উপরোক্তরূপ 
নোটিশ জারী করিবার সময়ে গবর্ণমেন্ট তাহা 
যথারীতি নিপ্ধীরণ করিয়া দিবেন। বন্ধকী 
'কাজকারবারের দরুণ যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্ব 
হইতে আটক পড়িয়া আছে নোটিশ জারী 
করিবার সময়ে কঙ্ টাকা ফিরাইয়া নিয়া 
তাহ! যুক্ত করিয়৷ লওয়া সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট 
অর্ডার দিতে পারিবেন 


গ্যাক্ট . অনুসারে. অতিরিক্ত ক্ষমতা 
গ্রহণের মতলবে আছেন সে খবর গত সপ্তাহে 
আমরা আমাদের পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছি। কাজেই এক্ষণে কার্য্যতঃ 
সে বিধান অবলম্বিত হওয়ার কথায় 
আমরা বিস্মিত হই নাই। তবে 


এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ইহার 


বিরূপ ' প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিয়া আমরা 
খুবই শঙ্কিত হইয়াছি.। সোণা, রূপা ও জিনিষ 
পত্রের জামীনে টাকা কর্. গ্রহণের রীতি 
দাদনী কাজ্কারবারের একটা মূলস্বত্রে পরি- 
গণিত হইয়াছে । কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য নহে, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরি- 
চালন] ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এই 
শ্রেণীর ক্রেডিট সকল ধরণের ব্যবসায়ীর 
নিকটই একটা প্রধান অবলম্বন হিসাবে গণ্য 
হইয়া থাকে) এ দেশের শিল্প দ্রব্যের 
উৎপাদনকারীদিগকে ব্যাঙ্কের গুদামে উৎপন্ন 
মাল জমা দিয়া ভবিষ্যৎ খরচপত্র মিটাইবার 
জন্য প্রায়ই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
অগ্রিম গ্রহণ করিতে হয়। তুলা, গম 
ও তিথি প্রভৃতি কৃষিপণ্য খরিদ এবং চালান 
দেওয়ার ব্যাবসাও মুখ্যত এই 


pe 


শ্রেণীর, 





নামে বন্ধকী কাজকারবারের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে এদেশে শিল্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি প্রতিরোধ করিতে 
যাওয়ারই নামাস্তর বলা চলে। গবর্ণমেন্ট 
বলিতেছেন, পণ্যসামগ্রীর জামীনে টাকা 
কর্ গ্রহণের রীতি” প্রচলিত থাকিবার ফলে 
অনেক জিনিষ অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় আটক 
পড়িয়া থাকে । যুদ্ধের সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা 
খুবই -ক্ষতিকর। ইহাতে জিনিষপত্রের 
যোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধির একটা কারণ 
ঘটিয়া থাকে। কাজেই বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া এই শ্রেণীর দাদনী কারবার 
অনেক পরিমাণে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়াই 
উচিৎ । গবর্ণমেন্টের এই. যুক্তি আপাত- 
দৃষ্টিতে সঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও আসলে 
তাহা নিতান্ত ফাঁক৷ ও অর্থহীন বলিয়াই 
আমরা মনে করি। দেশের উৎপাদন কেন্দ্র 
হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয় 
কেন্দ্রে চালান দেওয়ার দায়িত্ব দেশের ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে । সেই ব্যবসায়ী- * 
দের যাবতীয় 'কাজকারবারই নির্ভর করে 
উপযুক্ত ক্রেভিটের উপরে। সেই ক্রেডিট 
পাওয়ার সুযোগ সুবিধা যদি কোন দিক দিয়া 


২৬৪ 
\ 





খর্ব হয় তবে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন- 
কেন্দ্র হইতে বাহিরে বিশেষ কিছু মাল চালান 
দিতে সক্ষম হইবে না। ফলে তাহাতে পণ্য- 
সামগ্রীর যোগান সম্পর্কে দেশে বড় রকম 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। যাহারা সাক্ষাত্ভাবে 
পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত আছে তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে তৈয়ারী মালের জামীনে 
অগ্রিম টাকা লইয়। তাহার সাহায্যেই নূতন 
করিয়া পণ্য উৎপাদনে ব্রতী হইয়া থাকে। 
রি মালের জামীনে..টাকা পাওয়ার 

যদি নষ্ট হয় তবে উহাদের: পক্ষে 
টন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা কঠিন 
হইয়া দাড়াইতে পারে । আর উহার ফলেও 
দেশে নূতন করিয়া জ্রিনিষপত্রের অপ্রাচুর্যের 
কারণ ঘটিতে পারে । কাজেই গবর্ণমেন্ট পণ্য- 
সামগ্রীর যোগান বাড়াইবার জন্য যে ব্যবস্থা 
অবলম্বনেত্রতী হইয়াছেন তাহা কার্ধ্যকরীভাবে 
প্রযুক্ত হইলে উহাতে শেষ পর্য্যন্ত জিনিষ 
পত্রের যোগান সম্পর্কে একটা বিরূপ 


প্রতিক্রিয়া দেখা যাঁওয়ারই আশঙ্কা আছে। 


কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা 
বর্তমান বিধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 
অস্ট্রেলিয়ায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বাঙ্গলা দেশে জিনিষপত্রের মূল্য সকল 
সম্ভাবনা ' ও সামঞ্জস্যের মাত্রা ছাড়াইয়া 
' ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই প্রদেশে 
যে গৃহস্থ পরিবার মাসে ১০০ টাকা ব্যয় 
করিয়া মোটামুটিরূপ স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা 
নিৰ্ব্বাহ করিত এক্ষণে পূর্বেকার জীবনযাত্রা 
বজ্জায় রাখিতে হইলে সেই পরিবারের পক্ষে 
অস্ত্রতঃ ৩০০ টাক! ব্যয় কর! দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্যয় বাড়িবার সঙ্গে সকলের 
আয়ই যদি তদমুপাতে বৃদ্ধি পাইত তবে হয়ত 
এইরূপ অবস্থায়ও ক্ষোভের কারণ থাকিত না। 
কিন্ত সেদিক দিয়া অবস্থার গতি মোটেই 
সন্তোষজনক নহে। যুদ্ধের হিড়িকে দেশে 
- ধনী ব্যবসায়ী, কণ্ট!কীর, ' উচ্চ সরকারী 
 চাকুরীয়। প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর মুষ্টিমেয় 
লোকের নানাভাবে কিছু বেশী অর্থাগমের 
সুবিধা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু দেশের অধিকাংশ 
বলিতে যাহাদের বুঝায় সেই কৃষক, শ্রমিক 
ও দরিদ্র মধ্যবিত্বদের আয় খুব সামান্যই 
বাড়িয়াছে। এই ' অবস্থায় পনণ্যমূল্যের 
উ্ধাভিমুধী গতি আজ অনেকের পক্ষেই 
নিদারুণ ছুঃখহ্র্দশার কারণ হইয়া দাড়া ইয়াছে। 
একথা ত্বীকাধ্য যে যুদ্ধের দরুণ কতক- 
গুলি অস্বাভাবিক অবস্থার সূচনা হুওয়াতেই 
জিনিষপত্রের দর সম্পর্কে এই. বিপর্ধ্যয় 


'টিয়াছে। কিন্তু ইহাও কোন মতেই অস্বীকার 


কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 


আঁধিক জগৎ 


‘করা চলে না যে, যুদ্ধের সময়ে পণ্যযুল্য বৃদ্ধি 


পাওয়ার যে কারণই স্থপতি হউক.না কেন, 
সরকারীভাবে উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়া তাহা একটা! ন্যায্য সীমায় দাবাইয়! 
রাখা খুবই সম্ভবপর এবং জগতের অনেক উন্নতি- 
শীল দেশেই ইতিমধ্যে তাহা কাধ্যতঃ সাধিতও 


হইয়াছে । গত ১২ই জুলাই “আর্থিক জগতে’ 


একটি প্রবন্ধ লিখিয়! সরকারী চেষ্টায় ইংলণ্ডে 


.কি ভাবে পণ্যমূল্যের .চড়তি শতকরা ২৮ 


ভাগে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে তাহা আমরা 
দেখাইয়াছি। এ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টা্ত হিসাবে 
বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা অষ্টেলিয়ার কথা 
উল্লেখ করিতে পারি। যুদ্ধের সময়ে নানাদিক 
দিয়া দ্রিনিষপত্রের দর অত্যধিকভাবে বাড়িয়া 
উঠিতে পারে মনে করিয়া তত্প্রতিকারের 
জন্য অষ্ট লিয়ান গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সুরুতেই 


একটি প্রাইস্‌ ষ্টেবিলাইজেসন কমিটি গঠন: 


করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে 
প্রথম হইতেই এ দেশে পণ্যমূল্য দাবাইয়া 
রাখা সম্পকে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইতেছে । দেশে কোন্‌ জিনিষের উৎপাদন 
খরচ কিরূপ বাড়িতেছে সে বিষয়ে প্রাইস্‌ 
ষ্টেবিলাইজেসন কমিটি সর্বদাই নজর রাখিয়া 
আসিতেছেন। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে 


সামগ্রস্য রাখিয়া পণ্যমুল্য যদি ন্যায্যতঃই - 


কিছু বৃদ্ধি পায় তবে তাহারা তাহাতে আপত্তি 
করেন না। কিন্তু মুনাফার লোভে উৎপাদন- 
কারী ও ব্যবসায়ীরা কোন দ্রিনিষের দর 
বাড়াইতে আরম্ভ করিলে তাহারা তাহা 
করিয়া থাকেন। 
উহাদের সেই কাধ্যনীতির ফলে অষ্টেলিয়ায় 
পণ্যসামগ্রীর ' মূল্যের হার এই যুদ্ধের 
সময়েও শতকরা ২২॥ ভাগের বেশী 
বৃদ্ধি পায় নাই। এ দেশে যুদ্ধের সুরু হইতে 
এপর্য্যস্ত শ্রমিকদের মজুরীর হার শতকরা! 
২* ভাগ হইতে শতকরা ২৫ ভাগ পধ্যস্ত' 
বাড়িয়াছে। পণ্যমূল্যের সহিত সামঞ্জস্য, 
রাখিয়া মজুরী এইরূপ বৃদ্ধি পাঁওয়াতে 
যুদ্ধকালীন ' অবস্থায়ও এ দেশ শ্রমিকদের 
কোন কষ্টের কারণ দেখা যায় নাই। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অষ্ট্,লিয়ান গবর্ণ- 
মেণ্ট যে কিরূপ স্ুসঙ্কল্লিতভাবে চেষ্টা যত্ন 
নিয়োগ করিতেছেন সম্প্রতি একটি খবরে 
তাহা আরও ভালভাবেই বুঝা গিয়াছে। 
প্রকাশ, সম্প্রতি অষ্টে,লিয়াতে 'জিনিষপত্রের 
দর নির্ধারিত সীমা. ছাড়াইয়া কিছু বেশী 
পরিমাণে চড়িয়া উঠার নমুনা দেখা গিয়াছিল। 
অষ্টে.লিয়ান গবর্ণমেট অবিলম্বে একটি অর্ডার 
জারী করিয়া সেই চড়তি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন । এই নৃভন অর্ডার অনুসারে 
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কোন উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী গত .১২ই 
এপ্রিল তারিখের তুলনায় কোন জিনিষের, 
জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত মুল্য দাবী করিতে 
পারিবে না। কোন জিনিষের উৎপাদন 
খরচ, যদি পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া থাকে তবে 
গবর্ণমেন্ট উৎপাদনকারীদিগকে ‘সাব সিডি’ 
বা অর্থ সাহায্য দিয়া সেই বাড়তি ব্যয়ঙ্জনিত 
ক্ষতিপূরণ কুরিবেন। তথাপি লোকের 





"অসুবিধা ঘটাইয়া পণ্যমুল্যের হার বাড়াইতে 
, দেওয়া হইবে না। এদেশের দরিদ্র জন- 


সাধারণের জন্য মুখে মুখে অফুরন্ত দরদ ও 
সহানুভূতি জানাইয়াও- যে গবর্ণমেন্ট আজ 
পর্য্যন্ত , পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পকে 
কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা 
করেন নাই অষ্টেলিয়ান গৃব্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত : 
দেখিয়া আজ তাহাদের চৈতন্য হইবে বলিয়া. ' 


আমরা আশা করি। 


* রাশিয়ায় যৌথ কৃষির সাফল্য 

বিলাতের বিখ্যাত কৃষিতন্ববিদ্‌ স্তার জন 
রাসেল সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় 
সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ কৃষি ব্যবস্থার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাশিয়ায় মোট 
আবাদী জমির শতকর! নববুই ভাগ যৌথ 
পদ্ধতিতে চাষ হয়। সাধারণত: এক হাজার 
একর জমি লইয়া এক একটি যৌথ ফান্ম গঠন 
করা হয়। এই সকল ফার্মের কাজে আধুনিক 
ধরণের যন্ত্রপাতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার 
করা হয়। প্রত্যেকটি ফাশ্মকে যে এই সকল 
জিনিষ ক্রয় করিয়া লইতে হয় তাহা নহে, 
ফার্শ্মগুলি প্রয়োজনমত গভর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ধার 
করিয়া কাজ চালায় এবং তাহার পরিবর্তে : 
উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ গভর্ণমেন্টকে 


দিয়া থাকে। বীজ শস্ত রাখিয়া এবং ট্যাক্স 


ইত্যাদি মিটাইয়া দিয়া যে কমল হাতে থাকে 
তাহা যৌথ ফার্শের অন্তভূক্ত কৃষকেরা! 
নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। বিভিন্ন 
প্রকার ফসলের জন্য ফাশ্মের বিভিন্ন অংশ 


' নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় এবং তদনুসারে 


জমি প্রস্তুত করা হয়। এই যৌথ ব্যবস্থার 
ফলে বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত 


রাশিয়ার পল্লী অঞ্চলে লোকের জীবন ধারণের 


পদ্ধতি ক্রমেই উন্নতির দিকে চলিতেছিল। 

স্যার জন রাসেল কৃষি এবং কৃষি 
সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। রাশিয়ায় 
বলিষ্ঠ পরিকল্পনার যে' সাফল্য তিনি. লক্ষ্য 
করিয়াছেন তাহা অকুণভাবে হ্বীকার করিতে 
তিনি দ্বিধা বোধ করেন. নাই। 'আধুনিক- 
তম এবং উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যের পক্ষে 
ফান্মের আয়তন বিস্তৃত ন! হইলে. চলে না” 


i 
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“ছোট ছোট ফার্মে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির 
সাহায্য লওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে অনেক ; 
তাহা ছাড়া ব্যয়ের মাত্রা ইহাতে বাড়িয়া 
যায় ইহাই তাহার মত। স্যার জন রাসেলের 
বক্তৃতায় রাশিয়ার যৌথ কৃষির সাফল্যের কথা 
শুনিয়া খাগ্যোৎপাদন, বৃদ্ধির আন্দোলনের 
"দিনে এ দেশের অনুন্নত কৃষি পদ্ধতির কথা 
'আজ্ বিশেষ করিয়া আমাদের. মনে উদিত 
'হইতেছে। একথা ঠিক যে ভারতবর্ষ রাশিয়া 
নয় এবং উভয় দেশের রাষ্ট্র, সমাজ এবং 
অর্থনৈতিক সংগঠন ও আদর্শের মধ্যে যথেষ্ট 
"পার্থক্য আছে । তবু রাশিয়ায় যৌথ কৃষি পদ্ধতি 
'যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে তাহার শিক্ষাকে 
আমরা অস্বীকার করিতে পারি না সর্ব্বাঙ্গীণ- 
, 'ভাবে' সম্ভব না হইলেও আংশিকভাবে 
, "আমাদের দেশের পক্ষে ইহা অনুকরণীয় । 
পাটের পূর্বাভাস . 

:  বাজলা সরকারের কৃষিবিভাগ হইতে 
সম্প্রতি এবারের পাট ফসল সম্পর্কে যে 
প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে জানা 'যায়,' চলতি বৎসরে 
এপ্রদেশে মোট ২৫॥ লক্ষ একর জমিতে 
পাট চাষ করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । 
এই লাইসেন্স অনুযায়ী যদি প্রকৃতপক্ষে 
"পাট বুন] হইয়া থাকে তবে একর প্রতি 
৩ বেল হিসাবে এবার বাঙ্গলায় মোট 
-৭৬॥ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
-আছে। বাঙ্গলা প্রদেশ ছাড়া অন্য কয়েকটি 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে এবার ৪ লক্ষ ২৫, 
হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া অম্ুমিত হইয়াছে | সেই সব স্থানে 
-সাধারণতঃ গড়ে প্রতি একরে ২ বেল করিয়া 
“পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই হিসাবে' 
এঁ দিক দিয়া আরও ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বেল 
“পাট পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে কর! যাইতে 
পারে। কাজেই বাঙ্গল! সরকারের প্রাথমিক 
-পুর্ববাভান অনুসারে দেশে এবার মোট ৮৫ 





“লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, 


-রুহিয়াছে । 

* বাঙলা সরকারের বরাদ্দের উপর ভিত্তি 
করিয়া আমরা উপরে চলতি বৎসরের পাট 
ফসল সম্পর্কে একটা হিসাব দিলাম বটে, কিন্ত 
এই হিসাব কাৰ্য্যত: কতদূর সত্য হইবে 
এসে বিষয়ে -আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহি- 
যাছে। বাঙ্গলা দেশে পাটের তথাকথিত 
সরকারী পূর্ববাভাস বর্তমানে নানা কারণে 
একটা ছেলেখেলায় পরিণত হইয়াছে ৷ নির্ভর- 
'যোগ্য লোক বা এজেন্সীর মারফতে পাট ফসল 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা অবশ্ঠ কোন 
দিনই ছিল না। তথাপি, বাঙ্গলা সরকারের 
কৃষিবিভাগ সাধারণ রিপোর্ট ও অনুমানের 


প্উপর নির্ভর করিয়। এতদিন পাটের টনি 


ft 


আর্থিক জগৎ 


পাট ফসল সম্পর্কে একটা বাৎসরিক বরাদ্দ" 


প্রকাশ করিতেন। পাটের পূর্বাভাস রচনার 
ব্যাপারে সেই সব ধরণের সামান্য বিচার 
বিশ্লেষণের রীতিও অধুনা অন্তরহিত হইয়াছে । 
কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার 
লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ 
ছাপিয়া গবর্ণমে্ট এক্ষণে উহাকেই পূর্ব্বাভাস- 
রূপে চালাইতে আরস্ত করিয়াছেন । কিন্ত 
লাইসেন্স দেওয়া হইলেই যে সকল জমিতে 
পাটের চাষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা 
নাই। আবার গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
যেরূপ গলদপূর্ণ তাহাতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় 
নাই বলিয়াই যে কোন জমিতে পাটের চাষ 
একেবারেই হইবে না তাহাও বলা কঠিন । 
এরূপ ব্যবস্থায় বর্তমান সরকারী পূর্ব্বাভাস 
দেখিয়া দেশে কি পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে এবং দেশে কি পরিমাণ পাট 
ফসল উৎপন্ন হইবে তদ্বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে 
কোন ধারণাই আমরা করিতে পারিতেছি না। 
পাট বাঙ্গলার প্রধান অর্থকরী ফসল । এই 
ফসলের পরিমাণ ও ভালমন্দ দ্বারা বাঙ্গল! 


দেশে লোকের আধিক অবস্থা বিশেষভাবে, 


নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । অথচ বাঙলা গবর্ণ- 
মেণ্ট এহেন ফসল সম্পর্কে একটা নির্ভরযোগ্য 
প্রকাশের ব্যবস্থাও আজ পধ্যস্ত 
করিতে পারিলেন না । আধুনিক সভ্যজগতে 
দরকারী অযোগ্যতা ও অক্ষমতার এরূপ 
জ্বলন্ত নিদর্শন আর কি হইতে পারে? 
রপ্তানী বাণিজ্য হইতে ভারতীয় 
অপসারণের নীতি 
ইংলণ্ড তাহার ফ্যাসিষ্ট বিরোধী অভি- 
যানে ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে ভারতবর্ষকে 
দোসর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। বুটিশ গবর্ণ- 


মেণ্ট জার্শ্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ' 


পর ভারত.গবর্ণমেন্টও তাঁহাদের পক্ষ হইয়া 
যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। তখন হইতে 
এদেশেও অব্যাহতভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টা সুরু 
হইয়াছে। সেই যুদ্ধপ্রচেষ্টার জের হিসাবে 
ভারতের শিল্পবাণিজ্জ্য সম্পর্কে নানারূপ নিয়ন্ত্রণ 
নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে এবং" তাহার ফলে 
দেশের ৷ ব্যবসায়ী শ্রেণী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । সেই ক্ষতি সম্পর্কে কোন কথ! 
ভুলিতে গেলে বৃটিশ গব্ণমেন্ট ও ভারত 
গবর্ণমেন্ট এই বলিয়া সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করেন যে, এই সামগ্রিক যুদ্ধে সকলের 
স্বার্থত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ; 
অতএব কোন বিষয়ে ক্ষোভ না রাখিয়া সকল 
ক্ষতি যথাসম্ভব নির্বিচারে সহা করিয়া যাওয়াই 
সঙ্গত। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে 
হইতেছে যে, এই 'সব বড় বড় বুলি আওড়াইয়া 
অন্তকে স্বার্থত্যাগের উপদেশ দিলেও সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাদের জাতিগত স্বার্থ বিন্দুমাত্রও 
বিসজ্জন দিতে প্রস্তুত নহেন। বরং এই 
যুদ্ধের সময়ে কি ভাবে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ- 
সমূহের সহিত বাণিজ্যে ইংরাজ বণিকদের 
কায়েমী স্বার্থ পূর্বের তুলনায় আরও বাড়ান 
যায় খাটি দুরদশিতা নিয়া সে চেষ্টাই তাহারা 
করিতেছেন । তাহাদের সেই চেষ্টা বিশেষভাবে 


রঙ পি 


২৬৫ 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া 


দেওয়ার কার্ধ্যনীতিতে। যুদ্ধের জন্ত এদেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে বর্তমানে বহুপ্রকার 
নিয়ন্ত্রণনীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন্‌ দেশে 
কি পরিমাণে কোন্‌ জিনিষ প্রেরিত হইবে 
তাহা স্থির করিয়া দিবার দায়িত্ব গবর্ণমেন্ট 
নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। জাহাক্ষে 
মালপত্রের জন্য স্থান ' সঙ্কুলান সম্পর্কেও 
তাহারা যথেষ্ট কড়াকড়ি করিতেছেন। এই, 
প্রকার বিধিব্যবস্থার ফলে ভারতীয় রপ্তানী- 
কারকের! বিদেশে মাল প্রেরণ সম্পর্কে এধন 
আর তেমন কোন সুযোগ পাইতেছে না। 
তাহার উপর রপ্তানীর লাইসেন্স ও প্প্রাইও- 
রিটি' দেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
প্রতিকূলে গবর্ণমেন্ট বৃটিশ ও মাকিন ব্যবসায়ী 
ফাশ্মগুলির প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে 
আরম্ভ করায় এদেশীয় রপ্তানীকাদ্ঘকদের বন্ধু 
দিনের ব্যবসা আজ মাঠে মারা যাইতে 
বসিয়াছে। এইরূপ পক্ষপাতমূলক নীতি যে 
বর্তমানে কিরূপ মারাত্বক আকারে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে এবং ইহার ফল যে এদেশের পক্ষে 
কিরূপ অনিষ্টকর হইবার সম্ভাবন৷ রহিয়াছে 
কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব 
কমাস” ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” প্রমুখ 
কতিপয় বণিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারত 
গব্ণমেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ 
করিয়া তাহা বিশদভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাহারা এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন--পূর্ব্বে রপ্তানী- 
যোগ্য মাল সম্পকে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের 
যাবতীয় ব্যবস্থা কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইত ; 
কিন্তু এক্ষণে লণ্ডনের নির্দেশ ছাড়া সে বিষয়ে . 
কোন কাধ্যনীতি অবলম্বিত হয় না। তাহা 
ছাড়া রপ্তানী সম্পর্কে অনুমতি প্রদানের 
ব্যাপারে এক্ষণে বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ী. 
ফাৰ্শ্মসমূহকেই প্রাথমিক সুবিধা দেওয়া হইয়া 


' থাকে। ইহার ফল এই দীাড়াইয়াছে যে, 


নিয়ন্ত্রণ নীতির কড়াকড়ির ভিতর বর্তমানে 
রপ্তানী বাণিজ্যের যেটুকু সুযোগ রহিয়াছে. 
তাহাও আরজ একচেটিয়াভাবে বিদেশী বণিক- 
দেরই করতলগত হইতেছে । তাহা ছাড়া 
গবর্ণমেপ্ট রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মুল্য সম্পর্কেও 
যথেষ্ট ম্বেচ্ছাচারিতার ভাব দেধাইভেছেন।' 
বিভিন্ন দেশের দ্রব্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা কমমুল্যে বাহিরে 
এদেশের মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন 1 
কিন্ত ইহাতে যে এদেশের পণ্য উৎপাদনকারী- 
দের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহ! তাহারা 
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। 

বণিক প্রতি র এই স্মারক- 
লিপিতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে কারসাজি প্রকাশ 
পাইয়াছে তাঁহার নিন্দ। করিবার মত ভাষা 
খুজিয়া পাওয়া ছুক্কর। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও 
বৃটিশ রাজনীতিবিদদের বড় বড় বুলি ও বড় 
বড় সঙ্কল্পের পিছনে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থপরতা এখনও কতদুর পরিমাণে বর্তমান 
রহিয়াছে ইহ! হইতে তাহার কতকটা আভাস 


পাওয়। যায়। 


eo 


- করিয়া 





ইউরোপের পুর্বব রণাঙ্গনে মহাযুদ্ধের গতি 
আপাততঃ উপ্টা দিকে মোড় ঘুরিতেছে। লাল 
ফৌজ নাৎসী গ্রীক্মাভিযানের মুখেই, প্রচণ্ড 


" পাণ্টা আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে। ওরেল- 


কুরস্ক-বিয়েলগোরোদ অঞ্চলে , বহুপ্রত্যাশিত 
নাৎসী আক্রমণ অন্তাম্ভ গ্রীম্মাভিযানের ন্যায় 
সাফল্য দেখাইতে পারে নাই । বিপুল ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া প্রথমদিকে জাম্নান বাহিনী 
বিয়েলগোরেদ অঞ্চলে কয়েক স্থানে রুশ 
আত্মরক্ষা ব্যুহ ভেদ করিয়া কয়েক মাইল 
অগ্রসর হইয়াছিল! কিন্ত ইতিমধ্যেই সেই 
সব অধিকৃত স্থান সোভিয়েট বাহিনী পুনর- 
ধিকার করিয়া জার্মান বাহিনীকে আরও দুরে 
হুটাইয়া দিয়াছে বলিয়া সর্বশেষ সংবাদে 
প্রকাশ । জাশ্মানী সর্বাধিক অসুবিধায় 
পড়িয়াছে ওরেল অঞ্চলে। দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও 
উত্তর দিক হইতে যুগপৎ তিনটি সোভি- 
য়েট বাহিনী অগ্রসর হইভেছে। সাত 
দিনের মধ্যেই জাম্মান আত্মরক্ষা ব্যুহ ভেদ 
এক স্থানে তাহারা পঞ্চাশ 
মাইলেরও বেশী অগ্রসর হইতে সক্ষম 
হইয়াছে। ওরেল নাতসীদের এক গুরুত্বপূর্ণ 


' স্বাটি। এই সামরিক হাটি হাত ছাড়া হইয়া 


গেলে জাম্মান বাহিনীকে ওরেল-কুরস্ক 
রণাঙ্গন ছাড়িয়া বনু দূরে পিছু হটিয়া আসিয়া 
নূতন করিয়া আত্মরক্ষা ব্যুহ দাড় করাইতে 
হইতে পারে। সুতরাং জান্মান পক্ষও প্রচণ্ড 
বিক্ৰমে সোভিয়েট অগ্রগতি রোধ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । তিন দিক হইতে সীড়াশী' 
আক্রমণের মধ্যে পড়িয়াও এ অঞ্চলে জাশ্শান 
বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়া লড়িবার 
সঙ্কল্প করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 


' লেনিনগ্রাড অঞ্চলেও লাল ফৌজ জোরে 


আক্রমণ আরম্ত করিয়াছে । কুরান অঞ্চলেও 
লাল ফৌজ নাতসীদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ 
চালাইতে বাধ্য করিয়াছে! এ যুদ্ধে ইতিপূর্বে 
সোভিয়েট রুশিয়া যে ছুই বার পাল্টা 


অভিযান করিয়াছিল তাহা শীত কালে । : 


এবার তাহার! গ্রীষ্মকালে অভিযান আর্ত 
করিতে স্মর্থ হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, ইউরোপের অপর প্রান্তে ইঙ্গ-মার্কিন 


* অভিযান ও ক্রমবর্ধমান সমর-সমাবেশের ফলে 


জান্মীনীকে এখন ছুই দিক সামলাইয়! 
চলিতে হইবে বলিয়াই রুশ রণাঙ্গনে অন্তাম্ক 


বারের ম্যায় চমকপ্রদ সাফল্য দেখান সম্ভব 
হইতেছে না । জাম্ম্ণনী বে-কায়দায় পড়িয়াছে 
সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া নাৎসী শক্তি কাবু 
হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে । 
'মিত্রপক্ষ সিসিলির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
দখল করিয়াছে । উত্তর-পশ্চিম দিকের মার্কিন 
বাহিনী সিসিলির রাজধানী পালেশ্মো অধিকার 
করিয়াছে। কানাডিয়ান বাহিনী সিসিলির 
মধ্যভাগে বন্ধ দুরে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ ধাটি দখল করিয়াছে। ডান দিকে 
বৃটিশ অষ্টম বাহিনী সিনিলির দ্বিতীয় প্রধান 
সহর ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক খাটি 
কাতানিয়ার মাত্র তিন মাইলের মধ্যে 
পৌছিয়াছে। এখানে বৃটিশ বাহিনী প্রচণ্ড 
প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। মনে হয় 
নাৎসী বাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধের জদ্ত দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ। কাতানিয়া হাত-ছাড়া হইলে চক্র- 
শক্তিকে মেসিনার খণ্ড-সীমায় একেবারে কোপ- 
ঠাস৷ হইয়া পড়িতে হইবে সুতরাং কাতানিয়া 
রণাঙ্গনের ফলাফলের উপর সিসিলিতে ইতালী 
ও জা্শ্মানী কত দিন প্রতিরোধ বায় রাখিতে 
পারে সেই জরুরী প্রশ্ন সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিতেছে। - 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশীস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 
মার্কিন বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে 
বলিয়া সংবাদে প্রকাশ । নিউ জর্িয়ায় 
মার্কিন সৈন্যদল জাপ বিমান খাটি সুপ্তা পরি- 
বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। নিউগিনিতেও 
তাহার! সালামাউয়ার দিকে মুবো৷ দখল 
করিয়াছে। ' 
ভারত-্রহ্ম সীমাস্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই 
বলিবার নাই। বর্ষাকাল সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে 
এখানে উল্লেখযোগ্য সামরিক তৎপরতা 
সম্ভবপর নহে বলিয়াই ছোটখাট টহলদারী 
সংঘর্ষ ও কিছু কিছু বিমান হানার মধ্যেই যুদ্ধ 
সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের 
১৫-১৮ ধারা প্রয়োগ করিয়া. কলিকাতা 
কর্পোরেশনের বর্তমান কর্তৃপক্ষের হাত হইতে 
পরিচালনার ভার কাড়িয়া লইয়া তাহা বিশ্বস্ত 
ও সুদক্ষ লোকের হাতে দিবার জন্য ইউ- 


রোগীয় এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখা : 


বাঙলা সরকারকে উস্কানি দিতেছেন। কাজটা 


. ৯ 


যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার অন্য উক্ত- 
শ্বেতাঙ্গ সমিতি মিউনিসিপ্যাল আইন সংশো-- 


ধনেরও জোর দাবী জানাইয়াছেন। সম্প্রতি 


পানীয় জল সরবরাহ ও সহরের রাস্তাঘাটের 
আবজ্জন1 পরিষ্কার সম্পর্কে যে দারুণ সমস্তা.. 
দেখ! দিয়াছে তাহার সকল দোষ ও দাযিত্ব- 
কর্পোরেশনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ইউরোপীয়, je 
এসোসিয়েশন কেবল সত্যের অপলাপৃই- 
করেন নাই, তাহাদের নাগরিক কর্তব্যবোধের" ১ 
ছদ্মবেশের আড়ালে যে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য '' 
রহিয়াছে সেই গুপ্ত কথাটাও ফাঁস করিয়া, ' 
দিয়াছেন।' 

আবঙ্জনা পরিষ্কার ও কলের জল সর-- 
বরাহ সংক্রান্ত শোচনীয় পরিস্থিতির জম্ত দায়ী 
কেবল কর্পোরেশন কৰ্তৃপক্ষই নহেন, এক্ষেত্রে' 
গব্ণমেন্টের ওুঁদাসীম্য ও অক্ষমতাও কম দায়ী 
নহে--বরং গবর্ণমেন্টের অপরিণামদর্শী কর্ম 


নীতিই অন্যতম প্রধান কারণ। কর্পোরেশন কর্তৃ-- 


পক্ষ বার বার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, টালা ও পলতা এই উভয়, 
পাম্পিং ষ্টেসনেই কয়লার অভাব ঘটিয়াছে 
এবং কয়পা সরবরাহ যেহেতু বে-সরকারী 
মহলের নিয়্্রণাধীনে নয় সেহেতু অনতিবিলম্বে 
আবশ্যক সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থা না হইলে 
কলিকাতা সহরে . শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব, . 
হইতে পারে । কর্পোরেশনের প্রতি মাসে ' 
পাঁচ শত ওয়াগন কয়লার প্রয়োজন । সেক্ষেত্রে, 
জুলাই মাসে ১৯ তারিখের মধ্যে মাত্র ৩০ 
ওয়াগন কয়লা পাওয়া গিয়াছে। জল: 
সরবরাহ বিভ্রাটের মূলে কর্পোরেশনের দায়িত্ব 
বা অকর্শ্মণ্যতা কতখানি ইউরোপীয় এসো-- 
সিয়েশনের শ্বেতাঙ্গ সভ্যরা ঠাণ্ডা মাথায় তাহা. 
ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অথবা সকল কথা৷, 
জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও তাহার! এক ছুর্ভি- 
সন্ধির দ্বারা চালিত হইভেছেন ? আবর্জনা: 


. পরিষ্কার সম্পর্কেও এ একই কথা৷ পেক্্রলের 


অভাবে ময়লা ফেলার লরীগুলি নিয়মিতভাবে 

কাজ করিতে পারিতেছে না।: পেট্রলের জন্য 

কর্পোরেশন বার বার অনুরোধ করিয়াও কোন 

ফললাভ করে নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট 

কর্পোরেশনকে আবশ্যক পরিমাণ পেট্রল 

সরবরাহ করিতে না পারিবেন, , ততক্ষণ; 
(২৮৫ পৃষ্ঠায় ভ্টব্য) - : 3 
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বহিব্্বাণিজ্যের-. গতিপ্রকৃতির . সহিত 
পুত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিবিড় 
যোগাযোগ রহিয়াছে । সে কারণে যুদ্ধোত্তর 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করিতে 
গিয়া জগতের সুসভ্য দেশসমূহ তাহাদের 
ভবিষ্যৎ বহির্্বাণিজ্য সম্পর্কেও আজ উপযুক্ত 
পরিকল্পনা গ্রহণে যত্বপর হইয়াছে । ভারতের 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশের 
স্বার্থ বুঝিয়া কোনদিন কোন সুব্যবস্থা অব- 


লম্বিত হয় নাই। কোন্‌ দেশের সহিত 


বাণিজ্য বাড়াইলে ভারতের লাভের সুবিধা 
রহিয়াছে, এদেশের অর্থনৈতিক প্রগতির দিক 
হইতে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতির দিক হইতে 
কি প্রকারের জিনিষ আমদানী ও রপ্তানী করা 
সঙ্গত, সেসব বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া 
উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি গ্রহণের গরজ ভারত 
সরকার কোনদিন দেখান নাই। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ও বৃটিশ বণিকেরা তাহাদের রাজ- 
নৈতিক আধিপত্যের বলে এদেশের বহি- 
ব্বাণিজ্য সম্পর্কেও একটা কর্তৃত্বের জাল 
বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতকে কাঁচ! 
মালের যোগানদার করিয়া রাখিয়া এদেশের 
হাটবাজ্জারে বৃটিশ বণিকেরা বিপুল পরিমাণে 


- তাহাদের শিল্পসামগ্রী বিক্রয় করিয়াছে । 


ইংলগ্ডের বাণিঙ্গ্য স্বার্থ অব্যাহত রাধিয়৷ 
এদেশে ব্যবসা চালাইবার পক্ষে যাহা কিছু 
সুযোগ অবশিষ্ট রহিয়াছে জাশ্মানী ও” জাপান 
প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পোম্নত দেশই এতদিন তাহা 
গ্রহণ করিয়াছে। বাণিজ্য ব্যাপারে এই রীতি 
চলিতে থাকায় ভারতবর্ষে শিল্পোপযোগী 
বিস্তর কাচা মালের বিপুল যোগান সত্বেও এই 
দেশ শিল্পের দিক দিয়া তেমন কিছু উন্নতি 
দেখাইতে পারে নাই। এই সব কারণে 
ভারতের আথিক কল্যাণের জন্য এদেশের 
আমদানী-ও রপ্তানী বাণিজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রয়োজনীয়তা বহু দিন হইতেই 
উপলব্ধি করা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় ভারত 
সরকার পূর্বে যেমন এ বিষয়ে কিছুমাত্র মাথ৷ 
ঘামান নাই, এক্ষণেও এদেশের যুদ্ধোত্তর বহি- 
ব্বাণিজ্য সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে 
তেমনই তাহাদের নিদারুণ উপেক্ষা ও 
উদ্বাসীনতাই লক্ষিত হইতেছে । 

তবে ভারত গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় এদেশের 
বহির্বাণিজ্য স্নিয়নত্রিত হইবার কোন আশা. ' 

bd 


দেখা না গেলেও যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রতি- 
ক্রিয়ায় এদেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে আজ সত্য সত্যই একটা পরিবর্তনের 
সুচনা লক্ষ্য করা যাইতেছে যুদ্ধের জন্য 
জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি শক্রপক্ষীয় দেশের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন 
হইয়াছে । ইংলণ্ড যদিও এদেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্যক্ষেত্রে এখনও স্বীয় প্রভৃত্ব অনেকটা 
অক্ষুন্ন রাখিয়াছে তথাপি যুদ্ধরত অবস্থায় 
এদেশে বিপুল শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করিবার 
স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা আজ আর তাহার 
নাই! গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ 
বাধিবার পূর্ব বৎসরে ইংলণ্ড হইতে ভারতে 
৪৬ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। 
সেই আমদানীর পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইয়া 


গত ১৯৪২-৪৩ সালে ২৯ কোটি ৫৩ লক্ষ 


টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে । বিলাতী জিনিষের 
আমদানী হাঁস পাওয়ার সঙ্গে ইলণ্ডে ভারতীয় 
মালপত্রের রপ্তানীও কমিয়া আসিবার নমুনা 
দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ইংলগ্ডে 
৭২ কোটি টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। 
১৯৪২-৪৩ সালে এদেশে ভারতীয় মালের 
রপ্তানীর পরিমাপ কমিয়া ৫৭ কোটি টাকায় 
দাড়াইয়াছে। বদি ষ্টার্লিং দিয়া মূল্য পরি- 
শোধের রীতি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত না হইত 
তবে রপ্তানী বাণিজ্য যে আরও বেশী হাস 
পাইভ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত যুদ্ধের জন্য 
বর্তমানে অনেক দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য যেমন হাস পাইয়াছে তেমনই কতক- 
গুলি দেশের সহিত ভারতের মাল আদান- 
প্রদানের মাত্রা নূতন করিয়া বৃদ্ধিও পাইয়াছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক 
বেশী পরিমাণে ভারতীয় মাল গ্রহণ করিতেছে 
এবং তদ্িনিময়ে এদেশেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মাল অধিক মাত্রায় আমদানী হইতেছে | তাহা 
ছাড়া গত কয়েক বৎসর মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত কয়েকটি দেশের সহিতও ভারতের মাল 
আদান-প্রদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে । ইংলণ্ড, জাপান ও জান্মানীর 
সহিত তুলনায় যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য অনেকটা নগণ্য ছিল। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে এ দেশে 
১৩ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। 
অপরদিকে এ দেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি 





শাক আছোক পহি্ালিজয | | 


টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। গত 
১৯৪২-৪৩ সালের হিসাবে দেখা যায় এঁ 
বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এদেশীয় মালের 
রপ্তানী বাড়িয়া ২৭ কোটি টাকা হইয়াছে। 
অপর দিকে এ দেশ হইতে আমদানীর পরি- 
মাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। 
ইজারা ও খণ আইন অনুসারে এ ছুই দেশের 
ভিতর যে মাল আদান-প্রদান হইতেছে তাহা 
এই হিসাবে স্থান পায় নাই। তাহা যোগ 


করা হইলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের বর্তমান 


পরিমাণ উপরোক্ত হিসাবের চেয়ে অনেক 
বেশী হইবে সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতীয় বহি- 
ব্বাণিজ্যের এই গতি পরিবর্তন সকল দিক 
দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশেষ করিয়া 
ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের বর্ধমান অভাবনীয় 
উন্নতি আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরম শুভ 
সুচনা বলিয়াই মনে করি। ইংলণ্ড ও জাপান 
প্রভৃতি যে সমস্ত দেশের সহিত এতদিন বেশী 
পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যগত কাজকারবার 
হইয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই ভারতকে 
শোষকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। ভারতের 
হানি না করিয়া পারস্পরিক সুবিধা দানের 
নীতিতে এদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা 
করিয়া চলা কখনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল 
না। “ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায় ইংলণ্ড ভারত 
হইতে সস্তা দরে কীচামাল ক্রয় ক্রিয়া উহা 
হইতে শিল্পপণ্য উৎপন্ন করতঃ বরাবর এদেশে 
তাহা অনেক বেশী দরে বিক্রয় করিয়াছে । 
ভারতে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিলে এদেশে 
বিলাতী জিনিষ বেশী পরিমাণে কাটতি হইবে 
না বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের রাজ- 
নৈতিক প্রভূতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশের 
শিল্লোন্নতি সম্পর্কে নানাভাবে প্রতি- 
বঙ্ধকতা করিয়াছেন। আমাদের ইংরাজ 
প্রভুরা ভারতবর্ষে বস্ত্র, রেলের ইঞ্জিন ও 
মোটরযান চালান দিয়া মোটা টাকা লইয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে 
এ সব জিনিষ ক্রয় করা বন্ধ করিবে ভয়ে 
উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও লাঁজসরঞ্জাম 
দিয়া ভারতবর্ষকে বন্ত্র শিল্প, ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প 
ও মোটরযান শিল্প স্থাপনে তাহারা সাহায্য 

(২৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বিশ্বব্যাপী এই মহাযুদ্ধের ফলে যে বাংলা 
দেশেই কেবল খাগ্ঠাভাব ঘটিয়াছে তাহা নহে। 
গত মাসে মার্কিন যুক্তরাজ্যে মিত্র রাষ্ট্রসমূহের 
প্রতিনিধিদের লইয়া যে খাগ্য'সন্মেলন 
বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট 'পাঠ করিলে 


আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মহাযুদ্ধের 


সপিল গতি আজ শুধু রণাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ 
নহে, খাদ্যাভাবরূপী ' মহাযুদ্ধের লীলা-সহচর 
গৃহাঙ্গনেও আসিয়া হানা দিয়াছে । ফলে 
দিকে দিকে অন্নাভাব, অনশন ও মহামারী 
আসিয়া দেখ! দিয়াছে. নানাভাবে এবং 
নানারপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “বোর্ড অফ 
ইকনমিক ওয়েলফেয়ার নামক সমিতির 
বিবরণীতে প্রকাশ যে, খাগ্ঠাভাবের দরুণ 
বেলজিয়ামের ২৩ লক্ষ বালক-বালিকার এক- 
তৃতীয়াংশ' ইতিমধ্যেই যন্মাক্রান্ত হইয়াছে । 
আর যাহারা এখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই 
তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৪* জন শীভ্রই 
রোগাক্রান্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা 
যাইতেছে । ইহা শুধু সমগ্র বিশ্বের সামান্যতম 
অংশের ধ্বংসলীলার আব্ছায়া মাত্র । অন্যান্য 
দেশেও যে. এইভাবে মহাপ্রলয়ের বিষাণ 
বাজিয়া উঠে নাই তাহা নহে। গত বৎসর 
হইতেই পোলাণ্ডে নানা রোগের প্রকোপ 
বাড়িয়াছে, রুশিয়ার অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে 
টাইফয়েড দেখা দিয়াছে, চীনে জ্বর ও প্লেগ 
দেখা দিয়াছে; আর ভারতবর্ষের ত কথাই 
নাই। ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই খাগ্ভশস্যের 
ফলন বাড়াইবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। শক্র- 
দেশের সমস্ত খবর পাওয়া যায় না এবং যাহা 
পাওয়া যায় তাহাও নির্বিচারে গ্রহণ করা 
যায় না। শক্রদেশ ছাড়া আমেরিকা, 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের খবর নিলে 
প্রাণবন্ত জাতির খাগ্ভাভাব মিটাইবার প্রচেষ্টার 
একট! হদিস পাওয়া যাইবে । 

অষ্ট্রেলিয়া যেন পূর্বব হইতেই যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত ছিল। এ বৎসর অস্ট্রেলিয়াতে যত 
শস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, অত শস্ত নাকি সেখানে 
অনেক দিন উৎপন্ন হয় নাই। যুদ্ধের জন্য 
আমেরিকার লোকবল অনেকটা কমিয়াছে 
সত্য, কিন্ত আমেরিকা হুইতে আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া অস্ট্রেলিয়া 'এই 
যুদ্ধের ব্যাপারেও ধান, আলু ও শীকস্জী 
অম্তান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপন্ন 


ফলে অষ্ট্রেলিয়া এক দিকে 
যেমন প্রশাস্ত মহাসাগর এলাকায় অবস্থিত 
মার্কিন সৈন্যদের খাগ্ভ যোগান, দিতেছে, 
অন্যদিকে বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য 
স্থানেও প্রচুর খাগ্শস্ত পাঠাইয়া সাহায্য 


করিয়াছে । 


করিতেছে । শুধু এখানেই শেষ নহে। 
সম্প্রতি প্রকাশ যে, অষ্ট্রেলিয়া চাষাবাদের 
আরও উন্নতির জন্য দেশে যৌথ-কৃষি প্রবর্তন 
করিবার জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করিতে 
সুরু করিয়াছে । গম-চাষের দিক দিয়া 
কানাডা জগতে প্রসিদ্ধ । যুদ্ধের করাল 
ছায়। এখনও অন্যান্ দেশের মত সে দেশের 
উপর গিয়া পড়ে নাই। চীন সম্বন্ধে যে 
খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় 
যে চীন দেশে মোট ২৩ কোটী ২০ লক্ষ একর 


জমি আবাদ করা হইয়াছে এবং ৮ কোটা. 


পরিবারের মধ্যে ৬ কোটী ৬* লক্ষ পরিবারের 
লোক কৃষিকাৰ্য্য করিয়া দিনপাত করিতেছে । 

ইংলণ্ড এতকাল কৃষি-প্রধান দেশ বলিয়া 
বিখ্যাত ছিল ন! । মহাযুদ্ধের দরুণ ইংলগুও 
এবার কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। 


যুদ্ধের জন্য ইংলখ্ের যে সামান্য জমি কৃষি-' 


কার্যের জম্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহার অধিকাংশই 
গব্য-শিল্প ও পশু-পক্ষী পালনাদিতে সীমাবন্ধ 
ছিল 1 যুদ্ধের কল্যাণে ইংলণ্ড এবার ব্যাপক- 
ভাবে জমি চাষ করিতে সুরু করিয়াছে । 


মাঠের প্রায় অধ্ধাংশ জমিতে চাষবাদ- 


চলিয়াছে এবং সেইগুলিতে খান্ঠ-শস্ত বপন 
করা হইয়াছে । তাই বলিয়া পশু-পালন 
ও গব্য-শিল্প পরিত্যক্ত হয় নাই। ইংলগ্ডের 
কৃষি এক্ষণে সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে চালিত 
হইতেছে । কৃষিকাধ্য করিতে গিয়া যে কোন 
জমিতে চাষ দেওয়া চলে না এবং যে কোন শস্ত 
চাষ করা চলে না। যে সব জমি ফলপ্রস্থ 
এবং যে সব শম্ত বর্তমান অবস্থায় খান 
হিসাবে চলিতে পারে, ইংলণ্ড শুধু তাহারই 
চাষ করিতেছে । এই থাগ্ভ-শস্ত চাষবাঁষের 
প্রচেষ্টা এমন ব্যাপক হইয়া দীঁড়াইয়াছে যে 
ইংলগ্ডে বর্তমান কালে যে সব মার্কিণ সৈন্ত 
রহিয়াছে, তাহারা নিজেদের ডীবুর, চারিধারে 
খাগ্ঠ-শস্তের চাষাবাদ করিয়া খাছ-শস্ত বৃদ্ধির 
চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য 
যত্ব করিতেছে । খবরে প্রকাশ যে, মার্কিণ 
সৈম্দের এই শুভ চেষ্টার ফলে ইংলণ্ডে প্রায় 


৫* হাজার টন অধিক খাদ্যণস্ত উৎপন্ন 
হইবে। কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া 
এই প্রচেষ্টার সফলতার পরিমাপ করা যায় 
না। ভারতের মত দেশে যেখানে দ্রব্যমূল্য 
তিনগুণ, চারগুণ বাড়িয়াছে, গত বৎসরেও 
ইংলণ্ড সেধানে দ্রব্যাদির মূল্য গড়ে শতকরা 
২৫২ টাকার বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। জার্মানীর 
দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধরত 
থাকিয়া এবং পৃথিবীব্যাপী বিরাট রণাঙ্গনের 
সর্বস্থানে অনবরত সৈন্য চালনা করিয়াও যে 
জাতি খান্ত সরবরাহ সম্পর্কে এরূপ সুসঙ্গত 
ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে সে জাতি কতখানি 
প্রাণবন্ত ও শক্তিমান তাহা প্রণিধানযোগ্য ৷ 
কিন্ত এই সব ব্যবস্থার উপরও টেকা 
দিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র । এ দেশে যে ভাবে 
খা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে বিস্ময়ে 
অবাক্‌ হইতে হয়। প্রকাশ যে, বসন্ত কালের 
আগমনে নিউইয়র্ক সহরের দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী 
মিলিয়। আমেরিকার 'খাছ্যশস্ত বাড়া” 
আন্দোলনে যোগ দিয়াছ। ছেলেমেয়েরাই 
অমি চাষ করিবে, বীজ বুনিবে এবং ফসল 
কাটিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে অতি- 
আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক চাষ ও যন্ত্রপাতির 
ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাতে 
শুধু শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থাই থাকিবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে শাক-সজী চাষের ব্যবস্থাও 
থাকিবে। আরও প্রকাশ যে, ইহারা সকলে 
মিলিয়া তিন শত স্কুলের বাগান ও সহর- 
তলীতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার খণ্ড জমি : 
আবাদ করিবে । এই কাজের ফল যাহাই 
হউক না কেন, বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশের 
ইহাতে যুদ্ধকালীন খাছ সমস্যা সমাধানে 
বিভিন্ন দেশের আন্তরিক চেষ্টা ও সাধনার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের সহিত তুলনা 
করিতে গেলে খাছ সমস্যা বিষয়টিতে ভারতের 
নিরুদ্ধম অবর্মণ্যতা দেখিয়া ব্যথিত হইতে 
হয়। খানের অভাবে এদেশে জনসাধারণের 
দুঃখ দুৰ্দ্দশা অসহনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। 


' কিন্তু এদেশে সভা সমিতি, .. বক্তৃতা ও প্রস্তাব 


নিদেনপক্ষে অর্ভিনান্দ জারী ছাড়া আর কিছু 
হইতেছে না। অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য 
করিয়া খান্য সমস্তার প্রতিকারের জন্য 
এদেশের জনসাধারণ ও এদেশের গব্ণমেন্টের 
পক্ষে আজ সুসঞ্ধন্লিতভাবে কাধে প্রবৃত্ত 
হওয়া সঙ্গত । 


চৈ 
কিছ 


২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ ] | টি 


আধিক জগৎ 


২৬৯ 





(ভারতের যুদ্বোত্তর বহির্ক্বাণিজ্য_ 
২৬৭ পৃষ্ঠার পর ) 


"করেন নাই। জাপানের সহিত ভারতের 


বাণিজ্য সম্পর্ক আলোচনা করিলে সেই বাণিজ্য . 


সম্পর্কের পিছনে ও জাপানের অন্্ূপ উদ্দেশ্যই 
লক্ষ্য করা 'যায়। 
'চালাইতে গিয়া ইংলগ্ডের মত জাপান সরকারী 
পক্ষপাতিত্ব লাভের সুযোগ পায় নাই, তথাপি 
'ভারতীয় তুলার খরিদ্দাররূপে এদেশে প্রবেশ 
'করিয়! তুলা ক্রয়ের পরিবর্তে জাপান তাহার 
সম্তা শিল্পদ্রব্য দ্বারা ভারতের হাট-বাজার 
'দখল করিয়া লওয়ার কোন চেষ্টার ত্রুটি করে 
-নাই। আর সেই চেষ্টার ফলে ভারতীয় 
শিল্পপ্রচেষ্টাও যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত 
' হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্য 
ব্যাপারে এইরূপ রীতি ও পরিণতি লক্ষ্য 
করিয়া ভারতের লোকের!' তাহা সমুচিৎভাবে 
পরিবর্তিত করা সম্পর্কে বরাবরই আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে । ইংলণ্ড ও জাপান 
'প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যগত আদান- 
প্রদানের উপর জোর না দিয়া ভারতের 
সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া তাহার! নূতন নূতন 
দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারের দাবী 
'জানাইয়াছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে 
যুদ্ধের সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি 
সম্পদশালী দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য- 
গত আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাওয়া খুব সুখের 
বিষয়। যুদ্বোত্তরকালে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের 
গতি অমুকুলভাবে পরিবর্তিত হওয়ার পক্ষে 
ইহাকে অনেকে একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ 
বলিয়াই মনে করিতেছেন । আমেরিকার 
: “ফার ইষ্টার্ণ সাভে” নামক পত্র সম্প্রতি এই 
নূতন বাণিজ্য সম্পর্কের কথা “আলোচনা 
করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,_বুটিশ বণিকেরা 
ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নিজেদের 
কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলায় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীকারকের! এতদিন এ দেশে 
কাজকারবার বিশেষ কিছু প্রসার করিতে 
পারেন নাই। যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগে 
বর্তমানে এ দিক দিয়া তাহারা অনেকটা 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন | এক্ষণে 
ভারতের সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মাল 
আদান-প্রদানের মাত্রা বহু পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে। পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার কথা 
মনে করিয়া উভয় দেশের দূরদর্শী ব্যবসায়ীরাই 
যুদ্ধোত্তরকালে এই বাণিজ্য সম্পর্ক যথাসম্ভব 
প্রসারিত কর! বিষয়ে -আগ্রহ দেখাইতেছেন। 
ভারতবর্ষে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প প্রতিঠান 
গড়িয়া তোলার যে প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে 


যদিও এদেশে বাণিজ্য, 


সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক 
প্রসারিত হইলে সেদিক দিয়া, ভারতের খুবই 
সুবিধা হইবে। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্তাম 
দিয়া ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবে। 

'ফার ইষ্টার্ণ সার্ভে’ পত্রের এইরূপ মন্তব্য 
ভারতের যুদ্ধোত্তর , বহিব্বাণিজ্য সম্পর্কে 
এদেশবাসীর মনে একট! আশা ভরসার ভাব 
জাগ্রত করিয়া তুলিবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস । ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য একট! 
কীচামাল উৎপাদনকারী দেশ হইয়া থাকিতে 
চায় না। বাহিরে কাচামাল রপ্তানী করার 
সঙ্গে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্তাম 
আনাইয়া এই দেশ চায় তাহার বনু 
আকাঙ্ক্ষিত শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিতে । 
ইংলগু, জাপান ও দ্বান্মানী প্রভৃতি দেশের 
সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালহিতে গিয়া মাল 
পত্রের আদান-প্রদান যথেষ্টই হইয়াছে । কিন্তু 
তাহাতে ভারতের সেই শিল্লোন্নতির দাবী 
মিটাইবার কোন সুবিধা হয় নাই। এ সমস্ত 
দেশ ভারতকে তাহাদের শিল্পপণ্য কাটতির 
বিরাট ক্ষেত্র হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছে । 
এই অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে 
কোনরূপ সাহায্য ব! সহায়তা করার গরজ 
উনারা কোনদিন বোধ করে নাই। কিন্তু 
এদিক দিয়া ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের 
সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পার্থক্য 
রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র একটি এশ্ব্্যশালী দেশ। 
কি কৃষি কি শিল্প সকল দিক দিয়াই উহা 
সমুন্নত। কাজেই ভারতের শিল্লোন্নতির দাবী 
অব্যাহত রাখিয়া নিছক পারস্পরিক সুবিধা- 
দানের নীতিতে এ দেশের সহিত এদেশের 
বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত করিবার প্রকৃতই 
একটা সুযোগ রহিয়াছে। ভারতকে শোষণ 
করা সম্পর্কে কোন গৃঢ় উদ্দেশ্য না রাখিয়া 
মান যুক্তরাষ্ট্র নিছক বাণিঞ্র্য হিসাবে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও 
অন্য সরঞ্জাম যোগাইয়া এদেশকে সাহায্য 
করিতে পারে । যে উদার মনোভাব লইয়া এ 
দেশ ইতিপূর্বে ফিলিপাইন দেশকে স্বাধীনতা 
প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সেইরূপ উদার 
মনোভাব লইয়া ভারতের সহিত উপরোক্তরূপ 
একটা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলা উহার 
পক্ষে কঠিন নহে। তাহা ছাড়া আর একটি 
কারণেও আমরা এ দেশ হইতে শিল্পোন্নতি 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার 


আশা করিতে পারি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকদের অনেকের মনেই আজ এ ধারণ! 
জন্নিয়াছে যে শিল্পপণ্য বিক্রয়ের যে সুবিধার 
কথা ভাবিয়া পাশ্চাত্যের, দেশসমূহ এতদিন 
চীন ও ভারত প্রভৃতি অনুন্নত দেশের শিল্পো- 
মৃতিকে কারসাজি করিয়া পিছাইয়া রাখিয়াছে 
সেই সুবিধার জন্যই ভবিষ্যতে এই সব দেশের 
শিল্পপ্রসারের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করা 
দরকার। শিল্পের দিক দিয়া সমুন্নত নহে 
বলিয়াই চীন ও ভারতের বিপুল . জনসংখ্যা 
চরম দারিদ্র্যের ভিতর দিন যাপন করিতেছে। 
উপযুক্ত সঙ্গতির অভাবে প্রয়োজন সবেও 
উন্নত জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পপণ্য উহার! 
ক্রয় করিতে পারিতেছে না। . যন্ত্রপাতি ও 
প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া যদি 'আজ এই 
সমস্ত দেশের শিল্লোন্নতি গড়িয়া তোলা যায় 
তবে এসব দেশের লোকদের জীবনযাত্রা 
প্রণালী উন্নত হওয়ার সঙ্গে ভবিষ্যতে উহার 
পাশ্চাত্য দেশসমুহের উৎপন্ন নানা শ্রেপীর 


শিল্পদ্রব্যের বড় খরিদ্দার হইয়া দাড়াইবে। 


কাজেই চীন ও ভারত প্রভৃতি. দেশের 
শিল্লোন্নতির দ্বারা পরোক্ষভাবে জগতের অন্য 
অনেক দেশের পক্ষে বাণিজ্য বিস্তারেরও 
সুযোগ হইবে | এই ধারণা হইতে আমে- 
রিকায় অনেকেই আজ ভারতের শিল্প প্রসারের 
কাজে উপযুক্তরূপ সাহায্য প্রদানে আগ্রহশীল 
হইয়াছে । ইহার ফলেও ইল-মাফিন বাণিজ্য 
সম্পর্কে ভারতের লোকেরা আজ খুব আশ! 
ভরসার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

তবে যুদ্ধের সময়ে আজ ইঙ্গ-মাফ্িন 
বাণিজ্য প্রসারের যে সুবিধাই দেখা যাউক 
না কেন যুদ্ধোস্তর কালে এ সম্পকে” নানারূপ 
অন্থুবিধা স্থষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কিছু কিছু 
রহিয়াছে । ইংলণ্ড যুদ্ধে, ব্যাপৃত বলিয়। 
এ দেশ উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পপণ্য প্রেরণ 
করিয়া আজ ভারতের হাটে নিজের 
একাধিপত্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। 
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে নবোদ্যমে শিল্প প্রচেষ্টা 
সুরু করিয়া এ দেশ স্বকীয় পণ্য সম্তারের 
বিরাট যোগান দ্বারা ভারতের বাজারে নৃতন 
অভিযান সুরু করিতে পারে। ভারতের উপর 
রাজনৈতিক প্রভৃত্বের সুযোগ লইয়া এদেশের 
ব্যবস। বাণিজ্য হইতে আমেরিকা ও অন্যান্ত 
দেশকে তাহারা অনেকটা হটাইয়া দিতেও 
পারে। অবশ্য কার ইষ্টার্ণ সার্ভে পত্র এরূপ 
মন্তর্যও করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে 
ভারত্তবর্ষ যেভাবে উদ্ত্ত ষ্টার্লিং দ্বারা বৃটেনের 
খণ পরিশোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে 

(২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


পি 
খাষ্ঠ ও খাচ্যদ্রব্য 


মেসাঁস” বিড়ল। ব্ৰাদাসে'র বদান্যত। 

প্রকাশ, দক্ষিণ কলিকাতায় প্রতিদিন ২০ 
স্তর পরিবারকে আগামী চার নাসের অন্য ১2৬২ 
টাকা মণ দরে চাউল সরবরাহের অন্য মেসাস” 
বিড়লা ব্রাদার্স একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। তাহারা নাকি ইতিমধ্যেই চাউল 
ক্রয় এবং আমদানীর' অনুমতি লাভের উদেশ্যে 
কাজলা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। 
চাউলের খরিদ মূল্য এবং বিক্রয় মুল্যের মধ্যে যে 
পার্থক্য দীড়াইৰে, বিড়লা বাদাস” সেই ব্যয় বহন 
করিবেন। যে সকল দরিদ্র ভদ্রপরিবার কোন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে চাউল, আটা পান না অথচ 
কণ্ট্োলের দোকান হইতে চাউল ,সংগ্রহ করাও 
যাহাদের পক্ষে সম্ভব নয় মেলাস' বিড়ল! 
ব্রাদাসেরি পরিকল্পনা প্রধানতঃ তাহাদের অসুবিধা 
দুর করিবার উদ্দেস্তেই রচিত হুহয়াছে। এই 








পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কাছে স্থানীয় বিশিষ্ট, 


ব্যজিগণের সাহায্য লওয়া হইবে। 
উড়িষ্যায় খান্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেণায় 
উড়িদ্যা প্রদেশে খান্ডোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে 
সাফল্যনপ্ডিত করিবার জন্ত প্রাদেশিক স্রকার 
চলতি আর্থিক বৎসরে ৯ লক্ষ ২৭ ছাজ্জার ২ শত 
টাকা মঞ্জুর কঁরিয়াছেন। 
সিন্ধুতে খান্য রপ্তানী সিণ্ডিকেট গঠিত 
এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া সিন্ধু সরকার 
খান রপ্তানী সিণ্ডিকেট নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান গম ব্যতীত অন্তান্ত 
খাদ্রব্যের কাঞ্জকারবার চালাইবে। ইতিমধ্যেই 
এই প্রতিষ্ঠান বোদাইয়ে ৬০*০ টন চাউল এবং 
ছোলা প্রেরণ করিয়াছে । 
নোয়াখালি জেলায় ২০* 
গণ-ভোজনাগার : 


ছুঃস্থদিগকে খাঁওয়াইবার জন্য নোয়াধালি 
জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং সন্দীপ, দ্বীপে সরকারী, 


ব্যয়ে মোট ২৪০ গণ-ভোজ্নাগার খোলা হুইয়াছে। 
যে সকল অঞ্চলে এইরূপ ভোজনাগার ' খোল! 
হইয়াছে তথায় নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা 
[| রি 
গম চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাষ' 
১৯৪২-৪৩ সালে সমপ্র ভারতে ৩ কোটী ৪২ 
লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ 
হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ লালে আবাদের পরিমাণ 
ছিল ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার একর। ১৯৪২- 
৪৩ সালে উৎপন্নের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটী 


৯ লক্ষ ৭১ হাজার টন। ১৯৪১-৪২ সালের 
. উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩৭ ছাঁজার টন | 


কয়লার ভাবে কলিকাতায় জল 

গত বুধবার কর্পোরেশনের সভায় ওয়ার্কস 
ষ্যাপ্তিং কযিটার সভাপতি মিঃ এন সি চাটা্জা 
বলেন যে, গভর্ণমেপ্ট বদি অবিলম্বে কর্পোরেশনের 


পাম্পিং ষ্টেসনগুলিতে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা. 


না করেন তাহা হইলে শীদ্রই কলিকাতায় পরিশ্রুত 
জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপন্ন হইবে। তিনি আরও 
বলেন যে, গত জুলাই মাপ হইতে পাম্পিং ষ্টেসনের 
প্রয়োজনের অনুপাতে উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী 
না পাওয়ার ফলেই অবস্থা এরূপ গুরুতর আকার 
ধারণ করিয়াছে। 

ভারতে বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তিত অঞ্চল 

ভারতবর্ষে এতাবৎ রেশনিং বা মাথাপিছু বরাদ্দ 
প্রথা মাত্র নিম্নোক্ত স্থানেই প্রবর্তন করা 
হইয়াছে :--বোম্বাই ও উদার উপক$ঠ, ইন্দোর, 
ৰাঙ্গালোর, ভূপাল, কোয়েটা, কো চিন, ব্রিবান্ধুর ও 
কতিপয় ছোট দেশীয় রাজ্য । ত্রিবান্তুর রাজ্যের 
পল্লী অঞ্চলেও বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন হুইয়াছে। 
বিহার হইতে খাগ্যশস্ত রপ্তানী নিষিদ্ধ 
' পরত ১৯শে জুলাই এর আদেশ জারী করিয়া 
বিহার সরকার বিহার হইতে খান্তশন্ত অন্যান্য 


প্রদেশে রপ্তানী সম্পর্কে পুনরায় বিধিনিষেধ 
আরোপ করিয়াছেন। 
বর্তমান বৎসরে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের চিনির কলগুলিতে 
১০ লক্ষ ৮* হাজার টন চিনি তৈরী হইয়াছে। 
১৯৪১-৪২ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৮০ 
হাজার টন। ৃ 





আশিক দুল্লিলান্ল শুম্যল্লাশন্বল্ | 





মাত্রাঙ্জের পভর্ণর মাদ্রান্দে রেশনিং ব্যবস্থা? 
প্রবর্তন করিয়া এক আদেশ প্রারী করিয়াছেন ॥ 
যে সকল দ্রব্য বরাদ্দ তালিকার অস্ততৃত্তি করা" 
হইয়াছে বরাদ্দ পত্র না দেখাইয়া কেহ তাহ! ক্রয় 
করিতে পারিবে না এবং অনুমোদিত ব্যবসায়ী 
ব্যতীত কেহ এই সকল ত্রব্য বিক্রয় করিতে 
পারিবে না। 

থান মুল্যের ক্রমবর্ধমান হার 

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে কলিকাতায় সর্ব 
প্রকার পণ্যমূল্যের গড়পড়তা হার যাহা ছিল ' 
তাহাকে ১০* ধরিয়া ছিসাব করিলে দেখা যায়: 
যে, গত জামুয়ারী মাসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২৫ 
পর্য্যন্ত ওঠে। ইহা হইতেছে সমস্ত প্রকার পণ্যের 
গড়পড়ত। মুল্যের হার। কিন্তু খাস্তশন্তের, 
পর্যায়ে যে সকল জিনিষ পড়ে তাহার মৃল্য 
ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। গত মে মাপে 
উহা ৫৪৫ এবং জুন মাসে ৫৬৫ পর্য্যন্ত উঠিয়্াছে। 


মিত্র রাষ্ট্রীয় খান্ত কমিশনের সভাপতি 
নিব্বাচিত 


যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার প্রতিনিধি মিঃ 
বি এল পিয়াররশনকে মিত্র রাষ্ট্রীয় কৃষি এবং খাজ 
কমিশনের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন কর! হুইয়াছে। 
সোতিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ পাভেলি, 
চেগুলা এবং চীন দেশের প্রতিনিধি মিঃ স্ৃতিও- 
ওয়েনকে সহকারী সভাপতি ছিসাবে মনোনীত 
করা হুইয়াছে। মিব্রপক্ষীয় ৪৪টী রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি লইয়া এই কমিশন গঠিত হুইয়াছে। 
যুদ্ধোত্তর কালের থান্ত সমন্তা সম্পর্কে এই কমিশন 
একটি পরিকল্পনা রচনা করিবেন। 


Ow এরি টিতে নটি রন SEPERATE জিত রর 


ঢা] তে তা000801770 020 0] লাগে] DCO তত্র] ESTO সির OO OND 0 


| 
[আর একটি সাফল্যমণ্ডিত বৎসর! 
. ১৯৪২ সালে নুতন বীমার পরিমাণ . রর 
A . 9,৫0,00,000 টাকারও অধিক ৷ Hl 
ইহ! ভারতের দৃঢ়তম ও সর্ববৃহৎ, বীম! প্রতিষ্ঠানটীর 
HB জনসেবা ও নিরাপত্তায় | 
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২ শে জুলাই, ১৯৪৩ ] . - আধিক জগৎ ২৭১ 
বস্ত্র কাপড় ও সুতায় নুতন মার্কা বন্ত্রাভাবের আশঙ্কা সম্পর্কে সতর্কবাণী 
গত ১৭ই ভারিখ ইত্ডিয়া পেজেটের এক সম্প্রতি কলিকাতায় বন্্রব্যবসায়ী সমিতির 


বিক্রয় কালের মেয়াদ ব্ৃদ্ধিকরা : অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারত তৃতীয় বাধিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে 
শ্রীযুক্ত হীরাজী থ্যাকাঁসে” বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 


হইবে না . সরকার কর্তৃক সরাসরি চুক্তি দ্বারা যে সকল কাপড় 
মজুত সতী কাপড় বিক্রয় করিয়া ফেলিবার বা সুতা ক্রয় করা হইবে প্রগুলি ব্যতীত ১৯৪৩ বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে বিদেশে বস্তু রপ্তানীর 
নির্দিই করি পথ বদ্ধ হয় নাই। অথচ ৩১শৈ অক্টোবরের মধ্যে 
ভন্ড সরকার কর্তৃক যে সময় করিয়া দেওয়া সালের ৩১শে জুলাইয়ের পরে প্যাক করা সমস্ত যে সকল মজুত মাল বিক্রয় করিতে হইবে তাহার 
হইয়াছে, গভর্ণমেন্ট তাহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে কাপড় ও সুতায় উক্ত ব্যসমূহের প্রস্তুতকারক- স্থান পূরণের কোনই ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে 
দিগকে নূতন ধরণের মার্কা দিতে হইবে। 


অস্বীকার করিয়াছেন। | দেশে বন্ত্রের অভাব হওয়া অনিবার্য্য। 
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বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ তাত শিল্প 
সম্পর্কে প্রযোজ্য 

. টেক্সটাইল কমিশনার জানাইয়াছেন যে, বস্তু 
শির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশসমূহ তাতশিল্পের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । মজুত মাল বিক্রয় সম্পর্কিত 
আদেশ এবং নূতন কাপড়ের উপর মার্কা দেওয়ার 
জ্ন্ত যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁতের 
কাপড়ের ব্যবসায়ীদিগকেও মানিয়া চলিতে হইবে ! 
তবে সুতাঁর অভাবে তাতশিক্পের যাহাতে কোন 
প্রকার অসুবিধা না হয় এবং দর নির্ধারণের ফলে 
উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের স্তাষ্য লাভের উপর 
যাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা না' হয় 
তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

সমস্ত কর্তৃত্ব বোডে'র হাতে ছাড়িয়। 
* বর্তযান মাসের প্রথমে 'টেক্সটাইল কণ্টেল 
বোর্ডের প্রভায় এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 
বোর্ড গঠনের পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বস্তু 
মজুত বন্ধ করিবার অন্য যে সকল আদেশ বারী 
করিয়াছিলেন বোর্ড গঠনের পর তাহার 
প্রয়োজনীয়তা শেষ হুইয়া গিয়াছে। বস্ত্র বণ্টন 
সম্পৰ্কিত সমস্ত ক্ষমতা যাহাতে একমাত্র বোর্ডের 
হাতেই থাকে তজ্জন্য বোর্ডের সভাপতি বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, 


, তাহারা যেন এতৎসম্পর্কিত সমস্ত নিয়ন্ত্রপাদেশ 


200, 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত-_-১৯৩১ 


হেড অফিস__ভবানীপুর, কলিকাতা । 


স্থানীয় শাখা :_ 
ডালহৌসী স্কোয়ার 


“নটিন বিন্ডিংস” ফোন $ ক্যাল £ ৬৫৭৯ 
বড়বাজার ২০৪, হ্থারিসন রোড ; ফোন বি বি ২২০৪ 
1 ময্যান্য শাখাসমূহ 
বাংলা গু ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বাকুড়া' 
পে অফিস £ ইছাপুরা-_ঢাক|। 





বাঙ্গল সরকারের আদেশ 

বাজলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর 
হইতেও বাঙলার বস্তু ব্যবসায়ীদের প্রতি এই মনে 
আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জুলাই 
তারিখে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট যে স্থৃতা ও সতী 
কাপড় মজুত থাকিবে আগামী ১৫ই আগ্ই বা 
তাহার পূর্বে তাহাদিগকে উহার পরিমাণ সম্পর্কে 
নিয়লিখিত স্থানে হিসাব দাখিল করিতে হইবে। 
কলিকাতা-_-৭নং চার্চ লেনে বেসামরিক সরবরাহ 
দগ্ডরের রিঞ্রিওন্তাল কণ্টোলারের নিকট। মফ:ম্বল 
জেলাসমুছে__ঘ্েলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং 
মহুকুমাসমূহে-_মহ্কুষা অফিসারের নিকট। 


নির্দেশ 

সম্প্রতি বাঙলা সরকারের অসাম্বরিক 
সরবরাহ দপ্তর হইতে প্রচারিত এক ইন্ভাছারে 
বলা হইয়াছে যে, আগামী ১লা জুলাই পর্যস্ত যে 
মাল ব্যবসায়ীদের গুদামে রছিবে আগামী ১৫ই 
আগষ্টের মধ্যে আহার হিসাব দাখিল করিতে 
হইবে। যে সমস্ত কাপড় বা তা আগামী ৯লাঁ 
আগষ্টের পূর্বে তৈরী হইবে তাহা ৩১শে আগষ্ট 
পর্য্যন্ত গাইট বাধিয়া রাখিয়া দিতে হুইবে এবং 
আগামী ১লা অক্টোবরের মধ্যে খুচরা বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । আর ষে সমস্ত সুতা বা 
সুতীর কাপড় আগামী ৩১শে জুপাইয়ের পর 
রি ইতর তাহা নি পর ৯* দিনের 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 


বেশী পূরা গীইট হিসাবে মজুত করিয়া রাখা 


যাইবে না এবং প্যাকিং করিবার তারিধ 
হইতে ছয় মাসের মধ্যে খুচরা বিক্রয়ও শেষ 
করিতে হইবে । কোন ব্যবসায়ী এই বিধি ভঙ্গ 
করিলে তাহাকে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে 
এবং তাহার মালও বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে । 
কয়লাভাবে বন্ত্রশিম্নের সঙ্কট 

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের 
সময় মিঃ স্থরাবন্দা স্বীকার করেন যে, বাঙ্গলাদেশে। 
কয়লার অভাব যেরূপ তীব্র হুইয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে ষে কোন সময় কয়লার অভাবে বাঙলার 
কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে । তবে 
কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের দায়িত্ব 
তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ দায়িত্ব 
ভারত সরকারের । বাঙ্গলার অন্ত যে পরিমাপ 
কয়লা বরাদ্দ আছে তাহা! অপেক্ষা কয়েক হাজার 
ওয়াগণ কয়লা কম আসিয়াছে । ভারত সরকার 
এই সকল ওয়াগণ পাঠাইতে সক্ষম হন নাই । 


পাট ও পাটজাত দ্রব্য 


পাটের দ্বর নির্ণয় ও বাঙ্গল। সরকার 

বালা সরকারের এক ইস্থাহারে প্রকাশ যে, 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন যে 
ভাবে কাচা পাটের দর নির্ণয় করিয়াছেন তৎ- 
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কোন দায়িত্ব নাই। 
১৯৪৩ সালের ১৪ই জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান জুট 
মিলস এসোসিয়েশন তাহাদের একটি ol 





| সি এক যা চে ব্যান দি 


স্বাপিত--১৯৩৫ 


হেড অফিস --৫৩, রাঁসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 


ফোন : সাউথ--৫৮২ 


কলিকাতা বাঞ--৩৷১, ম্যাঙ্গে। লেন, ফোন £ ক্যাল ২৬৯২ 


বিহার ও রাচি, পুরুলিয়া, ভাগলপুর | 


উড়িষ্যা। গু পুরী, বেরহামপুর (গঞ্জাম), খুরদারোড 
কটক, (মঙ্গলবাগ ও চৌধুরীবাজার ) 
আসাম গু তেজপুর, গৌহাটী, চারালি ( ডেরাং ) 


সি, পি  নাগপুর। 


” দুইটা নূতন শাখ!--বেনারস ও ঝরিয়। 


PK. 2681 


অন্তান্ত বাঞ্চ বরিশাল :ঃ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস” ; 
: এ, চাটা, মিঃ কে, সি, কাজিলাল, এম, এ 


বৌবাজার ষ্ররীট, কলিকাতা । 


বহুরনপুর ( বেঙ্গল ) 


৮৪, 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর 


মিঃ এন্‌ বি ঘোষ দত্তিদার । : 


যাক অৰ ক্যালকাটা লিমিট 


স্থাপিত-_-১৯৩৫ 


হেড অফিম--৩নৎ ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা. 

শ্বাখাসযুহ-__শিষুলিয়া, নীলফামারী, ঢাকা, 

মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর 
(মুলের ) ও শান্তিপুর । 
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২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 


অনুসারে কাচা পাট ক্রয়ের অন্ত যে সর্বোচ্চ দর 
বাধিয়া দিয়াছেন তাহা উক্ত এসোসিয়েশনের 
সদস্তদিগের মধ্যে একটা ঘরোয়া চুক্তি ছাড়া আর 
কিছুই নহে। এ সম্পর্কে বাঙ্গল! "সরকারের সহিত 
কোন পরামর্শ করা হয় নাই বা তাহাদিগকে এই 
দর মানিয়া লইতেও অনুরোধ করা নাই । ইত্ডিয়ান 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের সদন্তগণ পাটের যে 
দর বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহার পিছনে আইনের 
“কোন সমর্থন নাই। 
এভাবে দায়িত্ব অস্বীকার কর! যায় ন! 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক 
“মিঃ আকল রন্দূল এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে 
-বলিয্নাছেন যে, চট কলের মালিকেরা আমেরিকা 
. কর্তৃক নির্ধারিত দরে (১০০ গজ চট ২৬২) মাল 
সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বটে ; কিন্ত 
'তীহারা নিজেদের লাভের অংশ ঠিক রাখিয়া ক্ষতির 
'ভার গরীব ককষকদের উপর চাপাইয়! দেওয়াই 
স্থির করিয়াছেন । পাটের দর অন্ততঃ এমন হওয়া 
উচিত যে, এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া কৃষক অন্ততঃ 
‘দুই মণ চাউল কিনিতে পারে। স্বাভাবিক সময় 
পাটের দাম কোন দিনই তাহার নীচে নামে নাই । 
তাহা ছাড়া, আমেরিকাকে যদি সস্তায় বাঙলার 
পাট কিনিতে হয় তাহ! হইলে যে জাহাজ চটের 
“চালান লইতে আসিবে সেই সকল আহাজ ভরিয়া 
"তাহারা বাঙলার কৃষকদের অন্তু আমেরিকা হইতে 
'উদ্বত্ত গম আনিতে পারে। এ বিষয়ে ভারত 
সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক । তাহারা পাটকলের 
মালিকদের অন্ত রেলের ওয়াগণ সর্বাগ্রে পাইবার 
সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা মিল 
মালিকগপকে পাট কিনিবার প্রায় একচেটিয়া 
' অধিকার দিয়াছেন। ফলে মিলওয়ালাদের পক্ষে 
"পাটের দাম কমাইয়া রাখার অপূর্ব সুযোগ 
মিলিয়াছে। কাজেই ভারত সরকার এ সম্পর্কে 
নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। 
-কয়লার অভাবে চটকলসমুহু এক সপ্তাহ 
বন্ধ থাঁকিবে 
কয়লার অভাবে বাঙলার চটকলগুলিকে এক 
সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
তাঁহার ফলে মিলসমূহকে যাহাতে মধ্যে মধ্যে 
কাঞ্ বদ্ধ করিতে ন! হয় তহুদ্দেশ্ত্রে ভারতীয় চট- 
কল সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৩১শে 
"জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইবে সেই সপ্তাহে বাঙলার 
সমস্ত চটকলগুলির কাজ বন্ধ রাখা হইবে। 
এসম্পর্কে ভারতীয় চটকল সমিতির পক্ষ হইতে যে 
বিবৃতি প্রকীশ করা হইয়াছে তাহাতে বলা 
হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারী অর্ডার 
সরবরাহের পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না) কারণ 
প্রত্যেক মিলেই সরকার এবং জনসাধারণের অন্ত 
“প্রচুর মাল জমা রহিয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে আরও 
বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের সর্ব 
প্রধান শিল্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধু যে কয়লা 
সরবরাহ সম্পর্কিত নৃতন পরিকল্পনা রচনায় 





কর্তৃপক্ষের সুবিধা হইবে তাহা নহে, দেশে মাল : 
চলাচলের সমস্ত! সমাধানেও ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য রি 


আধিক জগৎ 


২৩ 





হইবে। মিলসমূহ বদ্ধ থাকা কালে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ শ্রমিকগণপকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া 
হইবে। এতঘ্যতীত তাহাদিগকে পূর্বের মত 
মাগ-গী ভাতা এবং কম মূল্যে খাচছদ্রব্যও সরবরাহ 
করা হইবে । 
ভারত হইতে পাটের রপ্তানী 

১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে চলতি 
১৯৪৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত হইতে 
বিদেশে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার বেল পাট রপ্তানী 
হইয়াছে । গত € বৎসরের মধ্যে কোন্‌ বৎসর 
কি পরিমাণ পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে 
তাহার বিবরণ দেওয়া হইল £--. 


১2৩৮-৩৯ সাল ৩৮ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল 
১৯৩৯-৪০ ৮ ২৯ * ২৯ * id 

১৯৪০-৪১ 
১৯৪১-৪২ ৮ 
১৯৪২=৪৩ * ৮ 


বিবিধ সংবাঁদ 


বাজলার সেচ কাধ্যের পরিকল্পনা 

প্রকাশ, অধিক খাস্ভোৎপাদনের উদ্দেস্তে বাল! 
দেশের সেচকার্ধ্য সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটি 
ত্রয়োবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার অন্ত ৭২ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করা হইবে । এই ব্যয়ভার ভারত সরকার 
এবং বাজলা সরকার সমভাবে বহন করিবেন বলিয়া 
কথা হইয়াছে। 
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বীর 
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'পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 


এয়ারগ্রাফের প্রচলন বৃদ্ধি 
সম্প্রতি দিল্লী হইতে এক বেতার ব্তৃতান্ 
ডাক এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতের ডাক বিভাগ 
মারফৎ মাসে ৩০ লক্ষ এয়ারগ্রাফ বিলি হইতেছে । 


ভারতীয় রেলওয়েসমূহের সরকারী 
ডিরেক্টর 


ভারত সচিবের দণুরের প্রিন্সিপাল মিঃ এটি 
উইলিয়ামস্‌ ভারতীয় রেলওয়েসযূছের গবর্ণমেপ্ট 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। 


সিন্ধু পরিষদে “ই"চুর মার! বিল” 


সিন্ধু পরিষদে শীঘ্রই একটি নৃতন ধরণের বিল 
উত্থাপন করা হুইবে। ইছুর এবং যেসকল পোকা 
ফললাদির ক্ষতি করে তাহার্দের নিধনের অন্ত একটি 
এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ৭ লক্ষ &* 
হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। এই উদ্দেস্তে 
প্রতি একর কধিতি জমির উপর তিন আনা কর 
বাধ্য করা হইবে। 


কারিগরি শিক্ষার প্রসার 
ভারত সরকারের কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনা 
অনুসারে এতাবৎ ১ লক্ষ ২* হাজারেরও অগ্নিক 
সংখ্যক যুবক হাতেকলমে কাছ শিখির! যুদ্ধ শিল্প 
সংক্রান্ত বিভিন্ন কলকারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে 
বলিয়া এক সরকারী সংবাদে প্রকাশ । 





ুিম্পক্তিন্ত সন্ছান্সন্ক ইস্পাত 


জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভাল দৃষ্টিশক্তি অত্যাবশ্যক এবং অপরিহাধ্য । 


যে ইস্পাত চসমার লেম্সগুলিকে ভেঙ্গে বিভিন্ন আকার দেয়, সেই 


ইস্পাতের ফ্রেম দিয়েই আবার লেন্সগুলিকে বীধানো৷ হুয়। ইন্পাতের 
সহায়তা না পেলে আমরা অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়তাম । 
অতএব আমাদের মধ্যে যাদের দৃষ্টিশক্তি খারাপ তাদের জীবিকা নির্ভরের 


সহায়তা করে ইস্পাত। 





০ 
টনি A 2 ! 
81808 COB 


| উাা-্য 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এবং দি ষ্টীলকর্পোরেশন অব 


বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত । 








স্পা 


বন্ধকী কারবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বণিক 


স্পা 


২৭8 





সমিতিসমূহের মিলিত প্রতিবাদ 


বেল ন্তাশনাল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান চেম্বার, _ 


মুসলিম চেম্বার এবং মারোয়াঁড়ী চেম্বার -অব 
কমাসেরি কার্ধ্যনির্বাহক কমিটী বন্ধকী কারবার 
নিয়ন্রণাদেশের প্রতিবাদে ভারত সরকারের নিকট 
তার প্রেরণ করিয়া এই আশঙ্ক: প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, সাধারণভাবে বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের 
ক্ষেত্রে অথবা কোন নির্দিষ্ট লেনদেনের ব্যাপারে 
পণ্য বন্ধক রাখিয়া আগাম টাকা দেওয়া বন্ধ বা 
নিয়স্রণ করা সম্পর্কে নূতন ভারতরক্ষা বিধানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবন]। 

উপরোক্ত চেম্বারসমূছের কার্ধ্যনির্ব্বাহক কমিটা- 
সমূহ একথাও আনাইয়াছেন যে, তুলা, পম এবং 
নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কাচা মালের ব্যবসা 
সাধারপতঃ ধারে চলে। উহাতে অপ্রয়োজনীর 
কোন হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে বাধ্য। ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্প এবং কৃষি 
উভয়েরই ক্ষতি অনিবার্য । তাহা ছাড়া আদেশ 
জারীর দিনে কোন অগ্রিম অর্থ দেওয়া হুইয়া! 
থাকিলে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য করিবার 
যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে আইন- 
সন্মতভাবে সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিগুলিরও 


যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। কমিটীসমৃহ আরও অভিমৃত . 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকার পরিকল্পিত ব্যবন্থায় 
মন্কুত মাল বাজারে আসিবে না, উপরস্ধ ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তার সৃষ্ট 
করিবে। এইরূপ আইন জ্রারী করিবার পূর্ব 


“গভর্ণমেন্ট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আলোচন! 
পর্য্যন্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই 





| ক কিস ১০২ কি লাইভ কলিকাতা 





আঁধিক জগৎ [ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 
দেখিয়া কমিটীসমূহ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং  ভারত-মাকিন বাণিজ্যের পরিমাণ 
অবিলম্বে উক্ত বিধি বাতিল করিয়া দিবার জন্ত যুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাজারে গ্রেট বৃটেনের 
গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। পরেই জাপান ও জার্ম্মানীর স্থান ছিল। বর্তমানে 

পুর্ণাতে দোকান ভাড়! নিয়ন্ত্রণ প্রেট বৃটেনের পরেই মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রের স্থান এবং 


সম্প্রতি পুণা সহর এবং সহরতলীর কয়েকটি 
অঞ্চলে দোঁকান ভাডা নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ 
জারী করা হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে দোকানসমূছের যে ভাড়া ছিল 
তাহা অপেক্ষা ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না। 

প্রচার পরামর্শবাতা৷ বোর্ড 

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের 
সভাপতি মিঃ কে শ্রীনিবাসন এক বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন যে, যদিও তিনি উক্ত প্রচার 
পরামর্শদাঁতা বোর্ডএর বিশদ পরিকল্পনা জ্ঞাত 
ছিলেন না তবুও তিনি উহাতে যোগ দেন। এক্ষণে 
স্তার সুলতান আমেদের সহিত আলোচনাক্রমে 
তিনি পূর্ববমতে স্থির থাকিবেন। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর 

প্রকাশ, গত ২*শে জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ডাইপেক্টার বোর্ডের সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গভর্ণর পদে মিঃ সি ডি দেশমুখকে নিযুক্ত 
করিবার অন্ত সুপারিশ করা হইয়াছে । এত- 
ছ্যতীত ডেপুটী গভর্ণর পদের জন্তও মিঃ আর 
টি,ভর এবং সিঃ ওজাহাত হোসেন আই সি এস- 
এর নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। 

তামাক সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থ! 

তামাক সম্পর্কে গবেষণা এবং তামাকের উন্নতি 
বিধানের অন্ত ভারত্‌ সরকার একটি ষ্ট্যাপ্জিং কমিটি 
গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । তামাকের 
কর হইতে যে আয় হইবে তাহা হইতে এই কাজের 
জন্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। ষ্ট্যাত্তিং 
কমিটি যতদিন পর্যন্ত গঠিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 
এই কাৰ্য্য চালাইবার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের 
কৃষি বিভাগের উপর দেওয়া হইবে । 





ফোন 2 কলি: ৩৪৪৭ 


এ প্রথম শ্রেণী অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই হ্যাক্ষের সমৃদ্ধি ও 
|| জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে "কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা । | 
শাখাসমূহ 8__বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ভাগলপুর, \ 


বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, ॥ 
নারায়ণগঞ্জ, 'লাহ্রিয়াসরাই, রায়পুর (সি, পি)। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।, 





পেটুন__হিজ হাইনেজ মহারাজ! অব 





এদেশের বাজারে মাকিন পণ্যের কাটতি ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে 
ভারত ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান . 
আমদানী-রপ্তানীর পরিচয় পাওয়া যাইবে £১৯৩৮ 
সালে ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাধ্র হইতে ১১ কোটি 
৪০ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী করিয়াছিল এবং 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রণ্ডানী করিয়াছিল ১৩ কোটি 


'৪৩ লক্ষ টাকার মাল। ১৯৪১-৪২ সালে আমদানী 


ও রপ্তানীর পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া দীড়াইয়াচে 
যথাক্রমে ৩৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাক] ও ৪৬ কোটি 
৫৯ লক্ষ টাকা । এই হিসাবের মধ্যে ইক্জারা ও 
খপ ব্যবস্থা অনুসারে যে সমস্ত আমদানী ও রপ্তানী 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ ধরা হয় নাই। 


মশক নিবারক ঘাস 
আসাম সরকারের কৃষি বিভাগ দক্ষিণ 

আমেরিকার ভেনিছ্ুলা হইতে এক প্রকার ঘাস 
আমদানী করিয়া উহ্নার চাষ আরস্ত করিয়াছেন। 
এই ঘাস যেখানে থাকে তাহার আশেপাশে মশা, 
সাপ অথবা কোন প্রকার পোকা -মাকড় আসিতে 
পারে না। অথচ ঘাসগুলি বিষাক্ত নয়। গবাদি 
পণ্তর পক্ষে ইহা চমৎকার খান্ত। এই ঘাসগুলি 
রগরাইলে এক প্রকার তৈলাজ পদার্থ নির্গত হয় 
এবং উহা অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত। 


খাঁজকাট! সিকিও চালান হইরে 

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, নৃতন 
সিকি যাহাতে জাল না হইতে পারে তজ্জন্ত 
আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বর্তমানে প্রচলিত 
টাকা ও আধুলির মত খাঁজ কাট! সিকিও বাজারে 
ছাড়া হইবে । 





(দি; মডেল ব্যাঙ্ক | 


অব ৰ 
ইত্িঞনলা লিও | 


আ্থাপিত্ব--১৯১৪ ' 


হেড অফিস £--২৫নৎ সোয়ালো লেন, | 
কলিক 


ফোন :--ক্যাল--৫৫১১ 


শাখাসমূহ 8 
কলিকাতা। 


ডি আরারিয়া, 


মধ্যপ্রদেশ- রা মানুজগঞ্, অস্থিকাপুর | 
(সারগুজ। ষ্টেট ) | 


সার্গুজ] 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স মিঃ এস্‌, বিশ্বাস 
মিঃ এ, কে, চন্দ 


২৬শে জুলাই, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ 





সরকারী রেল বিভাগের ক্রমবর্ধমান 
আয় . 

সম্প্রতি রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইস্তাম্স কমিটীর 
বৈঠকে সরকারী রেলপথের আয়ব্যয় সম্পর্কে যে 
হিসাব পেশ করা হুইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
গত ১৯৪২-৪৩ সালে রেলওয়েসমূহের আয় দ্নাড়াই- 
য়াছে মোটামুটি ১৫১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। 
তন্মধ্যে রেলওয়েগুলির পরিচালনের মোটামুটি ব্যয় 
ও ক্ষয়-পুরণ ফণ্ডে অন! রাখা বাবদ মোট ব্যয় 
হইয়াছে ৬৯ কোটা ৩১ লক্ষ টাকা । এই বৎসর 
রেলওয়েগুলির আয় হইতে ৪০ কোটী ৭৬ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা! 
যাইতেছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে রেলওয়েগুলির 


আয় হইতে উদ্ধত্ত হইয়াছিল ২৮ কোটী ২ লক্ষ, 


টাকা । চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে 
রেলওয়েসমুহের মোট আয় হইয়াছে ৪২ কোটা 
৮০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ গত বৎসরের প্রথম তিন 
মাসের আয় অপেক্ষা উহা € কোটী ১৬ লক্ষ টাকা 
বেশী । 
দূর পাল্লার বোমারু বিমান 

প্রকাশ, মধ্যাককৃতি একখানি মার্কিন বোমারু 
কলিকাতার নিকটস্থ কোন বিমান খাটা হইতে 
একটানা দেড় হাজার মাইল উড়িয়া গিয়। ইউনান 
সীমান্তের কোন একটি স্থানে বোষা ফেলিয়) 
আসিয়াছে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিশিক্ষ। ব্যবস্থা! 


স্থগিত 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্ত যে বৃত্তি- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহা আগামী ১৯৪৬ সাল 
পধ্যস্ত স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার জন্ভই অবশ্য এই 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে। 


বাঙ্গলার নানা স্থানে পণ্ড মরক ' [ 


মাদারীপুর অঞ্চলে এবং বরিশাল জেলার 


বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ভোলা মহকুমাস রর 


ব্যাপকভাবে গো-মরক আরম্ত হুইয়াছে। 
কলিকাতা হইতে কিছু ওঁধধপত্র এবং বিভিন্ন স্থান 


হইতে করেকজন পশুচিকিৎসককে তথায় প্রেরণ ' 


কর! হইয়াছে। 
অধ্যাপক স্ত্যেন্দ্রমোহন বস্তু 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের 
কাৰ্য্য নির্বাহক সমিতি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রমোহন 


বন্থ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের |. 


সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনিনান্স 


স'ওতাল পর গণা এবং ছোটনাগপুর বিভাগও 
১৯৪৩ লালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্ভিনান্সের আওতার 
পড়িবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 
৪ 


বিদেশী সংবাদ 


সিঙ্গাপুরের নিমজ্জিত ডক জাপানীর৷ 
ভাসাইয়াছে 

সিঙ্গাপুরের রাজা পঞ্চম অর্ল্জ ডক জাপানীরা 
সমুদ্র গর্ভ হুইপ্ঠে তুলিয়া কাজে লাগাইতেছে 
বলিয়া প্রকাশ। হইংরাজরা সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ 
করিয়া আসিবার সময় ভকটি ডুবাইয়া দিয়া 
আসিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই বৃহত্তম 
ভাসমান ডক। 
স্যার উইলিয়ম বিভারিজ্তের নুতন উদ্যম 

বিটেনের সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার রচয়িতা 
স্তার উইলিয়ম বিতারি বর্তমানে আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! সম্পর্কে তথ্যান্সন্ধান এবং গবেষণা 
করিতেছেন। যুদ্ধোত্তর বিটেনে বেকার সমস্যা 
দূর করিবার জন্ত তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন 
করিবেন। তিনি আশা করেন যে, আগামী ছয় 
মাসের মধ্যেই তাহার তথ্যান্থসন্ধানের কাজ শেষ 





১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের াতীয় খপের 
ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে, যথাক্রমে 
১৩৭ মিলিয়ার্ড ও ১৩৫ মিলিয়ার্ড। (হাজার 
মিলিয়নে এক মিলিয়া্ড এবং দশ লক্ষে এক 
মিলিয়ন। ). 


















১৯২৯ 
বড়বাজার--২২৫, হারিসন রোড 


রেজিষ্টার্ড অফিস £১০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা ক্যাল ২৩৩৯ 











ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুছনী, 
চাদপুর, পুরাপবাজার, ফেনী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, ॥ 
আরা, রাচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর | 


২৭৫ 


হাজীর মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন 

মহাযুদ্ধ বাধিবার পর উত্তর আমেরিকার উত্তর 
সীমাগ্ত পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ রাস্তা তৈরী হইয়াছে সেই 
দেড় হাজ্বার মাইল বিস্তৃত আলাস্কা হাই-ওয়ে বা 
রাজপথে সম্প্রতি এক হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ- 
লাইন বসাইবার কান্ত দ্রুত অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে। আলাস্কা হই-ওয়ে দিয়া যে অসংখ্য 
লরী ও মটর গাড়ী চলাচল করে সেই সব যান- 
বাহন এবং আলাঙ্কান বন্দরসমুহের ও বিমান 
ঘাঁটির জাহাজ ও উড়ো জাহাজগুলিকে আবস্তাক 
প্রেট্টোল ও তৈল সহন্বে ও অল্পসময়ে সরবরাহ 
করার উদ্দেস্তেই এইরূপ বিরাট কাজে হাত 
দেওয়া হইয়াছে । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার 

দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রীর 
উক্তি হইতে জান যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ, হইবার পর 
হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিক্বোক্ত দ্রব্যাদির মুল্য 
শতকরা নিয়ন্ূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে :--বস্রাদি 
শতকরা ৫১ ভাগ, দুগ্ধ শতকরা! ৩০ ভাগ, মাংস 





. শতকরা ৩৮ ভাগ, মত্ত শতকরা ৬ ভাগ, মাখন 


শতকরা ৭৫ ভাগ, ফল ও শাকৃশব্জী শতকরা ৬৪ 
ভাগ, কডলিভার তৈল এবং মণ্ট শতকরা ১০০ 
ভাগ, সাবান শতকরা ৩৮ ভাগ, বীজাণুনাশক 


দ্রব্যাদি শতকরা ১৯ ভাগ এবং ওষধাদি শতকরা 
১৩ ভাগ। 


বালীগঞ্জ_-৪৫এ, রাসবিহারী এভেনিউ 


১,০০১০ ০১৬০০২২ 
২৫,০০১০০০২ 
১২,৫০১০০০২ উপর 
১০১৩০১৪০৩৯২ উপর 





সরস পা লু EERE রর EE = 22 


ভবানীপুর 
শাখা অস্ত ২৬-৭-৪৩ ইং তারিখে 
১৩৬-সি, আশুতোষ মুখার্জি 
রোডে খোল! হইতেছে 


নুতন শাখা" 
নিপ্নলিখিত স্থানে খোলা হুইবে দিল্লী, নিউ দিল্লী, কাপপুর, 
আগ্রা, লক্ষৌ, লাহোর, বোম্বাই ও করাচী। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £- 
মিঃ এস, সি, পাল। 


২৭৬ 


আতিক জগৎ 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 











বিদেশে মাকিন সম্পত্তির হিমাব 


সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টে গত = 


৩১শে মে পর্য্যস্ত বিভিন্ন দেশে তাহাদের বিষয়- 


সম্পত্তির পরিমাণ ও তৎসংক্রাস্ত তথ্যতালিকা, 


প্রণয়নের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় খপ 

সম্প্রতি কমন্স সভায় ফিনান্স বিল সংক্রান্ত 
আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে, বর্তমানে বৃটেনের 
জাতীয় খণের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ হাজার 
৭ শত ৭০ কোটি পাউণ্ড 1. 

মিত্রপক্ষকে বৃটেনের খণ,দান 

গ্রেট বৃটেনের রাজস্ব সচিব স্যার কিংসলি উড 
জানাইয়াছেন, খণ ও ইজারা ব্যবস্থ। ব্যতীত 
অন্তভাবে এতাবৎ বৃটেন অন্তান্ত মিক্রপক্ষীয় রা- 
গুলিকে প্রায় ১৯ কোঁটি &০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে। 

চীনে.আবার.বিলাতী ব্যাঙ্কের 
ব্যবসা আরম্ভ 

প্রকাশ, সুইটি বড় খিলাতী ব্যাঙ্ককে চুংকিংএ 
ব্যাক্কিং ব্যবসা চালাইবায় জন্ত চীন সরকার অনুমতি 
দিয়াছেন। জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইবার 
পূর্বে চীনে ব্যাঙ্ক ছুইটীর বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। 

ব্রিটেনের ১১-৩টি বিদ্যালয় ধ্বংস 

ৰা ক্ষতিগ্রস্ত 

বিলাতের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, 
ব্রিটেনে দার্্ান বিমান আক্রমণের ফলে মোট __ ০ 
৯৭০টি প্রাথমিক বিস্তালয় এবং ১৩৩টি অন্তান্ত 
বিভ্ভালয় ধ্বংস অথব] ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

মাঁকিন বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ 

মার্কিন সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত ১৯৪১ 
সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে গত ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত 
মাকিন বাহিনীর মোট ১৭৩৬২ নিহত, ২২৪৬৯ 
আহত, ৩১৩২২ জন নিখোঁপ্ এবং ২২০৫০ ' জন 
বন্দী হইয়াছে । মোট সংখ্যা ৯৩১৯৪ জ্রন | 


বন্যা 
বর্দমানে বন্যার ধ্বংসলীল। 

গত সপ্তাহে দামোদর নদীতে প্রবল বস্তার 
ফলে বর্ধমানের নিকট দুই স্থানে নদীর বাধ তাঙিয়া 
যায় এবং নদীর জল তীরবর্তী (বিস্তৃত জনপদে 
প্রবেশ করে। বন্তাবিধ্স্ত এলাকায় মাটীর ঘর 
শতকরা ৮*খানি ধ্বংস হইয়াছে এবং পাকা বাডীও 
বহু নষ্ট হুইয়াছে। বহু গবাদি পণ্ড মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে । বহু স্থানে গৃহস্থ এবং আড়ত- 
দারদের সঞ্চিত চাউল ও ধান্ক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
বন্তার্ত অঞ্চলে দুর্ভাগা নরনারীর ছুঃখকষ্টের অবধি 
নাই। কয়েকজন লোকের প্রাণহানি হুইয়াছে 
বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ' 

ঘাটণলে বন্যা 

গত সপ্তাহে ঘাটাল মহকুমার কীসাই নদীতে 
বন্তার ফলে উক্ত মহকুমার ৩নং এবং ৪নং ইউনি- 
য়নের প্রায় «০খানি গ্রাম প্লাবিত হইয়া পিয়াছে। 
এই বস্তার. ফলে আউন এবং আমন ধানে যথেষ্ট 
ক্ষতি হইয়াছে। 


মাদরাজে বন্যা 
গত সপ্তীছে মাত্রীজের কৃষ্ণা নদীতেও বস্তা 


হয়! বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ফলে লোকের 
দুর্ঘতির অভাব নাই। ফসলেরও যথেষ্ট ক্ষতি, 
হইয়াছে। 

খা ও খাভদ্রব্য 


' রপ্তানী ব্যবসায়ীদের a 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য এবং জাহাজে স্থান 
নির্দেশ সম্পর্কে ষে পক্ষপাতমূলক নীতি অবলখ্িত 


“ হুইয়া আসিতেছে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব চেম্বার 


এগ্ড ইণ্ডাটিকত সম্প্রতি ভারত প্রকারের নিকট 
লিখিত এক পত্রে তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 
সর্বপ্রকার সুবিধা ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইয়া 
থাকে। রপ্তানী ব্যবস্থা যেভাবে নিয়জ্রণ করা 


. 5. 


হইতেছে তাহাতে তারতীয় শিল্পপতি এবং 
ভারতীয় খরিদ্দার ও জাহাজীদের ক্ষতি হই- 
তেছে। ভারত সরকার যদি এই সকল অসুবিধা 
দূর করিবার অন্ত অবহিত না হন তাহা হইলে 
ভারতীয় রপ্তানীকারকদিগকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র 
হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে হইবে। 


ভারত হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধের শিদ্ধান্ত 


ভারতবর্ষে চাউলের অত্যস্ত অভাব হওয়ায় 
বর্তমানে ভারত হইতে বাহিরে চাউল: রণ্ডানী বন্ধ 
রাখা হুইবে বলিয়া ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়াছেন। . 


অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক 
1. How India Pays For The 


War 
By—K. T. Shah, Prativa Publica- 
tion No 1 Peoples Building, Sir 
Phirozshah Mehta Rd, Bombay. 
Price Rs 3/8 only. 
2. War And Prices 
By L. Nemenyi, Published by 
Gulab Singh & Sons, Lahore. 
Price Rs 1/8 


3. People's Way to Food 
—By S. G. Sardesai, Published by 
People's Publishing Honuse,190B, 
Kbhetwadi Main Road, Bombay 4, 
Price Annas 6. 


4, Indian Mining 
— By J. A. Dunn D. Sc, Published 
by the Mining, Geological and 
Metallurgical! Tnstitute of India, 
Calcytta, 27, Chowringee. 
Price Rs 10/--- 


Money And Banking, 
1940-42. 


70701251760 by League Nations, 
Geneva, ‘To be had of League 
of Nations Publications Depart- 
ment, 8 Curzon Road, New Delhi, 
Pages 2 08:০৩ ইহ Bound 
U.S. $2 


রটেনে কৃত্রিম রবার তৈরীর প্রচেষ্টা | সস সপ সা সস স্পেস 


কমন্স সভায় উৎপাদন দণ্তরের,.একজন প্রতি- 
নিধি ষে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে .দেখা যায় যে, 
কৃত্রিম রবার উৎপাদন করিবার অগ্ত ব্রিটেনে নানা 


প্রকার চেষ্টা চলিতেছে এবং এইবূপতাবে উৎপন্ন 


কয়েক প্রকার রবার এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা 


I নর 
চীনে শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা 
চীনের সরকারী সংবাদে প্রকাশ, শিল্প এবং 
বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার জন্ত চীন সরকার একটি 
বিরাট, পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আপাতত: 
কবত্মিম রবার, বিমান চালাইবার উপযুক্ত পেট্রোল 
এবং ইম্পাত সম্পর্কে গবেষণা চালান হইবে।, 
গবেষণা কাধ্যে যাহার! সাফল্য লাভ করিবে 
তাহাদিগকে ষধোচিত বুভিপ্ানের ব্যবস্থা করা 

হুইবে। 4 


জুন মাসে কর্জ্জ-ইজারায় সাহায্যের 
পরিমাণ 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খবরে প্রকাশ যে, গত 
জুন মাসেই মার্কিণ যুক্তরাষ্র হইতে বিভিন্ন মিত্র- 
রাষ্ট্রকে কর্জ-ইজারা বিধি অনুসারে ১০৩ কোটা 
গলার মূল্যের দ্রব্যাদি সাহায্য করা হুইয়াছে। 


হেড 







ফোন :ঃ- 


বড়বাজার :- ১৩৯৭ অফিস 
» 7১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম--“চীনাটীম” পর 


চা ইং | 


যাবতীয় জিনিষ-সোপধৌোন পাউডার * 
কষ্টিক সোড। * রজন .সিট্রোনেল। অয়েল ও 
রঙঞ হাইড্রোমিটার প্রভৃতি. পাইবেন। 
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


০১:১০ 





ং ফোন £ ১৬৬ শিলং 


্রাঞ্চ ৪ শ্রীহট ও হনিগজ 
সকল প্রকার ব্যাফিৎ কাধ্য করা হয়। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে 800 | 














০ক্ষাম্পানী সঙ্গ 





ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ, এসিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি ওরিয়েপ্টাল সিকিউরিটি লাইফ 
*এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪২ সালের 
বাৰিক কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আমরা 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বিবরণীতে 
আলোচ্য বৎসরে ওরিয়েপ্টালের আরও শক্তি 
বৃদ্ধির, স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। . 

, পর্ববপ্রথমেই নূতন কাজের পরিমাণের কথ! 
ধরা যাউক। এই যুদ্ধের বাজারের নানাবিধ 
বাধাবিস্্ বিশেষ করিয়া জাপান কর্তৃক বক্ষদেশ ও 
মালয় অধিকৃত হইবার পরে এই দেশের অভ্যন্তরে 
যে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল 
, সেই অবাঁঞ্ছনীয় পরিস্থিতি সত্বেও আলোচ্য বৎসরে 
ওরিযপ্টাল ইনসিওরেম্দ ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮২ 
হাজার.টাকার ৪৯ হাজার ৪৪৫ টিনৃতন জীবন 
বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্ধ্যস্ত 
৩৬ হাজার ৭১৩ টি প্রস্তাবে মোট ৯ কোটি ৫১ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১ 
সালে ৩৭ হাক্জার ৬৭টি প্রস্তাবে মোট ৮ কোটি 
১৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার জীবন বীমার নৃতন পত্র 
প্রদান করা হুইয়াছিল। কোম্পানীয় ১৯৪২ 
লালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট জীবন বীমার 
পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৪০ টি 


-পলিসিতে ৮৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাদ্দার টাকা । . 


আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিকট মোট 
১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাঞ্জার টাকার জীবন বীমার 
‘দাবী আসিয়াছিল। তন্মধ্যে মৃত্যুক্নিত দাবীর 
, পরিমাণ ৭১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯ টাকা এবং মেয়াদ 
পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবীর পরিমাণ দীাভাইয়াছে 
১ কোটি € লক্ষ ৯ হাজার টাকা! পূর্ববর্তী বৎসরের 
শতকরা ৪৮২ ভাগের তুলনায় বিগত বৎসরের 
ত্যানুয়েশন রিপোর্টে মৃত্যুত্রনিত দাবীদাওয়ার হার 
'ঈাড়াইয়াছে শতকরা ৪৬১ ভাগ। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে € কোটি২ লক্ষ ২০ হাজার 


"টাকা "তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাপ |] 
হইবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এই 


পরিমাণ পুর্ববন্তী বৎসরের অপেক্ষা ৩ লক্ষাধিক 


টাকা হাস পাইবার একমাত্র কারণ হইতেছে |! 
বক্ষদেশ ও মালয় জাপ-অধিকৃত অঞ্চল হওয়ার ছা. 
ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়ের সক্কোচন। কোম্পানীর | 
আয়ের তুলনায় ব্যয়ের হার বিশেষভাবেই | 


সন্তোষজনক । আলোচ্য বৎসরে ব্যয়ের পরিমাপ 
ধাড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২১২ 
“ভাগ। এক্ষেত্রে ১৯৪১ সাল ও ১৯৪০ 


সালের ' 
-ব্যয়ের হার ছিল যথাক্রমে ১৯৬ ভাগ ও ২০৬ ক্র লেসন 


ভাগ। বুন্ধজনিত নানারূপ 'অস্থবিধা ও ব্যষ বৃদ্ধির 
কথা ' বিবেচনা করিলে আলোচ্য বৎসরের 


ব্যয়ের হারের এই সামান্ত বৃদ্ধিকে অসঙ্গত বলা 
চলেনা. 
কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য 


বৎসরের শেষ দিন পর্য্যন্ত মোট ৩১ কোটি ৬২ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী 
যুদ্ধ তহবিলে ৬ হাজার টাকা, বোম্বাই পিপলস্‌ 
ভলাটটিয়ার ব্রিগেডে € হাজার টাকা ও বঙ্গীয় বস্তা 


সাহায্য ভাগারে ৫ হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন! 
আলোচ্য বৎসরের জন্ত কোম্পানীর ভিরেক্টরগণ 


উহার অংশীপ্বারগণকে প্রতি শেয়ারে আয়করমুক্ত 
১২৫২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদ্িগকে এক 
মাসের পুরা বেতন বোনাস হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে। 
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কুমিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


| রেজি: অফ্রিস : কুমিল্লা 
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| ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি, 
| (ইকন) ল লণ্ডন, বার-এট-ল 





সেণ্টাল অফিস 3 ৪, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
অন্যান্য য অফিস £8, ক্লাইভ স্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস, ্রাট 
৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, ১৩৯ বি রস! রোড । 





বরিশাল, 

ভৈরব, 

চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, পুরাণবাজার, 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসান্থী, 
চাকা, তিনন্ুকিয়া, 





ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস 


আমেরিকান এজেণ্টস £_-গ্যারাণ্টি ট্রাঃ কোম্পানী অব নিউইয়র্ক 
লণ্ডন এজেণ্টস 2 বার্কলেস ব্যাঙ্ক লি 
অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস. ব্যাঙ্ক অব্‌ নিউ সাউথ ওয়েল সং সিডনি, 


পরী ব্যাঙ্ক লিউ" 


' হেড অফিস--৩1৯, ব্যাঙ্কশাল স্টাট, কলিকাতা । 


ই. 


উপরোক্ত কার্যবিবরণীতে ১৯৪২ সালের 


৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ওরিয়েপ্টাল লাইফ 


ইনসিওরেন্সের হাতে মোট 'দায় দেখান হইয়াছে 
৩৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাঁজার টাকা । উক্ত 
প্রকার দায়ের বদলে ওঁ তারিখে কোম্পানীর হাতে 
ষে সম্পত্তি ছিল তাহার: প্রধান প্রধান দফাগুলি 
নিয়ন্নপ £_-কোম্পাঁনীর ' পলিসি বন্ধকে খণ ৩ 
কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ' 
আমানত জম! ১ লক্ষ ৭২ ছাজার টাকা; ভারত 
সরকার ও মহীশুর সরকারের খ্ণপঞ্জে ২১ লক্ষ 
২ হাজার টাকা; ভারত সরকারের স্লিকিউরিটিতে 
২৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা; পোর্ট ট্রাষ্ট, 
ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও নূতন হাওডা 
ব্রিজের ভিবেঞ্চারে ও লোনে ৬৩ লক্ষ ১৪ হাঞ্জার 
টাকা; ভারতীয় মিউনিপিপ্যাল সিকিউরিটিতে 
৭০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ; ভারত ও ভারতের ' 


স্থাপিত ১৯২২ 








উত্তর কলিকাতা, বহুব]জার এবং ঢাকা | 

জেনারেল ম্যানেজার মি3 এস্‌ সেনগুপ্ত 
্যানেনিং আহি সি এস্‌ বিশ্বাস । 
১০ (০০০০০৭5০০4০ ৫০০০5 


২৭৮ 


আর্থিক জগৎ 





বাহিরে বিষয়-সম্পত্তিতে , ৭৩ লক্ষ ৪১ হাজার 


টাক] ; অনাদায়ী প্রিমিয়াম ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার 
টাকা ; ব্যাঙ্কে যাত ৪১ লক্ষ ১৫ হাতার 
টাকা। 

উপরোক্ত বিবর পাঠ করিয়া ওরিয়েপ্টালের 


হুদৃঢ আর্থিক ভিত্তি সম্পর্কে অধিক কথা বলা 
বাহুল্য । এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম আব 
ভারতের সীমা পার হইয়া গিয়াছে। ভারতের এই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীমা-কোম্পানীর আরও শক্তি ও খদ্ধি 
আমরা কামনা করি। 
ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১৯৪২ 


' সালের বাধিক কাধ্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের 


হস্তগত হুইয়াছে। এই বাধিক রিপোর্ট দৃষ্টে 
জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ইনসিওরেন্দ 
অব ইণ্ডিয়া ১* লক্ষ ১৭ হাজার টাকার ৬৩৩ টি 
নূতন জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী ৯ লক্ষ ৮ হাঙ্জার টাকার 
মোট €*১ টি নূতন বীমাপক্স প্রদান করেন। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর শ্রিমিষ্কাম বাবদ 


আয়ের পরিমাণ দ্বীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার, 


টাকা। অক্তান্ত সুত্রে যে আয় হইয়াছে সেই 
হিসাব লইয়া এবারের মোট আয়ের পরিমাণ 
হইয়াছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা । এই আয়ের 
তুলনায় কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ বেশী নহে। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর সর্ববসাকুল্যে মাত্র 
৫৮ হাজার ৭৮১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলে আলোচ্য বৎসরে ৮৬ হাজার 
টাকা রাখা হুইয়াছে। হইনসিওরেন্দ অব ইত্ডিয়ার 
ভিরেক্টরগণ,১৯৪ৎ সালের অন্ত উহার অংশীদার-. 
গণকে আয়করমুক্ত শতকরা বাধিক ৩২ টাকা 
হিসাবে লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গত 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর | 


হিতীয় ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে এ্যাক্চুয়ারীর রিপোর্ট 


মৃষ্টে জানা যায়, দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত ( 
ব্যাপারে কড়াকড়ি সত্বেও প্রকাশ পাইয়াছে যে, 


মেয়াদী বীনার উপর ১৩২ টাকা ও পূর্ণ জীবন- 


বীমার উপর ১৬২টাকা বোনাস দিবার মৃত সামর্থ্য ন্‌ 


কোম্পানীর রহিয়াছে । কোম্পানীর অর্থ বিনিয়ো- 
গের নীতিও সন্তোষজনক । 


উক্ত বাধিক রিপোর্টে গত ১৯৪২ .সালের রা 


৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইনসিওরেন্দ অব ইন্ডিয়া 


লিষিটেভের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ' চজ 
৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা । এই প্রকার দাসের বদলে | 

এ ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত বীমা কোম্পানীর হাতে যে | 
সম্পত্তি ছিল তত্তধ্যে প্রধান প্রধান দফাশুপি ১ 
নিয়রূপ £__কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে খণ » হাজার | 
টাকা ; কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদিতে ৎ লক্ষ 
৭৭ হাজার টাকা? বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর | 
শেয়ারে ২১ হাজার টাকা 3 অনাদায়ী প্রিমিয়াম ২* | 
হাজার টাকা ; হাতে ও ব্যাক্ষে জমা ১৮ হাজার | 


টাকা; ব্যাক্ষে স্থায়ী আমানত ৫৫ হাজ্ায় টাকা ঃ 
দ্মাসবাৰপত্রে ২ হাজার টাক] | 
চলক বি কুমিল্লার ইনসিওরে 


অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড যে একটি সুপরিচালিত বীমা 
প্রতিষ্ঠান তাহ! বুঝিতে বিলম্ব হুয় না। আমরা 
উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

বেলগাঁও মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং লি:-_ 
ডিরেক্টর মিঃ টি এ ধারওয়ারকার। ঠিকানা 
মোটর ট্ট্যাণ্ড, বেলগাও। অন্থমোদিত মুলধন 
€ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_বাস্‌ সার্ভিস। 

ন্যাশন্যাল মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এইচ এ ধারওয়ারকার । ঠিকানা 
মোটর ট্্যাণ্ড, বেলগাও। অহুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । ৰ্যবসা--বাস্‌ সাভিস। 

ওয়াজির এনামেল ওয়ার্কস্‌ লি:-_ভিরেকউর 
মিঃ অন ম্যাথাই। ঠিকানা--প্রসূপে্ট চেম্বাস” 
হর্ণবী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই । অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা। এনামেলের জ্রিনিষপন্র ক্রয়- 
বিক্রয়ের কাদ্দকারবার। , ॥. 

কৰ্ণাটক এক্সপ্রেস মোটর ট্রান্সপোর্ট 
কোং লিঃ স্যানেদিং ডিরেক্টর 'মিঃ টি এ 
ধারওয়ারকার | ঠিকানা: খানাপুর মোটর ট্ট্যাণ্, 
বেলগাও। অনুমোদিত মূলধন ও লক্ষ টাকা । 
ব্যবসা-_বাস্‌ সাভিস। 

মাণোরা কেমিক্যাল কোং লিঃ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মেসাস” আর ওয়াই রাপাদে 
এণ্ড কোং। ঠিকানা-_হীরাবাগের সম্নিকট তিলক 
রোড, পুণা । অনুমোদিত ৩১ টাকা। 
ব্যবসা-_কেমিষ্ট। 

্টযাপডার্ড ববিনস্‌ লি: প্রোমোটর মিঃ. 
আর জে চিনয়। ঠিকানা-_ভবানীশঙ্কর রোড, 
“দাদার, বোম্বাই। অন্থমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা । 
ববিন্‌ কাঠের ব্যবসা '। 


সভায়, সুন্দর ও 
টেকসই . 
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[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
দেশাই এণ্ড পার্ববতীয়। টী কোং লি: 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অনভ্ভ' 
শতকরা ৰাধিক ৩৫২ টাকা।, মিনার্ভা মিলল্‌, 
লিঃ গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্ত শতকরা বাধিক ৯২২ টাকা । নিউ ইণ্ডিয়া 


এলিওরেম্স কোং লি:--গত ৩৯শে ডিসেম্বর, . 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৯০২ 
টাকা। ফিনিক্স মিলস্‌ লিঃ_গত ৩৯শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু শতকরা! বার্ষিক ৩০২ 
টাকা। সেণ্টাল কাছার টা কোং লি:-_গত 
৩৯শে ডিসেম্বর এক বৎসরের জন্তু শতকরা বার্ষিক 
৭0১ আনা। চণ্ডীপুর টা কোং লিঃ গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা 
বার্ষিক ৯*২ টাকা। কালীনগর এণ্ড খোরিল . 
টা কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা ৭৮ আনা। স্ট্যান্ডার্ড 
মিলস্‌ লিঃ__গত ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা। 
টাটা আয়রপ এণ্ড ধীল কোং লিঃ__গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত সাধারণ শেয়ারের 
উপর শতকরা ৩০৪ ভাগ এবং ডেফার্ড শেয়ারের 
উপর শতকরা ৪৩১|ডুভাগ হিসাবে । ইস্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া_গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক আয়করমুক্ত ৯২২ 
টাকা! ৫সণ্টাল ব্যান্ক' অব ইণ্ডিয়া লি:__ 
গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের .হিসাবে শতকরা! 
বার্ষিক ১০২ টাকা | ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া! লি: 
“ গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 


Bl ag টাকা। ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ-_ 
গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হয়' মাসের হিসাবে শতকরা 


বঙ্গশ্রী রা মিলস লিঃ 


সেক্রেটারি এণ্ড এজেপ্টস্‌ 


সাহ! চোৌশ্গুত্রী এ কষা লিও 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ররীট, হাটখোলা, কলিকাতা ৷ 


পরিধান করিয়া 


তৃপ্ডিলান্ড করুন। 














না. 


টাক! ও বিনিময় 

কলিকাতা, ২৩শে জুলাই 
_ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বান্দার 
সম্পর্কে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় বলিবার 
আছে। লোপারূপা বা অন্তান্য পণ্য বন্ধক রাখিয়া 
ব্যাঞ্চসমুহের খপ ও দাদন সম্পর্কে ভারত সরকার 
ভাঁরতরক্ষা বিধানের বলে এক নিয়ন্্রপাদেশ জারী 
করিয়াছেন। ভারতে যে মারাত্মক মুদ্রা সম্প্রসারণ 
বা ইনফ্লেশনের উন্তব হইয়াছে তজ্জনিত সমন্তা 
সমাধানের উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেপ্ট ব্যাঙ্ক গুলির বন্ধকী 


কাঙ্জকারবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন - 


বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে যুক্তি দেখান হইয়াছে । 
যাহা হউক, এই নূতন বিধান জারীর ফলে 
দমালোচ্য সপ্তাহে টাকার বাকারে পূর্বাপর দারুণ 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হুইয়াছে। সোনার দর 
দেখিতে দেখিতে নামিয়া পড়ে । গত সপ্তাহে যে 
ক্ষেত্রে প্রতি তরি সোলার দর ছিল ৭৯০ আনা, 
সেক্ষেত্রে এবার দর হ্রাস পাইয়া ৬৬২ টাকায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। গিনি সোনার মৃল্যও গভ 
সপ্তাহের ₹৬!০ আন! হইতে এবার ৪৯২ টাকায় 
নামিয়া গিয়াছে । সোলার দর হাস পাওয়ার ফলে 
এবং উপরোক্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞার গ্রতিক্রিয়া- 
স্বরূপ রূপার দরও এবার পড়িয়া গিয়াছে। 

আলোচ্য সাপ্তাহে উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত 
টাকার বাজার সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার আর 
বিশেষ কিছু নাই। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা 
পূর্বের মতই রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্ডে স্বরমেয়াদী খপের 
সুদের হার পুর্বের স্কায় কলিকাতায় ও বোম্বাইএ 
যথাক্রমে 7০ আনা ও 1০ আনায় অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে। এবার ট্রেজায়ী বিলের টেগার 
সম্পর্কে বিশেষ প্রতিযোগিতার ' ভাব দেখা গিয়া- 
ছিল। ফলে স্বভাবতঃই গৃহীত টেগারের গড়- 
পড়তা সুদের হার হাস পাইয়া ৮৬৯ পাইতে 
দ্াড়াইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার বিনিময়- 
বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 
কাজকারবার যৎসামান্ত 'হুইয়াছে। বাজারে 
কেবল কিয়ৎ পরিমাণ ভারতীয় ডলার বিল দেখা 
পিয়ান্ছে। 

গত ২০শে জুলাই তারিখে তিন মালের মেয়াদী 
৮ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেগ্ার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
প্ররিমাণ শীড়াইয়াছিল ১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ এ 
হাজার টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৪৩ পাই দরের সমুদয়: 
এবং ৯৯৪০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ 


"আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটী, 


৫ 


টাকার টেওারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা 
বাৰ্ষিক ৮৯ পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে । 

আগামী ২৭শে দ্ুলাই মঙ্গলবার বোম্বাইএ 
বেলা ১১ ঘটিকা ্যা্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ২৬শে 
জুলাই সোমবার অন্তাস্ত কেন্দ্রে কাঞ্জকারবার বন্ধ 
না হওয়! পৰ্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা 
টাকার ট্রেলারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে। 
বীহাদের টেগাঁর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩০শে জুলাই শুক্রবার 
টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের 
ন্যায়! 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়ার সাণ্ডাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় যে,গত ৯ই জুলাই তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি 
নোটের মোট পরিমাপ দ্রাড়াইয়াছিল ৭৩৭ কোটী 
৬১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ; তৎপূর্ববন্তা সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৩৩ কোটী ৬০ লক্ষ ৬৩ 
হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাক্কের অর্থের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৮৪ 
কোটী ৬৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা 5 পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৮১ কোটী ৮৩ লক্ষ ৬ হাজার 
টাকা । ত্র সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণ- 
মেপ্টকে ধার দেওয়া হয় মোট ৬৪ লক্ষ টাকা; 


(১৯৪০) 





হেড অফিস ও কারখান। :_পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। 
শোরুম ১--৯২১ চৌরঙ্গী রোড ও ৮৮, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । 
বোম্বাই ভ্রাঞ্চ__৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোম্বাই 


তৎপূর্বববস্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্ট রিজার্ভ ব্যাক্কের 
নিকট হইতে কোন খণ গ্রহণ করেন লাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তাষ্ভ ব্যান্কের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটী ১৩ 
লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; পূৰ্ববত সপ্তাহে উদার 
পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটা ৩ লক্ষ ২৪'হাক্রার টাকা! 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, 
ব্ৰহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছ্ছে যথাক্রমে ১৬ 
কোটী ৩৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, ৩১ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকা ও ৭ ক্ষো্টী ৭৯ লক্ষ ৯ হাজার 
টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাপ 
দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৭৩ 
হাজার টাকা, €৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ৯ 
কোটী ৩৯ লক্ষ ২২ হাঁজার টাকা । 


এ সন্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল £_ 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫%: পে 
গর দর্শনী ১শিঃ ৫$২ পে 

ডি এ ৩ মাস ১শিঃ ৬২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩২৪৬ 







© ওয়াটার প্রুফ, ছোন্ডিস 
প্রভৃতি । 





২৮০ 


' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
অস্থিরতার এবং অনিশ্চয়তায় ভাব সমানভাবেই 
বায় ছিল। কাজ্জকারবারের পরিমাণ খুব 
সামান্ধই হুইয়াছে। পাটকলগুলির কাদ এক 
সপ্তাহের জন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার 
পর বাজার আরও মন্দা হুইয়া পড়িয়াছে। কেবল 
মাত্র কোম্পানীর কাগজ এবং কয়লা ও অন্তান্ত 
খনির শেয়ারের চাহিদা দেখা . গিয়াছে এবং 
বাজারও তেজী ছিল। অবস্থা দেখিয়া মনে কয়, 
যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই উৎস্ৰাহ্‌দ্রনক হইয়া ওঠা 
সত্বেও শেয়ার বাারে আপাততঃ তেঘীর ভাব 
দেখা দিবার সম্ভাবনা ' কম । লোপা এবং বন্ধ 


প্রভৃতি কয়েক প্রকার, দ্রন্ব্যর মূল্য হাসই অবস্ত ' 


তাহার কারপ। পাট কলের শেয়ার বাজারে যে 
মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা সহজে, কাটিয়া 
যাইবে বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। বোম্বাই বাজারে আবার কাপড়ের কল 
এবং ইম্পাতের কারখানার শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ 
হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই 
সংবাদে কলিকাতার শেয়ার বাদ্ধারে বিশেষ কোন 
, পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। 
কোম্পানীর কাগজ 

৩” সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫২ টাকা দরে 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ৩২ সুদের কোম্পানীর 
কাগজের চাহিদা সপ্তাহের শেষের দিকে একটু 


বেশী দেখা বায় এবং উহার মূল্য ৮২৮০ - আনা. 


পর্য্যন্ত ওঠে। প্রাদেশিক সরকারের খপপত্র 
বা মিউনিসিপ্যাল লোনপত্রের বিকিকিনি সম্পর্কে 
কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


ডিবেঞ্চার 
রোটাস ইও্ডাটীর ১০৪৯, ভালমিয়! -সিমেণ্ট ' 


১০৫০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে,। 
dL sl চিত 





₹(প্রতিষ্টিত-_১৮৭১ সাল) 
শ্কু শ্ৰমত 
এই কোম্পানীর বৈশিধ্য—_ 
কোম্পানীর সমগ্র লাভ পূলিসিগ্রাহুক- 
দের মধ্যে বর্টিত হয় 
৬ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী, 
অবকর্ম্মপ্যতার জন্তু সুযোগ হ্ববিধা : 
পাওয়া যায় 
ও যৎসামান্ত প্রিমিয়াম দিলে হু্ঘটনা- 
জনিত ক্ষতিপুরপের ব্যবস্থা করা হয়- 
6 কোম্পানীর . তছবিলের পরিমাপ ৩ 
কোটী টাকার উপর \ 
| বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিষ্নঠিকানায় আবেদন করুন 
= এত সন্ত 
চীফ এজেগ্টস.। 
৮নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


SN 
| 


আধিক জগৎ 
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ব্যাঙ্ক | | 
আলোচ্য ,সপ্যাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের চাহিদাও 


খুব কম দেখা বায়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল 
৭৪৯, ক্যালকাটা ভ্তাশনাল ১৩৮০, ইম্পিরিস়াল 
(৫০০) ১৮২০২ টাকা। 
রেলপথ 

কোম্পানীর কাগজের চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও গ্যারান্টি প্রদত্ত রেল কোম্পানীর, 
শেয়ারের চাহিদা কম হওয়া ছাড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
নাই! হোসিয়ারপুর-দোয়াব ১১০২, দার্জিিলিও 
হিমালয়ান (অভি) ১০৫০০ আনা দরে হস্তান্তুরিত 

| 





ভববিম্বৎ আজ 
শিপর্ ক্রেন? 








রাম়ায়ণের যুগ থেকে সীতা ভার- 
তীয় নারীর আদর্শরূপে বিবেচিত 
হ'য়েছেন। পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ-ও 
আত্মবিলোপের “প্রতিমূর্তি. সীতা ॥” 
আন্ত বহু নৃতন ভাব ও, ধারণা 
ভারতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে 
বটে, কিন্তু তা’ সত্বেও, আজও 
নারীর বছবিধ গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
এই ছু'্টাই। যারা ভালোবাসার, 
সামগ্রী তাদের অন্ত ভারতীয় নারী? 
চরম ত্যাগেও বিন্দুমাত্র কুঠাবোধ 
করেন না। 

কিন্তু, তা' হ'লেও এই আত্মত্যাগ 
ও. আত্মবিলোপের জন্ত যখন 
তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে তখন 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন বইকী! 
কারণ, ভারতীয় নারীর' দেহের 
সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতীয় 
নাগরিকের জীবন একীভূত ॥ 
ভারতের ভবিষ্যৎ যখন. বিপন্ন 
তখন আত্মবিলোপ পাপ। 

প্রকৃতি নাবীদেহে এক. বিশেষ 
আত্যন্তবীণ ব্যবস্থার স্থষ্টি করছেন 
এই আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যাতে 
হুশৃঙ্ধলে চলে তার দিকে. লক্ষ্য 
রাখা আপনার কর্তব্য । ‘সি, কে» 
সেনের ‘অশোকা? আপনার 
আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ সুষ্ঠ, ১ 
ভাবে পবিচালিত ক'রে আপনার 
্বাস্থ্যও সৌন্দর্যের সহায়ক'হবে। . 


লিবেসেনেও 


আব 


, সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ 


পাটকল 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার 
সমানভাবেই মন্দা পিয়াছে। ছোট বড় সমস্ত 
পাটকলের শেয়ারের দামই কমিয়া গিয়াছে ।" 
বেজল ২৬৪০, নদীয়া ১০০২ হেষ্টিংস ( প্রেফ } 
১৪৮, ক্যালিভোনিয়ান ( প্রেফ) ১৭৫৯, ব্জবজ্ 
( প্রেফ ) ১৭৫২ টাকা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
আলোচ্য লসপ্যাছে কাপড়ের কলের? শেয়ার 
বাজারে অস্থিরতার ভাব চলিয়াছে ; তবে পূর্ববর্তী 
সধ্যাহের সর্ধবনিয় দর অপেক্ষা এ সপ্তাহের দর কিছু 
বেশী ছিল। এলগিন “৬৭২, লিউ ভিক্টোরিয়* 
৭৮৮০ দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ারের 
চাচিদাই বেশী ছিল বলিয়া লক্ষ্য করা পিয়াছে। 


. ছোটখাট কর়ঙ্সা খনিগুলির শেয়ারের দাম কিছুটা 


ওঠানামাও করিয়াছে । বড় খনির মধ্যে বেঙ্গল 
৪৭৫২ টাকায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে। 
ডিভিডেণ্ড দিবার পর গ্যামালগেমেটেডের দর 
কিছুটা কমিয়া যায়। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


সাধারণভাবে বলিতে গেলে আলোচ্য সপ্তাহে 
ইঞ্জিনিরারিং কোম্পানীলমূছের শেয়ার বাজারও 
নন্দা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫২ টাকারও 
নীচে নামিয়া যায় | বেঙ্গল ষ্টীল ২৬২ টাকায় নামিয়া 
পরে আবার ২৭২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কুমার- 
ধুবীর চাহিদা এবং দর সামান্ত একটু বাড়িয়াছে। 

চিনির কল 

আলোচ্য সন্তাছে চিনির কলের শেয়ার 
বাম্জারও মন্দা গিয়াছে'। ইউ পি সুগার ২৬৯, 
বেলহুদ ১০৪০ দেখা যায়) তবে কেরু এগ 
কোম্পানীর শেয়ারের খুব চাহিদা দেখা যায় এবং 
৯৯৯ আনা দরে অনেকগুলি শেয়ার হস্তান্তরিত 
হুয়। 


] , (সেবা ভ্রত ব্রতী Hl 





আর্থিক জগৎ 
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. চা-বাগান 

' আলোচ্য সপ্তাছে চা-বাগানের শেয়ার বাজা- 
রেও অস্থিরতার ভার দেখা গিয়াছে । ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
-৯৬/০ আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। অটলের শেয়ার 

“নুতন হইলেও বেশ কিছু পরিমাপ বিক্রয় হয় 

কাগজের কল 

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ারের 
“চাহিদা কিছুটা কম দেখা দিয়াছে । ঝৌকও যেন 
_ কিছুটা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্গোপাল 
-২২২ এবং উক্ত কোম্পানীর" (প্রেফ) শেয়ার ১৭২২. 
টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । | 


বিবিধ 
এ্যালকেলী কেমিক্যাল (অর্ডি) ৩৫২ টাকা 


ন্বরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে'। বিটাশ লিলোন কর্পো- 
রেশন ১৮৯, ক্যালকাটা আইস ১২২ টাকা দরে 
সহস্তাস্তরিত হুইয়াছে'। 
এ সন্তাহে কলিকাতা বিনিসা্ারে 
নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ দের খপপত্র (১৯৬৩-৬৫)-১৫ই জুলাই 

-৯৬/০ ৯৬1০ 3 ১৭ই--৯৬৩/* $ ১৯শে-৯৬।০ 
২০শে ৯৬৩০ ৯৮1০ ৯৬1/০) ২১শে- ৯৬1০ | 
৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১৫ই 
ভুলাই--১০০৮৮০ ; ৯৭ই--১০০৮৮৬ | ৩৭ সুদের 
-খবপপত্র (১৯৫১-৫৪) ১৫ই ছুলাই_-১০২ $ ১৭ই-- 
১৯০০) /১৯শে--১*০৯) ২০শে--১০০২ 
১০০/* ) ২১শে--১০*২। ৩৬ সুদের ডিফেন্স বণ্ড 
১ (১৯৪৬) ১৬ই জুলাই--১০২৷/০। ৩২ হথাদের 
-কোম্পানীর কাগজ ২১শে জুলাই_৮২০০ ৮২৩৪ | 
৩০ সুদের খপপত্র (১৯৪৭-৫০) ১৯শে জুলাই 
১০৪%০। ৩০ সুদের কোম্পানীর: কাগজ .১৫ই 
জুলাই--৯৫/০ ৯৫২) ২৬ই— nue -৯৫২) 
১৭ই---৯৫/০ 3 ১৯শে--৯৫]০ ৯৫০1০ atle ৯৫০/০ 
Stile ৯৫০৮ ৯৫১০ ৯৫৩০) ২০শে--৯৫1০ 
-৯৫1/০ ) ২১শে-৯৫॥০ ৯৫1০ ৯৫//০ ৯৫7০ | 


ডিবেঞ্চার 
' ৫5 সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৬ই 
ন্ভুলাই--১০৫০০ | €1* সুদের (১৯৩৪-৪৫-৫০) 
,রোটাস ইণ্ডান্েজ ১৯শে ভুলাই--১০৪।০। 
ব্যাঙ্ক , 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ১৫ই জুলাই_-১৩।৯ 
"১৩০০/০ ১৩০ 3 ১৭ই-১৩1%০। ইন্পিরিয়াল 
“(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫ই জুলাই--১৮৩০২ 
- ২০শে-7:১৮২০২। রিজ্ঞার্ভ ১৫ই ভুলাই-_-১১৭২ 3 
০৯৬ই--১৯৭০) ২১শে--১১৭৷০।, ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ৯৭ই জুলাই--৭॥০3 ১৯শে--৯৯ 
৮৮]০ ১ ২১শে--৭4গ । 
কয়লার থনি J 
এ্যামালগেমেটেভ ২ৎশে - জুলাই ৩৭%. 
-৩৭/*। বরবনী ১৫ই জুলাই--১৪৩/০ $ ১৭ই-_ 
-২২ ১৪৩০ ১.১৯শে- ১৮৩০ ২৯ $ ২০শে--১৮৩/০ ) 
-২১শে-১5৪০। বেল ১৯শে জুলাই-৪৭৪২ 
৪৭8২) ২০শে-৪৭৩৭ 3 ২১শে ৪৭৬২1 ভাল- 


১০১ 


গোঁড়া ১৭ই জুলাই-_-৮%* ৮৩০ 3 ১৯শে--৮৮০ 
৮/০ 7 ২০শে--৮1/* ৮০০। বোকারো এণ্ড 
রামগড় ১৫ই জুলাই_২২%০ ২২1০ ২৯৪৮০ ২২২ 3 
১৬ই--২২৮%* ২২।০ ২২1%০ ২৩২ ২৩/০ ২৩%০ ) 
১৭ই-২২দ* ২৩২ 3 ১৯শে_২৩৮০ ২৩1০) 
২০শে-২৩1৫০ 3 ২৯শৈ-২৩/০ ২৩৮০ | বড় 
ধেমো ১৯শে ছুলাই-_-৬৭%০ ; ২১শে--৬৪০ ৬৮/০ 
৬৪৮০ | ববাকর.১৫ই ভুলাই__ ১৬৮৮০ ১০৩)০ ) 
১৬ই--১৬৪৮০ ১৭২ ১৭৮০5 ২০শে--১৬০। 
সেণ্টাল কারকান্? ১৫ই জুলাই-_-১৬1৩/০ ; ১৬ই-- 
১৬1৮০ ১৬৪০ ১৭২) ১৭ই--১৭২ ১৭/০-১৭%০ 3 
১৯শে--১৭র ১৭৮০ ১৭৩০7 ২০শে১৭৯) 
২১শে১৭২ ১৪৮০ = ধেমো ' মেইন ১৫ই 
দুলাই_-১৪৷/০। ইকুইটেবল :১৫ই ভুলাই 
৩৮1০ $ ১৭ই--৩৮%০ ) ১৯শে-৩৮৮০ ) ২১শে-- 
৩৮] ; প্র (প্রেফ) ২ৎশে---১৫ ১২1১ কুয়ারদি ১৫৫ 
ছুলাই--৮/০ ৮০/০; ১৪ই-_-৮৩০ } ১৭ই-- 
৮1৮৯ । যণ্ডলপুর'৯৭ই.জুলাই-_-১২৮০ ) ১৯শে_ 
১২৪৪০ ১৩৭ ১২৭৬৭ নূর্থ দাযুদা ১৭ই জুলাই 
৬৮৩০ ৭২ 3 '১৯শে:০ | : সাতপুকুরিয়া এণ্ড 
আসানসোল-১৫ই৭ভুলাই-3২/০$- ১৭ই_২৮০ । 
সাউথ করপপুরা ১৫ই “ভুলাই_-৫৮৮০ ; ১৬ই-_ 
৫০০ ) ১৯শে- ৬২ $ ২১শে-৫দ৩০ | তালচের 
১৫ই ভুলাই--৩%০ ৩৮/০ 3 ১৬ই-_-৩৪৮০ ) ১৭৪ 
৩৪৮০০ 3" ১৯শে- দত ৩৪৩০ ; ইনি 
৩৪৮০ She ৩/5 ৩৪৮০ | 


৬৫০ 






পা 
বেল ববীন এ প্লাইউড কোং লিঃ 


১৬ই জুলাই (১৯৪৩) হইতে কোম্পানীর 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ১৬ই ছুলাই-_-১৭।* ) ২১শে_১০॥/০ 
১০৪০ ) এ (প্রেক) ১৫ই--১২৮০ 7 ১৬ই-_-১২৮/*। 
বেনারস ১৪ই জুলাই--১২/০ ১২২3 ৯ভই-- 
১২৮০ 3 ১৭ই--১২৮০ ; ১৯শে--১২৮০ ১২/০ 
১২|০ ; ২০শে-১২৩০ ১২/০ ১২৮০ । বেক্গশ- 
নাগপুর ১৬ই জুলাই-২৭৪০ 6. ১৭ই-_২৭1%* 
২৭৪০) ১৯শে--২৮২) ২০শে২৭৪০ ২৭৪০1 
কানপুর টেক্সটাইল ১৫ই ভ্কুলাই--১১৩০ 
১০৪%০ ১৩০ ১০15৩ ১৫৮০ ১eu॥/০ ১ ১৬ই-- 
১১০ ১১১০ ১১1০ ১১৪০ ১১৪/০ ) ১৭ই--১১/৯ 
১১৩/০ ১১1০ ১১০০ ; ১৯শে--১১৯১১৪৮০ ১১৩০ 
১১০) ২০শে--১১/০ ১০৮৮০ ) ২১শে--১১৩/৬ 
১১০। চাকেস্বরী ২০শে ভুষ্লাই_২৫।* | এলগিন 
মিলস্‌ ১৫ই ভুলাই--১৬া০ ৬৫]০ ৬৫০ ৬৭ 
৬৭দ০ ৬৮২ 3 ১৬ই-_৬৮৯, ৬৯২ ০ ৯৭ই--৬৭০ 
৬৭০ ৮৭০ ৮৮২ ৬৮1০3 ১৭৯শে- ৮৭৪০ 5 
২০শে-_৬1০' ৬৬০ ৬৬৪০ ৬৬৮৮৯ ৬৭২3 
২১শে- ১৭২ ৬৭০০ ৬৭1০. ৬৭8৯ | কেশোরাম 
১৫ই জুলাই--১৩৪%০ ১৩৩০ ১৩1৮০ ; ১৬ই-- 
১৪২ ১৪৩০ ১৪/০ ১৪1৮৯ ; ১৭ই- -১৩৮৩/০ 
১৩৪৬০ ১৩৪৮০ ১৩৪০ ১৩৮/০ ১৩৪৮০ 5 ১৯পেন 


elo 


১৩৪০ ১৩৮৮০ ) ২১শেঁ-১৪২ ১৪/০ । 


ইলেক্টী,ক 
আগ্রা ২০শে জুলাই--১৫৭২। কটক, ২০শে 
ছুলাই--১১২ ১১/৮০ ) ২১শে--১৯৮০। পাটনা 


১1ই ভুলাই-_-১৬২ | 














ক £ ৬ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন £ কলি ১২০৯. 
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দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই 'ত্রিপ'রা ই) ঠা নান্দিনা, 
০ রিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, চা 


গোপালপুর, জামালপুর, 


ঢয়ারম্যান রত প্রমোদ রায় চেরা, জমিদার, আঠারবাড়ী। 










৬ লক্ষাধিক" 
১২ লক্ষাধিক || 


» ঢাঁকা ও কটক 


২৮২ 


০ 





আর্থিক জগৎ 





ইঞ্জিনিয়ারিং - 
ভারতীয়া ইলেফ্টি.ক গ্রীল ১৬ই ভুলাই-_১৪%০ ) 
২১শে--১৪7* | ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৬ই 
জুলাই-_-৮৮৮০ ৮৮০ ) ২*শে--৮৩০ ) ৎ১শে_- 
৮1৮০ । ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৭ই 
জুলাই-_-১৪৪০ ১৪।%*। বার্ণ এণ্ড কোং ১৭ই 
ভুলাই_-৩৯৪২ 7) ২০শে--৩৯২২।  ইত্ডিয়ান 
'আআয়রণ এণ্ড. টীল ১৫ই জুলাই--৩৫/০ ৩৫২. 
৩৪৮%/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮৮০ ৩৪]০ ৩৪৪০ Blo 
৩৪৩/০ ৩৪$/০ ) ১৬ই-_৩৪৪০ Bue ৩৪৪৮০ 
১৭ই-১৩৪৪০ ৩৪০ ৩৪/০ ৩৪৩০ ৩৪৪০০ 
৩৪৮০ ১ ১৯শৈ-৩৪8৩০ ৩৪৮৫/০ ৩৪7৮০ ৩৪১০ 3 
হ২০শে--৩৭8/* ৩৪]৬/০ ৩৪1৮০ ৩৪৪০ 3 ২১শে- 
৩৪৪%০ ৩৪৩/০ ৩৪৪৬ ৩৪৮০০ ৩৪৪০ । হণ্ডিয়ান 
ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডা্টস্‌-১ই ভুলাই-_-£২1%০ ; 
১৬ই__৫২॥৪"। কুমারধূবী *১৫ই জুলাই_-৬৮০ ) 
১৭ই-_-৬৮৩/০ ৭২) ১৯শে--৭২ ৭%০ ৭৩০ 5 
২০শে__৭০ ৭9/০ 7 ২১শে--৭০। ভ্তাশনাল 
আয়রণ এণ্ড ষ্রীল ১৫ই ভুলাই--১২৪০ ) ১৬ই-- 
১২৮৩/৪ $ ১৭ই--১২৮/* $ ২১শে--১২॥০ | ইউ- 
নাইটেড আয়রণ ১৭ই জুলাই--১২৷০ ১২1%*। 
স্টীল কর্পোরেশন ১৫ই জুলাই--২৬॥/০ ২৬৮৮০ 
২৬৮০ ২৬॥০ ২৬1৮৯ ২৬1/০ $ ১৬ই-_-২৬1৮০ ২৬৮০ 
+ ২৬/০ ২৬৪৮০ 3 ১৭ই-_২৬1৩/০ ২৪০ ২৬৮০ 9 
১৯শে- ২৬৩০ ২৬৪০ ২৬৮/০ ) ২*শে- ২৬০৮৩ 
হভা০ ২৬/০ ) ২১শে ২৬৪৮০ ২৬1০০ ২৬/০। 
পাট কল 


এলায়েন্স ১৬ই ' ভুলাই-_৩৭০১ 5 ১৭ই-- 
৩৭৫২) ৎ০শে-৩৭৪২1 খ্যাংলো-ইশডিয়া ১৫ই 


স্থুলাই__৩৮৮২ ৩৮২২ ৩৮৩২ ৩৮০৯ ৩৮৫৯ 


৩৮৬২) ১৬ই--৩৮৮৯ ৩৯০৯ ৩৯১৯3 ১৭৪. 


ৰালী 


৩৮৯ $ ২৪০শে--৩৮৭৯ 3 ২১শে--৩৮৭২ | 


১৫ই ভুলাই --৩৩৫২ ৩৩৬২ $ ১৬ই--৩৩৭২ ৩৩৮৭ 
৪০২ 5 ১৭ই--৩৪০২ ৩৪১২ ৩৩৭২ ৩৩৮৯ ৩৪০২ 
৩৪২২ ) ১৯শে--৩৪২১ ৩৩৯৯২ ৩৪৯২ 5 ২০শে-- 
৩৩৮৯ ) ২১শে--৩৩৮২। বরানগর ১৫ই ভুলাই 
১৪৬২ ১৪৪২ ১৪৫৯ 3 ১৮ই--১৪৬২ ১৪৮৯ ৯৪৭৯ 
১৪৮২) ১৭ই--১৪৩২ ১৪৪২ ১৪৩০ ১৪৪০) 
১৯শে--১৪৪২ ১৪৫২) ২০শে--১৪৩]৯ ১৪৭৯) 
















প্লান : যখের ধন স্থাাপিত-_১৯২৯ 





হেড অফিস ৮-৩৭ ক্যানিং ধীট, কলিকাতা 
ব্ৰাঞ্চ হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, | 
রর মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ । : 
॥ স্মরণ :'রাখিবেন--আর্থিক সচ্ছলতা পাতি ও কাতার 
মুলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলত! আনে। 
আমাদের এখানে লেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট 
সঞ্চয়ের পথ ককুন। 
বাৰিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গছিত মূলধনের 
' নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। 


বেলতেডিয়ার 
১৫ই জুলাই-_-৪৯*২ 3) ১৬ই--৪৯২২ ৪৯৩২ 5 
১৭ই--৪৮৭২ ৪৮৯২ ৪৯০২ ৪৯১২) ২*শে-- 
৪৯২২ ) ২১শে--৪৯০২। বিরলা >১৬ই জুলাই 
৩৫৩ ২০শে--৩৫]॥* | বত্বজজ ১৬ই 
ভুলাই_৪৩৬২ ) ১৭ই-_-৪৩৮3 ১৯শে--৪৩৬২ ) 
২০শে-৪৩০২ ) ২১শৈ--৪২৭২ ৪৩*২1 ডাঁল- 
হোলী ১৫ই জুলাই-_২৪৩২ ) ১৬ই--২৫০২$ 
২০শে _২৪৪২ ২৪৫২ হ৪৬]০। গৌরীপুর ১৫ই 
ভুলাই__-৭৮৭২ 3 ১৭ই--৭৯০২) ১৯শে--৮৭২, 
৭৮৬২ $ ২০শে- ৭৮৫৯ 3 ২১শে-৭৮২২। হাওড়া 


২১শৈ--১৪৫৭ ১৪৬২, ১৪৬৪৩ ॥ 


৩৫৪৩ 3 


Ks ১৫ই ভুলাই--৬১২ ৬০০০ ৬৪০ ৬০৮৮৩ ১/০ 3 


৬০1৩/০7 ১৬ই---৮১৮০ ৬১॥০ $ ১৭ই-_৬১%০ 
৬১৪০ ৬১৩/০ ৬১%/০ 7 ১৯শে--৬১1৭৩ ৬১৮০ 
৬১৫১০ ৬১॥০ ৬১7৯; ২০শে-৬১৮৭ ৬১৯1০ 
২১শে--৬১1৮০ ৬১1/* ৬১৬/০। হুকুমচাদ ১৯শে 
ভুলাই-_ ২৫৮৯ ২৬২ ২৬৮%০  ২০শে-২৬২ 
২৬৮০ ; ১শে--২৫৮০ ২৬1০ | কামারহাটী ১৫ই 
ভুলাই_-৫৪৬২ ৫৩৮৯) ১৬ই--৫৪৮২ £৪৫২ 3 
১৭ই--€৪৫২ ; ১৯শে-৫৪১ ; হ*শে-£৪০২ 
৫৪২২ $ ২১শে--£৪৩২ ৫৪০৯ €৪১২1 কাকনাড়া 
১৫ই ভুলাই--৪৩৬২ 3} ১৬ই--৪৪৮২ ৪৫১২) 
১৭ই-_৪৪২২ ৪৪৮৬ 88৪৫৯) ১৯শে--৪৪৪২ 
৪৪৩২ $ ২০শে--৪৪২২ ৪৪৩২ ) ২১শৈ--৪৪৩৬ 
৪৪২২ নদীয়া ১৫ই ছুলাই_-৯৭০ ৯৮২ ৯৭ 
৯৭৪০ )'১৬ই-_-৯৭২ ৯৭1০ ৯৮২ ৮৮।* ৯৮০০ ৯৮০ 
৯৯২ ) ১৭ই--৯৭০০ ৯৮২ ৯৭1০) ১৯শে_৯৮৯ 
১০০২ ৯৭৪০ ৯৮]০) ২০শে--৯৮০০ ৯৭৮০ ) 
২১শে-_৯৮]০ ৯৭৪০ ) ২১শে--৯৮২ ৯৮1৯ ৯৮] 
৯৯২ | শ্রীলন্ী নারায়ণ ১৬ই ভুলাই_-১৮৭%০ ) 
২*শে--১৮৮০। 
. রেলপথ 

বারাসত-বসিরহাট  ১৬ই ছ্লাই-_৬৯২) 
বজ্িয়ারপুর-বিহার ১৫ই ছ্ুলাই_৬৮২ ৬৮০) 
দার্ডিলিং-হিমালয়ান ১৬ই ছুলাই_-১০৫1০। 
ছোসিয়ারপুর-দোয়াব ১৭ই জুলাই--১১*২। 

. খনি 
বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৫ই ভুলাই-_-৩।৮০ ৩1/০ 


৩০) ১৬ই--৩/৮* ৩|/* ৩| 3 ৯৭ই--৩1/০ 


খুলে 


ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, তিন- 
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাচী, বালিগঞ্জ, 
আসানসোল, তু 
' সু লেনজ্ত 


os ঠি ০ শাখা নিন্ম 
; (.. ৬৬নং কলেজ 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 


৩০ ) ১৯শে--৩1৮০ ৩০) হ৭শে৩।৬ 
২১শে--৩* ৩৩*। কনসোলিছেটেড টিন ১৫ই-. 
জুলাই--১৮/০ ) ১৬ই--১৮৮০ ১৮/০ ) ৎ০শে 
১৪৯ ১৮/০ ১৪৮৯ । ইত্তিয়ান কপার ১৫ই জুলাই- 
২৮০ ২৩০3) ১৪ই--২॥০ ২৮০; ১৭ই-_২৯ 
২}/০ ; ১৯শে_১]৯ ২॥/০ ) ২০শে--২1৩/০ ২৪০" 
২৮০; ২১শে-২১০ হ]* ২/০। করণপুরা 
ডেতেলাপমেন্ট ১৬ই জুলাই--১২1%০ ) ১৯শে__- 
১৩৮৬ ১৩০ ১৩৪০ ১৩৪৮০ ১৩৮০ ১৩৮৮০ ১৪1০ 
১৪৷০ ১৪/০ 7 ২০শে--১৩]৩/* ১৩৮০ HR ১৪০/ ০- 
৯৪1০ ; ২১শেঁ__১৩৮০ । 
কাগজের কল 

বেল ১৫ই ছুলাই--২০৬ ১৬ই_-২০৮$ 
১৭ই--২০৪২ 3 ১৯শে--২০৬২। ইণ্ডিয়ান পেপার 
পাল্প ১৫ই জুলাই--১৯১২ ১৯০৪০) ১৬ই--১৯১২ 
১৯২২১ ১৭ই--১৯২২ 3 ,১৯শে১৯২৯ ১৯১৯, 
২*শে--১৯০২। ওরিয়েপ্ট ১৬ই জুলাই--২৮৪০। 
ওরিয়েপ্ট (কফ) ১৬ই--১৯৬২। শ্রগোপাল' 
২০শে জুলাই-_-২১৮/০ ২১৮৮০ হ২২। শগোপাল 
(প্রেফ) ১৫ই_-১৭২২ 3 ১৭ই--১৭৯২ 3 ৯৯শে- 
১৭০২। টিটাগড় ১৫ই ভুলাই--২৫৪০ ২1৮০ ৮ 
১৬ই--২৬)%* ) ১৭ই--২৬২ ২৫৪০) ১৯শে-- 
২৫৪০ ২৫৮৮০ 3 ২০শে--২৫৭* ২৫০০) ২১শৈ-- 


২৫7৮৩ ২৫%০। 
চিনির কল 


বলরামপুর ১৭ই জুলাই_-১৪%০ ; ১৯শে-_- 
১৪]* ১৪1%০ $ ২০শে--১৪%০ ১৪৩/০ 3 ২১শে_. . 





১৪/০ ১৪৩/০। বেলনুন্দ ১৬ই ভুলাই--১০৮০ ৯ 
২০শে--১০0/০ ১০৪৮ । কেরে এণ্ড কোং 
১৫ই ভুলাই--১৮৪৯ ) ১৬ই-_-১৮]৮৯ ১৮৪৯ 
১৮দগ৩ ; ১৭ই--১৯০ ১৯২ ১৯০ ১৯/৮ 


১৯/০ 3 ১৯শে--১৯০ 3 ২*শে--১৯ ১৯৮০ | 
২১শে--১৮দ৩/ ১৯/০ | কেরু এণ্ড কোং (প্রেফ)। 
১৫ই--৯৪৪২ ) ২০শে--১৪৫২। কানপুর ২১শে 
জুলাই-_৩৫]০) এ (প্রেফ) ১৯শে--১৯৯২। 
চম্পারণ ১৫ই জুলাই-_৩৮৷০ ; ১৭ই--৩৮।০ 9 
১৯শে--৩৮/০ ৩৮৮০ 3 হ০শে__ ৩৭৮০ ৩৭৮০ 
২১শে --৩৪৮০ ৩৭1৯ ৩৭1%০ 


৩৭৮০ $ ৩৭০ । 


ইউনাইটেড প্রতিদ্দেস ১৫ই জুলাই--২৫7% 
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২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ ] 


২৫দ/* ২৫৮৮ ) ১৬ই--২৬1০ ২৫দগ০ ২৬২ ২৬৮৩ 
২৪৩০ ২৬1০ ২৬1৮০ ২৬০১০ ২৬৪৮০ ২৬/০; 
১৭ই-_২৭২ ২৭/* ২৭॥০ ২৭1৮০ ২৭৮০ ২৭/০ 
২৭৮৮০ ২৭%০ ২৭৩/০ ২৭]০ 3 ১৯শে__২৭০ ২৭1৮০ 
২৭০ ২৭/%০ ) ২০শে-২৬৮%৬০ 7 ২১শে ২৬1৩০ 
২৬1০ ২৬//০ ২৬৮/০ আনা । 
চা-বাগান 

অটল ১৪ই জুলাই--১২২ ১২/০ ১২৷০ ; ১৭ই 
_-১২1৮০ ১২৪০ ১২/০ ; ১৯শে--১২৮/০ 7 ২১শে 
১২০০ ১২৪/০ ১২৮০ ১২৮/০। 
বাঘমারী ১৯শে জুলাই-_ ১1০ ১৫৮০ ) ২০শে-_ 
১৫/০ ১৫%০ ১৫1/০ | ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬ই জুলাই 
১৪৮০ 3 ১৭ই-_-১৪দ৮৩ ১৫২. ১৫/০ ১৫০) 
১৯শে--১৫]০ ১৫1৮০ ১৫1৮৩ ১৫৮০ ১৬৬ ১৬৮০ 
১৬1৬ ১৬1৮ ১৬]০ ১৬৮/৮০ 3 ২০শে-১৬।৮ ১৬৪০ 
১৬1৮০ ১৬০ ) ২১শে--১৬1%০ ১৬২ ১৬%০। 
তিস্ভাতেলী ২১শে জুলাই-__-৩৫1৮*। তেপুর 
১৫ই জুলাই__১৭1%০ ১৭1৩০ ১৭০ 3 ১৬ই-_ 
১৭1%০ ১৭০; ১৭ই--১৭1* ) 
১৭1৮০ 7 ২১শে ১৭1০ আনা । | 

» বিবিধ 

আসাম-বে্গল সিমেণ্ট ১৫ই ভুলাই-_১৩/০ 
১২৮৮০ 3 ১৭ই--১৩৯1 বেল কেমিক্যেল 
১৬ই ভুলাই_-৪৪-২। বি আই কর্পোরেশন 
(অর্ভি) ১৫ই ভুলাই--৫৮/০ ৫1৮০ ) ১৭ই-_-৫%০ 
two ৫৪%০ tule 3 ২০শে-_৫॥০ 3 ২১শে-_৫া/০ 
£৮০ ৫৮/০। বি আই কর্পোরেশন (প্রেফ ) 
৯৬ই ছুলাই--২০০৮০। ক্যালকাটা 
€অি) ১৫ই ভুলাই-_২৬7%০ ২৬1০ ২৬%০ হ৬1৩/০ ; 
২৪০ 7 ১৬ই-_২৬]০ ২৬1৩০ ২৬৪/০ ২৬1৮৯ 
২৬০ 3 ২০শে- ২৬1৬০) ২৯শে--২ড1৩/০। 
ভালধিয়! সিমেপ্ট ১৬ই জুলাই_-১৮০। ডাল- 
মিয়া সিমেন্ট (ডেফ) ১৬ই জুলাই-৪/০। 
মেদিনীপুর জমিদারী ১৫ই জুলাই-_-৯৩২ ৯৪২ 
3৩০ 3 ১৬ই-_-৯৪1০ ৯৪৫০ 3 ৯৭ই-_৯৪২ 3 





১২৪৮০ 


১৯শে--৯৪৭ ৯৫২. ৯৪1৩ আনা । 


১৯শৈ-১৭০ 


আধিক জগৎ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা» ২৪শে ভুলাই 

কলিকাতার পাটের বাজারে এবার মন্দার 
ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। যিলমালিক পক্ষে উৎপাদন 
সংক্রান্ত অন্থবিধার কারণ থাকায় এবার সাহারা 
পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। 
অধিকন্তু বর্তমানে যে দারুণ কয়লার অভাব দেখা 


দিয়াছে তাহার ফলে যাহাতে থাকিয়! থাকিয়া মিল. 


বন্ধ রাখিতে না হয় তজ্জন্ত ভারতীয় চটকল সমিতি 
৩১শে ভুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইবে সেই সপ্তাহে 
বাঙলার সমস্ত চটকল বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 
মন্তুত রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা কিছু কাল পাট 
ক্রয়ে অনিচ্ছার, ভাব দেখাইতে পারেন। সম্প্রতি 
পাট ফসলের যে প্রারস্তিক পূর্ববাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে পাটের উৎপাদন সন্তোষজনক 
হইবে বলিয়া মনে হয়। এই কারণেও এবার 
পাটের বাভারে মন্দার ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও 
মন্দীর ভাব, দেখা গিয়াছে । চটের সর্ধোচ্চ দর 
বাধিয়া দিবার অন্ত আলোচনার ষে সংবাদ শুন! 
পিয়াছিল সেই সম্পর্কে এখনও কোন স্থির 
সিদ্ধান্তের কথা ভান! যায় নাই। গত ২২শে 
জুলাই ৯নং পোর্টার জুলাই ৯৯৮০ আনায় ও 
আপষ্-সেপ্টেম্বর ১৯দর্তৎ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে। ১১নং পোর্টার চটের দরে এবার 


ট্রামস্‌. বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ৯৯নং পোর্টার, 


"জুলাই ২৬৷/* আনা ও আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২৬/০ 
আনায় বিকিকিনি হৃইয়াছে। 
গত ২৭ই জুলাই “তারিখে খে সপ্তাহ শেষ 


হইয়াছে সেই সপ্তাহের পাট ফসল সম্পর্কে মেসার্স 


সিন্ক্লেয়ার মারে এগ কোং লিমিটেডের রিপোর্টে 
প্রকার্শ' যে, এবার বিভিন্ন পাটচাষের অঞ্চলে 
আবহাওয়ার অবস্থা হুর্যেপপূর্ণ ছ্িল। এই সময় 
কিছুকাল একটানা রৌস্রের খুবই প্রয়োজন । 





মিলমালিকগণের হাতে প্রচুর পাট. 


| ২৮৩ 
নতুবা পাট চাষের পক্ষে অবস্থা প্রতিকূল হইয়া 





, শীড়াইতে পারে। বহু অঞ্চলে পাট কাটা আরম্ভ 


হইয়া গিয়াছে । গত বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ 
১৬ আনা ধরিয়া লইলে এবার উৎপাদনের পরিমাণ 
১১ আনা ৬ পাই'হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
পূর্বাঞ্চলের নদীর অল ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কেবল যমুনার ভ্রল কিঞ্চিৎ স্বাস পাইয়াছে। 

উক্ত সাপ্তাহিক রিপোর্টে বিভিন্ন অঞ্চলের 
পাটের চারার দৈর্খ্য নিয্নর্প £-_নারায়পপণ্ণ ৪ ফুট 
হইতে ৬ ফুট ; চাদপুর ৫] ফুট হইতে ৭॥ ফুট) 
হাজিগঞ্জ ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ; চৌমুহনী ৭ ফুট 
পর্য্যন্ত $ আশুগঞ্জ ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি হইতে ৭ ফুট 
পর্যন্ত ) নিথলিদামপাড়া ৫ ফুট হইতে ৬ ফুট) 
সরিষাবাড়ী ৮ ফুট ২ ইঞ্চি ) ময়মনসিংহ ৭ ফুট ১০ 
ইঞ্চি ) সিরাজগঞ্জ ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি হইতে ৬ ফুট ৬ 
ইঞ্চি পর্য্যন্ত ) ভাছুরা ৭ ফুট পর্য্যন্ত এরং* গাইবান্ধা - 
মহ্মাগঞ্জ- জাধালপুর-দেওয়ানগঞ্জ-দাগী-নন্দীনা ৪ 
ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্য্যস্ত। 

সম্প্রতি পাট চাষ সম্পর্কিত যে প্রাথমিক পূর্বা- 
ভাষ বাহির হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, 
বাঙলা দেশে গত বৎসরের লাইসেব্দপ্রাপ্ত ২৭ লক্ষ 


৪ হাজার ৭৫ একর জমির তুলনায় এবার লাইসেন্দ- 





--ভিরেক্টরবর্গ-_- 
মিঃ জি ডি বিরল! (চেয়ারম্যান) 
» এম্‌ এল্‌ দাহামুকার 
স্তার আদবজী হাজী দাউদ 
মিঃ কে পি পোয়েঙ্কা 


চলতি হিসাব--দৈনিক উদ ত্ৰের উপর 
শতকরা বাধিক চারি আমা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট এবং স্থায়ী 
আমানতেও হ্থবিধাজনক হারে হুদ 
দেওয়া হ্য়। 

ভারতের সর্ব্বর এবং বাহিরেও বিল ও 
ডাফট এবং টি টি দ্বারা টাকা আদায় 
এবং প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। 
গবর্ণমেন্ট পেপার ও অনুমোদিত সিকি- 
উর্নিটির পরিবর্তে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্থান্ত কাৰ্য্যাদির 
বিবরণের জন্য আবেদন করুন 
'ফোন নং কলিকাতা-_-৬৫৭৮ 





N 
২৮৪ 
প্রাপ্ত পাট চাষের জামির মোট পরিমাণ হইয়াছে 
২€ লক্ষ €৯2 হাজার এর। কিছু পরিমাণ পাটের 
জমিতে এবার আউস ধান বোনা হইয়াছে বলিয়। 
রিপোর্টে প্রকাশ। 

১৯৪২-৪৩ সালের কাচা পাট রপ্তানীর মোট 
পরিমাণের হিসাব প্রকাশিত হুইয়াছে। ততৃষ্টে 
জানা যায়, গত বৎসরের জুলাই যাস হইতে বর্তমান 
বৎসরের দুল মাঁস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের 
বাহিরে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার বেল পাট প্রেরণ করা 
হইয়াছে । এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) 
পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৫১ হাক্সার বেল। 


তুলা ও কাপড় : 
কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 


আলোচ্য সপ্ডাছে কাপড়ের বাজার সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে গিয়া সূর্বপ্রথম পৰর্ণমেন্টের 
বন্তরশিল্লের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত নয়! নিয়ন্তরণা- 
দেশ সম্পর্কে বাজারের প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা 
করা উচিত। বসন্তের মূল্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া 
গিয়া থে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার নিরসন 
করিতে গবর্ণমেপ্টের পরিকল্পনায় ব্যবসায় মহুলও 
সায়' দিয়াছেন। কিন্ত এই নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা 
অনুসারে যে কর্মপন্ধতি অন্ুক্যত হইতেছে সেই 


সম্পর্কে বাক্ারে কিছুটা অসস্তোষের ভাব লক্ষিত 


হয়। ৩১শে জুলাই 'তারিখের মধ্যে যাহাদের 
মজুত মালের হিসাব জানাইবার এবং এই সব 
মজুত মাল আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে বিক্রয় 
করিয়া ফেলিবার যে আদেশ দেওয়া হয় 
তাহাতে ব্যবসায়ীদের পক্ষে অন্ুবিধার -কারণ 
ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৌখীন জামাকাপড়ের 
কথা উল্লেখ করা যায়। এই সব বজ্তাদি 
বৎসরের সব সময় সমান বিক্রীত হয় না। 
মরশুম অনুসারে উহাদের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাপ 
বাড়ে-কমে। সুতরাং সমগ্র মজুত মাল এত অল্প 
সময়ের মধ্যে হাত ছাড়া করিয়া দেওয়া তত 
সহুজপাধ্য ব্যাপার নহে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে বস্ত্রে 
দরে অবনতি লক্ষিত হুইয়াছে। এখনও বস্ত্রের দর 
গত বৎসরের এই সময়ের প্রায় দ্বিগুণ রহিয়া 










নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার 


কে, সি, এস, 


£ ১৩৩২ কলিকাতা 


দেশের আধিক উন্নতি কার্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও হাতির উপর নির্ভর করে। 


2সোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ্রিপুরা। | | 
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গিয়াছে । তথাপি সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির কথা 
বিবেচনা করিলে কাপডের দর অনেকখানি নাষিয়া 
গিয়াছে বলা যায়। অবশ্য শীত বস্ত্রাদির বিভাগে 
অম্রূপ হাসের সম্ভাবনা নাই-_বিশেষ করিয়া 
পশমী বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তুলার বাজারে 
স্থির তাৰ লক্ষিত হইলেও উচ মন্দার ভাব বলিয়াই 
ধরিতে হুইবে। 


সোণা ও রূপ৷ 
কলিকাতা, ২৪শে ভুলাই 


বন্ধকী কারবার নিয়ন্ত্রণ কদিয়া আলোচ্য 
সপ্তাছে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী যে আদেশ 
জারী করা হইয়াছে তাহার অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে সোণার দাম আরও বেশী করিয়া 


কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আদেশ . 


জারী হইবার পর বোম্বাই বাজারের বড় 
বড় দালালেরা মন্ধুত সোণ! বাজারে ছাড়িতে 
আরস্ত করায় একটা অভ্ভুত অবস্থার সুটি হয়! 
বিভিন্ন বপিকসজ্ৰ এই সরকারী বিধানের প্রতিবাদ 
জানাইয়াছেন ; কিন্তু বাজারের ভাব দেখিয়া মনে 
হয় এই সরকারী বিধানকে রিছুতেই এড়ান যাইবে 
না। বোম্বাই এবং কলিকাতা বাদ্ধারের মধ্যে 


বর্তমানে মূল্যের পার্থক্যটা একটু বেশী দ'ড়াইয়াছে; 


কিন্তু ইহা হুই চার দিনের 'বেশী স্থায়ী হইতে 

পারে না। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে 

সোণার দ্র তোলা প্রতি ৮২ টাকা, গিনি প্রতি 

৬২ টাকা নামিয়া গিয়াছে । সোপা. প্রতি ভোলা: 

৭০২ এবং গিনি প্রতি খণ্ড ৪৯২ টাকায় ক্ররবিক্রয় 
I 


র্লপ। 
সোণার দাম কমিবার সঙ্গে লঙ্গে রূপার দাঁমও 
অবশ্তৈস্তাবীক্ূপে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে 


আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাই বাজারে রূপার দর 
প্রতি ১০০ তোলায় ১৫২ টাকা কমিয়৷ গিয়াছে। 
অনেকে আশা করিতেছেন: রূপার দর ওঠা-নামা 


করিবার অন্ত একটা নির্দিষ্ট গন্তী বাঁধিয়া দেওয়া 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 





টেলিগ্রাম £ ‘ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা’ 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ 





হুইবে। রৌপ্য মুদ্রার মুল্য কমিয়া যাইতেছে ' 


বলিয়া লোকের মনে যে ধারণা জন্মিতেছে তাহা 
দূর করিতে হইলে গতর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
বাজারে র্লপা ছাড়া উচিত ছিল? কিন্তু তাহার কোন 
সম্ভাবনা দেখী যাইতেছে না। দেশীয় রাজ্যসমুহ 
হইতেও যে বাজারে রূপা ছাড়া হইবে তাহ! 
যনে করিবারও কোন কারণ নাই। তবে সোপার 
মত রূপার দর অত উল্লেখষোগ্যন্পে হাস পায় 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দ্বিনে 
বোদ্বাই বাজারে প্রতি ১০ ভোলা রূপার দর 
৯০৯২ হইতে ১০৪৪০ আনায় নামিয়াছে। লগ্ুনের 
রূপার বাজারে সামাক্ক মন্দার ভাব আছেই। ' 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু পরিমাণ বূগা বিলাতে 
চালান হইলেও সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতা এবং 


বাজারের উপর উহার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য কর! যায় নাই? 





ভিটা চৌমুছনী, টাপুর, চাকা, ফেনী, 


চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আরা, পুর্ণেয়া, রাচি ও ঠাকুরগাও 
শ্যামবাজার, হাওড়া, কিবণগঞ্জ, ফরবেশখজ 
থোল। হুইবে। 


ও পাটনা শাখা শীত্রই 


১২, মু রি 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যান্ধ একাউণ্ট সদ শতকরা ৩২ 
_টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিল্ড, 


ভিপজিট ৬ মাস বা তুর্ঘ ; নুনু শতকরা 

৩] টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
_  শিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ভ্রাঞ্চ_-কলেজ ট্রাট, খিদ্িরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 





২৬শে জুলাই, ১৯৪৩ ] আধিক জগৎ 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) ভারতের খান্যাভাবের আসল কারণ 
আবর্জন! পরিষ্কার সমস্তার দায়িত্ব বহুলাংশে সম্পর্কে মিঃ সহীদ সুরাবদ্দা হইতে আরস্ত 
"গবণমেন্টেরও__একা কর্পোরেশনের নয়। করিয়া মিঃ আমেরী পর্ধ্যস্ত সকলেই এক মত। 
অবশ্য আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃ- তাহাদের অভিমতে ভারতে খান্তের অভাব 
পক্ষের হইয়া ওকালতি করিতেছি না। ঘটে নাই। তবে চাউল-আটা সব কোথায় 
কলিকাতা কর্পোরেশনের নানা ক্রটিবিচ্যুতি, অদৃশ্য হইল? সম্প্রতি কমন্স সভায় ভারত 
অনেক অমার্জনীয় অক্ষমতা ও দুনাতি সম্পর্কে সচিব মিঃ আমেরি জানাইয়াছেন, ভারতের 
সম্যক সচেতন থাকিয়াই আমরা শ্বেতাঙ্গ কৃষকরা নিজেদের ঘরে খাদ্যশস্য আটকাইয়া 
সম্প্রদায়ের প্রস্তাবকে অসঙ্গত বলিয়া মনে রাধিয়াছে ' বলিয়াই বাজারে খাগ্ভাভাব 
“করি । “দক্ষ ও বিশ্বস্ত” ব্যক্তিদের হাতে কর্পোরে-' ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ যে এতখানি. সমুদ্ধ 
শনের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিবার কথা দেশ তাহা আমাদের পূর্বে জানা ছিল না। 
'উঠিয়াছে। ভাল কথা ! এরূপ দক্ষ ও বিশ্বস্ত এই শোষিত দেশের : ক্ষুধিত কৃষককুলের 
ব্যক্তি কাহারা? শ্বেতাঙ্গ সমিতির পৃষ্ঠপোষ- আর্থিক সঙ্গতি এতই ভাল যে, তাহারাও 





কতাতুষ্ট মুসলীম লীগ? অথবা গবর্ণমে্ট ? পরিবারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর, 


'গবর্ণমেন্টের নিজের হাতে গেলেও যে পৌর- খাদ্যশস্য মজুত করিয়া ভারতব্যাপী এক 
কাধ্য সম্ভোষজনকভাবে সম্পাদিত হইবে দুর্ভিক্ষের সুষ্টি করিতে পারে! ভারতের 
তাহারই বা. ভরসা কোথায়? বাঙ্গলার জনগণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে এতটা 
নিদারুণ খাস্ঘসমত্তাই আমাদের সন্দেহের অজ্ঞতা বা সঙ্ঞান উপেক্ষা লইয়া ভারতের 
স্বপক্ষে জ্বলস্ত প্রমাণ । ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের বিধাতা হওয়া! কেবল বৃটিশ 
* +. ক শাসন-মহিমায়ই সম্ভবপর ! 
স্তার নাজিমুদ্দীনের আর যে গুণেরই * * * 
অভাব থাক না কেন, চতুরতার অভাব তাহার বর্ধয়ানে দামোদারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
‘নাই । তিনি বুদ্ধিমান একথা তাহার পরম যে ভীষণ প্লাবন হইয়া গেল এখনও তাহার 
শক্রও বোধ হয় স্বীকার করিবেন। কিন্তু সকল সংবাদ আমর! পাই নাই । প্রথমে 
সম্প্রতি, তিনি জনসাধারণের অবগতির জন্য সংবাদটা দিতে দেরী হইয়াছে। বন্তার গুরুত্বের 
-সংবাদপত্র মারফৎ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে কথা জানাইতে আরও দেরী হইয়াছে। ক্ষয়- 
-বাঙ্গলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষতির প্রকৃত তথ্যাদি জানাইতে আরও দেরী 
আত্রাবোধের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। হইবে। সরকার পক্ষে এরূপ গড়িমসির 
বিবৃতিতে স্তার নাদিম আত্মকীর্তনে পঞ্চমুখ কারণ কি ? মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে সমুদ্রোপকূল 
শুইয়া উঠিয়াছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এই বলিয়া সামরিক কারণে সংবাদ দিতে দেরী 
তিন মাস সময়ের মধ্যে লীগ মন্ত্রীসভা কোন্‌ করার যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি। কিন্ত 
‘কোন্‌ দিকে কিরূপ বিস্ময়কর সাফল্যের এ ক্ষেত্রে সেরূপ সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে 
পরিচয় 'দিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী তাহার এক' কি? বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সর্বপ্রকার 
উচ্ছ্‌সপূর্ণ ফিরিস্তি দিয়াছেন। স্তার নাজিম বেসরকারী সাহায্য লইয়া 'ছুটিয়া যাইতে 
কয়েক দফা! সাফল্যের দাবী করিয়াছেন। হইলেও অর্থ সংগ্রহ ও সংগঠন সংক্রান্ত 
-তীহার অপরাপর দাবীর বিষয়গুলি আলোচন! প্রারস্তিক কার্যে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন । 
না করিয়া খাচ্সমস্তা সমাধানের সাফল্যের সুতরাং প্রাবনের সংবাদ ও ক্ষয়ক্ষতির 
কথাটা উল্লেখ করিলেই আমাদের পক্ষে পরিমাণের আভাস জানাইতে বিলম্ব বা 
আপাতত; যথেষ্ট মনে করি। নাক্ধিম _ 
'মন্ত্রিত্ের আমলে চাউলের মণ উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। খাদ্ন্বেষণ অভি- 
যানের আন্দোলন হইন্ডে আরম্ত করিয়া 
সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ স্থুরাবন্ধীর সকরুণ 
স্বীকৃতি (চাউলের অভাবের) পর্য্যন্ত এই তিন 


০ 






৪৩নং ধৰ্ম্মতল! টা, কলিকাতা I 


২৮৫ 


ওঁদাসীন্য ঘটিলে আরও অধিক ধনপ্রাণ বিনষ্ট 
হইতে পারে। ইউরোপের কোন্‌ প্রান্তে 
কোথায় কি ঘটিল না ঘটিল সহস্র খুঁটিনাটিসহ 
সেই সব খবর সাড়ম্বরে ও সবিস্তারে 
জানাইতে এক মুহুর্ত দেরী হয় না। কিন্তু 
বর্দ্ধমানের ' স্তায় ঘরের কাছের বন্যাবিধ্বস্ত 


be. 


অঞ্চলে যাহাতে যথাসত্বর সাহায্য পৌছিয়। . 


বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে সেই 
অপরিহার্য কর্তব্যের ক্ষেত্রে বথাসময়ে 


সংবাদ পরিবেশনে এত কার্পণ্য কেন? 


গ্াণ্ডার্ড ক্লথ 


কলিকাতায় নির্দিষ্ট ২৫টি ষ্ট্যাপ্ডার্ভ রথ বিক্রয় 
কেন্দ্র হইতে পরিবার প্রতি বে একখান! করিয়া 
্যাগ্ডার্ড ক্লথ দেওয়ার নির্দেশ ছিল, সরবরাহ 
বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এক্ষণে প্রয়োজন বোধে; 
ছুই বা ততোধিক পরিবারের প্রতি আরও 
একখানা কাপড় দেওয়ার কথা বল! হুইয়াছে। 


তমলুকে ন,তন ব্যাধি 
গত বৎসরের বস্তার জলে তমনুকের নন্দীপ্রামে 
খান্জ ও পানীয় জলের যে অভাব হয় তদ্রুপ 
সম্প্রতি উক্ত অঞ্চলে “ম্যালেরিয়ার' মত এক 
সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে এবং তাহাতে 
প্রাণহানি হইতেছে বলিয়া এক সংবাদে জান! 










0 0 EN SOMA সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 

রঙঢঙ মাধাইিবার চেষ্টা করিয়া রাজনৈতিক সুদের হার* | স্থায়ী — 
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বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই । 
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শাখা হাওডা, সালখিয়া বলুর বালী, উত্তরপাড়।, রামুর 


লেওড়াযুলা | 





. ২৮৬ 

_ (ভারতের যুদ্ধোত্তর বৰ্ছিক্বাণিজ্য_২৬৯ পৃষ্ঠার পর) 
তাহাতে “ভারতের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে পূর্বের 
ন্যায় এত বেশী কর্তৃত্ব জাহির করা ইংলগ্ডের 
পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে ন] ৷ কিন্ত বাণিজ্য 
ব্যাপারে বৃটিশ বণিকদের স্বার্থপর একাধিপত্য 


এত সহজে .খর্বব হইবার নমুনা আমরা. 


. আসলে তেমন কিছুই দেখিতেছি না। “ফার 
ইষ্টার্ণ সার্ডে” পত্রের মন্তব্যের উত্তরে 
বিলাতের মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান যাহা বলিয়াছেন, 
এ বিষয়ে তাহা বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য । 

উক্ত পত্রের মতে ভারতবর্ষ বৃটেনের দেনা 
শোধ করিয়া দেওয়াতে এদেশের সহিভ 

_ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যর্গত যোগা- 

_ যোগ শিথিল, হইবে নাঃ পূর্বের তুলনায় 

সেই সম্পর্কের কিছুটা 'অদলবদল ঘটবে 

মাত্র। অর্থাৎ পূর্বের 'বুটেনের নিকট খণী 
থাকার দরুণ ভারতবর্ধকে সেই খপ পূরণের 
জন্য বেশী পরিমাণে যেরূপ ইংলশুজাত দ্রব্য- 
সস্তার শ্রেয় করিতে হইভ, বৃটেনের নিকট 
ভারতের পাওনা ' জমিয়া যাওয়ার দরুণ 


ভবিষ্যতেও সেই পাওনা আদায়ের জন্য এ 


দেশকে সেরূপভাবে বেশী পরিমাণে বিলাতী 
পণ্য ক্রয় করিতে হইবে। কাজেই নিজের 
সুবিধামত যে কোন' দেশের সহিত বাণিজ্য 
, বিস্তারের সুযোগ ' ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষের 


থাকিবে না। বিজার্ড ব্যাঙ্কের উদ্ধত ্টারসিং' 


দ্বারা ভারত সরকার: এখন হইতেই যে 
অর্থনৈতিক পুনৰ্গঠন তহবিল গড়িয়া তোলার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন: ভবিয্ৃতে বিলাতী পণ্য 


বিক্রয়ের সে কায়েমী ব্যবস্থার আভাষ আমরা. 


তাহাতেই পাইতেছি। 
- এই অবস্থায় একমাত্র ভরসার বিষয় 


' হইতেছে ভবিষ্যৎ ইঙ্ঈ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে 





সম্পর্কে সহাম্ুভৃতির 'ভাব নিয়া তাহার 


আর্থিক জগৎ 


ভারত সচিব মিঃ আমেরির সাম্প্রতিক বক্তৃতা। 
এ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, ভবিষাতে 
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গত ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই 


ভারতবর্ধকে আর বৃটিশ মুলধন নিয়োগের ও বতলরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ 


বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের সংরক্ষিত ক্ষেত্র হিসাবে 
দেখা চলিবে না । ভারতের আশা আকাঙ্্ষা 


শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিবার ' জন্য অদূর 


ভবিষ্যতে... ইংলণ্ড হইতে এ দেশে মুখ্যতঃ 


কেরুল,.. যন্ত্রপাতি ৪. অন্তান্ত শিল্লোপকরণ 
প্রেরণের উপরই. জোর দিতে হইবে। মিঃ 
আমেরির এই উক্তি যদি আত্তরিক হইয়া 


৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪০ 
টাকা ৩ আনা। তন্মধ্যে অংশীদারপিগকে লত্যাংশ- 


* বাবদ শতকরা! ৪ টাকা হারে (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' 


সর্বোচ্চ লত্যাংশ বণ্টনের হার ৪ টাকা ধার্ধ্য করা৷ 
হইয়াছে ) ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে এবং বক্রী 
৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮* হাজার ৭৪০ টাকা ৩ আনা! 
কেন্দ্রীয় সরকার পাইবেন। 

'ভারতীয় শিল্পের প্রসার 


লণ্ডনস্থ টাইমস্‌’ পত্রিকার সংবাদদাতা সম্প্রতি: 


থাকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ বণিকেরা ভারত হইতে তথায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যে তথ্য 
যদি,তদমুযায়ী কাৰ্য্য করিতে প্রস্তুত হন তবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 


তাহাতে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যের ধারা ভবিষ্যতে নিজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষ , 


এদেশৈর পৃক্ষে' অনেকটা কল্যাণকর হইতে ইঞ্জিন, বিমান, মোটরগাড়ী, ট্যাঙ্ক বেতার-যনত্র ও 


প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। 


পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বানিজ্য 
সম্পর্ক প্রসারিত, করা বিষয়েও ভারতবর্ষ 
তখন একটা সুযোগ লাভ করিতে পারে। 
নতুবা তাহা নিতান্ত কঠিন হইয়া দীড়াইবে 
বলিয়াই মনে হয়। 


কর্পোরেশনের জন্য অতিরিক্ত ' 


পেট্রোল | 
পেট্রোল অভাবে, কলিকাতার রাস্তার 
বৈকালীন "আবর্জনা পরিদ্ধারে বিল্রাট ঘটে। 
সম্প্রতি বাছলা সরকার তাই কলিকাতা. কর্পোরে- 


, শনের জঞ্ত অধিক পেট্রোল বরাদ্দ করিয়াছেন। 


মাদ্বাজে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ 
১৯৪০ সালের লা! এপ্রিলের পূর্ববর্তী 
১ বৎসরে বাড়ী ভাড়ার যে হার ছিল সেই ভাড়া 
লওয়ার অন্ত মাদ্রাজ সরকার বাড়ীর মালিকদের 
উক্ত আদেশ বলে 


ভাড়াটিয়াকে অন্তায়তাবে বাড়ী হইতে উঠাইয়াও 
দেওয়া যাইবে লা। 


সমুত্রগামী জাহাজ, প্রস্তুত করিতে সক্ষম বলিয়াই 
বৃটেনের শিল্প বিশেষজ্ঞগণের বিশ্বাস। 
বূটেনে ভারতীয় সাংবাদিক আমন্ত্রণ 
কমন্স সভায় মিঃ আমেরি জানাইয়াছেন যে, 
ভারতীয় সাংবাদিকদ্দিগকে বৃটেনে আমন্ত্রণের ফে 
প্রস্তাব মিঃ সোরেনসেন করেন তদম্বশারে ভারত 
গবর্ণমেপ্টের সন্ধিত তিনি পত্রালাপ করিতেছেন। 
ভারত গবর্ণষেণ্টের মতামত জানার পর এ সম্পর্কে 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হইবে। 


কোম্পানী আইন সংশোধনের প্রস্তাব 

কোনও কোম্পানীর বিক্রীত' মূলধন যাহাতে 
উহার অঙ্ুমোঁদিত মূলধনের অর্দেকের কম এবং 
উহার আদায়ীকুত মূলধন বিক্রীত মুলধনের 
অর্দেকের কম হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা 
' করিবার জন্ত রিবার্ড ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনের 
' ২৭৭-৯ ধারা সংশোধন করিবার জন্ক যে সুপারিশ 
করিয়াছেন তাহা এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানা গিয়াছে । কোনও, 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর যাহাতে সাধারণ শেয়ার ছাড়া 
অন্ত কোনওরূপ শেয়ার থাকিতে না পারে তাহার 
ব্যবস্থা করার অন্তই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় 
কোম্পানী আইন সংশোধনের সুপারিশ 


করিয়াছেন। j 





তো 





ই মই দিদি | [| 


. হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল), ৃ 
১৯৪১ জালের দ্বিতীয় ভ্য যে হারে বোনাস ঘোষণা 88 
করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিঘোষিত সর্বোচ্চ হারের অগ্াতম | নং 


সুন্দর er 
হুং ত্ৰাজ্তি ত শ্বাহ! 










মোট সম্পত্তি ৪,৬৩১০০০২ ৯ 
(৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী ) ং 


ূ নবীন ১ টা {{ | সুলভে ও নিদ্দিষ্ট সময়ে 
লাইফ ফাণ্ড "১ ৩৩৩) ০৬০৯২ / রে 











1. ১৯৪৩ সালের প্রথম অর্ধ বৎসরে লাইফ ফাগণ্ডের ' আধি 
পরিমিত অর্থ আরও ৫*১০০০২ বর্ধিত হইয়াছে। | থক জগৎ প্রেসে 
24518508861858505 36152855158 ূ | 
রি 88772 রীনা ১২২নৎ বহুবাজার প্টাট, কলিকাতা 1 : 
এন, সি, দত, এম, এল, সি, চেয়ারম্যান | . 
> 


ফোন বড়বাঙ্গার ৬৩৮২ 


সা সস পর এ এজ এজ এস ss > <TD TID DU TT ID এত বড. 































টু 
Cc 


RY, > 
os ge 
IVER 


A 


কাৰ্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার ট্রীট, 


৯এ, 








বেকার সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা 


জাতীয় জীবনে দুর্যোগ 
-স্তুগীকৃত আবর্জনার সঙ্গে কলিকাতার 
রাজপথে আজ মানুষের মৃতদেহও 'জমিয়া 
পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্পোরেশনের 
সভায় সম্প্রতি এস্‌ম্পর্কে যে আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, হিন্দু সৎকার সমিতির 
সভ্যরা কলিকাতার রাজপথ হইতে- একদিনে 


_ ২৭টি মৃতদেহ সরাইয়াছে,তাহা ছাড়া আঞ্জুমান 


ইস্লাম সমিতিও আরও কিছুসংখ্যক মৃতদেহ 
এঁদিন রাস্তা হইতে অপসারিত করিয়াছে । 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ লরী ও পেট্রোলের 
অভাবে কলিকাতা সহরের আবর্ছন! 
পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। 
এই সময়ে রাস্তায় লোক মরিয়া থাকিতে 
আরস্ত করায় তাঁহাদের ঘাড়ে ‘বোঝার উপর 
শাকের আটি’ চাপিবার নমুনা হইয়াছে। 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মৃতদেহ 
সরান চলে না। সেই কারণেও সময়মত 
রাস্তা হইতে এই সমস্ত বিদুরিত করা কঠিন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ,কলে আবঙ্ঘনার সঙ্গে 
মৃতদেহ পচিয়া, কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্য বিপন্ন 
হইতে চলিয়াছে।" নিজেদের জীবন দুর্বহ 
হওয়ায় যাহাঁদিগকে রাস্তাঘাটে পড়িয়া অস্তিম 


- নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহাদের 


£ 


ূ 


মৃতদেহগুলি আজ কলিকাতাবাসীর জীবন- 
যাত্র! দুববহ করিয়া তুলিতেছে। 
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যাহা হউক, মৃতদেহ সরাইবার সমস্তাটিকে 


আমরা তেমন বড় করিয়া দেখিতেছি না। 
জনসাধারণের অন্ত না হইলেও পুলিশ অফি- 
সরদের ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিজেদের 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত এবিষয়ে শেষ পর্য্যস্ত 
একটা ব্যবস্থা হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের 
আছে। এসম্পর্কে যে জিনিষটা সবচেয়ে করুণ 


ও মৰ্ম্মান্তিক তাহা হইতেছে এইরূপ শোচনীয় 


মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও হেতু । কলিকাতায় 


খাভদ্রব্যের মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া বর্তমানে 


তাহা দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের বাহিরে 
গিয়া দীড়াইয়াছে। ফলে বহুলোক স্ত্রপুত্র 
লইয়া আজ পথে বসিয়াছে, জীবন ধারণের 
অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষার সন্ধানে ঘুরিতেছে। সহরের ভিক্ষুক 
ছাড়া বর্তমানে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
হইতেও বহু লোক উদরাম়ের সন্ধানে আজ 


কলিকাতায় আসিয়া ভিড় করিতেছে । পূর্বের. 


ধা্দ্রব্যের অভাব ও দুর্ম্মুল্যতা সহর অঞ্চলেই 
বেশী করিয়া লক্ষিত হইত। কিন্তু সৈন্যদের 
জন্য ও কলকারধানার জন্য রসদের ব্যবস্থা 


করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যেভাবে গ্রামাঞ্চলের 


খাহযশহ্য নিয়! টান দিয়াছেন তাহাতে এসমস্ত 
এলাকায় খাদ্ধদ্ব্যের অভাব ও দুর্ম্মুল্যতা 
বর্তমানে সহর কেন্দ্রের, তুলনায়ও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ফলে গ্রামের নিঃস্ব ও বুডুক্ষু 


নরনারী আজ জেটি করিয়া সহরের দিকে ' 
এই ভাবে : 
কলিকাতার .রাজপথে দিন দিন অসহায় ' 


অভিযান সুরু করিয়াছে । 


ভিথারীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্ত 
এই দুর্দিনে ভিক্ষা দিয়া এতগুলি লোককে 
বাঁচইয়া রাখিবার সঙ্গতি লোকের নাই। 
ষে মুষ্টিমেয়ের সে সঙ্গতি আছে তাহাদের 
ভিতর আবার উদারতা ও দাক্ষিশ্যের অভাব। 
কাজেই এই ভিক্ষুকদিগকে আজ অনাহারে 
ভূগিয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিতে 
হইতেছে। ইহাই হুইল ' কলিকাতার রাজ- 
পথে মৃতদেহের সংখ্যা. বাড়িয়া চলার মূল 
হেতু। কলিকাতার বুকে এই সব শোচনীয় 


দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া আজ তাহার ভিতর . 


দিয়া সারা বাঙ্গলার দুঃখ দুর্দশার চিত্রই আমরা 
প্রত্যক্ষ করিতেছি । দেশের আিক দুর্দশা 
এতদুর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, প্রতি 
সহরে ও প্রতি গ্রামে অনশন ও মৃত্যুর এমনই 
করুণ দৃশ্য আজ লক্ষিত হইতেছে। এক- 
মাত্র পার্থক্য এই কলিকাতা সহরে লোকের 
অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার কাহিনী সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইতেছে, অপরদিকে মফস্বল 
অঞ্চলের সে কাহিনী সংবাদপত্রে তেমন কিছু 
প্রচার লাভ করিতেছে না।. ইংরাজ রাজত্বে 
ও জনপ্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীদের স্বশাসনে 
এগ্রদেশের লোক যে কিরূপ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে 


A 
ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 






২৮৮ 
জীবনধারণ করিতেছে এই মর্মান্তিক অবস্থাকে 
তাহারই জলম্ত নিদর্শন বল! চলে |. 

বন্ধকী কারবার নিয়ন্ত্রণের, অভিনান্দ 
' সোণা, রূপা ও দ্রব্যসামগ্রীর জামীনে 
টাকা কেজ্জ প্রদানের রীতি বন্ধ করিবার 
জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট “ডিফেন্স অব, ইণ্ডিয়া 
এ্যাক্ট' অনুযায়ী যে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন 
গত সপ্তাহে আমরা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি | গবর্ণমে্ট 
বলিয়াছেন, এদেশে ইনফ্লেশন প্রশমনের 
উদ্দেশ্য নিয়াই তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন ।করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 
দেখাইয়াছি যে, প্রব্যসামঞ্্রীর জামীনে টাকা! 
কজ্দ্র দানের রীতি ব্যাহত হইলে দ্রব্যের 
উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে বিভ্রাট ঘটিয়া 
উহার মূল্যবৃদ্ধির নৃতন কারণ স্থষ্টি হইবে। 
এইভাবে ,দেশে ইনফ্লেশনের গতিও বৃদ্ধি 
পাইবে। আমাদের এ যুক্তি কেবল দ্রব্য- 
সামগ্রী সম্পর্কেই সত্য নহে, সোণা ও রূপা 
সম্পর্কেও তাহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ইন- 
ফ্রেশনের নামে সোণা ও রূপার জামীনে টাকা 
বন্ধক দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করিতে গেলে 
তাহাতে ইনফ্লেশন প্রশমিত না হইয়া শেষ 
পর্য্যন্ত উহা! তাহ! বৃদ্ধি করিতেই সাহায্য 
করিবে । অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের 
লোকেরা সোণা ও রূপ কিনিয়া মজুত করিয়া, 
, রাখিতে অভ্যন্ত। যুদ্ধের সময়ে নানাদিক 
দিয়া একটা অনিশ্চিত অবস্থা স্থষ্টি হইতে 
দেখিয়া লোকের এই ধরণের ঝৌঁক সম্প্রতি 
খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। টাকার. মুল্য হাস 
পাইতে দেখিয়া অনেকে উহার বিনিময়ে 
সোণা ও রূপা কিনিয়া মজুত রাখার আগ্রহও 
দেখাইয়াছিল। এই মনোভাবের সঙ্গতি 
বা অসঙ্গতি যাহাই থাকুক ন! কেন পণ্য- 
মূল্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া যে মোটের 
উপর ভালই হইবে সেবিষয়ে কাহারও মনে 
কোন সংশয় ছিল না। যুদ্ধের সময়ে এক- 
» শ্রেণীর লোকের হাতে নানাভাবে অর্থাগমের 
মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে । আর সেই বন্ধিত 
ক্রুয় ক্ষমতা লইয়া তাহারা বাজারে আবশ্য- 
কীয় ভ্রব্যসামগ্রীর জন্য কাড়াকাড়ি সুরু 
করিয়াছে। জিনিষপত্রের কম যোগানের 





ভিতর এইরূপ অতিরিক্ত দাবী দাওয়ার ফলে ' 


উহাদের মুন্ব্য স্বভাবতই বাড়িয়া যাইতেছে । 
এই সময়ে লোকে তাহাদের বদ্ধিত আয় যদি 
কিছু পরিমাণে সোণা রূপা ক্রয়ে নিয়োগ 
করিতে আরম্ভ করে তবে তাহাতে পণ্যমূল্যের 
চড়তি অন্ততঃ সেই পরিমাণে ব্যাহত হইবে 
সন্দেহ নাই। এইরূপ ধারণা হইতে জগতের 
অনেক দেশে বর্তমানে সোণ। ও রূপা ক্রয় 


১ 


৯ 
আর্থিক জগৎ 
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লি 


সম্পর্কে জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়া 
হইতেছে। সম্প্রতি তেহারাণের এক খবরে 
প্রকাশ, দেশের বাড়তি ম,দ্রা পণ্যদ্রব্য 
ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া যাহাতে 
অন্য ভাবে ব্যবন্থত হয় সেজন্য 
পারশ্ট সরকার বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ রূপা 
বাজারে ছাড়িতে আরস্ত করিয়াছেন! ইন- 
ফ্লেশন দমনের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই 
উপযোগী বলিয়া পারশ্বস্থিত বৃটিশ দুতাবায়ের 
কর্তৃপক্ষও এসম্পর্কে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতেছেন । দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃটিশ দুতা- 
বাস কর্তৃক আনীত বর্ণের মধ্যে প্রায় ' ২৬ 
হাজার আউন্স ইতিমধ্যে ব্যঙ্কসমূহের মারফতে 
বাজারে ছাড়া, হইয়াছে। অন্তান্ত দেশের 


এইরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া ভারত গবণমেন্ট, 


ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্তু এদেশে বিস্তর 


পরিমাণে সোণা ও রূপা বিক্রয় কবিতে আরম্ভ 
করিবেন 


বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। 
এইরূপ একট! উদ্দেশ্য নিয়া তাহারা আমেরিকা 
হইতে সোণা ও রূপা আনয়ন করিবেন 
বলিয়াও শুনা গিয়াছিল। কিন্তু এভাবে 
সোণা ও রূপা ক্রয়ে সাধারণকে উৎসাহ 
দেওয়ার . ব্যাপারে তাহারা শেষ. পর্য্যন্ত 
কাধ্যকরীভাবে অগ্রসর হন 
বর্তমানে "ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' অনুসারে 
গবর্ণমেন্ট সোণা ও রূপার জামীনে টাকা কর্জ্ম 
গ্রহণের রীতি বন্ধ করিতে উদ্ভোগী হওয়ায় 
এতদিন দেশে এঁ সমস্ত ক্রয়ে লোকের যেটুকু 
আগ্রহ ও তৎপরতা লক্ষিত হইতেছিল এক্ষণে 
তাহাও কমিয়৷ আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
সোণা ও রূপা ক্রয়ে লোকের চিরাচরিত 
আগ্রহের মূল ভিত্তি এই যে, ইহ! সঞ্চয় 
করিয়া 'রাখিলে ভবিষ্যতে ইহার জামীনে 
টাকা বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সহজেই 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ছুদ্দিনে কাজে 
লাগিবে মনে করিয়া লোকে সুসময়ে এই সমস্ত 
সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অর্ভি- 
নান্স দ্বারা আজ যদি সোপ! ও রূপার জামীনে 


কোন কিছু কর্ দেওয়ার রীতি বন্ধ করা হয়, 


তবে এই সমস্ত ক্রয় করা সম্পর্কে কেহই আর 
সে ধরণের আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তা বোধ 


. করিবে না। .ফলে লোকের বন্ধিত আয় 


সোণ! ও রূপা সঞ্চয়ের পিছনে নিয়োজিত না 
হইয়া মুধ্যত; তাহা, পণ্য ক্রয়েই নিবদ্ধ 


হইবে! আর পরিণামে নুতন করিয়া জিনিষ- 


পত্রের মুল্য বৃদ্ধি ও ইনফ্লেশন বৃদ্ধির কারণ 
ঘটিবে। সেই অশুভ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা 
করিয়া আমরা গবর্ণমেন্টকে ' তাহাদের 
পরিকল্পিত কাধ্যনীতি হইতে প্রতিনিবৃভ 
হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। 


'গভর্ণমেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 


নাই। 


যুদ্ধের সময়ে খাদ্যদ্রব্যের মুল্য. যাহাতে 
লোকের ক্রয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া 
যাইতে না পারে সে দিকে বিভিন্ন দেশের 
ত্রিটাশ 
মন্ত্রিসভার খাদ্য সরবরাহ বিভাগ বিদেশ 
হইতে যে দরে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া 
আনেন, তাহা অপেক্ষা অনেক কম দরে 
জনসাধারণের নিকট তাহারা তাহা বিক্রয় 
করেন। এই কাজে ব্রিটাশ গভর্ণমেন্টকে 
বৎসরে ১৫ কোটী পাউণ্ড ঘাট্তি দিতে 
হইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে বিলাতের 


লোকের গড়পড়তা আয়ের কোন ঘাটৃতি হয় 


নাই। বরং আয় বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ 
ভাগ এবং সেই স্থলে খাদ্য মূল্য বাড়িয়াছে . 
মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ | এই প্রসঙ্গে মাকিণ: 
যুক্তরাষ্ট্রের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তা আয়ের হার মূল্য 
বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশী ; তৎসত্বেও 
রুটা, মাখন প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় 
খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের হার কম রাখিবার জন্ত 
রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা 
হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিণ সেনেট এই 
ব্যবস্থার প্রতিকূলতা করা সত্তেও প্রেসিডেন্ট 
রুজভেষ্ট স্বীয় বিশেষ ক্ষমতা বলে মূল্য হাসি- 
কল্পে সরকারী সাহাষ্যদানের নীতি দৃঢ়ভাবে 
বজায় রাখিয়াছেন। বৃটেন এবং মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিতে ভারতবর্ষের অবস্থাটা 
বিচার করিয়া দেখা যাউক। সরকারী 
হিসাবেই প্রকাশ যে, গত ১৯৩৯ সালের 
জুলাই মাসে ভারতে খাদ্য শস্তের গড়পড়তা 


দর যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 


পাইতে গত জুন মাসে ৫ গুণ 
দাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে 
স্বাভাবিক সময়েই” লক্ষ লক্ষ নরনারী ছুই ' 
বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এরূপ 
অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে সে দেশের 
অবস্থা ষে'কী শোচনীয় হইতে পারে তাহার 
নিদর্শন এই কলিকাতা সহরের পথে, 
পল্লীতেই আমরা প্রত্যক্ষ করিভেছি। কিন্ত 


'খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসকল্পে সরকারী সাহায্য 
' দানের কোন . চেষ্টা 


এদেশের সরকার 


করেনই নাই । অধিকস্ত এই খাদ্য সমস্যার 


, সুযোগ লইয়া কোন কোন প্রাদেশিক সরকার 


বেশ কিছু মুনাফা শিকারের ফন্দীতে সাছেন। 
এক সিন্ধু সরকারই এ প্রদেশের অতিরিক্ত 
খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া তিন মাসে ৫* লক্ষ 
টাকা লাভ কয়াছেন। এই লাভের 
পরিমাণ আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 
১ কোটা দাড়াইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে। পাঞ্জাব হইতে ভারত সরকার ১০২ 
মথ' দরে গম কিনিয়াছেন, দেই গম লইয়া 
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কোন কোন প্রাদেশিক সরকার প্রায় দ্বিগুণ 
মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। এই মুনাফাট! 
পাইতেছে কে? কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট 
প্রাদেশিক সরকার না তাহাদের কৃপাপুষট 
কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান? এরূপ ভাবে 
নিরক্ন জনগণের মুখের গ্রাস লইয়া ব্যবসা 
করিবার আইন সঙ্গত অধিকার গভণমেন্টের 
আছে কি না আমর! জানি না; কিন্তু নৈতিক 
অধিকার যে নাই তাহা খুবই বলা চলে। 
অবশ্য ভারতবর্ষের শাসন, ব্যাপারে নীতির 
সংজ্ঞা সব সময় প্রচলিত অর্থের সহিত 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে না। বিলাত ও 
আমেরিকায় খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির হার আয়ের 
হাঁরের বহু নিয়ে থাকা সত্বেও সরকার হইতে 
অর্থ সাহায্য দিয়া খাদ্য মূল্য কম রাখা 
হইতেছে, আর আমাদের এই দুর্ভাগা 
দেশে খাদ্যাভাব এবং মুল্য বুদ্ধির দরুণ 
লোকের 'ছুর্দশা যখন .চরমে পৌছিয়াছে 
"তখনও খাদ্য মূল্য হাসের জন্য সরকারী 
সাহায্যদান দূরের কথা, বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকার খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করিয়া মুনাফা 
' করিতেছেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । 
. সমবায় প্রথায় কৃষি পণ্য বিক্রয় 
__ কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থা 
না থাকায় ভারতের কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন 
পণ্যের জন্য ভালরূপ মূল্য পায় না। 
'উহাঁদের সঙ্ঘবন্ধহীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীরা উৎপন্ন পণ্যের স্তাষ্য মুল্য 
সম্পর্কে |উহাদিগকে সর্বদাই বঞ্চিত 
করিতেছে । .এই প্রকার অবস্থা খুব 
‘শোচনীয় বলিয়া দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রই ইহার সমুচিৎ প্রতিকারের জন্য সমবায় 
প্রথায় পণ্য বিক্রয় নীতি প্রবর্তনের কথা 
বলিয়া আসিতেছেন। ভারত সরকারের 
কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত উপদেষ্টা সম্প্রতি 
সেই বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করিয়া তৎ- 
সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট প্রদান 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 
এই রিপোর্টে” বল! হইয়াছে যে, ভারতে 
কৃষি খণ প্রদানের জন্য সমবায় খণদান 
‘সমিতির প্রচলন হইলেও সমবায় প্রথায় কৃষি- 
পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সমিতি গঠনের 
রীতি আজও. এদেশে তেমন কিছু প্রবর্তিত 
হয় নাই। ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে 
“একমাত্র মাদ্রাজই শুধু এবিষয়ে একটা 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । 
' প্রদেশে কৃষকদিগকে খণপ্রদানের সঙ্গে 
কৃষিপণ্য বিক্রয়ের দায়িত্বও সমবায় সমিতিসমূহ 
অনেক পরিমাণে পালন করিয়া! আসিতেছে । 


সেখানে সমবায় সমিতির নিকট হইতে টাকা মূল্য 


কঞ্জ গ্রহণ করিলে কৃষকর্দিগকে এ সমিতির 
মারফতেই তাহাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় 
করিতে হয়। এই ব্যবস্থায় মাদ্রাজে উপযুক্ত 
মূল্যে কতিপয় শ্রেণীর পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে 
কৃষকদের বেশ সুবিধা হইতোছ। সেই প্রকার 
সুফল দেখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই 
প্রথা প্রবর্তিত হওয়া দরকার বলিয়া বর্ধমান 
রিপোর্টেমস্তবাঁ করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নভিশীল 


-হইয়াছে। 


' নির্দেশ দিয়াছেন । 


আধিক জগৎ 
দেশসমূহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বর্তমান 
রিপোর্টে” আরও কতিপয় দিক দিয়] উপযুক্ত 
কার্য্যনীতি অবলম্বনের নির্দেশও দেওয়া 


ক্যানাড1! ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
নিদ্ধারিত দরে কৃষিপণ্য বিক্রয় করিবার জন্য 
প্রাইস্‌ কণ্টোল বোর্ড গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে। সেসব দেশে অনেক অঞ্চলেই 
সমবায় সমিতির মারফতে পণ্য বিক্রয় করা 
কৃষকদের পক্ষে বধ্যতামূলক ৷ সেই দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিয়া কৃষিপণ্য : বিক্রয় সম্পর্কিত 
সরকারী উপদেষ্টা এদেশেও প্রাইস কণ্টে।ল 
বোর্ড গড়িয়া তোলার বিষয় ও সমবায় প্রথায় 
পণ্য বিক্রয়ের রীতি বাধ্যতামূলক করার বিষয় 
গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন | পণ্য উৎপাদকেরা সকলে 
সমবায় সমিতিতে যোগদান করিতে ও সমবায় 
সমিতির. মারফতে কাজ করিতে রাজী হয় 
না বলিয়া অনেক সময়ে পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে 
নানারূপ অব্যবস্থা দেখা দেয়। সেই অস্তুবিধা 
দুর করিবার 'জন্য কৃষি বিক্রয় সম্পকিত 
সরকারী উপদেষ্টা তাহার রিপোটে গবর্ণমেপ্টকে 
উপযুক্ত কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন.করিবার 
অধিকাংশ পণ্য উৎ- 
পাদক সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার 
মারফতে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে বাকী 
কিছু সংখ্যক লোকের অনিচ্ছা ও অসহযোগ 
হেতু সেই ব্যবস্থা পণ্ড হইবে, ইহা কোন 
মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। সে জন্ত উপযুক্ত 
আইন পাশ করিয়৷ বাকী কিছু সংখ্যক 
উৎপাদককে সমবায় সমিতির মারফতে কাজ 
করিতে বাধ্য করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই 


সঙ্গত বলিয়া বর্তমান রিপোটে মত প্রকাশ * 
করা হইয়াছে । কৃষি পণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত . 


সরকারী উপদেষ্টার এই সমস্ত সুপারিশ 
আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই 
মনে করি । পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে নানারূপ 
অসুবিধা হেতু এদেশের দরিদ্র কৃষকের! যে 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাতে কৃষকদের 


স্বার্থ, সংরক্ষণের জনতা এই সব সুপারিশ ' 


অনুযায়ী উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে খুবই কর্তব্য সন্দেহ নাই । 
‘অন্ন সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 
নিদারুণ অন্নকষ্টে দেশের লোক যত আর্ত- 
নাদই করিতে থাকুক না কেন এবং সহরের 
রাজপথে অনাহারক্রিষ্ট নরনারীর মৃতদেহ দিন 
দিন যতই বাড়িতে থাকুক না কেন আমাদের 
সুসভ্য গবর্ণমেন্ট যে এই অবস্থার কোন 
প্রতিকার করিবেন না তাহা আমরা আজ 
ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছি। খাচ্চদ্রব্যের 
নিয়ন্ত্রণ ৪ খাছদ্রব্যের রেশনিং সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের নিকট ' অবিরত দাবী দাওয়া 
উপস্থিত করা হইতেছে, এ প্রদেশকে 


দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে 


লোকের অন্ন সংস্থানের' ভার লইতে 
বলা হইতেছে। কিন্তু বর্তমান অন্ন 
সঙ্কট স্থষ্টির মূলে যাহাদের দায়িত্ব 
সবচেয়ে বেশী তাহারা সেই সব আৰ্তনাদে 
কর্ণপাত করিতেছেন না.। দেশরক্ষার কাজ, 
নিয়া তাহারা এতই ব্যস্ত রহিয়াছেন যে, 


২৮৯ 


লোকের প্রাণ রক্ষার দিকে মন দেওয়ার সময় 
ও সুযোগ তাহাদের নাই। এই অবস্থায় 
দেশের অসহায় নিরম্ন লোকদিগকে বাচাইতে 
হইলে দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে আজ 
সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা 
শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম. কলিকাতার 
ছুর্দিশারিি নরনারীদিগকে তাহাদের বর্তমান 
ছন্দিনে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহায়তা 


' করিবার জন্য স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 


বিশেষভাবে উদ্ঠোগী হইয়াছেন। উ'হারা 
সম্প্রতি একটি সেন্টগাল রিলিফ. কমিটি গঠন 
করিয়া উহার মারফতে তাহাদের সঙ্কল্প কার্যে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। স্যার 
বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা এ কমিটির চেয়ারম্যান 
হইয়াছেন। ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুথাজ্জি, মিঃ 
এম এল জালান, মিঃ এম এল শা, মিঃ এম 
আর জয়পুরিয়া, .ডাঃ বি সি" রায়, মিঃ 
আনন্দীলাল পোদ্দার, মিঃ বি কানোরিয়া, 
মিঃ এয পি বিডলা (সেক্রেটারী ). এবং মিঃ 
নোপানী সদস্য হিসাবে এই 
যোগদান করিয়াছেন। এই কমিটির কাৰ্য্য 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যেটুকু খবর প্রকাশিত. 
হইয়াছে তাহাতে জানা যায় কমিটি আগামী 
চারি মাস কাল, এসহরের দরিদ্র মধ্যবিস্ত 
সম্প্রদায়ের ৫৫ হাজার জন লোককে কম দরে 
চাউল ও আটা প্রভৃতি দিয়া সাহায্য 
করিবেন । খাস্দ্রব্যের বাজার দরের সহিত এ 
ভাবে দেয় খাগ্সামগ্রীর মূল্যের তারতম্য হেতু 
ষে ক্ষতি হইবে বর্তমান স্কীমের উদ্যোক্তার! তাহা 
পূরণ করিবেন। চারি মাসে সেই ক্ষতির 
পরিমাণ ৫1 লক্ষ টাকার মত দাড়াইবে বলিয়া 
প্রকাশ।' দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সাহায্য 
প্রদানের সঙ্গে এ স্কীম অনুসারে অন্ান্ত 
শ্রেণীর ৩২ হাজার দরিজ্র লোককে বিনামূল্যে 
প্রতিদিন ভাত ও ভার্ল প্রভৃতি সরবরাহের জন্য 
'সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১০টি ভোঙ্গনাগারও 
স্থাপন করা হইবে ৷ প্রকাশ এই স্কীমটি বাঙ্গল। 
সরকার অন্তমোদন করিয়াছেন এবং শী্রই 
উহা! যথাযথ কার্য্যে পরিণত 'করা হইবে । - 
এই পরিকল্পনাটির কথ। জানিয়া 
সকলেই যে..বিশেষ আনন্দিত হইবেন 
তাহাতে সন্দেহে নাই। দেশের ধনী 
ও বিত্বশালী লোকেরা এই ছুদ্দিনে 
দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুদ্দ শা! সম্পর্কে, 
কেবলমাত্র বাহিক দরদ ও সহানুভূতি না 
জানাইয়া যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া আজ 
কাধ্যতঃ তাহা দুর করিতে যত্রপর হইয়াছেন, 
ইহা বাস্তবিকই খুব সুখের বিষয়। তবে 
রিলিফ কমিটির সদস্তের তালিকায় আমরা 
কোন বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ীর নাম না দেখিয়া 
ক্ষুন্ন হইয়াছি। কলিকাতা সহরে এমন 
বাঙ্গালী ধনকুবের 'অনেক রহিয়াছেন এই 
ছুভিক্ষের সময়ে সাধারণের অন্নদান সেবায় 
যোগদান করিয়া ষাহারা দেশের হুঃখগ্লানি 
অপনোদনে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে 
পারেন । কিন্ত উদারমনা অবাঙ্গালী মারোয়াড়ী 
ভদ্রলোকের পাশে আজ তাহাদিগকে কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতেছি না। বর্তমান 
জাতীয় 'ছুর্যোগে বাঙ্গালী ধনী সম্প্রদায়ের 
এই শ্রেণীর মনোভাব খুবই গীড়াদায়ক। 





পৃথিবীর সর্বপ্রথম ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের কর্ণধার 
সিনর মুসোলিনী ইতালীর রাজনৈতিক 
রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছেন। সংবাদটা 
একাধারে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর । 
আবিসিনিয়া, এরিত্রিয়া, ইতালীয় সোমালি- 
জ্যাণ্ড লিবিয়া, টিউনিসিয়া-_একে . একে 
“পবিত্র রোম সাআজ্যের” প্রায় সবটাই 
মিত্রপক্ষের করতলগত হওয়ায় মুসোলিনীর 
তথা ইতালীর সামরিক শক্তির আভ্যন্তরীণ 
ছুবর্বলতা নিষ্ঠ,রভাবে উদধ্যটিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। তারপর সিসিলি অভিযান সুরু হইবার 
পর সেই গলদ আরও প্রকট হইয়াপ্উঠে । 
তথাপি একটা ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের বিশ বছরের 
ভাগ্যনিয়স্তা এত সকালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন 
এতখানি আশা বোধ হয় তাহার পরম শক্ররাও 
মনে মনে পোষণ করিতেন না। মুসোলিনীর 
পদত্যাগ বা পদচ্যুতি এই কারণেই এতটা 
নাটকীয় বিশ্যয়ের স্থষ্টি করিয়াছে। 

। সিনর মুসোলিনীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন 
মার্শাল বাদলিও। প্রধান মন্ত্রী হিসাবে 
তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
রাজ! ভিক্টর ইমান্থ্যয়েল মুসোলিনীর পদত্যাগ 
যথাসময়ে মঞ্জুর করিয়! মার্শাল বাদলিওকে 
যথারীতি রাষ্ট্রপতিরূপে মানিয়া লইয়াছেন। 
ইতালীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে 
. ইহার বেশী বড় একটা খাঁটি খবর আর পাওয়া 
যায় নাই। সংবাদপত্র ও বেতার মারফৎ 
প্রত্যহ আমরা যে সব ‘ঘটনা ও তৎসক্রাস্ত 


অসংখ্য খুঁটিনাটির কথা শুনিতেছি ও' 
পাইতেছি তাহাতে অসঙ্গতি ও অসামগ্রন্ত . 


অত্যন্ত বেশী। কখনও সংবাদ আসিল, 
জান্মান সৈম্ত ও গেষ্টাপো বাহিনী দলে দলে 
" ইতালী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই 
জানান হইল ব্রেনার গিরিবত্ম” দিয়া জান্মানীর 
শক্তিশালী সেনাবাহিনী দ্রেতবেগে উত্তর 
ইতালীতে প্রবেশ করিতেছে । বাদলিও 
গব্ণমেন্ট বন্কান অঞ্চল হইতে ইতালীয় সৈম্ত- 
দলকে ঘরে ফিরিয়া আসার আদেশ প্রেরণ 
করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ বাহির হইয়াছে 
তাহার সঙ্গেসঙ্গেই আবার এই খবরও 


প্রকাশিত হইয়াছে যে, বর্তমান ইতালীয় ' 


গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করিয়াছেন। ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট দল . 


ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফ্যাসি পার্টির 
প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে, 


ছেটি বড় ফ্যাসিষ্ট নেত৷ ও কর্মী গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন ইত্যাকার সংবাদগুলি একেবারে 
ভিত্তিহীন এমন কথা আমরা বলিতেছি না। 
কিন্তু মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেন্ট রুজ্মভেপ্টের 
নরম-গরম বক্তৃতায় কিংবা রাজা ভিক্টর ইমা- 
স্যুয়েল ও মাশ”লি বাদলিওর যুগ্স্বাক্ষরিত 
ঘোষণার বেতার বিবৃতি হইতে ইতালীতে 
ম.সোলিনীর রাজনৈতিক জীবন সাঙ্গ হইবার 
কথা স্পষ্টভাবে জানা গেলেও ফ্যাঁসিজমের 
উৎখাত হইয়াছে এমন কোনো তথ্যগ্রাহা 


প্রমাণ নাই। দৃশ্যত; ইতালী এখনও অস্ত্র 


ত্যাগ করে নাই। মিত্রপক্ষও সিসিলিতে 
অভিযান বন্ধ করে নাই। একদিকে যেমন 
জেনারেল আইসেনহাওয়ার ইতালীর নিকট 
শাত্তির সর্তাবলী পেশ করিয়াছেন, অপর দিকে 
নাৎসী প্রতিনিধিদের সহিত ইতালীয় কর্তৃ- 
পক্ষ মহলের আলোচনা বৈঠকেরও সংবাদ 
রটিয়াছে। এই সব পরস্পরবিরোধী সংবাদ 
হইতে ইতালীর রাজনৈতিক রূপাস্তর' মিত্র- 
পক্ষের অনুকূলে যাইবে কি জান্মানীর সামরিক 
সমাবেশের সহায়ক হইবে: তাহা বুঝা 
যাইতেছে না। এই কুয়াসাচ্ছন্ন পরিস্থিতি 


* সম্পর্কে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী না করিয়া 
আমরা পরবস্তাঁ ঘটনাবলী ও উহাদের ক্রম- 


পরিণতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য উন্মন 
প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব। ও 

সিসিলিতে মার্কিন বাহিনী বিপক্ষের 
আরও কয়েকটি খাঁটি দখল করিয়াছে। কিন্তু 
বৃটিশ অষ্টম বাহিনী এখনও কাতানিয়ার 
উপকণ্ঠে প্রবল প্রতিরোধের সন্মুখে আটক 
পড়িয়া রহিয়াছে। গত এক সপ্তাহে এই 
রণাঙ্গনে বিশেষ অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই। রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী 
ওরেলের ' দিকে যে সাড়াশী আক্রমণ 
চালাইতেছে তাহ! আরও তীব্রতর হইয়াছে। 
জান্মান বাহিনীও প্রাণপণে এই অভিযান 
ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। 


"দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে 


গত সপ্তাহে আমরা যাহা বলিয়াছি এবার 
তদপেক্ষা আর বিশেষ কিছু নূতন ' কথা 
জানাইবার নাই। 'ব্ৰহ্ম-ভারত রণাঙ্গনও 


যথা পুর্ববং । 
হ্‌ DE. +. 
মুসোলিনীর পতনের পরে বৃটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যে 


সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে গণতান্ত্রিক আদর্শের শ্রুতিনুখকর 
বুলির কোন অভাব নাই। সমরোত্বর শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করিতে 


- গিয়া মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস, প্রেসিডেন্ট 


মিঃ হেনরী ওয়ালেসও সেদিন অনুরূপ ভাবো- 
চ্ছ সের তোড়ে পঞ্চমুখ হইয়া বলিয়াছেন, . 
“ফ্যাসিষ্ট দস্থ্যদের ব্যবসা হইল বেকার 
সমস্যা ও ব্যাপক' বুুক্ষার বিষাক্ত বীজ 
বিস্তার কর1।"**যেখানেই মানুষের আশা- 
আকাজ্ঞকাকে পিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা চলে, 
সেখানেই বিদ্রোহের বীজও উপ্ত হয়।” ভারত- 
বর্ষে বসিয়া, বিশেষ করিয়া বর্তমান বাঙ্গলায় 
বাস করিয়া, আমরাও মিঃ ওয়ালেসের উক্তির 
প্রতিটি অক্ষরের সহিত এক মত। "অপরের 
আশা-আকাজক্ষা পিষ্ট” করার অপকীর্তি 
ও ব্যাপক “বুভুক্ষার” কলঙ্ক যদি কেবল 
গ্যাক্সিস-মার্কা ফ্যাসিজমের অবসানেই দূরীভূত 
হয়, তাহা হইলে মিঃ চাচ্চিলের উক্তি উদ্ধৃত, 
করিয়া আমরাও ফ্যাসিজমের সম্পুর্ণ উৎখাত 
সর্ধবাস্তঃকরণে কামনা করি । কিন্তু সাত্রাজ্যবাদ- 
কবলিত দেশগুলির বৃভুক্ষা ও পরাধীনতার অব- 
সান যদি না ঘটে, তাহা হইলে ফ্যাসিজমেরও 
বিনাশ নাই। ভিন্ন নামে ভোল ফিরাইয়া দেশে 
দেশে ফ্যাসিজমেরই আধিপত্য যেমন এতদিন 
চলিয়া আসিয়াছে তেমনি চলিতে থাকিবে। 
এই কারণেই মিঃ ওয়ালেসের বক্তৃতার নিম্নোক্ত 
অংশটিই আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রণিধান- 
যোগ্য £ “প্রাচীন স্বৈরাচারের মৃত্যু এবং 
নূতন স্বৈরাচারের উদ্ভব, এই ছুই-এর মধ্যবর্তী 
অবসরে সাময়িক স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার 
মত তথাকথিত শাস্তি আমরা চাহি না! ।” 
মিঃ ওয়ালেস যে তাহা সত্যই চাহেন না 
সে কথার প্রমাণত্বরূপ এতাব তাহার দেশ 
ও তাহার গবণমেণ্ট কি করিয়াছেন ? উপ- 
রোক্ত উচ্চাদর্শের কথাগুলি কি নিছক সদিচ্ছা- 
প্রণোদিত ভাবানুবেগ মাত্র? বর্তমান 
ভারতবর্ষই এই প্রশ্নের মৃর্তিমান প্রত্যুত্তর । 

মিঃ জিন্না তাহার নিজেরই বাসভবনে, 
জনৈক দর্শনপ্রার্থী যুবকের ছুরিকাঘাতে: : 
আহত হইয়াছেন। আঘাত সামান্য । মিঃ 
জিন্নার রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের 
সহিত আমাদের যথেষ্ট অনৈক্য থাকিলেও 

(২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





ধনতান্ত্রিক.সমাজে বেকার সমন্তা একটা 
কদর্য” গ্লানি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
জাতীয় প্রগতির সকল প্রচেষ্টার অস্তরালে 
দেশে দেশে কর্শৃহীনের জালা! ও হা হুতাশ 
মৰ্ম্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। 
, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের যাবতীয় 
আড়ন্বর সত্বেও কোথায়ও এই গ্লানি সম্যক 
অপসারিত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না। বর্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার 
পূর্বে এক রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
দেশেই 'বেকার সমস্যা জটিল আকারে বিদ্যমান 
ছিল। যুদ্ধের জন্য কতিপয় শ্রেণীর ' শিল্প 
প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্তমানে একট! উৎসাহ ও 
তৎপরতার ভাব সুচিত হইয়াছে । সামরিক 
সরঞ্রাম ও মালপত্র সরবরাহের জন্য অনেক 
১ নূতন প্রতিষ্ঠান : স্থাপিত হইয়াছে ; 'বন্ু 
পুরাতন 'কলকারধানার কাজ সম্প্রসারিত 
হইয়াছে ।: ইহাতে প্রতি দেশেই আজ বিস্তর 
সংখ্যক নৃতন লোক শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
হইয়াছে। সৈন্য বাহিনীর কাজেও বহু 
বেকার লোকের বর্ম সংস্থান হইয়াছে এই- 
ভাববে সর্বত্রই পূর্বের তুলনায় বেকার সমস্তার 
তীব্রতা বর্তমানে অনেকটা” হাঁস পাইয়াছে 
সত্য। কিন্তু ইহার ভিতর 'দিয়া আসল 
সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আশা করা 
বৃথা? যুদ্ধের সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে 
লোকের কর্ম্ম সংস্থানের ক্ষেত্র যেমন অনেক 
দুর 'সম্প্রসারিত হইয়াছে-তেমনই যুদ্ধের পরে 
তাহা সঙ্কুচিত হ ইয়া পড়িতেও বিলম্ব হইবে 
না। সামরিক মালপত্রের চাহিদা কমিয়া 
আসিবার সঙ্গে অনেক কলকারখানার কাজে 
মন্দা দেখা দিবে,--বহু শ্রমিক ও কর্মচারীকে 
নুতন করিয়া আবার: কম্মহীন হইতে হইবে। 
সৈম্ত বাহিনী হইতেও অনেককে তখন পূর্বেকার 
বেকার জীবনে ফিরিয়া আসিতে -হইবে। 
কাজেই যুদ্ধোত্তর কালে জগতের বিভিন্ন দেশে 
বেকার সমস্যার জটিলতা পুনরায় বৃদ্ধি 
পাইবে। ভবিষ্যতের সেই চরম দুদ্দিনের কথা 
ভাবিয়া জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই 
আজ উ্িগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ডের 
যুদ্ধোত্বর বেকার সমস্যা সম্পর্কে কোন্‌ দিক 
দিয়া কি প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা 
যায় তৎ বিষয়ে বিবেচনার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
০০০০ বেভারীজকে 

চি 


নিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ তাহার 
রিপোর্টে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা সমাধানের 
নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ভবিষ্যতে ব্যাঁপক- 
‘ভাবে অর্থ সাহায্য ও ভাতা প্রদানের নীতি 


অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। বেভারীজ 
পরিকল্পনার নির্দেশসমূহ কার্যে পরিণত 
হইলে এ দেশে বেকার লোকদের দুঃখ 
দুর্দশার অনেকটা প্রতিকার হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এ পরিকল্পনার একটা গলদ 


' এই যে, উহাতে অসহায় দরিদ্রদের জন্য . অর্থ 


সাহায্যের বরাদ্দ থাকিলেও কিভাবে অধিক 
সংখ্যক লোকের কর্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে 
পারে সে বিষয়ে উহাতে তেমন কোন কার্য্য- 
করী নির্দেশ নাই। অথচ' বেকার সমস্যা 
সমাধানের পক্ষে তাহাই হইতেছে প্রধান 
বিবেচ্য বিষয়। কোন দেশের গবর্ণমেন্ট 


'আদায়ী ট্যাক্স হইতে ছিটেফৌটা সাহায্য বা 


‘ডোল’ দিয়া কর্মহীন দরিদ্র লোকদিগকে 
জিয়াইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু বেকার 
সমস্যার ্থচিস্তিত' সমাধানের পথ দেখিতে 
হইলে অধিক সংখ্যক লোককে সম্পদ স্থষ্টির 
কাজে নিয়োগ করিয়া তাহাদের জন্য উপযুক্ত- 
রূপ অর্থাগমের ব্যবস্থারই সমধিক প্রয়োজন । 


.ও ব্যবসায়ীরা যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমা- 
ধানের অন্ত আজ সকল দিক দিয়া উৎপাদন 


বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করিতেছেন। বিলাতের 
সুপ্রসিত্ব শিল্প' কোম্পানী লেভার ব্রাদার্স” 
লিমিটেড. এবিষয়ে একটি বিশদ পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়া সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের 
গবর্ণমেন্টের বিবেচনার জন্ত প্রচার 
করিয়াছেন।: ধনতাম্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
নানারূপ কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া কিভাবে 
বেকার : সমস্যার কতদুর সমাধান সম্ভব 
হইতে পারে উহাতে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । যুদ্ধের পর বিভিন্ন দ্লেশে বেকার 
সমস্যা পুনরায় জ্টিলভাবে আত্ম প্রকাশ 
করিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার কথা 
মনে করিয়া আমরা নিম্নে এই পরিকল্পনার 
মুল নির্দেশ সমূহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ৷ 

লেভার ব্রাদাস লিমিটেড বেকার সমস্যা 
সমাধান সম্পর্কে তাহাদের উপরোক্ত পরি- 
কল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন, 
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষি ও শিল্প সাধনার 


যে সুযোগ রহিয়াছে আজ্জ পর্য্যন্ত অনেক 
দেশই তাহার যথাযোগ্য সব্যবহার করিতে 
পারে নাই। ফলে একদিকে যেমন খান্ত, 


‘বন্তু, বাসগৃহ ও অন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ 


সম্পর্কে লোকের অভাব আজও অনেক 
পরিমাণে অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে, -অপর- 


উপযুক্ত কৰ্ম্ম সংস্থানের সুযোগ না পাইয়া 
বেকার দশায় দিন কাটাইভেছে। কাজেই 
লোকের অভাব পূরণের সমস্য! বা লোকের 
বেকার সমস্যা যাহার কথাই আমরা বিবেচনা 
করি না কেন তাহার প্রকৃত সমাধানের জন্য 
আমাদিগকে আজ উৎপাদন ' বৃদ্ধির উপরই 
জোর দিতে হইবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রশ্ন অবশ্য দুনিয়ার সমক্ষে নূতন নহে। 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সেবিষয়ে কিছু কিছু 


চেষ্টা পূর্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে। 


কিন্ত সে চেষ্টার পিছনে কোন ' সুপরিকল্পিত 
নীতি পৃবেরবও ছিল না, এখনও নাই। সেজন্তাই 


দেখী যায় নানারূপ অব্যবস্থার ফলে কোন 


কোন দেশে কখনও বা কৃষি ও শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন অতি উৎপাদনে গিয়া পর্যবসিত 
হইতেছে, আবার কখনও বা উৎপাদনের গতি 
শিথিল হইয়া শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে অহেতুক 
অবসাদ স্থষ্টি করিতেছে।. এই প্রকার 
বিশৃঙ্খলার ফলে কোথায়ও কৃষি, শিল্প ও 
ব্যবসা বাণিজ্যের স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর ' 
হইয়া উঠিতেছে না। লোকের নিয়মিত 
কন্ম সংস্থান সম্পর্কেও নান! বিপৰ্য্যয় 
ঘটিতেছে। কৃষি ও শিল্পের আকস্মিক 
অগ্রগতি যেমন লোকের জীবিকা সাংস্থানের 
ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেয়, তেমনই আবার 
উহাদের , আকম্মিক অবাধগভিতেও বছ 
লোক অর্থোপার্নের অবলম্বন হারাইয়া 
শোচনীয়ভাবে বেকার দশায় উপনীত হইয়া 
থাকে ।, এইভাবে লোকের কর্ম সংস্থানের 
ক্ষেত্রে অধিকতর অনিশ্চয়তা দেখা দেয় 


বেকার সমস্যার জটিলতা অহেতুকভাবে বৃদ্ধি 


পায়। কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানে 

সচেষ্ট হইতে হইলে একদিকে যেমন আমা- 

দিগকে আবশ্যকীয় ভ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির 

উপর জোর দিতে হইবে, অপরদিকে তেমনই 

উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কৃষি ও 
"(২৯৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


| সমাধান হইবে না । 


এ 





বর্তমান যুদ্ধের ফলে দেশে টাকার জোয়ার 
চি মানুষের ভোগের পণ্যসামগ্রীতে 
ভাট! ধরিয়াছে। কিন্ত এই যে- জোয়ার, 
ইহা দেশের সর্বসাধারণকে ভাসাইতে পারে 
না ।' যে সমস্ত ভাগ্যবান এই সুযোগের 
প্রতীক্ষায় ওত পাতিয়া বসিয়া ছিলেন, কেবল 
হারাই ইহার ফল লাভ করিয়াছেন। 
কষ্টান্র, ঠিকাদার, ব্যবসাদার,, মজুতদার, 
্যানুফ্যাকগুরার, প্রডিউসার প্রভৃতি কয়েকটা 
শ্রেণীর মধ্যে এই জোয়ার" সীমাবন্ধ.। অবধ্য 


বাহদশ্যে দেখ! যায় যে, ইহাতে বেকার 


- সম্প্রদায়েরও একটা গতি হইয়াছে। ‘যাহার! 
একদম বেকার ছিল কিংবা সামান্য কিছু আয় 
করিত, এখন তাহারাও মাসে ৩০1৪০ টাকা 
আয় করিতেছে। অথচ এই উপার্জন করিয়াও 
তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। 
বাঙালীর প্রধান খাদ্য যে চাউল, তাহা যদি 
৫২ টাকার স্থলে প্রতি মণ ৪০২ টাকায় এবং 
আমুষঙ্গিক অন্যান্য ভোগের সামগ্রী যদি এ 
হারে কিনিভে হয়, তবে এ বেকার সমস্তা 
সমাধানে লাভ হইল কোথায়? কয়েক 
শ্রেণীর লোকের হাতে অল্পবিস্তর টাকা আসিল 


.,. বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি: দেশ হইতে 


. মানুষের ভোগের সামগ্রী অন্তৰ্ধান হয়, তবে তবে 
শুধু কাগজের টাকায় তাহাদের পৈটের যা 
নিবৃত্তি হইবে নী তাহাদের বস্ত্র 
“যাহারা আঁত লক্ষ লক্ষ 
টাকা “ঘরে ' আনিয়া একটা তৃপ্ত অনুভব 
করিতেছেন): তাহাদের সম্মুখে এমন দিন 
উলস্থিত যে, হয় তো টাকা দিয়াও তাহাদের 
: খাছসশিগ্রী মিলিবে না কারণ বাংলার 
খাগ্ািযানে দেখা গিয়াছে প্রত্যেক অঞ্চলেই 
ঘীটতি। মফম্ছেলৈর কয়েকটা ইউনিয়ন অন্তু 
'সন্ধানের সময় আমরা [বিশৈধীবে' লক্ষ্য 
করিয়া দেখিয়াছি, যে ইউনিয়নের মধ্যে বাইশ 
শত গৃহস্থের বাস, , তথায় বাইশ ঘর, গৃহস্থেরও 
ছ’ মাসের উপযোগী খাদ মজুত নাই । শতকরা 
টা গৃহস্থের বড় জোর ২১ মাসের 
' উপযোগী খান্ত আছে। 'বাকী সকলেরই দিন 
আনা দিন খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অথচ 
উক্ত. ইউনিয়নের লোকসংখ্যা পঁনেরো 
হাজার। এই পনেরো হাজার লোকের মধ্যে 
যদি এক হাজার লোকের খাছ মন্তুত 'আছে 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে অবশিষ্ট চৌদ্দ 


০ চে ০৩ 


লক হজ্ঞাস্রান্ব_স্তশীটল্ল ভ্ভাঁটা। 


₹_ (জৰবিজয়কৃ্ণ বহু) 
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হাজার লোকের. উপায় কি? EE 
দেশ হইতে, একেবারে অন্তুর্ধান হইয়াছে, 
তাহা ধনী সম্প্রদায়ের টাকার জোরে ডাহাদের 
নিকট ফিরিয়া আসিবে কি? এই সমস্ত 
চাউলোর কতকাংশ দেশের, বাহিরে রপ্তানি ' 
করা হইয়াছে। বাকী অংশ গবর্ণমেন্টের 
অন্ুগ্রহভাজন কয়েকটা কণ্টাক্টরের হেপাজতে 


মজুত রাখা হইয়াছে । কারণ যাহারা সয়র 


সম্ভার প্রস্তুতের জন্ঞ কার্ষ্যে নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের খাগ্ভাভাব ঘটিলে পাছে, কল- 
কারখানা বন্ধ হইয়া যায়,..তজ্জস্যই ওঁ সমস্ত 
চাউল মন্তুত রাখা আবশ্যক. - 
.. দেশের ধনী, দরিজ্র সকলেই আজ. খানের 
' ভিখারী ।' আর যাহার! চিরভিখারী তাহাদের 
তো কথাই নাই। তাহারা শত ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র 
কোন প্রকারে লজ্জা ঢাকিয়া গৃহস্থের ঘারে 
দ্বারে. এক মুঠো ভাত বা একটু ফেনের . জন্য 
যেভাবে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করিয়া এই 
দারুণ বর্ষার মধ্যে ুরিয়া বেড়াইতেছে, ৷ 
তাহাতে এমন পাষাণ কেহ নাই যে উহাদের 
দুঃখে প্রাণ কাদে না। কিন্ত উপায় কি? 
অনেকের হয় তো নর্থ ও প্রাণ আছে, কিন্ত 
আনল জিনিষের্‌ই তো. অভাব। কারণ নিজের 
পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাত আজ 
কোনো, গৃহস্থেরই নাই। যদি কোথায় 
কাহারও থাঁকিয়াও থাকে, তাহা খান্াভিবানে 
আটক হইয়াছে । : সুত্রাং পাতার ইচ্ছা 
থাকিলেও সরকারী বিধিনিয়েধের ফলে তাহাও 
দান করিবার ক্ষমতা নাই। . খুলনা! জেলার 
না ছুই দিন হাজারের উপর কাঙ্ষালী 
ভোজন ক্রাইতেন সরকারী ধা্ঠাভিষানের 
‘তড়াছড়ায় পড়িয়া তাহার! বাধ্য হইয়াই উহা : 
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গৃহস্থের দ্বারেও আজ 
ভিখারী মুষ্টি ভিক্ষা বন্ধ/কারপ সকল গৃহস্থেরেই 
চাউল বাড়ন্ত । 

খাদ্য সচিব মহাশয় বলিয়াছেন যে, খাসা খাদ্যা- 
ভিযানের পূর্বের নাকি. লোকে বন. জঙ্গলে ও 
নৌকায় ধান চাউল সরাইয়া রাখিয়াছে। কিন্ত 
বাংলায় যে. প্রকার চুরি ডাকাতির হিড়িক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে লোকে বাসগৃহে 
ধান চাউল রাখিয়া রক্ষা করিতে পারিতেছে না, 
আর এই সময় দারুণ বর্ষার দিনে লোক বন, 


জঙ্গল ও নৌকায় ধান চাউল সরাইয়! রাখিবে, 


চা গালে 


ইহাপেক্ষা কর্তৃপক্ষের আজগুবি কৈফিয়ৎ আর 
কি হইতে পারে? ওদিকে আমেরী সাহেব 
ছয় হাজার মাইল দুরে, থাকিয়াও একই সুরে 
পৌ ধরিয়া বলিতেছেন যে, বাংলায় খাগ্ঠাভাব 
ঘটে নাই, ভবে বন্টনের . অব্যবস্থার জন্য 
স্বাাভাব দেখা দিয়াছে। ‘যদি তাহাই হয়, 
বাংলার এই ২৮টা জেলার মধ্যে কোথায়ও 
প্রচুর পরিমাণে ধান চাউল আবিষ্কার হইল ন! 
কেন? আসল কথা, যে প্রদেশে গবরূমেন্ট 


নিজে সাধারণ খরিদ্ধারের প্রতিবন্বী হইয়া 
মফস্বলের প্রত্যেক হাট বান্জার. হইতে যে 


কোনো. মূল্যে ধত্যদামগ্রী . খরিদ করিয়া 
লইয়াছেন, সে প্রদেশে আর কি কিছু খান্ত- 


‘সামগ্রী মজুত 'থাকা 'সম্ভব ? গবর্ণমেপ্টের 


কাগজের টাকার অভাব নাই, দর দামেরও 


কিছু লেখাজোখা ছিল না। তাহারা যে কোনো! 


মূল্যে যে কোনে! জিনিষ জনসাধারণের গ্রাতি-. 
ছন্বী হইয়া খরিদ করিয়াছেন। এই খরিদের 
‘ইতিহাসও রহস্যময়! ' ফদলমুখে সরকারী 
কর্মচারিগণ এমনভাবে ধরপাকড় আর্ত 
‘করিয়া দিলেন যে, কেহ ৮২ টাকার বেশী 
দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবে না। 


‘অন্যদিকে সরকারী, কট, করণ উহা চাষীদের 


বাড়ী বাড়ী হইতে ১০১১২ টাকায় খরিদ 
করিতে লাগিলেন | . চাষীরা মনে করিল, 
হাটবাজার যখন . ৮২ টাকার বেশী বিক্রয় 
করিতে পারিব. না,. তধন, বাড়ী বসিয়া এ 
দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়াই সুবিধা । এই- 
ভাবে বাংলা দেশের সমস্ত চাউল পূৰ্ব্ব তইতেই 
সরাইয়া. লওয়া, হইয়াছে। নতুবা বাংলায় 


কখনই এতদূর শোচনীয় দুর্দশা দেখা দিত 


'না। একট, ভাতের ফেনের 'অন্য দ্বারে দ্বারে 
আজ যে ভাবে... ম!-=গো-মা - বলিয়া, ভিধারীর 
দল ঢেঁচাইতেছে, সে দৃক্তে, পাষাণও গলিয়া 
“যায়, গলে না কেবল রুর্ভূপক্ষের হৃদয় ।. 
অর্থনীতিশাস্ত্র অনুসারে দেশে টাকা, সন্ত 


হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, আবার পণ্যমূল্য 


হাস হইলে টাকার অভাব দেখা দেয়। 

গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের অজ্ভুহাতে বাংলা দেশ হইতে 

যাবতীয় ভোগের প্রণ্যসামগ্রী কুড়াইয়া 

লইয়াছেন, সেই. কারণে দেশে অর্থস্কীতি 

আসিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভোগের সামগ্রী 

কিছুই নাই। ' আমরা চড়াদরে ভোগের 
€ ৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 


২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


( বেকার লমন্তা সমাধানের পরিকল্পনা 
২৯১ পৃষ্ঠার পর ) 
শিল্পের স্থায়ী উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
‘সেই বৃদ্ধিকে নিয়মিত করিতে হইবে। 
"বেকার সমস্যা সমাধানের দ্য কিভাবে 
' উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় 
লেভার ব্রাদার্স লিমিটেড অতঃপর তাহাদের 
পরিকল্পনায় সেবিষয় বিস্তৃতভাবে , আলোচনা 
করেন। ভীাহারা বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির 
'চেষ্টাকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রতি দেশের 
শিল্পপতিদিগকে সেজন্ত বিশেষভাবে অবহিত 
‘হইতে হইবে । উৎপাদনের গতি ক্রমিক 
"উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া যাহাতে লোকের 
কৰ্ম্ম সংস্থানের স্থায়ী সুযোগ প্রসারিত করিতে 
"পারে সেজগ্য তাহাদিগকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন। 
নিয়া কাৰ্য্যে ব্রতী হইতে হইবে৷ কিন্তু কেবল 
‘মাত্র শিল্প ব্যবসায়ীদের সুনিয়স্ত্রিত কাধ্যধারায় 
‘উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর 
“নহে, বিভিন্ন ' দেশের গবর্ণমেণ্টেকেও 
আস্তরিকভাবে সেবিষয়ে যত্বপর হইতে হইবে। 
"মুলধন সরবরাহের সুযোগ সুবিধার উপরই 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী উন্নতির প্রশ্ন বিশেষ- ' 


ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে । আর সেই 
মুলধন সরবরাহের ব্যবস্থা যথোচিতন্ভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া গবর্ণমেন্ট শিল্প ব্যবসায়ের গতি 
-সহজেই ঠিক ঠিক ভাবে নিরূপিত করিতে 
-পারেন। সের্সপ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে 
‘মুদ্রানীতি, ট্যাক্সনীতি ও ব্যয়নীতির দিক দিয়া 
যুগপৎ কার্য্যধারা অবলম্বন করিতে হইবে। 
শিল্প ব্যবসায়ের সমুচিৎ উন্নতি হইতেছে 


‘ নী বলিয়া বা কোন বিশেষ, কারণে যাময়িকু-. 


ভাবে মন্দার ভাব স্থচিত হইয়াছে বলিয়া 
যদি কোন দেশে বেকার সমস্তার জটিলতা 
ং দেখা দেয় তবে, সেই দেশের “গবৰ্ণমেন্টের 


. কর্তব্য উপযুক্ত সরকারী কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করিয়া শিল্প প্রসীরের পথ সুগম. করিয়া 


' দেওয়া। লেভার ব্রাদার্স” লিমিটেডের পরি- 
কল্পনা অমুসারে সেরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট 
নিয়রূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
"পারেন ৮0১) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও 
পরিচালনার জন্ক যাহাতে লোকে সহজে 
‘প্রয়োজনীয় অর্থ, সংগ্রহ করিতে পারে, সেজন্য 
* স্মুদের হার হাঁস করিয়া দেওয়া। ‘দেশে 
ক্রেডিট প্রসারের পথে কোন প্রতিবন্ধক 
থাকিলে তাহা অপসারিত করিতে হইবে। 
দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকের! যদি শিল্প 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে যথোচিত 
, আগ্রহ প্রকাশ না 'করে তবে শেয়ারের 
 শভ্যাংশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব সরকারী গ্যারান্টি 


. আধিক জগৎ 


দিয়া তাহা বিক্রয়ের সুবিধ! দিতে হইবে। 


(২) বেশী হারে ট্যাক্স নির্ধারিত থাকিলে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পক্ষে তাহা প্রতিবন্ধক 


- হইয়া দাড়ায় বলিয়। ট্যাক্সের হার যথাসম্ভব 


নিম্ন রাধা ।.-(৩) সরকারী ও আধা সরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফতে কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতির জন্য গবর্ণমেট সাধরণত; যে 


 ক্যাপিটেল এক্সপেণ্ডিচার বা মূলধন বিনিয়োগ 


করেন তাহা যথাসম্ভব বৃদ্ধি. করা। রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ, রেলপথ তৈয়ার, জল সেচের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি ধরণের জনহিতকর, কার্ধ্য এই সময়ে 
বেশী করিয়া সুরু করা যাইতে পারে। 
(৪) দেশের বেকার লোকেরা নানা দিক দিয়া 
কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিলে 
তাহাতে তাহাদের . জীবিকার্জনের সুবিধা 


হইবে মনে করিয়া সরকারী উৎসাহে ও- অর্থ- 
সাহায্যে সেইরূপ শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত 


করা। এইরূপভাবে সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 
অবলঘ্বিত হইলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 


ও অন্য নানাদিকে স্থায়িভাবে অধিক সংখ্যক 
লোকের কর্্মলংস্থানের সুযোগ হইতে পারে। 


লেভার ব্রাদার্স লিমিটেড ' তাহাদের 
স্মারকলিপিতে বিভিন্ন দেশের বেকার সমস্যা 
সমাধানের ন্ন্য সকল জাতির সৃহযোগিতার 
ভিতর কতকগুলি বিশেষ ধরণের আস্তজ্জাতিক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনেরও নির্দেশ দিয়াছেন। 
সকল দেশে শিল্প ব্যবসায়ের, স্থায়ী উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে .আস্তঙ্জাতিক : মূত্র 
বিনিময় ও আস্তজ্জীতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের 


. পথ সুগম করিতে হইবে। সমুন্নত দেশসমূহ 
এতদিন অনুঙ্গত .দ্রেশের. শিল্পোন্নতির পথে 


নীনাভাবে যে বাধা সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে 
তীহা বন্ধ করিতে হইবে। বিরাট জনসংখ্যা 
লইয়া কতকগুলি দেশ যদি. শিল্পের দিক 
দিয়া বরাবরই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যায় তবে 


এসব দেশে বেকার সমস্যার জটিলতা কখনও 


হাস পাইবে না। এসব দেশের লোক দরিদ্র 
থাকিবার ফলে জগতের : শিল্পোন্গত দেশ- 


সমূহের উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী কাটতির পক্ষে 


একটা বড় রকম বাধা থাকিয়া যাইবে। 


কাজেই যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন 
অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোয়তি সম্পর্কে 


অবিলম্বেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া দরকার । 

লেভার ব্রাদাসে'র পরিকল্পনায় বেকার 
সমস্যা সম্বন্ধে অন্ত নানাদিক দিয়া যেসব 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এত স্বল্প পরিসপ্পের 
ভিতর ' তাহ! বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর! 
সম্ভবপর নহে। যাহা হউক" আমরা উপরে 
উহার প্রধান প্রধান নির্দেশগুলি সম্পর্কে ষে 


fl | ২৯৩ 
আলোচনা করিলাম তাহাতে এই পরিকল্পনার 
মূল্য ও সার্থকতা পাঠকবর্গ যথেষ্ট পরিমাণে 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। যুদ্ধের পরে 'বিভিন্ন দেশের 
শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা মন্দার ভাব. আত্ম- 
প্রকাশ করার সম্ভাবনা আছে। তাহা 
ছাড়া অন্ত নানাভাবেও বেকার সমস্যার তীব্রতা 
নূতন করিয়া বাড়িরার আশঙ্কা রহিয়াছে | এই . 


সময়ে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেন্টেরই কর্তব্য সেই 
নিদারুণ সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত হওয়া এবং 
লেভার ব্রাদাসে'র পরিকল্পন। অনুযায়ী উপযুক্ত 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প . গ্রহণ করা। 
আন্তঙ্জাতিক- ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে” ও 
অনুন্নত দেশ সমূহের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে 


জাতিগত সহযোগিতার যে নির্দেশ এই পরি- 


কল্পনায় দেওয়া হইয়াছে তাহাও আমাদের 
নিকট খুব সঙ্গত বৃলিয়াই মনে হইয়াছে । 
বেকার সমস্যার কবল হইতে দুনিয়ার লোক- 


' দিগকে মুক্ত করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের 


গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সেইরূপ সহযোগিতার 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে 
সচেষ্টা হওয়া কর্তব্য । তবে লেভার ব্রাদার্সের 
পরিকল্পনায়, একটা বিষয়ে আমরা বিশেষ 
গলদ লক্ষ্য করিয়াছি। বেরার সমস্য! 
সমাধানের জন্য এই পরিকল্পনায় : শিল্প- 
ব্যবসায়ের স্থায়ী উন্নতি সাধনের কথা বলা 
হইয়াছে, সেবিষয়ে সাহায্যের অন্য গবর্ণমেণ্ট 
সমুহকে তাহাদের মুদ্রানীতি ও বাজেটনীতি 
পরিবর্তনের জন্য নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের কোন প্রয়ো- 
জনীয়তা এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় নাই। 
লেভার ব্রাদার্স লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ নিজেরা 
বড়, শিল্পব্যবসায়ী বলিয়া শিল্পের ব্যাপারে 


' কৌনরূপ সরকারা হস্তক্ষেপ" তাহারা পছন্দ 


করেন না। বেকার সমস্তা সমাধানের অন্ত 
সুপরিকল্পিতভাঁবে শিল্পপশ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা হউক ইহা তাহারা চান। তবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সেই কান্দ সরকারী কর্তৃত্ব 


নিয়ন্ত্রিত না হইয়া শিল্পপতিদের দায়িত্বেই 


সম্পন্ধ 'হইবে। ছুনিয়ার, ধরেকার সমস্য 


‘সমাধানে আগ্রহশীল হইয়া. আন যাহার! 


সেজন্ত একটা বিশদ পরিকল্পন! রচনা করিয়া 
বসিয়াছেন শিল্প-ব্যবসায়ের উপর সরকারী 
হস্তক্ষেপের এই আতঙ্ক তাঁহাদের শোভা পায় 
না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপরে অহেতুকভাবে 
সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তারের পক্ষপাতী আমরা ' 
নহি। কিন্তু বেকার সমস্যার মত একটি 
ক্রটিল সমস্যার প্রতিকার করিতে গেলে তঙ্জন্য 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমৃহের কান্দে সরকারী 
হস্তক্ষেপের কতকটা! প্রয়োজনীয়তা বাস্তবিক 
পক্ষেই দাড়াইতে পারে । আর সৈরপ ক্ষেত্রে 
শিল্পপতিদের বিরাগভাজন হওয়া সম্পর্কে 
অযথা ভয় না রাখিয়া যথোচিতভাবে শিল্প- 
ব্যবসায়ের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর! গবর্ণ 
মেন্টের পক্ষে সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে 


করি। 


সরবরাহের. প্রস্তাব 

ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকীর- 
সমূহের মারফৎ কলকারখানার মালিকদিগকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, শ্রমিকদিগকে রায়! করা 
খান্ত সরবরাহের প্রস্তাবটি তাহারা যেন বিবেচনা 
করিয়া দেখেল। তাহার পর হইতে. খাত 
সরবরাহের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়াছে । 
কাজেই শ্রমিকদের অন্ত 'খাদ্যশালা খোলার 
প্রস্তাবটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আবার কলকারখানার 


মালিকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে 
পরিবারের সহিত সংশ্রব্চাত শ্রমিকেরা সপ্তায় - 


খাদ্য পাইবে এবং অনেক লোকের খাদ্য এক সঙ্গে 
প্রস্তুতের ফলে ব্যয়ও কিছু কম পড়িবে। তাহা 
' ছাড়া আপৎকালে খাদ্যশালাগুলি কাছে লাগপিবে। 
বিলাতের অবশ্য কোন কারখানায় আড়াই শতের 
বেশী লোক থাকিলেই মালিক খাদ্যশালা খুলিতে 
আইনতঃ বাধ্য। 
হোটেল বোর্ডিং প্রভৃতির উপর আদেশ 
কলিকাতার হোটেল এবং বোর্ডিং হাউস 
প্রভৃতির মালিক এবং পরিচালকদিগকে ইতিপুর্য্েই 
খাদ্য এবং জ্বালানী সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব দাখিল 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 81. 
সকল হিসাব দাখিল না করিলে তাহাদিগকে 


দণ্ডনীয় হইতে হইবে । খাদ্য বিভাগের কর্ম্মচারী- ৰ 


" দের অফিসে প্রয়োজনীয় ফরম পাওয়া যাইবে। 


আত্তর্জীতিক খাদ্য সন্মেলন-ও ভারতবর্ষ | - 
সম্প্রতি আমেরিকার হটজ্রিং সহরে যে ঘি 
আস্তর্জাতিক খাভ. সম্মেলন হইৱা গেল ভারত [রি 
সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ আর কয়েড |} 
এবংভ্তার ফিরোজ সারেঘাট উহাতে যোগদান |] 
করেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া বলিয়াছেন যে, | 
‘সম্মেলনে যে সবল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে | 
উক f 
সম্মেলনের ফলে একটি আন্তর্জাতিক কৃষি কাউন্সিল 
গঠিত হইয়াছে। ক্বষি ব্যবস্থার উন্নতির কাজে | 
ভারতবর্ষ এই কাউন্সিলের নিকট হইতে সাহায্য ছু: 
লাভ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে রং 
আধুনিক কৃষির যত্রপাতি, লা্সরপ্রাষ, সার এবং 


ভারতবর্ষেরও অনেক ছাবিধা হুইবে। 


“ বীজৰ ইত্যাদি আমদানী করিতে পারিকে। আমে- 


রিকা . হইতে' ক্ৃষিকাধ্যে বিশেষজ্ঞও ভারতে টু 
আমদানী কর! যাইবে এবং ভারতবর্ষ হইতে (| 
: আমেরিকায় শিক্ষার্থী পাঠান হইবে। ভারতর্বর্ধর | 
মত উৎপাদক দেশসমূহ যাহাতে কাচা মালনা 8 
পাঠাইয়া তৈরী মাল পাঠাইতে পারে তজ্জন্থ ৃ 
আবশ্তকীয় কলকজ্জা এবং যন্ত্রপাতি বি 

















সম্ভায় উৎপাদন বাড়ান যায় সেই - সকল দেশের 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইবে। তবে 
কৃষকেরা যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে উপযুক্ত 
মুল্য পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইবে। 
পণ্য বিনিময়ের দোকান 
পার্ববর্তী ঘাটতি অঞ্চলে যোয়ার সরবরাহ 
করিবার উদ্দেশ্তে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হুইতে ওয়ার্দ্ধায় 
কয়েকটি পণ্য বিনিময়ের দোকাল'খোলা হইয়াছে। 
সেকালের বদল প্রথার স্তায় এইসব দোকান হইতে 


ক্রেতাদিগকে যোয়ারের বিনিময়ে চিনি, কেরোসিন, 


তেল ও ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ দেওয়া হইতেছে। 

বৃটেনে স্বল্প মুল্যে খাছ সরবরাহ 

বৃটিশ সরকারের খাত বিভাগীয় মন্ত্রীর এক 
রিপোর্টে প্রকাশ, বিদেশ হইতে অধিকতর মূল্যে 
খান্তত্রব্য ক্রয় করিয়া ও. অঙ্তান্ভ উপায়ে ইংপণ্ডের 
জনসাধারণকে স্বল্প মূল্যে খান্তপ্তব্য সরবরাহ 
করিবার ব্যাপারে বুটিশ গবর্ণমেন্টকে বৎসরে 
অন্যুন ১৫ কোটি পাউও ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হইতেছে। ' 


সততায় চাউল সরবরাহের প্রচেষ্টা 

প্রকাশ, কয়েকজন বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী 
মিলিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় 
দরিদ্র মধ্যবিভদ্দের অন্ত কম মূল্যে চাউল 
সরবরাহ এবং দরিজরদের জন্ত বিনামূল্যে খিচুরী 
বিতরণের একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা অনুসারে ৪০ হাজার লোকের নিকট 


সস্তায় চাউল বিক্রয় করা হুইবে। যাহাদের আয় 


চাউল বিক্রয়ের কথা হইতেছে। বাঙলা সরকারও 
এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার অন্ত সাহায্য 
করিবেন । আতি-বর্ণ-নির্বশেষে এই সাহায্য দেওয়া 
হইবে |. এই, উদ্দেস্টে নিয়্লিখিত . ব্যক্তিবর্নকে 
লইয়া একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটী গঠিত 

£ শ্তার বদ্রীদাস গোয়েক্কা! (সভাপতি ) 
ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এম এল জালান, 
মিঃ এম এল সা, মিঃ এম আর জয়পুরিয়া, ডাঃ 
বিসি রায়, মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার, মিঃ বি 
কানোরিয়া, মিঃ নোপানী,. মিঃ এম পি. বিড়লা, 
(অবৈতনিক সেক্রেটারী )। 


৩০২ টাকার কম তাহাদের নিকট ৯০২ মণ ৈ 
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স্থাপিত 
১৯২৯ | 
 বড়বাজার---২২৫, হারিসন রোড 





আদায়ীকৃত 


, | শাখা ২2-৭1-৪৩ ইং তারিখে 
হাতিবাগাল বাজারে, 






ইউনিয়ন ন্যান্কালঃ 


' সিডিভল্ড জ্যাক 


| রেজিষ্টার্ড অফিস 2১৯ ক্লাইভ ষ্্ীট, কলিকাতা ক্যাল ২৩৩৯৯ | 


i কার্ষ্যকরী তহবিল ১, 2 প্রায় এক সে 






০ eM ২০2 , 
- অন্তান্ত শাখাজমুহ 
'ঢাঁকা, ভিন নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী; সোনাপুর, চৌমুহনী, 
টাদপুর, পুরাণবাজার, ফেপী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর," বর্ধমান, ' পাটনা, 

। জারা, রাঁচী,, ভাগলপুর,'জায়সেদপুর |, 

নুতন শাখ! 
| নিষ্নলিখিত স্থানে খোলা হইবে দিল্লী, নিউ টি কাপপুর, 
আগ্রা, লক্ষৌ, লাহোর, বোম্বাই ও করাচী 











ফোনঃ 










_ বালীগঞ্জ--৪৫এ, রাসবিহারী এভেনিউ 








250,০০, ৬০৩৯ 


২৫,০০, টি 
১৯৫০০০৯ উপর 
১০, ০৩ ০০৪২ উপর 
































| শাখা মা তারিখে |' 
রি তা 


















ম্যানেজিং ডিরেক্টর £-- 
মিঃ এস, সি, পাল | 










২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


কলিকাতায় মভুতবিরোধী ব্যবস্থা 
॥_ গত ২৪শে ভুলাই এক আদেশ জারী করিয়া 
বাল! সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের 
খাস্তশস্ত নিয়ন রণ আদেশ অমান্ত করিয়া কলিকাতা 
সর, হাওড়া এবং বালী যিউনিসিপালিটীর 
শ্লকাধীন কোন স্থানে কোনরূপ খান্তশন্ত বিক্রয় 
করা হইতেছে বা বিক্রয়ের জন্ভ মজুত রাখা 


হইয়াছে মনে করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে বিমান 






আথিক জগৎ 
আক্রমণের পর সংবাদ সংগ্রহের জন্তু যে সকল 
সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহারা ও 


সকল স্থান অথবা গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান 
করিতে পারিবেন প্রয়োজন বোধ করিলে 


২৯৫ 


প্রাপ্তির অসুবিধা 


সম্প্রতি কর্পোরেশনের সভাষ ডাঃ বিধানচন্র 


তাহারা কোন বিক্রেতা অথবা দোকানীর লাইসেন্ন রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ৩১শে 
জুলাইয়ের পর হইতে বে-সরকারী হাসপাতাল- 
সমূহে আর কণ্ট্োল দরে চাউল দেওয়া হুইবে না 
বলিয়া বাঙ্গল! সরকার জানাইয়াছেন। 


থাকিলে তাহাও পরীক্ষা করিতে পারিবেন। এই 
আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে উপরোক্ত ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে। 


ভা. D. & H. ০. WILLS 





WILLS: 


10145 2.১3 
CIGARETTES 


BRISTOL & LONDON 





HC/ 3 


২৯৬ 


এ আর্থিক জগৎ 


[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ 








পাঞ্জাবে প্রচুর চাউল আছে . 
পাঞ্জাব ব্যাপারিমণ্ডলের প্রেসিডেপ্ট যিঃ 


বিহারীলাল চান্না কলিকাতায় ইত্ডিয়ান চেম্বার ' 


অব কমাসের নিকট এক টেলিগ্রাফ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে উদ্ৃত্ত 
চাউল মজুত আছে। এতত্বতীত আগামী খনোর 
ধানও খুব ভাল হুইবে বলিয়া আশা করা. 
যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে চাউলই প্রধান খান্ত, 
তাই পাঞ্জাব হুইতে চাউল রপ্তানীর বিধিনিষেধ, 
' অস্ততঃপক্ষে উৎকৃষ্ট ধরণের চাউল সম্পর্কে, যাহাতে 
তুলিয়া দেওয়া হয় তছুদেশ্ডে গতর্ণমেপ্টের উপর 
চাপ দিবার জন্ঠ তিনি চেম্বারকে পরামর্শ 
দিয়াছেন। 


রপ্তানীর অসুবিধা দূর করিবার অনুরোধ 

পাঞ্জাব ব্মাপারিমণ্ডলের প্রেসিডেন্টের টেলি- 
প্রাম পাইবার পর কলিকাতার ইপ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমাস+-এর কমিটী বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ 
করিয়াছেন ধে, পাঞ্জাব হইতে 'চাউল রপ্তানী 
সম্পর্কিত বিধিনিষেধ যাহাতে বিদুরিত হয় তজ্ঞন্ত 
তাহারা যেন ভারত সরকারের উপর চাপ দেন। 
পাঞ্জাবে ১৭ লক্ষ মণ বাড়তি চাউল পড়িয়া 
আছে, অথচ বাজলাদেশে ছুতিক্ষের করাল ছায়া 
ঘনাইয়া আসিয়াছে । 


পাঞ্জাব হইতে গম রপ্তানীয় অসুবিধা 
প্রকাশ, বাজলা দেশ এবং অন্তান্ত ঘাটতি 
অঞ্চলে পাঠাইবার অন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ 
হইতে পাঞ্জাবে যে .পম কেনা হইয়াছে তাহার 
প্রায় অর্ধেকই গাড়ীর অভাবে রপ্তানী হইতে ন! 
পারায় পাঞ্জাবেই পড়িয়া আছে। আরও জানা 
গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবে ন্যুনাধিক 
১০২ মণ দরে গম ক্রয় করিয়াছেন ; অথচ সেই গমই 
কৌন কোন প্রাদেশিক সরকারের হাতে আলিবার 
পর উহার প্রায় দ্বিগুণ দরে বিক্রয় করা হুইতেছে। 

ব্যবসায়ীর সাধু প্রচেঃ৷ 

যে সকল পরিবাশন অন্ত রোন প্রকারে গম 
সংগ্রহ করিতে পারে না ২০৭নং চিত্তরঞ্জন এভি- 
নিউস্ব ব্যবসায়ী মেসাস” মদনলাল মোছন্লাল 
তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে ২২ মুল্যে ৫ সের গম 
দিবেন বলিয়! ঘোষণা করিয়াছেন। সোম এবং 
বুধবার সকাল ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে এবং 
শনিবার বৈকাল ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে তাহাদের 
দোকান হুইতে টিকিট বিলি করা হইবে। এই 
টিকিট দেখাইয়া মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং রবিবার বেলা 

এটা হইতে ১১টার মধ্যে গম ক্রয় করিতে হইবে। 

চট্টগ্রামে সরকারী অননছত্র 

প্রকাশ, চট্টগ্রাম জেলায় খয়রাতী দানের অন্ত 
বালা সরকার আরও এক লক্ষ টাকা মঞ্চুর 
করিয়াছেন। ইতিপুর্ব্বে এক কিস্তিতে ৪৫ হাজার 
টাকা দেওয়া হুইয়াছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে 

বহু অন্ছত্ৰ খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় ৫ 
এ হাজার লোক এই সফল ছত্ৰ হইতে আহাধ্য 
_পাইতেছে। জেলা খানকমিটিও অন্নহীন হুর্মতদের 

সাহায্যের অন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 


তাহারাও এ.বাব্দ এ পধ্যপ্ত প্রায় ২৪ হাজার 
টাকা উঠাইয়াছেন। 
বহু চাউল আটক 


আদেশ অমান্ত করিয়া কলিকাতী হইতে 
বাহিরে রপ্তানী করিবার .লময় বছ চাউল পুলিশ 
হস্তগত করিয়াছে। এ সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তিকে 
প্রেফভার করাও হুইয়াছে। 

বস্ত্র এবং সুতা চলাচল সম্পর্কে 
"রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুবিধা দান 

সম্প্রতি সুতা ও বস্ত্র মূল্য এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে যে আদেশ ভারী হইয়াছে তাহাতে এই 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ১লা আগষ্টের 
পূর্বে যে সকল সুতা এবং বস্তু তৈরী হইবে তাহ! 
৩১শে আগষ্টের পর গীইট বন্দী করিয়া রাখা 


যাইবে না এবং আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ' 


উচ্ছার খুচরা বিক্রয় শেষ করিয়া ফেলিতে. হইবে । 


+ কিন্ত তা এবং বস্তু ব্যবসায়ীরা এই বলিয়! আপত্তি 
“ করিয়াছিলেন যে, রেলের অসুবিধার আস্ত “মাল- 


চলাচলের পথে অনেক বাধা আছে, কাছেই এই 
আদেশ অনুযায়ী কাম করিলে তাহাদের সমুহ 
ক্ষতি হইবে। তাহার উত্তরে বেলকর্তৃপক্ষ 
জানাইয়াছেন যে, জি আই পি, বি বি ঞ্যাওসি 
আই রেলপথে উক্ত মালচলাচলের সুবিধা দেওয়া 
হুইবে। উক্ত রেলপথসমূহে খান্ত শন্তের পরই 
বস্ত্র এবং সুতা চলাচলের সুবিধা করিয়া দিবার দন্ত 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। আগামী ৩১ আগষ্ট 
পর্য্যন্ত এই সুবিধা বলবৎ থাকিবে । ব্যবসায়ীরা 


এই সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে মাল প্রেরণ এবং 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। 








- " প্রকাশ, 


আমাদের তৈরী জিনিষ £ঃ 


ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ 


(দ্লবারহীন ও বানযুক্ত ) 


র e 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াকস্‌ ' 
(১৯৪০) লিমিটেড 


হেড় অফিস ও কারখানা £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণ| 
শোরুম :-১২১ চৌরঙী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রী, কলিকাতা । 
বোম্বাই ত্রাঞ্চ_-৩৭৭ হুর্ণবী রোড, বোম্বাই । 


বিতরিত ধ্যাপ্ডার্ড কাপড়ের পরিমাণ 

সম্প্রতি কেন্ত্রী় পরিষদের প্রশ্নোত্তরে স্যার 
আজিজুল হুক বলেন যে, এ পর্য্যন্ত ২ কোটা ৮৬ 
লক্ষ গদ ষ্ট্যাডার্ড কাপড় বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ 
করা হইয়াছে। 
কানপুর কাপড়ের কলসমুহে রাত্রির 

সিফট বন্ধের সম্ভাবনা 

প্রকাশ, কাণপুরে অধিকাংশ কাপড়ের কলে 
বহু মাল অমিয়া গিয়াছে, অথচ সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
আদেশে সেগুপি বিক্রয়ের জন্ত যে মেয়াদ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা খুবই সঙ্ধীর্ণ। কাছেই কাপড়ের 
কলগুলি শীঘ্রই রাত্রের কাস বন্ধ :করিবে বলিয়৷ ' 
বোধ হয়। একটি মিলে তো ইতিমধ্যেই রাজের 
কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচে্া 
কেন্দ্রীয় সরকার রেশম সম্পর্কে 
গবেষণার অত্ত বহরমপুরে একটি কেন্দ্র এবং 
কালিম্পঙ্ডে একটি উপকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। প্যারাস্থটের কাপড়ের অন্ত রেশম 
অত্যাবস্তুকীয় ; সেই অন্তই ভারতে রেশমের চাষ 


"এবং রেশম শিল্পের উন্নতির অন্তু তারত সরকার এত 


সচেষ্ট হইয়াছেন। 


পৃথিবীর বিতিন্ন অঞ্চলে যে সকল মার্কিন ' 
সৈশ্গবাহিনী পাঠান হুইয়াছে তাহাদের ব্যবহারের 
অন্ত বিশেষ ধরণের এক প্রকার নোট আমেরিকায় 
ছাপা হুইতেছে। . 





খরা আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


ভারতে রেল ইঞ্জিন নিশ্মাণের পরিকল্পন। 
যুদ্ধের ফলে ব্যাধ্য হুইয়া ভারতে রেল ইঞ্জিন 
তৈরীর পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । ১৯৪৪-৪৫ সালে 
২৫টি ইঞ্জিন তৈরী করা হইবে । এতহ্যতীত উক্ত 
সালে ১৯৫টি বরডগঞ্জ ইঞ্জিন বিদেশ হইতে আমদানী 
করা হইবে। উক্ত সালে ২৯টি বয়লারও ভারতে 
তৈরী করা হইবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী 
কর! হইবে ২৩৪টি। গত তিন বৎসর ধরিয়া 
ভারতের রেল কারখানাসমূহে নানাপ্রকার সমর 
সস্তার তৈরী হইতেছিল এবং সমরোৎ্পাদনের চাপ 
এত বেশী ছিলি যে, রেল ইঞ্জিন তৈরীর দিকে নজর 
'দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 
২/গরতে টেলি-প্রিপ্টার ব্যবস্থার 
ক্রমোন্নতি 


এক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের বড় বড় সহরের 
মধ্যে টেলি-প্রিপ্টারে সংবাদাদি আদান-প্রদান 
ব্যবস্থার উন্নতি করিবার জন্ত ৮ কোটি টাকার এক 
পরিকল্পনা গৃহীত 
সাফল্যমপ্ডিত হওয়ায় সম্প্রতি ১৬ কোটি টাকার 
এক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 

শর্করা শিল্প সম্পর্কে গবেষণা কার্ধ্যের 
সাফল্য 





কানপুরে শর্করা শিল্প সম্পর্কিত গবেষণাগারে, 


গবেষণা কার্য্ের ফলাফল খুব সস্তোষজনক 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । ধ্_কোজ, মদ, স্পিরিট, 
য্যাকিটোন, কার্বোন প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন 
সহজেই সম্ভব হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।' 


[ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল || 


সবাক হিন্সিডভেভ 


হেড অফিস $= 


হইয়াছিল। প্র পরিকল্পনা 


আঁধিক জগৎ 





গ ২৪ 
কয়ল! সমস্ত। ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলিকাতার রেণ্ট কণ্ট্বোলার 
প্রয়োজনীয়তা কলিকাতাঁর ছোট আর্ালতের জজ মিঃ আমীন 


কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের যে সকল ছোটখাট 
কলকারখানা কয়লা পাইবার বিশেষ সুবিধা হইতে 
বঞ্চিত অথচ যুদ্ধকাধ্যের সাহায্যকারী হিসাবে 
কাজ করিতেছে তাহার! ইচ্ছা করিলে ডিপ্রিবিউ- 


টিং ট্রেডস্‌ ট্রাইবুনালের নিকট তাহাদের প্রয়ো-. 


জনের কথা জানাইতে পারেন। যুদ্ধের ডশ্ত 


উৎপাদনে নিযুক্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান কয়লা সম্পর্কে 


বিশেষ সুবিধা পাইয়া আসিতেছেন তাহারাঁও 
ইচ্ছা করিলে বে-সামরিক অধিবাসীদের ভরন্ত 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্য যদি অতিরিক্ত 


কয়লার প্রয়োজন হয় তাহার জন্ত আবেদন করিতে 
পারেন। 


মুদ্রাম্কীতি নিবারণের প্রচেঃ। 

মুদ্রাস্কীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে যুক্ত- 
প্রদেশের সরকার প্রচলিত মুদ্রা হুইতে ৯০ লক্ষ 
টাকা সরাইয়া- লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 


প্রকাশ, প্রমোদকর, মত্ত শুল্ক, আদালতের পাওনা ' 


এবং সেচ কর প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থ 
সংগ্রহ করা হইবে। 

নূতন মুলধন বিনিয়োগের জন্য 

দেড় হাজার আবেদন 

প্রকাশ, নুতন মূলধন বিনিয়োগের অন্ত ১৫০০ 
আবেদন ইতিমধ্যেই পেশ করা হইয়াছে এবং 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী স্তার এলেন লয়েড রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া আবেদনগুলি 
সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন । 


আমেদকে নিজ কার্ধ্যসহ অস্থায়িভাবে কলিকাতার 
রেন্ট ক্ষ ঠালারের পদে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 


/ইউনাইটেড কিংডম কমাপিয়াল 
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে 
প্রকাশ, “ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল 
কর্পোরেশন” রপ্তানীর উদ্দেশে ভারতে বস্ত্র 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া! ষে সংবাদ রটিয়া- 
ছিল তারত সরকার তদন্ত করিয়! দেখিয়াছেন যে 
তাহা সত্য নহে। উক্ত কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে 
বা কাহারও মারফৎ রণ্যানীর অন্ত বা অন্ত কোন 
উদ্দেশ্বে ভারতবর্ষে বল্পাদি খরিদ করে নাই বা 
করিতেছে লা। রথ 


ধর্মঘট সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
নিষেধাজ্ঞ। 

সম্প্রতি বাজলা সরকার সমস্ক কলকারখানার 
মালিক এবং রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে এক 
বিবৃতি মারফত জানাইয়াছেন যে, ১৪ দিনের 
নোটীশ ব্যতীত ধশ্দ্ঘট করা সম্পর্কে ভারত সরকার 
ইতিপূর্ব্বে যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা 
এখন হইতে কড়াকড়িভাবে পালন করা হইবে। 
যে-সকল শ্রমিক নেতা আইন মাফিক নোটীশ না 
দিয়া শ্রমিকদিগকে ধর্শ্ঘট করার অন্ত পরামর্শ দিবেন 
তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইবে। 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ | 


স্থাপিত--১৯৩১ 


হেড অফিস ভবানীপুর, কমিকাতা। পন 
স্থানীয় শাখা-:__ 
৪ ডালহৌশী স্কোয়ার 
“নিন বিন্ডিংস” ফোন $ ক্যাল £ ৬৫৭৯ 
বড়বাজার ২০৪, হারিসন রোড ; 1 রি ২২০৪ 


ক্যালকাটা হ্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংস্‌। 
মিশন রো, কলিকাতা । 
ক্যালকাটা স্তাশন্তাল একটি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় ব্যাক্ক। শুধু এই 
যুদ্ধের বাজারেই যে এই ব্যাঙ্কের কাঞ্র খুব ভাল হইতেছে এমন নহে, 
যুদ্ধের পূর্বে শাস্তির সময়ও ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর . প্রতিষ্ঠান , 
বলিয়! পরিচিত ছিল। 


[1 ম্তান্ শাখাসমূহ 
বাংলা ৬ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বাঁকুড়া, | 




















পে অফিসঃ ইছাপুরা-_ঢাক!। 
ক্যালকাটা Ed ব্যান্কে আপনার একটি ' বিহার ও রাচি, পুরুলিয়া, ভাগলপুর । 
সেন্ডিংস ব্যাঙ্ক এ রাখুন। সপ্তাহে একবার 
| "ঠেক হৱ! টাক তোলা বায। রি উড়িষ্যা! ঞ্জ পুরী, বেরহামপুর গেঞ্জাম), খুরদারোড 
দেড় টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। --কটক, (মঙ্গলবাগ ও চৌধুরীবাজার ) 
প্রধান শাখা অফিসসমূহ আসাম ৪ তেজ্পুর, গৌহাটী, চারালি ( ডেরাং ) 
| কলিকাতা মৈমনসিংহ বেরিলী বোম্বাই দিপি ও নাগ ' 
|. বড়বাজার চট্টগ্রাম আগ্রা কলবাদেবী : টি . রর 
হি রঃ ee (বোন্বাই ) দুইটা নূতন শাখা--বেনারদ ও ঝারিয়। 
ভব পুর যর নাগপুর ৩ বোম্বে 
বালাগঞ্জ কাণপুর পাটন। রি সিচি এজেন্সি $ 'দিজী, মাদ্ৰাজ 
শ্যানবাজার লক্ষে ॥_ ক্লায়পুর Gram. ম্যানেজিং ডিরেক্টর | Phone: 
চাক! এলাহাবাদ গয়! জব্বলপুক্র 000”, Cal. ার্ডি ৃ 
নারায়ণগঞ্জ তিন CT মিঃ বি, যু Hl SR | 


২৯৮ 


"রিজার্ভ ব্যাক্েরশেয়ারে বৈষম্য == 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সেপ্টণল বোর্ড 
অব, ডিরক্র্সএর গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের (১৯৪৩) রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, 
শেয়ারসমূহের ব্যাপক বণ্টন ব্যবস্থার অন্ত চেষ্টা 
করা সত্তেও শেয়ারগুলি যুষ্টিমেয় লোকের হাতে 
গিয়া কেন্দ্রীভূত হুইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইএর 
দিকেই পূর্ববর্তী বৎসরের € ১৯৫২) স্তায় বহু 
শেয়ার হস্তাত্তরিত হইয়াছে । এবারের রিপোর্টে 





বোত্বাইএর ন্তায় দিল্লী কেন্দ্রের শেয়ারের সংখ্যা' 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫) ১৯৪২, ১৯৪৩ সালের 
নিন্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে বিষয়ট! 
বুঝিতে সহজ হইবে £-- 
১৪৩৫ 
(১লা এপ্রিল) 
* শেয়ারের পরিমাণ 
১৪৩)০৩৬ 
১৪৫১৬৩৩ 
১১৫,০০০ 
৭0,000 


# 
৩০,০০০ 


রেঙ্গুন, 
্‌ ১৯৪২, 
(৩০শে ভূন) 
২১৮,৬৪৯ 
১১৯,৯৪১ 
৮৫,৭৬২ 
t৮,৮১* 
১৪,৮৩৮ - 


বো 
কলিকাতা 
দিল্লী 
মাদাজ 
রেঙ্গুপ 


১৯৪৩ 
(৩০শে জুন) 

২২৫,৭২২ 

কলিকাতা ১১৯,২৪৩ 
দিল্লী 


Niel 


৮৭,১৬৩ 
৫৮০৪৬ 
৯১০১৪ ৭৬ 
পিতার সেনের তন পর 
- প্রকাশ, মিঃ বি আর সেন আই লি এস 
ভারত সরকারের খান্থক্রয় বিভাগের ডাইরেরর 
জেনারেল নিযুক্ত হইতেছেন। ০ 
বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্ীয়াল সার্ভে কমিটি 
বাঙলা সরকার নিষ্নলিখিত মৰ্ম্মে বঙ্গীয় 
ইন্তাররয়াল পার্ভে কমিটি পুনর্গঠন করিয়াছেন £_ 
ডাঃ পি এন ঘোষ (সভাপতি ) ডাঃ এন এন 


লাহা, মিঃ কে ভার, মিলিঙ, মিঃ এম এ চর? 
ইস্পাহানী, মিঃ এ আর সিদ্দিকী, মিঃ হুর্গাপ্রসাদ | 
খৈতান, ডাঃ জে পি নিয়োগী, ডাঃ মহল্মদ || 
কুদ্রুত-ই-খুদা, ডাঃ জে এন মুখার্জী, ডাঃ এইচ | 
এল দে, মিঃ এস পি রায়, মিঃ এস লি মিত্র, | 


মিঃ ভি এন ঘোষ । সেক্রেটারী )। ্‌ 
ইন্ফফ়েঞজী, রোগের, প্রতিষেধক 


কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিভালয়ের জীবাণুতত্বের | 
অধ্যাপক কমান্ডার এলবার্ট জুইগার ইনফন.য়েঞ্জা। 
রোগের প্রতিষেধক হিসাবে একপ্রকার সিরাম | 


আবিফার করিয়াছেন। 


আথক জগৎ 


[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ 








বিলাতে অগিবীমা ব্যবস্থার উন্নতি, 
প্রচো 


বিলাতে অশ্নিবীমা ব্যবস্থার উন্নতির অন্ত চেষ্টা, 


করা হুইতেছে। অগ্নি নির্বাপণের আয়োজন 
সত্বেও অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ 
পাউও ক্ষতি হইতেছে। ‘টাইমস’ পত্রিকার হিসাবে 
প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাসে অগ্নিকাণ্ডের ফলে 
বিলাতে ক্ষতি হইয়াছে » লক্ষ ৪৯ হাজার পাউণ্ড 
এবং ফেব্রুয়ারীতে ক্ষতির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮ 
লক্ষ ১৯ হাজার পাউগ্ড। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও জন- 
সাধারণের অসাবধানতার ফলে যে সকল অগ্নিকাণ্ড 
হয় তাহার বিকুদ্ধে গ্রচারকার্ধ্য চালান হইতেছে। 


নেপালে নিকেলের খনি 


নেপাল রাত্যে নিকেলের খনি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া পিয়াছে। 
বুদ্ধের প্রয়োজন এ খনি অঞ্চল হইতে যাহাতে 
শীঘ্রই নিকেল সরবরাহ করা যায় সেই উদ্দেপ্তে 
‘একটি পরিকল্পনা কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
হইতেছে। 


দেওয়াস &েঁটে ফসল বীমা ব্যবস্থা 

দেওয়াঁস রাজ্যে ফসল বীমার জন্ক একটি পরি- 
কল্পন। করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কৃবকের] 
কিছু কিছু প্রিমিয়াম দিবে এবং তাহার পরিবর্তে 
যে কোন কারণে আবাদী জমির ফসল নষ্ট হইলে 
তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । ভারতবর্ষে 
ইহাই সর্বপ্রথম ফসল বীমা পরিকল্পনা । জয়পুর 
রাজ্যেও এক নূতন ধরণের বীমা প্রবর্তন কর! 
হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জয়পুর রাদ- 
সরকারের প্রত্যেক কর্মচারীকে জীবন বীম। 
করিতে হুইবে। 

কুমিল্লায় প্রত্বতাত্বিক সম্পদ উদ্ধার 


কুমিল্লা জেলার ময়নামতী অঞ্চলে বৌদ্ধ 


- স্থাপত্যের কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধার করা হুইয়াছে। 


অমুমান খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম হইতে. দশম শতকে এই 
সকল দ্রব্য নির্শিতি হইয়াছিল । এই স্থানে আরও 
বহু খঁতিহাসিক সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। 
ভারত সরকারের প্রত্ুতত্ব বিভাগ কর্তৃক স্থানটি 
সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে । এই এলাকায় 
আরও খনন কাধ্য চালান হইবে। 


ৃ _ ভ্ৰাঞ্চ ৪ প্রৃহট 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! হয়। 
ৰা 3১৮১১১০১০১১১/৪১৬১৫ 


এটি জোনাল | 
হেড অফিস-_-৩1%, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রী, কলিকাতা । 
_ শাখা অফিসসমূহ-_ 
উত্তর কলিকাতা, বহ্বাজার এবং ঢাকা। 
. জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 
৪৬ সি _এস্‌ বিশ্বাস |, 


টি ব্যান্ক 


য়া: ৃ 


ফোন £ ১৬৬ শিলং. 








ও হবিগঞ্জ 


লিমিটেড 


স্থাপিত_-১৯২, 





২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ ] আধিক জগৎ . | ২৯৯ 


















বোর্ড অব্‌ ডিরেক্ট রস্‌ঃ__ 
OO মিঃ দেবপ্রসন্ মুখাঞ্জি, 


টাষ্টের এডভোকেট, ব্যাঙ্ধার ও জমিদার, বর্ধমান ; 
li | ডিরেক্টর--বেঞ্ল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফাশ্্মাসিউটিক্যাল 
| ওয়ার্কস লিঃ, মির্জাপুর ইলেকটি-ক সাপ্লাই কোং লিঃ 
কটক ইলেক্‌টিক সাপ্লাই কোং লি, ইউনাইটেড 
মোটর ওয়ার্কস গ্যা্ড কোং লিঃ, বদ্ধমান 
.সেণ্টাল .কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ, বর্ধমান 
কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ম্টগেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, বর্ধমান 
টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। * 


মিঃ প্রমথনাথ সান্যাল, 


জমিদার ও ব্যাঙ্কার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 


মিঃ দিরাজমোহন ঘোষ, 


এম. এ* বি. এল, আলীপুর, কলিকাতা ; 














পা". .. ডিরেক্টরর--সেন্ট,ল টিপারা টি কোং লিঃ, লোহারভ্যালী 
য় টি কোং লিঃ, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
্ মিঃ বি. নি. সরকার. . 
নবয়! ম্যানেজিং ডিরেক্উর-_মাহিকা মাইনিং গ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং 
* অব ইণ্ডিয়া লিঃ, এরিয়ান সিল্ক এ্যাণ্ড কটন মিল্স্‌লিঃ . 
গি _ ডিরেক্টর--বেঙ্গল শেয়ার . ডিলাস” সিণ্ডিকেট লিঃ, 
হ্যাশন্তাল নিউটিমেন্টস্‌ লিঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
য়া মিঃ জে. এন্‌ বোস, 
এম, এ, বি. এল, এযাডভোকেট, হাইকোর্ট”; 
ছে . ডিরেক্টর বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, 






সেপ্টাল টিপারা টি কোং লিঃ, লোহারভ্যালী টি 
কোং লিঃ, স্যাশন্তাল নিউটি,মেন্টস্‌ লিঃ, ইত্যাদি । 


মিঃ এস ঢ্যাটাজি, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর---বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট 
. লিঃ, মাইকা মাইনিং এ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইত্িয়া 
লিঃ, এরিয়ান সিক্ষ এঠাণ্ড কটন মিলস লিঃ। 
ডিরেইউর-_ ম্যাশম্কাল নিউটি.মেপ্টস লিঃ । 
প্রোপ্রাইটর-_এরিয়ান প্ল্যাটার্প এজেন্সী" 
ম্যানেজিং এজেন্টস__লোহারভ্যালী টি কোং লিঃ, 
সেন্টণাল টিপার টি কোং লিঃ, গিন্দাপাহার টি 
'_ এষ্টেট (দাঙ্দিলিং), ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


ল্যাগু রা অব ইণ্ডিয়৷' লিমিটেড 


{ ০-০স্পল্লান্ত্র ভিলা্স” হাত | 
bet ‘a+ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। REY 



























Dee 


আর্থিক জগৎ, [ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ 








ছুই লক্ষ রাস শ্রমিক জার্মানীতে 
প্রেরিত 

প্রকাশ, ছার্ম্মানীর দাবী অঙুসারে আরও ছুই 
লক্ষ ফরাসী শ্রমিককে. কাঁজ করিবার অন্ত জাম্মা- 
নীতে পাঠান হুইয়াছে। 

বিলাতে কলকারখানার যুদ্ধ বীমার 

প্রিমিয়াম হাঁস 

যুদ্ধের অবস্থা ভালর দিকে যাওয়ায় বিলাতের 
কলকারখানাসমূহের যুদ্ধ বীমার প্রিমিয়মের হার 
কিছুটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বিড়লার দান 

মানুষের কষ্ট লাঘবের উদ্দেস্তে সাইক্লোটোন 
যন্ত্রের উন্নতি বিধানের অস্ত শ্রীযুক্ত দি ডি বিড়লা 
কলিকাতা বিখবিস্তালয়ে ৬০ হাজার টাকা দান 


করিয়াছেন। ' | 

মধ্য প্রাচ্যে অগণিত পঙ্গপালের জন্ম হইয়াছে 
এবং আগামী বৎসর পঙ্গপালের আতঙ্ক খুব ব্যাপক 
হইয়া পড়িতে পারে। এ বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণের 


জন্ত তিহারাণে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ এক - 


আলোচনা বৈঠকে সমবেত হুইস্বাছেন। ব্রিটেন, 


রাশিয়া, ভারতবর্ষ, ইরাক, ইরাণ, আফপানিস্থান : 


১৯৪৩ সালের পাট-চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাষ 


ৰাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪৩ সালের পাট-চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভাবে ' 


বাঙলা, বিহার, উড়িস্যা, আসাম ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে পাট চাষের মোট হিসাব প্রদত্ত হুইয়াছে। 
পূর্বাতাষে কেবল একর হিসাবে জমির পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে এবং ফললের হিসাব চূড়ান্ত পূর্ববাতাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। 
১৯৪৩ সালে বাগুলায় লাইসেব্দপ্রাপ্ত জমি এবং অপর তিনটি প্রদেশে ও ছি দেশীয় রাজ্য 
পাটের জমির আঙ্গমানিক পরিমাণ মোট ২৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮ শত € একর। 
মোট আবাদী অমির পরিমাপ এইরূপ £_- 
একর হিসাবে জমির পরিমাণ। 














প্রদেশ ও রাজ্যের নাম । ১৯৪২। ১৯৪৩ | ১৯৪৩ সালের প্রাথমিক পূর্ববা- 

ভাষ ও ১৯৪২ সালের 

প্রাথমিক | চূড়াস্ত। চুড়ান্ত মধ্যে 

. . . পাৰ্থক্য--বৃদ্ধি বা হাস । 

বাঙলা (লাইসেন্দপ্রাপ্ত jl | 
জমি) *** ৩9,১৯০,৪১৫ ২,৭০৪,০৭৫ ২,৫৫৯১০২৫ - ১৪৫,০৫০ হাস 
(আনুমানিক জমি) ৃ ৃ 

কুচবিছার রাদ্য ** ৩৬,৮৮০ ৩৬,৮৮০ ২৩,৭২০ ১৩,১৬০ ৪ 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৫,০০০ ১৫,০০০ ১২,০০০, ৩,০৪০ & 
বিহার এ ২৩৮,৬০৪ ২৩২,৯০০ ২০২,৩০০ ৩০,৬০০ 
উড়িষ্যা ১২,২৫৪ ২৩,৫০০ ১৩,২০০ ১০,৩০৪ | ৪ 
আসাম ২৩৪,৫০০ ২৮৪,৪০০ ১৭৪১৫৬৩- ৯০৯,৮৪০ ০ 
*** ৩,৭২৭,৬৪৫ ৩,২৯৬,৭৫৫ ২,৯৮৪১৮০৫ ৩১১,৯৫০ হাস 








om পপ 


প্রতৃতি দেশের প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান কত 9 তোর 


করিয়াছেন । 


নুতন রেকর্ড 
কানাডার মষ্টি,য়েল হইতে একখানি রিমান ১২ 
ঘণ্টা ২৬ মিনিটে ব্রিটেনে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
ইতিপূর্বে আর 'কোন বিমান এত অল্প সময়ে 
অতলান্তিক পাড়ি দিতে পারে নাই। 


পাঞ্জাবে শিল্োরতি সম্পর্কে আলোচন! - 8 


বিমান পথে অতলাস্তিক অতিক্রমের - ূ 


যাবতীয় জিনিষ_সোপঞ্টোন পাউডার * 

 কষ্টিক সোড। ৪ রজন * সিট্রোনেল! অয়েল ও 

রঙঙ হাইড্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন। 

কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


ll ফোন := 
. বড়বাজার £-- ১৩৯৭ অফিল 


— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিপ্জাম_“ 


পাঞ্জাবে শিল্পসমূহের অবস্থা এবং কি ভাবে B চিনি 


নুতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান করিয়া প্রদেশকে সমৃদ্ধ : 
করা যায়: তৎসম্পর্কে বিবেচনার জন্ত আগামী রর 
মাসের প্রথমে পিঁমলায় 'পাঞ্জাব সরকারের দণুর- 8 


খানায় একটি বৈঠক হুইবে। . 
সাগ্রাজ্যিক বিমান সম্মেলন 


'শঈ সাত্রাত্যিক বিমান সম্মেলনের অধিবেশন § 
হইবৈ। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষকেও প্রতিনিধি | 
গ্রেরণ করিতে বলা হুইয়াছে। সম্মেলনের স্থান | 
এবং তারিখ অবস্ত এখনও ঘোষণা করা হয় নাই! | 


খুব সম্ভব কোন বে-সরকারী লোককে না পাঠাইয়া' | 
সপ 


| ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ ! 


ভারত সরকার ভারতের অসামরিক বিমান 
বিভাগের প্রাক্তন.অধ্যক্ষ.প্তার ফ্রেডারিক টিমস্কেই 
প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইবেন। 
সৈন্যদের জন্য প্রত্যহ অসংখ্য গো-হত্য। 
| সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবদের প্রশ্লোত্তরের সময় 
প্রকাশ পায় যে সৈক্কদের ত্রন্ত প্রতিদিন অসংখ্য 
গাভী হত্যা. করা হইতেছে'। শ্রীঘুত নিয়োগী 
বলেন যে, একমাত্র গয়াতেই প্রত্যহ ৪০০* গরু 
প্রভৃতি হত্যা করা হইতেছে । ফলে কৃষিকার্ষোর 
ক্ষতি অবশ্থস্তাবী। 


ly 





| অন্যান্য নুতন ক্ষীমের জন্য আজই পত্র লিখুন £_ 





_লক্রেটারিভ এও এজেণ্টস্‌ 
সাহ চোপ্থুত্ৰী এব কষা লিনও 
২৩নং হর মল্লিক টট হাটখোলা, কলিকাতা৷ ৷ 


হি ভু ত ১ ১ ০] ০] 








টেলিগ্রাম: পকিয়ারিং 
হেড অফিস-_-৮নং লাঁরন রেঞ্জ, কলিকাতা ৷. | 


ফোন £ কলি £ ৪১০১ 


বিশিঃ বেটার বোড় পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


" প্রতি ১০০০২ টাকার পেবান ২০০০২ টাকা পাওয়া যায়। 


ব্ৰাঞ্চ :_ ঢাকা চাইবাসা (9, ম. .), চক্রধরপুর (0. ম. RB. ), 
রাইপুর (0.2) গর চাক) জ দাবি "ত 


[ 





২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


মাল ও ব্রন্দে ভারতীয়ের সংখ্য। 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
ডাঃ খারে বলেন যে, সিঙ্গাপুরসহ মীলয়ে অনুমান 
৭ লক্ষ ৪৫ ছাজার এবং ব্রঙ্গদেশে প্রায় ৫ লক্ষ 
ভারতীয় রহিয়াছেন | 

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর বিষ্তা 
শিক্ষার ব্যবস্থা 

প্রকাশ, শীঘ্রই বোম্বাই বিশ্ববিস্ঠালয়ে সমর 
বিদ্য। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হুইতেছে এবং 
'ব্রিগেডিয়ার হালা রফোর্ড উক্ত কাধ্য পরিচালনের 
অন্ত ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। 

কলিকাতায় থা দ্রব্যের নুতন দর 

নির্ধারণ . 





~~ 


মিন্ট্র অব সিতিল সাপ্লাই কলিকাতায় 


" খ্বান্তদ্রব্যের নূতন হার নির্ধারণ করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়াছেন। উক্ত থাগ্চদ্রব্যসযূহ কলি- 
কাতার কণ্টোল ও অনুমোদিত দোকানসহ 
এবং বাজারে পাওয়া যাইবে 2 

চাউল_যে কোনও রকমের প্রতি 
“সের 1৮০ আনা, আটা প্রতি সের ॥০ আনা 
এ থলিয়ার অন্ত অতিরিক্ত ছুই পয়সা), ময়দা 
-॥০ সের ( থলিয়ার গ্রন্থ অতিরিক্ত ছুই পয়সা ), 
চিনি-1%১৫ সের (থলিয়ার অন্ত এক পয়সা ), 
মিছরী --॥ সের $ লবপ__৮১৫ সের, সরিষার তৈল 
> ও নং যথাক্রমে ১২ ও দ৮০ আনা, কেরোসিন 
ভৈল সাদা ও লাল যথাক্রমে J/১৫ ও ৩০ (২২ 
আউন্দের বোতল), সফট কোক-_-১] মণ 
{সরবরাহ কেন্দ্র হইতে ), হার্ড কোক-_১৭/০ মণ 
(সরবরাহ কেন্দ্র হইতে ), স্টীম কোক--১|০ ষণ 
(সরবরাহ কেন্দ্র হইতে ), কোচিনের নারিকেল 
তৈল--১/০ সের, ৮০ কাঠির ম্যাচ প্রতিটি ৩১৫, 
"৬৪ কাঠির ম্যাচ প্রতিটি ১৫ পয়সা, €০ কাঠির 
প্রতিটি ম্যাচ-২১০ পয়সা, ৪০ কাঠির প্রতিটি 
ম্যাচ ও পয়লা । 


 শার্জিযায় চটের থলির বদলে 
তুলার ব্যাগ 


আর্জেন্টিয়ায় এতদিন চটের থলি প্রস্তত ' 


হইত। এক্ষণে চটের থলির বদলে ডভূলার ব্যাগ 
প্রস্তুত করা হুইবে। 


(8508, 





হেড অফিস-€৩, রাসবিহারী এভেনিউ, এত 
| ফোন : লাউথ--৫৮২ 
কলিকাতা ব্রা্_৩1১, ম্যাঙ্গে। লেন, ফোন £ ক্যাল ২৬৯২ 


৮৪, বৌবাজার ষ্টরীট, কলিকাতা । 


অন্তান্ত ব্রা _বরিশীল £ বহরমপুর (বেজল ) 
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নারায়ণগঞ্জে গণ-ভোজনাগার 

এক খবরে প্রকাশ, স্থানীয় সরকারী অফিসর ও 
মারোয়াড়ীগণ পরিচালিত দুইটি পৃথক ভোক্জনাগার 
এখানে খোলার ব্যবস্থা হইতেছে । 

জব্বলপুরে বরাদ প্রথ। 

জব্বলপুরে যাহাতে বরাদ্দপ্রথার প্রবর্তন হয় 
ভজ্জন্ত যথারীতি কার্ধ্যনীতি অবলদ্বিত হইতেছে 
বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ।' 

বরিশালে চরম দ,র্দশী 

বরিশালে খান্ছদ্রব্যের তীব্র অভাব বোধ 
হইতেছে । সেখানে অর্ধাশন,। অনশন তো 
চলিতেছেই ; উপরস্ত গৃহস্থ বাড়ী হইতে খাভত্রব্য 
ছিনাইয়া নওয়ার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে । 

পাটকলসমূহের বন্ধের সময় বৃদ্ধি 

ইতিপূর্ব্বে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত পাটকলসমূহ 
বন্ধ থাকিবে বলিয়া! সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। 
এক্ষণে কয়লা সমস্তা পূর্বের মতই রহিয়াছে তজ্জন্ত 
কলসমূহ আরও এক সপ্তাহ অর্থাৎ ৭ই আগষ্ট পর্য্যস্ত 
বন্ধ থাঁকিবে। এই বন্ধের সময়ে ইতিপূর্বে 
শ্রমিকেরা খাস্তদ্রব্যের এবং অন্তান্ক যে সব সুবিধা 
পাইত তাহা পাইবে। 

পাটের মূল্য হাঁস 

ইণ্ডিয়ান সেপ্টুল ছুট কমিটির জুলাই মাসের 
বুলেটিনে প্রকাশ, গত তিন মাল পাটের দর উর্ধে 
থাকার পর এই প্রথম হাস পাইল । 


বেলজিয়ান কঙ্গোর পাট ক্রয় 
ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, তথাকার ডিফেন্স 
সাপ্লাই কর্পোরেশন বেলজিয়ান কঙ্গো হইতে ১৯৪৩ 
সালের প্রথম হইতেই পাট ক্রয় করিতেছেন। 
দিনাজপুরে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ 
- মেসার্স রাজ খা সন্‌ দিনাজপুরে প্রত্যহ 
৪০০ ছুঃস্থ লোককে খাস্তদ্রব্য বিতরণ করিতেছেন। 
বগুড়ায় চাউল বিতরণ 
জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার অন্ত উক্ত অঞ্চলে 
চাউল বিতরণ করিবার জন্ত ২৫০ খানা বরাদপত্র 
বিলি করা হইয়াছে । 
কণ্টেশলের দোকান কমিল 
চাদপুরে খাচ্দ্রব্য বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যা 
১৬ ক ০ ৮ করা | 





নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


যাব ব্যালকাট| লিমিটেড! 





হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গে লেন, কলিকাতা 
শাখাসমূহ--শিমুলিকা, নীলফামারী, ঢাকা, 
মেদিনীপুর, 


নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর 
| (মুলের ) ও শাস্তিপুর ৷ | 
পে 


অজয়-দামোদর প্লাবনে ধ্বংসলীল। 

গত ১৭ই জুলাই দামোদর নদে প্রবল 
প্লাবনের ফলে দামোদরের বাধ ভাঙিয়া বিরাট 
ধ্বংস লীলার সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অজয় নদেও 
প্রবল প্লাবন হইয়া কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
ভাসিয়া যায়। গত সপ্তাহে সামান্ত যেটুকু সংক্ষিপ্ত 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল আমরা তাহা প্রকাশ 


- করিস্াছি। পূর্ণ বিবরণ অবশ্ত এখনও প্রকাশিত 


হয় নাই এবং এই বিরাট প্লাবনের যে ধ্বংসলীল! 
হইয়াছে তাহার পুর্ণ খতিয়ান করার সময় এখনও 
আসে লাই'। প্লাবনের ধাকায় দামোদর বধের 
সহস্রাধিক ফিট পরিমিত স্থান ভাঙ্গিয়া সপ্তাহকাল 
যাবৎ বঙ্গার জল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে 
থাকে। প্রাথমিক হিসাবেই জানা. গিয়াছে, ১৯টি 
N 

ইউনিয়নের ২১৩ টি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। 
অজয় নদের প্লাবনের ফলেও শতাধিক গ্রাম 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । বক্কাবিধ্বপ্ত এলাকায় লোকের 
হঃখছুর্ঘশার অস্ত নাই) তাহাদের যথাসর্বন্য 
ভাসিয়া গিয়াছে বা ধ্বংস হইয়াছে ।. বাঙলা 
সরকার এবং কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
হইতে অবশ্য সামান্ত সামান্ত সেবাকার্ধ্য আরম্ভ করা 
হইয়াছে। কিন্ত প্রয়োজনের, তুলনায় ইহা কিছুই 
নহে। বিধ্বস্ত এলাকার কোন কোন স্থানে ইতি- 
মধ্যেই কলেরা দেখা দিয়াছে । অবিলম্বে উপযুক্ত 
পরিমাণে সাহায্য এবং ওধধাদির ব্যবস্থা না করিলে 
লক্ষ লক্ষ ভুর্থত নরনারী ও শিশুর প্রাণহানি 
অবশ্যস্তাবী। 

কান্দীমহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ আজ বক্কাপ্লাবিত। ' 
মেঘনা নদীও -ফীপিয়া ওঠায় নোয়াখালীতে 
বন্তার প্রকোপ দেখা দিয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলে 
কলেরা ও ষপস্ত রোগ দেখা দিয়াছে। 
| ফিনালিয়েল | 


ফিনান্সিয়েল 
গ্যারাণ্টি ট্রাস্ট লিঃ 
একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর 


আর্ধিক প্রতিষ্ঠান। 
ম্যানেজিৎ এজেন্টস্‌ 


কে টব এণ্ড কোং 


| 
{ 


| 





পম 


স্রাপিত-_-১৯৩৫ 


লাল, এম, এ 








বি এণ্ড এ রেলওয়ে এমৃপয়িজ, কো- 
অপারেটিভ বেনিফিট সোসাইটি লিঃ 
উক্ত সমবায় বীমা সমিতির গত ১৯৪২ 
'সালের বাধিক কার্ধযবিবরণী ও আয়ব্যক্সের হিসাব 
সম্প্রতি আমরা সমালোচনার পাইয়াছি।'আলোচ্য 
' বৎসরে সমিতি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার ৩৮৪টি 


নূতন জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ' 


পর্যন্ত ৩৫৯টি পলিসিতে মোট ৩ লক্ষ ১২ হাজার 
টার ন,তন বীযাপত্র প্রদান করা হয়। : 
'_' আলোচ্য বৎসরের শ্ষে তারিখ পর্য্যন্ত সমিতির 
মোট সভ্য সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২ হারার ৩৬ জন 
এবং তাঁহাদের জীবন বীমার অর্থের মোট পরিমাণ 
হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। আলোচ্য 
বৎসরে জীবন বীমার দাবীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
৭ হাজার টাকা; তন্মধ্যে মৃত্যুক্জনিত দাবীর 
পরিমাপ € হাজার টাকা ও মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় 
ছবাবীর পরিষাপ কিঞিদধিক ১ হান্ছার টাকা। 
রর ' আলোচ্য বৎসরে চাদ! বাবদ সমিতির মোট 
আয় হইয়াছে ৫৫ হাজার টাকা, এবং ব্যয়ের 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে ১১ হাজার টাকা। আয়ের 
তুলনাম্ম এই শতকরা ২০" ভাগ ব্যয়ের হার 
সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। | 

উপরোক্ত বারি কাঁধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে বি এণ্ড এ রেলওয়ে এম্প্রয়িজ 
“কো-অপারেটিভ বেনিফিট সোসাইটি লিমিটেডের 
হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে 
সমিতির হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাওুলি-নিম্মরূপ--রিজার্ড ব্যাঙ্কে আমানত 
জনা ৯৪ হাঁার টাকা ; ডাক ও তার বিভাগে 
জমা ২০ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজে ১৪ 
হাজার টাকা । ই বি আর কো-অপারেটিভ 
ক্রেভিট সোসাইটি লিমিটেডে স্থায়ী আমানত £* 
হাজার টাকা ) হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮ হাজার টাকা। 

আমর! বি এণ্ড এ রেলওয়ে 'কর্মচারীদের 
এই কো-অপারেটিভ বেনিফিট বীমা প্রতিষ্ঠানটির 
উন্নতি কামনা! করি। 

লিলি বিস্কুট কোং 

গত ২৮শে জুলাই উল্টাডিঙ্গি লিলি বিস্কুট 
কোম্পানীর ভবনে উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা 
পরলোকগত . প্রতাপচন্ত্র শেঠ মহাশয়ের পঞ্চম 
মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর জীবন ও কার্য্যাবলীর আলোচনা 
করিয়া তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
' শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই ম্থৃতিবাসরে 
সতাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, দিলি 
বিস্কুট কোম্পানী পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র শেঠ 


মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীততিভ্তস্তই শুধু নহে, ইহা সমগ্র 


_ জাতির বিশেষতঃ বাঙ্গালীর গৌরবের বন্ত। বস্তুতঃ 


লিলি বিছ্ুট কোম্পানী স্থাপন করিতে গিয়! 
শেঠদীকে যে সকল বাধাবিস্ব অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল তাহাতে এই কোম্পানী তাহার সর্বশেষ 
জাতীয় দান বলিয়া পরিগণিত, হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
সরকার আশা করেন যে, এই বিরাট কর্ম্মবীর স্বকীয় 
সাধনার বলে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, 
তীহার উত্তর পুরুধগণ সেই প্রতিষ্ঠানের মর্ধ্যাদ 
যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করিবেন | 

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, 
ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ম্পূর্ণত|। অর্জন 
করিতে না পারিলে কোন জাতিই পৃথিবীতে বড় 


‘হইতে পারে না। 


প্রীধৃত সতেন্্রনাথ যদূমদার বলেন যে, এ দেশের 
শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । যুদ্ধোত্তর জগতে 
ধনিকের শোষণের অবসান হুইবে বলিয়া তাহার 
বিশ্বাস। সেই ছুদিন আগত হইলে তারতের 
যুবকবুন্দ শেঠজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নব নব 
শিল্পপ্রচেষ্টায় রত হুইবে। ইহার পর. শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, বক্তৃতা করেন। 

. নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি কলিকাতায় নোয়াখালী ইউনিয়ন 

ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হুইটি নৃতন শাখা অফিস খোলা 
হইয়াছে-_একটি ভবানীপুরে ১৩৬ সি আশুতোষ 
মুখার্জি রোডস্থ ভবনে এবং অপরটি শ্যামবাজারের 
হাতীবাগান বাজারে। এই ছুইটি শাখা অফিসের 
উদ্বোধন উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কাদের পরিমাণ 
বাড়িয়া যাওয়ায় উহার সহিত সমতা রক্ষার জন্ 
এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী, আমানতকারী ও সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের সুযোগ মুবিধা বৃদ্ধির দন্ত নোয়াখালী 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উত্তর কলিকাতা ও দক্ষিণ 
কলিকাতায় এক সঙ্গে হুইটি নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৯শে ভুলাই তারিখে বোদ্বাইএ, 


ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোষ্বাই 
শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই 
উপলক্ষ্যে বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
ছিলেন। উক্ত শাখা অফিসটির উদ্বোধনের 
অভিনবত্ব এই যে, কোনরূপ বক্তৃতাদির ব্যবস্থা 
ছিল না-এমনকি গতানুগতিক প্রথান্ুলারে 
কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা ব্যাঙ্কের দ্বারোদবাটনও 
করা হয় নাই। 
,  বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
বালীগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটি লি:__ 
ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ । ঠিকানা-_২২*এ 
রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। 


অনুমোদিত মূলধন €* লক্ষ টাক!। অমির উন্নতি " 
বিধায়ক ও ইমারত তৈয়ার সংক্রান্ত ব্যবসা । 

বৈভাখালগ টা কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ 
কে পি গোয়েক্চা। ঠিকানা--৪ ক্লাইভ ঘাট গ্্ীট, 
কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-চা-বাগান। 

বেলঘরিয়া পটারিজ লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ 
নলিনাক্ষ সাম্তাল। ঠিকানা বৌবাজার 
সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা ।' চীন! মাটির দ্রব্যাদি ও বিবিধ মৃন্ময় 
পাত্রাদি নিম্মাপের কারখানা । 

লিলেক্টেভ, বড়বনী কোল কোং লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এ জে চঞ্চনী। ঠিকানা__-২১০ 
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২ লক্ষ টাকা। খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয় করা, 
ইার! লওয়া ইত্যাদির কাজকাঁরবার | 

রামগড় পেপার মিলস্‌ লিঃ--ডিরে্টর মিঃ 
মহাদেব ব্যানাঙ্জি। ঠিকানা--১ বি ওল্ড পোষ্ট 
অফিস শ্রী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 
৯ লক্ষ টাকা । কাগজের কারখানা । ' 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

গুজরাট রেলওয়ে, কোং লি:__গত 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু শতকরা! 
বার্ষিক ২।* আনা হিসাবে । কাত্রাস করিয়া 
কোল কোং লি:__গত ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
ছয় মাসের জন্তু শতকরা বার্ষিক ১০৯ টাকা। 
নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লি:__গত oi He 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা 
হিসাবে। বেল কোল কোং লি:--গত ৩০শে 
এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে ১০৭ 
টাকা হিসাবে । এযালবিয়ন জুট মিলস্‌ কোং 
লিঃ_গত ৩০শে এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে ৪ টাকা হিসাবে । হাসিমার। 
টা কোং লিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ৫৫২ টাক] হিসাবে। 
মেটার কেমিক্যাল এণ্ড NEL 
১০ পর্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা। 
দিংটম টা কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত এক বৎস্রের .জন্ত . শতকরা বার্ষিক ১৫২ 
টাকা। জুপিটার জেনারেল ইনলিওরেন্দ 
কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
টা অন্ত শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । 

ব্যাক্কিং কপেণরেশন অব 


ইণ্ডিয়া লিঃ --গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
লিন্ধ . 


জন্ত শতকর! বার্ষিক & টাকা | 
ফিলেচাস লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। 
করুতেম! টা কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর 


/ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকর! বার্ষিক ২০২ 


টাকা। চেবাঁছাতক রোপওয়ে কোং লিঃ - 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা! 
বার্ষিক ৭8০ আনা! 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ৩০শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাক্জারে 
পূর্বের মতই প্রচুর শ্বচ্ছলভার ভাব পরিলক্ষিত 
হুয়। ব্যাঙ্কসমুদ্ের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের 
কড়ারে স্বল্পমেয়াদী খণের হার পূর্বববৎ কলিকাতায় 
ও বোদ্বাইএ যথাক্রমে ॥* আনা ও |* আনায় 
" অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ট্রেজারী বিলের টেগারের 
আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ . ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। গৃহীত টেগারের সুদের হার হ্রাস 
পাওয়া সত্তেও আবেদনের পরিষাণ বৃদ্ধি আদে৷ 
ব্যাহত হইতেছে না। ইহা হইতেই টাকার 
ৰাজারের প্রচুর স্বচ্ছলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। আলোচ্য সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, বহুকাল পরে এই প্রথম সমগ্র 
ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ পূর্ব্বের 

তুলনায় না বাড়িয়া কমিয়াছে। 

' আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার বিনিময়- 
বাজারের অবস্থায় পূর্বের অপেক্ষাও অধিক মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বিনিময়-বাঙ্জারে এবার 
রণ্ডানী ও আমদানী বিলের কোনপ্রকার কালকর্ম 
হয় নাই বলিলেও চলে। | 

গত ২৭শে জুলাই তারিখে তিন মাসের মেয়াদী 
৮ কোটা টাকার ট্রেজ্জারী' বিলের জন্য যে টেপার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা । তন্মধ্যে ৯৪৩ পাই ও তদুর্ধ দরের 
সমুদয় এবং ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৩০ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগারের গড়পড়তা 
সুদের হার পুর্ববন্তী সপ্তাহের হার হইতে ২ পাই 
স্থান করিয়া এবার ৪৩৭ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 

আগামী শুরা আগষ্ট মঙ্গলবার বোদ্বাইএ বেলা 
১১ ঘটিকা ষ্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং খরা আগষ্ট 
সোমবার অভ্ান্ত কেন্জে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার 
ট্রেঞ্সারী বিলের টেগডার গৃহীত হুইবে। যাছাদের 
টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহা- 
দিপকে আগামী ৬ই আগষ্ট শুক্রবার টাকা দিতে 
হুইবে। অন্তান্ত সর্তাবলী পূর্বের ন্যায় । 

আগামী ২রা আগষ্ট সোমবার বোম্বাই ও 
কলিকাতান্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার কার্য্যালয়ে 
বেলা ১১ ঘটিকা পৰ্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেঞ্গল ট্রেজারী বিলের অন্ত 
টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার প্রহণ- 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ৪ঠা আগষ্ট তারিখে টাকা দিতে হইবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 

EE: 





দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৬ই জুলাই তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলৃতি 
নোটের মোট পরিমাণ দ্রীড়াইয়াছে ৭৩৭ কোটী ৪৯. 
লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৩৭ কোটা ৬১ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টাকা। উক্ত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৩ কোটা ১২ 
লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উদ্থার 
পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটা ৬৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেপ্টকে ২২ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়; 
তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে এই প্রকার ধারের পরিমাণ 
ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য গপ্তাছে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬৩ কোটা €৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাক! ; 
তৎপূর্বববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৫৪ কোটা 
১৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, বন্ধ সরকার ও 
অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬ কোটা ২৪ লক্ষ ৩৪ 
হাজার টাকা, ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ৮ 
কোটা ৬৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা 9 পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটী ৩৪ লক্ষ 
৪৯ হাজার টাকা, ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ও ৭ 
কোটী ৭৯ লক্ষ ৯» হাজার টাকা। 


i 





রা 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাদ্ারে নিয্ক্ূপ হার 
বলবৎ ছিল :_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫3২ পে 
এ দর্শনী ১শিঃ ৫৯২ পে 

ডিএ৩মাস ৮ ১শিঃ ৬৪২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪ 


কোম্পানীর কাগজ ও শোয়ার 


কলিকাতা, ৩১শে ভুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
কাছ্কারবারের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি ন] পাইলেও 
গত ছুই তিন দিন যাবৎ" বাজারে একটা তেঘীর 
ভাব দেখা দিয়াছে । মুসোলিনীর পদত্যাগের মত 
এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরও বাজারের উপর 
কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 
সোপার বাজারে সাময়িক স্থির ভাব এবং সমস্ত 
রপাজনে মিত্রশক্তির সাফল্যের, প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
শেয়ার বাজারে সামান্ট একটু তেদীর ভাব দেখ! 
দিলেও সাধারণ ক্রেতাবিক্রেতারা আরও কিছুদিন 
অপেক্ষা করিয়া অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করার নীতিই 
অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাটজাত 
দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য ঘোষণা করার ফলেও বাজারে 
কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। 
কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য.সপ্তাছে কোম্পানীর কাগজের বাজার 
বেশ তে্জী পিয়াছে। ৩০ সুদের কোম্পানীর 





৪৩নং ক লট কমিক 









| SDB কলিকাতা । 


ৃষ্ঠপোষক- মাননীয়, কে, ফজলুল হক 
সুদ: স্থায়ী আমানত-_৩ বৎসরের জন্য ৬% 


সকল প্রকার ব্যা্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
সুদের হার :_ | স্থায়ী আমানত $= 
চলতি - 43% ' 1 ৬মাস - রর ১বৎদর = ৩% 
সেভিংস _ ১:% 1? ২বৰৎসর = | ৩ » = 8% 
El ৪884 (88:95 বালী: উতর শ্রারামপুর ও শেওড়াফুলা | 








৮৯, ৯৮ খু বক বব ৬৮ দি 





২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য ৪% 


জিকা ন মিঃ টি, টি ব্যানাজ্জা 


৩ 





কাগজের দাম ৯৫%০ হইতে ৯৬/০ আনা দাড়াই-' 


যাছে। বিকিকিনির পরিমাণও খুব বেশী হইয়াছে। 

শেয়ার বাণীরের অন্তান্ত বিভাগে কমবেশী 
মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় কোম্পানীর কাঁগজের 
উপরই ক্রেতাদের ঝোঁক দেখা যায় বেশী। ৩২ 
সুদের ( ১৯৪৩-৬৪৫ ) ৯৬০ ) ৩২ সুদের (১৯৫১-৫৪) 
১০০২ 3 ৩৪ সুদের (১৯৪৭-৫০ ) ১০৪২ এবং &১ 
সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) ১০৭০০ আনায় হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে।, প্রাদেশিক সরকারসমূহের খপ পত্রেরও 
বেশ চাহিদা ছিল?) কিন্ত বিক্রেতা ছিল না। 
কেবলমাক্স ৩২ সুদের (১৯৬১-৪৬) ইউ পি 
গতর্ণমেণ্টের খুণপত্র কিছু বিকিকিনি হইয়াছে 
বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে । 

৩1০ সুদের হাওড়া ব্রিজের ডিবেঞ্চার ৯৭৪৮৯ 
এবং ৫২ টাকা সুদের হাঁওডা ব্রিজের ডিবেঞ্চার্‌ 
১২৪1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। বিক্রেতার 
অভাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের কাজকারবার 
বেশী হয় নাই। 'পাটকলসমূহের মধ্যে কামার- 
হাঁটা ১৫৮২ ১ নর্থক্রক-+১৫১০, হুকুমচীদ-_-১৬২1০ 
দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


| ব্যাঙ্ক 
আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের বাজার 


কিছুটা মন্দা গিয়াছে। হম্পিরিয়াল ( সম্পূর্ণ 


অনুমোদিত মূলধন 

বিক্রীত মূলধন 

আদাকীরুত মূলধন 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল *** 

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** 


_ভিরেক্টরগণ-_ 


মিঃ হরিদাস মাধব দাস, 

মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, 

মিঃ দিশা ভি, রোমার, 
''" মিঃ বিঠিলদাস কাঞ্জি, 

মিঃ মুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, . 


||| পুর, গলা, য়নগর, 
রী খাগারিয়া, 


উড্ভিষ্যার শাখা সহলপুর রে 


ছাপরা, 





দি মেটাল ব্যন্ক অন ইণ্ডিয়| লিঃ | 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিভ-_ডিসেম্বর ১৯১১ জাল) 
৩১৫০১০০১৩০০ টাকা 
৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা 
১,৬৮,১৩,২০০ টাকা 
১,৪৮,৩২,০০০ টাকা 


৫৯,৬৫৩৪১০০০২ টাকা 
হেড অফিস- মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্ধে। 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখ। এবং পে অফিস আছে” 
ম্যানেজিং ডিরেকউর-_ মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 

মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 

মিঃ ধরমপি মুলরাজ্জ খাতাউ, 

স্তার আরদেশীর দালাল, কে, চি, 
মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট 


লণ্ডন এজেণ্ট স--মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

7 নিই এজেল্টস- দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 

স্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
সর্তাবলী পত্র লিখিয়! জানুন । 

কলিকাতার শাখা-_মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রী, বড়বাজার 

শাখা--৭১নং ক্রস স্ত্রী, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে ট্রাট, স্যায- দি 
বাজ্ঞার শাখা-_১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
| রোড। বাজার শীখা- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
] গুডী, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা__জামসেদপুর, মজঃফর- 
সীতামারি, বেতিয়া, 
রকৃলৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও 


£ 


আধিক জগৎ 


আদীায়ীকৃত ) ১৭৯৯২ রিজার্ভ ১১৩- টীকায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে কাপড়ের 
কলের শেয়ারের দ্রাম কিছুটা বাড়িতে দেখ! 
গিয়াছে। বেনারস ১২।%০, বেঙ্গল নাগপুর 
২৮৪০, কাণপুর টেক্সটাইল ১১1/০, এলশিন ৭২, 
কেশোরাম ১৪০, যুইর মিল্ল ৪০৫১, নিউ 





' ভিক্টোরিয়া ৭০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


কয়লার খনি 
আলোচ্য সন্তাহে কয়ল! খনির শেয়ার বাজারে 
স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। এ্যামাল- 
গেমেটেভ ৩৭, বেঙ্গল ৪৬৫ ২, বড়ধেমো ৭৯, 
বরাকর ১৮॥০, সেপ্টাল কুরকেন্দ ১৭/০, সাউথ 
করণপুরা ৬_, ষ্যাার্ড ২২৪০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
৩৪1৮০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
- পাটকল 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে 
অনেকটা মন্দার তাবই গ্রিয়াছে। ছ্ুটমিল এসো- 
সিয়েশন কর্তৃক পাটের সর্ষোচ্চ মুল্য নির্ধারণ 
করার ফলে বাজারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
নাই। আদমজী ৩৩২, এলায়েন্স ৩৭৬২, য্যাংলো- 
ইত্তিয়া ৩৮৯২, বালী ৩৪২২ ডি ডি 


১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, : 


[লস [যু নল ছেলে দে 


কৃষ্ণনগর শাখা শীভ্রই খোল! হইবে । 


৯ দের সর্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
কিষণগঞ্জ। ব্যাক্কিং কাষ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫ মিঃ এস, কে, চক্র চক্রবর্তী 
117112৯০751 SEE ০০2, জী 


৮ 


[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ 





হাওড়া ৬১:/০, ইণ্ডিয়া 8৪৪২, নদীয়া ১*০২ টাকা 
দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 
ইঞ্জনিয়ারিং 
আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী- 
সমূহের শেয়ার বাজারেও মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৩৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২৬1৮০ দরে বিকিকিনি হয় ; কিন্ত সপ্তাহের শেষের 
দিকে দর কিছুটা বাড়িয়া ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪1৮০ 
এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ২৭২ টাকা ্লীভায়। . 
ব্রিটানিয়া বিক্ডিং ১৩৭৯, জেসপ এণ্ড কোং ২০০, 
কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭২ টাকায় বিকিকিনি 
হইয়াছে। 
চিনির কল 
বলরামপুর ১৩।৮০১ বেলনুনা ৯৪০, কেরু এণ্ড 
কোং ১৮০, চম্পারপণ ৩১1৮০, সমস্তিপুর ১৬২, 
কানপুর ৩৪॥০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে । 
চা-বাগান 
আলোচা সন্তাছে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে 
বিশেষ তেজীর লক্ষণ দেখা বায় নাই। হালিযারা 
5৪1০, হস্তাপাড়। ৭০৩২, হাতীক্ষীরা ৩১, তেজপুর 
১৭০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইযাছে। 


ৃ ধ্‌ ৰ 
ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮৮০, বি আই কর্পোরেশন 
€॥০, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্‌ ৩১২, টিটাগড় পেপার 
২৫/০, মহীশূর পেপার ২৪৮০ দরে ক্রয় বিক্রয় 


ইত: 




























৷ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট হুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাক] উঠান যায়! ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তুছ ; সুদ শতকরা! 

৩/০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হুয়। 
উঠি টি 087 


জী 


[0212 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


২রা আগই, ১৯৪৩ ] 





এ সপ্তাহে শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি 

হইয়াছে :- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ২৩শে জুলাই 
৮২/০ 1 ৩৯ সুদের খপপত্র (১৪৫১-৫৪) ২২শে 
ভুলাই--১০০২ 3 ২৩শে--১৭০২ 3 ২৭শে-৯৯দ০০ 
৯৯৮৮০ ১০২) ২৮শে--৯৯৮৩/০ | ৩৯ সুদের 
খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ২২শে জুলাই-_-৯৬৩/০ ; 
২৩শে--১৬৩/০ 3 ২৬শে--৯৫দ০০ ৯৬০ ৯৬২3 
২৭শৈে--৯৬/* ) ২৮শৈ-৯৬০ ৯৬1৭৩ ৯1০০1 
-৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ২৪শে জুলাই 
১০২৬০ । এব সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) 
২৭শে ভুলাই-_১০*দ০ 3 ২৮শে--১০০৪৮%৭ | ৩1০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ২ংশে জুলাই--৯৫1০ 
৯৫%/০ 781৮০) ২৩শে--৯৫1/০ 3) ২৪শৈ-_ 
৯৫/০ $ ২৬শে- ৯৫৪৩ ৯৫1০০ atlo ৯৫%০ 
৯৫1/০) ২৭শে--৯৫1৮০ ৯৫1/* 3 ২৮শে-৯৬২ 


৯৬/০ ৯৪৪৮০ ৯৫৪/০৩ ৯৫৪৮০ ৯৬২ ৩]০ 


দের খণপত্র (১৯৪৭-৫০) ২২শে জুলাই 


১০৩1%০ ১৯৩১০ 1 ৪* সুদের খধণপত্র (১৯১০-৭০) 
২হশে জুলাই--১১:॥%০ 3  ২৭শে-_-১১০৮০ ; 
২৮শে-১১৮%০ | 
_ডিবেঞ্চার 

৩1০ সুদের (১৯৬৫-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ২৭শে 
ুর্নাই__৯৭দ৮০। ৫1০ সুদের (১৯২৬-৫৬-৮৬) 
ক্যালকাটা পোষ্ট ট্রাই ২৩শে জুলাই-_-১২২1০। 
€1০ সুদের (১৯৫৬-৮৪) তরী ২৮শে জুলাই. 
১১৭৪০ | &1০ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ও ২৮শে 
জুলাই_-১১৭৪৮%০। ৫1০ নদের (১৯৫৮-৮৮) এ 
২৮শে জুলাই--১৯৭৪৮০ । ৫॥০ সুদের (১৯২৯-৫৯) 
ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ২৮শে ভুলাই 
১২৫৮০ । 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল (সম্পুর্ণ আদায়ীক্কত) ২৩শে জুলাই 
১৮০৫৯ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২২শে ভুলাই--১১৭|* ; 
-২৪শে--১৯৩৯ 5 ২৬শে ১১৩৭ ১১৪3 ২৭শৈ- 
১১৩২১ ই৮শে--১১৩॥০ ১১৩২ | ইউনাইটেড 
বমাশিয়াল ২৪শে জুলাই--৭৷০ ৭২) ২*শে__ 





বহন এখন তরু 






৬৬নং কলেজ গ্বীট $$ 


টিন এিসজজ জলিল 


আথক জগৎ 








ষ্টাপবাস্করি 





অন্যান্য শাখা 
| কুমিল্লা, কোর্ট, শিপচর, দিলেট, শিলং, 
ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ভিন: 
সুকিয়া, জে রহাট, ছাতক, রাচী, বালিগঞ্জ, 


আসানসোল, বর্ধমান ও খুলন! | 
শ্কল্লেজ্ উ্লীউ ও স্পযান্মন্বাজ্জাল্র 


শাখা নিল ঠিকানায় শীপ্রই খোল! হইতেছে। 
১৪০নং কর্ণওয়ালিস ্রীট, 


CED TD ETD ১ হাল ৭০০৯ CEE SIRE ES CTE 


'প্যামালগ্যামেটেভ হ২ংশে জুলাই--৩৭]০ 9 
২৩শে--৩৭1৩/০ ৩৭$/০ | ব্ড়বনী ২২শে জুলাই 
১৪৩০ ২২ ২/০ ; ২৩শে- ২৯) ২৪শে--১৮/০ 
২৪৮৬ ; ২৬শে--১5%০ ১৪৩০ 3 ২৭শে--১৮০/০ 
১৪৪৭) ২৮শে--১দপ০। 
স্কুলাই_-৮২ ৮/০ ১- ২৪শে--৮০। বোকারো 
এণ্ড রামগড় ২২শে জুলাই--২২৮%০ ; ২৩শে_ 
২২৪৮৯ ২৩২২ ২২৮০ 3 ২৮শৈ-২২]* ২২০ 
২২1%* ২২৮০ । বরিয়া ২২শে ভুলাই--২৪৮৮০। 
বড় ধেযো ২৬শে ছুলাই--৬৮০%* ) ২৭শে-_৬৮/০ 
৬8৮০ ৭২ |. বরাকর ২২শে ভুলাই--১৬1%০ ) 
২৩শে _১৬1০ ; ২৭শে--১৪1৩/৩ ১৬০ ; ২৮শে = 
৯৬॥০। চুরুলিয়া ২২শে জুলাই--২৩০ ২০) 
২৩শে--২৩/০ ২1০ ২1/* ) ২৭শে_২৩/০। দেউলী 
২২শে জুলাই-_-১০০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৩শে ভুলাই 
২৪1০ 3 ২৬শে--২৪২ ২8/০। ঘুশিক এণ্ড মুসলিয়া 
২২শে ভুলাই--৮!%০। জয়ন্তী পেপ্টাল ২২শে 
জুলাই__-২/০ ২৮০০ ; ২৩শে--২৮/০ 3 ২৮শে-- 
২॥%০। কালাপাহাড়ী ২৩শে ছুলাই--১৭৮%০ 
১৭২। কাত্রাস বরিয়া ২৩শে ছুলাই--৪০%০ 
৪০1০ ৪০1০ কুয়ারদী ২২শে জুলাই--৮/%* 
৮1৩০; ২৩শে-৮1০ 3 ২৪শে--৮9০ ৮৮০) 
২৭শে--৮1/০ ৮৷০। লাকুরকা ২৭শে জুলাই 


১৮০ | মপ্তলপুর ২৩শে জুলাই _১২॥০ ১২৮০০ 5. 


২৪শে-__-১২॥০ ১২॥/০ ৯২1%০। নাজিরা ২৩শে 
জুলাই }॥০ ৯1%* 3 ২৬শে--১০২ 5 ২৭শে- 
৯৮০] নিউ বীরভূম ২২শে জুলাই--২১1*। 
পেঞ্চভেলী ২৩শে জুলাই--৪১৷০ ; ২৭শে--৪১২। 
সামলা ২২শে ভুলাই_৪1%০ ৪/০ 89° 3 
ই৩শে-_88, ৪1%০ 7) ২৬শে--৪19* ৪০/০; 
২৭শে-__8/* ৪1৩০ ) ২৮শে--৪0/০ 81৮০ shee | 
সাতপুকুরিয়া এণ্ড আঙানসোল ৎ২শে জুলাই 


২৪৭ ২৮০০ 5; ২৩শে--২॥০৭। শিবপুর ২৭শে 
ভুলাই_-৩০০ ; ২৮শে-_৩০॥০। সাউথ করপপুরা 
২৪শে ভুলাই--৫৮%০ ; ২৬শে--৬২ ৬/০; 


২৮শে ভুলা ই--£দ/০ | ভালচের ২৭শে জুলাই 
৪২ ৪/০ ) ২৮শে--৪২। ওয়েষ্ট জামুরীয়া ২২শে 
ভুলাই--৩৪1/০ 3 WO 520 3 ২৪শে--৩৪%০ 3 
২৭শে-৩৪1০। 8১৭ 


. কলিকাতা রথ 2 
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ভালগোড়া ২ংশে - 


২৪শে--১৩৮৩/০ 3 


দাবী প্রদানে তৎপরতা ১. 2 


স্বল্প খরচের হার . 


৩০৫ 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ২২শে ছুলাই--১:॥০/০ ১০৪৪ ) ২৮শে-_ 
১০৪০) ও (প্রেফ) ২৬শে--১৩৮০) ২৮শে- 
১৩৮০ । বেনারস ৎ২শে জুলাই-_-১২৩/০ ১২০) 
২৩শে--১২।০) ২৮শে১২২ ১২৮০ বেঙ্গল- 
নাগপুর ৎ৩শে জুলাই-২৮২) ২৮শে-২৮৮০। 
কানপুর টেক্সটাইল ২২শে ভুলাই--১১৩/০ ১১০) 
২৩শে--১১|/০ ১১৮০ ১১৩০ ১১1০ 7 ২৪শে- 
১১/০; ২৬শে--১১৩/০ ও ২৭শে--১১২ $ ২৮শে- 
১৯৮০ ১১৩/*। ঢাকেশ্বরী ২৩শে জুলাই--২৫॥ 7 
২৬শে- ২৫1০) ২৮শে-২৫২ ২৫|০। ভানবার 
২৩শে__২৬৬|০ )২৪শে_-২৬৯২$ ২৬শে--২৬৯২ $ 
২৭শে- ২৬৯২) ২৮শে ২৬৫২ ২৬৫২। এলপিন 
মিল্স ২২শে জুলাই-_৬৬দ০ ৬৭২ 7 ২৩শে--৬৬/০ 
৬৭/০ 3 ২৪শে--৬৭]০ 3 ২৭শে-_৬৭০ ৬৭০ ) 
২৮শপে--৮৭৪০। কেশোরাম ২২শে ভুলাই-১৪২ 
১৪/০ ১৪৩০; ২৩শে--১৪৬/০ ১৪৮০ ১৪1০) 
২৬শে--১৪৮০ 7; ২৭শে- 
১৪/০ 5 ২৮শে--১৪%* ১৪৩/০ ) ও (প্রেফ) ২৬শে ' 
ভুলাই-_-১৪৭২ ) ২৮শে--১৫৮২। মহালক্মী ২৩শে 


_জ্ুলাই-_৩৭ ৩৭৮০ ৩৭০। মুইর মিলস ২৮শে 


ভুলাই--৪০২1*। নিউ ভিক্টোরিয়া ২২শে ভুলাই 
৭৬০ ৭৮০ ৭৮/০ 3 ২৩শে--৭%/০ ৭॥%/০ ৭॥৬/০ ১ 
২৪শে--৭।%০ ৭/০ $ ২৬শ্রে--৭1৬/০ ৭/০5 ' 
২৭শে--৭1০ ০৭৮০ ৭২. ২৮শেঁঁ--৭২ 1/০3 প্র. 
(প্রেফ) ২২শে--১০৫৮০ 7 ২৭শে--১০%০ 9 
২৮শে-৮৯৮/০ | ৃ 
[ক 
আগ্রা ২৩শে জুলাই--১৫৭০ ১৫৭২ ১৫৮২1 ) 
কটক ২৮শে জুলাই--১১৮০। অব্বলপুর ২২শে-_ 
৯৭1৮০ ।  সাব্সাহানপুর ২২শে জুলাই --৭৪০ | 
আপার গ্যাঞ্জেজ ২৪শে জুলাই--১৩৪০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয় ইলেক্‌্টি,ক ষ্টীল ২৭শে ছুলাই-_ .. 
১৪/০ ১৪০ ।  ব্রিটানিয়া বিন্ডিং এণ্ড আয়রণ . 
২৭শে ছুলাই_-১৩/৮০। ব্রিটানিয়া ২৬শে জুলাই 
১৫/০ ১৫২) ২৮শে--১৪॥০। বার্ণ এণ্ড কোং 
(অভি) ২৪শে .ুলাই__৩৯২২ ৩৯১২ 7 ২৮শের-. , 
৩৯৪২। বার্ণ এণ্ড কোং টি “মদের প্রেফ), 7: 


ই হকি রে 


হেড অফিস--৪নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


_আমাদের বৈশিষ্ট্য 
উদার বীমা সর্ত 


অভিনব বীমা প্রণালী 
(Schemes) 


কতকগুলি স্থানে টী এট ও অর্গেনাইজ্ারের পদ খালি আছে {ু 





t 


৩.৩৬ 


২২শে__-১৭৪1০। ইত্তিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
২২শে । জুলাই_৩৪/০ ৩৪/০  ৩৪%/০ ; 
২৩শে--৩৪॥০/০ ৩৪৮/০ ৩৪1/ ৩৪৪০ ; ২৪শে-_- 
৩৩৮৩০ ৩৪৬৩/০ ৩৪/০ ৩৩৯০/০ ৩৪২ ৩৪৮০ ) 
২৪শে--৩৪৷০ ৩৪1৮০ ৩৪%০ ৩৪৬০ ; ২৭শে-- 
৩৪৩/০ ৩৪|৪ ৩৪1/* ৩৪1৮০ ; ২৮শে-_৩৪।৮* 
৩৪/০ ৩৪।০। ইত্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড অয়্যার প্রভাইস্‌ 
(ডেফ) ২২শে ভুলাই-_৩৩1০) ২৭শে--৩৩।০ 
৩৩০ ৩৩1৮০ ৩৩৪৩৬ | জেসপ. এণ্ড কোং ২২শে 
ভুলাই_ ২০1৩৯ $ ২৬শে--২০৮০ ) ২৭শে-_২০৷০ 
২০৮০ ২০1০) ২৮শে-_২০।%০। ভেসপ, এণ্ড 
কোং (প্রেফ) ২৪শে জুলাই--২২৩২। কুমারধুবী 
শে ভুলাই--৭%০ ? ২৪শে--৭২ $ ৎ৬শে--৭ 5 
২৭শে- ৬দপ৯ ৬দ৩০ ৭৯) ২৮শে৬দ/* | 
কুমারধুবী (প্রেফ) ২২শে জুলাই-__২৪৫২ ) ২৪শে:_ 
২৪২২ $ ২৬শে- ২৪২২ 9 ২৮শৈ_-২৪৩২ ২৪৫২। 
মার্শাল এড কোং ২৩শে ভুলাই__-৩।%* 3 ২৪শে-_- 
৩]০ ) ৎ৮শে-_-৩1০। ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ইল 
হ৭শে ভুলাই_-১২৭০) ২৮শে--১২৮০ ১২৮/০ 
১২৮০ । -সারণ ২৩শে গুঁলাই_-৭1০ 3 ২৭শে_- 
৭৮/০ ৭1/০ ৭1৮*। গ্রীল কর্পোরেশন ২২শে 
জুলাই-_২৬/০ ২৬1৮০ ২৬দ* ) ২৩শে_২৭%০ 
২৭/০ ২৭৩০ ২৬৮০. ২৪শে--২৬।৮০ ২৬০ 
২৬1৩/০ ২৬1/০ ২৪/০ ২৬০৪ 7 ২৬শে-_-২৬%%০ 
২৬1১০ ২৪/০ 3 ২৭শে--২৬1৩/০ ২৬৮৮০ ২৬৮৩/০ 
২৬৪০ ) ২৮শে--২৭২ ২৬৪৮০ | টীল কর্পোরেশন 
(প্রেফ) হ৬শে জুলাই_-১২৫০ ) ২৭শে-_১২৬/০ 
১২৫1০ ; হ৮শে--১২৫২ ১২৫7০ | হল প্রভাকস্‌ 
২৪শে ভুলীই--৭দ০) ২৬শে__18%০ $ ২৮শে_ 


শ8৮০ ৭1৩০ ৭০ | 
| পাটকল . . 

আদমজী ২২শে দ্বলাই__৩৩৮০ ; ২৬শে- 
৩২৪০) ২৭শে--৩২1৮০ ৩২৮০০ । আদমজী 
€প্রেফ) ২৮শে জুলাই-_-১৬৭২। .আগড়পাড়া 
২৩শে ভুলাই-_২৪দ০। এলবিয়ন ২৭শে জুলাই 
২*৭২। এলায়েন্স ২৭শে জুলাই--৩৭২২ । 
স্্যাংলো-ইপ্তিয়া ২২শে জুলাই_-৩৮৫২ ৩৮৩১ 
৩৩০ $ হ৩শে-_৩৮৪২ ) ₹ভশে--৩৮৬২ ৩৮৮২, 3 
২৭শে--৩৮৬২ ৩৮৭২ 3 ২৮শে--৩৮৯২। অকল্যাণ 
হ৩শে জুলাই-_২*৬২ $ ₹৪শে--২০৪ ) ২৬শে_- 
২০৩২ ২০৪২ ২০৭২3 ₹৭এশে-_-২০৮ | বালী 
হ২শে ভুলাই--৩৩৫২) ২৩শে--৩৩৫২ ৩৩৪২ ) 
»৭শে ৩৩৭৯ ৩৩৬ $ ২৮শে--৩৩৮৭ ৩৪০২ | 
বালী (প্রেফ) ২২শে ভুলাই__১৭৪২1 বরানগর 
হ২শে ছুলাই_-১৪৭২ ) ২৬শে--১৪৮২ ১৫০২ 
১৪১২) হ৭শে-_-১৪৯৪০ ১৪৯২ 3 ৮শে--১৫০]৯ 
১৪৯৫৯ ১৫০২ ১৫১৯1 বেলভেডিয়ার হ৩শে ভুলাই 
--৪৯০২/ ২৪শে-৪৮১২) ২৬শে--৪৮৩২ 
৪৮৭৯ ৪৮৮২ 3 হধশে--৪৯১২ ৪৯২২) ২৮শে_ 


৪৯২০ ৪৯৩২ ৪৯২২1 বিড়লা ২২শে জুলাই ' 


৩৫২ 3 ২৪শে--৩৫1৮০ ) ২৬শে-_-৩৫৪৩/০ | বজবজ 
২২শে ছুলাই--৪২৮২ ৪২৯২) ২৬শে--৪১৭২3 
২৭শে--৪১৮৯ ৪১৬২; ২৮শে--৪২০২। বজব্জ 
€প্রেফ) ২৩শে ছুলাই--১৭৮২ | চম্পারণ ২৬শে 


শর 


১ আথিক জগৎ 


ভুলাই-__২০৬২) ২৭শে--২০৪%, $ ২৮শে--২০৬৭ 
চিভিয়ট ২২শে ভুলাই-_২ ১৫২ ২১৫০ ; 
২৩শে__২১৬৯) ই৭শে--২১৮৯ ২২০২ ২৯৫৯৪ 
২৮শে-২১৮৯।  চিতভালসা ২৩শে ভুলাই 
২৫০ ২৫দ* ২৫1৩০ ২৫]০ ) ২৪শে--২৫২ ২৫%০, 
২৬শে-_ ২৫৩/০ ২৫1%৬ 7 ২৭শে--২৫।০ ) ২৮শে-- 
৪৫০ ২৫০০০ । ক্লাইভ ২৭শে ভুলাই--২৭৷০ ; 
২৮শে--২৭২ ! ডালহোৌসী ২৩শে জুলাই --২৫০২ ঃ 
২৬শে-_২৪৪২ $ ২৮শে--২৪৬২1 ডেল্টা! ২৭শে 
ভুলাই-_০৪২ ৫০৮৯) ২৮শে-৫০৬২ tN 
১০২ | এস্পায়ার ২৬শে জুলাই-_-৩০৪০ ) ২৭শে-- 
৩০।০। ফোর্ট উইলিয়াম ২৩শে ছ্ুলাই-__২৭৭২। 
গ্যাঞ্জেজ ২৩শে জুলাই ৪৭৯২ ৪০৫২ 3 ২৪শে_ 
৪৪৩২ ৯৮॥৭ $ ২৬শে--৪০৩৯। ২৮শে-৪০৮৯, 
৪১০২] ' গৌরীপুর ২৭শে জুলাই_-৭৭৯২। 
হেগ্টিংস্‌ (প্রেফ) ২২শে জুলাই-_-১৪৮২ ) ২৩শে-- 
১৪৭১ ১৪৮২ 3 ২৮শে--১৪৭%* ১৪৮২। হুগলী 
২৭শে জুলাই_-৭৭%০ ) ২৮শে-৭৮০ ৭৮৪০ ) 
হুগলী (প্রেফ), ২২শে জুলাই__২২।০) ২৬ 
২২০; ২৮শে-২২২ ২২০1 হাওড়া ২২শে 
জুলাই--৬১/০ ৬১/০ ৬১৮০ $ ২৩শে--৬১।০ ৬১/০ 
৬১৮০ ৬১২) ২৪শে--৯০৭%০ ) ২৬শে--৬১৮০ 
৬১1৮৬ ৬১৩ ৬১০) ২৮শে--৬১/৮০ ৬১/০ 
৬১৪০ | হকুমচাদ ২২শে-২৬২$) ২৩শে-- 
২৬২. 2 ২৪শে-২৫দ৮০ )  ২৬শে-- 
২৬২) হ৭শে_-২৬২) ২৮শে--২৬/০ ২৬৮০ | 
হকুমাদ (প্রেফ).২২শে জুলাই--১৬১২) ২শ-- 
১৬২২ $ ২৭শে _-১৬২২। ইণ্ডিয়া ২২শে জুলাই 
৫২৭২ ৫৩৬২ £৩২২ ৫৩৩২ ৫৩৪৯) ২৪শে-- 


২০৭৯ I 


£২৮৩ €৩০২ ৫২৭২ ৫৩০২) ই৬শে-_৫৩৭২ $ 
২৮শে--৫৩৭২ ৫৩৮২ ৫৪৪২! কামারহাটী ₹২শে 
জুলাই__€৪২২ 3 ২৩শে--€৪১২ ৫৪২ 3 ২৪শে = 
£৩০ ৫৩৪২ 3 ২৬শে--৫৪১৯) ২৭শৈ--&৪৪, 
€5€ 3: ২৮শে-৫৪৫২1।  কাকিনাড়া ২৩শে 
জুলাই-_-৪৪৬২  ২৬শে--৪৩৮২ ৪৪৩২ 3 ২৭শে-- 
৪৪৪২ ) ২৮শে--৪৪৪২ ৪৪২২। কিনিসন ২২শে 
জুলাই_-৩৫৯২ ; ২৩শে--৩৫৯২ $ ২৬শে--৩৬১২ 
৩৪২1০ ।  ল্যাব্সভাউন ২৬শে জুলাই--১৪৭২। 
লরেন্স ২৩শে ভুলাই--২৪৮২ $ ২৮শে--২৮১২। 
মেঘনা ২৪শে ভুলাই--৭৬২ ৭8] ৭৪1০ ৭৫1* 3 
২৭শে--৭৫৷/* ৭৫|*। নৈহাটী ২৭শে জুলাই 
২৪১৫০ ২৪৩২। ভ্তাশনাল ২৩শে ভুলাই--২৬%০ 
২৬শে-২৭৯ 3 ২৭শে--২৭০$ ২৮শে--২৭২। 
নিলিযারলা ২৩শে জুলাই-_২৩৪৭ ) ২৮শে--২৪০ 
২৪1৮০ । নিউ সেপ্টাল হ২শে ভ্ুলাই--৩৫৩২) 
হ৭শে-_৩৫৪২ ৩৫২২। নর্থ ক্রক ২৩শে জুলাই-_ 
২৮৭. ২৮৯) ২৪শে--২৭1%০ 3 ২৭শে-_২৮৫০। 
নর্থক্তক (প্রেফ) ২৩শে ভুলাই--১৫১২। নবীয়া 
২২শে জুলাই--৯৮৷% ৯৭* ৯৮২ ৯৮1০ ৯৮০ ৯৯২ 
২৩শে-_৯৮৯ ৯৮০০ ৯৭0) ২৪শে--৯৭$ 
হ৭শে--৯৮৮দ০ ৯৮০ ৯৮]০ 3 ২৮শে--৯৯]০ ৯৮7৯ 
৯৮৪০ ৯৯২।  ওরিয়েপ্ট ৎংশে জুলাই-_২১০০ 
২১৩২ ২১২৯) ২৩শে--২১৩২ 3 ২৭শে--২১৩৯ 
২১২২ 3 ২৮শে-২১২৯। 





৮ 


প্রেসিভেন্সী হ৪শে _ 


*[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩ 


ভুলাই--৬৫%০ ) ২৪শে--ড1১/০ ৬/০ ) ২৭শে-- 
৬0০ ৬৪০ 7 ২৮শৈ--৬]5/* ৬৪০ ৬৮/০ | রিলায়েন্স 
হ৩শে জুলাই--৬১॥০ 3 ২৪শে-_-৬০৮%০ ৬৯২ 
প্রীলক্ীনারায়ণ ২২শে জুলাই---১৮৫০ ; ২৬শে-- 
১৮৮০) ২৮শে--১৮%৪।  ট্টান্তার্ড ২২শে 
জুলাই--২১৪২) ২৭শে--২০৯২। ইউনিয়ন 
২২শে--৩৬৮৯ ) ২৩শে--৩৬৫২ ৩৬৭২ $ ২৪শে-- 
৩৬৬২ ) হ৬শে-৩৭৪২। 
রেলপথ . 

বারাসত-বসিরহাট ২৮শে জুলাই--৬৬ 
৬৭॥০। দার্জিলিও-ছিমালয়ান (প্রেফ) ২২শে 
জুলাই-_-১০৫২ $ ২৪শৈশ১০৫৯ | 





বর্শা কর্পোরেশন ২২শে জুলাই-_৩১/০ 3 
২৩শে--৩]০.৩৬/০ ১ ২৪৫শে--৩১০ ৩০ ; ২৭শে- 
৩১/০ ৩/৪; ২৮শেঁ-_-৩|* ৩]/* ৩/*। কন- 
সোলিভেটেড টিন ২৬শে জুলাই--১/০। ইণ্ডিয়ান 
কপার ২২শে ভূলাই--২৪০ ২1৩৯ ; ২৩শেঁ--২॥০ 
২1৩০ ; ২৪শে--২1৩/০ ) ২৬শে--২৫০ ; ৎ৭শে = 
ই; ২৮শে--২৬০ ২০ ২৮০। করণপুর! 
ভেভেলাপমেন্ট ২২শে জুলাই--১৩/৮০ ১৩৮০ 
১৩৭৮০ $ ২৩শে--১৩০।  রোডেসিয়া কপার 
২৩শে--২৬/০ হ।* 3 ২৬শে--২%* ২৬০ 3 ২৭শৈ-- 


২০/০ । 
চিনির কল 

বলরামপুর ২৭শে জুলাই--১৩৷/০ ১৩৮০ 
১৪২। বেলম্থন্দ ২৪শে জুলাই--১০॥০ )২৭শে-_ 
, ১০৩০ ১০1৪ ) ২৮শে--১০1৮০। কেরু এণ্ড কোং 
(অডি) ২২শে ভুলাইস-১৮৮%* ১৮/০ ১৯২১ 
২৩শে--১৮৮০ ) ২৬শে--১৮7/৯ ১৮৮০ )২৮শে- 
১৮/০ ১৮৪০ | চম্পারণ ২২শে ভ্ুলাই--৩৭৩০ ; 
২৬শে--৩৭২) ২৭শৈ--৩৬%০ | ছ্বারভাঙ্গা ২২শে 
ভুলাই--২৪২ ; ২৪শে-২৩২) ২৭শে-২৩২। 
প্রতাপপুর (অভি) ₹৬শে ভুলাই --১৬৮০; প্র 


(দি মডেল ব্যাঙ্ক 


অব 
: ইইহিভন্না চিলও 


'্থাপিত-_-১৯১৪ 
হেড অফিস $--২৫নং সোয়ালো৷ লেন, 
কলিকাতা । 


ফোন £--ক্যাল--৫৫১১ 
| শাখাসমূহ ৪ 
স্থানীয়_উভুর 
কলিকাতা । 
বিহার--কাটিহার, আরাপ্রিয়া, 


মধ্যপ্রদেশ- রামানুজগঞ্জ, অন্বিকাপুর 
(সারগুজা ষ্টেট ) 


পেট্ুন_হিজ হাইনেস্স মহারাজ! অব | 


সাল্নণ্ডজা 


পা 





০ wane of রা 


কলিকাতা, দক্ষিণ | 


৮ 2 


মিঃ এ, কে, চন্দ |; 


LE :৭১:1 





ইরা আগষ্ট, ১৯৪৩ 1]. 


(প্রেফ) ২৭শে-২০দ০| সমস্তিপুর ২৩শে জুলাই 
. ১৬৪৮০ ১৬৪৩০ । ইউনাইটেড প্রতিন্সেস ২৩শে 
ভুলাই__২৬7%০ ২৬7০ ২৬1৩০; ২৪শে-২৬1০ 
২৬1%০ ২৬1০7 ২৪শে- ২৬০) ২৮শে--২৫/৮০ 
২৬২ ২৫৪৮০ ২৫৮০ | 


চা-বাগান 

অটল ২৩শে ভুলাই-_-১২1%০ ) ২৮শে--১৩৯। 
বড়দীধি ২৮শে জুলাই--৬১॥০। বোকাহাট 
২৭শে জুলাই--১৩২ ৯৩] শেণ্টাল কাছাড় 
২৬শে ছুলাই-৯৬২ ৯৭২৬ ৯৮৯1 ইষ্টাৰ্ণ 
কাছাড় ২৩শে জুলাই_-১২%০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২২শে 
ছুলাই--১৬1০) ২৩শে--১৫৭৮০ ১৬৯ $ ২৪শে 
১৬৮০ ১৫৮৮০ 5 ২৮শে--১৪1৮০ ১৫7০ 
১৫৪৮০ 1 হাসিমারা ২৪শে জুলাই__&৪1০ ) 
২৬-৮৫-৬৫1৯ )'২৭শে-_ ৬৪৮৯ $ ২৮শে 
৬৪1০ ৪৪০ | হাতীক্ষীরা ২৬শে ভুলাই _-৩১৪০ ; 
২৭শে _৩১৮%* ৩১৪৪০ ৩১৪৯1 ফিলিঙ, ভ্যালী 
২৩শে জুলাই-_-১৫২ ) ২৪শে--১৫২। নাঘুরনাদী 
২৩শে ুলাই--১১/৮০ ; ২৪শে_১১৷০ 3 ২৪শে-- 
১১৮০ ১১০। রাদ্রাভাত ২৮শে ভুলাই-_£৩1০। 
তিস্তাভ্যালী হ৪শে ভুলাই-__৩৬।*। তেজপুর 
২৩শে ভুলাই--১৭/০ ১৪1০1 । 

কাগজের কল 

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্ন ২২শে জুলাই_-১৮৬২ 
১৮৮৯ ১৮৯৯ ১৯০২) ২৮শে-১৮৬২ ১৮৭৯ 
১৯০৯ মহীশুর ২৩শে জুলাই__২৪৭০। 
প্রগোপাল ২৮শে জুলাই_-২২২। টিটাগড় (অভি) 
২২শে ভুলাই-_২৫* ) ২৩শে-_২৫1* ২৫৩০ ২৫1০ 
২৫1৬০ ২৫] 7 ২৭শে_ ২৫৮০ ২৫1৮০ ২৫1৮০ 


২০ ২৪/০। টিটাগড় (২নং প্রেফ) ২২শে 


ছুলাই_১১৫২ { বিবিধ 


 খ্যালকেলী কেমিকেল ২৩শে জুলাই--৩৪৪০ £ 
২৭শে- ৩৫দ০ ) হ৮শে-_৩৩॥০ ৩৪২। আসাম- 
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আথক জগৎ 


ঘ২শে_৩২ 3 ২৩শে৩২ ৩/০ 3 ২৪শে--৩২ 
৩/০। বেঙ্গল পটারিন ২৬শে জুলাই-_২২৫০। 
বি আই কর্পোরেশন ২৩শে জুপাই ৫০৫; 
২৪শে-_৫8৩/০ ) ২৮শে --0১/০ ৫৪০1 ক্যালকাট। 
ট্রামস্‌ (অভি) ২২শে জুলাই --২৬॥০ ২৬/০ 
২৪০০ ; ২৩শে--২৭৩/* ২৭৮০ ২৪৮/০ ) ২৮শে-- 
২৭/০ ২৭1০। ভালমিয়া সিষেপ্ট ২২ শে জুলাই 
১৮২ ৯৮০) ২৩শে--১৮/৮০ ; ২৭শে--৯৮০। 
২৮শে--১৮/০ ১৮1১০) (প্রেফ) ২২শে-১৪৩২ 3 
গর (ডেফ) ২৮শে__৩৮%* | লিষ্টার গ্যার্টিসেপ- 
টিকস্‌ (প্রেফ) ₹৩শে ছুলাই-- ১১১২ ২৭শে- 
১১২২। মেদিনীপুর প্রমিদারী ৎ২শে জুলাই 
৯৪২ ৯৪২) ২৪শে--৯৫৯ ৯৪৯) ২৭শে--৯৪২ 
৯৫২ $ ২৮শে ৯৪৯ ৯৪0০ ৯৬৯ | ' 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩১শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার 
পাটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। 
কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিঞ্চিৎ 
চড়তির ভাব আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে" মিল 
মালিক পক্ষ পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ 
দেখান নাই। কয়লার অভাবে এক সপ্তাহ পাট 
কলগুলির কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের ফলে 
বাজারে স্বভাবতঃই শৈধিল্যের ভাব দেখা দিয়া- 
'ছিল। মফঃস্বল হইতে পাট আষদানীর পরিমাণ 
সম্তোষ্রনক নছে। নূতন পাট ফসল বন্তায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতে পারে এই আশঙ্কাও দেখা গিয়াছে। 
এই সব কারণেও সপ্তাহের শেষের দিকে কাচা 
পাটের দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। 
আলগা পাটের বাজারে এবার কা্দকারবারের 
পরিমাণ যৎসামান্ত হইয়াছে। ইত্ডিয়ান জাত 
মিডল ও বটোম সর্ব্বোচ্চ দরের অপেক্ষা মণ প্রতি 
টি Did es 3 BELL HAO 








প্রয়োজনানুষায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, 
“ভি” রিং টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 


জি ফৌোসভিপাটমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ঘ্বহত্তম 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি। 


| | 
মাইক মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং ৃ 
কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ৰ : 

. ২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। | 





৩০৭ 





আনা কমে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু সপ্তাহের 
শেষভাগে দরের ' কিছুটা বৃদ্ধি দেখা পিয়াছে। 
মিলওয়ালারাও পূর্বের নিধ্ধির্ত। ত্যাগ করিয়া 
পাট ক্রয়ের দিকে বৌক দেখাইতেছেন। 
বেল বিভাগেও এবার কাজ্দকারবার বিশেষ কিছু 
হয় নাই বলিলেই হয়। 

থলে ও চটের বাজারে এবার মন্দার ভাবই 
দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গল! সরকার পাটের 
সর্বোচ্চ দর স্থির করার বিষয়ে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশনের কোনরূপ ক্ষমতা নাই এবং এর্লপ 
কাৰ্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে গবর্ণমেপ্টের পরামর্শ 
লওয়া উচিত ছিল বলিয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়া- 
ছেন তাহার ফলে উক্ত সমিতি থলে ও চটেরও 
নিৰ্দিষ্ট সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দিবার. কথা বিবেচনা 


করিতে থাকে। গত ২৮শে ভুলাই তারিখ ইণ্ডিয়ান 


জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন থলে ও চটেরও লর্বেবাচ্চ 
দর ধার্য করিয়া দিয়াছেন। এবারের 
থলে ও চটের বাজ্ধারে কাঁ্রকারবার 
যৎসামাস্ত হইয়াছে । পাটকলসযূছ্র কাজ এক 
সপ্তাহ বন্ধ করার সংবাদেও বাঞ্জারে তৎপরতা 
দেখা যায় নাই। ৯নং পোর্টার জুলাই ২০1৮০ 
আগষ্ট-সেপ্টেক্বর ২০৮ ও অক্টোবর-ডিসেম্বর 
২*/%* আনায় এবং ১১নং পোর্টার ভুলাই ২৭০০, 
আগষ্ট সেপ্টেম্বর ২৭/০ ও অক্টোবর-ভিসেম্বর ২৭।%০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ৯নং পোর্টার ও 
১১নং পোর্টারের সর্বোচ্চ দর এখন যথাক্রমে 
২১৮০ আনা ও ২৮%* আনা ধাৰ্য্য করা 
হইয়াছে। 

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, কয়লার সমন্তা 


" দূরীভূত না হওয়ায় ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়ে . 


শন আরও এক সপ্তাহকাল (আগামী ৭ই আগষ্ট 
পর্য্য্ত) পাটকলগুলির কাঁজ্জ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। উক্ত সমিতি তাহাদের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার সঙ্গে এই কথা জানাইয়াছেন যে, কাজ 
বন্ধের সিদ্ধান্তের দ্বারা থলে ও চট সরবরাহ কষ 
হইবার শঙ্কা নাই, কেনন! চটকলসমূহের হাতের 
মজুত মাল বর্তমানে চাহিদা মিটাইবার পক্ষে 
যথেষ্ট । 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৩১শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহের . কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারে মন্দার ভাঁব ললিত হয়। বিক্রেতা মহল 
মজুত বস্ত্র হাতছাড়া করিয়া দিবার জন্ক বিশেষ 
ভাবে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণমেপ্টের নয়! 
আদেশ সম্পর্কে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের অঙ্গুবিধার কথা 
আমরা গত সপ্তাহে জানাইয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
মজুত মালের পরিমাণ জানাইবার তারিখ পরিবর্তন 
ও এসব মাল বিক্রয় করিয়া দিবার সময় বুদ্ধি 
করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং ব্যবসায়ী মহলকে 
আর মাস দেড়েক দুইয়ের মধ্যে বস্তাদি কিক্রন্ত 
করিতে হইবে। ক্রেতামহল কাপড় ক্রয়ের দিকে 
তুলনায় ততটা তৎপর নহেন--বিশেব করিয়া 
সৌধিন বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে । 


৩:৮’ fl 
সোঁণ! ও রূপা. 
; কলিকাতা, ৩১শে ভুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোপার বাজারে 
অনেকটা মন্দার ভাবই বজায় ছিল। বিকিকিনির 
পরিমাণও খুব বেশী নহে। বন্ধকী কারবার নিয়ন্ত্রণ 
অভিনান্দ জারী হইবার পর সোপার দর ভ্রুত 
কমিয়া যায়। মৃল্য হাঁসের ফলে বিক্রয়ের পরি- 
যাণও সামরিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাজারের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় সোপার দর 
আপাততঃ খুব বেশী রকম ওঠা-নামা করিবে না। 
আর করিলেও বর্তমান ঘরকে ভিত্তি করিয়া সঙ্কীর্ণ 
গণ্ভীর মধ্যেই ওঠা-নামা করিবে। পাকা সোপা 


প্রতি তরি ৭১।* এবং গিনি প্রতি খণ্ড ৫১০০ আনা . 


মরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে 1. 
কলিকাতারপ্বাজ্জারে পাকাসোপার দর ছিল 
৭২৮০ এবং গিনির দর ছিল ৫২1০ আনা। 
রূপ 


আলোচ্য সন্তাছের প্রথম দিকে প্রতি ১০৪ 
ভরি রূপার দাম ৯৮২ টাকার কাছাকাছি ছিল, 
সন্তাহের শেষের দিকে দাম বাড়িয়া ১০৫৪ আনা 
পর্য্যন্ত উঠে। দর কম থাকা কালে বেশ কিছু 
পরিমাণ রূপা বিকিকিনি হুইয়াছে। কর্জ ইজারা 
নীতি অনুসারে আমেরিকা হইতে রূপা আমদানী 
করা হইতেছে বলিয়। অনেকদিন যাবৎ গুজব 
শোনা যাইতেছে। কিন্ত আমেরিকা হইতে রূপা 
আসিলেও তাহা বাজারে ছাড়া হইবে কিনা 
সন্দেহ। সেই বাঁ খুব স্ভব কেবলমাত্র মুদ্রাই। 
তৈরী করা হইবে অথবা প্রত্যক্ষভাবে যুন্ধসংশ্লি্ট 
কার্যাদির জন্ত উহা ব্যবহার ক্রা হইবে । 

(রানৈতিকপ্রসঙ্গ_:২৯* পৃষ্ঠার পর). 
এই জাতীয় হিংসাত্মক অপকার্য্যের আমরা 
/ নিন্দা না করিয়া পারি-না'। সংবাদে প্রকাশ, 
উক্ত যুবকটি" নাকি খাকসার-দলভুক্ত এক 
‘পাঞ্জাবী মুসলমান । শীপ্ুই মিঃ জিন্না সম্পূর্ণ 
- সারিয়া উঠুন আমরা এই কামনা করি। 
' সাম্প্রদায়িক 'বিষ-বাঞ্প-কলুষিত বর্তমান 
ভারতে মুসলীম লীগের কর্ণধারের প্রাণনাশের 
চেষ্টা করিতে গিয়া আততায়ী যে হাতে-নাতে 
" ধর! পড়িয়াছে তাহা নিশ্চিন্ত ভরসার বিষয় 
সন্দেহ নাই । কেননা, আক্রমণকারী কে 
তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ না পাইলে সারা 
দেশে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা সহসা চতুগুণ বৃদ্ধি, 
পাইলেও বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না। 

+ ৪ গু 

সম্প্রতি কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ 
, সোরেন্সেন জানিতে চাহিয়াছিলেন গত মার্চ 
মাসের পর হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং বড়লাট 
কিংবা ভারত সচিবের মধ্যে কোন পত্রবিনিময় 
হইয়াছে কিনা ? ভারত সচিব মিঃ আমেরিকা 
এই প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট ভাষায় “না” 
বলিয়াছেন। মহাত্মাজী বড়লাটের নিকট 
আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র 


'উপেক্ষায় সমগ্র জাতিরই অপমান । 


'__ আধিক জগৎ 

প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই চিঠি যথাসময় 
ভারত সচিবের নিকটও পাঠান হইয়াছে বলিয়া 
কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নয়াদিল্লীর গুজবপ্রিয় 
মহলে ও কয়েকটি সংবাদপত্রে যে জল্পনা- 
গবেষণা চলিতেছিল আশা করি এবার তাহা 


ক্ষান্ত হইবে। যাহারা গর্ঝান্ধ আমলাতনম্তরের . 


নিকট হইতে এত. তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও 
স্থবিচারের আশা প্লোষণ করেন মিঃ আমেরির 
সাফ জবাবে নিরাশ হইবেন তাহারাই। 
দেশের চ্ষুম্মান ব্যক্তি ও ভুক্তভোগী জন- 


সাধারণ এই সব' জনশ্রুতিভে আদৌ গুরুত্ব 


আরোপ করে না। তাহারা 'বেশ জানে, 
গোড়া-ঘরে যদি শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। তাহা 


হইলে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্ত কংগ্রেসী নেতৃ- 


গণকে সেই মুহূর্তে বাহিরে আসিয়া সরকারী 
অনাচারের ফলে দেশব্যাপী যে চুড়ান্ত ছুর্দশার 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মুখোমুষী, দীড়াইয়া। 


সমস্যা সমাধান করিতে দেওয়া হইরে। কিন্তু. 


অচল অবস্থা: আরও অচল হইয়া, পড়িতেছে, 
তথাপি কাণুজ্ঞানতীন বৃটিশ, শাকশ্রেণী 
জেদের উচ্চমঞ্চ হইতে শ্যায়-বোধের বাস্তব 
ভূমিতে ডি নারাজ । 

কিছুকাল পূৰ্ব্বে রি স্যার তেজ 
বাহাদুর সপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃগণের ' যে 
সম্মেলন হইয়াছিল পাঠকগণের সকলেরই তাহা 
স্মরণ আছে আশা. করি। সম্প্রতি এই অ-দলীয় 


" নেতৃ-সন্মেলনের ্ট্যাপ্ডিং কমিটি দেশের বর্তমান 


শোচনীয় পরিস্থিতিতে চিন্তিত হইয়া. আপোষ- 


‘মীমাংসার আশায় গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু 


প্রমুখ নেতৃপপকে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণ- 
মেপ্টের নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু এতাবৎ গবর্ণমে্ট এ 
আবেদনে কোনরূপ সাড়া দেন নাই। এই 
ইহার 
পরেও যাহার! আশ! করেন, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ 


ইচ্ছুক এবং সেই মোহে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 
ীরাস্তবের প্রস্তাব সমর্থন করিতে চা হিতেছেন, 


হয় তাহারা জাগিয়াও ঘুমাইতেছেন নয়তো 
তাহাদের জাতীয় মান-সরধ্যাদার বোধ নষ্ট 
হইয়াছে । 


মত্ত SRE 
সামগ্রী বিক্রয় করিয়া শুধু টাকাই ঘরে, 


তুলিয়াছি। এখন দেশে যে স্বল্প পরিমাপ 


খাদ্যপণ্য মজুত আছে, উহার দর উক্ত টাকার, 


মাপকাঠির দ্বারা নিরূপিত হইবে। দৃষ্াস্ত- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেশে যদি ৫ লক্ষ 


মণ চাউল মজুত থাকে, আর দেশের লোকের " যে 


হাতে ১ কোটা টাকা থাকে, তবে চাউলের 


[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩. 


মূল্য প্রতি মণ ২০২ টাকা হইবে। আর য়দি' 
এক কোটী মণ চাউল মজ্তুত থাকিয়া টাকার : 
পরিমাণ ২০ লক্ষ হয়, তবে চাউলের মণ ৫. 
টাকা হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, দেশের ' 
মোট টাকা ও মোট পণ্যসম্পদের উপর 
জিনিষের মূল্য নির্ভর করে । 

এই যুদ্ধের পূর্বে বাজারে ১৭৯. কোটী 
টাকার নোট ছাড়া হইয়াছিল, এক্ষণে উহা! 
৭০* কোটির উপর দীাড়াইয়াছে। সুতরাং 
এই যে ৫** কোটী টাকার অধিক নোট 
দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছে, এই টাকা 
কোথা হইতে কিভাবে আসিল $  গবর্ণমেন্ট . 
কর্তৃক দেশের অধিকাংশ পণ্য খরিদ ও সমর- 
সস্তার প্রস্তুত করিয়া লওয়ায়, ভৎপরিবর্তে . 
দেশের মধ্যে এই নোট ছড়াইয়া আছে । এই, 
কাগজের টাকায় গবর্ণমেপ্টের পণ্য ও দৈন্ত 
খরিদ হইয়াছে। এখন আবার দেশ হইতে . 
এই ' নোটগুলি ফেরত লইবারও ব্যবস্থা 
হইতেছে। অঙিনান্স দ্বারা শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের 
শতকরা ৯৩ ভাগ আর্দাঁয় করিয়া লওয়ার -* 
ব্যবস্থা হইয়াছে । দেশের মধ্যে নূতন কোনো 
যৌথ কোম্পানী স্থাপন ও শেয়ার বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ' কারণ দেশের এই 


' অর্থস্কীতির ছারা যদি. নূতন নূতন শিল্প 


কারধানা গড়িয়া ওঠে,. তবে তাহা ভবিষ্যতে . 
হয়তো. ইংলগ্ডের -ব্যবসা-. বাণিজ্যের পক্ষে. . 
বিপজ্জনক হইবে এবং জনসাধারণের হাতে. ' 
যে অর্থ আসিয়াছে, ভন্বারা যদি লোকে এ. 
সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করিয়া . 
ফেলে, তাহা হইলে জনসাধারণের ভিতর” 


' বেশী মাত্রায় ডিফেন্স লোন বিক্রয় করা 


যাইবে না। সুতরাং এক ঢিলে দুইটী পাখী 
মারার. ব্যবস্থা হুইয়াছে। এই ছড়ানো 
নোটগুলি গুটাইয়া লইবার জন্ত যত প্রকার 
কৌশল ও অর্ডিনাম্স জারীর প্রয়োজন হইবে, 
গবর্ণমেপ্ট তাহার কিছুতেই ক্রুটী করিবেন না। 

কতদিনে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবে, 
তাহা কেহই জানে না। আজ দেশের লোক 


 খাগ্ভাভাবে দলে দলে শ্মশান যাত্রা আরম্ভ 


করিয়াছে । ওদিকে খাগ্ঠসচিব মহাশয় লম্বা 
লম্বা বক্তৃতা ও বিবৃতি দ্বারা এবং কমিটী ও 
কমিশন নিয়োগ করিয়। খান্চ সমস্যার 
সমাধান করিতে. থাকুন। ততদিন দেশের 
অসামরিক জনসাধারণ, আগে পাছে শ্রাশান 
যাত্রা করুক। কারণ সামরিক সাহায্যকারী 
লোক ছাড়া অসামরিক লোকের এখন বাচিয়া 
থাকার কোনো প্রয়োজন নাই। পরে যুদ্ধ 
জয় হইলে, যখন ইহার ক্ষতিপূরণের জন্ত 
ট্যাক্স দেওয়ার আবশ্যক হইবে, তখন-আবার , 
জন্মগ্রহণ করিলেই চলিবে। মানুষের আত্মা 
অমর, শুধু তার দেহটাই পরিবর্তনশীল। 
সুতরাং এই অনাহার-ক্রি্ট জরাভীর্ণ দেহের 
খোলন'বদলাইয়া নুতন দেহ লইয়া পুনজ্জপ্ম 
গ্রহণ করিয়া আসিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে”_ধন ধাস্ত পুষ্পভরা Al ১০ 
৮ রিড 
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ETE 
'ইকনমিঃ' পত্রের মন্তব্য 

. ইন্ক্রেশন প্রশ্নের : নামে. ভারত 
: সরকার সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষে ব্যবস্থা 
অবলম্বন, করিয়াছেন। প্রথমতঃ অৰ্ডিনাব্স 
ঘারা অতিরিক্ত মুনাফা করের হার শতকরা 
৯৩ ভাঁগ পথ বৃদ্ধি করা ইইয়াছে। বিভীয়তঃ 
এদেশে কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় 
সম্পর্কে ' কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রযুক্ত 
হইয়াছে এবং তৃতীয়ত: সোণারূপা ও জিনিষ- 
পত্রের জামীনে টাকা কর দানের রীতি বন্ধ 
করা সম্পর্কে ডিফেন্স অব্‌ ইণ্ডিয়! গ্যাক্ 
অনুসারে সরকারীভাবে কতকগুলি ক্ষমতা 
গ্রহণ করা হইয়াছে। এইসব বিধিব্যবস্থার 
মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা কর বৃদ্ধি সম্পর্কিত 
বিধান ছাড়া. ইনফ্লেশন প্রশমনে ' অন্ত 
হুইটির কোন উপযোগিতা আমরা বাস্তবিকই 
কিছু দেখিতেছি না। এই ছুই বিষয়ে কড়া- 
. কড়ি ধরণের কার্ধ্যনীতি অবলম্থিত হইলে 
তাহার ফলে ইনফ্রেশন প্রতিরোধের পরিবর্তে 
শেষ পৰ্য্যন্ত ইনফ্লেশনের গতি বৃদ্ধিরই সাহায্য 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ৷ তাহা ছাড়া 
গবর্ণমেন্টের বর্তমান কার্য্যনীতি সম্বন্ধে আর 
একটি গলদও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছি। ভারত সরকার যুদ্ধের সুরু হইতে 
' বুটিশ গবণমেন্টের নামে এদেশ হইতে বিস্তর 





= বিষয় রী = 
পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
‘৩০৯-৩১১ আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩১৬-৩২৩ 
i + 
ঠা " কোম্পানী প্রসঙ্গ ' ৩২৪ 
৩১৩ | 
বাজারের হালচাল' ৩২৫-৩৪২ 
সাময়িক. প্রসঙ্গ 
Ess eC oe aH AAS tet HE SETS 0 ৯৪ 
মালপত্র খরিদ করিতেছেন। সেই মালপত্রের গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ফলে ভারতে নোটের 


" মুল্যন্রপ বৃটাশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 


উহার! কেবল ষ্টার্লিং ' লইতেছেন - এবং 

তাহাকে ভিত্তি করিয়া এদেশে প্রচুর নোট 
ছাড়িতে আরস্ত 'করিয়াছেন।, জিনিষপত্রের 
কম যোগানের ভিতর এইভাবে প্রহৃত নোট 


প্রচলন করার ফলে স্বভাবতই আজ দেশে ' 


ইনফ্লেশন স্থষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এহেন 
ইনফ্রেশনের প্রতিকার করিতে হইলে একদিকে 
নোটের প্রচলন বন্ধ করা ও অপরদিকে পণ্য- 


সামগ্রীর ' উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত * 


প্রয়োজন | - কিন্ত গবর্ণামেন্ট সেসব বিষয়ে 
কোন কার্ধ্যধারা অবলম্বন না করিয়া ইনফ্লেশন 
প্রতিরোধের নামে কতকগুলি লোক দেখানো 
বাহ্বিক আড়ম্বর সুরু করিয়াছেন। এই 
সব বিধিব্যবন্থা আমাদের নিকট অনেক দিক 
দিয়াই নিতাস্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হইয়াছে 
এবং ইতিপূর্বে ‘আথিক জগতে'র পৃষ্ঠায় 
উহাদের সম্পর্কে আমরা বিরূপ সমালোচনাও 
করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুধী 
হইলাম যে, লণ্ডনের সুবিখ্যাত “ইকনমিষ্ট' 


পত্রও ভারত সরকারের বর্তমান কাধ্যনীতি ' 


আলোচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অনুরূপ 
ধরণের কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
ও পত্র বলিয়াছেন--ববটেন ও ভারতের ভিতর 
বর্তমানে যে দেন৷ পাওনা সম্পর্ক 


প্রচলন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত 
ভারত সরকার এহেন কাধ্য-কারণ সম্পর্কের 
কথা বিবেচনা না করিয়া রাজা কম্যুটের মত 
কেবলমাত্র নিষেধাজ্ঞা. জারী (করিয়া সেই 
সমুপ্রতরঙ্গকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
একথা সত্য যে, দাদনী কারবার নিয় 


সম্পর্কে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া গ্যাক্ট প্রয়োগের 


কথায় ভারতবর্ষে সোপা ও রূপার বাজারে 
ঝুঁকিদারী . কাজকর্ম কতকটা, প্রশমিত 
হইয়াছে এবং মূল্যের হারও পূর্বের তুলনায় 
কতকটা নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সোণা ও 
রূপা মজুত করিবার যে ঝোঁক দেখ! যাওয়ায় 
উহাদের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে 
সেই কারণ উহা দ্বারা বিদুরিত হইবে না। 
মুদ্রা প্রসারজনিত ইনফ্রেশনের ফলে ভারতে 
বর্ণ ও জিনিষপত্র মুতের আগ্রহ দেখা . 
দিয়াছে। ইনফ্রেশন যখন এখনও অপ্রতিহত 
গতিতেই অগ্রসর হইতেছে তখন সেই 
ঝৌক কিছুতেই কমিবে না। কাজেই 
ডিফেব্স'অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ অনুযায়ী বিধান 
জারীর ফলে সোণা ও রূপার মূল্য সাময়িক- 
ভাবে কিছু হ্রাস পাইলেও শেষ পর্যন্ত পুনরায় 
তাহা চড়িয়া উঠারই সন্তাবনা রহিয়াছে 
'ইকনমিষ্টের এইরূপ সুচিন্তিত যুক্তি ও 
মতামতের উপর কোন মন্তব্য অনাবশ্তক। 


৩৬৭ - 
থান্ঠসঙ্কট ও তাহার সমাধান 
অর্থনীতি শান্তর ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতিতে 

উচ্চতম ডিগ্রী লাভ করিয়। ষাহারা এপ্রদেশের 

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে অধ্যাপকের পদ 
শুড়িয়া বসিয়া .আছেন দেশের খাছ্যসমস্তা, 
পণ্যমূল্য সমস্যা, ও দারিদ্র্য সমস্তা সম্পর্কে 
তাহাদের কিছু বলিবার বা করিবার নাই। 
চিরাচরিত নিয়মে সনাতন  নীতিবাদ 
আওড়াইয়। বিস্ভায়তনের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই 
তাহারা! তাহাদের পাণ্ডিত্য জাহির করিতে- 
ছেন। লোকের জীবন-মরণ সমস্যায় আজ 

, তাহাদের পাশে দীড়াইয়া.কোন বিষয়ে কোন 

সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া এখনও তাহারা 

প্রয়োজন মুনে করিতেছেন না। বোম্বাই 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কতিপয়” অধ্যাপক দেশের 

. বর্তমান খাদ্ভসমস্তা, পণ্যমূল্য সমস্তা' ও ইন- 

ফ্রেশন সমস্ত! নিয়া কারধ্যকরীভাবে আলোচনা 

ও গবেষণা চালাইতেছের। উপরোক্ত সমস্ত৷ 

সমাধান সম্পর্কে সুচিন্তিত ' নির্দেশ দিয়া 

তাহারা ইতিমধ্যে কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যাপকদের দৃষ্টি এই সব 
দিকে নিয়োজিত হইতেছে না। দেশের 
ছর্দিনে বাঙ্গলার বিঘজ্জনদের এইরূপ মনো- 
ভাব আমরা অতীব দুঃখের সহিতই লক্ষ্য 
করিতেছিলাম। সম্প্রতি কলিকাতা বিজ্ঞান 
কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বীরেশচন্দ গুহ 
এবিষয়ে একটা ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন, ইহা 
সুখের বিষয়। .ডাঃ গুহ এক বক্তৃতায় 
দেশের জটিল খান্ঠসঙ্কটের কথা পাণ্ডিত্য- 
সহকারে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই 
সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে 
অচিরে সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
(বাঙ্গলায় অনাহার ও অর্ধাশনের মাত্রা যেরূপ 
বাড়িয়। চলিয়াছে এবং পুষ্টিকর খান্ভ হইতে 
অধিকাংশই যেরূপ বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে 
তাহাতে জাতীয় জীবনের উপর এই অবস্থার 
পরিণতি খুবই মম্মান্তিক হইবে। যতদূর 
বোঝা যাইতেছে বাঙ্গলায় চাহিদা অনুপাতে 
শ৭ কোটি মণ পরিমাণ চাউলের ঘাটতি 

'পড়িয়াছে। বালা সরকার এপ্রদেশে 

চাউলের প্রাচুর্য দেখাইতে গিয়া ভবন 

পিছু প্রতি দিনের হিসাবে ৬ ছটাক চাউলের 

. বরাদ্ধ ধরিয়াছিলেন। এইভাবে বরাদ্দ ধরা 

হইলে মাথাপিছু দৈনিক ১ হাজার ৫** 

ক্যালরির বেশী পড়ে না। কিন্ত জনপিছু 

দৈনিক: কমপক্ষে ২ হাজার ৫৭* ক্যালরি 
দরকার । এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় রেশনিং 


৪ হাজার ক্যালরি পরিমাণের 


অধিক জগৎ 

প্রথার কড়াকড়ির ভিতরও ইংলণ্ড, .আমে- 
রিকা এবং ক্যানাডার লোকেরা এখনও 
পযুক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী ক্যালরি- 

খান্ত পাইভেছে। জাশ্বানীতে 
প্রতিদিনের হিসাবে প্রত্যেককে কমপক্ষে 
খান্ত 
দেওয়া হইতেছে। এসব দেশের অবস্থা 


,আলোচন! করিলে এই যুদ্ধের সময়েও জন- 


সাধারণের খাদ্ধ সম্বন্ধে কতদূর সুব্যবস্থাই না 
লক্ষ্য করা যায়! প্রয়োজনীয় খান্ভ্রব্যের 
মধ্যে বেশীরভাগ নিজেরা উতপন্ন করিয়াও 
ভারতের লোকেরা আজ. অনশন অগ্ধাশনে 
দিন কাটাইতেছে। অপর দিকে ইংলগ্ডের 


লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় খাভদ্রব্যের 
'মধ্যে হই-তৃতীয়াংশের জন্য বাহিরের উপর 


নিভ'রশীল হইয়াও সরকারী নৃব্যবস্থার গুণে 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় আবশ্যকীয় খান্ত পাইতেছে। 
ইংলণ্ডে খান্ধদ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগের 
বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা 
পূর্বের তুলনায় ৮ গুণ বাড়িয়া, গিয়াছে। 
. এইভাবে বর্তমান খাদ্যসমস্তার জটিলতা 
বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ গুহ অতঃপর এই সমস্যা 
সমাধানের সম্ভবপর উপায় সম্পর্কে -আলো- 


' চন! করেন। তিনি বলেন, ভারতের লোক- 


দের জস্থ প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা 
করিতে হইলে এদেশে বর্তমানের তুলনায় 
বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে . হইবে'। 
সেজন্ক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর ভিত্তি 
করিয়া এদেশে খাদ্যফসল বৃদ্ধির আন্দোলন 
চালান প্রয়োজন । তবে এঁরূপ আন্দোলন 


দ্বারা অচিরেই তেমন কোন সুফল পাওয়ার 


আশা বৃথা । দেশের বর্তমান অভাব মিটাইতে 


হইলে সম্ভবমত বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর 


ব্যবস্থা করিতেই হইবে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর 


গম উৎপন্ন হইভেছে। গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত 


জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া সেই দেশ হইতে 


ভারতে গম আমদানী করিতে পারেন।, 


জাশ্মানীর অনুমতি লইয়া সুইডেনের জাহাজে 
করিয়া আমেরিকা গ্রীসদেশে ১৫ হাজার টন 
পম প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর 
ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষীয় দেশ হইয়াও আজিকার 
দুদ্দিনে নিকটবর্তী অস্ট্রেলিয়া হইতে যদি 
উপযুক্ত পরিমাণ গম আমদানীর সুবিধা না 
পায় তবে তাহা নিতান্ত হঃখের বিষয় হইবে। 


ডাঃ গুহের এই সব মন্তব্য ও নির্দেশ যে খুব, 


সুচিন্তিত তাহাতে সন্দেহ নাই ।' জাতীয় 
জীবনের চরম দুর্য্যোগে দেশের গবর্ণমেন্ট এই 


সমস্ত একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন' 


বলিয়া আমরা জাশা 'করি। 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩. 


কলিকাত৷ টেলিফোন ব্যবস্থার অবনতি 
কিছু দিন যাবৎ কলিকাতা টেলিফোন, 
সার্ভিসের পরিচালনাভার কোম্পানীর হস্ত 
হইতে সরকারী ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক যুগের মাপ- ' 
কাঠিতে কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা 
কোন দিনই যোগ্যতা এবং কর্ণ্মকুশলতার জন্য 


. বিখ্যাত ছিল না, কিন্ত সরকারী ব্যবস্থাধীনে 


যাইবার পর ইহার অবনতি আরও প্রকট 
হইয়া উঠিয়াছে। রীতিমত সেলামী দিয়া 
যীহার! টেলিফোন রাখেন এবং ব্যবহার 
করেন টেলিফোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, 
অন্ততঃ কাজ চালাইবার মত যোগ্যতা তাহার! 
আশা করিতে পারেন। কিন্তু সেটুকু আশাও 
পরিপৃরিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা ' 
যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় পরিষদে এক 
প্রশ্নোত্তরে স্তার গুরুনাথ স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, সরকারের হাতে আসিবার 
পর কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার সত্য 
সত্যই অবনতি হইয়াছে। এ সত্য ত্বীকার 


করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্ত 


এই অযোগ্যতা এবং ক্রুটি বিচ্যুতি দুর করিয়া 


' টেলিফোন ব্যবহারকারিপ্ণের অন্থুবিধা এবং. 


বিরক্তির কারণ দুর করিবার কোন আশ্বাস . 
তিনি দেন নাই। যুদ্ধের, জন্ত টেলিফোনের .. 
উপর বেশী চাপ পড়িয়াছে, স্থযোগ্য শিক্ষিত 
কর্মচারিগণের অভাব হইয়াছে, লোকে অযথা 
বেশী সময় ধরিয়া কথা বলে প্রভৃতি ডঞ্ন 
খানেক কৈফিয়ত ছুড়িয়া দিয়া তিনি কর্তব্য: ' 
সম্পাদন করিয়াছেন। যেসকল অসুবিধার 
কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাযে 
একেবারে মিথ্যা তাহা নহে, তবু এগুলিকে 
দুর করিয়া টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতির কোন 
গরজ তিনি দেখান নাই। যুদ্ধের জন্য, 
টেলিফোনের উপর চাপ বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু 
সেজস্কা টেলিফোনের মাগুলের হারওত 
বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার জন্ত 
যোগ্যতাকে বলি দেওয়া হইবে কেন? 
সুযোগ্য কর্মচারীর ব্যবস্থাও পূর্ব. হইতেই 
করিয়া রাখা উচিত ছিল টেলিফোন ব্যবস্থার 


' অসুবিধা এবং অযোগ্যতার ফলে ব্যবসা 


বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে! 
বর্তমান যুগে টেলিফোন বিলাসের জিনিষ 
নহে। কলিকাভার মত শিল্প-বাণিজ্যের 
মৰ্ম্মকেন্স্রে উন্নত টেলিফোনের ব্যবস্থা অপরি- . 
হার্ধ্য। কাজেই শুধু কৈফিয়ৎ ঝাড়িয়া 
টেলিফোন ব্যবহারকারিগণকে তুষ্ট কর! ' 
যাইবে না, সেজন্ত প্রকৃত সুব্যবস্থা করাই ' 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 


৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


- খাঁছ্যিসমস্যায় বড়লাট 

বড়লাট লর্ড লিন্লিথগোর কাধ্যকাল 
ফুরাইয়া আসিয়াছে । এই বিরাট দেশ 
শাসন করিতে আসিয়া নানাদিক দিয়া বিরাট 
অসাফল্যের বোঝা লইয়াই আজ তিনি 
ফিরিয়া যাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন ভারতের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে 
তাহার অক্ষমতার কথা যেমন সাধারণের 
. অবিদিত নাই, তেমনই কেন্দ্রীয় আইন সভার 
সদস্যদের সমক্ষে এক. বক্তৃতায় সম্প্রতি তিনি 
. নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন । বড়লাটের 


সে বক্তৃতা যেরূপ অসার তেমনই বিরাট ।, 


কাজেই বিভিন্ন দিক দিয়া তাহার বক্তৃতার 


বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিতে যাইব 


না। দেশের জটিল খাপ্ভ' সমস্যা সম্পর্কে 
তিনি যাহা! বলিয়াছেন তাহাই শুধু আমরা 
সংক্ষেপে আলোচনা করিব লর্ড লিনলিথগো 
বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্বে ভারতীয় কৃষি 
কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে এদেশে 
আগমন করিয়াছিলেন এবং কৃষির দিক দিয়া 
ভারতের দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎ- 
প্রতিকারকল্পে নানারূপ সুপারিশ প্রদান 
-করিয়াছিলেন। লর্ড লিন্লিথগো বড়লাট 
হইয়া মাতে এদেশের লোক খুবই আশা 
করিয়াছিল যে, অন্য কোন দিক দিয়া কোন 
সুব্যবস্থা অবলম্বন কর! যদিও বা সম্ভবপর না 
হয় এদেশে কৃষির সম্.চিৎ উন্নতির 'জ্রম্ক 
অন্ততঃ কৃষি কমিশনের” স্থপারিশগুলি তিনি 
'ভালভাবে কাধ্যকরী করিবার ব্যবস্থা 
করিবেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল বড়লাটের গদিতে 


আসন থাকিয়াও লর্ড লিনলিথগো সেবিষয়ে. 


কোন মনোযোগ দেন নাই । অথচ আজিকার 
খান্ত সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ 
কৃষি ও কৃষিপণ্য বণ্টনের মুল গলদগুলিকেই 
তিনি সেজন্য দায়ী করিয়াছেন। তিনি 
“বলিয়াছেন, “জমির উৎপার্দিকা শক্তি কম 
বলিয়া এদেশে উপযুক্ত পরিমাপ থাস্দ্রব্য 


উৎপন্ন হইতেছে না! । তাঁহার উপর যান- 


বাহনের অপর্য্যাপ্ততা ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটি- 
বিচ্যুতি খান্ত সমস্যাকে পূর্ব হইতেই জটিল 


. করিয়া রাখিয়াছে।” এইসব মূল গলদের কথা, করিয়া 


প্রথম হইতে জানিয়াও' যিনি তাহার কোন 
প্রতিকার করেন নাই দেশের বর্তমান সমস্যা 
-বুঝাইতে গিয়া সেইসব অজুহাত দিতে যাওয়া 
আজ তাহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন নয় কি? 
“লর্ড লিনলিথগো বলিতেছেন, “কতকগুলি 
"মূল গলদের জন্য পূর্ব্বেই দেশে থান্ের অভাব 


ও অসুবিধা মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। এক্ষণে 


যুদ্ধের জনা বাহির হইতে আমদানী রুদ্ধ 
হওয়ায় এবং পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহার- 
কারী সমভাবে থখাদ্ধদ্রব্য মজুত করিতে আরম্ত 
করায় এদেশে থাছ্াপ্রুব্যের অভাব ও দুর্ম্মল্যতা 
'দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় লোকের 
স্বার্থ বুঝিয়া থাতদ্রব্যের মূল্য ও বণ্টন ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেন্টের . পক্ষে কর্তব্য। 


‘ইংলণ্ডে সরকারীভাবে নানারূপ বিধিব্যবস্থা' 


অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক 
সহযোগিতায় এইরূপ নিয়ন্রণ কার্যে 
যথেষ্ট সাফল্য দেখান সম্ভব হইয়াছে। 
কিন্ত ভারতে খাছ সমস্যার ব্বাভাবিক বৈচিত্র্য 


আধিক জগৎ "৯ 


ও জটিলতা এতই বেশী যে, এদেশে সেব্রপ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করা যায় 
নাই।” অর্থাৎ যুদ্ধকালীন 
সমাধানের অন্য অন্যান্য দেশের গবর্ণমে 
পণ্যত্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে, মূল্য 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও রেশনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে 


যেসব সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহা এদেশে সম্ভব নহে। 


ভারতের অবস্থাই এরূপ যে, এদেশে শাসন, 


ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া কেবল লোকদিগকে 
পরাধীন রাখিবারই সুবন্দোবস্ত করা যায়, 
তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার 
উন্নতির জন্য সুসভ্য দেশের অনুকরণে উহার 
মারতে কোন কাযণ্যকরী বিধিবিধান 
অবলম্বন করা চলে না। লর্ড লিনলিথগোর 
এই বক্তৃতা শুনিয়া দেশের অন্নহীন নরনারী 
বৃটিশ শাসনের মহিমা নূতন করিয়া উপলদ্ধি 
করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 


ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির মূল অবলম্বন । 


নিজেদের আথিক দৃঢ়তা ও বিবেচনীসম্মত 
কার্য্যনীতির পরিচয় দিয়া সেই আস্থা ও 
নির্ভরতা তাহাদিগকে লাভ করিতে হয়। 
কিন্তু সেজন্য প্রকৃত সততা নিয়া নিজেদের 
হিসাব নিকাশের যথাযথ চিত্র জনসাধারণের 


" সমক্ষে উপস্থিত করা নিয়ম হইলেও ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায়ীরা সব সময় সে নিয়ম রক্ষা করিয়া 
চলেন না। সাধারণের ভিতর নিজেদের 
আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সমুচ্চ 
ধারণা স্যষ্টির জন্য হিসাব তৈয়ার করিবার 
সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভাহারা নানারূপ 
কারসাজি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এট 
ধরণের কারসার্জি ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের নিকট 
এমনই অভ্যাসে পরিপত' হইয়া গিয়াছে যে, 
অনেক সমুন্নত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও আজ 
পর্য্যন্ত ভাহা ছাড়াইয়! উঠিতে পারিতেছেন 
না। ৩০শে জুন ব্যাঙ্ক 

ষাগ্মাসিক হিসাব শেষ করিবার দিন। 


এদিনের প্রকৃত বিবরণের 'উপর ভিত্তি, 


ব্যাঙ্কসমূহকে বাণ্মালিক. ব্যালান্স 
সীট তৈয়ার করিতে হয়। এ নির্দিষ্ট তারিখে 
আমানত, দাদন ও মঞ্জুত তহবিল প্রভৃতি 
সম্পর্কে ব্যাঙ্কসমূহের কার্ধ্যধারার গতি দেখিয়া 


_তদমুযায়ী তাহাদের অবস্থা নিণাত হইয়া 


খাকে। কাজেই ব্যাঙ্কব্যবসায়ীরা সারা 
বৎসর যেভাবেই, তাহাদের কাজ পরি- 
চালনা করুন না কেন হিসাব শেষ করিবার 
এ তারিখ সম্পর্কে তাহারা খুবই সজাগ 
এ ভারিথে ব্যাঙ্কের অবস্থা যাহাতে নানাদিক 
দিয়া সমুন্নত বলিয়া প্রকাশ পার সে বিষয়ে 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা যথাসম্ভব চেষ্টা যত্নের কোন 
ক্রুটি করেন না। ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশে 
ব্যাঙ্কের নগদ ও মজুত টাকার পরিমাণ বেশী 
করিয়া দেখাইতে “পারিলে এবং সরকারী 
সিকিউরিটিতে, দাদনের আধিক্য দেখাইতে 
পারিলে সহজে জনপ্রিয়তা লাভ করিবার 
সুবিধা হয় বলিয়া এ সময়ের কিছু পূর্ব 
হইতেই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা তৎসম্পর্কে নানারূপ' 
কারসাজ্জি অবলম্বন করিয়া থাকেন। গত 


্‌ ৩১১+ 
জুন মাসের শেষ ভাগে বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহের 
কাৰ্য্যধারা সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকা- 


' শিত হইয়াছে তাহাতে উহাদের সে ধরণের 


কারসাজি ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 
ব্যাঙ্ক অব, ইংলণ্ডের হাতে বৃটিশ ব্যাক্ক- 
সমূহকে সর্বদাই কিছু পরিমাণ টাকা জম! 
রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক 
বিবরণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, গত 
জুন মাসের মধ্যভাগে যেস্থলে এ ব্যাঙ্কে 
সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের 
প্রিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, জুন 
মাসের শেষ ভাগে তাহা আকস্মিকভাবে 
বাড়িয়া গিয়া ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে 
দাড়াইয়াছে। ব্যাক্ক অব. ইংলণ্ডে আমানতের 
পরিমাণ রাতারাতি “এইভাবে বাড়িয়া যাওয়ার 
কারণ ষাণ্মাসিক হিসাবে এ ব্যাঙ্কে নগদ 
টাকার হিসাবে বেশী পরিমাণ জমা দেখান 
সম্পর্কে বৃটিশ যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অতিরিক্ত 
আগ্রহ । ইহার ফল এই দীাড়াইয়াছে যে, 
সার! বৎসর ব্যাঞ্চ অব ইংলণ্ডে বৃটিশ যৌথ 
ব্যান্কসমূহের আমানতের পরিমাণ যেস্থলে 
কাধ্যতঃ তাহাদের মোট তহবিলের শতকরা 
৪ ভাগের বেশী দীড়ায় নাই; সেস্থলে তাহাদের 
হিসাব'নিকাশে এ শ্রেণীর জমার পরিমাণ 
বাড়িয়া সাধারণের নিকট শতকরা ৬ ভাগ 
রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাঙ্কের হাতে 


নগদ টাকার প্রাচুধ্য. দেখা গেলে তাহাতে . 


উহার সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে খুব ভাল 
ধারণা স্থপতি হওয়ার আশা আছে। সেই কথা 
মনে করিয়া বৃটিশ ব্যা্কসমূহ ৩০শে জুনের 
পূৰ্ব্বে সেদিক দিয়াও কতকগুলি অস্বাভাবিক 
ব্যবস্থা অবলম্বন . করিয়াছেন। বৃটিশ 


' সরকারের ট্রেজারীতে “ট্রেজারী ডিপোঞ্জিটে'র 


দফায় ব্যাঙ্কসমূহের যে টাকা 'নিয়োজিত 
ছিল নিজেদের নগদ টাকার অঙ্ক ফাপাইয়া 
ভূলিবার ফিকিরে তাহারা জুন, মাসের শেষ 
সপ্তাহে তাহা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া 
লইয়াছেন। কেবল ট্রেজারী ডিপোর্জিটের 
টাকা নহে হিসাব নিকাশে নগদ টাকার 
স্বচ্ছলতা দেখাইবার জন্য বুটিশ ব্যাক্কগুলি” 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত খণও 
জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এমনিভাবে 
যথাসম্ভব নিজ হাতে টানিয়া .লওয়ার ব্যবস্থা 
kt , এইরূপ কা্য'্যনীতির ফলে 

যামু গত ষাণ্মাদিক হিসাবে 
Sa সংস্থিতি প্রকৃত অবস্থার 
তুলনায় অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াই প্রকাশ 
পাইয়াছে। ব্যাঙ্কনমূহের এই ধরণের মার- 
প্যাচ ও কারসাজি এতই গ্া-সহা হইয়! 
গিয়াছে যে তাহা নিয়া কেহই বড় উচ্চবাচ্য 
করিতে চান ' না। কিন্তু আধুনিক সভ্য 
দুনিয়ায় 'এই ধরণের ধাপ্লাবাজি অব্যাহত- 
ভাবে বহিয়া চলিবে ইহা কোনমতেই 
বাঞ্চনীয় নহে। বিশেষ ইংলগ্ডের মত সমুন্সত 
দেশে আইন করিয়া এই সমস্ত কারসাঙ্জি 
বন্ধ না করা গবর্ণমেপ্টের অহেতুক শৈথিল্য ও 
উদাসীনতার পরিচয় বলিয়াই 'আমরা মনে 
করি। 


ক 







ইউরোপের "উভয় প্রান্তে স্বল্পকালস্থায়ী 
- স্তন্ধতার পর যুদ্ধের আগুন আবার জোরে 


বাহিনী কাতানিয়া দখল করিয়াছে। এই গুরুত্ব- 
পুর্ণ সামরিক খাটি হাত-ছাড়া হইবার ফলে 


গ্যার্সিস বাহিনীকে এখন মেসিনার খণ্ড. 
সীমায় কোণ-ঠাসা হইয়া প্রতিরোধ চালাইতে 


হইবে। নাৎসী বাহিনী দ্রুত পশ্চাদপসরণ 
করিয়া মেসিনার দিকে যাইতেছে সিসিলির 
উত্তর, দক্ষিণ,ও মধ্যভাগ ধরিয়া মার্কিন, বৃটিশ 
ও কানাডীয় বাহিনী খাস ইতালীর প্রবেশ 
দ্বার অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ওদিকে 
ইতালীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনও 

কুয়াশাচ্ছন্ন । পরস্পরবিরোধী সংবাদ হইতে 


কিছুই বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। বর্তমান 


ইতালীয় গবর্ণমেপ্টের দ্বারা জার্াণীর কোনও 
সামরিক সুযোগ-সুবিধা, হইবার সম্ভাবনা. 
থাকুক আর নাই থাকুক, - এই . পর্য্যস্ত 
বাদোলিও মন্ত্রিসভা যে. মিত্রপক্ষের অনুকূলে 
ইতালীয় শাসনত পরিচালনা করিতেছেন 


বা করিতে চাঁহিতেছেন তাহারও কোন লক্ষণ 


কোন প্রয়াণ, নাই.। ইভালীর. এই টালবাহানা, 
যে যুদ্ধের আবর্ত হইতে দুরে সরিয়া নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র হিসাবে আত্মরক্ষার: প্রচেষ্টা, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত ছুই.দিকে_ উত্তরে নাৎসী 


চাপ এবং দক্ষিণে মি্রপক্ষের ধাকা__হুই যুধ্য- 


মান পক্ষের সমান সামরিক ব্বার্থ-সংঘাতের 
সধ্যবত্তা হিসাবে নিরপেক্ষতার. সুবিধা আদায় 
করিয়া লইবার'' মত ইতালীর আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা অনুকূল কি ন! সেই বিষয়ে ঘোরতর 
সন্দেহ রহিয়াছে। , . 

' ইউরোপের পূর্বব রণাঙ্গনে এবার যুদ্ধের 
গতি স্পষ্টতঃ নাৎসী জান্মাণীর প্রতিকুলে 
দ্রাডাইয়াছে। প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও লাল 
ফৌজ ওরেল দখল করিয়াছে । জাশ্মান বাহিনী 
পশ্চিম দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছে। 
এবারের হয়স্থারী গ্রীম্মাভিযানের মুখে জার্শ্মাণ 
বাহিনী বিয়েলগোরেদ অঞ্চলে কিছুটা অগ্রসর 


হইয়াছিল, সোভিয়েট বাহিনী সেই সব অঞ্চল' 


পুনরধিকার করিয়া অবশেষে বিয়েলগোরেদ 
ঘাটিও অধিকার করিয়াছে । দুই দিবসের 


মধ্যে দুইটি প্রধান সামরিক খাটি হস্তচ্যুত - 


হওয়ায় জান্মান প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দূর্বল 
এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। আত্ম- 


ঃ + 


রক্ষামূলক যুদ্ধ ছাড়া আপাততঃ জার্ম্মাণীর 


' গত্যন্তর নাই। নাৎসী বাহিনী এখন সামরিক 
ছলিয়া উঠিয়াছে। সিসিলিতে বৃটিশ অষ্টম 


কারণেও কোন কোন রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণ 


‘করিবার নীতি গ্রহণ করিতে পারে । জান্মাণীর 


এই প্রতিকূল সামরিক বিশ্যাসের সুযোগ 


লইয়া সুইডিশ গবর্ণমেন্ট সুইডেনের মধ্য 
দিয়া এতদিন নরওয়েতে জার্শ্মা 
বাহিনীর জ্রম্ভ যে রসদ.ও অস্ত্রদন্র সরবরাহ 
হইয়া আসিতেছিল সেই অবাধ চলাচলের 
অধিকার বাতিল করিয়া দিয়াছেন । 
প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল শীন্রই বুঝা যাইবে। 


সৈন্য 


ইহার . 


দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হইতে 


মার্কিন বাহিনী কর্তৃক মুণ্ডা অধিকৃত হওয়ার 

সংবাদ আসিয়াছে। বহুদিন যাব মুণ্ডার . 
পতন আসন্ন বলিয়া সংবাদ আসিতেছিল'| 

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, উক্ত জাপ সামরিক 

খাটি দখল করিতে 'মার্কিণ বাহিণীকে বিস্তর 
কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে। জাপ বাহিনী 

প্রতি ইঞ্চি জমির ভ্রম্ত :শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া 

হইয়া লড়িয়াছে। 
সম্পর্কে বলিবার মত উল্লেখযোগ্য কোন 
সংবাদ নাই। 


ভারত-ত্রহ্ম : সীমান্ত 


নন EN রা ভি 
কেন্দ্রীয় উভয় পরিষদের যুগ্ম-অধিবেশনে এক 


সুদীর্ঘ বিদায়-অভিভাষণ দিয়াছেন। সাড়ে 
সাত বশুসরেরও অধিক কাল এক র্ববান্ধ 
আমলাতান্ত্রিক শাসনযস্ত্রের। কর্ণধারের, পা, 
' ভিষিক্ত হইয়া এদেশ, ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার, 


পূর্বে তিনি কৃতকর্মের জন্ক অণুভম. 
অন্থশোচনা প্রকাশ করিবেন এমন আমা 
বাতুল ছাড়া আর কেহ পোষণ করে না), 
বড়লাটের মামুলী বক্তৃতায় চিরাচরিত উপদেশ-. 
বর্ষণ ও স্ব-মুখে স্বীয় অনুস্থত: নীতির. কীন্তি-. 
কীর্তন ছাড়া বিশেষ কোন নূতন কথা নাই। 
উাহার বক্তৃতায় খাস্ত সমস্যার কথা নাই, বস্তু 
সঙ্কটের কথা নাই, বর্তমান ভারতের চুড়ান্ত 
দুর্ভোগ-দুর্দশার কথা নাই--থাকিলেও কেবল 
উল্লেখ মাত্র আছে ; এঁসব প্রসঙ্গ যেন তাহার 


আলোচনার যোগ্য জরুরী প্রসঙ্গ নহে বলিয়াই 


তিনি বিষয়গুলি কেবল ছুঁইয়া চাধিয়া 
গিয়াছেন মাত্র । অপিচ ভারতের বর্তমান 
অসহ অবস্থার জন্য পরোক্ষ কায়দায় সকল 


দোষ কংগ্রেসের. ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার 


প্রচেষ্টায় লর্ড লিন্লিখগে। : কোন নূতন ব্যাখ্যা 
আমদানী করিতে পারেন নাই। পরিশেষে 
বড় ছুঃখ করিয়া .বলিয়াছেন, ভারতকে 
স্বাধিকার দিবার জন্য ভারতের ' বড়লাট ও 
তাহার স্বদেশের শাসকশ্রেণী প্রস্তুত হইয়াই 
ছিলেন, কেবল ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
রেষারেষি ও হানাহানির জন্যই অমন পবিত্র 
কার্ধ্যটা তাহার সুশাসনের আমলে হইয়া: 
উঠিতে পারিল না! 

ভারতের ' ইতিহাসে লর্ড লিন্লিখগোর। 
অবাধ রাজস্ব একাধিক চিরস্বরণীয় বিষয়বস্তুর. 
একটি মৰ্ম্মান্তিক অধ্যায় হইয়াই রহিল। 

শঠে শাঠ্যং সমাচরেত। দক্ষিণ আফ্রিকার; 
বর্ণদেষী গবর্ণমেণ্টের ভারতবিদ্ধেষী আচরণের 
পাণ্টা জবাবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ' এক” 
প্রতিশোধমূলক আইন গৃহীত হইয়াছে । এই 
ব্যাপারে শাসন পরিষদের অস্ততম ভারতীয় 
সদস্য ডাঃ খারের প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতীয়তা-- 
বাদী ভারত সায় দিবে সন্দেহ নাই। ডাঃ 
থারে “পেগিং বিলের” উপযুক্ত প্রত্যুত্তর 
নি জন্তকা Reciprocity Act * বা" 
“পারস্পরিক আইন” দ্রুত সংশোধনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের. :অন্তভুক্তি- 
বিভিন্ন দেশ ও উপনিবেশের সহিত: পারস্প- 
রিক সম্পর্কে 'সমান আচরণের অধিকারও 
নীতি মানিয়া চলিবার জন্য উক্ত আইন কিছু”: 
দিন পূর্বের প্রণীত হইয়াছে কেন্দ্রীয় পরি- 
যদের সরকারী ও, বেসরকারী প্রায় সকলেই- 
ডাঃ খারের উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন ।., 
দক্ষিণ আফ্রিকা, হইতে ভারতীয়, হাই- . 
কমিশনারকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনা হউক" 
এবং এ দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-... . 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যথাযোগ্য প্রতিশোধের 
নীতি অবলম্বন করা হউক বলিয়া একাধিক 
সদস্য জোর দাবী জানাইয়াছেন। এই: বিষয়ে: 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তুষ্ণীস্তাব এক পক্ষপাত দুষ্ট: 
নীতির চুড়ান্ত নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি. 
কলিকাতার “ক্যাপিটাল” পত্রিকা তাহার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে হাস্যোদ্দীপক করণ: 
রসের অবভারণা করিয়াছেন। তাহা সুদূর 
সাগরপারস্থ শ্বেতীপের সরকারী মৌনতার, 
যেন ভারতস্থ বেসরকারী মহল মারফণ্ মুখর: 

( ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ভারতীয় মুদ্রানীতি ও অর্থনীতি 'বিষয়ে' 
“রিজার্ভ ব্যাস্কের তরফ হইতে সম্প্রতি ১৯৪২- 
৪৩ সালের যে বিপোর্ট প্রকাশ কর! হইয়াছে 
তাহাতে উক্ত বৎসরে ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার , সঙ্গে 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্য, এদেশে সোণা রূপার 
উৎপাদন ও মূল্য, ভারতীয় বাটা নীতি, 
সরকারী রাজন্বের অবস্থা, সরকারী খণ ও 
* ভারতে মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সব বিবরণের 
মধ্যে অনেকগুলি, নানা সরকারী রিপোর্টের 
' মারফতে পুর্রেই সাধারণের নজরে আসিয়াছে। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় মুদ্রা প্রসারের একাস্ত 
গুরুত্ব স্মরণ করিয়া আমরা রিপোর্ট দৃষ্টে 
উহার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা বিস্তারিত 
আলোচনা করিব। 

যুদ্ধের জন্য ভারতে কোন কোন দিক 
দিয়া শিল্পব্যবসায়ের প্রসার সাধিত হওয়ায় 
এবং সামরিক প্রচেষ্টা চালাইবার. প্রয়োজনে 
_ গবর্ণমেন্ট মালপত্র ক্রয়ে এবং সৈম্য ও চাকুরীয়া 

নিয়োগে অধিক খরচপত্র করিতে 'আঁরস্ত 
করায় এদেশে নোট, টাকা ও রেজকীর প্রচলন 
দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। নোটের 
হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গভ ১৯৩৮- 
৩৯ সালে * অর্থাৎ যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্ব 
বৎসরে ভারতে (্র্ষদেশসহ) চলতি নোটের 
পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটি টাকা । ১৯৩৯-৪০ 
সালে তাহা ৪৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া ২৩৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় 
পরিণত, হয়। তাহার পর ১৯৪০-৪১ সালে এবং 
১৯৪১-৪২ সালে দেশে নোটের প্রচলন যথা- 
ক্রমে ১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও ১৫২ কোটি 
টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মদেশ শক্র- 
কবলিত হওয়ার ফলে ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে 
এ দেশের মুদ্রা সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া 
হুর হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, এঁ সালে 
কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত নোটের পরি- 
মাণ ২৬১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়াছে এবং তাঁহার ফলে এঁ বৎসরের 
শেষে এদেশে মোট চলতি নোটের পরিমাণ 
৬৪৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকায় দীাড়াইয়াছে। 
১৯৩৯-৪০ সাল হইতে চলতি নোটের পরিমাণ 
যে তারে বাড়িয়াছে তাহাতে যুদ্ধের চারি 
বৎসরে এদেশে ৪৮২ কোটি টাকার অতিরিক্ত 

ন্‌ 


নোট লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে বলা চলে। 
১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে যে ১ 
কোটি ৪* লক্ষ টাকার ছই টাকার নোট 
ছাড়া হয় তাহা এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। 
কিন্ত গত কয় বৎসরে দেশে যে এক 
দ্যান 


ধরা হয় নাই। 


যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে এক টাকার 
মুদ্রার প্রচলনও খুব বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৪০ 
সালের জুলাই মাসের পূর্বের্বে দেশে কেবল 
রূপার টাকাই চলতি ছিল । এ সময় হইতে 
দেশে এক টাকার নোটও ছাড়া হইয়াছে। 
রিজাভ ব্যাক্কের বর্তমান :রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায়, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল 
পর্য্যন্ত চারি বৎসরে এই ছুই দফায় দেশে, 
এক টাকার মুদ্রা মোট ৯৫ কোটি ৪৬ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। '' 
! (নোট.ও এক টাকার মুদ্রা ছাড়া দেশে 
আলোচ্য সময়ে আধুলি, সিকি, আনি ও 
পয়সা প্রভৃতি রেজকীর প্রচলনও উল্লেখযোগ্য- 
রূপ বাড়িয়াছে। ' ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশে যে 
পরিমাণ: রূপার আধুলি চলতি ছিল সে 
তুলনায়. ১৯৪২-৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত তাহা 
৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। 
ভাহা ছাড়া সিকি ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে, ছুই আনি ৪ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে, এক আনি ৪ কোটি' ২৮ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে, ডবল পয়সা! (নিকেল) 
৬১ লক্ষ টাক! পরিমাণে, তামার পয়সা ৮৬ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে, আধ পয়সা ৩ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে ও পাই পয়সা ৩ লক্ষ টাকা পরি- 
মাপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।1 সকল দিক দিয়া 
খুচরা! মুদ্রার, এই বৃদ্ধির পরিমাপ সর্ধবসমেত 
২৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা দীাড়াইয়াছে। 


বিশেষভাবে ১৯৪২-৪৩ সালের কথা আলো” 


চনা করিলে দেখ! যায় এ সালে পূর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় আধুলি, সিকি, দুই আনি, আনি 


ও ভবন পয়সা বেশ বাড়িয়াছে। কিন্তু 


তামার পয়সা তেমন উল্লেখযোগ্য, পরিমাপে 
বৃদ্ধি পায় নাই। “১৯৪১-৪২ সালে 
দেশে তামার পয়সার প্রচলন ২৯ কোটি 
৩১ লক্ষ, টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছিল | 
১৯৪২-৪৩ সালে তাহা মাত্র ১২ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বিনে বানানোর 


১৫ 1 ৭০ HCD ঠা YSN 


1১৫৮৫ JHA 175) 


প্রয়োজনে ও নিজের! মাল কিনিবার গরজে 
গবর্ণমেন্ট যে স্থলে অন্য সমস্ত. শ্রেণীর মুদ্রার 
প্রচলন খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছেন 
সেস্থলে তামার পয়সা বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের 
এই কার্পণ্য আমাদের নিকট: খুব' অশোভন 
বলিয়াই মনে হইয়াছে। ' গবর্ণমেপ্ট অবশ্য 
নিকেলের ডবল পয়সা ছাড়িয়া, এই ক্রি 
কতকটা পূরণ করিবার .চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্ত এই দরিদ্র দেশে প্রচুর পরিমাণে ছুই 
পয়সা ছাড়িয়া এক, পয়সার অভাব মিটান 
চলে না। এদেশে এক পয়সার .বিকিকিনি 
সাধারণতঃ এত বেশী যে, তাহা বন্ধ করিয়া 
সাধারণকে এক পয়সার বদলে. ছুই পয়সার 
সদা করিতে বাধ্য রানি 
আর-কিছুই নহে। . 

যাহা হউক খুচরা মুদ্রার অভাবে দেশে 
জনসাধারণের যে দুঃখকষ্ট দেখা দিয়াছে 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহা নিয়া বিশদ আলোচনা 
আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বুদ্ধের সময়ে 
খুচরা মুদ্রার পরিমাণ প্রয়োজনামুরূপ না 
, বাড়িলেও নানাদিক দিয়া দেশে চলতি মুদ্রার 
পরিমাণ মোটামুটিভাবে খুবই বাড়িয়াহে, আর 
উপরের বিবরণ হইতে তাহা আমর! ভালরূপ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি (১৯৩৯-৪০ সাল 
হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্ধ্যস্ত দেশে চলতি 
নোটের পরিমাণ ৪৮২ কোটি টাকা, চলতি 
টাকার পরিমাণ ৯৫ কোটি টকো 'ও রেজ্বকীর 
পরিমাপ ২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কান্দেই মোট হিসাবে মুদ্রার প্রচলন ৬০০ 
কোটি টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে ) এই বঞ্ধিত 
. মুদ্রা নিয়োগ করিবার ক্ষেত্র কোন্‌ দিক দিয়া 
কতদূর প্রসারিত হইয়াছে এবং কার্ধ্যতঃ কি 
পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দফায় নিয়োজিত হইয়াছে 
বর্তমান বিপোর্ট হইতে এক্ষণে ভাতা যথাসম্ভব 
আলোচনা করা যাউক। 

যুদ্ধের সময়ে লোকের হাতে প্রচুর মুগ 
ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহা 
টানিয়া লওয়ার সুসঙ্গত উপায় দেশে ধনী ও 
_সঙ্গতিপন্নদের উপর ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করা ও 
উপযুক্ত পরিমাণে সামরিক খণপত্র বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা। ' যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যও 
এই ভাবে সরকারী আয় বাড়ানো প্রয়োজন । 
য় সরকার এই উভয় 


৩৩৬ পৃষ্ঠায় আইব্য) 
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বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের একটি অতি 
মূল্যবান দান হচ্ছে বাৎসরিক মৃত্যুহারের 
রিপোর্ট । কারখানা পরিদর্শকদের এই 
রিপোর্টগুলি থেকে 'ক্যাপিট্যাল' বইখাঁনি 

লেখায় কার্ল মার্কস্‌ প্রচুর সাহায্য পেয়ে- 
_ ছিলেন। রিপোর্টগুলি থেকে জনসাধারণের 
স্বাস্থ্যোন্সতির কিছু কিছু প্রমাণ যে না পাওয়া 
যায় তা নয়, কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের 
জীবন নিয়ে মালিকদের ছিনিমিনি খেলা ও 


. দারিদ্র্যের সীড়নে বহুসংখ্যক শিশু ও নরনারীর . 


অকালমৃত্যু 'এইগুলির দ্বারাই রিপৌট গুলি 
পরিপূর্ণ। এই: 'মকালমৃত্যুর মূলে যে নানারূপ 
ব্যবস্থা নিহিত আছে সে কথা আজ আর 
অজানা! নয়। 

ধাতুর বা কয়লার খনিতে,.কাচের কার- 
খানায় এবং অন্যান্য কারখানার অগ্নিকুণ্ডে 
শ্রমিকদের বিপদ আছে 'অহরহ লুকিয়ে! 
'এই সব জায়গায় শ্রমিকদের ফুসফুসের রোগই 


. হয় বেশী; কারণ কারখানার নানারকম . 


জিনিষের গুড়াগুলি খুলার মত নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে ফুসফুসে যায়। ফলে যক্ষ্মা, ক্রণিক 
নিউমোনিয়া ইত্যাদি নানারকম কঠিন. রোগ 
হয়। টি ৃ 
যদি বিচার কর! যায় যে সব রকম 
কাজের মধ্যে কোন্‌ কাজ নবচেয়ে নিরাপদ, 
কৃষি, কেরাধীগিরি এসবের নাম করা যেতে 
পারে ।: তবে মৃত্যুহারের তুলনামূলক গবেষণ! 
'করতে গেলে দেখা যায় সাধারণতঃ শ্রমিকদের 
মৃত্যুর হার গড় মৃত্যু হারের চেয়ে শতকরা দশ 
জনের বেশী নয়। কৃষক, সিভিলিয়ান, অন্যান্য 
চাকুরে (শিক্ষকদের - নিয়ে), রেলের কর্মী, 
কাঠের শ্রমিক, কণ্টক, মিষ্টি, ছাপাখানার 
শ্রমিক এদের মৃত্যুহার গড়ে শতকরা ৯০ 


জনের কম। এদের মধ্যে কৃষকদের মৃত্যু- " 


সংখ্য। সবচেয়ে কম-_ উপরোক্তদের মৃত্যু- 


হারের চেয়েও শতকরা "২৭ জন .কম। আর. 


যারা মদ জাতীয় উত্বেজক জিনিষ নিয়ে কাজ 
করে, তারা ও নাবিক, ডকের কুলি ও অন্যান্য 


কুলিমজুরদের মৃত্যুহার খুব বেশী। মদ্য ব্যব-. 


সায়ীদের মৃত্যুহার গড়ের চেয়ে শতকরা ৫১ 
অন বেশী। | 

যারা রেলের শ্রমিক তাদের মধ্যে 
আকম্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু খুব বেশী দেখা য়ায়। 
কিন্তু তাই বলে যে তাদের মোট মৃত্যুসংখ্যা 


অ্থনিক্-কলন্যাণ 
| [ জ্ীতরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এস-সি ] 


কারখানার শ্রমিকদের 'চেয়ে বেশী তা নয়। 
তার কারণ খোলা হাওয়ায় কাজ্জ করে বলে: 
তাদের যক্ষ্মা বড় একটা হয় না, কিন্তু যন্ম্মার 
স্থান অধিকার করে আকস্মিক দুর্ঘটনা । এই 
একই কথা বলা যেতে পারে বিমান-কম্মাদের 
পক্ষে ও নাবিকদের পক্ষে । 

খনিতে বিশেষ করে কয়লার খনিতে যারা 
কাঁজ করে তাদের মধ্যেও আকম্মিক দুর্ঘটনার 
আধিক্য দেখা যায়। অনেক সময় সাপ্তাহিক 
মৃত্যুর হার গড়ে দুজন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, 
কিন্তু সে ব্যাপারগুলি প্রয়োজনীয় খবর বলেই 
ধরা হয় না। যখন একটি “বিস্ফোরণের জন্য 
অনেকগুলি লোক মরে তখনই শুধু সংবাদপত্রে 
খবর পাওয়া যায় । ট্রেণ-ছূর্ঘটনায় 'যদি এক- 
জন ভদ্র যাত্রী মারা যায় সেটি একট! খবর 
বলেই ধরা হয়, কিন্ত শ্রমিক একজন দুর্ঘটনায় 
মরলে সেটি সাধারণতঃ খবরের মধ্যে গণ্য 
হয় না; যদিও প্রতি সপ্তাহেই এই রকম 
অখবর দুই একটি ঘটে থাক। 

ষ্টিভিডোর বিভাগে যারা কাজ করে তাদের 
মৃত্যুদুত হচ্ছে কপিকল। রিপোর্টে” দেখা যায় 
যে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটাতে খনির চেয়েও কপি- 
কল বেশী পটু এবং একমাত্র বিমান ছাড়া 
আর কিছুর কাছেই এই কলটি মানুষ মারার 
প্রতিযোগিতায় হারে না। | 

১৮৯৭ সালে বৃটেনের শ্রমিকেরা কাজের 
জন্ত মৃত্যু বা আঘাতের বদলে ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্ট করে ও আংশিক- 
ভাবে সফলও হয়। অনুধবিস্ুধগুলিও ক্ষতির 
মধ্যেই ধরা হয় রটে, কিন্ত আসলে ক্ষতি যে 
কতখানি পুরণ হয় সেটা.ভাববার বিষয়। রোগ- 
গুলির জন্য কারধানাই যে দায়ী সেটা, আগে 
প্রমাণ হওয়া চাই । 

ক্ৰণিক নিউমোনিয়ার হারা মৃত্যুর কারণ 
হিসাবে ধর! হয় শ্বাসনলীর যক্ষ্মা ও ফুসফুসের 
বায়ুপূৰ্ণ স্থানগুলির নিউমোনিয়া । এই ছুটি 
মিলিয়ে রোগ পাকা হয় এবং মৃত্যু হয়। 
১৯৩* থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে দেখা 
গিয়েছে যে, যেখানে কৃষকদের মধ্যে. ক্রুণিক 
নিউমোনিয়ার ঘ্বারা'মৃত্যুহার ৪,০০,০০০ জনের 
মধ্যে চার জন, একই অসুখে ওয়েলসের 
কয়লার খনির শ্রেমিকদের মৃত্যুহার ৬৮১৩ 
জনের মধ্যে দশ জন-_অর্থাৎ প্রায় দেড়শত 
শগুণ .বেশী। এ ছাড়া 'অন্যান্ত ফুসফুসের 


রোগ থেকেও বহু লোক মারা যায়! অথচ 


সেগুলির কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়নি । 
লাইমষ্টোন ও আগুনে পাথরের খনিতে মৃত্যু 
হার সাধারণ গড়ের শতকরা ৪৪ জন মাত্র । 
কারণ এ দুটি পাথরের গুড়া ফুসফুসের পক্ষে 
উপকারী । কিন্তু বেলে পাথরের (32:05 
০726) খনিতে মৃত্যুসংখ্যা সাধারণ গড়ের 
চেয়ে শতকরা ৮৬ জন বেশী । প্লেট-পাথরের 
খনিতে শতকরা ১২১ জন বেশী; বেলে 
'পাথরে যার! কাক্ত করে তাদের মধ্যে মৃত্যুহার 
অতকর! ২৩৯ জন বেশী পধ্যস্ত দেখা গেছে। 
এদের অতি সামান্য সংখ্যাই ক্ষতিপূরণ দাবী 
করতে পারে । | 

তুলা নিয়ে যারা কাজ করে ফুসফুসে 
তুলার, আশ গিয়ে তাদের বহুলোকের মৃত্যু 
ঘটায়। শুধু ভাই নয় তুলার আশ আবার 
যুত্রাশয়েরও ক্ষতি করে। ৃঁ 

আর একটি মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ক্যানসার । 
যারা চিমনীর কালি পরিষ্কার করে বা যারা 
স্থৃতা বোনে তাদের এই রোগ বেশী হয়। 


গ্যাসের শ্রমিকদেরও এই রোগ আছে। _ 


তারপর যারা মন্ত ব্যবসায়ী এবং যারা' বেশী 
মন্ত পান 'করে তাদেরও ক্যানসারে মৃত্যু ' 
গড়ের ছিগুণেরও বেশী। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে দারিজ্রযই ক্যানসারের ছারা সৃত্যুর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকদের মধ্যে যারা 
যত দরিদ্র ক্যানসার ভাদের তত বেশী । ভবে 
এই ধিয়োরী সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে 
না। চৰ্ম্ম, মুখ, পলা এবং পাকস্থলীর ক্যানসার 


দরিদ্রদের বেশী ; কিন্তু অস্ত্র, লিভার বা ফ,স- 


ফসের ক্যানসারের কোনো ভেদাভেদ. নেই। 
তার কারণ প্রথম শ্রেণীর ক্যানসারগুলি 
ময়লার দ্বারা হয়'ও বাড়ে এবং যাদের পয়সা 
নেই তারা পরিষ্কার থাকতে পারে না ব! 
অস্ত্রোপচার করতেও পারে না, কিন্তু যাদের 
পয়সা আছে তারা পারে। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ক্যানসারগুলি হয় অন্ত কারণে এবং 
সারানো অত্যন্ত কঠিন। স্ত্রী শ্রমিকদেরও 
প্রবজনিত ক্যানসার. হয় জরায়ুতে ও স্তনে 
এবং বেশী হয় .জরায়ুতে। দরিদ্রদের সন্তান 
হয় বেশী, ভাই জরায়ুর ক্যানসারের ' দ্বারা 
মৃত্যু হয় বেশী। স্তনের ক্যানসার কি ধনী 
কি দরিদ্র সকলকেই আক্রমণ করে। | 
অধিকাংশ ধনতাস্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের 


৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩] 


থাকবার ব্যবস্থা হয় ব্যারাকে | ব্যারাকে 
এত ভীড় যে ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
হয়ে থাকবার কোন উপায়ই নেই। তার 
ফলে মস্তিষ্কের মেনিক্জাইটিস্‌, ডিপথেরিয়া, 
"স্কারলেট ফিভার, বাডঙ্ছর, ইনক্রয়েঞ্া ইত্যাদি 
রোগ হয়। এর সবগুলিই সংক্রামক রোগ । 
'মেনিপ্তাইটিসের জীবাণু শতকরা! একজন 
"লোকের গলায় থাকেই । ব্যারাকে খেঁষা- 
“খেঁষি বিছানা হওয়ার দরুণ এই জীবাণু সং- 
ক্রামিত হয়; কারণ অনেকের হা করে 
ঘুমানোর অভ্যাস। ডিপথেরিয়ার জীবাণুও 
"এইভাবে সংক্রামিত হয়; তাছাড়া পেন্সিল, 
কলম ইত্যাদিতে এই জীবাণু থাকে বলে 
পেন্সিল বা কলম -চুষলে এই রোগ হয়। 
এই সব-জীবাণু জন্মায় বায়ু দূষিত হলে। 
ব্যারাকে এবং কারখানায় বছ লোকের 
প্রশ্বাসের দ্বারা বায়,.অঙ্গারক ' বাম্পে পূর্ণ হয়ে 
যায়। ফলে বায়ু হয় দুষিত। তাছাড়া 
কারখানায় নানা কঠিন পদার্থকে গলিয়ে 
ফেলার জন্য যে সব গ্যাস বা তরল পদার্থ 
ব্যবহার করা হয় সেগুলি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
দেহে প্রবেশ ক'রে নার্ভতন্ত্রকে বিষাক্ত. করে 
'তোলে-_তার ফলে পক্ষাঘাত ও উন্মাদ রোগ 
"দেখা দেয়। 

শ্রমিক মৃত্যুর আর রা প্রধান কারণ 
'তারা পুষ্টিকর থান্ত পায় না। কেননা তাদের 
‘সে সামর্থ্য নেই। রক্তাল্পতা ও খানে 
ভাইটামিনের অভাব ক্রমেই তাদের মৃত্যুর 
"পথে এগিয়ে দেয়। ভাহইটামিন ‘এ’ জীব- 
জন্তর লিভারে পাওয়া যায়। এর অভাবে 


চৰ্ম্ম এবং দেহের বিল্লিগুলি শুকিয়ে যায়। . 
চোখের পর্দা শুকিয়ে গিয়ে লোকে অন্ধ হয়ে ' 


শ্যাঁয়। ভারতের শ্রমিক শিশুদের মধ্যে 
অন্ধের সংখ্যাধিক্যের কারণ ভাইটামিন 'এর 
অভাব। ভাইটামিন ‘এ’ প্রোটিন পটিত 
খানে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভাইটামিন “বি'র 
“অভাবে বেরিবেরি হয়। কলে ছটা চাউল 
"খায় শ্রমিকেরা; কিন্তু এই চাউলে তুষ না 
থাকায় ভাইটামিন ‘বি’ থাকে না। কলের 
আটারও একই অবস্থা । এই চাউল আর 


আটা খেয়ে বেরিবেরি ও হ্বদ্যস্ত্রের রোগে চুরির 


বহু শ্রমিক প্রাণ.হারায়। ভাইটামিন 'সি'র 


অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এই রোগের 


‘লক্ষণ হচ্ছে ছূর্ব্বলতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফোলা, 


শিরাগুলির ভঙ্গুর অবস্থা এবসকমিক . 


বা সেভিটেমিক্‌ এসিড হচ্ছে এই রোগের 


শক্ৰ । এই এসিডে থাকে ভাইটামিন ‘সি’; লেবু, . 
কমলালেবু ও আঙ্গরে এই এসিড থাকে।. 


কিন্তু শ্রমিকদের এইসব দামী ফল নিষিদ্ধ । 





আথক জগৎ 


রিকেট হয় ভাইটামিন “ডি'র অভাবে 1 
শ্রমিক এবং দরিদ্রদের মধ্যে এই রোগ খুব 
প্রবল। এরগোষ্টেরল্‌ বলে একটি ' মোম 
জাতীয় পদার্থ থেকে ভাইটামিন্‌ ‘ডি' ৫ 
হয়। হৃর্ষ্যের রশ্মির দ্বারা রিকেটের উপক 
হয়। তাছাড়া মাখন, ডিম্‌, চর্বিবি ও মাছের 
লিভারের তেলে রিকেট আরোগ্য হয় কারণ 
এগুলির মধ্যে ভাইটামিন ‘ডি’ থাকে রিকেট 
হয় দেহে ক্যালসিয়ামের অভাবে। দেহে 
ক্যালসিয়াম সঞ্চয় করায় সাহায্য করে 
ভাইটামিন্‌ ‘ডি’। উপরের জিনিষগুলি ছাড়া 
আরে! নানা -রকম লবণের দরকার হয় 
শ্রমিকদের যা. তারা পায় না। ঘামের সঙ্গে 
‘দেহের লবণ তাদের নষ্ট হয়. প্রচুর, কিন্তু সে 
ক্ষতি পূর্ণ হবার উপযুক্ত বণ তারা পায় না। 
সাধারণ-লবণের ওপর শুল্ক থাকায় তাদের 
আরো অসুবিধা হয়-। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের জীবন 
নিয়ে টানাটানির আর শেষ. নাই । প্রশ্ন হচ্ছে 
এই সমস্যার কি কোন সমাধান নেই? রাজ- 
নীতি, অর্থনীতি আইন ও শৃঙ্খলা কোন 
কিছুরই চর্চার অভাব নেই। কিন্তু দেশের 
"যারা আসল মেরুদণ্ড তাদের জন্যে কোন 


সুবন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত হোল না। অথচ. 


ডেমোক্র্যাসির ভরং আমরা অহরহ দেখ.ছি। 
আকশ্তিক দুর্ঘটনার সংখ্যা হয়তো বৈজ্ঞানিক 
সাবধানতা অবলম্বন করে কমাতে পারা 


. যায়, কিন্ত তাতে শ্রমিকদের কতটুকু সুবিধা 


হতে পারে ? মালিকের! ভাবেন টাকার কথা 
_ মানুষের কথা ভারা ভাবতে চান না। তাই 
যর্দি ক্ষতি পুরণের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ানো 
যায় তাহলে তারা বেশী টাকা খরচের ভয়ে 
ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে 
বাধ্য হবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের 
আংশিক ক্ষতিপূরণ ও হবে । -তারপর বিভিন্ন 
রোগে মৃত্যুর প্রশ্ন আসছে । আজ পর্যন্ত 
দুই একটি বিশেষ অন্ুুখ ছাড়া অন্যগুলির 
ক্ষতিপূরণ হয় না। তাই এমন আইন হওয়া 
দরকার যে, কোন অস্থখে যদি গড় মৃত্যুহারের 
দ্বিগুণ মৃত্যু ঘটে তাহলে তার জন্য 


কারখানাকেই দায়ী করতে হবে। তার ফলে - 


নি 8828 বাহিত দি 





পরেছে এ নিয়ে তর্ক চলে। 


এই 02 


৷ সাবান . যাবতীয় দিনিব লোগো পাউডার * 
কাষ্টক সোড! * রজন ও সিট্রোনেল। অয়েল * 
রঙঙ হাইড্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন। . 
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 


৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


৩১৫ 


উন্নতির চেষ্টা করতে বাধ্য হবেন। এই বিষয়ে ' 
আন্দোলনের ভার থাকবে ট্রেড ইউনিয়নের 
উপর। খালি মাইনে বাড়ার জন্য আন্দোলন 
করলে চলবে না। তারপর নূতন রোগ দেখা 
দিলে দেশের চিকিৎসা-গবেষণা সমিতির 


- দ্বারা সেই রোগের কারণ.ও ওষধের বিষয়ে 


গবেষণা করতে হবে । সমাজতন্ত্র কবে আসবে 
তাজানি না, কিন্ত ভাই বলে আজ রাজতন্ত্র 
আছে বলে হতাশ হয়ে বসে থাকা ঠিক নয় । 

অনেকে শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য দায়ী 
করবেন যন্ত্রযুগকে। তাদের আদর্শবাদ হচ্ছে 
Go back to nature যাকে এক কথায়, 
Primitive Communism বলা চলে। 
কিন্তু প্রাকৃতিক দ্রব্যের বদলে যুগে যুগে 
কৃত্রিম দ্রব্য আবিষ্কারের ইতিহাসই - মামুষের 
ইতিহাসের অনেকখানি অধিকার করে আছে। 
জামা পরার জন্ত মামুষের দেহলোম কমছে, 
না দেহলোম কমার জন্য মানুষ জামা 
কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে যে, ঠিকভাবে সাদ্রগোজ করতে 
পারলে আমরা সবরকম আবহাওয়ায় বাস 
করতে পারি। কিন্তু আমরা জামা ব্যবহার 
না করে জামা যদি আমাদের ব্যবহার করে 
অর্থাৎ পোষাকের দাস হই আমরা যার 
জন্য আমাদের গরম দেশে বিলাতী পোষাকে 
আমরা ঘেমে মরি তাহলে ফল খারাপই 
হয়। গবেষণা করে, আমরা কৃত্রিম উপায়ে 
যে সব জীবজন্ত বা উদ্ভিদ তৈরী করি সেগুলি 
আপনা থেকে গঞ্জানো জিনিষের চেয়ে 
ভালোই হয়। আদিম লোকদের সাধারণ 
স্বাস্থ্য ভালো ছিল, অথচ অসুখ হলেই দলে 
দলে তারা মরতো ; কিন্তু আজ আমরা অনুখ 
হলেও আরোগ্য হতে পারি। . ভাই প্রশ্ন 
হচ্ছে প্রকৃতিতে ফিরে গেলেই আমরা আজ 
স্বর্গ পাবো কি? . বাড়ীতে বাস করা নিশ্চয়ই 
ক্ষতিকর নয়, কিন্তু বাড়ীতে ভীড় হলে ক্ষতি 
হয়। বোমারুবিমান বা ডুবো জাহাজের 
দরকার কম থাকতে পারে। কিন্ত ভাবলে 
প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া চলতে পারে না, 
কেননা তার মানে উলঙ্গ হয়ে মাঠে ঘাটে 
শুয়ে নিরক্ষর 'হয়ে কাচা থান খাওয়া । যারা 
Go back to nature বলেন তারাও 


বোধ হয় এতথানি চাইবেন না। কল- 


কারখানা চাই, কিন্তু তারা আমাদের পরি- 
চালনা করলে চলবে না। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের 
প্রতি নজর রেখে সামাঞ্জিক কল্যাণের জনক 
কলকারখানার কাজ স্থনিয়নতরণের ব্যবস্থা 





। নিরমনকে খনদানের, জন্য সাহায্যের 
'স্তার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ( সভাপতি) ডাঃ 
স্তামাপ্রসাদ যুখা্ি, ডাঃ বি সি রায়, মিঃ এম 
এল শা, মিঃ আনন্দীলাল পোদ্ধার, মিঃ.অয়পুরিয়া, 
মিঃ কনোরিয়া, মিঃ.জালান, মিঃ নোপানী এবং মিঃ 
এম পি বিড়লাকে লইয়া বাজলার ক্ষধিত দুর্গত 
নরনারীর সেবার অন্ত যে কমিটী গঠিত হইয়াছে 
সেই কমিটার পক্ষ হইতে জনসাধারণের নিকট 


সাহায্যের আবেদন করা: হুহয়াছে।,. কমিটী , 


নিম্নোক্ত উপাস্মে লেবাকাধ্য ছালাইবার.পরিকল্পন। 
করিয়াছেন_-(১) অভাবশ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের 
নিকট সপ্তায় চাউল ও আটা বিক্ৰয়। ' প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে মালে চারি সের চাউল ও চারি সের 
আটা দেওয়া হইবে। যে 'পরিবারের মাথাপিছু 


আয় ১০২ অথবা তাহার কম তাহাদিগকে, ১০৯" 


মণ দরে চাউল এবং, ১৪/* টাকা মণদরে, আটা! 
দেওয়া হুইবে। .যে পরিবারের মাথাপিছু আয় 
১১৬ হইতে ২০২ টাক! পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ৯৫২ 
মণদরে চাউল এবং ১৬]০ মণ দরে আটা দেওয়া 
হইবে। তবে কোন পরিবারকেই আধ মণ 
চাউল এবং আধ মণ আটার অধিক দেওয়া হইবে 
না। (২) নানা স্থানে ভোজনাগার খুলিয়া সপ্তায় 
রাকা করা খাত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। 


(৩) কলিকাতা এবং বাহিরে হুর্গত পরিবার ও 


ব্যক্তিদের অন্য অমন্ননত্র খোলা হুইবে। ' এই 
উদ্দোস্তে বাদল! সরকার সমিতিকে ৩২ মণ দরে 
চাউল এবং ১৬]* টাকা মণ দরে আটা সরবরাহ 
করিতে রাজী হইয়াছেন। কষিটী,. এই মহান্‌ 


কার্য্যে অর্থ এবং নিস্বাৰ্থ স্বেচ্ছালেবকের অন্ত 


আবেদন জালাইয়াঁছেন। 
প্রাথমিক পরিকল্পন। প্রকাশ 
গত ৪ঠা আগষ্ট বঙ্গীয় লাহাষ্য সমিতির 
সভাপতি. ন্তার বজ্জিদাস গোয়েঙ্কা, সহ-সভাপতি 


ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ - 


শীধুক্ত ভগগীরথ কনোরিয়া নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ 


করিয়া কমিটির . প্রাথমিক সেবাকার্যের পরিকল্পনা * * 


প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতার .. অভাবগ্রস্ত 
মধ্যবিত, পরিবারকে সস্তায় চাউল ও আটা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ' ব্যবস্থায় 
প্রায় ৭৪ হাজার লোককে সম্ভায় চাউল ও আটা 
সরবর্াহ.করা হুইবে। প্রথমে ১, ২, ৩, 8,৫, ৬, 


৭9 ৮১ ৯১ ১০১ ১১, ১৮১ ১৯, ২১, ২২, ২৩ এবং . 


২৭নং ওয়ার্ডে কাধ্য আরম্ভ করা হইবে। বর্তমান 


মাস হইতে আগামী চারি মাসের জস্ত প্রতি .. 


ওয়ার্ডে যোটাযুটি হিসাবে প্রায় ৪ হাজার.লোককে 
সস্তায় চাউল ও আটা সরবরাহ করা হইবে? কষে 
সকল পরিবারের মাথাপিছু আয় ২০১ টাকা! পর্ন 





এই পরিকল্পনা অমুযায়ী প্রথমতঃ . তাহাদিগকেই 
এই সুবিধা দেওয়া হইবে । তবে কোন পরিবারকেই 
মাসে এক মণের বেশী চাউল বা আটা দেওয়া 
হইবে না। ১২ বৎসরের নিষ্ন বয়স্ক ছুইঅন শিশুকে 
একজন পূর্ণ বয় হিসাবে গণ্য 'করা হুইবে। 
গতর্ণমেপ্ট বা মালিকদ্বিগের নিকট হইতে যে সকল 
ব্যক্তি সম্ভাদরে খান্ধশন্তাদি পাইভেছেন তাহা- 
দিগকে এই পরিকল্পনার অন্তভূক্ত করা হইবে 
না। প্রত্যেক পরিবারকে এ আর পি কার্ড 
দেখাইতে হুইবে এবং যাহারা এই পরিকল্পনার 
অন্তভূক্ত, হইবে তাহাদের .কার্ডে সমিতির মোহর 


' দিয়| দেওয়া, হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি, 


করিয়া কমিটি এবং কমিটির অফিস থাকিবে। 
প্রয়োজনবোধে ওয়র্ডকে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত 
করা যাইবে। ওয়ার্ড _কষিটিকে কেনজীয় কমিটির 
নিদ্দেশ অযুযাযী চলিতে হইবে। যাহারা এই 
পরিকল্পনার অন্তভূক্ত' হইবেন তাহারা ওয়ার্ড 
অফিস হইতে ছুই পয়সা মুল্যে মুদ্রিত ফরম সংগ্রহ 
করিয়া লইবেন। 
বরাদদ-পত্র বিটা করা হইবে ; ' প্রত্যেক ওয়ার্ডে 
তাণ্ডার খোলা হুইবে। 'ব্রাদ্দপন্র দেখাইয়া 
দিনিষপত্র লইতে হইবে. রর্তমানে-.০ হাজার 
লোককে দিবার মত . চাউল, 'গাভপমেন্ট .সয়ধরাহ 





ওয়ার্ড অফিসের মারফত, 


টি ১৪০) লিমিটেড 

হেড অফিস ও কারধান! £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। 

শোরুম £--১২+ চৌরলী রোড ও ৮৬, কলেন্জ স্রীট, কলিকাতা । 
বোন্বাই ত্রাঞ্চ_-৩৭৭, হ্ণবী রোড, বোস্বাই ৷ 


লী. 


করিতে রাজী হইয়াছেন। সমিতির কেন্দ্রীয়: 
কাৰ্য্যালয় ১০২ নং ক্লাইভ স্রীটে ( ইণ্ডিয়ান চেম্বার, 


অৰ কমাসের গৃহে ) স্থাপিত হুইয়াছে। 


সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া মিঃ 
হুরাবন্দী বাঙ্গলার চাউল ব্যবসায়ীদিগকে' সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন। ' পূর্বাঞ্চলে আবার অবাধ 
বাণিজ্য বিধি রহিত করা হুইবে বলিয়া সংবাদ ' 
প্রকাশিত হুইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ব্যবসায়ী 
চড়া দামে স্থানীয় বাজার হইতে চাঁউল খরিদ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার! হয়ত 
আশা করিতেছেন যে পরে চাউলের দাম আরও 
বাড়িবে এবং এই সকল চাউল বিক্রয় করিয়া 
ভাহার! প্রচুর মুনাফা করিবেন। মিঃ সুরাবদ্দী 
বোষণা করিয়াছেন যে, অবাধ: বাণিজ্য রহিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদলায় চাউল আমদানী করি- 
বার জন্তও একটি নূতন পরিকল্পনা করা হ্ইয়াছে। 
তাহা ছাড়া তিনি পুনরায় সমগ্র বাঞ্জলায় চাউলের. 
বিজ্রন্ম মূল্য বাধিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? 
এই নিয়সতিত মূল্য চলৃতি বাজার দর অপেক্ষা কিছু, 
কম হুইবে | এই নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয় সম্পর্কে 
সরকার সর্বপ্রকার কড়াকড়ি অবলম্বন করিবেন। 
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সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 1/ 
খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি ! 

কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার : 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আরু) তাদের ক্লান্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের , 
নেই_কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাই আবার , 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও. 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্ত চাই সম্পূর্ণভাবে দূর । 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত ' 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক' পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত বোশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ ' করবে। । 
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ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত রঃ 


৩১৮ 


সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের সর্বভারতীয় গম- 
চাষের যে চূড়ান্ত পুর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে 
. তন্বষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে ৩ কোটি ৪২ 


লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে ' 


এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে 
১ কোটি 2 লক্ষ ৭১ হাজার টন। পূর্ববর্তী বৎসরের 
অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের অমির ও উৎপাদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩ কোঁটি ৪০ 
লক্ষ ৩৯ হাজার একর ও ১ কোটি ৩৭ হাজার টন। 
গত বৎসরের তুলনায় এবার উৎপাদন শতকরা 

৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে'। .কোথায় কোথায় কি 
পরিমাণ জমিতে কত গুম উৎপন্ন. হইয়াছে বলিয়া 
পাকা সংবাদ জানা গিয়াছে নিয়ে তাহার বিশদ 





বিবরণ প্রদত্ত হুইল £ 

প্রদেশ ও দেশীয় অমির পরিমাণ উৎপাদনের 
রাজ্য পরিমাপ 
(হাজার একর (হাজার টন 
হিসাবে) হিসাবে) 

পাঞ্জাব $২,১৬৩ 8,৮০৭ .. 

যুক্তপ্ৰদেশ ৭,৭২২ ২,৭৪২ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ২,৬১১ €২্‌১ 
বোম্বাই. ১,৭০৯ ৩৩২ 
সিদ্ধ . + ৯১৪৮৫ ৪৭৪ 
বিহার ১,২৮০ ৫৮১ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রঃ ১১২০. ৩২৫ 
বাঙ্গলা . | ১৭৯ ৫৩ 
দিল্লী ৫৩ ১২ 
আজমীর-মারওয়াড়া ২৩ ৭ 
উড়িষ্যা ' ৪ ১ 
মধ্য ভারত 01. ২,৯৪০ ২৬৪ 
গোয়ালিয়র ১,৩২৮ ২৭৫ 
ব্নাজপুতান! ১১৫৩৫ ৩৯৯ 
হায়দরাবাদ ৯৬৫ ১৩৮ 
বরোদ। ৮১ ৪১ 
অহীশূর ৪ | ঠ ১ 
মোট ৩৪,২৯৮ ১০ ১৯৭১ 


উপরোক্ত হিসাবে ভারতে গম-উৎপাদনকারী . 
অঞ্চলের শতকরা ৯৮ ভাগ জমির তথ্যাদি দেওয়া ' 


হইয়াছে । অবশিষ্ট গমচায়ের অঞ্চলসমূহ হইতে 
এখনও কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই। 
তবে পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের গড়পড়তা উৎপাদন 


ও চাষের অমির পরিমাণ হইতে আলোচ্য বৎসরে 8 
বর সব এলাকায় ৭ লক্ষ-৫১ হাজার পরিমিত জমিতে | 
২ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম ই হয়া ‘E 


অনুমিত হইয়াছে ।' 


ভারতের বাহিরে গম সরবরাহের ' 
পরিমাণ 


গত ১৯৪১-৪২ শালে ভারত হইতে বাহিরে . 


১৮ হাজার ১ শত টন গম রপ্তানী হইয়াছে 
১৯৪০-৪১ ও ১৯৩৯-৪০ সালের ত্রন্বপ রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার ৮ শত টন 
ও ৮৫ হাজার ৫ শত টন। 


আর্থিক জগৎ 
বিহার হইতে শন্ত রপ্তানী সম্পর্কিত 


বিধি নিষেধ 

বিহার হইতে খাভশন্ত রপ্তানী করা সম্পর্কে 

যে বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলের রিজিওন্তাস ফুড 
কমিশনার বিচারপতি মিঃ ব্রড এবং বিহার গভর্ণ- 
রের উপদেষ্টা মিঃ এ্যান্‌সো রেজের মধ্যে আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে । তাহারা নিম্বোভ। সিদ্ধান্তে, 
পৌছিয়াছেন বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার 
করা হইয়াছে :--১৯৩৩ সালের ৯লা আগষ্ট হইতে 
বিহার প্রদেশ হইতে খান্তশস্ত রপ্তানী করার উপর 
পুনরায় বিধিনিষেধ জারী করা হুইয়াছে | তবে 
১৯৪৩ সালের ১৮ই মে হইতে-১৯৪৩ লালের ৩১শে 
জুলাইর মধ্যে রপ্তানীর জন্তু যে সকল . চুক্তি করা 
হইয়াছে গত ৩১শে জুলাই বা তাহার পূর্ব পর্য্যন্ত 
বিক্রেতাদের হাতে বদি প্রকৃতই বিক্রয় যোগ্য, 
শঙ্ক থাকিয়া থাকে তাহা হইলে গভর্ণর" চুক্তিবত 
সেই বকেয়া অংশ রপ্তানীর অনুমতি দিবেন । বিহার 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট 
এন্ড দরখাস্ত করিলেই প্রয্োদ্রনীয় অনুমতি 


পাওয়া যাইবে। 


মেসার্স হুরঘমল নাগরমল ফামে'র 
বদান্াতা 


বর্তমান খান্ডসঙ্কটে ছুঃস্থ দেশবাসীকে সাহায্য 
করিবার অন্ত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গ্রাতি- 


ষ্টান মেসার্স সুরষমল নাগরমল একটি প্রসংশনীয় - 


পরিকল্পনা করিয়াছেন | ' 

শরদ্ধানন্দ পার্কে ভোজনাগার 

গত বুধবার হইতে মেসার্স হুরবমল নাগরমল 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি বিরাট গণ-ভোজনাগার 
খুলিয়াছেন। এইস্থানে প্রত্যহ ছুইবেলা ছুই আনা 


মূল্যে খাত সরবরাহ করা হইতেছে। সন্তাদরে খান্ত 


সরবরাহ করিতে যে লোকসান ন হইৰে ( মেযা্স” 


8,৩০, ৬১৩৩৩ | 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


. সুর্যষল নাগরমল তাহা বহন করিবেন। কিন্ধু 


ইহার পরিচালনার ভার থাকিবে কলিকাতা 
রিলিফ কমিটার উপর।, ডাঃ বিসি রায় এই 
কমিটীর সন্তাপতি এবং শ্রীবুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 


ই কুমিটার সম্পাদক । 
লেনিন 


অসহায় নিঃস্ব স্ত্রীলোকদের ' সাহায্যের জন্ত 
মেসাস” সুরযমল নাগরমল ৪নং হাওড়া রোডে 
একটি তোজজনাগার স্থাপন করিতেছেন। এই 
স্থানে এক সহস্র জ্রীলোককে, আশ্রয়ও দেওয্বা 
হইবে। এই সকল স্ত্রীলোক যাহাতে অলসভাবে 
বসিয়া না থাকে তজ্জন্ত তাহাদের অল্প, পরিশ্রমের 
কাজ দেওয়া হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে পারি- 
শ্রমিকও দেওয়া হইবে। আপাততঃ এক শত 
ছুঃস্থ শ্নীলোক পাওয়া গেলেই এই সেবাশ্রমের 
কাজ আরম্ত হইবে । 
সরকারী ভোজনাগার স্থাপনের নির্দেশ 

বারুইপুর, বারাসত এবং ব্যারাকপুরে অবিলম্বে 
ছুর্ঘতদের অন্ত বিনামূল্যে সরকারী ভোবনাগার 
স্থাপনের জন্ত বাঙলা সরকার চব্বিশপরপণার 
জেলা ম্যািষ্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
সকল স্থানে খাস্ভ বিতরণের ব্যবস্থা হইলে 
হর তানি কম 

| 


রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেশন দানের 
ke ব্যবস্থ। 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
স্তার এডওয়ার্ড বেস্থল বলেন যে, গত ডুন মাসে, ৬ 
লক্ষ ১৮ হাদার ৭০০ রেলকর্মচারীকে রেশন্‌ 
দেওয়া হইয়াছে । অবশ্য এই হিসাবে কেবলমাজ 
- সরকারী রেল কোম্পানীগুলিকেই অব্ভৃক্তি করা . 
হইয়াছে। গত মে মাসে এই সফল কর্মচারীর 
হাতে 


৫৭৮০০০২ . 


&০,০০, ৪০৬০২ 


২৭১০০ ০৯২ 
খু ৯০০১৬ ০০ 


N 
সং 


৫০ সি 


লিডিং ডাইরেক্টর ₹_ডাঁ$.এস, বি, দত্ত, এম, এ, ৰি এল, পি,এইচ ডি 
ক E (কন), ও লণ্ডন বার-এট-ল 
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বোম্বাইয়ের বরাদ্দ-প্রথী সম্পর্কে  হইবে। ব্যক্তিগতভাবে বদি কাহারও কোন তিন বৎসর প্রত্যন্ত কারাদণ্ড বা' অর্থদণ্ড অথবা 
সরকারী ইন্তাহার দ্রব্য মজুত থাকে তাহা হইলে রেশন কার্ড যারফৎ ছুই-ই.হইতে পারিবে । 

সম্প্রতি বোদ্বাই সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করার পূর্বে তাহার পক্ষে বত | অতি লাভের অপরাধে ২৯৯ জন অভিযুক্ত 
"করিয়া ভাদাইয়াছেন যে, গত ৩ মাস যাবৎ বোম্বাই মালই খরচ করা উচিত। এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট বাঙলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ'দপ্তরের 
সহরে যে থাড "বরাদ্দ প্রথা, সাফল্যের . সহিত জনসাধারপের সহযোগিতা, কামনা করেন। এক ইস্ভাহারে প্রকাশ যে, গত ২৮শে জুলাই যে 
চলিতেছে তাহা অব্যাহত রাখিতে হইলে খান্ত-শন্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, এক মাসের সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে অতিরিক্ত লাভ 
খরচ সম্পর্কে আগামী, ফসল না ওঠা পর্যন্ত খাত থাকিতে কেহ 'নৃতন করিয়া খান্তশন্ত সংগ্রহ করার অপরাধে কলিকাতায় ২৯৯ জনকে অভিযুক্ত 
অনসাধারপকে আরও বেশী মিতব্যয়ী হইতে করিতে পারিবে না। এই আদেশ লজ্ষন করিলে করা! হইয়াছে । 
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খই ৩. 


বঙ্গীয় খান্ত কমিটির কাধ্যসুচী 
কিছুদিন পূর্বে" নিখিল-বঙ্গ খাঁস্-লম্মেলনে 
যুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে সভাপতি করিয়া 


‘বঙ্গীয় খান কমিটী গঠিত হয়। সম্প্রতি ee 


-কমিটীর এক বৈঠকে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। (১) চাবীরা যাহাতে আউশ 
ধান বিক্রয় না করে ভজ্জন্ত শীঘ্রই কমিটীর পক্ষ 
হইতে একটি আবেদন বাছির করা হইবে। (২) 
*খাস্ভাভিযানের ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি কমিটীর 
হস্তে দিবার অন্ত এবং আউশ ও আমন ধানের 
আগাম ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবার অন্ত সরকারকে 
অনুরোধ করা হইবে। (৩) ব্যাপকভাবে গবাদি 
" পপ্ত হত্যা এবং রণ্ডানীর ফলে কৃষি কার্য্যের ক্ষতি 
হইবে জন্তু ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হইবে 
বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

অতি লোভীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! 

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার মজুতদার ও অতি 
লোভীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় লইয়া 
প্রাদেশিক সরকারগুঘির সহিত পরামর্শ 
করিতেছেন। ক্রুত ব্যবস্থা অবলঘ্বনের অন্ত 


প্রাদেশিক সরকারসমূহকে শীঘ্র মতামত জানাইতে .. 


বলা হইয়াছে । 


বাজলায় খাছ ঘাটতির পরিমাণ 
ডাঃ বি সি. গুহ এক সাম্প্রতিক. বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন যে, ৰাজলায় খাস্ত শন্ত ঘাটতির পরিমাণ 
অত্যন্ত আশিক্ষাজনক, ঘাটতির পরিমাণ ৭ কোটী 
মণের কষ হইবে না। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খান্যোৎপাদন বৃদ্ধি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ব্যুরো অব এগরিকালচারাল 
ইকনবিক্স” কর্তৃক. প্রকাশিত পুর্ববভাষ্যে প্রকাশ যে, 
বর্তমান বৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা আমেরিকার 
খান্ডোৎ্পাদনের পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইবে এবং এবার আহাধ্য হিসাবে ২ কোটী ৩২ 
লক্ষ ৫* হাতার পাউণ্ড মাংস পাওয়া যাইবে 
বলিয়া অনুমান করা হইতেছে । ইহা! গত বৎসরের 
মাংসের পরিমাণ অপেক্ষা ৮ ভাগ বেশী। 
সুতীকাপড় সম্পর্কে নির্দেশ 
সম্প্রতি রাষরীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় মিঃ 
হায়দারী বলেন যে, সতী কাপড় বিক্রয় সম্পর্কে 
গভর্দমেপ্ট যে সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহার 
মেয়াদ আর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। অক্টোবর 
মাস শেষ হইয়া গেলে যে সকল সুতী কাঁপভ 


অবিক্রীত থাকিবে গভর্ণমেন্ট তাহা দখল করিয়া! - 8 
লইবেন। বিদেশী কাপড় সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা J 


প্রযুক্ত হইবে। , 
' আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্পে সফট 


যাগ-শ্ীভাতা :৪৫ টাকা কয়াইবার অন্ত, শিল্প & 
সংক্রান্ত আদালতের নিকট আবেদন করেন! তাহার পর: 


ফলেই বস্ত্রশিল্পে সঙ্কট দেখ! দিয়াছে । আমযেদা- 


বাদের শ্রমিক সত্ৰ এবং মিল মালিক সমিতির | 
মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাও ব্যর্থ ( 


কইয়াছে। টি 


আধিক জগৎ 


বিহারের জন্য ১১ লক্ষ গজ ধ্যাণ্ডার্ড 
কাপড় 

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, এ পর্যন্ত বিহারের 
অন্ত ১১ লক্ষ গদ ষ্যাপ্তার্ড কাপড় সগবরাহ কর! 
হুইয়াছে। 

বিলাতের বস্তরশিল্পের প্রতি সতর্কবাণী 

সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার স্হরে বিলাতের বস্তরশিল্প- 
পতিদের এক সভায় বন্ত্রব্যবসায়ী সমিতির চেয়ার- 
ম্যান মিঃ কারপেনটার বলেন, যুদ্ধোত্তর কালে 
বিলাতের- বন্ত্রশিল্পপতিদের পক্ষে পূর্বের মত 
ব্যবসায়ের সুযোগ মিলিবে না। তিনি বলেন যে, 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং ' কাঁচামাল আমদানীর 
সুযোগ ন্ুবিধা যাহাতে করা হয় তজ্জন্ত ব্যবসায়ী- 
.দিগকে গভর্ণযেস্টের উপর চাপ দিতে হইবে। 

বাঙ্গলায় পাট চাষ 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ' শ্রীযুক্ত কে ' সি 
নিয়োগী অভিযোগ করেন যে, বাঙ্গলার পাটচাষী- 
দের প্রতিনিধির বিরোধিতা এবং বাঙলার খাড 
সমন্তা সত্বেও 9৯৪২-৪৩ সালে বাঙলার পাট 
আবাদী জমির পরিমাপ দশ আনা পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা হয়! জবাবে সরকারী পক্ষ হইতে বলা হয় 
যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং আত্বর্জাতিক 
চাহিদা! মিটাইবার জন্তই অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পর বালা! সরকারের অনুরোধে আবাদী 
জমির পরিমাণ দশ আনা হইতে, কমাইয়া আট 
আনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে 
আরও বলা হইয়াছে যে, পাটের দাম ঠিক রাখার 


জন্য প্রয়োজন তইলে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙলা 
সরকারকে অর্থ সাহাষ্য করিতেও প্রস্তুত ল্লাছেন। 
টি হিলি 


ৰ 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


বোম্বাইয়ে শিল্প ও কৃষির উন্নতি 
. বোষাই সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৪১-৪২ 

সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্যবর্ষে 
বোষ্বাই প্রদেশে কৃষি এবং শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে । যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা এবং মূলধনের - 
পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে 
১৯১টি নূতন যৌথ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং 
মূলধনের পরিমাণও = কোটী ৮৭ লক্ষ ৭৭ হাজার 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কাপড়ের 
কলশুলিতেই খুব বেশী কাজ হইয়াছে, উৎপাদনের 
পরিমাণও পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বিগুণ হইয়াছে। 
সরকারী শিল্প বিভাগেও নুতন নূতন শিল্প স্থাপনের ' 
জন্ত অনেক বিষয় লইয়া গবেষণা কর! হইয়াছে। 
গুড় হইতে স্পিরিট তৈরী, লবণ হইতে সোডিয়াম 
সালফেট প্রস্ততের'চেষ্টা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
চিনির ঘর বৃদ্ধি করিতে দেওয়। হইবে না 

ইণ্ডিয়ান সুগার .মিল্স এসোসিয়েশন চিনি ও 
ইক্ষুর দর বাঁড়াইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে 
তার কবিয়াছিলেন, তাছার জবাবে ভারত লরকারের - 
থান বিভাগের সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, ভারত 
সরকার চিলির দর বাড়াইতে রাজী নছেন। 
কারণ দর কয়াইবার নীতিই ভারত সরকার 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

আমেরিকার যুদ্ধ ব্যয় 

প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন বে, যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে ১৯৪৪ সালের ' 
সংশোধিত বাজেটে ১০ হাজার কোটী টাকা ধরা: 
হুইয়াছে। | 

সব প্রদেশে খাজনা বৃদ্ধি 


- সম্প্রতি সিছুর লাট সাহেব সিদু প্রদেশের 
কোন কোন এলাকায় আবাদী জমির খাজনা বৃদ্ধি - 
করা হুইবে বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। 





স্থাপিতু_-১৯৫১ ইং 
[এরা “শিলব্যাঙ্ক” হেড.অফিল-_ 
ব্রাঞ্চ £ প্রুহট ও 
রঃ সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
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সম্ভার, সুন্দর. ও 
টেকসই 


ধরতী ও শাড়ী | 
বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ | 


লিজ 
“ তৃপ্তিলাভ করুন। 


সেক্রেটারিভ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


শা ০চীল্জুক্রী এৎ৩ তলা ভিলও 
| ২৩নং হরচন্র মল্লিক রী ইনি কলিকাতা । -. 


৷ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 








আথক জগৎ ‘ ৩২৪ 
ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষার ফলাফল কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার কলিকাতায় ভবঘুরে অভিনান্ন প্রয়োগ 
বর্তমান বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিভ্তালয়ের। অবনতি ভবঘুরে অভিনাব্দ অনুসারে কলিকাতার 


য্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় শতকরা ৫৯ জন উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । গত বৎসর "পাশের ছার ছিল ৬২'৫। 


বর্তমান বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৮, ৪২৩, 


জন, গত বৎসর পরীক্ষা দিয়াছিল ৪৩,২৭৩ জন। 
এবৎসর মোট ২২৭৭৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে 
২১৪৮ জন প্রথম বিভাগে, ৪৯৪৬ জন দ্বিতীয় 
বিভাগে এবং ১৫,৬৪৩ জন তৃতীয় বিভাগে । 

জান। গিয়াছে ষে, আগামী বৎসর হইতে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ম্যাটিক পরীক্ষার ফল 
আর বিশ্ববিস্তালয়ে লটকাইয়া দেওয়া হুইবে না। 
বছ কেন্দ্রের ফল বিকৃত করার ফলে বহু লোকের 
'অন্ুবিধায় পড়িতে হয়। এইভাবে লটকা ইয়া 
না দিয়া ফলাফল স্কেলে স্কুলে পাঠাইয়া দিবার 
কথাই বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ বিবেচন] 
টিভির | | 

' বি, এ, a নুতন বিষয় 

বাঙ্গলা সরকারের অসুনোদন অস্থলারে ভুতত্তব 
"বিজ্ঞানকে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি, এ, 
“পরীক্ষার বিষয়মূহের অন্তরভুক্ত করা হইয়াছে। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে! 

মিঃ জে চিপেখ্ডেল, এম এল এ রেভারেঞ্জ 
“এলেন ক্যামেরণ এবং অধ্যাপক সুরেন্্নাথ দাল 
গুপ্কে বর্তমান মেয়াদ শেষ হইবার পর পুনরায় 
কলিকাতা! বিশ্ববিস্ত।লয়ের সাধারণ ফেলো মনো- 
নীত করা হুইয়াছে। 

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য 

বিষয় 

১৯৪৩ সালের কলিকাতা বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্র 
"আদেশ অন্থলারে নিয্নোক্ত বিষয়সমুহের যে কোন. 
একটির অন্ত সমস্ত আবেদন স্বয়ং বা প্রতিনিধি 
-মারফৎ লিখিতভাবে রেপ্ট কণ্ট্োলারের নিকট 
“দাখিল করিতে হইবে £--বাড়ী ভাড়ার ভ্তায়সঙগত 
হার নির্ধারণ, কোনও বাড়ীতে পুনঃ প্রবেশ বা 


পুনরায় বসবাস, ভাড়া জমা দেওয়া, ভারতরক্ষা 


-বিধান মত কোন কোন বাড়ী অধিকার কর! হুইলে 
"অনুরূপ একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, কোনও 
' ভাড়াটিয়া টাকা জমা দিলে তাহা তুলিয়া লওয়ার 
আবেদন । প্রতিনিধি মারফৎ আবেদন করিতে 
হইলে আমযোক্তার নামার সময়ে দেড় টাকার ষ্ট্যাম্প 
*লাগাইতে হইবে। .রেপ্ট কণ্টোলার ৯ই আগষ্ট 
-হুইতে ৩নং ব্যাঙ্কশাল ছ্রাটে তাহার অফিসে কার্ষ্য 
আরস্ত করিবেন। কোনও প্রতিত্ন্বী পক্ষ প্রতিনিধি 
মারফত আবেদন করিলে তাহারও অনুরূপ ই্ট্যাম্প 
দিতে হুইবে। 'জমার টাকা তুলিয়া লওয়ার 
আবেদন ব্যতীত সমস্ত আবেদনের ক্ষেত্রেই সমন 
আঁরীর খরচ বাবদ ॥০ আনা কোর্ট ফি 
লাগিবে। কণ্টোলারের সহিত পত্রালাপ করিবার 
চেষ্টা করিলে কোন লাভ হইবে না'। ১৯৪২ 
সালের হোটেল ও বাসাবাড়ী নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
অঙুসারে কোন অভিযোগ করিতে হইলেও 
. উপরোক্ত সর্ভ পূরণ করিতে হইবে। 
রঃ ৃ 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে স্তার আবল হা 
পঞ্জনভীর এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ 
স্বীকার করা হয যে, কোম্পানীর হাত হইতে 
সরকারের কর্তৃত্বাধীনে যাইবার পর কলিকাতার 
টেলিফোন ব্যবস্থার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। 


কলিকাতার রাজপথ হইতে শব 
অপসারণের ব্যবস্থা 


সম্প্রতি পুলিশকমিশনার এক বিবৃতি প্রচার 


করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার রাজপথ 
হইতে শবদেহগুলি বথাসস্তব সত্বর অপসারিত 
করার জন্ত একখানি চাকাগাড়ীপহ একদল লোক 
নিয়োগ করা হইয়াছে । এতষ্যতীত হিন্দু সৎকার 
সমিতি এবং মফিছুল ইস্লামকে এক একখানা 


. অতিরিক্ত গাড়ী এবং লোক দিয়! সাহায্য করার 


ব্যবস্থা হইয়াছে। -রাস্তায় শব দেখিলে জন- 
সাধারপকে হাড়ি অনুরোধ 


করা হ্ইয়াছে। 


















বুদ্ধের 





ম্যানেন্ছিং এজেন্টস্‌ £ 
হেড অফিসঃ 


এইচ্‌ দত্ত এও সন্দ্‌ লিঃ 
১৫ ক্লাইভ ফ্ীট কলিকাতা 


পুলিশ সহরের রাজপথ হইতে প্রত্যহই বহু তৰ- 
ঘুরেকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাইতেছে 
ইহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও আছে। প্রথমে 
তাহাদিগকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটর নিকট হাজির 
করা হইতেছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দেশ দিলে পর 
তাহাদিগকে কলিকাতার পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত 
অস্থায়ী সরকারী আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করা 
হইতেছে। এপর্যন্ত ৩০৭ জন ভবঘুরেকে প্রেপ্তার 
কর! হইয়াছে। . 

কর্পোরেশন ও যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা 

কর্পোরেশনের যুদ্ধ ঝুঁকি 
বীমার শ্রিমিয়ম হিসাবে ১১ লক্ষ টাকা বাকি 
পড়িয়াছে। প্রকাশ, এই অর্থের অর্ধেক বাসা 
সরকার বহন করিতে শ্বীকার করিমাছেন। 

শ্রীযুক্ত অৰ্দ্েন্ গঙ্গোপাধ্যায় 
. অধ্যাপক সহীদ্‌ সুরাবদ্দীর স্থলে শ্রীযুক্ত অর্ধেক 
গঙ্গোপাধ্যায়কে এক বৎসরের: অন্ত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের চারুকলার বাগেশ্বরী অধ্যাপক 
নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 


খেল! ধূলার হুড়োহড়িতে ধুতিগুলো! কেমন করে যে ছি 
যায় মোটেই বুঝতে পারোনা না? স! যে তার অস্ত অবুঝের 
মত কেন বকেল ভাও ঠিক বোবা যায় না) কিন্তু এখন 


সময় শুধু যে খুতির দাম খুব বেশি বেড়ে গেছে 


তা নয়, কিছুদিন পরে নতুন ধুতি বাজারে কিনতে পাওয়াই 
শক্ত হয়ে ধাড়াবে॥ কাজে কাজেই যে ধুভিগুলো৷ আছে 
সে গুলো তঙ্খ করে রাখলে তোমারই সুবিধে ৪ 
কাপড় এমন বেশী ময়লা কোরোন! যা'তে বাড়ীতে 
সেগুলো কেচে পরিষ্কার করা যায় না॥ যোপার 


ধাড়ীতে কাচতে দিলে, আছাড মেরে মেরে তারা 
কাপড় নষ্ট করে দেয়। আর একটা কথা, ধাবায় মত € 
লা কৌচা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো! বন্ড করে! ॥ ল্য 
কৌচার বিপদ আনেক-_ হয়তো পাতে বেধে যাবে, 
- বা হলে অন্গানূতে কোচার ওপর.পা পড়ে তুমি 
সামূলে নেবার আগেই ধুতিটা ছিড়ে যাবে $ 
কোচা ওপরে গুঁছে. কান্ধা এটে বেড়ালে 
তোমাকে বাবার মতই বড় দেখাবে উপরস্ত 
| ধুতিটাও তাডাভাড়ি ছিড়ে, যাবে দা॥ 










চটি Se 


চর 


২২৯ 
মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির, 
প্রশংসনীয় উদ্যম 
অন্রহীন এবং হুর্গতর্দের সাহায্যের অন্ত গ্রীযুক্ত - 
, ভগীরথ কনোরিয়াকে সেক্রেটারী করিয়া মারো- 
স্াড়ী রিলিফ সোসাইটি, প্বঙ্গীক্ সাহায্য বিভাগ” 
নামে নৃতন একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। তাহারা 
তিন দফা পরিকল্পনা করিয্াছেন--(১) অল্লীভাবে 
যাহারা মুমূর্ষু তাহাদিগকে বিনামুল্যে আহার্য্য 
দেওয়া হইবে, (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জস্ত 
সুলভ ভোজনাঁগার খোলা হইবে এবং (৩) অভাব- 
গ্রস্তদের নিকট সম্ভাদরে চাউল বিক্রয় করা হইবে। 
এই উদ্দেস্তে কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী মারোয়াড়ীর 
নিকট হইতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা চাদা পাওয়া 
পিয়াছে। এই কার্যের জন্ত আরও অর্থ এবং বহু 
কন্মীর প্রয়োন্দন । কমিটীর পক্ষ হইতে অর্থ এবং 

কন্মার অন্ত আধেদন জানান হুইয়াছে। . 
ফেণীতে সরকারী অনসত্র 
ফেরী মহকুমায় নিরর্ন দুর্গতদের সাহায্যের অন্ত 
প্রায় ৬*টি সরকারী ভোজনাগার খোলা হইয়াছে। 


বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান উৎপাদন 
সম্প্রতি বিলাতের লর্ভ সভায় বৈজ্ঞানিক 


উপায়ে সন্তান উৎপাদন সম্পর্কে একটি আলোচনা : 


হইয়া গিয়াছে । বিবাহিত পুরুষদের সন্তানোৎ- 
' পাদক বীৰ্য্য সংরক্ষিত করিয়া তাহাদের মৃত্যুর পর 
সেই সংরক্ষিত বীর্যের সাহায্যে তাহাদের বিধবা 
প্থীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন সস্ভবকি না সে 
সম্পর্কে অনুসন্ধান. এবং গবেষণা করিবার প্রায়ো- 
জনীতা সম্পর্কে লর্ড ব্রাবাদ্জোনু একটি প্রস্তাব 
করেন। প্রস্তাবের উদ্দেস্ত হইতেছে যে, এই 
পদ্ধতিতে সম্তানোত্পাদন করিতে পারিলে সতীত্ব 
রক্ষা করিয়াও বিধবার! পুত্রবতী হইতে পারেন। 
যে পদ্ধতির কথা লর্ড ব্রাবাজোন বলিয়াছেন তাহ! 
‘অবশ্য পশুদের বেলায় সফল হুইয়াছে। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় একটি মাত্র ভেড়ার দ্বারা এক বৎসরে 
২৭**টি বাচ্চা জমান হ্ইম্বাছে। এতহ্যতীত 
একটি বৃষ দ্বারা একবারে দশটি গাভীকে এবং 
একটি ধোটক দ্বারা একবারে আটটি ঘোটকীকে 
গর্ভবতী করা হুইয়াছে। লর্ড ব্রাবাজোন বলেন, 


অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ না করিয়া এবং কোন, 


প্রকার পাপ না করিয়া সম্তানবতী হইতে ' 
চাহেন। তাহারা আলোচ্য পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ 
করিতে পারেন। তবে আলোচ্য পদ্ধতিটা ‘পাপ’ 


কিনা সে সম্পর্কে পান্রীদের নিকট হইতে পাতি | 


চীনের দেশ রক্ষা কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প 


" বিজ্ঞান এবং শ্রমশিল্প বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত যে | 


সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে রত আছেন 


তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্ত দশ লক্ষ ডলার, | 
বরাদ করিস! রাখা হইয়াছে । যে সকল বৈজ্তা- | 


নিকের গবেষণার ফলাফল মূল্যবান বলিয়া 
বিবেচিত হুইবে তাহাদের প্রত্যেককে ৩০ হাজার 
হইতে ১ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হুইবে। 


আর্থিক জগৎ 
এক হাজার টাকার নোট 


সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব' ইত্ডিয়া হইতে 


একটি বিজ্ঞপ্িতে বলা হইয়াছে যে, 

পৃ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক হাদ্বার টাকার 
নোট সরাইয়া লইবেন বলিয়া বোম্বাই এবং 
অন্তান্ত স্থানে যে গুজব প্রচারিত হইয়াছে তাহা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জনসাধারণের অবগতির জন্ত 
জানান হুইয়াছে যে, এক হাঙ্জার টাকার নোট 
আইনতঃ গ্রাহ্য । উহার চম্গৃতি সংখ্যা হাস করিবার 
বা উহা! সরাইয়া লইবার কোন অভিপ্রায় 


গভর্ণমেপ্টের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাই। 
পাঞ্জাবে নূতন মেডিক্যাল কলেজ 
প্রকাশ, পাঞ্জাব সরকার লাহোরে 
একটি মেডিক্যাল কলেজ খুলিবার 


অঙমুমতি দিয়াছেন! কলেদ্টির নাম হইবে 
বলরাম মেডিক্যাল কলেত্র। পাঞ্জাবে 


ইহাই প্রথম বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ । রাজা .. 


নরেন্্নাথের সভাপতিত্বে একটি সুযোগ্য কমিটী 
দ্বারা এই “কলেজটি পরিচালিত হুইবে। কর্ণেল 
ভি এইচ রায় কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ 


করিবেন। বর্তমান বৎসর ৭ জন ছাত্রীসহ মোট . 


৫০ জন ছাঝ্জছাত্রী গ্রহণ করা হইবে। 


কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা 
কলিকাতা কর্পোরেশনের আঁধিক অবস্থার 
উন্নতির অন্ত মিঃ ভব্র, গার্ণার তাছার রিপোর্টে যে 
সকল সুপারিশ করিয়াছেন -তৎসম্পর্কে কর্পোরে- 
শনের মতামত জানিবার অন্ত বাঙলা সরকার 
কর্পোরেশনের নিকট 
বলিয়া জানা গিয়াছে । 


উহা! প্রেরণ করিয়াছেন, 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


আমেরিকায় সমরকালীন শিশুপালন 
প্রচে৪ 
আমেরিকায় লক্ষ- লক্ষ নারী যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে 
নিযুক্ত বলিয়া ঠিকমত শিশু সন্তাদের যত্ব করিতে. : 


'পারিতেছে না । সামরিক কার্যে রতা গননীদের 


গরজাত দশ লক্ষ শিশুর রক্ষপাবেক্ষণের জন্ত 
ফেডারেল ওয়ার্কদ এজেন্সী একটি পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন 
স্থানে শিশু পালনের অন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর! 
হইবে। এই সকল আশ্রম চালাইবার জন্ত যে 
খরচ হইবে গতর্ণমেণ্ট তাহার অর্দেক বহন করি- 
বেন এবং বক্রি অর্ধেক স্থানীয় লোকেরা এবং 
শিশুর পিতামাত] বহন করিবেন। 


হাওড়ার উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা 

হাওড়ার উন্নতির ভার ক্যালকাটা ইমপ্রুতমেপ্ট 
ট্রাষ্টের হাতে ছাড়িয়া! দিবার অন্ত খুব সম্ভব বঙ্গীয় . 
ব্যবস্থা পরিবদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল, 
উত্থাপন করা হইবে । এই ছুঁকাধ্যে জঙ্গমান দেড়. 
কোটা টাকা ব্যয় হইবে। 

পেরেক পোতার নুতন রেকর্ড 

কলিফোনিয়ার একটি জাহাজে সম্প্রতি এক 
পেরেক পোতার প্রতিযোগিত! হইয়! পিয়াছে। 
ছুই জন মিন্ত্রী প্রতিযোগিতা করিয়া € ঘণ্টায় 
২০০১টি পেরেক পুতিয়াছে। বিজয়ী প্রতিযোগী 
তাহার প্রতিদ্বন্দীর ছয় ধিনিট পূর্বে কাজ শেষ 
করে। সে ঘণ্টায় ৩৬৪টী হিসাবে পেরেক পুতি- 
য়াছে। ইতিপূর্কে পৃথিবীতে আর কেহ "এত 
দ্রুত পেরেক পুতিতে পারে নাই। আগের রেকর্ড 


ছিল ঘণ্টায় ২৩২ টি। 






এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭॥০ লভ্যাংশ দিয়াছে 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_৪৩/* 

শাখাসমূহ 

(6) ভাটপাড়া (১১) গ্ুবরাজপুর (বীরভূম) 


। (২) দক্ষিণ কলিকাত। (৭) হিলি 
(৮) দিনাজপুর (১৩) কুচবিহার 
(৯) নীলফামারি (১৪) বেনারস 
(১০) রংপুর 


(৩) নিউমার্কেট 
(৪) নৈহাটা 
(6) কাচড়াপাড়া 


(১৫) এলাহাবাদ 


J 
jl 
? , (১) স্তামবাজার 
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ভাগলপুর, 


উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে 





| _ ফোন £ কলিকাতা £ 





| হেড অফিস-_৮নং ক্যানিং ট্রীট, কলিকাত্া। ফোন: 
প্র - শাখা অফিস : বাংলা :ঃ_বড়বাজার ( কলিঃ ), মালদহ, উলুবেড়িয়া, খুলনা, গাইবান্ধা, 
দিনাজপুর, রংপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, দৌলতপুর, আমতা, নবদীপ। 
বিহার £-__পুরুলিয়া, পূর্ণিয়া, ফরবেশগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, কাটিহার, যোগবাণী, পূর্ণিয়া কোর্ট। 
শ্যামপুর (হাওড়া ), ঘলপ্নামপুর (মানভুম ) 
গাখ! গাঘ্রহ খোলা হইঘে | 
সর্বপ্রকার ব্যান্কি 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন :--ৰি রায় চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার । I 
সিইসি ইউ ০ MEAD UARI MEMEO SEMEN NISSAN হত. 


(১২) সিরাজগঞ্জ . | 


২১২৫ ও ৬৪৮৩ 









ক্যাল ১২৫৯ । পোষ্ট বন্ম নং ১০৬ 








নিযুক্ত করা হয়। 








a 


৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩, 


বন্যার ফলে দামোদর নদের গতি 


পরিবর্তনের সম্ভাবন! 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভূগোল বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক ভাঃ এস পি চাটার্জা সম্প্রতি 
ঘামোদরের বন্তাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া 
স্রাসিয়াছেন। তাহার মতে বর্তমান বস্তায় 
দামোদরের যে পূর্বমুখী প্রবাহ দেখা যাইতেছে, 


, উহা দ্বারা বোধ হয় নদের স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন 


সুচিত হইতেছে । যদি সত্তর জল কমিয়া না যায় 


। এবং যে সকল নালা দারা অল প্রবাহিত হইতেছে 


উহা যদি গভীরতর না হয় তাহা হইলে নদের 
গতি পরিরর্ভঁন আশঙ্কা করা যাইতে পারে। 
এই বৎসর না হইলেও আগামী বৎসর হইতে নদের 
গতি পরিবর্তিত হইতে, পারে। তিনি আরও 


অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যেঃ এ সম্পর্কে 


পুষ্থান্থপুঙ্খরূপে পরীক্ষা এবং অনুসন্ধানকার্ধ্য চালান 


উচিত: ইহার অন্ত পুরাতন” নালাসমৃ খনন " 


করার প্রয়োজন হইতে পারে অথবা নূতন নূতন 
সেতু, রাস্তা এবং রেলপথ, লির্ম্মাণেরও দরকার 
হুইতে পারে। ডাঃ চাটাজ্দ্রীর মতে সাময়িক 
ব্যবস্থা, হিসাবে পুরাতন নালাসমুহ্রে ভিতর দিয়া 
বস্তার জল যাহাতে প্রবাহিত হইতে পারে তাহার 


, ব্যবস্থা করা বর্তব্য। 


বিভিন্ন স্থানে বন্যার ধ্বংস লীল৷ 

গত ৩০শে জুলাই বিজয়নগরে বন্তার ফলে 
সহআীধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পরদিন 
প্রত্যুষে বিজয়নগর সহর এবং, নিকটবর্তী খানি 
গ্রাম প্লাবিত হইয়া যায় চারি পাচ দিনব্যাপী 
গ্রবল বর্ষণের পর সহরের পার্খবন্তা' একটি ছোট 
নদীতে. জলোচ্ছ্াসের ফলেই এই বন্ধা হইয়াছে। 


ভোর ৪. ঘটিকার সময় বিজ্ঞয়নগর 'সহরের রাস্তায়. 


জল ওঠে, আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে জল ১৯ 
হইতে ১৫ ফুট পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই বস্তার 
ফলে ১ মাইল দীর্ঘ রেলপথ প্লাবিত হইয়া 
গিয়াছে। বস্তার অল এখন নাশিয়! গেলেও 
রেলপথ মেরামতাদি করিয়া পুনরায় ষোপাযোগ 
স্থাপন করিতে সময় লাগিবে.। বস্তার ফলে কেবল 
মাঝ সহস্রাধিক লোকেরই মৃত্যু হয় নাই, বছ 
গৃহপালিত পণ্ড ও বিনষ্ট হইয়াছে এবং বহু সম্পত্তি 
নষ্ট হইয়াছে। বিজয়নগর সহরটি আজমীর হইতে 
৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ' পরবর্ভা সংবাদে জানা 
গিয়াছে যে, কেবলমাত্র বিজয়নগর নহে, বিকাই- 
নগর, বাজনগর, সাওয়ার ও কেকরী অঞ্চলের 
গ্রাযগুলিও এই বস্তার ফলে প্লাবিত হুইয়! গিয়াছে। 
বহু 'লোক এবং গৃহপালিত পণ্ুর প্রাণহানি 
হইয়াছে। 


আটক বন্দীর সংখ্য! 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 


স্বরাষ্ট্র সচিব. জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম হইতে, 


১৯৪৩ সালের ১লা জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা 
স্আাইলের ২৬ ধার! অন্থুলারে- মোট ১৭,৭৬৬ জনকে 


আটক করা হয়। গত ওরা আগষ্ট উহার সংখ্যা 
JOT হি রে 


ছিল ১১,৭১৭ জন। 


আথিক জগত 
দ্বীর্ঘ-মেয়াদী খাদ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 


প্রকাশ, দিল্লীতে যে দীর্ঘ-মেয়াদী খাস্ছ পরি- 
কল্পনা বৈঠক . চলিভেছিল তাহার অধিবেশন 
আপাততঃ শেষ হুইয়াছে। বৈঠকের মতে 
ভারতের বর্তমান খাস্সন্কটের কারণ খাম্তাভাব 
নহে, খান্তবস্তর বণ্টনের অব্যবস্থা। কমিটী আরও 
মনে করেন যে, তারতের যে, সকল সহরে .এক 
লক্ষের বেশী লোক আছে সেই সকল পহরে খাস্ত- 
বরাদ্ধ প্রথা প্রবর্তন করা কর্তব্য। প্রাদেশিক 


সরকারসমূহকে বোদ্াইয়ে প্রতিনিধি পাঠাইয়া * 
‘রেশ নিং’ প্রথা সম্পর্কে অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করিতে 


বলা হইয়াছে । খান্ভশস্তের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন 
দর নির্ধারণ সম্পর্কে কমিটী- এখন. বিবেচন! 
করিতেছেন। কিছুদিনের অন্ত কমিটির 
অধিবেশন বন্ধ থাকিৰে। পরে রিপোর্ট 
সহি করিবার জন্ত কমিটীর সদম্তগণ আবার মিলিত 
হইবেন! আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘ-মেয়াদী 


খান্ত পরিকল্পন! সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্ত 
আর একটি খাস্তসম্মেলন হইবে । 


বণ্টনের অব্যবস্থাই চিনির অভাবের 
কারণ 

বর্তমান বৎসর চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি আছে 
সেই সকল প্রদেশ হইতে চিনি রপ্তানী কর! সত্বেও 
ভারতের কোন কোন অঞ্চলে চিনির অভাব 
হইয়াছে। সম্প্রতি লক্কৌ ইণ্ডিয়ান সুপার সিপ্ডি- 
কেটের্‌ বাধিক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ করম- 
চাদ থাপ্লার বলেন ষে, চিনি বণ্টনের অন্ত গভর্ণমেন্ট 
ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা! ক্রটিপূর্ণ এবং বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারও পরস্পরের সহিত সহযোগিতা 
করিতে পারেন নাই ; তাহার ফলেই এই অবাঞ্ছিত 
অবস্থার হৃষ্টি'ছইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, 
পাঁচ বৎসর পুর্বে -টেরিফ বোভ+.যে পথ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন সেইভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
বিক্রয়ের জন্তু একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেই 
শুধু বর্তমান অবস্থার গলদ দূর হইতে পারে। 
মিঃ থাপারের বক্তৃতায় সুপার সিণ্ডিকেটকে তাহার, 
পূর্ব প্রতিষ্ঠা এবং মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার 
প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ভিনি বলেন যে, স্কায়সঙ্গততাবে দেশের সর্বত্র চিনি 
বণ্টনের ব্যবস্থা করাটাই বড় কথ! ) সে অগ্ঠ যদি 
সিগ্ডিকেটকে পূর্বের মত শক্তিশালী করিয়া গঠন 
করা দরকার হয় তাহাতে আপত্তি করারই বা 
কি আছে? তবে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনের 
ব্যাপারে যাহাতে পূর্বের মত বিশৃঙ্খলা দেখা না 
দেয় সেদ্িকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
কাপড়ের-কলের জন্য কয়ল! সরবরাহ 

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সম্পাদক গত 
বুধবার কয়লা সরবরাহ কণ্ট্শোল অফিসারের সহিত 
সাক্ষা করিয়া আলোচন! করিলে মিল মালিক 
সমিতির মারফৎ কলিকাতার কাপড়ের কলগুলিকে 
নিয়মিততাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করাই গুবিধাঞজনক বলিয়া 





৩২৩ 


ইস্পাতের যুগ শেষ হুহয়। গিয়াছে. 
সম্প্রতি বান্দালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 
সায়েম্দে গবেষণাকার্ধ্যে নিযুক্ত ছাত্রদের নিকট 


প্রদত্ত এক বক্তৃতায় দিল্লীর বোর্ড অব ইত্তাট্রিয়াল 


৫এও্ড সায়েন্টিফিক রিসাচের ডাইরেক্টর স্তার এস 
এস ভাটনগর বলেন যে, ইস্পাতের যুগ শেষ হুইয়া 
প্্যাইিকের যুগ আসিয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন 
প্রকারের প্্যান্টিক সম্পর্কে গব্যেণার ফলে অপুর্ব 
সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। তিনি প্রকাশ করেন 
যে, বোর্ডের “গবেষণার ফলে ভেষজ তৈল হইতে 
এক প্রকার পদার্থ তৈরী কর! হুইয়াছে। ইহা দ্বারা 
অনেক ক্ষেত্রে রবারের কাজ চালান যাইবে। বিশেষ . 
করিয়া বিমান পোতের পেট্রোলাধার নির্মাণের 
কাঞ্জে ইছা খুব উপযোগী । এই ভ্রব্য দ্বার! নির্শ্বিত 
পেট্রোলাধার যদি গুলিবিদ্ধও হয় তথাপি পেট্রোল 
নষ্ট, হইতে পারিবে না। কারণ সুক্ষে সেই 
আপনা হইতে ফুটাটি বন্ধ হইয়া যাইবে । শতকরা 
৯৫ ভাগ পাট এবং « ভাগ রঞ্জন মিশাইয়া এক 
প্রকার জিনিষ তৈরী করা হুইয়াছে। এই ভ্রব্য 
দিয়া এখন ব্যাপকভাবে সৈম্ত দলের অন্ত বুট 
তৈরী করা হইভেছে। এই আবিষ্কারের পেটেণ্ট 
লওয়া হইবে । আর একটি জিনিষ আবিষ্কার কর! 
হইয়াছে যাহা দ্বারা পোষাক তৈরী করিয়া পরিধান 
করিলে অল বা আপ্নে কোন ক্ষতি করিতে 
পারিবে না। আর একটি দ্রব্য আবিষ্কার এবং 
উৎপাদন করা হইয়াছে. যাহা রেশমের মত 
নরম এবং মস্থণ, অথচ ইম্পাতের মত দৃঢ় ও 
মন্ববৃত। গ্যাস প্রতিরোধক কাপড় ইত্যাদি 
তৈরী করিবার অন্তও এক প্রকার নূতন ধরণের 
প্ল্যাষ্টিক তৈরী হইতেছে। . 
মিঃ এম পি গান্ধী 

“ইণ্ডিয়ান কটন টেক্সটাইল ইণ্ডার্রী” ' এবং 
“ইণ্ডিয়ান সুগার ইণ্ডা্রী” বাধিকীর সম্পাদক মিঃ 
এম পি গান্ধী বোম্বাই সিডেনহাম কলেজ অব 
কমার্শের তুলা এবং বন্্রশিল্প সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক 
বিষয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। 


[দি মডেল ব্যাঙ্ক! 


অব 
উনি ভিলও 
স্থাপিত্ত-_-১৯১৪ 


হেড অফিস 2--২৫নৎ সোয়ালো লেন, 
কলিকাতা । 
ফোন £--ক্যাল--৫৫১১ 
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নী উর কনিকা দক্ষিণ 


নী হাহা 
. মধ্য প্রদেশ- রামানুজগঞ্জ, অম্বিকাপুর 
. (সারগুজা ষ্টেট ). 
পেটরন হিজ হাইনেস্‌ মহারাজা অব 
সান্সগুজা 
“ম্যানেজিং ডিরেক্টাস£-মিঃ এস্‌, বিশ্বাস 
মিঃ এ, কে, চন্দ 








1. 





দি লেৰৎ এণ্ড মিনারেল স্প্রীৎ টি 
কোং লিঃ ৃ 
অন্ভত্র দি লেবং এগ মিনারেল শ্প্রীং টি কোম্পানীর 
একটি প্রসপেক্টাস বা অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে } 
সাধারণভাবে চা উৎপাদনের কাজ চালাইবার 
অন্ত এবং বিশেষ করিয়া লেবং ও মিনারেল 'স্রীং 
এলাকায় এমালগেমেটেড টি এষ্টেটস্‌ লিমিটেডের 
যে চা বাগিচা রহিয়াছে তাহা কিনিয়া লওয়ার 
অন্ত এই কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। এই 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন & লক্ষ টাক1। উহা - 
১০ টাকা, মুল্যের ৩০ হাজার সাধারণ শেয়ার ও 
১০০ টাকা মূল্যের ২ হানার কিম্যুলেটিভ প্রেফারেক্স 
শেয়ারে বিভক্ত | 
ভারতের বাহিরে এদেশীয় চা কাটতির পক্ষে 


একটা স্থায়ী সুবিধা রহিয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে 
এতদিন মাথাপিছু চা ব্যবহৃত হইত কম। টি 
মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের. প্রচারকার্ধ্যের ফলে 
, এক্ষণে এদেশেও চায়ের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য 
পরিমাপে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে 
* চা কোম্পানী স্থাপন ও লাতক্ঞনকভাবে , তাহ! 
পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ সম্তাবন! রহিয়াছে বল! 
চলে। বর্তমান কোম্পানীটি এমালগেমেটেড .টি 
. এষ্টেট লিমিটেডের পরিচালিত ২ হাজার, ১৮ একর 
জমি সম্বিত চা বাগিচা কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ' এই চা বাগিচা চা উৎপাদনোপ- 
যোগী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে যেরূপ সুসজ্জিত 
তাহাতে চা বাগানটি হাতে লইয়াই যে অবিলম্বে 
উহারা তৎপরতার সহিত তাহার কাৰ্য্য সুরু করিতে 
পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । এই কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ডে যাহারা রহিয়াছেন ব্যবসয়িক্ষেত্রে ' 
তাহাদের অনেকেরই নাম আদ . হুপরিচিত। 


মেসার্স এরিয়ান প্র্যান্টীস এজৈত্দী কোম্পানীর : 


ম্যানেজিং এজেশ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই 
এত্রেন্দীর স্বত্বাধিকারী মিঃ এস চ্যাটাজ্জা কৃতী 
ব্যবসায়ী হিসাবে ইতিমধ্যেই দেশে সুনাম অর্জন 
করিয়াছেন। তাহার নেতৃত্বে দেশে অনেকগুলি 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আজ সাফল্যের সহিত পরিচালিত 
হইতেছে। মিঃ চ্যাটাজ্জির কর্ধকুশলতায় বর্তমান 
দি লেবং এণ্ড মিনারেল 'সীং কোম্পানীটি অল্পকালের 


মধ্যে সমূহ উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আমর! 
আশা করি। 


বল! বাহুল্য মেসাস এরিয়ান প্লাপ্টার্স এজে- 
ন্দীর অধীনে আরও যে সকল চা 'কোম্পানী আছে 


তাহার সবগুলিই নিয়মিতভাবে ভাল লভ্যাংশ ' 
প্রদান করিতেছে। 
সকল দিক দিয়া. দি লেবং এণ্ড মিনারেল 


'স্রীং টি কোম্পানীর ভবিষ্যৎ যেমন উচ্মল বলিয়া 
মনে হইতেছে তাহাতে এদেশের সঙ্গতিপন্ন 
লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহশীল হইবেন বশিয়াই আমাদের বারণা। 


চক্ষোস্পানী সঙ্গ 


ফিনান্শিয়াল গ্যারান্টি ট্রাই 
লিমিটেড 
' সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের ফিনামৃশিয়াল 
গ্যারান্টি ট্রাষ্ট লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের 
(৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের) কার্য্য- 
বিবরণী, ও আয়ব্যয়ের হছিযাৰ লমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই কোম্পানী উহার প্রতিষ্ঠাকাল 
হুইতে সিকিউরিটি রিজার্ভ ক্যাশ সার্টিফিকেট 
মারফৎ এবং গ্যারাশ্টি ডিপোজিট ও ফিক্সড. 
ইন্কাম ডিপোজিটরূপে আমানত গ্রহণ করিয়া 
লাভজনক শেয়ারে ও অন্থমোদ্দিত সিকিউরিটিতে 
টাকা খাটায়। সর্বপ্রকার আমানতের উপর 
আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি কোম্পানী কর্তৃক 
দেওয়া থাকে। ইউরোপ আমেরিকায় এই শ্রেণীর 
ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিল্প বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণেই বিভমান। 
আমাদের দেশেও. এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
উপযোগিতা যথেষ্ট রহিয়াছে। : এমন বহু 
লোক আছেন যাহার! সঞ্চিত অর্থ শেয়ারে 
থাটাইতে চাহেন, কিন্তু: শেয়ার বাজার সংক্রান্ত 
অভিজ্ঞতার, অভাবে তাহাদের অনেকেই অ-লাভ- 


অনক শেয়ার কিনিয়া শেষকালে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া- - 


ছেন। এই শ্রেণীর লোকের টাকা লাভঞ্জনকভাবে 
খাটাইবার দায় ও দায়িত্ব লইয়া যে সকল প্রতিষ্ঠা- 


নের উদ্ভব চট্টগ্রামের ফিনান্শিয়াল গ্যারান্টি 
ট্রাই লিঃ উহাদের অন্ততম | 


" আলোচ্য বৎসরে উক্ত ট্রাষ্ট লিমিটেডের কোন 


লাভ দীড়ায় নাই ; বরং কিঞ্চিনবিক হাজার" টাকা 
লোকসান দীড়াইয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর 
পরিচালনা' বা উহার ভবিষ্যৎ, সম্পর্কে নিরাশ 
হইবার কিছু নাই। কেননা, আলোচ্য বৎসরে 
চট্টগ্রামের উপর দিয়া যে যুদ্ধদনিত ঝড়ঝাপটা 
চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সেই শঙ্কিত ও অনিশ্চিত 
পরিস্থিতিতে এই জাতীয়. ব্যবসাকে নানাবপ 


. অনিবার্ধ্য বাধাবিক্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। 


উপরোক্ত বাধিক কাধ্য বিবরণীতে ফিনান্‌ 
শিয়াল গ্যারাণ্টি ট্রাই লিমিটেডের হাতে ১৯৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট দায় দেখান 
হইয়াছে ২৯ হাজার ১৩৩ টাকা । -এই প্রকার 
দায়ের বলে এ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার কয়েকটি প্রধান দফা নিয়ক্ূপ 
ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ৯৭ হাজার টাকা, শেয়ারে 


.৪ হাজার টাকা শেয়ার কমিশনে, ১ হাজার 


টাকা। 

উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং এবেন্টস হইতেছেন 
মেসার্স কে ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী । আমরা 
ইহাদের সুপরিচালনায় ফিনান্শিয়াল গ্যারান্টি 
ট্রীষ্টের ক্রমোন্নতি ঘটিতে দেখিলে সুখী হুইব । 





বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী . 

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া কন্ষ্রাক্শন্‌ লি: 
ডিরেক্টর মিঃ কে রায়।, ঠিকানা--১ টেম্পল 
চেম্বার, ৬ ওল্ড কোর্ট হাউস গ্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে, 
ট্রামওয়ে, ডক্‌ ইত্যাদি প্রস্তুত, উন্নতি বিধান, 
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাঙ্ডকারবাঁর | 

শেও নারায়ণ সাদানী এণ্ড জন্ম (কটন 
এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট) লি:_ডিরেউর মিঃ 
হরিকাসন সাদানী। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। 


রা হন: অহ বারই 


ব্যবসা। 
রচি' কমার্শিয়াল . এজেন্সিজ. লি: 


' ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ এন্‌ রায় চৌধুরী। ঠিকানা 


১১ ক্লাইভ ঠ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত সূলঘন 
১ লক্ষ টাকা। তুলা, পাট, শ্বেতশিষূল, ‘কাঠ 
প্রভৃতির কাজকারবার 

বেঙ্গল কাপোক কোং লি: _ভিরেটর মি 
এস্‌ এন রায় চৌধুরী । ঠিকানা--১১ ক্লাইভ ধ্ীট, 
কলিকাত!। অন্থমোদিত বৃূলধন .> লক্ষ টাকা 
শ্বেতশিষূল ও উহার বীঘের ব্যবসা । 

ইষ্ট বেঙ্গল কটন কোং লিঃ__ডিরেটর মিঃ 

এস্‌ এন্‌ রায় চৌধুরী। ঠিকানা--১১ ক্লাইভ ষ্টরীট, 


' কলিকাতা । AL Ms nA di 


তুলা ও তুলার বীজের ব্যবসা। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আগ্রপাড়া কোং লি:--পত ৩১শে মার্চ 
পর্যন্ত ছয় মাসের “হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা। বানরছাট টা কোং লিঃ গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের সন্ত শতকরা বার্ষিক 
৯০২ টাকা। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প কোং 
লিঃ-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্তু, 
শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা। ইন্দোর মালওয়া 
মিলস্‌ লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর 

পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকর! বার্ষিক ৭২. 
টাকা। টাটা আয়য়ণ এণ্ড স্টীল কোং লি: 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের দন্ত শতকরা! 
বার্ষিক ৩০৫৮০ আনা। গ্র্যামালগামেটেড 
কোল ফিল্ডস্‌ লিঃ-_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের অন্ত শতকরা বার্ষিক. ২*২ টাকা। 
রাবলগ্নাও সার ফার্্ লি: গত ৩১শে নাৰ্চ 
পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৪৯ 
টাকা। হুলদীবাড়ী টা এলোসিয়েশন লিঃ 
গত ৩১শে ভিলেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত’ 
শতকরা বার্ষিক ৩৭1০ আনা। বাশদেবপুর' 
কোল কোং লি:__গত ৩৯শে মাৰ্চ পৰ্য্যন্ত ছু 


“ মাসের অন্ত শতকরা! বার্ষিক ২০২ টাকা। 





টাক! ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৬ই আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার'বাজারে 


মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে! নূতন ফসল ক্রয়ের 
ব্যাপারে টাকার চাহিদা হুইবে বলিয়া আর কোন 


আশা নাই, কেনন! মরপ্তম প্রায় শেষ হুইয়া - 


আসিয়াছে । এজন্ত এবার অন্তান্ত বাজারেও মন্দার 
ভাব দেখা পিয়াছে, টাকার বাজারের 
ত কথাই নাই। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্বের 
মতই রহিয়াছে। বাজারে টাকা ধার লইকার বড় 
কেহ নাই, সকলেই ধার দিবার অন্ত ব্যগ্র। ব্যাঙ্- 
সমুহের মধ্যে চাহিবা মাঞ্স পরিশোধের সর্তে স্বল্প 
.. মেয়াদী খপের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় 
যথারীতি ।০ আনা ও ॥০ আনায় অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে। ০ 

এরূপ একটানা স্বচ্ছলতার বাজারে এবার 
ট্রেজারী বিলের টেশারের আহ্বানে আবেদনের 
পরিমাণ হাস পাওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় 
না। গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার 
কমাইয়া দেওয়াই এরূপ হাসের কারণ বলিয়া যনে 
হয়। বালা সরকারের ট্রে্ারী বিলের টেপ্ডারের 
আহ্বানেও আবেদনের পরিমাণ. সন্তোষজনক হয় 
নাই। অবশ্য ভারত সরকারের, নূতন খণপত্রের 


বিক্রয় পরিমাপ. বেশ সন্তোষজ্জনক হইতেছে। . 


ইন্ফ্লেশন ৰা মুড্ান্ফীতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট আরও 


কোন নুতন পদ্থার আশ্রয় লইবেন কিনা সেই, 


* সম্পর্কে বাজারে এবার ঘলনাকক্পনার স্ষ্টি হুইয়া- 
ছিল। . 

খিনিমর-বাারের অবস্থায় এবার বিশেষ বা 
' লক্ষিত হইয়াছে। কাজকাররার হয় নাই বলিলেই 


চলে। | 
'গত ওরা আগষ্ট তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক 


তিন নাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে 


মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৩ কোটি. 


৮৩ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৪৬ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ 
আবেদন গৃহীতি: হইয়াছে। মোট গৃহীত .৮ কোটি 
টাকার ট্রেজীরী বিলের টেগারের আবেদনের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাঁধিক ৮৩০ আনা 
ধাৰ্য্য ররা হুইয়াছে। 
' "আগামী ১০ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় 
বেলা ১১ 'ঘটিক! ষ্ট্যোত্ার্ড সময়) পৰ্য্যন্ত এবং 
অন্তান্ত কেন্দ্রে »ই' আগষ্ট কাজকারবার বন্ধ না 
হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের 
মেয়াদী ৮ কোটা টাকার ট্রে্ারী বিলের টেগারের 
আবেদন গৃহীত হইবে । যাঁহাদের আবেদন গ্রহণ- 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে. তাহাদিগকে 
i ae 


শান হালচাল, 





র্‌ আগামী ১৩ই আগস্ট তারিখে টাকা, দিতে হইবে। 


অক্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের ন্যায়। 

গত .২রা আগষ্ট বাঙ্গলা সরকারের তিন 
মাসের মেয়াদী ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগাঁরের আহ্বানে মোট, আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা?। 
উক্ত আবেদনসমূহ্থের মধ্যে ৯৯৪০ আনা! দরের 
সমুদয় এবং ৯৯৩৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৬ 
ভাগ আবেদন গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার 
অপেক্ষা নিয্নতর মুল্যের আবেদনগুলি অগ্রাহ করা 
হইয়াছে । মোট গৃহীত ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার 
টেপ্ডারের আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার ধার্ধ্য 
করা হইয়াছে শতকরা বাধিক 5/০ আনা ।. ' 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিযার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ং৩শে জুলাই তারিখে যে 


ইম্পাত শিল্পের 





গ্রভিধানে “বিফলতা' বলে কোন' শবদ 
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See CE রাজা i 


নোটের মোট পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল ৭৩৮ কোটী 
৯২ লক্ষ ২০ হাজ্জার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৩৭ কোটী ৪১ লক্ষ ৯৭ হাজার 
টাকা। উক্ত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 


' ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল =২.কোটী ৩ লক্ষ ২৮ 


হাজার টাকা ; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ 
ছিল ৯৩ কোটী ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হয় ৩৬ লক্ষ টাকা) ইহার আগের 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২২ 
লক্ষ টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 
ব্যান্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৫ 
কোটী ৩৮ লক্ষ ও হাতার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটী ৫৫ লক্ষ ৬৮ হাজার 


ভবিষ্যৎ বন্মী . 
যর ূ 


| 


| 


| 


TATA STEEL 


ভাড৷ ঠান 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ্ীল কোং লিঃ, 
হেড সেলস্‌ অফিস--১০২৩, ক্লা ইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত । 


b 


৩২৬ 


আখথক জগৎ 


[৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


0  া্র্টেঁ  ্্ = = টা 777----7-7777--:৫ টা শিপ 
( এই অমুষ্ঠানপত্রের একখণ্ড অনুলিপি বাজপার ধৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হুইয়াছে। ভারত রক্ষা আইনের 

চিপ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । ইহা! পরিফারূপে জানা'থাকা আবশ্যক যে, এই অন্থমতি প্রদান দ্বার! 

ভারত সরকার ইহার কোন স্বীমের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ বা ভাঁছীদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হইলে তাহার ণিভূর্লিতা সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না) 


_ দি লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রিং টি কোং লিঃ 


শেয়ারে বিভক্ত কোম্পানী 
[ ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত ] 


60 
92 


জহযোদিত ত মূলধন 


৫১০০১০০০৯২ (পাঁচ লক্ষ.টাকা) 


নিল্সোক্তব্ূপে বিভক্ত 
প্রত্যেকটি ১*২ টাকা মুল্যের ও* হাজার অরভিনারী শের 
প্রত্যেকটি ১০ টাক! মূল্যের শতকর বাধিক ৬২ টাকা সুদের আয়কর বিযুক্ত পরিশোধযোগ্য ( এ at par ) 
২*০০ কিমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার। 


| ্যানেজিং এজেন্ট ভি এবং তাহাদের বর্ন শতকরা ৭৫টি প্রেফারেন্স শেয়ার ও শতকরা ৫০টী অর্ভিনারী শেয়ার 
নিজেরাই ক্রয় করিয়া লইবেন সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 


্যালকাটা টক এয়া এসো দিয়েশনের বিটি সিকট শেয়ার বাগানে এই কোম্পানীর শেরারকে চাল করিবার অনু চাহিয়া আবেদন করা হইয়াছে! 


অভিনারী শেয়াতরর ভজন্ত আবেদন করিতে হইলে আবেদন পন্রের সহিত প্রত্যেকটি শেয়ার বাবদ অগ্রিম ৫২ টাকা জম! দিতে হইবে এবং 
বক্তী ৫২ টাকা শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে দিতে হইবে। 


প্রত্যেকটি প্রেফারেন্দ শেয়ার বাবদ আবেদনপত্রের সহিত অগ্রিম ৫*২ টাকা! দিদি দি ২ টাকা দিতেন 
প্রত্যেক আবেদনপত্রের সহিত প্রবেশ ফি বাবদ ১২ টাকা দিতে হইবে । 
- ১৯৪৩ সালের,৩১শৈ আগষ্ট তারিখ অথব! ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে তৎপূর্কো যে কোন দিন শেয়ার বিজ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। 





১। মিঃ বি এম ঘোষ, এম.এ, বি এল, ডিরেক্টর, দি সেপ্টাল টিপারা 
টি কোং লিঃ, দি লোহারভ্যালি টি কোং লিঃ, দি ত্রিপুরা টি কর্পোরেশন 
লিঃ, দি তুফানিয়া লঙ্গা টি কোং লিঃ, দি ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ইত্যাদি। ৩নং পিতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাভ1 | ' 

২। মিঃ জে এন বস্তু, এম এ, বি এল, ডিরেক্টর, বেঙ্গল শেয়ার 
ভিলার্স সিত্তিকেট লিঃ, দি ল্যাগ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দি সেপ্ট্াল- টিপার 
টি কোং লিঃ, দি লোহারভ্যালি টি কোং লিঃ ইত্যা্ি। ৩সি ইন্দ্র রায় 
রোড, কলিকাতা। ৷ 

৩। ডাঃ ডি এন চ্যাটাজ্জণ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হিন্দুস্থান লেবরে- 
উরিজ লিঃ ডিরেক্টর, দি সেপ্টাল টিপারা টি কোং লিঃ, দি লোহারভ্যালি 
টি কোং পিং দি বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস” পিণ্িকেট লিঃ, 
নিউটি মেস্টস্‌ লিঃ ইত্যাদি । ৩/২ কলেজ ট্রীট, কলিকাতা । 

৪। মিঃ বিবিবরকার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দি মাইকা মাইলিং 


এগ ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দি এরিয়াম্‌ সিক্ক এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ )' 


ডিরেক্টর, বেলল শেয়ার ডিলার্স সিগ্ডিকেট লিঃ, দি ্যাও ট্রাষ্ট অব ইতি 
লিঃ," স্তাশনাল নিউট্রিমেপ্টস লিঃ, ইত্যাদি । >2০নং ওয়াটারলু রা, 
কলিকাতা । 
₹। মিঃ এস চ্যাটাজ্জী, প্রোপ্রাইটর, এরিয়ান্‌ প্র্যান্টার্স এজেন্লি 

ম্যানেছিং এজেপ্টস, গিদ্দাপাহাড় টি এক্টে--দাঁচ্জিলি দি সেপ্ট]াল টিপারা 
টি কোং লিঃ, দি লোহারভ্যালি টি কোং লিঃ $ ডিরেক্টর, দি মেরে ল্বাপ টি 
কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্স নিতডিকেট লিঃ, দি 
মাইকা মাইনিং এও ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ, এরিয়ান 'লিক্ষ এও কটন 
মিলস্‌ লিঃ, দি ল্যাও ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ ; ডিরেক্টর, দি ইণ্ডিয়ান কাটলারি 


ম্যান্ফ্যাকচারিং* কোং লিঃ, ফ্কাশনাল ন্উটি রেণ্টসূ লিঃ, হিন্দুস্থান 
লেবরেটরিজ লিঃ ইত্যাদি । ১২লং চৌরজী স্কোয়ার, কল্কিতা'। 
৬। মিঃ'এন আর , ম্যানেজিং এজেণ্টস,_দি মেগৃ্‌লিৰাও্ড 


টি কোং লিঃ ডিরেক্টর, দি সেন্টাল টিপারা টি কোং লিঃ, ৯২, মাইশোর 
রোড, কলিকাতা । 

৭। মি: এন আর গুহঠাকুরতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দি নাইকা 
মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইত্ডিয়া'লিঃ ) ডিরেক্টর, এরিয়ান্‌ সিক্ক এওঁ কটন 
মিলস্‌ লিঃ ইত্যাদি। ১০নং ওয়াটারলু রী, কল্নিকাতা ৷ 

ব্যাঙ্কাস 
রিতা সভার 
সষট্যলব্যা্ধ অব ইণ্ডিয়া লিঃ 5 Ee » 


মেসার্স এইচ সি দাস এও কোং, আর, এ মেরা 
একাউণ্টান্টস্‌ ), ৯-এ, ভালছ্ণীসী স্কোয়ার, .ক্লিকাতা! | 
মেসার্স দত্ত এগ সেন; টেম্পল চেম্বাস” টা সেন,ৰি 
এল, ৯, ওল্ড পোষ্ট অফিস ট্রীট, কলিকাতা 7 


ন্কাশনাল. 


মোট বিক্রয় :_ প্রতি পাউণ্ড ১০০ ছিসাবে . 


ব্রোকাস” 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ 
রেজিধার্ড অফিস ৰ 
“শেয়ার ডিলান” হাউস”, ১২নং চৌরক্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
' ম্যানেজিং এজেপ্টস.. 
মেসার্ঁপ এরিয়ান প্র্যাণ্টা্স এজেন্সি, টি প্যাপ্টাস? 
মার্জেন্টস্‌। ১২নং চৌরজী স্কোয়ার, রুলিকাতা। 


ব্যাঙ্কাস” এণ্ড 


কি 


- চায়ের আবাদ, উৎপাদন, ব্যবসায় এবং গতর্ণমেপ্টের নিকট হুইভে 


' ইজারা প্রাপ্ত দাঞ্জিলিও-এর লেবং এণ্ড মিনারেল শ্প্িং টি এষ্টেট নামক 


চা-বাগানটির মালিকানা স্বস্থ কিনিয়! লওয়ার শর্ত এবং কোম্পানীর জনুষ্ঠান- 
পল্রোক্ত কার্ধ্যাদি পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। 
২*১৭*৭৫ একর ভূমি এবং মূল্যবান বন-সম্পদ, আবাদের সাজসরপ্রাম, 
যন্ত্রপাতি এবং ইমারতাদিসহ উক্ত লেরং এণ্ড মিনারেল শ্রিং টি এষ্টেট ক্রয় 
করিবার উদ্দেশ্যে উহার স্বত্বাধিকারী গ্রেট-বৃটেনের খ্যামালগামেটেড টি 
এষ্টেট কোং লিমিটেডের এজেণ্ট মেলায়: জেমস্‌ ফিন্লে এণ্ড কোং লিঃ এবং 
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারের এরিয়ান গ্যাণ্টা্ম এদেন্সির সহিত কথাবার্তা পাক! 
হইয়া গিয়াছে । বন-সম্পদ, যত্রপাতি, সাজসরপ্রাম প্রভৃতিসহ কোম্পানীর 
সম্পদের সাকুল্য মূল্য ৬ লক্ষ-৬৫ হাজার টাকা বাধ্য হইয়াছে। নিম্নে উহার 


ব্রন দেওয়া গেল ও উল্লেখ করা যায় যে মেসার্স এরিয়ান প্লাপ্টাস এজেন্সি 


কোন প্রকার লাভ বা দালালি গ্রহণ না করিয়া .উক্ত সম্পত্তির সমস্ত স্বত্ব 
সুবিধ! কোম্পানীকে ফিরাইয়া দিবেন স্থির হইয়াছে। 
রেজিষ্রেসন ফি, ষ্যাম্পের মূল্য, ললিসিটরের, রাহ! খরচ এবং দলিল ক্রয়ের 
জন্ত দ্রালালীর খরচ কোম্পানীর তহবিল হুইতে দেওয়া হইবে।, 
কোম্পানীর অবস্থান এবং জমির পরিমাণ $= 
মোট অমুনোদ্িত জমির পরিমাণ ২০১৭৭৫ 


১১৬৫৬ 

৪১৩৫৩ 

৪১৯৬৩ 
৬৩০ 

১,৪৪,০০০ পাউও (২০০০ মণ) 
2,৮০, ১০০০ টাকা 
be 5 
2২,০০০২ 
প্‌ ৮৮০০০ 
১১০০১০০০ 


ক্ষেত ল্যা্ড fl 
লাইসেন্স প্রাপ্ত মোট আবাদী জমির পরিমাণ 
১৯৪৩ সালের উৎপন্লের অনুমানিক পরিমাণ 


৯৯৪৩ সালের কার্য্যপরিচালনের অহুমিত ব্যয় 
প্রেফারেন্স শেয়ারের সুদ 

অকন্তাক্ত ব্যয় 

চা বিক্রয় হইতে সম্ভাবিভ আয় 

বন-সম্পদ, (বড় এলাচি, দারুচিনি ) প্রতৃতি বিক্রয় হইতে 
সম্ভাবিত আয় | 
যোট শ্রমিকের সংখ্য! 


26,000, 
২,2০০ 


নই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 





ম্যানেজারের বাংলো--+ ৫০২৫০” নে ফ্রেম, কোন কোন অংশে 
কংক্রিট ও প্রস্তর নিন্মিত, ইটের প্রাচীর । 


লেবং কটে- . ৩২%৩২কাঠের, কংক্রিটের দেওয়াল 
ফ্যক্টরী- ১৫৯ X৫০” 
উইদারিং হাউস-_ ৪০১৫ ৯৬৫ 
জেনারেল ষ্টোরস_ টার ৩০% ১৫১ 
জেনারেল ষ্টোরস_ ২৮X১৬” 
যন্ত্রপাতি রাখার থর ৪৩১১৭ 
' কয়লা এবং জালানী কাঠ রাখার ঘর  ৬৫%২২৯+ 
যন্ত্রপাতি 
মার্শাল হোরাইঘেপ্টাল ট্রিম ইঞ্জিন ১০ এইচ পি - 
“বোভিং টারবাইন আউটপুট ৩৩ এইচ পি 


-৫০০ আর পি এম (ফিলটার এবং পাইপ লাইনসহ সম্পূর্ণ)" 
'মার্শীলর্স হোরাইজেপ্টাল লোকো! বয়লার ১২ এইচ পি. 
জ্যাকসনস্‌ ডি এ ব্যাপিভ রোলার । ইহ 
-দ্ব্যাকসনস্‌ এস এ যেটালিক রোলার। 
মার্শালস ভি এ রিজিড র্যাপিড রোলার (ছুইটি )। 
মার্শালস ৪ ফিট “এস্পায়ার” । 
'ডেভিডসনস্‌ পিরোকে! সিংঙ্‌ল টিল্টিঙ, 

-বিটানিয়া টি কাটার । 

-যুরস ছোট সটণর। 

কানটিমেভ টী নটর (ছুইটি )। 

কানটি মেড We 

কানটি'মেড ডাঞ্ট সর 

রিড ব্রেকার । 

ম্যাকডোনান্ডস ডিয্লেকটর টি ফ্যানার। 

ব্লযাকম্যানস্‌ ফ্যান ( ছুইটি)। 

স বেঞ্চ (Saw Bench) 

টেবল টেলিফোন। 

কাচা পাতা বহনের অন্ত ৬০০০ ফিট তার নীলার 

হ্তাফটিং ইত্যাদি । 

ফরেঃ 

মেসার্স জেম্স্‌ ফিন্লে এ কোং লিঃ জানার রে গত 

৮7৮8557757, 
ডিরেক্টরগণের যোগ্যতা ও বেতন 

, এক হান্ধার টাকার অভিনারী বা প্রেফারেন্দ শেয়ারের অধিকারী হইলে 
কোনও ব্যক্তির ( এক্স-অফিসিও বা পদ্বাধিকারবলে ডিরেক্টর ব্যতীত ) 
ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে । 

কোম্পানীর সাধারণ সভা ও ডিরেক্উরমণ্ডলীর বৈঠকগুলিতে যোপদানের 
“্ন্ত রাহা খরচ ও অন্তবিধ ব্যয় ছাড়াও ডিরেক্টরগণ প্রতি সভার জন্ত ২৫২ 
টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইবেন ] ৃ্‌ 

ম্যানেজিং এজেণ্ট রা 

অনুষ্ঠানপত্রে কলিকাভার মেসাস” এরিয়ান্‌ প্র্যাপ্টাস” এজেন্সি (ব্যাঙ্কাস+ 

_মার্চেস্টস্‌ ও টী প্র্যাপ্টার্স)কে ২০ বৎসরের অন্ত, কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট 


করা হুইয়াছে। এই ম্যানেদ্বিং এজেণ্ট পার্শ্রিমিক বাবদ প্রতিমায়ে 


টাকা করিয়া পাইবেন। এতছ্যতীত উক্ত এজেক্সি কোম্পানীর নীট- 
"লাভের পুরাপুরি শতকরা ১০ ভাগ ক্ষমিশন বাবদ পাইবেন” ' 


প্রতিশ্রুত শেয়ারের ন্যুনতম পরিমাণ 


ডিরেক্টরগণ কর্তৃক বিলি-ব্যব্স্থার নতম পরিমাণ ১০ হাজার সাধারণ 


"শেয়ার । 
কোম্পানী প্রমোশন বাবদ কোন প্রকার টাকা দিবেন লা। - ৃ 
কোম্পানীর অক্ততম ডিরেক্টর মিঃ এস্‌. চাটাজ্জি কোম্পানীর ব্যানেজিং 
.এছেন্টল মেসার্স এরিয়া প্রান্টার্প এজেন্সির - একমাঝ স্বত্বাধিকারী; 
এতত্যতীত কোম্পানীর প্রমোশনে আর কোন ডিরেক্টরের কোন স্বার্থ নাই। 


র নিয়ম 
প্রত্যেক সত্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কিংবা প্রতিনিধি মারফৎ হস্ত 
“উত্তোলনের দ্বারা একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। নির্ববাচনকালে 


প্রত্যেক সভ্য নিঙ্জে অব! প্রতিনিধির দ্বারা তাহার প্রত্যেক শেয়ারে একটি 


করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। 
'প্রীরম্ভিক ব্যয় 
কোম্পানীর ইন্কর্পোরেশন সংক্রান্ত প্রারস্তিক ব্যয় ফোম্পানীই বহন 
"করিবেন এবং এরূপ ব্যয়ের পরিমাণ € হাজার টাকার বেশী হুইবে না'বলিয়া 
“অনুমিত হইয়াছে। 


tL 
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৩২৭ 


দলিলপত্র 
কোম্পানীর রেঞ্চিষ্টার্ড অফিসে উহার স্বারকলিপি 3 অনুষ্ঠানপত্রের 


প্রতিলিপি (কপি) ও নিয়ে বর্ণিত চুক্তি প্রতৃতি পরীক্ষা করা যাইবে . 


এক টাকা দাম দিয়া কাম্পানীর স্বারকলিপি কিনিতে পাওয়া যাইবে। 


শেয়ার সংগ্রহের কমিশন 
অমুষ্ঠানপত্রে লিপিবদ্ধ বিধিবিধান অনুসারে কোম্পানী উহার শেয়ার 
সংগ্রহের অন্ত শেয়ার মূল্যের শতকরা! ১০ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন বাবদ 
দিতে পারিবেন 1 " 


১। কোম্পানী ও মেসার্স এরিয়ান প্লাপ্টার্ এজেন্সির মধ্যে এক চুক্তি 


'করা হইয়াছে এবং উহাতে কোম্পানীর আটিকেলুস্‌ অব, এসোসিয়েশনের 


মধ্যে লিখিত সর্ভাধীনে মেসার্স এরিয়ান প্রান্টার্স এজেন্দিকে কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত করা হইয়াছে । 

২। কোম্পানীর ভেওর মেসায়” এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সি (১২, চৌরঙ্গী 
স্কোয়ার, কলিকাতা ) মেসার্স 'জেমস্‌ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ এর নিকট 
হইতে ক্রীত লেবং এণ্ড জেনারেল শ্ত্রীং ফিল্ড টি এষ্টেটের, স্বতবস্থবিধা কোন 
প্রকার লাভ না লইয়া কোম্পানীর নামে ফিরাইয়া দিবেন এই মৰ্ম্মে গত ৬ই 
আগষ্ট ১৯৪৩ মেসাস“এরিয়ান প্রাষ্টা্স এজেন্সি ও কোম্পানীর মধ্যে এক 


শেয়ারের জন্য আনেন 
এতৎসহ সংশ্লিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করিতে হুইবে এবং এই আবেদনপত্র 
কোম্পানীর য্যালে্িং এজেপ্ট মেসার্স এরিয়ান প্র্যাণ্টা্স এজেন্সির ১২নং 


' চুক্তি হইয়াছে। 


চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থ ( কলিকাত! ) কার্য্যালয়ে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক বা - 


দালালের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 

যদি আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য না হয় তবে সেরূপ ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে 
যে ভিপোর্ছিটের টাকা প্রেরিত হইবে তাহা সম্পুর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে ॥ 
যদি শেয়ার বিলির সংখ্যা আবেদনে' উল্লিখিত সংখ্যার অপেক্ষা কম হয় 
তাহা হইলে মঞ্চুরীক্ৃত শেয়ারের ডিপোজিট কাটিয়া রাখিয়া উত্বত্ত টাক! 
ফেরৎ পাঠান হইবে | - 

ভবিষ্যতে বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ দেয় টাকার কিডি খেলাপ হইলে 


১ * পুর্বে যে সমস্ত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাতিল হইয়া যাইতে পারে। 


কোম্পানীর য্যানেছিং এজেন্ট বা ব্যাঙ্ক বা দালালের নিকট হইতে এই 
. -অনুষ্ঠানপত্রের কপি ও শেয়ারের অন্ত আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে। 
কোম্পানীর শ্মারকলিপির যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা অনুষ্ঠানপত্রের 
প্রতিও প্রযোজ্য এবং উহার একটি অংশও বটে । 
তারিখ ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩, 
স্বাক্ষর 


ডি এন্‌ চ্যাটার্জি 
বিএম্‌ঘোয় 
বি বি সরকার, 

জে এন্‌ বনু 
রর 
এন্‌ আর গুহঠাকুরতা 
এদ্‌ চ্যাটার্জি 


শেয়ার ক্রয়ের আবেধনের করম 
বি মিদারেনস্পীং টি কোং লিঃএর 
ভাইরেক্টরগপ- 
যমীণেযু-- 

শেয়ার ডিলাস' হাস, . 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 
ভদ্রমহোদয়গণ 8 

আমি এতদ্বারা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিটি... টাকার 
শেয়ার আমার নামে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে আপ্রনাদিগকে অনুরোধ 
করিতেছি! কোম্পীনীর প্বারকলিপি ও অ পত্রোজ্ত ( Memoran- 
dum & Articles of Association ) সর্থানযায়ী উপরোক্ত 
সংখ্যক অথবা তদপেক্ষা কম্ম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আঁমার 
নামে ৰণ্টন কর! হইদে-লানি তাচ! গ্রহণে সম্মত স্গাছি। আমি অত্রসহ 
প্রতিটি শেয়ার বাবদ*** 


॥ মণি অর্ডার যোগে পাঠাইলায় | | শেয়ার বণ্টনের এক' পপ্তাহকাল সময় মধ্যে 


আমি বক্রী টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিব। শেয়ার বণ্টন ব্যবস্থাস্থলারে আমি 
আমার নাম মেশ্বরদিগের রেজিদ্রী বহির অন্তত করিতেও আপনাদিগকে 
অনুরোধ করিতেছি। এ 


বোকার 'সাধারণ সহি-**১***০* 2৮৪2৫ ৪৫৪$জডছ ও 
৫ পর্ণ নাম্‌: SE SRE ETE 0s. 
তা = 55৭০5৪৯৪৭০৪ 5৪ ৪5৪5$৪৯১১৪ 


৫০৯ 
. 





’ 


৩২৮ 


ট্টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ত ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
১৯ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, ৩০ লক্ষ 
৬৮ হাজার টাকা ও ১* কোটী ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার 
টাকা ১ পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ১৬ কোটী ২৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, ২৮ 
লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ৮ কোটী ৬৭ লক্ষ ৭৭ 
হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময়"বাদ্ধারে নিম্নক্ূপ রর 


বলবৎ ছিল $-- 

টেলিঃ ছও্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ €%3 পে 
". গু দৰ্শনী '১শিঃ ৫২২ পে 
ভি এ ৩ মাস ». ১ শিঃ ৬৪ পে 
ডলার ( প্রতি ১*০ ভলারে ) ৩৩২০ত 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
একটানা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে, কাজ- 
কারবারের পরিমাণও খুব সামান্তই হইয়াছে 
বলিয়! জান! গিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে চটকল-. 
সমূহ আবার বন্ধ রাখার ফলে এবং কলকারখানা 
সমুহে কয়লা সরবরাহের বিশৃঙ্খলার ফলে শেয়ার 
বাজারের অবস্থা আরও মন্দা হইয়া পড়ে। বিভিন্ন ' 
রণাঙ্গন হইতে উৎসাহজনক সংবাদ আসা সত্বেও. 
অবস্থার কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা .যায় নাই.। 
ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই যেন অপেক্ষা! করিয়া 
অবস্থা পর্যবেক্ষণের, মনোভাব অবলম্বন 


করিয়াছে। | 
কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগ্রদের বাদার আলোচ্য 


সপ্তাহে বেশ তেজী গিয়াছে এবং কাজকারবারের দু 
পরিমাণও যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া জান! গিয়াছে। | 
তবে দরদামের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। | 
৩/০ স্থদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৯৬/০ ছা 
আনাই ছিল। মেয়াদী খপপন্রের মধ্যে ৩২ ছাদের, | 


(১৯৪৯-৫২) ১৮০৯, ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৬দত, এ. 
৩২ মদের (১৯৫১-৫৪) ১০০২১ ৪৯ হুদের 


- দ্বরে ক্রস্ববিক্রয় হুইয়াছে।- প্রাদেশিক সরকার- 


সযূহের মধ্যে একমাত্র, ৫২ সুদের ইউ পি | 


|কেড রে নি 


সরকারের (১৯৪৪) খুণপত্র ১০৩২ টাকা এবং ৩২ 


টাকা সুদের (১৪৪১-৬৩) খপপত্রে ৯৬৮৮০ আনা fl 


দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
ভিবেঞ্চার 


শতকরা বাধিক ৩৯ সুদের ১৯৫৪-৪৬) হাওড়া ; 
বিজ ভিবেঞ্চার ৯৮৭০ দরে, ৩০ সুদের (১৯৩৫-৬৫) 
ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১০৩১, 


৫]* সুদের ভালমিয়া সিষেপ্ট ডিবেঞ্চার ১০৫1০, 


কেরু এণ্ড কোং (সেকেও্ড মর্টগেজ ) ভিবেঞ্চার 


১০২০ আনা দরে ক়বিকয় হইয়াছে। 








আথিক জগৎ 


ব্যাফ 

ইম্পিরিয়াল ( সম্পুর্ণ আদামীকৃত ) ১৭৯০১, 
রিজার্ভ ১১৫২, ইউনাইটেড কমাশিয়ায় ৬৫০ আনা 
দরে বিকিকিনি হইয়াছে। | 
». = কাপড়ের কল 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার 
বাজারে পূর্বব সপ্তাহের মতই মন্দার ভাব বলবৎ 
ছিল, তবে পূর্ব সপ্তাহে যে মূল্য ছিল তাহা অপেক্ষা 
মুল্য হাঁস পায় নাই। বাসন্তী কটন ১০৮০, বেজল- 
নাগপুর ২৮৪০, কানপুর টেক্সটাইল ১১1/০, এলগিন 
৭৮০, কেপোরাম ১৪০, ঢাকেশ্বরী ২৬৯ মুইর 
৪০২০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 

| কয়লার খনি 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বুজারও 
কিছুটা মন্দা পিয়াছে। শ্যামালগেমেটেড ৩৭২ 
বোকারো এণ্ড রামগড় ২২1০১ বরাকর ১৬]০, বড়- 
ধেমো €া৩/০, সেপ্ট1ল কাছাড় ১৭/৯, ওয়েষ্ট জানু- 
রিয়া ৩৪।০, সাউথ করণপুরা €৮4/০, ইউনিয়ন ৩৭1৮০ 
আনায় ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। মধ্য প্রদেশের খনি- 
সমূহে শ্রমিকের অভাব হেতু উৎপাদন বুদ্ধির 
উদ্দেশ্যে সরকার মেয়েমভুরদিগকেও খনিতে 





' নামাইবার অনুমতি দিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ 


শ্রমিকের অভাবে মধ্যপ্রদেশের খনিসযুহে কয়লা 


উত্তোলনের পরিমাণ রেলওয়ের বহুনক্ষমতা 
অপেক্ষাও কম হুইতেছিল। | 
পাটকল . 


বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে পাটকলসমূছের 
কাদ্দ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের ফলে পাটকলের শেয়ার ' 
বাজার স্বাভাবিকভাবেই মন্দা গিয়াছে । যে অস্ত 


পাটকলসমূহের কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছে সেই 
কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থায়, কোনই উল্লেখযোগ্য 
' উন্নতি হয় নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে, হয় 
আরও 


কয়েকটি মিল হয়ত আরও চি 


১৯৩৫ 


জেনারেল ্যানোর-_মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 
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৮৮৬ 


শাখাসমূহ কান স্টামবাজার, চৌরঙী, পাৰ্ক সার্কাস (কলিকাতা), ছু 
বৰ্ধমান, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিরাজগঞ্জ, শি 
ব্যাক সংক্রান্ত সরধ্রকীর কাজকর্ম্ম ক 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


কালের জন্ত বন্ধ থাকিতে পারে। আলোচ্য 
সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিকিকিনিও খুব কম্ম 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ফ্যাংলো-ইত্ডিয়ার 
দর ছিল ৩৮২২, গত সপ্তাহের দর গিয়াছে ৩৮৯ 3 
আদমজী ৩৩২০ বালী ৩৩৫২ (পূর্ব সপ্তাহের দর" 
অপেক্ষা ৭ টাকা কম), বরানগরের দর ছিল ৯৪৮২ 
থাকিলেও কোন ক্রেতা ছিল না। বেলতেডিয়র 
৪৮৪২, গৌরীপুর ৭৭৪২, হাওড়া ৬১২ হুকুমটাদ : 
২৬২ ইণ্ডিয়! ৫৩৭২, কামারহাটা ৫৫৭২, কাকিনাড়া' 
৪৪৫২ নদীয়া ৯৭০ টাক] দরে ক্রয়বিক্রয়' 


৭ 
, ইঞ্জিনিয়ারিং 

আলোচ্য, সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিভাগে 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানীর শেয়ারের বাজার মন্দা 
গিয়াছে। উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের দর ৩৪1৮০ 
আনার কাছাকাছি ছিল। ষ্টীল কর্পোরেশনের 
শেয়ারও ২৬1৩০ আনাকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ধীর্ণ 
গণ্তীর মধ্যে ওঠানামা করে। বার্ণ এণ্ড কোংর 
শেয়ারও কিছু মন্দা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 
উহার দর ওঠে ৩৭৪২ টাকা পর্যন্ত। ব্রিটানিয়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১৪৮০, জেসপ এণ্ড কোং ২*২, স্্ীল 
প্রডাক্টসূ ৭/০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

চিনির কল 

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারেও বিশেষ 
ক্রয়-বিক্রয় হয় নাই | . বলরামপুর ১৩৮০, বুলান্দ 
৩৮০ চল্পাঁরণ ৩৬৪০১ কেরু এণ্ড কোং ১৯৬ 
গোয়ালিয়র ১৯৯২, সমতিপুর ১৯৬।%০ আনা দরে, 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 

চা-বাগান 

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের বাজার 

মোটামুটি ভাবে মন্দা গিয়াছে ; তবে সাধারণতঃ 


বে সকল্‌ কোম্পানীর শেয়ার ফিলিবায় অন | 


হেড ব্য বাকশাল রুট, কলিকাতা ।, 
মী শাখা অফিসসমুহ_ - রম 
্ উত্তর কলিকাতা,দক্ষিণ কলিকাতা,বহুবাজার,বড়বাজার এবং ঢাকা। {. 
(১৯৬০-৭০ ) ১১১২, 81০ গুদের (১৯৫৫-৬০) টে 
৯১১৫।০১ € সুদের (১৯৪৫-৫৫) ধণপঞজ '১০৬৮/০ + J 








ম্যানেজিং ডাইরে্টর--মিঃ এস্‌ বিশ্বাস 


১১০ ০5 ০০৪৪০০২ টাক! 
২৫১৬০, ০৭০২. 


৯,২৫,০০০২ টাকার যে 


৬,২১,০০০ ৃ 


ও জামালপুর । রন 


নই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 

লোকের বেশী ঝৌক দেখা যায়, সেই সকল 
কোম্পানীর শেয়ার কিছু পরিমাপে বিট্লিকিনি 
হুইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৭২ বড়দীঘি ৬৯২, চুঁলাতুতি 


. ৭৫৯৬ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
ৃ বিবিধ 
বার্মা কর্পোরেশন ৩০, ইণ্ডিয়া কপার ২॥০, 
বি আই কর্পোরেশন ৫॥০, এসোসিয়েটেড 


হোটেল ১৩%০, ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ২৬/০, ভালমিয়া 
সিমেন্ট” ১৭/০০, ইত্ডিয়া প্পোর পাল ১৮৮২, 
প্রীগোপাল ২১৮০, টিটাগড় পেপার ২৫০ আনা 
দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । | 

এ সণ্াহে বিনিময়-বাজারে নি বিকিনি 
হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর কাগজ 

৩ সুদের ভিফেন্স লোন (১৯৪-৫২) ৩০শে 
ছুলাই-_-১০০%০ | ৩২ সুদের লোন (১৯৬৩-৬৫) 
৩১শে ভুলাই--৯৭২ ) ওরা আগষ্ট_-৯৬৪০। ৩২ 
সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) হা আঃ--৯৯দ৩/০ $ 
শরা--১০০৮%০ ; ৪ঠ--১০০/৪। ৩৭. সুদের 
লোন (১৪৫৩-৫৫ ) ৪ঠ--৯৯৮/* $ ৩৬ সুদের 
ইউ পি লোন (১৯৬১-৬৬) ৪ঠা আঃ--৯৬দ%০ | 
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ হ৯শে জুল্লাই-- 
৯৬৯ ৯৬/০,৯৬২:) ৩০শে--৯৬1%০ ৯৬২ 2৬/০ ; 
ইয়া আঃ--৯৬ ৯৬/৩ ৯৬৮০ ৯৬/০ ৯৬৭ 
শরা--৯৬৮০ ৯৪1০ ৯৬২ 3৬/০ ৯৬৮০ ) ৪ঠা_ 
৯৬৯ ৯৮/০। ৪৯ সুদের লোন (১৯৬০-৭০) ২৯শে 


আর্থিক জগৎ 





জুলাই--১১১২। ৪৪০ সুদের লোন (১৯৫৫-৬০) 


তরা আঃ--১১৫1০1 ৫২ শ্থুদের ইউ পি (১৯৪৪) 


রা আ$--১০৩২। ৫৬ সুদের লোন (১৯৪৫-৫৫); 


২৯শে জুলাই--১০৭7%* ) ইরা আ$--১০৭া০ 
১০৭২ ) ওরা--১৪৬৮/০ 3 ৪ঠা- ১০৬৮৬০১০৭৭৫ 


১৩৭০ Vr 
ডিবেঞ্চার 

৩০৭ সুদের (১৯৩৫-৪৫) ক্যালকাটা ইম্‌- 
প্রুভমেণ্ট ট্রাই ৪ঠা আঃ--১০৩২ | ৩।* সুদের 
(১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বিজ ৪ঠা আঃ-_-৯৮॥০। ৫২ 
সুদের (১৯৪১-৪৫) বাস্তি সুগার খরা আঃ-- 
১০১৪০ । ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়া 
সিমেণ্ট রা আঃ-১০৪০| ৫॥০ সুদের (১৯৪১৮ 
€*) কেরু এণ্ড কোং (দ্বিতীয় মর্গেজ) ৪ঠা আঃ 
১০২০ । 
৮ ব্যাঙ্ক ~ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে ভুলাই--১১৪২ ; ৩০শে 
১১৪২) ৩১শে--১১৩৮০ 5 হরা, আঃ-_১১৪২ 
১১০ ১১৪২ ১১৫২ $ ওরা--১১৪২ 3 ৪ঠা__ 
১৯৪২ ১১৪০ । ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৯শে 
ছুলাই--৭২ ) ৩০শৈ--৭২ 7 ইরা আঃ--৬৮০) 
8ঠ1--৬1০ ৬8৩/০ he 

কয়লার খনি 

এযামালগ্যামেটেভ ২৯শে জুলাই-_৩৭ 1 
বোঁকারো এণ্ড, রামগড় ২রা আ$ঃ--২২%০ ) 
শুরা ২২৮০1 বড় ধেমো ৩০শে জুলাই 
&1৮/৬ ৬8৬০ | বরাকর ৩*শে ভুলাই--১৬1০ ; : 


৩২০ 
৪ঠা আঃ-__১৬1০ ৷ জয়স্তী সেপ্টণল ৩০শে ভুলাই 
২৭৮০ | কাত্রীস বরিয়া ৪ঠা আ$ঃ--৩৯৯1 মণ্ডল- 
পুর ২রা আঃ--১২1৩/০। নাজীরা ৩০শে জুলাই _- 
১০২। 'পেঞ্চতেলী ৩০শে জুলাই__৪০%০ ৪১২ 
৪ঠা আঁঃ--৪০৮০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল 
হ৯শে জুলাই--২৮/০ ; ৩০শৈ” ২৮/৩ ২৪% $5 
৩১শেঁ-২॥০ $  ৪ঠ| আ$--২দ/০1 সাউথ 
করণপুরা ২৯শে জুলাই--৬২ 3 ৩রা আঃ--৫%০ | 
তালচের ৎ৯শে জুলাই_-৪২) ৩০শে--৩%/০ 
৪২ 5 ওরা আঃ--৪৯ 5 ৪ঠা--৩৪৩/০ ৪২1 ওয়েষ্ট 


জামুরিয়া ২৯শে ভুলাই--৩৪1%০ 7) ৪ঠা আঃ-- 


৩৪1/০ ৩৪1%০ ৩৪1০1 
[ক 

বেনারস ওরা আঃ--১৫%০ 
আঃ--১৫]৩/০। 

বাসন্তী ৩০শে *ছুলাই--১০৮%০ | ' বেনারস 
২৯শে জুলাই--১২।০) ৩০শে--১২1৮%০ ) 
৩১শে-১২৩০ ) হরা আঃ-১২/* ১২1৩০ ৪ 
৩রা-১২৫/০ 3 8ঠ1--১২%/০ ১২%০*। কানপুর 
টেক্সটাইল ২৯শে ভুলাই--১১//* ) ত০ শে 
১১/৪ ) ৩১শে--১১।/০ ১১।০ 3 ২রা আঁঃ--১১।০ 
১১/০; 851--১৯০/০ ১১1/০ । ঢাকেশ্বরী হর 
আঃ_২৪২। কেশরাম ২৯শে ভুলাই--১৪/০ 
১৪0০) ৩০শে--৯৪]০:) হ্রা আ$:-_-১৪।/০ 
১৪1৮০) ওরা-+১৪1/০ 3 ৪ঠা - আঃ-3৪1%। 
বেঙ্গল-নাগপুর ২৯শে জুলাই-_২৮দ৭ ॥ ৩০শে-_ 
২৮০০ । - 


১৫॥/০ ; ৪ঠা 


AEE TEE EAE TE EEE Eh, 


করিয়াছে। 


স্তার সর্ববপল্লী রাধা কিষণ . 


. মাননীয় গ্রীল মহারাজ]... 
রায়গড় (সি, পি)। 
বিঃ এন সি চাটাজ্জী 
ব্যারিষ্টার, উনি 53 
মিঃ এ, কে, ফজনুল হুক 
বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী। 


 দেওঘর, নাতে 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা 





EEE IEEE ESE 











৬ 


সারা ভারতবর্ষে ৩০০ 


ভারতী সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 







কলিকাতা, বালীগ্ঞ্জ, শযামবাজার, 


নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার উদ্বোধন ও পৌরোহিত্য করিয়াছেন। 
মিঃ অনুগ্রহ নারায়ণ' সিংহ 


ডাঃ স্যামাপ্রসাদ নুধাজ্জা 


বাংলার প্রাক্তন অর্থ সচিব। বিহারের প্রাক্তন অর্থ সচিব। 
মিঃ মেনন জাই, সি, এস মিঃ তুষারকাস্তি ঘোষ 
ভিছ্রীকট ছন্দ, ফরিদপুর । , এডিটর, অমুতবাজার পঞ্সিক1। 
রায় বাহাদুর আর, বস্তু মিঃ এস্‌ কে সেন, আই, সি, এস 
প্রিন্সিপাল, পাবনা কলেজ । জজ, ত্রিপুরা ! 
মিঃ গোপীনাথ বরদনুই মিঃ বি. কে, সেন 
আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী । 'এস্‌, ডি, ও, কুষ্টিয়া । 


খোলা 
বলার লারা 


নিন উই সিন চা দত্ত, ৪৯১৮: এ, বি-এল, ও মিঃ জে, সি, চক্ৰ" 





bl 


শাখ। কাজ করিতেছে। 


ভবানীপুর, আসানসোল, বেনারস, রা 
গোঁছাটি, গোবিন্দপুর (বামরা স্টেট ), করিমগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম। 

, রাজবাড়ী, রায়গড় (সি, পি), সপ্তগ্রান (আসাম), সিলেট, টেংলা, 
পাবনা, সোনারপু রা, বরিশাল, বদরপুর ও জোড়হাট। 


কলেজ ষ্ট্ৰীট শাথ| গত ৮ই আাগঃ খোলা হইয়াছে। 
নাগ্পুর শীখা--১৪ই আগষ্ট, 21 আগষ্ট, ১৯৪৩ 


স্থাপিত--১৯৩০ ভারতের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হেড অফিস- কুমিল্লা 
' ফোন £ সেপ্টাল অফিস £ টেলী £ 
ক্যাল-২৫৪৬ - ১৫নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা! PAYMENT 
এই ব্যাঙ্ক দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, শুভেচ্ছা, সহাম্ভূতি, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ. " 


৩৩০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 





ইঞ্জিনিয়ারিং 

ভারতীয়! ইলেক্টি,ক স্টীল ওরা আঃ--১৪৯। 
ব্রেথওয়েট ৩১শে ছুলাই--৮/৮* | বার্ণ এণ্ড কোং 
(অর্ভি) ৩০শে' জুদাই--৩৯৫২ ) ৪ঠা আঃ 
৩৭৭২ | ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ টল ২৯শে 
ভূলাই_৩৪৷০' ৩৪1৮০ 3 ৩০শে--৩৪1/০ ৩৪1০ $ 
৩১শে--৩৪। ৩৪৬/০ $ রা আঃ--৩৪|০ ৩৪1/ 3 
৩রা--৬৪৮%০ ৩৪1০ ) ৪ঠা--৩৪1০ ৩৪২ । জেস্ফ 
এণ্ড কোং ২৯শে জুলাই--২০।৮০ ) ৩০শে- ২০০ 
২০৯) ৩১শে ২০১০) £ঠা আঃ২৯৬/০। 
কুমারধুৰী ২৯শে ভুলাই_৭২ ; ৩০শে_৭৮০ 
৭ $ ধরা আঃ ৭৯ ৬৮৩০ ; 8ঠ--৬৮/* ৬৪৮০1 
্রীল রর্পোরেশন ২৯শে . ভুলাই-_২৬৮%০ ২৭৮০ 
২৭২3 ৩০শে২৭২ ২৭/৪ ২৬৭০/০. ২৬দ৮5 3 
৩১শে-২৬দ০ ২৪1৮০) ইরা আং--২৬।৩/০ ৪ 
তরা--২৪৷০ ২৬০০ ) 851-২৬]৯ ২৬/০ ।  ইউ- 
নাইটেড আয়রণ এও ভীতি ওরা আঃ 
-১২। 

| নাটক 


আদমজী ২৯শে ছুলাই--৩৩২। আলেক- 


. জেন্্রা (্রেফ) ৩০শে ভুলাই-_১৪২২ | এলায়েন্স 
২৯শে জুলাই--৩৭৬২ ) খরা আগ-_-৩৬৯২ 5 
শরা--৩৬৬২। ফ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯শে জুলাই 
৩৮৮৯ 1 ৩৯০২২ ৩৯১৯১ ৩০শে--৩৯৪২ ৩৯৯২২ 
৩৯২২) ৩১শে_৩৮৯২ ৩৮৪ 3 ২রা আগষ্ট-_ 
অকল্যাও 


| উস তি ৩৮১২ ৩৮২২ | 







ফোন : কলিকাতা ৬১১ 
ডি ম্যানেজিং ডিরেক্টর $_মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী 






এবচেও ব্যাক 


হেড পিরিতি রাসবিহারী. এভেনিউ, কলিকাতা |]. 
ফোন : দাউথ- ৫৮২ 
কলিকাতা বাঞ্*_৩।১, ম্যাঙ্গো| লেন, ফোন £ ক্যাল ২৬৯২ 


৮৪, বৌবাজার ছ্রীট, কলিকাতা । 
££ বহরমপুর (বেজল ) 


৩০শে ভুলাই_ ২১৯২১ ইরা আগ ২০৮২ । 
বালী ২=শে ভুলাই-_৩৪০ ৩৩৯০ ৩৪২২ 3 
৩৪শে-৩৪২২ ৩৪৯৯ শরা আগষ্ট-_-৩৩৬ ) 
£ঠা--৩৩৪২। বরানগর ২৯শে জুলাই__৯৫০]০ 
৪১৫১২ 3 ৩০শে- ১৫১০ 3 ৩১শে--১৪৮]০ 5 ২রা 
"আগষ্ট ১৪৮ ১৪৭৪০ $ ওরা--১৪৮৯) 8ঠ-- 
১৪৭৪০ ১৪৮ | বেলভেডিয়র ২৯শে দুলাই 


৪৯৪২ ৪৯৩২3 ৩০শে--৪৯৫২) হর। আগষ্ট__ 


৪৮৪২ ৪৮৭৯ Bee) ৪৯১৯) ৪ঠা__-৪৮৬২ ৪৮৫, 
৪৮৪২। বিড়ল! ২৯শে জুলাই--৩৬।০। বিড়লা 
(প্রেফ) ৪ঠা আপষ্--১৩৯২। বব হরা আগষ্ট 


৪৯৮৯ ৪০৯২ ৪১০৯ $ ৪ঠা--৪০৮২ | ক্যাল- 


১৪০৪০ |. 


কাটা (প্রেফ) ২রা আগষ্ট--১৪১৬ 
ক্যালিডোনিয়ান ৩*শে জুলাই-_-৪৩৪২) ৪ঠ] 
আগ্ট-৪১৯২। চাপদাধী ৩শে জুলাই-_২০৮২ 3 
খরা আগষ্ট-২০১২ 3 ৪ঠা--২*৪২। চিভিয়ট 
২৯শে স্ুলাই-__২২*২১ ৩০শে-২২১২ ২২২২ 
২২০২ ২২১২ ২২২২; ইরা আগ্_ ২১৩২) 
শরা--২১৪২ ২৯৫২ ২১৬২ 3 ৪ঠ1--২১৭1৪। 
চিতভলসা ২৯শে ভুলাই-_২৫1/০ 3 ৩০শেশ ২৮৫/৯ 
২৫/০ ) ৩১শে--২1/০ ১ রা আগস্ট_-২%০ 
২৫1০ ২৫1০ 8ঠ1 ২৫|০। ক্লাইভ ৩০শে ুলাই-_ 


২৭8০5 রা আগই-_২১/প০ ২৬/০ ২৪/০ 
২৬দ০। ক্লাইভ (প্রেফ) ২রা আগষ্ট-+১৪৬৪০ 
১৪৬২। ভালছৌনী ২৯শে ছ্ুলাই-_ ২৪৯২ $ 


ওরা আগ্ট_২৪৫২। ডেল্টা. ২৯শে ভুলাই_- 


৫০৬২ ৫১০২) . হর] উঠ উট 


% 


_ অধিক জগৎ প্রেসে 


_ অন্সন্ধান করুন। 


১২২নৎ বহুবাজার টা, কলিকাতা I 
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 


ওরা_-৫০২২ ৪ঠা--৫০৪২। এল্পায়ার ২৯শে 
ছুলাই_৩০০। ফোর্ট শরষ্টার ২৯শে জুলাই 
৬২৯২ ) শুরা আগষ্--৯১*২। ফোর্ট উইলিয়াম 
৩১শে ভুলাই-__২৭৪২) ইয়া আগষ্ই_২৭০২ ৪ 
ওরা--২৭০২। গ্যার্জেজ ২৯শে ভুলাই-_৪ ১১৯ ১. 
৩শে--৪০৯২ ৪১৯২) ৩১শে--৪০*২ ৪৯১৬ - 
৪০২২7 ইরা আগষ্ট_-৪০০২) শরা--৩৯৯৯ 
৪০১২১ ৪ঠ1--৪০২1*। গোগালপাড়া ২৯শে 
জুলাই-_-১৩০৭২ ১৩১০২। গৌরীপুর ২৯শে 


ছ্ুলাই__৭৮৫২) ৩১শে--৭৮২২ ) ২রা আগষ্ট 


৭৭৪২ হেষ্টীংস্‌ (প্রেফ) ৪ঠা আঁগষ্ট--১৪৭1* 
১৪৮২1 হুগলী ২রা আগইউ-_৭৬1০। হুগলী 
(প্রেফ) ২৯শে জুলাই--২২৷০ 3 ৩*শে-_২২।০। 


হাওড়া ২৯শে জুলাই--৪১৷/০ 3 ৩০শে-_৬১৫০৭ 
৬১৫০ ৬১৪০ ১ ৩১শে--৬*৪৮০ ৬১৮০ 3 ওরা আগষ্ট 


৬০৮৮০ ৬১২3851৬০8৯ ৬০৪০ ৬১২ 3 হুকুমাদ 


২৯শে জুলাই-_২৪৫৮%০ ২৬৮৯ ২৬৩০ ; ৩*শে-_ 
২৬৩০ ২৬৪ 3 ৩১শে-স২৫২ 5 ২রা আগ্ট--২৬৮%৯ 
২৫৮০০ ২৫৮৩০ ২৬২3 ওরা--২৬৮৯ 3; ৪ঠা-- 
২৫৫৯ ২৫৮৮০ ২৬২। হকুমচাদ (প্রেফ) ২৯শে 
জুলাই --১৬২২ ১৬৫২। ইণ্ডিয়া ২৯শে জুলাই 
৫৪৫২ ৫৪৪২২ $ ৩০শে ৮8৪৪২ ৫৪৬ £550 
৫৪৫২ ৫৪৬ 3 ৩১ পে--৫৩৫২ ৫৩৩৯ ৩৪ 3 
খরা ' আগ্ট_-৫৩৪২ ৫৩৫২ $ ওরা-£৩৪২ ৯ 
৪ঠা--৫৩৪৯ ৫৩৬২ ৫৩৫) ৫৩৭৯1 কাষারহাঁটা 
২৯শে ভ্ুলাই_৫৪৪২ ৫৪৫২7 ৩০শে-৫৪৯২ 
৫৫০১ ৫৫১২ ৫৫২৭) ৩১শে৪৭২ ৫৪৫৬. 





এসএস 


| 
nf 
| 


নই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 





৫৪৪২ ) ২রা আগস্ট--৫৪৮২ $ ৩রা--£৪২২ ৫৪৫২ 


£৪৮২) ৪ঠা-_৫৪৫২ €৪৭২| কামারহাঁটী (প্রেফ) 


২৯শে জুলাই--১৫৮২। কীকিনাড়া ২৯শে জুলাই 
--৪৪৫৯ ৪৪৬২) ৩০শে--৪৫৪২ ৪৫০২ ৪৫১৯, 
৪৫৪৯3) ৩১শে-_- ৪৪৭০ ৪৪৯২ ৪৪৩৯৬ ৪৪৫২3 


হরা আগ্ট--:৪৪৬২ ) ৩রা-৪৪৬২ ) 8ঠ1--৪৫২২. 


" ৪৪৬২ ৪৪৬২1 কিনিসন ২রা আগষ্ট--৩৬০১ 5 
৪ঠ1--৩৬১২। ল্যাক্সডাউন (প্রেফ) ৩০শে জুলাই 
--১৫৪২) খরা আগষ্ট--১৫৫২ ১৫৫০ ১৫৬২ | 
লরেন্দ ২৯শে জুলাই-__-২৮৯২। স্তাশনাল ২৯শে 
ভুলাই_২৭২ ২৭/০ ২৭৮০) ৩*শে-_২৮৬ 
২৭৮০ ২৭1০ ২৭দ০ ; ৩১শে--২৬দ* ) ২রা আগষ্ট 
২৬/০ ২৬॥%০ ) ওরা-_২৬1%০ ২৬৪০ ) 851 
২৬%০ ২৬1৩০ ; স্তাশনাল (প্রেফ) ৪ঠা--১৭৭২ 
১৭৮২1 নিলিষারলা ৩০শে জুলাই--২৪০ ২৪1০ 
২৪1৮০) শরা-_২৪/০। 
৯৯1০ ১০০২ ) ৩০শে--১০০|০ ১০০%৯ ৯৯৪০ ১০৩২, 
১০০1০ 3 ৩১শে-_৯৯২ ৯৮৯ ৯৮৯) ২রা আগষ্ট-- 








অনুমোদিত মূলধন 
বিত্রীত্ত মূলধন 
১৯৪৩ সালের ২৬শে জুলাই 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৯৯১ 

শেয়ার বিলির পর দেয় বাকী বাকী টাকা বাদ 


Benee *০০২ 


২৪৭৯১০০০৭০৭ 


৯৯১৯৮১৬২৫৭ 


+ ১৩৭২ 
ডিরেক্টরবর্গ 


এ যৈজনাধ জালান »এসিলাহা 


আনা হারে সুদ দেওয়! হয়। সেভিংস্‌ 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট এবং স্থায়ী আমানতের 
টাকা আমর! বেশ ভাল সর্তে গ্রহণ করিয়! 
থাকি । ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও 
খিল ও ড্রাফট এবং টি টি দ্বারা টাকা 
প্রেরণের ব্যবস্থা : আছে। . আদায় 
গবর্ণমেন্ট পেপার ও অঙ্গযোদিত সিকি- 
উদ্লিটির পরিবর্তে টাক! ধার দেওয়া হয । 
সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয় 
বোম্বে শাখা £__পেটিট বিল্ডিং 
হর্ণবি রোড, বছে। 
“বিস্তৃত বিবরণের জন্য মিঃ' ভি আর 
সোনালকার, ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন 


08 


নদীয়া ২৯শে জুলাই . 


“৩৮০ 3 


. ৩৬৪০ 5 ৩১শে-৩৬৮৮০ 3 


আর্থিক জগৎ 


৯৭০ ৯৮।৭ ৯৮০০ ৯৮২ 3 ৩রা--৯৭দ০ ৯৭।০ ৯৮৫০ 
৪ঠ।-_৯৭%০ | ওরিয়েণ্ট ২৯শে জুলাই-_২১৪৫৯ 


২১৫৪০) ৩০শে--২১২২ ২১৩৬ ২১৪ ২১৫২ 


২১৬২১ ইরা আগষ্ট--২১০২) ৩রা-২*৯২$ 
৪ঠ-২১০২ ২১২ । প্রেসিভেব্দী ২৯শে জুলাই 
ড]৩/* ৬৪০ ৬৮/০ 3; ৩০শে-৬৪০ ৬৮/০ ৬৭৮০ ) 
৩১শে-৬দ০ ৬1৩০) ২রা আগষ্ট--৬॥%০। 
শ্ীলম্্ীনারায়ণ ২৯শে জুলাই ১৮৮০ 5 ত৩১শে- 
১৮৮০) ওরা আপষ্ট--১৮৷/০ | ইউনিয়ন ২রা 
আগষ্ট--৩৭২॥০ ৩৭৩২ ৪ ওরা--৩৪৪২ 3" ৪ঠা_ 
৩৫৮২ টাকা । | 


রেলপথ 
সাহারা (দিল্লী) সাহারাপপুর ২র! নিত 
২১৬]* ২১৪২ | 
খনি 
বর্দা কর্পোরেশন ২৯শে ভুলাই--৩৷* ৩/০ 
৩০শে--৩1/০ ) ৩১শৈ--৩।০ ৩৩০; 
২রা আগষ্ট_৩/০ ৩1৮০ } শুরা--৩1/৯ ৩০ $ 
৪ঠ--৩/%০ ৩1/০ ৩1০ । কনসোলিভেটেড টিন 
৩১শে ছুলাই--১॥১০ ; ২রা আগষ্ট--১৪০ ) শরা-- 
১৮৮০ ১৪০০1 ইত্ডিয়া কপার ২৯শে জুলাই 
২৪০ ২7/০ ) ৩০শে-২]০ ২1/০ $ ৩১শে- ২৭) 
২রা . আগষ্ট--২৪০) এরা--২/০) ৪ঠ1--২/০। 
সী কপার ২৭শে জছুলাই--২%০ $ ওরা 
৩০ ১ চি আন! 


> 


কাপজের কল 
ইত্তিয়া পেপার পাল্প ২৯শে ছুলাই--১৮৮২ 
১৮৮৪৩ 3 ৩০শে--১৯০৯, | ওরিয়েন্ট ৩০ শে 


২৭০। ওরিয়েণ্ট (প্রেফ) ২৯শে জুলাই--১১৫৪০ 


১১৭২। শ্রীগোপাল ওরা আগষ্ট ২১৫৬০ ২১৮%০ । 


২১৭০। টিষ্টাগড় ৩০শে জুলাই-২৫/%* ) ৩১শে - 


শুরা ২৫২ টাকা । ৃঁ 
- চিনির. কল 

রলরামপুরর ২৯শে ছুলাই-_১৩* ১৩/০ 
১৩/%০। ৪ঠা আগষ্টা-+১৩/%৬ ১৩৪৩ ১৩৪০ | 
বেলছুন্দ ২৯শে ভুলাই--৯৪* ) ৩০শে--৯%৮৩ 
১০২ ৯দ* 2৮/4 ১০/১ ১০%০। বুলান্দ ৩*শে 
এ ভুলাই_৩৮গ৯ ৩৮০ ৩৮৮০, ৩৮7৮০ ৩৮০ । 
কেরু এণ্ড কোং আর ২৯শে ভুলাই-_১৮।* 
১৮৮০ 3 ৩০শে--১৯২ ১৯/০.১৮৪৬০ $ ৩১শে-- 
১৮৮০ ৪ হরা আগষ্ট--১৮৪গ* ১৮/৫ ১৯২3 
৩রা-১৮দ০ | কানপুর" ৪ঠা আঁগষ্ট-_৩৪০/০ 
৩৪।০। চম্পারণ ২৯শে জুলাই-_৩৬।%০ ) ৩০শে - 
রা আগষ্ট--৩৬৪০ 
৩৪/০ ; 8ঠ1--৩৮৯ ৩৬1৮০ ৩৪৪ ৩৬০ ) 
দারভাঙ্গা ৩০শে জুলাই--২৩গ* ; খরা আঃ__ 
হঅ%5। প্রতভাপপুর (প্রেক) ৩*শে হি 
২১২) ইরা আঃ-২১৮*। সমস্তিপুর ২৯শে 
সুলাই-_-১৬২ ১৬%০ ) 1851 আঁঃ--১৪]০ ১৬1৮০ 
সাউথ বিহার ৩০শে ভুলাই-_২৪%০ | ' ইউনাইটেড 
প্রভিদ্লেস ২৯শে ভুলাই--২৫৮/০ ২৪৪০, ২৫৭৮০ ) 


১৭৮৩৩ ; 
২৫/০ হ৫%০ ২৫1০) ‘ইরা! আগ্_২৫৮০ ২৫০). 





৩৩ 





৩০শে--২৬০ ২৬২ ২৬০০ ) '২রা আঃ--২৮* 
২৬০০ ২৫%%০ ) ৪ঠা _-২৫দ০ ২৫৪৮০ আন]। 


চা-বাগান 


অটল ৩০শে ভুলা ই--১২দ* | সেপ্টণাল কাছাড় 
৩০শে ভুলাই-৯৯২ ৯৮২। দাৰ্জিলিঙ টি এণ্ড 
সিঙ্কোনা ' ৩০শে জুলাই--২৮৩২ ২৬৫২। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। হরা আগষ্ট--১৫%* ; ৩রা--১৫৮০। 
এথেলবাড়ী ৩০শে জুলাই-_২০।/০ ২০৩০ ২০৪০ $ 
৪ঠ1 আঃ-২০২। গঙ্গারাম খরা আঃ--৫৪০২3 
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পাঁটের বাজার 
'_/ কলিকাতা, এই অগিষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবার 
যাহা হুইয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই কম। জুট 
মিলম্‌ এসোসিয়েশন কর্তৃক ৭ই. আগষ্ট, তারিখ 
পর্য্যন্ত আরও এক: সপ্তাহ কাল পাটকলগুপি বন্ধ 
রাখিবার সিদ্ধান্তের কথা আমরা গত সপ্তাহে 
জানাইয়াছি। এই কারণে মিল মালিকপক্ষ মভুত 
পাটের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে ততটা আগ্রহশীল 
নহেন বলিয়াই কাচা পাটের বাজারে সপ্তাহের 
প্রথম দিকে এবার বেশকিছু নিঙ্রিয়তার -তাব দেখা 
গিয়াছে।_ অবস্ত সপ্তাহের শেষভাগে ' বাজারে 
কিছুটা চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল! মফঃস্বল 
হইতে পাট সরবরাহ সত্তোষভ্নক হয় নাই এবং 
প্রাকৃতিক হূর্য্যোগের ফলে «কোন :কোন অঞ্চলের 
প্রাট ফসলের ক্ষতি হইতে পারে .এরূপ শঙ্কা, এই 
স্কুইটী কারণেও সপ্তাহের শেষের. দিকে বাজারে 
চড়তি ভাবের উত্তৰ হুইয়াছে বলিয়া মনে হয়। , 
কাচা পাটের বাজারেও এবার মন্দার ভাব 
বিদ্তমান ছিল। কাত্রারবারের পরিমাণ লামান্তই 
হুইয়াছে। মিলওয়ালারা কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইত্ডিয়ান- 


হয়। এরূপ সংবাদ পাওয়া’ গিয়াছে যে, ব্যবসায়ীরা 
বন্দি ক্রয়. না করিলে ভারত সরকার একটা! 
নিদিষ্ট দরে মিল হইতে উৎ্ভ মাল ক্রয় করিয়া 
“লইবেন। বাজারে ক্রেতার ভীড় নাই। মূল্য 
বাস সত্বেও অনেকে কাপড় কিনিতেছে নাঁ বা 
কিনিতে পারিতেছে না। . ফলে মজ্ভুতকারীরা 


অসুবিধায় পড়িয়াছেন। নির্ধারিত সময়ে মনুত- 


মাল খালাস ' বিষয়ে তাহারা নিন প্রকাশ 
০৮ | 
' সোণ। ও রূপা 
কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ইতালীর সহিত 
আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে গুজব রটায় 
বোম্বাই সৌপার বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। 
ক্রয় রিক্রুয় ও খুব বেশী হয় নাই এবং দর নামিয়া 
৭৩।৮০ আনায় দাড়ায় সোপার দর আরও কমাই- 
বার জন্ত সরকার হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হুইতেছে' বলিয়াও গুঞ্জব রটে। কিন্তু সপ্তাহের 
মাঝামাঝি সোপার দর “বাড়িয়া ৭৫%০ 'আনায় 
দাড়ায়। বুধবারে বিকিকিনির পরিমাণ কিছু 
বেনী হইয়াছে কলিকাতার বাজারে আলোচ্য 


জাত মিডল ও. বটোম পাট প্রতি মণ যথাক্রমে |" 


১৭২ টাকায় ও ১৪৭ টাকার ক্রয় করিয়াছেন। A: 
পাকা বেল' বিভাগেও বরাবব মন্দার be দেখা j 


পগিয়াছে। ' 

লপ্তাহের প্রথমাংশে থলে ও চটের বাজারে 
প্রবার বিশেষ“ মন্দার. ভাব লক্ষিত হইয়াছে'। 
ভারতীয় পাটকল 


মাঝামাঝি উপরোক্ত মন্দার ভাব্‌ কিছুটা ক্রাটিয়া 


গিয়া বাজার কিঞ্চিৎ চাজা হইয়া উঠে। ভথিগ্ঘতে ৯৪ 
ভেলিভারীর চুক্তিতে আগাম কাজকীরবার 'পূর্কের ও 


তুলনায় সন্তোষজনক হইয়াছে। এবার ৯নং 
পৌর্টার ২*৮* আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। গত 
“সপ্তাহে উহার দর ছিল ২০৮০ আনা। ১১নং 
পোর্টার নগদ ২৭, আগষ্ট ২৭৮০, সেপ্টেম্বর 
২৭7০, ও অক্টোবর-ভিসেম্বর ২৭৪ মানার ক্রয়- 
বিক্রুরহইয়াছে। 


৬ 
কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট 


আলো সপ্তাহের কাপড়ের বাজার সম্পর্কে 
নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা হু্ষর। বাঞ্জারের গতি- 
প্রকৃতি দেখিয়া! শী্রই কাপড়ের দর আরও কমিবে 
কি. একই অবস্থায় খীকিবে কি.আ'রও' চড়িয়া যাইবে 
তাহ বুঝা - যাইতেছে 'না'। বোম্বাইএর বঙ্- 
“ব্যবসায়ীরা এই মর্খে এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
তাহাদের পুরাতন মজত নাল হাতছাড়া করিবার 
জন্ত যে সময় দেওয়া হইয়াছে তাহার মেয়াদ বাড়াইরা 
দেওয়া না হুইলে তাহারা মিলসমূছ্রে সহিত 


মোটা রকমের কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না। 
কিন্তু পব্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অনননীয়. বলিয়া! মনে- (. 


‘সমিতির’ আরও 'এক সপ্তাহ শি 
কারখানা বন্ধের: সিদ্ধান্তে, কাজ্জারে নূতন করিয়া ॥| 
কোন প্রতিক্রিয়ার 'স্্টি' হয় নাই। সপ্তাহের | 


[ ৯্ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 








সন্তাছে পাকা সোপার দর গিয়াছে প্রতি ভরি 
৭৫২ টাকা এবং গিনি প্রতি খণ্ড ৫৩৮০ আনা ।, 
বোম্বাই বান্ধারে আলোচ্য সপ্তাহে গিনির দর" 
গিয়াছে প্রতি খণ্ড ৫২1০ আনা । 


আলোচ্য সপ্তাকে রূপার বাজার অনেকটা, 
তেজীর ভাবই দেখাইয়া গিয়াছে। একশত ভরি 


, কপার দর গিয়াছে ১০৯৮০ আনা। পূর্ব সপ্তাহে 


উক্ত দর ছিল ১০৫৮০ আনা । 


ভারতীয় সৈন্যদের বেতন 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়া পণ্ডিত হদয়নাথ কুঞ্জর দাবী করেন যে, . 
কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারগপের, বেতন 
বৃটিশ অফিলারগণের বেতনের সমান হওয়া উচিত !' 
সমপাদস্থ অফিসারেরা পাশাপাশি একই কার্ধ্- 
করিতেছে, অথচ ,তাহাদের বেতনের মধ্যে প্রচুর" 
পার্থক্য রহিয়! গিয়াছে । পণ্ডিত কুঞ্জর বলেন যে, . 
তাহাদের বেতন এবং পারিশ্রমিক ইত্যাদি একই 
রূপ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার এই প্রস্তাবটি 
২৪-১০, জোটে বাতিল হুইয়া গিয়াছে । 
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হেড অফিস +৬ 2৬, লট কলিকাতা, la bs কলি ১ ১২০৯ 


5 ৪৯ || 


শাখাসমূহ SAE ley রর ৫), আঠারবাড নান্দিনা, 


গোপালপ্‌, জামালপ্‌র, সরিষাব 


চেয়ারম্যান TU জমিদার os 


ড় টাঙ্গাইল, ঢাক! 











৩৩৩৬ 


| (ভারতে মুদ্রা প্রসারের গতি-_৩১৩ পৃষ্ঠার পর) 


পন্থায় অর্থ সংগ্রহের পন্য কিছু কিছু চেষ্টা 
করিতেছেন সত্য, কিন্তু কোন দিক দিয়াই 
অর্থাগমের সুযোগ আজ .পর্যস্ত তেমন 
প্রসারিত হয় নই । আয়কর ও. অন্যান্ত কর 
হইতে গত' ১৯৩৯-৪* সালে ভারত সরকারের 


' মোট ৮১ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। 
' ১৯৪২-৪৩ সালে সেই আয় বাড়িয়া ১৩২ 
কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। খণপত্রের হিসাবে . 


দেখা যায় দেশরক্ষা, বাবদ ভারত সরকার 
যত প্রকার খণপত্র বাহির করিয়াছেন 
তাঁহাদের মারফতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত 


_ মাত্ম ১৭০ কোটি টাকা উঠিয়াছে। (কাজেই 


বুঝা যাইতেছে যুদ্ধের সময়ে গত চারি বৎসর 
যে পরিমাণ অতিরিক্ত মুদ্রা গব্ণমেন্ট দেশে 
ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ট্যাক্স ও ধণ- 
পত্রের মারফতে তাহার মধ্যে খুব সামান্য 
পরিমাণ অর্থই তাহাদের হাতে ফিরিয়া 
গিয়াছে) 

পোষ্ট অফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় 
ও পোষ্ট অফিসের সেভিতস ব্যান্ধে টাকা রাখা 
লোকের উদ ত্ত অর্থ নিয়োগের একটা উপায়? 
লক্ষ্য করিবার বিময় এই. যে, যুদ্ধের জন্য 
বর্তমানে লোকের হাতে অর্থাগমের মাত্রা 
বাড়িয়া চলিলেও এ ছুই দিক দিয়া অর্থ 
নিয়োগের পরিমাণ না বাড়িয়া ব্রং তাহা দ্রিন, 
দিন হাসই পাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে পোষ্ট 


- অফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেটে সাধারণের 


৫১ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। 
দেই জমার, পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হাস 
পাইয়া. ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে ৩৪ 


আর্থিক জগৎ - 
জিত হইয়াছে। তবে এসব দিকে তেমন কিছু 
অর্থ নিয়োজিত না হইলেও দেশের অতিরিক্ত 


[ ৯ই আঁগষ্ট, ১৯৪৩ - 


দৃষ্টে জানা যায় যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময়ে এসব 


দিক দিয়ার তালিকাভুক্ত ব্যাস্ক গুলির মজুতের 


মুদ্রা কিছু পরিমাণ ব্যাস্কসমূহে পিয়া সঞ্চিত * পরিমাণ যাহ! ছিল এক্ষণে তাহা সে তুলনায় 


হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ধ- 


সমূহের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা * 


যায় পূর্ব্বের তুলনায় উহাদের আমানতী 
জমা ও নগদ অর্থের পরিমাণ যুদ্ধের সময়ে 
উল্লেখযোগ্য রপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ 
৩৯ সালে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির চলতি 
আমানতে সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের 
গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল ১২৯ কোটি 
টাকা । ' ১৯৪২-৪৩ ' সালে তাহা বাড়িয়া 
৩০৬ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে ( স্থায়ী 
আমানতে জমার পরিমাণ যদিও ১*৭ কোটি 
টাকা হইতে কমিয়া ১*৪ কোটি টাকা 


' হইয়াছে )। ভবে এই শ্রেণীর জমা সম্বন্ধে 


একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে।' ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের তহবিলে মজুত করিয়া 
রাধিবার জন্ত এই টাকা গ্রহণ করেন না। 
লাভজনকভাবে তাহা নিয়োগের উদ্দেশ্যেই 
সাধারণের নিকট হইভে আমা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্ধ্যনীতির. ফলে 
ব্যাঙ্কের আমানতের ভিতর দিয়া একদিকে 


যেমন লোকের হস্তস্থিত টাকা ব্যাক্কে আসিয়া 
মা হয়. অপরদিকে তেমনই. নান! শ্রেণীর :. 


দাদনের'ভিতর দিয়া সেই টাকা আবার দেশে 


কারধ্যকরীভাবে প্রচলিত হইয়া থাকে। যে 
টাকা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ রিজার্ত ব্যাঙ্কের... 
ভহবিলে কিংবা নিজেদের হাতে মজুত রাখে 
তাহাই . শুধু সাময়িকভাবে অকেজো, হুইয়া 


থাকে।, :রিজার্ড ব্যাঙ্কের, বর্ধমান - রিপোর্ট” 


হিসাবে লোকের: ৮১ কোটি, টাকা. সঞ্চিত "8 


ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে তাহা কমিয়া 


€২ কোটি টাকায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে। 
সামরিক কারণে অর্থ সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেন্ট | 
' পোষ্ট অফিসের মারফতে ডিফেন্স সেভিস | 
ডিপোজিট গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। | 
কিন্ত এ হিসাবে ১৯৪২-৪৩ সাল পধ্যস্ত মাত্র ! 


৪০ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে । 


উপরোক্ত বিবরণ 'দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা 


_ যাইতেছে(গবর্ণমেণন্ট ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে 


১৯৪২-৪৩ সাল পধ্যস্ত চারি বৎসরে দেশে প্র 
৬০০ কোটি টাকা পরিমাণে যে অতিরিক্ত | 
১ মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে খুব 
সামান্ড অংশই সামরিক: আপ, ট্যাক্স ও 


| মাইকা মাইনিং 
|. $২, EES SEES 


বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
নগদ হিসাবে ব্যাঙ্ক গুলির হাতে ৬ কোটি ৬৪ 
লক্ষ টাকা মন্ত ছিল। তাহা ছাড়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের মজুত ছিল ১৫ কোটি 
৯৪ লক্ষ টাকা। গত ১৯৪২-৪৩ সালে 
তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১২ কোটি ৯৭ লক্ষ 
টাকাও ৫৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা 


দীাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি খুব উল্লেখযোগ্য 


হইলেও দেশে মুদ্রার প্রচলন ৬** কোটি 
টাকা বাড়িবার:সঙ্গে এভাবে তেমন বেশী কিছু 
অর্থ যে ,অকেজো হইয়া পড়িতেছে না তাহা 
স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। * ঠি 

আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি 
এদেশে যুদ্ধের সময়ে যে অতিরিক্ত মুদ্রা 
ছাড়া হইতেছে তাহা অন্ত কোন ভাবে আটক 
না পড়িয়া মুখ্যতঃ লোকের ক্রুয়ক্ষমতা৷ 
বৃদ্ধিতেই সাহায্য করিতেছে । উহাতে 
জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর তাহাদের 
দাবী দাওয়া বুদ্ধি পাইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্িরই 
কারণ ঘটিতেছে 1. আমাদের, .সেই ধারণা যে 
সম্পুর্ণ সত্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান 'রিপোর্ট 
দৃষ্টে তাহারই প্রমাণ পাওয়া . যাইতেছে । 


মিঃ জি-ডি বিড়লা ও তাহার. সঙ্গে সঙ্গে মিঃ 


ডি পি খৈতান-ও মিঃ এম এল শা প্রমুধ 
যেসব ধনী -ব্যবায়ী, আজ দেশে ইনফ্লেশন 
হয় নাই বলিয়! দাবী করিতেছেন, ইহাতে 
তাহাদের চৈতন্য হইবে বলিয়া আমরা আশ? 


করি৷ ' | 
কোটি টাকা দাড়াইয়াছে। পোষ্ট অফিসের , ” ০১১০১১১১১৩১ রিও টি তিল নত হা হো 
সেভিসে ব্যাঙ্কের হিসাব: সম্পর্কেও এইরূপ ..& 
গভিই লক্ষিত হইতেছে | ১৯৩৮-৩৯ সালে, এ. 


প্রয়োজনানুায়ী সকল .রক্কমের মাইক! সিট, টিউব, 
“ভি” ন্নিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 
' ইণ্ডিয়ান ফৌস“ডিপাটমেণ্ট এবং ভার্পতের বিভিন্ন নৃহত্তম্ 
শিল্প প্রতি্ঠানসমূহে আমরা. সরবরাহ করিয়া থাকি । 


ত "এণ্ড টেডিং | 





৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 

( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ--৩১২ পৃষ্ঠার পর ) 
টীকাভাষ্য ! “ক্যাপিটালের”? অভিমতে দক্ষিণ 
আফ্রিকার আঁচরণটা অবশ্য ভালো হয় নাই 
তাই বলিয়া ভারতের এই প্রতিশোধযুলক 


ব্যবস্থার তোড়জোড়টাও ভালো নয়। মন্তব্য 
জনত 


বিখ্যাত মার্কিন' সাঝোটিক ও ও সাহিত্যিক - 


মিঃ লুই ফিশারের প্রবন্ধাবলী ভারতে প্রকাশ 
নিষিন্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে .ও. 
কাউন্সিল অব. ষ্টেটে -.সরকারী মুখপত্রের 
কৈফিয়তে মিঃ লুই ফিশারের অপরাধ .যে 
কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া' না বল! হইলেও 
আসল ব্যাপার চাপা নাই ।, পণ্ডিত হৃদয়নাথ 
কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ভারত 
সরকারের স্বরাষট্রসচিব লুই ফিশারের অন্যান্ত 
অপরাধের মধ্যে এই অপরাধের কথাও 
জানাইয়াছেন-ষে, তাহার" প্রকাশিত লেখার 
ছার! বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্যে সহায়তা 
অথবা উৎসাহদান করা হইয়াছে । এই ,বে- 
আইনী প্রতিষ্ঠান বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছে 


ভাহা বুঝিতে বিশেষ বুদ্ধি: খরচ করিতে হয়, 


না। ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের ব্যর্থতার মূল কারণ 
সম্পর্কে হাটে হাঁড়ি ‘ভাঙ্গিয়া; দিয়া মিঃ লুই 


ফিশার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রিরাগভাজন হইবেন ' 
তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই | কিন্তু , 


আমরা লুই ফিশার লিখিত (ভারতে প্রকা-: 


শিত) কোন ' প্রবন্ধেই ৷ স্বরাষ্ট্রসচিব - কথিত. 
এরাজজ্বোহের.. অনুকূলে প্রচাররার্য্য” পাই :: 


নাই । ' কাউন্সিল. অব: স্টেটের, সদস্যগণও 
মিঃ ফিশারের লেখায় সেরূপ উক্তি পান নাই 
বলিয়াই সরাসরি ত্তরাষ্ট্রসচিবকে ফিশার- 
লিখিত প্রবন্ধ হইতে .তাঁহার অভিযোগের 
সমর্থনে, প্রমাণ উপস্থাপিত করার অনুরোধ 
করেন।.সরকারী মুখপত্র ইহাতে উত্ত্যক্ত হইয়া : 
সাফ জবাব দিলেন, তিনি প্রবন্ধগুলি মুখস্ত 
করিয়া রাখেন নাই! ততঃ কিম্‌! 








| SEM State. 


কলেজ ট্রীট শাখা -৬৬নং পা ্াটে খোলা 
জ্যামঘাজাল পা 
১৪,নং কর্ণগয়ালিশ ষ্রীটে মাং খোলা হইতেছে। 





জাধিক জগৎ 


সম্প্রতি কেন্দ্রীর পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ ্‌ 


কুপ্জরু এই বলিয়। 'এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
যে, ॥কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসরগণপের 
সৈম্ভ বিভাগের) যীহার! ভারতের বাহিরে 
রহিয়ীছেন, আর কাহারও ন! :হউক অন্ততঃ 
তাহাদের বেতনের হার বৃটিশ অফিসরদের 
বেতনের হারের সমান করা হউক । পণ্ডিত 
কুপ্তরু সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গন দুরিয়া 


আসিয়াছেন এবং প্রস্তাব উত্বাধীনকালে. তিনি 


ব্যক্তিগত অভিমত হইতে. এই কথাও 
জানাইয়াছেন যে, বেতন সংক্রান্ত পার্থক্য 
ও বৈষম্য নীতির সমালোচনা করিয়া ভারতীয় 
নিকট নাফি:অভিয়োগ জানাইয়াছেন। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সম্যক সচেতন নহেন 
বলিয়াই মনে হয়। পণ্ডিত কুঞ্জরুর এরূপ 
স্তায়সঙ্গত দাবীর প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় পরিষদে 


ভোটে টিকে নাই” এই উপলক্ষ্যে ভারতের ' 
' জঙ্গীলাট অকিন্লেকের টীকা-টিপ্পনি নিরীহ 


গোছের হইলেও রীতিমতো হাস্তকর। তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন.-ষে, এরূপ বৈষম্য দূর 


, হওয়াই উচিত; কিন্ত কি আর করা যায়. 
বর্তমানে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নাকি 


সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। চমৎকার যুক্তি ! 


অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক : 
(1) Report on Co-operative 
‘Marketing . of Agricultural Pro- 





duce in India—Goyernment of . 


Publication. ‘ Manager of 
New © Delhi. Price 


India, 
Publication, 
Re 1-4. | 
(2) Dr. Syama হর UE 
1525 speech on Food Situation in 
Bengal—Published by' Prof. H. C. 
Ghosh, . 211 Bowbazar EEE, 
Calcutta. 

(3) War And The Rupee By 
Prot. D. Ghose. Baroda College, 
Price Re 1/-, 
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হেড অফিস-_৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
শাখাসমুহ-_শিমুলিকা) নীলফামারী, চাকা,' 
মেদিনীপুর, নারারণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর রে 








৩৩৩ 


বাঙ্গলার খান্যসঙ্কটের কথা পরিষদে 
আলোচনা চলিবে না .. 
বাজলা দেশের সক্কটজনক অবস্থ! এবং অনাহারে 
কতকগুলি লোকের মৃত্যু এবং “এই সঙ্কট ভ্রানের 
অন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারের .. 
অক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার . অন্য 
পরিষদে স্তার আবা,ল ছাসিম গজনতী যে যৃলতুবী 
প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছিলেন সভাপতি তাহা 


আজিনীযআারোযাড়ের টী কমিশনারের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মেবার-ও মারোক়াড়ের পাহাড়- 
গুলিতে যে প্রবল বারি বর্ষণ হয় তাহার ফলে , 
খারি নদীতে গত ৩*শে ছ্ুলাই হইতে এক ভীষণ 


, প্লাবন দেখা দেয়। ইহার ফলে ৫০টি প্রায বিধ্বস্ত 


হইয়াছে এবং € সহস্রাধিক লোক যার! গিয়াছে। 
ইহার মধ্যে বিজয়নগরের অবস্থাই' সর্বাপেক্ষা 
শোচনীয় । তাহার ৭ সহস্র জনগণের মধ্যে প্রায় 
£ সহত্র লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । বহু 
পৰা £৪. সতি বিনষ্ট হইয়াছে। এই 
বন্তার ফলে আজমীর-মারোয়াড়ের যে ১৮টি বাঁধ 
ধ্বসিয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বেরারের বীধটিই সর্বব- 
বৃহৎ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথারীতি সাহায্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং একটি রিলিফ, কমিটাও 
গঠিত হইয়াছে । - 

- রাওয়ালপিপ্ডির নিস যুগ 
বর্ষণের ফলে সালিগ্রামের সেতু ধ্বলিয়া পড়ার 
ফলে পিঞ্ডি-মুরী-কাশ্ীর রোডে যানবাহন চলাচল 
ও যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। . 

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষের মৃত্যু 

আমরা ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৫ই 
আগষ্ট রাত্রে কলেদ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের 
অন্ততয প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত ক্লাবের স্পোর্টস 
সেক্রেটারী পরী ননীগোপাল ঘোষ মৃগীরোগে 
আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। তাহার 
মৃত্যুতে কলিকাতার সীতাক জগতের অপূরণীয় 


ক্ষতি হুইল। টা 

. ভ্রম-সংশোধন | 
“ভারতে মুগ্রা প্রসারের গতি” শীর্ষক প্রবন্ধের 

শেষাংশ 'ু্রাপ্রমাদবশতঃ ইতোপূর্বে “৩৩৪ পৃষ্ঠার 

দ্রষ্টব্য’ মুদ্রিত হুইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ৪৪৮৪ 

১১১১০ | 


| টেকি রী 


নিজ প্রতিষ্ঠান: 


1 | ভব ব্যালকাট| লিমিটেড | 


স্থাপিত--১৯৩৫ 
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৩৫১-৩৫৪! 





. ইনফেশন প্রশমনে নুতন উদ্তোগ 
ইনফ্রেশন প্রশমনের নামে ভারত গবর্ণ 


মেন্ট. ইতিপূর্বে তিনটি অর্ডিনান্স জারী. 


করিয়াছেন সম্প্রতি এবিষয়ে আবার তাহারা 
একটা নূতন .ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনা 
* করিয়াছেন বলিয়া'জানা গিয়াছে । লোকের 
হাতে অর্থাগর্মের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে 


'অন্ত কোন দিকে উহা খাটাইবার সুবিধা 'না' 


দেখিয়া অন্নেকে খাছ, বন্ত প্রভৃতি একান্ত 


আরশ্তকীয়,দ্রব্য ক্রয়ে তাহাদের... বর্ধিত আয় ' 


নিয়োগ করিতে 'আরম্ত করিয়াছে। ফলে 
খান ও বস্তু প্রভৃতির কম যোগানের ভিতর 
' এই বদ্ধিত দাবী দাওয়ার! জন্ঠ উহাদের যৃল্য 
খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট. ভতপ্রতিকারের 
জন্ত সাধারণের ক্রয়যোগ্য কতিপয় ধরণের 
আসবাবগত্র ও" সাজসরঞ্জাম' বেশী পরিমাণে 
তৈয়ার ও বিক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়াছেন । এই 
সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্ত ইনস্পেক্টর 
জেনারেল অব. সিভিল সাপ্লাইজ. নামে একটি 
ভন পদ স্থটি .কর!. হইয়াছে। এই পদের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসরের মারফতে : আগামী 
সেপ্টেম্বর মাস' হইতে. এদেশে গৃহস্থঘরের 
প্রয়োজনীয় সাবান, হ্যারিকেন জ্যান্টাণ, 
ছুরিকীচি, ক্ষুর, বোতাম, দিয়াশলাই, বোতল ও 


রঙ 


রায্নাবায়ার উপকরণ সস্তা দরে .ও. বেশী 
পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। এই 
সমস্ত তৈয়ার সম্পর্কে অর্থসাহাষ্য দিয়া এবং 
রেলে তাত৷ প্রেরণ সম্পর্কে প্রাইওরিটি দিয়া 
এই ব্যবস্থা কার্যকরী, করার চেষ্টা হুইবে। 


গবর্ণমেন্ট আশা করেন, এই ব্যবস্থায় দেশের 
“সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মুখ্যতঃ খাস, বস্ত্র প্রভৃতির 


পিছনে অর্থনিয়োগ ন! করিয়৷ অন্যান্য জিনিষ 


ক্রয়ে 'আগ্রহাস্িভ হইবেন এবং তাহাতে বস্তু ও" 


খাছসামগ্রীর মূল্য হাস পাওয়া সম্পর্কে একটা 
অমুকুল .অবস্থা সৃষ্টি 'হইবে। গবর্ণমেন্টের 
এই ধারণা যে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন পণ্য 
বিক্রয় না করিয়া বহুল পরিমাণে উহ! ধরিয়া 
রাখিতেছে, আর ভাহাতেই দেশে খাছ্াপ্রব্যের 
ছুপ্রাপ্যতা দেখ দিয়াছে। সাবান, হ্যারিকেন, 
দিয়াশলাই ও. রান্নাবান্নার উপকরণ বেশী 
পরিমাণে ও যথাসম্ভব সত্তা দরে সরবরাহের 
সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তৎপরিবর্তে এঁসমস্ত 
কিনিয়া রাখা সম্পর্কে ঝৌোক দেখাইবে। 
উহাতে খাস্চদ্রব্যের ছুন্মূল্যতা ও. দুল্পাপ্য- 
তার অনেকটা প্রতিকার হইবে বলিয়া তাহারা 
আশা করেন । 


ইনফ্লেশন প্রশমনে গবর্ণমেপ্টের এই নূতন , 


'উদ্ভোগ আমরা সর্ব! দমর্থন্যোগ্য বিয়াই 


মনে করি। গাহস্থ্য জীবনের পক্ষে প্রয়ো- 
জনীয় বিভিন্ন ধরণের ছোটখাট উপকরণ যদি 
সস্তা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তবে দেশের 
অতিরিক্ত অর্থ কতক পরিমাণে উহাদের 
পিছনে নিয়োজিত হইবে ; আর তাহার ফলে 
খা, বন প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধিও সেই পরিমাণে 
প্রতিরুন্ধ হইবে সন্দেহ নাই। তবে উপরোক্ত- 
ব্যবস্থায় বাজারে খান্তদ্রব্যের যোগান সমধিক 
'মাত্রায় বাড়ান যাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট যে| 
ধারণ! করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা]. 
একটু অন্ধুত বলিয়াই মনে হইয়াছে। 


এদেশের কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত 


দরিজ্র। ভবিষ্যতের জন্য বিস্তর খাদ্যশস্য মজুত 
করিয়া রাখা দূরের কথা, বর্তমান ছুঃসময়ে 
নিজেদের জীবন ধারপোপযোগী স্বল্প পরিমাণ 
খাতশস্যও ইহাদের হাতে নাই।, যে মুষ্টিমেয় 
কৃষকের ঘরে বাড়তি,চাউল বা, গম উৎপন্ন 
হয় সরকারী - এজেন্ট ও ব্যরসায়ীরা বেশী 
দরের লোভ দেখাইয়া ইতিমধ্যেই অনেক 
পরিমাণে তাহা নিজেদের হাতে টানিয়া 
লইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট সস্তা 


দরের সাবান, হ্যারিকেন ও, বোতল প্রভৃতি 


সরবরাহ করিয়া তঘিষয়ে নৃতন করিয়া 
কৃষকদের মজুত খাদ্যশস্য আহরণের সঙ্কল্প 


জ্ঞাপন করিয়াছেন। এইভাবে চু খান্ধণস্য 


চা ৩৩৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


উদ্ধার করিয়া দারা দেশের হর্ভিক্ষ অপনোদন কেন্দ্রীয় পরিষদে বিদায়ী খাছ্ধসচিব গড়াইয়া যাওয়ার সঙ্গে সরকারী মহল ইন- 


করা যাইবে 
এদেশের বুভুক্ষু কৃষককুলের বর্তমান অসহায় 
অবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে কিরূপ অজ্ঞ ও 
উদাসীন ইহা হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া 


যায়। 
মন্বস্তরের ভূমিক। 
হরতিক্ষপীড়িত বাঙ্গলায় সমাজের 'বনিয়াদ 
ধ্বসিয়া পড়িতেছে। 'দেশ জুড়িয়া আজ 
ক্ষুধাক্ষীম্ন অক্ষম ছুর্বলের আর্থ হাহাকার । 
'অম্লহীন, খাগ্হীন, উপায়হীন সজ্গীব নর- 


কঙ্কাল শিশু পুত্রকন্তার হাত ধরিয়। কলিকাতায় 


+ ছুটিয়া আসিতেছে । সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় 
নগরী কলিকাতা আজ ভিক্ষুকের উপনিবেশ । 
কলিকাতা হইতে শত শত মাইল দুরে, 
ভারতের পুর্ব সীমাস্তঘবারে, আসাম-পুর্বববঙ্গে 
পল্লীনগরীতে অবস্থা কম শোচনীয় নয়। 
জাপানী বোমারুর সহজ পাল্লার মধ্যে 


অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্ন শুধু আজ ছুর্ম্যল্য - 


নয় দুর্লভও বটে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে ক্ষুধিত 
নরনারী সরকারী বেসরকারী অম্নসত্রে আসিয়া 
হাজারে হাজারে ভাঙ্গিয়া ' পড়িতেছে। 
তাহাদের পারিবারিক জীবন আঙ্ম বিপৰ্য্যস্ত, 
সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খল। অথচ আসাম 
এবং পূর্ববঙ্গ বশ্মা অভিযানের পক্ষে বা 
জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের দিক হইতে 
মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে অমূল্য ‘খাটা! কাজেই 
অন্ সমস্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্যের 'কথা ছাড়িয়া 
দিলেও অনিবার্য সামরিক প্রয়োজনেই আজি 
বাঙ্গলা দেশকে অনাহার-মৃত্যুর ' হাতি হইতে 
বাচাইতে হইবে । ক্ষুধিত, ক্ষুব্ধ “রঙ্কালের 
দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া "বিজয় 'অভিযানই 
'কি সম্ভব? 'ছুর্ভিক্ষের সহচর সংক্রামক -মহা- 
“মারী আজ শুধু উঁকিঝুঁকি সুরু! করিয়াছে। 
কিন্ত, অর্নাহাররিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু 'জাঁতির জীবনে 
সংহারমুন্তিতে উহার আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাও 
ত অলীক নয়। তখন দেশী-বিদেশী: সৈনা 
বাহিনীকেই কি তাহার ছোঁয়া বাচাইয়া রক্ষা 
করা সম্ভব 'হইবে? দিষ্লী-কলিফাতার 
শাসকের দল এতদিন' 'খাস্প্রাচুর্য্যের 'গীতিহ 
গাহিয়া আফিতেছিলেন । কিন্তু আত্মপ্রতারণার 
পথে কঠোর 'বাস্তবকে ফাকি দেওয়া যায়না 
(তথাপি এই' সর্ববনাশা সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ 
হইয়াও তাহার! পরস্পরের প্রতি কর্দম 
'নিক্ষেপের পঙ্গু নীতি 'অবলম্বন ' করিয়াছেন'। 
খাছাসমস্তা 'লইয়া দেশের 'শাসকবর্গ বে 


অযোগ্যতা এবং অব্যবস্থিতচিত্বতার পঙ্কিল 


কভিহাঁস রচনা করিয়া চলিয়াছেন-ভাহা' শাসক 
"এবং শাসিত উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে 
ধ্দনাশকর। 


বলিয়া তাহাদের বিশ্বীস। * 


জানাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলার খাদ্সমন্তার আশু 
সমাধান সৃস্তব নহে, সুরাবন্দা সাহেবও 
উচ্চকণ্ডে ঘোষণা করিয়াছেন আগামী চারি 
‘মাস আরও ভয়ঙ্কর ! বদাম্ত, ধনিক এবং রাজ- 
নৈতিক দলগুলিকে অন্নদান সেবায় অগ্রসর 


* ' হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। বে- 


সামরিক প্রচেষ্টার উপর, আমাদের শ্রন্ধার 


‘অভাব নাই? কিন্তু এই -বিরাট দেশ এবং 


ব্যাপক অভাবের তুলনায় কোন বেসরকারী 
প্ৰচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। আজ্িকার 
অন্ন সমস্তার সহিত দেশরক্ষার 'সমস্তা এবং 
দেশের ব্যাপক রাজনৈতিক. সমস্তা. অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত। বর্তমান আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার 
দৌড় আমরা দেখিয়াছি, - একমাত্র জন- 
সাধারণের আস্থাভাজন জাতীয় গভর্ণমেন্ট্র 
পক্ষেই শুধু এই-'সমন্তার সমাধান করা 
সম্ভব। কিন্তু সেরূপ জাতীয় . গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা কোথায়? 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের ভাষণ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক অধিবেশনে উহার 


“নবনির্বাচিত গবর্ণর- “মিঃ সিডি দেশ্রমুখ 


সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে নানা 
বিষয়ে সরকারী কার্য্যনীতির, “ উচ্ছসিত 
প্রশংসা ও সমর্থন দেখিয়া আমরা বিস্মিত 
হই নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য 
একটা কেন্দ্রীয় পরিচালক :- বোর্ড রহিয়াছে 
'সত্য, কিন্ত আসলে উক্ত ব্যাঙ্কের কাধ্যধার! 
সরকারী অর্থ বিভাগের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া খাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবণ্ণর, (হিসাবে 
'বাছিরে যিনি পরম দায়িত্ব 'ও সম্মানের 
আমন অধিকার করেন ভিতরে ভিতর নিজের 
স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া ভারত 


'সরকারের আজ্ঞাবাহী ‘হিসাবেই তাহাকে . 


সকল কাজ সমাধা .করিতে হয়.। এই কারণে 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে, নির্ভীক 
সমালোচনার বদলে রিজার্ড. ব্যাঙ্ক 'গবর্ণরের 
'তাঁষণে সরকারী নীতির 'অন্ধ পরিপৌষকতাঈ 
বেশী. পরিমাণে "লক্ষিত “হইয়া থাকে৷ 
'পরলোকগত স্যার_ জেমস, টেলর রিজার্ভ 
'ব্যাঞ্ষের, গবর্ণর হিসাবে যেসব বক্তৃত], দিতেন 
ভারত সরকারের অর্থসচিব স্তার জেরেমী 
রেইজআ্যানের 'বাজেট' বক্তৃতার ব্যাধা ও 
“বিশ্লেষণ ছাড়া "তাহাতে 'আর' বড় কিছুই 
থাকিত.না মিঃ দেশমুখের বক্তৃতায়ও আমরা 
সেই চিরাচরিত .নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি 
দেখিতেছি। ভারতে যে ‘ইনফ্লেশন’ নামক 
একটা অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে ভারত সরকারের 
অর্থসচিব গত বৎসর পর্যন্ত তাহা একেবারেই 
স্বীকার করেন 'নাই। -'অর্থ সচিবের 'সেই 


“ধরণের মতবাদের সহিত মিল রাখিয়া গত 


বৎসর আগষ্ট মাসে রিজার্ভ, ব্যাঙ্কের বার্ষিক 
অধিবেশনে এক বক্তৃতায় স্তার জেমস্‌ টেলর 
এদেশে ইনফ্লেশনকে অর্বাচীন ও স্বার্থপর 
ব্যক্তিদের অলীক 'আশঙ্কা ' বলিয়া ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। 


ভাহার পর'ঞকটি 'বশুসর আমর! 


ফ্রেশনকে খাঁটি সত্য রূপে মানিয়া লইয়া এক্ষণে ' 
তাহার প্রতিরোধ সম্পর্কে তৎপর হইয়াছেন । 
দেখিয়া শুনিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন গবর্ণরও 
আজ দেশে ইনফ্রেশন স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া 
হ্বাকার করিয়াছেন । সরকারী নীতির স্তর্তিবাদ 
গাহিয়া তিনি সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়া 
দিয়াছেন 'যে, গবর্ণমেন্ট যেভাবে এই অবস্থার 
প্রীতিকারে যত্ুপর হইয়াছেন তাহাতে ইন- 


ফ্রেশনের অশুভ গতি যে অচিরেই প্রতিরুদ্ধ . 


হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ গবর্ণমেন্ট 
যেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা 
কিভাবে ইনফ্লেশন প্রশম্যন সহায়ক হইবে 
“মিঃ দেশমুখ তাহা তাহার বক্তৃতায় বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। ,অথচ অর্থ- 
সচিবের সহিত সুর মিলাইয়া তিনি এসমস্ত 
দ্বারা সব অব্যবস্থারই প্রতিকার হইবে বলিয়া 
আশা প্রকাশ করিয়াছেন । কেবল ইনফ্লেশন 
সম্পর্কেই নহে দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া 
মিঃ দেশমুখ যে কিরূপ অন্ধভাবে-. এখন 
হইতেই সরকারী নীতির পরিপোষকতা! 
করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা, 
অন্য একটি বিষয়েও পরিস্কুট হইয়া উঠিয়াছে। 
নুরু হইতে. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও 
বিপুল পরিমাণ, ্টার্লিং :: সিকিউরিটি. জমা 
হইতেছে। "আর দেশের চিন্তাশীল- -ব্যক্তিরা 
এই ষ্টালিং দ্বারা এদেশের রেলওয়ে ও 
এদেশের কলকারখানাসমূহে' নিয়োজিত বৃটিশ 
মূলধন মিটাইয়! দেওয়ার জন্য একট! দাবী 
জানাইয়া আদিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও 


- রির্জার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ লশ্ুনে' পাউণ্ড , হিস্বাবে 


সহীত ভারতীয়, গণ =শ্লোধ করিয়া দেওয়া 
ছাড়া অন্যকোন ভারে তাহার্‌ যথোচিত 
সহ্যবহার করিতেছেন না। এদেশে নিয়োছিত 
বৃটিশ মূলধন মিটাইয়া দেওয়ার দাবী উপেক্ষা 
(করিয়া ভারত /সরকারের অর্থসচিব বাকী 
ষ্টালিং দ্বার! সম্প্রতি একটি. যুদ্ধোত্তর পুনগঁঠন 
-ভূহবিল গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত. করিয়া- 
ছেন। এই তহবিল নিয়োগ করিয়া তাঁহারা 
ভারতের “শিল্পকারখানার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে 
বাহির হইতে যন্ত্রপাতি'ও 'অন্য "নানা উপকরণ 
সংগ্রহ করিবেন'বলিয় 'জানাইয়াছেন বটে, 
কিন্তু ইহার 'আসল চউদ্দেশ্ত.. যুদ্ধের স্পরে 
তার্তবর্ষ যাহাতে - ইংলণ্ড হইতে তাঁহার 
প্রয়োজনীয় শিল্পোপক্রণ ক্রয় করিতে বাধ্য 
হয় পূর্ব হইতে ভাহারই বন্দোবস্ত 'করিয়। 
'রাখা। অথচ সেই' উদ্দেপ্টের 'কথা'জানিয়াও 
মিঃ 'দেশমুখ-ভীহা'র বস্তায় 'উক্তরূপ ' ষ্টালিং 
তহবিল গঠনের প্রস্তাব আগ্রহভরে " সমর্থন 
করিয়াছেন্‌। ,.তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর 
এদেশে নানাদিক দিয়া শিল্প প্রসারের কাজ 
সুরু হইবে, আর ভখন বাহির হইতে নানা 
যন্ত্রপাতি ও সাজ্সসরপ্জাম আনয়নের প্রয়ো- 
জনীয়তা বেশী :পরিমাণেই দেখা দিবে। 
কাজেই সে সমস্ত'আমদানীরন্জন্ত "এখন হইতে 
ষ্টালিং জমাইয়৷ রাখিলে ভারতের শিল্লোন্নতির 
পক্ষে তাহ! খুব সহায়ক হইবে। শিল্লোন্নতির 
অন্ক ভবিষ্যতে বাহির হইতে যন্ত্রপাভি 
'আমদানী করা যে প্রয়োজন হইবে ' তাহা 
"অস্বীকার 'করি:না”। 'কিস্ত 'সেম্বক্ 


১৬ই আগষ্ট, ১১৪৩ ] 


ডলার বা স্বর্ণ মজুত না করিয়া কেবল ট্টালিং 
সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হইতেছে কেন? 
সুবিধামত যে কোন দেশ হইতে যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহের ব্যবস্থা না করিয়া ট্টালিং জমাইয়া 
ইংলণ্ড হইতেই যে সে সমস্ত কিনিতে হইবে 


_."তাহার অর্থ কি? মিঃ দেশমুখ এই সব 


প্রশ্নের জবাব না দিয়া একঘেয়েভাবে কেবল 
সরকারী নীতির সাফাই গাহিবারই চেষ্টা 
করিরাছেন। ভারতীয় হইয়াও কি গুণে যে 
“তিনি আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের উচ্চ পদ 
-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার এই 
ভাষণ শুনিয়া আমরা তাহা, আজ. কতকটা 
রিড পারিতেছি ৷ 

' ভারতে ব্ৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান 

ভারতে কৃষি,, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য 
‘বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের খুবই অভাব 
রহিয়াছে। জগতের ' উন্নতিশীল দেশ- 


‘সমূহে নানা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, 


ও প্রচার আজ গবর্ণমেন্টের অবশ্যকরণীয় 
হিসাবে গণ্য হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
এইরূপ প্রয়োজনীয় কার্যে অগ্ভপি সরকারী 
উৎসাহ তৎপরতার কোন পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে 'না। ফলে অর্থনৈতিক বিষয়ে 
শিক্ষিত জনমত গঠনের জন্য এবং কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পর্কে জাতীয় প্রগত্তির 
সুযোগ প্রসারিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত 
-সমাজ, বণিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী -সঙ্বের 
পক্ষে এই শ্রেণীর সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের 
. কাজে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আঙ্ প্রয়ো- 
জন হইয়া দাড়াইয়াছে। বড়ই স্থুধের 
বিষয় যে, স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া কর্তৃক 
‘প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত উৎপাদক সঙ্ঘ 
সম্প্রতি শিল্পের দিক দিয়া এইরূপ সংখ্যাতত্ব 
, সঙ্কলন ও প্রচার বিষয়ে” বিশেষভাবে উদ্োগী 
সুইয়াছ্েন! এই সভ্বের চেষ্টায় কিছুদিন 
“হুইল ভারতের 'বৃহদাকার শিল্প (Large 
9০219 Industry) সম্পর্কে একটি পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের বিবরণ 
আলোচনা করিয়া এই পপুস্তিকায় বিভিন্ন 
শিল্পের দিক দিয়া ভারতে বৃহদাকার প্রতি- 
কানের সংখ্যা, তাহাদের মোট : উৎপাদনের 
পরিমাপ, কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা, মজ্জুরীর 
“গড়পড়তা হার'ও লাভের পরিমাণ বিস্তারিত- 
ভাবে দেখান হইয়াছে । ৩০ .ঈক্ষ; -টাকা-*ও 


কর! যাইতে পারে। সেই হিসাবে দেখিতে 
‘গেলে গত ১৯৪০ সালে "ভারতে “বৃহদাকার 
“শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা -ছিল ৮৯টি; 
- বিভিন্ন শিল্পের হিসাবে সে ধরণের 

. সংখ্যা ছিল এইরূপ £__-কাপড়ের কল ৩০টি, 
-পাটকল ২৬টি, বিছ্যুৎ কারখানা ১০টি, 
কাগজের কল ৫টি, চিনির কারখানা ৩টি, 
রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ২টি, সিমেন্ট কারখানা 
২টি, রবার কারখানা 5টি, ইস্পাত কারখানা 
শুটি, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান.৫টি, দিয়াশলাই 
কারখানা ১টি। গত ১১৪০ সালে ভারতে 


' -৩৮৮টি কাপড়ের কল ছিল। লক্ষ্য করিবার 


"বিষয় এই যে, উহাদের মধ্যে মাত্র ৩টিরই 


আঁথক জগৎ 


শুধু ৩০ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ পরিমাণ আদায়ী 
মূলধন ছিল! ভারতে এতদিন যে সমস্ত কাপড়ের 
কল স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই . 
যে অপেক্ষাকৃত ' ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাতে তাহারই পরিচয় 
পাওয়া যায়। যে ৩০টি কল, 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইয়াছিল আলোচ্য 
১৯৪০ সালে উহাদের ভিতর কর্ম্মরত শ্রমিকের 
সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪ হাকজ্জার। এ শ্রমিকেরা 
মাথাপিছু গড়ে বৎসরে ৫৪৫ টাকা মঞ্জুরী 
পাইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উক্ত কাপড়ের 
কলসমূহ আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা 
১৫ ভাগ হারে লাভ দেখাইয়াছিল। যে ২৬টি 
বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিতর 
ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। গত ১৯৪০ 
সালে এই সমস্ত কলের মজুরের সংখ্যা ১ লক্ষ 
৪১. হাজার, প্রতি শ্রমিক পিছু বাৎসরিক 
গড়পড়তা মজুরীর হার ৩২৭ টাঁকা 'ও.আদায়ী 
মূলধনের উপর শতকরা লাভের হার ১৯ 
'টাকা ' 'দাড়াইয়াছিল। সকল শ্রেণীর 
বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাসায়নিক 
কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং- প্রতিষ্ঠান ও ইস্পাত 
কারখানাপমূহ বেশী রকম লাভ দেখাইতে 
সমর্থ হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে আদায়ী 
মূলধনের উপর উহাদের লাভের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে শতকরা :৪৭ ভাগ, 
শতকরা 1৪১ ভাগ ও'শতকরা ২৭ ভাগ । 
[কর্মরত :শ্রষিকদের- মজুরীর হার সম্পর্কে 


'সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য ধারা আলোচনা করিলে 


দেখা যায় ইস্পাত কারখানা ও ইঞ্জিনীয়ারিং : 
কারখানা, রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ও চিনির 
কলসমূহেই শ্রমিকদের মাথাপিছু মঞ্জুরীর হার 
অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশী 
ছিল। আলোচ্য বরে এইসব কারখানায় 
শ্রমিকদিগকে জনগিছু: যথাক্রমে বাৎসরিক 
১ হাজার ২৮ টাকা, ১ হাজার ৬২২. টাকা, 
৯৬৩ টাকা ও ৮৬৫ টাকা মজুরী দেওয়া 
হইয়াঁছিল। 
' কথায় ও কাজে 

দেশের খাস্থসমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া 
‘ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও "রষ্ট্রি পরিষদে 
‘সম্প্রতি তুমূল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।-লোতকর 
‘নিদারুণ দুঃইদু্দশার কথা-উল্লেখ রুরিয়া -.এই 


. বিতর্কের সময়ে বহু সদ্বস্ত তৎপ্রতিকারের জন্য 


কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
অবিলম্বে সুসঙ্কলিত' কার্য্যনীতি অবলম্বনের ' 
পরামর্শ দিয়াছেন। বিশেষ 'করিয়া কই 
দদ্দিনে ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে কোন থান্ত- 
দ্রব্য বাহিরে রপ্তানী না হয়. সেবিষয়ে তাহা- 
দিগকে সুনিৰ্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণের জন্চ 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারত সরকারের 

ও থান্ত- 


বিভাগের সেক্রেটারী মেজর লেনারেল উড 


তছত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেশের খাগ্সমস্তা 
'সমাধান সম্পর্কে তাহারা”ইতিমধ্যেই বিশেষ- 
ভাবে অবহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাই 
ঘটিয়া থাকুক না কেন এই দুঃসময়ে ভারত . 
হইতে যাহিরে' আর কোন খান্ছদ্রব্য প্রেরণ 


৩৩৭ 


করা হইবে না! চাউলের রপ্তানী একেবারে 
নিষিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যেই পাকা" 
পাকিভাবে একটা অর্ডার জারী করিয়াছেন 
বলিয়াও তাহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাদের কথায় ও কাজে পূর্ব্বেও.যেমন কোন 
মিল ছিল না এখনও 'নাই। আইন সভায় 
এইরূপ বড় বড় সঙ্বল্পের কথা আওড়াইয়া 
বাণিজ্য সচিব ও থাস্ভবিভাগের. .সেক্রেটারী 
মহোদয় যখন সকলকে তাক লাগাইয়া ' 
দিতেছেন ঠিক সেই সময়ে এদেশ হইতে 


নূতন করিয়া চাউল রপ্তানীর এক খব্র প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। কলিকীভার বেঙ্গল 
ম্যাশনেল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান ' চেম্বার ও 

মুপ্লিম চেম্বার প্রভৃতি . বণিক প্রতিষ্ঠান 
ভারত গরণমেন্টের নিকট এরযোগে একটি 
তার প্রেরণ করিয়া কলিকাতা হইতে সম্প্রতি 
প্রভূত পরিমাণ চাউল দক্ষিণ নাহিল 
প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। খান্য- 
সমস্যার মত জটিল বিষয়ে সরকারী ভণ্ডামি ও. 
অব্যবস্থিতচিত্ততা যে কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া 
'পৌঁছিয়াছে চেস্বারসমূুহের প্রেরিত তারের 
মৰ্ম্ম হইতে তাহা কতকটা অনুধাবন করা যায়। 
খান্তের অভাব ও দুর্দুল্যতার জন্য বাঙ্গলার 
লোক অনাহার ও অন্ধীশনে দিন কাটাইতেছে। 
কলিকাতায়-বৃতুক্ষু 'নরনারীর “ভিড় ক্রমাগত 
'বাড়িয়া চলিয়াছেন "ক্ষুধার ত্বালায় রহ 
লোককে রাজপথে মৃত অরস্থায় পড়িয়া 
:থাকিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু এহেন 
জাতীয় ছুর্য্যোগের ভিতরও এপ্রদেশ হইতে 
বাহিরে চাউলের রপ্তানী অব্যাহতভাবেই 
বহিয়া . চলিয়াছে। বাঙ্গলার খাদ্ধদমস্তা 
সমাধানে ভারত সরকার ও বাঙলা সরকার 
‘যে কিরূপ -সুসঙ্কল্লিত হইয়াছেন এবং লোকের 
জীবন-মরণ সমস্যায় তাহাদের প্রতি উহাদের 
দরদ যে কিরূপ আন্তরিক বাঙ্গলা হইতে 
এইভাবে নূতন' করিয়া চাউল 'রপ্তানী হইতে 
'দেখিয়া সকলেই হা বুঝিতে পারিবেন: 
সন্দেহানাই.। *- »* | 
€' দক্ষিণ আফ্রিকার রন ডি: এক 
আইন পাশ করিয়া তথায় ভারতীয় অধিবাসী- 


' দের নাগরিক অধিকার সক্কোচের ব্যবস্থা 


করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের 
এইরূপ কার্ধ্যনীতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি ভারত- 
. ব্যাপী একটা বিক্ষোভ দেখা “দিয়াছে । সেই 
'বিক্ষোভের কথা ভালরাপ জা নিয়াও .গবর্ঘমেণ্ট 
ভারত হইতে এদেশে বিস্তর পরিমাণ ,চাউল 
প্রেরণ করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
লোকেরা তথাকার ভারতীয়দিগতক নানাভাবে 
লাঞ্ছিত করিতেছে, আর ভারত গবর্ণমেন্ট 
এদেশের  বুভুক্ষু লোকদের ক্ষুধার' অন্ন কাড়িয়! 
লইয়া তাহাদেরই অভাব পূরণে ব্রতী হইয়া" 
:ছেন.। গবর্ণমেন্টের এইরূপ 

নিন্দা করিবার মৃত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া 
দুঙ্কর! (এই নিবন্ধটি লিখিত হওয়ার পর দক্ষিণ 
আফ্রিকায় চাউল রপ্তানী ‘সংক্রান্ত 'খবরের 
"প্রতিবাদ করিয়া 'গবর্ণমেপ্ট একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়াছেন ।) . . 





এবারের মহাযুদ্ধের আলোচনায় সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে চাচ্চিল-রুজভেল্ট 
, বৈঠক। সহসা দলবলসহ আকাশপথে 
সাগর ডিগাইয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁহার সামরিক ও 
বে-সামরিক সাঙ্গপাদদের সহিত কোন্‌ জরুরী 
সলা পরামর্শ আ'টিতে গিয়াছেন তাহা লইয়া 
এদেশে-ওদেশে অল্পনা-গবেষণার বিরাম নাই । 
এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে ইউরোপে বা প্রশাস্ত 
মহাসাগরে নূতন রণাঙ্গন স্থষ্টির পুর্ব্বাভাষ 
মনে করা' যাইতে পারে। বৈঠকের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় সামরিক প্রশ্ন না হইয়া রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিভিও হইতে পারে। ইতালীর 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা মিত্রপক্ষের যে অনুকূল 
নহে সিসিলিতে পুনরায় জোর অভিযান ও 
আবার রোম নগরীর উপর বিমান আক্রমণের 
দ্বারা তাহা বেশ বোঝা বায়। সংবাদে 
প্রকাশ, 'যস্ত্রসঙ্িত জান্মান বাহিনী দলে দলে 
“উত্তর ইতালীতে প্রবেশ করিতেছে।- ইতালীর 
জনগণ যে প্রাক্তন ফ্যাসিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বর্তমান 
শাসকবর্গের বিরুদ্ধে. মিলান, ভেনিস প্রভৃতি 
স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, এমনকি সহিংস 
পশ্থারও আশ্রয় লইয়াছে সেই সংবাদও কিছু 
কিছু পাওয়া গিয়াছে। ওদিকে ' সুইডিশ 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে আত্মরক্ষাবিব্রত 'জাশ্মানীর 
সামরিক অসুবিধার সুযোগ লইয়া! সুইডেনের 
‘মধ্য দিয়া এতদিন নির্বিববাদে জার্শ্মান সৈন্য 
॥ ও রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করিবার হুঃদাহসী 
সিদ্ধান্ত" ঘোষণা করিয়াছেন।' .ফিনল্যাণ্ডও 


_ ' যুদ্ধ হইতে সরিয় পড়িতে চায় বলিয়া নানা, 


সুত্রে গুজব রটিতেছে। ই্গ-মার্কিন কায়েমী 


. স্বার্থ. ইউরোপে অক্ষ-শক্তির চুড়ান্ত পরাজয় ২ 
 ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 


চাহিলেও কিছুতেই জনশ্রক্তির অমুকুলে সক্রিয় 
' অভ্যুত্থান চাহে না। : তাই সাপও মরে অথচ 
লাঠিও না ভাঙ্গে এইরূপ সতর্ক ও সুনিশ্চিত 
পন্থায় যুদ্ধকে পরিচালিত করিবার সুকৌশল 
উপায়-উপকরণ বাত লাইবার জস্ক এই বৈঠকের 
প্রয়োজন পড়িল কিনা কে জানে! এই 
'আকম্মিক বৈঠকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
তরফ হইতে কোনও বিশিষ্ট প্রতিনিধি নাই 
‘বলিয়া কোন কোন মহলে এরূপ সন্দেহের 
সুযোগ রহিয়াছে ।. 

ইউরোপের পূর্বপরা্ত খারকভ রণাঙ্গনে 
নাৎসী বাহিনী পিছু হটিতেছে। তিন দিক 
হইতে সাড়াশী আক্রমণের , মধ্যে পড়িয়া 


ষ্ট্যালিনগ্রাডের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জাম্মান 
সমরনায়কগণ যথাসময় খারকভ পরিত্যাগেরই 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন) লাল ফৌজ এখন 
খারকভের উপকণ্ঠে গোলা বর্ষণ করিতেছে? 
জান্্মান খাটি ব্রিয়ানস্কও বিপদাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্রিয়ান্স্ক ও ভিয়াজ মার মধ্যবর্তাঁ 
কিরোভ অঞ্চলেও লালফৌজ জোর আক্রমণ 
সুরু.করিয়াছে। ইউরোপের অপর রণাঙ্গনে 


অক্ষ-শক্তি পশ্চাদপসরণ.করিয়া খাঁস ইতালীর . 
- বলিয়াই ভারতের অমন দান্তিক ভাগ্য বিধাতার 


দিকে কোণ-ঠাসা হইয়া.পড়িলেও ইজ-মার্কিন- 
কানাডীয় বাহিনীর সাড়ম্বর ত্র্যহস্পর্শ বড় 
বেশী শম্ুক গতিতে চলিয়াছে। অথচ সিসিলি 
কোন বৃহৎ ভূখণ্ডও নয়, সেখানে নাৎসী 
সৈন্যের সংখ্যাও এমন কিছু বেশী নহে। 
সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, বেরি পতন 


 হইয়াছে। 


'মুপ্তার পতনের পরে - দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় এলাকা হইতে শুনাইবার মত 
কোন উল্লেখযোগ্য রটনা ঘটে নাই। ব্রহ্ম 
ভারত সীমাস্তেও , ঘটন-অঘটনের একাস্তই * 
অভাব । 

. গত ৯ই আগষ্ট ইয়র্কশায়ারে মিঃ আমেরি 
শিক্ষকদের এক সভায় যুদ্ধোত্তর বৃটিশ 
সাআআাঙ্দ্যের সম্তাবিত স্বরূপ সম্পর্কে এক 
নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। উক্ত ভাষণে 


 ভারতসচিব তাহার ্বভীবন্থুলভ 'ুরুবিবয়ানীর 


চাল এবার, বজ্জায় 'রাখিতে পারেন নাই। 


-একটু-আটু নরম হইবার দুঃসাধ্য প্রয়াস 


দেখা গিয়াছে । . ইতিপূর্বে আরও একটি 
গর্বি্বত. «গ্রেট . মোগলের” কণ্ঠম্বরে 
কর ভারতপ্রীতির সকরুণ আভাষ-ইঙ্গিত 
দেখিয়া শুনিয়া সহজ 
বুদ্ধি স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিবে, হঠাৎ এই উপ্টা 
হাওয়ার অর্থ কি? 047৫ 
অর্থ রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
নানাদিকে নানাভাবে আজ ভারভসচিবের 
আকস্মিক ভাবাস্তরের কার্য্যকারণের গোপন 
সুত্রগুলি ব্যক্ত হইয়া 'পড়িতেছে। সম্প্রতি 
“আমেরিকান কাউন্সিল অব দি ইন্সস্তিউট 
অব প্যাসিফিক্‌ রিলেশনস্” কর্তৃক প্রকাশিত 
“কার ইস্টার্ণ সার্ভে" পত্রিকার এক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেই ভারতের স্বার্থ বিরোধী একাধিক বৃটিশ 
প্রভুর রাতারাতি ভারত সম্পর্কে অতি-সচেতন 
দরদের কারণতন্ব মিলিবে। যুদ্ধোত্র পৃথিবীতে 


না 


মার্কিন বানিজ্য স্বার্থে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি 
রোধ করিতে হইলে এখন হইতেই চিরাচরিত 
পন্থা ছাড়িয়া কূটনীতির নূতন পথে পা বাড়া- 
ইতে হইবে । ভারতসচিবের উদারতার আতি-- 
শয্য বা ভারতঘ্বেষী স্তার আল্ফ্রেড ওয়াট- ' 
সনের ভারত-প্রীতির প্রাবল্য হইতেছে, কবি 
ঘিজেন্্রলালের হাসির গানের ভাষায়, “সাধে 


সংঘাতের যথেষ্ট শঙ্কা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে 


মুখেও আজ ঘনঘন নরম সুরের মধুর কথা, 


"স্থরু-হুইয়াছে। 


নার রর 
উক্ত বক্তৃতায় মিঃ আমেরি উচ্ছসিত হইয়া 
ল্লানাইয়াছেন, ' কমনওয়েল্‌থের উচ্চাদর্শ- 
পরিপুষ্ট বৃটিশ সাত্রাত্য-নীতি ভাল কি মন্দ 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে যুদ্ধের 
পরে গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ধকে একত্রে 
গাথিয়া স্বাধীন করিতে পারিল কি পারিল না 
. সেই প্রশ্নের উপর। সাধু ! শুনিয়া মনে হইবে" 
মিঃ আমেরি ভারতকে বৃটিশ. সাআজ্যের 
অন্তর্গত অন্যান্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির 
.সমমর্ধ্যাদা দিবার কথাই বুঝি অকপটে মানিয়া: 
= লইতেছেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি! .ভারত- . 
সচিবের বক্তৃতায় বৃটিশ সাস্রাজ্যতুক্ত সকলের 
সহযোগিতার : ও সমানাঁধিকারের আদর্শকে 
_যত বড়'ও যত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই দোষণা 
করা হ্উক ন! 'কেন তাহার সকল' কথার, 
লে, ফন্ত-ধারার মতো আসল কথাটা! 
.রহিয়াই গিয়াছে। বৃটিশ, সাজাজ্যের বর্গরাজ্যে 
“partnership?” বা সমান অংশীদার হইবার 
পূর্বেধ ভারতকে % ৮5565691010”, পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হইতে হইবে। অর্থাৎ যতকাল নাবালক 
ভারতবর্ষ কানাডা-অষ্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার 
মত সাবালক হইয়া না উঠে ততকাল তাহার 
পক্ষে বৃটিশ শিক্ষকতার প্রয়োজন রহিয়াছে। 
সেদিনের শিক্ষকদের সভায় ভারত সচিবের 


বক্তৃতায় ইহাই যেন একমাত্র শিক্ষণীয় 


বিষয় ছিল। আস্তজ্াতিক প্রতিযোগিতার 
সম্ভাবিত বিপদের চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া 
ভারতের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ 
করিতে চাহিয়াও মিঃ আমেরি পরক্ষণেই . 
আবার কায়েমী স্বার্থের পুরাতন আটঘাট- 
(৩৫৬ পৃষ্ঠায় ভ্রটব্য) 





খাঘ্ের স্তভাব ও ছুর্ঘল্যতার জন্য 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট 
ভোগ করিতেছে, আর এই জটিল সমস্যা 
সমাধানের দায়িত্ব ফাহাদের হাতে স্যস্ত তাহারা 
ক্রমাগত ফাকা বুলি ও স্তোকবাক্য আওড়াইয়া 
সকলকে ধাপপা দিয়াই চলিয়াছেন। ফমিটি 
ও কনফারেন্স বসাইবার ক্রটি নাই, সরকারী 
খাদ্বিভাগ স্থাপন করিয়া উদ্ভির ও আমলা 
মারফতে ব্যাপক কার্যধারা অবলম্বনের 
বাহক আড়ম্বর সমভাবেই চলিয়াছে ; কিন্ত 


আমলাতান্ত্রিক সুশাসনের এমনই মহিমা যে, , 


আসল কাজ কোন দিক দিয়া কিছুসাত্রও 
আগাইয়া আসিতেছে না। দেশ রক্ষার 
' ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার- 
' সমূহ সুসংহত কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া 
সকলকে তাক লাগাইয়৷ দিয়াছেন, থাদ্দ্রব্যের 
সুব্যবস্থা করিয়া লোকরক্ষার ব্যাপারে তাহা- 
দের, আস্মরিক্‌ আগ্রহের খুবই অভাব দেখা 
দিয়াছে । ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া গ্যান্ প্রয়োগে 
, ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে 
যীহাদের ভিতর কখনও কোন সহযোগিতার 
হানি ঘটে নাই সাধারণের খাভসমস্তা' সমা- 
ধানের র্যাপারে আল তাহারা কোন দিক 
দিয়া, কোন সহযোগিতামূলক. কাৰ্য্যপন্থা 
অবলম্বন করিতে 'পারিতেছেন 'না। প্রথম 
যখন দেশে খাছসমস্তা দেখা, দেয় তখন 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাকে 
বিশেষ আমল দেন নাই। কিন্তু দীর্ঘদিনের 
হেলা অবহেলার পর বর্তমানে ভারতে বিশেষ 
করিয়া 'বাক্গলায় এই সমস্ত এতই জটিল 
হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ আর কোনমতেই 
, সাহার! ইহাকে অস্বীকার করিতে, পারিতেছেন 
নাঁ। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহ একে অন্যের উপর দোষ চাপাইয়া এক্ষণে 
এই সমস্তার প্রকৃত, দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার 
"চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে খাগ্সমস্তা আলোচনা প্রসঙ্গে 
বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক 
হইতে সেইরূপ একটা চেষ্টাই সুস্পষ্টভাবে 
লক্ষ্য করা গিয়াছে। বাণিজ্যসচিব তাহার 
সাফাই গাহিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার এদেশে একটা খাগ্সমস্ার সুচন! 
'র্নেখিয়া গত ১৯৩৯ সাল: হইতে পুনঃ পুনঃ 


খু 


বৈঠক বসাইয়া তাহার সমাধান সম্পর্কে 
সছুপায় বিধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। 


কিন্তু প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপযুক্তরূপ 
সহযোগিতার অভাবে তাহারা সেবিষয়ে 


বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের . 


সময়ে খাতদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
দেশে খাগ্ঠাভাবের সমস্ত! দেখা যাইতে পারে 
মনে করিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের - পক্ষে 
পূর্ব্বেই সজাগ হওয়া উচিত ছিল এবং তৎপ্রতি- 
কারের জন্য সমুচিৎ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
সঙ্গত ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা বা অন্ত কোন 
প্রদেশের . গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কিছুমাত্র তৎপর 
হন নাই। . অধিকস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দিক 
হইতে যখনই খাছ্সমন্তা সমাধানের জন্ত 
বিধিব্যবস্থা অর্বলম্বনের কথা উঠিয়াছে তখনই 
তাহারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উহার বিরো- 
ধিতা করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে দিম্্রীতে যে খান্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
উঠার নমুন দেখা যাওয়া সত্বেও বাজলার 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেই সম্মেলনে এপ্রদে- 
শের জন্য বাহির হইতে চাউল সংগ্রহের 
প্রয়োজন নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন । 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনে চাউল, আটা 
প্রভৃতি সরবরাহের জন্ কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীনে একটি শস্যভাশ্ার গঠনের ব্যাপারে 
তিনি সহযোগিতা প্রদানেও অসম্মত হইয়া- 
ছিলেন । পণ্যযূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার কথা 
যখন আলোচিত হয় তখনও বাঙ্গল! সরকারের 
প্রতিনিধিরা তাহার বিরোধিতা করেন। 
আসাম, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের গীবর্ণমেন্ট 
জিনিষপত্রের, সর্ব্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে কোন 
কড়াকড়ি বিধান অবলম্বন কর! পছন্দ করেন 
নাই। গম ছাড়া অন্ত কোন জিনিষের দর. 
নিয়ন্ত্রণ করা হইলে যুক্তপ্রদেশের সরকার 
সেসব বিষয় সহযোগিতা করিবেন না বলিয়াই 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন! গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে খা সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে বৈঠক 
হয় তাহাতে 'সারপ্লাস' বা "বাড়তি" প্রদেশ- 
সমূহ হইতে খাস্ভ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের মারফতে ঘাটতি অঞ্চলসমূহে 
তাহা চালান দেওয়ার- সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ॥ 
কিন্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের ছিতর 
পারস্পরিক সহযোগিতার এমনই অভাব 


1 পাদ 


রহিয়াছে যে .গত এপ্রিল, মে ও জুন 
এই তিন মাসে বাড়তি প্রদেশসমূহ হইতে 
১৪৷ লক্ষ টন খান্চসামগ্রী পাওয়ার কথা 
থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকার আসলে ৫1 লক্ষ 
টনের বেশী খাছসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন 
নাই। 5285 
খাগ্ভসমস্যা বেশী রকম জটিল হইয়া দাড়াইতে 


আরম্ভ করে । ইহা দেখিয়া. কেন্দ্রীয় সরকার 


বাঙ্গলায় খাগ্শস্তয আমদানীর মুবিধার্থ 
পূর্ববাঞ্চলে থাছ্দ্রব্য চলাচল সম্পর্কে প্রযুক্ত 
বিধিনিষেধগুলি উঠাইয়া লন। কিন্ত 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের নানারূপ বিরুদ্ধা- . 
চরণের ফলে সেই অবাধবাণিক্জ্য নীতি রক্ষিত 
হয় নাই। ব্যবসায়ীরা চালান দেওয়ার জন্য 
চাউল খরিদ করিবার পর অনেক ' স্থলে 
তাহাদের নেই মাল: বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, 
বাহিরে চালানের অন্ত মাল বিক্রয় 'বন্ধ করা 
সম্পর্কে সাধারণ ব্যবসায়ী ও মজ্ভুতদারদিগকে 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
ষ্টেশন মাষ্টারদিগকে চাউল বুক করিতে নিষেধ 
করা হইয়াছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি ঘোষণা 
ক্রার সময়ে বাঙ্গলার পার্শ্ববর্তী একটি প্রদেশে 
কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মণ খান্যশস্ত উদ্ধত ছিন্ন । 
এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট জানুয়ারী হইতে এপ্রিল 
মাস পর্য্যন্ত কোন খাচ্শস্য ক্রয়. করা 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু অবাধ 
বাণিজ্য নীতি ঘোষিত হওয়া মাত্রই উহার! : 
হঠাৎ খাদ্যশস্য ক্ৰয় ও মজুত করিতে আরম্ভ 
করেন। এইভাবে বাঙ্গলায় খান্তের অভাব 
মিটাইবার পক্ষে একট! বড়রকম প্রতিবন্ধক 
দেখা দেয়। এসব প্রতিবন্ধকের জন্য ভারত 
সরকার তাহাদের আস্তরিক আগ্রহ সত্বেও 
বাঙ্গলায় খান্ঠসমস্যার কোন সমাধান করিতে 
পারেন নাই। 

স্তার আজিজুল টিনা 
জটিল খাগসমস্যা সমাধান সম্পর্কে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের যে ক্রটিব্ট্যিতি প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহা আমরা নিতাস্ত শোচনীয় 
বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলার কথা বলিতে 
গেলে এপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে এই 
ব্যাপারে যে চরম দায়িত্বহীনতা ও অব্যবস্থিত- 
নিন্দা করিবার মত ভাষা নাই। প্রাদেশিক 

(৩৫৫ ও ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টৰ্য ) 


[- 


ভারত সরকারের কৃষি উপদেষ্টা Citrus 
01৪ বা লেবুজাতীয় ফল 'সম্পর্কে সম্প্রতি 
' ফে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে 
' জানা যায়, ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ১ 
লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে লেবু জাতীয় 
'ফলের চাষ. হয়' এবং গড়পড়তায় বৎসরে ১ 
“কোটী ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার মণ পরিমাণ এ 
ফল উৎপন্ন হয়! ইহার মধ্যে কমলালেবু 
চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে ১ লক্ষ 
১ হাজার ৭৬৯ একর এবং কমলালেবুর 
উৎপাদনের পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ৪৮৬ হাঙ্জার 
মণ। পৃথিবীতে, ভারতবর্ষ ছাড়া প্রধানত; 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, স্পেন, ইতালী, এবং 
! জাপান প্রভৃতি দেশসমূহেই লেবুর চাষ হয় 
/ বেশী। গড়পড়তায় বাৎসরিক বিভিন্ন দেশে 
লেবু চাষের জমির আয়তন :ও.লেবু উৎপা- 
দনের হিসাব নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। ' উহ! 
হইতে .অন্তান্ত '' দেশের তুলনায় এদেশের 
অবস্থা বুঝা যাইবে। 


'দেশ লেবু চাষের. লেবু উৎপাদনের 
' অমি 7 পরিমাণ 
(একর হিসাবে). মেণ হিসাবে) 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ৬,০১,৬৫০ ৮৯,৬২৫,০০০ 
কাপান ৩,৩৫,১১০ ১৪,৫৬৭,০০০, 
ইতালী ৩,১২,৮১০ ‘53,৫৯৭,০০০ 
স্পেন, ২,৯৬,৬০০ ২৫,৭৪৩)০০০" 
ব্ৰাঞ্জিল ২৪০১০ oe | ৩১,২৩৭,০০০ 
ভারতবর্ষ ১,৩০,০১১ ১৩,৫৪০,০০০ 
এই হিসাব হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, 
ভারতবর্ষ লেবু উৎপন্নকারী প্রধান প্রধান 
দেশসমূহ হইতে সর্ব্বনিম্ স্থানে অবস্থিত | 


, ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ একর জমিতে ফলের 
চাষ হয়। ইহার মধ্যে লেবুজাতীয় ফলের 
চাষ হইয়। থাকে মাত্র শতকরা ৬৫ ভাগ 


জমিতে । বিভিন্ন প্রকার লেবুর মধ্যে কমলা- ' 


লেবু ও টক লেবুর বাৎসরিক গড়পড়তা চাষের 
জমির পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে শতকরা 
৭৮৩ ও ১৬৩ ভাগ । ভারতের প্রদেশ- 
গুলির মধ্যে বেশীরভাগ লেবুর চাষ হয় নিয়- 
লিখিত স্থানসমূহে .£_মাদ্রাক্জ (৩১,২৭০ 
একর), মধ্যপ্রদেশ (২২,৯৪৭ একর), পাঞ্জাব 
‘(১৭,১৫০ একর), বোম্বাই (১৬,৪*০ একর), 
আসাম (১৪:২৫ একর) এবং কুর্গ (১০,০৭১ 
একর)। ভারতের মোট লেবু চাষের জমির 
_ মধ্যে ইহার পরিমাণ হইতেছে শতকরা ৮৬৪ 


১ভাগ। 


* বুপ্তানীর পরিমাণ অতি সামান্ত । 


বাঙ্গলাদেশ, সিকিম, হায়দরাবাদ, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মহীশৃর, পাতি- 
য়ালা, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ; কাশ্মীর, সিন্ধু, 
দিঘী, বরোদা, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর ও 
কোচিন প্রভৃতি স্থানে ভারতের- সমগ্র লেবু 
চাষের জমির মধ্যে মাত্র শতকরা ১৪৪ ভাগ 
জমি ক্মবস্থিত। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের 
লেবু চাষের জমির আয়তন ও লেবু উৎপন্নের 


পরিমাণ হইতেছে, যথাক্রমে ৩ হাজার ৩৩৫ 


একর ও ২ লক্ষ ৮* হাজার ২১৯ মণ। 
মিঠা কমলালেবুর মধ্যে মোসাম্বী, মাল্টা, 


সাথগুডি এবং ব্যাটেভিয়া শ্রেণীর কমলালেবু 


সাধারণতঃ বোস্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশে 
উৎপন্ন হয়। মান্দারিন শ্রেণীর কমলালেবু 
প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশেই বেশী জন্মে; তাহা 
ছাড়া এই শ্রেণীর লেবু কিছু কিছু পাঞ্জাব, 
বোম্বাই, পাতিয়ালা, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা ও 
যুক্তপ্রদেশেও উৎপন্ন হইয়। থাকে । সিলেট 
কমলালেবু সাধারণতঃ আসামেই বেশীরভাগ 
উৎপন্ন হয় এবং দার্জিলিং শ্রেণীর .কমলালেবু 
সিকিম ও বাঙ্গলাদেশেই মাত্র জন্মে। বাঙ্গলা- 


. দেশের কমলালেবুর চাষের জমির পরিমাণ 
হইতেছে ১ হাজার ৩০* একর । 


অন্তান্ত শ্রেণীর লেবুর 'মধ্যে কাখজীলেবু, 
কদশ্বলেবু। গন্ধরাজ লেবু প্রভৃতি প্রায় ভারতের 
সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া বাতাবীলেবু বাঙ্গলা- 
দেশ, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশেই, বেশী উৎপন্ন 
হয়। ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় কমলালেবু 


ব্যতীত এই সকল সাধারণ শ্রেণীর লেবু প্রায়. 


৩৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৪৪ মণ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 


রাজ্যসমূহের মধ্যে আসামপ্রদেশ . কমলালেবু ' 


ও মান্দ্রাজপ্রদেশ অন্যান্ত ধরণের লেবু উত্- 
পাদন ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 
আসামপ্রদেশ ভারতে উৎপন্ন মোট কমলা 
লেবুর শতকরা ২৪৯ ভাগ যোগান দিয়া 
থাকে এবং মাদ্রাজপ্রদেশ . ভারতের মোট 
উৎপন্ন লেবুর মধ্যে শতকরা ৭১-৩ 'ভাগ 
জন্মিয়া থাকে! ' * 

ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ৩ কোটী 
৪৮ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮৬ টাকা মূল্যের ১ 
কোটা ৩* লক্ষ ৬৯ হাজার ৭২ মণ লেবু 
ব্যবহৃত হয়। ভারত হইতে বিদেশে লেবু 
১৯৩৯-৪ ০ 
সালে ভারত হই ভে বিদেশে মাত্র ৭৪ হাজ্বার 


ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 








৩৮৫ টাকা মূল্যের ৭ হাজার ৯৯৮ মণ . লেবু 


রপ্তানী হইয়াছিল এবং এসমস্তের বেশীর- 


ভাগই ব্ৰহ্মদেশ, বেরিং দ্বীপ ও ইরাকে প্রেরিত 
হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ভারতে মাত্র 


' ৪৫ হাজার ৪১৫ টাকা মুল্যের ৪ হাঁজার ৫০ 
. মণ লেবু বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। অতএব 


দেখা যায় যে, ভারতের ব্যবহৃত লেবুর প্রায় 
সবটাই ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ভারতে ফল চাষের উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইলে বর্তমানের তুলনায় আরও অনেক বেশী 
পরিমাণ লেবু উৎপন্ন হইবার সম্ভাবন। 
রহিয়ছে। যেস্থলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল 
ও প্যালেষ্টাইনে একর প্রতি যথাক্রমে ১৩২ 
মণ, ১২৫ মণ ও ১২* মণ ' কমলালেবু উৎপন্ন 
হয়, সেস্থলে ভারতে প্রতি একর জমিতে 
কমলালেবু উৎপঙ্গের পরিমাণ হইতেছে মাত্র 


৯৮ মণ। এই জন্তই ভারতে মাথাপিছু লেবু". 


জাতীয় ফল ব্যবহারের মাত্রা মাত্র ৩২ পাউণ্ড! 
প্যালে্টাইনে লোকপিছু ২২২ পাউণ্ড, 
স্পেনে ৮৫" পাউণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫৪'৩ 


‘পাউণ্ড, ব্রাজিলে ৫৩৯ পাউণ্ড, মিশরে ৩০*৭ 


পাউণ্ড এবং গ্রেট বৃটেনে ২৭'০ পাউণ্ড ,লেবু 
‘ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের হিসাব লইলে দেখা 
যায় যে, আসাম, প্রদেশেই মাথাপিছু (২২২ 
ডা বেশী পরিমাণ লেবু ব্যবহৃত হইয়া 
ইহা ছাড়া সব প্রদেশেই লেবুর 
খুব,কম। মধ্যপ্রদেশে মাথাপিছু 


২'৭ পাউণ্ড, বোম্বাই প্রদেশে ৫'৭ পাউণ্ড, - 


মাদ্রাজে ৬:১ পাউণ্ড; পাঞ্জাবে ৫৩ 
পাউণ্ড, বাঙ্গলাদেশে ১'৩ পাউণ্ড. কুর্গে ৭'৩ 
পাউণ্ড, মহীশুরে ২'৫ পাউণ্ড ও হায়দরাবাদে 
১'৬ পাউণ্ড লেবু ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে 


‘ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে. 
বৎসরে গড়পড়তায় কত টাকা মূল্যের কি 


পরিমাণ লেবুজ্জাতীয় ফল উৎপন্ন হয় তাঁহার 








একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল । 
প্রদেশ ও দেশী লেবুাতীয় ফল. মুল্য 
- রাদ্য (মণ ছিসাবে) টোকা) 
আসলাম ২১৫০৯,৩৪৬. ' ৩৯,6৫৫,৭৭০ 
মধ্যপ্রদেশ ২,৩২৭,৮৭০ ৭২,৮০৪,৭৯৪ 
মাত্রা ' ৩,১৬৬,০০০ হ৩,৭২,২৯৭ 
পাঞ্জাব ১,৫৫৯,৩৭০ ৬০,৮৬৯,৫০৬ "' 
বোম্বাই ১,৩১২,৩৩৮ ৬৫১৫৯১০৬৯ 
কুর্গ | ৯১৪,৬০৬ ২৪,৭২,৬০% 
হায়দরাবাদ ২০৪ ১৪৮৩৩ ৭,6৬,৬০০ 
বাঙ্গলা ' ২৮০১২১৯ 2,৭১,৭৩৩ 
মহীশৃর ১১৬,৪২৯ ৯২,২৯১২৫৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ ‘৯৭,৬৭০ €,৫২,৯৯৮ 
পাতিয়াল! ৪১৫৭১ ১,৭৮,৭৪১ 
বরোদা ‘১৪,৯৭২ ২৮,০৫৬ 
অক্কান্ত স্থান ৮৫৬,৩২২ ২৪,৭০+৬০৬ 
5৩,৫৩৯,৫১৩  ৩,৪৮১৯৯)২ ৫৬, 


১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩.] 


এই হিসাবে দেখা যায় লেবুজাতীয় ফল 
উৎপাদনের দিক দিয়া বাজলা দেশের স্থান 
অতি নিয়স্তরে রহিয়াছে ।. কমলালেবুর চাষের 
(দিক হইতে বিচার করিলেও বাঙ্গলাদেশের 
স্থান উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের যে 
কয়েকটা প্রন্টেশ কমলালেবু বেশী পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় তাহার বাৎসরিক গড়পড়তা  পরি- 
“মাণ (মণ হিসাবে) দিলেই এই কথার যাথাথ্য 


"প্রমাণিত হইবে । ভারতে বৎসরে "গড়পড়তায়: 


মোট ৯৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৬৯ মণ 
‘কমলালেবু উৎপন্ন হয় * , তাহার মধ্যে 
আসামে ২৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৪৬ মণ, মধ্য-. 
এ্রদেশে ২২ লক্ষ ২৬ হাজার মণ, মাত্রাজে 
৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ২ শত মণ, পাঞ্জাবে ১২ 
লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৭ মণ, বোম্বাই প্রদেশে 
১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮১৮ মণ, কুর্গে ৮ লক্ষ 
৭৪ হাজার ২০৬ মণ এবং অন্যান্য প্রদেশ ও 
.দ্রেশীয় রাজ্যসমূহে ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৭২০ 
মণ কমল! লেবু জন্মে । | 
: ভারতে লেবুর ব্যবসাকে ' লাভজনক 
-করিতে হইলে বর্তমানে যেভাবে ইহা! বিক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা আছে তাহার চেয়ে উন্নত- 


-ধরণের চাষ, প্যাঁকিং লেবুর শ্রেণী বিভাগ ' 


“করণ, লেবু, বিক্রয় করিবার সমবায় প্রথার 
"প্রচলন, লেব, সংরক্ষণ করিবার জন্য বরফের 
সাহায্যে ঠাণ্ডা গুদামের ব্যবস্থা করণ এবং 
‘লেবু হইতে বিভিন্ন প্রকার পানীয় ও রুচিকর 
“খাদ্ধন্ব্যাদি প্রস্তুতের বন্দোবস্ত প্রভৃতি করার 
জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বাজারজাত 
করিবার পূর্বে লেবুগুলি সুপক্ক কিনা এবং কি 
"অবস্থায় লেবুগুলি গাছ হইতে তুলিতে হইবে 
“তাহার সম্যক পরীক্ষা করা দরকার। মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের 
: - ফ্লোরিডায় লেবুর ভিতরে কত ভাগ শকরা_ ও 
অল্নরস থাকে তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা 
.করিয়া লেবু গাছ হইতে তোলা হইয়া থাকে। 
' ইহার পরে ইহাকে প্যাক করিবার সুবন্দোবস্ত 
করা একটা বিশেষ আবশ্বকীর কাজ ; তাঁহা না 
হইলে লেবুগ্তলির বেশীর ভাগ নষ্ট, হইয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাঙ্গলা দেশে 
ত্রিকোণবিশিষ্ট যে' বাঁশের ঝুড়িতে কমলা 
লেবু প্যাক করিবার বন্দোবস্ত আছে তাহা 
অল্পব্যয়সাধ্য এবং উপযোগী ।. এতদ্যতীত 
দেশের বিভিন্ন স্থানে লেবু পাঠাইবার জ্রস্ত 
সাধারণত: রেলপথ ও ষ্রীমারের মারফতে যে 


ব্যবস্থা আছে তাহাতে লেবু সঠিকভাবে ' 


- সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা উন্নত ধরণের নহে। 
, ভীরতের মত ডউষ্ণদেশে রেলগাড়ী এবং 
-্রীমারের মধ্যে লেবু চালান দেওয়ার জস্য যদি 


অন্তর্গত কালিফনিয়া এবং || 


| 
| 
টেলিগ্রাম_-সিডাটর্াল 


আথক জগৎ 





ঠাণ্ডা কামড়াব ব্যবস্থা করা হয় .তাহা হইলে , 
লেবুগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম 
থাকে। বর্তমানে যেভাবে লেবু বাজারে . 
উপস্থিত করা হয় তাহাতে , লেবু উৎপন্ন 
কারীরা উহার উপযুক্ত মূল্য পায় না।, যদি 
উৎপন্নকারীদের“সমবায় প্রতিষ্ঠান থাকে তাহা 
হইলে তাহারা লেব, উৎপাদন করিয়া কিছুটা 
লাভবান হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে মাত্র মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও 
বোম্বাই প্রদেশেই' এইরূপ কয়েকটা সমবায় 
প্রতিষ্ঠান আছে। 

লেবু হইতে নির্ধ্যাস, আচার, মোরববা, 
চাটনি, সরবৎ, সিরাপ এবং নানাবিধ সুম্বাহু 
ও স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্র 
ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে । উপধুক্ত মূলধন 
নিয়োগ করিয়া এই সকল শিল্পের ব্যাপক 
প্রসার সাধন করা যাইতে পাঁরে। বর্তমানে 


পাঞ্জাব, মান্দা, বোম্বাই, 'যুক্তপ্রদেশ ও 
বাঙ্গলা দেশে এইরূপ শিল্পে বৎসরে গড়" 


পড়ভায় ২০ হাজার মণ লেব, ব্যবহৃত হইয়া ' 


থাকে। লেবু টানে সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে 
চালান দেওয়া যাইতে পাঁরে। জাপান 


“মন্দারিন শ্রেণীর 'কমলা লেবু টীনে সংরক্ষণ 


করিয়া বৎসরে গড়পড়তায় (বর্তমান যুদ্ধের 
পুর্বে ) গ্রেট বৃটেনে প্রায় ৪ কোটা ৮০ লক্ষ 
টান পরিমাণ চালান দিয়া আসিয়াছে । 
বাঙ্গল! দেশে। লেব, জাতীয় ফলের চাষ 
বাড়াইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে । লেব, 
চাষের জন্য যেরূপ মাটি, জল ও আবহাওয়ার 
দরকার বাঙ্গল৷ দেশে সেরূপ পারিপার্শ্বিক 


, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 







BEELER USSR HU 


সাবান 


উল্টা লিও 





মিশ্রিত মাটি লেব, চাষের পক্ষে উপযোগী । 
যেসকল স্থানে বৎসরে ৩৬ ইঞ্চি বারিপাত 
হয় সেই সকল স্থানেই. লেবগাছের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করা যায়। কোন: কোন শ্রেণীর 
লেবুগাছ উষ্ণ স্থানে:ও সমতল ক্ষেত্রে এবং 


‘কোন কোন শ্রেণীর লেব,গাছ, ৩ হাজার ফুট 


অথবা ভুদ্ধে উচ্চ স্থানে এবং ঠাপ্ডা আব- 
হাওয়ায় ভাল জন্মে । বাঙ্গলা দেশে এইরূপ 
আবহাওয়া ও মাটি প্রায় স্থানেই আছে। 
সারের জন্য রেড়ির খৈল, মহুয়ার আবর্জনা, 
পটাশ .ও ফসফেট, পাঁকমাটি, চিলিয়ান 
নাইট্রেট প্রভৃতি ব্যবহার করিলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। কমলা লেবু চাষের জন্য 
দাঞ্জিলিং জেলায় এবং পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটা 
জেলায় এখনও বহু ক্ষেত্র এইভাবে কাজে 
লাগান যাইতে পারে। ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে জল দিবার জন্য সেচের ব্যবস্থা 


করিলেই বাঙলা দেশে কমলা লেবুর চাষের ". 


জমির আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা চলে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেরুর চাষ, 


লেবু সংরক্ষণ এবং লেবু হইতে বিভিন্ন খান্ত ও 


পানীয় জিনিষ প্রস্তুত করিবার অন্ত বাল! 


' দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়, কলিকাতা 
“বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ, 


বাঙ্গল! 
সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ ও বাঙ্গলার 
শিল্পপতিগণ যদি একযোগে সচেষ্ট হন তাহা 
হইলে ফলের ব্যবসায় বাঙ্গলা 
অনেকটা উন্নতি দেখাইতে পারে। বিদেশে 
লেবুজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি চালান দিয়া 
এপ্রদেশবাসীর অর্ধাগমের সুবিধাও বাড়িতে 
পারে। 


স্থাপিত--১৯২৮ 
ফোন : সিলেট ১৭, 


১০,০০০,৩০২ টাকা। 


৫,৫০০১০০২ ৯ 
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আছি 3 - শ্ন্যলাম্মনিল্র 





পর 

চাউল রপ্তানী! 

. গত শুক্রবার বেঙ্গল 'স্কাসনাল চেম্বার অব 
কমাস? মুসলিম চেম্বার, মারোয়াড়ী চেম্বার অব 
কমাসে'র কমিটীগুলি ভারত সরকারের ‘নিকট 
তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা 
সত্বেও সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রচুর চাউল দক্ষিণ 
আফ্রিকায় রপ্তানী করা হইয়াছে । কমিটাগুলি 
এই রপ্তানী কার্য্যের তীৰ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 
কষিটাগুলির আরও আপত্তির কারণ এই যে, দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয়দিপকে নানাপ্রকার আর্থিক 
অসুবিধা এবং অপমানকর অবস্থার মধ্যে থাকিতে 
হইতেছে, অথচ ঠিক সেখানেই ভারত হইতে চাউল 
রধ্যানী করা হুইল । কমিগির মতে, দেশের নিরয্ন 
জনগণকে অন্নদান করার প্রাথমিক দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে ভারত সরকার যে সম্পুর্ণ উদাসীন, 
এই রপ্তানীর ব্যাপারে তাহা আবার প্রমাণিত 
হুইল। ভারত সরকার ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী 
বিদেশী এবং অন্তান্ত বিদেশীদিগকে খাওয়াইবার 
যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, চেম্বারসমৃহ 
উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়ান্ছেন এবং এই নীতি 


কইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার অন্ত গতভর্ণমেণ্টকে 


অমুরোধ করিয়াছেন। যে সময় এদেশের বহু 
লোক প্রত্যহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ও যে 
সময় প্রত্যহ অসংখ্য লোক. উপবাসে দিন 
কাটাইতেছে, সেই সময় গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা 
সত্বেও ভারতের বাহিরে প্রচুর খাদ্য-শন্ত প্রেরিত 
হওয়ায় কমিটীসমূহ 
করিয়াছেন। (সরকার হইতে এই চাউল প্রেরণের 
সংবাদ অস্বীকার করা হইয়াছে ।) 

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে 

:_ শ্ৰীযুক্ত-কে সি নিয়োগী 


লতি কেন্দ্রীয় পরিষদে বাদ্দলার খান | 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের সময় শ্রীযুক্ত কে সি. 
নিয়োগী স্যার. এডওয়ার্ড বেস্থলের' উক্তির ন _ 
. সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ১৭৭০ সালে ইষ্ট & * . ব্রাঞ্চ; 

পু পাটনা, ক 
খাদ্য-শস্ত মুত করিয়া -রাখিয়াছিল | - সেই ইষ্ট এ 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী আও আছে। লর্ড ক্লাইভ না ' 


ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের কর্শচারীদের নামে 


থাকিলেও ক্লাইভী মনোবৃতি পুরাপুরিই বজায় 
আছে। কলিকাতা, হাওড়া এবং শিল্াঞ্চলে 
খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্তার বেশ্থল গালতরা 
বর্ণনা করিয়াছেন ) কিন্তু পল্লী অঞ্চলে খাদ্য-সর- 


বরাহের কি করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে তিনি একটি 
| কথাও উচ্চারণ করেন নাই। শ্তার এডওয়ার্ডের 
-স্রীটই কপিকাভা এবং 


খারণাও ঠিক এইরূপ ছিল। শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্তান্ত উদ্বৃত্ত দেশ 
হইতে অবিলঘ্ে লক্ষ লক্ষ টন গম ভারতে আমদানী 


অশেষ ছুঃখ প্রকাশ [জু 










ধরিবার ব্যবস্থা করা উচিত অ্কুরী অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষেরও উচিত 
তাহাদের মজুত মাল হইতে অবিলম্বে কিয়দংশ 
জনসাধারণের অন্ত ছাড়িয়া দেওয়া। 'খাস- 
সচিবের উক্তির সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
বলেন কোন্‌ আত্মনর্য্যাদাসম্পন্ন প্রাদেশিক সর- 
কারই বা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করিতে 
পারে ? তাঁহার প্রশ্নের জবাবে বলা হইয়াছে যে, 
বাজলার "প্রয়োজন মিটাহেতে কেন্দ্রীয় সরকার 
৭ লক্ষ ৯ হাজার টন খাদ্যশন্ত বাঙ্গলায় পাঠাইতে 
স্বীকৃত হন) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৩৯,৬৯৩ টন 
বাঙ্গলায় প্রেরণ করা হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
মন্তব্য করেন যে এইরূপ সরকারের নিকট পরি- 
কল্পনা পেশ করিলেই বা বাদল সরকারের কি 
লাভ হইত এবং এইরূপ সরকারের উপর নির্ভরই 
বা করা যায় কিরূপে? তাহার প্রশ্নের জবাবে 
বলা হইয়াছে যে, গত মার্চ মাসের পর বাজলা 
দেশ হইতে কোন থাদ্য-শন্ত রপ্তানী করা হয় নাই, 


কিন্তু গত ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস পৰ্য্যন্ত কত 
খাদ্য-শন্ত বাজলার বাহিরে পাঠান হইয়াছে সে' 


প্রশ্নের জবাব তাহাকে দেওয়া হয় নাই । 
কর্পোরেশনকে. সরকারী সাহায্যদ্বান 
কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকারী তহবিল 
হইতে অর্থ সাহায্যদান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার 
সম্প্রতি এক ইন্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত 
ইন্ভাহারে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান অরুরী অবস্থায় 
কর্পোরেশন 9 ৮8 কাৰ্য্য 


আৰুমিক + : প্রগতিশীল _ 





লীইফমোটর - হেড অফিন £-কানপুর ফায়ার-এযাক্‌সিডেণ্ট নি 
চেয়ারম্যান £ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লাইফ ম্যানেজার 
ভার পদস্পৎ সিংহানিয়া এন্‌, কে, কে ভট্টাচার্য্য 





নাপাক — সম্পূৰ্ণ ভারতীয় 
নং নং ইত এ তা | 


হাওড়া নি এপ্রোচ লাঞ্চ পিং ২, রী ব্রীজ টি কলিকাতা । 
পাষক-_মানশীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ £ "স্থায়ী 'আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


তিনি সিরা মি টি, 8S ব্যানাজ্জাঁ 


পরিচালনে সমর্থ হয় ভঙ্জন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ 
হইতে গভর্ণমেন্টের নিকট ধূপ ্বন্ধপ ১০'লক্ষ টাকা 

এবং সাহায্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাক! প্রার্থনা করিয়া" 
এক আবেদন করা হয়। : গভর্ণমেন্ট খপ স্বরূপ" 
১* লক্ষ টাকা দিবার আবেদন মঞ্জুর করেন, কিন্- 
সাহায্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব.মঞ্ুর' 

করিবার পূর্বে কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে" 
তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন এবং মিঃ সি ভাবু 
পার্ণার আই, সি. এসকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত 

করেন। 'মিঃ গার্ণারের রিপোর্ট এখন গবর্ণষেণ্টের 

বিবেচনাধীন আছে, তবে রিপোর্টে উল্লেখিত কতক- 

গুলি বিষয় সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন এবং কর্পোরেশনকে সাহায্যও 
দিতেছেন। স্পেশাল অফিসারের সুপারিশ মত 

১৯৪২-৪৩ সালের উদ্ধত তহবিল বুদ্ধি দম্ভ গত. 
এপ্রিল মাসে কর্পোরেশনকে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্চুর' 
করা হইয়াছে । , কর্পোরেশনের কারখানাসমূহের: 
যুদ্ধবীমার প্রিমিয়ামের অর্ধীংশ হিসাবে €[০ লক্ষ. 
টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ।, অপরার্ধা খণ ফণ্ডের ' 
সঞ্চিত অর্থ হইতে লইয়া পূরণ করা কর্পোরেশনের 

পক্ষে সম্ভব কি না তাহ]! বিবেচনা করিয়া দেখিতে 

বলা হুইয়াছে। এতত্যতীত ১৯৪২ সালের শেষের 

দিক হইতে কর্পোরেশনের শ্রমিকদিগের মাগৃগী 

ভাতা বাবদ কর্পোরেশনকে মাসিক ১ লক্ষ ২০. 

হাজার টাক! সাহায্য করা হইতেছে এবং গত মে. 

মাসে উক্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া' 

২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করা হ্ইয়াছে।, 

সর্বশেষ ' সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্জলা সরকার" 

কলিকাতা কর্পোরেশনকে উহার কশ্মচারীদিগকে- 

ভুলাই মাসের মাগী ভাতা দিবার জন্ত- 
৩২৯,০০৯২ দিবার ব্যবস্থা রুরিয়াছেন। 


০ 






fi 








ব্রাঞ্চ মূ 
 লাছোর, দিল্লী, বোম্বাই { 


২ বৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য 8% 


১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ]- 


সহর অঞ্চলে খাচ্-বরাদ্দ ব্যবস্থা 
প্রকাশ, ভারতের .বড় বড় সহরগুলিতে 
অবিলম্বে খ্বাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত 
করা হুইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহের কর্ম্মচারীদিগকে খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার অন্ত শীঘ্রই 
, বোস্বাইতে একাঁটি শিক্ষাকেন্ত্র খোলা হইবে। ভারত 
সররারের খাদ্য-বরাদ্দ সম্পর্কিত পরামর্শরাতা মিঃ 
কিরবি যে রিপোর্ট দিয়াছেন প্রকাশ তদহুসারেই 
' ব্যবস্থা করা হইতেছে। মিং কিরবিকে বিলাত 
হইতে আমদানী করা হুইয়াছে। তিনি '১৯৪০ 





হইতে ১৯৪২ সাল পৰ্য্যন্ত বিলাতের খাদ্য-দগ্ুরের, 


একজন অফিসার ,ছিলেন। মিঃ কিরবি অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ষদি আইনের পূর্ণ সমর্থন 


থাকে এবং বরাদ্দপ্রথা কায্যকরী করিবার জন্য, 


উপযুক্ত সত্ব থাকে তবে বরাদদপ্রথা ব্যর্থ হইবার 


কথা নহে।' মিঃ' কিরবির মন্তব্যে নাকি' বলা করেল 


হইয়াছে যে, সমস্ত সহরে অবিলম্বে বরান্দপ্রথা 
প্রবর্তন করা দরকার। কোন কোন অঞ্চলে 
সরবরাহ ব্যবস্থা সস্তোষদ্রনক নয় বলিয়া বরাদ- 
প্রথা স্থগিত ' রাখা" অন্থচিত। প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় খাদ্য-শস্তের সমানতাবে বণ্টনের ব্যবস্থার 
অন্য থাদ্য-নিয়ঙত্রণ কমিটী গঠন করা দরকার । 

কলিকাতায় খা্য সচিব কর্তৃক 

আলোচন! বৈঠক আহ্বান 

গত ১১ই আগষ্ট খান্ত-সচিব মিঃ সুরাবদ্দ 
পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন 
বণিক সমিতির প্রতিনিধিদিগকে এক আলোচনা 
বৈঠকে আহ্বান করেন। কলিকাতা ও অন্তান্ত 
অঞ্চলে খান্ত বরা্ম-প্রথা প্রবর্তন, চাঁউলের সর্বোচ্চ 
মূল্য নির্ধীরণ এবং সরকারে আউল ধান হস্তগত 


. করা: এবং বণ্টন করা সম্পর্কে উক্ত বৈঠকে আলো-” 


চনা,হয়।. অন্তান্ত প্রদেশ হইতে খাভশগ্ত আমদানী, 
খাদ্-অভিযানের ফলে সংগৃহীত খান্ভশহ্তক একস্থানে 
নম্ভুত করা এবং অঙ্তান্ট উপায়ে খাদ্বশস্ত সংগ্রহ করা 
সম্পর্কেও আলোচনা হয়। 
খান্ধ পরিস্থিতির কথাও বলেন। কয়েকদিন পর 
এই আলোচনা বৈঠকের আবার অধিবেশন হুইবার 
কথা আছে। 

কলিকাতায় খান্ঠ-বরাদ্দ-ব্যবস্থার 

"আয়োজন 

প্রকাশ, কলিকাতা সহরে রেশনিং ব্যবস্থা 

প্রবর্তনের আঁয়োজন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। 


অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ. স্বরাবর্দী প্রধানতঃ - 8২55০ 


এই উদ্দেষ্যে ভারত সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা মিঃ 
কিরবির সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন। মিঃ 
কিরবি এবং বাঙ্গলা সরকারের জয়েন্ট চীফ 
সেক্রেটারী মিঃ ট্রিভেন্সনের সহযোগিতায় এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী হইতেছে । 
৭ কোট পাউণ্ড চা ক্রয় .. 
LT ee 
যে, বিলাতের খান্ত দপ্তর বর্তমান বৎসরে মোট 
এৎ' কোটী পাউণ্ড চা ক্রয় করিয়াছেন। কাজেই 


ত. 


মিঃ স্থরাবদ্দী বাঙ্গলার . 


'বিলাতৈর' লোকেরা আগামী বৎসরেয়? অন্ত চা, 


সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই চা হইতে 
সমস্ত মিত্রদেশকেই গত বৎসরের মত কিছু কিছু 
চা সরবরাহ করা হইবে। ' মি 
._ কলিকাতায় চিনির অভাব 
সম্প্রতি : ভারতীয় বলিক সমিতির 'ভবঞ্দে 
সমিতির এক সভা হয়! ‘ভারতের সুগার 
কণ্ট্যোলার মিঃ মেহতা, আই সি এস উক্ত সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় চিনির অভাব 
সম্পর্কে সভায় .:আলোচনা” হয়।. মিঃ মেহতা 
অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের 
মধ্যে বণ্টনের জন্ত বালা সরকারের হাতে যথেষ্ট 
পরিমাণ চিনি মন্ধুত আছে। তিনি আরও আশ্বাস 
দেন যে, এই বিষয় লইয়া বালা ' সরকারের সহিত 
তিনি আলোচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই অবস্থার 
হা হইবে. বলিয়া' নি আশ! প্রকাশ 


গৌরি ডানা 

সম্প্রতি ভারত সরকার এক আদেশ জারী 
করিয়া হুদ্ধবতী, গাতী,, গর্ভবতী গাভী' এবং, দশ 
বৎসরের কম বয়স্ক চাষের বলদ প্রভৃতি হত্যা 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 







বিনি ভিয়েটার ৰোড’ পরিচালিত স্জান্ত জাতীয় 


প্রতি ১০০০৭ টাকার. পেন্দন 


. . অভিযোগ ' আনা হইয়াছে। 


এয়ার রিৎ ও কুশন 
ডাক্তারী দস্তান। 

ভারতের, না 
সচিত্র মুল্য তালিকার জন্য লিখুন। 
প্রধান কাধ্যালয় ও কারখানা $ 


৩৭৭, রি রোড, ফোর্ট বোম্বাই। 


৩8৩ 


গত ৭ই এবং ৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা, 
হাওড়া এবং বালীতে খাস্তান্বেষণ অভিষাঁন চালান 
হয়। কতকগুলি জায়গায় বিনা লাহসেন্সে 
খান্ধ্ব্য মুত করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । কয়েকজন লাইসেন্সধারীর 'নিকট 
লাইসেন্দে বণিত জিনিষ অপেক্ষা বেশী জিনিষ 
পাওয়া গিয়াছে । গৃহস্থগণের বাড়ী এবং দোকান- 
সমূহের হিসাব লওয়া শেষ হইয়াছে। তবে 
বড়' বড় ' ব্যবসায়ী এবং -শিল্পপতিদের "মজুত 
“মালের হিসাব, লওয়ার' কাজ এখনও শেষ তয় 
নাই। 


কারিনার অভির 


কলিকাতা সহরে খান্ভাভিযানের ফলে কয়েক 
জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৪৫০০ মণ ‘চাউল মন্ভুত 
রাখার অপরাধে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে 
বিনা লাইসেন্দে 
১ হাজার মণ আটা রাখার অভিযোগেও তিন 
জন' ব্যবগায়ীর বিরুদ্ধে মামলা কুদ্ধু করা 
হইয়াছে । নর 





পানিহাটা, ২৪ পরগণা 


প্রদর্শনাগার ও বিক্রয় কেন্দ্র? 
১২ চৌরজী ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা 


'বোঙ্বাই শাখ] £ 


নর টেলিগ্রাম £.*ক্লিয়ারিং” 
| কেড় অফিস_৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত৷। 


২০০০২ টীকা পাওয়া. খায়। 


প্ৰতিষ্ঠান । 
আজই পত্র লিখুন £ | 


ব্রাঞ্চ £__ঢাঁকা» চাইবাসা (9. ম. £.), চক্ৰধরপুর (B. বি, R.), 


[ অন্যান্য নুতন ক্কীমের জন্য 


ইগু (0:৯), দীছিরপার 





উঠত ঠা ৯1১৫৪ জেটি 


৩83 


চরম খান্ভসঙ্কট সম্মুখে 
সম্প্রতি বিভন ট্রাটে একটি অন্সসত্রের উদ্বোধন 
উপলক্ষে মন্ত্রী মিঃ সুরাব্দী বলেন যে, আগামী 
লেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে খাডাভাব 
হেতু লোকের হুঃখহর্দশা চরম সীমায় উঠিতে 
পারে। পে্ন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত থাক! 


ভারতবর্ষের ৃ্‌ 

বৎসরের গড়পড়তা বার্ষিক পরিমাণ অন্থমিত হই 

স্লাছে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টন। এই একই 

সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হুইতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ 

৯* হাজার টন ধান-চাউল বাহিরে রপ্তানী করা 
|: 


ধান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের 
পশ্চাদ্বত্তিত| 


ভারতের একাধিক প্রদেশের অধিবাসীদের 
প্রধান খাস্ত ভাত। তৎসত্বেও ভারতবর্ষে প্রতি 
একর জমিতে গড়পড়তা মাত্র ৭৩৪ পাউগ্ড ধান 
উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রতি একর জমিতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৮১ পাউণ্ড, জাপানে ২৩০৭ পাউগড, 


‘FP Ee Sn [275 Sm 


] 










৯০৩৯ 









হও 


+ 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল *** 
১৯৪৩ লালের ৩০শে জুন তারিখে 
১ ব্যাঙ্কে আমানতের পরিষাণ *** 
হেড অফিস-_মহাত্ম! গান্ধী রোড, 


ত 






চি 


চর 


বাজ. ও "পাঙ 
PAY বি কী 885৫ 


ম্যানেজিং ভিরেউর--মিঃ এইচ, 


বে 






প্‌. 


ৰ 


খাঁ [বস 
ai 


-. মিঃ হরিদাস মাধব দাস, 
মিঃ আরদেশ্নীর বি ডুবাঁস, 
মিঃ দিনশ। ভি, রোমধর, 
মিঃ বিঠল্দাস কাঞ্ি, 
মিঃ সুরমহন্মদ এম্‌, চিনয়, 
লণ্ডন 












ৰঃ 


HC শা 


এতে বু 


(| 


১০ 


< 


ৰ. ৰেচ ৰু 


[ছি মেট ব্য হব ইত দঃ | 


ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ৪ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত্_ডিসেন্বর ১৯১১ সাল) . 

৯ ' ৩/৪০১৬০১৩ ০০ টাক! 
৩,৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 
১,৪৮,১৩,২০৪ টাকা 
১,৪৮,৩২০০০২ টাকা 


৭২২৭৬৮১০০০২ টাকা 


ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । 
সি; ক্যাপ্টেন 


'সার এইচ পি যে মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 

মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 

মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি,' 
মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট | 


এজেঞ্টস-_যেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স” মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেঞ্টস-_দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হয়। 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়।৷ জানুন । 


আর্থিক জগৎ 


১ মিশরে ২৯৭৯ পাউণ্ড, ইতালীতে ৩০০০ পাউণ্ড 


এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৯৩২ পাউও্ড ধান উৎপন্ন হুইয়! 
থাকে । অস্ট্রেলিয়ার উৎপাদনের বৃদ্ধি বন্ততঃই 
রিন্ময়কর। মাত্র ২০ বৎসর কাল পূর্বে ও দেশে 
সর্বপ্রথম ধানের চাষ সুরু হুয়। 
* চায়ের কাটতি কোন্‌ দেশে বেশী 
বর্তমান নহাযুদ্ধ বাবিবার পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞ মহল 
যে হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ, 
সমগ্র পৃথিবীতে চা-পানকারীর সংখ্যা এক 
কোটিরও উপরে। এ হিসাব দৃষ্টে জালা যায়, 
চা-পানের ব্যাপারে প্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরার 
যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 
বৃটেনে গড়পড়তা একজন সার! বছরে ৯ পাউণ্ড ব1. 
প্রায় ১ হাজার ৮ শত কাপ চা খাইয়া থাকে । সে- 
ক্ষেত্রে একজন আযেরিকানের বাৎসরিক চা-পানের 
পরিমাপ 3 পাউণ্ড বা ১৫* কাপ। মাকির সৈত্তরা 


অত্যধিক চা-প্রিয়। ১৯৪১ সালে মার্কিন সৈকত: 


বাহিনীর অন্ত ২ লক্ষ পাউ্জ চা ক্রয় করা 


দপ্তরের একটু রদবদল করিয়া স্তার শ্রবাস্তবকে 
খাস্ত সচিব নিযুক্ত করিয়াছেন। খা বিভাগকে 
একটি 88858 বিভাগে পরিণত করা হইল। 


[ ১৬ই আগষ্ট; ১৯৪৩ - 


খাদ্য-শন্ত জম! রাখিয়া টাকা ধার 
দেওয়া নিষিদ্ধ 

গত ১৩ই আগস্টের এক সরকারী ইস্তাহাকে 
প্রকাশ, খাদ্য-শন্ত আমিন রাখিয়া টাকা বার 
দেওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হুইয়াছে। 
খান্ভশন্ত নিয়স্রপ আদেশ অনুসারে বাহাদের 
লাইসেন্স আছে তাহারা এবং উৎপাদনকারীর! 
এই আদেশের আমলে পড়িবে না। পভর্ণমেপ্ট 
জানাইতে চাহেন যে, মুদ্রীসক্ষোচনের উদেস্তেই 
এই ব্যবস্থা অবলদ্বিত' হইয়াছে । আইন অনুমোদিত 
ব্যবসায়ী এবং ' ফটকাবাজদিগকে পৃথক করাই 
এই. আদেশের উদ্দেস্ত। লাইসেন্দপ্রাপ্ত প্রকৃত 
আড়ৎ্দার অথবা উৎপাদনকারী নিজে কিন্বা 
তাহার প্রজা যদি খাভশস্ত জামিন রাখিয়া টাকা! 
লইতে চাহেন তবে তাহারা এই আদেশের আমলে 
পড়িবেন ন11- 


প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর প্রশংসনীয় 
জয়পুর ১0 


' অমৃতবাজার পণঞ্িকার নিকট তারযোগে 
প্রীঘুক্ত বংশীধর যুগলকিশোর জয়পুর হইতে 
ভানাইয়াছেন যে, বাঙলার ৫ লক্ষ নিরর লোককে, 
তাহাদের প্বকীয় তত্বাবধানে বিনামুল্যে . অন্নদান 
করিতে তাহারা রাজী আছেন। এই কাজের, 
জন্ত আবস্তকীয় সুযোগাদি পাইলে সম্মতিহুচক- 
তার পাওয়া মাত্রই তাহারা কাছ আরন্ত' করিতে 


প্রিলি পদ 


বোন্দে। 


জে, পি 










নিশ্চয়ই । 


] কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


অদ্য অগ্ঠ-__১৬ই আগষ্ট i শাখার শুভ উদ্বোধন টি I 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর FR এস, কে, চক্রবর্তী 


॥ LE স্মস্মক্ডল ভর লজ 












কে 


পারেন। 


দেশের আধিক উন্নতি কার্য্যে ব্যান্ধিংএর কত বিপুল 

ব্যাপক প্রভাব তাহ! উপলব্ধি করেন আপনি 
এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহামভুতির উপর নির্ভর করে। 


এসোসিয়েটেড ব্যাক অব ্রিপুর 


পৃষ্ঠপোষক £ নিলু জিরার 


' ॥ কে, সি, এপস, 

£ কঙ্িকাভার শাখা মেন অফিল--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার || অফিসসমূহ £ ম্যানেজিং ভিরেউর £ 
শাখা-৭১নং ক্রস ট্রাট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওসে হট, শ্তাম- (| বাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজকুমার জী ত্রজেন্স- 
বাজার শাখ!--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস হাট, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, বসা [| প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে কিশোর দেববর্ম্ম। 





টি 





রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- | 
গুড়ী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা জামসেদ- 
পুর, যঅঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভামারি, বেতিয়া, মধুবনী, | 
খাগারিয়া, রক্‌সৌল, কাটিছার, নৌগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ ও টিক! ন 
উডিত্তার শাখা সাপ | 









শতকরা ১০২ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়। 


ললপপপাাত শত পপ ত 








১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩] 
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ক্ষুখিতের অনদ্বান সেবা 
আরোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটার পরিকল্পনা 
মারোক়্াড়ী রিলিফ সোসাইটি ' অবিলঘে 
নিম্নোক্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিবার সিষ্টান্ত 
করিয়াছেন £--৫১) বিনামূল্যে মগু বিতরণের অন্ত 


সহরতলীতে চারিটি কেন্্র খোলা হইবে। প্রত্যেক 


কেন্দ্রে ৫** জনকে আহার্ধ্য দেওয়া হইবে। (২) 
ভায়মণ্ড হারবারে বিনামূল্যে মও বিতরণের অন্ত 
৬টি কেন্দ্র খোলা হুইবে। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে 
€০০ জনকে আহার্ধ্য নেওয়া হইবে । (৩) >, ৩, 
এনং ওয়ার্ডে বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণের অন্ত একটি 
করিয়া কেন্ত্র খোলা হুইবে। প্রত্যেক কেন্দ্র 


হইতে ১০৯ অন.আহাধ্য পাইবে । (৪) যাদবপুর . 


হইতে কিছুদুরে সোনারপুরে বিনামূল্যে মণ্ড 
বিতরণের অন্ত টি কেন্দ্র খোলা হইবে। প্রত্যেক 
কেন্দ্র হইতে ৫০* জর্নকে মণ্ড দেওয়] হইবে। 
(৫) ছুই পয়সা মূল্যে এক একখানি পরটা এবং 
তরকারী বিক্রয়ের অন্ত, হাওড়া, ভবানীপুর, 


'“বেছারাপষ্টরী, প্রে সর, অগন্নাথঘাট রোড, চিত্তরপ্রন * 
‘এভিনিউ, বিশ্ববিভালয়ের প্রাঙ্গণ, আরমেনিয়ান 


সীট, শ্তামবাআার, শিয়ালদহ, এই ১০টি স্থানে 
বিক্রয়কেন্ত্র খোলা হইবে. (৪) কলিকাতার ৭টি 
বিভিন্ন ওয়ার্ডে সম্ভা দামে চাউল এবং আঁট! 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে 
৪০০০ ব্যক্তির জন্ত ব্যবস্থা করা যাইবে । যে 
সকল পরিবারের মাসিক আয় মাথাপিছু ২০২ 
টাকা অথবা তাহার কম তাহাদিগকে ১৫২ দরে 
চাউল এবং ১৬1০ আনা দরে আটা দেওয়| হইবে। 
যে সকল পরিবারে লোকের মাথাপিছু মাসিক 
আয় ১*২ টাকা অথবা তাহার কম তাহাদিগকে 
রা মণ দরে চাউল এবং আট! উতয়ই দেওয়া 


টন রিলিফ কমিটির বিজ্ঞপ্তি. 

কমিটার সহিত সহযোগিতায় কিন্তু নিজ ব্যয়ে 
বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিযলিখিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি 
,সেবাকার্্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
নিয়া নামার রামকিষণ দাস (৫নং, নং ওয়ার্ড), 
সুর্যষল নাগরমল ( ৯নং এবং ১৮নং 
a কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন 
(৮59 ১১নং ওয়ার্ড), মেসার্স বিড়ল। ব্রাদার্স 
(২২, ২৩, ২৭নং ওয়ার্ড), নারোয়াড়ী রিলিফ 
'সোসাইটা (১, ২, ৩, ৪, ৭, ১৯ এবং ২১নং ওয়ার্ড)। 
' এতঘ্যতীত বিনামূল্যে খিচুড়ী কেন্দ্ৰ সকল এবং 
সস্তায় লঙ্গরখানাসমৃহ পরিচালনের ব্যয়ভার 
মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটা গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটাগুলির ঠিকানা £--১নং ওয়ার্ড 
--১৭৭লং বাছা দীনেম্ প্রীট | €নং ওয়ার্ড--৩১নং 
স্রার হরিরাম গোয়েস্কা ধ্রীট | ৬নং ওয়ার্ড--১৪৯নং 
যুক্তারাম বাবু দ্র । ৯নং এবং ১৮নং ওয়ার্ড--£৭নং 
হ্থারিলন রোড । ১৯নং ওয়ার্ড__২০নং গোপ লেন, 
ইটালী। ২১নং ওয়ার্ড_১নং রিচি রোভ। ২২লং 
এবং ২৩নং ওয়ার্ড-আসশ্ততোব মেমোরিয়াল বিজ্ডিং 
(একতালা) ঈনং রলা রোড । ২৭নং ওয়াড--€১বি 


-গড়িয়াহাটা রোভ। ৮নং এবং ১০নং ওয়াড--১২লং . 


মুরলীধর সেন লেন। ১১নং ওয়ার্ড--২&নং ডিম্ন , 


লেন) 
মেসাস “লক্ষ্মীটাদ এণ্ড বৈজনাথ 
গত ১০ই আগষ্ট হইতে ৯নং 'বড়তলা ষ্ট্রীটে 
প্রত্যহ, ছুই হাজার ছুঃস্থ নিরন্নকে বিনামূল্যে খাস্ব 
বিতরণের জন্ত মেসার্স লক্ষমীচাদ এণ্ড বৈজনাথ 
ভিওয়ালীওয়ালা একটি অন্নসত্র ‘ধুলিয়াছেন। 
যতি মিঃ সি সি বিশ্বাস উহার. উদ্বোধন 


Le এনে বিসিক কমিটির Sl 


কলিকাতা ও মফ:ঃস্থলে লেবাকাধ্য চালাইবার 
অন্য বেঙ্গল. রিলিফ কমিটীর উদ্ভোগে : ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
রিলিফ কমিটী গঠিত হুইয়াছে। আপাততঃ কাব 
করিবার অন্ত কলিকাতার ৮, ১০, এবং ২১ নং 
ওয়ার্ড ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া 
হুইয়াছে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সদহ্কের। 
এক লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং 


আরও করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।, 





২৬ নং ডিক্সন লেনে: উক্ত কমিটীর কা্যালস্ 
খোলা হইয়াছে ।' উপরোক্ত তিনটি ওয়ার্ডে 
অন্নসতর খোল! হইয়াছে এবং সম্ভার আটা বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাউল আটার কার্ড 
পাইবার জন্ত দরখাস্তের ফরম ২৬ নং ভিল্সন লেন 
এবং ১২ নং মুরলী ধর সেন লেনে পাওয়া যাইবে। 
টাটা ট্রা্টের বদ্বান্যতা 
স্তার দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট ও স্তার রতন টাটা 
ট্রাষ্ট এবং টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং বাঞ্গলার 
দুর্গত জনসাধারণের সেবার জন্য যথাক্রমে ৭৫ 
হাজার এবং ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 
আজমীর মাঝোয়াড়ের বন্ার্তদের সাহায্যের জন্তও 
স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাই ১৫ হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন। 
5 
০০ বুভূক্ষ শিশুকে খাওয়াইবার, ভঙ্গ মহিলা 
চি কলিকাতায় কয়েকটি বেন্ছ . 
খুলিয়াছেন। 


পচিচিং ফাক” কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাবার 
বিশ্কারিত চোখের সামনে পাহাড়ের দরজা খুলে গেল। 
কম্পিত বক্ষে আলিবাবা সেই গছ্বরে প্রবেশ করে দেখল 


অতুলনীয় এঁশ্বর্য্যে সমস্ত গহ্বরটি পরিপূর্ণ । 


গাধা বোঝাই 


মোহর নিয়ে দরিদ্র আলিবাবা অল্পদিনেই . মস্ত ধনী হয়ে 


উঠল । 


আজকের দিলে মানুষ এমনিভাবে ধনদৌলত 


লুকিয়ে রাখাকে মূর্ঘতাই মনে করে কেননা এই ব্যাঞ্চিংএর 


যুগে মাহ্থষের ধনদৌলত 
থাকে না তার প্রপারও বহুলাংশে বেড়ে ওঠে। 


ব্যাঙ্কের জিম্মায় শুধু নিরাপদেই 
টাকায় 


টাকা আসে শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যাক্ষের নিপুণ আর্থিক 


সুব্যবস্থায়। আপনি 
সাহায্যে করেন তো ? 


আপনার কাজ-কারবার' ব্যাঙ্কের 


পৃষ্ঠপোষক £ 


ত্রিপুরা ধিপতি জ্রীগ্রযুত মাহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, . ৭ 
কেসি, এস, আই। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ডিরেক্টর :--জীহরিদাল ভট্টাচার্য্য 


চি (য় সণ আন নি) 


রেন্দিঃ অফিস-_-আখাউরা (ত্রিপুরা) 


“চীফ অফিল__আগরতলা। 


কলিকাতা অফিস--৬ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 


“T. পৃ, B.S. 8B 








৩৪৬ আর্থিক জগৎ [ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 
"অতিথির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আদেশ? . বস্ত্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রতিবাদ সোনার বাজারে 'ফটকাবাজী সম্পর্কে 
্ প্রকাশ, বোম্বাই-এর মত বাকল! দেশের ভোঁজ- হ্ভী কাপড় এবং সুতা নিয়ন্ত্রণ সম্পৰ্কিত সতর্কবাণী 


সভায় অতিথির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি আদেশ 
ক্বারী করা হুইবে। এই আদেশক্রমে সরকারের 
বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন অহুষ্ঠানে ৫০ জনের 
অধিক অতিথিকে খাওয়ান যাইবে না। 


কয়েক প্রকার কার্পাস বস্ত্র সম্পর্কে 


সম্প্রতি, টেক্সটাইল কমিশনার এক- বিপ্ুশ্তি 
প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের 
“বস্ত্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ হইতে কয়েক শ্রেণীর 
কাপড় এবং স্থতাকে রেহাই দিবার অন্ত বহু 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে । এই সকল আবেদনে 
উল্লিখিত অস্থবিধার কথা বিব্চেনা ক্রিয়া, টেক্স- 
চাইল বোর্ডের শিল্প সংসদের পরামর্শক্রমে 
উক্ত আদেশ প্রয়োগ করা হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত 
১ করা হুইয়াছে। ভ্রব্যগুলির নাম_-হোসিক্ারি, 
তৈরী জামা কাপড় (ধুতি, সাড়ী ব্যতীত ), ছুই, 
হাজার গজের কম সেলাই-এর সুতার রীল অথবা 
টিউব, তুলার দড়ি, ফিতা বা অনুরূপ জরব্যাদি। 
উপরোক্ত জিনিযসমূহ্রে-উৎপাদকদিগকে আগামী 
৩১শে আগঞ্টের মধ্যে তাহাদের মজুত মাঘের (যাহা » 
এখনও তৈরী হয় নাই চারি হিসাব দাখিল 
করিতে হইবে। | 


স্থাপিত_১৯৩১ 






| দাঞ্জিলং 1ং ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিল ₹__-ভবানীপুর, কলিকাতা ্ 


সরকারী আদেশের গ্রতিবাদকল্পে সম্প্রতি কমলালয় 
ধষ্টার্সে কলিকাতার দজ্জি ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক 
সভা হইয়া গিয়াছে । আগামী ৩১শে আগস্টের 
মধ্যে মন্ধুত মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্ত যে 
আদেশ জারী কর! হইয়াছে সভায় তাহার তীৰ 
প্রতিবাদ জানান হয় এবং বিক্রয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি 
করার জন্ত গভর্ণমেন্টকে অন্থুরোধ, জ্ঞাপন করিয়া 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। সতায় এইরূপ আশঙ্কা! প্রকাশ 


করা. হুয়- যে, সরকারী আদেশের হ্থযোগ নিয়া 


বপ্তানীকারকগণ অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে ভারতীয় 
কাপড় ও সুতা বিদেশে রপ্তানী করিবার সুবিধা 


আসাম সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া 
জানাইয়াছেন যৈ, গত মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত 
আসামে মাত্র €০ লক্ষ গজ ট্ট্যাপ্ার্ড কাপড়, 
পৌছিয়াছে। আসামে বৎসরে ৫২ কোটা ৪০ 
লক্ষ গজ ষ্যাপ্তার্ড কাপড় পৌছার কথা। তাহা 
ছাড়া আসামের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলির জন্ত 
৩ কোটী ৬০ লক্ষ গঞ্জ কাপড় বৎসরে বরাদ্দ করা 


হইয়াছে। 


বিভারিজ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 


ভারত সরকার শীঘ্রই বিভারিজ. পরিকল্পনার 
একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিবেন। 


স্থাপিত--১৯৩৫ 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ 
ডি সোপা ও রূপা ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক 
করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, নিঙ্গিষ্ট পণ্যের, 
উপর অগ্রিম দাদন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা! গভর্ণমেণ্ট 
হাতে লইয়াছেন মাত্র, কিন্ত এখনও কোন আদেশ 
জারী হয় নাই ; অথচ ইতিমধ্যেই সোণার বাজারে 
যে প্র তিক্রিয়ার সুচনা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই. 
বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে সোণা যে চড়া দামে বিক্রয় 
হইতেছে উহার যূলে ছিল ব্যবসায়ীদের -ফট কা- 
বাজী মনোতাব। কাছেই কোন পণ্যের উপর 
দাদন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করা হইলেও 
সাধু ব্যবসায়িগণের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, 
' বলিয়া গতর্ণমেন্ট মনে করেন না | 


কলিকাতায় পাটগুদামে অগ্নিকাণ্ড .. 

গত বুধবার অপরাহে উত্তর কলিকাতায় কাচা 

গাইট বোঝাই একটি ‘পাটের গুদামে ,আগুন 

লাগে। চারিখানি দমকল ঘণ্টাখানেক চেষ্টা 
করিয়া আগুন নিভাইতে সক্ষম হয়। 

উজ্জল তারকার আবির্ভাব 
গত ৩০শে জুলাই গোপালগঞ্জের আকাশে 
বেলা ১২ টার সময় একটি উজ্জল তারকা দেখা 


যায়, বেলা ৪টার পর তারকাটি অদৃশ্য হয়। বহু 
লোক তারকাটি দেখিয়াছে। 


ক TE 


| ইতি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক নিঃ 


ফোন £--ক্যাল--২৬৯২ 


হেড অফিস :-৩।১ ম্যাজো লেন, কলিকাতা। 


































| সে 7-লরলললুলধন - 
“নটিন বিল্ডিং” ফোন £ ক্যাল ২৬৫৭৯ ॥ বিলিকৃত্__ 555 ET হজ টাক1। 
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বড়বাজার ২০৪, হ্থারিসন রোড ; ফোন বি বি ২২৪ | তানিন এভিস্উি, ফোন  সাউথ--৫৮২ ; So) 
' ০0৮৮ বেঙ্গল) 
অন্যান্য শাখাসমূহ i বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা | 
বাংল! €@ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বাকুড়া i Wl ম্যানেজিং ভিরেউর- মিঃ এন, বি দিদার ্ 
পে অফিস £ ইছাপুরা- চাকা | রর তিতির উর 


বিহার € রাচি, পুরুলিয়া, ভাগলপুর। 
উড়িষ্যা পুরী; বেরহামপুর গ্েঞ্জাম), খুরদারোড, 
| কটক, (মঙ্গলবাগ ও. চৌধুরীবাজার ) 
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দুইটা নুতন: শাখা-_বেনারস ও বরিয়। 
এজেন্সি £ বোম্বে; দিল্লী, মাদ্রাজ 
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Ca অফিস _২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, - 
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও 
কলিকাতা | 


র্যা রোডের মোড়ে) 





Lad 


১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


নলিনীরঞ্জন সরকারের বিবৃতি 
যুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা' সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
প্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকার বলিয়াছেন যে, ইংরাজ 
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেবজ্ঞগণ যুদ্ধোত্তর কালের 
জন্ত পরীক্ষামূলক আধিক পরিকল্পনা রচনা! 


, করিয়াছেন। আমাদের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা 


গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হুইতেছে যে, গত কয়েক বৎসরে 


বিদেশে আমাদের যথেষ্ট অর্থ পাওনা হুইয়াছে, - 


দেশের শিল্লোনতির জন্তু আবশ্তকীয় কলকঙ। 
বাহাতে এই অর্থের রিনিময়ে সর্বাপেক্ষা ভাল 
সর্তে যে কোন দেশ হইতে আমরা ক্রয় করিতে 
পারি তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত । গত যহাযুদ্ধের 
পর যেরূপ আধিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল বর্তমান 
যুদ্ধের পরও যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে না 
পারে তজ্জন্ত পূর্ব হইতেই একটি আন্তজাতিক 
আর্থিক পরিকল্পনা স্থির কর! প্রয়োজন । তবে 


বে পরিকল্পনাই গৃহীত হউক উহা! যতদুর সম্ভব সরল . 
* হওয়া দরকার এবং" উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা কোন 
দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যাহাতে হস্তক্ষেপ 


করা না হয় তত্প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। শেষ 
পর্য্যন্ত যে পরিকল্পনাই গৃহীত হউক ভারতের দিক 
হইতে তাহার মূল্য বিচার করিতে হইলে ভারত- 


বর্ষের বিশেষ সমস্তাপ্ুলি সম্পর্কে পরিকল্পনায় কিরূপ 


ব্যবস্থা কর! হইয়াছে প্রথমে তাহাই. লক্ষ্য করিতে 
হইবে। তিনি আশা করেন যে, ভোটাধিকার 
স্থির করার সময় ভারতের কৃষি, শিল্প এবং আস্ত- 


. অর্জীতিক ব্যবসা বাপিদ্যের উপর যথোচিত গুরুত্ব 


দেওয়া হইবে । ভারতবর্ষ তাহার স্বাভাবিক 
অধিকার বলেই ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের গতণিং 
বডিতে অথব! ষ্টেবিলাইদেসন ফণ্ডের বাঁ্য্যনির্ববাহক 
কমিটিতে স্থান লাঁভ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস 
করেন । ভারতবর্ষের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব- 
পুর্ণ বিষয় হইতেছে বিদেশে- প্রাপ্য ষ্টালিং সম্পর্কে 
বিধিব্যবন্থা এবং ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক 


র চু 


Ex নি 


অয লিমিটেড 
ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ ক্লে 





কার্য, করা হয়। ". 
ম্যানেজিং ভাইরে নু 





অধিক জগৎ 


অর্থ ও শুষ্ক বিষয়ে নিভূলি নীতি গ্রহণ। ভারত- 
বর্ষের মত অনগ্রসর দেশে একটা পরিকলনা 
অনুসারে শিল্পের প্রসার করিতে চাহিলে কতকঞ্জলি 
বিষয়ে কিছু কিছু সুবিধা থাকা দরকার । বিদেশে 
আমাদের যে অর্থ প্রাপ্য আহে তাহার ব্যবহার 
করিতে এবং অর্থ, শুস্ক ও বিনিময় ব্যাপারে যে 
সকল বিশেষ সুবিধা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
তৎ্সমুদ্রয় আমাদিগকে ভোগ করিতে দিতে 
হইবে । যদি প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা 
এক্সপ কঠোরভাবে রচিত হয় যে, উহাতে ভারতের 
তায় অনগ্রসর দেশসমূহের বিশেষ অবস্থা ও সমন্তা 
বিবেচনা করা না হয় তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সরকার 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, উহা প্র সমস্ত দেশের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে 'না'। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী 
মুদ্রানীতির সমালোচনা 


কেন্দ্রীয় পরিষদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে স্তার 
জিয়াউদ্দিন আমেদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 
বলেন যে, ব্যাঙ্কের সুদের হার নির্ধারণের দিকে 
দৃষ্টি না দিয়া পণ্যমৃল্য নির্দ্জারপের দিকে মনোযোগ 
দেওয়াই সরকারের কর্তব্য । তিনি আরও বলেন 


যে, রূপা, কাঁপড, গম ও চাউলের দর যদি স্থির 


করিয়া দেওয়া যায় তাজা হইলে অন্তাঙ্ক পণ্যের 
দরও স্থির হইয়া আসিবে। তাঁহার মতে যৃদ্তের 


পূর্বে যে দর ছিল তাহা অপেক্ষা টাক প্রতি আট - 
আনা বৃদ্ধ করিয়া পণ্যের দর- বাধিয়া দেওয়া - 


দরকার। শ্রীবুক্ত.কষ্চমাচারী অর্থসচিবকে জিজ্ঞাস! 
করেন যে এতদ্দেশীয় বিটাশ বাসিন্াদের সম্পত্তি 


 ক্রয়.করা হউক বলিয়া . কয়েকক্রন ভারতীয় অর্থ- 
নীতিবিদ্‌ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহা একটি গঠন- 


মূলক প্রন্তাব, গতর্ণমেপ্ট প্রস্তাবটি বিবেচনা 
করিয়াছেন, কি?.' ুদরান্দীতি সম্পর্কে অর্থসচিব 
বলেন যে, মে মাসের প্রারস্ত পর্য্যন্ত এ দেশে যে 
অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহাকে অসংযত যুন্রাস্বীতির 
অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । তবে 
এখন তিনি মনে করেন যে, সরকার অবস্থা আয়ত্তে 
আনিতে সক্ষম হইবেন'। ' 


8 
ভারতবর্ষে কৃষিকার্ষ্যে অন্ততঃ ১* লক্ষ টন 
এ্ামোনিয়া সাল্্‌ফেটের একান্ত প্রয়োজন 


‘| রহিয়াছে। অথচ ভারতে - এইরূপ একটি 
এ অত্যাবশ্তুক রাসায়নিক বস্তুর উৎপাদনের পরিমাণ 
* মাত্র ২৮ হাজার টন। এই ২৮ হাজার টনের মধ্যে 
| ১৬ হাজার টন মাত্র চাষাবাদের কাজে সার 
হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। 


' মিঃ দেশমুখের নিয়োগ ঘোষণা! 


গত ১৩ আগর ইন্ডিয়া গেজেটে 'ঘোষণা করা 


এ হইয়াছে বে, মিঃ সি ডি দেশমুখ এবং যি 
রা ওয়ালাহাত হোসেনকে পাচ বৎসরের ক্ষন্ত যথাক্রমে 


রিজার্ভ ব্যাক্কের গভর্ণর এবং ডেপুটী গভর্ণর নিযুক্ত 
করা হইয়াছে। মিঃ দেশমুগ্রই: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
"প্রথম ভারতীয় গভর্ণর । 


৩৪৭. 


- মুদ্ধোতর অর্থনীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত উন্নতির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই উদ্দেশে কলিকাতার রাজপথে অনাথ শিশুর 


সংখ্য! বৃদ্ধি 

পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রকাশিত এক 
সাম্প্রতিক বুলেটিনে গ্রানা যায় যে, কলিকাতার 
রাজপথে পরিত্যক্ত এবং পথ-হারা শিশুর সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। গত চারি মাসে 
মোট ৩৪৬ জন হারান ছেলের মধ্যে মাত্র ৫৮ অলকে 
আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রত্যর্পণ করা সম্ভব 
হইয়াছে। অবশিষ্ট শিশুদিগকে বিভিন্ন দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইয়াছে। 


- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের . 
সুবিধা 


- প্রকাশ, বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 
প্রাথমিক বিস্তালয়সমূছের- শিক্ষকদের মাগৃগীভাতা 
বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। -তাহারা 
বর্তমানে মাসিক ২]০ ভাতা পাইতেছেন, উহার 


* পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া মাসিক ৮২ টাকা করিয়া 





অনুমোদিত মূলধন ৪১০৩১৩৪০৩০২ 
বিক্লীত মূলধন ২১০০১৯।৭০০৭ রে 
১৯৪৩ সালের ২৬শে নাং - 
আদায়ীকৃত মুলধন ১১০ 
শেয়ার বিলির পর দেয় বাকী টাকা বাদ 

১৩৭৫২ ৯৯,৯৮,৬২৫২ 


মিঃজি ডি বিরলা (রমযান) 

॥ এম্‌ এল্‌ দাহামুকার ' 
_ জ্ঞার আদমজী হাজী দাউদ 

মিঃ কে পি গোঁয়েস্কা মিঃ এম্‌ এ ইম্পাহানী 
- এ বৈজ্বনাথ জালান »এসিলাহা 


আনা হারে সুদ দেওয়! হয়। সেভিংস্‌ ' 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট এবং স্থায়ী আমানতের 
টাকা আমরা বেশ ভাল সর্ত্তে গ্রহণ করিয়া 
খাকি। ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও 
বিল ও ড্রাফট এবং টি টিদ্বারা টাকা 
প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।, আদার 
গবর্ণমেন্ট পেপার ও অনুমোদিত সিকি- 
উরিটির পদ্িবর্তে টাকা ধার দেওয়া হয়! 
সর্বপ্রকার ব্যাঞন্কিং'কার্য্য করা হয় 

. বোশ্বে শাখা £_পেটিট বিজ্ডিং 

হর্ণবি রোড, বন্ষে। ' 

বিস্তৃত বিবরণের জন্য মিঃ ভি আর 
মোনালকার, ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন 


ee চক). 


“EE 


৩৪৮ 0 
দেশ-বিদেশের পেট্রলের পরিমাণ 
পৃথিবীর, অপরিশ্রুত পেল উৎপাদনকারী 

দেশগুলির মধ্যে পরিমাপের দিক দিয়া ১৯৪২ 


সালে কাহার কিরূপ স্থান দীডাইয়াছিল নিম্নে 
তাহা দেওয়! হইল £-_ 


(১০ লক্ষ ব্যারেল ছিসাবে ) 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


সোভিয়েট যুজরাষ্্ 

ভেনেম্ধুয়েলা 

ইরাণ 2 
ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিজ , 

মেক্সিকো ' 

ক্ষমানিয়! 

কলঘিয়া 





সৌদি আরব 
জাৰ্ম্মানী (কৃত্রিম পেট্রল) 
পোল্যাণ্ড 


বাঙ্গলায় উৎপন্ন রাসায়নিক 
দ্রব্যের প্রদর্শনী 


বর্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে ২১নং চিন্তরঞজন- : 


এতিনিউ-এ বাঁজলা সরকারের ইপ্ডারিয়াল মিউ- 
জিয়মে বাঙ্গলায় তৈরী রাসায়নিক দ্রর্যাদির একটি 
প্রদর্শনী হইবে | যে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে 
যোগদান করিবে তাহাদের তৈরী জিনিষপত্রের 


প্রচার এবং রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনে বাদলার * 


উন্নতির বিবরণ সাধারণের নিকট প্রচার করিবার 
উদ্দেপ্তেই এই প্রদর্শনীর আয়োন। প্রদর্শনীতে 
যাহারা যোগ দ্বিবেন বিনা ভাড়ায় তীহাদিগকে 
ধল দেওয়া হইবে এবং প্রচারকাধ্যের ভার প্রদর্শনীর 
কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন। 
লোহার কারখানার চিমনিগুলি হইতে যে 
ধোয়া নির্দত হয় তাহা হইতে সম্প্রতি আমে- 
রিকায় রেলিয়ান নামক ছূর্ঘট ধাতুর সন্ধান, পাওয়া 
গিয়াছে। রেলিয়াম দেখিতে রূপার মত সাদা, 
ওদনে সোনা ও সীসা অপেক্ষাও, ভারী! ১৯২৫ 
সালে জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী সর্ব প্রথম বেলিয়াম 
ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ধাতুটি যুদ্ধের একটি 
‘বিশেষ কাজে নাকি অপরিহাধ্য। সেই 
প্রয়োজনটা যে কি তাহা অবশ্ত গোপন রাখা 
- হইয়াছে । জোরাল বৈহ্যাতিক আলোতে রেলিয়াম 
নাকি প্লাটিনামের মত কাছ দেয়। 
আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী 
প্রকাশের ব্যবস্থা 
, পাক়েক্স এও কালচারে'র সম্পাদকমগ্ডলী 


আচার্য প্রফুল্লচন্্রের জীবনী হিনিসা 
হি . . 


বিভিন্ন স্থানে বন্যার ধ্বংসলীল! 

আজমীর নারোয়াড়ের বন্ধা সম্পর্কে গত 
সপ্তাহে যে বিররণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা 
বাক্ক যে এই বস্তার ফলে প্রায় তিন হাঁজার লোক 
নিহত হইয়াছে। জীবন হানির চুড়ান্ত সংবাদ 





সক 


' " অন্য ইহা লহে। ধনসম্পত্তির ক্ষতিরও বিশেষ 


কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তৰে 
ক্ষতির পরিমাণ যে ভয়াবহ তাহা বলাই বাহুল্য। 

গত সপ্তাহে দামোদর আবার রত্রমুর্ডি ধারণ 
করে। ইতিপুর্ক্দে যে সকল স্থানের ক্ষতি হইয়াছে 
তাহা ছাড়াও ২৭২৫ খানি গ্রাম প্লাবিত হয়। 
এইবারের প্লাবনেই প্রায় পাচ হাক্দার' কাচা 
ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে । | 

শাহ পুর রাজ্যে বন্তার ফলে দেড়শত লোকের 
মৃত্যু হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা টুর শন্ত ও 
সম্পদ নষ্ট হইয়াছে। 


উড়িস্তার. জাজপুর মহকুমায় ' বস্তা! 


হইয়াছে। বাহ্গদী এবং বৈতরণী .নদীতে অল. 
বৃদ্ধির ফলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই এই বস্তার * 


সৃষ্টি হয়। এই বন্তার ফলে বহু লোক আশ্রয়হীন 
হইয়া পড়িয়াছে। 


ফোন- কলি : ৪১৭৩ 
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_লেক্কেটারীনিঃ টি মজুমদার 


এন 


| কু রড 
১১৪৩ জুন'এর আধিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ) 


অনুমোদ্ধিত মূলধন ১০,১০১ মূলধন ১০১৯০১৯০০২২ টাকা ২৬ ১৬২১০০৬৯ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন 8,0৯,০০০» . 'জি-পি- নোটে বিনিয়োগ ২৫,১০,০০৯২ » 
কার্ধ্যকরী মুলধন ৭৮,০২**০২ » _ নগদে ও শ্বৰ্ণমানে জনা .২০,৭+,০০৯২ ৯ 


শাখাসমূহ : হাওড়া, শালিখা, 
উত্তরপাড়া, ওলা 


কলিকাতা প্রধান অফিদ--৯৭মং ক্লাইভ BB: 


i 


ভারতের সর্বত্র বড় বড় বাৰসাকেন্দে | 
এটি নিগার ডিরেউর--মিঃ এম্‌, কে, গুহ 





[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ - 


তমনুকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বস্তা প্রাবিত হইয়। 
গিয়াছে । কালাই নদীতে অল ডি ফলে ইহা 
হইয়াছে। 

খড়কাই, ব্ণরেখা EE ফলে রি 
অঞ্চল প্লাবিত হুইয়া গিয়াছে। ফলে ১০১২ জন 
লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অথ ক্ষতির পরিমাণও 
যথেষ্ট। . 


৯৯৪৪ সালের আট” ইন ইনপ্তাষর 
ks প্রদর্শনী 
আগামী জাহুয়ারী মাসে কলিকাতায় ৪র্থ “ 





'বাধিক আর্ট ইন ইপ্তসী প্রদর্শনী হইবে। ১৯৪৯ 


সালে কলিকাতায় প্রথম এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
হয়। তখন প্রদর্শনীতে মাত্র ছটি বিভাগ ছিল 
এবং পুরস্কারের পরিমাণ ছিল যান্ত ৪ হাঁজার টাকা, 
আগামী বৎসরে প্রদর্শনীতে ৩৯টি বিভাগ থাকিবে 
এবং পুরস্কারের পরিমাণও হইবে ২০ হাজার : 
টাকার উপর। এদেশের. ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্প- 
কলার গুষঠু প্রয়োগ এবং. বাণিজ্য ও শিল্পকলার 
মধ্যে যোগত্থজ ১৪ তোলাই এই প্রদর্শনীর 
উদ্দেন্ত। 











২ম্যানেজার-মিঃ সি আর আর চক্রবর্তী 


ধার ও আগাম দাদন ২৬৬২, 


ক রডের 


'ভি এন মুখার্জি, এম. এল, এ, 
নেভি ডাইনি. 


১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 
কানাডার যুদ্ধকালীন দ্রুত উন্নতি 
বর্তমান মহাযুদ্ধের সুযোগে কানাডা ইতিমধ্যে 
দ্রুত উন্নতি লাভ -করিয়া এখন আত্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান লাভ 
করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। ধাতব সম্পদ 


রপ্তানীর ক্ষেত্রে বর্তমানে পৃথিবীতে কানাডাই 
প্রথম স্থান অধিকার করে। | 





8.1). 


BRISTOL & LONDON 








আর্থিক জগৎ ৩৪৯ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান তৈরীর রেকর্ড বিভিন্ন বিদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসস্ভার উৎপাদন সোভিয়েট ls শিল্পবিজ্ঞান সম্পর্কিত 
বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ডোলাও নেলসন ঘোষণা গবেষণার ব্যয় গ্রেট-বিটেনের ব্যয়ের দশগুণ 


করিয়াছেন যে, গত ভুলাই মাপে নার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বেশী। সোভিয়েট রাশিয়াতে রাষ্ট্রে মোট 
৭৩৪৩ খানি বিমান নির্শিত্‌ হইয়াছে। এক মাসে আয়ের শতকরা এক ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণার 


অন্ত ব্যয় কর! হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় করা হয় 





এত অধিক সংখ্যক বিমান আর কৃখনও তৈরী হয় * শতকরা $, ভাগ, ব্রিটেনের ব্যয় হর শতকরা $, 
নাই। ‘ ' ভাগ। 
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ক্যালকাটা! স্কাশন্যল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এসিস্‌- 


টেন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর কে চৌধুরী . 


গত ৬ই আগষ্ট তারিখে অগ্রপ্রদাহ রোগে পরলোক- 


গমন করিয়াছেন : ক্যালকাটা ভ্তাশনাল ব্যাঙ্কের 


প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে বরাবর মিঃ চৌধুরী উনার 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হিলেন। অন্তান্ত বছ 
প্রতিষ্ঠানেরও তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে তিনি কেবল কর্দদক্ষতা ও দুরদৃ্টির অন্তই 
সমাদর লাভ করেন নাই, তাহার অমায়িক ব্যরহার 
ও আন্তরিকতার গুণে তিনি বহু লোককে প্রিয়জন 
করিয়া লইয়াছিলেন। অুমরা মিঃ চৌধুরীর 
শোকসম্তপ্ত পরিবারের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও গভীর 
ছুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
আমরা জানিয়! সুখী হইলাম যে, গত ৭ই 
জুলাই সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্তিয়া লিমিটেড 
কালিম্পএ . তাহাদের একটি পে. 'অফিস 
খুলিয়াছেন। 
বাজলায় নুতন যৌথ. কোম্পানী .. 
মডার্ণ ক্যাম্প ফাণিশাস“ লিঃ--ডিরেক্ট'র 
মিঃ এস্‌ এন, রায়চৌধুরী । ঠিকান্দা-_১১নং ক্লাইভ 
হট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 


টাকা । সর্বপ্রকার আসবাবপত্তর্রের কাজকারবার। . 


জি ডব্লিউ কে জিত্ডিকেট লি:_ডিরেউর 
মিঃ এস্‌ কে য়েন। ঠিকানা__-পি, মিশন রো 
এক্সটেনসন, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন ১ 
লক্ষ টাকা। ভেবজ প্রস্তুতের কাজকারবার। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
লি:-_পত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক ঠা 
-জন্ত শতকরা বাধিক ৭*২ টাকা ।  এ্রসো- 


নিয়েটেত ব্যান্কিং কর্পোরেশন্‌ অব সপ 


,লি:গত ৩*শে জুন, পৰ্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। গুজরাট রেলওয়ে 
কোং লি:--গত ৩১শে মার্চ পর্যস্ত এক বৎসরের 
জঞ্ত শতকরা বাধিক 1০ আনা। আর্ধোদয় 
গিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: 


গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত 


শতকরা বাবিক ২০২ টাঁকা। আগরপাড়। 
কোং লি:_-গত ৩১শে মার্ড পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


ন্ত শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । র্লেজল জুট মিল. 


কোং লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্ক শতকরা.বাধিক ১৫২ টাকা । নিউ বীরভূম 
কোল কোং লি:-_গত.. ৩০শে এপ্রিল পৰ্য্যন্ত 
ছয় মাপের জন্ত শতকরা বাধিক ৭৫০ আন্‌] ।. 
রিলায়েন্স ফায়ারভ্রীক এণ্ড পোটারী 


' কোং লি:_গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় 


মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা। ওরিয়েপ্ট 
জুট মিলস, লিঃ-গত ৩১শে মে পর্যযস্ত ছয় 


মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা । ক্যালোভা-. 


নিয়াম জুট মিলজ্‌ কোং লিং গত ৩১শে 


ন্ব্াক ভিলম্মিত্ত্ভ 
সিডিউলভূত্ত ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখা__১২২, ক্লাইভ রে! 


এপ্রিল পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসারে শতকরা ৩৫৯ 
টাকা ।, চেম্ভিয়ট মিলস্‌ কৌং লিঃ_গত- 
৩১শে মে পৰ্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩1০ * 
টাকা। ডেণ্টা জুট মিলস্‌ কোং লিঃ--গত 
৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৯. 
টাকা । লোখিয়ার। জুট মিলস্‌ কোং লিঃ. 
গত ৩১শে মে পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
৩৫০ টাকা । রাণীচরা টা কোং শিঃ--পত 
১৯৪২ সালের ছিসাবে শতকরা ১৫২ টাকা। 
ক্ূপচের! টী কোং লি:--১৯৪২ সালের হিসাবে 
শতকরা ২*২ টাকা । টীইকরুন টী কোং লি: 
১৯৪২ লালের হিসাবে শতকরা ২০১ টাকা। 


দি মডেল ব্যাঙ্ক| 


ইবিগল্লা লিও 


জ্থাপিত--১৯১৪ 
হেড অফিস ?--২৫নং সোয়ালো লেন, 
কলিকাতা । 











ফোন -ক্যাল--৫৫১১ 



















ব্য অফিস- কুমিল্প। [ৰ ৪ রি 
স্থবাপিত--১৯১৪ সন 









. নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হান্িগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, টাদপুর, 





( কুমিল্লা ), চট্টগ্রাম, লপাইগুড়ী। : 
' এজেন্দী--নিউ ষ্টাণ্ডার্ড’ৰ্যাঙ্ক লিঃ 







ll ৮ ফরিদপুর, খুলনা, আসানসোল,. জোডহাট, রাচি। 


' লণ্ডন এজেণ্ট--ওয়েধমিনঞ্ার ব্যাঙ্ক লিঃ। 







নুষ্ঠ,ভাবে করা হুয়। 








} শাখা-_কলিকাতা, বোস্ধে, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষৌ, ঢাকা, বড়বাঁজার, ft | 
ৃ দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট (কলিকাতা ), নবাবপুর (টাকা), বর | 


পুরানবাজার, বাহ্মপবাড়িয়া, ভিক্রগড়, কটক, বাজার বাঞ্চ (| 





শিলচর, প্রীহট, ছাতক, শিলং, তিনুকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, V 


: ব্যাঞ্চিং ও বিদেশী মুদ্জার বিনিময় সংক্রান্ত. ক কাৰ্য্য 
: ম্যানেজিং ডিরেকর-_এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি (বেঙ্গল) | 









স্থাপিত--১৯৩৫ . 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা | 
শাথাসমূহ_-শিষুলিয়া, নীলফামারী, ঢাকা, 
মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর 





সি (মুনের ), শাস্তিপুর, বালেশ্বর ও আনন্দপুর ৷ 








- টাকা ও বিনিময় 
. কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজার 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু নূতন কথা বলিবার, নাই। 
টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই চলিতেছে । 
ব্যান্কসমুহের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের 
কড়ারে স্বল্পমেয়াদী খ্পের সুদের হার ' যথা পুর্বব 
বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ।* আরা ও ॥* 
আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ফসল ক্রয়ের জন্ম 
কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা এবার আরও 
কিছুদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম 
কারণ যানবাহন সমন্তা ও দ্বিতীয় কারণ খাডশন্তের 
উপর প্রাদেশিক সরকারসমূছের নিয়ন্ত্রণাদেশ। 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থা 
সম্পর্কেও নূতন কথা বলিবার নাই। কিঞ্চিৎ 
রপ্তানী বিলের কথা বাদ দিলে বিনিময় বাজারে 
* এবার কাজ্মকারবার একরূপ হুয় নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। .. 
গত ১*ই আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী 
৮ কোটী টাকার ট্রেজ্বারী বিলের জন্ত যে. টেগডার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবে- 
মনের পরিমাণ হইয়াছিল ১৪.কোটি ৭৩ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৭॥৪ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। ইহার অপেক্ষা স্বল্প 
| সের আঁবেদনগুলি অপ্রাহ্‌ কর হইয়াছে। মোট 





em mS 





.টেপ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 


ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী, 
চাদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, 


বেনারস, আরা, রাচী, ভাগলপুর, 941 
এজেন্দী :-_ 





গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা 
দের হার শতকরা বাধিক, ৮১১ পাই ধার্য করা 


হ্ইয়াছে। 
আগামী ১৭ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাইএ বেলা 


১১ ঘটিকা (ষ্যাপ্ডার্ড টাইম) পৰ্য্যন্ত এবং ১৪৪ 


আগষ্ট অন্তান্ত কেন্ত্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার, 
ট্রেজারী বিলের টেপার গৃহীত হুইবে। ধাহাদের 
বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২০শে আগ তারিখে টাক! 
দিতে হইবে। অঙ্তাস্ত সর্ত পৃর্বের ন্যায় । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাছিক রিপোর্ট 
টে জানা যায়, গত ওই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াহিয়াছিল ৭৪৯ কোটী 
৭৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৪৮ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫৯ ছাজার 
টাকা। 
রিজার্ড ব্যার্থের অর্থের পরিমাণ ফাডাইয়াছে ৮৭ 
কোটী ১ লক্ষ ৪১ হাজ্জার টাকা) তৎপূর্ববর্ভা 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটী ৫০ লক্ষ 
৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে গবর্পধেন্টকে ধীর দেওয়া হয় ৩৮ লক্ষ 
টাকা ইহার পুর সপ্তাহে ধীরূপ বারের পরিমাণ 
ছিল ৩১ লক্ষ টাঁকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তা্ড ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছে ৫৫ কোটা ৭১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ; 


১০, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা IE STE 
বালীগঞ্জ_-8৫ এ রাসবিহারী এতেনিউ বি. ০২ উপর 
ভবানীপুর-_১৩৬ সি, আশুতোষ মুখাজ্দ্ রোড আদায়ীকৃত | বি 
বড়বাজার- ২২৫, স্বারিসন রোড : 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে : 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটা 
৪৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২২ কোটী ৭১ লক্ষ ১৭ 
হাজার টাকা, পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২০ 
কোটি ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার !টাকা। উক্ত সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাক্ষে বঙ্গ সরকার ও ভারতের বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সর্কারসযূহের আমানতের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৮লক্ষ €৯ হাঁজার টাকা ও 
৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ; তৎপুর্বববর্তী 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটী 
৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬২ 


হাজার টাকা । 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাক্জারে নিন্ূপ হার 
বলবৎ ছিল £__ 


টেলিঃ ইপ্ডি (পতি টাকায়). ১শিঃ ৫২ পে 

ও দর্শনী ১শিঃ ৫৪: পে 

ডি এ ৩ মাস 35 ১শিঃ ৬$ৎ পে 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪০ 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৩ই আগষ্ট 


একমাত্র কয়ল! খনির শেয়ার বাক্ষারে তেজীর 
লক্ষণ ছাড়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে উষ্লেখযোগ্য কিছুই লক্ষ্য করা যায় নাই। 
কাজকারবারের পরিমাণও খুব সামান্তই হইয়াছে। 
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় তি আরও কিছুকাল 





কার্যকরী তহবিল প্রায় i 
১,00,00,000, কোটি | 











$ . নিউ দিলী, রন কাণপুন, আগ্রা, 
লক্ষ, লাহোর, ঘোশ্নাই ও ক্ন্নাচী।: 
il 

| 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর__মিঃ এস. সি. পাল 


কেলজ 2 


৩৫২ 
অপেক্ষা 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে। কাপড়ের কলের 


শেয়ার বাজার একেবারেই মন্দা গিয়াছে, পাঁটকল-' 


সমূহের শেয়ারের দরও খুব সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে 
ওঠানামা করিয়াছে। অঙ্তান্ত বিভাগে ক্রয়-বিক্রয় 
একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে । বিভিন্ন রণাঙ্গনে 
মিক্রপক্ষের সাফল্যের সংবাদও শেয়ার বাজারকে 
- চালা করিয়া তুলিতে পারে নাই৷ 
কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রুয়- 
, বিক্রয়ের পরিমাণও যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা 
'বলা যায় না। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
৯৪1/* দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী খপ- 


পত্রের মধ্যে ৩২ সুদের (১৯৫১-৫৪ ) ১৭০৩/০) ৩২২, 


সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৯৬৪৩০, ৫২ সুদের ( ১৯৪৫- 
৫৫) ১৪৬০/০, ৩৫০ সুদের -( ১৯৪৭-৫০ ) ১০৩9/০ 
দরে হঙ্ভাত্তরিত হইয়াছে।, 


৩|০ সুদের হাওড়া বীজ ভিবেঞ্চার ৯৯২ 
৩৯ সুদের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাই ( ১৯৪৩-৬৮ ) 
ডিবেঞ্চার ৯৭২, বেলনুন্দ সুগার ১০১/৮* দরে 
" ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। পাঁটকলের 
শেয়ারের বেশ চাছিদা। ছিল। ,র্যাংলে! ইণ্ডিয়া 
. ১৭৮০, বিরলা ১৩৯২, কামারহাটী ১৬৯২ দরে 
বিকিকিনি হুইয়াছে। ' 
কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার 
বান্দারে ক্রেতাই ছিল না। বাজারও ধুব মন্দা 
গিয়াছে । বেনীরস, ১২1৮০, কানপুর টেক্সটাইল 
১১ মুইর, মিলস্‌ ৩৯৫২ চাকেশ্বরী ২৬২, ডানবার 


+ ২৬৫৯, কেশৌরাম ১৪৮০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয়, 


করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করার, 


প্রেফারেন্দ 


এ এত ৰ EE PT He] 


আথিক জগৎ 


কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্যাছে কমলা খনির শেয়ার বাজার 
হঠাৎ খুব তেজী হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ 


৬সালে সরকারী রেল কোম্পানী অধিক দরে কয়লা 


কিনিবে এই শুদবই অবস্ত মূল্য বৃদ্ধির প্রধান 


*কারণ। বাঙ্গলা দেশে অবস্থিত কয়লা খনিসমূহের 


শেয়ারের দরই বেশী বাড়িয়াছে। বেঙ্গল" ৪৭১২, 
বোকারো এণ্ড রামগড় ২৩০ (গত সপ্তাহে দর ২২২), 


- বরাকর ১৮৪০ (গত সপ্তাহের দূর. ১৬7/* ),' 


ধেমো মেইন ১৫1৮০ (গত সপ্তাহের দর ১৪]৩/০ ), 
ইকুইটেবল ৪০%* (গত সপ্তাহের দর ৩৭৪৩/০ ), 
কাটরাস ঝড়িয়া ৪১০ (গত সপ্তাহের দর ৩৯৪৯ ), 
নর্থ দামুদ৷ ৭1৮০, সাউথ কর্ণপুরা ৬1* দরে 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে” 
একরূপ মন্দাই গিয়াছে, দরও খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্যে ওঠামানা করিয়াছে। ফ্যাংলো- -ইণ্ডিয়া ৩৭৮১, 
বেলভেডিয়ার ৪৮৯২, হাওড়! ৬০1০, হুকুমচাদ 
২৬৮০, নদীয়া ৯৭1০ দরে ৰিকিকিনি হইয়াছে । 
. ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান 'আয়রণ ৩৪/০, স্টীল কর্পোরেশন 
২৬৮০, জেশপ এণ্ড কোং ২০২, কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৬দ%*, ৰাণ অণ্ড কোং ৩৭৭২, 
ভারতীয়া ইলেকটী,ক ষ্টীল ১৪৮* আনা দরে 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । - 
* চিনির কল 
আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজার 
মোটামুটি মন্দাই গিয়াছে। বলরাষপুর ১৩৮, 


সমণ্ডিপুর ১৭%০, ইউ পি সুগার ২৭০, কেক এণ্ড. 


কোং ১৯/৮৩, বেলনুন্ব ১/০ দরে ক্রয়-বিক্রয় 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ . 


চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের শেয়ারের 


বিকিকিনি খুব বেশী হয় নাই এবং দরও পূর্ববর্তী 
সপ্তাহ অপেক্ষা কিছু .কম ছিল বলিয়া জানা 
গিয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৭।*, হাতিঙ্গীরা ২৯০, 
হই-ইণ্ডিয় ১৫৩০, হাঁসিমারা ৬৪২ তেজপুর 
১৪৮০/০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে! 
. . বিবিধ - 
বর্ম্মা কর্পোরেশন ৩1%০, ক্যালকাটা উ্রামস্‌ 
২৬1৮০, গ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১৭!%*, টিটাগড় 
পেপার ২৫২ ওরিয়েপ্ট পেপার ২৭০, ষ্টার পেপার 
২১৮%০, মেদিনীপুর জমিদারী ১০২২, ভালমিয়া 
সিমেন্ট ১৭৪০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিয়ন্ধপ বিকিকিনি 


কোম্পানীর কাগজ 

৩৬ সুদের ডিফেদ্দ লোন: (১৯৪৯-৫২) ৬ই 
আগ--১০০%/০ ) ১০ই-১০০৮০ | ৩ দের 
লোন (১৯৬৩-৬৫) ৫ই আঃ-_৯৬%৯০. ৯৪7৩/০ 3 
৬ই--৯৬৮/০ 7 ১০ই--৯৪৭৮০ ৯৯৮৩/০ 3 ১১ই-_ 
৯৭২। ৩২ মদের লোন (১৯৫৩-৫৫) ৬ই আঃ 
৯৯৮/০। '৩১ সুদের লোন: (১৯৫১-৫৪) ৯ই 
আঃ--১০০১) ১১ই--১০*২। ৩০ আ্দের 
কোম্পানীর কাগজ €ই আঃ--৯৫দ৮০ ৯৮৮৯ 
৯৬৩/০ ৯৬1/০ ৯৬২ ৯৬%৪,) ৬ই--৯৬২ ৯৬/০ ) 
৯ই-_-৯৩1/০ ৯৬1৮০, ৯৬1৩/০ ৯৬॥০ 7 ১০ই---৯৬৯ 
৯৬1৮০ ৯৪1৩/৯ 7. ১১ই--৯৬]* ৯৬1/০ ৯৬০1 
৪২ সুদের (১৯৬০-৭০) ৯ই আঃ--১১১২॥ €. 
মদের (১৯৪৫-৫৫) ৫ই আঃ--১*৬৮/* ১০৭২৪ 


৬ই--১০৬৪০। 
৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৮). ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
৫ই আঃ--৯৭২। ৩।* সুদের (১৯৫৩-৬৪) হাওড়া 








নী বালি 











দ্েনারেল ম্যানেজার_মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 


ব্রাঞ্চ ৪ শ্রাহট ও হবিগঞ্জ 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। 


J বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন! 


লিমিটেড" 


হেড অফিদ--৩1% ব্যাঙ্ক শাল ষ্ট্ৰীট; কলিকাতা ।- 

॥ শাখা অফিসসমূহ 

{ উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহুবাজার, বড়বাজার এবং ঢাকা। 

L ম্যানেজিং ডাইরেক্টর--মিঃ এস বিশ্বাস | 
সুগার জিরা! টি ঢু 





ফোন £ ১৬৬ শিলং 
ৰা 


লাইফ এসিউরেন্স সোনাইটী লিঃতে 
(প্রতিষ্টিত--১৮৭১ সাল) 


্বীহ্বা ক্ষন 
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য 


' গু কোম্পানীর 'সমগ্র লাভ পলিসিপ্রাহুক- 
দের মধ্যে বর্টিত হয় 
উ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী 
“অকর্মপ্যতার' অন্ত সুযোগ হুবিধা 
পাওয়া, যায় 
৩ যৎসামান্ত প্রিমিয়াম . দিলে হুর্ঘটনা- 
জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় 


৪ কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ 
কোটী টাকার উপর ' | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ত নিয়ঠিকানায় আবেদন করুন 





১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


ব্রি ভই আ$ঃ--৯৯২। ৫০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) 
বেলসন্দ সুগার ১১ই আঁঃ-১০১৪৮০ | 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) €ই 
, আঁ১৭৯৫২ ১৭৯০৯) (কটি) ৫€ই--৪৫৩২। 
রিদার্ভ ব্যাঙ্ক ;$ই আঃ--১১৪৪০ ১১৫২) ৬ই- 
৯১৪০ ১২৫ ঈই--১১৪৫০ 3 ১*ই--১১৪০ 
১১৫২ ১১৫৫০ ১১৫৪০ ১১৫৯৪ ১১ই-১১৫৭ 
১১৫৫০ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১০ই আঃ 
ভর 
কয়লার খনি 
প্যামালগ্যামেটেভ ১১ই আঃ--৩৭৷০ ৩৭॥%০ | 
“বেঙ্গল ৬ই আঃ--৪৬২২ 3 ১০ই--৪৬৮ ; ১১ই-- 
৪৬৭২৪৬৮২ ৪৬৯২ | ভালগোড়া ॥ই আঃ 
৮৮৩ ৮৩/০ ) ১১ই--৮/০ ৮৮৯ ৮/০ | বোকারো 
‘এণ্ড রামগড় ৫ই আঃ--২২২ ২২৭০ ২২1০ 3 ৯ই-_ 
২৩৮০ ২৩1০ ২৩৮০১ ১০ই--২৩।০ ২৩1৮০ | 
| বড়ধেমো 3ৎই আঃ--৬৮/০ 3 ১১ই7৭২। 
“বরাকর €ই আঃ--:১৬%০ ) ॥ই--১৭|০০ ১৭৷০ ; 
S১০ই_১৭০ ১৭u/e 3 ১১৫-১৭১০ ১৭৭৩০ | 


ধেমো মেইন ৯ই আ$--১৪1৬/০ ১৪॥/০ 3 ১১ই-- - 


১৪॥০। জয়ন্তী 'সেণ্টাল ৯ই আঃ--২৮%০ 3 
১১ই--২৮০ ২৮/০ ২দ০০। কাত্রাস ঝরিয়া ৬ই 
আঃ_৩৯০০ ৩৯1০ ) ৯ই--৩৯।০ ৩৯০/০.; ১০ই-_ 
৪০২ ৯১ই--৪০1*। নাজীরা ৬ই আ:--৯৫০ 
৯1/৯ 3 ১০ই--৯৪০ 7 ১১ই--৯%/০ | নিউ বীরভূম 
'৫ই আঃ ২০৮৯ ২০৪৮০ 3 ৯ই--২১॥০ ) ১০ই- 
২১/০ ২১দ* ২১৪/০ 7 ১১ই-১৮৮০৭ পেঞ্চ 
“ভেলী ৬ঁই আঃ--৪০%০) ১০ই--৪১%০ ) ৯১ই-- 
2৪৯৪০ | সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল «ই 
আঃ--২॥০ 3 ৬ই--২৩০ 3) ১১ই-২দ০ হদ/5 | 
“তালচের ১*ই আঃ--৩দ/০ ৪২) ১১ই--৩৭০* 
1৪২। ওয়েষ্ট জামুরীয়। ৯ই আঃ--৩৪৪০ ৩৪৪ 
-৩৪]৮%০ 3 ১০ই-_-৩৪৭/০ ৩৪%%০ ৩৪৪০/০ 1 
কাপড়ের কল 

বাসন্তী (প্রেফ) ভই আঃ--১৩২ | বেনারেস 
এই আঃ--১২৷৩০ 3 ৬ই---১২।০ 7 ৯ই--১২।০) 
১*ই-_১২$/০। বেঙ্গল নাগপুর ৫ই আ:--২৮০ ; 


-গই--২৮।০। কানপুর ' টেক্পটাইলস্‌ ৫ই আঃ. 


-৯১৮০ ১১৩/০৪ ৬ই--১১1/০ $ ঈই--৯১//* 3 
-১১ই--১১%০ ১১৪৮০ ১১৪৩০ | এলগিন মিলস্‌ 
*৫ই আ$_-৮৯দ০ 3 ৬ই--৭১৯ ৭০।০ 5 ১১ই- 


-৭০২ ৭০8 | কেশোরাম $ই আঃ--১৪৬০ ১৪০) 


ৎই-+১৪1%৬ ১৪৮০ ১ ১১ই-:১৪1/০ ১৪1%০ | 


[ক 


বেরেলী ৯ই আঃ--১৫1৮০ ১৫॥০। কটক ৫ই 
জব্বলপুর €ই আঃ-+১৭]০। 


-আঃ--১১৯। 

আপার গ্যাঞ্জের »ই আঃ--৯৩%০। 
: না সই আঃ_১৩০০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং ' 

* ভারতীয়া ইলেকটি,ক্‌ ছ্রীল ১০ই আঃ--১৪২ 

-১৪৮০ ) ১১ই--১৪৮০ |. ব্রিটানিয়া ৫ই আঃ 


2১৪1০ ১৪1৮০ ১৪7৯ '১৪৪০ 3 ৬ই--১81০ | বার্ণ পি 


২৬1৩০) ৯ই-_২1৩/০ 3 


আর্থক জগৎ 


এণ্ড কোং «ই আঃ-_৩৭৪২। ইণ্ডিয়ান আয়রণ* 
এণ্ড ষ্টিল ৫ই আঃ-_-৩৩দ৩/০ ৩৩৪৮০ ৩৩/০ ৩৩৷০ 
৩০ ৩৪২ ৩৪/০; ৬ই-_৩৪%০ ৩৪1০ ৩৪০ ; 
৯ই-_৩৪1০ ৩৪1/০ ; ১-৩৪০ ৩৪1০ ৩৪/০1 
১১ই-৩৪%০ ৩৪২। জেসপ এণ্ড কোং €ই 
আঃ-_২০]০ ২০/০ ২৪1০ ২০২১ ৬ই_-২০২? 
কুমারধুবী ১০ই আ-_৬8%০ 3 ১১ই-_-৬॥১ ৬৪/০ 
৬৪০ ) ওঁ (প্রেফ) ই আঃ_২৬৩২ ২৪৫২ । 
স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই আঃ-_১২%/০। 
ষ্টীল কর্পোরেশন €ই আঃ__২৬1৩০ ) ৬ই-_২৬০০ 
১০ই-_-২৬%০ ২৪৪/৩ 
২৬৪৮০ ২৬৮০/০ ২৭/০ ; ১১ই-_২৪]৮০। ছাল 


কর্পোরেশন (প্রেফ) ৬ই আ+--৯২৫০ ১২৬২. 

১২৬৪০ ১০ই--৯২৬২। ' 

278 পাট কল Ww 
আদমজী *ই আঃ--৩২২/ আগরপাড়া ৯ই 

আঃ--২৪?*। অকল্যাণ্ড ১ই আঃ--২১০৬ 

২*৮২ ২০৯২ 3 ১১ই--২০৯২। বালী ৬ই আঃ 


৩৩১] ৩৩৩ ; ৯ই__৩৩৩২ ৩৩৫৪২) ১০ই--+ 


৩৩৬২। বরানগর ৪ই আঃ-:১৪৮* 
১৪৮২) ৯ই--১৪৮৯ ১৪৯৪০) ১০ই _-১৪৯২ 
১৪৯০; ১১ই--১৪৮৯।  বেলভেডিয়ার ৫ই 
আঃ--৪৮২২ ) ৬ই--8৮৬২ ৪৮৭২ ) ৯ই--৪৯১২ 5 
১০ই--৪৯১৯) ১১ই-৪৮২২1 বিড়লা ৬ই 
আ:ঃ-_৩৪দ০ | . বজবজ ৫ই আঃ--৪০৫1০ ৪০৫২ 
ভই_৪০৮ ৪০৯২ $ ৯ই--৪*৮২। চম্পারণী ৬ই 
আঃ-২০৩৯ ২০৩০ 7. ৯ই-২০৪২ 3 ১০ই-- 


১৪ LN 


২৯৬২ ২০৪২ ২০৫২ 5 ১১২-২০৩২ ২০৪৩" 


২৪২২ | ডালহোৌসী ১১ই আঃ--২৪৫ ২৪৬২ | 
গ্যাঞ্েন্জ €ই আ$_৪*০২ ৪০১৯ 3 '৯ই--৪০৪২ ) 
১০ই--৪*৪২। হাওড়া €ই আঃ-_৬১২ ৬০৪০ ) 
৬ই--৬১৬, ৬১৮০ ) ৯ই--৬১৮০ ) ১০ই--৬১/০) 

১১ই-৬*৪%০ হকুমচাদ =ই আঃ. 


২৪৮%০'$ ১০ই--২৫॥%/০ ২৬/০ ; ১১ই-_২৬%০ 


৬০৮৪০ | 


| ২৬০ 1 ইপ্ডিয়া ৫ই আ$--£৩৫২ €৩৪২ ৫৩৫ $ 


৩৫৩ 





৬ই--৫৩৬২ ৫৩৩৬ $  ৯ই--৫৩৯২3 ইতি, 
€৩৯ 3 ৯১ই-৫৩২২। কামারহাটী ৫ই আঃ 
৫৪৫২ ৫৪২২ ) ৬ই--৫৪৪২ ৫৪৬২ 3 AEB 


৪৪৯৯ ৫৫০৯) ১০৫৪৮৯৫৫৭৯3 ১১ই 


৫৪৩২1 কীকিনাড়া ৫ই আঃ_-৪৪২২ $ ৯ই-- 
৪৫১২) ১০ই--৪৫০২। কেলভিন শই আঃ 
৬৩৬0০ ) ১০ই--৬৪*২) ১১ই--৬৪০৯ | ল্যান্দ- 
ভাউন জই. আ$--৯৫৭২, ১৬০২) ১০ই--১৫৯৯ 
১৬০২। লরেন্স ১০ই আঃ-২৭৬২। মেঘনা 
১০ই আ$--৭৭২। ম্তাশনাল ৫ই আঃ--২৪ ; 
৯ই-_২৬দ০ ২৬1৮০ ২৬৮০ ) ১০ই-_২৬৷৩০ ২৪৪০ 
২৬৮৮০ | নদীয়া €ই আ$--৯৭0* ৯৭২ ৯৮৪০ 5 
৬ই--৯৭।০ ৯৮২ ৯৮/০ ৯৭৮০ $ ৯ই--৯৯]০ ৯৮২9 
১০ই--৯৯1০ ৯৮1০ 5 ১১২-১৯৭০ ৯৭1০ ৯৮০ | 
ওরিয়েণ্ট €ই আ:--২০৭২ ২১০২3 ৬ই-২১১২ 
৯ই-_২১০২ ২১১২) ১০ই-২৯০১ । প্রীলক্ী- 
নারায়ণ €ই আঃ--১৮০ ; ; ৬ই-_১৮॥v/০ $ ১০২ 
১৮1৮০ | 
না রেলপথ | 

বকতিয়ারপুর-বিহ্বার ৫ই আ+ঃ--৭০২। হাওড়া 
আম্তা ৫ই আ$--১০৭২ 3 ৬ই--১০৪২। 


বর্ম, কর্পোরেশন ৫ই আ:-_৩%, ৩1৬০ 
০ )৬ই-_-৩1%৩ ৩1৬০ ৩০) ১ই--৩1৮০ ৩1৩/০ 7 
0 ৩/০ ৩/০; ১১ই--৩॥/০ ৩০/০ | 
ইত্তিয়ান কপার £ই আঃ--২/০ 3 ৬ই--২॥০ 
২/০ 3 ৯ই--২॥০ ২/০ ; ১০ই-_২1০ ২/০ ; 
১১ই--২৫০ ২/০। করণপুরা ভেভেলাপমেন্ট ই 
আঃ--১৪1০ | ূ 
'_ চিনির কল 
কেরু এণ্ড কোং (অডি) ৫ই আঃ-১৮৭%* ; 
৬ই-১৯০০ ১৯/০ ১৯1৯ ১৯1/৩ ১০1৮০ ১৯৩০ 5 
ই--১৯1৬/০) ১০ই--১৯৯  ১৯//০ ১৯৮০ 
১৯৬০ ১৯০ ) ১১ই--১৯//০ ১৯/৮* | কানপুর 
৬ই আঃ--৩৪1০ ৩৪1%০। চম্পাঁরণ €ই আঃ-_-৩৪1০ 


সেক্কেটারিভ এণ্ড 
২ টি. ঞীঞ ক্ষাঁু ভিনও 
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৩৬৮০ ৩ঠা%০ $ ১০২-৩৪৪ ৩৪৮৮১ । মোহিনী 
১৩ই আঃ-+১০৮০-১৪/* | সমস্তিপুর ভই আঃ_ 
১৬াপ৩ ১৬০ $ ১০ই--১৬৪৯ ) ১১ই--১৭২। ইউ, 
পি, প্রভিদ্দেস ভই আ:--২৬৯ ২৬1০ 3 ঈই--২৬২ 
হ৬%০ $ ১০ই-_২৬1%০ হ৬দ০ ২৬1৯ ২৬৮০ । 
চা-বাগান 
বাঘমারী ৫ই আঃ-_-১৪দ* ; ৬ই--১৪1/০| 
বড়দীঘি €ই আ--৬১৪* | বিশ্বনাথ ৫ই আঃ-_ 
৩৪৮০ ৩৭৯) ৯ই--৩৭৮* ৩৭1০ ) ১১ই--৩৭*। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া «ই আঃ-১৫০ ; ৬ই--১৫1০ ১৫/০; 


১৪ই-_-১৫৩/৯। তেজপুয় ৬ই আঃ:--+১৪%৪ 
০ 3 ১০ই--১৪%% । 
কাগজের কল 


ওরিয়েশ্ট ১*ই আঃ-_২৭%%০ ২৭৮০ ; ১১ই-_ 
হ৭%* ; ও (প্রেফ) «ই--১১৮২ 1 শ্ৰীগোপাল «ই 
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২১৪৮০) ১৯ই--২১৭%৪) টিটাগড় (অভি) ৫ই 
আ$-_২৪৮৮%০ ২৫২) ৬ই--২৪৮%০ ' ২৪৮০/০ 
২৫২ 3 *ই-_২৫২ ২%০ ; ০ই--২৫৮%০ ২৫/০; 
১১ই-৫%৯ ২৫০০ । | 


| বিবিধ 
বেঙ্গল পটারিজ =ই আঃ--২১০। বি, আই 
কর্পোরেশন (অভি) ১*ই আঃ--৫৮/০ ) ও (প্রেফ) 
£২০১২ $ ৬ই-_-২০১) ২০১০3 ১০ই২- 
২০১২। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ €ই আঃ--২৬৪০ ; ১০ই 


| ২৭৯) ১১ই--২৬/%০ । ডালিমিয়া সিমেন্ট ১০ই ক 
আ:--১৭০ ১৭৪৮০ ) ১১ই--১৭০০। 'লিষ্টার | 
এটনটিসেপটিকস্‌ ১০২ : 'আঃ--১০৩৯। মেদিনীপুর | 
জযিদারী €ই আঃ-::৯৯২ ৯৯1০ ৯৯২ ) ভই--৯৯২ প্‌ 


৯৯০০ ১০০২ ১০০০ ১০২১২) ১০ই--১*১৯। 


রাজার. 


ষন্থার ভাব - পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
'কারবারের পরিমাণ আদৌ সন্তোষদ্নক হয় নাই। 


বিলগরাদার! কড়া পচি ভয়ের দিকে উদাসীক্রে i 


রে বই লিট 





হেড় অফিস-- কুমিলল। (বেঙ্গল) 
-স্থাপিত--১৯৩৬ (জগ) ৬ শাখ। 2 
১৯৪১ সালের দিতীয় ভ্যাল যে হারে বোনাস ঘোষণা - ২৭ ক্যানিং গু 
| রাকা তাহা ভাগিছে বে বিত দাক হানা | 
LT Re রা ২ নিতে কলেজ, Ee শাখা_৬৬নং চির খোলা হইয়াছে। 
আজীবন ব ১৬২ টাক! হ্যামবাজার 
মেয়াদী বীমায় _ ১৩১ টাকা | শাখা 
লাইফ ফাণ্ড" ৩৩৩,০১ টাকার উপর |. কালি রটে ই খোলা হইতেছে। 
মোট সম্পত্তি 8,৬৩,০০০, হট 
(৩*.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযা ) 
১৯৪৩ সালের প্রথম অর্দ্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের, কুমিল্লা ক্র isl nly শিলং, 
পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০6. বর্ধিত হইয়াছে।, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ১ _ তিন- 


বিশেষ শর্তে রিপ্রেজেন্টেটিভল্‌ জআবশ্টুক। 
এন, সি. দত, এম. এল. সি. চেয়ারম্যান । 





“তাব দেখাইতেছেন। 


" কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট |} 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাঞ্জারে | 
"কাজ- | 


আথক জগৎ 
থলে ও চটের বাজারের 
চড়তির ভাব পাটের বাজারে কোনরূপ প্রতি- 


ক্রিয়ার স্ষ্টি করিতে পারে নাই। এই. অবনতির 


মুলে কয়ল! সরবরাহ সমন্তা একমাত্র না হইলেও 


. প্রধানতম কারণ। মিল মালিকরা এবার যাহা 
‘কিছু আগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহা কেবল পাক! 


বেল বিভাগে । আলগা পাটের বাজারে 
ইউরোপীয়ান ডিগ্রি মিডল ও বটোয যথাক্রমে 
১৬1০ ও ১৩] আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাের প্রথম দিকে থলে ও চটের 
খাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। 


- ফাজকারবারের পরিযাণ বেশী হয় নাই। কিন্তু, 
" সপ্তাহের মধ্য তাগ হইতে বাজ্জার চড়তির দ্রিকে 


মোড় ঘুরিয়া যায়। গতকর্ল্য *৯নং পোর্টার নগদ 
eo 3 আগষ্ট ২০৮০ ) সেপ্টেম্বর ২০৮৮/০ 
আনা ও অক্টোবর-ভিলেম্বর ২ ২*দ%* আনায় 
বিকিফিদি হইয়াছিল। ১১নং পোর্টার চটের 
দর ছিল £ নগদ ২৭০ আনা, আগষ্ট ২৭৪০ 
আনা, সেপ্টেম্বর ২৭৮০ আনা ও অক্টোবর- 
ডিসেম্বর ২৭৪৮০ আনা 
তুলা ও কাপড় 
পু | কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বস্তের বাজারে 
বেশ চড়তির ভাব দেখা ফায়। সম্প্রতি কাপড়ের 
দরে, বে অবনতি 2885 আসি হই- 





পূ 





আসানসোল, Rn” 


[১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 


তেছে বলিয়া মনে হয়| কাপড়ের ঘরের এই- 
আকস্মিক চড়তির্‌ মুলে একাধিক কারণ রহিয়াছে ।, 
গ্রধানতঃ বন্তার ফলে রেলপথের স্থানে স্থানে ষে' 


ভাঙ্গন ঘটিয়াছে তাহা এখনও পুরাপুরি সারান না' 


হওয়ার অন্ত সরবরাহ আবশ্তক পরিমাণ পৌছি- 
তেছে না। দ্বিতীয়তঃ কয়লার অভাবে বাজলার- 
কাপড়ের কলের কাজ বহুলাংশে বন্ধ রহিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ আসন্ন পুক্ধার বাজারের প্রয়োজন অমুসারে 
বর্তমান সরবরাহ ও সরবরাহের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" 
কম থাকায় বস্ত্রের দূর চড়িতেছে। কাপড়ের মৃল্য, 
বৃদ্ধির জন্য ক্রেতামহলও মাল ক্রয়ের দিক দিয়া: 
ধেঁষিতেছেন না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
মন্ুত মাল খালাস করিয়া দিবার ব্যাপারে. বস্তু 
ব্যবসায়ীদ্বিগকে মুষ্কিলে পড়িতে হইবে। 


সোণা ও রূপা 


" কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট" 
আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম হইতে, শেষ পর্য্যস্ত' 
পোণ! রূপার বাজারে তেজীর ভাব বজায় ছিল।. 
এবার রেডি. সোণার দর ছিল ৭৫৮৯ আনা) ' 
গিনি সোপার দ্র উঠিয়াছিল ৫২1০ আনা । গত. 
সপ্তাহে রেডি সোশার দ্র.ছিল ৭৪৭০ আনা । 
সোপীর . বাছারের চড়তির দরুণ রূপার" 
বাজারও এবার তেজী ছিল। এবার রেডি রূপার? 


দর্‌ ছিল ১ টাকা। 
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"সন্দেহ নাই। 


১৬ই. আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


(খাসলমন্তা ও সরকারী দায়িত্ব _-৩৩৯ পৃষ্ঠার পর ) 
স্বায়ত্বশাসনের আমলে মন্ত্রিত্বের মস্নদ 
অধিকার করিয়া যাহারা এগ্রদেশের শাসন- 
ভার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন লোকের 
কল্যাপ বা সুখস্ুবিধার দিকে তাহাদের 
কখনও নজুর ছিল না, এখনও নাই। কর্তৃ- 
পক্ষের মনস্তষ্টি সাধন করিয়া কিভাবে 
নিজেদের চাকুরী বজায় রাখিবেন ইহাই 
হইতেছে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । এইরূপ 


. মনোভাবের দরুণ এদেশে খাাসমস্যা দেখ 


যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন পূর্ব্ব হইতে তাহারা 
_বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তেমনই বর্তমানে 


এই সমস্যা বিশেষ জটিল. হইয়া উঠা সত্বেও ' 


তাহ! সমাধান করিবার জরস্ক খাছদ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং 


সম্পর্কে তাহারা এখন পর্য্যন্ত আস্তরিকভাবে 


জোর দিতেছেন_ না।, ্‌ 
তবে এসম্পর্কে একটা বিষয় মরে. রাখা 


(দরকার যে, বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 


আমলে, তথাকথিত জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্ি 


সভার দায়িত্ব ও ক্ষমতা, নানাভাবে . খুবই 
সীমাবদ্ধ | একদিকে. প্রাদেশিক গরর্ণর ,ও 


অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার-_হই'হাদের 
স্বাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা, না৷ পাইলে 
খান্তসমস্তার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন 
সুসঙ্কল্লিত কাধ্যনীতি অবলম্বন করা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভৱ 'নহে। খাদ্যসমস্তা সমাধান 
‘বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহ কোন্‌ দির 
দিয়া কতদুর বিরোধিতা করিয়াছেন স্তার 
আজিজুল হক, নিতাস্ত ক্ষোভের সহিভ তাহা 
বর্ণনা! করিয়াছেন | কিন্ত কমিটি ও কনফারেন্স 
বসাইরার ' বাহ্যিক আড়শ্বর ছাড়া, কেন্দ্রীয় 
সরকার এ বিষয়ে প্রাদেশিক. সরকারসমূহকে 
কার্যকরীভাবে, কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন 
ৰা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা৷ তিনি 
কারমাজি করিয়া! চাপিয়! গিয়াছেন। প্রাদে- 
শিক গবর্ণরেরা' ' খাদ্যসমস্তা সমাধানের 
ব্যাপারে 'মস্ত্রিগুজের সহিত কি পরিমাণ 
সহযোগিতা করিয়াছিলেন সে বিষয়েও তিনি 
'বিস্ময়করভাবে নির্বাক রহিয়াছেন। এসব 
দিক দিয়া একটা বড়রকম গলদ রহিয়াছে 
বঙলগিয়াই, যে বাণিজ্যসচিব বুদ্ধিমানের মত সে 
সম্পর্কে নীরব রহিয়াছেন . সেবিষয়ে কোন 
কিন্তু তাঁহার সে নীরবতা 
সত্বেও একথা আজ সকলেই অরগত আছেন 
যে, প্রাদেশিক গবর্ণর মহোদয়গণ ও কেন্দ্রীয় 
সরকার এদেশের উৎপন্ন চাউল বণ্টন সম্পর্কে 
নানারপ স্বার্থপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
গিয়াই দেশে খাদ্যসমস্তা এত জটিল করিয়। 
ডি 


আথক জগৎ 


তুলিয়াছেন। একদিকে সাহায্য ও সহ-. 


যোগিতার কথা তুলিয়া অন্যদিকে উহার! 
নানারূপ বাধা স্থষ্টি করিতেছেন বলিয়াই' সেই 
সমস্তার সমাধান সম্ভবপর হইয়া উহির্েছে 
না।. বাজল! দেশের ব্যাপারে এইরূপ দৃষ্টাস্ত 
আমর! প্রথম হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। 
বাঙ্গলার-ভুভপূর্বব প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক 
কিছুদিন পুর্ব এক জনসভার বন্তৃতাপ্রসজে 
খোলাখুলিভাবে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, 
এই প্রদেশের গবর্ণর মন্ত্রীদিগকে'না জানইয়া 
১৯৪১ সালের শেষভাগে, 'ডিনায়েল পলিসি’ 
অনুসারে বিভিন্ন. জেলা হুইতে চাউল সরাইয়া 
লওয়ার যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন ভাহার 


' ফলেই এণ্রদেশে চাউল সমস্তা জটিল হইয়া 


দেখা দিতে আরম্ভ করে। প্রধানমন্ত্রী এই 
কার্য্যনীত্রি কথা জানিয়া তাহার বিরুদ্ধে 
মুমযোদিত প্রতিবার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
গররি মহোদয় বা স্থায়ী সরকারী অফিস্রগণ 
কেহই তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই. স্যার 


আজিজুল. হক তাহার বক্তৃতায় মিঃ ফজনুল' 


হকের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার করিয়াছেন। 
কিন্তু এই ‘ডিনায়েল পলিসি'র.কথ! জানিয়াও 
তিনি, তাহা উল্লেখ; করেন নাই। কেন্দ্রীয় 
ব্যনস্থাপনিযদবের বিতর্কে স্যার হালিম গ্জনবী 
সে কথা উত্থাপন করিলে, তিনি ততুত্তরে 
জানাইয়াছছেন, যে,‘ডিনায়েল পলিসি’ অনুসারে 
বাঙ্গলার.রুয়েকটি জেলা, হইতে চাউল সরাইয়! 
লওয়! হইয়াছিল সত্য, তবে এইভাবে অপ" 
সারিত, চাউলের পরিমাপ .বেশী নহে। বলা 
বাল্য; বাণিজ্যসসচিরের এই সংক্ষিপ্ত জবাবে 


আমর! সৃষ্ট হইতে, পারি নাই। বাঙ্গলার 
বিভিন্ন জেলায় চাউলের উৎপাদন. ও চাহিদা 
সম্পর্কে নজর না রাখিয়া গোর অর্ডারে 








নিবে অক সাত অরতের পার 

অন্ুপম। কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্বি- ... 

কারিতায় . 'ভিটামিজ্ক:. মাতৃতুঞ্ধেই 
অনুরূপ ইহা খাঁটি গো হইতে 

নক উপায়ে প্র স্ত'ত এবং ইহাতে 
র ভিটামিন 


A ৩৫৫ 
এইভাবে চাউল সরাইয়া লওয়ার নীতি খুবই 
মারাত্বক । এই নীতি বন্ধ করা সম্পর্কে গবণ- 
মেন্টের দিক হইতে একটা খোলাখুলি প্রতিশ্রুতি 
বর্তমান অবস্থায় খুবই প্রয়োজন। ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব তিসাবে আজ যিনি 
এপ্রদেশের খাছ্সমস্যা সমাধান সম্পর্কে 
অনেক কিছু করিবার আগ্রহ দেখাইতেছেন 
সেই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে তিনি কোন কথা 
দিতে পারিভেছেন না, ইহ! দুঃখের বিষয়। 

_ খাগ্ভ সমস্যার বর্তমান জটিলতার মূলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বকীয় ক্রটিবিচ্যুতি কি 
পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে এক্ষণে ' তাহা 
আলোচনা করা যাউক। যুদ্ধের সুরু হইতে 
ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে নানাদিক দিয়া সামরিক 

প্রচেষ্টার তোড়জোড়. আরম্ভু করিয়াছেন। 
এঁ প্রচেষ্টা সুরু হওয়ার পর বাহিরের মিত্র- 
পদ্ষীয় দেশসমূহ হইতে এদেশে বহু সংখ্যক 
সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে । সেই সৈন্যদের 
জন্য গবর্ণমেন্ট এদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণে 
চাউল, গম প্রভৃতি খাতশস্য ক্রয় করিতেছেন। 
ভারতের নিজন্ব . অধিবামীদের প্রয়োজনে 
বৎসরে যে খাদ্ভশস্য দরকার তাহা যথোচিত 
পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হয় না॥ ফলে 
এদেশের লোককে কতক পরিমাণে বাহিরের 
আমদানীর উপর নির্ভর. করিতে হয়। এই 
অবস্থায় সৈন্যদের 'জ্রম্য 'অতিরিক্ত' খান্তশস্য 
প্রয়োজন, হওয়ায় দেশের বেসামরিক 
লোকদের ব্যবহার্য্য চাউল সম্পর্কে স্বভাবতঃই 
দেশে একটা, ঝড়রকম ঘাটতি দেখা. দিয়াছে। 


জনীয়তা' যেস্থলে: রহিয়াছে ।সেম্থলে . সৈষ্তদের 
জম্ম খাহশস্য বরাদ্দ .ক্রার যৌক্তিকতা 
আমরা অস্বীকার ক্রিনা। কিন্ত এইরূপ 





৩৫৩৬ 


অবস্থায় দেশের থান্ঠ' সম্পদের উপর যে টান 
পড়িয়াছে তাহ! স্মরণ রাখিয়া" ভারত গবর্ণ- 
মেন্ট বাহির হইতে খাগ্যসামগ্রী আমদাশীর 
যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন এ ভরসা আমরা 
খুবই করিয়াছিলাম | ছুঃখের' বিষয় কেন্দ্রীয় 
সরকার সেবিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন 
মনোযোগ দেন নাই'। ব্ৰহ্মদেশ শক্ত কবলিত 
হওয়ার সঙ্গে এদেশ হইতে চাউলের আমদানী 
বন্ধ হইয়াছে । “বার্মা? চাউলের সেই অভাব 
পূরণের জন্য ভারত, গবর্ণমেন্ট অন্য কোন দেশ 
হইতে চাউল আমদানীর কোন ব্যবস্থা করেন 
নাই. এমনকি এদেশের খাগ্সমস্যা সমা- 
ধানের জন্য নিকটবর্তাঁ অষ্ট্রেলিয়া দেশ হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ 'গম আনয়ন সম্পর্কে পর্যযস্ত 
তাহারা অনাগ্রুহের ভাব দেখাইয়া আসিতে- 
-ছেন। অথচ খাগ্সামগ্রী আমদানী করিতে 
এনা পারিলেও এদেশ হইতে বাহিরে খাদ্দ্রব্য 
রপ্তানী সম্পর্কে প্রথম হইতেই তাহাদের 
বেশীরকম ঝৌক দেখা যাইতেছে । ভারতের 
লোকদের বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেপ্টের ইচ্ছা ও 
"সন্মতিক্ৰমে সিংহল ও ইরাক ইরাণ প্রভৃতি 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের লোকদের অভাব 
পূরণের জন্য এতদিন সমভাবে চাউল, গম 
প্রভৃতি খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে। 
এক্ষণে জনসাধারণের পীড়াপীডিভে গবর্ণ- 
মেন্ট রপ্তানীর পরিমাণ কমাইতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সরকারী বাণিজ্য 
সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ, গত 
এপ্রিল মাসেও এদেশ, হইতে বাহিরে 
-১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার খাদ্যশস্য 
প্রেরিত হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে ,খাছত্রব্যের 
চাহিদা বৃদ্ধি ও আমদানী হাসের-সঙ্গে এই- 
ভাবে বিস্তর পরিমাণ খান্শস্য বাহিরে চালান 
দেওয়ার ফলেই দেশে খানের এত 
অভাব ও ছূর্খুল্যতা দেখা দিয়াছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারই . বহুল -পরিমাণে দায়ী, 
বলা চলে। কিন্তু বাণিজ্যসচিব সে ক্রটি , 


পরিষদের কতিপয় সদস্য. এই সব কট 
বিচ্যুতির কথা উল্লেখ, করাতে. তিনি তছুত্বরে 
এখন হইতে আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী, হাস 
সম্পর্কে কতকগুলি অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। কিন্ত এতদিন কেন বাহির হইতে 
খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা হইল না এবং 
ভারতে খাদ্যদ্রব্যের কম যোগান সত্বেও 
এতদিন কেন? এদেশ হইতে তাহা রপ্তানী 
* করা হইয়াছে সেবিষয়ে কোন সন্তোষজনক 
কৈফিয়ৎ তিনি দিতে পারেন নাই। 


আর্থিক জগৎ 


* বাণিজ্যসচিব বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রথম হইতেই বাঙ্গলার ধাদ্যসমস্যা সমাধানে র 
জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কেন্ত্রীর 
সরকারের সে চেষ্টা যে কিরূপ আন্তরিক তাহা 
আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এপ্রদেশ হইতে 
বাহিরে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে ।, বাঙলা 
দেশে বিপুল সৈম্কবাহিনী মোতায়েন রাখিয়। 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের জন্য এপ্রদেশ হইতে গত 
১৯৪২ সালে প্রভূত পরিমাণ, খাদ্যশস্য ক্রু 
ও মন্তুত করিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গলার 
থাদ্যসম্পদের উপর বেশী রকম টান পড়িতেছে 
জানিয়াও তাহারা এ সালে বাঙ্গলা হইতে 


রপ্তানীর প্রয়োজনে বিস্তর পরিমাণ চাউল, 


সরাইয়া লইতে কম্ুর করেন নাই।' গত 
মার্চ মাসে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব কৃষিমন্ত্রী 
ব্যবস্থাপক সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৪২ সালের ' প্রথম 
হইতে চলতি ১৯৪৩ সালের জামুয়ারী পর্য্যন্ত 
বাঙগল! হইতে ২.লক্ষ ৮৪ হাজ্জার টন চাউল 
বাহিরে রপ্তানী, হইয়াছে । বাঙ্গলার. চরম 
ছর্দিনে এই প্রদেশ হইতে এত বেশী পরিমাণ 
চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থা যাহারা করিয়াছেন 
বাঙ্গলাকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাহাদের 
আস্তরিকতা যে কিরূপ তাহা নিতান্ত ছেলে- 
মানুষও বুঝিতে পারে। | 

খাদ্যসমস্যা সমাধান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
'সরকারের সাহায্যের এই নমুনা দেখিয়া 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট যে আজ তাহা" 
দিগের কাজে সহযোগিতা. করিভে অনিচ্ছুক 
হইয়াছেন তাহাতে বাণিজ্যসচিব মহোদয় 
বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা উহাতে 
মোটেই বিস্মিত হই নাই। 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গস-৩৩৮ পৃষ্ঠার পর ) . 


বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্ববিরোধী 
ভাবধারার অপুর্ব সংমিশ্রণে ভারতসচিব্রে 
ইয়র্কশায়ারের বক্তৃতা এক সঙ্গে হাসি ও 
করুণার উদ্রেক করে। 


জিনের দ্র প্রখ্যাত 
অধ্যাপক, মনীষী ও ধর্শযাজকের স্বাক্ষরিভ 


.এক আবেদনপত্র চার্চ্ছিল-আমেরি কোম্পানীর 


নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আবেদনের সর্শ্ম- 
কথা নূতন কিছু নহে। ভারতের অচল অবস্থা 
দিনের পর দিন আরও" অসহ, আরও জটিল 
হইয়া দাড়াইতেছে। এই ঘোর সঙ্কটের 
দিনে দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও 
প্রতিনিধি যীহারা, মহাত্মা গান্ধীপ্রসুখ সেই 





সব জননেতা আজ কারাপ্রাচীরের ' 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ ' 





করিলে এই জটিল-কুটিল পরিস্থিতির কোন 


সুরাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত আবেদন- 
পত্রে ভারতের বর্তমান হুরবস্থার কথা উল্লেখ 
করিয়া অনতিবিলম্বে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে 
অনুশ্থত নীতি ত্যাগ করিয়া অন্ত উপায় পুন- 
বিবেচনার অন্রোধ জানান * হইয়াছে। 
আমরা কিন্তু এই জাতীয় আবেদন-নিবেদনে 
আদৌ গুরু আরোপ করি না। ইতিপূর্বে 
ভারতের ও ইংলগ্ডের বহু স্থিরমস্তিষ্ক চিন্তাশীল 
লোক বারবার গর্ব্বান্ধ শাসকবর্গের শুভ বুদ্ধি 
উদয়ের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন | কিন্তু ডাহা- 
দের সকল চেষ্টা আজও অরণ্যে রোদন হইয়া 
আছে। কিছুকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উদ্ারন্ধদয় মহলও ভারতের প্রতি সুবিচারের 
জন্য নিভীঁক সমালোচনা করিতেছেন । 
সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গান্ধীজী ও 
অন্তান্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের “কারামুক্তির জন্ত 
একদল লোক' সভা! ও শোভাযাত্রা করিয়া- 
ছেন এবং করিতেছেন । কিন্ত স্বার্থান্ধ বুটিন 
শাসন বজ্রের মত কঠিন | মানবতার দোহাই 
পাড়িলেই তাহারা গলিয়! জল হইতে সুরু 
করিবেন ইহা বাতৃলের স্বপ্ন বলিয়াই “মনে 


'হয়। বাঙ্গলার'লাট হইতে" আরম্ত' করিয়া 
'ভারতসচিব পর্য্যন্ত এখনও আত্মঘাতী 0 


অবাধ নি চলিতেছে ও 
চর 


' সপ্্রতি নিখিল ভারত হিরা 


ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে কোয়া- 


লিশন মন্ত্রিদভা গঠন সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার 


মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। . গৃহীত প্রস্তাবে 


বলা হইয়াছে যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিমগুলের 


" দ্বারা হিন্দু মহাসভার স্বার্থ ও আদর্শ পুরাপুরি 


সংরক্ষিত হইরে বলিয়া আশা করা না গেলেও 
হিন্বু মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি কোয়ালিশন 
মস্ত্গ্ুল গঠনের বিরোধী নহেন। অবস্ত 


' মহাসভা কয়েকটি সর্তের কথা বলিয়াছেন! 


স্থানাভাবে এখানে সেই সর্ভতাবলীর আলোচন! 
হইতে আমরা নিরস্ত রহিলাম। তবে সংক্ষেপে 
আমরা এই একটি কথা বলিব যে, সাময়িক- 
ভাবে কোখাও অনিবার্য প্রয়োজনে - মুসলিম 
লীগের সহিত একযোগে মন্ত্রিগুল গঠন কর! 
যেন সর্বত্র আদর্শ হইয়া না দাড়ায় ব! 
এরূপ কাধ্য যেন যুল সমস্তা সমাধানের 


উপায় বলিয়া বিবেচিত না হয়। 


তে চন 


বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথে 


ট্রেণ চলাচল হাস 
গত দা আগষ্ট বি এণ্ড আর'এর কমার্শিয়াল 
ম্যানেজার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া 


জানাইফ্লাছেন যে, বি এণ্ড আর-এ সাময়িকভাবে 


ষ্টেশন যাষ্টারের্‌ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ hdd আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৩৬০. 
থাছাসমস্থা সমাধানের উপায় ‘৩৬১ ভিন 
বন্তা নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ৩৬২-৩৬৩ 'বাজারের হালচাল 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
মুল্য নিন্্রয়ণ-_না শুধু মুল্য নির্ধারণ? ইন্তাহার ও অর্ভিনান্স জারী করিয়া বাঙ্গলা করিতে হইবে। যে হারে জিনিষপত্রের মূল্য 


বাঙ্গলা, সরকার আগামী .২৮শে আগষ্ট" 
হইতে . এপ্রদেশে ধান চালের সর্ব্বোচ্চ মূল্য 


 নিদ্ধারণ.করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছে ন.।' 


&ঁ তারিখ হইতে, বাঙ্গল।.দেশে কেহ মণপ্রতি 


' ৩২ টাকার চেয়ে বেশী দরে চাউল বিক্রুয়' বা 


খরিদ করিতে পারিবে না । 'আগামী, ১*ই 


সেপ্টেম্বর হইতে চাউলের সর্বোচ্চ দর আরও ' 


কমাইয়া ২৬ টাকা ও ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে 
উহা.সর্ব্বোচ্চে ২২ টাকা নির্ধারণ, করা হইবে । 
কৃষকেরা কি মূল্যে ধান বিক্রয়.করিবে চাউ- 
লের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও একটা সর্ব্বোচ্চ হার 
স্থির করিয়া দেওয়া হইবে । 

, বাজলা দেশে চাঁউলের, মুল্য বাড়িতে 
বাড়িতে.মণ করা চল্লিশ টাকারও উর্দ্ধে গিয়া 
দড়াইয়াছে। ' চাউলের এই ছুর্ল্যতার জন্য 
দেশের বহুলোক অনাহার ও অর্ধাশনে দিন 


‘যাপন করিতেছে । অনেক অসহায় লোক 


ইতিমধ্যে ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করি- 
য়াছে। কিন্ত এই অবস্থায়ও চাউলের ' মূল্য 


বাধিয়া দেওয়া সম্পর্কে উপরোক্ত সমাচার পাঠ 


করিয়া আমরা মোটেই আশ্বস্ত বোধ করিতে 
পারিতেছি না। বাঙ্গলা দেশে ধান চাউলের 
মূল্য নির্ধারণের এই প্রকার চেষ্টা নূতন নহে। 
গত ১১ই মার্চের পূর্বব পর্য্যন্ত ক্রমাগত 


সরকার এবিষয়ে বাহ্যিক: আড়ম্বর ও তোড়- 
জোড় দেখাইতে 'কোন ক্রটি করেন নাই । 
কিন্তু সরকারী “চেষ্টার এমনই বাহাদুরি যে, 
তাহাতে ধান চালের মূল্য হাস না পাইয়া 
ক্রমাগত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল। 
গবর্ণমেন্ট কাগজপত্রে নানাশ্রেণীর চাউলের 
দর প্রথমে ৭৮ টাকা' ও পরে ১০1১২ টাকায় 
নির্ধারিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দোকানী ও 
ব্যবসায়ীর! প্রকাশ্য দিবালোকে বসিয়া ৩৪ 
'গুণ বেশী' মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়াছিল । 
এইভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ অকৃতকার্ধ্য 
হইয়া গবর্ণমেপ্ট পরে তাহাদের সমস্ত নিষে- 
ধাজ্ঞা' তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে বাঙ্গলা সরকার আবার ধান চালের 
মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত পূর্বেকার দোষক্রটি উপ- 
লক্ধি করিয়া মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল 
দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের 
কোন সুদৃঢ় সঙ্কল্প, ইহার পিছনে আমরা 
দেখিতেছি না । জ্িনিষপত্রের মূল্য একটা 
হ্যাষ্যস্তরে দাঁবাইয়৷ রাখিতে হইলে উহাদের, 
চলাচল ও যোগান -সম্পর্কে, স্থবন্দোবস্ত' 
করিতে হইবে । চোরাঁবাজারের কারসার্দি ও 


মজুদদারদের মুনাফা বৃত্তি স্বকঠোরভাবে দমন 


বাধিয়া দেওয়া হইল সেই হারে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক 
সরকারী দোকান স্থাপনের, ব্যবস্থ। করিতে 
হইবে। তাহা ছাড়া দোকানী ও ব্যবসায়ীরা 
নির্ধারিত দরের চেয়ে অধিক দরে জিনিষপত্র . 
বিক্রয় করিলে সেজন্য তাহাদিগকে কঠোর- 
ভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে। এইভাবে সকল 
দিকে আটর্থাট' বাধিয়া ব্যাপক কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করা' হইলে তবেই পণ্যের মূল্য 


‘একটা সুসঙ্গত স্তরে নিয়ন্ত্রিত, রাখা সম্ভব 


হইতে পারে'। কিন্তু 'গবর্ণমেন্ট ধান চালের 
মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া সম্প্রতি যে ইস্তাহার 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সেভাবে স্থুপরি- 
কল্পিত কা্্যপন্থা অন্থুদরণের কোন সঙ্কল্প 
প্রকাশ পায় নাই। "তাহারা অবশ্য বলিয়া- 
ছেন যে, ধান চালের মূল্য নির্ধারিত হারে 
বজায় রাখিবার জন্ত এখন হইতে তাহার! 
কোন চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। কিন্ত 
গতানুগতিক ধরণের এই প্রকার অস্পষ্ট উক্তি 
শুনিয়া লোকে তেমন কোন ভরসা পাইবে 
বলিয়া মনে হয় না। 'জ্রিনিষপত্রের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে, মন্তুত মাল উদ্ধার করিয়া লওয়! 
সম্পর্কে এবং মুনাফালোভী ব্যবসায়ী দিগকে 


দমন করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন সুসঙ্কন্লিত 
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বিধি ব্যবস্থা অংশন' করেন নাই বলিয়। 
পূর্বের পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা একটা 


প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল | এ সব বিষয়ে. 


আস্তরিক সচেষ্ট না হইলে নূতন করিয়া ধান 


চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ' 


শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিবেন । আসল উদ্দেশ্য 
উহাতে কিছুমাত্রও সাধিত হইবে না। ইস্তাহার 
ও বিবৃতি মারফতে জিনিষপত্রের সর্ব্বোচ্চ দর 
নিদ্ধারণ করিয়া দেওয়া বড় কথা নহে। 
বাজ্জারে জ্রিনিষপত্রের দর যাহাতে যথার্থই 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নির্ধারিত দরে লোকে 


যাহাতে তাহা কিনিতে পারে সে ব্যবস্থা ' 


করাই 'গবর্ণমেণ্টের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । 
বাঙ্গলা সরকারকে আজ আমরা সেই কর্তব্যেই 
উদ্ধত্ধ দেখিতে চাই। | 
উদ্ধ ভূ গালি ও তাহার ভবিষ্যৎ 

' যুদ্ধের সুরু, হইতে ভারতীয় রিজার্ভ 
| ব্যাঙ্কের হাতে নানাভাবে ষে ষ্টালিং সঞ্চিত 

হইতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই 
আশক্কিত হইতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
ও গবর্ণমেন্ট অবশ্য এইরূপ সিকিউরিটি সঞ্চয়ের 
ভিতর কোন অশুভ সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের. স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত 
হইয়! তাহার! উাহাদের ক্রীত মালের বদলে 


ষ্টালিং সিকিউরিটি পাইয়াই সন্তোষ বোধ, 


করিতেছেন, আর সেই সিকিউরিটি যুদ্ধের পরে 
ভারতের যথেষ্ট : উপকারে আসিবে বলিয়া 
এদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে-. 
ছেন। কিন্তু উদ্‌ ত্র ষ্টালিং কিভাবে এদেশের 
| বিস্তর উপকারে আসিবে তাহা কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিতেছেন না। বরং 
ভারত সরকারের কার্য্যনীতি ও আন্তর্জাতিক 
অবস্থার গতি দেখিয়া অনেকে এ ট্টালিং/দন্বদ্ধে 
এখন হইতেই 'প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়া- 


' ছেন। অধ্যাপর কে টি শা সম্প্রতি তাহার ' 


‘হাউ ইণ্ডিয়া পেজ ফর দি ওয়ার’ (7০তম 
India Pays for the War) নামক পুস্তকে 
দেখাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঞ্চের হান্তে 
সম্প্রতি যে ষ্টালিং জমা 1 হইতেছে ত তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে না হইলেও অংশতঃ অকেজো হইয়া 
দীড়াইবার সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে |, তিনি 
বলিতেছেন, স্বর্ণের হিসাবে পাঁউণ্ডের মূল্য 
আসলে গত ১৯৩১ সালের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশের মত হাস পাইয়াছে। নানা কারণে 
উহার মূল্য হ্রাসের সেই গতি সাধারণের নিকট 


গোপন থাকিয়া যাইতেছে। মার্কিণ যুক্ত-. 


রাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের যে কার্যকরী চুক্তি 
রহিয়াছে তদমুসারে ডলারের সহিত পাউণ্ডের 
বিনিময় হার একটা নির্দিষ্ট স্তরে নিয়ন্ত্রিত 


আথিক জগৎ 
রাখা হইয়াছে । এই নিয়ন্ত্রমূলক ব্যবস্থা 
উঠাইয়া লওয়া হইলে ডলারের . সহিত 
‘ot বর্তমান বিনিময় হার অর্ধেকের মত; 
কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অধ্যাপক 
কে টি শা'র এই প্রকার ধারণা ষে খুবই সত্য 


সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই এই দিক, 


দিয়া .বিচার, করিলে রিজার্ভ ব্যাক্ষের উদ্ধ স্ত 
ষ্টালিংয়ের . ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার 
বাস্তবিকই কারণ রহিয়াছে। ষ্টালিংয়ের. 
বর্তমান কৃত্রিম মূল্যকে স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া 
লইয়া রি্জার্ভ ব্যাঙ্ক উহ! সঞ্চয় করিয়! চলিয়া- 
ছেন। উহার বর্তমান মূল্যকে ভিত্তি করিয়! 
তাহার জামীনে তাহারা ' এদেশে নোটের 


প্রচলন বাড়াইতেছেন। ভবিষ্যতে ষ্টালিংয়ের . 


মূল্য হ্রাস পাইলে এ দিক দিয়া একটা বিভ্রাট 
সৃষ্টি হওয়ার. আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেপ্ট, ও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, যুদ্ধের, 
পরে উত্তপ্ত ষ্টালিংয়ের কতকাংশ তাহারা 
এদেশের শিল্প কারধানার জন্য যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরঞ্জাম ক্রয়ে নিয়োগ করিবেন। ষ্টালিংয়ের 


অূল্য হ্রাস পাইলে সেইরূপ আমদানী সম্পর্কেও. 


ভারতকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । 
কেননা ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়ে বর্তমানে যে পরিমাণ 
জিনিষ পাওয়া যায় ভবিষ্যতে আর উহ!” দ্বারা 
সেই পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ করা ' যাইবে না। 
কেবল ষ্টালিংয়ের মূল্য হ্রাস জনিত. ক্ষতিই 
নহে অন্য নানা দিক. দিয়াও ষ্টালিং সঞ্চয়ের 


পরিণাম ভারতের পক্ষে 'অনিষ্টকর হইয়া, 


দাড়াইবার আশঙ্কা আছে।. বৃটেনের নিকট 
ষ্টাৰ্লিং হিলাবে ভারতের পাওনা যেক্্প বাড়িয়া 


তেছে তাহাতে বর্ণ দিয়া এ দেশ যে. 


কখনও এই দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে 


| সে আশা মোটেই নাই। কাঙ্গেই এই পাওনা 
আদায় করিতে হইলে ভারতকে- ভবিষ্যতে . 


ওঁ দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ মালপত্র ক্রয়ে 
বাধ্য হইতে হইবে। 'নিজেদের ইচ্ছা ও 


সুবিধা মত যে কোন দেশ হইতে. মাল 


সংগ্রহের স্বাধীনতা হারাইয়া এইভাবে বিলাতী 
‘পণ্য ক্রয় সম্পর্কে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে 
যাওয়া আমরা খুবই. অনুচিৎ বলিয়া মনে 


করি। * তাহা ছাড়া এইভাবে. ষ্টার্লিং পাওনা! ' 


আদায়ের যেটুকু আশা দেখা যাইতেছে . তাহা 
ভবিষ্যতে একেবারে মাঠে মারা যাওয়ার 


আশঙ্কাও রহিয়াছে! বৃটেনের এক শ্রেণীর. 


লোক এখন হইতেই ভারতের পাঁওন! মকুব 
করিয়া দেওয়া সম্পর্কে এদেশের গ্রবর্ণমেন্টের 
নিকট দাবী উপস্থিত করিতে সুরু করিয়াছে । 
এই পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে না 
বলিয়া অনেকে ইতিমধ্যে স্থির ধারণ! করিয়াও 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ . 


বসিয়াছে। 'মাঞ্চে্টার গার্ডিয়ান’. পত্র সম্প্রতি 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কাঁদিয়া এইরূপ 
দাবী দাওয়া,সম্পর্কে নৈতিক সঙ্গতির 'কথা ' 
তুলিয়াছেন। উহারা বলিয়াছেন, “এই যুদ্ধের 
সময়ে ভারতের নিকট বৃটেনের যে. খণ 
ধাড়াইতেছে উহা পরিশোধ সম্পর্কে জোর না 
দেওয়ার জম্য আমরা স্যায্যতঃ ভারত সরকারের ' 
নিকট দাবী করিতে পারি। কেননা বর্তমান 
দেনার অধিকাংশই গড়িয়া . উঠিয়াছে 
ভারতবর্ধকে যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত রাখিবার 
জন্ম !” রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হিসাবে সঞ্চিত ্ার্সিংয়ের 
ভবিষ্যৎ পরিণতি যে কিরূপ শোচনীয় “হইয়া 


 প্লাড়াইভে পারে “মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' উক্তরূপ 
মন্তব্য হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। 


ln ag ভি Meat 


বিভিন্ন দেশের চারি 


জন্য এবং জগতের ব্যবস। বাণিজ্য সুনিয়ন্ত্রণের 


জন্য যুদ্ধের পর একটা! আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা 
গৃহীত হওয়ার কথায়, উহার ফলে ভারতের 
উদ্ত্ব ষ্টালিং সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হইবে - 
বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু 
সম্প্রতি মার্কিণ। গবর্ণমেন্ট ও বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের উপস্থাপিত স্কীম দুইটির যে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা. দেখিয়া: 
আমরা এ বিষয়ে অনেকটা নিরাশ হইয়াছি। 
যুদ্ধের সময়ে এক দেশের উপর অন্ত দেশের 
যে পাওনা দাড়াইবে এই উভয় পরিকল্পনাতেই 
তাহাকে Abnormal war balance-বা, 
যুদ্ধকালীন. অস্বাভাবিক উত্ত্ত বলিয়া গণ্য 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্ত 
পাওনাদার দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
রিবেচনা না করিয়া মুধ্যতঃ দেনাদার দেশের - 
সুযোগ-সুবিধার দিক হইতেই উহা পরিশোধের /-- 
উপায় নির্ধারণের কথ! বলা হইয়াছে। মার্কিণ- 
যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটিই এবিষয়ে অধিকতর 
কঠোর বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। 
উহাতে বলা হইয়াছে' যে, যুদ্ধের সময়ে কোন 
দেশের উদধত্ত পাওনা জমিয়া থাকিলে আস্তজ্া- 
তিক ্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ড (বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 
তহবিল ) গঠিত হওয়ার" পর তাহা কিনিয়া 
লওয়া. সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করা হইবে। 
তবে বিক্রয়কারী দেশকে. সেন্দন্ত তাহার 
ইচ্ছামত বৈদেশিক বিনিময়ের সুবিধা দেওয়া 


.হুইবে না; তাহা ছাড়া বিক্রয়কারী দেশের 


নিকট হইতে ষ্ট্যাবিলাইজেসন ফ্যণ্ড যে উত্ত্ত 
পাওনা ক্রয় করিবেন একটা. নির্দিষ্ট সময় 
মধ্যে স্বর্ণ বা অন্ত কোন মূল্যবান অর্থ সম্পদ 


দিয়া উহার শতকরা ৪০ভাগ তাহাকেই (বিক্রয়. 


২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


” কারীকে) পুনরায় কিনিয়া লইতে হইবে। 
' মার্কিণ গবর্ণমেন্টের এইসব পরিকল্পিত বিধান 
যদি ভবিষ্যতে কার্য্যকরীভাবে গৃহীত হয় তবে 


ভারতবর্ষের প্রাক্ষে তাহা বিশেষ অনিষ্টকর 


হইবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । কেননা 
এইরূপ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ তাহার উদ্বৃত্ত 
ষ্টালিংয়ের বদলে উপযুক্ত স্বর্ণ সম্পদ পাইবে 
‘ন! ; উদ্ধন্ত ষ্টালিং নিয়োগ করিয়া ভবিষ্যতে 
অন্যান্য দেশ হইতে জিনিষপত্র আমদানী 
করাও তাহার পক্ষে রঠিন হইয়া দাড়াইবে। 
“ব্যাক্ষর' নামক বিন্মিয় মানের ভিত্তিতে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে আন্তর্জাতিক মুগ্রণানীতির 
পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 
অবশ্য পাওনাদার দেশসমূহকে এতদুর পরি- 
মাণে বঞ্চিত করিবার, কোন কথা, নাই। 
ইহাতে একদিকে দেনাদার দেশসমূহের পক্ষ 
, লইয়া তাহাদিগকে খণ পরিশোধের দায়িত্ব 
কইতে রেহাই দেওয়ার জন্য বেশী রকম 
' ওকালতি করা হইয়াছে । অপরদিকে পাওনা- 
দার দেশসমূহ যাহাতে তাহাদের উদ্বৃত্ত 
পাওনা যথাসম্ভব নিজেদের কাজে গাগাইতে 
পারে তদ্বিয়েও একটা বিবেচনা. করিতে 
বলা হইয়াছে। ' বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পরিকল্প- 


নায় আন্তজ্জাতিক দেন! পাওনা ও ব্যবসা. 


বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ক্রিয়ারিং 
ইউনিয়ন গঠন করিবার প্রস্তাব রহিয়াছে। 


সেই ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর- 
-তাহারা যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক উদ্ধ ত্তের কথা 


উপরোক্ত ছুই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া 

'তদ্বিষয়ে একটা সমুচিৎ কার্য্যনীতি অবলম্বনের 
“চেষ্টা করিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে 
ভারতকে তাহার পাওনা ষ্টার্লিং সম্পর্কে একে" 
বারে বঞ্চিত করিবার নির্দেশ না থাকিলেও 
দেনাদার দেশ হিসাবে তাহ! পরিশোধের 
দায়িত্ব হইতে বৃটেনকে রেহাই দেওয়ার কথা 


প্রকারাস্তুরে জোর দিয়াই বল! হইয়াছে । 


' ,দ্বেনাদার দেশ যদি তাহার দেনা পরিশোধ 
, সম্পর্কে বাধ্য না থাকে তবে পাওনাদার দেশ 
"সমূহ ভবিষ্যতে কি ভাবে তাহাদের পাওনা 
আদায় করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি 
ভেছি না। কাজেই উপরোক্ত দুইটি পরি- 
কল্পনা পাঠ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া আমরা 
ভারতকে তাহার- যুদ্ধকালীন উদ্বত্ত পাওনা 
হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্যোগ আয়োজন 
্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করিতেছি। উদ্ধত ষ্টালিং 
জমিতে থাকার ফলে যুদ্ধের পরে বিদেশ 
হইতে এদেশের জন্য মাল ক্রয়ের সুবিধা 
হইবে বলিয়া ষীহারা প্রচার করিতেছেন এই 
উদ্ভোগ আয়োজন দেখিয়া এখনও তাহাদের 
 চৈতন্ত হইবে না কি? 


. ক্রয়ের জন্য একটা কমিশন দেওয়া হইবে । 


আর্থিক জগৎ 


চাউল ক্রয়ের সরকারী সিদ্ধান্ত 


- বাঙ্গলা 'সরকার' সম্প্রতি . এক বিবৃত্তি 
প্রকাশ করিয়া আউশ ধান ও চাউল কিনিয়া 
রাখিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন । যে সবু 
অঞ্চলে “বাড়তি” চাউল উৎপন্ন হইয়াছে সেই 
সব অঞ্চল হইতে উহারা তাহা ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিবেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদিগকে 
সরকারী, এজেন্ট হিলাবে নিয়োগ করিয়া 
তাহাদের মারফতেই চাউল খরিদের কাজ 
চালান হইবে। 'ব্যবসায়ীদিগকে চাউল 


চাউল ক্রয় সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 


এই সিদ্ধান্তের কথ! জানিয়া আমরা. নান! 


কারণে শঙ্কিত হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট এইরূপ 


কার্য্যনীতি সম্পর্কে তাহাদের মূল উদ্দেশ্যের : 


কথা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত না করায় এবিষয়ে 
উদ্বেগ ও আশঙ্কা বেশী করিয়াই দেখা 
দিয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষভাগে বাঙ্গলা 
সরকার “ডিনায়েল পলিসি’ অবলম্বন করিয়া 
বাঙ্গলার উত্ত্ত' অঞ্চল হইতে চাউল সরাইয়া 
লুওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । অতঃপর 
অন্য নানা অজুহাতেও বাঙ্গলার মফ:স্বল 
অঞ্চল হইতে চাউল কিনিয়া লওয়ার 
কাধ্যনীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কোন্‌ 
জেলায় আসলে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন 

হয়, সেই চাউল লোকের চাহিদা পূরণের 
RE UN কি অনুপযোগী তাহা বিবেচনা 
করিয়া দেখার গরঞ্জ গবর্ণমেণ্টের ছিল.না। 
তাহারা তাহাদের মরজিমত কোন কোন 


জিলাকে ‘বাড়তি’ অঞ্চল ' বলিয়া ধরিয়া লইয়া ' 


সরকারী এজেন্টদের মারফতে সেই সব অঞ্চল 
হইতে চাউল সরাইয়া লইয়াছিলেন। এই 
ভাবে, চাউল সরাইয়া লওয়ার মূলে ঘাটতি 
অঞ্চলের অভাব পূরণের কোন লক্ষ্য ছিল ন|। 
প্রথমতঃ রপ্তানীর প্রয়োজনে ও দ্বিতীয়তঃ 
কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণ্মচারী- 
দিগকে রসদ প্রদানের কাঞ্জে সে চাউল 
ব্যবহার করা হইয়াছিল। এইরূপ ব্যবস্থা 
চলিতে থাকায় বাঙ্গলার মফস্বল অঞ্চলে 
চাউলের নিদারুণ অভাব দেখা দেয়! ফলে 
লোকের" ছুঃধ ছুর্দশা চরম সীমায় উপনীত 
হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিবাদ ও জন- 
সাধারণের আবেদন নিবেদনের ফলে বিভিন্ন 
জেলা হইতে চাউল সরাইয়া লইবার এরূপ 
নীতি সম্প্রতি কতকটা বন্ধ হইয়াছিল। 
বর্তমানে গবর্ণমেন্ট পুনরায় তাহা ব্যাপকভাবে 
প্রচলন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়াই 
বুঝা যাইতেছে । চাউলের অভাব ও হুর্মূল্য- 


‘তায় গত কয়েকমাস যথেষ্ট পরিমাণ দুৰ্দশা 


ভোগ করিয়া লোক বড় আশায় এক্ষণে আউস 
ফসলের দিকে চাহিয়া আছে। গবর্ণমেন্ট এই 
ফসল সরাইয়া লইতে আরস্ত করিলে ভবিষ্যতে 
পল্লী অঞ্চলের লোকদের বিপদের আর সীমা 


থাকিবে না। কাজেই গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত ' 


সম্ল্পের কথা শুনিয়া সে কারণে আমরা খুব 


উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছে । 


অবশ্য এগবর্ণমেন্ট চাউল খরিদ করিয়া 
লইলেই সব সময়ে বিপদের কারণ দেখা 
যাওয়ার কথা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় 
যে, বাঙলা সরকার সকলকে মাথা পিছু 


, দেখা 


৩৫০৯ 


নির্দিষ্ট হারে খাদ্য যোগাইবার সঙ্কল্প লইয়া 


যদি দেশে রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথ! প্রবর্তনে 
ব্রতী হন এবং সে জন্য যদি তাহার! দেশের 
সমস্ত চাউল নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে লইবার 
ব্যবস্থা করেন তবে তাহা বর্তমান অবস্থায় 
খুবই হিতকর হইবে। দেশের জনসাধারণও 
তাহা আন্তরিকভাবে সমর্থন করিবে! কিন্তু 
এপ্রদেশে রেশনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে 
সেরূপ-কার্য্যকরী সঙ্কল্প বা উদ্যোগ এখনও 
যাইতেছে না। ইহাতে চাউল ক্রয় 
সম্পর্কে বর্তমান .সরকারী কার্ধ্যনীতি 
্বতাবতঃই খুব সন্দেহজনক বলিয়া মনে 
হইতেছে। 
' কয়লার দুর্ভিক্ষ 

কলিকাতা সহরের জীবনযাত্রা আঙ্, 
নানা ভাবে বিপর্ব্যপ্ত হইয়া" পড়িয়াছে। 
অসম্ভব মূল্যে খাদ্যদ্রব্য কোন মতে যোগার : 
করিলেও ইচ্ছামত তাহা সুসিদ্ধ করিয়া ধাই- 
বার উপায় নাই।. কয়লার অভাবে অনেক, 
পরিবারেই ছুই রেলা রান্নার পাট উঠিয়া 
গিয়াছে, এক বেলা রান্না করিয়া ছুই বেলা 
খাইতে -হইতেছে। কোন কোন: ক্ষেত্রে 
অরন্ধনও চলিয়াছে। 'কলিকাতায়, প্রতিদিন 
পৰ্য্যাপ্ত কয়লা আসিতেছে বলিয়া সরকারী-. . 
ভাবে বহু আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, খবর্দারী 
করিবার জন্য একদ্রন কণ্টেবলারও নিযুক্ত 
করা হইয়াছে । কিন্ত দুঃখের বিষয় সরকারী" 
উদ্যেম এবং কর্ণ্মচাঞ্চল্যের সুফল সরকারী 
দণ্তরধানার নথিপত্র ডিডাইয়া এখনও 
গৃহস্থের রান্নাঘর পর্য্যস্ত পৌছিতে পারিল 
না। বাঙ্গলার কয়লা-কেন্্র কলিকাতা সহর 
হইতে খুব বেশী দূরে নহে, যুন্ধজনিত চাপ 


'এবং বন্যার ফলে মাল গাড়ী এবং মাল 


চলাচলের পক্ষে কিছু কিছু অসুবিধা হওয়াও 
স্বাভাবিক। কিন্ত সে সকল বিদ্বু অনতিক্রম্য 
নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । কয়লার 
সরবরাহ বন্ধ হইবার ফলে কয়লা লইয়াও 
চাউলের মত চোরাবাজারের ফটকাবাজী 
আরম্ত হইয়াছে। সহরের কোন কোন কেন্দ্রে 
কয়লার দোকানের সামনে সাড়িবন্দীভাবে 
ছুই তিন ঘণ্টা দীড়াইয়া থাকিয়া ছুই পাচ 


' সের কয়লা কোন কোন সময় যদি বা পাওয়া, 
যায় তবে তাহার জন্ত যে মূল্য গণিয়া 


দিতে হয়--সে মূল্যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে 
কয়লা কেনা একটা বিলাসিতা মাত্র । কয়লার 
সরবরাহ কম হইতে পারে, কিন্তু বণ্টনের 
স্বব্যবস্থা করিলে মূল্য এরূপ বিরক্তিকর 
এবং অস্বাভাবিক হারে বাড়িতে পারিত না । 
তন্তান্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মত 
কয়লার ব্যাপারেও সরকারী অকন্মণ্যতা স্পষ্ট 
ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগ্যতার সহিত 
যুদ্ধ চালাইয়া . যাওয়া গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
বলিয়াই আমর! জানি, কিন্ত'দেশের স্বাভাবিক 
জীবন যাত্রা অযথা বিপন্ন না হয় সেদিকে 
লক্ষ্য,রাখাও গভণমেন্টের কর্তব্য । কাজেই 
অবিলম্বে উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা সরবরাহ 
করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে! শুধু কয়লা 
সরবরাহ করিলেই চলিবে না, ন্যায্য মূল্যে " 
তাহা বণ্টনের সুব্যবস্থাও করিতে হুইবে। 





রোম নগরীকে “খোলা সহর” বলিয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে। এদিকে সিসিলির 


যুদ্ধও শেষ হইল, ঈঙ্গ-মার্কিন বাহিনী মেসিনা. 


দখল করিয়া লইয়াছে। সিসিলি ও ইতালী 
এই উভয় উপকূলের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ জল- 
পথের উপর দিয়া সুরু হইয়াছে উভয় পক্ষের 
দূরপাল্লার বড় বড় কামানের দন ঘন গোলা- 
বর্ষণের প্রবল প্রতিযোগিতা । জার্শ্মান ও 
ইতালীয় বাহিনী পরাতৃতি হইয়া খাস 
ইতালীতে পাততাড়ি গুটাইয়া, লইতে বাধ্য 
হুইলেও উহা! মিত্রপক্ষের খুব বেশী গর্ব 
করিবার মত সামরিক সাফল্যের প্রমাণ নহে। 
কাতানিয়ার সম্মুখে বৃটিশ অষ্টম বাহিনীকে 
স্বল্পসংখ্যক নাৎসী বাহিনী বেশ কিছুকাল 
আটকাইয়া রাখিয়াছিল। অপিচ কাতানিয়ার 
পতনের পরে চক্রবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। তৎ" 
সত্বেও ইঙ্গ-মার্কিন-কানাডীয় বাহিনী মাত্র 
২টি জাৰ্শ্মান, ডিভিশনকেও শেষ পর্য্যস্ত বেড়া- 
জালে ঘিরিয়া ফেলিতে পারে নাই৷ শেষের 


দিকে জাৰ্শ্মানীর এই পৃষ্ঠ-রক্ষার লড়াই কৃতিত্বের 


পরিচায়ক সন্দেহ নাই ৷ যাহা হউক, সিসিলির 


যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মিত্রশক্তি' যে সামরিক . 
সমাবেশের দিক দিয়া অনুকূল অবস্থা করায়ত্ত 


করিয়া লইল তাহাতে সন্দেহ নাই ।. . 
ততঃ কিম্‌্? মিত্রপক্ষ কি এখন খাস 

ইভালী আক্রমণ করিবে? না, কিছুকাল 

. পাঁয়তারা কষিয়া ইভালীর “পাদদেশে” 


ঝাপাইয়া পড়িবে? কিংবা বন্ধান অঞ্চলে. 
বা ইউরোপের পশ্চিমে কি উত্তরে কোথাও, 
এককালে একসঙ্গেই 'বা পরপর অভিযান ' 
'আরম্ত করিবে? কুইবেকে এই সর্বাপেক্ষা - 


জরুরী প্রশ্ন লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন রাজনৈতিক ও 
সামরিক মহল মাথা ঘামাইভেছেন। রয়টার ও 
অন্তান্ত সংবাদ-্পরিবেশক মহলের জক্সনা- 
॥ গবেষণার বিরাম নাই । কিন্তু ইতালীর অপরি- 

- বর্তিত আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও কুইবেক বৈঠকে 
সোঁভিয়েট প্রতিনিধির আমন্ত্রণ প্রশ্ন সম্পর্কে 
টাস্‌ এজেন্সির সুস্পষ্ট প্রতিবাদের কথা বিবেচনা 
করিলে স-সাঙ্গপাঙ্গ চার্চিল-রু্রভেপ্টের শলা- 
পরামর্শে যে কেবল সামরিক প্রশ্নগুলিই প্রথম 


ও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এমন 


কথ! অনেকেই নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে 
নারাজ। সুদূর প্রাচ্যে মিত্রপক্ষের আসন্ন 


অভিযানের অনুমান করিয়া সেই সম্পর্কে 
ভারতীয় "সমস্যাও উক্ত বৈঠকে আলোচিত 
হইতে পারে বা হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ 
গবেষণা করিয়াছেন। সেই সব অনুমানের 
কথা থাক! কুইবেক্'- বৈঠকের সিদ্ধান্তের 
ফলে -মিত্রপক্ষের সামরিক লক্ষ্য কোন্‌ 
দিকে কোন্‌ পথে পরিচালিত হইবে বা 
বর্তমানে আদৌ হইবে কি না তাহা সংবাদপত্রের 
পাতায় শীজই একদিন নিঃসংশয়ে জান! 
যহেঁবে বলিয়া আপাততঃ আমরা উন্মুখ হইয়া 
রহিলাম। 

পূর্র্ব রণাঙ্গনে জান্মান সৈম্তবাহিনী 
থারকভের দিকে প্রবল প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরি" 
চালনা করিতেছে, ভৎসত্বেও তাহাদিগকে 
পিছু হটিতে হইতেছে। বত্রিয়ান্‌স্ক-এর সমূহ 
বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্মলেন্স্কের 


দক্ষিণ-পূর্ব এবং নিয় দনেতস অঞ্চলে লাল 


ফৌজ আলোচ্য সপ্তাহে দুইটি নৃতন আক্রমণ 
আরম্ভ করিয়াছে । ইজিয়ুম এলাকায় 
নাৎসী বাহিনী লাল ফৌজের আক্রমণের মুখে 
পশ্চাদপসরণ করিয়া চলিয়াছে ! . 

এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও কিছু 
কিছু চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হইয়াছে । ভেলা লাভেলা 
নামক সলোমন দীপপুণ্ধের অন্তর্গত একটি 
ছ্বীপ-ছুর্গ আমেরিকানরা দখল করিয়া লইবার 
দিন কয়েক পরেই জাপ যুদ্ধদাহাজ হইতে 
সেখানে সৈন্য অবতরণ করাইবার অতর্কিত 
প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । . 
“ভারত রণাঙ্গন সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
বলিবার নাই ৷ | 

রু্ভেন্টচাচ্চিল-্াক্ষরিত আটলান্টিক 
সনদের আয়ু ছুই বৎসর পূর্ণ হইল । প্রেসিডেপ্ট 
উইলসনের চৌদ্দ দফার মত ইতিমধ্যেই ইহার 
শৃন্তগর্ভ দশা । লোক-ভোলানো বাগাড়ম্বর 
ছাড়া উক্ত সনদে যে প্রকৃত ন্যায়বিচারের 
বিশেষ কোন আশা ও উদ্দেশ্য নিহিত নাই 
তাহা বুঝিতে হইলে বেশী মাথা ঘামাইতে 
হয় না, তাহার প্রমাণের জন্যও বেশী দূরে 
যাইবার প্রয়োজন পড়ে না! লর্ড লিনলিথ- 
গোর অপ্রতিহত শাসনের ছত্রছায়ায় বসিয়া 
আমরা আটলার্টিক' সনদের সার্থক সাধনার 
প্রারম্ভিক পর্ধের স্পষ্ট প্রমাণ হাড়ে'হাড়ে টের 
পাইতেছি। তথাপি উক্ত সনদের দ্বিতীয় 


I 


বাষিকী উদযাপিত হইতে বাধা নাই! সেই- 
উপলক্ষ্যে ই্জ-মার্কিন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের 
শ্রগতিস্থখকর বেতার বক্তৃতাও দেশবিদেশে 
বিতরিত হইয়াছে! 

আটলার্টিক সনদে বিঘোধিত আদর্শ যদি 
কাগজেকলমে সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা, 
হইলে হাতেকলমে তাহা ইতিমধ্যেই একেবারে 
ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। এই সুবিধ্যাত সনদ 
ইহার অপেক্ষাও বহু-বিখ্যাত লীগ অব নেসন ক. 
বা! রাষ্ট্রসজ্ঘের গাল-ভর! সাধুতার স্যায় দেখিতে 
জীবন্ত হইলেও আসলে মৃত। এই জাতীয় 
সনদ'বা সঙ্ঘ হইতেছে গুটিকয়েক বনেদী 
রাষ্ট্রের কায়েমী বার্থ ও প্রত্যক্ষ গরজের- 
জরুরী কাজগুলি মাঝেমাঝে পরোক্ষ কায়দায় 
ইরিনা 

ঞ 

যাহা হউক," হি আট-- 
লার্টিক সনদের দ্বিতীয় বাত্ধিকী উপলক্ষ্যে 
আবার ভাবাবেশে জানাইয়াছেন/ "আজ 
আমরা এই সত্য স্বীকার করিতেছি, শুধু 
জান্মান, ইতালী ও জাপানই আমাদের শক্র- 
নহে, সভ্যতার অগ্রগমনের প্রতিবন্ধস্বরূপ 
সর্বপ্রকার অবিচার ও পরমতঅসহিষ্ুতাও' 
আমাদের শত্রু ৷!" আমরাও দুই বৎসর পূর্বের 
ম্যায় আবার বলিব যে, এই উক্তি মুখের 
জোরালো. ভাষা হইতে কাজের বাস্তব ভূমিতে. 
কেন নামিয়া আসিতে চায় না? এখানেই: 
ফাঁক ধরা পড়ে।. আজ পর্য্যস্ত আটলান্টিকের 
এপারে-ওপারে উক্ত সনদ লইয়া বিচার-বিতর্ক- 
ও ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা বড় কম হয় নাই। 
অন্যতম স্বাক্ষরকারী মিঃ চাচ্চিলের ব্যাখ্যায় 
তো আমরা এতদিন “সকল জাতি” বলিতে 
সাধারণভাবে *শ্বেতকাঁয় জাতি” এবং বিশেষ-- . 
ভাবে “নাৎসী-কবলিত ইউরোপীয় জাতি”দেরই 
বুঝিয়া আসিয়াছি। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই- 
প্রসঙ্গে একবার আরও স্পষ্ট ভাষায় আমাদের 
অকপটে স্মরণ করাইয়া! দিয়াছেন যে, বৃটিশ 
সাআজ্যের কাজকারবার গুটাইয়া দেউলিয়া 
হইবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের গুরু দায়িত্ব" 
গ্রহণ করেন নাই৷ সাম্রাজ্যবাদ ও আট-- 
লার্টিক সনদের উদারবাদ এই ছুইএর মধ্যে 
যে কিরূপে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, 
আমরা তাহা এই ছুই বৎসরের মধ্যে কিছুতেই 

(৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 






খাছাসমস্তার গুরুত্ব ও জটিলতা যেভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া আমরা বিমৃঢ় হইয়া পড়িতেছি। 
পু'থিপত্রে ছিয়াস্তরের মম্বস্তরের কথা পাঠ 
করিয়া, আমরা শিহরিয়া উঠিতাম। ক্ষুধার 
জ্বালায় অসহায় নরনারীর মৃত্যুবরণ কাহিনী 
আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া -তুলিত। আজ 
আর পুঁথিপত্রের পাতায় নহে, আমাদের 
চোখের সামনেই এক বৃড়রকম মন্বস্তরের ছায়া 
ঘনাইয়া আসিতেছে । ছিয়াত্তরের ' মন্বস্তরে 
কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; তাহা 
. আমাদের জানা নাই। কিন্তু থাগ্চের অভাব 
"ও হুর্মুল্যতায় বর্তমানে অধিকাংশ লোকের 
সমক্ষেই যে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম দেখা দিয়াছে 
তাহা আমরা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
সৈম্ত বিভাগের লোকদের জন্য গবর্ণমেন্ট রসদ 
সরবরাহের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। কাজেই এই দুর্য্যোগও তাঁহারা 
হয়ত লুস্থদেহে বর্তমান থাকিয়া দেশরক্ষার 


কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন । ' 


সরকারী বড়, কর্তারা, পুলিশ কর্মচারীরা ও 
‘এ আর পি’ অফিসরেরা নানারূপ ভাতা ও 
‘রেশন’ পাইয়া আসিতেছেন। কাজেই 
* উহাদের সম্পর্কেও কোন, ভয়ের কারণ দেখি 


না । দেশের ভিতর যাহারা ধনী ও বিত্তশালী : 


বলিয়া পরিচিত নিজেদের সঞ্চিত অর্থ সম্বল 
_ করিয়া হাজার বিপদের মধ্যে তাহারাও 
আপন আপন গা বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত যে অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে এই কয়েক 
শ্রেণীর লোক ছাড়া দেশের অন্য সকলকেই 
হয়ত দল বাঁধিয়া গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে। 
কিভাবে ও কেমন করিয়া দেশে এতবড় খাছ 
সমস্যার স্থষ্টি হইল তাহা নিয়া এ পর্য্যন্ত 
'বিস্তর আলোচন৷ হইয়াছে । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপরিষদের বিতর্কেও উহার কারণ সম্পর্কে 
অনেক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা পাইয়াছি। 
কিন্ত দেশে অনাহারি, অদ্ধাশন ও মৃত্যুর যে 
ভয়াবহ অবস্থা বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি তাহাতে খাছসমস্যার কারণ নিয়া 
মাতামাতি না করিয়া এক্ষণে উহার প্রতিকার 
বিষয়েই, আমাদিগকে বিশেষভাবে সঙ্জাগ 
হইতে হইবে। থাছ্সমস্তার স্থায়ী প্রতি- 
কারের জন্য কিভাবে দেশে খাদ্ৃদ্ব্যের 
স 


উৎপাদন বৃদ্ধি" করা যাইতে পারে তত্বিষয়ে 
পূর্বের আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। এই 
সমস্তার আশু প্রতিকার সাধন করিয়! কি 
উপায়ে দেশের লোকের বর্তমান ছুখেছর্দশা 
অনেকটা লাঘব করা যায় বর্তমান প্রবন্ধ 
আমরা মুখ্যত: ভাহা দিতি ভুরি! 
করিব। 

EUS TEE হরর 
করিতে হইলে আমাদের মতে অচিরে তিনটি 
দিক দিয় সুসন্কল্পিত কাৰ্য্যনীতি অবলম্বন করা 
দরকার। 


দবব্য সম্পর্কে দেশে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন 
করা ও তৃতীয়তঃ খাঁভসামগ্রীর মূল্য কঠোর- 
ভাবে: নিয়ন্ত্রণ করা। - এই তিন ধরণের 
কাধ্যনীতি সম্পর্কেই দেশবাসীর তরফ হইতে 
ক্রমাগত দাবীদাওয়! হইভেছে। কিন্ত 


গৃবর্ণমেন্ট কোন বিষয়েই এপধ্যস্ত বিশেষ, 


কিছু মনোযোগ দেন নাই। এক্ষণে দেশে 
থাগ্যাভাব 'মস্তা যখন নিতান্ত জটিল হইয়া 
দেখা দিয়াহে এবং গবর্ণমেপ্টও উহার প্রতি- 
কারে যথাসম্ভব চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করিবার 
কথা বলিতেছেন তখন এই সব দিক দিয়া 
অচিরে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন 
সম্পর্কে আর কিছুতেই বিলম্ব করা সঙ্গত 
নহে। দেশের বর্তমান খাগ্চসমস্তাকে যিনি 
যেভাবেই বিশ্লেষণ করুন না কেন, চাহিদার 
লা 
মূল তাহা কোনমতেই" অস্বীকার 
নমল এই ঘাটতি পূরণের 


আশু ব্যবস্থাই হইতেছে বাহির হইতে খাদ্ত- 


দ্রব্য আমদানী করা। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে খাগ্চসমন্তা আলোচনার সময়ে অনেক 
সদস্য এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । ততুত্তরে' ভারত সরকারের 
নৃতন খাস্সচিব স্তার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব 
বলিয়াছেন, বাহির হইতে খাগ্ঘপ্রব্য আমদানীর 
বন্দোবস্ত সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ভারত গবর্ণ- 
মেট্টের তরফ হইতে বুটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট 
আবেদন উপস্থিত করা হইয়াছে। বৃটিশ 
সরকারের নিকট আবেদন উপস্থিত করা ছাড়া 


গবর্ণমেপ্ট এ সম্পর্কে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনার :. 
বিবেচনা করিতেছেন ।' 


কথা নিজেরাও 
বাহির হইতে . খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে 


£ বাহির হইতে যথাসম্ভব " 
খাতসামগ্রী আমদানী কর// দ্বিতীয়তঃ আহার্য্য-” 


রও Betti HE 


হইলে মিত্ৰপক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ দেশে বর্তমানে 
উদ্ধত খাঁষ্দম্পদ রহিয়াছে তাহা ভালরূপ নির্ণয় 
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মাল আনিবার 
জন্য জাহাজের ব্যবস্থা কিভাবে হইতে পারে 
ও ক্রীত মালের বিনিময় মুল্য প্রদানের 
সুযোগ কিরূপ রহিয়াছে__এই সমস্ত বিষয়ও 
ভালরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দিত 


হইবে। 
এই ভাবে সমস্ত বিষয়, বিচার ও 
বিশ্লেষণ করিয়া -“দেখিবার প্রয়োজনীয়তা 


কিন্তু দেশে 
মন্বস্তরের সুচনা দেখিয়াও সে ধরণের কাক 
ক্ৰমাগত পিছাইয়া রাখ! হইতেছে কেন-_ 
ইহাই আমাদের প্রশ্ন! বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
নির্দেশে ভারত সরকার এতদিন এদেশ হইতে 
ইরাক, ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে খাদ্ধ- 
দ্রব্য চালান দিয়া আসিয়াছেন। এই ভাবে ' 
খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে গিয়া ভারতে খান্তের 
অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের কথা- ভাহারা ভাবিয়া 
দেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এক্ষণে , 
ভারতের জন্য অন্যান্য দেশ হইতে খাছ্জ্ব্য- 
আমদানীর কথায় সে ধরণের বিচার বিষ্লে- 
বণের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়া খুবই অশোভন । 
সে যাহা হউক, ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি বাহির 
হইতে বাস্তবিকই খাচ্চা্রব্য সংগ্রহ করিতে 
চান এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে চেষ্টা ও 
সহযোগিতা করেন ভবে এই দুঃসময়েও 
ওঁ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে 
বলিয়া আমাদের ধারপা | দক্ষিণ আমেরিকার 
কয়েকটি দেশে চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় ব্বাভাবিক- ' 
ভাবেই গমের উদ্ধত্ত রহিয়াছে। ভারতের 
সমলিকটবর্তী অষ্ট্রেলিয়ায়ও রপ্তানীযোগ্য গমের 
্রাচ্ধ্য দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন 
জাতিকে তাহাদের বিপদাপদে সাহায্য 
করিবার জন্য ক্যানাডায় যে 'ইণ্টারন্যাশনেল 
হুইট পুল’ বা আস্তজ্জীতিক গম ভাণ্ডার স্থাপন 
করা. হইয়াছিল ভারতের ছুঃস্থ লোকদের 
সাহায্যের জন্য সেই ভাণ্ডার হইতেও গম 
আমদানী করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ৬ অস্ট্রেলিয়ার 
গবর্ণমেন্ট যখন ভারতকে মিত্রপক্ষীয়' দেশ- 
সমূহের ভিতর অস্তভুক্তি.. করিয়া তাহাকে 
(৩৭৯ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





বন্যা ন্লিভু্রতণী ই-্বভভান্িক 





ক 


স্পল্ভি্জনন্লা 


[শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী | 


কিছুদিন, হলো ভারতের বিভিন্ন স্থান আমাদের দেশে বস্তার প্রাচুর্য্যের মূলে যে 


থেকে উপধুর্ঠপরি বন্যার খবর আসতে আরম্ভ 
করেছে । শুধু শস্য-শ্কামল বাংলার সমতল 
ভূমিতেই নয় এবার রাজপুতনার মরুভূমিতেও 
বান ডেকেছে । বৎসরের পর "বৎসর বন্তার 
প্রকোপে অসংখ্য প্রাণ, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে, 
অথচ আত্মশৃক্তিতে রিশ্বাসহীন পরাধীন জাতি 
তাকে পরাধীনতারই মত ঈশ্বরের.আর. একটি 
অভিশাপ বলে মেনে নিয়েছে; আর শাসক 


সম্প্রদায় জাতির মনের হুর্বলতার সুযোগ 
‘গ্রহণ করে বন্তা, ছুভিক্ষ, মহায়ারীকে এঁশ্বরির : 


অবদান বলে নির্দেশ করে আপনাদের. দায় 
এড়িয়ে চলেছে। ,কিস্ত, এমনি করে আর 
কতদিন .চলবে ? যে. সময়ে. আমরা লক্ষ্য 
করছি. পৃথিবীর নানা দেশে বৈজ্ঞানিক 


প্রণালীতে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের, সঙ্গে, 
সংগ্রামের চেষ্টা, ঠিক সেই সময় আমাদের ' 


দেশের লোক এবং রাষ্ট্র আদিম যুগের মানুষের 


' মত, এগ্রলোকে ঈশ্বরদত্ত বলে’ স্বীকার .করে 
হাত গুটিয়ে থেকে, পরাজয় বরণ করতে 
কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছে না। বৈজ্ঞানিক 


উপায়ে যে এ নব হুর্ব্বিপাকের প্রতিরোধ করা 


সম্ভব একথা জোর করেই যেন বুঝতে চেষ্টা 


'করে না সরকারী কোষাগারের সামান্ত 
‘মুদ্ৰাই এই সব ব্যাপারে নিয়োজিত হয়, আর 
খনিয়োজিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই 
অর্থের অপব্যবহারই হতে দেখা যায়। 
বন্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান লা করে, 
'বন্যাকে যথাযথ প্রতিরোধ প্রদানের ব্যবস্থা 
না করে, বন্যার পর সেই সনাতন উপায়ে 
রাস্তায় রাস্তায় গান ' গেয়ে, জল্সা .করে 
'ছুর্দশাগ্রন্ত জনসাধারণের শৃন্ত পকেটে, কর 
‘বসানো, না হয় সমাজের স্ফীত অংশের কাছে 


| 


. দেওয়া 


‘raised at 


মানবতার দাবী তুলে পৌরুষ মিশ্রিত দান . 


আদায় করবার পদ্ধতিই চলে আসছে । এতে 


ক্ষতের উপর প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে বটে. কিন্তু 


ক্ষত সৃষ্টি বন্ধ করবার বন্দোবস্ত কিছুই হচ্ছে 
না। বৎসরের পর বৎসর একই প্রকার 
দুৰ্গতি ভোগ করে মানুষ আজ অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছে । এই প্রাকৃতিক ব্যাধি দুরীকরণের অন্ত 
নুতন নূতন ' বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা 
আজ" ভারা দেখতে চায়। 
যা সম্ভব হয়েছে এখানে তা কেন সম্ভব নয়-_ 


এইটাই আজ মুখ্য প্রশ্ন । 


কয়টি কারণ নিহিত রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান 


হচ্ছে রেল কোম্পানীর কায়েমী স্বার্থ। 


ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসপ্সিক কারণে কতকগুলি 


নদীর বেড, উন্নীত হয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্ত 


'রেল'লাইন রক্ষার জন্ত নদীগুলিতে যথোপ- 


যুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা না রেখে যে বাঁধ 
হয়েছে তার ফলেই 'নদীর - বেড, 
ক্রমাগত উচু হয়ে যাচ্ছে। দামোদর নদীর 
কথাই ধরা যাক্‌। এই নদীর রেড, যায়গায় 


যায়গায় বর্ধমান সহরের থেকেও. ৬ ফিট 
পর্য্যন্ত উচু হয়ে গেছে। - অথচ এই বাধ যদি 


উপায়ে পলিমাটি পড়ে রেড. উন্নীত হবার সঙ্গে 


'সমতা রক্ষা করে ডলতে পারতো-_ষেট! লক্ষ্য 


করা গেছে আফ্রিকার নীল নদের ক্ষেত্রে । 
নীল নদে অল্পদিন হলো বাঁধ দেওয়া হয়েছে, 


এর আগে “খৃষ্টীয় অন্দে নীল নদের পরি- 
'প্লাবনের দ্বারা : ইঙ্জিপ্টের ভূমিভার্গ প্রতি 


শতাব্দীতে ৪২ ইঞ্চি করে উন্নীত হয়েছে, সেই 
সময়ে নদীর বেড্ও ' একই হারে ভরে 


'উঠেছিল”-__(স্যামুয়েলসন) (“during Ch- 


৬ ristian ‘era 


while the matter 
deposited by the overflow of 0176 
Nile has raised the surface of 
Egypt by 4j inches per century, 
the bed of the river has also .been 
the same rate.”— 


Samuelson ) নীল নদীতে বাঁধ দেওয়া 


‘হয়েছে সত্যি কিন্তু স্বাভাবিক উপায়ে জল 
.নিষ্কাশনের পথ একেবারে রুদ্ধ করে দেওয়া 


হয় :নাই, বাঁধের সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত 
ক্যালভার্ট করে দেওয়। হয়েছে । 

এবারে আমেরিকার মিসিসিপি নদীর 
বন্তা-সমস্যা কি.ভাবে সমাধার রুরা হয়েছে 
ভার কিছুটা! আভাষ দিচ্ছি । যুক্তরাষ্ট্র 
প্রথমতঃ বন্তাকে একটা বিশেষ প্রাদেশিক 


' (re8i0nal) সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করা 


অপরাপর দেশে," 


হয়নি। কারণ এই সমস্যাটিকে ওই ভাবে 


‘বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। 'তাই সেখানে 


রণ 


আমরা দেখতে পাই *ওহিও রিভার বোড 
অব্‌ হেলথ. কমিশনার” এবং “পোর্ট অথরিটা 
অব. নিউইয়র্ক” প্রভৃতির মত আস্তঃপ্রাদেশিক 
কমিটিগুলো রয়েছে। এ ছাড়া টেনেসী 


অবলম্বন -করা -হয়েছে।। 
কমিটী অব পাবলিক, ওয়ার্ক এভমিন- 
স্রেশনের (Mississippi Valley Com- 


ভ্যালী অথরিটী ( Tennessee Valley 
Authority)এর মত প্রাদেশিক কমিটিও. 
রয়েছে। এই সব -কসিটি নদীনালাগুলির 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কারের কার্যে নিয়োজ্জিত 
রয়েছে। 

EE EET করা সম্ভব নয়, 





'আবার'সেই বদ্ধিত জলকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে 


রাখলেও বিপদ । নদীর জল ছাপিয়ে উঠবেই 
এবং তখন সেই জল যাতে মানুষের নির্ধারিত ! 
পথে চালনা করা যায় তারই ব্যবস্থা করতে 
হবে। মিসিসিপি নদীতেও এই উপায়" 
মিসিসিপি ভ্যালী 


imittee of the Public works Ad- 
07177508001) ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টো- 
বরের রিপোর্টে এই কথাই বলা হয়েছে__ 
“The water must come down—we 


‘could not stop it if we would. We 
‘can however, figuratively as well 


as literally, canalise it so ° that 
it will do what we want it to do 
and not do what we do not want 


it to ০.” মের্ধার্থ__ছলপ্রবাহ অবশ্তস্তাবী ' 


. _--আমরা তাকে রোধ করতে পারি না। 


কিন্তু আমরা সেটাকে ক্যানেল স্থষ্টি ছারা 
তার ইচ্ছামত পথে না য়েতে দিয়ে আমাদের 
নিয়ন্ত্রিত পথে চালনা, করতে- পারি) 
এই পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষের নির্ধারিত 
পথে বন্যাকে বিস্তারলাভ করবার ব্যবস্থা করে 
দিয়ে মিসিসিপির ১২,৩%** বর্গ মাইল 


প্লারিমিত অববাহিকা মানুষের আয়ত্তে আনা 


'সম্ভর হয়েছে । 


তারপর চীন। চীনের গীভ নদীর 


'জলোচ্ছাসের কথা পৃথিবী বিখ্যাত । একটা 


সাম্প্রতিক খবরেও দেখা যাচ্ছে যে, পীত নদীর 


'জলোচ্ছণাসের ফলে ২০টিরও বেশী প্রদেশ 


'আক্রাস্ত হয়েছে। এই, নদীকে মানুষের 
বৈজ্ঞানিক, শক্তির, সাহায্যে বশে আনবার 


'জন্ত প্রায়'দশ বদর ধরে গবেষণা চলছে। 


এই গবেষণার ফলে জলোচ্ছাস' অবস্ঠ সম্পুর্ণ 
বন্ধ হয়নি__কিস্তু তাকে নিয়ন্ত্রণের অনেক- 

খানি ব্যবস্থা হয়েছে। - 
যি প্র পর তার গতিপথ 


২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


. পরিবর্তন করে। এ থেকেই শাখানদীগুলির, 
স্থষ্টি হয়। এই শাখা নদীগুলি আবার 
কালক্রমে শুকিয়েও যায় আবার হয়তো 
কিছুদিন পরে এঁ পথেই নদীর গতি আরম্ভ 
হয়। সুতরাং নদীর এই বিভিম্নঘুখী গতি 
পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্য ক্ছায়ী গবেষণা 
বোর্ড থাকা দরকার। চীনের গীত নদীর 
গতিপথ পধ্যবেক্ষণের জন্য এইরূপ বোর্ড 
আছে। এই বোর্ড শুধু নদীর বিভিন্নমুখী 
গতিপথই পৰ্য্যবেক্ষণ করে না, কি করে এবং 
. «কোন্‌ দিকে নদীর গতিকে ফিরিয়ে দিতে 
পারলে এবং নদীর ' জলকে কোন্‌ দিকে 
ক্যানেল করে চালনা করলে বন্যার সময় সব 
জল অববাহিকার এক অংশকে নিমজ্জিত না 
করে বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই 
বোর্ড সেই গবেষণা. করে থাকেন । তার ফলে 
পীত নদীর জলোচ্ছণাস নিয়ন্ত্রণ একদিন যেমন 
মানুষের সাধ্যাতীত বলে মনে হয়েছিল আজ 
'আর তা নেই। সম্পূর্ণভাবে কৃতকাধ্যতা 
লাভ না করতে পারলেও অদূর ভবিষ্যতে 
চীনের বৈজ্ঞানিকদের কাছে পীত নদীকে 
বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে-_-এ কথা বিশ্বাস 
করবার সময় এসেছে। 








' হতাশ হতে হয়। 


ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে এ বাধকেই কি ভাবে 


দাড় করিয়ে রাখা যায় সেই ব্যবস্থাই দেখতে দি 


পাচ্ছি। নদীর সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা নেই, 


এর জন্য আস্তঃপ্রাদেশিক কোন গবেষণা 
" এবোর্ডও নেই। এই সমস্ত ব্যবস্থা ন! থাকবার 
ফল এবৎসরে হাতে হাতেই পাওয়া. গেল। | 
দামোদরের দ্বিতীয় বারের বন্য! লক্ষ্য করলেই * | 
“এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দামোদর | 
‘তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করছে; কিন্তু যে পথে || 
‘সে অগ্রসর হয়েছে সেই চ্যানেল আগে থেকেই 


পলিতে ভর্তি হয়ে আছে। সুতরাং এ দিকে 


'দামোদরের যাত্রার অর্থ প্রতিবৎসর এ অঞ্চলে & 
-বন্তার প্রাদুর্ভাব হওয়া । অথচ এখনও দেখছি y 


. কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে লাইন রক্ষার জন্য বাধ” 
ব্যবস্থাই কায়েম রাখবার পক্ষপাতী । বাঁধ 
“রেখেও উপযুক্ত সংখ্যক ক্যালভার্ট করে জল 
নিকাশের ব্যবস্থার কথা তার! চিন্তাই কচ্ছেন 
না। রেলওয়ের প্রয়োজন জাতীয় জীবনে 
অস্বীকার করবার কিছু নেই। কিন্তু রেলওয়ে 
- লাইন রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বন্তার প্রকোপ 
“থেকে অগণিত মানুষকে রক্ষা করা 'যায় সে 
ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষকেই করতে হবে। 
আমরা দেখে হতাশ হই যে কোনরূপ 






আধিক জগৎ 
বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কথা উঠলেই সরকারী 
তহবিলে ঘাটতির ধুয়া তুলে সে পরিকল্পনাকে 
অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া হয় অথবা 
কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে 
বাধা আসে। স্যার উইলিয়াম উলকক্প.যখন 
গঙ্গানদীতে ব্যারেজ করে গঙ্গার এক অংশের 
বন্যার জল এই সব চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত 


করবার প্রস্তাব করেছিলেন--তখন বল! হলো 


সরকারী তহবিলে এই ব্যয় নিবর্বাহের মত 
অর্থ নেই ;_-যধন প্রস্তাব করা হলো পশ্চিম 
বঙ্গের নদীগুলিকে সিন্ধুপ্রদেশের মত ডাম 
করে এবং ক্যানেল কেটে নিয়ন্ত্রণ করা হোক 
তখন কয়লা খনির মালিকেরা! সে পরি- 
কল্পনায় বাধা দিলেন । এই সব পরিকল্পন! 


বন্ধ হবার ফলে সরকারী অর্থ বেঁচে গেছে 


এবং খনির মালিকদের ত্বাথও . সংরক্ষিত 
'হয়েছে--কিস্ত দেশের অগণিত জন ও 
সম্পদকে: বলি দিতে হয়েছে উক্ত দ্বিবিধ 
স্বার্থের বেদীমূলে। ' 

রাষ্ট্রের এই অদুরদর্শী নীতির জন্ত এবৎসর 
বন্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে '**অজয়, 
দামোদর, ্রাঙ্গনী, বৈতরণী থেকে আরম্ভ করে 


মীর মাড়োয়ারের নদীগুলি পর্য্যন্ত এক- 
আর আমাদের দেশের দিকে তাকালে চু EEE 
আসল সমস্যাকে এড়িয়ে | 
গিয়ে বস্তায় বাঁধ ভাঙ্গার পরে মোটা মাইনের || 


জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 


ESERIES সর রস সও 





শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়! গিয়াছে 


বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ 


“ভারতরক্ষা আইনের ৯৪এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
. পাওয়া গিয়াছে; ইহা ল্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই 'অন্ুয়তি তারা ভারত গভর্ণমেপ্ট 
কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আধিক ন্ুসঙ্গতি বা তৎবিষয়ে প্রকাশিত 
বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা বন্ধে -:কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন 'না।” 





১৪৩ ইং ননের বরই হিসাবে 





হেড অফিস--৩৷১, ব্যা্কশাল সীট, কলিকাতা । 
শাখা অফিসসমূহ ১] 
[উর কাকা, াণ কলিকাতা, বহবাজার,বড়বাজার এবং ঢাকা ৰ 


যি ছি এস্পাল। 


৩৬৩ 





যোগে ফুলে ফেঁপে উঠেছে । এই একদেশ- 
'দর্শী নীতি যদি পরিহার না করা হয় তবে 
ভবিষ্যতে আমাদের আরও দুর্ভোগ ভূগভে . 
হবে। ধ্বংসের এই তাগুবন্ৃত্য এক বৎসরেই 
হবার নয়। তাই এখন থেকেই এই ব্যাপক 
দুর্গতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে। আমেরিকা, মিশর, চীন প্রভৃতি 
সভ্য দেশগুলি যে শুধু বন্যা প্রতিরোধ 
করতেই সমর্থ হয়েছে তা নয়, নদী শাসন, 
নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত 
সুব্যবস্থা করে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির 
উৎপীড়ন থেকে অনেকাংশে নিরাপদ হয়েছে, 
আর বাঙ্গলা দেশ এক শতাব্দী ধরে উৎপীড়িত 
হয়েও উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা অৱলম্বন করতে 
পারেনি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম 
উন্নতির যুগে এর চেয়ে লঙ্দাকর ব্যাপার আর 
কি থাকতে পারে! প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে ' 
মানুষ এব, সম্পদ, কৃষ্টি গড়ে তুলেছে 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই যধন তাকে 
বেঁচে থাকতে হবে-_তখন প্রাকৃতিক লাঞ্ছন!, 
উৎ্পীড়নের কাছে মান্থষকে মাথা নত করলে 
চলবে না_তার আজন্মসঞ্চিত জ্ঞান এবং 
শক্তির দ্বারা ছু প্রকৃতিকে জয় করতে হবে। 





পার রা উজার bl 
৯৫ 










টি হরর রি 


ee AL অন্যল্লামন্ব্ত 





বাঙ্গসায় ধান চাউলের সর্বোচ্চ 
মূল্য নির্দারণ 
| গত ২*শে আগষ্ট এক আদেশ জারী করিয়া 
বালা সরকার আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখ 
হইতে বাদল! দেশের সর্বন্র ধান ও চাউলের 
, সৰ্ব্বোচ্চ দর বাধিয়া দিয়াছেন। ৮* তোলার ৪০ 
সেরে এক মণ ধর! হইয়াছে । চাউলের সর্বোচ্চ 
খুচরা দর পাইকারী" দর অপেক্ষা মণ প্রতি ছুই 
(টাক! বেশী হইতে পারিবে । ' যে সমস্ত অঞ্চলে 
ধান চাউল উত্‌ ত্ত হইবে সই সমস্ত অঞ্চল' হইতে 
নিয়জ্িত.দরে সরকার ধান চাউল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত 
করিত! সর্বোচ্চ পাইকারী মুর নিযে দেওয়া 


২৮শে নি হইতে ' ধান চাউল 
প্রতি মণের দর ১৫২ ৩০৯ 
১০ই সেপ্টেম্বর হইতে . 
প্রতি মণের দূর্‌ ১২. ২৪ 
২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে | 
প্রতি মণের দর. ১০২. ২০২. 
বিশেষজ্ঞগণের প্রস্তাব. ' 


প্রকাশ, বিটীশ, খাস্ত বিশেমজ্ঞগণ বড়লাটের 
শাসন পরিষদের থা ‘সচিব স্তার প্রীবান্তবকে 
জানাইয়াছেন যে, ক্যানাডায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক 
গম ভাণ্ডার হইতে ভারতে খান সরবরাহ করিবার 
অন্ত অবিলম্বে ইঙ্গ-মার্কিপ গভর্ণমেন্টকৈ অনুরোধ 
করা উচিত। তাহারা নাকি আরও বলিয়াছেন 
বর্তমানে খান সমন্তা সমাধানের উদ্বেগ্তে ভারতে 
লর্ভ উলটনের নেতৃত্বে একটি ইন্গ-মার্কিশ খান্ত 
. পরামর্শদাতা কমিটী গঠন করা “দরকার । বিটেনে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ যেমন“ খান্ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলেন,,ভারতেও সেই- 
কপ প্রাদেশিক' এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গভর্প- 
মেপ্টকে খান্তের ব্যাপারে ' কেক্রীয় 
গভর্ণমেন্টের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য 
করা উচিত। ' রি 


তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ, আমেরিকা 
ও ক্যানাডায় প্রচুর পরিমাপে খাস্শন্ত মভুত আছে 


এবং ক্যানাডায় যে আস্তর্জাতিক গম ভাগ্তার 
রহিয়াছে তাহা হইতে কিছু গম ভারতের অন- 
সাধারণের জীবন রক্ষার অন্ত প্রেরণ কর]. যাইতে 
পারে। মরি পক্ষের হাতে এখন উদ্ধত জাহাজ 
রহিয়াছে । এতঘ্যতীত যুদ্ধকালীন অবস্থায় মার্কিপ 


যুক্তরাষ্ী ছই শত আহাদ ব্রিটেনকে ব্যবহার করিতে: 


. দিবে বলিয়া কথা' আছে ।'জাহাব্ষ চলাচলের পথও 
এখন অনেকটা বিপন্থক্ত। কাজেই জাহাজষোগে 
ক্যানাডা হইতে ভারতে খান্শন্ত পাঠান বর্তমানে 
মোটেই অসুবিধাজ্জনক নহে। 


ক 


"পাঞ্জাব হইতে দশ হাজীর টন চাউল 
প্রেরণ 

প্রকাশ, সেনা বিভাগের প্রয়োজন মিটাইয়াও 

পাঞ্জাব সরকার ঘাটতি প্রদেশগুলির জন্ত ১০ 


হাজার টন চাউল সরবরাহ করিতে রাজী হুইয়া- 
ছেল। 


পাঞ্জাবের উদ চাউল. 
প্রকাশ, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল অঞ্চলে 
- চাউলের অভাব আছে সেই সকল অঞ্চলে ও দেশ 
রক্ষা, সম্পর্কিত কার্যে নিযুক্ত. লোকজনের অন্ত 


বর্তমান মাসের প্রথমার্ধে মোট ২২,৫** টন. 


অতিরিক্ত উদ্ব ত্ত চাউল ছাড়িয়াছেন। 

গত ১৭ই আগষ্ট হইতে মাত্রার্দ সহরে খা 
বরাদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তনক্ষরা হইয়াছে। এই-উদ্দস্তে 
সহরটিতে ৭টি কেক্জ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি 
কেন্দ্রের ভার একজন এসিষ্ট্যাণ্ট রেশনিং অফিসারের 
উপর ষ্কন্ত করা হইয়াছে। মিঃ সিল্ভা নমাঙ্গমূকে 
প্রধান রেশনিং অফিসার নিযুক্ত কর! হইয়াছে । 

পূর্বাঞ্চলে অবাধ ' বাণিব্য ব্যবস্থা রহিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্য, হইতে প্রদেশের বাহিরে 
খান্-শন্ত রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া,আদেশ জারী করা 
হইয়াছে। উড়িয্য। হইতে খান্ত্ত রপ্তানী করিতে 
হইলে উড়িম্যা, প্রদেশের সরবরাহ ও যানবাহন 
বিভাগের সেক্রেটারী ও খান্ভ বিভাগের ভাইরে- 
করের eid ই হইৰে। | 







হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ ব্রাঞ্চ__পি ২, হাঁওড়া-ব্রীক্ঘ এপ্রোচ, কলিকাঁতা। 
পৃষ্ঠপোষক-- মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 


vu 
ke $_৩৮নং ক্যা রোড, কলিকাতা | ফোন ক্যাল ৩৩০৫ J 
K সুদ £ : স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য. ৬%: 

1 





' 5 বৎসরের জন্য 8% 


জা রুমিউ টি, এন এন ব্যান রা 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন। 


জু জল রি 


ছা 


(কলিকাতায় খাছ আমদানী সম্পর্কে 
স্যার বেস্থল le 

'পৃত সপ্তাহে এযোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি" 
কেন্দ্রীয় গরকারের যানবাহন সচিব শ্তার এডওয়ার্ড" 
বেম্বলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন,. 
কলিকাতায় যে পরিমাপ থাস্তশস্ত আলিয়া পৌছি- 
তেছে ভাহা দ্বারা কলিকাতাবাসীর প্রয়োঞ্জন 
মিটিতে পারে কিন্ত বাঁড়তি কিছুই থাকিবে 'না।' 
মালগাড়ীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে জুলাই 
মাসের শেষ তিন সপ্তাহে ভারত 'সরকার পাঞ্জাব 
হইতে বাঞ্জলার দিকে গড়ে প্রত্যহ ৩৬ ওয়াগন. - 
গম এবং ৩০ ওয়াগন অস্থান্ত' খাঁভশস্ত প্রেরণ, 
করিয়াছেন। বস্তার ফলে গাড়ী চলাচলের ব্যাথাত, 
হওয়ার পর হইতে কলিকাতায় থান্তশস্ত প্রেরণের 
যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ই আই এবং" 
বি এন রেলপথে প্রত্যহ মোট ১৯০ ওয়ান 
খান্তশস্ত এবং অন্তান্ত খাভদ্রব্য পৌছিবার কথা। 
এই ব্যবস্থা ঠিক মত কার্যকরী করিতে পারিলে, 


৬০ 


,' ৩০ লক্ষেরও অধিক লোককে প্রত্যহ ২॥ পাউও 


হিসাবে খান্ত দেওয়া যাইবে। 
রেশনিং শিক্ষার জন্য বাঙ্গল! সরকার 
কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ 
বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ 
এ, সি, হার্টলে আই, সি, এস, এবং মিঃ কে রাম 
আই, সি, এস বোস্বাই সহরের রেশনিং বিধিব্যবস্থা 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দন্ত শীই. বোম্বাই . 


0 


২ বৎসরের জন্য ৫% 






১৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


আতিক জগৎ 


৩৬৫ 





বন্ত্রের সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ 

টেক্সটাইল কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি 
গত ১৯শে আগষ্ট কার্পাসজাত বস্তু ও সুতার 
সর্বোচ্চ মুল্য ধার্য্য করিয়া ভারত সরকারের অন্ু- 
মোদনক্রমে টেক্সটাইল কমিশনার বিস্তারিত 
_বিবরণসক একজ্জআদেশ জারী করিয়াছেন । টেক্স- 
টাইল কোডের সভাপতিও এ বিষয়ে তাহার 
সহিত একমত হুইয়াছেন। আপাততঃ সাধারণ 
চলৃতি ১২ রকম কোর! কাঁগড এবং ৪ রকম সুতার 
দর নির্দিই করিয়া দেওয়া হইয়াডে | এই আদেশে 
বলা হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ দরে এসকল 
শ্রেণীর বস্ত্র ও সুতা বিক্রয় করিতে হইবে, অন্তান্ত 


শ্রেণীর বস্তের দর হারাহারি মতে নির্ধারিত ' 


হইবে। খুচরা দোকানীরা মাল স্থানাস্তরের 
ব্যয় বাব সর্বোচ্চ মূল্যের উপর শতকরা অনধিক 
«২ টাকা হিসাবে এবং লাভ ও খরচ বাবদ 
শতকরা অনধিক . ১৫২ টাকা হিসাবে লইতে 
পারিবে ।' এ হারে লাভ ও খরচ ধরিয়া যে পড়তা 
পড়িবে ভারতের কোন স্থানেই কোন খুচরা 
দোকানী তদপেক্ষা বেশী দরে কাপড় না 
বেচিতে পারিৰে না। 

তা HEU OTT 
বা! তাহার পরে যে সকল মাল ডেলিভারী দেওয়ার 
দ্বত্ত কনট্রা্ট করা হইয়াছিল তন্মধ্যে কোন কোন 
গুদামে পড়িয়া থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
পরে শ্রী সকল মালের দর নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মূল্য 
অনুসারে ধার্য হইবে । যে সকল ব্যবসায়ী কল 
হুইতে এই সুবিধা পাইবে তাহারা যাহাতে খুচরা 
" ক্রেতাদিগকে পুরাপুরি এই হুবিধা দেয় বস্তরনিয়স্রণ 
বোর্ড সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। 

মুত মাল খালাস করার-জন্ত ৩১শে আগষ্টের 
পরে সময় দিতে সরকার অসম্মত হইয়াছেন, তবে 
যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা মিলের গাইটবন্দী 
করা মাল খালাস করিতে লা পারায় গীইটশুদ্ধ 
রাখিয়া দিয়াছেন, বন্তরনিযন্ত্রণ বোর্ডের মারফতে 
সরকার তাহা কিনিয়া লইবেন, এ সকল মালের 
জন্ত মিলের দরের উপর শতকরা ৫ হুইতে ৭০ 
টাকা পর্য্যস্ত বেশী দেওয়া €ইবে। 

. মিলের দর 

‘মিলে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মূল্যের হার নিয়রূপ_ 

১। ধোয়া মলমল ৪৩ ইঞ্চি বহর, ২০ গজী 
খান, টানায় ৪* নম্বর, পোড়েনে ৫০ নম্বর হৃতায় 
বোনা প্রতি থান ১২৬০ আনা। | 

২। কোর! লংকুথ ৪৩ ইঞ্চি বহর, ৩৮ গজী 
থান, টানায় ৩০ নম্বর, পোড়েনে ৪০ নম্বর সুতায় 
বোনা প্রতি থান ২৭৯ পাঁই। | 

৩| কোর! লিও পাড় থান ৪৩ ইঞ্চি বহর 
৩৮ গব্জী থান ১১০ পাউগড ওজন টানায় ২০ নম্বর 
পোড়েনে ২২ ন্বর সুতায় বোনা প্রতি থান ২৫/৬ 
পাই বা প্রতি পাউণ্ড ২৪০ আনা। 

৪1 কোরা ধুতি ৪৪ ইঞ্চি ১* গজ, টানায়, 
৭০ নম্বর ' পোড়েনে ৯০ নম্বর সুতায় বোনা দর 
৭% পাই । 


© 


€। খোয়! লংরুথ ৩৩ ইঞ্চি বহর ৪০ গজী"* 


থান টানায় ২০ নম্বর পোড়েনে ৩০ নম্বর সুতায় 
বোনা প্রতি থান ২১৩৩ পাহ । 

৬1 রঙ্গীন পপলিন ২৯ ইঞ্চি বহর ২০ গর্ভী 
থান টানা ও পোড়েনে ৪০ নম্বর তায় বোনা প্রতি 


থান ১২৪%৯ পাই। 
৭।' ধোয়! নক্সা পাড় যুতি ৪৬ ইঞ্চি ৮ গজ 


টানায় ৭০ নম্বর পোড়েনে ৯* নম্বর সুতায় বোনা . 


দর ৬1৩৩ পাই ! 
" ৮। রঙ্গীন শাড়ী ৪২ ইঞ্চি বহর ৫ গজ টানায় 


২০ নম্বর পোড়েনে ৩০ নম্বর সুতায় বোনা দর 
৩৯ পাই। . 

৯) ধোয়া মলমল ৪৮ ইঞ্চি বহর ২* গনী 
খান টানায় ৩২ নম্বর পোড়েনে ৩৬ নম্বর সুতায় 
বোনা প্রতি থান ১৩৮৬ পাই। | 

৯*। কোরা ড্রিল ২৭ ইঞ্চি বহর ৪০ গভী 
থান ওজন ১৪৩/৪ পাঁউও টানায় ১২ নম্বর 


পোড়েনে ১* নম্বর সুতায় বোনা প্রতি থান ২৪1৮০ ' 


অথবা প্রতি পাউণ্ড ১৮৯ পাই । ' 
১১। কোর! লং ক্লথ (মার্কিন প্রভৃতি ) ৪৩ 
ইঞ্চি বহর ৩৮ গজী থান ওজন ১১ পাউণ্ড টানাও 





হ্যানেন্দি এছেন্টস্‌ 2 
হেড অফিসঃ: 


ভগ ঠা 


এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সনম লিঃ 
১৫ ফ্রাইভ ষ্রীট কলিকাতা 


,পোড়েনে ২২ নম্বর সুতায় বোনা প্রতি থান ২৪%০ 
অথবা প্রতি পাউণ্ড ২/৯ পাই। 

১২1. সার্টিন ৪8৪1 ৪৫ ইঞ্চি বহর ২২1 গজী 
থান ওজন ৮ পাউণ্ড টানা পৌড়েন ১৪ নম্বর হৃতায় 
বোনা প্রতি থান ৯৪৮ আনা। 

| সৃতা 

১। ১০ নম্বর ১৯ পাউণ্ড ওজনের বাঙিল 
১৩1৮৬ পাই। 

২। ২০ নম্বর ও বাণ্ডিল ১৭৯ পাই। 

'৩। ৩০ নম্বর এ বাণ্ডিল ২১৬৩ পাই। 

৪| ৪০ নম্বর ওর বাঙ্ডিল ২৫/৬ পাই। 

কেবলমাত্র উৎক্লষ্ট বন্তরের দর রূপ হইবে এবং 
ভারতের অভ্যন্তরে ও দ্বরে বিক্রয় করিতে হইবে 


কলে মজুত মাল ওঁ দরে ছাড়িয়! দেওয়ায় এবং 
বিক্রেতাদের মারফতে ও দরের উপর ২০২ হারে 
বেশী লইয়া মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় ক্রেতাগণ ' 
অবিলম্ষে দর হাসের সুবিধা পাইবে ॥ 

বিক্রেতাদের নির্কট হইতে গাইটবন্দী যে সকল 
মাল ফেরত লওয়া হইবে শতকরা ১০২ টাকা] 


খরচ ধরিয়া এ মাল সহর অঞ্চলে বিক্রয় করা 
হুইবে। বস্ত্র নিয়ঞ্জণ বোর্ড তছুন্ধেশ্তে,সুহর . অঞ্চল 
দোকান বা গুদাম, খুলিবেন। 

















কলা তুলার ছুড়োছুড়িতে খুতিগুলো। কেমন করে যে ছিড়ে 
হায় মোটেই বুঝতে পারোন, না? মা যে তার অস্ত অবুবের 
হত কেন বকেন তাও ঠিক বোকা যায় না! কিন্ত এখন 
যুদ্ধের সময় শুধু যে ধুতির দাম খুব বেশি বেড়ে গেছে 
ভা নয, কিছুদিন পরে নতুন ধুতি বাজারে কিনতে পাওয়াই 
শক্ত হয়ে ধাড়াবে। কাজে কাজেই যে ধুভিগুলো আছে 
সে গু বন্ধ করে রাখলে তোমারই সুবিধে ৪ 

" কাপড় এমন কেন ময়লা কোরোন! যা'তে বাড়ীতে 
সেগুলো কেচে পরিষ্কার করা যায় না। খোপার 
বাড়ীতে কাচতে দিলে, আছাভ মেরে মেতে তারা 

" কাপড় ন্ট করে দেয়। আর একটা কথা, বাবার ঘত € 
লা কৌচা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করো! লক্ষ 

কৌচার বিপদ অনেক--হয়তে! পায়ে বেধে যাবে 

লা হলে অজান্তে কোচার মপর প) পড়ে তুমি 


সাম্‌ূলে দেবার আগেই ধুভিটা ছি'ড়ে বাবে 
কৌচা ওপরে গুজে, কাছা এঁটে বেভাদে 
তোমাকে বাবার মতই বড় দেখাবে উপরস্ত 
ধুভিটাও তাঙাতাড়ি ছিড়ে বাবে না 












Pe fete আগ 


৩৬৬ 


_ ভারতবর্ষ হইতে তুরস্কে বস্ত্র রপ্তানী 





তুরস্ক বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে বস্তাদি ক্রয় " 


করিতে আরম্ত করিয়াছে। পূর্বে ইহ! বিলাত 
হইতে ক্রয় করা হুইত।. ছয় হাজার টন চট 
তুরস্কে রপ্তানীর অপেক্ষায় সংগ্রহ করা হুইয়াছে। 
তুরস্কে থলের খুব অভাব হুইয়াছে। পাঁচ হাজার 
টন.কার্পাসঙাত হুৃত!- ইতিপূর্কেই তুরস্কে রপ্তানী 
করা হইয়াছে এবং ১৭৫০ টন বস্ত্র তুরস্কে চালানের 
অন্ত ক্রয় করা হইবে। 

প্রভিডেণ্ট. ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 

এসোসিয়েশন 

গত ১০ই আগস্টের সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
প্রতিভেণ্ট ইন্যিওরেন্স কোম্পানী এসোসিয়েশনের 
কার্য নির্কাহক 'কমিটার -সদন্ত নির্বাচিত হইয়া- 
ছেন £_ প্রেসিডেপ্ট-_মিঃ এল. এম সিংহ, ভেপুটা 
প্রেসিভেপ্ট--মিঃ,ডভি রাজাগোপালন, সেক্রেটারী-_ 
মিঃ আত্ততোব ব্যানাজ্জী, এপিষ্টান্ট সেক্রেটারী 
মিঃ শরৎচন্দ্র বনু । সত্যগণ :₹__মিঃ জে সি.পাল, 


মিঃ পি কে মুখার্ছা, মিঃ এইচ এল ঘটক, মিঃ ইনু 
সি যার, মিঃ ,এস এম 


প্রকাশ, যি পি. 
ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 
মদারীপুর সহরের রাজপথে ৪০টি 


ঘৃতর্দেহ 
মাদারীপুর অঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট চরমে রর | 
তিন সপ্তাহে একমাত্র মাদারীপুর সহরের মিউনিসি- 
প্যাল এলাকার রাজপথ হইতেই ৪০টি মৃতদেহ 
অপসারিত করা, হুইয়াছে। - ১০ কোন দাবী- 
দার ছিল না। 





যর বিক্রয়ের অনুমতি! 


করাতে ভার বারা ছার 
বিক্রয়ের. জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমতি 


পাওয়া গিক্লাছে-। 


(ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৯৪এ বিধান অনুসারে এই 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্থমভি 
কিন্তু এই বিষয়টি. পরিষ্কার বুঝিতে" 
এই অনুমতি দেওয়ায় ভারত গভপমেন্ট, 
কোম্পানীর পরিকল্পনার গুতা বা সে সম্বন্ধে প্রকাশিত 
ফোন বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার 


পাওয়া গিয়াছে । 
হইবে যে, 


দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। " 


* কয়ল! সমস্ত৷ ও কয়ল খনির ভবিষ্যৎ 


রঃ ] 
: 5. 
| স্ুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ : 
এ. হেড অফিস?-_২২নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । | 


ফোন ৮ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ 
ক্যান্সকাট!--৪৮৬১ মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ, বি, এল 1, 








-বর্তমানে রেলযোগে মাল চলাচলের উপর যে 
ছাপ পড়িয়াছে তাহাতে বালা ও বিহারের 
কয়লাথনিসমৃহু হইতে কয়লা চালান" দেওয়া ও 
বণ্টনের গতাম্থগতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন করা দরকার । এ সম্পর্কে নবনিযুক্ত কয়লা 
কণ্ট্লার মিং জি ফারুক ভারত সরকারের নিকট 
একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে গত 
ভিন বৎসরের মধ্যে থে লকল কয়লার খনি গড়িয়া 
উঠিয়াছে সেগুলি বাতিল করিয়া দিবার জন্ত 
সুপারিশ করা হুইয়াছে। 


. খনিগর্ভে নারীশ্রমিক - নিয়োগ 

মধ্য প্রদেশের খনিসমূহের অভ্যন্তরে 'নারী 
শ্রমিক নিয়োগের অন্থমতি দিয়া ভারত সরকারের 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর “ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল 
কাউন্সিল অব উইমেন” এই বিধান রহিত করিবার 
অস্ত অন্থরোধ জানাইয়াছেন। 
আস্তর্জাতিক শ্রমিকসম্মেলনে খনিগর্ভে স্ত্রী শ্রমিক 
নিয়োগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারত 


সর্কারও এই সিদ্ধান্ত “মানিয়া লইয়া ক্রমে তৃগর্ভে 


্বীশ্রধিক নিয়োগ করার-গ্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
অসামরিক লোকাপসারণ বিভাগের 
« ডাইরেক্টর ২ 


"__ বাঙ্গলা সরকারের রাছস্ব বিভাগের অস্থায়ী 


সেক্রেটারী মিঃ এস, ব্যানাজ্ি তাহার নিজের কাজ 
ছাড়াও অসামরিক লোকাপসারণ ' বিভাগের 
ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।' 


৯ ০৯৯ 


স্থাপিভ--১৯৩৫ 





শরণাগতদের ভাতা সাহায্য ব্যবস্থা 


১৯৩৪ সালের 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 

শাখাসমূহ-_নীলফামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর, 
নারায়পগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুলের ), 
শান্তিপুর, বালেশ্বর ও আনন্দপুর। |. 


_খড়াপুর,কুফনগর ও বালীচক্‌ শাখা মোনা 
চর 3৯৯ 


ইণ্ডিয়া একে ব্যান্ক লিঃ 





হেড অফিস :--৩।১, ম্যালে। দেন, কলিকাতা । 


অনুমোদিত ৬,০০,০০০ ছয় লক্ষ টাকা । 
. বিলিক ত---_ ৬,০০,০০০ ছয় লক্ষ টাকা। 
--্শল্ল্কলিকাত। ব্রাঞ্চ 


[ ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৩ 


রি 





সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়া জানাইয়াছেন যে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে 
আটক ভারতীয় এবং বুটাপ প্রজার পোষ্যদিগকে 
এবং শরপাঁগভদদিগকে অর্থ লাহায্য করিবার 
পরিকল্পনা ১৯৪৪ পালের €ফক্রয়াৰী মাপ পর্য্যন্ত 
বলবৎ রাখা হুইবে। আগামী সেপ্টেম্বর যাস 
হইতে মাসোহারার হার পরিবর্তন করা হইবে 
এবং তত্লম্পর্কীত তথ্যাদি পরে প্রকাশ করা 
হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চিকিৎসার খরচ 
প্রভৃতি অপরিহার্ধ্য ব্যয় বাবদ মাসোহারার দেড়গুণ 
পর্যন্ত এককালীন বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা যাইতে 
পারে । উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিশোধের অঙ্গীকারে, 
শরপাগতদিগকে ব্যবসা খুলিবার অন্ত ৩৫০২ টাকা 


পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। সাহায্যের অন্ত 
জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। 


কর্পোরেশন সম্পত্তিসমূহের যুদ্ধ 
বীম। প্রসঙ্গ 


_ গত সপ্তাহে কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের যুদ্ধবীমা আইন অনুযারে 
কর্পোরেশনের তবন ও কারথানাসযূই এবং, যন্ত্র 
পাতি প্রভৃতি ৯টি বিভিন্ন বীমা কোম্পানীতে বীমা 
করা হইবে। প্রিমিয়মের পরিমাপ হইবে ৯ লক্ষ 
৭৪ হাজার ৭৫২ শত টাকা | উহার. অর্ধেক 


বাঙ্গলা সরকার বহন করিতে রাজী হইয়াছেন। 
টাদ্পুরে ৪ জনের অনশনে মৃত্যু 
গত দেড় মাসে চাদপুর সহরে আগত ছুঃস্থ ' 
রি মধ্যে ৪* জনের র মৃত্যু হইয়াহে | 






ফোন £--ক্যান্স--২৬৯২ 











ব্রাঞ্চ 


৫৩, রাসবিহারী এভিন্ডি, ফোন £ সাউথ--৫৮২ ; ৮৭, বৌবাজার 

হীট, কলিকাতা । অন্তাস্থ ব্রাঞ্চ__বরিশাল, বহরমপুর ( বেঙ্গল )। 
বেনারপ শাখা শীত্রই খোলা হইবে । 

ম্যানেজিং ভিরেক্টর--মিঃ এন, ৪: ঘোষ দত্তিদার । 





২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ], 


বিবিধ দ্রব্যের অন্ৃকল্প আবিষ্কার 

সম্প্রতি -বিলাতে একটি সামরিক প্রদর্শনীতে 
“বিবিধ দ্রব্যের অস্থকল্প আবিষ্কার সম্পর্কে একটু 
আভাস দেওয়া হুইয়াছে। যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কাজে 
কাঠের প্রয়োজনীতা৷ খুব বাড়িয়াছে। আজকাল 
কড়াঁতের গুডা ৭3 সিমেপ্ট মিশাইয়া ঘরের ছাদ 


প্রভৃতি তৈয়ার করা হুইতেছে। এই ব্যবস্থার . 


ফলে ৫ লক্ষ টন কাঠের খরচ বাচিয়াছে। সুতা 
পাকাইবার জন্ত নূতন ধরণের রীল বা চরকা তৈরী 
করিয়া বছরে ৬ হাজার টন কাঠ বাঁচান হইতেছে। 


ব্যানসমূহের পেট্রোলাধার আগে ইস্পাত; টিন ও, 


তামা দিয়া তৈরী হইত। এখন কাগজ দিয়া 
সব জিনিব তৈরী হুইতেছে। গোলার মুখের 
পুরু স্থানটি পুর্বে এম্যুমিনিয়ম দ্বারা" তৈরী করা 
_ হইত এখন প্্যাষ্টিক দিয়া তৈরী হইতেছে। গোলার 
খোল বানাইবার নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে 
$ লক্ষ টন ইস্পাতের খরচ বাচিয়াছে এবং মোট 


৮০ লক্ষ ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম বাচিয়াছে। সৈম্তদের . 


পোষাকে পদবী চিহ্ন এমব্রয়ডারী করিয়া না দিয়! 
কাগঞ্জের ছাপ দিয়া করায় খরচ এবং খাটুনী 
অনেক কমিয়া, গিয়াছে । সৈনিকদের পোষাকে 
পিতলের বোতাম না দিয়া প্রার্টিকের বোতাম 
দেওয়ায় বৎসরে ২ হাজার টন পিভলের খরচ 


-বখচিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈনিকদের ব্যবহৃত ছে 


‘যে সকল পোষাক মেরামত করিবার" জন্ত পাঠান 
' হেয় তাহার শতকরা ১০টি কোনরূপ মেরামত না 
-করিয়াই ফেরৎ পাঠান হয়। ৬০টি কলকারখানার 
শ্রমিকদিগকে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৩০টির তা 
খুলিয়া উহা আবার নূতন করিয়া বুনান হুয়। 


 ব্ীয় কাচশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূছের পক্ষ হইতে টু 
একদল প্রতিনিধি শ্ডার এডওয়ার্ড বেস্বলের সহিত. 
সাক্ষাৎ করিয়া কাচশিল্পমমূহের কয়লা সঙ্কটের || 
কথা লইয়া আলোচনা করেন। কোন মধ্যবর্তী | 
“ষ্টেশন হইতে যাহাতে উক্ত শিল্পপ্রতিঠানগুলি ' | 
কয়লা সরবরাহ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন | 
‘মিঃ বেস্ছল তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া ন্‌ 


আশ্বাস দিয়াছেন। 


'জাপানীদের হাতে ভারতীয় বন্দীর সংখ্যা | 


' সরকারী হিসাবে প্রকাশ মালয় ও বহ্ম দেশের | 


যুদ্ধাবসানের পর সুদূর প্রাচ্যে ৭০,৮৪৯ জন 
ভারতীয় সৈক্কের কোন খোজ পাওয়া যায় নাই। 
ইহাদের অধিকাংশই জাপানীদের হাতে বন্দী 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বহু চেষ্টা সত্বেও 
জাপ গভর্ণষেণ্ট এপধ্যন্ত তার্তীয় বন্দীদের কোন 
তালিকা দেয় নাই। জাপান ও জাপ অধিকৃত 
এলাকায় ভারতীয় বন্দিগণের বন্দিনিবাঁপ কাহাঁকেও 
পরিদর্শন করিতে দেওয়া হয় নাই | 
জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দীর সংখ্য! 
ব্রিটাশ সমর এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমান যে, 
-আপানের হাতে ১ লক্ষ বিটাশ, ৭৫ হাজার ভারতীয়, 
২০ হাজার অষ্ট্রেলীয়ান, ৩৫ হাজার যাকিণ, ১ লক্ষ 


“ডাচ এবং ২ হাজার ক্যানেডিয়ান সৈম্ত বন্দী 
আছে। 


আর্থিক জগৎ 
কলিকাত! সহরের স্বাস্থ্যহানির. 
আশঙ্কা 

কলিকাতা, কর্পোরেশনের হেল্থ অফিলার 
ভাঃ আমেদ সম্প্রতি কর্পোরেশনের পাবলিক হেল্থ 
কমিটীর নিকট যে রিপোর্ট 'দাখিল করিয়াছেন? 
তাহাতে বলা হইয়াছে সহরের লঙ্গরখানাগুলিতে 
বিনামূল্যে আহাধ্য পাইবার আশায় দলে দলে 
নিরন্ন নরনারী কলিকাতায় আসিয়াছে । তাহার! 
যেভাবে লহরের পথঘাট নোংরা করিতেছে তাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে সহরে সাংঘাতিকভাবে সংক্রামক 
ব্যাধি দেখা দিতে পারে। রাস্তা হইতে যে সকল 
রোগী কুড়াইয়া আনা হইতেছে, সহরের কলেরা 
রোগীদের শতকরা ১৫ হইতে ২৫ ভাগই উহারা | 
উছারা সহরের শ্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থাসমূহ বিশৃঙ্খল 
করিয়া তুলিয়াছে। ডাঃ আমেদ স্থপারিশ করিয়া- 
ছেন যে, অবিলম্বে এই সকল লঙ্গরখানা সহরের 
বাহিরে স্থানান্তরিত করা উচিত। 


স্বয়ংক্রিয় বেতার যন্ত্র আবিষ্কার 
. প্রকাশ, মার্কিণ.সেনা বিভাগের সঙ্কেত প্রেরক- 
দলের অস্ত এক প্রকার নৃতন বেতার যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই বেতারষন্র কোন স্থানে স্থাপন 
করিলে আপনা হইতে স্থানীয় আবহাওয়ার সংবাদ 
প্রেরণ করিতে থাকে I 
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(১) শ্যামবাজার 

(২) দ্বক্ষিণ কলিকাতা (৭) হিলি 
(৩) নিউমার্কেট 
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(€) কীচড়াপাড় (১০) রংপুর 


. প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইক! সিট, টিউব, 
“ভি” রিং টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত কর! হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফোস ডিপাচমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ব্বহত্তম 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমর! সরবরাহ করিয়া থাকি! 


মাইকা মাহনিং এড ঢ্ডিং 


| '_ কোৎ অব ইগ্ডিয়া লিমিটেড: 
$২, নী : কলিকাতা । 


রর EET শতকরা ৭৷০ (ব্যান 
আছ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৪৩॥* 

: শাখাসমূহ 

(৬) ভাটপাড়া (১১) ছুবরাজপুর (বীরভূম) 


৩৬৭ পর 


অনাথ বালক টি? প্রস্তাব 

প্রকাশ, সিল্ুর ডাঃ অমরনাথ খুরো -ভাঃ 
স্তামাপ্রসাদ মুখার্জীর নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন 
যে, স্বাভাবিক অবস্থা 'ফিরিয়া না আলা পর্য্যন্ত 
বাঙ্গলার হুইশত অনাথ বালকের ভার নিতে তিনি 
প্রস্তুত আছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, মহালক্ষী 
কটন মিলের শ্রীযুক্ত ছৈমেন্্রনাথ দত্তও একটি প্রস্তাব 
দিয়াছেন!) দশ বৎসরের কম বয়স্ক একশত অনাথ 
বালক যে পর্যন্ত ন! সাবালক হুইয়া ওঠে ততদিন 
তাহাদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় বহন 
করিতে তিনি রাজী আছেন। ম্জঃফরপুরে 
একশত অনাথ বালককে: রাখার জন্য মারোজাড়ী 
রিলিফ লোসাইটির পক্ষ হইতেও একটি পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে । 


পশুচাঁলিত যান সম্পর্কে টি 
ব্যবস্থা ' 

কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে 
লোকের ব্যবসা বা উপজীবিকা হিসাবে যে সকল, 

পশুচালিত যান ব্যবন্বত হইয়া থাকে আয়করের 

হিসাব করার সময় মোট আয় হইতে উহার ক্ষয়- 

ক্ষতি বাবদ মূল্যের শতকরা ৭ ভাগ বাদ দেওয়া 

যাইবে। পশুর মূল্য হুইবে ক্রয় বাবদ . কিছু বাদ 


| দেওয়া হইবে না। 
















(১২) লিরাজগঞ্জ 


(৮ দিনাজপুর (১৩) কুচবিহার নর 
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৩৬৮ 


- পাটের নতন ন,তন ব্যবহার 

ৰ সম্পর্কে গবেষণ। 

নুতন নূতন কাঁজে এবং শিল্পে পাটের ব্যবহার 
সম্পর্কে ভারতীয় পাটকল, সমিতির পক্ষ হইতে 
নানাপ্রকার গবেষণ! করা হইতেছে । আজকাল ' 
চটের খলেয় করিয়া বালি রাখা হয় কিন্ত বালির 
বন্তাগুলি সহজেই, পচিয় যায়। সহজে পচিয়া 
না যায় এরূপ চটের থলি নির্মাণের জন্ত গবেষণা 
হয় এবং তাহার ফলে “জুটে লেক” এবং “শেলেক* 
নামে ছুইটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই দ্রব্য 
ছুইটির প্রলেপ থলের গায়ে লাগাইলে থলে সহজে 
পচিয়া যায় না। এই চট দ্বারা নানা প্রকার 
জিনিষ রাখার আধার নিন্সিত হইতে পারে! টিন' 
/ এবং প্লাইউডের কাঠের বাক্সের কাজ এইরূপ 
চটনিন্মিত বাক্সের দারা চালান যায়। এতত্বযতীত 
জুতা তৈরীর কাজেও চট ব্যবহার করা সম্পর্কে 
পরীক্ষা হইতেছে। গত রৎসর' বিলাতের ডাক 
বিভাগও পরীক্ষামূলকভাবে ডাকের থলি হিসাবে 
চটের, খলি. ব্যবহার করিতেুআরস্ত করেন। 


অনুমোদিত মূলধন 8০০০০০১০০০২ 


বিক্রীত মুলধন ২,০ ৭$১০১০০০৭ 
১৯৪৩ সালের নাহি 

বাদ যীকৃত মুলধন ১, 
শেরার বিলির পর দেয় বাৰী টাকা বাদ 
aa ৮,৬২৪) 


*বৈজনাখ জালান এ এসিলাহা 


' খাকি। ভারতের সর্ধত্র এবং বাক্রেও . 
বিল ও ডাফট এবং টিটি দ্বারা টাক! 
প্রেরণের ব্যবস্থা আছে! আদায় 
গবর্ণমেন্ট পেপার ও অনুমোদিত সিকি- 
উরিটির পরিবর্তে টাক! ধার দেওয়। হর )' 

সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিংটুকর্য্যে করা হয়_ 

বোস্থে শাখা £--পেটিট বিল্ডিং 
হর্ণবি রোড, বন্ধে । 

বিস্তৃত বিবরপের জন্য নি: ভি আর 

সোদালকার, সালের দিক রবির 





এত এক ০টি সিই৯প কপ ছা ৭৯ রড সা পা উপর * 


করেন তাহারা সরবরাহ 





-.: বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না 
"_}  াহাদিগকে নুতন লাইসেন্স লইতে, হইবে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমর-উৎপাদন 


আর্থিক জগৎ 


* জ্বালানি কয়ল৷ ব্যবস! নিয়ন্ত্রণ আছেশ 


গত মঙ্গলবার বাজলার অলামরিক সরবরাহ 
,সচিবের দপ্তর হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞতি মারফৎ 
* জানান হইয়াছে যে জালানি কয়লা বন্টন ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেপ্ডে একটি আদেশ জারী কর! 


‘হইরাছে। ১৯শে আগষ্ট হইতে এই আদেশ 
কলিকাতা সাউথ আরবান, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ - 


এবং বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় বলবৎ 
হইয়াছে। এ তারিখের ১৫ দিন পর কোন ব্যক্তি 
বা প্রতিষ্ঠান উক্ত আদেশ অনুসারে লাইসেন্স না 
লইয়া জালানি কয়লার ব্যবসা করিতে পারিবে 
না।. কয়ল! ব্যবসায়ীদিগৃকে পাইকারী এবং 
খুচরা বিক্রেতা হিসাবে বিভড় করিয়! পৃথক পৃথক 
লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাইকারী 
খ্যবলায়ীদিগকে ' কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের রিজিওন্তাল 
কন্ট্োলারের নিকট হইতে এবং খুচরা ব্যবসায়ী- 
দিগকে. কলিকাতার ফুড এক্সিকিউটিভ অফিসার 
এবং নিকটবর্তী মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে | 
যাহার! 'মাসে ৩০ মণের বেশী কয়ল! ব্যবহার 
বিভাগের রিজিওনাল 
কণ্ট্শলার অথবা জেলা ম্যাদিষ্ট্রেটের নিকট হইতে 
বেশী কয়লা ব্যবহারকারী হিসাবে বিশেষ লাইসেন্স 


লইবেন.। যাহার! বেশী কয়লা ব্যবহার করেন 


তাহাদিগকে ১৯শে আগষ্টের পূর্বে যে অনুমতিপঞ্জ 
দেওয়া হইয়াছিল তাহা ৩১শে আগষ্টের পর আর 
এবং ইতিমধ্যে 


সম্প্রতি রোটারী ক্লাবের, বক্তৃতায় মার্কিন 


. প্রচার বিভাগের কলিকাতা অফিসের ডাইরেক্টর 


মিঃ রবার্ট র্যাণ্ড বলেন যে, প্রতিদিন একটি করিয়া 
পানামা খাল তৈরী করিতে যে পরিমাণ মাল- 
‘মশলা এবং যত শ্রমিকের প্রয়োজন, মার্কিন 


' যুক্তরাষ্ট্রে সমরসস্তার উৎপাদনের অন্ত ঠিক সেই 


পরিমাণ মালমশলা! এবং সেই সংখ্যক শ্রমিক 
কাজে লাগান 'হইয়াছে। গত মাসে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩** বিমান তৈরী হুইয়াছে। প্রতি 
২৪ ঘণ্টায় -& থানা জাহাজ নির্টিত হইতেছে, 


১ “এতঙ্থ্যতীত কানাভা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতি- 


পূর্বেই যে পরিমাণ গোলা বারুদ তৈরী করা 


' ‘হইয়াছে তাহাতে একস পক্ষের প্রত্যেকটি 


নৈক্কের উপর ১৫ শত গুলি চালান যাইবে। 


. আবেদন 

সম্প্রতি কর্পোরেশনের সভায় এই মর্দদে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে আমেরিকায় পরামর্শ 
বৈঠকে মিলিত মিঃ চার্চিল ও মিঃ কুঅভেপ্টের 
নিকট কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের স্বাক্ষরিত 
একখানি তার প্রেরণ কর! হউক। তাহাদিগকে 
বিদেশ হুইতে ভারতের জলন্ত প্রচুর থাডন্রব্য 
প্রেরণের দন্ত অনুরোধ করা হট 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ 


পুর্ব্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা রহিত 
গত ১৫ই আগষ্ট নয়াদিল্লী হইতে একটি প্রেস- 
নোট জারী করিয়া বলা হইয়াছে যে পূর্বাঞ্চলে 
খাসশস্ত সম্পর্কে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিয়া ১৯৪৩ সালের ২১শে মে তারিখ যে আদেশ 
জারী করা হইয়াছিল তাহা বাতিল্প করিয়া দেওয়া 
হইল । উক্ত বিধি অনুসারে পূর্বাঞ্চলের চারিটি 
প্রদেশের মধ্যে যে কোন একটি প্রদেশে 
ব্যবসায়ের লাইসেন্স লইলে উহা! অন্ত তিনটিতেও" 
বৈধ বলিয়া গণ্য হইত, এখন হইতে এই ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে এক" 
- প্রদেশের লাইসেন্সের বলে অন্ত প্রদেশে কাজ- 
কারবার করা যাইবে না। 
* ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের 
| নির্ধাচন 
গত ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী 
সজ্ষের সভায় নিয়লিখিত সাংবাদিকগণ, আগামী 
বৎসরের দন্ত কণ্মকর্তী নির্বাচিত হইয়াছে :_ 
সভাপতি-শ্রীবিধুভূণ, সেনগুপ্ত । সহঃ লতাপতি- 
গণ- প্রীভূষারকাস্তি ঘোষ, শরীপ্রফুল্লকুমার সরকার, 
জীমৃপালকান্তি বঙ্গ, শ্রীসত্যেজ্রলাথ যুজুমদার, 
জ্রীকিশোরী ব্যানার্জী, শ্রীযতীন্দনাথ ভট্টাচার্য্য । 
সম্পাদক--জীতবেশচন্র নাগ । যুগ্ম সম্পাদকগণ, 
_শ্রীঅরুণ মিত্র, জরীশচীন মিত্র, প্রীরাজেন, 
দাস, পরীবিশ্বতোষ সট্টাচার্য্য। 
_শ্ৰীমূরেশচন্তর রায়। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান 
বর্তমান ও আগামী বৎসরে কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিভ্ালয্বের কর্মচারীদিগকে মাগ-গী ভাতা দিবার, 
অন্ত বিশ্বব্স্তালয়ের কর্তৃপক্ষ বাজলা সরকারের 
নিকট পৌনে হুই লক্ষ টাকা সাহায্য প্ৰাৰ্থনা 
করিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন। বাংলা, 
সরকার উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 


দি মডেল ব্যাঙ্ক 


ই্িত। ভিলিও 


. স্থাপিত-_ ১৯১৪ 
হেড অফিস 2--২৫নৎ সোয়ালো লেন, 
. কলিকাত|। র 


ফোন : -ক্যাল--৫৫১১ 
4 শাখাসমূহ 8 
স্থানীয়_উত্তর কলিকাতা, দ্বক্ষিণ 
কলিকাতা । 

_ বিহার-কাটিহার, আঁরারিয়া, | 
মধ্যপ্রদেশ-_ রামানুজগঞ্জ, অস্থিকাপুর 
পেন হিজহহিনেষ্‌ মহালাজা অন | 
.  সান্নণুজা | 
ম্যানেজিং ডিরে্টার্স£__মিঃ এস্‌, বিশ্বাস 





মিঃ এ, কে, চন্দ | 


কোষাধ্যক্ষ" ' 





২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] আখথিক জগৎ ৩৬৪ 


০ 
রাচ অঞ্চলে একাধিক জলাধার ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন শ্তার এস, এস, ভাটনগর, অধ্যাপক পি, সি, হিঅ। 

. .. নির্মাণের তোড়জোর -_ গত বুধবার সায়েন্স কলেজ ভবনে ইত্তিয়ান সম্পাদফ-অধ্যাপক ডাঃ বি, সি, ওফ, অধ্যাপক 
দামোদর, বরাকর ও উত্রী নদীর উত্তব স্থলে: সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের অষ্টম বাধিক+ এস, কে, মিত্র । 

যে তিনটি জলাধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা রচিত সাধারণ সভায় নিয়লিখিতরূপে উক্ত এসোসিয়ে- বাধা কপি হইতে রং প্রস্তুত 

হইয়াছে তাহাদের জলধারণের ক্ষমতা হইবে শনের আগামী বৎসরের কর্মকর্তা নির্বাচিত. আলরাতরা অভাবে জার্শ্মান রাসায়নিকগণ 

নিম্নরূপ £ প্রথম হুইটির প্রত্যেকের ১৫ হাজার হইয়াছে :__সভাপতি--ডাঃ এস, সি, লাহা। লালরঙে-এর বাধা কপি হইতে রং প্রস্তুত 

, 'নিযুত খনফুট এবং তৃতীয়টির ৭ হাজার নিযুত সহঃ সভাপতিগণ-_স্তার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী, ডাঃ করিতেছেন। এই রং-এর নাম দেওয়া হইয়াছে 

ঘনফুট । | বেণী প্রসাদ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ বি, সি, লাহ, ' ‘কোলিন’। ie jl 
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গত বুধবার ' ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসো” 
লিয়েশনের সভায় ভারত সরকারের ভূতত্ব বিভাগের 
প্রাক্তন ডাইরেক্টর স্তার সিরিল ফক্স ১৮৪৬ সাল 
হইতে ভারতের খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের কথা 
বিস্তারিত.আলোচনা করেন। ও বৎসর রাপীগঞ্জে 
বিরাট কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়। স্তার ফক্স বলেন 


যুদ্ধের অন্ত এন্যুমিনিয়াম, টিন, সীসা, দস্তা প্রভৃতি. 


ধাতুর আমদানী যেমন বন্ধ হইয়াছে ভারতীয় 
খনিজ প্রব্যসমূহের রণ্তানীও তেমনি বন্ধ হুইয়াছে। 
এ অবস্থায় ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আরও 
গবেষণা করা দরকার । তাহার মতে ভারতের 
মৃত্তিকায় এখনও অনেক কিছু আছে যাহা এপর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয় নাই। - 

ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি চীন। ছাত্রদের . 


»* অনুরাগ 
চীন বার্তার সংবাদে প্রকাশ, চীনের অধিকাংশ 
ছান্রই কেবল অধ্যয়ন কর! অপেক্ষা ফলিত 
বিজ্ঞানের অনুশীলন করাই বেশী পছন্দ করে। 


তীয় কেীযবিশববি্তালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙ্গল! সরকার 


মোট ৫৯৪৭ জন ছাত্র উত্ভীর্ণ হুয়। তাহাদের 
মধ্যে ১৮৬৪ জন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে চায় । চীনা 
ছাব্মর! বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চার অন্তও বেশী 
অনুরাগী নয়। অবশ্ত চীনা ছাআ্সপণের এই 
অহ্রাগের পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ আছে। 
অথচ ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপাধি পাইবার 
পর ভাল চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা এবং ফলিত 
বিজ্ঞান অধ্যয়নের অস্তই ছাত্রদিগকে সরকারী বৃত্তি 
দিয়! বিদেশে পাঠান হইতেছে। 
চীনে পুস্তক-পত্রিক। প্রকাশের 
হার বৃদ্ধি 
চীন বার্তার একটি সংবাদে জানা যায় যে, 
স্বাধীন চীনে গত বৎসর প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২*টি 
নূতন পুস্তক অথবা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ১৯৪২ সালে সর্ববসমেত ৩৮৭৯খানি 


পুস্তক এবং ৪১৫৩ধানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত - 


হইয়াছে। উক্ত :৩৮৭৯খানি পুস্তকের মধ্যে 
১২৯২খানিই চুংকিগ হইতে প্রকাশিত হয়। 
সাময়িক পত্রিকাগুলিরও প্রায় এক-চতুর্থাংশ এক 
চুংকিও হইতে প্রকাশিত হয়। 





ভারতের শ্বেতসার শিল্প 


গত ১৯৩৮ সালে ভারতে শ্বেতসার ভারতীয় .. 


* বস্তুর আমদানীর পরিমাপ দীড়াইয়াছিল প্রায় ১৯ 
লক্ষ মণ। তন্মধ্যে -৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ সাণ্ড 
,এবং ৪ লক্ষ € হাজার মণ ভুট্টা্বাতীয় শ্বেতসার। 
বর্তমান মহাযুদ্ধের আবর্তে পড়িয়া বাহির হইতে 
শ্বেতসার জাতীয় ভ্রব্যাদির সরবরাহের পথ এখন 
বছুলাংশে বন্ধ হুইয়া গিয়াছে । সুখের বিষয় এই 
সুযোগে ভারতের ৪টি কারখানায় এখন ৫ লক্ষ 
৪০ হাজার মণ পরিমিত ভুট্টার শ্বেতসার প্রস্তুত 
হইতেছে । এই কারধানাওলির হুইটি আমেদা- 
বাঘের অদূরে অবস্থিত, আর হুইটির একটি 
যুক্ত প্রদেশে ও অপরটি পাঞ্জাবে 

ব্রিচীশ ন্যাশনাল সাভিসে ১৮ বৎসর 

বয়ঙ্কা তরুণীদের আহ্বান, 

বিলাতের যে সকল মেয়ের বয়স বর্তমানে ১৮ 
বৎসর তাহাদিগকে স্ভাশনাল সার্ভিলে যোগদানের 
জন্য ২১শে আগষ্টের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত 
করাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে! 


কর্তৃক অর্থ সাহায্য প্রার্থনা 
-বিভিন্ন জেলায় প্লাবন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত জরুরী 
অবস্থার জন্ত বাঙ্গজলা সরকারকে খুব আধিক 
অনটনে পড়িতে হুইয়াছে। ইতিপূর্বে মোটা রকম 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
আবেদন করা হইয়াছিল ।. প্রকাশ, বাঙ্গলার অর্থ- 
সচিব.মিঃ তুলসীচরণ গোস্বামী সে সম্পর্কে তন্বির 
তদারক করিবার উদ্দেশ্রে শীয্ই দিল্লী যাইতেছেন। 
| লালফৌজের নূতন অন্তর 
ষ্টক হল্মের প্ভিমোক্রেটন* পত্রিকার বালিনস্থ 
সংবাদদাতা আনাইয়াছেন বে, রাশিয়াতে এক 
প্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা 
হইতে হাউই বাজীর মত, একবারে ২৫টি গোলা 
নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ' * 
লণ্ডনবাসীদের প্রমোদ্ধ-প্রিয়তা 
প্রকাশ, গত ৭ই আগষ্ট তারিখে একদিনেই 
লগুনের ৩ লক্ষ ৩০ হাজার নরনারী দেড় লক্ষ 
পাউণ্ড খরচ করিয়া নাটক দেখিয়াছে। গত ৩* 
বৎসরের মধ্যে। নাফি নাটক দেখার এত বেশী 
ডি ৮ sO 


[ ২৩শে আগষ্ট ১৯৪৩ 


রাজপথ হইতে শত শত যুমুযু 
- হাসপাতালে নীত , 

গত সোমবার হুইতে শুক্রবারের মধ্যে 
কলিকাতার রাজপথ হুইতে মোট ৫৫৫ জন 
অনশলক্লিমুহূর্য নরনারী ও শিশুকে হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা হুঈয়াছে। গত” শুক্রবার পধ্যস্ত 
যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, 
হাসপাতালে যাইবার পর বা হাসপাতালের পথে 
মোট £৪ জনের মৃত্যু হ্ইয়াছে। ইহাদের, 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং শিশু । এইরূপ মুযূর্ষের 
সংখ্য! প্রতিদিনই বাড়িয়া বাইতেছে। এই সকল 
অনশনরিষ্ট মুহূর্ষের জন্ড ক্যান্থেল হাসপাতালে 
২০০ এবং বেহাল! এ, আর, পি হাসপাতালে ১ শত 


_ বেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবস্থার গুরুত্ব 


বিবেচনা করিয়া ক্যান্বেল হাসপাতালের বেডের . 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া € শত করা হইয়াছে । বেহালা! 
হাঁসপাতালেও বেডের সংখ্যা কিছু বেশী হইবে 


, বলিয়া আন]. পিয়াছে। তবে যে হারে মুধর্য 


নরনারীকে কুড়াইয়া আনা হইতেছে তাহাতে 
হাসপাতালের নির্দিষ্ট বেডগুলি শীঘ্রই ভর্তি 
হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
এতঘ্যতীত গত সপ্তাহে কলিকাতার রাজপথ 
হইতে ১২০টি মৃতদেহ অপসারিত করা হইয়াছে। 
নূতন ধরণের ক্রুজার আবিষ্কৃত 
প্রকাশ, জাপানের পকেট ব্যাটলশীপের সহিত 
লড়াই করিবার অন্ত আমেরিকায় ৬ খানি নূতন 
ধরণের ব্যাট ল ক্র,্ার নির্মিত হুইয়াছে। প্রথম 
যে ক্র,জারখানি নামান হইবে (২৭ হাজার টন) 
উহাতে ছয়টি ১৪ ইঞ্চি কামান থাকিবে । ক্রুজার- 
খানি ঘণ্টায় ৪০ মাইল চলিতে পারিবে । , 
পুন সহরে প্লেপ 
15 


মা রে উনি 


গত ৪৮ বৎসরে মার্কিপ নরকের 
প্রসার হুইয়াছে। ৪* বৎসর পূর্বে মাঁকিণ যুক্ত. 
রাষ্ট্রের কলেজলমূহে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ₹ লক্ষ ৩৮ 
হাজার। আজ সেই স্থলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ১৫ লক্ষ । 


রুবের ব্যঙ্গ লিমিটেড |! নিউঠীগ্ঙবাহ রি 


‘i | is ln BL ও শান্তি কলিকাতা শাখা £ 
| eo কুমিল্লা ২২, ক্যানিং ফ্রুট 
লেব! করিতে টা হাতি কলেজ প্রা শীখ|_-৬৩নং কলেজ গ্রীটে খোলা! হইয়াছে। 
হেড. অফিস ₹ চা লি শাস্তিপুর, | শ্যামবাজার শাখা 
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্টরীট রাজসাহী, বালী, বগুড়া | ১৪*নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শীঘ্রই খোলা হইতেছে। 
কলিকাতা ৷ ও 0 (8 অন্যান্য শাখ_ = 
গত-__১৬ই আগষ্ট তারকেশ্বর শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। রং তি 
জা আুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাচী, বালিগঞ্জ, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ই এস, কে, চক্রবর্তী [__আসানসোল, বর্ধমান ও খুলন!। 5 








২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 


বিলাতে জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি 


- প্রকাশ গত ১৯৩৯. সালের আগষ্ট মাসে 


'বিলাতে জীবন যাত্রার যে ব্যয় ছিল, সাধারুণ-. 


ভাবে ধরিতে গেলে এখন ব্যয়ের হার 
তাহা শতকরা ৬৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
খান্ত ও তামাকের দর বাড়িয়াছে শতকরা ৮২ ভাগ 
এবং শিল্পজাত ভ্রব্যাদির দর বাড়িয়াছে শতকরা 
5 ভাগ । 


বঙ্গীয় আইন পরিষদের আগামী 
অধিবেশন 


জানা গিয়াছে যে, আগামী অক্টোবর মাসের 

শেষভাগে অথব! নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে 

বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিবেশন হইবে | এই 
“অধিবেশন ছুই সন্তাহকাল চলিবার সম্ভাবনা । 
বিলাতে মদের উৎপাদন বৃদ্ধি 

- বর্তমান বৎসরে বিলাতে ৮ শত কোটা পাইণ্ট 

নদ তৈরী হইবে বলিয়া অন্যান করা হইয়াছে, 

“অর্থাৎ মাথাপিছু লোকে ২০০ পাইণ্ট মদ পাইবে! 


মাকিন সৈন্যদিগকে খাণ্যজ্ব্য ও বস্ত্র না. 


'কিনিতে নির্দেশ 
জ্রীহট্রের একটি সংবাদে প্রকাশ; যাফিন 
সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব আসাম এলাকায় অবস্থিত 
মার্কিন সৈন্তধিগের উপর নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
“বেসামরিক অধিবাসিগপণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
-হুইতে পারে এরূপ কোন খান্দ্রব্য এবং বস্ত্র যেন 
তাহারা না ক্রয় করে। 


আর্থিক জগৎ 
কারিপরি শিক্ষায় বোম্বাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নবোন্যম 
বোষ্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি শিক্ষা বিভাগের 
ছুইটি নূতন শাখা খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 


প্রথমটি হইতেছে রঙ, বাণিশ প্রভৃতি রাসায়নিক , 


কাছের শিক্ষা । এই বিভাগের জন্ত পরলোকগত 
রাও বাহার পুনমচাদ করমটাদদ কোড়ওয়ালার 
অছিদ্রের নিকট হইতে ১ লক্ষ টাক! পাওয়া 
পিয়াছে। অপর বিভাগটির পরিচালনার জন্ত 
দিশ্ীন্থ কাউন্সিল অব সায়েটিফিক এগ ইগ্ডাহ্িয়াল 
রিসার্চএর সেক্রেটারী প্রতি বত্লর ১৬ হাজার 
হইতে ২৩ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতির 
কথা জানাইয়াছেন। এই বিভাগে রঞ্জনবিভা 
শিক্ষা দেওয়া হইবে। | | 


বিলাতে সংবাদপত্রের কাগজের বরাদ্দ 
বিলাতের খবরের কাগন্গুলি যুদ্ধের পূর্বে যে, 


পরিমাপ কাগজ ব্যবহার করিত বর্তমানে তাহার . 


শতকরা ১৯] ভাগ কাগজ মাত্র তাহাদের অন্ত 
বরাদ্দ করা হুইয়াছে। . ৃ 
ত্রিবাছুর রাজ্যের দেওয়ানের 

বদান্তা। . 

ব্রিবাস্থুর রাজ্যের দেওয়ান স্কার সি পি 'রামশ্বামী 

আয়ার মোটরগাড়ী ও বিমানপোত সংক্রান্ত 

ইপ্রিনীয়ারিং বিভা শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ, বা 

জলপানি দিয়া উৎসাহিত করিবার উদ্ধেস্টে মাদ্রাজ 

বিশ্ববিস্তালয়কে ২৫ হাদ্দার টাকা দান করিয়াছেন। 


৩১ 


- ভারত-মাকিন বিমানপথ 

" নিউইয়র্ক: ও ভারতবর্ষের মধ্যে (চীন ও 
৪ আলাস্কা হইয়া ) বিমানবাহী ডাক ও যাত্রী 
চলাচলের একটি সরাসরি এয়ার সাভিস্‌ বা 
ব্যোমপথ স্থাপনের এক পরিকল্পনা নর্থওয়েই 
এয়ার লাইনস্‌ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রচিত হুইতেছে। 
এই বিমানপথ বুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই 
খোলা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 

পথ অবক্চদ্ধা 

মার্কিন স্রকার যুন্ধসংক্রান্ত সরবরাহ কার্য্যে ও 
তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা করিয়। 
লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই বিধান অনুসারে 
'গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৩৫৫ কোটা ৫১ লক্ষ ৭৪ 
হাতার ডলার (প্রতি ১০০ ডলার _ ৩৩২৪০ আন) 
অতিরিক্ত মুনাফা! কাটিয়া, লওয়া হুইয়াছে। 

বি. এ ও বি. এসু-সি পরীন্মণর ফল 

কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের গত বি. এ ও বি. 
এস-সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে । 

বি. এ পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার শতকরা. 
৬৩৩ জন। বি. এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৭১ জন' 
পাসকোর্সে এবং অনার্স” কোসের ৩৪৩ অলের 
মধ্যে ২৮ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ২৭৬ জন 
ভিষ্টিংসানে উত্তীর্ণ হুইয়াছেন। 

বি. এস-সি'তে উত্তীর্ণের হার শতকরা ৭৬'২ 
জন। বি. এস-সি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১১৭৩'জন 
পাসকোসে? বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম. শ্ৰেণীতে উত্তীর্ণ 
৯৯।ছন ছাক্রসহ বোট ১৫০ জন, অনাল” কোর্সে” 
এবং ৪০৩ জন ভিষ্টিংসানে উত্তীৰ্ণ হইয়াছেন। 


AEE TEE EE ETE ETE AE AE 


স্বাপিত--১৯৩০ 


ফোন £ 
ক্যাল--২৫৪৬ 


~~ 


i করিয়াছে। 
স্যার সর্ববপল্লী রাধা কিবণ । 
. মাননীয় শ্রীদ মহারাজা 
রায়গড় (সি, পি)। 
সিঃ এন সি চাটাজ্ঞ্ৰা 
ব্যারিষ্টার, করপোরেশনের কাউন্সিলর | 
মিঃ এ. কে. ফজলুল ছক ' 
বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী। 


a 


সারা ভারতবর্ষে ৩০ভি লব অ্ল্বি্কু শাখ। কাজ করিতেছে। 


ভারতী সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ly 2 hl 


ভারতের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান. 
সেণ্টটল অফিস £_-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! ১. 


এই ব্যাঙ্ক দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপৌষকতা লাভ 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার উদ্বোধন ও পৌরোহিত্য করিয়াছেন। 


ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখাজ্জঁ 
| বাংলার প্রাক্তন অর্থ সচিব। 

মিঃ মেনন, আই. পি. এস 
ডি্রীক্ট অজ, ফরিদপুর । 






শাখা অফিস 
, ভবানীপুর, কলেজ ট্রীট, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর, 
রাজবাড়ী, করিমগঞ্জ, কুমিল্ল।, চাকা, নারায়ণগঞ্জ মিরকাদিম, সোনারপুরা বরিশাল, 
বদরপুর গোঁহাটি, জোড়হাট, সপ্তগ্রাম (আলাম ), সিলেট, টেংলা, লা পাটনা, 
চাও বেনারস, গোবিন্দপুর, রায়গড় (লি, পি), রাজনন্দ্গীও (পি, পি 


নাগপুর শাখা, ১৪ই আগঃ 
ইটওয়ারি (সি পি) শাখা,__১৫ই আগষ্ট 
খোল! হইয়াছে। 





বোন্ে ব্রাঞ্চ শীভ্ৰই খোল! হুইবে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস--মিঃ Sl) দত, এম. এ. বি-এল, ও মিঃ জে. নি জানি, 
টি রাই লি লস 





হু] 


হেড অফিদ-_কুমিল্া 





=== 


PAYMENT . 





মিঃ অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ 





I] 

- I 

বিহারের প্রাক্তন অর্থ সচিব। UL 
মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ ff 
, এডিটর, অমৃতবাজার পত্রিকা । | 
মিঃ এস্‌ কে সেন, আই. সি. এস - চি 
j ডিই্রাউ অজ, ত্রিপুরা | [শে 
মিঃ বি.কে,.সেন . ৃ 
এস্‌. ডি. ও কুহিয়া। . 










ETE IE 


ভব 


সংখ্যা হইবে ৩০টি। 
আলোচ্য বংসরে ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্কের 





ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ . 

আমরা সম্প্রতি ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
কাৰ্য্য বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব শমালোচনার্থ 
পাইয়াছি; আলোচ্য বৎসর মহাযুদ্ধের অনিবাধ্য 
কারণে কোন দিক দিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে 
তেমন অনুকুল হুইয়া উঠিতে পারে নাই । তৎসত্বেও 


উপরোক্ত বার্ধিক রিপোর্টে ক্যালকাটা 'স্কাশনাল' 


ব্যাঙ্কের 'ক্রমোন্নতির পরিচয় পাইয়া এই কথাই 
প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটির 'পরিচালনার 
ভার 'যাহাঁদের উপর মত্ত “রহিয়াছে স্টাহারা 
শ্রকাধারে দুরদৃষ্িসম্পন্ন ও ব্যবসাক্িক অভিজ্ঞতা 
পরিপু্ট। বর্তমানে ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাঙ্কের 


‘আদায়ীক্বৃত মূলধনৈর পরামণ ২* লক্ষ টাকা এবং 


যঞ্ধুত তহবিলের পরিমাণ € লক্ষাধিক টাকায় 
আসিয়া'দীড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির 
আমানত জমার পরিষাশ ছিপ্তণ হইয়া ১২ কোটি 
টাকারও উর্ধে উঠিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
দিল্লী, আগ্রা, ক্বাদেবী(বোঘাই )ও আমিমাৰাদে 
(লক্ষে) 'ব্যান্কের চারটি নূতন শাখার উদ্বোধন 
হইয়াছে । ' ভারতে-বিভিন স্বানে ব্যাঙ্কের যে সমস্ত 
শাখা অফিল- রহিয়াছে বর্তমানে উহাদের মোট 


Lo 


নীট লাতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসরের 
হিসাবের জ্রের ১৭ হাজার টাক লইয়া মোট ? লক্ষ 
৬১ হাজার টাকা | ' ভিরেক্টরগণ এই লাভ হইতে 


, মন্ধুত তহবিলে ৩* হাজার টাকা রাখিয়া ব্যাঙ্কের 
" অংশীদারপণকে শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা 


5৭৮ 


(আয়করসূক্ত) লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 


করিয়াছেন। উক্তর্ূপ হারে > লক্ষ টাকা লভ্যাংশ: 


* প্রদানের পরে অবশিষ্ট ৩১ হাতার টাকা পরবর্তী, 


- উপরোক্ত কার্য বিবরণীতে” গত ৩০শে জুন 


' তারিখে ক্যালকাটা হ্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 


হাতে আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল, আমানত 
জমা প্রভৃতি লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ দেখান 
হইয়াছে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ১১ ভাজার টাকা। 


' উজ্জ প্রকার দায়ের বদলে ওঁ তারিখে ব্যাঙ্কের 


হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি : নিম্নরূপ £ঃ_হাতে নগদ ২২ লক্ষ ৪৬ 
হাঁজার টাকা ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন সিডিউল্ড 


ব্যাঙ্কে ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; কোম্পানীর . |||. 


কাগজে ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ; বিভিন্ন যৌথ 


. কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার 


টাকা 3 জমি 


ও ইমারতে ১৩. লক্ষ ৬* হাজার 
টাকা। | 


উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ক্যালকাটা 
স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপত্তা মূলক আর্থিক 
ভিত্তি ও বিচার বিবেচনাসম্ত, সুপরিচালনার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । আমর! এই ক্রমবর্ধিষুঃ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশাই 
পোষপ ফরি। 


. বেঙ্গল ওয়াটারঞ্রচ্ফ, ওয়ার্কস্‌ লিঃ. 


সুবিখ্যাত বেদল ওয়াটারপ্রুফ, ওয়ার্কস্‌ 
লিমিটেড দেশের এই ঘোরতর খাস্ত-সঙ্কটের দিনে 
তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের কিঞিদধিক এক হাজার 
'লোকের অন্ত নিয়োজ স্থগোগ-সুবিধার কাটি 
করিয়! সনথষটান্তের পরিচয় দিয়াছেন £_ 

(১) জলযোগের গ্রস্ত বিনামূল্যে চাপাটী, 
তরকারী অথবা ডালের ব্যবস্থা। কিছুকাল 
হইতে 'সগ্ডাহে তিনদিন .চাঁপাটার বদলে খিচুড়ী 
দেওয়া হইতেছে । . (২) সকলকে দিলে দুইবার 
করিয়া বিনামূল্যে চা। (৩) উপরোক্ত ছুইটি 


দফায় ইহাদের মাসে হাজার টাকার,মত ব্যয় হয়। : 


( ৪.) বেশীর তাগ কর্মচারীদের জগ্ত বিনা ভাড়ায় 
কোয়ার্টার 'দেওয়া হইয়াছে এবং এইজন্ত আরও 
টা হইয়াছে । (৫) দিনে অথবা 

, কর্মীদের অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যবস্থা 


রা রন্তু তিনজন” চিকিৎসক সর্বদা তৎপর 


থাকেন। রোগীদের চিকিৎসার অস্ত সাগর. দত্ত 
হাসপাতালের সহিতও বন্দোবস্ত রহিয়াছে। 
শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া শিখিতে চাহে, 
তাহাদের জন্ত একটা'অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয় 
রহিয়াছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক উন্নতির 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অন্ত একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার 
রহিয়া্ছেন' | খা-বরাদ ব্যবস্থা ছাড়াও শতকরা 
৯৫২ টাকা হারে--কম পক্ষে মাথাপিছু ৪২ টাকা 
হিসাবে হূর্মুল্য ভাতা এবং মাথাপিছু ৫২ টাকা 


' হিসাবে অরুরী  অবস্থাকালীন ভাতা! দেওয়া 
, হ্য়। | কম্মীদের চাকুরীর কাল অনুপাতে 


প্রভিডেগ্ড কণ্ড ও বোনাল হিসাবে প্রতি বৎসর, 
এককালীন তিন মাসের মাছিনা দেওয়া হয়। ইহা 
ছাড়াও কোম্পানী তাহাদের পতিত জমিতে. 
শ্রমিকদের অন্ত ধান, ডাইল ও বিভিন্ন তরি - 
তরফারীর চাষ করাইতেছেন। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
শঈতগপুর কোল' কোং লিঃ-_ডিরেউর 
মিঃ হরিশক্কর কল্যাণজী। ঠিকানা--পোঃ লেখরা, 
বর্ধমান। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। খনি 
ও খনির স্বত্ব ক্রয় এবং কয়লা, পাথর, অভ্র প্রভৃতির 
ফাজকারবার । ঠা, ০ নি 


' , জামবাদ-কাজোর। কোলিয়ারি কোং 


লিং_ডিরেউর মিঃ কৃপাশঙ্কর তি ওরা। ঠিকানা-- 
পোঃ লেখা, বর্ধমান; অনুমোদিত মূলধন > 
লক্ষ '&* হাজার টাকা । খনি ও খনির স্বত্ব এবং 
কয়লা, পাথর, অত্র প্রভৃতির কাজকারবার। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
মালক্কারা রবার এণ্ড প্রডিউস্‌ কোং 
লিঃ-_-গত ৩১শে মাৰ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের গ্রস্ত 
শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। ক্যালিডোলিয়ান 
জুট মিলজ্‌ কোং লি:_গত ৩১শে মে পৰ্যন্ত 
ছয় মাসের অন্ত শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। 
ডেপ্টা জুট মিলস্‌ কোং লিঃ--গত ৩১শে মে, 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা. 
ওরিয়েন্ট জুট মিলস্‌ কোং লিঃ-_-গত ৩১শে 
মে পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বার্ষিক ৫২. 
টাকা। ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোং লি:--গত 
৩১শে মার্চ পথ্যস্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বাধিক 
৫২ টাকা । লোধিক্সানদ্‌ জুট মিলস কোং 
লিঃ--গত ৩১শে যে পৰ্য্যন্ত ছয়.মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে ৪২ টাকা হিসাবে। বোরারি টী কোং 
লিঃ--গত'৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


অন্ত শতকরা বাধিক হ॥০ আনা। দবিভু ভেলী 


কোং লি:-গত. ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বাঁধিক ১০২ টাকা । 








 নির্রযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ঢ যা শা্ড ব্যাঙ্ক 


াপি-৯৯২৮-তিল হেড অফিস_সয়মনসিংহ 





কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীপ্রই খোল! হহবে। __ হইবে। 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য দক্ষতার সহিত করা হয়। .. 





প্রস্তাবিত কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্ত অভিজ্ঞ এজেণ্ট, ক্যাশিয়ার 
এ্যাকাউন্টেপ্ট ও ক্লার্ক আবশ্যক । আবেদন করুন| ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2--এস, কে, রায় । 








আয়ে 
ক 


টাকা ও বিনিময় 


' কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 
কোনরূপ পরিবর্তন, লক্ষিত হয় লাই। টাকার 
একটান। স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই চলিতেছে। 
ব্যাঙ্কলমূছের মধ্যে চাহিবামাজ পরিশোধের কড়ারে 
স্বরমেয়াদী থপের সুদের হার কলিকাতা ও বোস্বাইএ 
যথাক্রমে ০ আনা ও।* আনায় অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে । কিন্ত বাজারে টাকা ধার লইবাগ 
কেহ নাই বলিলেও চলে। ব্যাঙ্কে আমানত 
মার পরিমাণ কিছু কিছু হ্রাস পাইতেছে। 
অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রদানের জস্ত টাকার কিঞ্চিৎ 
চাহিদা বাড়িয়াছে. বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য 
সপ্তাহে ট্রেজারী, বিলের টেগ্ডারের ক্ষেত্রে. প্রতি- 
যোগিতা মন্দীভূত হইয়াছে। তৎসত্বেও গৃহীত 


টেগারের গড়পড়তা সুদের হার এবার এক পাই 


হাস পাইয়াছে। 


পূর্ববর্তী সপ্তাহের স্তায় আলোচ্য সপ্তাহেও - 


বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
ভবে গত বারের তুলনায় এবার কিঞ্চিৎ 
কাজকারবার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 

গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে তিন মাসের মেয়াদী 
৮ কোটা টাকার ট্রে্ারী বিলের জন্ত যে টেগ্ডার 
আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবে; 
দনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৩৬ লক্ষ 


৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৪৬ পাই দরের. 


সমুদয় এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬* 
ভাগ আবৈদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা 
হুদের হার শতকরা বাধিক ৮৮১০ পাই খাঁধ্য করা 
হইয়াছে । 

আগামী ৎ৫শে আগষ্ট তারিখে, বোধাই কেন্ত্রে 
বেল! ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডীর্ভ টাইম ) পর্য্যন্ত এবং 
২৪শে আগষ্ট অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না 
হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার 
ট্রেঙ্জারী বিলের টেণ্ডারের অন্ত আবেদন, গৃহীত 
হুইবে। বাঁহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া} 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে 
আগষ্ট তারিখে টাকা দিতে হুইবে। টড 
ৰলী পূৰ্বের ন্যায় । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ৬ই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চল্তি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭৪৯ কোটী 
৭৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা) তৎ্পূর্বববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৪০ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫৯ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ" দাড়াইয়াছে ৮% , 


€ 


কোটী ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ) পূর্ববন্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটী ৫* লক্ষ € 
হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে -ধার দেওয়া হয় ৩৮ লক্ষ টাকা) 
পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৩১ লক্ষ 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজ্ঞার্ড ব্যান্কে অন্তা্ত 





আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 


হাজার টাকা। 
ব্যাক্কে ব্রহ্ম সরকা্প ও অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের মোট আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে, 
যথাক্রমে ৭৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬৪ 
লক্ষ ৭৩ হাঙ্জার টাকা? তৎপূর্বববর্তী সপ্তাহে 
উহাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ৩৫.লক্ষ 


চা ও ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ *ং হাজার 


ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ হইয়াছে ৫৫ কোটা 
৭১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে 


উহার পরিমাণ ছিল ভ& কোটী ৪৩ লক্ষ ৩ হাজার. চারি বিনিম়-বাজারে নি 


টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্ত্রীয় বলবৎ ছিল == | 

রী রে হি টি (RL nu 
কোটা ৭১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, পূর্ব সপ্তাহে: ডি এ৩ যাস ্ ১শিঃ ৮৯২ পে 
উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ ২৩ ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২০ 








দেবার বড় ওভাল দান 
আর কি আছে?” 





সিসিরে 


te AR ও প্রসার করা হচ্ছে 
আমাদের কর্তৃপক্ষের সর্ববপ্রধান দায়িত্ব। 

হাতে কলমে শিক্ষা পাওয়া অভিজ্ঞ লোকরা ' 
জানসেদপুরে বুবকদের এই' শিল্প. সমন্ধীয় জ্ঞানার্জনের 
পথে পরিচালনা করার ভার নিয়ে ভারতীয় শিল্পের 
ভবিষ্যত সেনাবাহিনী গড়ে তুল্‌ছেন। 


TATA STEEL 
ভাত ছল 


দি টাট। আয়রণ এণ্ড সীল কোং লিঃ, 
ছেড সেলস অফিস--১০২এ, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত । 


৩৭৪ 
কোম্পানীর কাগজ ও শোয়ার 
. - কলিকাতা, ংৎশে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাদারে 
মোটামুটি স্থির ভাব বজায় ছিল বলিয়া লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। কাদকারবারের পরিমাণও নিতান্ত 
মন্দ হয় নাই। শিসিলির যুদ্ধে মিব্রশক্তির জয় 


এবং অন্তান্ত রণাজনেও সাফলেটর সংবাদ আসার 
ফলেই অবস্ত বাজারের মন্দার ভাব কাটিয়া 


গিয়াছে। কাপডের ‘মুল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়াও ' 


অবস্ত ইছার একটি কারপ। আলোচ্য সপ্তাছে 
বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারের দর 
আবার চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়লা খনির 
শেয়ার কিনিবার দিকে. গত সপ্তাহে যে ঝোঁক 
দেখা গিয়াছিল তাহা বহুলাংশে কাটিয়া গিয়াছে। 
কয়লা খনিসমূহের শেয়ারের দর খুব সন্ীর্ণ গম্ভীর 
মধ্যে ওঠ| নামা করিতে দেখা গিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
‘আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের 
বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে,' কাজকার- 
বারের পরিমাণ অবশ্ত খুব বেশী হয় নাই। দীর্ঘ 
মেয়াদী খপপত্রের বেশ চাহিদাছিল। ৩%০ সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দর আলোচ্য সপ্তাহে ৯৭২ 
টাকায় উঠিয়াছে, পূর্ব সপ্তাহে উহার দর ছিল 
৯৬০ আনা। ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) খপপত্র 
৯৭৮০৪ ৪২ সুদের € ১৯৬০-৭০) ৯১১৮০, ৫৯ 
দের (১৯৪৫-৫৫) ১০৬০, ৩৯ মুদের (১৯৫১-৫৪) 


: ১০:%০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক . 


সরকারসমূছের খপপত্রের ' কোন ক্রুয়বিক্রিয় 


নাই। . 
হয় নাই। ডিবেঞ্ার 


৪8০ দুদের বেঙ্গল পেপার ১০৩৪০, ৫॥* সুদের 
ডালমিয়া সিমেন্ট ডিবেঞ্চার ১১৯৮, ৬২ সুদের 


ক্যালকাটা জুট ভিবেঞ্চার ১০৩], রে ক্রুয়বিক্রয় . 


হুইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক ' 

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজার বেশ 
তেতী পিয়াছে। 
'আদায়ীকৃত ).১৮০৫২, সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ৭১৪০, 
রিঞ্জার্ড ব্যাঙ্ক ১১৭ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
'আলোচ্য সপ্তাহে প্রেফারেন্স শেয়ারের বেশ চাঁছিদ] 
দেখা যায়। পাটকলের প্রেফারেন্স শেয়ার কিছু 


_ পরিমাপ বিকিকিনি হইয়াছে। ফ্যাংলো-ইত্ডিয়া . 


১৭৭২, বিড়লা ১৪৪২, হাওড়া ১৬৯।০, ল্যাব্সভাউন 
১৫৭২ টাকা দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 
| কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজার 
বেশ মন্দা গিয়াছে । খ্যাঁমালগেমেটেভ ৩৮০০, 
বেঙ্গল ৪৭৬২, ধেমো মেইন ১৫২৪ মণ্ডলপুর ১৪০, 
সাতপুকুরিয়৷ এণ্ড আসানসোল ২৮০০, তালচের 


৩/০, বোকারো এগ রামগড় ২২৪৮০ আনা দরে 


ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
৷ কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কাপড়ের 
কলের শেয়ার বাঞারে বেশ চড়তির লক্ষণ দেখ! 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক. ( সম্পূর্ণ [| 


আধিক জগৎ 


পিয়ীছিল। মজুত কাপড় বিক্রয়ের মেয়াদ বাড়াইয়া 
দেওয়া হুইবে বলিয়া যে গুজব রচিয়াছিল তাহার 
ফলেই অবস্ত বাজারে চড়তির ভাব দেখা পিয়াছিল। 
কিন্তু এই গুদব মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবার পর 


বাজারে' আবার মন্দার ভাব সুচিত হুইয়/ছে।”* 


কাণপুর টেক্সটাইল ১২/০, বে্ল-নাগপুর ৩৯০, 
ঢাকেশ্বরী ২৬।০, এলগিন ৭৪২, কেশোরাম ৯৪/০/০ 


মহালক্ষ্মী ৪14০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


পাটকল 


কয়লা সঙ্কটের অন্ত পাটকলের শেয়ার বাজারে | 


মন্দার ভাবটা কাটিতেছে না। য্যাংলো-ইপ্তিয়া 
৩৭৬১ বিড়লা ৩৫%/০, হাওড়া ৬০৮৩০, কামারহাটী 
₹৩৫১॥ কীকিনাড়া ৪৪৩২ মেঘনা ৭৬২ নদীয়া 
৯৭৪০ আনা দরে বিকিকিনি' হইয়াছে ।, 
_ ইঞ্জিনিয়ারিং 
আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী- 
সমূহের শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় খুব বেশী না হইলেও 
মূল্য কিছু বাড়িয়াছে। ভারতীয় ইলেকটী.ক ষ্টীল 
১৪/০, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৭৭৯, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড . 
সীল ৩৪1০, জেসপ এগ্ড কোং ২৯০, কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৬দগ০,. ন্ভাশনাল- আয়রণ ১৩১, ষীল 
কর্পোরেশন.২৬%/০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
-. চিনিরকল 
আলোচ্য সপ্তাহে' চিনির 
বাজারে আবার তেজীর লক্ষণ দেখা পিয়াছে। 
কেরু এণ্ড কোং ২৯০, (পূর্ব সপ্তাহের দর ছিল 
২০৮৩০ ), বেলুন ১৯1০, বুলাম্ব ৩৮৪০ প্রতাপপুর 
৯১৭দ০ আন! দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাত্সার 
মন্দা ৪০052 | চা- 1582 শেয়ার উনি, 


কলের শেয়ার, 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ 
দিকে লোকের কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই, দরও 





কিছুটা কুমিয়া গিয়াচ্ছে। হাঁসিমারা : ৬৪ 
হাতিক্ষীড়। ২৯%০, তিস্তাভ্যালী ৩৬০, তেপুর 
১৪1 আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 

- কাগজের ফল ০. 


টিটালড় ২৪৪৮০, ওরিয়েন্ট২৭দ০, জটগোপাল 

২২৪৮০ আনা দরে হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 
বিবিধ 

বন্মা 'কর্পোরেশন ৩1৮০, ইন্ডিয়ান কপার 
২৪৮০) ভালমিয়া সিষেপ্ট ১৯৬০, মেদিনীপুর 
জমিদারী ১** টাকা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে 'নিযরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে £_ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খুণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১২ই আগ-_ 
১৮ই-_-১০*২1 ৩২ দের 
খণপত্র (১৯৪৩-৬৫) ১২ই আ:ঃ-_-৯৬৮৪৯ ; ১৩ই__ 
৯৬%৩০ ৯৭২ ৯৭০) ১৪ই--৯৭%৯ ; ১৬২ 
৯৭০ ৯৭/০ ; ; ১৭2৭/০ ! 3 ১৮ই--৯৭৩/৬ ৯৭৯ 
৯৭০০ ।' ৩২ মদের কোম্পানীর কাগজ ১৩ই 
আঃ__৮৩২) ১৬ই-_৮৩ | ৩৭ সুদের ভিফেন্দ 
লোন ( ১৯৪৯-৫২ ) ১৭ই_ ১০০৪ 3 ১৯৪ 
১০০৪০ | ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই 
আঃ_৯৬৷০ ৯৬/০; ১৩ই--৯৬1/০ ) ১৪ই_ 
৯৩৪০ atl/o 3 ১৬ই--৯৬1৩)০, ৯৬০ 26/0 5 
১৭ই-_-৯৬৪/৮ ৯৬৮৯ ৯৯৪৩/০ J ১৮ই-_-৯৬%০ 
৯৭২ ৯৭/০। এা* সুদের খণপন্র (১৯৪৭-৫০) 
১৪ই আঃ--১৯৩1৮০ $ ১৮ই--১০৩%০ | ৫৭. 
হুদের পত্র (১৯৪৫-৫৫) ১৬ই আ২--১০৬%৯ ; 
58 ১38: 


১৩০৯ ৯৩৩1০ 


অফিস 2--১*নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলি 


 শাখাসমুহু ১কলুটোলা? ১৮ পার্ক সার্কাস (কলিকাতা), 


১১৩ ০৪ ০৪০৬ ০২ 


২৫, 0,00০ 


৯:২৫,০*২ টাকার উর্দ্ধে 


৬ ৪২১১৩ ০৬২. 
চড়া 


, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, না ও জামালপুর । 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকর্ম্ম ক 





২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩] 


৪॥* সুদের (১৯৩৭-৫৭) বেঙগল পেপার ১৩ই 


“আ:-১০০৪০ | ৫10০ আঅদের (১৯১৫-৩০-৫০) 


ডালহৌসী প্রপার্টি ১৬ই--১০২২। ৬২ সদর . 


(১৯৩৫-৪৪) ক্যাঁলকাটু! জুট ১৬ই আঃ--১০৩৪০। 


ব্যাঙ্ক . 

সেপ্টাল্‌ ১৪ই আঃ--৭১৪*৭। ইন্পিরিয়াল 
(সম্পূর্ণ আদার়ীকৃত) ১৬ই আঃ_-১৮০*৯ 3 ১৮ই-- 
১৮০৫২ 3 ও কেটি) ১৮ই--৪৩৭২। রিজার্ভ 5হই 
আ$--১১৫!০ ১১৬২3 ১৩ই--১১৬০ ১১৬২) 

১৪৪৫-১১৬০ $ ১৮ই--১১৭২ ৯১৬৪০) 

রঃ কয়লার খনি 

i খুঞ্যামালগেমেটেড ৯২ই আঃ--৩৮৮%০ ) ১৩ই- 
৩৮1৮০ } ১৪ই-_-৩৮২ ৩৮1৯ 3 ১৭ই-৩৮1০ 
3 ১৮ই--৩৮।০ | বরবণী ১৪ই আঃ--১৪৮০ ) 
--১৮/০ ১৪৩০) ১৮ই — ১৮/০ ১৪৮০ | 
১২ই আঃ--৪৬৯২ ৪৭১২) ১৩ই--৪৭৫২ 
8৭৬৯1 ৪৭৭২ ৪৭৭1০) ১৪ই--৪৭৪২ ৪৭৫২ 
৪৭৬২ ) ১৭ই--৪৭৬২) ১৮ই--৪৭৭২1 ভাল- 
গোড়া ১২ই আঃ--৮1%০ ৮1১০ ৮৪০ 
১৩ই-+১৮০ ৮০ ৮৪/০ Ve ৮০/০ ) ১৬" 
“৮7৮৯ ble $ ১৭ই-৮1৮০ ble ৮1/০ ) ১৮ই-- 
1৮1০০ ৮০০ ৮৪৮০ । . বোকারো এগ রামগড় ১২ই 
'আঃ-২৩াও ২৩৮০ ২৩০) ১৩ই--২৩1/০ ; 
১৪ই--২৩০ ২৩%০)  ১৬ই--২৩২ ২৩০ 
"২২॥%০। বড় ধেমো ১২ই আঃ--৭%* ) ১৩ই-_ 
“৭1০3 ১৪ই-_৭/০ ৭৮০) ১৬ই--৭%৩ ৭০; 
-৯৭ই-৭২) ১৮ই-৮৪৪০ | বরাকর hs আঃ 


bh/o 








বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস' 


| ই ইস্লিশিতুস্কউ তিন 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, UE 





কোম্পানী আরস্তের দুই বৎসর মধ্যেই অংশীদারগপ 
|| লভ্যাংশ স্বরূপ শত কর! ১৬২ টাকা. ফেরৎ পাইয়াছেন। 















বিস্ত ত বিবরণ 





‘+: ১৮00,000২ ৯». 
৯২৫০০০১ » 





ছুই বৎসরের জন্য শতকর! 
৫ টাকা! হারে সুদ. দেওয়। হয় 


সর্বপ্রকার (শয়ার ক্রয় ও বিক্রয় কিয়া থাকি 


আমাদের “মাহুলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে” পাইবেন। 
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নঘুন! কপি পাঁঠান হয়। 


আতিক জগৎ :.. 


৩৭৫. ০ 








১৮০ ১৮৮০ ১৮1০ ১৮/০, ১৮1৮%৬- ৪৮98 ১৮০ 
১৮/০ ১৮৮০ ১৮1৩০ ইত ১৩ই7১৮%০ 
১৮৮০৩ ১৯৮০ ১৮৪০ 
১৪ই-_-১৮1৪)০ ..১৮]০ "৯৮৪০ $- 
১৮৪০) ১৭ই--১৮০০ ১৮০ ১৮le ১৮৮০ 
১৮1৮০) ১৮ই--১৮৷%* ১৮০ ধেমো মেইন 
১২ই আঃ--১৪৪৮০ ১৪ ১৫৭ ১৫/০ ১৫৭৮ 
১৫০ ১৫1%* 3 ১৩ই-:১৪৪%৪ ১৫৮০ 
১৫1০ 3 ১৪ই--১৫৮০ ১৫1০) ১৬ই--১৫৯ ১৫/০ 
১৪০০ ; ১৭ই-+১৪৭%৯ ১৫%০ 3 ১৮ই--১৫।০ 
১৫%০ ১৫৪০ ১৫/০ ১৫1%০ | ইষ্ট ইত্ডিয়ান ১২ই 
আঃ ২৪০ ২৪৮০ ২৪1৩০ ; ১৩ই--২৪৪%০ | 


১৫৭ 


ইকুইটেবা ১২ই আঃ--৪০1%০ 3 ১৭ই--৩৯1/০ 


৩৯৪০ 3 ১৮ই-_৩৯1%০ ৩৯৪০। জয়ন্তী সেন্ট, ল 
১২ই আত ২৮৩ ২দ/০ ২০০ 3 ১৪ই ২৮০ ; 
১৬ই-_২৪/০ ২7০1 কালাপাহাড়ী ১২ই আঃ 

১৭২ ১৭%০ 3 ১৩ই--১৭২ 3 ১৪ই--১৭২ ১৬%/০ 
১৬০ 3 ১৮২--১৫॥%/* ১৬০ ।  কাটরাস বাড়িয়া 
১২ই আঃ--৪১২ ৪১৮০ ৪১০) ১৩ই-_৪১০ 
৪১০ 3 ১৬ই--৪১15) ১৭ই--৪১২ | মণ্ডলপুর 
১২ই আঃ--১৩1%০ ১৩।৬০ ১৩/০ ১৩০) ১৩ই-_ 
১৩০ ১৩1৬/০ ৯৩//০ ১৩/০ ১৩০.) ১৭ই-- 
১৩1/০ ১৩1৬৭ 
১৪%/০ ১৪৪০ | নিউ বীরভূম ১২ই আঃ--২১৭র্গ* ; 
১৩ই--২১%০ ২১৪৮০ ২২২ ২১৮৩/০ ২১৪৯) 


,১৪ই--২১৪৩০ ২২৯ $ ১৭ই--২১/%০ 3 ১৮ই-- 


নর্থ দামুদা ১২ই আ:--৭1৬/* ৭৯ ৭/০ 


২১১ । 
১৩ই-৭18/০ 3 ১৪ই »-৭1% 


৭৯' ৭1/০ ৭1৮০ $ 
















১৮৪/০ ১৮7৮০ ১৮৩/০ 3: 
১৬ই--১৮1৩/০ *+ 


- ১৪ই-+১১৩/০ ; 
£ ১৯০ ১১%/০) 
১৯৩০ ১১৪০ ১৯%/০ | 


১৩1০) ১৮ই--১৪॥০ ১৪/০ 


ভবিষ্যতের আশা 


মাতৃভূমি থেকে নিয়মিত , প্রেরিত .পার্থেল বিদেশে, . 
শত্রুর কাটাতারের বেড়ার আড়ালে, আমাদের 

দেশপ্রেমিক বন্দী টপস্তগণকে, ভবিষ্যতের আশা ভরসা | 
এবং নূতন আবন দান করে। ' 


ব্লেড, সাবান, সিগারেট, গরম জামাকাপড় শুধু যে 
তাদের আরাম দান করে তা নয় | 
যে অন্ুক্ষণ তাদের কথ! স্বরণ ' করে এই ছোট ছোট 
জিনিষগুণি তারই নিদর্শন। এই ভালোবাসার অনুভূতি « 
তাদের মনে আবার আশার আলো এনে দেয় । 


এই সব জিনিব আমাদের বীর যোদ্ধাদের কাছে: 
পাঠানর অন্ত ভারতীয় রেড ক্রুশ সম্পূর্ণ ভাবে আপনাদের 
সাহায্যের উপর, নির্ভর করে। 


নিচের ঠিকানায় আপনা নিয়মিত সাহায্য পাঠান ঃ 


এ1?। রাণীগঞ্জ ১২ই আঃ-_২৬২ 3 ৯৩ই--২৬৯): 
১৪ই--২৬২- ১৬ই-__২৮২ ২৬০ 3 ১৭ই--২৬২ 5 
১৮ই--হ৬৮%০ | শামলা ১২ই আঃ--৪৫৮০ ; 
১৩ই--৪8৩০ 81%০ ) ১৭ই--৪৫%০ 3 ১৭ই-_৪1/০ . 
8১/০ 8l/« ৪1০7 ১৪ই--৪81৬/০। শাতপুকুরিয়া- . 

আলানপোল ১৪ই আঃ_-২৮৮০ 3 ১৬ই-_-২%/০. 
২৪৮০ $ ১৭ই--২1%০ ২০০ ; ১৮ই-২1৬০ ২৪০ | 
শিবপুর ১২ই আঃ__৩২২ ৩২1০ ৩২1৮০) ১৩ই__ 
৩৩২ ৩২1%০। সাউথকরপপুরা ১২ই আঃ 
ড1/০ ৬1০ 3 Mtoe ) ১৮ই-€দ৩৩ ৬/০, 
৮%০। তালচের ১২ই আঃ--৪/০ ৪২ ) ১৪ই-_-. 
৩%৩/০ ৪২ 8/0 ) ৯৬ই--৪২ ) ১৮ই--৩৪৩০ ৪২1 


ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৩ই আঃ--৩৫২ 3 ১৬ই--৩৫৪০ $ 
১৮ই--৩৫৷%০ ৩৪1৩০ | 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ১২ই আ$--১০২' ১০৮০) »১৩ই-_ 
৯০/%০ ১ ১৪ই--+১০৮০ 3 ১৭ই--১০1৩০ ১০৪/০। 
বেনারম ১২ই আ:--১২॥০' ১২/০ ১২1৮০ $ 
১৪ই--১২।০ 3 ১৬ই-_৯২1% ১২৪০1 বেজল- 
নাগপুর ১২ই আঃ-:২৮দ০ 7 ১৪ই--৩৭%০ ; 
১৮ই--৩১৯ ৩০৮০ । ,কানপুর টেক্সটাইল ১২ই 
আঃ-_-১১/০ ১১৮০ ১১/০ ১১০ ) ১৩ই--১১৯৩০ 3 ৩ 
১৬ই--:১১1/০ 3 ১৭ই--১১৩০ 
-১৮ই--১১৪০ ১১//০ ১১৫৮০ - 
চাকেশ্বয়ী ৯২ই আঃ 


২৬৯ 3,১৬ই--২৫দ০ ২৬২ ১-১৮ই-২৬8০। ' ডান- : 
বার ১২ই আঃ-২৬৫২ 3 ১৩ই--২৬২২ ২৬৪৩২, 
২৫৯২ ২৬২২)" ১৪ই--২৮৩২ ২৫৮২ ২৫৭৯) 


দেশের জনসাধারণ 


অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, : 


ভাল্নতীয় ল্লেডক্রণ ফাও, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, 
ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । ; 


ভারতীয় রেডক্তশ 


জ্বাুভান্ব জমি আনবেন. 





~e 


৩৭৬, 


১৬ই--২৪৩২ ). ১৭ই-হ৬৩২৭) ১৮ই-০২৬২৭ | 


এলগিন ১৪ই আঃ--৭১২ ) ১৪ই--৭১২১ ১৭ই-- র 


৭১০০ ৭২৯ ৭২8০ ৭০॥ ৭৩৮৩ 3; ১৮ই--৭৩%৯ 
৭৪২ ৭91০ ৭81৯ ৭৩৪০ | কেশোরাম ১৬ই আঃ 
"১৪|/* 7 ১৭ই--১৪%০ ১৪1০) ১৮ই-১৪1৩ 
১৪%/ ১৪৪%০ ১৪৪০০ % মহালক্ষী ১৬ই আঃ 
৩৮৪০ '৩৮॥* ৩৯২1 মুইর মিলস্‌ ১২ই আঃ 
, ৩৯৫২ 5 ৯৭ই--৪০২॥৯। নিউ ভিক্টোরিয়া ১২ই 
আ$_-৭%০ 4৩/৯ ৭1০ ৭/০ ) ১৩ই--৭|০ ৭০; 
১৪ই--৭/০ 3 ১৬ই--৭1%* ৭1৩1০ ৭] ape 
৭8৮০ ১ ১৭ই--৭1৮০ ৭7৩1০ ৭৮৯ 3 ১৮ই--া/০, 
38০ ৭81০ dues ৭দ৩/০'৮২ ৮/০ 1 7 
রা ক | 
আগ্রা ১৭২ আঃ-_-১৫৮২। রাওয়ালপিণ্ডি ১২ই 
আঁঃ--৩১৷পু৫ ৩১৪০ অপার যমুনা }২ই আঃ 
১৩৮০ $ ১৬ই--১আ%) * 


2 ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ভারতীয়' ইলেকটি,ক'্ীল >১২ই আঃ-_-১৪%* 


১৩৯০  ১৪ই--১৪৭ 9: ১৬ই--১৪%* 3 ১৬ই-- 
১৪২।- বাৰ্ণ এণ্ড কোং ১২ই . আঃ--৩৭৭৯ 3" 
২৩ই--৩৭৮০ ) ১৪ই-_৩৭৮২ ৪ ১৮ই--৩৮১২) 
প্র শেতকর। বার্ষিক ৪২ সুদের প্রেফ) ১২ই. আঃ-- 
১৫৯২১ ৯৮ই--১৫৪1০ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ ' এপ 
ষ্টাল-১২ই আ$৩৪৩০ ৩৪।৯ ৩৪/০; ১৩ই-- 
৩৪5/০ ৩৪০ ১৪ই--৩৪1০. ৩৪৩/০- ৩৪1৮০, 
৩৪৩০ ; ১৬ই--৩৪1/০ 2৩৪৩০ -৩৪৮০ ৩৪1/০ 
৩৪1০ ১৭ই--৩৪/৯, ৩৪%*” ৩৪৩০, ১৮ই-, 
৩৪1/০,৩৪1%০ ৩৪৩-। -ভেসপ অণ্ড কোং ১২ই 
আই7১৯৪৩/৭ ২০২) ১৩ই--১৯1/* ) ১৪ই-- 
১৯৪৩০ ২০৮০ ২০৯২3 রর ১৬ই--২০২ ৪ ১৭ই-- 
২০%/০ | 
১৩ই-_৬৮/০ ; ১৪ই__৬৮০/০ 3 ১৮৭২ tne ঃ 
১৮ই--৬দ৮৯ ) তরী প্রেফ) ১২ই-২৬৭২ 3 ৯৮ই- 
২৬৩1০ ২৬৫২ ২৭২২। ন্তাশনাল আয়রপ এ 
ষ্টীল ১৪ই আ$--১২৮/০ ১২৮০০ 3 ১৬ই--১২৮%০। 
সীল কর্পোরেশন ১হই আঃ ২৪৮০ $ ১৩৪-২৬৮০ 
২৬/০ ২৬৩০ 0 ১৪ই--হ৭২ ২৪৩০ 5 ১৪ই_ 
২৭২ ২৭/০ ২৬৮৩০ 3 ১৭ই--২৬৪%০ ২৭০০ 3 
১৮ই--২৭২, ২৭/০ ২৬৮৬০ ২৭২ 3 ও (প্রেফ) 
১২ই--১২৬]০ $ ১৩ই--১২৬৭ ১২৫৫০) ১৭ই- 


৯২৬/* ১২৪২ | ba 

আদমজী ১৩ই আঃ-_৩২ ৩২৮০ ) 
৩২|*। আঁগড়পাড়া ১২ই আঃ--২৩৷০ 5 ১৬ই-_ 
২৩/০ ২৩৮০ | এ্যাংলো-ইত্ডিয়ান ১২ই আঁঃ- 
৩৭৮২ $ ১৩৩৭৮২ ৩৭৯২ 3 2৭৩৭৪২ 
৩৭১৫ ৩৭১২), ১৮ই-৩৭২২ ৩৭৩৯ - ৩৭৬২ 3 


১৬ই-- 


কুমারধুবী / হই আঃ-৬৮০ thos L ৪ 


১৪ই--৪০হ২ 3 ১৭ই--৩৯৯২ $ ১৮ই--৪০০ | 
হকুমচাদ ১২ই আঃ-=২৫দ০০ ২৬/০ ২৬০7 


-১৩ই--২৪৮৮* | কামারহাটী ১২ই আঃ--৫৪০২ 3 


১৩ই--৩৪২ 3 ১৪ই--৫৩৫২ 5 ১৮ই--৫৪৪২ 


*4৪৩৯। কাকিনাড়া ১২ই আঃ-_-৪৩৯৷০ ৪৩৫২ 


৪৪১২ ৪৩৬২ ), ১৭ই--৪৪০২ ৪৪১২ 3 ১৮ই-_ 
৪৪৪২ ৪৪৩২। ল্যান্সডাউন ১৪ই আ+--১৬১২ 


১৬৩২ ১৬৫২1 শ্রীলঙ্্ীনারায়ণ ১২ই আঃ 
১৮৪০ 5 ১৭ই--১৮৭ ১৮০ | 


» রেলপথ 
বীকুড়া-দামোদর ৯২ই আঃ--৯৬২। বারাসত- 
বসিরহাট ১৬ই আঃ-৭০|০ ৭০॥০ ৭৯২ ৭২২। 
বক্তিয়ারপুর-বিহার . ১৬ই. আঃ--৭০৷০ ৭১২। 
দার্জিলিং -হিমালয়ান ১৭ই আঃ--১০৫]৯ । হাওড়া- 
আমতা ১২ই আ+-১১৪২ 5 ১৬ই-_-১০৮২। 
হাওড়া-শিয়াখোলা ১৮ই আঃ--৮৮২। সাদারা 
(দিশ্লী)- -লাহারাপগুর ৯২ই আঃ_২১২১। 
ধনি 
বার্মা কর্পোরেশন সই এগ, ৩/০ ; 
১৩ই-৩/প০ 5 ১৪ই--৩/৮০ ৩/৪ ৩/০; 
১৬ই৩/. ৩৯ ৩৩০) ১৭ই-_-৩1/ ৩1৮০ ; 


১৮ই--৩৮*।  কন্সৌলিডেটেড্‌ টিন রং 


, আ+ঃ--১দ%০ ) ১৪ই--১দ০ ১৮/০ ১৭9৮) ১৬ই-- 


১৪৩/৬ ১৪০ ১৭৮০ 3 ১৭ই--১৭৮৩ ; ১৮ই-১৮১/০ 
১৪৮০ | 
২৪০) ১৩ই--২/০ ২৮০ 5 ১৪ই-২7/০ ২৪০? 
১৭ই-_-২1০ ২০০) ১৮৯-হাৎ ২/০ | করণপুরা 
ডেতেলাপমেন্ট ২৭ই . আঃ--১৪/০  ১৪/%০) 
১৮ই--১৪%০ ১৪/০ ১৪1০৯ | 
১২ই আঃ--২৩/০) ১৩ই--২%০ ২৩৯) ১৪ই-. 
হ* ২৩/০ ; ১৬ই_-২%০ ) ১৭ই--২৮০ ) টা 
[২/১ ২৮৭| ট্যাভয় টিন ১২ই আঃ-_১৩/* ১1০) 
১৩ই-১১০০ সি ১//০ ; সি ১৩/০। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাচ দিমিটেড | 


রেজি; অফিস : কুমিল্লা 


২০৮৮০ ২০৪০ ২৯২ ২৯/০ 7 ৯৪ই_২৯1০ ২১/০ 


ইণ্ডিয়ান কপার ১২ই আঃ--২/ ২৮০, 


রোডেসিয়া কপার 





[ ২৩শে আগ, ১ ১৯৪৩ 
কাগজের কল 





ওরিয়েপ্ট ১৩ই ন্দাঃ- ২৭৩০} ১৮ই- 
২৭৪৮০ | শ্রীগোপাল ১৬ই আঃ--২৯৪%০ ২২২ 3; 
১৮ই-_২২০।  টিটাগড় ১২ই আঃ--২৪৮৩/৯ 


২৫২ ) ১৬ই-_২৪%/০ ২৫২ ২৫/৫ ২৫০০ ; ১৭ই--- 
২৪৪০ ২৪৭9০ 3 ১৮ই-_-২৫%০ ২৫২ ২৪৮০০ | 
চিনির কল: 
বলরামপুর ১২ই আ$--১৩৮* ১৩/%০ ; ৯৩ই - 
৯৪২ ১৪/০ ১৪০ ১৪1০ ৯৫]৩ ; ১৪ই--:৯৪।* )- 
১৬ই--১৪০৮০ ; ৯৮ই--১৪৯ ৯৪৫০ । বেলছুন্দ_ 


৯২ই আঃ--৯০1০ ১০৩০ 3 ৯৩ই--১০1০ ৯৯৪৩ ; 


১৪ই-_-৯০৪৩/৭ ১১৮০ ; ১৬ই-_১১/০ ১২৬4/০ ১ 
১৮২-১১৩০ ১৯০০ । বুলান্দ ১৮ই আঃ-_৩৮॥০} 
৩৮৮০ কেরু এণ্ড ‘কোং ৯২ই আঃ--১৯/০ 
৯৩ই-_-২০]০ ২০/০ ২০1৮০ Rolo ২০৪০ ২০৮/০ 







হ৯/%০ ২৯৪০ ২১০০ ২১৪১০ ২৯৮০ ২১৮/০- 
২১৪%০ ২২২ ১৬ই-২১০ ২১/০ ২১৮০ 
২১১০ ২১৪০ ২১/০ ২১৮০ ২১৮/০ ২১৪৯ 5 


১৭৪-২ ০॥%/০ হ০৮৩/৩ ২৯৯ ২১৮০ ২১।* ২১1/০ 


২১৮০) ১৮ই-_২১/৮* ২১৮০ ২১/০ আনা | 
কাপপূর ১৩ই 'আগষ্ট--৩৩া* 3 ১৪ই--৩৪০০ 
৩৪1৮০) ১৬ই-_-৩৫1০ ; 
আনা । চম্পীরণ ১৩ই আগই--৩৭০ ৩৭৩০ ৯ 
১৪ই-_-৩৮/০ ৩৪।০ ৩৮২ 3 ১৬ই-_৩৭৮১/০ ৩৮২ 
'দ্বারভাঙ্গা ১৩ই আগষ্ট_২৪৩/০ ২৪০০ 


১৭ই-__৩৫২ ৩৪৮০ 


৩৮1৮০ | 


১৪ই- ৪৪০ ) ১৬ই--২৪০ ২৪1৩3 ১৭২-২৪২ $ 


১৮ই-_-২৪%০। প্রতাপপুর ১৬ই আগষ্ট--১৭1/৩ 
১৭৪% ১৭৩০ ১৭দ০ 3 ১৭ই-_-১৭1%* - ১৭০ 
১৭৫৮০ ১৭৮ ১৭৮৮০ 3 ১৮ই--৯৭8%০ ১৭৮৮০ 
১৭॥০।  লমস্ভিপুর ১২ই আঁগষ্ট_-১৬০ Lt 


Ek ১৪ই-_১৭॥০ ১৮৮০ ১৮]০। ১৬ 





স্থাপিত ১৯২২ | 


 সেণ্টাল অফিন £ ৪, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
অন্যান্য অফিস £_৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস, ্ীট Fh 
৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, '১৩৯ বি রস রোড । Tl 
ডি মন 


ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস 


আমেরিকান এঞ্েণ্টস £_গ্যারাণ্টি ট্রাই কোম্পানী অব নিউইয়র্ক | 
লণ্ডন এজেণ্টস ঃ_ বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
অষ্টেলিয়ান এজেপ্টস.$-ব্যা অব, নিউ সাউথ ওয়েল, সিডনি EE: 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £_ডাঁঃ এস, বি; দৃত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি 


১ (প্রেফ) ১৮ই--১৭৭২। বালী. ১৩ই. আঃ 

৩৩২৩ 3 ১৭ই-_৩৩১৯ বরানগর ১২ই আঃ 
১৪৬৯ 3 ১৩ই-_১৪৮৪০ 3 ১৪ই--১৪৭২২ ১৪৭8 3 
১৬ই--১৪৭॥০ ১৪৮২) ১৭ই-_-১৪৮৯ ১৪৭৯) 
১৮ই-7১৪৯৯ ১৪৭৯ ১৪৭০ ১৪৮২ । বিড়লা 
১৮ই আ+৮৩৫দ০ ৩৫৮/০ ; ওঁ (প্রেফ) ১৪ই-_- 
১৪১২) বজবজ , ১২ই আঃ-৪০১২ ৪০২২ 3 


(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 
ESE 557 GE 








২ওশে আগষ্ট, ১৯৪৩ ] 

Se Sel/e Srl" ৯৮৪৩ ৯৮৪৮৩ 3 উ৭ই-_ 
১৮/০ ১৯]০ 3 ১৮ই_-১৮৮০ ১৮৮০ ১৯) | 
শীতলপুর ১২ই আগষ্ট_১২৷১০ | 
€প্রাভিদ্সেস্‌ ১২ই আগষ্ট--২৭২ ২৬৭০ ; ৯৩ই-- 
২৬৮০ ২৭৪০ ১৬ ১৪ই-_-২৭1%০ ২৭7%০ $ ৯৬ই-_ 
২৭০ ২৭৪০/০ 3 ১৭ই_২৭॥০ ২৭8০ 7) ১৮ই-- 
২৭০ ২৭৮০ আন! । 


চা-বাগান 


আমলকী ১৩ই আগষ্ট_-১৫২। বিশ্বনাথ 
৯২ই আগষ্ট--৩৭/০ ৩৭%০। ইথেলবাড়ী ৯৮ই 
আগ্ট--২০২. ২০/০ ২০%০। হাসিমারা ৯৩ই 
আগষ্ট_-৬৪২। হ্াতীক্ষীরা ১২ই আঃ-_৩০২ 
২৯৪০ |  হুলদীবাড়ী ৯৩ই আ:--৩৬২ ৩৬%০ 
পাশকোয়া ১৩ই আঃ--২৯১৪০) ৯৪ই-_২১১০। 
রাজাভাত ১৭ই আ$ঃ--৫১২। তিস্তা ভেলী ১২ই 
আঃ_৩৬]০ ; ৯৩ই--৩৬দ০ } ১৪ই--৩৬দ০ | 
তের্জপুর ৯৬ই আ--১৪৪৩ ১৪৪০ ) ১৮ই-_-১৪৮০ 
১৮ই--১৪॥০ ১৪৮/০।  তের্জপুর (প্রেফ) ১৬ই 
আ+--৯৬২ টাকা। 


বিবিধ 


আসাম বেঙ্গল সিষেন্ট ১৮ই আগষ্--১৩]০। 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৬ই আ+$--৪৪৫২। ব্রিটিশ- 
বার্ধা পেট্রল ৯২ই আঃ--২৩/* 5 ১৯৩ই--২%০ 
৩৯ ) ১৪ই_৩২ ৩০3 ৯৬ই--৩২ ৩/০। বি 
আই কর্পোরেশন ১৬ই আঃ__€দ/০ ৫১০ ) ৯৭ই 
"৫৮৩০ | ক্যালকাটা ট্রাম ওয়েজ ১২ই-_২৬1%* ; 
১৪ই--২৬|০ ২৪/০; ১৮ই--২৬॥০ ২৬/০ 
২1৮০ | ' ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮ই আঃ--২৬৮%০ | 
স্থণ্ডো-বাশ্মা পেট্রল ১৪ই আ$ঃ--৫৯২ ) ১৬২ 
47০ ৫১২।  রোটাস্‌ ইপ্ডাধী (প্রেফ) ১৮ই-- 
১৮৯২ । ক্যালকাটা লেফ, ডিপোজিট ৯২ই আঃ-_ 
৭%* আনা। শ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন '১৮ই 
আঃ-_২১৮২। আলক্যালী এণ্ড কেমিক্যাল ১৮ই 
আঃ--<৩২৷০। লিষ্টার এ্টিসেফ টিক (প্রেফ) 
৯২ই আঃ--১১৯২। : 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের 
বাজারে একটান! নিশ্ষিয়তার ভাব পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। মিলমালিক পক্ষ বাজারে এবার যে, 
*. পাট খরিদ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ যৎসাযান্ত। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, কয়লা লমস্তার এখনও 
কোন কুঙ্পক্ষিনারা করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই এবং 
বহুসংখ্যক পাটকল কয়লার অভাবে কাজ্জবন্দ্র বন্ধ 
রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। অন্তবিধ কারণেও মিল- 
ওয়ালার! পাট ক্রয় বিষয়ে আদৌ আগ্রহ 
দেখাইভেছে না। বাজারের এই টালবাহানা 
ভাব শীঘ্র দুরীভূভ হুইবে বলিয়া আপাততঃ 
' কোনরূপ ভরসা দেখা যায় না। ভূমধ্যসাপরীয় 
' অঞ্চলে মিন্রপক্ষের উপধুপরি জয়্লাভের ফলে 
৬ 


ইউনাইটেড. 


জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা বর্তমানে সন্তোষদনক 


হওয়া সত্বেও থলে ও চটের সরবরাহের তথা কাচা 


পাটের বিক্রয়ের পরিমাণ আশাম্থরূপ হইতেছে 
না। নূতন ফসলের বিক্রয় পরিমাণও সন্তোষজনক 
নহে। by 
আলপা পাটের বাজারেও এবার মন্দার ভাব 
দেখা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডপ ও বটোম 
যথাক্রমে নির্ধারিত ১৬২ টাকা ও ৯৩২ টাকা 
দরেরও কম দরে বিক্রিত হইয়াছে। সুপার- 
ভাইজড, জাত মিডলও নির্ধারিত সর্বোচ্চ মুল্যের 
অপেক্ষা চার-ছয় আনা কম দরে বিকিকিনি 
হুইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার কাঙ্জ- 
কারবারের একান্ত অভাব দেখা পিয়াছে। 


এবার থলে ও চটের বাজারে চড়তির ভাব 
লক্ষিত হুইয়াছে। .কার্রকারবারের পরিমাণ 
বিশেষভাবে সন্তোষজনক ছিল। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান 
জুট যিলস্‌ এসোসিয়েশন যে সর্বোচ্চ যূল্য বাধিয়া 
দিয়াছিলেন বাজারে থলে ও চট এখনও তাহার 
অপেক্ষা নিম মূল্যেই ক্রয়বিক্রয় হইতেছে । এবার 
নং পোর্টারের দর ছিল নগদ ২১২ টাকা, আগষ্ট 
২১২ টাকা, সেপ্টেম্বর ২১৮০ আনা ও অক্টোবর- 
ডিসেম্বর ২১০০ আন1।. পূর্ব সপ্তাহে উহার দর 
ছিল যথাক্রমে ২*৮০ আনা) ২০৮৮০ আনা ও 
২০৮৮০ আলা । এ সপ্তাহে ১১নং পোর্টার নগদ 


২৮%০ আনা, আগষ্ট ২৮৩১ আনা, সেপ্টেম্বর ২৮1৯ 
আনা ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২৮৭০ আনায় ক্রয়- 
বিক্রয় হুইয়াছে। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল 
যথাক্রমে ২৭8৩/০ আনা, ২৭৪০ আনা, ২৭৮%* আনা 
ও ২৭৮৮০ আনা। 


৩৭৭ 
তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারে আরও চড়তির ভাব দেখ! পিয়াছে। ইহার 
কারণ এই যে, একদিকে সরবরাহ বিভ্রাট এবং 
অপর দিকে আসন্ন পূজার বস্তরাদি করয়বিক্রয় আরস্ত। 
মিলপক্ষ যাল' হাতছাড়া করিবার জন্ত ব্যগ্র 
থাকিলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিবেচনায় আগাম 
কাজকারবার সম্পর্কে দ্বিধার ভাব প্রকাশ করিতে- 
ছেন। যে সময়ের মধ্যে (৩১শে অক্টোবর) মজুত 
মাল খালাস করিবার কথা, গবর্ণমেণ্ট সেই সময়ের 
মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়াইয়া দিতে রাছী 
হইয়াছেন অনেকে এঁরূপ ধারণার বশবর্তী হওয়ার 
জন্তও বাজারে এবার কাপড়ের দর তেজী ছিল। 
অবস্ত বস্্রের বাজারের এরূপ চড়তিবিশেষ করিয়া 
কলিকাতায়ই লক্ষিত হুইতেছে। বোস্বাই ও 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বাঙ্দারগমূহে বস্রের দরে 
বরং পড়তির ভাবই লক্ষিত হুইতেছে। 


. সোণ! ও রূপা. 
কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে ৰোধাই সোণার বাছারে 
অনেকটা মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছে। সোপার 
আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ধারাগুলি প্রকাশিত 
হইবার পর সোপা ক্রয়ের দিকে বেশ একটু ঝৌক 
দেখা যায় এবং বাজারে সোপার সরবরাহ কম 


, থাকায় দাম বেশ চড়িয়া যাক; কিন্তু দেশীয় রাজ্য- 


সমূহ হইতে কিছু পূরিমাণ সোণা বাজারে ছাড়ার 
পরই দাম আবার কমিতে আরম্ত'করে এবং শেষ 
পর্য্যস্ত প্রতি ভরির মূল্য ৬৯/০ আনায় দীড়ায়। 


_ ভান্নতেন্ন সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। 
সচিত্র মুল্য তালিকার জন্য লিখুন। 


প্রধান কাধ্যালয় ও কারথানা £ 








১২, চৌরলী ও ৮৬, কলেজ ষ্রীট, কলিকাতা ' 


পূ »২৪ পরগণ। 


ও বিক্রয় কেন্দ্রঃ 


'ঘোহ্বাই শাখ! ঃ 
৩৭৭, ্ণবি রোড, ফোরটি বোম্বাই। 


৩৭৮ | 

গত সপ্তাহের সর্বনি্ন দর ছিল ৭৫!%* আনা। 
' গিনি প্রতি খণ্ডের দর আলোচ্য সপ্তাহে €০২. 
রি সপ্তাহের দর ছিল 
৫২০০ টাকা | 


রূপ। 
কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে লোপার বাজারের মত 
কপার বাজারও সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে 
মন্দাই গিয়াছে ; তবে সোপার দর্‌ যে হারে কমিয়! 
গিয়াছে পার দর পে হারে কষে নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ১০২৮/০, 
পুর্ব সপ্তাহের দর ছিল ৯৯২২ টাকা । কলিকাতা 
বাজারের দর ছিল 'আলোচ্য সধ্যান্ে ৯০৮৫০ 
আনা । আলোচ্য 
বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই। 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ_৩৬০ পৃষ্ঠার পর ) 
বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। .মিঃ রু্জভেপ্ট 
নিশ্চয়ই এ স্ব-বিরোধের মীমাংসা পাইয়া 
গিয়াছেন। নহিলে এতদিন মিঃ চাচ্চিলের 
টাকাভাষ্টের বিরুদ্ধে টু-শব্দ না করিয়া নির্বাক 
শ্রোতা হইয়া ছিলেন কেমন করিয়া ? আবার 
কেনই বা এখন আটলান্টিক সনদের আদর্শের 
পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া. ভুলেও একরার 
এ সনদের দোসর মিঃ চার্টিল্র পুর্ব উক্তির 
ভিরেবরনা না. 


মহাত্মা গান্ধী: ও আন্তন্ত দেশবরেপ্য 
কংখ্রেসী জননেতারা কারারুদ্ধ। তাহাদের 
নিরুপায় নীরবতার সুযোগ লইয়া " এক 
দিকে যেমন, গর্ববান্ধ শীসক-শক্তি ভারতের. 
রাজনৈতিক অশান্তি ও অচল অবস্থার সকল 


দায় ও দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়া 


দিবার জন্য দেশ-বিদেশে প্রচারকার্ধ্য চালাইয়া- 
ছেন, অপরদিকে দেশবাসীদের কেহ-কেহ 
কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গাইয়া আপন আপন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত ব্যাখ্যা-অপ- 





যে টাকা আমানত রাখিবেন ত 


_ সম্পুর্ণ নিরাপদে থাকিবে ' কেন? 
কারণ £-৫১) জমি ক্রয় এবং উহা! সমৃদ্ধ করিয়া তঙ্ুপরি 'ছোট 

ও বড় বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করা এবং উহা বিক্রয় করাই, আমাদের 

একমাত্র ব্যবসা, এই ধরণের ব্যবসা সকল রী 

যুদ্ধের সময়ও সর্ব সর্বসম্মতিক্রমে স্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবসা । : 

(২) ছমি ৮৮৯5 হিসি এবং | 


না এইখানে আমানত রাখুন--তবেই | 
অনিশ্চিতের 


না পাইবেন। 
ব্রেমাসিক দেয় 





মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে শ্ব্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবে। 
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; হং ল্রাজ্তি. ও ম্বাগুভল! 

০০০ JL হি টি, রে 

| র ক পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
পর আখিক ভগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন { 
১২২ নং বহুবাজার ট্রাট, কলিকাত!। 'ফোন : বড়বাজার ৬৩৮২ | 





“সপ্তাহে লগ্ডনের রূপার 


মি অবধি-_হথাদ 
| বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিয়ে অনুসন্ধান করুন। 
1 


রা, ম্যানসন, ১৬৭ লং রাসৃবিছারী এভিনিউ, লিক ২ L 


আর্থিক জগৎ ' 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৩ | 


মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাহার বিশিষ্ট সহকম্মা- 


প্রচারের আবর্তে পড়িয়া মহাত্মা প্রমুখ 
,নেতৃবর্গের প্রকৃত মনোভাব ও অমুস্থত পন্থা 


“সম্পর্কে প্রকৃত .তথ্য পাওয়া ছুফর হইয়া. 
পড়িয়াছে। কিছুকাল যাবত নিখিল ভারত 


রাষ্ট্রীয় সমিতির জনকয়েক সদস্ত যে পরস্পর- 
বিরোধী বিবৃতি ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহাতে অস্পষ্ট অবস্থা আরও অস্পষ্ট 
হইয়াছে মাত্র। সুখের বিষয় আগষ্ট মাসের 
প্রথমভাগে শ্রীষুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রে- 
সের আদর্শ ও অনুম্থত কর্মপন্থা সম্পর্কে 
জাতীয়তাবাদী ভারতকে সচেতন করিয়া এক 
নাতিদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন । পরি- 
তাপের বিষয় এই যে, সরকারী বিধিব্যবস্থার 


কৃপায় উক্ত বিবৃতি বহু বিলম্বে ১৬ই আগষ্ট. 


তারিখের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। যাহা 
হউক, ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য 
ও মহাত্মাজ্জীর বিশ্বাসভাঞ্গন সহকম্মা ও অনু- 
পন্থী হিসাবে শ্রীযুক্ত নাইডুর এই বিবৃতির 
পরে উপরোক্ত উভয় পক্ষের কংখ্রেসবিরোধী 
বা কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা- 
প্রসুত অভিমতের হবার জনমত আর প্রভাবিত 
হইবে না। 


ঙ + * 
সম্প্রতি বোম্বাই ও পুণার একাধিক সংবাদ- 
পত্রে এই মর্শ্মে এক, খবর বাহির হইয়াছে যে, 
পুণাস্থ আগা-খঁ প্রাসাদে মহাত্মাজীর সহিত 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সদস্তগণের এক 
আলোচনা-বৈঠক বসিয়াছে। আরও প্রকাশ 


‘যে, এ আলোচনায় কোন রাজকশ্মচারী 


উপস্থিত ছিলেন ন! এবং রাজনৈতিক অচল 
অবস্থা সম্পর্কে নাকি জরুরী আলোচনা 
চলিয়াছিল। এই সংক্ষিপ্ত সংবাদের উপর 
নির্ভর করিয়া কোন কিছু আশ! করা বা 
নৈরাশ্ত প্রকাশ করা দুই-ই অসমীচীন বলিয়া 
আমরা মনে করি। আত্মঘাতী জেদের উচ্চ 





দের আলাপ-জআলোচনার সুযোগ যদি সত্য- 


সত্যই দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাকে 
কিঞ্চিৎ বাস্তব-বোধের স্বচনা বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে। বর্তমানে দেশের উপর 
যে খান্ঠসক্কটের ঘৃণা চলিয়াছে তাহাতে কংগ্রেস 
নেতৃগণকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাধা মুঢ়তার 
পরিচায়ক । কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত এই 
হুঃসহ পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করিবে 
কে? শ্রীযুক্তা নাইডুর "উপরোক্ত বিবৃতিতে 
১৯২১ সালে মহাত্বাজীর উক্তির যে উদ্ধৃতি 
রহিয়াছে বর্তমানের ঘোরতর সঙ্কটের দিনে 
ভারতের পক্ষে আপাততঃ তাহাই 'সব্বাধিক 
বড় সমস্তা। মহাত্মাজীর উপরোক্ত: উক্তি 
এই, “before the hungry even God 
dare not appear except in the 
shape of bread.” অর্থাৎ বভুক্ষু জনগণের 
কাছে ম্বয়ং ভগরানও রুটির বেশে ছাড়া আর, 
কোন বেশে আসিতে সাহস করেন না। অথচ 
আজ ভারতবর্ষের অগণিত ক্ষুবিত নরনারী 
রাতদিন রুটি চাহিয়া--্টেটসূম্যানের সম্পা- 
দকীয় মন্তব্যের ভাষায়-_রুট পাইতেছে না, 
পাইতেছে কেন্দ্রীয় পরিষদ, মারফত সরকারী 
মুখপাত্রের এক সাত- হাজার-শব্দ-বিসষ্ট শৃন্ত- 
গর্ভ বক্তৃতা! “ 
সন্ত দরে খাদ্য-দৃব্য 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির উদ্তোগে গত শনিবার 

১৪৫ নং মুক্তারামবাবু ্রাটে স্তর বন্রীদাস গোয়েক্ষার 





_ গৃছে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক 'ও সাংবাদিকদের 


এক সভা হয়। সভায় বলা হয় যে, এ পর্যন্ত উক্ত 
কমিটিতে *১৫৭,০০০ টাকা গৃহীত হইয়াছে, যদি 
স্থানীয় দান অতি সামান্ত। যাহা হোক, অচিরেই 
আরও বনু দান পাওয়ার আশা সভায় ব্যক্ত করা 
হয় এবং বলা হয় যে, বর্ডমানে .এই কমিটি . 
কলিকাতার ২৮০০* লোলকে , সেপ্টেম্বর মাপ 
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( খাল্ডসমস্ত। সমাধানের উপায়-_-৩৬১ পৃষ্ঠার পর) 
গৌরব দান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই তখন 
এই বিপদের দিনে ভারতের লোকদের জীবন 
রক্ষার জন্য তাহাদিগকে অন্ন প্রদানের 
'আগ্রহও উহার্দের নিকট আমরা স্যায্যতঃই 
আশা করিতে পারি। পূর্বে জ্ঞাহাজের 
"অভাব ও জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতু 
বাহির হইতে মাল আমদানীর পক্ষে বড়রকম 
বিশ্ব দেখা গিয়াছিল । এক্ষণে সে বিত্ব অনেক 
পরিমাণে বিদুরিত হইয়াছে । টিউনিসিয়ার 
যুদ্ধে মিত্রপক্ষ . জয়লাভ করিবার পর ভূমধ্য- 
সাগরের পথ দিয়া জিত্রাপ্টার ও সুয়েজ পর্য্যন্ত 
'নিবিদ্বে জাহাজ চলাচলের সুবিধা হইয়াছে । 
বর্তমানে আমেরিকা ও গ্রেট 'বুটেন হইতে 
জাহাজ ভর্তি খাচ্সামগ্রী মরোককো আল- 


'জেরিয়া ও টিউনিসিয়ায় প্রেরিত হইতেছে।, 


‘ভারত মহাসাগরে জাপানী আক্রমণের প্রাবল্য 
হ্রাস পাওয়ার ফলে এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়া হইতেও 
"ভারতে গম আমদানীর সুযোগ আসিয়াছে । 
“এই অবস্থায় ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার, 


-ুভুক্ষু নরনারীদের জন্য বহির হইতে খাদ্ধদ্রব্য 


আনয়ন করার পক্ষে তেমন কিছু প্রতিবন্ধক 
‘একেবারেই নাই বল! চলে । 

তাহা ছাড়া জাহাজ্জ চলাচলে বিশ্ব 
"থাকিলেও দুর্ভিক্ষের সময়ে নানা অন্ুবিধার 


মধ্যেও লোকের প্রাপরক্ষার জন্য খাস্াদ্রব্য . 


চালান দেওয়ার চেষ্টা মানবতার দিক হইতে 
'একাস্ত দঙ্গত। মিত্ৰপক্ষীয় দেশ হিসাবে 
ভারত অন্ত মিত্রপন্ষীয় দেশসমুহের নিকট 
“হইতে সেটুকু সুবিবেচন৷ আশা করিতে পারে । 
“ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ অফিস অব ওয়ার ইন- 
ফরমেশন কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ, 
' জাৰ্শ্মানীর অন্মতি লইয়া মার্কিন গবর্ণমেন্ট 
সম্প্রতি সুইডেনের জাহাজে করিয়া ১৫ হাজার 
টন খাদ্য গ্রীসদেশে ' প্রেরণ করিয়াছেন। 


আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে খান্ত . 


-প্রেরণ করিতে হইলে তজ্জম্ত জার্মানীর 
অনুমতি লওয়া দরকার হইবে না, সেজন্য 
“নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ সংগ্রহ করারও 
‘প্রয়োজন দাড়াইবে না। তথাপি ভারতের 
, লোকদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে না কেন? বৃটেন ভারতকে নানাভাবে 
.শোষণ করিয়া আসিতেছে । আজ ভারতের 
বিপদে তাহাকে সাহায্য করা এ দেশেরও 
একাস্ত কর্তব্য 
জুলাইয়ের এক খবরে প্রকাশ, গত € মাসে 
বৃটেন হইতে ৩ লক্ষ টন কয়লা ও খাছাসামগ্রী 
, উত্তর আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে । জাহাজের 
অভাব ও জাহাজ চলাচলের বিশ্ব উপেক্ষা 


রয়টারের গত ২৪শে : 


আথক জগৎ 
করিয়া বুটেন যেস্থুলে 'উত্তর_ আফ্রিকায় খান্ত 


প্রেরণ করিয়া আসিতেছে সেস্থলে ভারতবর্ষে* 
* মাল প্রেরণ সম্পর্কে এদেশের কোন আপত্তি 
থাকিবার কথা নহে। নানাভাবে কেবল, 


বুটিশীয়দের সুখ-সুবিধা বিস্তারে যত্বপর না 
থাকিয়া এদেশীয়দের স্বার্থের কথা ভাবিয়া 
বৃটেনের নিকট হইতে সেটুকু সুবিধা আদায়ের 


জন্য চেষ্টা করা ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে" 


একাস্ত কর্তব্য। আমদানীযোগ্য খাস্চ- 
সামগ্রীর মূল্য প্রদানের কথা বিবেচনা করিতে 
গেলে সেদিক দিয়া ভারতবর্ষের কোন 
অসুবিধা হওয়ার কথা নহে। ভারতবর্ষ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও' ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে 


পরিমাণ মাল রপ্তানী করে সে তুলনায় এ 


সমস্ত দেশ হইতে ভারতে মাল আমদানী হয় 
কম। কাজেই ভারতবর্ষ তাহার রপ্তানীর 
আধিক্য দিয়া অনায়াসেই এসমস্ত দেশ হইতে 
বিস্তর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। 
তাহা ছাড়া নানাভাবে বৃটেনের নিকট হইতে 
যে ষ্টাৰ্লিং পাওয়া যাইতেছে তাহার কতকাংশ 
ভারতবর্ষ এই বাবদ নিয়োগ করিতে পারে। 
অধিক কি, ভারত সরকার ও বুটিশ সরকার 
এঁকাস্তিকভাবে চেষ্টা করিলে নগদ মূল্য না 
দিয়া খণ ও ইজারা আইন অন্ুসারেও আমে- 





প্রকাশিত হইব ।. 


'যাইতেছে।. 


{i so . 
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৩৭৯ 
রিকা হইতে এদেশের জন্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। কাজেই গবর্ণমেন্ট 


এদেশবাসীর অভাব পূরণের জ্রন্ত যত্বপর 
হইলে ভজ্জন্ বাহির হইতে খান্তদ্বব্য আম- 


.দ্বানীর পক্ষে কোন বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোন 


বিশেষ অসুবিধা দেখা যাওয়ার কথ! নভে । 
অন্তত: এই দুঃসময়ে কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য 
আমদানীর ব্যবস্থাত অবশ্যই হইতে পারে। 
কিন্তু বাহির হইতে যথাসম্ভব খাসামগ্রী 
আমদানীর ব্যবস্থা হইলেই খাতনমস্তার 


' যথোচিত প্রতিকার হইবে না। যুদ্ধকালীন 


অস্বাভাবিক অবস্থায় তজ্জন্য রেশনিং ও মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতিও অবলম্বন করিতে হইবে। 


দেশে খাদ্ধশন্তের যেটুকু যোগান রহিয়াছে বণ্টন 


প্রথার নানারূপ ক্রটিবিচ্যুতির দরুণ লোকে 
সমভাবে তাহার হ্যাষ্য অংশ পাইতেছে না। 
থাগ্সামগ্রীর ছুম্ম্ণল্যতা হেতুও তাহা কতক 
পরিমাণে দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের 
'বাহিরে গিয়া ধাঁড়ীইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে 
কতিপয় শ্রেণীর লোকের . হাতে নানাভাবে 
বেশী পরিমাণ অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে, আর 


' সেই রঞ্জিত ক্রয়ক্ষমতার সাহায্যে জিনিষপত্রের 


কম যোগানের মধ্যেও ভাহারা তাহার 
বেশীরভাগই নিজেদের কাজে লাগাইতেছে। 
(পর পৃষায় ভ্রষটব্য ) 


ঃ 
পপ পর 
১22 হন 5 নিস ই ০5 রও বে | 


আথিক জগতের 
শারদীয়া, সংখ্যা” : | 


পূর্ব পূর্ব বংসরের স্যায় এবারও 'আখিক.  } 
জগতে'র শারদীয়! সংখ্যা বাহির করিবার. | 
উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে |, 
বিষয়ে স্বচিন্তিত প্রবন্ধরাজিতে সমৃদ্ধ হইয়া! .. 
আগামী. সেপ্টেম্বর, মাসের শেষভাগে উহা 
এই. বিশেষ. সংখ্যার অন্য, 
ক্কয়ি, শিল্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্য 
সগ্র্কে সময়োচিত প্রবন্ধ আহ্বান করা 
প্ৰবন্ধসমূহ ৩১শে আগের মধ্যে ' ' 
আখিক জগৎ সপ্পাদকের নিকট কলিকাতা... 
১২২নং হুবাজার ফ্রীট'ও প্রেরণ করিতে হইবে । 
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এই. ভাবে দেশের রি "জনসাধারণকে আজ রেশনিং বিশেষজ্ঞ মিঃ ডার্িউ এহিচ কিরবির 


খান্চসামগ্রীর দিক দিয়া বহুল পরিমাণে বঞ্চিত 
থাকিতে হইতেছে । ১বাহির হইতে খাচ্ধা্রব্য 
আমদানীর -ব্যবস্থা ‘করিয়া দেশে উহার 
যোগান যদি কিছু' পরিমাণে বৃদ্ধি করাও 
সম্ভবপর হয় তথাপি, বণ্টন ব্যবস্থার ক্রুটির 
জন্য এবং বর্তমান “ছুম্মুল্যতার জন্য তাহা 
দেশের দরিদ্র লোকদের. উপকারে আসিবে 
কিনা .সন্দেহ। .:কাজেই খান্ত সমস্যা 
সমাধানের জন্য দেশের গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে 
রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মনোযোগ 
নিবদ্ধ করিতেই “হইবে.। যুদ্ধের সময়ে 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তন ছাড়া জনসাধারণের 
খাদ্য- সম্বন্ধে কোন. সুব্যবস্থা করা নিতান্তই 
কঠিন বলিয়! এক পর্ত,গাল ছাড়া ইউরোপের 
সমস্ত দেশেই উহা আজ কড়াকড়িভাবে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কেও এঁ. সব দেশে সুকঠোর কার্য্যনীতি 
অবলম্বিত হইঘ্বাছে,। ‘ উহাতে যুদ্ধের 
পা এ সব দেশের 
লোক: নির্দিষ্ট দরে '' নির্ধারিত পরিমাণে. 
মাথাপিছু খাদ্য ধা পাইয়া উপকৃত 
' হইতেছে ।; ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকার সমূহ প্রথম, হুইতেই রেশনিং ও পণ্য 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা দ্বিধা সম্কোচের :. 


, ভাব 'পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ফলে 
এদেশে এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখন 
পর্য্যন্ত: কোন সুব্যবস্থা হয় নাই'। যুদ্ধের 
চারি বৎসর অকিক্রাস্ত হওয়ার পর এতদিনে 
দেশীয়, রাজ্যের মধ্যে - ইন্দোর, কোচিন ও 


প্রদত্ত অভিমত হইতে সম্প্রতি তাহা ভাল- 


ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে । এদেশে রেশনিং 
প্রথা অবলম্বন বিষয়ে সমুচিৎ পরামর্শ দেওয়ার 
‘জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ড 
হইতে এই বিশেষজ্ঞকে আনয়ন করিয়াছেন। 
এই বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট তাহার স্পারিশসমূহ উপস্থিত করিতে 
গিয়! জানাইয়াছেন যে, উপযুক্তরূপ আইন 
প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি ভারতের 
সহরাঞ্চলে সুকঠোরভাবে রেশনিং প্রা প্রবর্তন 
করেন তবে তাহা বিফল হওয়ার কথা নহে। 
তিনি বলিতেছেন, কোন. কোন এলাকায় 
জিনিষপত্রের 'যোগান সন্তোষজনক নহে 
বলিয়া অনেকে দেই সমস্ত স্থানে রেশনিং 
প্রথা প্রবর্তনের কাজ বন্ধ 'রাখিবার কথা 
বলিতেছেন, কিন্তু ইহার মূলে কোন যুক্তি 
নাই। পণ্যের যোগান পারে অনিশ্চয়তা 
থাকিলে সেজন্য অবিলম্বে স্বকঠোরভাবে 


“ রেশনিং প্রথা অবলম্বন করাই বরং অধিকতর 


্রিবাঙ্কুর এবং প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল বোম্বাই", 


ও মাদ্রাজেই শুধু কতক পরিমীণে রেশনিং' ' 


প্রথা প্রবর্তন ; কর! সম্ভবপর . hl FOE FE 


বাঙ্গলা দেশে-খাঁ্য দ্রব্যের 'বৈশীরকম অভাব 
ও ছুম্মুল্যতা লক্ষিত হওয়ী সত্বেও এপ্রদেশের 


গবর্ণমেট এ অত্যাবস্তুকীয় বিষয়ে আক. 
পর্য্যন্ত কোন কাধ্যনীতি অবলম্বন করেন 
নাই। . অবাস্তরভা্বে আলাপ আলোচনা) 
চালাইয়া ও আসল কার্য্য,-সম্পর্কে পায়তারা 
করিয়া তাঁহারা সময় নষ্ট করিতেছেন । রাঙ্গলার 
খাস্তসচিব মিঃ এইচ. এস আুরাবন্দী কিছুদিন- ; 
পূর্বের ' এক বক্তৃতায় 'জানাইয়াছেন যে, 
এপ্রদেশৈর সহরগুর্পিতে বিশেষ করিয়া কলি- ' 
কাতায় খান্তদ্রব্যের রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের 
কথ! তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। 
কেবল খান্ডদ্রব্যের ভালরকম যোগান সম্পর্কে 


তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না বলিয়াই 


এবিষয়ে কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে 
বিলম্ব হইতেছে । কিন্তু মিঃ সুরাবন্দার এই 
ভণিতা যে এহেন প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
অসঙ্গত গাফিলতি ছাড়া আর কিছু নহে. 


সঙ্গত। কেননা ইহাতে কম যোগানের 
ভিতরও জিনিষপত্রের বণ্টন সম্পর্কে সুব্যবস্থা 
হইয়া লোকের যথেষ্ট উপকার হইবে! জিনিষ- 
পত্রের যোগান কিভাবে বাড়ান যায় সেবিষয়ে 
গবর্ণনমণ্টের লক্ষ্য থাকিবে । আর সেদিক 
দিয়া অবস্থার কোন উন্নতি দেখ! গেলে তখন 
মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেই চলিবে। 


ভারতবর্ষে যে রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের দরকার _ 


রহিয়াছে এবং এদেশের “পিকিউলিয়র কনডি- 
সনে" বা বিশেষ অবস্থায়ও যে তাহা সাফল্য- 
মণ্ডিত হইতে পারে মিঃ কিরবির উপরোক্ত 
মন্তব্য আলোচনা করিলে সেবিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ থাকে না! এইপ্রকার উক্তিতে 
সুরাবন্দী সাহেবের চৈতন্য হইবে এবং তিনি 
বাঙ্গলার অনাহারক্লিষ্ট লোকদের. সাহায্যের 
অন্য অবিলম্বে খাগ্দ্রব্যের রেশনিং ও মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 


করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে 
পারি নাকি? 
, কলিকাতায় বরীদ-প্রথা প্রবর্তন 


সিভিল সাগ্লাইয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের 
এক বিবৃতিতে প্রকার্শ, আঁপামী লা অক্টোবর হইতে 
কলিকাতায় বরাদ-প্রথা , প্রবর্তন করা হুইবে। 
এই বরাদ্দ প্রথায় প্রাত্যহিক ভীবনের সর্ববিধ 
প্রয়োজনীয় স্রব্য.সামপ্রী- অগুভূর্তি থাকিবে এবং 
কলিকাতায় ..সরকার- প্ররিচালিত ৪০০ দোকান 
' হইতে এই! বরাদ্দ রি জিনিষপত্র বিলি করা 


১ | 





'ভিরেক্টর সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা 


‘বৰ্্কে' বিক্রয়কেন্সের 
'বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা হইতেছে ।, 





খান্ত রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়। বাঙ্গল! 
গবর্ণরের আদেশ 

' গত শনিবার কলিকাতা গেজেটের এক- 
অতিরিজ্ঞ সংখ্যায় ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় খাস্তশস্তদ 
নিয়ন্ত্রণ আদেশচি প্রকাশিত হইয়ীছে। আদেশে 
বলা হুইয়াছে,_-(৯) ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত 
কোন লোক কোন খাস্তশন্ত রপ্তানি করিতে. 
পারিবেন না। , তবে (ক) যে কোন ভ্রমণকারী- 
তাহার লাগেজ হিসাবে আড়াই 'মপের অনধিক- 
খান্তশত্ত লইতে . পারিবেন। (খ) সামরিক 
অহুমতিপত্র থাকিলে চাউল রপ্তানি চলিবে । (গ)' 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত ব্যক্তির: 
অন্নমতিপক্জ থাকিলে রপ্তানি চলিবে । তবে 






নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত কোন বিশেষ খাগ্তশন্ত রপ্তানি, 
বিষয়ে উপযুক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া' 
নির্দেশ দিতে পারিবেন । (২) যদি ডিরেক্টর মনে 
করেন যে, ৯নং বিধানামুসারে প্রদত্ত কোন) 
অস্থমতিপত্র ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং" 
যদি তিনি যনে করেন যে, উক্ত অন্থযতিপত্র 
বাতিল করা প্রয়োজন তাহা হইলে এঁ অন্ুমতিপক্র 
বাতিল করা চলিবে এবং অমুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 


অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের নিকট" অন্থুমতিপত্র ফেরৎ, 


দিতে হইবে। 
&যাপ্ডার্ড ক্লথের দোকানে কাপড় ও 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
দৃণ্তর হইতে প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা 
হইয়াছে যে, এখন হইতে আরস্ত করিয়া কলি- 
কাতায় গ্খানি ষ্ট্যাগ্ডার্ড রথের দোকানে 
পর্যায়ক্রমে কাপড় বিক্রর করা ছইবে। ইহার 


‘মধ্যে ১২খানি. দোকান রবিবারে এবং আরও 


৯২খানি দোকান বুধবারে ও অবশিষ্ট ১২থানি, 
দোকান শনিবার অপরাহে খোলা হুইতেছে।, 


ক্রেতাগণ যথারীতি এ আর পির পরচা দাখিল 


'করিলেই ৯'হাত ৪৪.ইঞ্চি মাপের ধুতি ও ৪৩ ইঞ্চি 
বছরের কোরা সার্টিং (কোরা লংরুথ ) পাইবেন। 
কোনও একটি পরিবারকে মোট হুই খণ্ডের বেশী 
দেওয়া হইবে না। কোরা সার্টিং প্রতি খণ্ডে € 
গজ করিয়া বিক্রয় করা হইবে এবং প্রত্যেক 
খণ্ডের মৃল্য (বিক্রয় কর সমেত) হুই টাকা সাত. 
আনা। প্রেস নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, 
সরকারী বিক্রয়কেন্জ গুলির সন্নিহিত দরিদ্র পরিবার- 
মারফৎ ধ্যাগ্ডার্ড রক্চ 


MSL লিঃ 












ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ গ্রীট, 
কলিকাতা । 






ফোন কলি: ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ ্ট, 
"কলিকাতা! ৷ 
















. যুদ্ধের দক্ষিণ) 

'যুদ্ধের'জ্য-ভার্তবাসীর স্কন্ধে অর্থনৈতিক 
' দিক দিয়া ‘কিরূপ, ‘অতিরিক্ত ভার ' চাপিয়াছে 
.্&বং ভারত সরকারের -আথিক বিলি ব্যবস্থার 
ধারা নানাদিক দিয়া কিভাবে এদেশের, জাতীয় 
ক্ষতি ও দুখছুর্দশার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে 
বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক মিঃ সি এন 
ভকিল সম্প্রতি একটি পুস্তক (“Financial. 
Burden of War on India”) প্রকাশ 
করিয়া তাহা ,. বিস্তারিতভাবে আলোচনা. 
* করিয়াছেন। এই সুপরিচিত অর্থশাস্ত্রী তাহার 
' পুস্তকের ' উপসংহারে 'লিখিতেছেন-_যুদ্ধের 
সময়ে ভারতে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া 
" এ দিক; দিয়া দেশবাসীর স্কন্ধে একটা বড় 
রকম বোঝা চাপিয়াছে।. যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের 
" গত ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিতে গিয়া ভারত. সরকারের অর্থসচিব এ 
সালে বিভিন্ন ট্যাক্স বাবদ ৭৪ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু 
আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়া! বৎসরে 
কাধ্যতঃ ১০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বেশী আয় 
হয়। তাহার পর নূতন নূতন ট্যাক্স বসাই- 

বার ফলে এ দফায় ১৯৩৯-৪* সালের (প্রাথ 
মিক বরাদ্দ) তুলনায় ১৯৪০-৪১. সালে, ১৫ 


«কোটি ২ লক্ষ টাকা,১৯৪১-৪২ সালে ৪৪ কোটি 


" অনাদায়ী রহিয়াছে। 
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টাকা ও ১৯৪২-৪৩ সালে ৬৯' কোঁটি ৬ লক্ষ 
-টাকা (অন্তুমিত)'বেশী আয় হয়। গত ফেব্রু- 


য়ারী মাসে অর্থসচিব মহোদয় চলতি ১৯৪৩-৪৪ 


সালের ‘যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেন 
তাহাতে তিনি এই বৎসরে ট্যাক্স বাবদ ভারত 
সরকারের আয় ১৮৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা 
দা ডাইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উহাতে 
1১৯৩৯-৪*-সালের তুলনায়' চলতি ১৯৪৩-৪৪ 


সালেও আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ কমপক্ষে ১১১. 


কোটী টাকা বাড়িবার,.কথা। গত কতিপয় বৎসরে 


“ট্যাক্স বৃদ্ধির এই পরিমাণ একত্র যোগ করিলে 


যুদ্ধের জন্য ' এদেশবাসীর 'উপর মোট ২৫০ 
কোটি টাকার অতিরিক্ত -করভার চাপিয়াছে 
বল! চলে । দেশের শিল্প কারখানাসমূহের উপর 
যে অতিরিক্ত মুনাফা কর-বসান হইয়াছে 
এ বাবদ ১** কোটি টাকা পাওনা এখনও 
এঁ টাকা ' উপরোক্ত 
অঙ্কের সহিত যোগ' দিলে যুদ্ধের সময়ে, ভারত- 
বাসীর উপর অতিরিক্ত ট্যাক্সভারের মোট. 
পরিমাণ দাড়ায় ৩৫০ কোটি টাকা। ট্যাক্স- 
ভারের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ভারতের সরকারী 


খাণের. পরিমাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। টাকার - 


হিসাবে 'গবর্ণমেন্ট এপর্ধ্যস্ত যে খণ তুলিয়াছেন 
এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে যে নূতন খণ তুলিবার 
কথা আছে. তাহাতে চলতি: বৎসরের শেষে 
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ভারত সরকারের অতিরিক্ত, খণের পরিমাণ 
৫৪৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মত 'দাড়াইবে 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে । কিন্তু উপরোক্ত ট্যাক্স 
ও খণ দ্বার! এদেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাকুল্য ব্যয় 


সঙ্কুলান হয় নাই। বৃটিশ সরকারের নিকট 


হইতে ষ্টার্লিংয়ের প্রতিশ্রতি লইয়া তাহাদের 
নামে এদেশে যুদ্ধসংক্রাস্ত খরচপত্রের হারাহারি 
অংশ মিটাইতে গিয়াও ভারত সরকার: ৫৫৫ 
কোটি টাকার মত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়ী- 
ছেন। ষ্টার্সিংয়ের জামীনে নোট ছাড়িয়াই এই 
কাৰ্য্য সমাধা করা হইতেছে । এইরূপ কাধ্য-. 
নীতির ফলে দেশে ইনফ্লেশন সুষ্টি হইয়া 
লোকের যে কিরূপ ছখঘর্দশার কারণ দেখা 
দিয়াছে তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত 
নাই। কিন্তু ইনফ্লেশনজনিত ছুঃখছ্র্দশা কেবল 
বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে, যুদ্ধের পরেও উহার 
ফলে নানা শোচনীয় পরিণতি হইতে জন- 
সাধারণকে দুর্ভোগ ভূগিতে হইবে । 

যুদ্ধের জন্য ভারতের উপর নানাদিক দিয়া 
কিরূপ গুরুভার চাপিয়াছে অধ্যাপক সি এন 
ভকিলের প্রদত্ত বিবরণ ও মন্তব্য হইতে তাহার 
কতক আভাষ পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে 
ভারতে একদিকে সরকারী "ট্যাক্স -ও খণের 
পরিমাণ বাড়িয়াছে অপর দিকে ইনয্লেশনরপী 
পরোক্ষ ট্যাক্সের ফলেও দেশের জনসাধারণের 


৪8০৬. 


বল্ল পান্না কিন্ত 


যে যুদ্ধের জন্ত নানাদিক দিয়া এইরূপ গুরু-.. 
ভার চাপিয়াছে সে'যুদ্ধ শেষ না হইয়া ক্রমেই * 
' ভারতের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে । কাজেই 


'. ভবিষ্যতে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবার * 


সম্ভাবনায় আমরা শঙ্কিত হইতেছি। 
ইনফ্েন প্রশমনের জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধির 
Ee 
ইনফে শন প্রতিরোধের জন্য নানা উপায় 
' চিন্তা করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট শেষ 


পর্ধ্যস্ত নূতন করিয়া' ট্যাক্স বৃদ্ধিরই সুযোগ. 


দেখিতেছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নামে 
সে ট্যাক্স ন! চাঁপাইয়া এবার প্রাদেশিক 
সরকার সমূহের মারফতেই কাজ হাসিল 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক সরকার সমুহের নিকট 
ফ্তৌয়া.জারী করিয়া লোকের 'বঞ্ধিত ক্রয়". 
ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার জন্য তাহাদিগকে 
নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়াইতে নির্দেশ 
দিয়াছেন।, কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়া ট্যাক্স 
"বাড়ান যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে 
প্রমোদ কর, বিক্রয় .কর ও ষ্টাম্প ডিউটির 
' নাম করা হইয়াছে। কৃষিজাত আয়ের উপর 
কর স্থাপন করা সকল দিক দিয়া বিশেষ 
বাঞ্চনীয় বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়াছে । তবে 
কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন যে, বর্তমানে 
যেসব নৃতন কর স্থাপন করা হইবে তত্বাবদ 
আয় যুদ্ধের সময়ে খরচ না করিয়া ভবিষ্যতের 
জন্য মজুত করিয়া রাখাই প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের পক্ষে সঙ্গত। যুদ্ধের পরে দেশে 
সকল দিক্‌ দিয়া একটা পুনর্গঠন সমস্যা দেখা 
দিবে। এইভাবে অর্থ মজুত করিয়া রাখিলে 
প্রাদেশিক সরকার সমূহ তখন সেবিষয়ে 
তাহা নিয়োগ করিতে পারিবেন | 
এই ধরণের খবর সত্য হইলে তাহা নানা 
কারণে খুবই আশঙ্কার কথা । যুদ্ধের . সময়ে 
কোন কোন শ্রেণীর লোকের হাতে অতিরিক্ত 
অর্থ সঞ্চারিত হইয়াছে, আর এইভাবে ক্রুয়- 
ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশে .পণ্যমূল্য বৃদ্ধিরও 
কারণ ঘটিয়াছে।. , এহেন. অবস্থায় ট্যাক্স বৃদ্ধি 
' করিয়া লোকের ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা যে .ইনফ্লেশন দমনের একটা উপায় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নৃতন স্বায়ত্ত- 
শাসনের আমলে প্রদেশসমূহে ইতিমধ্যে 
নানা ভাবে করভার যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির পক্ষে এই 
ছুর্দিনে নুতন করিয়া 'ট্যাক্স বাড়াইবার 
কোন সুযোগ আছে কি? যুদ্ধের সময়ে দেশে 
" মুধ্যতঃ ধনী: . ব্যবসায়ী, কণ্টাষ্টর ও বড় 


" চাপিয়াছে বলা চলে। 


রী আথিক জগৎ 

সরকারী চাকুরীয়াদেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
যদি বদ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইয়া দেশে: 
ইনফ্লেশনের প্রতিকার করিতে হয় তবে_ 
প্রধানতঃ উহাদের 
বর্তমানে কর্তব্য ৷ উচ্চ আয়ের উপর সাধারণ 
আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া সে' কর্তব্য 
যথাযোগ্যভাবে সমাধা হইতে পারে। ইংলণ্ডে 
উচ্চ আয়সম্পুল্ন লোকদের উপর ইত্যিধ্যেই 
প্রতি পাউণ্ডে ১৯ ৯ শিলিং ং পর্যন্ত ট্যাক্স বসি- 
য়াছে। সে তুলনায় যুদ্ধের সময়ে এদেশে 
ধনী লোকদের উপর খুব কম ট্যাক্স ভার 
কিন্ত একথা ভুলিলে 
চলিবে না যে, এভাবে, আয়কর বৃদ্ধির ক্ষমতা 





. কেবল কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে। কেন্দ্রীয় 


সরকার তাহাদের সে ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া 
প্রাদেশিক সরকার সমূহের মারফতে ছোটধাট 
ট্যাক্স চাপাইয়া দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র 
জনসাধারণকে অযথা বিব্রত করিবার মতলব 
করিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। 
গবাদি পশু ও বড়লাট . 
বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের 
শ্বাসনভার গ্রহণ করিবার পর হইতে এদেশের 
গোজাতি সম্পর্কে উদ্ভাসিত দরদ ও সহাম্থু- 
ভূতির ভাব্‌ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। 
ভারতের গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে তিনি 
১৯৩৬ সালে যে আন্দোলন সুরু করিয়া 
ছিলেন সরকারী কর্মক্ষমতার গুণে তাহা 


বহুকাল পূর্বেই বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া : 


গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মুখে ক্যাটল 
ইমপ্রুভমেণ্টের বুলি এখনও আমরা 'অন- 


বরতই শুনিতে 'পাইতেছি।' সম্প্রতি দিল্লীতে 


নিখিল ভারত পণ্ড প্রদ্র্শশী সমিতির এক 
সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এদেশের হত- 


ভাগ্য গৃহপালিত পশুদের সম্পর্কে অনেক" 


মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 
“ভারতের গোজাতি এদেশের অর্থনীতিক 
উন্নতির মূলভিত্তি, সে হিসাবে ভারতের কোটি 
কোটি. লোক. যে উহাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার 
ভাব পোষণ করিয়া থাকে বাস্তব যুক্তিবাদের 
দিক হইতে তাহার খুবই সঙ্গতি. রহিয়াছে। 
ভারতে আসিবার পর হইতে আমি এদেশে 
গোজাতির সমুচিৎ উন্নতি সাধনের উপর জোর 
দিয়া আসিয়াছি। এই বিরাট দেশের অগণিত- 
জনসাধারণের আহাধ্য সংস্থান, পুষ্টি ও 


্বাস্থ্যোন্নতি সম্পর্কে মনোযোগ দিতে হইলে . 


গবাদি পশুর উৎকর্ষ বিধানের সুব্যবস্থা কর! 
একাস্ত প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি ।” 


বড়লাট লর্ড লিনলিখগোর বক্তৃতায় 


ভারতের গোজাতি সম্পর্কে যাহা! বলা হইয়াছে 


উপর ট্যাক্স বাড়ানই . 


শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের ব্যয় 
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তাহা খুবই সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বিলাত হইতে ফাহারা লাট বা বড়লাট হইয়া 
ভারতে আসেন তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, 
এদেশের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা 
প্রয়োজন মনে করিলেও, কাধ্যত; তাহা 
করিবার কোন গরজ' তাহারা দেখান ' 





 না। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, 
হিসাবে নানা ফিকির ফন্দী অবলম্বন করিয়া 


এদেশে ইংরাজের জমিদারী অটুট রাখাই 


' তাহাদের একমাত্র করণীয় । উহার ' বাহিরে 


তাহাদের. আর কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই। ' 
শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে. তাহারা যধন 





বৃদ্ধি করেন তধন অর্থের অভাব দেখা দেয় 
না, কিন্ত কোন জাতি গঠনমূলক কাৰ্য্যের, '? 





কথা উঠিলেই তাহাদের সমক্ষে অর্থের... 


অভাবটা বড় হইয়া দাড়ায়। তাহাছাড়া .. 
এদেশের “পিকুলিয়র কনডিসানের' জন্যও 
তাহারা তাহা পারিয়া উঠেন না। বড়লাট : 
লর্ড লিনলিখগোর সুদীর্ঘ শাসনকালে সেই. 
ৃষ্টাত্তটাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য . 
করিয়াছি। তিনি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি 
সম্পর্কে অন্য সব প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া প্রথম 
হইতে গোজাতির উন্নতির প্রশ্নটাকেই -বড় 
করিয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্ত বড়ই দুঃখের 


বিষয় যে, এ সম্পর্কে বাহিক আগ্রহ প্রকাশ” 


করা ছাড়া তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। 
তাহার আমলে ভারত সরকারের দেশরক্ষা! . 
ব্যয়ের পরিমাণ' বাৎসরিক ৫০ কোটি টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক দুই শত কোটি ' 
টাকার উপর দাড়াইয়াছে। কিন্ত গোজ্াতির- 
উন্নতি সম্পর্কে পরম উৎসাহের ভাব 
দেখাইয়াও এঁ নিমিত্ত সরকারী গবেষণা ও 
সরকারী সাহায্যের মাত্রা বাড়াইবার জন্য কিছু, 
বৈশী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা তিনি করিতে 
পারিলেন না। কেবল এইরূপ ক্রি কিচ্যুতিই 
নহে, ভারতের যে গোজাতিকে লোকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখে বলিয়া তিনি তাহাদের . 
মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছেন সৈম্ক , 
বিভাগের খান্ভ* সরবরাহের জন্য সেই 


, গোজাতিকে সাবার করিবার চমতকার ব্যবস্থা! 


আজ তাহার সমক্ষেই অব্যাহতভাবে বহিয়া! 
চলিয়াছে। সাধারণ সময়ে যে পরিমাণ .. 
গোহত্যা হইত বর্তমানে দেশে. সে তুলনায় & 
গুণ বেশী গোহত্যা হইতেছে । .জরুরী মিলি- 
টারী প্রয়োজনে ,গোহত্যার . ব্যাপারে, বয়স 
ও কার্যক্ষমতা বিচার করিয়া কোন কোন 
শ্রেণীর গবাদি পশুকে রেহাই দেওয়ার নিয়ম 
পর্য্যন্ত aid গিয়াছে। ভারতে গবাদি 

ং (প্রায় ২ কোটি ).। 
অন্যান্য : ই গৃহপালিত পশুদের তুল- 
নায় উহাদের কার্য্যকারিতাও আবার কম। 
সে.হিসাবে এক শ্রেণীর লোক ।দেশে এত 
বেশী পণ্ড বর্তমান : থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে 


করেন, না, ভাহা জানি । কিন্ত খানের প্রয়ো 
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জনে এইরূপ নির্ধিচারে দেশের গোজাতিকে 
ধ্বস, করিবার কোন অর্থ নাই। এদেশে 
গবাদি পশুর কার্যক্ষমতা কম থাকায় যে 
অসুবিধার কারণ রহিয়াছে চাষাবাদের.কার্যে 
বেশী সংখ্যায় উহাদিগকে নিয়োগ করিয়া 
লোকে সেইন্স্ুবিধার হাত হইতে অনেকটা! 
রেহাই পাইয়া থাকে-। গোজাতির কার্য্য- 
"ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে স্থলে কোন 
"সুব্যবস্থা করিতেছেন না সেম্থলে মিলিটারীর 
প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে উহাদিগকে হত্যা 
করিতে গিয়া তাহারা কৃষির বেশী রকম 
'অবনতিই ডাকিয়া আনিতেছেন' বল! চলে'। 
কিন্তু সরকারী বড়কর্তারা সেই পরিণতির 
'কৃথা.একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। 
“ভারতের গো-প্রেমিক . বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগোও সেবিষয়ে বিস্ময়কর ভাবে 
নীরব রহিয়াছেন। ভারতের গবাদি পশ্তর 
উন্নতিসাধনে বড়লাট মহোদয়ের আন্তরিকতা 
যে কিরূপ বেশী ইহার পর সেবিষয়ে কোন 
সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে কি-?, 

রেইজ ম্যান সাহেবের সাফাই 

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী 
/রেইজ ম্যান সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যরস্থা পরিষদে 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের মত 
‘ একটি বিরাট দেশে মুদ্রার প্রচলন সাড়ে সাত 
শত কোটি টাকার মত বাড়িয়া যাওয়াতে 
আতঙ্কের কিছু নাই। মুদ্রা প্রসারের সঙ্গে 
দেশে পণ্যমূল্যের হার যাহাতে বৃদ্ধি না পায় 
"তাহা দেখাই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ।, গবর্ণমেন্ট 
'বর্তমানে সে. কর্তব্য সম্পাদনে সুসঙ্কপ্পিত 
হইয়াছেন! সরকারী চেষ্টায় দেশে চিনির 
মুল্য সুনিয়ন্ত্রিত রাখা 'সম্ভবপর হইয়াছে:। 
.বন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, গবর্ণমেন্ট যেসব 
‘বিধান অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বসন্তের 
মূল্য এখন হইতে একট! শ্যায্য স্তরে বজায় 
‘থাকিবে বলিয়া খুবই আশা করা যায়। চিনি 
ও বস্ত্রের মত অন্ত আরও কতিপয় 'জিনিষ 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বনের কথা ' বিবেচনা' ' করিতেছেন। 
কাজেই ইনফ্রেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কথা 
ভাবিয়া ‘দেশের, লোকদের আর আশঙ্কিত 
হওয়ার কোন কারণ নাই। | 

এই' ভাবে 'নিজের কার্য্যনীতির সাফাই 
'গাহিয়া 'অর্থলচিব দেশবাসীর উদ্বেগ দূর করিবার 
'একটা চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা তেমন কোন ভরসা 
বাস্তবিকপক্ষেই প্রাইতেছি না। . আমাদের 





'গ্রথম কথা, ভারতের মত বিরাট দেশে সাড়ে 


“সাত শত'কোটি টাকার নোট বাড়িয়া যাওয়াতে 
সাধারণ অবস্থায় বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ নাই 
‘সত্য, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে সে নোট বাহির 
না করিয়া এই যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট যেভাবে 
বৃটিশ সরকারের. প্রয়োজনে এই নোট ছাড়ি- 
তেছেন তাহাতে উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ 
রহিয়াছে। মারাত্মক ইনফ্রেশন স্থষ্টির ভিতর 
দিয়া এইরূপ কাধ্যনীতির কুফল আমাদিগকে 
ইতিমধ্যে ভালভাবে, প্রত্যক্ষ করিতেও হই- 

'ফাছে। দ্বিতীয়তঃ দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
ইনফ্লেশনের কুফল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা! 


bd) 


আধিক জগৎ 


'- করিবার যে আশ্বাস অর্থসচিব দিয়াছেন তাহা 
নিতান্তই লোক-ভোলানো মৌখিক দরদ ছাড়া 
আর কিছু নহে। অন্ততঃ এ বিষয়ে ' এপধ্যস্ত 


যে' কাধ্যধারা অবলম্বিত হইয়াছে তীহাতে 


, আমরা তাহাদের আন্তরিকতার কোন পরিচয় 
পাইতেছি ন৷। চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে '' 


গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সুরু হইতেই একট! ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু এই ব্যবস্থায় 
যে দেশের জনসাধারণের পক্ষে হ্যায্য দরে 
উপযুক্ত পরিমাণ চিনি পাওয়া সম্ভবপর 
হইতেছে না তাহা সকলেই ভালভাবে অবগত 
আছেন। মুষ্টিমেয় সরকারী ' ডিপো হইতে 
নির্ধারিত দরে কিছু পরিমাণ চিনি বিতরিত 
হইতেছে সত্য, কিন্ত নিজেদের অভাব 
মিটাইবার জন্য বেশীর ভাগ লোককে সে 
তুলনায়, অনেক চড়া মূল্য দিয়া চোরা বাজার 
ইইতে চিনি সংগ্রহ করিতে হইতেছে । বস্ত্রে 
মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সরকারীভাবে সম্প্রতি 
যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা নিয়া 
অর্থসচিব খুব আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়াছেন । 
কিন্ত একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, বস্ত্রের 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য যে হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে 
গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় 
তাহা শতকরা ৪০* ভাগ বেশী । এত উদ্ধন্তরে 
'কাপড়ের-মূল্য নিদ্ধারণ করাতে জনসাধারণ 


‘যে উহা' দ্বারা তেমন কিছু উপকৃত হইবে না 


তাহ! নিঃসংশয়েই বলা চলে। সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সাধারণতঃ যেসব গলদ আমরা 
দেখিতে পাই তাহাতে চোরা বাজারের কার- 
সাজির ফলে মুল্যের হার শেষ পর্যন্ত এইরূপ 
উদ্ধান্তরেও কাধ্যতঃ সীমাবদ্ধ রাখা যাইবে কিনা 
সেবিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । 
এদেশে জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখা 
সম্পর্কে একটা বিশেষ অন্ুবিধা এই যে, গবর্ণ- 


মেন্ট নিজেরাও তাহা কাধ্যতঃ সব 'সময় 
"মানিয়া চলেন না। 


সুরকারী এজেণ্ট ও 
'কণ্টউরদের মারফতে ন্যায্য দরের তুলনায় 
অনেক বেশী দরে চাউল কিনিতে গিয়া বাঙ্গল! 
সরকার কিছুদিন পূর্বেও এপ্রদেশে উহার মূল্য 


খুব বেশী পরিমাণে_ বাড়াইয়া .দিয়াছিলেন। 


সরকারী প্রয়োজনে _জিনিষপত্র 'ক্রুয় টয় করিতে 
গিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্টও_ এই শ্রেণীর ভুল 
বারবারই ' করিচতছেন'। ছৃষটান্তত্বরূপ: বলা 
'যায়”লোহার'তৈয়ারী বণ্ট, ও নাটের মূল্য 
প্রতি হন্দর ৮৭ টাকা হারে 'নি্দ্ধারিত থাকা 
সত্বেও' কেন্দ্রীয় গ্বর্মেন্টের নিয়োজিত 
কণ্ট]ক্টরেরা_ প্রতি হন্দরে :৬০০, টাকা দর 
“দিয়াও বাজার হইতে তাহ! সংগ্রহ করিতেছেন। 
এরূপ চড়া মূল্যের ভিত্তিতে তাহাদের বিলও 
'গবণ্মেন্ট পীতিমতই পরিশোধ করিয়! চলিয়া- 
ছেন। এইরূপ কাধ্যনীতির ফলে Black 
[02155 বা. চোরা রাজার. অনেক ক্ষেত্রে আজ-. 
Approved m market ব| অনুমোদিত বাজারে 
পরিণত হইয়াছে আর বিভিন্ন ভ্রিনিষের 
নির্ধারিত দরও হাটে বাজারে কার্ধ্যতঃ বলবৎ 
না হইয়া মুখ্যতঃ পু'ধিপত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিয়া 
যাইতেছে । মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে এইরূপ 
অব্যবস্থা যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন 
কোন বিষয়ে কোন আশা দেখা যাইতেছে 





'ছিলেন। 


৪০৭. 


না। অর্থসচিব মহোদয় মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা 
বলিতে গিয়া সেই সব অব্যবস্থার প্রতিকার 
সম্পর্কে কোন কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতে- 
ছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। 


থাণ্যসমন্ত। ও সরকারী দায়িত্বজ্ঞান 
গত সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
মিত্রশক্তির হাতে উদ্বৃত্ত জাহানের প্রসঙ্গ 
এবং সেই সকল জাহাজযোগে ক্যানাডা ও 
অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশ হইতে খাগ্যণস্ত 
আমদানী করিয়া ছুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত- বাঙ্গনা 
দেশকে রক্ষা করার প্রয়োগ্রনীয়ত। লইয়া 
আমরা আলোচনা .করিয়াছি। কত্তপক্ষও 
স্বীকার করিয়াছেন যে,. বর্তমানে জাহাজ / 
চলাচল অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি. হইয়াছে A 
আন্তজ্ঘাতিক গমভাগ্ডারে প্রচুর গম. মজুত, : 
হইয়া আছে এবং সেই সক্ল' গম ভারতে 
আমদানী করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে 
অনশন মৃত্যুর হাত .হইতে রক্ষা করিবার 
পক্ষে কোন ম্যায় সঙ্গত বাধাই, আজ 'নাউ। 
মন্বম্তরক্লিষ্ট বাঙ্গলাদেশ তাই, বড় আশা, 
করিয়াছিল, কলিকাতার মেয়রও ই্-মার্কিপ _ 
রা্ট্রনায়কঘ্য়ের নিকট তার প্রেরণ করিয়া 
খাদ্য রপ্তানীর জন্য করুণ আবেদন জানাইয়া- 
কিন্ত সে আশায়, ছাই পড়িয়াছে। 
কোটী কোটা অনশনক্লিষ্টের পক্ষ হইতে মেয়র 
যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, চার্চিল- 
রুজভেপ্ট তাহার জবাব দেওয়াও প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। কিন্ত ভারত সরকার 
পরোক্ষ ভাবে জবাব দিয়াছেন। ভারত.সূর-. , 
কার প্রথম. .্বযোগেই-অদ .এরং নানা, প্রকার, 
প্রসাধন ও-বিলাসোপকরণ আমদানী করিবার্‌ 
ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতের লক্ষ 
লক্ষ লোক না খাইয়া মরিতেছে, মরুক ! 
তাহাতে কি আসে ' যায়-_-ওদিকৈ ' বড় 
কর্তাদের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া রহিয়াছে ! 
আগে তাহাদের গলা ভিজাইবার ব্যবস্থা করা 
দ্রকার। তারপর ধীরে, সুস্থে থান সমস্ত! 
ও খান্ত আমদানীর কথা বিবেচনা করা' 
যাইবে | আমাদের চার্চ লেনের সহযোগী ত 
সংবাদটি পাইয়া উল্লাসের আবেগে মাত্রা 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। জাহাজ বোঝাই ' 
হইয়া মদ আসিতেছে, খুব ভালকথা, 'ইহা 
অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে 


.পারে। এখন হইতেই, ধুয়া উঠিয়াছে, মদ 


শুধু ভ্োগাইলেই হইবে না, 'সস্তায়ও দিতে 
হইবে। পরাধীন দেশের ইহাই হয়ত নিয়তি! 
কিন্তু পরাধীনতাই কি ইহার'একমাত্র কারণ? 
'গ্রীসও আক পরাধীন। অথচ অনাহারক্রিষ্ট 
গ্রীকে বাঁচাইবার জন্য পরম শক্ত জাশ্মানীর 
অনুমতি লইয়াও গ্রীসে মার্ষিণ জাহাজে 
ক্রিয়া গম পাঠান হইয়াছে । ভারাতে গম 
ৃ পথে এরূপ কোন হাঙ্গামা”বা হীনতা . 
স্বীকার করিতে হইবে ন!। জাহাজ আছে, গম 


'আছে,জাহাজ চলাচলের পথও আগ্র বহুলাংশে 


বিপন্ম ক্ত-কিন্ত অন্ষ্টের পরিহাস, লক্ষ লক্ষ 
ক্ষুধাখিন্ নরনারীর ক্ষুধার অন্ন না আসিয়া 
আসিতেছে, ময় মন্ভপ ও বিলাসীর জন্য 

জাহাজ ভর্তি মদ ও বিলীসোপকরণ । 





বর্তমান মহাযুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ সুরু হইল ৷ 
শ্গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপের 
. পুর্ব প্রান্তে পোল্যাণ্ডের বুকে প্রথম যে আগুন 
ছলিয়াছিল আজ পৃথিবীর পাঁচটি, মহাদেশ ও 
পীচটি মহাসমুগ্র ব্যাপিয়া সেই প্রলয়ঙ্কর মহা- 
কুরুক্ষেত্রের অহনিশ বহিধিখা ক্রমেই বাড়িয়া 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই নরমেধ সাঙ্গ হইবে 


কবে? একাধির বিশেষজ্ঞের গবেষণার সঙ্গে 


ততোধিক বিশিষ্টের অস্ুমানের মিল নাই। এই 
সৰ্ব্বব্যাপক -ও" সর্ববধ্বংসী যুদ্ধ আরও কয়েক 
বৎসর ধরিয়া গড়াইয়া চলিলে মানুষের সমাজ 
"ও সভ্যতার শৃম্তগর্ভ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত 
হইতে হইবে। আজ একদিকে বিভিন্ন রণক্ষেত্র 
স্থলে জলে আকাশে লক্ষ লক্ষ মান্ৃষপ্রাণ 
দিতেছে, আর একদিকে গ্রামেগ্রামে আর 
নগরেনগরে লাখে-লাধে শোষিত নরনারী 
'দু'মুঠা খাইতে না পাইয়া ধু'কিয়া ধুঁকিয়া মরি 
তেছে। অপরিমেয় গোলাবারুদের ধূত্রজাল 
সমাচ্ছন্ন দিকচক্রবালে শাস্তির কোন লক্ষণ 
এখনও চোখে পড়ে 'না। মহাযুদ্ধের চতুর্থ 
বার্ধিকীর দিনে সহযোগী ষ্টেট স্ম্যানের 
নিয়োস্ত সম্পাদকীয় অভিমতের সহিত 
' আমরাও ক মিলাইয়া বলিতে চাই ঃ 
“This planet has been set aside as 
the solar system's lunatic asylum” 
(আমাদের এই পৃথিবীকে যেন সৌর-ভ্রগতের 
পাগল! গারদ হিসাবে আলাদা করিয়া রাখা 
হইয়াছে )। 

৷ মিত্রপক্ষ অবশেষে খাস ইতালীতৈ অব- 
তরণ করিয়াছে । বৃটিশ অষ্টম বাহিনী ও 
কানাডীয় সৈম্যদল ইতালীর পাদদেশস্থ ভূখণ্ড 
ইতিমধ্যে ৫০টি ঘাঁটি স্থাপন করিয়া অগ্রসর 
হুইয়৷ চলিয়াছে। .মার্কিণ -বিমানবহর . সঙ্গে 
সঙ্গে ত্রেনার গিরিবর্্মের সেতৃসমূহের উপর 
জোর বোমাবর্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । 
উত্তর ইতালীতে জার্মানী শক্তিবৃদ্ধির সময় 
পাইয়াছে। দক্ষিণ ইভালীতে মিত্রপক্ষ আক্র- 
মণ সুরু, করিল। এবার এক প্রচণ্ড শক্তি- 


পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার জন্য সারা দুনিয়া ' 


উদগ্রীব হইয়া থাকিবে । অবশ্ঠ ইতালী আক্র- 
“মণ মিত্রপক্ষের আসল লক্ষ্য কিনা তাহা 
এখনও বুঝা যাইতেছে 'না। ইতালীতে 
ার্মানীকে একটি রণাঙ্গনে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য 


"প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া  আগাইয়া ' 


_ আজলৈভ্তিক আসঙ্গ * 


করিয়া বল্কান অঞ্চলে অথবা ইউরোপের আর 
কোথাও অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করা 
হইবে বলিয়া কোন কোন সমর সমালোচক 
অনুমান করিতেছেন। যাহা হউক, এতদিনে 
মূল ইউরোপখণ্ডে মিত্রপক্ষ ও চক্রশক্তির 
সন্মুধ সমর জাকিয়া উঠিল । . পরের কথা 
পরে। 

' নাতৎসী-অধিকৃত ইউরোপের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড 
তইতে খারকভ এবং লিবিয়া হইতে সিসিলি 
পধ্যন্ত, চক্রশক্তির পশ্চাদপসরণে, বিশেষ 
করিয়া ইতালীর রাজমঞ্চ হইতে পৃথিবীর প্রথম 
ফ্যাসিষ্ট ডিক্রেটরের নাটকীয় তিরোধানের 
ফলে, নাৎসী ‘কবলিত ইউরোপের একাধিক 
সুদৃঢ় প্রাচীরে মারাত্মক ফাটল দেখা দিয়াছে। 
ডেনমার্কের অবস্থা রীতিমত 'সঙ্গীন। সমগ্র 
দেশে সামরিক আইন জারী হইয়াছে । সপরি- 
বার ও সপারিষদ রাজ ক্রিশ্চিয়ান এখন 
জার্মানীর হাতে বন্দী। . সুযোগ বুঝিয়া 
স্তইডেনও জার্শ্মানীকে চোখ রাঙাইবার স্পর্ধা 
দেখাইতেছে। নাৎসী কর্তৃপক্ষ এই ব্যাঙের 
লাথি চুপচাপ হজম করিয়া লইবেন, ন! শীন্রই 
সুইডেনের উপর ঝীপাইয়া পড়িবার আদেশ 
দিবেন ভাহা ছুই একদিনের মধ্যেই জ্ঞান! 
যাইবে । বুলগেরিয়ার রাজা. বোরিশ আত- 


 ভায়ীর গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন 


বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে . স্পষ্টই বুঝা যায়, ' 


বুলগেরিয়াও উষ্ণ. হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স'ও 


যুগোশ্লাভিয়া হইতে ঘনঘন গেরিলা তৎপরতার 
সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । এক কথায় নাৎসী 
জাম্মানীকে এখন ঘর সামলাইতেও যথেষ্ট 
ব্যস্ত থাকিতে হইবে। ওদিকে. রুশ রণাঙ্গনে 
জাশ্নান প্রতিরোধ-যুদ্ধও , আশানুরূপ কধ্যি- 
করী হইতেছে না। একে একে ওরেল, কুরস্ক, 
খারকভ, তাগানরগ, সুমি, উয়েলনিয়া প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলি লালফৌজের 
করতলগত হইয়াছে । 'সাড়ে চারিশত মাইল ' 
রণাঙ্গনের, সর্বত্র নাৎসী বাহিনী প্রচণ্ড 


. আক্রমণের মুখে পিছু হটিয়া চলিয়াছে। লাল- 


ফৌজ এখন সর্ববৃহৎ নাৎসী খাঁটি স্মলেন্স্ক- 
এর ৪* মাইলের মধ্যে পৌছিয়া গিয়াছে। 
ব্রিয়ান্‌স্কও বিপদাপন্ন। ষ্টালিনো ও পোপ্টাভার 
দিকে লালফৌজের সড়াশি জার্মানীর. প্রচণ্ড 
চলিয়াছে। 


@& * 
টু 


ভিজা আগেই সোভিয়েট : বাহিনী সমগ্র 
ইউক্রেন জার্ান-কবল-যুক্ত করিবার জন্য 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া: মনে হয়। এই অপাধ্য-- 
সাধন সত্যই. সম্ভব হইলে নাৎসী জার্মানীর: 
পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া পড়িবে। সুতরাং 
নাৎসী বাহিনীও প্রাণপণ করিয়া সোভিয়েট- 


. উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই ।' 


সেই সাজ্বাতিক বোঝাপড়ার ফলাফলের দিকে 
সমগ্র জগৎ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চাহিয়া থাকিবে।' 
লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের পর, 
হইতে জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন ৫). অভিযান: 
সম্পর্কে, নানা মহলে নানা সুত্রে জোর জল্পনা- 
গবেষণা চলিতেছে । এশিয়ার রণাঙ্গন সম্পর্কে 
এবারও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু জানাইবার 
নাই, ব্রন্ম-ভারত রণাঙ্গন একেবারে স্তব্ধ; 
না হইলেও মিত্রপক্ষের কেবলমাত্র বিমান-- 
হানাকে আধুনিক যুদ্ধের জোর তৎপরতার 
পর্য্যায়ভূক্ত কর! যায়না । মার্কিণ বাহিনী: 
নিউগিনির সেলামাউয়া অঞ্চলে ' জাপ প্রতি-. 
রোধ ঠেলিয়া, অল্পস্বল্প অগ্রসর হইতে পারি-. 
তেছে মাত্র।. এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলের একমাত্র সবিশেষ উদ্লেখযোগ্য ঘটনা: 
হইতেছে দেড় শতাধিক মার্কিণ বোমারু কর্তৃক, 


ভাপ অধিকৃত মারাল দ্বীপে জোর বোমাবর্ষণ ।। 


এই ঘাঁটিটি টোকিও হইতে ১২ শত মাইলের": 


ই 


ভার নী ২৬ EE জের. 
লইয়া আইনশাস্ত্রীয় গজকচ্ছপের লড়াইএর 


' এতদিনে ফলাফল প্রকাশিত হইল।. উক্ত, 


১৪নং অডিনান্স সম্পর্কে সম্প্রতি ফেডারেল: 
কোর্ট নূতন রায় প্রদান করিয়াছেন । কলি- 
কাতা হাইকোট" ২৬ ধারা অনুসারে আটক. 
রাখার ব্যবস্থাকে বৈধ করার প্রচেষ্টাপ্রস্ত- 
অডিনান্সটিকে অবৈধ বলিয়া রায় দিয়াছিলেন।, 


'বাঙ্গলা সরকার যথাসময়ে সেই. রায় ' সম্পর্কে: 


ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নিকট বিচার- 
প্রার্থী হইয়াছিলেন। ফেডারেল কোর্ট এই 
মৰ্ম্মে রায় দিয়াছেন যে, ১৪ নং অডিনান্স অন্থু- 
সারে আটক রাখার ব্যবস্থা আইনতঃ সিদ্ধ, কিন্তু. 
এই আটকের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের 
২৬ ধারার প্রয়োগ আইনসিদ্ধ হয় নাই ।. 
অন্ান্ত প্রদেশ হইতে তথাকাঁর হাইকোর্টে” 

"(৪৩২ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য) ৮1 * ৪ 







‘5 কৃষিজাত. আয়ের উপর কর নির্ধারণের 
'উদ্দেশ্য নিয়া বাঙ্গল৷ সরকার. সম্প্রতি একটি 
আইন প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। এ সম্পর্কে 
একটি খসড়া'বিল গত ২৬শে আগষ্ট .কলি- 
কাতা 'গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ।: কৃষি 
সংক্রান্ত জমি ও ইমারত প্রভৃতি. হইতে এ 
প্রদেশে যাহাদের বৎসরে: ছুই হাজার টাকার 
উপর আয় হইতেছে এই বিলে ভাহাদের 
উপর একটা আয়কর বসাইবার প্রস্তাব করা 
ক্রইয়াছে। উক্ত বিলের পরিকল্পিত বিধান 
সমূহ আলোচনা করিলে জানা বায়, কোন 
লোকের মোট. কৃষিজাত আয়ের প্রথম ১১৫০০ 
টাকার উপর কোন ট্যাক্স বসিবে না. পরবর্তী 
৩,৫০০ টাকার উপর টাকা প্রতি তিন পয়সা 
হারে" কর ধার্য হইবে। তৎপর আয়ের 
পরিমাণ বেশী" হওয়ার সঙ্গে :করের হার 
বাড়িয়া" 'সব্র্বোচ্চে টাক! প্রতি দশ পয়সা 
পর্য্যন্ত দাড়া্টবে। .' 

বাঙ্গলা সরকার এইভাবে লোকের কৃষি- 
জাত আয়ের'উপর'যে'কর ' বসাইবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন মূলনীতির দিক. হইতে তাহার 
বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। লোকের 
অন্যান্য ধরণের আয় হইতে ট্যাক্স - আদায়ের 
রীতি যেখানৈ খুবই প্রচলিত সেখানে কৃষিজ্জাত 


আয়কেও”: করধার্য্যযোগ্য 'আয়ের অস্তভু ক্ত ' 


করা আমরা কোন দিক' দিয়াই বিগহিত মনে 
করি না।' 
ব্যাপকভাবেই বলবৎ করা” হইয়াছে? আমা- 


দের'দেশে এই শ্রেণীর ট্যাক্স সম্পর্কে একটা ' 
প্রধান আপত্তির কারণ দড়াইয়াছিল, ১৭৯৩ . 


সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়া।- কিন্ত সেই 
আপত্তি ভারত গবর্ণমেন্ট বছ পূর্বেই খণ্ডন 
করিয়াছেন! দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ 
থাকা সন্বেও সরকারী '-আয় বুদ্ধির 'জরুরী 
প্রয়োজন দেখাইয়া প্রথমে ' ১৮৬০ সাল 
' হইতে ১৮৬৫ “সাল পর্য্যন্ত ও পুনরায় ১৮৬৯ 
সাল 'হইতে' ১৮৭৩ সাল পধ্য্ত “সময়ে 
তাহারা দেশের লোকের নিকট হইতে 
এই কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
পরে যদিও ভারত এাবরর্েন্ট আর কখনও এই 
ক্র বসাইবার চেষ্টা করেন নাই "তথাপি এই 
শ্রেণীর কর নিদ্ধারণের সমীচীনতা। বিভিন্ন 
সরকারী কমিশন ও: .কমিটির রিপোর্টে বার- 
বারই স্বীকত হুইয়াছে। ১৯২৫ সালে স্তার 
হর ka 


" অন্যান্য "দেশে এইরূপ ট্যাক্স 
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উভহাণ্টারের সভাপতিত্বে যে কর'তদস্ত কমিটি 


বসিয়াছিল তাহারাও তাহাদের রিপোর্টে কুষি- 


জাত আয়ের উপর কর' ধার্য্য করিবার ' জন্য 
সুপারিশ .করিয়াছিলেন। ইহাতে এই 
প্রকার কর 'সম্পর্কে ' সরকারী অধিকার 
ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বল! : চলে। 


এত দিন এই অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের 


হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল ।. ১৯৩৫ সালের নূতন 
ভারত শাসন আইন প্রবস্তিত হওয়ার সঙ্গে 
প্রাদেশিক 'সরকারসমূহই - একচেটিয়াভাবে 
সে অধিকার লাভ করিয়াছেন। বহার, মাদ্রাজ 
ও আসামের গবর্ণমেন্ট সেই 'অপ্নিকার ইতি. 
মধ্যে কার্ধযকরীভাবে 'প্রয়োগও করিয়াছেন। 
নূতন. প্রাদেশিক -স্বায়ত্ত শাসনের আমলে 
বাঙ্গলায় এতদিন কৃষিজাত আয়ের উপর কর- 
নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা অবলপ্বিভ হয় নাই । 
শপ্রদেশে . চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'বনিয়াদ 
অধিকতর সুদৃঢ়-বলিয়া এইরূপ: কর নির্ধারণ 


সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার প্রথম হইতেই বিশেষ ' 
দ্বিধা সক্কোচের ভাব পোষণ করিয়া আসিয়া 


ছিলেন। তাহার পর. এপ্রদেশের ভূমিরাজস্ব 
বিষয়ে ফ্লাউড্‌ 'কমিশনের ' রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার পর এই কর. নির্ধারণের ' ব্যাপারে 


তাহার! ক্রমে ক্রমে ' ' অগ্রবন্তা হইয়াছেন. 


বাঙ্গলাদেশে কৃষিজাত, আয়ের উপর “কর 
বসাইবার জন্য ও কমিশনের রিপোর্টে বিশেষ- 
ভাবে নির্দেশ- দেওয়া হইয়াছে । এইভাবে 
দীর্ঘকাল বিচার . বিশ্লেষণের: পর 'বিটক্ষণ 
লোকদের ' সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া 
যেভাবে এই কর বাঙ্গলা দেশে প্রবর্তন ‘করার 
প্রস্তাব' হইয়াছে তাহাতে মূল নীতির দিক 
হইতে উহার' বিরুদ্ধে ' কিছু বলিতে 'যাওয়। 
আজ বাস্তবিকই অবাস্তর ৷ 


‘কিন্তু কৃষিজাত,' আয়করের মূল নীতির 


বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার না 'থাকিলেও 
যে উদ্দেশ্য নিয়! বাজলা সরকার বর্তমানে এই 
কর প্রবর্তনে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে 'সে 


'দিক দিয়া উহার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক 


কিছু বলিবার -আছে। প্রস্তাবিত আইনের 
বিলটি প্রকাশ করিতে গিয়া! বালা সরকারের 
বর্তমান অর্থসচিব মিঃ টি সি. গোস্বামী 'উহার 
“উদ্দেশ্য ও বিধেয়” সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত, মন্তব্যে 
বলিয়াছেন যে, 'এক দিকে 'সরকারী আয় 


'বাড়াইবার ' প্রয়োজনীয়তা ও অপর দিকে, . 


এ ভীলিজেটিল AA 


নিয়োগ করেন না! 







কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার ন্যায্যতা 


'এই ছুই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা 


গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত, কর নির্ধারণের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন | নৃতন কর হইতে আদায়ী অর্থ ' 
কিরূপ ন্তাষ্য কাজে ব্যয় করা হইবে তৎ- 


সম্পর্কে কোন কিছু বলা অর্থসচিব মহোদয় 


প্রয়োজন মনে করেন নাই । সরকারী আয় 
বাড়াইবার যে ভনিতা তিনি ' করিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্টই বুঝ। যায়, অন্যান্য দফা হইতে 
আদায়ী' সরকারী, রাজন্বের. বেশীরভাগ যে- 
ভাবে নানা অবান্তর কার্ধ্যে:নিঃশেষ করা হই- 
তেছে কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইয়া 
তত্বাবদ আয়ও তীহারা 'সেই চিরাচরিত . 


নিয়মেই খরচ করিবেন” "জাতি গঠনমূলক 


কাৰ্য্যে, বিশেষ করিয়া'কৃষির উন্নতি সাধনে এই 
অর্থ ব্যয় করিবার কোন পরিকল্পনা, বা সঙ্কল্প 
তাহাদের নাই | অথচ ফ্লাউড কমিশন সেইরূপ 
কার্যের জন্যই এ প্রদেশে কৃষিজাত আয়ের 
উপর কর' বসাইবার প্রস্তাব' করিয়াছিলেন। 
উক্ত কমিশন বলিয়াছিলেন, এদেশে চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত বলব থাকার ফলে কৃষির প্রয়ো" 


অনীয় উন্নতি সম্পর্কে কাহারও কোন দায়িত্ব 


বা কর্তব্য নাই। জমিদার ও তালুকদার শ্রেণী 
জমির উৎকর্ষ বিধানে বিশেষ কোন চেষ্টা যত্ন 
কৃষি ও কৃষকদের সহিত 
সাক্ষাৎ 'যোগাযোগ -.না থাকায়, দেশের 
গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদাসীন , 


রহিয়াছেন। ' ফলে জাতীয় ক্ষতি ও অপচয়ের . 
মাত্রা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে । 


এইরূপ 
অবস্থা সকল দিক দিয়াই শোচনীয় ' বলিয়া 
ফ্লাউড ' কমিশন "তাহাদের রিপোর্টে গবর্ণ- 
মেণ্টকে বাঙলার জমিদারী ও তালুকদারীসমূহ 
কিনিয়া লইয়া কৃষি ও কৃষকদের সহিত একটা 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়া- 
ছেন। ' আদায়ী ভূমি রাজত্ব সম্পূর্ণভাবে 
সরকারের করায়ত্ব হইবার ' ফলে উহাতে 
তাহাদের যে অতিরিক্ত আয় হইবে তাহা দ্বারা 
তাহারা গবর্ণমেন্টকে কৃষির সমুচিত উন্নতি 
বিধানে যত্ুপর : হওয়ার জন্য পরামর্শ -দিয়া- 
ছেন।. তবে কমিশন উহা ভালভাবেই উপ- 
লন্ধি করিয়াছেন !যে, গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
নির্দেশমত যদি জম্দারী ক্রয় করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,” তথাপি তাহা কাধ্যে 
(৪১৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) Ee 
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লোভে লা, আনম আলিম রি 


সোভিয়েট রাশিয়ায় রুশ-জান্মান যুদ্ধের 


পুরে শ্রমিক.ও মস্তিফজীবীর সংখ্যা দাড়াইয়া- 


ছিল ছুই কোটি আশী লক্ষ অর্থাৎ জারের 
' আমলের সংখ্যার আড়াই গুণ। দেশের 
শাসনতন্ত্র জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত এবং 
পরিকল্পিত ; সেজন্য বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ 
সমাধান সেখানে সম্ভব হইয়াছে । সেখানে 
কাজ না করিলে কেহ, খাইতে পায় না এবং 
কাজের অভাবে কেহ অনাহারে অকালমৃত্যু 
বরণ করে না» কাজ কর! সেখানে দেশের 
প্রতি অবশ্য কর্তব্য: হিসাবে ধরা হইয়া থাকে, 
" কাজ করিয়া জীবিকানির্ববাহ করাই সেখানে 
_ গোঁরবের বিষয়!" পিতৃদত্ত সম্পত্তি সে দেশে 
কাহাকেও সম্মান দান করে না), আপন 
যোগ্যতার দ্বারা মর্ধ্যাদা লাভ করাই সেদেশের 
রীতি। ' | 
জনসাধারণকে কাজে নিযুক্ত করার ভার 
সোভিয়েট সরকারের । 
অর্থাগম জনগণের সম্পত্তি এবং জনগণের জন্যই 
' তাহা ব্যয় হইয়া থাকে ; কিন্তু জারের সময়ে 
জার, জমীদার ও পুঁজীদারগণ জাতীয় আয়ের 
চারি. ভাগের 'তিন ভাগই আপন আপন 
স্বার্থের জন্য আত্মসাৎ, করিতেন। আজ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কল্যাণে যে শুধুই 
বিতরণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা নয়, 
উপরস্ত জাতীয় আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হইল, প্রত্যেককে 
তার শক্তি, কার্য্য এবং প্রয়োজনের উপযুক্ত 


_ পারিশ্রমিক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা। 


এই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, বলিয়া শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও 
মস্তিফজীবী সকলেই একযোগে সহযোগিতা 
ও কাধ্যসমহ্বয়ের সাহায্যে নিজেদের সুখ- 
্বাচ্ছল্দ্যের অন্য এবং দেশের ও দশের উন্নতির 
জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করিতেছে। সে দেশে 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজনীতির অস্তিত্ব নাই সুতরাং 
এক শ্রেণীকে আর এক শ্রেণী শোষণ করিতে 
পারেনা, এক শ্রেণীকে আর এক শ্রেণীর 
স্বার্থের জঙ্য ' যৎকিঞ্চিৎ মুল্যে শ্রমবিক্রুয় 
করিতে হয় না। এই জন্য সকলেই নবোছ্মে 
কাক আরস্ত. করিয়াছে । ফলে উৎপাদন: 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং. বৃদ্ধির হার 
জগতের যে কোন ধনতাস্ত্রিক দেশের অপেক্ষা 
৷ অধিক। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি- 


আজ সমগ্র জাতীয় 


(্রীতরুণ রা এম এস সি]. 


কল্পনার ফলে ১৯২৮ হইতে: ১৯৩৭ সালের 
ভিতরে .সোভিয়েটের উৎপাদন বুটেনকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া ইউরোপের সব্বোচ্চ আসনে 
অধিষ্ঠিত দেশগুলির প্রায় সমকক্ষ হইয়া 


উঠিল. তৃতীয় পরিকল্পনায় কোন, কোন. 


শিল্পশাখায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাহিয়াছে. শতকরা 
৩৯ ‘ভাগ পর্য্যন্ত । প্রথম পঞ্চবাষিক পরি- 


কল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা 


৪১ ভাগণ।, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ‘যদিও লক্ষ্য 
'ছিল শতকরা ৬৩ ভাগ উন্নতি কিন্তু শেষে 
দেখা গেল যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা 
৮২ ভাগ। এই ধরণের কৃতকার্ধ্যতার- টি 
ধনতান্ত্রিক জগতে নাই.। 

উৎপাদনের উন্নতির - একটি EO 
কারণ হইল *স্তাখানভ+ আন্দোলন । এই 
আন্দোলনের জন্মদাতা. আলেক্সি স্তাখানভ, 
নামে এক কয়লাখনির শ্রমিক। ইনি লেনিন্‌ 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন । সাধারণ শ্রমিকও 
যোগ্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ লাভ করিলে 
জগঘরেণ্য হইতে পারে, স্তাধানভ্‌ তাহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি যন্ত্র ব্যবহারকে আপন 
বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিয়া যে. ক্ষেত্রে সাধারণ 
শ্রমিক দৈনিক পাঁচ টন কয়লা কাটিত সেই 
ক্ষেত্রেই তিনি, এক দিনে ১*২ টন কয়লা 


কাঁটিবার ব্যবস্থা করিলেন। আজ পর্যন্ত : 


ইউরোপের অন্য দেশে দৈনিক ১৭: টনের 
বেশী কয়লা কেহ একাকী উৎপন্ন করিতে 


পারে নাই। ১৭২ টন হইল জাশ্মানীর রূর্‌ 


কয়লা অঞ্চলের রেকর্ড। স্তাধানভ.. পদ্ধতির 
ক্রুমোন্নতির ফলে একদিন নিকেতা আইজোটভ 


ও আর্ভিউধিন্‌ ৫৩৬ টন কয়লা একদিনে, 


কাটিয়া ফেলিলেন। - সারা .. সোভিয়েটে 
স্তাধানভের বার্তা প্রতিধ্বনিত হইল ; শিল্পের 
শাখায় শাখায় স্তাখানভ্‌ আন্দোলন প্রভাব 
বিস্তার করিতে লাগিল :অতি দ্রুতগতিতে । 
কিন্তু এই গতি কোন -আকম্মিক ইন্্রজাল দারা 
সম্ভবপর হয় নাই। সোভিয়েটের জনকল্যাণ 
কামনাই এই নীতির অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে ৷ 
জনগণের সর্ববাজীন, শিক্ষা, জ্ঞানলাভের সুবিধা 
ও সেই সুবিধার ব্যবহার এই আন্দোলনকে 
এত শীত্র সাফল্যমণ্ডিত করিয্বাছে। / রেকর্ড 
স্থষ্টির উদ্দেশ্যে সেদেশের শ্রমিকেরা পরিশ্রম 
(করে না তাহারা পরিশ্রম করে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য যাহাতে দেশের ' ব্যবহারিক উন্নতি 


'ক্রেয়শক্তি বৃদ্ধি' হইবে। 








হয়৷ ' তাহাদের . সততার ফলে বিজয়লক্্মী 
অনাহৃতই আসিয়া তাহাদিগকে বরণ করেন। 
তাহারা শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারের সাহায্যে 
শিল্পের প্রত্যেক. বিভাগটিকে করিতেছে 
আধুনিক ' প্রণালীতে 'ন্ত্রসজ্দিত এবং সঙ্গে 


সঙ্গে উদ্ভাবিত, হইতেছে. নব নব উৎপাদন 


প্রণালী ॥.. স্তাধানভকম্মীরা কিভাবে উৎপাদন 
বৃদ্ধি. করে তাহার একটি: উদাহরণ ' দেওয়া 
যাইতে পারে। জামকভ নামে একজন 
শ্রমিক একটি লৌহদণ্ড বাকাইরার যন্ত্র লইয়া - 
দেখিল.যে তাহার দ্বারা দৈনিক ৪৫৮৫ পাউণ্ড 
লৌহদপণ্ড বাকাইয়া দেওয়া সম্ভব । সেযন্ত্রটির 
সঙ্গে একটি মোটরযস্ত্র লাগাইল এবং হাতের 
কাজটি পায়ের দ্বারা করিতে লাগিল (যেমন 
সেলাইএর কল পদচালিত . হইলে কাজের 
সুবিধা হয়) ফলে -কোন' এঞ্জিনিয়ারের " 
সাহাখ্য না লইয়াই সে সেই যন্ত্রের দ্বারা পঁচিশ " 
গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিলি। ধনতাপ্রিক দেশের ' 
শ্রমিকদিগকে এইরূপ ম্বাধীনভাবে কাজ 
করিবার শিক্ষা বা. সুযোগ দেওয়া হয় না, 
কারণ তাহারা সকলে মস্তি চালনা করিতে 
শিখিলে উৎপাদন এত বাড়িবে যে বাজারদর 
পড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ' 
তাহার জন্য মালি” . 
কের মুনাফা ও শোষণে বাধা পড়িবে। তাই 
তাহারা প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়া এক্সিনিয়ার 
নিযুক্ত করেন যাহাতে উৎপাদন ব্যবস্থা 


নিজেদের আয়ত্তে থাকে । 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে শিল্পের 
আয় বৃদ্ধি. তইয়াছিল* ২৫০,০**১০০০ রুবল্‌ 
(এক রুবল্‌ ২%* আনা) এবং দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার ফলে শিল্পের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল 
৪৩০,০০০,০০০ কবল | তৃতীয় পরিকল্পনার 
বর্ণনা, এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। : 
যতদুর জান! যায় তাহাতে শিল্পের আয় বৃদ্ধি 
হইয়াছে ৯৫০১০০৯১০০৭ -কুবল্‌:। ফেক্ষেত্রে 
১৯৩৮ সালে, বিপ্লবের পূর্বের তুলনায় সোভি- 
যে্টের শিল্পোম্নতি হইয়াছে প্রায় দশগুণ, সেই 
ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনে, জার্মানীতে 
বা ফ্রান্সে কোন্‌ কোন শিল্পের অবস্থা ১৯১৩ . 
সালের অপেক্ষা কিছুই উন্নতিলাভ, ‘করে নাই 
এবং যে যে শাখায় উন্নতি হইয়াছে, তাঁও 
শতকরা ২০ বা ৩০এর বেশী নহে। : .. 

উৎপাদনের উন্নতির সহিত. সোভিয়েটের 


৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


'জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। গত দশ 
বৎসরে পারিশ্রমিকের হার প্রায় দাদশগুণ 
বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । প্রথমে প্রতি শ্রমিকের 

'গড়ে বাৎসরিক আয় ছিল ১৫১৩ রুবল্‌। 





১৯৩৮ সালে বাৎসরিক আয় হইয়াছে ৩৪৪৭ 


রুবল্‌। কিন্তু জাতীয় আয়কে যুক্তিযুক্তভাবে 
বিচার করিতে গেলে আসল. মাসমাহিনা'র দিক 
হুইতে বিচার করিতে হইবে | দ্বিতীয় পঞ্চম- 
বাধিক পরিকল্পনার ছার! শ্রমিক সংখ্যার বৃদ্ধি 
হইল শতকরা ১৮ ভাগ এবং মাসমাহিন! 
বৃদ্ধি হইল শতকরা ১৫০ ভাগ । ধনতান্ত্রিক 
প্রথমতঃ শ্রমশিল্পের পরিকল্পনার কোন 
স্থা নাই, কারণ অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি 
ষ্টরের কাম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, দুঃসময়ে নেহাৎ 
পড়িয়া চেষ্টা করিলেও পরিকল্পনার 
অধিক ত দুরের কথা, পরিকল্পনাসিক্ক 
উৎপাদন বৃদ্ধিও সম্ভব হয় না, কারণ শ্রমিকগণ 
তাহাদের কাজকে আপনার কাঞ্জ বলিয়া 
ভাবিতে পারে না» তাছাড়া তাহার! ভাল 
করিয়া দুইবেলা খাইতেই পায় না এবং 
'রোগগ্রস্ত হইয়া যায়। শিক্ষাও তাহারা পায় 
না, যোগ্যতা দেখাইবার সুবিধাও তাহাদিগকে 
দেওয়া হয় না। 
আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সোভিয়েট 
"শ্রমিকদের জীবনযাত্রার প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি 
হুইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী 
‘দ্রব্যের ও সমবায়-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির 
_বকিক্রয়ের হার বৃদ্ধি হইয়াছিল প্রায় আড়াই 
'গুণ। ১৯৩৫-৩৭ সালে কালোরুটির অর্থাৎ 
ধাই সরিষার তৈয়ারী রুটির চাহিদা কমিয়া 
.. গেল এবং গমের সাদা রুটির ব্যবহার আড়াই 
গুণ বাড়িয়। গেল। এই ভাবে মাংস, ডিম, 
মাখন ও ফলের ব্যবহার ক্রমেই উম্নতিলাভ 
"করিতে লাগিল । উন্নভিলাভ করার মুলে 
“অভিজাত শ্রেণীর বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়শক্তি 
নহে, জনসাধারণই এই সকল দ্রব্য ভোগ 
"করিবার সুযোগ পাইতে থাকিল। কিন্ত 
-আমাদের দেশের শ্রমিকেরা ত দুরের কথা 
‘নিয় মধ্যবিত্তশ্রেণীও নিয়মিত কল খাইবার 
“আশা করতে পারে না। ১৯৩৮ সালে সোভি- 
.য়েটে খাগ্ঠব্রব্যের উৎপাদন বাড়িল ১৯১৩ 
সালের ছয় গুণ; কিন্তু জনসাধারণকে 
খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া রপ্তানীর জন্য বিশেষ 
কিছু উদ্ত্ত থাকিত না। দেশের উৎপাদিত 
-দ্রব্যকে দেশের অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত 
রাখিয়া শ্রেণীস্বার্থের আশায় বিদেশে: লইয়া 
“গিয়া বিক্রয় করা. সমাজনীতির প্রতিকূল ৷ 
১৯১৩ সালে পাতক! উৎপাদন . হইয়াছিল 
5৮৩১০ ০০০০ জোড়া ; ১৯৩৮ সালে হইয়াছে 







'আধিক জগৎ 
১৮৯১৫৯০০৬০৩ জোড়া । ১৩,৫০০,০০০ কুবল্‌ 


. মূল্যের পরিচ্ছদ উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯১৩ 


সালে। ১৯৩৮ সালে সেই স্বলে-১১৬৯৯/০ ০০, 
০** রুবল্‌ মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ উৎপাদিত 
হইয়াছে । সব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যাপার 
হইতেছে এই যে, উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রয়ো- 
জনের দাবী মিটাইতে পারিতেছে না, 
চাহিদা সরবরাহ শক্তিকে জ্যামিতিক বেগে 
পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহার 
কারণ জীবনযাত্রার ধারা আজ এরূপ উন্নত 
প্রণালীতে বহিতেছে যে, সকলেই উৎকৃষ্ট দ্রব্য 
চাহিতেছে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু শ্রমশিল্প সে 
পরিমাণ: সরবরাহ করিয়!। উঠিতে এখনও 
পারিতেছে না। আমাদের দেশে বিপণি আছে 
প্রচুর, উৎকৃষ্ট দ্রব্যও আছে যথেষ্ট, কিন্ত 
অধিকাংশ লোকের ক্রয় করিবার ইচ্ছা 
থাকিলেও সামর্থ্য নাই । | 

জীবনযাত্রার ধারাকে বিচার করিতে 
হইলে জীবনবীমার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা 
চলে না । সোভিয়েট সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলির . জনসাধারণের আুথ-সুবিধার দিকে 
সৰ্ব্বদাই নজর রহিয়াছে ৷ .সরকারের ব্যয়ে 
বাধ্যতামূলক জীবনবীমার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
১৯২৯ সালে বীমা করিয়াছিল ১১,০০০,০০০ 


লোক; ১৯৩৭ সালে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া . 


দাড়াইল ২৬,৭০০,০০০ জন । রোগ, বার্দক্য, 
অঙ্গহানিজনিত অক্ষমতা ও মৃত্যু এই সব 
ক্ষেত্রে সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা বীমার 
উদ্দেশ্য ।.পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বৎসরে বীমার 
পরিমাণ, দাড়াইয়াছিল ১*,০০০১০০০১৪৯০ 
রুবল্‌। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক ব্যবস্থায় তাহ! 
দাড়াইয়াছে ২৬,৫০০৪০৯০,০ ৯০ রুবল্‌। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিকদের চিকিৎসা 
হয় বিনামূল্যে' এবং প্রত্যেকেই প্রতি 
বৎসর পূর্ণ মাহিনায় কিছুদিন বিশ্রামনুখ 


উপভোগ করিয়া থাকে।  বায়ুপরিবর্তনের 


প্রয়োজনও সরকারই মিটাইয়া থাকেন। 
ট্রেড ইউনিয়নের তত্বাবধানে বহু বিশ্রামাগার 


ও স্বাস্থ্যাবাস গড়িয়া উঠিয়াছে; ১৯৩৭ সালে 
এই বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ব্যয় হইয়াছিল 
মোট ১১৩৪ ০১৬ ০০১৩০ রুবল্‌। এই সকল 


স্বাস্থ্যাবাস জনপাধারণেরই উপভোগের জন্য |. 


১৯৩৮ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক এই সকল 
স্বাস্থ্যাবাপ ব্যবহার করিবার স্থুযোগ 
পাইয়াছিল। 

কল্যাণকর লোকশিক্ষার' দিক হইতে 
বিচার করিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন বহু 
পূর্ব্বেই অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়াইয়া 
গিয়াছে । প্রাথমিক শিক্ষা, হইতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত সব ব্যরস্থাই 
বিনামূল্যে করা হইয়া থাকে। সংস্কৃতির 


8১১ 


প্রগতির জ্রম্যও সরকার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া 
থাকেন। 

_ নারী শ্রমিকদিগকে সুধ-সুবিধার জন্য 
৫পাভিয়েট সরকারের যত্বের অবধি নাই। 
১৯৩৭ সালে মাতৃমঞ্জলের জন্য সরকার 
১১৪৫,০০০,০০০ কুবল্‌ ব্যয় করিয়াছিলেন | 
প্রসবের-পূর্বেব কয়েকমাস ও পরে কয়েকমাস 
পূর্ণ মাহিনায় নারীশ্রমিকেরা ছুটি পাইয়া 
থাকে এবং প্রসবজনিত সমস্ত ব্যয়ের ভার 
সরকারের । 


(ক্কবিদ্ৰাত আয়ের উপর কর-_৪০৯ পৃষ্ঠার পর) 
পরিণত করিতে অনেক বৎসর. অতিক্রান্ত 


হইয়া যাইবে। আর তাহাতে কৃষির উন্নতির 
প্রশ্নও ক্রমান্বয়ে অবহেলিত, হইবে। তাই 


.এ বিষয়ে সত্বর একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য 


তাহারা গবর্ণমে্টকে আপাততঃ কুষিজাত 
আয়ের উপর একটা ,কর নির্ঘারণ করিবার 
জন্ত পরামর্শ দিয়াছেন । এই কর হইতে ষে 
আয় হইবে ফ্লাউড কমিশন তাহা সবর্বতো- 
ভাবে কৃষির উন্নতিমূলক কার্যে নিয়োগ : 
করিতে বলিয়াছেন ৷ বাঙ্গলা সরকার কমি- 
শনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষিজ্গাত আয়ের 
উপর বর্তমানে একটা কর স্থাপনে ব্রতী 
হইয়াছেন। কিন্ত যে উদ্দেশ্যে কমিশন ' 
এ কর বসাইতে বলিয়াছেন তাহারা ইচ্ছ! 
করিয়াই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষিজাত ' 
আয়ের উপর কর ধার্য করিয়া তৎবাবদ আয় 
কৃষির উল্নতিমূলক কার্যে নিয়োগ করা হইবে 
না-_গতান্ুগতিক নিয়মে -শাসনকাধ্যে তাহা 
ব্যয় করা হইবে । ইহাই যেখানে গবর্ণমেন্টের 
মতলব সেখানে আমরা এই নূতন কর 
স্থাপনের প্রস্তাব কোন মতেই সমর্থন করিতে 
পারি না। ত. 
নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবস্তিত 
হওয়ার পর হইতে বাঙ্গলার লোকদের উপর 
নানাভাবে অনেক করের বোঝা চাপিয়াছে। 
এই ছু্দিনে নূতন করিয়া একটি ট্যাক্স বসি- 
বার কথায় অনেকেই তাহাতে রীতিমত 
অস্বস্তি বোধ করিবে। দেশের ভূম্যধিকারীরা 
প্রজাদের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা 
খাজনা ও অন্যান্য প্রাপ্য বিশেষ কিছু আদায় 
করিতে পারিতেছেন না। ফলে ভূমি রাজন্ব 
ও সেস্‌ প্রভৃতি রীতিমত পরিশোধ করিয়। 
যাওয়াই তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে! এই অবস্থায় নৃতন করিয়া 
কৃষিজাত আয়ের উপর কর নিদ্ধারিত হইলে 
তাহাদের দুঃখ দুর্দশা যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই । এই শ্রেণীর 
কর বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট যদি কৃষির উন্নতি ও 
অন্য জাতি গঠনমূলক কার্যে তংবাবদ আয় 
নিয়োগ করিতেন তবে এ বিষয়ে তাহাদের 
একটা সান্ত্বনার কারণ থাকিত। কিন্তু নূতন 
কর সম্পর্কে সেই শ্রেণীর কোন উদ্দেশ্য বা 
পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের একেবারেই নাই । এই 


' অবস্থায় দেশের ভূম্যধিকারীদের পক্ষ হইতে 


প্রস্তাবিত করের বিরুদ্ধে, তুমুল প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হওয়ারই সম্ভাবনা! দেখা যাইতেছে । 


শে 


৫ 


আশিক দ্ন্িস্মাব্ত বই 


) 





সরকারী সাহায্য সম্পর্কে মিঃ মুরাবদদী 


. সম্প্রতি কলিকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধি- 


গণের নিকট বাজলার অন্নুসঙ্কটে সরকারী সাহায্য, 


ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ হবরাবন্দী যে বন্তৃতা' করেন 


* তাহার সার মৰ্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল :-- 


সমগ্র প্রদেশ ছূর্ভিক্ষপীড়িত মনে করিয়া 
সরকারী সাহায্যের .পরিরুল্পনা করা হইক়্াছে। 
গাম এবং: মিউনিসিপালিটাসমূছে সাহায্য সমিতি 
স্থাপন করিয়া ছুর্গতৃদিগকে সাহায্য দানের জন্য 
সরকারী, কর্্মচারীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে খাতশন্ত বিতরণের ব্যবস্থা 
হইতেছে। প্রদেরের খ্বিভিন স্থানে-মণ্ড বিতরণের 
জান্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। এতঘ্যতীত কৃষিখণ 
ও অন্তান্ত প্রকারে সাহায্য দানের ব্যবস্থা ইতি- 
পূর্বেই করা হইয়াছে |. এই সকল কাজে সরকার 
ইতিমধ্যেই. সাডে তিন কোটী টাকা ব্যয় করি- 
স্নাছেন। সন্মুখে আরও দুর্দিন আসিতেছে, অন- 
সাধারপকে রক্ষার জন্তু যত অর্থেরই প্রয়োত্রন হউক 
সরকার.ব্যয় করিতে রাজী আছেন। স্থানীয় বে-সর- 


কারী সাহাধ্য'সমিতিগুলিকে উৎসাহ দিতে সরকার 
.ক্রটী করিবেন না। তবে এই উৎসাহ দানের "অথ ইহ! 


নয় ষে,সরকার নিজে দায়িত্ব অশ্বীকার করিতেছেন 1৮ 
,লোকের মনে ধারপা জন্মান হইতেছে. যে, বেঃসরূ- 


কারী সাহায্য সমিতিগুলিই সাহায্য করিতেছে « 
সরকার কিছুই করিতেছেন না । ইহা ঠিক নছে। 


বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতর্ণমেণ্ট 
অল্পমূল্যে খান্ত*প্ত সরবরাহ করিতেছেন । অনশন- 
ক্লিট নরনারী যাহাতে আরও অধিক সংখ্যায় কলি- 


দিগকে আশ্রয় শিবিরে পাঠান হইবে। 


তাছাঁদিগকে বাড়ী 'পাঠান' হইবে এবং সেখানে 


শিয়াও তাহারা যাহাতে অনাহারে প্রাপত্যাগ না | 
করে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। নিতান্ত দুঃস্ব- 
দিগকে ষ্যা্ডার্ড কাপড় দেওয়া হইবে । অনহিতকর 
প্রতিষ্ঠান অথবা যে সকল-অন্তান্ত ব্যক্তি জনসেবার, বার £- ১৩৯৭ অফিল 
তার নিয়াছেন,, তীহাদিগকেও টার কাপড় 
দেওয়া হইবে।. i 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ খা জবব্যের মুল্য হাস > ও 9355৯ হর 


.কাতায় আসিয়া ভিড় না করে তজ্জন্ত কলিকাতার | : 
চতুষ্পীশ্ববত্তী অঞ্চলে লঙ্গরথান! খোলা হইয়াছে। : 
হাসপাতালসমূহে ১৭০০ দুঃস্থ পীভিত ব্যক্তিকে $ 
রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ' ব্যবস্থা আরও | 
প্রসারিত হুইবে। ৪৩নং ওয়েলেস্লী ষ্্রীটে ছুঃস্থ | 
শিশুদের আশ্রয় এবং সাহায্য দানের জন্তু একটি 
“ কেন খোলা হইয়াছে। এক হাজার লোকের 
চিকিৎসা হইতে পারে এইরূপ চিকিৎসাকেক্্ কলি- । f 
কাতায় স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল কেন্ত্রে | 
. যাহারা চিকিৎসিত হইবে একটু সুস্থ হইলে তাহা- }. 
‘দের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া, অধিকতর. ছু" | 
এখানে ই 
২০ হাজার লোকের স্থান করা হুইয়াছে। অতঃপর ) 





নিয়ন করিতে গভর্ণমেণ্ কৃতসম্কল্প হইয়াছেন। 
পরীক্ষাযূদকতাতব এই আদেশ জারী করা হয় নাই, 
আদেশ বলবৎ থাকিবে। ব্যবসায়ীদিগকে গভর্ণ- 
মেপ্ট সকল প্রকার' সুবিধা করিয়া দিয়াছেন 
থাস্তশস্তের যে উচ্চ হার বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে 
কৃষকদের: পক্ষেও তাহা খুব লাতিজনক। কোন 
জেলা হইতে ধান কিনিয়া অন্তত্র প্রেরণের পূর্বের 
উক্ত জেলার কোন এলাকায় যদি ঘাটতি থাকে 
তবে প্রথমেই তাহা পূরণের চেষ্টা করা হয়। 
রেশনিং প্রবর্তনের আয়োজন |7কলিকাতায় 
যত শীঘ্র সম্ভব রেশনিং ব্যবস্থা করা হইবে, পরে 
তাহা পার্খবভী অঞ্চলেও বিস্তার করা হইবে। 
ফরিদপুর, চট্টগ্রাম এবং বাকুড়া জেলার অন্ত 
রেশনিংএর পরিকল্পনা ইতিপৃর্বেই প্রস্তুত করা 
হইয়াছে । অক্টোবর মাস হইতে কলিকাতায় 
রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইবে বলিয়া আশা 


করা যায় । 
' অন্তান্ট প্রদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা | - 


দেরীতে হইলেও অন্রান্ত প্রদেশ বাঙলার দুরবস্থা 
হৃদয়জম করিয়াছে এবং উহাদের বাডতি খাগ্তশস্ত 
বাজলায় প্রেরণ করিতে 35158856885 হইয়াছে । গতর্ণ- 








| সাবান 
প্রস্তুতের 


ফোন :- 


ক ১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম “টীনামাটা? 


_ যাংকানাইট / / 


i সকল রকমের মাইক! সি. টিউব, '' 
“ভি” রিং, টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 

' | ইণ্ডিয়ান ফৌস'ভিপাটিমেট এবং ভারতের [বিভিন্ন বৃহত্তম 

| শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমর! সরবরাহ করিয়া থাকি। 


'মাইকা মাইনিং এণ্ড টে ডিং 


| '_ কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
৯, চলনা! স্কোয়ার, কলিকাতা 





টির জিনিব_জিলিকেট সোডা ৬ সোপষ্টোন 
' পাউডার 9 কষ্ঠিক' সোডা ৩ রঞ্জন. সিট্রোনেল! 
অয়েল * রঙ» হাইড়োমিটার প্রভৃ'ত্ত পাইবেন।' 


কলিকাতা মিনারেল সানাই কোং লিঃ 


মেণ্টের কাছে মাল প্রেরিত্ব হইলে' গভ্ণমেণ্ট 
যথাযথভাবে উহা বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
মদ ও প্রসাধন সামগ্রীর পরিবর্তে 
"খাদ্য আমদানীর দাবী 
সম্প্রতি জাহাজ' চলাচলের অবস্থা উল্লেখ 
ষোগ্যরূপে উন্নত হওয়ায় গভর্ণমেপ্ট হুইস্কি ও. 
প্রসাধনত্রব্য আমদানী ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়। 
যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্র 
ভারতীয় বণিক সমিতির কমিটি ভারত সর 
খাত সচিব স্তার শ্রীবাত্তবের নিকট এক তার বে 
করিয়া তীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ক 
জানাইয়াছেন যে, ' বর্তমান ছুত্তিক্ষের - সময় 
বিলাগোপকরণের পরিবর্থে যতদুর সম্ভব খাস্তশস্ত 
আমদানী করাই কর্তৃব্য। 
' ব্যয় বৃদ্ধির হার  - 
১৯৩৯ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় ৯৯৪২ 
সালের শেষার্দ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 
পাইকারী হার শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে॥ 
ভীবনযাক্জার ব্যয় বাডিয়াছে শতকরা ২২ ভাগ। 















১ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


FE 


(49: 7), 
৩ 1» (০৮/০২০৯০ তি ane, (০, 


৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] ্‌ 
রেশনিং সম্পর্কে দশটি তথ্য 

প্রস্তাবিত রেশনিং পরিকল্পনার নিম্নলিখিত 
“দশটি বিষয় যাহাতে সংবাদপক্রসমূহের সমর্থন লাভ 
করিতে পারে তজ্জন্ত ভারত সরকার প্রাদেশিক 
সরকারসমূহকে যুত্ববান হইতে অনুরোধ করিয়া- 
ছেন £__(১) অল্প পরিমাপ সরবরাহ যাহাতে 
সমভারে বণ্টন করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা 
,করাই রেশনিং-এর উদ্দেশ্য । ইহা হারা খাছপ্রব্য 





' আধিক জগৎ + 
ব্যবহারের সঙ্কোচ বুঝায় না। (২) রেশনিং করিতে 
হইলে মুল্য নিয়ন্রণও আবশ্তক। (৩-৪) রেশনিং 
ব্যবস্থার নীতি এবং সমস্ত খু'টিনাটী বিষয় যাহাতে” 
সর্বত্র যথাসম্ভব একইরূপ এবং যথাসম্ভব ব্যাপক 
হইতে পারে, 'তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে 
(৫) রেশনিং ব্যবস্থা আইনাহ্থমোদ্দিত এবং বিশেষ 
ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের সা ছায্যে প্রবর্তিত 
হওয়া আশ্তক। (০) স্থানীয় খা নিয়ন্ত্রণ ক মিটীসমূহ 


8১৩ 





গঠন করা আবশ্তক। (৭) এই পরিকল্পনা কার্ধাকরী 
করিবার ভন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী আবশ্যক । 
(৮) স্থানীয় ব্যবসা! প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী দোকান- 
গুলির বারফৎই বরাদ্দ খাদ্য সরবরাহ করার 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ' (৯) শ্ররবরাহের অন্বিধা 
এবং অভাবে যাহাতে ব্যবস্থা অচল হইয়া! না পড়ে 
তজ্জর্ পূর্ব হইতে কিছু পরিমাণ খান্ত হাতে সঞ্চয় 
করিয়া রাখা দরকার | (১০) এই কার্যে সংবাদ- 
পত্রসমূহের সদিচ্ছা এবং সমর্থন অত্য]বস্তক I 
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বি 


“ভারতের খা্যসঙ্কট.সম্পর্কে টাইমস্‌. 
র ' পত্রিকার মন্তব্য } 

- ভারতের 'খাৰ্যসঙ্কট সম্পর্কে সম্প্রতি ।এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলাতের টাইমস পত্রিকা 
লিখিয়াছেন যে, উত্স ও ঘাট _তিূৰ্ণ প্রদেশগুলির 
মধ্যে বাদাপুস্ট চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ 


এবং মুল্যের. * অত্যধিক, ) তারতম্য দীর্ঘকাল ' স্থায়ী 


"হওয়ার ফলে একদল; . মুনাফাখোর গভিয়া 
১ উঠিয়াছে; উহ্াদিগকে সংযত. “করিতে যথেষ্ট 
বেগ পাইতে হইবে ।, কিন্তু এখন অবস্থা যেখানে 
আসিয়া দীড়াইয়াছে তাহাতে ইহাদিগকে অবিলম্বে 


দমন করিতে না পারিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ' গুরুতর 


ব্যাঘাত ঘটিবে। 
খান সমাধানে চীন সরকারের ' 


সম্প্রতি * ৮ খাদ্যসমন্তা. সম্পর্কে নে 
পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ হু মন্তব্য করেন যে, চীনের 
বন্দরগুলি জাপানের হাতে কাজেই বাহির হইতে 
খাদ্যশন্তের চালান আনা সহজ নহে এবং চীনের 


' অধিকৃত অঞ্চল হইতে সমস্ত. ধান ডাপানীরা. 


সরাইয়া লইয়াছে,. কাজেই .চীনের কোন কোন 


অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে কিন্তু - 


অবস্থা যত সক্ষটজনকই হউক ন! কেন স্বাধীন চীনে 


এ পর্য্স্ত অনাহারে.কাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে 


হয় নাই] চীন সরকার একটি নুতন কর আদায় 
করিয়া মুদ্রা সক্ষোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
1" এআর-পির নুতন পয়চ! 

গত ২৮শে আগষ্ট বাঙলা. সরকারের অসাযরিক 
সরবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেস নোট প্রচার করিয়া 
জানান হইয়াছে যে, এ-আর-পির নূতন পরচা, 
ডুপ্লিকেট ‘অথবা পুরাতন পরচা সংশোধনের 
কাধ্যভার ফুড এক্সিকিউটিভ অফিসারের পরিবর্তে 
বিমান আক্রমণের পর সংবাদ দিবার অফিসের 


অফিসারদের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। . পরচা - 
সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আবেদন লিখিতভাবে 'বিমান 


আক্রমণের পর সংবাদ দিবার অফিসের সুপার- 
'ভাইজারের নিকট দাখিল. করিবার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থা অস্থসারে ' ১লা' সেপ্টেম্বর 
এ হইতে কাজ হইতেছে । 

₹' শ্রীবাস্তবের আশ্বাস 


সম্প্রতি কলিকাতা সহর পরিদর্শন করিয়া . 


দি্দী যাত্রার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারের খাছ | 
সচিব স্তার জওলা প্রসাদ শীবাস্তব বলেন যে; 


বাদলায় বেছী পরিমাণে ধাতশঙ্ঠু সরবরাছ্রে-জন্ত . 
'বাদ্দলার অন্ত 
খান্ভশন্ত সংগ্রহের উদেস্তে তিনি শীঘ্রই পাঞ্জাব, 


তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। 


যাইবেন। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তিনি 


স্বচক্ষে বুভুক্ষু ও মৃতকল্পদের শোচনীয় অবস্থা" 


দেখিয়াছেন।, বাঙ্গলায় যে এরূপ শোচনীয় অন্ন- 


"সঙ্কট দেখা দিবে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা. 


যায় নাই। আজ ভুল ধরা পড়িয়া গিয়াছে এই 
সমন্ত। (সমাধানের অন্ত সম্মিলিতভাবে: Fl কাছ 
করিবার উদ্দেস্তে তিনি সকলের নিট আবেন 
জানান। 


‘ আর্থিক জগৎ 


মিঃ হুরাবর্দীর সতর্কবাণী 

, চাউলের :দর বাধিয়া দিবার. লঙ্গে সঙ্গে 
রি এবং অন্তান্ত বহু স্থানে বাজার হইতে 
‘চাউল প্রায় অদৃ্ত হইয়া গিয়াছে । এ সম্পর্কে 
* এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বাঙলার থাস্ক সচিব যিঃ 


.আুরাবন্দা ব্যবসায়ীদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া .. 


দিয়াছেন, ফে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীরা যদি 
'বাজার হইতে, মালু সরাইয়া লয় অথব! নিজেরা 


সরিয়া পড়ে তবে তাহাদের মজুত মাল ক্রোক. 


এবং তাহাদের লাইসেন্ন চিরতরে বাতিল করিবার 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে । , - 
গত ২৮শে আগষ্ট বাঙলা সরকারের দণ্তর- 


খানায় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের এক বৈঠক 


“হয়| এই বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, সহরে আগত 
দুঃস্থ এবং হূর্ঘতদের মধ্যে যাহারা অন্স্থ তাহাদের 


আহার ও চিকিৎসার অন্ত তিনটি বিমান আক্রমণ . 
সাহায্য কেন্সে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। 
কথক্চিৎ সুস্থ হইলে তাহাদিগকে বিভিন্ন সাহায্য 


শিবিরে পাঠান হইবে । নিয়লিধিত স্থানে সাহায্য 
‘শিবির স্থাপন, করা হইয়াছে £--আমডাঙ্গা (২৪- 
পরগণা )--৫*০ লোকের অন্ত, হুগলী জেলায় 
চণ্তীতলা-__€ শত: লোকের অন্ক, শিয়াখালা-_ ১ 
হাজার লোকের জন্ত, -ব্যা্ডেল_ দেড় হাজার 
লোকের আন্ত, হাওড়া জেলায়, ভোমজ্ধুর--৫** 
লোকের অন্ত, জগত্বরতপুর-্‌-১ হাজার লোকের 


অন্ত, পাতিহাল ক্কুল--৬ শত) 'বাগনান ' স্কুল 
1২০৯, বেলকুলাই--৬ শত, নারিকুল ৬ শত, ব্রাহ্মণ- 
পাডা--৬ শত এবং মেদিনীপুর জেলার বালিচকে 


লিল Ep I 


রিও ২১২ বি, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা । 
প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, . এই. ব্যাক্ধের সমৃদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তার মুলে দ্রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের ন্নযষোগ্য পরিচালনা । 
5 853 স্টামবাজার, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ভাগলপুর, 


বোলাঙগীর ও কাটাবপ্জী ধোটনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, 
নারায়ণগঞ্জ, লাহেরিয়াসরীই ও রায়প্র . (সি, পি), 





সারি জিমি এইচ, 


রঃ করিয়াচ্ধেন। এই লইয়া বর্তমান. আর্থিক বৎসরে 
বাঙ্গলা 'সরকারের কৃষিখপের ১ কোটী ৪৯ লক্ষ 


- ৮৫ হাজার এবং টেষ্ট রিলিফে ৯৭ লক্ষ ২৭ 


হইয়াছে। 


ব্রাঞ্চ 8 ্রীহট, হবিজ ও করিমগজ। 
| .. সকল প্রকার ব্যাঙ্চিং কাধ্য করা হয়। 
বি রিবরণের, জন্য ES BL Es OSL 


{ ভই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩. 


.-" ২ হাঁজার লোকের জঙ্ক সাহায্য শিবির খোলার 


ব্যবস্থা হইয়াছে! সেপ্টেথর্‌ মাসের প্রথম হইতেই 
এই সকল, সাহায্য শিবিরের কাজ আরম্ভ: SM 
কথা । 
আগ মাসে বাঙ্গদার দৃ্ডিক্ষে 
সরকারী দান (: : 
বাজার শঙট এবং দুর্গতিতে সাহায্য করিবার 
উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা- সরকার আগষ্ট. মাসে ৩৭ লক্ষ 
৬৪ হাজার টাকা, খয়রাতী দান; ৩৭-লক্ষ ৪ হাজার ' 
টাকার. কৃষিখণ, ৪. লক্ষ, ৮৮ হাজার টাকা [= 
রিলিফের কাজে - বায় করিবার অন্ত ব্রাদ্ব 


৩৭ হাজার টাকা, খয়রাতী দানে, ৯৯ লক্ষ 


হাজার টাকা ব্যয় হুইবে । 

মুমুযু'দের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে 

১৭:০ বেডের ব্যবস্থ। 

পত সপ্তাহে এক সরকারী ইস্তাছার প্রকাশ 
করিয়া বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা ও সহরতলীয় 
কয়েকটি হাসপাতালে অনশনক্লি মুযুযুদের 
চিকিৎসার অন্ত মোট ১৯০০ বেভের,ব্যবস্থাঁ কর? 
কোন্‌ কোন্‌ হাসপাতালে কত বেডের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া! 
হইল ঃ--বেহালা হাঁসপাতাল-_৩০০, ক্যাম্পবেল 
-২৫০, লেকক্লাৰ বিল্ডিং--১২০, কামারহাঁটি 
হাসপাতাল--৩০০, . উত্তরপাড়া হ(সপাভাল-_- 


কোরপ্নগর হাসপাতাল--১৫*৯, রেশ. 
রোড হাসপাতাল---১৫০টি। 


ন] বানি? | 





৪০৬) 





৭1৭8. 






সি, পাল, এম-এ, বি-এল। 







প্রা £ “Shilbank” 
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সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ ..' 
খেটে তবে ফাবখানার শ্রামকরা এই বাড়তি : 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কমর্ষমতার 

হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে ' 
' কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন-আর তাদের ', 
নেই-কারণ,. তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার ;.ঃ 
তারা তাদের উদ্যম 3 কর্মশীক্র ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজরদের ক্লান্তি চাই সম্পূর্ণভাবে দুর এ 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকল্্রনরা যখন ক্লান্ত ' 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চাই. দেবেন। « 
তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে। }, 


L 
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[ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ' 








8১৬. আধিক জগং 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর সিদ্ধান্ত কলিকাতা হইতে অনশনক্লি&দের - 
সম্প্রতি বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইতে ' অপসারণের ব্যবস্থা 


. জানান হইয়াছে যে, জনসাধারণের প্রতিনিধি 
লইয়া গঠিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সকল সম্প্রদায়ের 
সহযোগিতায় কাজ করিতেছেন কম্মটী কেন্দ্রীয় 
তহবিল হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। | 

মায়োরাড়ী রিলিক সোসাইটির . 


মাযোক়াড়ী নি টি ‘কলিকাতা ও; 


সহরতলীতে সপ্তাদরে পরটা বিক্রয়ের ( একখানা 
:-৩৬০ পয়সা) জন্ত দশটি দোকান খুলিয়াছেন। 
শী সমস্ত দোকান মারফৎ প্রত্যহ ৭০ হাজার পরটা, 
হিক্রয় করা হইতেছে। এতষ্্যতীত উক্ত সমিতি 
কলিকাতা। সহরের মধ্যে &টি এবং উপকণ্ঠে ১৪টি 
. সমস ধুলিয়াছেন। 
বংীধর যুগলকিশোরের সাহায্য পরি- 

কম্পনার পথে বাধা 


৷ সম্প্রতি জয়পুর হইতে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বংশীধর 


বুগলকিশোর জয়পুরিয়া বাজলার ৫. লক্ষ হুর্গত নর" 
নারীকে বিনামূল্যে অন্নদানের প্রস্তাব জানাইয়া অমৃত 
বাজার পত্রিকার নিকট এক তার করেন। “চারিটি 
অন্পসত্রে চারি মাসের জন্ত প্রত্যহ চারি হাজার 
নরনারীকে বিনামুল্যে আহাধ্য দান এবং মধ্যবিত্ত 
পরিবারের নিকট ক্রয়মূল্যে খাতশস্ত বিক্রয় করিবার 
আন্ত তাহার! পরিকল্পনা করেন । এই উদ্দেস্তে বিভিন্ন 
 দেশীয়-রাজ্য হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান,১ লক্ষ মণ গম, 
ছোলা, বালি, জোয়ার» বজরা প্রভৃতি ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই সকল খান্তশন্ত বাছগলায় 
'আনয়নের স্মুব্ধা করিয়া দিবার অন্ত তাহারা 
খান্ডসচিব মিঃ সুরাবর্দীকে অনুরোধ করেন।, 
কিন্ত মিঃ হুরাবন্ধী জানান যে, যানবাহনের 
ব্যবস্থা করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের, তবে 
তার়সলত মূল্যে তিনি কিছু খাতদ্রব্য সরবরাহ 
করিতে স্বীকৃত হন। 'প্রীযুক্ত যুগলাকশোরের পু 
লীযুক্ত লোহিয়। প্রথম দফায় হ হাজার মণ বঞ্জর! 
এবং ২ হাজার মণ জোয়ার চাহেন। ছরাব্দী 
সাহেব উক্ত পরিমাণ শন্ত "- সরবরাহের আদেশ 
দেন কিন্তু পরে শরীদুজ লোহিয়াকে জানান 
হয় যে) উহ্হী সরবরাহ ' করা সম্ভব নহে এবং" 
তিনি যে অর্থ ব্যয় করিতে চাহেন তাহা সেপ্টাল 
রিলিফ ফণ্ডে দিতে বলা হয়। 


লোহিয়৷ তাহাতে সন্মত হন নাই। শ্রীযুক্ত 


লোহিয়া কলিকাতা, আলিপুর, মেমারী ও কাথীতে: 


অন্পপত্র খুলিতে চাছেন। উড়িষ্যার রাজস্ব সচিব 


" ভড়িষ্যার দুর্গতদের জন্ত শীযুক্ত লোহিয়ার নিকট 


“ ভার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা, করেন। শ্রীযুক্ত 

, লোহিয়! জানাইয়াছেন যে, বাঙলার জন্ত উড়িষ্যা 

সরকার যদি ১৫ হাজার মণ চাউল আনিবার 

তি দেন তবে তিনি উড়িসতায সাহায্য দিতে 
ইনার 

' সাংহাই ক এক্সচেঞ্জ 

গত ১লা আগষ্ট হইতে সাংহ্াই-এর ষ্টফ 


পরক্সচেঞ্জ আবার খুলিয়াছে বলিয়া আনিতে পাতা) | 


[ঙ্গয়াছে। 


শ্রীযুক্ত - 


আরা গা রর এআ 


* কলিকাতা সহর হইতে হুঃস্থ অনশনক্রি্- 
দিগকে সরাইয়া বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে লইয়া 
যাইবার অন্ত বাজলা সরকার একটি পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। (প্রকাশ, এই পরিকল্পনা অনুসারে 
গত শুক্রবার হইতে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। 
এই ভাবে ৬৯ হাঁ্ষার ছ্ঃস্থ ব্যক্তিকে .কলিকাতার 
বাহিরে লইয়া গিয়া আশ্রয় দেওয়া হইবে। 
বাঙলার সর্বত্র অনশন মৃত্যুর বিভীষিক! 
ছুর্ভিক্ষ ও অন্নঃভাঁবে বাজলার' সর্বত্র শত শত 


লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুইতেছে। এক কলি- . 


কাঁতা সহরেই মৃত্যুর যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে 


তাহা ভয়াবহ) অথচ: এখানে অনশনরিষ্টদের ' 


খাওয়াইবার অন্ত সরকারী এবং বে-সরকারী প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । গত আগষ্ট মাসের শেরার্দে এক 
কলিকাতা  সহরেই অনশনের ফলে মোট ৫৮৪ 
জনের মৃত্যু হইয়াছে। 

' গত ১লা 
হইতে ১২* জন অনশনক্লিষ্টকে বিভিন্ন হামপাতালে 
স্থানাস্তরত করা হয়, তন্মধ্যে ২১ . জনের 
মৃত্যু হইয়াছে। - বিভিন্ন রাজপথ হইতেও ২৫টি 
মৃতদেহ . স্থানান্তরিত করা: হুইয়াছে। বরা 


সেপ্টেম্বর কলিকাতার রাজপথ হইতে ১১৫ ভন - 


অনশনক্লিটকে হাসপাতালে স্থানাস্তরিত কর! 
হয় তাহাদের মধ্যে ২৫ জনের হাসপাতালে মৃত্যু 
হহয়াছে।' রাজপথে মৃত, দেহ পাওয়া 


গিয়াছে ১৩টি | 
গত খরা সেপ্টেত্র কলিকাতাৰ বিভিন্ন হাল- 


পাতালে ১৪০ জন অনশনক্লিষ্ট দুর্গতকে ভন্তি করা 
হয়। তাহাদের মধ্যে ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। 
এ দিবস কলিকাতার রাজপথ হইতেও ১৯টি 
বছরে অপসারণ kl ১ | 





ক্থাপিজ_১৯২১ 
কলিকাতা প্রধান অফিদ__৯৭নং ক্লাইভ কল, £ 


ফোন কলি £ ৪১৭৩ 


ৰ থা পে 
ই ., কলিকাতা-_ 
_ ব্বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, 


ভবানীপুর, ইটালী।, , 

বাংলার অন্যত্র . 
চট্টগ্রাম, ফেণী, চাদপুর, চৌমুহনী, 
দিনাজপুর, ঠাকুরগাও, পটুয়াটুলী 
| ও ১ (চাকা )। 


আলা, পৃ, র র "চি | 





সেপ্টেম্বর কলিকাতার রাজপথ - 


এজেজী £ — 


| ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে। 
___ ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এম্‌, কেঃগুহ 





ৃঁ সেক্রেটারী মিঃ টি মজুমদার 





পাবনায় অনাহার মৃত্যু 
' অল্প কয়েটি দিনের মধ্যে পাবন! সহরেই 
খাদ্যাভাবে » জনের মৃত্যু হংয়াছে। সহরে 
সংক্রামক আকারে কলেয়াও দেখ! দিয়াছে। 
প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। 
ভোলার রাজপথে একমাসে. 
ৰ ৭৫টি মৃতদেহ 
গত .আগষ্ট' মাসে ভোলা মিউনিসিপালিটি 
এলাকার মধ্যেই ৭৫ জন অনশনক্িষ্ট লোকের মৃত, 
দেহ পাওয়া গিয়াছে 1. | ই 
চাদ্বপুরে ৫ শতাধিক মৃত্যু 
, গত ৪ মাসে চাদপুর সহরে অনশনের ফলে' 
:& শতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে । 
কলিকাতায় ভিক্ষুক-নিবাস 


১৯৪৩ সালের ভবুরে অর্ভিনাব্প জারী হইবার 


.পর কলিকাতা সহরে যে ভিক্ষুকীবাল স্থাপিত 


হইয়াছে, তাহাতে গত ৩১শে আগষ্ট. পর্য্যন্ত মোট 
৭১৫ জন তিক্ষুককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে 
নরনারীঃ বালক-বালিক। নির্বেশেষে কুষ্ঠ রোগীর 


সংখ্যা ১০৩ এবং কুষ্ঠ র্যাধি শুন্ত ভবঘুরের সংখ্যা 
৬১২ জন। 


সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর 
প্রকাশ, করাচী হইতে বাঙ্গলায় খান্ধশন্ত 
আনয়ন করিবার অক্ট সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন 


কোম্পানী বিল! ভাড়ায় একখানি জাহাড ছাড়িয়া 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 


কেন্দ্রীয় খান্য নিয়ামক কমিটী 
কেন্দ্রীয় থাভ নিয়ামক কমিটীর খসড়া রিপোর্ট. 
সদস্ধদের মধ্যে প্রচারিত করা হইয়াছে । বছদুর- 
প্রসারী খাদ্যনীতি সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের .. 


অন্ত শীত্রই দিল্লীতে আবার কমিটার বৈঠক 
১83 5 


হেড নিন | 











/ লভ্যাংশ 
শতকরা 
‘lo 

দেওয়া-হইয়াছে 
যাবতীয় আধুনিক 
ব্যাদ্ধিং ব্যবসায়. 
করা হয়। 












Ld aS 
পপর উজ 











ম্যানেজার-মিঃ লি জার চক্রব্তী 





আর্থিক জগৎ 


ইঙ্গ-ভারত তুল! ও বন্ত ব্যবসা 
তি পভ ১৯৪২ সালে তারতবর্ষ হইতে 
বিলাতে মোট ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৭০৯ গাঁইট তুলা 
রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালের রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৬৯ হাআার ২১৪ 
গাইট এবং ৬ লক্ষ-৮০ হাজার ৪১৭ গাইট । ভারত- 
বর্ষ বিদেশে যত তুলা রপ্তানী করে তাহার শতকরা 
৯৫ ভাগই বিলাতে যায়, অব্য জাপান এবং শক্ত 
কবলিত অন্তান্ত দেশে রপ্তানী বন্ধের ফলেই এই 
‘অবস্থা দীড়াইয়াছে। বিলাত হইতে ভারতে 


ছুঃস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
, ফলিকাতার রাস্তায় যে সকল হুঃস্থ ব্যক্তি 
অস্ুন্থ অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহাদের চিকিৎসার . 
জক্ক বেল রিলিফ কমিটী বিভিন্ন হাসপাতালে 
কয়েকটি বেডের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাস্তায় 
কাহাকেও অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলে 
কমিটীর পক্ষ হইতে জনসাধারণকে নিম্নলিখিত যে 
কোন ঠিকানায় সংবাদ দিবার দন্ত অনুরোধ 
জানান হইয়াছে ৫ 
(৯ মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটী, ৩৯৯, 
আপার চিৎপুর রোড, ফোন-_বড়বাজার ২৯৯০, (২) 
. বেঙ্গল রিলিফ কমিটী, ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
ফোন--৫৬২, (৩) স্তার বদ্রিদাস গোয়েক্কা, ১৪৫ 
রাম বাবু স্ত্রী, (৪) ডাঃ বিধান্চন্দ্র রায়, ৩৬নং 
য়েলিংটন স্টীট, (€) ডাঃ শ্াযাপ্রসাদ মুখার্জি, 
৭৭ আশু তোঁষ মুখার্জি রোড । 
বিলাতে কয়ল! সঙ্কট . 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের অভাবে 
বিলাতের কয়লা শিল্পে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। 
কয়লা খনিসমূহের শ্রমিকের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২৬ 


আসিতেছে । ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
১৯৪৩ সালের ৩১ মাচ্চ তারিখের মধ্যে বিলাত 
হইতে মোট ১ কোটী ১৬ লক্ষ ৭৪ হাতার ৭১৩ গজ 
কাপড় আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৪০ এবং. ১৯৪১ 
সালের উক্ত সময়ের মধ্যে আমদানীর পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ₹ কোটী ৩৭ হাজার ৪৪২ গঞ্জ 
এবং ৩ কোটা ২১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩ গজ । 
ভারতে বিদেশ হইতে যত কাপড় আমদানী হয় 
তাহার শতকরা ৮৪৬ ভাগই বিলাত হইতে 


দির ্রাতিক। আসে। 
শাবি উহ গা ফিয বকতিনি 
| ১৯৪৩-৪৪8 
জুলাই মাসের পাটের দর ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলা চাষ সম্পর্কে যে 


ইণ্ডিয়ান সেপ্টাল ছুট কমিটার আগষ্ট মাসের সরকারী প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে 
বুলেটিনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত জুন মাসের তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে 
তুলনায় জুলাই মাসে পাটের দর শতকরা ৪২ টাক! মোট ১ কোটী ৬১ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ. ' 
কম গিয়াছে। হইয়াছে। 


বন্ধের আমদানীর পরিমাণও ক্রমেই কমিয়া. 


৪১৫. 


তুলার বাজারে ফটক! . 

সম্প্রতি করাচী তুলা ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের 

এক সভায় আগামী মরশুমের তুলা সম্পর্কে আগাম 
ক্রয়-বিক্রায়ের অনুমতি দিবার অন্ত ভারত 
“সরকারকে অস্থরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে। কি দরে তুলা ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে, 
না যাইবে সে .সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে কোন 
আভাষ না দেওয়ার অন্ত দুঃখ প্রকাশ করা 


হইয়াছে। ৃ 

মিশরের তুল! 

মিশরের তুলা কি পরিমাপে ভারতবর্ষ, বিটেন 
এবং আমেরিকায় বণ্ডানী করা হইবে তাহা 
নির্ধারণের অন্ত কাইরোতে .একটি বৈঠক 
হইতেছে।, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে চিফ. কণ্টে- 
লার অব ইম্পোর্ট মিঃ রামচন্দ্র আই-সি-এস্‌, ডিপুটী 
কণ্ট্বোলার মিঃ চৌধুরী, আই-সি-এস্‌ প্রবং কান- 
পুরের বিখ্যাত শিল্পপতি শেঠ কাপুর ভাই লালভাই 
এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। 


বি,টি শিক্ষাথীদের জন্য নুতন ব্যবস্থা 
প্রকাশ, ডেভিড হেয়ার ট্রেপিং কলেজ যতদিন: * 
বন্ধ থাকিবে ততদিনের জলন্ত বহরমপুরের ইউনিয়ন 
ক্রিশ্চিয়ান ট্রেশিং কলেজে আরও অধিক সংখ্যায়, 
বি টি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেস্তে 
বাধিক ৪৮৬০ টাকার স্থলে ১০ হাঁঞ্জার টাকা 


সাহায্য যঞ্জুব করা হইয়াছে । ১৯৪৪-৪৫ সাল 
হইতে উহার নর্মাল শিং ক্লাস উঠাইয়া দেওয়া 


হইবে। 





HEE EEE = 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত_ 





ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ৯৪এ ধারামতে নেয় সরকারের' অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। 


ইহা পরিস্কাররূপে জানা থাক! আবস্টীক যে, এই অনুমতি প্রদান দ্বারা ভারত সরকার ইহার কোন স্বীমের অর্থনৈতিক 
বনিয়াদ বা তাহাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য কর! হইলে তাহার নিভূ'লতা সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না 


- এশিয়ান আয়ুব্বেদ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ 


ES 


রেজিঃ অফিস-_ভোজেশ্বর, ফরিদপুর ( বেঙ্গল ) 
} _শেয়ারে বিভক্ত কোম্পানী 
(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত ) 
অনুমোদিত মূলধন-=-২, 00,000 , (দুই লক্ষ টাক ) 
বিলিক্ৃত মূলধন-_ ১,৪২,৫০০ ( এক লক্ষ বিয়ালিশ হাজার পাঁচ শত টাকা) 
ৃ প্রত্যেকটি ১০, দল টাকা মূল্যের অডিনারী শেয়ার | 
‘ শতকরা বাধিক দশ টাকা লত্যাংশের প্রত্যেকটী ৫০২ টাক মুল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার 


বিশিষ্ট কেমিষ্ট ও অভিজ্ঞ কবিরাজ মহোদয়গণের পরিচালনায় আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত অতি উন্নত প্রণালীতে 
' সর্বপ্রকার আয়ুর্কেদীয় ওষধ পরিবেশনের বিরাট প্রতিষ্ঠান 


কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য একমাত্র সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্ধিশালী এজেন্টগণের আবেদনই গৃহীত হইবে । 


পূর্ব অভিজ্ঞতানহ সত্বর আবেদন করুন 
== = EEE 


সি 


| 
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hee) 


| ৪৪৮ 


১৯৪২৪৩ দাদের পাটের হিসাব 
" বাঙ্গলা সরকারের ক্ববি বিভাগের ডাইরেক্টর 
৬৮ হিসাবি 
প্রকাশ করিয়াছেন তনূষ্টে আনা যায় যে, উক্ত 
সালে ব্রিটিশ বাজায় মোট ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার* 
গাইট ) কুচবিহার ও ত্রিপুরায় ৯৪ হাজার গাইট, 
বিহারে (নেপালসহ ) ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার গীঁইট, 
উড়িস্বায় ৫৬ হাভার গাঁইট এবং আসামে: € লক্ষ 
৪৯.হাজার গাইট-_অর্থাৎ সমগ্র ভারতে মোট ৯০ 
লক্ষ ৬১ হাজার ৫৬৫ গাঁহট পাট-উৎপনন হুইয়াছে। 
- এই উৎপাদনের পরিষাণ ' ৯৯৪২ সালের পাট 
ফসল সম্পর্কে যে চূড়ান্ত পূর্ববাতায প্রকাশ কর! 
. হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা -৪৭ হাঘার ৪৩৫ গাঁইট 
" বেশী: আলোচ্যবর্ষে মোট ৩৩ লক্ষ ৩২ হাদার 
8৪৫ একর জমিতে পাট চাষ -হুইয়াছিল। প্রতি 
57878 
“ সিন্ধুর কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পন৷ 
সিন্ধু প্রদেশে কৃষির উন্নতির অন্ত ৫* লক্ষ টাকা 
ব্য .কৃরিবার একটি পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। 
এই পরিকল্পন! অনুসারে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে এবং পাঞ্জাব হইতে উৎস ধরণের 
শত, বীজ আনয়নের ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
সমন করা যাইতেছে হ্যে, Tal ia spe 





“ভারতীয়! যাকের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিভ--ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 


--ডিরেক্টরগণ 


মিঃ হরিদাস মাধব. দাস, ৃঁ 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস,' 
মিঃ দিনশা ভি, রোমার, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, 

মিঃ মুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 


. সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 
মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, , 
মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
স্তার আরদেশীর দালাল, কে,.টি, : ০০০০, রি ০৮০০০ ৫ 
মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট চি £& 


লণ্ডন এজেণ্টস--মেসাস বর্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ' 

মেলার নিডল্যাণড ব্যাস্ত লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
সর্ব প্রকার ব্যাঁঙ্কিং কার্য্য করা হয়। |; 
'_ সর্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। . রা? 
£ কলিকাভার শাখা--মেন অফিস--১০*লং ক্লাইভ ষ্্রী, বড়বাজার 00 | 
শাখা--৭১নং ক্রস ট্রাট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওসে প্রা, শ্তাম- [টি 
& বাজার শাখা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা' 8 
'রোভ। বাজলার শীখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দিরকাদিম, অলপাই- চিঠি" 
গুড়ী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা ভামসেদ- | 
পুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, | 
- খাগারিয়া, রকৃলৌল, কাটিছার, লৌগাছিরা, ফরবেসগঞ্জ ও কিষ্ণগঞ্জ। 


আৰ্থিক জগৎ 


সারে কাজ হইলে ' প্রতি: একরে, আরও হুইমণ 
(বেশী ফসল ফলিবে। ' কৃষকদের মধ্যে ভাল বীজ- 
শন্ত বিতরণের” অন্ত ২০* শত কেন্ত্র খোলা 
হইয়াছে] এই বীক্ঘ-শস্তের মুল্য;অবশ্ত তাহাদের, 
নিকট হুইতে পরে আদায় করা হইবে,। «হাজার . 
একরের একখণ্ড জমিতে ' মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র ' হইতে 
কর্জ্ ও ইজারার ব্যবস্থা অনুসারে আমদানী কর! 
সার প্রয়োগ করিয়া বিশেবজ্ঞগপের পরিচালনা- 
ধীনে পরীক্ষামূলক ভাবে . আবাদের ব্যবস্থা করা 


হুইবে। 'সমস্ত পরিকল্পনাটি প্রস্তত হইয়া আছে,: 
. কেন্দ্রীয় ৮৯ 


আরম্ভ হইবে। 


সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ 
নিবারণের ব্যবস্থা 

উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্যে উৎকোচ গ্রহপের হার ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ইহা দমন করিবার অন্ত সরকার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেছেন।, এই উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় 
সরকার ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। পাকর্মরচারীদিগের ঘুষের 
মামলা সরাসরি বিচার.করিবার অন্ত একটি বিশেষ এ 
'আদালতও স্থাপন করা হুইৰে বলিয়া আনিতে 
“পারা গিয়াছে। | | 


অনুমোদিত মূলধন ৩১৫০১৯০১০৯০, টাকা 

বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪*০ টাকা 

আদায়ীক্ৃত মূলধন ১,৮৮,১৩,২০০৭ টাক! 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল *৭ - ৯১৪৮,৩২১০০০২ টাকা . - পুরানবাার, 
১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে , ্ 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ***  ৭২,২৭:৬৮,০০০২' টাকা 

হেড অফিস--মহাসত্ম৷ গান্ধী রোড, বোন্দে। LE. 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। (| টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, 


জে, পি 


[ই দস ১৯৪৪০ 








মাদাজে বিদ্যুৎশক্তি 'রেশনিং 
" ম্নান্তাজ সহর এবং মফ:ঃস্বলের কয়েকটি সহরে 
বিহ্যৎশক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইতিপূর্কোই 
আদেশ জারী করা হইরাছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ 
এবং কারখানার মালিক কি পরিমাণ ' বিহ্থ্যৎশক্তি 
ব্যবহার করিতে পারিবে -তাহা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল ।' নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত 
বিদ্যুৎশক্তি কেহ ব্যবহার করিলে তাহাকে অর্থ 
দণ্ড দিতে হইবে বলিয়াও ঘোষণা" করা হুইয়াছিল। 
কিন্তু এতদিন এ সমন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা 'অবলঙ্ষিত 
না হইলেও এধন হুইভে' এ সম্পর্কে যথোচিত 
কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে 'বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছে। AE 
ভারতবর্ষ ও দঃ আক্রিকার মধ্যে বাপি 

দক্ষিণ আফ্ৰিকাস্থিত ' ভারতের হাইকমিশনার 
স্তার সাফাত আমেদ্‌ খাঁ এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার মধ্যে ব্যবসা বাণিঘ্যের প্রসার, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে বস্তু আমদানীর পরিমাণ 


বৃদ্ধির অন্ত আগামী -বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকা স্থিত 
ভারতীয় হাইকমিশনারের আফিসে একজন 


ভারতী ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত হইবে। 


[লা রদ ছি 


হেড অফিস কমা ঠা ই 


স্থাপিত--১৯১৪ সন 


4 ; শাখা__কর্সিকাতা, বোদে, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ, ঢাকা, বড়বাজদার, 
| দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট 


(কলিকাতা ), নবাবপুর (ঢাকা), পি 


নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাজিগঞ্জ,.বরিশাল, ঝালকাঠী, টাদপুর, 


বরাঙ্গপণবাড়িয়া, ডিক্রগড়, কটক, বাজার ক 


(কুমিল্লা ) চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী | | 
7. -এছেন্দী--নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৰ্যাঙ্ক লিঃ: + 
a নি পরীহট্র, ছাতক, শিলং, তিনম্থকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ) ' 


খুলনা, আসানসোল, জ্রোড়হাট, রাচি। 


A . লগ্ন এজেণ্ট _ওয়ে৪মিনার ব্যাঙ্ক লিঃ | 
|| 8 ব্যাঞ্চিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্ধ্য 


ভাবে করা হুয়। 


|| ; ম্যানেজিং ডিরেইর-এন সি, he এম, এল, (বজ): 1 


কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 

সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সনদ শতকরা ২২ 

টাকা ! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড. 

ডিপঞ্জিট ৬ মাস বা তনু ; সুদ শতকরা 

.. ২০ টাকা হইতে ৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
.সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। রর 
টা রি ৪১১ রী ও বর্ঘান। র্ 











১২ ৬ই সেপ্টে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


বিভিননদেশে বিছ্যুৎ্শক্তির 
উৎপান্ধন বৃদ্ধি 
রাষ্র-সঙ্ঘের এক সাম্প্রতিক ইন্তাহারে ১৯৩২ 
জাল হইতে ১৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত ৫৩টি দেশের বিছ্যুৎ- 
শক্তি উৎপাদনে যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে 
প্রত্যেক দেশেই বিদুৎ শক্তির উৎপাদন অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩২ সালে ৫৩টি দেশের 
'উৎপার্দিত বিদ্যুৎ শক্তির মোট পরিমাণ ছিল 
২ লক্ষ ৬৫ হাজার €০* শত কিলোওয়াট, ১৯৩৯ 
সালে উহার পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ৮০ 
হাজার কিলোওয়াটে দড়ায়। 


রাসায়নিক শিল্প প্রদর্শনী 
সম্প্রতি চিত্তরপ্রন এভিনিউস্থিত গভর্ণমেণ্ট 
ইপ্ডা্য়াল  মিউদ্রিয়মে একটি রাসায়নিক শিল্প 
প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
"উপলক্ষে বাল] সরকারের শিল্প বাণিজ্য ও শ্রম 
বিভাগের মন্ত্রী বলেন যে, প্রধান প্রধান রাসায়নিক 
দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বালা দেশের কৃতিত্ব 
উল্লেখযোগ্য না হইলেও বাজলা দেশের' বড় বড় 
কয়েকটি কারখানায় এমন কতকগুলি রাসায়নিক 
' ব্য তৈরী হয় যাহার অভাব হইলে সাধারণ শিল্প 
বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইত। প্রদর্শনীতে রং 
-বার্ণিশ সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে একটি বক্তৃতা কর! 
হয়। প্রদর্শনী ১৫ দিন খোলা থাকিবার কথা । 








হি 





SE 8১৯ _ 
যুদ্ধত মার বিমান বসা সম্পর্কে fe eo 
মাকিণ প্রচেধী, .. : ২. নিরাশ্রয় ভিক্ষাজীবী 


আমেরিকান এয়ার ওয়ে, ফিসাব' করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৮ লালে বিমান পথে 
আমেরিকা হইতে বোম্বাই যাতায়াত করিতে মাত্র 


. ৩২ ঘণ্ট। -সময়- লাগিবেন ব্যয় পড়িবে মাত্র 


১৪০৯ টাকা । নিউইয়র্ক হইতে মস্কো যাইতে 
লাগিবে ১৯ ঘণ্টা, সিঙ্গাপুর যাইতে ৪৩ ঘণ্টা মাত্র} 
যুদ্ধোত্তর কালে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে বিমান 


চালান যাইবে এবং সেই ভিত্তিতেই সময়ের হিসাব 


ধরা হইয়াছে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুত! রেশনিং-এর 
নূতন উপায় . 
আমেরিকায় ভূতা রেশনিং করিবার ত্রন্ত এক 
নৃতন উপায় উতদ্তাবন করা হইয়াছে ।' সহরের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে কতকগুলি দোকান খোলা হইয়াছে। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভূতা অতি অন্ন দিনের 


মধ্যে ছোট হইয়া যায় এবং সেগুলি বৃথাই নষ্ট হয়।, 


এই অপচয় নিবারণ করিবার জন্ত ও সকল দোকানে 
ছোট ছেলেমেয়ের পুরাতন জুতা জমা দিলে এবং 
অল্প কিছু মূল্য দিলে নূতন জুতা পাওয়া -যায়। 
পুরাতন ছুতাগুলি আবশ্তকমত সংস্কার করিয়া 
আবার অন্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে যাহাদের পায়ে 
লাগে SMG দেওয়া হয়। 


' স্তি এক সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে, ও 
যে, কলিকাতার রাজপথে বর্তমানে, যে সকল 
নিরাশ্রয় ভিক্ষা্ীবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের 
সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার।. ইহাদের মধ্যে প্রায় 
৬২ হাদার লোক কলিকাতা ও সহরতলীর অশ্নসত্র 
সমূহে > বেলা খাইতে পাইতেছে এবং ১৮ হাজার 
দের ঘারে ছারে তিক করিয়া আহাধ্য সংগ্রহ 
করিতেছে। | 

বোম্বাই সহরে আলুর অভাব 
বোম্বাইয়ে প্রত্যহ এক হাজার হইতে দেড় 
হাজার বস্তা আলুর প্রয়োন্দিন হয়, কিন্তু বর্তমানে 
প্রতিদিন গড়ে ছুই তিন শত বস্তার বেশী আলু 
আসিতেছে না। আলু রপ্তানী সম্পর্কে মাদ্রাজ 
সরকার যে নিষেধীন্ঞা জারী করিয়াছেন তাহার 

ফলেই অবপ্ত এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । 

নুতন ধরণের এক টাকার নোট .. 

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক ইঞ্ধাহাঁরে বলা 
হইয়াছে যে, শীঘ্রই নূতন ধরণের এক টাকার নোট 
বাঞ্জারে বাহির করা হইবে । নোটের আকার 
পুর্ব্বের মতই থাকিবে তবে নম্বরটি কাল রংয়ের, - 
পরিবর্তে সবুঞ্জ রংয়ের হইবে এবং নম্বরের শেষে 
ধূপরবর্ণের ইংরেজী বড় হরফে ES লিখিত 
থাকিবে LL 
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__ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর পরিমে, বাঙ্গালীর গৌরব== { নু 


| ঢাকেশ্বরী কটন, মিলস. লিমিটেড, 


কাপড় মিনি ভাক্কেন্ম তৰী” কাঁপড়ই সব্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
. একাধারে নন্দন, সস্তা ও টকসই 


নি কলের 'সূতায় বর্তমান |. ] ৫০০১০. পাছ, ভি 


রুচি অনুযায়ী নানা, রকম ধুতি জব 
সাড়ী ইত্যাদি-প্রস্তত করিতেছে। 








সবাঙ্গালী- স্ল্লিন্বান্রন্কে 
ও ভিসালন কিন্বিতিছ্ে। 


{ ঢাকেন্বরীর বস্রাদি ক্রয় করিয়া বাংলার অনুষ্ঠানকে জয়যুক্ত করুন। { 






দি ঢাকেশ্বরী কটন_ মিলস, লিমিটেড, | 





হেড অফিস--৫নেং সিমসন রোড, ঢাকা ' 


_ ১নং মিল 
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ, 





বু মিল 


গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাক] । 





[ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ . 
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= বোম্বাই হাইকোর্টে কোম্পানী আইন ' চাউলের সর্বক্বোচ্চ খুচরা ঘরের ; : মার্কিণ জাহাজী কোম্পানীর দাবী 
সম্পৰ্কিত মামলার রায় : ‘1 সংশোধন " 


সম্প্রতি বোস্বাই, হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 
পতি স্কার জন বোমণ্ট এবং বিচারপতি রাজাধ্যাক্ষ 
ও বিচারপতি মিঃ লোকুরকে লইয়া গঠিত স্পেশাল 
বেঞ্চ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “এ” ফরম সৃষ্পর্কে 
ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযারী প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি 
বিধিবহিভূতি। ও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ব্যাঙ্কিং কোম্পানী 
সমূহকে তাহাদের..ব্যালেন্সসিটে অনাদায়ী এবং 
আদায় বিবরে সন্দেহজনক পাওনা টাকার উল্লেখ 
না করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ' বিচার- 
পৃতিগণ ধোষণা করিয়াছেন বে, সপারিষদ বড়লাট 
“এ ফরম এরপভাবে পরিবর্তন করিবার অধিকারী 


, মহেন, বাছাতে বিভিঙ্ কোম্পানীর মধ্যে বৈবম্য- * 


মূলক ব্যবহার করা হয়। কারণ তাহা, হইলে 
কোম্পানী আইনের গুরুতর পরিবর্তন সাধন কর! 
হইবে। | 
bE REE 
লালের ব্যালেন্সগিটে সমস্ত বিষয়, উল্লেখ না 


করিবার অতিযোগে সেণ্ট্ল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


লিমিটেড এবং উহ্বার ডিরেক্টর ও অভিটরগণের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১৩৩ (৩) 
' ধারা অনুযায়ী আনীত মামলায় বোষ্বাই-এর 
- প্ৰেগিডেন্দী ম্যাজিট্রেট তাহাদিগকে খালাস 
দেওয়ায় তাঁহার আদেশের. বিরুদ্ধে মিঃ'পি ডি 
স্কামদাসানীর দরখান্তের রায়ে বোস্বাই হাইকোর্ট 
"উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
' ছাত্রদিগকে বৃত্তি দানের.পরিকল্পন। 
বর্তমানে অন্নকষ্টের .কথা বিবেচনা, করিয়। 
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের অনুমোদিত 
স্কুল-কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বর্তমান মান 
হইতে সাহায্য করিবার অন্ত বাল! সরকার একটি 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। . এই পরিকল্পনা অস্থসারে 


 ছাত্রদিগকে ৮২ টাকা করিয়া কতকগুলি সাময়িক ' 


বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা .করা হুইয়াছে। এই কাৰ্য্যে 
মাসে ১ লক্ষ টাকা ব্যক্ত হইবে। কলেছের 'ছাত্র- 
দের অন্ত ৬৪ হাজার এবং স্কুল ও মাদ্রাসার 
ছাত্রদের জন্ত ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হই- 
রাছে। এই পরিকল্পনা অঙ্থুসারে সাড়ে চারি হাজার 


স্কুলের ছাত্র এবং ৮ হাজার অন কলেজের ছাত্র . 
' সাহায্য পাইবে । কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সাড়ে ॥ 


তিন হাজার হিন্দু, সাড়ে তিন হাক্ষার মুয়লমান 
' এবং অবশিষ্ট এক হাজার তপশিলী ভুক্ত: শ্রেণীর 
ছাত্র থাকিবে। 
৯৯৪৪২ সালে রেলপথের আয় ' 
 * ১৯৪১-৪২ সালে সরকারী রেলপথসযূহে' মোট 
১২৯ কোটা টাকা সংগৃহীত হুইয়াছে। ' উজ্ত 
সালের অমুনিত আয় অপেক্ষা ২৮ কোটা টাকা 
' উদ্ধৃত হইয়াছে । ১৯৪২-৪৩ সালের আয় সম্পর্কে 
এ পৰ্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জান! 
যায় যে, বর্তমান বৎসরে ইতিমধ্যেই ৯৫৪ কোটা 
. ৪০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।..উহা অমুমিত 
"আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা ৪৪ কোটা টাকা বেস্ী। 


হে পা শা সত সি এ = * = 


বেশী হইতে পারিবে। জেলাগুলির,নাম-_নদীয়া 


* গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের এক 


 অভিরিজ্ক সংখ্যায়, বাজলা সরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে চাউলের পাইকারী এবং, 


খুচরা ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে যে দর বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল নিম্নলিখিত জেল! সম্পর্কে উক্ত বিধান 
সংশোধন করা হইয়াছে । এই সকল জেলায় 
পাইকারী, নির্ধারিত ,দর অপেক্ষা খুচর] নির্ধারিত 
দর মণ প্রতি ২২ টাকার পরিবর্তে মাক্স ১২ টাকা 


মালদহ, মুশিদাবাদ, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাই- 
গুড়ী, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম ।' এই কয়টি জেলা ব্যতীত অন্ত -সকল 
জেলা এবং কলিকাতায় চাউলের সর্ববোচ্চ খুচরা 
দর সর্বোচ্চ পাইকারী দর অপেক্ষা প্রতি মণে ২২ 
টাকা বেশী হুইবে। . 
রেশনিৎ সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ 

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং দেশীয় রাজ্যের 
শতাধিক প্রতিনিধি দিল্লীতে সমবেত হুইয়া গত 
২৩শে আগষ্ট হইতে ভারত সরকারের খান্ত 
বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরবির নিকট হইতে রেশনিং 
08812588575 | 


--১৯১০ 


চি + দি মহালক্্ী- জারি: 


যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "মার্চেন্ট ম্যারাইন ইনস্টি- 
টিউট” সম্প্রতি ১০ দফা সম্বলিত একটি ঘোষণা 
প্রকাশ করিয়াছেন। ৬১টি জাহাজ ' কোম্পানী; 
এই নীতির সনর্থক। জাহাদী একোম্পানীগুলির' 
দাবী এই যে, যুদ্ধ শেষ হইবার লঙে সঙ্গে সমস্ত 


. সরকারী জাহাজগুলি বিভিন্ন কোম্পানীকে দেওয়া' 


হুউক। যুদ্ধ শেষ হুইবার। সঙ্জে সঙ্গেই এই সকল, 
'কোম্পানী বিভিন্ন সমুদ্র পথে জাছাজী ' ব্যবসা 


আরিস্ত করিয়া দিবে। যে সকল পথে গ্যাল্সিস 
*. শক্তিবর্গ জাহাজ চালাইত 'সেই সকল পথে; 


তাড়াতাড়ি মাকিণ জাহাজ চালান আরম্ভ করা, 
হইবে। ইনৃট্টিটিউটের পক্ষ কইতে অবস্য বলা' 
হইয়াছে যে, মিত্র পক্ষীয় সমস্ত শক্তির সহিত, ' 
মা্কিণ জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার; 
নীতি অবলম্বন করিয়াই চলিবে। . 


ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সোণ বিক্রয় 

প্রকাশ, এক্সচেঞ্জ . ইকুয়ালিভেসন ফেরা 
তহবিলে ব্িটীশ, গভর্ণমেন্টের হাতে যে লোপা 
মুত ছিল তাহা হইতে গত ১৬ই ১৭ই এরং ১৮ই 
আগষ্ট তারিখে বিটীশ ভারতবর্ষে বিশ হইতে ০. 
হাজার আউন্স সোণ! বিক্রয় করা টয়া I 


কোন ন কলিঃ 8৭১৯ 


'হেড অফিস ২১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা 





8৩ নং জা নু জা | 


১৯৪৩ জুন'এর ' 


অনুমোদিত মূলধন ৯১০১০০০০০৯২ টীকা. 
আদ্াক্ীকৃত মূলধন 8,৫৯,০০০ » 
কাধ্যকরী মূলধন ৭৮,০২০৯০২ 


শাখাসমূহ হাওড়া, শালিখা, বেলুর, বালী. 
উত্তরপাড়া, রান ও বনানী 


অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ) ৃ 

ধার ও আগাম দাদন ২৬৪২ | ২৬,৪২,০০০ টাকা ৰ 

জি.পি. নোটে বিনিয়োগ ২৫,১০০০০২ ৮ |' 

নগদে ও শ্বর্ণমানে অমা ২০,৭৭,০০০২ ০, 

{ ডি এন মুখাজ্জ্সি, এম. এল, এ, { 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর |. | 


ক সখি 





শুই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


২৯৪২-৪৩ সালের গম চাষের হিসাব 
১৯৪২-৪৩ সালের 'গম চাষ সম্পর্কে যে সরকারী 






'হিসাৰ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়. 
যে, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৩ 


কোটী, ৪২ লক্ষ ৯৮ হাজার একর অমিতে গমের 
আবাদ হুইয়াছে, গাত বৎসর গমের আবাদ 
হইয়াছিল ৩ কোটী, ৪* লক্ষ ৩৯ হাজার একর 
মিতে । এই ছুই বৎসর যথাক্রমে ১ কোটী ৭১ 
হাজার এবং ১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টন গম 
উৎপন্ন হুইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে পূর্ব বৎসর 
অপেক্ষা শতকরা ৯ ভাগ অধিক গম উৎপর 


তাতীরা যাহাতে কম দরে সুতা পাইতে পারে 
বাঙ্গলা সরকার সুতার দর. নিয়ন্ত্রণ করার 
প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, ঢাকেশ্বরী 
কটন মিলের ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায়কে-বস্ত 
সংক্রান্ত, বিষয়ে বাদল! সরকারের পরামর্শ দাতা 
নিযুক্ত করা হইয়াছে। মিঃ রায় তারতীয় টেক্স- 
টাইল কমিশনারের সহিত আলোচনা করিবার 
খ্রস্ত শীঘই বোছে যাইতেছেন। 
গাহস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স 
প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স” 
শিং বিভাগে শীদ্রই পাহস্থ্যি বিজ্ঞান বিষয়ে 
ডিপ্লোমা কোর্স খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। , 


€) 
টেনিগ্রামে কখন সংবাদ 
প্রিয় পরিজ্নের সংবাদ গৃছের স্থতভি আনিয়া দেয়, 
ভবিষ্যৎ সুখের আশা পুনরুজ্জীবিত করে) যাহারা 
শক্রর দেশে কাটা তারের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া 
দিন কাটায় তাহাদের মঙ্গলের জন্ত এই মহাযূল্য 


সংবাদ অত্যাবস্তুকীয়। 


.* ইত্ডিয়ান রেড ক্রুশ ঘোষণা করিতেছেন যে, গত জুন ' 
মাসে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যহ গড়পড়তা পাঁচটা করিয়া 
সংবাদ অক্থিয়া, ডেনমার্ক, ছার্ম্মানী, গ্রীস, হুল্যা্ড, হাদেরী, 
ইটালী, নরওয়ে, রুমানিয়া ও থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি শক্ত 


দেশে প্রেরিত হইয়াছে। 


". এই অনহিতিকর কান্ত চালাইবার জন্ত আমাদের অবিরত 


অর্থের প্রয়োজন। 


নিচের ঠিকানায় আপনার নিয়মিত সাহায্য - পাঠান £ 
oe অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, : 


আর্থিক জগৎ. 


বালা খাত খামদানীর জন্য মাল 

' গাড়ীর ব্যবস্থা 
প্রকাশ, বাজলাদেশে খাভদ্রব্য সরবরাহের 
অন্ত ই, আই, রেলপথে দৈনিক হুইশত যালগাড়ী 





" দেওয়া হইবে এবং 'সেনা বিভাগের রসদাদির 


স্কায় খাদ্রব্য স্থানাস্তর করার দাবী সর্বাপ্রগণ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে। বাঁদলায় খাতন্রব্য 
রপ্তানীর অন্ত পাঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন সরে এন, ডারু, 
রেলপথেও প্রতিদিন ৮* খানি করিয়া মালগাড়ী 
দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশেও 


এইরূপ ভাবে দৈনিক ৩০ এবং অন্তাক্ প্রদেশে 
: দৈনিক ২০ খানি করিয়া অতিরিক্ত মালগাড়ী 


সরবরাহ করা হইবে। 
বাঙ্গলা, হইতে বনু দুৰ্ভিক্ষ প্রপীড়িতের 
আসামে গমন 
চুতিক্ষ প্রপীড়িত, বাঙলা এবং ভ্রীহট- অঞ্চল 
হইতে সহস্র সহম্র কৃষক খাদ্য ও জীবিকার আশায় 
আসাম . উপত্যকায় চুটিয়া যাইতেছে । বালা 
দেশ হইতে অনাহারকিষ্ট নারী ও শিশু বাছিনীও 


" আসামে প্রবেশ করিতেছে। 


সরকারী প্রয়োজনে সংবাদপত্রের 
'  কাগঙ্জ আমদানী | 
ভারত সরকার তাহাদের নিজস্ব পত্রিকাগুলির 
জন্ত খপ ও ইজারার বন্দোবস্ত অনুযায়ী আমেরিকা 
হইতে সংবাদ পত্র মুদ্রপের কাগজ আমদানী করি- 
বার ব্যবস্থা করিতেছেন।" ' | 


৪২১. 


পাটকল ও কয়ল! সমস্ত! - 

সম্প্রতি ভারতীয় পাটকল সমিতির এক বিশেষ 
সভায় চেয়ারম্যান মিঃ ওয়াকার বলেন যে, পাট 
কল সমূহের কাজ চালাইবার মত কয়লা শীঘ্রই 
সন্তবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যে সকল: 
পাটকল কয়লার অভাবে কান্ত বন্ধ রাঁখিভে,বাধ্য 
হইয়াছিল তাহারা যাহাতে নির্দিষ্ট ছুটির দিনগুলি 
কাঁজ চালাইয়া এই ক্ষতি পৌষাইয়া লইতে পারে ' 
তজ্জন্ত তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া ' 
হইবে। আধিক অবস্থা সংশ্লিষ্ট শন্তান্ত বিষয় 


বিবেচনার ঘস্ত একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত 


হইয়াছে । 
পুর্ব পাঞ্জাবে সেচ ব্যবস্থা 


: যযুলার ছুইটি উপনদীতে বাধ দিয়া পূর্ব 


পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলা, এবং যুক্তপ্রদেশের কতক 
অঞ্চলে সেচ 'ব্যবস্থার উন্নতি করিবার *উদ্দেস্ত্ে ' 
পাঞ্জাব এবং ুক্ঞপ্রদেশের পুর্তবিভাগীয় চিফ ইন্জি- ' 
নিয়ারদ্বয়ের মধ্যে এক বৈঠকে বিস্তারিত' পরি* 
কল্পনা ঠিক হুইয়া গিয়াছে । বাধ দিয়া যে ছুইটি ' . 
জলাধার নিৰ্ম্মাণ করা হইবে তাহা হইতে বিছ্যুৎ" : 
শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইবে ।" উভয় ' 
প্রদেশের গভর্ণমেন্ট এই ব্যয়ভার বহন করিবেন। 
এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে পূর্ব পাঞ্জাবের) প্রায় 
১৫ লক্ষ একর জমি কর্ষণযোগ্য হইবে । 
বগুড়ায় ২৩ জনের মৃত্যু 

‘গত মাসে অনাহারে বগুড়া সহরের মধ্যেই 

২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। 
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কোম্পানী আরস্ভের দুই বৎসর মধ্যেই অংশীদারগণ 


লভ্যাংশ স্বরূপ শতকরা ১৬২ টাকা ফেরৎ পাইয়াছেন। 


৯ 









ভারতীয় রলেড-ক্রণ ফাণ্ড, .. 
৮ ' ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ৫২ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় 
_ স্ট্যান্ড রোড, কলিকাঁতা। ই বির a 
রাসর্ধপ্রকার শয়ার ক্রয় ও য়া 
ভারতীয় রেডক্রশ UE 
আমাদের “মাহুলি শেয়ার মার্কেট-রিপোর্টে” পাইবেন। 





ল্বাঁথুান্তর ওত আন্বেদল 









পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নযুন! কপি পাঠান হয় । 










, দাদা (বীরভূম), এ, কে, 


PAY 


ও 


নভজে হৰল 
"ক্রয়ের এজেন্ট নিযুক্ত 
গত. ওরা সেপ্টেম্বর বাজলা- সরকারের 
অলামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে প্রকাশিত, এক 
প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ৃ্‌ 


আউশ ধান বাড়তি হইয়াছে বলিয়া জান! গিয়াছে, 
সেই ছয়টি গলায় নিয়ঞ্রিত দরে অথবা স্থানীয় 


বাদ্ধার দর যদি উহা অপেক্ষা কম _হয়, তবে সেই. 
চনা, ২3শে হইতে ২৫শে গৈপ্টেম্বর--বিভিন্ন ব্যয়, 


বরাদ্দ সম্পর্কে ভোট গ্রহণ | '২৮শৈ সেশ্টেম্বর- .. ”' 


দরে ধান চাউল -ক্য় করিবেন বলিয়া. ইতিপূর্বে 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই. উদ্দেস্তে বাদল! 
সরকার বিতিন্ন স্থানের অন্ত-নিযলিখিত ব্যক্তি এবং 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ধান্ত ক্রয়ের,জন্ত এজেণ্ট নিযুক্ত 
করিয়াছেন। মেসা” এম এম্‌ ইস্পাহানী লিঃ 
( মৈয়মনসিংহ্‌, বর্ধমান, ২৪ প্রগণা, ফরিদপুর, 
মেদিনীপুর, মুর্শিদারাদ, চাকা ও বীকুড়া ), মিঃ সি, 
কে, ঘোষ (যশোহর ও খুলনা ),যিঃ. এইচ, কে 
দত্ত (নদীয়া), মিঃ জে এন 
রায় চৌধুরী (মালদহ, রগুড়া এবং রাজসাহী ), মিঃ 
আত্ততোষ ভট্টাচার্য্য (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি) 
মিঃ অয়নাল আলি রাজা (বরিশাল), মিঃ হাসেম 
প্রেমজী (রংপুর), মেসাসবসস্ত লাজ-শিবলাল সাহা 
(পাবনা)। জেলা ম্যাজিষ্রেটের নিকট হইতে ছাড়-. 
পত্র না লইয়া ময়মনসিংহ, নদীয়া, মালদহ, যুশোহুর, 


দিনাজপুর, রংপুর জেল] হইতে রান ও চাউল [টি 


রণ্তানী করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। উপরোক্ত 
জেলাসমুছের, যে. সকল কৃষক" এবং ব্যবসাসী 


সরকারের নিকট ধান চাউল-বিক্রয় করিতে চাহেন, Hb 
তাহাদিগকে জেলা ম্যাদিষ্টেট,_মহকুষা ' হাকিম 
এবং সরকারী এজেন্টদের সহিত কথাবার্তা 'ট 
চালাইবার জন্ত পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট 
জেলাগুলিতে জেল! ম্যা্িস্ট্রেটে বা মহকুমা 1 


হাকিমের সহিত কথাবার্তা চালাইতে হুইবে ।- 


ভারতে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য : ২ 


যতদুর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে মনে . 


হয়, ভারতে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ সম্প্রতি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন পথ্যস্ত অবশ্ত যুদ্ধ' সংশ্লিষ্ট 
কাৰ্য্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি অধিকতর 


পরিমাণে আমদানী করা 'হইতেছে। ইহার পর . | 1 
নে BOWBAZAR: STREET 


EE = D> এ EE» 220 aCe এ a> iTS aT LEI 


সদ ও প্রসাধন দ্রব্যাদি কিছু আমদানী করার 
ব্যবস্থা হইবে.। পাট প্রভৃতি এফাস্ত আবশ্তকীয় 


0 ব্রব্য ছাড়া রপ্তানী বাণিঞ্য সম্পর্কে গভর্ণষেন্টের 


' ক্লে বছ লোকের মৃত্যু হইতেছে। 


দিক হইতে , বিশেষ কোন, রা দেওয়া 
হইতেছে না।, 
নতন, 'রেশনিং কণ্টোলার 
মিঃ এ, সি হা্টলি আই, সি, এস বালা! দেশের 
অন্ত রেশনিং কণ্টোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি 
বাঙলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগে 
ভিপুটা সেক্রেটারীর কাজও করিবেন? 
মাণিকগঞ্জে ১২ জনের মৃত্যু . 
নাণিকগঞ্জ হইতে ১২ অন অনশনক্রিষ্টের মৃত্যু 
সংবাদ পাওয়া পিয়াছে। -পল্লী অঞ্চলেও অনশনের 


বি 


বাঙলা সরকার. 
সমগ্র বাজলা দেশে, বিশেষ যে ছয়টি: জেলায়. 






| 


আর্থিক জগৎ: ' 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিধদের কার্য 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের 
কার্য্যহুচি নিয়োক্তরূপে নির্ধারিত হইয়াছে ২ 
১৪ই সেপ্টেমবর--(১) ৯৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে 
অর্ডিনান্স সভায় উত্থাপন (২) বাজেট উত্থাপন ।। 
১৫ই সেপ্টেম্বর_--১৯৪১ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর 
বিল পেশ ও সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণ । ১৬৪ 


' সেপ্টেম্বর পূর্বদিনকার অবশিষ্ট ''কার্য্যাদি, ১৭৪, " 


১৮ই সেপ্টেম্বর বাজেট সম্পর্কে সাধারণ 'আলো- 


অনুমোদিত তালিকা পরিষদে দাখিল 


জানা গিয়াছে, ১৭ই এবং ২৭শে তারিধ' 
. বাঙ্গলার 'খাঁভ পরিস্থিতি. 'রম্পর্কে আলোচনা 
করিবার জন্ক স্থির কর! হুইয়াছে. :১৪ই সেপ্টেম্বর 


অধিবেশনের প্রপম দিনই মিঃ 'সুরাবন্দী খান 

পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি .বিবৃতি দিবেন'এবং খুব 
সম্ভব তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বিতর্ক হুইবে. |. 
শিলংএ রেশনিং .. 

গত ১লা তারিখ হইতে শিলং সহরে.' চিনি, 

আটা ও ময়দা রেশনিং করা হইয়াছে আগামী 

১লা অক্টোবর হইতে ভালও রেশনিং করা হুইবে। 

এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের অন্ত ২৬টি দোকান খোলা 


ইরা: 
=== 





ফেডারেশন ব্যাক, 


প্রদত্ত মুলধন | ১০০৯০ ০১ ০০০৯? 
বিজিকৃতি মূলধন 
প্রাপ্ত মুলধন 

-রিজার্ভ ও অপরাপর 


তহবিল 


8,৬৭,০৫০ উপর 


১,৬২,৯১৬৮৩/৬ 


EERE RAE 3 052 = 


হেড অফিস :১গনং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


শাখা $-শ্তামবাজার, চৌরদী স্কোয়ার, কলু- 
৫,৩৯,৬৫০ উপর ' ' ee 


2088 রকমের 58552 


সেনটাল ক্যালকাট৷ ব্যাঙ্ক লিঃ 


এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭০ লভ্যাংশ দিয়াছে 
আছ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লত্যাংশের হার--৪৩৭* 


[ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ A 
কোন্‌ দেশের লোক কত চিনি খায় 
সব দেশের লোক. সমান চিনি খায় না ৰা, 


পায় না। নিন্নদিধিত তালিকা হইতে কয়েকটি 
দেশের মাথা পিছু চিনি ব্যবহারের (বাতসরিক ) 





একটা তুলনামূলক হিসাব পাখা ধাইৰে। 
'মার্কিণ যুজরাইই ৯ ৯৭ পাউও. 
প্রেটবুটেন ৭ 189 ৪ 
অষ্ট্রেলিয়া ' ১১৬৩ 
“দক্ষিণ ফ্রি . £৭ . 
''ববাভা EE TG ৯১ 
ভারতবর্ষ ২৭ ৯ 
ফ্রান্স ৫২ ৬ 
'আম্দানী লি 
ইতালী ১৭ ৮ 
'জাপান ”. ৩৩ 
ব্ৰেজিল '. 2৩৪ ৬ 
হল্যা্ড, বেলশ্ধিয়াম ও ডেনমার্ক ৬৪ -৯ 


' প্রকাশ, আধ্যস্থান' ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর 
জেনারেল ম্যানে্ীর ও ঢাকেশ্বরী কটন 'মিলস্‌ 
লিমিটেডের অন্তত ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায় 
বাজলা সরকার কর্তৃক তাহাদের টেক্সটাইল 
কণ্টেল"এড ভাইসর বা বন্তর শিল্প নিয়ন সম্পর্কিত 
পরামর্শদাঁতা নিযুক্ত হইয়াছেন । 











অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 


ফোন: ক্যাল ৪৫৫১ ও ৪৫৪৫ + 






. চোলা, পার্ক সার্কাস ক্লিকাভা), | 
2 বর্ধমান, চু চূড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, % 
সিরাজগজ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া । 





। _শাখাসমুহ__ 
* (১) শ্টামবাজার 6১) ভাটপাড়া (১১) দুবরাজপুর বীরতুম) 
(২) দক্ষিণ কলিকাতা (৭) হিলি (১২) সিরাজগঞ্জ 
(৩) নিউমার্কেট (6) দিনাজপুর: (১৩) কুচবিহার 
(8) নৈহাটা (2) নীলফামারি (১৪) বেনারস 
(০ কাচড়াপাড়া , (১০) রংপুর (0১৪) এলাহাবাদ . I 
ফোন £ কলিকাতা: ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 4 
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\ | ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ J 

বিভিন্ন দেশে দ্রব্যমূল্য ডি 
খাইখরচের হার. 

: বিশ্ব সজ্যেত্র সন্ত সঞ্চলিত নাও দেহ 

ন্যায় যে, পৃথিবীর ৩৪টি দেশে সাধারণের ব্যবহার্য 





পণ্যের পাইকারী দর ও খাই খরচ বৃদ্ধি 'পাইয়াছে' 


বটে, কিন্ত দর বৃদ্ধির তুলনায় খাইখরচ সমান হারে 
এবি পায় নাই। 

' ৯৯৩৯ সালের প্রথমার্ধের - তুলনায় ১৯৪২ 
“সালের শেবার্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দর শতকরা, ৩২ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু খাইখরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
“২২ ভাগ। যুদ্ধের আরস্তকাল হইতে কানাডায় 
পাইকারী দর চড়িতে আরম্ভ করিলেও মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের মত চড়ে নাই। অঙ্জেন্টাইন, পেরু, 


এবং চিলিতে দয চড়িয়াছে শতকরা.. ৪০1৯৩, ভাগ 
(কিন্তু খাইখরচ বাড়িয়াছে চিলিতে '৮০, “পেরুতে 
'৪০এর কিছু কম এবং আর্ডেন্টাইনে মাত্র ১৩ 
ভাগ। বিলাতে ,১৯৩৯ সালের প্রথমাঘ্বের পর 
হইতে পাইকারী দর শতকরা ৬৫ ভাগ বাড়িয়া 
“১৯৪০ সালের শেষ ৯ মাস পর্য্যন্ত অপরিবর্তিত 
“ছিল। থাইখরচও শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়া এক 
“অবস্থায় আছে। ০ 
| ভারতবর্ষে দর বাড়িয়াছে:শতকরা ১৩০ ভাগ 
এবং খাইখরচ বাড়িয়াছে ৬৫ ভাগ। মিশরে দর 
১০০ ভাগ, খাইখরচ ৮৪ ভাগ ; চীনে দরও 


বাড়িয়াছে পাঁচগুণ, খাইখরচও বাড়িয়াছে পাচগুণ 3 +E | 
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাপ্ডে দর ৪* ভাগ এবং খরচ চু 


-২০ ভাগ বাড়িয়াছে। 


জান্মীণীতে দর ও খরচ কঠোরভাবে 'নিয়স্ত্রিত | 
রাখ! হুইয়াছে। ১৯৪২ লালের শেষভাগে কিছু চু, 
-বাঁড়িলেও শতকরা- ১. ভাগের অধিক-নহে।- . ' | 


এতত্যতীত সুইজারল্যাড ডেনমার্ক ও' পর্ভ্‌ 


- গ্যালে দর ৯০ হইতে ৯০০, নরওয়ে সুইডেনে ৮৬, [ৰ 
. স্পেনে ৭০এর কিছু বেশী, ফিনল্যাণ্ডে প্রায় ১১৫ ্ 
এবং তুকীতে প্রায় ১৪০২ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে প্র মী... 
ডি ১৯৪৩ হং সনৈর জন্য শতকরা ৯২২ হিসাবে 
os টিভিও থে ডিভিডও ঘোষণা করা হইয়াছে । 


. সুমন্ত, দশে; ধাইথরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
" ॥ শতকরা ১০০, কিন্ল্যাণ্ে ৮০, স্পেনে প্রায়, ৭০, 


ডেনমার্ক ও পর্ত,গ্যারে eg, [নরওয়ে ও সুইেনে রি 
: প্রায় &০ ভাগ। খুগোপ্নাবিয়াম' ২৬০ 


ভাগ বাডিয়াছে। 
দামোদর নদের বন্যা, নি স্পর্কে 
j & 


সম্প্রতি না পূর্ত সচিব মিঃ” পাইন ভাঃ 


মেঘনাদ সাহাকে সরকারী দণ্তরখানায়' আমরণ. 


করিয়া দামোদর নদের বন্তা নিয়ন ণের ব্যবস্থা 
- সম্পর্কে ভাহার সহিত আলোচন! করেন । বিহারে 
'দ্বামোদরের জলাগম স্থানে একটি জলাধার 
নির্মাণের পরিকল্পনা লইয়া আলোচন! হয় । এই 
"পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে প্রায় ৪ কোটী টাকা 


- ব্যয় পড়িবে । এ সম্পর্কে আলোচনার জঞন্ত বিভিন্ন' 


প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার এবং 
-বিশিই্ বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন 
করা হইবে বলিয়া জান] গিয়াছে। 


তুকীতে ঢু 


' আৰ্থিক জগৎ 2 
রেলওয়ে ব্রেক জাণি নিয়মের পরিবর্তন 


1; ১৯৪৩; সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে' জি-আঁই "' 


“পি রেলপথেয় ফান্রীরা .-পূর্ব্বে স্কায্নি প্রতি "১. শত 
মোইলে ১ দিন 'হিসাবে ব্রেক-জাণি বা পথিমধ্যে 
-অবতরণ করিয়া পরবর্তী গাড়ীতে "ভ্রমণের সুবিধা 
“উপভোগ করিতে পারিবে.না'। বর্তমানে যাত্রীদের 
উপরোক্ত .সুব্ধার' গণ্তী- সঙ্গুচিত করিয়া. প্রতি 
‘২ শত ৫০ মাইলে ১.'দিন করিয়া ব্রেক-াণির 
"নিয়ম প্রবর্তিত হইল । ভারতের অঙ্কান্ রেলওয়ে- 
সমূহ জি-আই-পি রেলওয়ের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মতি 
জ্ঞাপন . করিয়াছে ' এবং--তাহারাও এই-:নিয়ম 
অনুসরণ করিবে বলিয়া প্রকাশ 111 1১7 

., নাগপুর;ও-জব্বলপুরে- রেশনিং 

একটি সংবাদে প্রকাশ, নাপুর ও. জব্বলপুরে 
শীপ্রই 'রেশনিং বা মাথা পিছু বরা প্রথার প্রবর্তন 
হইবে |, “মিঃ আর কে. রামাধ্যয়ণী .আই-সি-এস 


'মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের' নি বডির 'নিযুক্ত 
হুইুয়াছেন।-; 


' এবার তুরস্কে, অন্তান্ত বছর অপেক্ষা শুনেক 
বেশী গম হইয়াছে ।. অন্তান্ত বছরের ২৫1৩০. লক্ষ 
টন গমের .তুলনায় এবারের উৎপাদনের পরিমাণ 
রাজ ক ৭) 35 





পাওয়া গিয়াছে) ইহা স্পষ্ট প্রকা 





টকদই, 








“ভীরতরক্ষা আইনের ৯৪এ ধারা শে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুমতি . 

থাকে যে, এই অনুমতি খারা ভারত গত্্ণমেপ্ট 

কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার _আধিক স্ুশঙ্গতি বা তৎ্বিষয়ে প্রকাশিত 
বিবৃতি বা উজ বত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ, করিতেছেন না।” 





ol কটন মিলস লিঃ" 


: পৌঁক্ষেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ' 


: সাঁছা চীল্চুতী এ ক্কোৎ লিও 
২৩নৎ হরচন্দর মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাতা । ূ 


18২৩ 
'মাক্রাজে.রেশনিংএর প্রবর্তন 
গত ২৯শে-'আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে রেশনিং 
' ৰা'মাথা পিছু বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন করা হইয়াছে . 
" বলিয়। 'এক সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে । ১ লক্ষ 
৮৮ হাজার পরিবারের মধ্যে রেশন-কার্ড বিলান 
হইয়াছে। প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার টুন চাউল 
ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে | বোম্বাই 
‘যেমন চাউল, গস, বর্জরা ও জোয়ার এই চারটি 
প্রধান খাগ্ই রেশনিং করা হইয়াছে নাদ্রাজে 
সেরূপ নহে। মা্রা্ছে কেবল চাউলই বরাদ্দ 
প্রথার অস্ততূর্কি করা হইয়াছে। 


. বোম্বাই বিশবব্ত্যালযে প্তার হোমি 
মেটার দান 


. বোদাই খালের 'টেক্নোলগজি ক্যাল 
বিভাগের _ উন্নতির 'জনত স্তার ছোঁমি মেটা ৭. লক্ষ 
টাকা দান করিয়াছেন'। 
অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক 


71), Problem of Sitkness In- 
surance. By V. P. Keni. M. A. 
Price Rs. 5/- 


(2). Investors Encyclopaedia 
1943.’ Compiled by Kothari and 
‘Sons. Madras. Rs. 11/- 

0003). Beveridge Plan Criticised. 
By.. C. Clive Saxton. Bombay 
8 London: Messrs. George G. 

5 & Co. Ltd. Price 9d. 
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ক নতি" 

টমাল্‌ বাটার জাত্মজীবনী--জান বারোস 
-ক্কৃত ইংরেজী হইতে প্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক অমুলিখিত। প্রকাশক £ জেনারেল প্রিন্টার্স 
শ্যাওড পারিশার্স_ লিঃ, ১১৯ বৰ্ম্মতলা সীট, কলি- 
কাতা। বৃল্য চার টাকা। 

বাটার নাম আজ এদেশের সাধারণ লোফেরও 
অজানা নাই। 'কলিকাতার অদূরে বাটার পাছুক- 
শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া - ছোটখাট সহ্‌র গড়িয়া 
উঠিয়াছে। আজ অসংখ্য বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী 
বাটার কারখানায় কা করিয়া "জীবনযাত্রা! নির্বাহ 
করিতেছে। . কর্ধবীর টমাস বাটা! বিশ্ববিশ্রত শিল্প- 
_ প্তিগণের অন্ততম | চেকোপ্লোভাকিয়ার জিল্‌ন 


পপ 


নামক গ্রামে ( জিল্‌ন' বর্তমানে - একটি কর্ধমুখর 


আধুনিক সহর.) এক সাধারণ, চর্ঘব্যবসারীর গৃহে 
তিনি জন্ম গ্রহণকরেন। পিতার ব্যবসায় সাধারণ 
-কুটির- শিল্পের স্তর “উত্তীর্ণ হইতে পারে. নাই। 


স্বতরাং পিতার ব্যবসায়ে বাটার হাতেখড়ি হইলেও . 


. আধুনিক কালের সুবৃহৎ শিল্পের, পরিকল্পনা ও পরি- 
চালনার সকল কৃতিত্ব একা টমীরবাটার, র্যজি- 
"গত সাধনা ও সহিফুতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই 
সম্ভব হুইয়া উঠিয়াছে। যোল 'ছুরের-এক অপরি- 
প্রত বয়স্ক চেক বালক 'ছুঃযাহসে .ভ্র করিয়া-স্বল 
পুজি লইয়া জুতার ব্যবসা সুরু করে। উপধুর্ণপরি 
ব্যর্থতা ও অপ্রত্যাশিত বাধাবিদ্ব তরুণ বাটাকে 
দমাইতে পারে নাই। নানা আঘাত ও তিক্ত 
অভিজ্ঞতার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া অবশেষে 


এককালের দরিদ্র টমাস বাট! এক সুবৃহৎ কার- ' 


খানার গোড়াপত্তন করিতে সক্ষম হন। পরে 
বহু দেশে খুরিয়া, বিভিন্ন কলকারথানার নৃতন 


. নুতন, যন্ত্র পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! লাত ' 


করিয়া. নানান জাতির ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের 


সংস্পর্শে আসিয়া শিল্প-বাণিজ্যের অধিকভর জ্ঞান, 
সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে টমাস বাটা জিল্ন-এ যে 


'পান্থকা-শিল্পের হুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিয়া 
চলিলেম আজ চেকোঙ্লোভাকিয়ার বাহিরে বিদে- 
শেও তাহার একাধিক. শাখা. হুপ্রতিঠিত হইয়া 
, অসংখ্য লোকের অর্থোপার্জনের পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছে । টমাল বাটা উত্তর জীবনে প্রভূত 
যশ, ধন ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এমন অনাড়ন্বর জীবনবাব্সা খুব কম শিল্পগতির 


ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কাজই ছিল তাঁহার একমাত্র | 


আর্থিক জগৎ 
* অন্ুলিখিত গ্রন্থ পড়িতে বসিয়া কোথাও মনে হয় 
না যে অনুবাদ পড়িতেছি। টমাস বাটার আত্ম- 
জীবনীর বাংলায় অন্ুলিখিত এই শ্রস্থখানি আচার্য্য 


“প্রফু্চক্ছের ভূমিকা সঞ্লিত হইয়া বাহির হইতে 


পারায় উহার গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে।' আচার্য্য 


প্রায়ের সহিত,একমত' হইয়া তাহার. ভূমিকার উপ-. 


সংহার হইতে একটু, অংশ উদ্ধত করিয়া আমরাও 
বলিব, "দাশ! করি.বাজলা, দেশের পাঠক. সমাজে 
এই পুস্তকথানি যথেই,সমাদর পাইবে এবং বাজল! 
দেশের 'যুবক্গণ ..ইহা হইতে - ব্যবসায়ক্ষেত্রে 
ঝাঁপাইক়া পড়িবার, প্রেরণা লাভ করিবে।” 
‘বুদ্ধের, বাজারে একসঙ্গে এরূপ চমৎকার ছাপা, 


, বাধাই, কাগজ ও মলাট খুব কমই চোখে পড়ে.। 


কুড'পলিসি ইন:' ইণ্ডিয়া (009: Policy 
In India )--পি এন সিংহ রায় ও-বি-ই প্রণীত । 
প্রকাশক : বৃটিশ ইণ্ডিয়ান - এসোসিয়েশন, ১৮ 
বৃটিশ ইত্ডিয়ান স্ৰী, কলিকাতা । মুল্য. হুই টাকা । 
সমগ্র ভারতের 'এই খান্তসঙ্কটের ঘোর ভুর্দিণে 


আলোচ্য প্রন্থখানির ' প্রকাশ্‌ যে খুব. সময়োচিত: 


তাহাতে সন্দেহ নাই ৷  খাভ সম্পর্কে এদেশের 
গবর্ণমেন্টের অঞ্রস্থত নীতির ও উহার ফলাফলের 
বিশদ আলোচনাই পুস্তকের বিষয়বস্তু । চারিটি 
অধ্যায়ে গ্রন্থটকে ভাগ করা হ্ইক়্াছে--(১) 
ভারতে ক্বষিকার্য্য ; (২) জনসংখ্যার চাপ ও 
আহাধর্য সরবরাহ) (৩) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও 


' প্রাদেশিক সহযোগিতা এবং (৪) বাজলার খাস্ত 
. সমস্ত ।' মিঃ পি এন সিংহ. রায় খান সমন্তার সতায় 


সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনা গতান্তু- 
গতিক ধারায় করেন নাই। কোনও পূর্ববকল্পিত 


ধারণা বা সংস্কার কিংবা কোন পক্ষপাতপ্রস্থত . 


পূর্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা কোথাও তিনি চালিত হন 
নাই।. ইহাই প্রকৃত সমালোচকের ধৰ্ম্ম এবং খাঁটি 
সত্যোদবাটনের প্রকট পস্থা। লেখক তাঁহার সকল 
বক্তব্য তথ্যের উপর দাড় করাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। সর্ব ভারতীয় খাদ্য সমন্তার বর্তমান সমা- 
ধানের মধ্যেই তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ নাই--শদুর- 


.পরসারী.পরিকল্পনা লইয়াও তিনি যনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য 


আলোচনা . করিয়াছেন। ' কেন্জীয় সরকারের 


খাদ্য সমন্তা সম্পর্কিত বিভির প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার 


দোষ-ক্রটি দেখাইতে গিয়া রাদ্রনৈতিক গলাবাজির 


[ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ . 


'আদর্শ লেখক গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেন্টের 
ছেন তাহা যুকিতর্কের ' দ্বারা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন এবং কেন যে সাধু সঙ্কল্প কার্য্যক্ষেক্জে- 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে নাই ও পারিতেছে না”. 
তাহার মূল কারণের দিকে তথ্যঙ্গিজান্থ পাঠক- 
বের দৃষ্টি টানিয়া নিতে চাছিয়াছেন। _মৃলয-নিয়ঞ্রপ 

সরবরাহ সমন্তা, খাদ্যশন্ত বাড়াও "আন্দোলন, 
রেশনিং বা মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথা, মজুত বিরোধী 


"অভিযান প্রভৃতি সম্ভ বর্তমানের সর্বাধিক অরুরী- 


বিষয় লইয়া লেখক যে চিন্তাশীল মতামত প্রকাশ" 
করিয়াছেন তাহার সহিত সকলেই একমত হইবেন" 
এমন আশা বোধ হয় কোন, লেখকই করেন না।. 
কিন্ধ্ীযুত সিংহ রায়ের চিন্তন-প্রক্রিয়া যে যুক্তি-- 
বুদ্ধির পথে বিদ্বেষ বা অভিমানের আমদানী করেন, 


' না, এক কথায় ইংরেজীতে যাহাকে আমরা, 
“rational and unbiased” বলি তাহার ফে 


সেই গুণ রহিয়াছে এ. কথা স্বীকার করিতে হইবে। 
বাঙ্গলার সর্বব্যাপী চুড়ান্ত ভাহাকারের মধ্যে 
লেখকের সর্বশেষ অধ্যায়টি বাঙ্গলার, খাদ্য সমস্তা' 
লইয়া বিস্তারিত আলোচনা এবং এই কারণেই ইহা 
সর্বাধিক প্রশিধানযোগ্য । তিনি বাঙ্গল! সরকারের" 
সাম্প্রতিক মন্ভুত-বিরোধী অভিযান পর্য্যন্ত নির্ভীক. 
অথচ নিরপেক্ষ সমালোচন] করিয়াছেন।, লেখকের 
একটি দৃঢ় ধারণার সহিত আমরা গীক্যমত প্রকাশ 
করিতে পারিলাম না।, রেশনিং প্রবর্তমে যতই. 
অন্থুবিধা যতই বাধাবিপ্র থাকুক না কেন, রেশনিং- 
ছাড়া নান্ত পন্থা | সরকারী ও বে-সরকারী অক্ষ- 
মতা ও.অনাচার যেরূপ চরম অবস্থায় পৌছিয়াছে- 
তাহাতে রেশনিংএর দ্বারা সমগ্র সমস্তার সমাধান; 
হউক আর না হউক তাহার দ্বার! বহু সহশ্র লোক 
সময় থাকিতে রক্ষা পাইতে পারিবে বলিয়া. 
আমাদের বিশ্বাস। 

" যুদ্ধের দুর্স্ম ল্য বাজারেও পুস্তকের ছাপা, কাগঞ্জ 
ও বাঁধাই ভাল। ইংরেী শিক্ষিত পাঠক মহলে 


পুস্তকখানির সমাদর হইলে আমরা খুশি হইব। 






দাঞ্জিলিং অরেঞ্জ পিকে! ১% ও 
ঘরে খাবার ভাল চা প্রতি পাউণ্ড 1/, 


. ২৭২ ক্ষ্যানিং কট, কলিকাতা 














ধৰ্ম্ম, একমাত্র প্রেরপা। 

+ মাস বাটার জীবনের দীনহীন প্রারস্ত হইতে : 

পুর্ণ পরিণতি পর্য্যস্ত কৰ্ম্বহল অধ্যায়গুলি জানিবার ডি রা 

অত বহু লোকের আগ্রহ রহিয়াছে। ' স্বয়ং বাটা : টি টা ভি 
4 পুর চুচূড়া (ছে 

তাহার খআতুচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া সেই চাহিদা. 2 গঙ্জাসাথীর, (” ) চাপদানী (*) 


মিটাইয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এতদিন প | 
আদর্শস্থানীয় শিল্পপতির হুবিধ্যাত পুস্তকখানির 
- কোন অমুবাদ ছিল না। সুখের . বিষয় বাজলার 
অন্ততম শক্তিশালী কথাশিল্পী ইংরেজী অমুবাদ গ্রন্থ 


,ভামুপাছ (হট) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ') ' রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) 
*  পূর্ণিয়া (বিহার) উত্ত্রপাড়া। '''. ' বর্দ্ধমান। 
পে-অফিস :--ভবানীপুর (পূর্ণিয়া) aR 


সর্বপ্রকার ব্যাঞক্কিৎ-কার্য্য করা হ্য়। 


নু | 
সি ১ ৮২ চেয়ারষযান_ রায় জে, এন, , বাহাদুর ' | +H 
[5০ I Bean এর উপর ভিত্তি করিয়া হু ও i গভৰ্ণমেণ্ট দার ও পাবলিক ৯৭০ | | | 





প্রাঞ্জল ভাষায় উহার কূপ দিয়াছেন।-বিভূতি.বাবুর ' 


পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমরা পাইওশিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
১৯৪২ সালের কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব 


সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রীত হইয়াছি। উক্ত" 


বাধিক রিপোর্টে আলোচ্য বৎসরে যুদ্ধজনিত নান! 
প্রকার অস্থুবিধা ও বিপর্ধ্য় সত্বেও পাইওনিয়ার 
ব্যাঙ্কের সর্বালীন ক্রযোন্নতির পরিচয় পাইয়া উক্ত 
প্রতিষ্ঠানটি যে সুদক্ষ ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের 
ঘারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং উহার 
উপর সাধারণের আস্থা যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । আলোচ্য বৎসরে ব্যাক্ষ- 
টির আমানতের পরিমাণ শতকরা ৬২ ভাগ বুদ্ধি 
পাইয়া মোট ৬২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় দীড়াই- 
.ফ্লাছে, পূর্ব বৎসরের আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 
মাত্ শতকরা ২০ ভাগ (মোট ৪৯ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা)। আলোচ্য বৎসরের প্রথম হইতে দেশব্যাপী 
যে ছুর্ঘল্যতা ছিল তাহাতে ব্যবসাবাণিছোযের অন্তান্ত 
ক্ষেত্রের স্তায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিরও ব্যয় নির্বাহের 
পরিমাণ বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তৎমৃত্বেও 
পূর্কব বৎসরের নীট লাভের অপেক্ষ। আলোচ্য 
বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ অধিক হইয়াছে। 
ব্যাঙ্কের ভিরেক্টরগণ উহার অংশীদারগণকে শতকরা 
বাধিক ৭০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। পাইওনিয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
উহারা অধিকতর মুনাফা অপেক্ষা অধিকতর 
নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যাঙ্কের পরি- 
চালনা করিয়া থাকেন। * এই ব্যাঙ্কের দাদন নীতি 
বিচার-বিবেচনাসম্মত ও নিরাপত্তামূলক। ব্যাঙ্কের 
ডাতে নগদ ও অন্তান্ত ব্যাঙ্কে উহার আমানতের 
পরিমাণ বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের দৃঢ় ও নির্ভর- 
শীল ভিত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নগদ ও 
সহজেই নগদে পরিবর্তনযোগ্য শক্তি-সম্পদ থাক 
যদি ভাল ব্যাঙ্কের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া 
গণ্য হয়, তাহা হইলে পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক যে 'সেই 
শ্রেণীরই অন্তভুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই । ব্যাঙ্কটির 
বলিষ্ঠ ক্রমোন্নতির মূলে রহিয়াছেন স্বনামখ্যাত 
জীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত। তাহার স্তাস্ব দক্ষ, অভিজ্ঞ 
ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন পাইওনিয়ারের 
অগ্রগতি যে অব্যাহত রহিবে তাহাতে সংশয়ের 
অবকাশ নাই। 
উপরোক্ত বাৰিক কার্ধ্য বিবরণীতে গত ১৯৪২ 

সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পাইওনিয়ার 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের .মোট দায় দেখান হইয়াছে ৯২ 

লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। উক্ত প্রকার দায়ের 
বদলে প্র তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নন্ধপ £--হাঁতে 


ও ব্যাঙ্কে ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, কোম্পানীর . 


কাগজ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত 
তত 


জমা ইত্যাদিতে ১৪ লক্ষ ১৬ ভাজার টাকা ) মর্গেজ 
ইত্যাদিতে খুণ দান ১৭ লক্ষ ৬৫ হাদার টাক! ; 


আসবাবপত্র ও অন্তান্ত সাঁজসরঞজামে ৫১ হাজার 
টাকা) মোটর গাড়ীতে ১৫ হাজার টাকা? ইমারত 
সম্পত্তিতে ৮৩ হাজার টাকা; জমিতে ৮৪ হাজার 
টাকা। 

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে পাইওনিয়ার 


ব্যাঙ্কের বর্তমান খদ্ধির প্রমাণ এবং ভবিষ্যৎ শক্তি 


বৃদ্ধিরও বলিষ্ঠ ভরসা পাওয়া যায়। a 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বাউরিয়া কটন মিলস্‌ কোং লিঃ_গত 
৩০শে ভুন পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বাধিক 
১৫২ টাকা । ভামবার মিলস্‌ লি:__গত ৩০শে 
জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা বাধিক ৬২ 
টাকা। ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিজ্ লিঃ 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত শতকরা! 
বাধিক ১৫২ টাকা। ইণ্ডাষ্টিয়াল কর্পোরেশন 
লিঃ-_গত ৩*শে এপ্রিল পৰ্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকরা বাধিক ১১।* আনা । কোহিনুর 
মিলস কোং লিঃ বর্তমান বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । বোন্ধে ডাইং 
এণ্ড ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃ_চলতি 
বৎসরের শ্রন্ত শতকরা, বার্ষিক ১৪২ টাকা। 


-টিউট, লিঃ_ ডিরেক্টর 


মুলধন ২ লক্ষ টাকা। 





বাঙ্গলায় নৃতন যৌথ কোম্পানী 
এশিয়ান আৰ্ুর্ক্বেদ রিসাচ্চ ইন্দটি- 
মিঃ পরেশচন্ত্র দে। 
ঠিকানা পোঃ ভোজেশ্বর, ফরিদপুর । অমুমোদিত 
আয়ূর্কেদীয় ওুষ্ধাদি 
প্রস্তুতের ব্যবসা । 

. যাদবপুর সোপ, ওয়ার্কস্‌ লি £_ডিরেরর 
মিঃ এস সি ব্যানার্জি, ঠিকানা, দেওয়া হয় নাই। 
অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ €০ হাজার টাক!। 


সাবান, গ্লিসারিন, কস্মেটিক্‌ ইত্যাদির প্রস্তুতের 
কারবার । 


মোশন পিক্চার ক্লাপিক্‌স্‌ অব ছি ইষ্ট 
লি:--ভিরেক্টর মিঃ অজিতকুমার সেন। ঠিকানা 
পি ১২ ল্যান্স ডাউন রোড এক্সটেনশন্‌, কলিকাতা।। 
অশ্মমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। চলচ্চিত্র 
প্রস্তুতের ব্যবসা। t 

ইষ্ট এক্রা কোলিয়ারী কোং লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ রসিক লাল ক্কপাশক্কর। ঠিকানা__ 
১৩৫ ক্যানিং সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । কয়লা, পাথর ইত্যাদির ব্যবসা? ' 

ভিক্টরী কন্ধপ্রীক্শন, কোং লি 
ডিরেক্টর মিঃ' এ কে রায়। ঠিকানা-_-১৯০ সি 


রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন" ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা _ইঞ্জিনিয়ারিং। 












ইণ্ডিয়ান 





শু 





নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক 


ক্থাপিত_১৯২৮-লুুভিলিও 
' শাখা অফিস 

সের্পপুর ( ময়মনসিংহ ) 

কলিকাতা! ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। | 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়। 


প্রস্তাবিত কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্ত অভিজ্ঞ এদেণ্ট, ক্যাশিয়ার, 
1 কাউ ও রক আক আবেরন কন ।কযাপযাকের জিন হিতে হইবে 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2_ এস, কে, রায়। 





হেড অফিস-_ময়মনসিংহ 



















স্ত্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড” 


শাখা অফিসসমূহ 





উত্তর কলিকাতা,দক্ষিণ কলিকাতা,বহুবাজার,বড়বাজার এবং ঢাকা | 


জেনারেল ম্যানেজার--মি: এস্‌ সেনগুপ্ত 


| 
ূ হেড অফিদ-_-৩।৯, ব্যাঙ্কশাল স্ত্রী, কলিকাত।। 


Ball চি এন পাল। 





নত ূ 
I 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর--মিঃ এস্‌ বিশ্বাস 











কলিকাতা, ৪51 সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাঁজারে 

- পুর্ব পুর্ব সপ্তাহের মতই টাকার একটানা স্বচ্ছ- 
লতা পরিলক্ষিত ছইয়াছে। ' ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বৃদ্ধির কোন লক্ষণই 
দেখা যায় নাই। ' ব্যাঙ্কসমূহ্রে মধ্যে চাহিবা মাত্র 
পরিশোধের কড়ারে স্বল্প মেয়াদী খণের সুদের হার 
বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ॥* আনা ও ০ 


আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । এবার ট্রেজারী 


বিলের টেগাঁরে আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ 


পুর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে । ফলে হ্বতাবতঃই- 


গৃহীত আবেদনের সুদের হারও হাস পাইয়াছে। ' 
এবার বিনিময় বাজারেরও পূর্বববৎ নিরবঙ্ছির 
নক্িয়তার ডাব; দেখা গিয়াছে। কিছু রপ্তানী 
বিলের কাঞ্জকারবার হইতে দেখা গিয়াছিল বটে, 
কিন্তু উহা এতই; কম যে তাহা উদ্লেখ'না করিলেও 
চলে| ৮ ১৩ 
গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে তিন মালের মেয়াদী 
৮ কোটা টাকার 'ট্রে্জারী বিলের গন্ধ যে টেগার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাক! |, তন্মধ্যে ৯৯৭৯ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৮৪ পাই দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে? মোট গৃহীত ৮ কোটি 


টাকার টেপ্তারের: গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ' 


বাধিক দ্* আনা ধার্য হুইয়াছে। ' 

আগামী বই সেপ্টেম্বর 'বোস্বাই-এ বেলা ১১ 
খটিকা (ষ্ট্যাও্ার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অন্তত কেন 
, ওই সেপ্টেম্বর কাজকাঁরবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 


তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার ট্রেজারী '. 
বিলের টেওার গৃহীত ছইবে। যাছাদের টেণ্ডার ' 


গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১*ই সেপ্টেম্বর এবং যেখানে ও তারিখ 
ছুটির দিন সেখানে »ই সেপ্টেম্বর, টাকা দিতে 


হইবে। অক্তান্ত সর্ভ পূর্বের ন্যায়।' 


রিজার্ভ ব্যাক্ক,অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
ৃষ্টে জানা যায় গত ২*শে আগষ্ট তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলৃতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭৫৫ কোটা 
১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৫৪ কোটী ৬১ লক্ষ ১৬ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাক্কের অর্থের" পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৯৪ কোটা 
৩৩ লক্ষ ৫১ হাদার টাকা) তপূর্ববসতী সন্তাছে 
উহার গরিলাধ হিল । ৮৫ কোটা ৪১ লক্ষ. হাজার 


টাকা ।: উপরোক্ত সপ্তাছে রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া, হয় ৩৮ লক্ষ টাক! 
উহার পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেষ্টকে ধার দেওয়া 


হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে , 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তা্ভ.ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ 


দ্বাড়াইয়াছে ৬২ কোটী ৬৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; 


পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটা ৯৪ 


লক্ষ ২১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 


ব্যোক্কে কেন্দ্রীয় .সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দড়াইয়াছে ২২ কোটা ৯৪ লক্ষ «১ হাজার টাকা, 
তৎপূ্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি 
৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আলোচ্য পপ্যাছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের আমানতের 'পরিমীণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ৮২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৬৭ 
লক্ষ ১৮ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা 
ও ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা 


এ' সপ্তাহে বিনিষফবাজারে eins 
বলবৎ ছিল £- ' 


টেলিঃ ইতি টাকায়) . ১শিঃ &$ পে' 
' শ্রী দর্শনী :. . ১শিঃ ৫২২ পে 

ভি এ ৩ মাস রা ১শিঃ.৬$২ পে 

ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৮৬ 





- দ্বরও চড়তির দিকে পিয়াছে। ' 





| রবার ক্লথ 


কোম্পানীর কাগজ'ও শেয়ার 


কলিকাতা, শর! সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
তেত্রীর ভাব বলবৎ ছিল, কাজ কারবারের পরি- 
মাণও ক্রমশ: বৃদ্ধির দিকেই পিয়াছে। সপ্তাহের 
প্রথম. দিকে কাপড়ের কল এবং কয়লা খনির 
শেয়ার কিনিবার দিকে লোকের আগ্রহ দেখ! 
যায়। বোম্বাই শেয়ার বাজারের উন্নতির ফলে 
কলিকাতাতেও কাপড়ের . কলের 'শেয়ারের মূল্য 
এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যানবাহন ব্যবস্থার 
শী্ই উন্নতি হইবে এই ভরসায় কয়লা খনির 
শেয়ার কিনিবার জন্তও লোকে আগ্রহ দেখায়। 
ভারতীয় পাটকল সমিতি যাহাতে বিভিন্ন জেল! 
হইতে পাটের চালান লইয়া আসিতে পারে 
তছদেস্তে যথেষ্ট সংখ্যক মাল গাড়ীর ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে, ফলে পাটকলসমূছ পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক 
সময় কাজ করিতে পারিবে এই সংবাদ প্রকাশিত 
হইবার পর হইতে পাটকলের শেয়ার বাজারেরও 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে 
যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের জন্য 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টীল কোম্পানী মোটাহারে 
লভ্যাংশ দিতে পারে এই সংবাদ বটিবার পর 
হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির শেয়ারের 


দের তৈরী £ 


হট is 
আইস ব্যাগ 
EE 

এ হও 
জাভা 


ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে । 
সচিত্র মুল্য তালিকার জন্য লিখুন। 


প্রধান কাৰ্য্যালয় ও কারথান। ঃ 
২৪ পরগণ। 

নার ও ক্র 

ও ৮৬, কলেজ 








কোম্পানীর কাগজ 
শালোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাপজের 
ন্বাারে একটানা স্থির ভাব লক্ষ্য কর! গিয়াছে! 
৩]০ হুদের কোম্পানীর কাগজের দূর পূর্বববৎ ৯৭২. 


টাকাই ছিল। ০৯২ দের (১৯৫১-৫৪) ৯৯৮০০ 
২৮০ সুদের (১৯৪৮-৫২) ৯৯৮০, ৩২ সুদের ডিফেন্স 
‘লোন ১০০॥০, ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৭1০/০ ৩৯. 


সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩|০, ৪. সুদের (১৯৬০-৭০) 


ভগৎ 
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১৯১৮০, ৪৫০ সুদের (২৪৫৫-৬০ ) ১৯৫০/০) £২ 
সুদের (১৯৪৫-৫৫ ) ১০৬৭ 'দূরে ক্রয় 'বিক্রয় 
হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রের মধ্যে ৫২ সুদের 
ইউ, পি গভর্ণষেন্টের খপপন্র (২৯৪৪) ১০২৪ 


আনা দরে ১0 হইয়াছে। - ‘e 
| ডিবেঞ্চার 
ডিবেঞ্চারের: মধ্যে €॥০ জ্রদের 'ডালমিয়া 


যিমেণ্ট ১৯৩৫০, ৫০, সুদের ভালহৌসী- প্রপারটিন 


১০৫1০ ৫1০ সুদের বাঁসস্তী কটন ১০৩* আনা দরে” 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 
ব্যাঙ্ক 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে রিজ্ার্ড ব্যাঙ্কের 
শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ১২০২ টাকায় দীড়ায়। ' 
সপ্তাহের শেষের দ্বিকেও. উক্ত দর বলবৎ ছিল। 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ৭৩০, ইউনাইটেড ' কমাশিয়াল' 
১৫০, ক্যালকাটা 'ন্তাশনাল ১৩৮০, ইম্পিরিয়াল 


এ লোন, আজ আপনি যে-দামে ভ্রুয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ 


সালের পর এবং ১৯ 


নির্দিষ্ট 


৫৫ সাজের পুর্বের ভাঙ্গাতে পারবেন টাদ্ার কোনও 


সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া 


পর্য্যন্ত যত বুশি কিনতে পারেন। সুদ অর্দ্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও 


১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারজন্য ইনকাম 


ও সারচার্জের বিধান 


মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুক্সারী পর্যন্ত অর্ধ-বাৎসরিক 


বস এ বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারী 
হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮" পাই হিসাবে বেলী, 


লাগবে'। 


তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের 
কারণ, তা ন!' 


হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক সুদের কোনও কিনারা মিলবে:না। নখিপত্রের 
জন্য আবেদন করুন; রিজার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বন্বে, কলিকাতা, 


দিল ও মাদ্রাজ; 
গভণমেপ্টের টে 


-এইপসব স্থানে । 


ব্যাঙ্ক অফ, ইজি শাখা সমূহ এবং 
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(সম্পূৰ্ণ ছক ১৮২২/* আনা দরে ক্রয় 
বিক্রয় হইয়ছে। : 
_কাপড়ের.কল 
বোম্বাই বাজারে উন্নতির ফলে কলিকাতাতেও 
কাপড়ের কলের শেয়ার, বাঞ্জারে চড়তির ভাব 
দেখ! দেয়। ,বেজল-নাগপুর ৩৩৮/০, কাপপুর 


টেক্সটাইল ১০, বাসন্তী কটন ১৩1৯, বেনারস . 


কটন ১৪৮৯, ভানবার ২৭৪২, এলগিন ৮০১, 


১ »» মহালক্ষ্মী ৪৩১, মুইর ৪২৫২, নিউ ভিক্টোরিয়া = 


টাকা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 

কয়লার, খনি 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কয়লা খনির 
শেয়ার বাজারে, উন্নতির ভাব দেখা যায়। 
ধ্যামালগেষেটেভ ৩৯1০, বেঙ্গল ৪৮২, বরাকর 
১৮০, সেন্টাল, কুরকেদ ৯৬৪৮০, ইকুইটেবল্‌ 
৪1%০, কাট্রাস ঝড়িয়া ৪৩২ ধনিউ বীরভূম ২১/%০, 
সাউথ করণপুরা :৬%০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৫1০, 
শামলা ৪1৮০, সাতপুকুরিয়া এণ্ড আঁসানসোল 
২৮/০, ভালগোরা ৮০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় 


হইয়াছে। 
পাটকল . 
ভারতীয় পাটকল' সমিতি আগামী তিন মাসের 
কাজ চালাইবার অন্ত একটি সুনি্্দিই পরিকল্পনা 
রচনা করিয়াছেন. এই গুজব রটিবার ফলে পাটকল- 


সমুহের শেয়ারের দর আলোচ্য সৃপ্তাহে কিছু বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। তবে কা-কারবারের পরিমাণ যে 
খুব বেশী হইয়াছে তাহা! নছে। | 
্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৮৮২ বালী ৩৪২২, হাওড়া 
৬১৮০, কাঁমারহাটী ৫৩৭২, কীঁকিনাড়া “৪৩৬২, 
স্কাশনাল ২৭1*, নদীয়া ৯৯২, রিলায়েন্স ৬০৮০ 


আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
১৯৪৩ সালের .গঁত মার্চ যাসে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে; সেই বৎসরের অস্ক ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
্ীল কর্পোরেশন ভাল লত্যাংশ দিবে বলিয়া সংবাদ 
‘প্রচারিত হওয়ার” কলে আলোচ্য সপ্তাহে 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনিবার- 


দিকে লোকের বেশ. আগ্রহ দেখা যায়! কিন্ত 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিন পধ্যন্তও এরূপ কোন 


- ৬৩1০১, 
' এয়ার ওয়েজ ৯৮২, রোটাস্‌ ইপ্ডাটিজ ২৯৮০, 


আর্থিক জগৎ 





“ঘোষণা প্রকাপিত হয় নাই। বার্ণ এণ্ড কোং 


৩৮২-৯, কুমারধুৰী ইঞ্জিনিয়ারিং ৩৭০, মার্শালস্‌ 
গুণ, ভারতীয়া ইলেকটিক ৯৪%০,াশনাল আয্মরণ 
এপ্ড সীল ৯৩/০.আনা! দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
* চিনির কল 

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে চিনির কলের 
শেয়ার. বাজারে তেজীর ভাব দেখা বায়। 
সাধারণতঃ যে সকল কোম্পানীর শেয়ার কিনিবার 


দিকে দোকের কৌঁক দেখা যায়, সেই সকল -৩* 


কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি পায়। 
রেলনুন্দ ১৯১৮/০, বলরামপুর ১৫৮০, বুলন্দ ৪৯-., 
চম্পারণ ৪০1৯, কানপুর ৩৮%*, প্রতাপপুর ১2/০, 


সমস্তিপুর ৯৯০) ইউ, পি সুপার ২৮৮০, কেরু এণ্ড. 


কোং ২২* আনা দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 


ৃ চা-বাগান 

' "আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাঁজারে 
বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই, তবে বাছা! 
বাছা কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ার কিছু চড়া দামে 
বিক্রয় হইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৮দ%০, সাঁপই ৯৯৮০) 
ভিমাকুসি ৪৩০, তেজপুর ১৫]/০ আনা দরে ক্রয়- 
বিক্রয় হুইয়াছে। 

| বিবিধ 


| ‘বৰ্ম্মা” কর্পোরেশন ৩৪০) ইত্তিয়ান কপার ২)০, 
কনসোলিডেটে ডটিন ২০, বি, আই কর্পোরেশন 
বিটীনিয়া বিস্কুট ১৭দ/*, ইণ্ডিয়ান জ্াশনাল 


মেদিনীপুর জমিদারী ৮2, টিটাগড় পেপার ২৫২, 
ওরিয়েপ্ট ‘২৭২, ইত্তিস্: পেপার পাল্প ১৯৯৬, 
মাইশোর ২৪৮৯, আসাম স 81৮* আনা দরে ক্রয়- 
বিক্রয়,হইয়াছে।, 

এ সপ্তাহে শেয়ার বাজারে নিয়ন্ূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে :_ 

. কোম্পানীর কাগজ .. 

৩৭ সুদের খণপত্র (১৯৫১-৫৪) ২৭শে আপই-_ 
৯৯৮৩০ $ ২৮শে--১০০৯৪ ১লা সেপ্টেম্বর 
৯৯৮৩৩ ৩২ সুদের ডিফেন্স লোন 
(১৯৪৯-৫২) ২৬শে  আঁঃ-_-১০০॥০ 
৩১শেঁ—_১০০|০ ১৩০৮০ ১০৩৪৪ ) 


১০৩৬ | 
১০০1]/০ $ 
»লা সেঃ 


১০০৮০ ৩৭ সুদের খপপত্রে (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে 


তিল গলদ | EE 


কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


দান ও শা 0. 


সকল অবস্থাতেই 





গত_-১৬ই আগষ্ট তারকেশ্বর শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ib: এস, কে, 


হেড, অফিস :-- 






হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো| লেন, জজ 

শীখাসমুহ-_নীলকামারী, ঢাকা, জেদ্িনীপুর, | 

নারায়ণগঞ্জ; পুরী, জামালপুর (মূলের), শাস্তিপুর, 
কৃষ্ণনগর, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর । | 


[ ৬ই সেপ্টেম্বর; ১৯৪৩. ' 


আত ৯৭1০3 ,ই৮শে-৯৭1০ 3. ৩১শে- ৯৭৬ 
৯৭২. ৯৭০০ 5 চলা সেঃ-৯৭* ৯৭1৯1 ৩৯, 
সুদের ভিফেন্দ বপগু (১৯৪৬) ৩১শে আঃ 
১০২%/০। ৩5 নদের কোম্পানীর কাগজ হ&শে 
আ$--৯৭২ ৯৭/৯ 3 হালে ৯৭1০ ৯৭২ 
৯৭/৩ ; হ৮শে-_-৯৬৪০/০ ৯৭৯২ ৯৭/১) ৩০শে 
৯৭১) ৩১শে--৯৬৮৩/৬ ৯৭১ ৯৭%০ ৯৭০০, ৯৭৯ 
৯৭/০ ; ১লা সেঃ৯৭৯ ৯৭1৩ ৭ «৯৭২. ৯৭/, h 

সুদের খুপপত্রে (১৯৪৭-৫০) ২৬শে আঃ 
১৯০৩|৪ € সুদের খপপত্র (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে 
আঃ--১০৬%০ $ ৩১শে-- ১৯৬২ ১০৬০ ১৯৬৯ )- 
১লা সেঃ--১০৫৮৮৯ ১০6১ |, ৫২ সুদের ইউ, পি 





(১৯৪৪) ৩১শে আঁঃ--১৪২৷০। 


৪২ সুদের (১৯৩৬-৫৬) দার্জিলিও-হিমালয়ান: 
রেলওয়ে ২৭শে আঃ--১০২২। 81০ হুদের' 


(১৯১৫-৩০-৫৪) ডালহোৌসী প্রপার্টঙ্র ২৮শে আঃ 
১০২০ ৯০৩২ $ ১লা সেঃ--১০৩1০। ৫০ সুদের 
(১৯৩৪-৪৭) ডালমিয়। সিমেন্ট ২৮শে আঁ 
১০৫০ 3 ৩০শে--১*৫৪০ ; ১লা সে-১৭৫1০। 
ব্যাক 

ক্যালকাটা স্কাশনাল ২৬শে আঃ--১৩।০ 
১৩৮০ $ ৩০শে--১৩]* ১৩1৮০ |  ইম্পিরিয়াল 
(সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত) ১ল! লেঃ_-১৮২২০ ? এ 
(কটি) ২৭শে আঃ-৪৪২২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হ৬শে- 
আঃ-১২০২ ১১৯৪০) হ৭শে--১১৮৯ ১১৯৯ 
১১৪1০ ১২০২) ৩৬শে--১১৯৪০ ) ৩১শে--১১৮৯ 


১১৮দ০ ১১৯২ ১১৯।০ ১১৯০ 5 ১লা সেই১১৯/০ ' 


১২০২1 ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৬শে আঃ 
১০৮০ ১০০ ১৮০) ২৭শে-_১০দ০ ;' ২৮শে-+ 
১১৯ ১১০ ১১০০ 3 ৩১শে---১২।০ ১২83 ১লা? 
সে: ১২৮০ ১৩০ ১৩০ | 
, কয়লার খনি 

ব্ড়বনী ৎ৬শে আঃ-_১৪০০ ২২ ২/০ ২%* 
২৩/০ ) ২৭শে-২৮০ ) ৩১শে-_১৮৬০ ২২1 বেজল 
২৬শে আ$--৪৭৭৬ 7 ২৭শে-_-৪৭৭২৬ ৪৭৮৬ ৯ 
২৮শে--৪৭৯২ ৪৮০৯ 3 ৩০ শে--৪৭৭২ ৪৭৯৯ 
৪৯০২ ৪৮২২ ৪৮২৫০ ৪৮৩২) ১লা সেঃ-৪৮৪২ 
৪৮০২ | ভালগোড়া ২৬শে আঃ--৮1%০ ৮1৩০ 


৮]০ ৮/৪ ) ২৭শে--৮1৬/০ 3 ২৮শে--৮1/৯ ৮1৮০ 










/ 





\ 
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গুই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 
৮৩০ 3 ৩০ শে- ৮৮০ ১" ৩১শৈ৮/০ ৮০6!; 
১লা লেঃ--৮৷/০। বোকারো-রাম্‌গড় হ৪শে 
দ্আঃঁ-২২৮৬/০ $ ১লা সেঃ২২।৩০। বরাকর 
২ঙশেঁ আঃ-_-১৮%০: ১৮৪০ ১৮৮৪; ২৭শে 
১৮1৮৯ ১৮৮০ ১৮০০ 3 ২৮শৈ১৮1৮০ ১৮1৩০ ; 
৩৩ শে-১৮]০ 5 ১লা সেঃঁ_-১৮৷/০ ১৮1৮০ | ইট 
ইণ্ডিয়ান ১লা লেঃ--২৪।০ ২৪1/০ ২৪1৩০ | ইকুই- 
টেবল ২৬শে আঃ--৪০২ ৪০1৮০) ২৭শে__ 
৩৯৮৩০ | জয়ন্তী লেপ্ট্টাল ২৬শে আ:-_২/*) 
২৮শেশাছিদত 5 ৩০লশেঁ--২৮/০ 3 এ১শে২৮/০। 
কালাপাহাড়ী ২৬শে আ2--১৫।০ ১৪২ 3 ২৮শে-_ 
১৬৯ ) ৩০শে--১৬৭ 3 ১লা সেঃ-_১৫৮৩০ ১৬৯ । 
' কাউরীস ঝড়িয়া ২৬শে আঃ -৪১%০ ৪১৮০ 
3১/০ ৪১৮০ ৪১৮৮৬ ৪২২ ৪২৮০ ৪২1৮০ 2 
২৭শে--৪২৪০ ৪৩২ ৪৩1০ ) ২৮শে-_-৪২1৮%০ ৪২৫০ 
৪২1৮০ ৪৩৮০ ) ৩০শে ৪৩] ৪৩২ 9 ১লা সেঃ 


৪২৮০ ৪৩২) মণ্ডলপুর ২৭শে আঃ--১৪%০ 
১৪/০ ১৪1৮০ 5 ২৮শে১৪1৮০ ; ৩০শে 
১৪1৮০) ১লা সেঃ--১৪/০। নাভির! ৎ৭শে 


আ13- ১০০ ;৮শে--১০৮%০ ) ৩০শে__-১০%০ $ 
১লা সেঃ-১০* | নিউ বীরভূম ২৮শে আঃ 
২১০০ 3; ৩০শে--২১৪০ 


পিওর শীতলপুর ৩০শে আঃ-_-১৭৷%০ 3 ৩১শে_ 
১৭৪০০ । বাণীগঞ্জ ২৬শে আঃ--২৪॥০ ২৬৪৮০ 
২৭৭) ২পশৈে--২৭২ 5 ৩১শে--২৬৮॥০ ২৭২ ২৭০/০ 
২৭1০) ১লা সেঃ-২৭1৮। সাতপুকুরিয়া' আসান- 
সোল ২৬শে আ$ঃ--২৮/০ ) ৩১শে- ২৪০ 3 ১লা 
 সেঃ২৮/০। সাউথ করণপুরা ২৬শে আঃ 
tuo ১ ২৮শে ৫০ 3 ৩১শে_৬২ 3 ১লা 
সে২--৬1০। তাঁলচের ২৬শে আঃ__৩৪০ ৪/০ 
৩৪৩০ ৪২7 ২৭শে--৩/৮০ ৩৮৩৯ | ওয়েষ্ট 
'জামুরিয়া ২৬শে আঃ--৩৫]৩/০ ৩৫1৮০ 3 ৩০শে-- 
৩৫1৬০ Sto | 


কাপড়ের কল ' 

বাসস্তী ২৬শে আ$--১২দ০ ) ৩০শে-_১৩।০. 
১৩৮০ 3 ৩১শে--১৩০ ১৩1৮৩ ১৩৪০ ১৩৪৮০ ; 
১লা সেঃ--১৩৷০ ১৩০) এ (প্রেফ) ২৬শে-- 
১৪৪৯ $ হ৭শে--১৫০ ১৪৪০1 বেনারস ২৬শে 
আ-১৩/%০ ১৪২২ ১৪/০ ১৪%০ ) ২৭শে_- 
১৪৮৩ ১৪৩/০ ) ২৮শে--১৪/০ ১৪%৩- ৩০শে-_ 
১৪1৪) ৩৯শে-১৪৮ ১ ১লা সেঃ _-১৪/০। 
বেজল-নাগপুর ২৭শে আঃ-_৩২%০ ৩১০ ৩১৮৮৬ 
৩১৪৩)০ ৩২২) ২৮শে--৩২%০ ; ৩০শে--৩২॥০ 
৩৩৬ ৩ইদ৪ 3 ৩১শে৩২৪/* ৩২৪০০ ৩২৮০; 
১লা সে২-৩২৮৮০ ৩৩২ ৩৩%০। কানপুর 
টেক্সটাইল ২৬শে আঃ-_১২1%০ ১২৩০ ১২॥০ 
১২৪৮৩ 3 ২৭শে ১২1৩০ ১২৪০ ১২/০ ১২7৮০ 


5 ১২৮০/০ 3 ৩০শে--১২//০ ১২৪৪০ ১২০৩/০ ১২২ 3 


৩১শে--১২৫৭ ১২/০ ১২াপ০ ১২1৩০ ১২৮০ 3 

১লা সেঃ-_-১২॥০ ১২৩০ ১২৪০ ১২৮০ ১২৪০/০ । 

চাকেশ্বরী ৩০:শে আঃ--২৭ | ডানবার ২৬শে 

আঃ-_-২৭৪২ ) ৩০শে--২৭৮২ $ ৩১শে--২৭৮২। 

এলগিন মিলস্‌ ২৭শে আঃ--৭৫8০ ৭৫২ ৭৫1০ $ 
৭ 


২১০9০ ২১॥০। নর্থ 
দামুদা হ৬শে আঃ--৭৩০ ৭1০ $ ৩১শে-৭০০')' 


'_ আধিক জগৎ 


২৮শৈ--5৫1০ 3 ৩০শে--৭৫৪০ ৭৬৮০ ৭৬৯২ ৭51০ 
৭৬8০ ) ৩১শে--11৯ ৭৬%০ 3 ১লা সেঃ-৭৮7%০ | 
কেশোরাম ২৪শে“আঃ-_-১৫1%০ ১৫1১০ ১৫]০ 3 
২৭শে--১৫৪/০ ১৫৪৮০ ১৫৩০ ১৫৪৮০ 3 ২৮শে = 
১৫৪৮০ ১৫1০ ১৫1৩০ ১৫7০) ৩*শে-_১৫1]5 


‘Selo ১৫৮০ ১৫৮/০ ১ ৩১শে--১৫০৮০ ; রী 


(প্রেফ) ২৭শে--১৬৫ ) ২৮শে--১৬৭২ ১৬৮২ । 
মহালক্প্ী হংশে আঃ--৪১০) ২৭শৈ--৪১।০ ; 
২৮শে--৪২৪০ ; ৩০শে--৪১৪০ ) ৩১শে--৪৩৭ 
৪৩1০ ৪২২3 ১সা সে:--৪২1০' ৪২]০। মুইর 
মিলস হ৬শে আ$--৪১০২ ৪১১২ ৪১২২) 
৩১শে--৪১৫২ ৪১৯২ ৪১৭২ ৪১৮২ । নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২৬শে আ$--৮1৩/০ ৮৪০ ৮/০; 
২৭শৈ--৮৮৮০ ৮৫5 ৮৮/০ ৮9০ bide ৮৮০ 3 
২৮শে--৮1* ৮7৮০ ১ ৩০শে-_-৮৪০ - ৮/০ ৮৪৩1০ 
৯ ৮৪%০ ১ শ৩১শে--৮৮৪০ ৮॥/০ uo bude 
৯২ 3 ১লা সেঃ-৮দ০ ৮৮/০. ৮৮৮০ ; ওঁ (প্রেফ) 
২৬শে--১০৮৬ ১০৩০ 3 ২৭শে--১০1%০, ১০1১/০ ) 


২৮শে--১০৭ ১০1%০ ৯০1৩/০ ১০] ১৩/০ 3 


fa 


। 
|] 


“চিচিং ফাক” কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আলিবাবার 


৪২৯ 





৩*শৈ-১০]০ ১০৪০ ১০০০ ; ৩১শৈ- ১০৮৪০ 5 


১লা সেঃ--১০7/০। 
ইলেকৃটি.ক 

ঢাকা ২৬শে আঃ-_১৪২ 3 ২৮শে-১৪1০ ১ 
৩*শে--১৪।০ ; ১ল। সেঃ--১৪৪০) ওঁ (প্রেফ 
২৬শে--১৪২) ১লা সেঃ--১৪২। জব্বলপুর 
২৬শে আঃ--১৭২। মির্জাপুর ১লা সেঃ_-৬%০ 
৬৩/০। মজঃফরপুর ২৬শে আঃ--১৩২। ' পাটনা 
২৮শে আ$--১৬]০। সাহজাহানপুর ২৬শে আঃ 


৮২1 ইউ, পি ২৭শে আঃ-২১৯॥০ ) ১লা সেঃ 


NAN IEEE. 


ভারতীয়া ইলেক্টি,ক স্টীল ৩০শে আঃ_ ১৩৮+ 
১৪৯ 3 ৩১শেঁ--১৪/* ১৪৮৭ ; ১লা শসেঃ-ঁ-১৩৷০ 
১৪৩/০'। ব্রিটানিয়া ৩১শে আঃ-১৩৫৮০। বার্ণ 
এণ্ড কোং ২৬শে আ$১-৩৮১৯ 3 ২৮শে-৩৮৩৯ $ 
৩১শে-৩৮২২। ইত্ডিয়ান আয়রণ' এণ্ড ষ্টীল 
২৪শে আ:--৩৪০ ; ২৭শৈ- -৩৪।%০ ৩৪/০ ; 
২৮শে--৩৪1/০ ৩৪1৩০ ৩৪০ ৩৪/০ ৩৪৪৮০ ১ 









টি পুর মরণ বাহ নি 


' বিষ্ফারিত চোখের সামনে পাহাড়ের দর! খুলে গেল। 
কম্পিত বক্ষে আলিবাবা সেই গহ্বরে প্রবেশ করে দেখল 


অতুলনীয় এশ্বর্য্যে সমস্ত গহ্বরটি পরিপূর্ণ। গাধা প্ুবোঝাই 
মোহর নিয়ে দরিদ্র আলিবাবা, অল্পদিনেই মস্ত, ধনী হয়ে 
উঠল। আজকের দিনে মানুষ এমনিভাবে ধনদৌলত 
লুকিয়ে রাখাকে মূর্ধতাই মনে করে কেননা এই ব্যার্ষিংএর 
যুগে মানুষের ধনদৌলত ব্যাঞ্ষের জিন্মায় শুধু নিরাপদেই ' 
থাকে না তার প্রসারও বহুলাংশে বেড়ে ওঠে। , টাকায় 
টাকা আসে শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যান্কের নিপুণ আর্থিক 


সবব্যবস্থায়। আপনি আপনার 'কাদ্ধ-কারবার ব্যাঙ্কের 
সাহায্যে করেন তো ?' | 
. পৃষ্ঠপোষক : 
ত্রিপুরাধিপতি &এযুত নাহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :--জ্রীহরিদাস. ভট্টাচার্য্য 


\ 
+ . 


রেজিঃ অফিস- আখাউরা (ত্রিপুরা) চীফ অফিস-_ আগরতলা 1 
কলিকাতা অফিস-৬ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । 


+ T:M. 8.,18/8 - j 


৪৩০ 


আর্থিক জগৎ" 





টি ০ 


৩০শৈ---৩৫1/০ ৩৫৩০ ৩৪০ ৩৫1৮৩ ৩৫7০ ৩৫/০ 
৩৫০ ৩৫০৮০ ) ৩৫1/০ ৩৫৩৬ 
৩৫০০ ) ১লা সেঃ--৩৫/* ৩৫৯ ৩৫৮০ ৩৫৩০ | 
জেলপ এণ্ড কোং হ৬শে আ$--২০২ ১৯৯৩০ 
১৯৮৮০ ২৪০০ ; ২৭শে--২০1০ $ ৩০শে-২০।০) 
১ল| সেঃ--২০৩৯ ২০৬০ ২০%০। কুয়ারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ২৭শে আঃ--৪৮৩/০ ৭২ ১ ৩০শে-_ 
৭/০ ৭৮০ ৭১৪ ৭৩ 7 ৩১শে-_ ৭৪৯ ৭/০ 3 ১লা 
সেঃ-_-৭॥০ ৭॥/০ ৭৮০ ৭॥৩০। ভাশনাল আয়রণ 
এণ্ড উ্ীল ২৭শে আঃ--১২দ৮০০ ) ২৮শে--১২৮০/০ ; 
। ৩০শে- ১২৬৩ ১৩২ ১৩৮০১ চলা সেঃ-১৩/৪ 
১৩৮০ ষ্টীল কর্পোরেশন ২৬শে আঃ__২৬৮%০ ; 
২৭শে- ২৬৮৮০ ২৭%৯ ২৬৪৩/০ $ ই৮শে--২৬৪%০ 
২৬দত ২৭২ ২৭/০) ৩০শ্ে--২৭৮%৩ ২৭৩০ 
২৭০, ২৭/৪ 7 ৩১শে--২৭৮০ , ২৭/০ 3 হা 
সেঃ-াহি৭৯ ২৭/০ ২৭9/০৪ গর (প্রেফ),২৬শে-_ 
৯২৫৯ ১২৫০ ১২৬২ ) ২৭শে--১২৬/০ 3-৩১শে-- 
১২৬]০ $ ১লা সেঃ--১২৬৯। 
এলবিয়ন ২৬শে আঃ--২৪৭২ 3; ২৭শে_ 
২৪৮৯ 3 হ৮শে-_২৫০২ 5 


৩১শেঁ--৩৫০ 


৩১শেঁ_-৩৭৯২ ৩৮০২ 3 ১লা সেঃ--৩৭৯২ ৩৮০২ 
২৮৫২1 এ্যাংলো-ইত্ডিয়া ৎণশে আঃ--৩৭৮৯ 
৩৮০২ ৩৮২, ৩৮৩৯ স৯লা সে২--৩৮৫২$- এ 
(প্রেফ) ১৮০০ ১৮২২ | অকল্যাণ্ড ২৮শে 

২২২৭৯) ৩১শে--২২৪ ২২৫৯ ২২৬ 
২২৫২ ২২২২ ২২২৪০ ২২৪০ ২২৫ $ বালী 
২৬শে আ+-৩৩৩৯) ২৮শে- ৩৩২৯ ৩৩৩৭ ) 
৩৪শে-৩৩৩৭ ৩৪০১ ১লা সেঃ-ত৩৩৭২, ৩৪০২, 
৩৪২৯ ৩৪৩২ | বরানগর ২৬শে আঃ-_১৪৮২ 5 
২৭শে--১৪৮২৯,) ৩০শে--_১৪৯১, ১৫০২, 3 ৩১শেঁ_ 
১৪৯২ 3 ১লা সেঃ_-১৪৯৯ ১৫০২ ১৫১ | বেল- 
ভেডিয়ার .২৭শে আঃ--৪৮৮২ 3 ৩০শে--৪৮৮২ 
৪৯১৯ ৪৯২৯) ৩৯শে--৪৯৪২. ৪৯৫২ ৪৯৩২ 
৪৯২২ ) ১লা সেঃ৪৯৬২ ? ও (প্রেফ) ২৬শে-- 
১৮০২ 
৪৯৬২) ২৮শে-৪*১৬ ৪০৩২) ১লা 
8 চম্পারণ ২৬শে আঃ--২০৩০ 


সে 





ঠা? 










[জার ০০ ৮৬১ তিল 


টির পাঁচ লক্ষ 
২রুকলিকাত। ব্রাঞ্চ_ 


০২১২৯ 3 ৩১শে--২১৩৬ হ৯৭৫৯) 


৩১শৈ- ২৫৯ | | 
এলায়েন্স ২৭শে আঃ--৩৭২২) ৩০শে--৩৮২) 
"ডাউন ২৮শে আঃ--১৭০২ ৪ ৩১শেঁ-১৭২২ ' 


বদ্বদ ২৪শে আ:--৪০৩২ 3 ২৭শৈ- ' 


টি 


ফোন 2-ক্যাল-_-২৬৯২ 
ছেড অফিস => কালা লে লেন, কছজিকাভ।।. 


টাকা । রী 
টাকা। | 


৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ফোন £ VI ৮৪, 
1 অন্ধাহ্ ব্রাঞ্চ__বরিশীল, বহরমপুর (বেঙ্গল) 


বেনারস শাখা শীপ্রই খোলা হইবে। 
্যানেশং ডিরেষ্টর--মিঃ এন, বি, ঘোষ ্িদার। ॥ 


২০৫২ ২০৬৯, 5 ২৭শে---২৯৭ ২৯৮ $ ৩০শৈ-. 
লা. সেঃ 
২৯১২ ১২৬ । চিতবলসা ২৬শে আঃ"_২৩%০ 
২৩৮৮০ ২৪২ 7 ২৭শৈ--২৩৭০ ১৩৮/০/ ২৩৭৮৩ 7 


২৮শে-হি৩পত ২৩৮৯ ; ৩*শে-- ২৩ ) ৩১শে- 


২৩৮০ ২৩০ ২৩৭৮০ ২৪২ ; ১লা সেঃ--২৩৮* ) 
শ্রী (প্রেফ) ৩১শে--১৫৬২। ভালহৌসী। ২৭শে 
আঙ--২৫৪২ ২৫৬২5 ৩০শে২৪৬২ ৩২শে- 
২৫৫৯] হাওড়া ২ঙশে আঙ--৬1১/০ ৬০1৩০ ) 
২৭শে-_-৬০%৮০ ) ২৮শে-__৬০৪৮৬ 5 ..৩১শৈ- 
৬১1০ ) ১লা লেঃ--৬১/০ ৬১৬০ | ছুকুমচাদ ২৮শে 
আঃ ২৬২ ৩১শে--২৫দ৪ ২৬/০, হ৬1%০ $ 
১লা সেঃ-২৬২। 'ইতিয়া ২৪শে আঃ ৫২৯২ 
৫৩০৯. ৫৩২২ $ ₹৭শে--৫৩৪৷০ ৫৩৩ 3 ২৮শে- 
৫৩২২ ৫২৯ €৩০২ ৫৩১২) ৩*শে€৩০৬ 
৫৩২৯ ৫৩৫৯) ৩১শে--*৩৩০ ৫৩৪২১ ১৯লা 
সেঃ-_৫৩৭২ ৫৩৮২ |. কাসারহাটী ২৬শে আ$ঃ-- 
৫৪৩২) ২৭শে- ৫৪৭২ €9৪২) ২৮শে_-৫৩৩৬ 
৫৩০২ ) ৩০শে-_-৫৩৫২ ৫৩৬২3 ৩১শে হও 
১লা সেঃ--৫৩৬৯ €৩৫২। কাঁকিনাড়া ২৭শে 
আঃ--৪৪৬২ ৪৪+২ ৪৪৯২3 ২৮শে--৪৪৫৯ 
৪৪৬২) ১লা সেঃ__৪৪৪২ ৪৩৬২ ৪৩৯২। ল্যাক্দ- 


১৭৪২ ১৭৫২ ) ১লা সে+_-১৭৪২ ) (প্রেফ) ২৮শে 


'আঃ--১৬০ ১৬১৯ লোখিয়ান ২৬শে আঃ_- 


২৭০৯২ ২৭৫২ ২৮৯২ ২৮২২) হশে__২৮১২ 
২৮৩৯ ) ই৮শে--২৮১৯ ২৮২৯ ২৮৩৯ ২৮৫৯) 
৩০শে- ২৯০ ২৯২২ ) ৩১শে- ২৯৯৬ । ক্কাশনাল 
২৬শে আ$ঃ--২৬৮০ ২৬৯০ ২৭২3 ২৭শে-_ 
২৭২ ২৭/০ ২৭৮০7 ৩০শে--২৭ ২৭1%০ $ 
৩১শে-২৭* ২৭৪৯) ১লা - সেঃ--২৭২ ২৭০ 
২৭%০। নদীয়া হপশে আঃ--৯৮২ ৯৭৯) 
২৮শে--৯৭1 ৯৭১ ৯৮।৯ 3 ৩০শে--৯৮০ ৯৮৯) 


৩১শে--৯৮দ* ৯৮০ ৯৮৮৮০ ১ ১লা সেঃ-৯৯২ 


৯৮৪০ | লক্ষমীনারায়ণ : শে আঃ_-১৮/%৯ ; 
৩০শে-_১৮দ%০ ) ৩১শে- ১৮৮/০। 
রেলপথ 


আড়া-সসারাম হ৬শে আঃ--৮৩২1 বজ্িয়ার- 
পুর-বিহার ২৭শে আ$--৭২0০। ময়মনসিং- ভৈরব. 
তীর ২৭শে হি | 


"২/০ $5 ৩০শে--২%/০ ১ 





[৬ই .সেপ্টেম্বর;:-১৯৪৩ - 


, ববৰ্ম্মা কর্পোরেশন হ২৪শে আঃ--ত॥০ ৩০০ 3 
২৭শে-_৩॥৩/০' ৩৪৯ ৩৬/০ আগত ৩1০ £ ২৮শে 
৩৫৩০ ৩৪০ 3 ৩০শে- ৩৩ ৩৮/০ ৩৭৮০ 5৩১ 





৩৮৯ ৩৮/০ ) ১লা লেঃ--৩দ/০ ৩৭৬৩ ৩৪০ ৩৪%৬| 


ইণ্ডিয়ান কপার ২৭শে আঃ-_২$/৭ $ -২৮শে--২৪৯ 
৩১শে-২/০ ২1৩০ ২০ £ 
১লা'সেঃ-"২॥০। “করপপুরা ডেতেলাপমেন্ট ₹৭শে 
আঃ--১৪/৮০। - রোভেসিয়া কপার ২৬শে আঃ-- 
২/০ ২৮৪: হ৭শে--২/০ 3 ৩*শে+২/। 


চিনির কল 


বলরামপুর ২৬শে আঃ_১৪৷০০ ? ২৮শৈ 


১৪০ ১৪/%০ ? ৩০শে--১৪দ? ১৪] ১৪০ * ১. 
৩১শৈ ১৪৪৮০ ১৪৪/০ ১৪৫৮০) ১লা সেঃ 
১৫০ ১৫৮০ ১৫৮৪০ |, বেলহুন্দ ২৬শে আঠ-- 
২৭শে--১১/০) ৩০শে--১১।৮০ 3 
৩১শে--১১০ ১১৩০ ) ১লা সেঃ--১১০ ১১1০ 
১৯/০ ১১৮০ ১১০ ১১৮৬ 


১৯৮০? 


১১৫৮০ ১১৮৪ 


.১১দ%০ | কেরু এণ্ড, কোং ২৬শে আঃ--২১৩- 


২১০ ২১/০ ২১1৮৯ ২১৮/০ ) হ৭শে--২১/৮০ 
২১1৩০, ২১৪০ ২১/০ ২১৫৮০) ২৮শে--২১৩৭ 


"২১০ ২১/০ ২১০০ ২১1৪০) ৩০শে--২১/৭ 
২১৪৮০, ২১৪০, ২১৪৮৪ ২১%১/% ২২২ ye 


২২/০ ; ৩১শে--২১৮/০ ২১৪৮০ ২১৪৩০? লা 

সেঃ ২১৪৮০ ২১৮০ ২১০ ২১৮০/০ t১e 
২২২. কানপুর ২৬শে আঃ--৩৫/০ ৩৫০৮০. 
৩৫৪৯ 3 ২৭শে-_৩৬৮০ ).২৮শে--৩৬1০ ৩৬৪৮০ 
৩১শৈ--- 
৩৭15 ৩৭1%০ ৩৭1৩০ ৩৭0০ ; ,১লা সেঃ_ও৭দ* | 
চম্পারণ ২৭শে আঃ-_৩৮|০ ৩৮৪০ ৩৮৪৮০ ৩৯৯ 
২৮শে-৩৯৭ ৩৯৮০ ৩৯1/০ ৩৯1%০ ৩৯1৩৬ ৩৯০ 
৩৯/০ ৩৯৪৮০ ৩৯১০ 3. ৩০শে--৩৯৪৮৬ ৪০৯ $ 
১লা সেঃ_-৩৯/৮*.৩৯দ০ ৪০২ ৪৯৮৯ | ইউনাই- 
টেড প্রভিন্সেস ২৬শে আঁঃ--২৭দপ০ ) ২৭শে_ 


৩৪৭০ ) ৩০শে--৩৬1৮%* ৩৭৮০ ৩৭1০ ) 


২8৮০ ২৮২ ২৮শে-২৭5৮০ ২৮৯ ৩০শে- ' 
২৮৯ ২৮০ $ ৩১শে-২৮।০ ২৮1৮০ ২৮1৩৯ ২৮৪০ 


২৮১০ ২৮৮০"; ১লা, সেঃ--২৯ ২৯০৭ ২৭৮৮/০ 
২৮৩ ২৮% ২৮1৮০ ২৭1৩০ ২৮৪৬-। ' 





২২, ক্য্যানিং ফ্রী { 


ais শাখ।-৬৬নং কলের ষ্রীটে খোলা হইয়াছে। 


শ্যামবাজার শাখা_ 


১৪*নং কর্ণ ওয়ালিশ ষ্ট্রীটে. iol খোলা হইতেছে. 







ESE ফরিদপুর, 
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রীচী, বালীগঞ্জ, ৃ 


অসানসোল, বর্ধমান ও খুলনা। 





/ 
4 








২, ৬&ই-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


আধির জগৎ 





প্র 
চা-বাগান 
' বিশ্বনাথ ২৭শে আ$ঃ--৩৮০৯ ৩৮1৮৯ ; ৩১শে- 
৩৮৮০ ১, ১লা সেঃ ৩৮০ । হাতিক্ষীরা ২৭শে 
১. 'আঃ--২৭২ ২৭৮০1 কাঞ্চনপুর ২৭শে আ:-- 
১৬]* ১৬1৮০ | ৬তিস্তাত্যালী ২৬শে আ$-_৩৭৪০ ) 
“৩১শৈে-৩৮৭। | | £ 
কাগজের কল 
ইত্তিয়া পেপার পাল্প ৩১শে আঃ---১৮৭২ 
১৮৮৯ ১৮৯৭ 5 ওলা সেঃ--১৯*২। ওরিয়েন্ট 
-৩১শে আ$--২৭৮/০ ২58৮০ ) ও} (প্রেফ)২৭শে- 
১১৮০ ১১৯২! জ্রগোপাল হ৮শে আঃ-২২২) 
শে ২২/১।,, ষ্টার 
-৩০শে_২১/%০ ২৯*। টিটাগড় ২৭শে আঃ-- 
২৪৫০) ৩০শে__২৪৭৮৯: ২৪৮০ $ is সেঃ 
-২৪৮%/০ ২৫২ 


বি, আই, কর্পোরেশন ২৪শে আঃ-_-৬%০ 
“eo 3. ২৭শে--৬%০ ) *২৮শে-৬৩/০ ৬৮৯) 
-৩৪শে--৬০/, ৬1০ ৬1/9, ও (প্রেফ) ১লা সেঃ 
-২০৮%০। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ৩*শে আঃ--২৭২। 
'ভালমিয়া সিমেন্ট শে আঃ--১৭২ ) ৩০শে_ 
-৯৮৯ $ লা সেঃ--১৮।প৯* ১. ওঁ (প্রেফ) ২৬শে-- 
"১৪২২ ) (ডেফ) ১লা সেঃ-_-৩৪০ | ভানলপ বার 
২৭শে,আঃ---৫৫1০ | মেদিনীপুর জমিদারী '২৮শে 
প্জাঃ--৯৩২ ৯৪৯7 ৩১শে-৮৯৯) ১লা লে 
৯২৯ ৮৮৪০ ৮৯২ ৯১২ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্াছে কলিকাতার পাটের বাজারে 
“গত সপ্তাহের তুলনায় কিঞ্চিৎ চড়তির.ভাৰ পরি- 
লক্ষিত হুইয়াছে । আগামী তিন মাসের মধ্যে 
-পাটকলসমূছ্রে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া 
“যাইবার. সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত 
“হইবার ফলেই এবার বাজার কিছুটা চাঙ্গা হইয়া 
২উঠিতে পারিয়াছে। এরূপ সংবাদ কতখানি 





{ 


[জনী ইণ্ডিয়া জেনাবেন 
‘| ইন্নিওরেন্স কোং লিঃ... 


, রর স্থাপিত১-১৯৩৪ 


ম্যান £ ধরেছি ঠা 


| স্তার সি ঠা এন কে ভারতীয় . 


- (কে EL 
ব্রাঞ্চ ঃ | 


| ভারতের লর্কজ ঈনংক্রা 





২৮শে আঃ২৭৭) ' 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ . 





8৩১, 





নির্ভরয়োগ্য তাহা সঠিক বলা শক্ত । তবে ইতি ৫ 
মধ্যে গবর্ণমেশ্টের, তরফ হইতে পাটকলসমূহে 
কয়লা সরব্রাহ সম্পর্কে ভরসা জানান হইয়াছে। 


5 কয়লার অভাব ন! ঘটিলে মিলের কাছের ঘন্টা 


বাড়িয়া যাওয়া: সম্ভবপর! গত' সপ্তাহের 'শেষ* 
ভাগে বাজারে যে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল 
তাহা এখন অনেকটা কাটিয়া গেলেও অবস্থার 
উন্নতি বজায় রাখা সম্ভব হুইবে কি না তাহা ছুই 
চারিদিন অর্তিবাহিত 'না হইলে বলা যাইবে না। 


'মফঃশ্বল হইতে পাট স্রবরাহ্থের জন্ত যানবাহনের 


ব্যবস্থা পুর্ববাপেক্ষা কিছুটা ভাল বলিতে হইবে । " 
'এ সপ্তাহের আলগ! পাটের বাজারে ক্রয়বিক্রস্ন 
সম্তোষজন্ক হয় নাই।. সপ্তাহের প্রধম ভাগে 
ইউরোপীয়ান মিড লৃস্‌ ১৬০০ আন! হুপারভাইজ ড 
ভ্রাভ মিডল ১৪৮০ আনা ও বটোম ১২॥০ আনায় 
হস্তান্তরিত হইয়াছে। অবশ্ত সপ্তাহের শেষের 
ছুই তিন. দিন মিলমালিকগণ অধিক পরিমাণে পাট 


ক্রয়ের দিকে ০বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে আস্ত 


করিয়াছেন ।' পাকা. বেল বিভাগেও খুব বেশী 
কাজকর্ম হয় নাই। বিক্রেতা মহুল বিভিন্ন শ্রেনীর 
পুরাতন পাট ফসল হাঁত-ছাড়! করিয়া ফেলিবার 
তন্ভই অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। | 
এ সপ্তাহের অন্ততম উল্লেখযোগ্য বিষয় এই 
যে, বাদলা-সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে বাজলা, 
বিহার, উড়িয্যা, আসাম ও দেশীয় রাজ্যসমূহ্রে 


* ১৯৪২-৪৩ সালের পাট ফসল সম্পর্কিত শেষ 
আঙ্ছমানিক. হিসাব দাখিল করা হইল্লাছে। | 
“আধিক জগতেণ্র বর্তমান সংখ্যায় আর্ধিক ছুনিয়ার 


খবরাখবর অধ্যায়ে আমরা উক্ত হিগাবের সংক্ষিপ্ত 
খবর দিলাম। 


আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজারের রর 
অবস্থাও বিশেয সুবিধার নহে। সপ্তাহের প্রথম 


ভাগে বাজারের অবস্থা তেজী ছিল বটে, কিন্ত 


গত ছই-ভিন দিন যাবৎ অত্যন্ত মন্দার ভাব লক্ষিত 


হইতেছে । পাটকলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ 


কিছুটা বৃদ্ধি করা হইবে এই সংবাদে থলে ও চটের | 
- বাজারে কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিয়াছে। এবার ৯নং 


পোর্টার সবই ' ২০৮০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । ১১নং পোর্টারের দর ছিল নগদ ২৭৪৮০ 
আনা, সেপ্টেম্বর ২৭%/* আনা ও দি মিলা 


"২৮০০ আনা । 


; তুলা ও কাপড় 


| কলিকাতা, ২র! সেপ্টেম্বর 
কলিকাতার কাপড়ের ৰাজারে যে অনিশ্চয়তার 


ভাব চলিতেছিল, এবারেও তাহা দূরীভূত হয় নাই। ? 
" কুলিকাতার বাজার বর্তমানে এমনই সংশয়াচ্ছর ' 








যে, বাজার, বার সম্পর্কে কোননূপ স্পষ্ট ধারণা করা 
আপাততঃ সম্ভব হইতেছে না। অন্তান্ত বছরের 
স্কায় এবার পুজার মরক্তয আরম্ভ হইলেও পুজার 
বাজার ঠিক আ]রন্ত হয় নাই। কাপড়ের দর এই 
মাসের শেষে নামিয়া পড়িবে এরূপ ধারণার 
বশবর্তী হইয়া অনেকেই আপাততঃ কাপড় জামা 
ক্রয় স্থগিত, রাখিয়া তবিসষ্ততের আশায় প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। .. বিক্রেতা মহলও খুব বেশী আগ্রহ 
দেখাইতেছেন ন!। ফলে যাহা হইবার তাহাই 
হইতেছে, অর্থাৎ কাঞ্জকারবারের পরিমাণ খুবই 


কম! . 
সোঁণা ও রূপ 


কম্মিকাতা, হরা সেপ্টেম্বর ” 


"আলোচ্য সপ্তাহে সোশার দর খুব সর্প গণ্ীর 
মধ্যে ওঠা নামা করিয়াছে, এত্র্যতীত উল্লেখ- - 
যোগ্য কোন ঘটনা*নাই। গভর্ণমেন্ট সোপা 
বিক্রয় করিতেছেন এই সংবাদ রটায় গত সপ্তাহে 
দর কিছু কম হয় ; কিন্তু পরে দেখা যায় যে রিজার্ভ- 
ব্যাঙ্ক ৭০. টাকার কম দরে সোপ! বিক্রয় করে 
'নাই। তবে সোপা বিক্রয় সম্পর্কে গভর্ণযেন্টের 
মনোভাব ঠিক বোঝা যাইতেছে না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
খুব বেশী: পরিমাণ সোপা বিক্রয় করিবে কিনা 
তাছা 88888 8815 নিব টিসি 


ভারতের প্রাচীনতম বাগ প্রতিষ্ঠান 


লহ্বে মিউচুয়াল 


. লাইফ এসিউরেন্স সোমাইটী লিঃতে 
(প্রতিষ্ঠিত--১৮৭১ সাল) 


স্বীচ্। কৃহ্বুন 


রি । এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য-_ 


কোম্পানীর সমগ্র লাভ: পঙল্গিসিগ্রাহক: 
দের মধ্যে বার্টিত হয়' 

& অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী 
অকর্ম্মপণ্যতার অন্ত সুযোগ বিষ! 
পাওয়া! ধায় 

ও যৎসামান্য প্রিমিষ্লাম দিলে ছূর্ঘটনা- 

জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় 

কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ 

কোটী টাকার উপর- 


: বিস্তৃত বিবরণের আর নিিকানায় আবেদন বরন 
কুন্ভিলা এ সন্তৰ 
₹চনং ক্লাইভ প্র, কলিকাতা। 














১৪) আথিক জগৎ [৬ই সেপ্টেম্বর,-১৯৪৩ ,. 
শেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ("গত পগ্ক্ৰবার বিষয় সম্পর্কে একটা জানা কথাকেই নুতন প্রশ্নই করি, শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি কি ষ্টেটস- 
কলিকাতার বাজারে পাকা সোণার দর গিয়াছে . করিয়া, জানাইব মাত্র। স্বনামখ্যাত জেনারেল ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত মর্শ্মভেদী দ্ধবিপুলির"- 











৭২/০ এবং পিপি প্রতি খণ্ড €খাপ* দরে ক্রর- ম্মাটস্এঞর আমলে তাহারই ০সম্মতিক্রমে ' পেক্ষাও বেশী আতঙ্কের ? 25 
বিক্রয় হইয়াছে । পিঠা . (ভিনিই বর্তমান গবর্ণমৈষ্টের কর্ণধার) ভারতীয় গত ওরা সেপ্টেম্বর তারিখের নয়া দিল্লীর, , i 
রূপা: দলনের “পেগিং” সুব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে! ' এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বাঙ্গপার 


কলিকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর 

সোপার বাজার, কিছুটা মন্দা হওয়ায় রূপার 

বাজারেও সাময়িক ভাবে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 

করা যায়। তবে আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে 

রূপার 'দর কিছুটা: বৃদ্ধি পায়। * গত শুক্রবার, 

কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত ভরি রূপার ঘর 
ose ect ct 


'_{ রাজনৈতিক প্রসঙগ-_-৪*৮ পৃষ্ঠার পর রী 
পাত্তা না পাইয়া বন্দীরা নিজেরাই .ফেডারেল 
কোটে” আপিল করিয়াছিলেন। ফেডারেল 
কোট” বন্দীদের আপিলগুলি অগ্রাহ্য করিয়া 
দিয়াছেন। ভারতের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে 
: কেবল বাঙ্গলা সরকারের আপিল্পের একাংশ 
স্হীত হইয়াছে, অপর অংশ অগ্রাহ্য হইয়াছে। 
যাহা হউক, ফেডারেল কোটে'র রায়ের একাংশ 
. অনুসারে আটক বন্দীদের ছাড়া পাওয়া 
উচিত। কিন্তু এই . অধিকার কাধ্যক্ষেত্রে 


গবর্ণর স্তার জন হা্ব্বাট গুরুতর অসুস্থ হইয়া". 
পড়ায় বিহারের গবর্ণর স্যার টমাস রাদার- 
ফোর্ডকে বাঙ্গলার অস্থায়ী গবর্ণররূপে নিয়োগ 
করার ব্যবস্থা রাজা যথারীতি অন্রমোদন 
করিয়াছেন। উপরোক্ত তারিখের এক বিশেষ 
. বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, স্তার জন হার্ববাটের অবস্থা" 
বিশেষ উদ্বেগজনক । বাঙ্গলার গবর্ণরের' আস্ত, 


ব্যাধিমুক্তি আমরা কামনা করি | এই প্রসঙ্গে 
আর একটা বিষয়েও আমরা মনোগভ, ইচ্ছা" 
প্রকাশ না করিয়া পারি না। বাঙ্গলার গবর্ণর' 
অসুস্থ হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
স্থলাভিষিক্ত কে হইবেন এবং কখন হইবেন 
দেই সব; ব্যবস্থা . সুদুূরস্থ 'লগুন ' হইতে: 
" প্রসংশনীয় ক্ষিপ্রভার সহিত করা হইয়াছে ।, 
“অনুরূপ দ্রুততার . সহিত আজ মিত্রপক্ষের' ' 
অস্তভূক্ত, দেশগুলি হইতে ভারতের, বিশেষ . 
করিয়া বাঙ্গলার, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত ও মরণোম্মু-- 
. খের জীবনরক্ষার জন্তু গম সরবরাহের ব্যবস্থা 
কেন করা হয় নাই ও হইতেছে না? 


উপরোক্ত মুখপত্রথানি যে দলের পত্রিকা 
তাহারা জেনারেল স্মাটস্এর দলের অর্থাৎ 
'গবর্ণমেপ্ট সমর্থক “ইউনাইটেড পার্টিশ্রই 
বিরোধী দল। এই গ্ঠ্যাক্রিকান পার্টি” ও 
“ইউ-নাইটেড পার্টি” দক্ষিণ আফ্রিকার 
'পার্লামেন্টে বা পরিষদে নিজেদের মধ্যে 
যতই গালাগালি দিক ' এবং “পরস্পরকে 
যতই আক্রমণ করুক, / ভারতের ' ব্যাপারে 
কিন্ত সব শেয়ালের এক ডাঁক। টার 
ক্ষেত্রে ছুই ঘোর আঁমিলেরও ' 
“ঘটে! , জাতিগত কায়েমী স্বার্থ i 
রাখিতে গিয়া শ্বেতকায় রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী 
"দলসমূহ যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একই 
‘নীতি অনুসরণ করিতে. পারে এবং করেও, 
সেই দৃষ্টান্ত এই প্রথম নয়,। 








বাঙ্গলার চূড়ান্ত -খাচাস্কট সম্পর্কে ডক্টর 


স্বীকৃত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


. কেননা; যে বিধানের বলে (ফেডারেল কোটোর . 


_ মতে ত্রুটি কেবল প্রয়োগের ব্যাপারে) বন্দীদের 
'আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার: বৈধতাই. 
ফেডারেল কোঁট” রায়ের অপরাংশে স্বীকার 
করিয়া, লইয়াছেন। | ফেডারেল "কো 
আপিলের যে অংশ অগ্রাহথ করিয়াছেন তাহার 


শ্যামাপ্রদাদ . মুখোপাধ্যায়ের এক বিবৃতি 


ভারত সরকার সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ. | 
করিয়াছেন) 


এই বিষয় লইয়া. সম্প্রতি 
রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপভোগ্য বিচার-বিতর্ক হইয়া' 
গেল। সরকারপক্ষ হইতে এই অন্জহাত 
দেখান হইয়াছে যে, উক্ত বিবৃতি প্রকাশিত 
হইলে জনসাধারণকে অকারণে বা সামান্ত 


কারণে আতঙ্কিত করা হইত। ডক্টর শ্যামা- , 


প্রসাদের খণ্ডিত বিবৃতি পড়িবার স্থযোগ 


৮ আঁউন্স--১% 


. শক্তিবৰ্দ্ধক রক্ত পরিস্কারক আদর্শ, টনিক 


লনিওলাভ. রর 

১৬ আউন-_৩), | 
সমগ্র ভারতে ডিষ্ট্রীবিউটস” 

মেমার্ন'সি বেটি এণ্ড কোং 
প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী 


মেসাস' মডার্ণ ল্যাবৱেটনীড লিঃ 
| সমস্ত উষধানয়ে পাওয়া যায়। | 


বিরুদ্ধে বালা সরকার প্রিভি-কাউন্সিলে 
আগীল করিয়। 'বসিয়াছেন। তাহা হইলে যে 
অংশ- গ্রান্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার 
বিরুদ্ধে বন্দীরাও প্রিভিকাউন্দিলে আবেদন 
জানাইতে পারেন। 


আমাদের হইয়াছে ৷ পুরাপরি বিবৃতি সরকার 
পক্ষের গোঁচরীভূত। আমরা .কেবল একটা 


_ অন্ুনদগী' : 


চে গু দল ক 
পম এবং পুষ্টি- 
নাও “ভিটামিক্ক' মাতৃছুষ্ষেরই . ' 











TOE TOE IE কংগ্রে- *" 
_ ,সের সভায় ভারতীয় হাই কমিশনার স্তার 
সাফা আহঙ্ষদ খা য়ে বক্তৃতা করিয়াছেন . 
তাহাতে দক্ষিণ আক্রিকা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী 
মলের একখানি মুখপত্র রাগিয়া আপ্তন.। এই 
অশিষ্ট পত্রিকাখানি ভরতীয় হাই কমিশনারকে 


বিলম্বে ভারতে ফিরাইয়া লইবার জন্ত ভারত ৷ - 
.. সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্যার 
. সাফাৎ আহম্মদ খাঁর অপরাধ এই যে, তিনি 
নাকি আফ্রিকায় গিয়া পরের দেশের আভ্য- 
স্তরীণ ব্যাপারে বড় বেশী. অনধিকার চর্চা: 
করিতেছেন। যাহা হউক, “পেগিং বিলের” - 
দেশের এই জাতীয় ব্যাপারে আমরা বিস্মিত 
হই নাই এবং বিশেষ কিছু মস্ত্র্য করাও 
"আপাততঃ অনাবশ্তক মনে করি। কেবল একটি ' 









জি,এস. 








কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার সীট - 









চায়ের খা (Tea Chest) খত 


নিলি 











সাময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
বন্তের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ও জনসাধারণের স্বার্থ 
ভারতের কাষ্ট-শিল্প 


গোড়ায় গলদ 


 বাঙ্গুলাদেশে খাছাতরব্য ইশ্রাপ্য ও হুর্দল্য 
হওয়ায় এপ্রদেশের দরিদ্র জনসাধারণকে 
রক্ষা করিবার জন্য বাহির হইতে এই সমস্তের 
আমদানী বাড়াইবার একাস্ত -প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে । সেই প্রয়োজনীয়তার 'কথা 
উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হওয়ার জন্য সকলেই কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার 'কোন বিষয়ে কোন কুল- 
কিনারা করিতে না পারিয়া মাথায় হাত 'দিয়া 
বসিয়াছেন। নূতন করিয়া অধিক পরিমাণ 
খাগ্চদ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন কি, যে 
চাউল ও গম ইতিমধ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহা পৰ্য্যন্ত উহার বাঙলার .জন- 
সাধারণের হাতে পৌছিবার কোন নমুনা 
ইত না।  গবর্ণমেন্টের তত্বাবধানে 

ত কিছুকাল হইতে প্রত্যহ ১ হাজার টন 
SE চাউল. কলিকাতায় পাঠান হইতেছে। 
কিন্তু উহ! সত্তেও কলিকাতা তথা বাঙ্গলায় 
খাদ্যের অভাব ক্রমাগতই কেবল বাড়িয়া 
চলিয়াছে। দেখিয়! শুনিয়া চাউল কোথায় 
যায় তদ্িষয়ে আঁজ ভারত সরকারের মনে 
সন্দেহ জাগিয়াছে। সম্প্রতি ‘পাইওনীয়ার’ 


৪৩৭ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


পত্রে প্রকাশ, এ সম্পর্কে প্রকৃত তত্ব জানিবার 
জন্য কৌতূহলী হইয়া: কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গল! 
সরক।রের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। এ 
পত্রের জবাবে বাঙলা সরকার অস্পষ্ট ধরণে 
ও ভাসা ভাসা ভাবে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন 





তাহাতে তাহারা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন, 


নাই। বণ্টন ব্যবস্থার নানারূপ ক্রটি- 
বিচ্যুতির জন্য বাহির , হইতে প্রেরিত 
খাদ্দ্রব্য যে বাঙ্গলার দুঃস্থ জনসাধারণের 
হাতে গিয়া পৌছিতেছে , না. ইহা তাহারা 
আজ বুঝিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে খাছা 
সরবরাহের সরকারী ডিপো গুলির অধিকাংশের 
কতৃত্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় 
সদস্যের হাতে ন্তান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের 


প্রেরিত চাউল ও গমের কতকাংশ নানাভাবে 
' গিয়া চোরাবাঞ্জারে মজবুত হইতেছে বলিয়াও 


ভাহাদের নিকট অভিযোগ আসিয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার আজ ব্বভা- 
বতঃই বাঙ্গলা প্রদেশে খাস্ভদ্রব্যের বণ্টন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। যদি অন্যভাবে অবস্থার উন্নতি- 
সাধন করা সম্ভবপর না হয় তবে ভারত 
শাসন আইনের ৯৩ ধার! প্রয়োগ করিয়া 
বাঙ্গল। প্রদেশে শাসন কার্য্যের যাবতীয় দায়িত্ব 
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'সাক্ষাৎভাবে গবর্ণরের হাতে ন্যস্ত করিবার 


ব্যবস্থা হইবে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। 
‘পাইওনীয়ার’ পত্রের এই খবর পড়িয়া 
আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। বাঙ্গলা- 
দেশে চাউল, গম প্রভৃতি খাগ্শস্ত লইয়া 
সরকারী অন্ুগ্রহজীবী কতিপয় ব্যবসায়ীর 
অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তি আমরা নিতান্ত দুঃখের 
সহিতই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই ধরণের 
কারসাজি অব্যাহতভাবে বহিয়া চলাতে এ 
প্রদেশে খাছশস্ত বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে 
কোন সুব্যবস্থা হইতেছে, না। বাঙলার 
উৎপাদিত চাউল ও বাহির হইতে আমদানী- 
কৃত যাবতীয় খাদ্যশস্তের মধ্যে বেশীর ভাগই 
চোরাবাজারে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, আর 
তাহার পরিণামন্বরূপ খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও 
ম্মূ'ল্যতা ছুইই বৃদ্ধি পাইভেছে। বাঙ্গলার 
খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে হইলে এই মূল 
গলদ দূর করিবার অন্য গব্ণমেন্টের পক্ষে 
আন্ত সুসঙ্কল্িত হওয়া একান্ত কর্তব্য । 
থাগ্শস্ত ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে নিজেদের অনুগ্রহ” 
ভাজন ব্যক্তিদিগকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা 
দিয়া বাঙ্গলার মন্তরিসগুলী এ প্রদেশে চোরা- 
বাজারের কাজ-কারবার বাড়াইতে প্রকারাস্তরে 
যে সাহায্য করিতেছেন তাহাতে উ'হাদের উপর 


৪৭এ চিওডজেল Aas, i 
Ess ermB OY, UN & 


8৩৪ 


লোকের আর কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই । ' 


বাঙ্গলার অনাহারক্লিষ্ট নরনারীকে বাঁচাইতে 


আর্থিক জগৎ 


বরাবরই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতে- 
ছেন। এই যুদ্ধের স্থযোগেও উহাদের 


হইলে খাগ্ত্রব্যের যোগান, বন্টন ও মুল্য *সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে ভাহারা৷ একান্তভাবে 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে ধরণের সুসঙ্কল্পিত কার্য্য- 
নীতি অবলম্বন প্রয়োজন বাজলার বর্তমান 
সন্ত্রিমগুলীর নিকট আমরা তাহা কোনদিক 
দিয়াই আশা করিতে পারি না। বরং উহার! 
ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে নানাদিক 
দিয়া গলদ ও অব্যবস্থা . সমভাবে চলিতে 
' থাকিবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । 
এই অবস্থায় এ প্রদেশের খাছাসমস্তা সমাধান 
সম্পর্কে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়! বাঙ্গলার নুতন গবর্ণর 
মহোদয় যদি ৯৩" ধারা প্রযোগ করতঃ সে 
বিষয়ে পরিপূর্ণ দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন তবে 
আমরা তাহাতৈ আনন্দিতৃই হইব ৷ 


কৃষি ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয়তা 


ধ ইল প্রশমনের জন্য গবর্ণমেপ্ট 
বর্তমানে নানাভাবে লোকের বদ্ধিত ক্রুয়- 
ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্তু ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের 
-, পক্ষে জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়ান একান্ত 
প্রয়োজন সত্বেও তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ 
কোন মনোযোগ দিতেছেন না। খাছাদ্রব্যের 
উপযুক্তরূপ যোগানের অভাবে দেশের লোক 
অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে । উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সুসঙ্কল্লিতভাবে 
এই বিরাট দেশে খাগ্যোপাদনের সুযোগ 
বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন তবে চাউল, গম 
ও ডাল প্রভূতি কিছুতেই এত' ছুশ্াপ্য ও 
ছর্মুল্য হইয়। উঠিত না। কিন্তু সেদিকে তাহা- 
দের লক্ষ্য নাই। খাদ্য ফসল সম্পর্কে যাহা বলা 
হইল শিল্প পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কেও 
কম বেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । 
সামরিক প্রচেষ্টা চালাইবার গরজে যুদ্ধের সুরু 
হইতে গবর্ণমেপ্ট এদেশে গোলাবারুদ ও অস্ত্র- 
শস্্ তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জোর দিয়াছেন | 
উহার ফলে দেশে এ শ্রেণীর শিল্প কারখানা 
সমূহের অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
কিন্ত দেশের লোকের ব্যবহার্য সাধারণ শিল্প- 
সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
কোন দিক দিয়াই জোর দেন নাই। 
যে সব শ্রেণীর শিল্প কারখানার সংখ্যা 
বাঁড়িলে সাধারণের  ব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের 
যোগান বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইতে 
পারে এবং যে সব -বৃহত্তর মৌলিক শিল্প 
গড়িয়া তোলা হইলে স্থায়িভাবে ভারতের 
শিল্লোন্নতি ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর 
হইতে পারে সেই সব শিল্প সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 


উদাসীন রহিয়াছেন। ইহার ফল এই 


‘*দাড়াইয়াছে যে, বিভিন্ন জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি 


পাওয়া সত্বেও দেশে আজ নে সমস্তের 
যোগান উপবুক্তরূপ বাড়িতেছে না। উহাতে 
কৃষি পণ্যের সঙ্গে শিল্প পণ্যের দরও আজ ধাপে 
ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে।  জিনিষপত্রের 
ছুশ্রাপ্যতা৷ ও'ছম্মু'ল্যতা দেখা যাওয়ায় কেবল 
জনসাধারণেরই যে কষ্ট হইতেছে তাহা নহে, 
উহাতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালান সম্পর্কেও নানা- 
রূপ বিদ্ব সবষ্টি হইতেছে। ভারতে সামরিক 
প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য মোটর, লরী ও রেলের 
ইঞ্জিন প্রভৃতির বেশীরকম আবশ্যকতা দেখু 
দিয়াছে । . এদেশে এই সমস্ত যানবাহন 
তৈয়ারের বিশেষ স্যোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেও যেমন গবর্ণমেন্ট এঁ সমস্ত 
নিশ্বাণের উপযোগী কারখানা গড়িয়া 
তুলিতে, যত্রপর হন নাই, বর্তমান যুদ্ধ- 
কালীন অবস্থায়ও তেমনই তাহারা সেই 
বিষয়ে অনাগ্রহের ভাবই প্রদর্শন করিতে- 
ছেন। সামরিক প্রচেষ্টার গরজে বাহির 
হইতে এসমস্ত আমদানী সম্পর্কে তাহার 
নজর দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সে 
চেষ্টা সত্বেও জাহাজের অভাবে বাহির হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণে এসমস্ত আনয়ন করা সম্ভব" 
পর হইতেছে না। ফলে দেশের লোকের 
প্রয়োজন উপেক্ষা! করিয়া গবর্ণমেন্ট এক্ষণে 
এদেশের মোটর, লরী ও রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতির 
বেশীর ভাগই আজ সামরিক কাধ্যে নিয়োগ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন । অথচ দেশে 
এই সমস্ত তৈয়ারের জন্য উপযুক্ত কারখানা 
স্থাপনের ব্যবস্থা হইলে সামরিক ও 
বেসামরিক--এই ছুই প্রয়োজনই' গবর্ণমেণ্ট 
আজ তাহা। বারা মিটাইতে সক্ষম: হইতেন। 
তৈয়ারী মোটর ও .তৈয়ারী রেলের ইঞ্জিন 
প্রভৃতি বাহির হইতে আমদানী করিতে হইলে 
তজ্জস্য জাহাজে বেশী পরিমাণ স্থান সংগ্রহের 
আবশ্যকতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে শুধু 
আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া ভারতে 
মোটর ও 'রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে কম সংখ্যক জাহাজেই 
আমদানীর প্রয়োজন মিটিতে পারে । বেশী 
সংখ্যায় যানবাহন তৈয়ারের ব্যবস্থা হওয়াতে 
দেশের চাহিদা তাহ! দ্বারা স্থায়িভাবে পরি- 
পূরণের সুবিধাও হইতে পারে। মোটর ও 
রেলের ইঞ্জিন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্ত 
অনেক শিল্প দ্রব্য সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য । 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 


বর্তমান ছু্দিনে এ দেশে কৃষি শিল্পের * 


উৎপাদন বাড়াইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া গব্ণমেন্ট সেভাবে কার্ষ্যে' 
প্রবৃত্ত হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে 


' পারি নাকি? 


শিয়া ও ভারত 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
ভারতবর্ষ খুব অধঃপতিত বলিয়! দুনিয়ার 


[ 


উন্নতিশীল ' দেশসমূহের তুলনায় উহার স্থান রা 


অনেক বিষয়েই নিয়ে রহিয়াছে । লোকের 
মাথাপিছু আয়, জনপ্রতি গড় পরমায়ুঃ 
সাধারণের ভিতর শিক্ষা দীক্ষার প্রসার এবং 
মাথাপিছু খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবহার 
প্রভৃতি যে দিক দিয়াই আমরা অন্যান্য দেশের 
সহিত ভারতের অবস্থা তুলনা করিতে যাই 
না কেন এদেশের শোচনীয় পশ্চাৎপদ অবস্থা 
দেখিয়া আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয় 7/ 
কেবল দুইটি বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন দেশের 
তুলনায় খাট নহে বলিয়া আমরা এতদিন 
জানিয়া আসিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি 
হইতেছে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা, আর 
অন্টি হইতেছে এদেশের ক্ষীণকায় ও রোগ- 
শীর্ণ গোসম্পদ। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়ে 
অন্ত আরও ছুই একটি দিক দিয়া ভারতবর্ষ 
যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় টেক্কা 
মারিয়াছে সে খবর আমরা না রাখিলেও লীগ, 
অব্‌ নেশনস্‌ বা জাতি সঙ্বের বার্ষিক এ 
রিপোর্টে সমপ্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
দুনিয়ার অনেক দেশেই প্রচলিত নোটের 
পরিমাণ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তবে আইস. 
ল্যাণ্ড, ক্যানাডা, মিশর ও ভারতবর্ষে উহা! 
যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্ত, কোন দেশে 


তদনুরপ বৃদ্ধি পায় নাই । গত ১৯৩৯ সালের | 


পর হইতে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত 
ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণ শতকর! 
১৭৯ ভাগ বাড়িয়াছে। অপর দিকে মাক্কিন, 
যুক্তরাষ্ট্র, জাম্মানী, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান দেশসমূহে ভাহা যথাক্রমে মাত্র 
শতকরা ১১৪ ভাগ, ১০৬ ভাগ, ৬৭ ভাগ ও 
ও শতকরা ৫২ ভাগ বৃন্ধপাইয়াছে । তাহা 
ছাড়! যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 
দিক দিয়া ভারতবর্ষ ছুনিয়ার সব দেশের 
তুলনায় একেবারে প্রথম স্থান অধিকার 


' করিয়াছে। লীগ অর নেশনস এর উপরোক্ত 
" মাসিক রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, গত' ১৯৩৯ 


সালের মধ্যভাগের তুলনায় গত ১৯৪২ 
সালের শেষ পর্য্যন্ত 'ইংলণ্ডে পণ্যন্ব্যের 
পাইকারী মূল্য শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়িয়াছে। 
জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণীতে এই 
বৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ভাগ, ৩৪ ভাগ 
ও শতকরা ৯ ভাগ দাড়াইয়াছে। কিন্তু 
এ সময় মধ্যে ভারতবর্ষে পণ্যনত্রব্যের 
পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫৭ 
ভাগ পরিমাণে । যুদ্ধের সময় অন্যান্ত দেশের, 





১৩ই সেপ্টেম্বর, ] 


আথক জগৎ 


৪৩৫ 





* তুলনায় ভারতবর্ষে ইনফ্রেশন যে কিরূপ 
মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 


‘নোট ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির উক্ত বিবরণ হইতে 


তাহা বুঝা যাইতেছে । ভারতের লোকদের 
মাথাপিছু আয় যে খুবই কম তাহা আমরা 
প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। যুদ্ধের সময় এদেশে 
অর্থ প্রচলনের মাত্রা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্ত 
‘তাহা সাধারণের হাতে না গিয়া মুষ্টিমেয় শিল্প- 
পতি, ব্যবসায়ী ও কণ্ট,ক্িরের হাতে গিয়াই 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । এই অবস্থার পণ্যযূল্য 
উপরোক্তরূপ হারে বৃদ্ধি পাওয়াতে এদেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের যে আঁজ কিরূপ হঃখ- 
দুর্দশা দেখা দিয়াছে তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 
'পণ্যমূল্যের দিক দিয়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশের 
তুলনায় অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিবার 
সঙ্গে এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অকাল- 
অৃত্যুর 'দিক দিয়াও যে ভারতবর্ষ ' আজ 'একটা 
“রেকর্ড স্থষ্টি করিয়া বসিবে তাহাতে আর 


বিচিত্র কি? ৩ £ 

: ,. খণ বনাম ট্যাক্স 

যুদ্ধের সময় সকল দেশেই সরকারী খরচ- 
পত্রের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, আর এক- 
দিকে, লোকের উপর বেশী পরিমাণ ট্যাক্স 
বসাইয়া ও অন্যদিকে সামরিক খণ তুলিয়া 
“সেই ব্যয়ভার মিটান হইতেছে । সরকারী 
খরচপত্রের কত ভাগ ট্যাক্স দ্বার ও কত ভাগ 
খণ দ্বারা পূরণ করা হইবে তৎসম্পর্কে প্রথম 
প্রথম একটা বিতর্কের সৃচন! হইয়াছিল 
বিভিন্ন দেশের গবর্ণমে্ট আধাআধি হারে এই 
'ছুইয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া সেভাবে 
কাজ চালাইয়া যাওয়ায় বর্তমানে এই বিতর্কের 
অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে খণ ও 
ট্যাক্স ' সম্পর্কে গবর্ণমেট এখনও কোন 
-সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। 
যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত সরকারের খরচপত্র 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, আর গবর্ণমেন্ট 
তাহা মিটাইবার জন্য ট্যাক্সের উপরই বেশী 
কারয়া জোর দিতেছেন.! গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ' আদায়ী ' রাজস্বের 'মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ছিল শতকরা ২০. 
'ভাগ। আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর 
প্রভৃতি বাড়াইয়া চলতি ১৯৪৩-৪৪. সালের 
অনুমিত আয়ের মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগই 
প্রত্যক্ষ কর দ্বারা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া আমদানী শুক্ক, উৎপাদন শুল্ক 
প্রভৃতি পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করিয়াও এক্ষণে 
পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী রাজস্ব আদায়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । খণ তুলিয়া সামরিক 
ব্যয় মিটান সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট পূর্বের তেমন 
কোন গরজ দেখান নাই। এখনও সেবিষয়ে 
তাহাদের আন্তরিক চেষ্টাযত্বের খুবই অভাব 
লক্ষিত হইতেছে । সরকারী মুখপাত্রেরা বলিয়া 
আঁসিতেছেন, বেশী খণ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশ- 
ধরদিগকে ভারগ্রন্ত করার চেয়ে বর্তমানে 
ট্যাক্সের হার বাঁড়াইয়া যুদ্ধের খরচপত্র যথা- 
সম্ভব তাহ! ছারা মিটাইয়া যাওয়াই সঙ্গত। 
সেই ধারণা হইতে উপযুক্ত খণ সংগ্রহের উপর 
এ পর্ধযস্ত' বিশেষ কিছু জোর দেওয়া হয় নাই। 


সরকারী খরচপত্রের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ' 


পরিমাণ এ পর্য্যন্ত স্বণ তুলিয়া মিটান হই- 


য়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে মনোভাব দেখাইতেছেন * 


তাহাতে ভবিষ্যতে খণের পরিমাণ পূরাপুরিভাবে 
এক-তৃতীয়াংশে পৌছিলেই তাহারা খুশী 
হইবেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে । রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের গবর্ণর মিঃ সিডি 'দেশমুখ সম্প্রতি 


বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় এই ধরণের মনো- 
ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন । ভারতবর্ষের বর্তমান 
রাজনৈতিক অবস্থা ব্যাপকভাবে ঝণ তুলিবার 
পক্ষে ল নহে। সেই অন্ুবিধার কথা 
তুলিয়া কর্তৃপক্ষ যদি ট্যাক্স বৃদ্ধির উপর জোর 
দেন তবে তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার 
নাই। কিন্তু সামরিক ব্যয় মিটান সম্পর্কে 
অবলম্বনীয় নীতি হিসাবে তাহারা যদি খণের 
পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে চান তবে তাহাতে আমাদের যথেষ্ট 
আপত্তির কারণ আছে । যুদ্ধের মত অস্বাভা- 
বিক অবস্থায় লোকে নানাঁদিক.দিয়া যে অসীম 

ছুঃখছূর্দশা ভোগ করে তাহাতে সামরিক 
ব্যয়ের বেশীর ভাগ অংশ মিটাইবার জন্য 
তাহাদিগের উপর ক্রমান্বয়ে ট্যাক্সের পর ট্যাক্স 
চাপাইয়া যাওয়া আমাদের মতে অনুচিত | 
খণ তুলিয়া সামরিক ব্যয়ের অদ্ধেক অংশ 
মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে লোকের 
উপর বর্তমানে অত্যধিক বোঝা চাপিতে পারে 
না। ইহাতে কোন বিষয়ে বিশেষ বিশৃঙ্খল 
সথত্টি না করিয়াও যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইয়া 
যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে । জাতীয় স্বার্থের 
দিক হইতে খণ কথাটার ভিতর ভয়ের. কিছু 
নাই। বর্তমানে যে খণ গ্রহণ করা হইবে 
ভবিষ্যতে লোকের নিকট হইতে নানাভাবে 
ট্যাক্স তৃলিয়াই তাহ]: মিটান হইবে। 
দেশের লোকদের টাকা প্রকারাস্তরে দেশের 
লোকেরাই পাইবে সে হিসাবে খণ ও 
ট্যাক্স সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পক্ষে অযথা 
তারতম্য “করিবার কিছু নাই ! খণের দফায় 
টাকা তুলিয়া সরকারী খরচপত্রের অর্দেকাংশ 
মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে বর্তমান. ছর্দিনে 
দেশের লোক যুদ্ধের অতিরিক্ত চাপ হইতে 
অনেকটা রেহাই পাইবে_-ইহাই এ সম্পর্কে 
মন্ত বড় সুবিধার কথা। সেই স্তুবিধার কথা 
বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট যুদ্ধকালীন ব্যয় 
নির্ব্বাহের জন্ভ এখন হইতে সমিরিক খণের 
উপর বেশী করিয়া জোর 'দিবেন বলিয়! 
আমর! আশা করি | - 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয় 

দেশে এক শ্রেণীর লোকের হাতে অতি- 
রিক্ত 'অর্থাগম হওয়ার ফলে তাহাদের ক্রয় 
ক্ষমতা খুব বাড়িয়া গিয়াছে ।, ফলে সাধারণের 
ব্যবহার্য জিনিষপত্রের চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে বাজারে উহাদের দর চড়িয়া উঠিবারও 
কারণ ঘটিয়াছে। এহেন অবস্থায় পণ্য মূল্যের 
উদ্ধগতি রোধ করিতে হইলে লোকে যাহাতে 
তাহাদের অতিরিক্ত ক্রুয়ক্ষমতা সাধারণ-। 
ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োগ না করিয়া অন্ত-' 
ভাবে তাহা নিয়োগ করিতে উৎসাহিত হয় 
সে বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করা সঙ্গত। 
এইরূপ পন্থা হিসাবে আমরা গত কয়েক 
মাস হইতে এদেশের গবর্ণমেন্টকে সোনা ও 
রূপা বিক্রয় সম্পর্কে একট! কার্য্যনীতি অব- 


1 


লম্বনের কথা বলিয়া আসিয়াছি। এদেশের 
গবর্ণমে্টের হাতে যে ব্রর্ণ আছে তাহা বিক্রয় 
করিবার সুবিধা না থাকিতে পারে, কিন্তু এই 
ছুঃদময়ে বিদেশ হইতে সোনাবূপা সংগ্রহ 
করিয়া এদেশে তাহার! অবশ্যই উহা বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। উহাতে লোকের 
বদ্ধিত আয় এ মূল্যবান ধনসম্পদ ক্রয়ে 
নিয়োজিত হইয়া ইনফ্লেশন প্রশমনের 
একটি উপায় হইতে পারে। বড়ই সুখের 
বিষয় যে, সোনা বিক্রয় সম্পর্কে বহুদিন টাল- 
বান। করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফতে এঁ বিষয়ে একটা কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন ॥। প্রকাশ, গত ২রা 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বোম্বাইয়ের বাজারে কাধ্যতঃ ৪1, লক্ষ 
তোলা হইতে ৫ লক্ষ .তোলা স্বর্ণ বিক্রয় 
করিয়াছেন। গড়ে প্রতি তোলা ৭১ টাকা 
দরে এ স্বর্ণ বাক্জারে ছাড়া হইয়াছে? 
কাজেই দেশের অতিরিক্ত চলতি টাকার মধ্যে 
দুই সপ্তাহে এইভাবে সাড়ে তিনকোটি টাকার 
উপর বাজার হইতে প্রত্যান্ত হইয়াছে বলা! 
চলে। কিছুদিন আগে শুনা গিয়াছিল ভারত 
গবর্ণমেন্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোনা 
আমদানী করিয়া তাহাই এদেশে বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিবেন । কিন্ত এক্ষণে বাজারে যাহা 
ছাড়া হইতেছে তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার স্বণ 
বলিয়া প্রকাশ.। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত 
দক্ষিণ . আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের. যে চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে এদেশ তাহার উৎপাদিত 
স্বর্ণ ব্যাঙ্ক অব. ইংলগ্ডের নিকট বিক্রয় করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ।' সেই প্রতিশ্রুতি 
অন্ুসারে ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডের নামে বর্তমানে 
আফ্রিকায় প্রভূত বর্ণ জমা হইয়া রহিয়াছে। 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত একটা বোঝাপড়া 
করিয়া খুব সম্ভব ভারত সরকার সেই স্থান 
হইতেই কিছু ব্ৰণ আমদানীর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । সে যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট যে 
স্থান হইতেই স্বর্ণ সংগ্রহ করুন না কেন 
তাহাতে আমাদের আপত্তির কারণ নাই । 
লোকের বদ্ধিত দ্রুয়ক্ষমতা মুখতঃ; পণ্যদ্রব্য 
ক্রয়ে নিয়োজিত ন! হইয়া যাহাতে অন্ততঃ 
কতক পরিমাণেও অন্যদিকে নিয়োজিত হয় 
সেজন্য বর্তমান সময়ে সরকারীভাবে সোগা 
বিক্রয়ের কার্য্যনীতি অবলম্বন আমরা সমর্থন 
করি। দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনার পর 
এতদিনে এদিকে তাহাদের একটা মনোযোগ 
নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা ভাল কথা। তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত যে 
সোনা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা . 
পরিমাণে শ্বল্প, তাহা ছাড়া উহার মূল্যের 
হারও বাজার দরের তুলনায় কম- নহে। 
বাজার দরের তুলনায় কম মূল্যে বেশী পরিমাণ 
বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে বছ. লোক তাহা 
কিনিবার ঝৌক দেখাইত, আর ইনফ্রেশন্‌ 
দমনে তাহা প্রকারান্তরে খুবই "সহায়ক হইত। 
সে কথা ভাবিয়া গবর্ণমেন্ট আজ এ বিষয়ে 
একটা সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


উপসাগরের তীরে অতর্কিতভাবে শত্রুর পিছনে' 


এবারের সমর সমালোচনায় প্রথম ও 
'প্রধানতম বিষয় ইতালীর বিনাসর্তে আত্ম- 
সমর্পণ | সংবার্দটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। 
ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে বাজরা হইয়া 
আসিয়াছিল সিনর মুসোলিনীর নিরুপায় 
নিক্রমণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতপর 
অধোগতির অবশিষ্ট পালাটা সাঙ্গ হওয়া শুধু 
সময়ের প্রশ্ন। পরিসমাপ্তিটা সঙ্গোপনে 
ঘটিয়াছে। *বাদোলিও সরকার গত শর! 
সেপ্টেম্বর তারিখে মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির 
সকল সর্ত মানিয়া লইয়াছেন। কিন্ত ইতালীয় 
গবর্ণমেন্টের রাজনৈতিক সুবিধা ও মিত্রপক্ষের 
সামরিক অনুকৃলতা স্থষ্টি করিয়া লইবার জন্যই 
বোধ হয় আত্মসমর্পণের কোন আভাস ৯ই 
তারিখের পূর্বের বাহিরের দুনিয়াকে জানান 
হয় নাই। জার্মান কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে যে 
বিন্দুবিসর্গও টের পান নাই, হের হিটলারের 
১*ই তারিখের বিবৃতির সংক্ষিপ্ত সারাংশ 
হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 

যাহা হউক, দক্ষিণ ইউরোপে মহাযুদ্ধ 
'্রকিয়৷ উঠিল। ঘটন-অঘটনের যে ঘন ঘন 
দৃশ্য বদল চলিতেছে তাহার সহিত সাধারণের 
কল্পনা-গবেষণ। যেন পাল্লা দিয়া চলিতে 
পারিতেছে না । এই অতিদ্রত পরিবর্তনকে 
নাটকীয় না বলিয়া চিলচ্িত্রীয়” আধ্যা 
দেওয়াই ভাল। মার্কিন সেম্যদল সমুদ্রপথে 
নেপ লস্-এর উত্তরে অবতরণ করিয়া ইতি- 
মধ্যেই খাঁটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আগাইয়া 
চলিয়াছে এবং ইতালীয় নৌধাটি তারাণ্ডো 

' মিত্রপক্ষের করায়ত্ত হইয়াছে। ওদিকে জার্মান 
বাহিনীও রোমের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে 
সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে,' রোমের 
কিয়দংশ লইয়! ত্রিশ মাইলের মত স্থান 
জান্মান বাহিনী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 
নাৎসী কর্তৃপক্ষ বাদোলিও গবর্ণমেপ্টের 
সমান্তরালভাবে রোমে আর একটি ইতালীয় 
গবর্ণমেন্ট খাড়া করিবেন বলিয়া অনুমান করা 
হইতেছে ।.ইভালীর সংগ্রামে জার্শ্মান , পক্ষে 
নেতৃত্বের ভার পড়িয়াছে ফিল্ড মার্শাল 
রোমেলের উপর। এক অসমধিত সংবাদে 
প্রকাশ, বাজা' ভিক্টর ইমান্যুয়েল সিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া সরিষা পড়িয়াছেন। আর এক 
সূত্রে সংবাদ রটিয়াছে, জেনারেল বাদোলিওকে 
"অপসারিত করা হইবে। এই সর পরদ্পরর- 


বিরোধী সংবাদ হইতে প্রকৃত অবস্থা ভাল 
করিয়া বোঝা না গেলেও একটা কথা বেশ 
স্পষ্ট হইয়াই উঠিতেছে যে, ইতালী রণক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে এবং ফলাফল যাহাই হউক 
মিত্রপক্ষ ও অক্ষশক্তি এক চুড়ান্ত শক্তি- 
পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছে । এদিকে আর 
এক সংবাদে প্রকাশ, নাৎসী বাহিনী আলবা- 
নিয়া ও সমগ্র আক্রিয়াতিক উপকূল অধিকার 
করিয়াছে । অর্থাৎ যুদ্ধ ক্রমেই বক্কানের 
সমীপবস্তী হইয়া পড়িতেছে এবং মিত্রপক্ষ 
যে কোন মুহূর্তে ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপখণ্ডের 
উপকূলস্থ যে কোন স্থানে অবতরণ করিতে 
পারে । এই সব বিছ্যৎগর্ভ ঘনঘটার মধ্যে 
দুইটি ঘটনার একটি বড় করুণ, অপরটি বড় 
কৌতুকের । ইতালীয় সৈন্য ও জার্শ্মান সৈম্া- 
দলের মধ্যে স্থানে স্থানে জোর সংঘর্ষ 
চলিতেছে ইহা নিঃসন্দেহে সকরুণ পরিহাস । 
আর, পারগ্ত সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া সাহসিকতার পরিচয় দিতে 
চাহিয়াছেন, ইহা কৌতুক ও কৌতুহলেরই 
বিষয়। 

ইউরোপের পূর্ববধণ্ডে নাৎসী বাহিনী 
ছয় শত মাইল রণাঙ্গনের সর্বত্র পিছু হটিয়া 
চলিয়াছে। ট্টালিনো দখলের পর ছুই 
দিবসের মধ্যেই মারিউপল অধিকারের দ্বারা 
সোভিয়েট অগ্রগতির অগ্রতিহত ক্ষিপ্রতা 
সূচিত হইতেছে । এই 'অগ্রগমন প্রতিরুদ্ধ 
না হইলে ডনবাস অঞ্চলের সুবিশাল নাৎসী 
বাহিনীর বেড়াজালে গড়িবার সম্ভাবনা 
রহিয়ছে। লাল ফৌজের প্রধান লক্ষ্য 
আপাততঃ কিয়েভ ও স্মলেম্স বলিয়াই মনে 
হয়। এই ছুই খাটি হাত ছাড়া হইলে লেনিন- 
গ্রাড হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত জান্মানীর আত্ম- 
রক্ষা প্রাচীর পড়ো-পড়ো অবস্থায় পৌঁছিতে 
পারে ইউরোপের অপর প্রান্তে ইঙ্গ-মার্কিন 
অভিষান ঠেকাইবার জন্যই রুশ সীমান্ত 
হইতে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য 
জানম্মানীকে হয় ত বহুদূর পশ্চাদপসরণের 
নীতি বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হইতেছে। 
সেক্ষেত্রে সামরিক যৌক্তিকতা যতই থাকুক, 
জাম্মান সৈন্য ও জান্মান 'জনসাধারণের 
মনোবলের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবার মার্কিন 
বাহিনী লায়ে-সালামাউয়ার উত্তরে হয়ন. 





অবতরণ করিয়া ২* হাজার জাপ সৈম্তকে 
ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। এখনও যুদ্ধ, 
চলিতেছে । ফলাফল ভবিষ্যতের কথা । 


] গু ক Ld 


গত সপ্তাহের “ক্যাপিটাল” পত্রিকার" 
ছন্মনামী লেখক ডিচার-এর ভাইরিতে ভারত- 
সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজ মনীষী বাট্র্যাণ্ড 
রাসেলের উদ্ধৃত অভিমত পড়িয়া অবিন্ময় 
ক্ষোভে ইংরেজ কবি সেক্সগীয়ারের সীজারের" 
কথাই মনে পড়িয়াছে £ “Thou ৫০০. 
Brutas!” € শেষকালে তুমিও! ) 


রাসেলকে আমরা এতকাল ভারতহিতৈষী 
বলিয়াই জানিতাম। তিনি সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী, তিনি উদারচেতা সমাজতান্ত্রিক, 
তাহার “বস্থধৈব কুটুন্বকম' ! সম্প্রতি এহেন 
ইংরেজ চিন্তানায়ক একখানি আমেরিকান 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতীয় কংগ্রেসের প্রচারকরা অধ্ধসত্যের 
আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ নিজেদের গলদের 
দিকটা সুকৌশলে ঢাকিয়! রাখিয়া কেবল 
বিদেশী শাসকশ্রেণীর অনাচারের কথাকেই-, 
বড় করিয়া তুলিয়া মার্কিন জনগণের সহামুভূতি 
উদ্রেক করিতে চান। দৃষ্টান্ত হিসাবে রাসেল. 
সাহেব লিখিতেছেন £ “এই সব প্রচারকর! 
বলিয়া বেড়ান যে, ভারতে রাজনৈতিক ও. 
সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ তৃতীয়পক্ষ ইংরেজেরই 
স্থত্টি। অথচ নিজের দেশে বসিয়া তাহারা ও. 
তাহাদের নেতার যে সব কথা বলেন ও- 
লেখেন সেসব একেবারেই উল্টা চিত্র ৮ ' এই 
পর্য্যন্ত শুনিয়া আমরা বেশ' একটু বিম্মিত- 
হইলেও স্তম্ভিত হই নাই৷ কিন্তু বাট্ৰযাঞ্চ 
রাসেল ভারত ও ভারতীয় কংগ্রেসকে এত- 
সহজে রেহাই দেবেন না । 'কংগ্রেস যে সমগ্র 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করিতে 
পারে না, প্রকারাস্তরে সেই সাম্রাজ্যবাদী 
বুলির সমর্থন করিয়া সর্বশেষে রাসেল তাহার 
বক্তব্যের এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন ঃ 
“আজ ভারত হইতে ইংরেন্জ যদি চলিয়া আসে, 
তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানের যৃদ্ধোষ্ম 
জাপানের বিরুদ্ধে না গিয়া তাহ! পারম্পরিক 
হানাহানির মধ্যে পর্যবসিত হইবে” 


(৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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বজ্ঞ্েত্ৰ সন্লোচচ স্যুল্য ও. 
জ্ঞনসাল্বাত্তণেত্র আর্থ 


নু 





কাপড়ের কলের মালিকদের সম্মতিক্রমে 
শ্গত জুন মাসের শেষভাগ হইতে বন্তরশিল্প 
, »য়্ত্রণ সম্পর্কে একটি সরকারী পরিকল্পনা 
গৃহীত হওয়ায় আমরা তৎসম্বন্ধে বিশেষ 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে 
এই পরিরল্পনার যে স্বরূপ কাধ্যতঃ আমরা 
লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে উহার সাফল্য সম্পর্কে 
কোন আশা ভরসা পোষণ করা আজ আমা- 
দের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। বস্তরশিল্প 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একজন কমিশনার নিয়োগ ও 
একটি টেক্সটাইল কণ্টে।ল বোর্ড গঠনের পর 
গবর্ণমেন্ বন্তর ব্যবহারকারীদের স্বার্থ বিবেচনা 
করিয়া এদেশে বস্ত্রের মূল্য কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। 
কিন্ত 'বন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অনুসারে 
গত ২০শে আগষ্ট হইতে মিলের তেয়ারী 
বস্তের যে সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য বীধিয়া দেওয়া হই- 
স্বাছে তাহাতে সেভাবে বস্ত্র ব্যবহারকারীদের 
স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার কোন নমুনাই আমর! 
দেখিতেছি না।, যুদ্ধের সুরু হইতে কাপড়ের 
কলের মালিকেরা ও বস্ুব্যবসায়ীর! এদেশে 
কাপড়ের ল্য সমভাবে চড়াইয়া দিতে 
আরস্ত করিয়াছিলেন। উহাদের মুনাফাবৃত্তির 
জন্য গত জুন মাস পর্য্যন্ত বাজারে সাধারণের 
ব্যবহার্য, কাপড়ের দর পূর্বের তুলনায় প্রায় 
৫ গুণ বাড়িয়। উঠিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে বস্ত্র 
তৈয়ারের আন্ুষঙ্ষিক খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় 
উহার দর কিছু। পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া 
অন্বাভাঁবিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া: তাহা 
পূর্বের তুলনায় পাঁচ গুণ বাড়িয়া যাওয়া 
আমাদের নিকট খুব অসঙ্গত বলিয়াই মনে 
হইয়াছিল। আমাদের ভরসা ছিল গবর্ণমেন্ট 
তাহা যথারীতি বিবেচন। করিয়া কাপড়ের 
(একটা ন্যায্য মূল্য স্থির করিয়া দিবেন এবং 
সেই নিদ্ধারিত মূল্য চলতি দরের তুলনায় 
অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক হইবে। কিন্তু আমর! দেখিয়া 
বিস্মিত হইলাম সরকারী টেক্সটাইল কমিশনার 
সম্প্রতি বস্তরের যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন তাহা যুদ্ধের পূর্বব সময়ের (১৯৩৯ 
সালের) ভুলনায় শতকরা ৪০০ ভাগ বেশী। 
অর্থাৎ গত জুন মাস পর্য্যন্ত বাজারে কাপড়ের 
যে সর্ব্বোচ্চ হার দাড়াইয়াছিল সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তাহা সে তুলনায় খুব 
সামান্যই হাস পাইয়াছে। বন্ত্রশিক্প সম্পর্কে, 
২ 


নিয়ন্ত্রনীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প ঘোষিত হওয়ায় 
এবং গবর্ণমেন্ট দেশের বসন্ত ব্যবসায়ীদিগকে 
তাহাদের হস্তস্থিত মজুত মাল ৩১শে আগস্টের 
মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার নির্দেশ 
দেওয়ায় প্রথমতঃ বাজারে একটা আডঙক্কের 
ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্ত্র নিয়া পূর্ব্বের মত 
আর অব্যাহতভাবে মুনাফাবুত্তি চালান যাইবে 
না ভাবিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদের মজুত 
কাপড় কতকটা কম দরে বিক্রয় করিয়া দিতে 
আরম্ত করিয়াছিল। দরের সেই নিয্নগতি 
দেখিয়া জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তিও বোধ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই পড়তি 
দরের কথা উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ 
করিলেও শেষ পধ্যস্ত তাহার! উহার চেয়ে 
বেশী মূল্যেই কাপড়ের বিক্রয় মূল্য বাধিয়া 
দিয়াছেন। গত ১৯শে আগষ্ট বাজারে 
কাপড়ের যে দর ছিল গবর্ণমেপ্ট নিজের খুসী- 
মতেই ২০শে আগষ্ট হইতে তাহা সে তুলনায় 
অধিক দরে বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়াছেন । 
উহাতে ফল এই দড়াইয়াছে যে, সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহে সন্ত্রস্ত হইয়া 
যেসব ব্যবসায়ী কাপড়ের মূল্য কমাইয়া 
দিয়াছিল সরকার নির্ধারিত হারের সহিত 
সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া আজ নবোৎতসাহে 
তাহার! পুনরায় কাপড়ের দর বাড়াইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। নিছক যুনাফাবৃত্তি হইতে 
উহাদ্দিগকে এতদিন ভয়ে ভয়ে যাহা করিতে 
হইয়াছিল সরকারী অনুমোদনের ছাপ লইয়! 
আজ্জ আইনসঙ্গতভাবেই তাহা তাহারা 
করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। দেশের যে দরিদ্র 
বন্ত্র ব্যবহারকারীদের প্রতি সহামুভূতি 
দেখাইতে গিয়া গবর্ণমেন্ট এইভাবে মুল্য 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন, উহাতে 
তাহাদেরও আজম হাতে হাতেই ফল লাভ 
ঘটিয়াছে। গত জুন মাসের শেষভাগ হইতে 
আগষ্ট মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যেটুক্‌ কমমুল্যে 
বাজারে কাপড় পাওয়া যাইতেছিল সেটুকু 
কম মূল্যে কাপড় ক্রয়ের সুবিধা হইতেও 
বর্তমানে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। বন্ত্রশিল্প 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার এই 
পরিণতি দেখিয়া আমরা হাসিব না কীদিব 
তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। 

ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাইদরী গত জুন 


মাসের প্রথমে বস্ত্র-শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
সরকারী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিতে 
গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, কাপড়ের 
কলের ব্যবহার্ষ্য তুলা, কয়লা ও অন্য সাঁজ- 


'সরপ্রামের মুল্য কমাইবার ব্যবস্থা করা ও 


এইভাবে কাপড় উৎপাদনের পড়তা খরচ 
কমাইয়া জনসাধারণকে সুবিধাজনক দরে 
উহা সরবরাহ করাই পবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য । 
আমরা যতদুর খবর রাখি মিলে কমমূল্যে 
কয়লার যোগান দেওয়া সম্পর্কে স্ভাহারা এখনও 
কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
অন্যান্য জিনিষের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে ইতিমধ্যে 
তাহারা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন । 
অর্ভিন্যান্স প্রয়োগ করিয়া গত জুন মাস হইতে 
তুলার সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
মিলের ব্যবহাধ্য অন্য সাজসরঞ্তামের মধ্যে 
ববীন ও আমদানীকৃত মাকুর সর্ব্বোচ্চ দরও 
গবর্ণমেন্ট গত ২৫শে আগষ্ট হইতে কম হারে 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু বক্সের মূল্য 
নিয়স্তরে বাধিয়া দেওয়ার যে উদ্দেশ্য নিয়া 
গব্ণমেন্ট অন্য সব জিনিষের বাজার নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন সেই বস্ত্রের দর কমান সম্পর্কেই 
বর্তমানে তাহাদের অনিচ্ছা! ও অনাগ্রহ দেখা 
দিয়াছে । দেশের দরিদ্র জনসাধারণের বিহিত 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাহারা বরং মিলের তৈয়ারী 
কাপড়ের মূল্য যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় 
শতকরা ৪০০ ভাগ বেশী পরিমাণে নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন । স্পষ্টতঃই বুঝ! যাইতেছে যে, মুখে 
মুখে এদেশের বস্ত্র ব্যবহারকারীদের স্থার্থ- 
রক্ষার সঙ্কল্প আওড়াইলেও সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া তাহার? উপরোক্ত কর্ম্মপন্থ। অন্ুরণ 
করেন নাই! মিলমালিক ও বস্তু ব্যবসায়ী- 
দের প্রভাবে পড়িয়া তাহাদের স্বার্থ 
নির্দেশেই গবর্ণমেন্ট বন্ত্রের মুল্য অযৌক্তিক- 
ভাবে একটা উর্দস্তরে নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া- 
ছেন। 

মিলমালিক ও বস্ত্র কারি হাতে 
সরকারী টেক্সটাইল কমিশনার শেষ পর্য্যন্ত 
এমনইভাবে আত্মনমর্পণ করিয়াছেন যে, *১শে 
আগষ্ট মধ্যে পূর্বেকার মজুত বস্ত্র বিক্রয় 
করিয়া দেওয়ার নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকা সত্বেও 
তিনি তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে রেহাই প্রদানের 
জন্য একটা সহজ উপায় পর্য্যস্ত স্থির করিয়া 

(৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





' পুরীর “দারু-ত্রহ্ম"কে দেখিয়া যদি কেহ 
মনে করেন যে, যে জাতি দেবতাকে পর্য্যস্ত 
কাষ্ঠময় করিতে ইতস্ততঃ করে নাই, হয়ত 
সেই জাতির উন্নতির যুগে কাষ্ঠ-শিল্পও যথেষ্ট 
উন্নত হইয়াছিল, তাহা হইলে ভুল করিবেন। 
ভারতে বন জঙ্গলের অন্ত নাই। হিমালয় 
হইতে আরম্ভ করিয়া নীলগিরি পর্ধ্যস্ত ভারতের 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রায় (ছাট, 'বড় ৩৷৪ হাজার জঙ্গল 
আছে। এই সব জঙ্গলে শাল, সেগুন হইতে 
আরম্ভ করিয়া মেহগ্নি,* দেওদার, শিশু, 
গোলাপী রোজ. কাঠ, কয়লা-কালো৷ ইবনী' 
কাঠ, সাদা স্প্রছ, ও গৰ্জ্জন কাঠ ইত্যাদি 
নানা জাতীয় এবং নানা বর্ণের শক্ত ও নরম 
কাঠের অভাব নাই। ইহাদের দৈর্ঘ্য, ইহাদের 
বর্ণবৈচিব্য এবং ইহাদের স্থায়িত্ব যে কোন 
দেশের কাঠের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে 
পারে । অথচ মধ্য ও প্রাচীন ভারতে কাষ্ঠ শিল্প 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের হ্যায় উন্নতিলাভ 
করিতে পারে নাই । বেদে শত দাড় বিশিষ্ট 
সমুদ্র-পোতের উল্লেখ আছে, চোলা, চেরা ও 


পাপ্যরাজ্যের বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের ৯ 


এবং 'নৌ-বহরের বর্ণনা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে 
দেখা যায়! বাংলার বহু প্রাচীন গাথায়ও 
সমুদ্রগামী *ডিডা'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 
এমন কি “মনসার ভাসানে” চাদ সওদাগরের 
“মধুকর' ডিডার যে বর্ণনা পাওয়া ' যায় 
তাহাতে একথা মনে হয় যে, তৎকালের 
কাষ্ঠ-শিল্প হয়ত এ জাতীয় রথ ও পোত 
নিন্মীণেই নিবন্ধ ছিল। কালের কুটিল গতিতে 
এ সব সমুদ্র-বক্ষ বিহারী পোত আজ সমুদ্রের 
কুক্ষিতলে নিমজ্জিত এবং রথের শেষ চিহ্ন 
স্বরূপ জ্ঞগন্নাথের রথও আজ প্রায় অচলের 
পৰ্য্যায় পর্যযবসিত। কাজেই প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের কাষ্ঠ-শিল্পের বিশেষ কোন নিদশ'ন 
আজ নাই। 'ইহার কারণও বোধহয় খুব 
সুদুর নহে। হিন্দু মুসলমান গৃহসচ্দা- 
রূপে কাষ্ঠ-নিশ্মিত' আসন কিংবা অন্যান্য 
আসবাবাদির পক্ষপাতী ছিল না! হিন্দুর 
গদী' ও মুসলমানের ‘ফরাসে’ কাঠের কোন 
প্রয়োজন ছিল না, কাজেই কাষ্ঠ-শিল্প ভারতে 
রাত্ঞান্ুগ্রহ পুষ্ট হইয়া রাজদরবারে গিয়া স্বীয় 
মধ্যাদা আদায় করিতে পারে নাই। ফলে, 
ভারতে কান্ঠ-শিল্প ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের 
আদরলাভ করিলেও মস্লিন, সুগন্ধী, ওঁষধাদি 


এবং অগ্যান্ত জ্রব্যাদির মত বিশ্ব-বাণিজ্ঞযে 
নিজের কোন স্থান করিয়া লইতে পারে নাই । 

কিন্ত যেসব সৌখীন দ্রব্যাদি রাজ-দরবার 
ও রাজ-অস্তঃপুর পর্যস্ত সাদরে ব্যবন্ধত হইত, 
তাহার নিদর্শন আজও দেখিতে পাওয়া যায়। 
মহীশুরের চন্দনের বাক্স, চন্দনের পাখা, 
দক্ষিণ ভারতের ইবনী ও শিশুকাঠের তৈরী 
হাঁতী ও অন্তান্য বস্তুর প্রতিকৃতি, কাশ্মীরের 
ফলের নমুনা, খেল্না, নয়ন-মনোহর স্ুক্মাতি- 
সুক্ষ কারুকার্য শোভিত কাষ্ঠ-নিশ্মিত টেবিল, 
পালঙ্ক, বেনারসের নানাপ্রকার ধেল্ন! 
ইত্যাদি শুধু দেখিবার জিনিষই নহে! ইহারা 
পৃথিবীর প্রায় সর্বব দেশেই আদরের সহিত 
গৃহীত হইয়া থাকে । বর্তমানকালেও পাঞ্জাবের 


মুল্বেরী ৫091655) কাঠের হকিষ্টীক. আমদানী হইয়াছে 


এবং কাশ্মীরের উইলো (Wi]]০) গাছের 
বেডমিণ্টন রেকেট, ক্রিকেট বেট. বিখ্যাভ। 
ইহাদের-চাহিদা শুধু এদেশেই সীমাবন্ধ নহে । 


যুদ্ধের পূর্বে ফিরোজপুরের (পাঞ্জাব), হকী-' 


ষ্ীক,, বেডমিণ্টন, রেকেট, ক্রিকেট বেট, ও 
নানাবিধ কাঠের খেল্না ভারত হইতে 
অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে 
রপ্তানী হইত। কাজেই ইহাতে ধারণা হয় 
যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে গৃহস্থের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় কাষ্ঠীসন, চৌকী, লাঙ্গল ইত্যাদি 
ছাড়া এবং ধনীর বিলাসোপকরণ ছাড়া বিশ্ব- 
বাণিজ্যের অন্তভূক্ত কোন দ্রব্যাদি হয়তঃ 
তৈয়ার হইত না৷ দ্বিতীয়তঃ, পার্বত্য বনানী 
এমন স্থানে সম্নিবিষ্ট ছিল যে, সেম্থান হইতে 
হয়তঃ বিদেশে মাল চালান দেওয়া সম্ভবপর 
ছিল না! যানবাহনাদির অসুবিধার দরুণ 
হয়তঃ কাষ্ঠ-শিল্প বরাবরই “স্থানীয়'ই রহিয়া 
গিয়াছিল, কার্পাস, রেশম ও সুগন্ধি 
দ্রব্যাদির মত ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে 
নাই। অন্যথা যে জাতি পর্বতগাত্রে পাষাণ- 
ময় অক্ষরে স্বীয় কলা-কৃষ্টির নিদর্শন রাখিয়া 
যাইতে পারে এবং অরণি কাষ্ঠে অগ্নি উৎপাদন 
করিতে পারে, তাহারা কি কাষ্ট-শিল্পের কোন 
নিদর্শনই রাখিয়া যাইতে পারিত না? 

ফলে ভারতে নানাবিধ কাষ্ঠের সমাবেশ 
থাকিলেও ভারতকে এতকাল দিয়াশলাই 
বাক্স হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় দামী 
বাজ এবং নানাবিধ কাঠ আমদানী করিতে 
হইয়াছে বিদেশ হইতে । আমদানীর পরি- 


মাণ ও দাম একবারে অল্প নহে? এরোপ্লেন, 
মোটরকার, ট্রামকার, গাড়ী, ওয়াগণ ইত্যাদিতে 
‘ব্যবস্বত কাঠের কথ! ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ 
ব্যবহাধ্য যে কাঠ আমদানী হইয়াছে, তাহার 
দাম ১৯৩৬-৩৭ সালে ছিল ২৪৮১৭৯,*০০ 
টাকা, ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল ২৯৮,২৬,০*০ 
টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল 
২৮৬,৬৯,০** টাকা । | 
রেলওয়ের জন্য “শ্লীপার” (Sleeper ) 
আমদানী ইদানীং বন্ধ হইয়া গিয়াছে সত্য, 
কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পরও ১৯২৮ সাল 
পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকার শ্লীপার কাঠ প্রতি 
"বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। 
/অন্যান্ত জিনিষের মধ্যে এক চা-এর বাক্সই 
১৯৩৬-৩৭ সালে | 
৫৬২৬,১০০ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে 
৭১৭০১০০০ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে 
৯০,৩০,০০০ টাকার। আসবাবপত্রাদি আম- 
দানী হইয়াছে ১৯৩৬-৩৭ সালে-__২০,২৪১**০ 
টাকার ১৯৩৭-৩৮ সালে ২১,৩৫,০০* টাকার 
এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৫,৯৫,০** টাকার ।। 
কাগজ্জ তৈয়ারীর মণ্ড কাঠ ও বাঁশ হইতে 
প্রস্তুত হয়। তেমনি দিয়াশলাই নানাবিধ 
রাসায়নি ক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইলেও 
কাঠ উহার অন্ততম প্রধান উপাদান ৷ ভারতে 
নরম কাঠ ও বাঁশের কোন অভাব ন! 
থাকিলেও এই সব জিনিষের জন্য গড়ে প্রায় 
৪০1৫০ লক্ষ টাকা বৎসরে ভারত হইতে 
বিদেশে চলিয়া যায়। ববীন (Bobbins) 
প্রস্তুত কর! খুব কারিগরীর কিংবা বৈজ্ঞানিক 
অস্ত্ষ্টির কাজ নহে এবং ববীনের কাঠও 
এদেশে ছপ্রাপ্য নহে। অথচ প্রতি বৎসর 
শুধু ববীনই আসে গড়ে ৩১৩৫ লক্ষ টাকার। 
সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ববীন আমদানী হইয়াছে ২২,৪৪,০০০ 
টাকার ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪২,৭৪,*০০ টাকার 
এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৩৭,৯২,৯০০ টাকার | 
এই ত গেল শাস্তির সময়ের কথা । যুদ্ধের 
সময় সামরিক লরী, গোলাগুলীর বাক্স, সৈম্ত- 
দের ব্যবহার্য চেয়ার টেবিল ও নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বর্তমান সময়ে 
ক্ঠের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই ' 
সমস্ত সামরিক ও নাগরিক দ্রব্যাদি নিম্মাণের 
সহ্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ 








১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


*কাঠ আমদানী ইয়া থাকে! বুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে ভারত সরকার ৯১৯৪২ সালের 
জুলাই পধ্যস্ত প্রায় ১৩ কোটী টাকার কাঠ 
ক্রয় করিয়াছেন । সম্প্রতি ব্ৰহ্মদেশ ও 
আন্দামানের পতন হওয়ার পর হইতে সেগুন 
কাঠের সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ফলে 
কাঠের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে এক ভীষণ 
'সমস্তা দেখা দিয়াছে । সরকারী বন-বিভাগ 
কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও অন্তাম্য স্থান হইতে নানা- 
বিধ কাঠ আমদানী করিয়া এই সমস্তা সমা- 
‘ধানের চেষ্টা করিতেছেন । সরকারী নির্দেশ 
অনুযায়ী কাজ চলিলে ভারতের কাঠে 
“ভারতের চাহিদা মিটাইয়া আরও অন্তান্ত 
'দেশেরও চাহিদা মিটান যায় বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস! কিন্তু ভারতীয় কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা 
কাঠের আকার ও প্রকারে যেভাবে তারতম্য 
করিয়া থাকে তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার 
স্থষ্টি হটয়া থাকে। এই অসুবিধার হাত 
হইতে রেহাই পাইবার জন্যই এতকাল আমে- 
রিকা হইতে অর্শান, পাইন, এষ, হিকরী, 
মেপন এবং জাপান হইতে “ডীল্‌” কাঠ 
‘{ Deal woods ) আমদানী করিতে হই- 
য়াছে। অথচ সমগুণসম্পন্ন কাঠের অভাব 
এদেশে মোটেই নাই । তবু ভারতকে প্রতি 
বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ বিদশ হইতে 
“আমদানী করিতে হয়। কিন্ত যে সমস্ত 
কাজের জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর ' লক্ষ লক্ষ 
টাকার কাঠ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
-হুয়, তাহার সমস্তই যে খুব বিশেষ গুণের 
জন্থই আমদানী করা হয় তাহা নহে! শুনিলে 
আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, নানাবিধ যন্ত্রপাতির 
- হাতলের জন্য পর্য্যস্ত কাঠ আমদানী করিতে 
-হয়। 

জঁন্যদিকে ভারত হইতে যে কাঠ রপ্তানী 
-হয় না তাহা নহে। কিন্ত ভারতের মত 
বিশাল দেহের পক্ষে সেই রপ্তানীর পরিমাণ 
"অতি সামান্য । ভারত হইতে গড়ে কাঠ 
ও কাঠের দ্রব্যাদি রপ্তানী হয় ২৫২৬ লক্ষ 


আর্থিক জগৎ 





হইতে বহু কোটা টাকার কাঠ এবং কাঠের 
দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বহু লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি এদেশেই প্রস্তুত * 
হইতে পারে। 

এই যুদ্ধের সময় বহু দ্রব্যাদি এদেশে * 
প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
আজও ইহাদের তেমন উন্নতি হয় নাই। 
ববীন, প্লাই-উড , মেয়েদের জুতার হাল ছড়ি, 
ছবি বাঁধিবার সরঞ্জাম, মণিহারী দ্রব্যাদি, 
গণিতের যস্ত্রাদিৎ খেলিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি 
বহুবিধ কাঠের দ্রব্য আছে, যাহা শিল্প হিসাবে 
শুধু এদেশে প্রস্তত হওয়া সম্ভবপর এবং 
আধুনিক রুচিসম্পন্ন হইলে এই সমস্ত 
দেশীয় দ্রব্যাদির জন্য বহু লক্ষ টাকা বিদেশের 
হাতে তুলিয়া দিতে হয় না। যুদ্ধের এই 
সুযোগে এই সমস্ত শিল্প আমাদের দেশের . 
শিক্ষিত তরুণদের স্বাধীনভাবে জীবিকা 
উপাৰ্জ্জনের পথ খুলিয়া দিতে পারে । হয়ত 
বিদেশী যন্ত্রপাতিসম্পন্ন বড় বড় কারখানা 
খোলা এখন সম্ভবপর নহে, কিন্তু চীনের 


' অনুকরণে 1003০9 বা একতাবন্ধ ছোট 


ছোট কুটির-শিল্প খুলিয়াও কাজ চলিতে 
পারে। যাহারা নবীন চীনের শিল্প-সাধনার 
খবর রাখেন, তাহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন 
যে, এভাবে আজ দেশের সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত 
না করিলে ভবিষ্যতে হয়ত এরূপ শুভ-লগ্ন 
আর খুব শীঘ্র নাও আসিতে পারে। 





(বস্ত্র সর্বোচ্চ মূল্য ও জনসাধারণের স্বার্থ 
৪৩৭ পৃষ্ঠার পর ) 
ফেলিয়াছেন। ২০শে আগষ্ট বস্ত্রের সর্বোচ্চ 
মূল্যের হার ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে ইহাও 
পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 
৩১শে আগষ্টের মধ্যে কেহ মজুত বস্ত্র বিক্রয় 
করিতে ন! পারিলে পরে সরকার নির্ধারিত 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ 
হইতে ৭॥ ভাগ হারে ডিসকাউন্ট দিয়া (কম 
মূল্য নিয়া ) তাহা গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় 
করা যাইবে। এইরূপ উদার ব্যবস্থার ফলে 


৪8৩৯ 


“হওয়ায় তাহারা তাহাদের অতিরিক্ত লাভ 


অনেক পরিমাণে অব্যাহত রাখিতে 
সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এইভাবে সকল 


রকমে মিলমালিক ও বন্ত্র ব্যবসায়ীদের স্ববিধা 
অনুযায়ী কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করাতে গবর্ণ- 
মেন্টের বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার ভিতর দিয়া 
উহাদের যুদ্ধকালীন মুনাফা বৃত্তি আজ অনেকটা 
কায়েমীভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। 
অপরদিকে যে দরিদ্র বস্ত্র ব্যবহারকারীদের 
স্বার্থের নামে এই সব বিধি ব্যবস্থার আড়ম্বর 
তাহাদিগকে যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় এখনও 
প্রায় ৪ গুণ বেশী মূল্যে কাপড় কিনিয়া ফতুর 
হইতে হইতেছে। বসন্তের মূল্য হ্রাস করিবার 
অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেন্ট তুলার দর 
নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহার 
ফলে তাহাদের আয় ইতিমধ্যে অনেকটা 
কমিয়া গিয়াছে। অথচ এইভাবে আয় 
কমাইয়া দেওয়া সত্বেও তুলা চাষীদিগকে কম 
দরে বস্ত্র কিনিবার সুবিধা দেওয়া হইবে না। 
মিল মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের লাভের 
মাত্রা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নির্দেশে 
তাহাদিগকে অনঙ্গতরূপ বেশী দরে বস্ত্র ক্রয় 
করিতে হইবে । এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা 
দেখিয়া আমরা আজ নিতান্ত হতাশ হইয়াছি। 
বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সর- 
কারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর মিল 
মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মহলে যে উল্লাস 
" দেখা গিয়াছে এদেশের সাধারণ বস্ত্র ব্যবহার- 
কারীদের স্বার্থের দিক হইতে আমরা তাহাকে 
একট! অশুভ সুচনা বলিয়াই মনে করি। 
বস্্র-শিল্প নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাটি যদি গবর্ণমেণ্ট 
সত্য সত্যই একটা প্রহসনে পরিণত করিতে 
না চান তবে বস্ত্রের নির্ধারিত সব্বোচ্চ মূল্য 
সম্পর্কে অচিরে একট! পুনর্বিববেচনার ব্যবস্থা 
করা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত। 


| পাইওনিয়ার | 


টাকার। তাহা এইরূপ ₹-- OT ect eget EE লনিনিতডেড 
১৯৩৬-৩৭ ১৪৩৭-৩৮ ১৪৩৮-৩৯ তাহার! আগ চারা সিডিউলভূক্ত ব্যাক্ক 
- সেগুন কাঠ-_২,৮৮,০০০২ ৩,৬৮,০০০ ৭১৯৩১০*০২ উঠিয়াছিত নি যে, কলিকাতা শাখা ১২২ টু রো 


ভাগে তাহাদের হস্তস্থিত মাল বিক্রয় করিয়৷ 
দেওয়া সম্পর্কে আর কোনরূপ আগ্রহ পর্য্যস্ত 
দেখান নাই । আগষ্ট মাসের মধ্যে মন্ভুত মাল 
বিক্রয় করিয়া দিতে হইলে উহাদিগকে বাধ্য 
হইয়াই বস্ত্রের দর হ্রাস করিতে হইত । ইহাতে 


, চন্দন কাঠ--৯,৮৪,০০০২ ১০,০৯,০০০২ ৬১৫৪১০০০২, 
- অন্তান্ত কাঠ ১৩,১৮,০০০২ ১৫১৭৮,০০০৯ ৯১১৯০০০৭ 
মোট--২৫১৯০,০* ০২ ২৯১৫৫০০০০২২ ২৩,৬৬,০০০২ 

যে দেশে বন-জঙ্গলের অন্ত নাই, যে 
দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভূমি বনাবৃত, 
সেই দেশ হইতে এই সামান্য টাকার কাঠ; জনসাধারণের সুবিধা হইত, কিন্তু ব্যবসায়ী- 
রপ্তানী হওয়া খুব বড় কথা নহে। অথচ দিগের মুনাফা ক্ষুণ্ন হইত। গবর্ণমেন্ট সামান্য 
উপযুক্ত চেষ্টাযত্র নিয়োগ করিলেই এদেশ কম দরে সে মাল কিনিয়া লইতে রাজী 








স্থাপিত-. 


১৯২৩ 





মিঃ অখিলচজ্্র দত্ত, এম্‌-এল-এ, কেন্দ্রীয় 





বিভিন্ন স্থানের জন্য চাউলের 
নিয়ন্ত্রিত দর 


গত ৬ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালাদেশের অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের ভাইরেক্টর এক প্রেসনোট 
প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙলার বিভিন্ন 


জেলার চাউলের 'নিয়মিত মৃল্য ,মিরোভরূপে ? 


নির্ধারিত কর! হইয়াছে — 

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, দার্জ্জিলিড, -চাকা 
ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রা, ত্রিপুরা ও ' 'নেয়াবিলী 
ভেলায় 

(১) ১৯৪৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 


টি প্রতি . 


সের ৮/০ আনা! টা 

(২) ১৯ই চি রর ২৪শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত প্রতি মণ চাঁউলের খুচরা দর ২৬২ টাকা 
এবং প্রতি সের 1৮১০ আনা। 

(৩) ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি মণ 
চাউলের খুচরা দর ২২২ টাকা এবং প্রতি সের 
£/০ আনা । 

রাজসাহী, বীরভূম, বীকুড়া এবং বগুড়া 
তেলায় 1 

(১) ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খুচরা প্রতিমণ 
চাঁউলের দর ৩১৪০ এবং প্রতিসের ৪১৫ আন] 

(২) ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যগ খুচরা প্রতি মপের দর ২৫1০ হা এবং 
প্রতি সের 1%৫ আনা। / 

(৩) হ৫শে সেপ্টেম্বর হইতে খুচরা প্রতি 
মণের দর ₹১॥* টাকা এবং প্রতি সের ॥১৫ আনা। 

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর/ দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি, রংপুর, পাবনা, মালদহ, ময়মনসিংহ 
এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে-- 

(১) =ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খুচরা প্রতি মণ 
চাউলের দ্র ৩১২ টাকা এবং প্রতি লেরের দর 
॥১০ আলা। 


(২) ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর 


পর্য্যন্ত খুচরা প্রতি মণের দর ২৫২ টাকা এবং ! 


প্রতি সেরের দর 1%* আনা। 

(৩) ২৫শে সেপ্টেম্বর হুইতে চাউল খুচরা 
প্রতি মণের দর যাতে খুচরা প্রতি সের 
(১৯ আনা। 

উপরোক্ত নির্ধারিত দর অপেক্ষা অধিক মুল্যে 
চাউল খরিদ বিক্রয় করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়েরই তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থনণ্ড বা 
উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে । এতত্তিন্ন অপরাধী 


ব্যবসার সয়ন্ভ মাল বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে । | 


খাছ শন্তের গুদামের ঠিকানা 
সম্পর্কে নির্দেশ 


গত সপ্তাহে বালা সরকার এই মর্শে এক 
আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বাহাদের ১৯৪২ 
সালের খাজশ্ঞ নিয় রণ আদেশ অন্যায় প্রদত্ত 
াইসেন্ আছে, তাহাদের সকলকে লাইসেন্স 
অনুযায়ী. খান মজুত রাখিবার জস্ত ব্যবহৃত 


“কিছ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সন্কল্পিত গুরামলমূছের 


ঠিকানা ১৯৪৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
’ লাইসেন্স প্রদান কারী অফিসারের নিকট তালিকা- 
'ভুক্ত করিতে হইবে। ' তালিকার কোন পরিবর্তন 


* করিতে হইলে ৭ দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান- 


কারী অফিসারকে জানাইতে হইবে | 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আদেশ কার্য্য- 
করী করা হইয়াছে। .. . | 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে খাষ্ঠশৃ্ত 
" আমদানীর ব্যবস্থা 


পাঞ্জাব, সিদু, মধ্যপ্ুদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং 


দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে বাঙলার জন্ত খাভশন্ত 
খরিদ এবং তাড়াতাড়ি- বাঙ্গলায় প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিবার অন্ত বাঙলার গম ও গমজাত দ্রব্যের 
ক্ট্বোলার মিঃ এন এম খাঁ আই-সি এসকে 
নিযুক্ত করা .হুইয়াছে। মিঃ খার ছেডকোয়ার্টরে 
লাহোরে স্থাপিত হইয়াছে মিঃ খাঁর স্থলে কাজ 


[ সয় ুন্দর ও 
টেকসই 


এন 
 বঙ্গশ্রী কটন মিলস, লিঃ 


{ সেক্রেটারি এণ্ড এজেণ্টস্‌ 1 
| হাহ! চোৌপ্থুত্ৰী ৬ ক্কোং লিনও 
_ ২৩নং হরচন্দর মন্লিক রা হাটখোলা, কলিকাতা | 


চালাইরার অন্ত উক্ত বিভাগের 'ডিপুটী কণ্টোলার” 
মিঃ পি দাসকে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করা, 
হইয়াছে 

ডাঁঃ যুখাজ্জি ও গোয়েক্কার অনুরোধ 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইতে ডাঃ শ্যাম! 

প্রসাদ মুখাঞ্জি ও স্তার'বদ্রিদাস গোয়েক্কা কেন্সীয়: 
সরকারের খাস্তসচিব স্তার শীবাস্তবের নিকট যুক্ত- 
ভাবে একটি ভার প্রেরণ করিয়া অনুরোধ 
করিয়াছেন ষে, সিদ্ধিয়। ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী 
করাচী হইতে কলিকাতায় বিনা মাশুলে একখানি 
রাজী হুইয়াছেন।, তাহা ছাড়াও যে সকল দাতা 

সাহায্য করিতে. চাহেন তাহাদিগকে জাহাজে - 
খাঙ্গশন্ত পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিবার অন্ত 
পাঞ্জাব, বোম্বাই ও সিদ্ধু সরকারকে তিনি যেন 
অনুরোধ করেন।, তীছারা সিঙ্গুর প্রধান মন্ত্রীর 
নিকট তার প্রেরণ করিরা তীঁহাকেও অধিক 


- পরিমাপে খাস্তশস্ক বাঙ্গলায় প্রেরণের অন্ত অনুরোধ; 


করিয়াছেন। 


মাদ্রাঞ্জে রেশন প্রথ। প্রবর্তিত 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে মাদ্রাজ সরে রেশন 
ব্যবস্থা প্রবত্তিত হইয়াছে । যাহারা দৈনিক সর- 
বরাহ চাহেন-ীহারা ব্যতীত অন্ত সকলকে 
সহরের লাইসেন্দপ্রাপ্ত দোকান হইতে এক সপ্তা- 
হের € রেশন দেওয়া তেরে I 







তৃত্তিলাভ করুন। 


fa HE হক 


১১৪৩ জুন’এর 


আথিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ) 


২৬,৪৬২,০০০ টাকা] 


অনুমোদিত মূলধন টা ধার ও আগাম দাদন ২৩১৬২, 
আদায়ীকৃত মূলধন ৪,৫৯, ০৯০২. জিপি. নোটে বিনিয়োগ ২&,১০,০০০২ ৮ 
কার্যকরী মুলধন ৭৮৮ নি নগদে ও ৱ স্বৰ্গমানে জম ২০১৭৭১০০ ০২ * 


শাখাসমূহ :_হাওড়া, শালিখা, Ee 
উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও ক 


Ku ডি এন মুখার্জি, এম) এল, এ, | 
শেওড়াফুলী । A ' ম্যানেছিং ডাইরেক্টর । 





১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, ] 


আধিক জগৎ 





”. . পঞ্চাশটি সহরে খান্ত বরাদ্দ 
পরিকল্পন৷ 
প্রকাশ, শীস্রই ১ কোটি ৭* লক্ষ অধিবাশীপূর্ণ 
শ্রায় ৫০টি সহরে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
চেষ্টা হইতেছে। মোট ৫০ হাজারের অধিক 
অথচ ১ লক্ষের কম অধিবাসীপূর্ণ আরও কয়েকটি 
লহরে শীস্রই হয়ত বরাদ্দ প্রথ! প্রবর্তন করা 
হইৰে। ভারতে এইরূপ সহরের সংখ্যা প্রায় 


এক শত। ইহা ছাড়া মোট ১০ হাজার অধিবাসী-' 
পূর্ণ কয়েকটি হরে বিশেষ 'করিয়! ঘাটতি অঞ্চল 
সমৃ্েও বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে "পারে? 
যেরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণে খান্তশন্ত বণ্টন করা হইবে 
উৎর্ভ ও ঘাটতি প্রদেশসমূহের গভর্ণমেপ্টের মধ্যে 
তাহা নির্ধারিত হুইয়াছে। নয়াদিল্লীতে খাস্ত 
নিয়ামক কষিটীর অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইবে তাহার সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করার পরই 
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ইজ 
উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। | 


মধ্য প্রদেশে খান্যশস্তের চাষ বৃদ্ধি 

মধ্য গ্রদেশে_তৃলার চাষ কমাইয়! খাগ্ভশত্তের 
চাষ বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । ইছাতে তুল! চাষীদের 
যেক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের ভক্ত গভর্ণমেপ্ট 
১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ! 
এই প্রচেষ্টার ফলে ৩.লক্ষ ৭০০০ একর জমিতে 
খান্তশত্তের চাষ বেশী হইয়াছে। 





88২. 
বিভিন্ন ভ্রব্যের সৰ্ব্বোচ্চ খুচরা দর 
' বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী ভারতরক্ষা আইনের ৮১ (২) বিধান 
অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভিনিষগুলির সর্ক্বোচ্চ খুচর! 
দর নিয়োজবরূপে বাধিয়া দিয়াছেন বলিয়া 
জাঁনাইয়াছেন__ 
আটা-_প্রতি সের 1৩০ আনা। 
ঠোজাসহ 1০১০ আনা। ' 
ময়দা প্রতি সের ॥০ আনা। 
_ ঠোঙ্গাসহ 1১০ আনা 
চিনি-_ প্রতি সের 1%৯ পাই। 
ঠোঙ্ষাসহ 1১৯ আনা। 
ইক্ষু গুড়-_প্রতি ঢের ॥* আনা। 
লবণ প্রতি সের ** পাই। 
সরিষার তৈল-_১নং মিল; প্রতি সের ১২। 
২নং মিল প্রতি সের ৪৩৯ আন! । 
কেরোসিন তৈল--সাদ! ২২ আউন্দের বোতল 
৩১ আনা। 
লাল ২২ আউদ্দের বোতল ৮৯ পাই। 
জালানী কয়লা-_সহরের ডিপো হইতে প্রতি 
মণ ১৪*টাকা। 
কাচা কয়লা প্রতি মণ ১৪৮০ আনা । 
ষ্টীম কয়লা প্রতি মণ ১৪৭ টাকা । ' 


' নারিকেল তৈল--(কোচিন) প্রতি -সের. 
| ১/* আনা ।. 


দিয়াশলাই_-৮০ কাঠির বাক্স ৯. পাই, ৬০ 


সিছুর কয়েকজন মন্ত্রী বদেশে এক লক্ষ মণ (রি 
' গম রপ্তানীর যে প্রস্তাব, করিয়াছিলেন প্রকাশ সে. 


প্রস্তাব ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে । শিছুর প্রধান 


মন্ী শ্তার গোলাম হোসেন হিদায়েত্উল্লা এ সম্পর্কে: 
সাংবাদিকর্দিগকে বলিয়াছেন যে, তারত সরকার” 4 








আর্থিক জগৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ | 
কলিকাতা হাওড়! , বালী হইতে চাউল স্থানান্তর 
নিষেধ' 


* গত ওরা হুইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে 
হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
ধুই কয়েকদিনে কলিকাতার ব্রাজপথ হইতে ৮৪৮ 
জন ক্ষুৎপীভিত নরনারী ও শিশুকে কুড়াইয়া লইয়া 
বিভিন্ন হাসপাতালে ভণ্তি করা হইয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে ১৮৬. অনের হাসপাতালেই মৃত্যু 


হইয়াছে। এতঘ্যতীত রাজপথ হুইতেও . বদ্ধ, 


মৃতদেহ প্রতিদিন কুড়াইয়া লওয়া হইতেছে । 


গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই 


সপ্তাহে কলিকাতার রাজপথ হইতে ১৮২চি 
বেওয়ারিশ শব তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। 

গত কয়েক দিনের মধ্যে পাবন] সহরে ৯ জন, 
বেডা বন্দরে ৬ জন এবং সিরাজগঞ্জে ৩ ব্যক্তি 


' অনশনে মারা গিয়াছে। পন্মীসমূহের অবস্থা 


একান্ত শোচনীয়। ছুই. সপ্তাহ যাবৎ পাবনা 
বহরে সংক্রামক আকারে কলেরা আরস্ত হইয়াছে। 
অন্যান্ত সমস্ত দেলা হইতেও প্রতিদিন বছলোকের 


অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া, যাইতেছে. 


অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মুন্সীগঞ্জে € জন, 
সরিষাবাড়ীতে ৪ জন, দিনাজপুরের ঠাকুরগাতে ২ 
জন এবং ফরিদপুর, - চট্টগ্রাম, কুমিল্লা - জেলার 
বিভিন্ন স্থান হুইতে বহু লোকের অনাহার মৃত্যুর 


সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
কাঠির বান্ধ ৯ পাই, ৫* কাঠির বাক্স ৬ পাই, ন্‌ 


ফৌন-- ,.০ ০1 
বড়বাজার :- ১৩৯৭ অফিস 
» --১৫৯২ ফ্যাইরী 


: টেলিগ্রাম--“ডীনামাটা” ' Hl 





সাবান EET TOES 
' পাউডার * কষ্টিক সোডা * রজন. ও সিট্রোনেল! | 
‘অয়েল * রঙ ও হাইড্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন। 


সম্প্রতি হাওড়ার জেল! ম্যাজিস্ট্রেট 'ভারতরক্ষা 
বিধান অন্থসারে এই মৰ্ম্মে এক আদেশ ভারী 
করিয়াছেন যে, হাওড়া ও বালী মিউনিসিপ্যালিটীর 
এলাকার বাহিরে চাউল স্থানান্তরিত করা যাইবে 
না এবং পাইকারী চাউল বিক্রেতা্দিগকে তাহাদের 
দৈনিক বিক্রয়ের হিলাৰ জেলা ন্যাজিষ্টরেটের 
নিকট দাখিল করিতে হুইবে। 


বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে যুনাফার 
অভিযোগ - 

.. প্রকাশ, ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক্ষ মূল্যে 
বাঙ্গলায় গম বিক্রয় করিয়া বাঙ্গলা সরকার মুনাফা 
করিতেছেন বলিয়া যে অভিযোগ কর! হইয়াছে 
সে সম্পর্কে ভারত সরকার তদস্তের ব্যবস্থা করিবেন 
এবং এখন হুইতে বাঙ্গলায় যে খান্তশন্ত প্রেরিত 


হইবে তাহার বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি বাকল! সরকার 


সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। 
সস্তায় শীতকালীন ফসলের বীজ 
বিতরণের সিন্ধান্ত 
বাঙলা সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, 
সপ্তায় নানা প্রকার শীতকালীন ফসল এবং শাঁক- 
সজীর বীজ বিতরণের অন্ত বাজলা সরকার একটি 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই কার্ধ্যে ২ লক্ষ ২৫ 
হাঙ্লার টাকা ব্যয় করা হইবে। পু 
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পাতিক হার বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহার এ >. 


খাস্ভশশ্ত রপ্তানী করা সম্ভব নছে।' 
চিনির কলের উপর নুতন 
সরকারী আদেশ - 


ভারত সরকার ভারতের প্রত্যেকটি চিনির ছু 
কলের নিকট নিম্নোক্ত মর্দে এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন যে, প্রতি মাপের ১* তারিখের মধ্যে 
তৎপূর্ববর্তী মাসের প্রথম ভাগের, শেষ ভাগের | 
এবং গোটা মাসের গন্ধক ও বেনুচিন্তানের খনিজ [| 
কাচা মালের মোট মন্তুত পরিমাণ ও এ মাসে কি | 
পরিমাণ উক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে প্রত্যেক | 
চিলির কলের মালিক পক্ষকে তাহার সঠিক হিসাব রর 
দাখিল করিতে হইবে। প্র. 
বাঙ্গলার সর্বত্র অনাহার-্বত্যু বিভীষিকা : 

কলিকাতা ও বাজলার তেলাসমূহে প্রতিদিন | 
দলে দলে লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে চলিয়া 


পড়িতেছে। ' 


পভ" রিং, (টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্ত করা হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফোর্স ভিপাটমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ব্বহত্তম 
শিল্প ৮০ সরবরাহ করিয়া থাকি। 


| কোৎ অব ইতি লিমিটেড. 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । রা 
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১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 








মজুতদার ধরিবার জন্য পুরস্কার 
ঘোষণ। 

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গলী সরকার এক বিবৃতি 
"প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত 
“অপরাধীদের দণ্ড হয়ঞ্ঞরূপ সংবাদ দিতে পা 
“পুরস্কার দেওয়া হইবে-_ 

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ্রে জন্ত যণকরা চারি 
আনা হিসাবে উত্দে এক হাজার টাকা পুরস্কার 
---(১) খাগ্কশন্ত নিমন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী দণ্ুণীয় 
অপরাধসমূহের জন্ত অর্থাৎ বিনা লাইসেন্সে খাচ্- 
“শম্য মুত রাখা, লাইসেন্স থাকিলে মন্ধুত মালের 


"পরিমাণ সম্পর্কে মিথ্যা উক্তি করা অথবা এরূপ 


গুদামে মাল রাখা যাহা লাইসেন্স প্রদানকারী 
কর্তৃপক্ষের নিকট রেজষ্টারী করা হয় নাই। (২) 
যে সংবাদের ফলে কোন চাষীর নিকট ৫৭ মপের 


অধিক খান্তশস্ত পাওয়া যায় এবং মঙ্তুতকারীর 


দণ্ড হয়। 

খানজশন্ত (চাউল, ধান, গম, আটা, ময়দা ) 
সম্পর্কে এবং কয়লা, কেরাসিন তেল, স্ট্যাপ্তার্ড 
কাপড়, সরিষার তৈল, চিনি, দিয়াশালই, কাগজ 
ও ষধ প্রভৃতি দ্রব্য সম্পর্কে মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
অনুযায়ী দণ্ডণীয় কোন গুরুতর অপরাধে দণ্ড 
হইলে সংব।দদাতাকে, তালরূপ পুরস্কার দেওয়া 
হুইবে। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত দর অপেক্ষা 
"অধিক “দরে উল্লিখিত ভ্রব্যসমূছের খরিদ-বিক্রয় 
ইহার আমলে আসিবে । 

বাঙ্গলার সাহায্যে বিভিন্ন প্রদেশের 

প্রচে্। 

মম্বন্তরক্লিষ্ট বাদলাকে সাহায্য করিবার জন্ত 
বিভিন্ন প্রদেশে ইতিমধ্যেই আন্দোলন সুরু হুইয়া 
গিয়াছে। -বহু অর্থ ইতিমধ্যেই প্রেরিত হইয়াছে 
এবং আরও সংগৃহীত হইতেছে । বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে বাদলায় খান্তশন্ত প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে । 
শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, বড়লাট পত্রী এবং বিভিন্ন 
‘প্রদেশের বিশিষ্ট জননায়কগণ বাঙ্গলার দুর্দিনে 
সর্ধগ্রকারে সাহায্য করিবার জন্ত সহৃদয় অন- 
সাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। 

চিনির কারথান। স্থানান্তর সম্পর্কে 

যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা 

যুক্তগ্রদেশের বাহিরে কোন চিনির কারখানা 
স্থানান্তরিত কর!- চলিবে লা বলিয়া যুক্তপ্রদেশ 
সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। বৃটিশ 
“ভারতে প্রবর্তিত অতিয়িক্ত মুনাফা কর এড়াইবার 
উদ্দেস্তে ঘুক্তপ্রদেশস্ব চিনির কারখানা গুটাইয়! 
'দেশীয় রাজ্যে ব্যবস! চালাইবার যে প্রচেষ্টা দেখা 
যাইতেছে সেই মতলব বন্ধ করিবার জন্তই এরূপ 


: নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে হুইয়াছে। 


'বাজল। হইতে নিরাশ্রয় বালকদিগ্নকে 
লাহোরে প্রেরণ 
“গত সপ্তাহে প্রথম দফায় ৬৭ এবং দ্বিতীয় 
শফায় ৫০ জন--এই মোট ১১৭ জন নিরাশ্রয় 
বালককে লাহোরে প্রেরণ করা হইয়াছে । এই 
-সকল অনাথ বালকের বয়স ৮ হইতে ১৪ বৎসরের 


মধ্যে। লাহোরে আৰ্য্য প্রতিনিধি সভার 
তত্বাবধানে রাখিয়া ইহাদিগকে লালনপালন ও 
শিক্ষাদান করা হইবে। 
বাঙ্তলায় শশ্ত প্রেরণ 

প্রকাশ, খাগ্ধ সমস্তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয়, বাঙ্গলা 
ও পাঞ্জাব সয়কারের মধ্যে যে আলোচনা 
চলিতেছিল তাহা সন্তোব্জনকভাবে শেষ হই- 
য়াছে। গত সপ্তাহে উদ্বৃত্ত প্রদেশসমূহ ৩২ হাজার 


টন খান্তশন্ত দিয়া বাজলাকে সাহায্য করিতে 
চাহ্য়াছে। 


নিরন্ন আশ্রয়হীনেরা সমাজের কোন 
স্তরের লোক? 
, রাস্তায় রাস্তায় যে সব নিরর ও বৃতুক্ষুকে দেখা 


যায়, অর্থনৈতিক দিক হইতে ইতিপূর্বে সমাজের . 


কোন স্তরে তাহাদের স্থান ছিল এবং বাঙ্গলার 
বর্তমান ছুরবস্থায় পারিবারিক জীবন কতদূর 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার উদ্দেস্তে 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের নৃতত্ব বিভাগ সম্প্রতি 
কলিকাতার অব্নসঞ্্রসমুহের সন্মুখে প্রতীক্ষমান 
বুভুক্ষু নরনারীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি 
সার্ভে করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, এই সব 
পর্যবেক্ষণের ফলে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, 
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কিবা গ্রামে যজ্ুরের কাজ বা অনুরূপ কাধ্যে 
নিযুক্ত থাকিত, তাহাদেরই পোষ্য। বহুক্ষেত্রেই 
অর্থ নৈতিক চাপ ও দুরবস্থায় পড়িয়া পারিবারিক 
জীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
কাধিতে ১২৭ জনের মৃত্যু 
অলাহারের ফলে কাথি 'সহরেই এক মাসে, 
১২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। . 
ঢাকায় এক সপ্তাহে ৪৬ জনের মৃত্যু . 
গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে 
সেই সপ্তাহে ঢাকা নগরীতে ৪৬ জন অনশনক্লিষ্টের 
মৃত্যু হইয়াছে। ০. 
সরকার কতৃক কলিকাতায় অনশন- 
ক্িগ্টের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ বন্ধ 
কলিকাতায় কত জন অনশনক্রি্কে, প্রতিদিন 
হাসপাতালে ভত্তি করা হই'তেছিল এবং কতজনের 
মৃত্যু হইতেছিল তাহার একটি দৈনিক হিসাব 
বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন যাবৎ, প্রকাশ করিতে- 


ছিলেন ; কিন্তু গত শুক্রবার হইতে এই তথ্য প্রকাশ 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
নাটোরে ১৬ জনের মৃত্যু 
অনশনের ফলে নাটোরে ১৬ জন এবং 
বর্ধমানে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। 





: হলীক্ঞপ্পন্রিন্বান্র 


কর্শক্লান্ত যৌবনের পর 
জীবনের অবশিফীংশ 
(য এইন্পাপ প্রচ্ছন্ন শান্তিতে 
উপভোগ কন্পতে 





বু। ভারই হ্স্ম দুরদৃষ্টির দরুণ আদ সে 





কৰ্ম্মময় জীবনের পর এইরূপ নিঝপ্কাট অবস্র 
গ্রহণ করতে পেরেছে । 


আজ সে “লৌহ পরিবারের” গর্বিত পিতামহ । 
যৌবনে ভারতের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করার 


সুফল ভোগ করছে। 


TATA STEEL" 


ভাড৷ ঈ্ীল্ল 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড টীল কোং লিঃ 
হেড সেলস্‌ অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ ট্রাটঃ কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 
জে রে রে তানি 


উক্ত বুভুক্ষুদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক ছিল 
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ভারতে ঢুভিক্ষ ও মহামারীতে ! 
লোকক্ষয়ের পরিমাণ , 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরকাল 
সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৮টি দুভিক্ষের প্রাহূর্ভাব 
ঘটয়াছিল। ও লব ছুতিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং বর্তমান বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমাংশে বিশ বৎসরের মধ্যে কয়েকটি 
মহামারীর প্রকোপে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক মারা 
পিয়াছে। 

১৮৮* সালের ফ্যামিন কমিশনের রিপোর্ট 
অনুসারে ভারতে ১৮টি ছুণ্তিক্ষ দেখা দিয়াছিল। 
১৮৮০ সালের পর আরও ৪টি ভুত্তিক্ষ হইয়াছিল । 
১৭৭০ সালে রাঙ্গলায় 'যে ছুতিক্ষ হইয়াছিল 
তাহার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা দীডাইয়াছিল ১ 
কোটি। জতঃপর মাদ্রাজে ১৭৮৩ সালে, উত্তর 
ভারতে (বিশেষ করিয়া"অযোধ্যা "সঞ্চলে ) ১৭৮৪ 
সালে, ১৭৯২ সালে মান্রাক্ ও বোম্বাইএ, ১৮০৩ 
. সালে বোশ্বাইএ, ১৮০৭ সালে মাদ্রাঞ্জে, ১৮১৩ সালে 
বোম্বাইএ, ১৮২৩ সালে মান্রাে, ১৮৩৩ সালে 
মান্রাজে, ১৮৩৭ সালে উত্তর ভারতে, ১৮৫৪ 
সালে মান্রাজে; ১৮৬০ সালে উত্তর ভারতে ) 
১৮৬৬ সালে উড়িধ্যায় ও মান্রাজে ; ১৮০৯ সালে 
উত্তর ভারতে ) ১৮৭৪ লালে বাদলায় ; ১৮৭৭ 
সালে মাদ্রাছে ; ১৮৮৯ সালে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ; 
১৮৯২ সালে বাজলায়, মাড্রাজে ও রাজপুতনায় ; 
১৮৯৬-৯৭ সালে বাজলায়, মাদ্রাঙ্জে ও বোষ্বাইএ, 
. ১৮৯৯-১৯৯০ সালে বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে। 
। ১৮৯২ ও ১৮৯৭ সালে বক্গদেশেও দুভিক্ষ ঘটিয়া- ‘ 
'ছিল। ১৮৩৩ সালে মান্রাজে যে ভীষণ ছু্িক্ষ 
হইয়াছিল তাহাতে গুণ্টর জেলার ৫ লক্ষ লোকের 
মধ্যে ২ লক্ষ লোকই মারা গিয়াছিল। 

অবিলম্বে বনতরমূল্য হাসের নির্দেশ . 

সম্প্রতি টেক্সটাইল কমিশনার রে 
বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, বস্ত্র ও সভার মৃল্য 
গত কয়েকদিনের মধ্যে যে হ্ুনিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে সে সংবাদ টেক্সটাইল কমিশনারের 
নিকট পৌছিয়াছে। বস্তু ও সুতা ব্যবসায়ীদিগকে 





সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ভারত সর- - রর 


কারের গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তি অন্ু- 
সারে যদি মূল্য হাস করা না হয় তাহা হইলে' 
অবিলম্বে বস্র ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ অহ্থপারে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সম্প্রতি 


তাহাদিগকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল | 


তাহা প্রত্যাহার কর! হইবে। প্রাদেশিক এবং 


দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষকেও এই সকল বিষয় টি 


ভ্বানান হইয়াছে। বন্স ও সুতার মূল্য হাস না 
হইলে তাহাদিগকে অবিলম্বে এতদসম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে । 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমুহের 
উৎপাদনের পরিমাণ 


গত ১৯৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২, 


সালের ছুলাই পর্য্যন্ত এগারো মাসে , ভারতের 
বিভিন্ন কাপড়ের কলসমূছের মোট সুতা উৎপাদনের 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, 





পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৪ হাজার ৮২০ লক্ষ পাউণ্ড 


এবং বস্ত্র বয়নের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১০ হাতার 
৩৩০ লক্ষ পাউণ্ড | পূর্ববর্তী ১৯৪১-৪২ সালের 
গর সময়ের সুতা ও বন্তের উৎপাদন পরিমাণ 
ঈ্াড়াইয়াছিল যথা ক্রমে ১৩ হাজার ১৪০ লক্ষ ও 
৯ হাজার €৩০ লক্ষ পাউগ্ড। 
সাধারণের ব্যবহাধ্য বস্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধির সম্ভীবনা . 

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, সরবরাহ বিভাগের 
সুতার বস্াদির চাহিদা শতকরা ৩৫ হইতে ৪৫ 
ভাগ হাস পাইয়াছে।. সুতরাং জনসাধারণের 
প্রযোজন মিটাইবার পক্ষে সেই পরিমাণ অনুকূল 
অবস্থার সষ্টি হইয়াছে? 

স্ৃতা বস্ত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ সংশোধনের 

| আভাস 

সম্প্রতি ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমি- 
শনার মিঃ এম কে ভেলোডি আই-সি-এস, এসো- 
সিয়েটেড প্রেসের নিকট এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেপ্ট সম্প্রতি সৃতা ও বক্সের 
যে সর্ক্োচ্চ মুল্য যার্য্য করিয়াছেন প্রয়োজন হইলে 
তাহা সংশোধন করা হইবে; সুত্র নিয়ন্ত্রপাদেশের 
ফলাফল সংক্রান্ত প্রশ্বের উত্তরে মিঃ ভেলোডি 
বলেন, সুত্র ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলাফল সম্বন্ধে 
কোন মন্তব্য করা এখন সম্ভব নহে। তবে মূল্য 
ধাৰ্য্য করার পত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা বিশ্বাসের 
ভাব দেখা যাইতেছে। যে সকল কারখানা, বন্ধ 
হইয়াগিয়াছিল তাহাও আবার চলিতেছে । নির্ধা- 
রিত মূল্য অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে 
কণ্ট্শোল বোর্ড পুনরায় এবিষয় বিবেচনা করিবেন 
এবং যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে মুল্যের হার পরি- 
বর্নের অস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উট 







কেরালা ১,০০, ০০ ১৯০৩২২-'১ 


বিলিকুত মূলধন ৫৮,০১০১৯২ ৭ 7 
বিক্রীত মুলধন ৫১০৮০২ | প 
আদায়ীকত' মুলধন 
(অগ্রিম কলসহ) ২৭,০০১*০*২' টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড ১২,০০,৯০০২, ls 
আমানত ' 8,৩০,৯০১০০০২ 1... %3 
ৃ কাধ্যকরী মুলধন ৫০০১০০১০০০২ রর 
(১৯৪৩ সালের মে পর্য্যন্ত ) 


রক্টর £_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি এল, পি,এইচ ডি, 
ছেকন), লণ্ডন বার-এট-ল ল | 





গোলদারী ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত 

সম্প্রতি কলিকাতার মাপিকতল! অঞ্চলের 
গোলদারী ব্যবসায়ীদের এক সভায় নির্ধারিত. 
হইয়াছে যে, গোলদারী ব্যবসায়ীয়া সরকারী 
নিয়ন্ত্রিত দরের অতিরিক্ত মূলে কোন মাল খরিদ- 
বিক্রয় করিবেন না। যদি কোন ব্যবসায়ী সভার, 
সিদ্ধান্ত অমান্ত করিয়া এরূপ অন্ভায়ভাবে ব্যবসায়ে 
লিগ হয় তবে অঙ্তান্ত ব্যবসায়িগণ সন্দিলিতভাবে' 
তাহার প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। সাতজন ব্যবসায়ী এবং ছুইজন, 
অব্যবসায়ী নাগরিককে লইয়া একটি কমিটী গঠিত, 
হইয়াছে। 


বিভিন্ন দেশের ও ভারতের জনসংখ্যা, 
বৃদ্ধিরহার , 

গত ১৮৭০ সাল হইতে ১৯৩১ লালের মধ্যে 

নিম্নলিখিত দেশগুলির লোকবল বৃদ্ধির হার 

এইরূপ := 


ইংলগ শতকরা ৭৭ আন 
জ্ঞাপান fs ১১৩5 
রাশিয়া, ih ১১৫ 
মার্কিন যুজরাষ্্র ” ১২৫ * 
ভারতবর্ষ ” ” 
জমিদারগণ কর্তৃক বঙ্গীয় কৃষি আয়কর 
বিলের প্রতিবাদ 


সম্প্রতি এবিটাশ ইত্িয়ান এসোসিয়েশনের 
কমিটী ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলের 
প্রতিবাদ করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রস্তাবে বিলটিকে অযৌক্তিক, 


অন্তায় এবং সময়োচিত নহে বলিয়। সমালোচনা, 
করা হইয়াছে এবং বিলটি বাতিল করিয়! দিবার' 
অন্ত গভর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করা 8 | 




























১৩ই:সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ . 8৪৫ 


গণের শিক্ষার অন্ত ১ লক্ষ.৮১ হাজার ৮৯৯ বিভা- 
লয় ছিল। মাধ্যমিক বিভালয়ের সংখ্যা ছিল 





রাজস্বের পরিমাণ ১৯৪২ লালের ভুলাই মাসের স্বাধীন রা 


১৯৩৮৩৯ সালে মোটরযান বাবদ তারত প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩২ ২৬০৭টি 
সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি হাঁজার ১৪৫ ছাত্র সংখ্যা ছিল ২ কোটী, ২৪ লক্ষ ওপনিবেশিক আধিক পরামর্শ কমিটী 
&* লক্ষ টাকা ১৯৪০-৪১ সালে উহা! বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ ছাজার ৮৮৪। ॥*' সম্প্রতি বিলাতের সহকারী উপনিবেশ সচিব 
প্রায় ১১ কোটি £০ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ডিউক অব ডিভনশায়ারের নেতৃত্বে উপনিবেশ- 
এই রাজন্বের ছুই-তৃতীয়াংশই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৬১৯টি এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল গুলিকে আধিক ব্যাপারে পরামর্শ দিবার অন্ত 

| ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০৩। বয়স্ক জন- একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। 


নিয়াছেন। 


L 





W. D. ই HO, WILLS 
‘ BRISTOL & ‘LONDON 


8০/5 


নারি 





8৪৬ [ ১৩ই সেপ্টেম্বর; ১৯৪৩ 
_ ঘুষ ও জুয়াচুরি নিবারক অভিনান্দ ভারতের দুর্দশার কারণ জুন মাসে বাঙ্গলাদেশে নবগঠিত 
যুদ্ধের ফলে সরকারী কর্ম্চারিগণ কর্তৃক, | পল্লী অঞ্চলের কুটির-শিল্পের দ্বারা ১৯০১ সালে যৌথ কোম্পানীর তালিকা 


- বিশেষ করিয়া সরবরাহ ও রেলবিভাগের কর্ণ্মচারী- 
দের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণের মরত্রয পড়িয়া 
গিয়াছিল। এই অনাচার নিবারণের জন্ত ভারত 


যেক্ষেক্সে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক জীবিকানির্ব্বাহ 
করিত, সেক্ষেত্রে ১৯৩১ সালে কুটির-শিল্পের উপর 


নির্ভরশীল প্রামবাসীর সংখ্যা কিয়া গিয়া ৩ কোটি 


- গত জুন মাসে বাঙগলা দেশে মোট ১৯টি নূতন 
যৌথ কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে 
তাহাদের সবগ্ুলির অনুমোদিত মূলধনের মোট 


সরকার একটি অভিনান্প, জারী করিবার ব্যবস্থা ৪* লক্ষ লোক দড়াইয়াছে। ইংরেজ আমলে পরিমাণ ৭৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাঁফা। বিস্তার 

করিয়াছেন যে, জুয়াচুরি ও ঘুষের অভিযোগ ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল: 

সম্পর্কে বিচারের অন্ত একই সময়ে ছুইটি স্পেশাল নিয়োজ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে ₹- কো টি দি 

ট্রাইবুনাল গঠন করা হইবে। নূতন ব্যবস্থায় ১৮৯১ সাল শতকরা ৬১ জন . | মূলধনের পরিমাণ *" 

শুধু যে খুষ গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উদ i ৬৬ * মোটর গাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম 

অভিযোগ আনা হুইবে তাহা নহে, গভর্ণমেপ্টকে i gs রঃ a iy a | 2 ১ Ki 0 
কারী. ক. ব্যবসাঁ২টি_ ২ লক্ষ 

প্রতারণাকারী. কণ্টা্টরও অভিযুক্ত হুইবে। ১৮৯১ সালে ক্ষেত্রের সংখ্যা ১ কোটি ইতি রি 


ট্রাইবুনালে তিনজন সদন্ত থাকিবেন এবং তাহাদের 
একজন আইন সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন সামরিক 


৮০ লক্ষের তুলনায় ১৯৩১ সালের সংখ্যা দাঁড়াইয়া 
ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ জন। 


চুন, সিমেণ্ট, প্রস্তুত এবং দালান 
তৈরীর মালমশলার ব্যবসা-- ১টি--. ১ লক্ষ টাকা 


চা NCEE 5B he মধ্যে ভারতবর্ষে সেচ কার্য্ের উন্নতি কাচের কারখানা ১টি লক্ষ টাকা 
ইতি হাহ সি নেট = এপি আবু 
লক্ষ একর জমিতে কার্ধ্য হইয়াছিল টাকা 
অনকেও অভিজ্ঞ দায়রা অ্, হইতে হইবে। ১৯৩১৪, সা ইত টিং ট্রেডিং এও ম্যানুফেকচারিং-- ৬টি-_১৪ লক্ষ ২০ 
অভিনান্দে ব্যবস্থা! করা হইয়াছে যে, কোন ধ্যঞ্জি একর জমিতে । এ হাজার টাকা 
ঘুষের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাছাকে . সিদ্ধুর মরু অঞ্চলে পঙ্গপা কাঁগঞ্জের কল_ ১টি-- ১ লক্ষ টাকা 
কারাদণ্ডে দরঙ্ডিত করা, হউক বা না হউক তাহার কাপ লা রনি চাউলের কল-__ নি 
1 
উপর 5 টা উত্তর নর ছে উতর: টা জমিদারী, OE LS CGE 
আদেশ দিতে । এই সকল দেশের ধ্বংশ করা হইয়াছে। অবস্থা আয়ভাবীনে OE 
সম্পর্কে আপীল কর! চলিবে না, তবে হাইকোটে আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এ পর্য্যন্ত পজপাল হোটেল--ধিয়েটার_ ১টি-- ১ লক্ষ টাকা 
মামলার নধীপত্র পুনঃ পরীক্ষার জন্য আবেদন Edda DEA ACE 


করা চালবে। 
জাহাজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 

বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাহাজসমূহ নিয়স্রণের 
জন্ত ভারত সরকার একঘ্ন কণ্টেলায নিযুক্ত 
করিয়াছেন। ভারত রক্ষা আইনের ৬৫ নং 
ধারানুষায়ী তাহাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও দেওয়া 
হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই সংরিষ্ট জাহাজের 
মালিকগণের উপর তাহাদের জাহাজ কাজে 
লাগাইবার অন্ত লাইসেন্স গ্রহণের আদেশ জারী 
করিবেন। সমরকালীন প্রয়োজনের প্রতি এবং 
জনসাধারণের জীবন রক্ষার পক্ষে অত্যাবস্তকীয় 
কার্ধ্যাদি সাধন ও সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
জাহান্জগুপি নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। 


বিশ্ববিষ্ালয়ের আগামী পরীক্ষাসমূহের 
তারিখ 
বিশ্ববিস্তালয়ের আগামী বৎসরের পরীক্ষা- 
সমূহ নিমলিখিত তারিখগুলিতে আরম্ভ হইবে ২--. 
আই-এ, আই-এস-লি--১৪ই ফেব্রুয়ায়ী, ১৯৪৪ 
ম্যাটি কুলেশন-_-১৩ই মার্চ ১৯৪৪ 


* বি, এন বি-এস-সি--২২শে মার্চ, ১৯৪৪ 


এল. চি, বি. টি,__-১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৪ 
বি. কম--৮ই মে, ১৯৪৪ 
বি-কম পরীক্ষার ফল 
এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিভ্তালয়ের বি-কম 
পরীক্ষায় সিটি কলেজের শ্রীরুঞ্লাল চক্রবর্তী 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । মোট" ৮৭৬ 


| দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ. 


হেড অফিস ৫১৫, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা 


88532587385 নাই। 





হেড অফিস__৩1%, ব্যাঙ্কশাল ফ্াট, কলিকাতা । 
শাখা অফিসসমূহ 
উত্তর কলিকাতা,দক্ষিণ কলিকাতা,বহুবাজারর, বড়বাজার এবং ঢাকা। 


৭৬,8৪০,০০০ টি 





লা ৪৭১৯ ধু 








্‌ ”" শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
ৰ 


জেনারেল য্যাদেজার-_-মিঃ এস্‌ সেনগুগু 


ম্যানেজিং ডাইরেটর--মিঃ এ বিশ্বাস 
মপারঃ ডিরেটটদ--মিঃ এন. পাল। i 


জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শতকরা ৫৮৪ 
খ্রন উত্তীণ হইয়াছেন। 





$ 


লে 


* তিল চাষের প্রাথমিক পুর্ব্বাভাষ 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ 








(১৯৪৩-৪৪) 
বর্তমান বৎসরের তিল চালের যে প্রাথমিক 


“হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে 


সমগ্র ভারতবর্ষে এ বৎসর মোট ১৮ লক্ষ ১৬ 
হানার একর পরিমিত জমিতে তিল চাষ হইয়াছে । 
গত বৎসর আবাদের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ২৭ 
হাজার একর । গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর 
শতকর! ৫ ভাগ বেশী জমিতে তিলের আবাদ 
হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশের হিসাব 
জানা যায় নাই। ফসলের অবস্থা এবার মোঁটা- 
মুটি ভাল বলিয়াই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । একর 


হিসাবে বিস্তারিত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £--. 
"প্রদেশের লাম ১৯৪২-৪৩ ১৯৪৩-৪৪ 
মাদ্রাজ ৩১৬০০০ ৩০০ ০০০ 
ৰোধাই-- 8১৭০০০ ‘ ৩৭৬৪০০০ 
মধ্য প্রঃ এবং বেরার7-৪৯০৯০০ ৫১৪০০০ 
লদেশ- ১৫৫০০০ : $২৫০০০ 
বিহার ১১৭০০০ ১১৮০০০ 

- উড়িষ্য৷ ৩৬০০০ ৩৮০০০ 
পাঞ্জাব ৯০১০০০ ৮৯,০০০ 
“আঘমীর-নারওয়ার-- ২০০০ ৩,০০০ 
সিন্ধু 8,000 ৬০০০ 
হায়দ্রাবাদ ১,0০e০০ ৭০,০০০ 
কোটা" ৪৭১৩০০ ৫১০০০ 
ভূপাল ১০,০০০ ১০,০০০ 
বরোদা-- ৩২,০০৪ ২৭০০০ 
“মোট ১৮১,০৪০ = ১,৭২৭,০০০ 
একর 

‘আমেরিকায় -কুতন ধরণের দ্িয়াশল্লাই 

আবিষ্কৃত 


সম্প্রতি মার্কিণ যুজরাট্রে “Strike ৪ny- 


-আূere” নামে এক প্রকার নূতন দিয়াশলাই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দিয়াশলাই আর্র আব- 


হাওয়ায় ফেলিয়া রাখিলে বা জলে ভিজ্িয়া পেলেও 
নষ্ট হয় না। 


রেজিলে পাটের চাষ 


গত ১৯৩৪ সালে ভারত হইতে পাটের বীজ 


প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 
এসোসিয়েশন 
সম্প্রতি ২১ নং মিশন রে স্থিত বেকন 


" প্রতিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের আফিসে 


প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এসোসিয়েশনের 
এক সভা হইয়া গিয়াছে । প্রভিডেণ্ট ইদ্সিওরেক্স 
কোম্পানীসযূহের ইনস্পেকটর মিঃ এস দাশগুপ্ত 
এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর আমন্ত্রণ ক্রমে উক্ত 
সভায় যোগদান করেন। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
মিঃ দাশগুপ্ত বলেন যে প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির 
নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই এসোসিয়েশনে 
যোগদান করিয়া এসোসিয়েশনকে শক্তিশালী 
করিয়া তোলা কর্তব্য, তাহা হইলে সংঘবন্ধভাবে 
নিজেদের অসুবিধা এবং অভিযোগের কথা তাহারা 
কর্তৃপক্ষকে জাঁনাইতে পারিবেনা । 


১৯৪২ সালে স্বাধীন চীনে সমবায় সমিতি 
সমূহের সংখ্যা ছিল ২৮,৭৪২ এই সকল সমিতির 


. সদস্ত সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ ৪৮ হাঁজার ৬৪২ এবং ' 


শেয়ারে বিভক্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী’ 
৭১ লক্ষ ১১ হাজার ৭২৯ ডলার! 


₹সিন্ধুতে মাদক দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা : 
- প্রকাশ,. সরকারী নীতি অঙুযায়ী উত্তরোত্তর 
নিষেধাজ্ঞা ভ্রারীর ফলে সিন্ধু প্রদেশের শতকরা 
প্রায় €০টি আবগারী দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
চরস বিক্রয় একেবারে বন্ধ, আফিম বিক্রয়ও 
কডাকডি ভাবে নিয়স্তিত করা হইয়াছে। 


_-কর্পোত্রেশলা লিঃ” 
হেড অফিন-_শিলৎ। 

ল্রাঞ্চ ৪ শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ ও কনিমগজ | 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য করা হয়। 


889 
মা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 
গত 





৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
সেই সপ্তাহে মোট ২৫৬ জনের কলেরা রোগে 
আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 


, ৬০ অনের মৃত্যু হইয়াছে। টাইফয়েডে মৃত্যু হইয়াছে 


৫৪ অনের। মোট মৃত্যু সংখ্যা ১১৮৩, তৎপূর্বব 
সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১১৫৩ 


ইতালীর জন্য মার্কিণ অর্থ নৈতিক 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্র সচিব মিঃ কর্ডেল 
হাল ইতালীর অন্ত একজন অর্থনৈতিক ডিরেক্টর 
নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ এলভিন . বেলহাম 
বন্ড ইন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতালীর 
সরবরাহ এবং অন্তান্ত অর্থনৈতিক সমন্তা সম্পর্কে 
সাহায্য করার জন্ত মার্কিপ বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান" 
সমূহ ইতালীতে উপস্িত হইলে "মিঃ বজ্ডুইন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি, সম্পর্কে কাধ্য আরম্ভ 
করিবেন। | 


থনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগের 
প্রতিবাদ 


সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের কয়লা খনি সমূহে ভূগর্ভে 
কাজ করিবার জন্ত নারী শ্রমিক নিয়োগের যে 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষণ 
সমিতির পক্ষ হইতে উছ্ার প্রতিবাদ কর! 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্যকরী 


করা না হয় তাহার জন্থ ভারত সরকারের শ্রম 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্তের নিকট আবেদন করা 
হুইয়াছে। 







গ্রাম 2 “Shilbank” 


“আমদানী করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে . বৃ ত.বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন | 


পাটের চাষের যে গোড়াপত্তন কর! হয় বর্তমানে 
তাহা বহুল পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতেছে । ফলে 
১৯৩৯ সালে যেক্ষেত্রে ব্রেজিলকে ভারতবর্ষ হইতে 


“২৬ হাজার টন কাচা পাট আমদানী করিতে 


হুইয়াছিল সেক্ষেত্রে. ১৯৪১ লালের আমদানীর 


পরিমাণ যথেষ্ট হাস পাইয়া ৯ হাজার টনে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। ১৯৪১ লালে সমগ্র ব্রেদিলে | 
পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্রেজিলের পাট | 
ব্যবহৃত হইয়াছে শতকরা ৪৬ ভাগ এবং ভারতেয় | 
- পাট দরকার হইয়াছে শতকরা ৫৪ ভাগ । 


আসামে কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের 
মুল্য নির্ধারণ 


আঁসাম সরকার আসামের বিবিধ বনজ দ্রব্য ff 
“ও কাটের নির্দিষ্ট মূল্য বীধিয়া দিয়াছেন। ডিস 





! শাখাসমূহ এবি খোয়াই রিপা ৫ট), আঠারবাড়ী; চিনা, 


গোপালপুর, জামালপুর, সরিষা 


চেয়ারম্যান SE LES লি আঠারবাড়ী। 


চলর চল সস সতেজ 





হেড অফিস : ৬ £৬, লা কলিকাতা, ফোন ? কলি ১২০৯ 


ৃ 

ফোন £ ১৬৬ শিলং | 
| 

| 


৬ লক্ষাধিক || 
১২ লক্ষাধিক 


'ড়ী, টাঙ্গাইল, 


ঢাকা ও কটক 


৪৮ 


সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধকালে . 
কুষির উন্নতি, 

লোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষিবিভাপের কমি- 
শনার, আঁইভান এ, বেতিউজ সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে 


যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা , 


যায় যে যুদ্ধের ফলে- দেশের জনবল, টার, চাষের 
সাজ সরঞ্জামের অভাব হওয়া সত্বেও যৌথ এবং 
সরকারী থামারগুলি প্রশংসনীয় উদ্ভমের সহিত 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। 
উদাহরণ ম্বরূপ বলা যাইতে পারে ১৯৪১ সালের 
শরৎকালে' ১৬ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে 
জ্তকালীন ফসল বোনা হইয়াছিল ।' পর বৎসর, 
অর্থাৎ ১৯৪২ সালে আবাদের পরিমাপ ১০ লক্ষ 


একর বৃদ্ধি করা 'হয়। উরাল, সাইবেরিয়া এবং 


এসিয়া খণ্ডেই ইহা ‘বশীর ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমান 
বৎসরে আবাদের পরিমাপ আরও বৃদ্ধি করিয়া 
৬৪ লক্ষ হেক্টরে' পরিণত করার অন্ত সরকারী 
পরিকল্পনা করা হ্ইয়াছে। খান্তশন্তের আবাদের 
পরিমাণই বাড়িবে ৩৯ লক্ষ: হেক্টর। গত 
মহাযুদ্ধের সময়কার অবস্থার পছিত তুলনা! করিলে 
দেখা যাইবে. যে যুদ্ধের কয়েক বৎসরে খাস্সশন্ভ 
উৎপাদনের জন্ভ আবাদী অমির পরিমাপ কমিয়া- 
ছিল শৃতফর! ১১ ভাগ, বীট চাষের জধি কমিয়া- 
ছিল শতকরা ৩১ ভাগ, আনু চাষের অমি কমিয়া- 
ছিল শতকর! ১৭ ভাগ এবং ফ্রান্সের ভমি কমিয়াছিল 
শতকরা ১৩ ভাগ |“ এতগ্যতীত গবাদি পশ্তর 
সংখ্যাও ভীষণ ভাবে হাস পাইয়াছিল। বর্তমান, 
সময়ে নানা অস্মব্ধিা! সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নে 
পশ্ডর সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪২ 
সালে গরু ভেডা এবং ছাগলের সংখ্যা শতকরা 
১১ তাপ বাড়িয়াছে। ১৯৪২ সালে যৌথ খামার- 
খুলিই ১৯৪১ সালের প্রায় দেড়গুণ বেশী মাংস 
সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। .. 
 অসামরিক ছনরক্ষা, সচিব পদে স্তার 
ফিরোজখা নুন - 
স্তার জওলাগ্রসাদ শীবাস্তব যাহাতে সমস্ত 
সময় খান্ত সমস্ত৷ সমাধানের কাছে নিয়োগ করিতে 
পারেন ' তহুদ্েস্তে তাহার উপর হইতে কাজের 
চাপ হ্রাস করিবার অস্ত অসামরিক অনরক্ষা 
বিভাগের কাজের দায়িত্ব হইতে তাহাকে মুক্তি 


দেওয়া হইয়াছে। স্যার ফিরোন্ খাঁ হুন তাহার 


নিকট হইতে অসামরিক অনরক্ষা ও দেশরক্ষা 
বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কৰ্তৃক থা 
গ্রহণ 
প্রকাশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোষাই, মধ্য এবং 


যুক্ত প্রাদেশিক সরকার' কেন্দ্রীয় সরকারের ধার ' | 


পরিশোধ করিবার জন্ত খপ গ্রহণ করিবেন। 


বোম্বাই সরকার: ৩ কোটী € লক্ষ, পাঞ্জাব, সরকার ' | 
হ কোটী € লক্ষ, মাল্রাজ্'সরকার. ১ কোটী ২৫ দৃক্ষ : 


এবং মধ্য প্রদেশের সরকার, ৫* লক্ষ টাকা খণ 
গ্রহণ করিবেন। 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 





কুশিয়ায়.ই-মার্কিণ মাল সরবরাহের 
পরিমাণ 

গত ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত গ্রেট বুটেন ও 
মার্কিণ যুক্তরা্ পারস্ত ও মুরমানৃক্ক অঞ্চলের মধ্য 
দিয়া সোতিয়েট যুক্তরা্রকে নিযরূপ মাল সরবরাহ 
দিয়! সাহায্য করিয়াছে £--বিমানপোত € হাজার 
৬ শত; ট্যাঙ্ক ৬ হাজার ৬ শত? মোটর যান 
৮ হাজার; বিমানপোত পরিচালনার উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর পেট্রোল ৪২ হাজ্জার টন) অন্তবিধ জ্বালানী 
তৈল ৬৬ হাজার. টন? যক্ত্পাতি, সাজসরঞ্জাম, 
গোলাবারুদ, ধাতব ভ্রব্যার্দি, ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র, 
চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিবপত্র প্রভৃতি ৮ লক্ষ ৩১ 
হাজার টন। Mx: 

তুরস্কে আন্তজাতিক মেলা 

বর্তমান মাসে তুরস্কের গভর্ণমেণ্ট প্রার্ণা সহরে 
একটী আস্তর্জাতিক মেলার অনুষ্ঠান করিবেন। 
বিটেন, ভারত, প্যালেষ্টাইন, জান্মাণী, ইতালী, 
হা্েরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোঙ্লোভাকিয়া 
এবং নুইজারদ্যাণ্ডের গতর্ণমেষ্ট অনুষ্ঠানে যোগ 
দান করিবেন । 

চীনের যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমস্তা 

বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে চীনের যুদ্ধোত্তর 
সংগঠন সমন্তাসমূহ আলোচনা করিবার অন্ত ‘সান 
ইয়াৎ সেন মেমোরিয়াল কাল্চারাল ইন্‌ষ্টিটিউট’ 
কর্তৃক একটি স্পেশাল কমিটী নিয়োগ করা হই- 
য়াছে। রাজনীতি, আইন, অর্থনীতি, রাজস্ব, শিক্ষা 


গ্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্ত বিবেচনা করিবার অন্ত 
পাঁচটি সাব কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে । ডাঃ 
সান ফু এই স্পেশাল কমিটার চেয়ারম্যান ' 











নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক : 


স্থাপিত_১৯২৮-ভিলিওইঁলুুহ্ডে এ রি 
রা 1 ুৃশীগা ফিস 


. ইস্ডি য়ান 





সেলনপুর (ময়মনসিংহ ) 
_ কলিকাত ও নারায়ণগঞ্জ শাখা নীযই খোলা হইবে।_ | 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কা্য্য দক্ষতান্ন সহিত কলা হয়। 


প্রস্তাবিত কলিকাতা! ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্ত অভিজ্ঞ এজেণ্ট, ক্যাশিয়ার 
গ্যাকাউপ্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যক । আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2--এস, কে, রায় 1“ 











“* মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কত্রিমা 
রবারের পরিমাণ 
গুড ইয়ার টায়ার এগ রবার কোম্পানীর চেয়ার- 
ম্যানের'এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, চলতি বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যুন ১ কোটি 
১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ কক্সিম বারের উৎপাদন' 
হইবে। উক্ত বিবৃতিতে আরও জানান হইয়াছে 
যে, এখন হইতে সামরিক ও বে-সামরিক প্রয়োজনে ' 
আর রবারের শ্রভাবঞ্জনিত সমস্তায় পড়িতে হুইবে' 
না। গ্রেটবুটেনে ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাপে 
উপরোক্ত কৃত্রিম রবারের সরবরাহ হইতেছে। 


বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধির সহিত. 


গভর্ণরের আলোচন! 

গত বুধবার বাঙলার নব নিযুক্ত অস্থায়ী গভর্ণর 
তার রাদারফোর্ড বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসের 
প্রতিনিধির সহিত বাঙ্গলার খাড সমন্তা, খাদ 
সরবরাহ ও বণ্টনের লমন্তা লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। বিভির চেম্বারের পক্ষ হইতে মিঃ 
জি, এল, মেটা, বিঃ এম, এল, শা, খা বাহাছুর 
ভি, এ দোসানী, মিঃ জে, কে মিল, মিঃ এম খেমকা 
এই আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেন। . 
ভারতে কৃষির সাজসরগ্জাম আমদানী 

প্রকাশ, কর্জ্জ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৫০ টন শন্ত বী্, কৃষি 
কাৰ্য্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সাজ্জসরঞ্জাম, ক্ষতিকর কীট 
নাশক, দ্রব্যাদি আমদানী করার ব্যবস্থা করা 
হইবে । এই শিল্পে, অভিজ্ঞ কয়েকজন বিশেষজ্ঞও 
আমদানী করা হইবে। 
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ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 
যুদ্ধকালে চীনে কৃষির উন্নতি 

যুদ্ধের সমস্ত বিপৰ্য্যয় তুচ্ছ করিয়া চীনের 
গভর্ণমেণ্ট দেশে কৃষি কার্যের উন্নতির জন্তু যে 
ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে 
নিশ্চয়ই শিক্ষণীস্ক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ৪ 
লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরণের বীজ্রধান্ত বপন 
করিয়া ৪০ হাজ্জার মণ অতিরিক্ত ধান্ত পাওয়া 
পিয়াছে। সাধারণতঃ চীনে মোট যে পরিমাপ 
যান্ত উৎপন্ন হয় ইহা তাহার শতকরা ১৫ হইতে 
২* ভাগ । তৈলবী, তুলা এবং অন্তান্ নানা 
প্রকার খান্তশম্ত সম্পর্কেও এইভাবে উন্নত ধরণের 
বীজ বপনের ফলে আশাতীত সুফল লাভ করা 
পিয়াছে। পঙ্গপাল এবং নানা প্রকার শন্ত নাশক 
কীট ধ্বংসের জন্তও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
ফুলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১- 
১৯৩৭ সালের সহিত তৃলনা করিলে দেখা, যায় যে 
স্বাধীন চীনে খাত্ত। শহ্কের উৎপাদন ১৯৪১-৪২ 
সালে গতকরা ৬ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ 
সাল হইতে চীনে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে । এই 
সময়ের মধ্যে সেচ কার্ধ্যের উন্নতিও উল্লেখযোগ্য 
তাবে করা হইয়াছে, ফলে ৮ লক্ষ একর পরিমাণ 
'অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

ভারতে হাসপাতালের সংখ্য! 

১৯৩৯ সালে সমগ্র ভারতে মোট, ৫৬৫*টা 
হাসপাতাল' ছিল। এই সকল হাসপাতালে বেডের 
সংখ্যা ছিল, ৬০ হাজার এবং হাস্পাতালগুলির 
কাধ্য-নির্ববাহের জন ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল 
£ কোটা। 

বৈঠক 





 সশ্তি, নয়াদিস্লীতে ভারত, সরকারের শ্র্ 
সচিৰ ভাঁঃ আম্বেদকারের সভাপতিত্বে শ্রমিক 
"গিয়াছে তাহাতে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হুইয়াছে। শ্রমিক কল্যাণের অন্ত, ব্যাপক বীমা 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্তে শ্রমিকদের'বেতন, আয় 
প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার 
‘কথা উল্লেখ করিয়া একটি: প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
সম্মেলন এই "সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক 
সরকার; দেশীয় রাজ্য, বপিক-সমিতি, এবং 
রাজন্মণ্সীর সহযোগিতায় উপরোক্ত তথ্যাদি 
সংগ্রহের অস্ত বেন্দরীয়, সরকার কর্তৃক একটি. মিশ্র 
কমিশন গঠন করা দূরকার। জীবনযান্তরার ব্যয় 
বৃদ্ধির হারের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া শ্রমিক- 
দিগকে মাগৃর্গী তাতা। দিবার কথাও আলোচিত 
হর 


সিদ্ধুতে চোরাবাজার দমনের কঠোর 
' ব্যবস্থা : 


অন্তায় মজুতদার এবং চোরাবাছ্ার দমনের 
অন্ত সিন্ধু প্রদেশের গতর্ণমে্ট ব্যাপক এবং কঠোর 


ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । অন্ান্ত . 
প্রদেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, সিন্ধু সরকার পূর্বা হইতেই 


চোরা-বাঁণ্জারের বিরুদ্ধে, সাবধানতা ৷ অবলম্বন 
- করিতেছেন। 


€ 


নুতন ব্যবস্থা 
গত ৮ই সেপ্টেম্বর অসামরিক সরবরাহ সচিবের 
দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বলা 


হইয়াছে যে, মাল প্রেরণের মাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় * 


আজিষগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ হুইয়া যে সমস্ত কয়লা 
কলিকাতায় পৌঁছিতেছে, তাহার মূল্য প্রতি মণ 
১৮০ আনা ধাৰ্য্য করা হুইল। কয়লা বণ্টন 
নিৰ্দ্দেশ অন্থসারে লাইসেন্সপ্রাণ্ড বড় বড় ব্যবসায়ী- 
দের নিকট নিম্নলিখিত পাইকারী ব্যবসায়িগণ এই 
কয়লা বিক্রয় করিবেন £- 

মেসাস “যোশী এণ্ড কোং, শিয়ালদহ'। মেসাস 
যোগদ্দীবন্‌ এসম্বিকলাল, শিয়ালদহ। মেসাস 
কে, সি, াগ্লার এণ্ড বাদাঁল? উণ্টাভিল্গী। মেনার্স” 
শশিকাস্ত মৈজ্র, উণ্টাডিঙী। মেসার্স“ বি, এন, 
মণ্ডল এণ্ড, কোং, বালীগঞ্জ। মেসার্স বাশদেও 
প্রসাদ, বালীগঞ্জ। মেসাস” তারকনাথ কোল 
এজেন্সী, কালীঘাট। মেসার্স এস ভি হ্যারি 
এ্যা্ড কোং, বাগবাঁজার ৷ উক্ত সরকারী বিক্তপ্তি 
মারফৎ আরও বলা হইয়াছে যে, অন্ত পথ দিয়া 
সবে সমস্ত কয়লা আসিবে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা 
তাহা ক্রয় করিতে পারিবে না। এই সকল কয়লা 
সাধারণ ক্রেতাদের নিকট নিয়স্ত্িত মূল্যে পাইকারী 
১৮৯ মণ, এবং খুচরা, ১৫* আনা মণ দরে বিক্রয় 
করা হইবে। 

... অন্থর হুদের লবণ শিল্প 

রাজপুতানার, লবণ শির সম্পর্কে সম্প্রতি ডাঃ 
ডুনিক্লিপ যে, বিবর্ণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় 
যে,'১৯৪১-৪২ সালে সম্বর হে ছুই কোটি মণের 
অধিক লবণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই হুদা সমূদ্রের 
উর্ধতম জলরেখা হইতে ১২ শত ফুট উচ্চে অব- 
স্থিত।, শ্রীন্মকালে হুদটি সম্পূর্ণ শুকাইয়! যায়। 


পা 


হ্দের লবণাক্ত, কর্দম, & বর্ মাইল পরিসর একটি 





সেখান হইতে নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
লবণ তৈরী করা হয়। 


ভারতে রঞ্জন শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা 


আমাদের দেশে রঞ্জন শিল্প অত্যন্ত অসুন্ন্ 
বলিয়া! যুদ্ধের সময় বস্ত্র শিল্পের যথেষ্ট অসুবিধা 
হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও এরূপ 
হইয়াছিল; কিন্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং 


অর্থান্ুকুল্যে বিলাতে রঞ্জন-শিল্পের ত্রুত উন্নতি 


হয়। ভারতেও সম্প্রতি সায়ে্টিফিক এগ 
ইণ্ডান্িয়াল রিসার্চ লেবোরেটরীর বৈজ্ঞানিক মিঃ 
পাই এবং ডাঃ ভেঙ্কটারমণ ভারতীয় শিল্পলমূহে 
ব্যবহারোপযোগী ৫৯ রকম রুঞ্জন পদার্থ প্রস্তুতের 
ভন্ত একটি পঞ্চদশ বাধিকী পরিকল্পনা রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা, অনুসারে রং 


, উৎপাদন করিতে হইলে প্রথম দিকে বিদেশ হইতে 


কিছু যন্ত্রপাতি আনয়ন করা প্রয়োজ্বন। গতর্ণমেপ্ট 
এই সকল সাদ সরঞ্জাম আমদানী করিবার কি 
করিবেন না করিবেন তাহার উপরই এই পরিকল্প- 
নার কার্ধ্যকরী সাফল্য নির্ভর করিতেছে। : . 


স্তার শাফাৎ আহম্মদ খা 


দক্ষিণ- আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার 
স্তার শাফাৎ আহম্মদ খা তিন মাসের ছুটি লইয়া 
দেশে ফিরিয়া আসিভেছেন। তাহার অন্থপস্থিতি 
কালে মিঃ ভি মুয়ার হাইকমিশনার হিসাবে 
কাজ করিবেন। ৃ 
দেওয়াস রাজ্যে পল্লী উন্নয়নের প্রচেঃ। 

প্রকাশ, পল্লী উন্নয়নের অন্ত দেওয়াস রাতে 
৩ লক্ষ, রাস্তাঘাট, মেরামতের অন্ত ১ লক্ষ, সেচ 
কার্ষ্যের জন্ত দেড় লক্ষ এবং ফসলের উন্নতির জন্ত 
৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবার জন্ক, পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে। 


আদা য়ী কক ত 
৪১৯১১৪১৪১১০ ০০২ 


স্থানেজাব-মিঠ ভি, 
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস - 


{| 





বোস্বাই শাখা৷:_পে টি ট্‌. বিন্ডিং, হর্ণবি রোড 


হরতাল 


ফোন ৮ কীলঃ ৬৫৭৮ 
পভ ও 


চি 


‘আৰ্থিক জগৎ 





কলকারখানা শ্রমিকের সংখ্যা 
| বৃদ্ধি 


ইত্ডিয়ান লেবার গেজেটের আগষ্ট সংখ্যায় 
.কলকারখানাসবৃহে শ্রমিক নিয়োগের হার সম্পর্কে 


যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় * 


যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে প্রত্যেক প্রদে- 
শেই কলকারখানায় শ্রমিকের . সংখ্যা .. বৃদ্ধি 
‘পাইয়াছে। . বোদ্বাইএর বৃদ্ধির হারই সর্বাপেক্ষা 
বেশী। তথ্যাদি দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, 
১৯৩৮ সালের পর হইতে পভর্ণমেন্টের কার- 
_ খানাসমুহে . শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। 
সরকারী সমরোপকরণ নির্মাণ কারখানাসমূহে 
১৯৪০ মালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৯৯৯০ জন ) 
১৯৪১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৭৪৪৮৮ 
জনে দীড়ায়। ১৯৪১ সালে সরকারী রেল কার- 
খানাগুলিতে শ্রমিকের স্ধ্যা ছিল ৬৯০৯৮ 3 এক 
বৎসর পুর্বে, অর্থাৎ ১৯৪০ লালে উক্ত সংখ্যা ছিল 
৬১৪৫৪ । এতদ্যতীত যুদ্ধের ফলে বেসরকারী 
'. কলকারখানাতেও শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
. ১৯৪১ সালে কাপড়ের কলশুলিতে €,৯৩৭০৭ জন 
শ্রমিক কাজ করিত, তন্মধ্যে এক বোষ্বাই প্রদেশেই 
ছিল ৩,৬৪১৭৭ জন। ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা দেশের 
পাটকলগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮৪৬৮১ । 
যুদ্ধের ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে । ১৯৪০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানাসযূহে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৫৮৬৬৫, 
১৯৪১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২০৪০৫৬ হয়। 
১৯৪১ সালে তামাক শিল্পে ২৯৩৭১ শ্রমিক নিয়ো- 
7ছিত ছিল। ১৯৪০ হইতে ১৯৪১'পালের মধ্যে 
রাসায়নিক শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৫০ গন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট হিসাবে দেখা যায় স্থায়ী 
। কান্ডে বিভিন্ন ধরণের কলকাঁরখানায় শ্রমিকের 
সংখ্যা ১৯৪০ সালে ছিল ১৩ লক্ষ ৭৯ হাজার.৮৯৬) 
১৯৪১ সালে উহা বৃদ্ধি প্রা হইয়া ১৬ লক্ষ ৩০ 
হাজার ৮৪৮ হয়। যে সকল শিল্পে পুরা বৎসর 
কাজ না হইয়া বৎসরে কয়েক মাস মাত্র কাজ হয় 
সেই সকল শিল্পে ১৯৪০ সালে মোট ৩ লক্ষ ৫৪৪৩ 
শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। ১৯৪১ সালে উহার 
সংখ্যা ১০ 5 পায়। 






ক্ুমিলা ২২. ক্যানিং ফট রর পৃষ্ঠপৌষক- শ্রীন্রীযুক্ত মহারাজ! মাণিক্য রা 
কলেজ ট্রাট শাখা--৬৬নং কলেজ গ্রাটে খোলা হইয়াছে। '% নয কে, ANE I 
শ্যামবাজার শাখা টু [| সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠান iM 
১৪০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্টরীটে খোলা হইয়াছে। 8 £ চীফ অফিন---আগরতলা, ত্রিপুরা গ্রেট 
$ অন্যান্য শাখ ff কলিকাতা অফিস-_১১নং ক্লাইভ রো। 
j কোর্ট, *ি §l ভ্রাঞ্চ ও সাবত্ৰাঞ্চ .. 
কুমিল্লা শলচর, জিলেট, শিলং, বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ। 
টা করি টুল, তিন | শতকর! ১০২ হিসাবে ডিভিডেণ্ট দেওয়! হয় 
|: সুকিয়। ছাতক, র গজ, ম্যাঃ ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার ব্রজেজ্দরকিশোর দেববর্মমণ 


আলানসোল, বর্ধমান ও খুলনা । 





যুদ্ধ শিল্পের কার্যে রৌপ্যের চাহিদী 
বৃদ্ধি : 


টি হওয়ায় যুদ্ধ 


সংশ্লিষ্ট কতকগুলি শিল্পের অন্ত আমেরিকা হইতে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টকে ৩০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য পাঠান 
হুইয়াছে। এই রৌপ্য ব্যবহারের ফলে অনেক 
তাত্র বাচিস্না যাইতেছে । উহা আবার অস্ত্র তৈরীর 
কাজে লাগাইবার জন্য আমেরিকার পাঠান হই- 
য়াছে। এই সকল রৌপ্য যুদ্ধের পর মাফিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ট্রেজারীতে ফেরৎ দিতে হইবে! 


বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান সরকারী ব্যয় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদধপূ্র্ব শেষ বৎসরের অর্থাৎ 


১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারী ব্যয়ের সহিত যুদ্ধকালীন ' 


১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয়ের একট! তুলনামূলক 


. তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 


(১৯৩৮-৯ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে ) 


গ্রেট বৃটেন গুণ 
' কানাডা । ৬ ৮ 
অষ্ট্রেলিয়া ৮ * 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০. ৮. 


জার্মানী ও জাপানে ১৯৩৮ সালের বনু পূর্ব 
হইতেই সামরিক প্রস্তুতির অন্ত সরকারী ব্যয়ভার 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ছুই দেশের সরকারী 
ব্যয়ভার (উপ্রোক্ত ছুই বৎসরের তুলনামূলক 
হিসাব অনুসারে ) বর্তমানে তিন গুণ ধাড়াইয়াছে। 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুইডেন ও ছুইটজার- 
ল্যাণ্ডের ব্যয় এখন অন্যন তিন গুণ। 


মা্িণ যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোৎপাঁদনের 
পরিমাণ বদ্ধি 


রাষ্ট্র সভ্বের বুলেটিনে প্রকাশ, ১৯৩৯ সালের 


মার্চ মাসের অবস্থার তুলনায়: বর্তমান বৎসরের . 
, প্রথমে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার শিল্পোৎ- 


পাদনের পরিমাণ মথাক্রমে শতকরা ৯০ এবং ১৫৪ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আক্রয়ারী- 
জুন মার্সের তুলনায় ক্যানাডার ক্ষেত্রে বর্তমান 
বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত শিল্পকারখানা- 
সমূছে শ্রমিকদের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৯৫ 


* এবং ৭৪ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। 


অক-জি 


| গোলাঘাট (আসাম) ব্ৰাঞ্চ ও মু রাহ সাব-ত্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে । 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, -১৯৪৩ 


বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয়ের 
. পরিমাণ 
বেৰি যুধ্যমান দেশের মোট সরকারী ব্যয়ের 
কি পরিমাণ যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত হইতেছে 
তাহার হিসাব এই £ 


(মোট ব্যয়ের শতকরা ) 





'মার্কিন যুক্তরা্র কিঞ্চদিবিক ৮০ ভাগ 
কানাডা এ 
প্রেট বৃটেন নি তত 
' , পান: প্রায় ৭৫ ভাগ. 
ফিনল্যাগড 22 _ 19 2 
সুইটদারল্যাপ্ড কিঞ্দিধিক ৭* ভাপ 


উপরোক্ত সরকারী ব্যয়ভারের "কি পরিমাণ 
কর বাবদ আয়ের দারা মিটান হইতেছে নিয়ন- 


- লিখিত হিসাব হইতে তাছার একট! মোটামুটি 


ধারণা করা যাইতে পাবে £ 


(১৯৪১-৪২ সালে ) 
দেশ | কর-প্রাপ্ত 

জাপান শতকরা ২০ ভাগ 
' ফিনল্যাণ্ড ‘9 ৪০ ভাগ 
'মািন যুক্তরাষ্ট্র: ৮ ৪১ ৮. 
গ্রেট বুটেন » ৪৮) 
ম্থইটজারল্যাণ্ড রী to. ৮ 
নিউদ্রিল্যাও ষ্ঠ ৮০৪৮ তল 
আর্ছ্েপ্টাইন ্‌ ৭০ El 
ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন ব্যয় নির্বাহের নীতি 


u 


ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন সুবিপুল ব্যয়ভার কিরূপ 
ভাবে নির্বাহ করা হয় তাহার সহদ ও সংক্ষিপ্ত 
হিসাব এই যে, অর্ধেক ব্যয় ট্যাক্স বা করের দ্বারা 
মিটান হয় এবং বাকী অর্দেক খণের ধ্বারা। খপের 
মধ্যে স্বল্পমেয়াদী খপ অর্ধেক এবং দ্রীর্ঘকালের 
মেয়াদী খণ শতকরা ৩ ভাগ । 


সিন্ধু ও বোম্বাইএর মধ্যে একটান। রাস্তা 


শিন্ধু ও বোদ্বাই সহরের মধ্যে গমনাপমনের 
সময় ও দুরত্ব ঘুচাইবার উদ্দেপ্তে একটি একটান। 
প্রশস্ত পথ তৈরী হইয়াছে। এই সোজা পথ 


'বাদিন হইতে সুরু হুইয়া গুত্ররাট হাইওয়েতে 
. মিশিয়া বোম্বাই গিয়াছে । ’ 











পুত্ৰ! ভিনও 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


গ্রেট রটেনের গত চার, বৎসরের 


সামরিক ব্যয় 
"পাউণ্ড 
১৮২ কোটি 
৩৮৮ 
৪৭৮ " 


সাল 
১৪৩৪-৪০ 
5980-8১ 
১৭৪ ১৪২৬ 
১৯৪২-৪৩ ৫৬৮ পি 
বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ লালের 
“অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭8 কোটি পাউণ্ড । 


"১৯৩৮ সালের পর যে পণ্যযূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে 


এসেই বিষয় বিবেচনা করিয়া সেই অন্থপাতে এই 


"কৰয় বৎসরে সরকারী ব্যয়ভার চার পাঁচগুণ বৃদ্ধি 


' 
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পাইয়াছে। 
ইৎলণ্ডে বিগত ও বর্তমান 'মহাযুদ্ধে ' 
. জীবনযাত্রার ব্যয় - 
গত ১৯১৪-১৮ সাল ইংলগ্ডে দৈনন্দিন জীবন- 
“যাত্রায় অত্যাবস্থক দ্রব্যাদির পাইকারী দর শতকরা 
১২৫ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবার এতাবৎ 
“পাইকারী দর .শতকরা ৭০ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি 
্পাইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী হিসাব 
অনুসারে জীবনযাত্রার মান শতকরা ১০০ ভাগ 
“অর্থাৎ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবারের বৃদ্ধির 
হার সেই তুলনায় এখন শতকরা ৩* ভাগ। 
তেঁতুলের বীজ হইতে রংউৎপাদন 
ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কতৃক প্রকাশিত. এত 
‘ইত্তাহারে প্রকাশ, তেঁতুল বীর্ঘ, খয়ের, রজন 
প্রভৃতি হইতে নান! ধরণের উৎকৃষ্ট রঞ্জন দ্রব্য 


প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল দ্রব্য অবধ্য 
“ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। jl 











আমরা সর্বপ্রকার শয়ার ক্রয় 
বিস্তুত বিবরণ 











বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস' 


লুলুচিনহ্ঞক্ষেক্ি লিনও 
“য়া ভিলাস হাউস” 
উট ষ্কোয়ার, কলিকাতা। 
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|||. কোম্পানী আরস্তের 'কোম্পানী:আরন্তের উই বদর মধ্যেই, অংশীদারগণ . 
জভ্যাংশ স্বরূপ শতকরা ১৬২ টাক! ফেরৎ পাইয়াছেন। . 





ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি 


আমাদের “মাছলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে” পাইবেন। 
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুন। কপি পাঠান হয়। 


আর্থিক জগৎ 

গুত্ুস্কগ্সন্ব্রি্ল 
লোকবাহুলেযর আতঙ্ক- গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ 
্রশ্নিত।: প্রকাশক £ শতাবী গ্রন্থমালা প্রদর্শিকা, 
৯ ওয়াটারনু ট্রী, কলিকাতা । মূল্য এক টাকা। 
আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচনা লিখিবার পূৰ্বে 
উহার প্রকাশক ও সম্পাদকদের আমরা বন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । দেশ-বিদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান 
শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি হইতে সারবস্ত সংগ্রহ করিয়া 
সাধারণের বোধগম্য ভাবায় তাহারা যে “সিরিজ” 
বাগ্রস্থমালা বাহির করিবার প্রচেষ্টায় হাত দিয়া- 


ছেন তাহা কতকাংশে সাফপ্যমপ্ডিত হইয়াছে এবং 
শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিলে 


'তথ্যজিজ্ঞানু ও তত্তবপিপাস্থ পাঠকমহলের' যথেষ্ট 
উপকার করা হুইবে। 


“লোকবাহুল্যের আতঙ্ক” 
উক্ত গ্রন্থমালার অনস্তভূক্ত। ইতিপূর্কে বিভিন্ন 
বিষয় লইয়া লেখা ছয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্ত হইতেছে ভারতের 
জনমংখ্যা বৃদ্ধির সমন্তা। ভারতের তথাকথিত 


'লোকবাহুল্য আদৌ একটা সমস্তা কি না সেই 


বিতর্কমূলক প্রশ্ন লইয়া রবীন্দ্রবাবু শ’ খানিক পৃষ্ঠা- 
ব্যাপী জ্ঞাতব্য অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়া- 
ছেন। তাঁহার প্রতিপাত্ত বিষয় এই যে, আসল 
সমস্ত! লোক বৃদ্ধি নয়। রাজনৈতিক শ্বাধীনতার 
তথা ব্যাপক অর্থনৈতিক ' অত্যুরতির প্রধান বাধা 


দূরীভূত হইলে এ দেশকে লোকসংখ্যা, লইয়া 
মাথা ঘামাইতে হইবে না। ভারতে অনাবাদী 
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হেড অফিস--৩ুনং ম্যাঙ্গো লেন, ই 
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মির উৎপার্দিকা' শক্তি বাড়াইবার সম্ভাবনাও 
পরিলীম। রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্ত 
শাঁসকশ্রেণীর করেকটি স্বার্থের প্রতিবন্ধ বলিয়াই 
কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 


, উপায় উপকরণের যথোপযুক্ত প্রয়োগ হুইতেছে 


না। তাহার ফলে দেশের দারিজ্র্য ঘুচিতেছে 
না।.. এক কথায় দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির 


সর্বপ্রকার শক্তি ও সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ভারত 
“যে তিমিরে সেই তিমিরে”। লেখক লোক- 
বাহুল্য আতঙ্ক অহেতুক প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 
কেবল ইচ্ছা ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন 
নাই | প্রচুর তথ্য-তালিকা উদ্ধত করিয়া 
তুলনামূলক বিচার বিশ্লেবপের সাহায্যেই তিনি 
ভারতের লোক-বৃদ্ধি সমন্তকে বিদেশী মতলববাক্ 
পু'জিবাদীদের এবং শুভেচ্ছাপ্রণোদিত অথচ ল্রাস্ত 
জাতীয়তাবাদীদের চীৎকার বলিয়া অভিহিত 
করিতে চাহিয়াছেন।* তিনি ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিভিন্ন উন্নতশীল রাষ্ট্রের লোকবল 
বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের বৃদ্ধির তুলনামূলক তথ্য. 
উপস্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার প্রায় সকলের অপেক্ষাই কম। অতএব 
জন-বাহুল্যের আতঙ্কে লইয়া মাথা না.ঘামাইয়া 
জন-মুভ্তির আন্দোলনের প্রক্কত সমাধান খুজিতে 
হইবে। লেখকের প্রচ্ছনর অভিমত যেন ইহাই। 
পুস্তকের সকল মতামতের সহিত সকলে একমত 
না হইতে পারেন, কিন্তু উহা যে একখানি সুখপাঠ্য 
অথচ ‘তথ্যবহুল পুস্তিকা তাহাতে বোধ হয় কেউ ' 
আপত্তি জানাইবেন না। পাঠকমহলে পুস্তক 
খানির সমাদর হইলে অনেক খুশী হইব। 


রাজসাহী, বালী, বগুড়া 
ও ক্রঞ্নগর 
' গউ--১৩ই আগষ্ট তারকেশ্বর শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে ॥ 

| “ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এস, কে, চক্র 





স্থাপিত ১৯৩৫ 








ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্দ কোৎ লিঃ 

স্তাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের 
“গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
, বৎসরের কার্য্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের ছিসাৰ সম্প্রতি 
আমর! সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বাধিক 
কাৰ্য্য বিবরণীতে বীমা প্রতিষ্ঠানটির ক্রমোর্নতির 
স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া আমরা গ্রীত হইয়াছি। 
আলোচ্য বৎসরে স্তাশনাল ইনসিওরেন্স ৬ হাজার 


৭১১টি জীবন বীমার নূতন প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, 


তন্মধ্যে শেষ্‌’ পর্যন্ত কোম্পানী € হাজার ৮২৬টি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মোট গৃহীত নূতন 
জীবন বীমার পরিমাপ দীড়াইয়াছে ১ কোটি ৪১ 
- লক্ষ ২২ হাজার টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে স্তাশনাল ইনসিওরেন্দ 
কোম্পানী লিমিটেভের প্রিমিয়াম বাবদ মোট 
আসরের পরিমাণ হইয়াছে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাঁকা। 


উক্ত বৎসরে কোম্পানীর নিকট মৃত্যুজনিত জীবন - 


বীমার দাবীর পরিমাণ ধীড়াইয়াছে ১* লক্ষ ৮৪ 
হাজার টাকা এবং পলিসি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় যে 
দাবী হইয়াছে তাহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৮ 
লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। কোম্পানীর, জীবন বীমা 
তহবিলের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরের প্রথম 
ভাগে উবার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮১ 
হাজার টাঁকা। অর্থাৎ জীবন বীমার তহবিলে 
উক্ত বৎসরে ১৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আয়কর বাবদ দেয় 
অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন 
প্রকার দাদনের সুদ বাবদ আয়ের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ১৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাক! । কোম্পানীর 


ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ' 


২৫'৪ ভাগ। যুদ্ধের বাজারের দুর্ম্ম ল্যতার কথ৷ 
বিবেচনা, করিলে, বিশেষ করিয়া আলোচ্য বৎসরে 
নানারূপ আতীয় ও. আন্তর্াতিকে বিসংবাদ ও 


বিপর্ধ্যয়ের কথা শ্বরণ রাখিলে, ভ্াাশনাল ইন- 


সিওরেক্সের উক্তর্ূপ ব্যয়ভার যে বেশী নহে এবং 
উচ্থা যে সুষ্ঠুভাবে সুদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উক্ত, বীমা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ আলোচ্য 


বৎসরের জন্ত উহার অংশীদারপণকে শতকরা! ৬২ 


টাকা হিসাবে (আয়করমুক্ত ) লত্যাংশ প্রদানের 
প্রস্তাব করিয়াছেন। 

উক্ত বাধেক কার্্যবিবরধীতে গত ১৯৪২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রাশনাল ইনসিওরেন্স 
কোং লিঃ-এর হাতে মোট দায় দেখান! হুইয়াছে 
৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। উক্ত প্রকার 


দায়ের বদলে ও তারিখে কোম্পানীর হাতে যে" 


সম্পত্তি ছিন্ন তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 


নিয়রূপ £-_ভ্ীবন বীমা তহবিলে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ 
৬০ হাজার টাঁকা) কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, 
ভিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ১২ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; 
জীবন বীমা বিভাগের চলতি আমানতে 
২৪ হাজার টাকা ; হাতে ও ব্যাক্কে অমা ১৮ 


হাতার টাকা। উপরে প্রথম দফায় উল্লিখিত 
জীবন বীমা! তহবিলের ৪ কোটি ১৩ লক্ষ 
৬০ হাজার টাকার মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ১৫ লক্ষ 
টাকা ; কোম্পানীর পল্লিসি বন্ধুকে ৫৩ লক্ষ টাকা; 
কোম্পানীর কাগজে, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যাল, 
পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবেধার ইত্যাদিতে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ 
৭৯ হাজার টাকা । 

উপরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে স্থাশনাল ইন- 
শিওরেন্ল কোম্পানী লিমিটেড যে একটি উন্নতি- 
শীল ও নুপরিছালিত বীমা প্রতিষ্ঠান তাহাতে 
স্নেহের অুবরাশ থাকে না। , 


রাসস্তী প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স 
কোং লিঃ 

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে "আর্থিক জগতের” 
কোম্পানী প্রসঙ্গে কতিপয় প্রোভিডেণ্ট বীমা 
কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল সম্পর্কে একটি 
সংবাদ প্রকাশ করা হ্ইয়াছিল। এ সংবাদে 
রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হুইয়াছে এমন কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকাও দেওয়া হয়। এই 
প্রসঙ্গে উপরোক্ত তালিকাভুক্ত বাসন্তী প্রোভিডেণ্ট 
ইনসিওরেন্সদ কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং 


ডিরেক্টর মিঃ বি বৃখার্জি আমাদের নিকট; 


সাধারণের অবগতির অন্ত নিয়োজ মৰ্ম্মে এক চিঠি 
প্রেরণ করিয়াছেন £-- 

“বীমা আইনের ৭০এ| ধারা অনুসারে ১৯৪২ 
সালের জন্ত কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বা সনদ, 
শরিনিউয়াল* করিবার উ্দেস্তে বাসন্তী প্রোভি- 
ডেপ্ট গত ১৯৪২ সালের ১৯শে মে তারিখে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দেয় ফী 'দমা রাধিয়া- 
ছিলেন। পরে গু বৎসরেরই ৬ই. জুন তারিখে, 
রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অন্ত ুপারিন্টেশ্ডেন্ট 
অব ইনসিওরেন্ন-এর নিকট যথারীতি এক 
আবেদনও প্রেরিত হইয়াছিল এবং ও দরখাস্তের 
সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত চালানও সংযুক্ত করা 
হইয়াছিল বলিয়া, আমাদের, ধারণা ছিল। কিন্ত 
১৯৪৩ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে উপরোক্ত 
সুপারিলটেণ্ডেট অর ইনসিওরেন্সএর নিকট 
হইতে আমরা এই মর্দে এর চিঠি পাই যে, ৭০ 
সনদ বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। তখন তদন্ত 
করিয়া জানিতে পারা গেল যে, আমাদের 
£ডেস্পাচএ-এর ভারপ্রাপ্ত ‘কেরামীর অনবধানতা- 
বশতঃ উপরোক্ত চালান যথারীতি দরখান্তের সঙ্গ 


সংযুক্ত করিয়া পাঠান হয় নাই। আমরা তৎক্ষপাঁৎ- 


সুপারিনটেণ্ডে্ট অব ইনসিওরেছ্সের নিকট 
আমাদের সনদ বাতিল করিবার আদেশ প্রত্যাহার 
করিবার জন্তজ অহ্ররোধ-পত্র প্রেরণ করি। ফে 
হেতু দেয় টাকা না দিবার দোষ আমাদের নাই, 
সেই হেতু আমরা আশা করি ইতিমধ্যে উক্ত- 
সুপারিনটেপ্ডে্ট আমাদের অনুরোধ রক্ষা: 
করিয়াছেন।” | 
ব্যাঙ্ক লিঃ 
বিগত লা সেপ্টেম্বর তারিখে দার্জিলিং- 


ব্যান্ধের শাকচী (ভামসেদ্পুর) শাখার উদ্বোধন 


হইয়া গিয়াছে ও জামসেদপুরের. চীফ. টাউন 
এড.মিনিষ্ট্রেটর কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্বকক 
চীফ একজিকিউটিভ্‌ অফিসার ' মিঃ জে সি' 
মুখার্জী এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। 
ব্যাঙ্কের জেনারেল স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন 
মুখাৰ্জী ব্যাঙ্কের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস' 
সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। 
কলিকাতা হেড অফিসের সার একাউন্টেপ্ট মিঃ টি 
পি চক্রবর্তী হুইটি সুন্দর গান করেন। ব্যাঙ্কের 
জেনারেল ন্ুপারিপ্টেখ্ডেপ্ট বিঃ এন যুখাজ্জী, 
'ডেভেলাপমেপ্ট অফিসার মিঃ এম ভৌমিক, হেড 
অফিসের একাউন্টেন্ট মিঃ জি সি চক্রবর্তী 
আগস্তকদের অর্ভ্যথনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ।, 
রাত্রি ৯ ঘটিকায় সভাপতির হৃদয়গ্রাহী অগ্টি- 
ভাষণের প্রর 'সভা ভঙ্গ হয়। অতিথিবর্গীকে 
জলযোগে আপ্যায্নিত কর! হইয়াছিল । 


বাজলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ইষ্টাগ কনক বে কোং লিঃ-_ডিরেক্টর- 
স্তার এ এইচ, গঞ্নভী। ঠিকাঁনা--১৯, ট্র্যাণ্ড রোড, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা ।" 
ইঞজিনীয়ার ও, কণ্টাররের সী 

ইস্ট কেস্ুয়াল৷ কোল কোং লিঃ--ডিরেক্টরঃ 
মিঃ. দেওয়ান বাহাছুর ভি ভি ঠন্ধর। ঠিকানা 
১৩৩, ক্যানিং দ্র, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলরন- 
২ লক্ষ €* হাজার টাকা। কয়লা, অভ্র ইত্যাদির" 
ব্যবসা । 

ছিরোজ ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কগ্‌ লি 
ডিরেক্টর মিঃ. অন্পদাপ্রসাদ দে) . ঠিকানা--২০, 
পল হট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ- 
টাকা। রঙ, এ্যালুমিনিয়াম পাউডার ও যন্ত্রপাতির: 
কাজকারবার্‌। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


জ্ষ্টস্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ_গত ৩১শে . 
চিলি লোক 
টাকা। স্‌ ১৯৪৩ 
০ ১০২. ্বীয়াল- 


মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক 


টাকা। ইপণ্ডা 

কর্পোরেশন লিঃ_গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক 

বংসরের দন্ত, প্রতি শেয়ারে ॥/* আনা । এষ্ট্রেলা: 
রি জিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের জঅন্ প্রতি সাধারণ শেয়ারে আয়করমুভ্ত- | 


৩7০ আনা। 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজা- 
রের অবস্থা পূর্বের সায় অপরিবর্তিত রহিয়া 
পিয়াছে। অর্থের প্রচুর স্বচ্ছলতা সর্বত্র আগের 
‘মতই পরিলক্ষিত হয। ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে চাহিবা- 
মাত্র পরিশোধের গ্রতিশ্রতিতে স্বল্প মেয়াদী ধরণের 
হুদের হার বোস্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ।০ 
আনায় ও ॥০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজার 
সম্পর্কেও কোনরূপ পরিবর্তনের কথা ভ্রানাইবার 
নাই। একটানা নিষ্রিয্তার ভাবই বিনিময় 
বাজারের এবমাত্র লক্ষ্যণীয় বিষয়। বাজারে 
এবার রপ্তানী বিলের যে কাকারবার হইতে দেখা 
গিয়াছিল তাহার পরিয়াণ এতই কম যে উচ! 
উল্লেখ না করিলেও চলে ।, 

সানি 
৮ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের অন্ত যে টেপার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৪৯ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে! মোট গৃহীত ৮ কোটি 
টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেগুারের গড়পড়তা সুদের 
হার শতকরা বাধিক ৮/৯ পাই ধাধ্য হইয়াছে । 

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর বোস্বাই-এ ব্লো 
১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাওডার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত 
কেন্দ্রে আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা 
টাকার ট্রেজ্বারী, বিলের টেগ্তার আহ্বান বরা 
হইবে। ধাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য. বলিয়া 
বিবেচিত হইবে. তাহাদিগকে আগামী ১৭ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত 
সর্ভ পূর্বের ন্যায় | 

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই ও কলিকাতায় 
বেলা ১১ ঘটিকা পৰ্য্যন্ত স্থানীয় রিজার্ভ 'ব্যাক্কের 
অফিসে বাঙ্গলা সরকারের বার মাসের মেয়াদী ৫০ 
লক্ষ টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেশারের জন্ত 
আবেদন গৃহীত হইবে। ' যাহাদের টেগার গ্রহণ- 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা দিতে ও 


. তাহাদের বিল লইতে হইবে । অন্তান্ত সর্ভাবলী 


৮ যথারীতি। 
আলোচ্য সপ্তাহের অন্ততম উবে বিষয় 
হইতেছে তিন টাকা দের প্রাদেশিক সরকারের 
খণপত্র। চারটি 'প্রদেশের গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত 
খ্বণ প্রহণের পরিমাণ ৭ কোটি: ৭৫ লক্ষ টাকা। 
তন্মধ্যে বোম্বাই ৩ কোটি £* লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব 
৬ 


২ কোটি ৫* লক্ষ টাকা, মাদ্রাজ ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা এবং মধ্যপ্ৰদেশ €* লক্ষ টাকা । কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট উপরোক্ত প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের যে খপ রহিয়াছে তাহার কিয়দংশ 


পরিশোধ করিবার জন্তই এরূপ খণ গ্রহণের ব্যবস্থা . 


কর! হইয়াছে । আঁগামী '১৪ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 
বেলা ১*টার পর হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
কলিকাতা ও দিল্ীন্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে 
দরখাস্ত ও টাকা গৃহীত হইবে। আবশ্যক 


পরিমাণ টাকা উঠিয়া যাইবার পর এ দিবস যে. 
‘কোন সময়ে বিনা নোটিশেই টাকা ও দরখাস্ত 


লওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা বায়, গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ৭৫৪ কোটী 
৬৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাক! ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার, 
পরিমাণ ছিল ৭৫৫ কোটা ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৬ কোটী ৬৭ 
লক্ষ ২৭ ছাঁজার টাকা ;' তৎপূর্বব সপ্তাহে উহার 


. পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটী ৩৩ লক্ষ €১ হাজার 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 



















আমাদের তেন জিনিষ ৪- 
ডাকব্যাক ওঃ 


টি রে 


|= 


গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ১২ লক্ষ 
টাকা? তৎপুর্ববর্ডী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৮ লক্ষ 
টাকা। উপরোক্ত সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তাস্ত 
ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬০ 
কোটী ৫৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা) তৎপূর্বর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬২ কোটী ৬৭ লক্ষ ' 
৭৪ হাজ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাপ 
ঈাড়াইয়াছে মোট ২৯ কোটী ৭ লক্ষ €০ হাজার 
টাকা, পূরবী সপ্তাহে, উহার পরিমাণ হইয়াছিল 
২২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রি্রর্ড ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও প্রাদেশিক 
লরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে. 
যথাক্রমে ৭৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৭৬ 
লক্ষ ৮৫ হাঁজার টাক? ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮২ লক্ষ ২৬ হাজার টাক! 
ও ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাছে বিনিময়*বাজারে রি হার 
বলবৎ ছিল £-- 





টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি $€?₹ পে 

' প্র দর্শনী ১শিঃ ৫ পে 
ভিএওমাস. , »  ৯শিঃ ৬৪২ পে 
ডলার € প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪৯ 
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fae প্রয়োজনে ৬ বার ক্লথ 
গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক রবার 
নিয়স্ত্রিত হওয়ায় 'আমা- ৪ হুট্ওয়াটার ব্যাগ 
দের কোন কোন জিনিষ ৬ আহস্‌ ব্যাগ 
তৈরী করা বর্তমানে Y 
স্থগিত আছে। স্বাভাবিক এয়াররিং . 
সময় ফিরে এলে আমরা € এয়ার কুশন 
আবার আগেকার মতই বালিস্‌ 
সে সব জিনিষ তৈরী alg | 
করতে এবং গ্রাহকদের € ওয়াটার প্রুফ 
2০967 হোন্ডল ইত্যাদি 
ৃ করতে পারব। ‘el 
এ 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়ার্কস 
(১৯৪০ ) লিমিটেড | 
হেড অফিস ও কারখানা £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণণ। 


শোরুম £১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্্রী, কলিকাতা । 
বোস্বাই ব্রাঞ্চ :-৩৭৭, হর্ণবী রোড, বোদ্বাই ৷ 
১০০০৩০৩১০১১ ২১৯ 


8৫8 


কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যতাগ পর্য্যন্ত কলিকাতার 
শেয়ার বাদারে মোটাযুটিভাবে স্থির ভাব লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। কাপড়ের কলের চাহ্দাটাই কিছু 
বেশী ছিল। পাটকলের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ের 
পরিমাণ খুব বেশী ন! হইলেও বাজার তেণী ছিল। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ারের বিশেষ কোন 
আকর্ষণ দেখা বায় নাই। চিনির কলের শেয়ার 
বাজারে স্থির ভাব বলবৎ ছিল। সপ্তাহের শেষের 
কয়েকদিন বাজার মন্দা হইয়া পড়ে। ইতালীর 
বিনাসর্ডে আত্মসমর্পণ এবং পরবর্তী ঘটনাবলী 
দৃষ্টে অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, শীঘ্রই 
হয়ত যুদ্ধ শেষ হইয়া ঘাইবে, তাই ক্রেতা বিক্রেতারা 
যেন অপেক্ষা করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে 
চাহে বলিয়া, মনে হইতেছে । তবে সপ্তাহের 
শেষের তিনদিন পাটকলসঁমৃহের শেয়ার বাজারে 
আবার কর্ম্ম চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 
' আলোচ্য সপ্তাহে. কোম্পানীর কাগজের ক্রয় 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় 
নাই। ৩1০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর 
ছিল ৯৭২, মেয়াদী খণ পত্রের বিকিকিনিও খুব 
বেশী হয়, নাই, মুল্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। ৩২ সুদের (৯৬৩৪৫) 2/০, 
৩২ "সুদের (১৯৪৯--৫২) ১০০৭৯, ৩২ সুদের 
ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ১০২৫০, ৪২ সুদের 
". (১৯৬০-৭০ ) ১৯১৩/০, ৫৯ সুদের (১৯৪৫- ৫৫) 
১০৬%০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক, 


কোম্পানীর কাগজ ও ন) 


সরকারের খপ পত্রের মধ্যে, ৩৬ সুদের, ১৯৫২, . টং 


ইউ, পি লোন ৯৯৮,/* দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। | 
বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং মধ্যেপ্রদেশ এবং 
বেরারের গরর্ণমেণ্ট কর্তৃক মোট ৭ কোটী ৭৫ লক্ষ 
টাকার খণ গ্রহণ করা হুইবে বলিয়া ঘোষণা করা 


হইয়াছে । 
ডিবেঞ্চার 

৫২ সুদের বাসস্তীকটন ১০৪৯ ।: বিভিন্ন 
কোম্পানীর প্রেফারেধ্স শেয়ারের . ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে খুব বেশী না হইলেও 
দর পূর্বববৎ ছিল । হেস্টিংস-_-১৫০|০, ছকুমচাদ-_ 
১৭১৬ নর্থক্রক--১৫৫২, ফিনিশন_-১৮৪২ দরে 
ক্রয় ১৮৪ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ' 


আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় 


খুব বেশী হয় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_-১৮৪২]০ 

€ সম্পূর্ণ আদায়ীক্কত ), রিজার্ভ ব্যাক্ক_-৯২০২ ইউ- 

নাইটেড কমার্শিয়াল ১৬২২, সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ৭৩০ 
আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

কাপড়ের কল 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের ' কলের শেয়ার 

বান্ধারে বেশ তেজীর ভাব লক্ষ্য করা পিয়াছে। 

কিন্তু বোম্বাই বাজারে মন্দা আরম্ভ হওয়ায় সপ্তাহের 

শেবের দিকে কলিকাতার বাজারেও মন্দার সুচনা 

' হয়। বাসন্তী কটন--১৪%০, বেনারস কটন--১৪--.৪ 





আর্থিক জগৎ 


কানপুর টেক্সটাইল--১৩৯, ভাঁনবার ২৭৯২, এলগিন 
স__৭৯০, কেশোরাম-_-১৫%০১ নিউ ভিক্টো- 
রিয়া! ৮০ আনা দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 


কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে 


‘স্থির তাব বলবৎ ছিল । ' বেল, ৪৮৫২ ৰোকারো! 


এণ্ড রামগড় ২২1৯, বরাকর, ১৮৮৮০, সে্টণল কার- 
কেন্দ_-১৭%০, ধেমোমেইন ১৫২৬ ইকুইটেবল 
৪1০, কাট্রাস-ঝরিয়! ৪৩০, নিউবীরভূম ২৩০, 
রাণীগঞ্জ- ২৭২, সাউথ করণপুরা ৬৩/০ দরে ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে। 


কয়লা সরবরাহ পাইয়া অধিক সংখ্যায় 
পাটকল আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে__এই 
সংবাদের পর আলোচ্য সন্তানের প্রথমদিকে পাট- 
কলের শেয়ার বাজ্জারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা 
গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে পাটকলের তবিষ্যত 
উজ্জলতর হুইবে এই ধারণা লোকের মনে স্থান 
পাওয়ায় সপ্তাহের শেষের দিকে বড় বড় 
পাটকলগুলির শেয়ারের চাহিদা কিছু বুদ্ধি 
পায়, বিকিকিনিও কিছু পরিমাণ হুইয়াছে। 
আদমজী ৩২০০, ..ফ্যাংলোইত্ডিয়া ৩৮৮৯, বালী 
॥ ৩৪৭ বেলভেডিয়ার ৫০০, বরানগর ১৫৭০, 
টাপদানী ২১৬৯ ক্লাইত, ২৭0০, হুকুমটাদ ২৬৫০, 
হাওড়া ৬১/৯ ক্তাশনাল ২৭৫০, নদীয়া ১০০৩ ঘরে 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

ইঞ্জিনিয়ারিং . 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইপ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
টাল কর্পোরেশনের শেয়ারের বিশেষ চাহিদ। দেখা 
যায় নাই। ভিত ৩৮১, ২৬৪০ 


ফোন ঃ কলি £ ৪১০১ 


হেড অফিস--৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
বিশিঃ ডিরেকটার বোতপারচালিত গত জার প্রতিভীন।: 


প্রতি ১০০০২ টাকার পেন্সন 


অন্যান্য নুতন ক্কীমের জন্য 


ব্রাঞ্চ :-ঢাকা, চাইবাস। (9. ম.'8.) 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 


আনা, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং +দ*, জেসপ এগু 
কোং ২০/০, ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আররণ ১৪/০, 
বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮৬০, যার্শালস্‌ ৩/০, ক্কাশনাল 
আয়রণ এণ্ড টীল ১৩%০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। 
চিনির কল 

আলোচ্য সপ্তাছে পূর্ব সপ্তাহের মত চিনির 
কলের শেয়ারের চাহিদা বলবৎ ছিল এবং হূল্যও 
কিছুট! বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে। 
বলরামপুর ১৪/০, বেলন্ন্দ ১১৯০ কেক এণ্ড 
কোং ২১৮৩০, কানপুর ৪০প০, নিউসাভান ১৯৪৮০, 
প্রভাপপুর ১৮৪৮৯, ইউ পি সুগার ৩৮ 
ত্বারভান্গা ২৬০, সমন্তিপুর সেপ্টাল ১৯৬ 


" শ্তলপুর ৩০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে । 


চা-বাগান 

দর চড়তি থাকা সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে 
চা বাগানের শেয়ারের বিকিকিনির পরিমাপ খুৰ 
বেশী হয় নাই। বিশ্বনাথ ৩৯৬, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
১৪৮০১ ছাতিক্ষীড়া ২৭০, তেজপুর ১৫৭/০ দরে 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

কাগজের কল 

চিটাগড় পেপার ২৫০, ইত্ডিয়া পেপার পাল্প 
১৯২২২, ষ্টার পেপার “২১।০ জ্ীগোপাল ২২৬, 
ওরিয়েপ্ট ২৮৩০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে । 


বিবিধ 
ব্র্মাকর্পোরেশন ৩৮০, ইন্ডিয়ান কপার ২৪০, 
এ্যানুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১৯1৮০ অসাম স ৪8/০ 
বি, আই কর্পোরেশন ৬1/০, ইতিয়ান স্তাশনাল 
এয়ার ওয়েঙ্ ১৮০, মেদিনীপুর অমিদারী ৯২০৯ 
আনা দরে 2 হরাছে | 
PE ঠি হয রাহা হত 


লিঃ. 


টেলিগ্রাম £ পকিয়ারিং 





২,০০২ টাক। পাওয়া বায়। 


আজই পত্র লিখুন $= 


(৪. N. R. ), 


বাইর (0.2: P. ) দীঘিরপার (ঢাকা ), অ আলারিয়া (ফরিদপুর )। 


করসে 


তি হল সু 


টি মা 


স্থাপিত-_১৯২৮ 
ফোন : সিলেট ১৭ 





| 


বিহত বিবরণর জন জেনারেল ম্যানেজারের নিকট 





১০১০০৬১৬০৩২ টাক 


৫,৫০ ০5০৬৯ 2) 


৩,0০০,০0০ 8 


৫০? ৯০০১৩৬২২ 28 
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১৩ই সেপ্টে্বর, ১৯৪৩ ] 
* এ লপ্তাহের শেয়ার বাঙজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 


হইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ২রা সেপ্টেম্বর _- 
-৯৭/০ ) শুর1-:৯৭/* ) 8ঠ1২-৯৭1০ ৯৭%০ ; ৭ই-_- 
৯৭২ 3 ৮ই--৯৭/%| ৩২ সুদের খণপত্র (১৯৫১- 
€৪) হরা সেঃ ৯৯৪৩০ ; ৩রা--১০০।০ 3 ৪ঠা-- 
৯৯৪৩/০ 3 ৭ই---৯৯৭/০। ৩২ সুদের ডিফেন্স 
লোন (১৯৪৯-৫২) ওরা সেঃ_-১০০৪%০ ; ৬ই-- 
৯৯৮০ | ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগজ &ই সেঃ 
১৮৩০ ) ৭ই--৮৩%০। ৩৯ সুদের ডিফেন্স বওস্‌ 
(১৯৪৪) ভই সে_-১০২২ ১০২০) ৭ই--১০২1০। 
৩২ সুদের ইউ পি (১৯৫২) ভই লেঃ_-৯৯৪০০। 
-৩৭ সুদের খণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ৮ই সেঃ-:৯৯]৩/০ । 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ, ২রা সেঃ--৯৭%০ 
৯৬৪৩০ ৯৭৯ ) ওরা--৯৭%০ ৯৭৩/০ ৯৭1০ ) ৪ঠ1-_. 
৯৭৯ ) ৬ই--৯৭২ ৯৭৩০ ৯৬৪৬৩ ৯৭২ ৯৭৮০ ; 
শই--৯৬৪৮০ ৯৬5৩০ ৯৭৮০ ৯৭২) ৮ই--৯৭৮৪ 
-৯৭২ | ৪২ সুদের খণপত্র (১৯৬০-৭০) ৭ই সেঃ 
১১০॥/০ ; ৮ই-+১৯১৩/০। ৫২ সুদের খপপত্র 
,(১৯৪৫-৫৫) ২রা সেঃ--১০৬%০ | 


ডিবেঞ্চার 


€1ৎ সুদের . (১৯৪২-৬১) বাসন্তী কটন ২রা 
,সে১7১০৩৪৭০ ; 8ঠ1--+১০৪২ ১০৪৪০ | 
ব্যাঙ্ক 
সেন্ট ব্যাঙ্ক ২রা সেঃ-_৭৩॥০। ইম্পিরিয়াল 
(সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত) ৪ঠা সেঃ_-১৮৩৫৭ ; এ (কটি) 


৭ই--৪8৭ ৪৪৮২। রিজার্ভ ২র! সেঃ_-৯১৯]০ 


১২০২ 7 ৬ই--১২*২ ১২০০ 5 ৭ই--১২০॥০ ১২১২ 
১২১০ )৮ই--১২০২। ইউনাইটেড কমাশিয়াল 
ইরা সেঃ+১৩॥০ ১৫৮০; ৩রা-১৪1০ ১৫1০) 
-৪ঠ--১৪দ০ ১৫২ 3 ৬ই--১৪৪০ ১৬৯ $ ৭ই--১৫৯ 
১৫1০) ৮ই--১৫1০ ১৫7৩ । 


ইলেকৃটি,ক 
কটক ৮ই সেঃ--১১1৮০ | . পাটনা ওরা সেঃ 
১৬।%০। ইউ পি হরা সে-২১৮]০। 
পবা ভ্ৰতেত্ৰতী | 


সেবা ব্রতে ব্রতা 


| fag 


| ভ্যান লিমিটেড) 


(টব. পিং, হাওড়া-ত্রিজ এপ্রোচ 


ক্যানিং ঠ্রীটের সংযোগ স্থলে 
ফোন কালি: ৩৪৬ 


UES ELEN nl 
ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাক! 


ধার দেওয়া হুয়। 


. চুরুলিয়া খরা সেঃ ২13 


্ লি 
৮: পত্র 


আর্থিক জগৎ 


কয়লার খনি 
বড়বনী রা সেঃ-_২২। বেঙ্গল, ৭ই সেঃ 
৪৮৫২ ৪৮২২ 3. ৮ই--৪৮৬২। ভালগোরা হরা 
সে--৮৩০ ৩রা--৮০%* ; 8ঠ1--৮1%০ 
৮4৩/০ 3 ৬ই--৮1/০ ৮1৮০ 3) 18— ble ৮1৮৯ ) 
৮ই--৮1/০ ৯২ ৮৪৩০ | বোকারো এণ্ড রামগড় 
ভই সেঃ ২২1০ ) ৭ই-_২২1/০ ২২দপত 3 ৮ই-- 
২৩০ ৯৪২ । বড় ধেমো ৮ই সেঃ--৭/* ৭1০ 
৭1৮০ | বরাকর ২রা সেঃ-_১৮৷০ ১৮৮০ 5 তর! = 


৮1০ 3 


১৮1/০ ১৮/০; 8ঠা--১৮/০ ১৮1৮৯) 
৭ই--১৮1০ ১৮1৮০) ৮ই--১৮৭৮০ ১৮৪১০ | 
সেন্টাল কুরকেণ্ড ৮ই সেঃ--১৭৬০ ১৭*। 


৮ই--২* ২1৮০ 
দেওলী হর! সেঃ_-১০৮০ ১০।০। ধেযো মেইন 
ওরা সেঃ--১৪%৩/৭ ) ৭ই--১৪।৩/* 7) ৮ই--১৪০৩/৭ 
১৫২1 ইষ্ট ইণ্ডিয়া ভই সেঃ__২৪৩/০ ২৪1৮০) 

৮ই --২৪৪০ ২৪৮৮৩ | একুইটেব লৃ হর! সেঃং-- 
শুরা_-৩৯]০ ৪* 3 ৬ই-_-৩৯॥০ ; ৮ই-- 
৪৫৩০ । জৈন্তি সেণ্টাল রা সেঃ 
২১০ ) ৬ই-_২$৬০। কালাপাহাড়ী খরা! সেঃ 
১৬/০ ১৬৯ ৬ই--১৬৭ ১৬৮০ 3 ৭ই__ ১৬/০ 
১৬]০ ) ৮ই-_১৬|০। কাত্রাস বারিয়া খরা সেঃ 
৪২৮০ ; ৬ই__ ৪২৮০ $৮ই__৪৩1* ৪৩1৮০ ৪৩০ । 
মঞ্ডুলপুর ওরা সেঃ-+১৪৩/০ ১৪1%০ ) ৮ই-_-১৪1%০ 
১৪॥০। নাজীরা হরা সেঃ-১০৮৯ 5 ওরা 
১০৮৩ ; ৬ই-_-১০৮%০ 5 ৭ই_ ১০০ ১০1০ ৮ই-_ 
১০%০ ১০]/০ | নিউ বীরভূম ২রা সেঃ--২১৫৮০ ; 
৪ঠা--২১।০ ২২০৮/০ $ ৬ই--২২২ 3 ৭ই--২২%০ 
২২৩০ ; ৮ই--২২৪* ২৩৷/* | নিউ বাশদেবপুর 
৮ই সেঃ--৩৭দ০। নর্থ দামুদীয়া ৮ই সেঃ--৭॥০ 
৭৩ । ওগুল ২রা সেঃ--১৪1৩/০ ১৪০ | পাশিয়া 
৮ই সেঃ--৪২1 পেঞ্চ ভেলী এঠা সেঃ-_-৪২%০ 3 


Bos $ 
৪০1/০ 


৭ই--৪৩%০। পিওর শীতলপুর ওরা সেঃ 
১৮৬০ ১৮/০। সামলা হর! সেঃ-81/০ 5 তই 
৪1৯ 81/5 ) ৭ই-_৪1৩/০) ৮ই--৪1৬০ ৪1%০। 


সাতপুকুরীয়া এণ্ড আলানসোল শুরা সেঃ--২৭৮০ 
৩২১ ৬ই-_২৮%০ ) ৭ই--২৮৩০ 3; ৮ই--২৪৩০ 
৩/০। পিয়ারসোল ৬ই সেঃ_-£7/০ ৫1৮০) 
৮ই--৫॥/০ ৫85/০। শিবপুর ওরা সেঃ--৩২]০ 
৩২৪০ সিদ্দারেনী কোলিয়ারিজ, রা সেঃ__ 
১১৫1 সাউথ করণপুরা খরা সেঃ--৬/০ ৬৮০ ) 
শরা--৬/* 3 ৪ঠাঁ_৬/০ 3 
ষ্যাণ্ডার্ড ২রা সেঃ--২৩২ ২৩%* ;' শরা-২৩২ $ 
৭ই--২৩২। তালচের শুরা েঃ--৪২ $ ৪ঠা-- 
৩৮০ ৪৭ 3 ৮ই--৩৪৮০ ৩৬/০ ৪/০-৪২। ওয়েষ্ট 
জামুরীয়া খরা সেঃ-৩৫৷০। 

বাসসন্ধী ২রা সেঃ_-১৩।০ ১৩1৩০) '৩রা 
১৩1০ ১৩৩০ 3 ৪ঠা--১৩7/০ 3; ৬ই--+১৩1/০ 
১৩৭৮৩ 
১৪৮০/০ | বেনারেল ওরা সেঃ ১৪৭০০ ১৪/০ 
১৪৮০ $ ৭ই--১৪২ ১৪/০ ) ৮ই--১৪1০ ১৪২। 

বেদল-নাগপুর ২রা সেঃ ৩৩ ৩৩%/০ $ ওরা 


আক ৩৪1৯ ৩৪/০ ; 851--৩৪৪০ ৩৫২ ) &ই--৩৪1৮৯, 


৮ই-_৬২. ৬৩/০ |, 


3 ৭ই--১৪7৮%০ ১৪৮০ ১০২ 3 ৮ই--১৪৪০, 





8৫৫ 


॥*1 বাউরিয়া (অডি) হরা সেঃ_-৫৮০২। 
পুর টেক্সটাইল ২রা সেঃ--১২1০০ ১২৪০ ১ 
1--১২৪৩/০ ১২৪৮০) ৪ঠা--৯২৭০ ১২৮০/০ 5 
ড৬ই-_-১২//০ ১২৪০ $ ৭ই-:১২%৮৩ ১২৪০) 
৮ই--১২1৩০  ১২]৩০। ঢাকেশ্বরী ই সেঃ 


*২৮0/০ ২৯২ 3 ৭ই-_২৯%০ ২৯1০7 ৮ই-_-২৯/%০ 


২৯০ | দানবার রা সেঃং--২৭৪॥০ ২৭৮৯ 3 
৩রা-_২৮০২) ৪ঠা-২৮৯২3 ৬ই-২৮৯২৭ 
এলগিন মিল্স্‌ খরা সেঃ--৮০।* ৮০২ ) ৩রা--৮০৭* 
৮০1০ ৮০২ $ 851--৮০1%০ ৮২1* ৮৩1০) ৬ই-- 
ণই--৮২২ ৮২৮০ 
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২০৮০) ভই--১৯৪৮০ ২১/০ 3 ৮ই__২০15। 
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৮ই--৭৮প৭। মার্শালস্‌ এণ্ড কোং ২রা সেঃ 
৩/০ ; 8ঠ-৩8/০ আপ ; ভই ৩৩০ ৮০১ 
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কর্পোরেশন খরা! সেঃ-২৭৮০ ২৬৪৮০ ২৭২) 


ওরা--২৬দ০/০ ২৭২ 3 ৪ঠা-_২৭%৯ ২৭৩/০ ; ৬ই-- 

২৬৮৮৯ ২৭২ ৭ই--২৬৭৮* ২৬৭/০ ৮ই-_ 
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১৬২) ৪ঠা--১৬৩/০ ১৬/০ ১৬০ 5. ‘ই ১৬০ 
১৬1/০ ১৬1৮০ ১৬১০ ১৩], de 3 ৮ই-_. 
১৬1৮০ ১৬]০  ১৬/০ 1 বেলনুন্দ রা সেঃ-_ 
ব্যান্ধ লি! 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


এরা--১৫প 


হে অফিদ-_২লং ডি রোড়, 
(ইট ও চাও যোডের লোক) 





৭ 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


১১০০ ১১৪০ ৯১/০ 3 তরা_১১৮০ ১১৮০ 


- ১১৩০ 5 ৬ই--১১1৪০ ১১৫১ "১১U/e ১১০) 


এই__১১॥০ ১১৫০০ ১১৭০ ) ৮ই--১১৩০। বুলান্দ 


" বরা সেঃ--৩৯৪* ৪০২ 5 ৮ই--৪০1০ | কেরু' এও 


কোং (অডি) ২রা সেঃ_২৯?৩/০ ২২২ ২২/০ 
২২৮০ ১ ৩রা- ২২ ২২%০ ২২/০ ২২%০ ই২৩/৯ 


' হ২।* ২২1/০ 3 8ঠ--২২/০ ২২৩৭ ২২1৯ ২২৮০ 


২০ ঠ৬ই--২২২ ২২/০ ২২৮০ ₹২1* $ ৭ই- 
২২৩০ ) ৮ই-_২২২ ২২/০। কানপুর রা সেঃ 


১ ৩৮০ ৩৮৪০ ৩৮1৮৯ ৩৮৮০ ১ শুরা-_৩৮।০ ৩৮1৮০ 


| 


- ১২৮০ | 


পু ৩৮৪০ ৩৮/০ ৩৯1৯ $ ৪ঠা__৩৯৫০ ) ৬৫ 
৩৯৪০ ৩৯৮০ ৩৯৪৮০ ৪০২ 3 ৭ই--৪০1০ ৪০1৮০ 
৪০৪%০ ৪৮8০ ৪০৮৮০ 3 
চম্পারণ ২রা সেঃ__ ৩৯৮৬০ 
Be ৪*/০ ৪০৮০ ৪০০ ) ৩রা--৪০২ ৪০/০ 
৪০৮০ ৪০৩/* Bolo | ৪ঠা_-৪*৮০ ; &ই--৪০২ 
৪০৮৬ ৪০1০ $ ৭ই-_-৪০২ ৪০৮০ ৪০৬/০ ৪৩1০ 
851/০ ৪০1৮০ 7 ৮ই--৪০%০ Boye - Boje | 
দ্বারভাঙ্গা রা সেঃ ২৫1৩৭ ২৫৪০ ২৫৮০ ২৬২) 
ওরা-২৫।৮০ ২৫/০ 3 ৪ঠা-হ৫]০ 5 ৭ই- 
২৫1৮০ ২৫৪০ ২৫//০ ২৫৪০) ৮ই-২৬২ ২৬/০ 
২৬%* | গোস্সালিক্র ধরা সেঃ-_২১৯২। মোহিনী 
৪ঠ] সে:_-১১৪০। 
১৯৯ ১৯০০3 ৬ই-_-১৯৪০ ১৯৪%০-) ৮ই-_১৯1/০ 


৪৬15০ Bello ৪০7/ 
৮ই-_৪০1%৯ ৪০০ | 


১৯৯প০।  প্রতাপপুর ২রা সেঃ-১৯৯ ১৮৮৮০ 
‘১৮৮4/০ ১৯/০ 3 শরা-১৯ ৯৯৯) 
১৮৪৮০ ১৯৭ 3 ৮ই--১৮৪৮০ | প্রতাপপুর (প্রেফ), 


৭ই-_ 


এই সেঃ--২১/০। রামনগর কেইন ২রা সেঃ_ 
১১০ ১৯৮০। :8ঠ--১১৮০ ১১০ ১১০ 
১১1৮৯) ৬ই--১১৮০ ১১/০ ১১০ ১১/০; 
২৮ই-_-১৯০ ১১৮০ ১১৫০ রাজা! খরা সেঃ 
৪১৮০ 3 ৮৫-৪১৮০ ৪২৯ । রিয়াম রা সেঃ__ 
৩৫1৮ ; ৪ঠা--৩৫।৮০ 
২৫8০ 3 ৬ই--৩৫)০ ) ৭ই-_৩৫|০ ) ৮উ-_-৩৫]৮০। 


সমস্তিপুর ২রা সেঃ_-১৯২ ১৯৮০ ১৯৩৯ ১৯০; 


ওরা--৩৫৪০ ৩৫৮০) 


"+ শিরা_-১৯৯ $ ৪ঠা--১৯৭ ; ভই_ ১৮৮০ 3 ৭ই 


১৯৬ ১৮/০ ; ৮২১৮/০ ১৮দপ০। শীতলপুর 
এই সেঃ--১৩৷০ ; ৮ই--১৩ ১৩/৪ ১৩৮০ ১৩০ | 
শ্ীযুবরা্ ভথ, এণ্ড কাশ্মীর ংরা সেঃ_-১৭৪০ ) 
তরা-১৭৷০০ ১৭৫০ ১৭॥০। ইউ, পি খরা সেঃ 


২৮৷০ ২৮।/০ ২৮1৮০ $ শরা--২৮/* ২৮০০ ২৮৩০ 


২৮০ ২৮৩ ২৮৫০ ১ 8ঠা২৮/০ ১ ৭ই-২৮৯ 
হি ২৮।০ ) ৮ই-_২৮৩/*। 


চা-বাগান 
অটল, ৮ই সেঃ-১২॥০। বাঘমাড়ী হর! সেঃ 
১৪৭, 2৪/০, ১৪৮০ ১৪1৩০) ৩রা-_১৪1/০ 


১৪৮৭ ১৪॥০। বানর হাট (প্রেফ) ৭ই সেঃ 
১৭৮২ ১৮২০ | বেতালী ৮ই সেঃ-_-১২%০ 
বিশ্বনাথ ২র| সেঃ-_৩৮দ৪ ৩৮৮৮০ ; 


| ৪ঠা_ ৩৯৯3 ৭ই_৩৯৯ ৩৯%০। বোকাহাট 


শই সেই -১৩৪০। সেণ্টাল কাছাড় ৭ই সেঃ__ 
৯৩২ । চান্দিপুর ৩রা সেই_-১১৪৭ 3 ৮ই--১১৫২। 
চুনাভূতি (প্রেফ) এই সেঃ_-১৮২৪০। 

চি এও সিক্ষোনা । ১৮ই 'সেঃ২৬২০।, 


৭ . 


নিউ সাবন ২রা সেঃ-১৯৷%০ 


দাষ্জিলিঙ | 


আথক জগৎ 


৮ই সেঃ-২৭০1 ধানসেরী ভই সেঃ-৬//০ 
৬৩/০ , ভিমকুলি ২রা সেঃ_-৪৩৪*। ডাফালগড় 
৪ঠা সেঃ-২২।০) ৮ই--২২।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ওরা 
সেঃ_-১৪%৪ ) ৪ঠা_-১৪০ ১৪1০) ৭ই-_:১৪1৮%০ | 
ইথেলবেড়ী ৭ই সেঃ_২১/০ ২১৮* ২১০। 
গোহুপুর ৪ঠা সেঃ_-২২৪০। হাতিক্ষীড়া ৪ঠা * 
সেঃ-২৭1%০ :২৭॥০ | ইরিওমাঁরা ৪ঠ| সেঃ 


১৭৩২। অটলিবাড়ী ৮ই সেঃ-_১৭দ৮*। কালিটা রা 


ভই সেং__-১৭1%০ ১৭৪০ ১৭৮০ ১৮২ ১৮০০ | 
কর্ণফুলী ৬ই সেঃ__৩০২ ৩০1*। লুবা ৬ই সেঃ 
১২1০ ; ৮ই--১২॥০ ১২/০ | 
সেঃ--১৩।৮০। মুরফুলানী ওরা সেঃ--২৬৪৮০। 
নম্বরনাদী ভই সেঃ__১০৪০ )-৭ই-_-১০৮৮০ ১১২. 
৮ই--১১%০ ১ নিউ তেরাই ৪ঠা সেঃ-_২৪|০ 3 
ছই_ ২৩০ ২৩৮০ ২৩৪০) ৮ই- ২৩৭৮০ | 
পথেমারা ৭ই সেঃ_-১৩1৮০ | পত্রকোলা ৬ই 
সেঃ-১০৭৫২ ।.ফাসকোয়া ৭ই সেঃ-২১১ 5 
৮ই-২০৮। পুসিংচিউ, ওরা সেঃ__১৩৩/* ) 
৭ই_-১৩%০। রাজগড় ২রা সেঃ-২২৩০ ) 
ণই-_২২।* ২৩২। রাজনগর ৭ই সেঃ_-১২1*। 
কুতিম! ৮ই সেঃ--১৫৮০। সাপোই'হরা সেঃ_ং 
১৯২ ১৯৮৯ । সাকুগাও খরা সেঃ ৩৫০ ৩১০ । 
তিন আলী ২রা সেঃ--২২॥০ ; শরা-_২২০ 
২২/%০ ২৩২ 3 ভই--২৩২। তিত্তাভ্যালী ৮ই 
সেঃঁ_৩৭॥০। তেজপুয়.২রা সেঃ--১৫]০ ১৫/০ 5 


ওরা ১৫০, ১৫৪, ১৫৮০; ৬ই_১৫॥০; 
৭ই--১৫০ ১৫৮/০। তুষগঙ_৮ই সেঃ__১২৷%০। 
কাগজের কল 


ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প হরা সেঃ-১৯১১ 9 
৩রা-১৯২২ 3 ৭ই-১৯৩২ ১৯৩৪০) ৮ই- 
১৯২২ মাইশোর ংরা সেঃ_২৪দ০। ওরিয়েপ্ট 
রা সেঃ _২৮|০ ২৮৮৯ ২৭৮০০ 7 ৩রা__-২৭৮/০ ) 
৮ই--২৮/০ ২৮৮০ ২৮৩/০। শ্ৰীগোপাল শই 
সেঃঁ২১৮০০ 3 :৮ই-_২১৮%০ হ২া। টিটাগড় 
(অভি) ২র] সেঃ_২৫২) ওর!--২৫৷০ ২৫৮০ 3 
৪ঠা_-২৫৮৯ ৬ই__২৪৮%০ ২৫২ ) ৭ই-_২৫২ ২৫/০ 
২৫%০ ২৫৩/০ ২৫|০ ৮ই--২৫1%০ ২৫1০ ২৫0০) 
এ (প্রেফ) ৎরা-১১৫০। আপার ইণ্ডিয়া কুপার 
হরা সেঃ__২৭*২। | 


রবার ও 
অয়ার প্যানাল ৮ই সেঃ--৮৫২। দিগৃবরা ৮ই 


। সেঃ--৫৮০। কুয়া ভই সেঃ-__-১॥০ 3 ৮ই--১/৮০। 


ৃ বিবিধ | 

এযালকেলী এণ্ড কেমিকেল ৪ঠা সেঃ__-৩১1৮%০ ; 
ভই--৩১৭০। ঞ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন (অভি) 
৪ঠা পেং১৮৯ 3 ৭ই--১৭৷০০ , ১৮০ ১৮০ 
১৮/০ ১৮৪০ ১৯1০ ১৯1৮০ ১ ও (ওল্ড প্রেফ) 
শরা--১৪৪২) শ্রী (নিউ প্রেফ) ৭ই--১২২২। 
"আসাম সরা সেঃ 819০) ৪ঠা__৪1১/০) 
৬ই-_-৪8০ ) ৭ই--৪৮* 5 ৮ই-_-৪৮/০। শ্যাসো- 
সিয়েটেড হোটেল শুরা সেঃ_১২1০) ৪ঠা-_ 
১১৮০/৪ ),৬ই--১২৯ ও জী (প্রেফ) ৪ঠা--১০৯২। 
ামারলরী, ওরা সে:--৩৯৯২। বারী কোক্‌ ৮ই 


মাইম] (প্রেফ) ৮ই - 


8৫৪. 


২৭০ হ৭]০ ২৭৮*। বেঙ্গল আসাম ছ্বীয 
সেঃ২৭১৭ ২৭২২ | বেঙ্গল বণ্ডেভ অয়ার 
ওরা সেঃ-৮৭৫২ ৭ই--৮৬০২ | বেঙ্গল ফ্লাওয়ার. 
ওরা সেঃ-১৮৯ ১৮০ 3 ৬ই--১৯২) ৭ই--১৯৭০ 
২০ ০1%০ ২০২ ৎ০%*. ২০।০ 3 ৮ই-_২৩৪০ ২০৮০ 
হ্১২। বড়,য়া'টিত্বার ত্রা সেঃ_-১৯দ০। 


_ কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর ' 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর কাচা পাটের 
বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ' কিন্ত 
কাদ্দকারবার যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই 
কম। বাজারে এখন নূতন পাট ফসলের প্রতিই 
অধিকতর আগ্রহ দেখা যাইতেছে । ফলে পুরাতন 
পাটের বিক্রয় আরও কম হুইতেছে। মফস্বল 
কেন্দ্রে নূতন পাট ফসলের সরবরাহ পূর্বের তুলনায় 
সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
পাটচাষীরা বর্তমানে পাট হাতছাড়া না করিবার 
সঙ্কল্প লইয়াই অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।.. 
তাহাতে পাটের সুবিধা দর পাওয়া কতখানি, 
সম্ভব হইবে তাহা বলা সহজ নয়। কেননা. 
মিলযালিকগণ চড়া, দরে যাহাতে পাট কিনিতে. 
না হয় তাহার অন্ত পুর্ব্বে যে সব আটঘাট বাধিয়। 
রাখিয়াছেন তাহা যাহাতে বজায় থাকে তৎপ্রতি 
তাহারা বিশেষ সচেষ্ট রহিয়াছেন। ইতালীর আত্ম- 
সমর্পপের পর রপ্তানী বাণিত্যের উন্নতি ঘটিবে বলিয়া 
বাজারে আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছে। জাহাজ 
'চলাচলের অধিকতর হুবন্দোবস্ত হইলে আগামী . 
মাসের মধ্যেই বহির্ভারতীয় চাহিদা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। : 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাদারেও 
কাজকারবারের পরিমাণ ছিল ষৎ্সামান্ত। অবশ্য 
আলগা পাটের দরে শেষ পর্য্যন্ত চড়তির ভাবই 
বজায় ছিল। সুপার জাত টপ প্রতি মণ ১৭২. 
টাকায় এবং মিডল প্রতি মণ ১৫২ টাকা হইতে - 
১৫।০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । সুপার জাত ' 
বচোষ বিকিকিনি হইয়াছে ১২৯. টাকা হইতে 
১২1০ আনার মধ্যে। সপ্তাহের প্রথম দিকে 
ইউরোপীয়ান মিডল ও বটোমের দ্র ছিল. 
যথাক্রমে .১৫২ টাকা হইতে ১৫০০ আনা ও ১২২ 
‘টাকা হইতে ১২1০ আনা | পাকা বেল বিভাগে - 
এবার কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। "পূর্বের , 











সমগ্র ভারতে ভিষ্টীবিউটস” 
মেলার্সসি বেটি এণ্ড কোং 
প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী 
সেসাস মডার্ণ ল্যাবরেটন্পীজ লিঃ 
সমস্ত উষধালয়ে পাওয়া যায়। ' 


.. তুলনায়, রলাজকারবার যে সম্বোয়জজনক হইয়াছে - 


চে 


86৮, . 


তাহা স্বীকার করিতেই 'হুইবে। এবার পাকা 
বেল বিভাগে কানাভায় কিছু পরিমাণ রপ্তালীর 


কাজ হইয়াছে । 
. এরার থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব 


বিভমান ছিল, এবং একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দর, 

. উঠানামা করিয়াছে | বহির্ভীরতীয় চাহিদার 
১ বুদ্ধির সংবাদ বাজারে?আশানুরূপ অনুকূল প্রতি-''; 
“ক্রিয়ার সুষটি করিতে পারে নাই। এবার সপ্তাহের 

“শেষ ভাগে ঈনং পোর্টার সকল শ্রেণী ২০৮৮০ 

আলায়:,এবং ১১নং পো্টণর রেডি ২৭৮৮০ আনা, 

সেটের. ২৭৮%০ আনা ও অক্টোবর-ভিসেম্বর 

২৮২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। : 


'. তলা ও কাপড় 


৷ কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর :. 


আলোচ্য সপ্যাহে 'কলিকাতার, কাপড়ের * 
বাজারে তের ভাব লক্ষিতু :হইয়াছে। .-বাারে " 
কয়েক শ্রেণীর বস্তরের মজুত নিঃশেষ হওয়ায় এবং 
উহাদের সরবরাহ" হুইতে: না পারায় সেই সব 
বন্ত্র' সম্পর্কে ব্যবলায়ীরা চড়তির নীতি 'অবলম্বন 


করিতে চাহিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এখনও. 


বস্তাদির আবণুক সরবরাহের অন্ত যথোপযুক্ত 
যানবাহনের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। 'এই- 


সরবরাহ সমন্তার সমাধান না 'হুইলে কাপড়ের দর ' 


হ্থাস'পাইবে'কেমন করিয়া তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। 
মিলমাঁলিকগপের 'লঙ্গে, এবার প্রচুর পরিমাণ 


আগাম কাক্রকারবার* হৃইয়াছে : বলিয়া প্রকাশ ।' 


প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেন্. বিভিন্ন বস্ত্রাদি সম্পর্কে 

পূর্বঘোধিত নিদিষ্ট দরের 'অদূলবদল করিতে - 

পারেন এই মৰ্ম্মে টেক্সটাইল কষিশনার “যে 'বিবৃতি 

দিয়াছেন তাহাতে বাক্ধারে এখনও" আপাররাপ 

সাড়া পাওয়া যায় “নাই ।, 

সোণ। ও রূপা” 

০, কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর 

- বোস্বাইএর 'সোঁপার-. বাজারে এবার তৎ-' 

' পর্তার অভাব লক্ষিত হইয়াছে |: আগাম কাজ- 

'কারবারের লেশমাত্রও দেখা যায় নাই। ইনফ্লেশন * 

ৰা যুদ্রান্ফীতি দমনকল্লে গবর্ণমেন্ট আরও বিধি- ' 


বিধানের আশ্রয় লইলে সোপার দর আরও! পড়িয়া ' 


যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াঁছে। ইতালীর বিনাসর্তে 
. আত্মসমর্পণের 'সংবাদ বান্জারে প্রতিকূল প্রতি- 
ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। গত- ৯ই তারিধ 
বোস্বাইএর বাজারে রেডি সোণ! ৭০৩০ আনায় 
এবং কলিকাতার বাজারে ৭০৭০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হুইয়াছে। প্র তারিখে স্থানীয় সোপার বাছ্ছারে, 
গিশির দর ছিল ৫১২ টাকা। 
রূপ! ও 

এবার-ূুপাপ.বাদ্ারেও নিক্তি্নতার.ভার পরি- ' 
লক্ষিত হইয়াছে । আপাততঃ কিছুকাল আগাম 
কাজকারবার হইবে না বলিষাই মনে হয়। এবার 
. বোম্বাই ও কলিকাতায় গত ৯ই তারিখ রূপার 
দ্র ফিল যথাক্রমে ১১৫৪০ আনা ও ১১৩৭০ আনা। 


আহার জস্ত অপেক্ষা করিতেছেন। 


আিক জগৎ 
( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ-_৪৩৬ পৃষ্ঠার পর ) 
মিঃ রীসেলের সহিত মিঃ আমেরীর তফাৎ 


| মলের সহ তাহা সহজ মনে. 


বুঝিয়া উঠিতে নিতান্তই অপারগ । বছর দুই 
পূৰ্ব্বে অন্যতম বিশিষ্ট বৃটিশ সাহিত্যিক নম্মমান 
*এঞ্জেলও মার্কিন মুলুকে . অনুরূপ 'অপভাষণে 
মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন।' আজ ঝুনে। 
-সাস্রাজ্যবাদীদের সেই মামুলী পুরাণ অপ- 
' কৌশলের আশ্রয় লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে 


একাধিক ইংরেজী, কালি ও কলম মাঝে মাঝে: 
হায় ইংরেজ' 


বেশ' এক হাত লইয়াছেন।- 
মনীষা! KER 


সম্প্রতি “ষ্টেটস্ম্যান” কিঞ্চিৎ সখেদে 
লিখিয়াছেন, শবিলাতী পত্রিকাগ্চলির সম্পাদ- 


পৌছিয়াছে তাহা" পড়িয়া 'বাঙ্গলার বর্তমান 
হর্গতি সম্পর্কে বিলাতী- সংবাদপত্রসমূহ ও 
উহাদের পাঁঠকসাধারণের -. কোন সঠিক 
ধারণা আছে বলিয়া মনে, কর! যায় না 
গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণকে ভারতের সঠিক 


বিবরণ দিতেই হইবে, স্টেটস্ম্যান এমন অদ্ভুত .. 


ধারণা লইয়া, বসিয়া আছেন কোন্‌ আরদারের 


বশে.?. সহযোগীর স্মৃতিশক্তি হাস পাইতেছে 


নাকি? এখনও মাস ছুই পার হয় নাই, 
কমন্স সভায় এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, 
মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতৃগণের বর্তমান 
মতিগতি এবং তাহাদের সম্পর্কে, জ্ঞাতব্য 
তথ্য, ইংলগ্ডের জনসাধারণকে কেন. জানান 
হয়'নাই । 
সঙ্গেই অম্নানবদযুন, ইংলগ্ডের জনসাধারণকে 
জানাইয়! দিয়াছিলেন যে, জনম্থার্থের জন্যই 
সেই সব খবর ইংলণ্ডের জনসাধারণকে জানান 
বিধেয় নহে বলিয়াই জানান হইতেছে না। 


.এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়া “ম্যাঞ্চে্টার' 


. গার্ডিয়ান” তখন বড় শক্ত প্রশ্ন করিয়া বসিয়া" 
ছিলেন, ' “জনসাধারণের যদি জানিবার 
অধিকারই . না থাকিল; ভবে এই শাসন- 
তন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা হয় কেন?” 
বাহিরে i esl oh I 
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কীয় অভিমতের যে সব সংক্ষিপ্তসার এদেশে: 


ভারত সচিব মিঃ আমেরি সঙ্গে-' 


ঘরে ও, 


ইগ ব্য নিট } 


হেড অফিস-_কুমিল্ল। ( বেঙ্গল ) 
1. জ্থাপিত- ১৯৩৬ (আগষ্ট) ও 

১৯৪১ সালের-দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস “ঘোষণা 
করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিঘোষিত সৰ্ব্বোচ্চ হারের অশ্যতম । 


রা হর 
‘8,4৩,০০০ 
(৩*.৬.৪৩ তারিখের রিখের হিসাবানুযায়ী ) ”_ 
১৯৪৩ সাল্র প্রথম অদ্ধ বৎসরে লাইফ ফাঁণ্ডের। 


1 পরিমিত অর্থ _পরিম্তি অর্থ আরও ৫০,০০০১ বরা 


বর দিশেছেটেউজস টি 128, 
| এন. সি. দত্ত, এম. এল. সিটের Co) 
বই 


> dir এসএ আপ 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ ], 





| "_ ফ্যাটি শক্তির “বিলোপ সাধনের ০ 


রত গ্রহণ করিয়াছে! না 2 

| বাঙ্গলার চডাস্ত উঃ দিন বাঙলার : 

পুরাতন লাটের স্থলাভিষিক্ত হইলেন নৃতন . 

লাট স্যার টমাস রাদারফোর্ড । এই উপলক্ষে, 

নব-নিষুক্ত গবর্ণরের নিকট ডক্টর স্যাঁমাপ্রসাদ : 
মুখোপাধ্যায় ষে সুদীর্ঘ খোলা-চিঠি প্রেরণ. 
করিয়াছেন তাহা যেমন সম্পূর্ণ সময়োচিত . 

তেমনি খাঁটি মানবোচিত। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 
তাহার চিঠিতে যে সব অনাচার ও কেলেঙ্কারীর 

উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে অরিলম্বে 

নূতন গবর্ণরকে তাহার বজ্রমুষ্ঠিতে শাসনের 

বল্গা তুলিতে হইবে । নূতন গবর্ণর প্রমাণ 
দিন যে, বিদেশী শাসকশ্রেণীর এতকালের 

জনন্থার্থবিরোধী রুদ্র মূর্তি, আজব জনসাধারণের - 


. প্রাণরক্ষায়ও সমান তৎপরতা দেখাইতে 


পারে। আজ যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী 
খাগ্াভাবে মরণোন্ুখ তখন কোন, পক্ষেরই 
আর পুরাতন অভিমান ও অভিযোগকে 
পূর্ব্বের ম্যায় আকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। 
সত্য মুহূর্তের এইস্খরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
সচেতন বলিয়াই শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় ভাহার চিঠিতে বর্তমান মন্্রিগুল 
তথা শাসন ব্যবস্থার শোচনীয় ক্ৰটিবিচ্যুতির 
সমালোচনা করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতে .. 
পারেন নাই, তিনি- সক্রিয় সহযোগিতার 


বলিষ্ঠ হস্ত প্রসারণ করিয়া স্তার রাদারফোর্ডকে 4 . 


খান্চসমস্যার সমাধানের সর্ব প্রকার সাহায্যের : 
প্রতিশ্রুতি দিয়া অকপটে জানাইয়াছেন, . 
“আপনি যদি সকল দলের মতামত আগর 
করিয়া নিজেকে আমলাতম্ত্রের মুখপাত্র আন, 
মনে না করেন, কিংব! কেবল দুর হতে হুকুম 
জারী করিয়াই ক্ষান্ত না থাকেন, তবেই , 
আপনি সাফল্য লাভ করিবেন। আজ 
আমাদের সকলেরই প্রধান কর্তব্য হইতেছে" 
এই প্রদেশের সকল শক্তি '€ সম্পদ. একত্র 


" করা, সরকারী ও বে-সরকারী জনসাধারণকে 
রক্যবন্ধ করা, তাহাদিগকে জ্বনসেবার আদর্শে 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 
বন্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণ মূল্য সেই হারে সীমাবদ্ধ থাকারও কোন আজ তাহাদের সমক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া 


বন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার কথায় . প্রথমে 
দেশের কাপড় ব্যবসায়ীরা অনেকটা সন্ত্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল এবং অতি মুনাফার বদলে 
তাহারা কম মুনাফাতেই বাজারে কাপড় 
ছাড়িয়া দিতে আরস্ত করিয়াছিল। উহাতে 
কাপড়ের মূল্য কতকটা নামিয়া আসিতে 
দেখিয়া লোকে ভবিষ্যৎ , সম্পর্কে খুব 
আশান্বিতও হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্যেই লোকের সে আশা ভরসা আজ 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়ার নমুনা দেখা 


- যাইতেছে । কেননা কাপড়ের মুল্য ক্রমে ক্রমে 


নামিয়া আসার বদলে ধীরে ধীরে এক্ষণে 
পুনরায় উদ্ধগামী হইয়াই চলিয়াছে। 
টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের সহিত পরামর্শ 
করিয়া গবর্ণমেন্ট অবশ্য সম্প্রতি কতিপয় 
শ্রেণীর বস্তরের সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্ত এই সর্ব্বোচ্চ মুল্যের হার 
যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় শতকরা ৪০০ ভাগ 
বেশী বলিয়া! এইরূপ নিদ্ধারিত হার দ্বার! 
জনসাধারণের কোন উপকার হওয়ার আশী 
নাই। তাহা' ছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
এমনই গুণ যে, গবর্ণমেপ্ট যে হারে মূল্য 
বীধিয়া দিয়াছেন বাজারে, কাপড়ের প্রকৃত 


লক্ষণ 


দেখা যাইতেছে না। টেক্সটাইল আসিয়াছে । 


কমিশনারের নির্দেশ অমান্য করিয়া দোকানী * কাপড়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে বস্ত্র 


ও ব্যবসাদারেরা বিনা বাধায় ইতিমধ্যেই 
সৰ্ব্বোচ্চ দরের তুলনায় বেশী দরে কাপড় 
বেচিতে সুরু করিয়াছে। কাপড়ের কলের 
মালিকদেব হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া গবর্ণ- 
মেন্ট উহাদের স্বার্থ নির্দেশে যেরূপ চড়া 
হারে বন্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে 
দেশের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাহাদের দুর্ববলতা 
থেষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বন্ত্রশিল্প 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যেরূপ কড়াকড়ি হইবে বলিয়া 
তাহারা আশঙ্কা করিয়াছিল কার্যত; সেরূপ 
কোন কড়াকড়ি হইবে না বলিয়াই এক্ষণে 
তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছে । কাজেই তাহারা 
সৰ্ব্বোচ্চ দর উপেক্ষা করিয়া মুনাফার ফিকিরে 
তাহার চেয়ে বেশী দরে কাপড় বিক্রয় 
করিতেও এখন আর কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছে না। বন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহু 
বিজ্ঞাপিত সরকারী পরিকল্পনার এই শোচনীয় 
পরিণতি দেখিয়া দেশের জনসাধারণ হতাশ 
হইয়াছে । পুজার সময়ে বাঙ্গলা দেশে 
অনেকেই নূতন বস্তু ও সাজ্জ পোষাক ক্রয় 
করিয়া থাকেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ সত্বেও 
কাপড়ের বাজারের এই অবস্থা, দেখিয়! 


# 


ব্যবসায়ীদের বর্তমান কারসাজি লক্ষ্য করিয়া 
টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোডি সম্প্রতি 
'এক বিবৃতি দ্বারা সকলকে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন। ব্যবসায়ীরা যদি সব্রবোচ্চি দর 
মানিয়া না চলে, তবে তিনি সেজন্য তাহাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন 
বলিয়া শাসাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শুন্মগভ 
বিবৃতিতে আসলে কোন কাজ হইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। আমাদের প্রথম কথা 
গবর্ণমেন্ট যদি জনসাধারণের স্বার্থ বুঝিয়া 
এদেশে বন্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চান, তবে 
সেজন্য তাহাদিগকে কাপড় তৈয়ারের 
পড়তা খরচ বিবেচনা করিয়া তদন্ুপাতে 
কাপড়ের সর্ব্বোচ্চ ন্যায্য মূল্য ধার্য্য করিতে 
হইবে । গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে টেক্সটাইল 
কণ্টেশল বোর্ড গঠন করিয়াছেন, তাহাতে 
মিল মালিক ও বন্ত্র ব্যবসায়ীদের তুলনায় 
জনসাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা খুবই কম। 
ফলে প্রধানতঃ মিল মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ী- 
দের মুনাফার সুযোগ বুঝিয়াই উক্ত বোর্ড 
এদেশে কাপড়ের মূল্য সাব্যস্ত করিতেছেন । 
মূল্য নিদ্ধারপ সম্পর্কে এইরূপ বিদ্ধপ প্রভাব 


৪৬৭ 


আধিক জগৎ 


[ ২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 





কাটাইয়া উঠিতে হইলে জনগণের প্রতিনিধি- & 


স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, লইয়া 
টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডটিকে পুনর্গঠনের 
ব্যবস্থা সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রের মূল্য 
সুনিয়প্ত্রিত করিতে হইলে আমাদের মতে 
কেবল পুঁধিপত্রে সর্বোচ্চ দর নিদ্ধারণ ন! 
করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে উহা কড়াকড়িভাবে বলবৎ 
করার চেষ্টাও একাস্ত প্রয়োজন । যেসব 
মিল মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ী নিদ্ধারিত দরের 
চেয়ে বেশী দরে কাপড় বিক্রয় করিবে 
'কাপড়ের উপর উহার নির্ধারিত দর 
সাধারণের অবগতির জন্য ছাপিয়া দিতে 
হইবে। যেসব বস্ত্র-ব্যবসায়ী নির্ধারিত দরের 
চেয়ে বেশী দরে কাপড় বিক্রয় করিবে তাহা- 
দিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । এইসব ধরণের সুকঠোর কাধ্যনীতি 
অবলম্বন সম্পর্কে গবর্ণমে্ট পূর্ব্বে নানারূপ 
প্রতিশ্রুতি দিলেও এক্ষণে কার্য্যতঃ তাহা 
অনুসরণ করার কোন গরজ দেখাইতেছেন 


না। বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া আজ, 


শুধু ব্যবসায়ীদিগের সম্পর্কে উপদেশ ও 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই তাহারা 
নিজেদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন । পণ্য- 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইহাই যেখানে গবর্ণ- 
মেন্টের অবলঘ্িত নীতি, সেখানে উহা দ্বারা 
সাধারণের কোন উপকার হওয়ার আশা আছে 
কি? 
সুরাবদ্দা মণ্ড 

সমগ্র বাঙলা দেশ জুড়িয়া আজ অনাহার 
মৃত্যুর তাণ্ডব স্তর হইয়াছে । এই বিশাল 
প্রদেশের পল্লীতে ও সহরে প্রতিদিন 
শোচনীয় দুর্ভাগ্যের অভিশাপ মাথায় নিয়া 
সহল্র সহজ্র অসহায় নরনারী ও শিশু মৃত্যুর 
কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। এই দুর্ভিক্ষ- 
পীড়িত অনশনক্রিষ্ট মুমূযু দের মুখে আহাধ্যের 
' গ্রাস তুলিয়া দিবার সরকারীও বেসরকারী চেষ্টা 
যে এক আধটু না হইতেছে তাহা নহে। 
কিন্তু এই প্রচেষ্টা যত শুভবুদ্ধি প্রনোদিতই 
হুউক-মৃত্যুর বিজয় অভিযান রোধ করিবার 
পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অপর্ধ্যাপ্ত ও ক্রুটীপূর্ণ। 
একমাত্র সমগ্র কলিকাতা সহরের ক্রেমবদ্ধমান 
মৃত্যুর সংখ্যার দিকে তাকাইলেই ইহা বুঝা 
যায়। কলিকাতা সহরে কতকগুলি লঙ্গরখানা 
হইতে বুভুক্ষুদিগকে মিশ্রিত খাদ্যশন্তের মণ্ড 
বিরতন কর! হইতেছে । আমরা স্বীকার 


করি ইহার ফলে বহু বুভুক্ষুর জীবন রক্ষা 
পাইয়াছে এবং এই সেবা প্রচেষ্টা না থাকিলে 
মৃত্যু সখ্যা যে আরও বৃদ্ধি পাইত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকটা নিয়মিত ভাবে 
লঙ্গরখান! হইতে খান্ত লাভ কর! সন্বেও বহু 


নরনারী 'ও শিশু কিছুতেই মৃত্যুর সহিত 
সংগ্রাম করিয়া টিশকিয়া থাকিতে 
| পারিতেছে না। আজিকার দিনে ইহা একটি 
, সাজ্বাতিক প্রশ্ন । কোটি কোটি বুভূক্ষের মধ্যে 
মাত্র কয়েক সহস্র লোকের মুখে স্বল্প পরিমাণ 
* আহার্ধ্য তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
তাহাদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় এই 
সেবাকাধ্য চালান হইতেছে, তবু তাহাদের 
মধ্যে মৃত্যুর হার কেন ভয়াবহরূপে প্রতিদিন 
বাড়িয়াই চলিয়াছে ? কিছুদিন পূর্বের বিধ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডাঃ বি, সি, গুহ সরকারী ও 
বেসরকারী লঙ্গরখানাসমূহে বিতরিত মণ্ড 
পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
যেপরিমাণে যেশ্রেণীর খাদ দেওয়া হয় 
তাহাতে মানুষের দেহরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
ক্যালোরি নাই। স্যার জগদীশপ্রসাদও এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহাদিগকে 
খান্য বিতরণ করা হইবে তাহারা যাহাতে 
তাহাদের আজম্মঅভ্যন্ত খাচ্ঠ পাইতে পারে 
-তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ। অনাহারক্রি 
মুমুযু র পক্ষে অনভ্যন্ত খাদ্য পরিপাক করা ও 
উহা! হইতে প্রাণরস সংগ্রহ “কর! সম্ভব নহে। 
সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগীও কলিকাতার 
একখানি দৈনিক পত্রিকার এক পত্র লিখিয়া 
এই দিকে সরকার ও সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান 
সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। লঙ্গরখানার 
খান্তে বাজরা ও জোয়ারের আটা থাকে । 
ইহা বাঙ্গালীর অভ্যস্ত খাদ্য নহে। “ভিক্ষার 
চাউল কড়া কি অকীড়া” তাহা বিচার করা 
ভিক্ষুকের পক্ষে বিলাস এবং ওন্ধত্যের 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই এবং বিচার তাহারা 
করেও না। কিন্তু প্রকৃতি ত বিচার করিতে 


_ ভুলে না। সাময়িকভাবে ক্ষুধার জ্বালা প্রসমিত 


বা অদ্ধপ্রশমিত হইলেও এই সকল অনভ্যস্ত 
ও গুরুপাক মিশ্রিত খা্য তাহারা সহা করিতে 


পারে ন!। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগী ১৮৭৬- 


৭৮ সালের দক্ষিণভারতের দুর্ভিক্ষ তদন্তের 
একটি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই তদন্ত 
সুত্রে বিখ্যাত ডাঃ কণিশ যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন আজ বাঙ্গলাদেশের সরকারী 
ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে 
তাহ! প্রণিধানযোগ্য । সহত্ম সহত্ম অনশন- 
ক্রিষ্টকে পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সুচিন্তিত 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, ক্রমিক অনাহারের 
ফলে মানুষের শরীরযন্ত্র এরূপ হছুব্বল হইয়া 
পড়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিয়াও 
আর তাহার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। 
বিশেষতঃ এইরূপ অবস্থায় বদি অনভ্যন্ত খান 
প্রদান কর! হয় তবে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইতে বাধ্য। এ সম্পর্কে অধিক মন্তব্য 
নি্রয়োজন । আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গলার 


সরকারী ও বেসরকারী লঙরখানাসমূহের 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিভেছি। 


কৃষিজাত আয়ের উপর কর 

এপ্রদেশে কৃষিঙ্গাত আয়ের উপর কর 
নিগ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বাঙলা! 
সরকার সম্প্রতি যে আইনের বিল উপস্থিত 
করিয়াছেন কলিকাভার এক জনসভায় সম্প্রতি 


উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা" 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই 
সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ; তিনি 
এক সুচিন্তিত অভিভাষণে নানাদিক দিয়া 
উপরোক্ত বিলটির স্বরূপ ও তাৎপর্ধ্য বিশ্লেষণ 
করেন। তিনি বলেন, কি উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে কৃষিজাত আয়ের উপর কর স্থাপনে 


ব্রতী হইয়াছেন বিলটি উত্থাপন করিতে গিয়া 


তাহা তাহার! পরিফারভাবে ব্যক্ত করেন নাউ। 

তবে জাতিগঠনমূলক কার্যে ব্যয় করিবার 
জন্য কিছুকাল পূর্বে কাচা পাটের উপর কর 
ও সাধারণভাবে বিক্রয় কর ধার্য করিয়া 
তাহারা শেষ পধ্যস্ত এ বাবদ আয় যেভাবে 
যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক ব্যয় মিটাইিবার কাজে 
নিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে প্রস্তাবিত 

করের যাবতীয় আয়ও সেইরূপ কার্য্যেই নিয়ো- 
জিত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অথচ 
যুদ্ধকালীন অন্বাভাবিক ব্যয়বহর বাঙলা 

সরকারের উপর ছাড়িয়া না দিয়া ম্যায্যতঃ 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই তাহা মিটান সঙ্গত ! 
যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের নজীর দেখাইয়। 

কেন্দ্রীয় সরকার নিমেয়ারী ব্যবস্থা কতক 

পরিমাণে মুলতবী রাখিয়া] প্রদেশগুলির প্রাপ্য 
আয়করের অংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত, 


. করিয়াছেন । অধিকন্তু তামাকের উপর কর 


বসাইবার অধিকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
অস্তভূক্তি হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরা 


, বৰ্তমানে এই কর বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 


এই সব কারণে বাঙ্গলা সরকারের যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত ব্যয় সম্পূর্ণত; বা অংশতঃ আজ 
কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতেই মিটাইবার 
ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। সেজন্য বাঙ্গলার মত 
একটি দরিদ্র প্রদেশে নূতন করিয়া ট্যাক্সভার 
চাঁপাইতে যাওয়া কোনমতেই সমীচীন নহে। 
কৃষিজাত আয়করের নামে বাঙ্গলা সরকার 
আজ যে নূতন ট্যাক্স বসাইতে উদ্যোগী হইয়া- 
ছেন তাহাতে বাঙ্গলার ভূমযধিকারীদের উপর 
একট] বড়রকম বোঝা স্তাস্ত হইবে। অথচ 
কতিপয় বড় জমিদার ছাড়া দেশের বর্তমান 
ভূম্যধিকারীদের , ভিতর অধিকাংশই আজ 
দুঃস্থ মধবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত। ই'হাদের 
আয় নানা কারণে সীমাবদ্ধ থাকায় বর্তমান 
দুর্ন্মুল্যের বাজারে ইহাদিগকে চরম ছুঃখ- 
হুর্দশার ভিতর' দিন কাটাইতে হইতেছে । 
সেদিক দিয়া দেখিলে এই দুদিনে নূতন করিয়া 
এইরূপ একটা কর বসাইতে যাওয়া উহাদের 
সম্পর্কে চরম অবিচার ছাড়া আর কি হইতে 
পারে? | 

কষিজাত আয়ের উপর কর নিদ্ধারণ 
সম্পর্কে বর্তমান সরকারী বিলের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়া আমরা ইতিপুবেরে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত সরকারের 
মত একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এই বিলটির 
অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া 'উহার বিরুদ্ধে 
সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন, ইহা 
সুখের বিষয়। তাহার উপরোক্ত সুচিন্তিত 


সস্তব্য হইতে গবর্ণমেপ্ট তাহাদের বর্তমান . 


প্রস্তাবটির অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন বলিয়া! আমরা আশা করি। | 


‘ 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 





“বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন ওদাসীন্য 

বাঙলার দুর্ভিক্ষ -প্রপীড়িত জনসাধারণের 
জীবনরক্ষার জন্য ভারতের বাহির হইতে 
অনতিবিলম্বে খাছ্যশস্ত প্রেরণের আবেদন 
জানাইয়া কুইবেক বৈঠকের সময় 
'প্রেসিভেন্ট রুদ্কভেণ্ট ও মিঃ চার্টিলের নিকট 
কলিকাতার মেয়র যে জরুরী তার প্রেরণ 
করিয়াছিলেন পাঠকবর্গের তাহা নিশ্চয়ই 
স্মরণ আছে। প্রেসিডেন্ট রুজ্মভেপ্ট এতদিনে 
সেই আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। অর্থাৎ 
-কলিকাতাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মারফণ্ সেই 
-তার-বার্থার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইয়াছে । 
এই ্বীকার-বার্থায় বল! হইয়াছে যে, মার্কিন 
"যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার বাঙ্গলার অবস্থা সত্যই 
“উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে যাহা 
করণীয় তাহা করিতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ 
‘উদাসীন থাকিবেন না । এ সঙ্গে অবশ্য এই 
.কথাটাও জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধের, জন্য 
‘নানা দিকে নানা কাজে এত সব অপরিহার্ষ্য 
-কর্তব্যের চাপ রহিয়াছে যে, জাহাজযোগে 
-সুদুরস্থ ভারতবর্ষে খাগ্ঠশশ্যাদি প্রেরণ করা 
বর্তমানে কঠিন ব্যাপার | ব্যাপার যে সহজ 
নহে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না । কিন্তু 
সম্প্রতি সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ ' পাইয়াছে, 
ভারতে মদ্য ও কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রী 
প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। মছ্যাদি 
সরবরাহের জন্য যদি জাহাজ সংস্থান সমস্যার 
সমাধান হইতে পারে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি নিরন্ন নরনারীর প্রাণরক্ষায় 
জাহাজের প্রশ্ন উঠা নিতান্ত অনুচিত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। যত অন্নুবিধাই থাকুক না 
‘কেন ভারতের ক্ষুধিত জনসাধারণের প্রাপরক্ষার 
কিঞ্চিৎ ভার লইবার প্রশ্নে পূর্ববাহেই এরূপ 
ওজর-আপত্তির সুর বাঞ্চনীয় নহে । এই প্রসঙ্গে 
গ্রীসের কথা উল্লেখযোগ্য । নাতসী-কবলিত 
গ্রীসের লক্ষ লক্ষ মরণোমুখের প্রাণরক্ষার জঙ্য 
জান্মান কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া কিছুকাল 
পূর্বের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খানকয়েক 


জাহাজ সেখানে বহু সহস্র টন গম নামাইয়া, 


“দিয়া আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের 
ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অনুমতি গ্রহণের হাঙ্গামা 
নাই। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে করিয়া 
' আজও গম বা কোনপ্রকার খাদ্যশস্য ভারতে 
আসিয়! পৌছে নাই। পৌঁছিবে কিনা তাহা 
ভবিষ্যতের কথা । কিন্তু বর্তমানে খাদ্যশস্য 
প্রেরণের প্রশ্নে মার্কিন গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে সমবেদনা জানাইতে গিয়া সেই সঙ্গে 
জাহাজ সংক্রান্ত অসুবিধার কথা উঠায় একথা 
বলিলে কি একেবারে মিথ্যা বলা হইবে যে, 
গ্রীকরা শক্রপদানত হইলেও শ্বেতকায় আর 
ভারতবাসী মিত্রপক্ষ-শাসিত হইলেও কৃষ্ণ- 
কায় ? নহিলে এরূপ বৈষম্য কেন ? অপিচ গত 
১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে থাগ্ঠসঙ্কটের 
আলোচনাকালে কলিকাতার মেয়র সৈয়দ 
বদরুদ্দোজা কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তাহার 
' প্রেরিত তার-বার্তীর জবাবে মিঃ রুজভেপ্ট 
সৌজন্য দেখাইয়া সহামুভূতির বাণী পাঠাইয়া- 
ছেন; কিন্তু বৃটিশ সাআাজ্যের কর্ণধার মিঃ 
চাঁর্জিল বাঙ্গলার দুর্গত জনগণের জন্য তার- 
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বার্তার প্রাপ্তি-স্বীকারের সৌজন্যটুকুও দেখান 
নাই । ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক ৷ 

খাদ্য সমস্যায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাঁদ 

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার খাচ্ঠ সমস্যাকে 


কেন্দ্র করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক 
বাঙ্গলার* 


আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 
বর্তমান জটিল সমস্যা সমাধানে এপ্রদেশের 
মন্ত্রিগুলী যে নিদারুণ অক্ষমতা দেখাইয়া- 
ছেন তাহার নিন্দা করিয়া পরিষদের বিরোধী 
দলসমূহ হইতে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করা 
হয়। বাঙ্গলার জনপ্রিয় নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাঙ্ছি শ্যাশনেলিষ্ট পাটীর পক্ষ হইতে প্রথম 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন, “আধুনিক 
যুগে যে কোন সভ্য গবর্ণমেন্টের প্রাথমিক 
কর্তব্যই হইল সাধারণ আহাধ্য সংস্থানের 
সুব্যবস্থা করিয়া লোকের প্রাণধারণের সুযোগ 
দেওয়া । বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিগুলী যে 
সেই প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদনেই কেবল 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, 
তাহারা নানাভাবে লোকের দুঃখ দুর্দশা ক্রমা- 
গত বৃদ্ধি করিয়াই' চলিয়াছেন।” দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ডাঃ মুখার্জি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় 
ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা 
সরকারের বর্তমান কার্ধ্যনীতির কথা উল্লেখ 


করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গলার বর্তমান 


বিজ্ঞপ্তি 
আগামী সপ্তাহে “আধিক জগতের” 
শারদীয়! সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এ সপ্তাহে 
“আধিক জগতের” সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত 


‘হইবে না। 
মন্ত্রিমগুলী চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়! 





দিয়া সেজন্য বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্ত ইহার ফলে 'জনসাধারণের অবর্ণনীয় 
তুঃখ কষ্ট দেখা দিয়াছে। কেননা পূর্বে যদিও 
বেশী মূল্যে বাঞ্জারে চাউল পাওয়া যাইত 
এক্ষণে তাহা পাওয়া একেবারে দুর্ঘট হইয়া 
দড়াইয়াছে । নিদ্ধারিত দরে ব্যবসায়ীরা 
চাউল বিক্রয় করিবে কি, যে গবর্ণমেন্ট 
চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহারাই 
তাহাদের এজেন্টদের মারফতে এখনও অনেক 
বেশী দরে নিজেরা চাউল ক্রয় করিতেছেন। 
কেবল চাউলের ব্যাপারে ' নহে, অন্যান্য 
জিনিষের মূল্য সম্পর্কেও এইরূপ নীতিই 
লক্ষিত হইতেছে । বাঙ্গলায় সরিষার তৈলের 
মণ প্রতি নিদ্ধীরিত দর সর্ব্বোচ্চ ৩৮ টাকা । 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকার যে নিজেরা ৫০২ টাকা 
মণ দিয়াও এ তৈল সংগ্রহ করিতেছেন সে 
নিদর্শন রহিয়াছে । কলের তেয়ারী যাবতীয় 
চিনির ক্রয়বিক্রয়ঈ বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণ 
নীতি সত্বেও বাজারে অনেক বেশী দরে চিনি 
বেচাকেনা হইতেছে । বাঙ্গলা সরকার নিজেরা 
যেখানে অতিরিক্ত যুনাফাবৃত্তির ও চোরা- 
বাজার স্থষ্টির পরিপোষকতা করিতেছেন 
সেখানে খাচ্চদ্রব্যের দুষ্পরাপ্যতা ও ছুষ্মূল্যতার 
জন্য জনসাধারণ যে বিশেষ দুঃখ হুর্দিশা ভোগ 


॥ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অভঃপর 


ডাঃ মুখার্জি তাহার বক্তৃতায় থা্চদ্রব্য ক্রয় ও 


* সরবরাহ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন! তিনি 


বলেন, খান্চদ্রব্যের মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া 
গবর্ণমেণ্ট নিজেরা যদি সেই দরে জন- 
সাধারণকে উপযুক্ত পরিমাণে উহা! সরবরাহ 
করিতে পারিতেন তবে সকল বিষয়ে একটা 
সুব্যবস্থা হইত। কিন্তু সেদিক. দিয়াও 
বাঙ্গলার মন্্রিমগ্ুলীর কোন কৃতকার্যতার 
পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুমোদিত 
ব্যবসায়ীদের মারফতে এপ্রদেশের পল্লী অঞ্চল 
হইতে তাহারা অনেক পুর্ব হইতেই চাউল 
কিনিয়া লইতেছেন। বর্তমানেও নানাস্থান 
হইতে প্রচুর পরিমাণ আউশ ধান সরাইয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে & উহাতে সর্বত্রই 
চাউলের অভাব বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের ক্রীত চাউল 
দ্বারা জনসাধারণের, অভাব পুরণের কোন 
সুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। ' 
চাউল ক্রয় ও চাউল সরবরাহের সুব্যবস্থা 
করিবার নামে সরকারী তহবিল হইতে বিস্তর 
টাকা খরচ করা হইতেছে । একমাত্র 
ইস্পাহানী ফার্শ্মকেই এ দফায় এপধ্যস্ত ৪॥ 
কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গ্রীকাশ। 
কিন্তু বাঙলার লোকেরা এই সমস্তের ফলে 
কোন দিক দিয়া কোন সুফল পাইতেছে না। 
দেশে অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংস- 
লীলা ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া 
উঠিতেছে। 


বাঙ্গলার বর্তমান জটিল অন্নসমস্তার মূলে 
এই প্রদেশের গবর্ণমেন্টের নানারূপ ক্রটিবিচ্যুতি 
যে কি পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে ডাঃ শ্ামা- 
প্রসাদ মুখাজ্ছির উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে 
.তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গপার 
বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুলী তাহাদের কাধ্যভার গ্রহণ 
করিবার সময়ে এপ্রদেশের খাছসমস্যা সমাধান 
সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চেষ্টা যত্ব নিয়োগ 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
কিন্তু সে প্রতিশ্রুতিও তাহারা রক্ষা করেন নাই» 
বরং নিজেদের গাফিলতী ও নিজেদের স্বাথপর 
বিধিব্যবস্থায় তাহার! এদেশের খাত্যদমস্যাকে 
পূর্বের চেয়ে আরও বেশী জটিল করিয়া 
তুলিয়াছেন।' এই অবস্থায় উহাদের বিরুদ্ধে 
আঙ্গ যে নিন্দাস্চক প্রস্তাব উত্থাপন কর! 
হইয়াছে তাহা আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন . 
করি! বাঙ্গলার পোকদিগকে বাচাইতে 
হইলে এই সব অনুপযুক্ত ও স্বার্থপর লোক- 
দিগকে ক্ষমতার আসন হইতে অপসারিত 
করিয়া সমস্ত দলের প্রতিনিধিস্থানীয় ও 
সাধারণের বিশ্বাসভাজন এক ন্ুনির্ববাচিত 
মন্ত্রিগুলী গঠন করাই সব্বাগ্নে প্রয়োজন ।. 
ডাঃ মুখার্জিও তাহার বক্তৃতার উপসংহারে 
সেই ইঙ্গিতই করিয়াছেন। আগামী ২৭শে 
সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাস্ প্রস্তাব 
সম্পর্কে যখন ভোটাভোটির সময় আসিবে 
তখন পরিষদের সদস্যরা একযোগে বর্তমান 
মন্ত্রিমগ্ডলীর বিপক্ষে অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া, 
ভবিষ্যতে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের 
পথ প্রশস্ত করিবেন বলিয়া আমরা আশ! করি 


গত সপ্তাহে, ইতালীর রণাঙ্গন হইতে 
একাধিক চমকপ্রদ ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। 
সর্ববপ্রথমেই : উল্লেখযোগ্য বন্দী মুসোলিনীর 
উদ্ধার। ইতালীর, প্রাক্তন ডিক্লের বর্ত- 
মান বাদোলিও গবর্ণমেন্টের বন্দী ছিলেন। 
কিন্ত নাৎসী প্যারাসুট' সৈম্তের সাহায্যে 
নাৎসী' ঝটিকা বাহিণীর এক দল 
দৈন্ত ' বন্দীনিবাসে' অভর্কিত হানা দিয়া 
মুমোলিনীকে মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছে। 


ইহা নাৎসী’ ক্ষিপ্রতার, একটি. চমৎরার 


" নিদর্শন। প্রার্্মানীর চেষ্টায় মূদোলিনী মুক্ত 
হইয়া জাশ্মীণীর অভ্যস্তরেই বাদোলিও 
.. সরকারের পাপ্টা এক নুতন গবর্ণমেন্ট গঠন 
করিয়া ইভালীর জনসাধারণের নিকট নৃতন 
ঘোষণাবাপী প্রচার করিয়াছেন। সংবাদে 
প্রকাশ, মুসোলিনীর নূতন. গবর্ণমেন্টের 
ৃ প্রধান দগ্তরধানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মিউনিক 
পরিবারবর্গ ও নেতৃস্থানীয় বহু বিশিষ্ট 
ফ্যাসিষউও জার্শ্মান বাহিনী 'কর্তৃক্‌ মুক্ত 
হইয়াছেন ।. .পরবরত্তা সংবাদে জানা গেল, 
'কাউন্ট সিয়ানো সম্পর্কেও আর জল্পনা- 
গবেষণার প্রয়োজন নাই-_তাহাকেও উদ্ধার 


করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। : 


এই সব ঘটনা বাদোলিও গবর্ণমেন্ট তথা, 
ইভালীর রণাঙগনস্থ মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্তৃ 
পক্ষের কৃতিত্বের কথা নহে। 

বাহৃত : ইতালী আছ ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর ইতালী 
নাৎসী সামরিক কর্তাদের আওতায় রহিয়াছে! 
দক্ষিগের নিয়াংশ সিত্রপক্ষ, করায়ত্ত - করিয়া 


লইয়া সালের্ণো রণাঙ্গন ব্যতীত সর্বত্র জ্রত 


আগাইয়া চলিয়াছে। তরপ্টো, বৃন্দিসী, রাবী 
প্রভৃতি নৌ ও স্থল খাটি এখন মিত্রপক্ষের 
করতলগত। সালেনেণতে আলোচ্য সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে আমেরিকান পঞ্চম আম্মি দারুণ, 
বিপদের মুখে পড়িয়াছিল। নাৎসী বাহিনীর 


আক্রমণে এই রণাঙ্গনস্থ অভিযান একেবারে - 


বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছিল।. কিন্ত 
ষথাসময়ে আরও সৈম্ত ও সরবরাহ আসিয়া 
পোৌঁছায়--তাহার অপেক্ষাও বড় কারণ বৃটিশ 
অষ্টম বাহিগী দ্রতবেগে অগ্রসর হইয়া 
"আসিয়া সালে্ণোর 'তটস্থ পঞ্চম আশ্মির সহিত 


সংযোগ স্থাপন করিতে পারায় . মিত্র" 
পক্ষের একটা সাময়িক ফাড়া কাটিয়া 
গেল। ূ 

দ্বিধাবিভক্ত ইতালীর জনগণ যে কোন্‌ 
পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহা সঠিক বলা কঠিন। 
ইতালীয় সৈন্য বাহিনীও যে পুরোপুরি মিত্র- 
পক্ষে যোগদান করে নাই তাহা স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ । বিনাসর্ভে আত্মসমর্পণের যে সব 
সর্ভাবলী প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ইতালীর 
নৌঁ-বল ও বিমান-বল অনতিব্লিম্বে মিত্রপক্ষে 
ভিড়িয়া, যাইরারই কথা,। কিন্তু. এভাবৎ 
মিত্রপক্ষের অন্তর্গত সিসিলি বা'উত্তর আফ্রিকার 
বিমান-ধাটিগুলিতে দলে. দলে ইতালীয় 


বিমানবহর অবতরণ করিয়াছে এমন সংবাদ 


পাওয়া যায় নাই। অবশ্য ইতালীর শক্তিশালী 
নৌ-বহরের (নিমজ্জিত “রোমা? ব্যাটল্সিপ- 
খানি বাদে) প্রায় সব যুদ্ধজ্াহাজই মাণ্টা, 
জিক্রাপ্টার ও আলেবজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে 
গিয়া... মিত্রপক্ষে যোগ, দিয়াছে.। স্পষ্টই 
দেখা .যাইতেছে, নৌ-শক্তি মিত্রপক্ষে এরং 
বিমান-শক্তি এযাক্সিস পক্ষে রহিয়াছে ॥ অবশ্য 


ইতালীর বিমান বল এমন কিছু বেশী নহে।' 
'বর্তমান ইতালী অভিযানের ফলাফল যাহাই 


হউক না কেন মিত্রপক্ষ ইতালীর যুদ্ধজাহাজ-, 
গুলি করায়ত্ত করিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ- 
সুবিধা আদায় করিয়া লইল,তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। এই বিশ্বধ্যাপী মহাযুদ্ধের 
সামরিক সমাবেশ ও সঙ্লিরেশের উপর ইহার 
ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া সুদুরপ্রসারী.হইবে। কেবল 
যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই মিত্রপক্ষ নৌ-বলে 
হুদধর্ধ হইয়া উঠিল তাহাই নহে, পূর্বাপেক্ষা 
অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে এবার 
ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও মিত্রপক্ষের 
নৌ-শক্তি বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পাইবে। 

মিত্রপক্ষ বঙ্কান অথবা ইউরোপের অপর 
কোথাও আক্রমণ আরম্ভ করিবে কিন। 
তাহা এখনও ‘ভবিষ্যতের গর্ভে নিহীত। 
ইতালীর আত্মসমর্পণের সংবাদ কয়েক দিবস 
গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। তৎসত্বেও 
দিরিয়ান্থিত মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ক্রীট ও 
দোদেকানিস্‌ দখল করিয়া লইতে পারে নাই 
বালয় নাই। ইতিমধ্যে সময় ও সুযোগ, 


/ 





পাইয়া জার্জজান বাহিনী, দোদেকানিস্‌ দখল 
করিয়া লৃইয়াছে। 

ইউরোপের পুর্ববপ্রান্তে প্রায় আট শত. : 
মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ রণাঙ্গনের সর্বত্র নাৎসী 
রাহিনী গত সপ্তাহের মতই একটানা পিছু 
হটিয়া চলিয়াছে। ব্রিয়ান্ক্ক জার্শ্মানদের : 
হাতছাড়া হইয়াছে। 'সোভিয়েটের দ্বিতীয় 
শ্রেষ্ঠ নৌ-ধাটি নভোরসিস্ক লাল ফৌজ দখল 
করিয়াছে । সোভিয়েট বাহিণী ইউক্রেনের' 
রাজধানী কিয়েভ হইতে এখন মাত্র ৪* মাইল 
দুরে । ন্মলেন্স্কও এখন ৫৪ মাইলের মধ্যে] 
নীপার বাঁধের দিকেও লাল ফৌজ দ্রেত- 
আগাইয়া চলিয়াছে। এক কথায় পূর্ব্ব 
রণাঙ্গনে জার্মানী আত্মরক্ষার লড়াই চালাই- 
তেছে। সেই সুদৃঢ় আত্মরক্ষার সুদীর্ঘ 
প্রাচীরও প্রবল আক্রমণের মুখে রহু পিছনে 
সরাইয়া আনিতে হইতেছে। , 

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 
জেনারেল ম্যাক আর্থারের সৈন্যবাহিনী গেল 
সপ্তাহে সালামাউয়৷ অধিকার করিয়াছে । 
ইহার ফলে লী অঞ্চলে যে বিশ হাজার জাপ 
মৈন্ত পরিবেষ্টিত হুইয়াছে তাহাদের পরি- 
ত্রাপের আর কোন উপায় নাই বলিয়াই মনে” 
হয়। 

সব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্ৰেলিয়ান 
সেনাবাহিমী কর লী টি হইয়াছে ।, 

নারি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে” 
সম্প্রতি মিঃ চার্চিল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভবিষ্যতে 
ইঙ্গ-মার্কিন মিতালি ও সহযোগিতার উপরই- : 
সমগ্র.ছ্নিয়ার সুখশাস্তি গড়িয়া উঠিবে বলিয়া 
স্বপ্ন, দেখিয়াছেন। তিনি উচ্ডীসিতকণ্ঠে 
জানাইয়াছেন “ইংরাজ ও মার্কিন জাতির 
সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই দীর্ঘকাল" ভাল-- 
ভাবে চলিবে না। আমরা-_-ইংরাজ এবং 
মার্কিনরা যদি এঁক্যবদ্ধ হই তাহ! হইলে 
কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে সংহতি 
শক্তি না থাকিলে সকলই ব্যর্থ হইবে 1” 
কেবল ইঙ্গ-মার্কিন মিলনের উপরেই ভবিষ্যৎ 
ছনিয়ার সকলের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে 1! 
অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও মিক্র 
পক্ষের অন্থতম ছুই শরিক চীন ও সোভিয়েট: . 


(৪৮৫ পৃষ্ঠায় ব্য ) 


ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৫ কোটি ৮০* 


গত ১৪ই জ্েপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলা সর- 
কারের বর্তমান অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র 
গোস্বামী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙলা সর- 
কারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে যথারীতি বঙ্গীয় পরিষদে 
বাজেট উপস্থিত কর! হইয়াছিল, কিন্তু বাজেটে 
বিভিন্ন দফায় যে খরচের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, 
তাহা ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত হওয়ার 
পূর্ব্বেই তদানীস্তন মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। অতঃপর স্যার নাজীমুদ্দীন কর্তৃক 
নুতন মত্রিসভা গঠিত হইলে উক্ত বাজেট 
পুনরায় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হয়, কিন্ত 
পরিষদের সভাপতি এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, 
পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
বাজেটের বরাদ্দ মঞ্চ রীকৃত হইতে পারে না। 
ফলে বাঁজেটের বরাদ্দকৃত ব্যয় যথাসময়ে 
পরিষদের' মধ্য দিয়া পাশ করাইয়া লওয়ঃ 
ভখন সম্ভবপর হয় নাই। 

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নৃভনভাবে 
যে বাজেট পেশ করা হটয়াছে 'তাহার বিশেষত্ব 
এই যে, উহাতে ১৯৪২-৪৩ সালের চুড়ান্ত 
হিসাব প্রদান করা হইয়াছে এবং ১৯৪৩-৪৪ 
সালের আয় ও ব্যয়ের বরাদ্দ নৃতন করিয়া 
নির্ধারণ করা হইয়াছে । ১৯৪২-৪৩ সালে 
দেখা যায় যে, এই বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের 
আয় বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের তুলনায় ৮ 
লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে, পক্ষান্তরে এই 
বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দকৃত ব্যয়ের 
তুলনায় ২ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। ফলে 
১৯৪২-৪৩ সালে আয়-ব্যয়ের খাতে যে স্থলে 
ঘাটতির পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে 
সেই ঘাটতি হইয়াছে ২৩ লক্ষ টাকা । 'এই 
স্থলে উল্লেখযোগ্য আমোদকর, ঘোড়দৌড়ের 
বাজীতে বিশেষ এক' শ্রেণীর টিকিটের উপর 
কর, বাজীর উপর কর ও বিদ্যুৎ শুল্ক এই 
কয়টি করের চলতি হার বৃদ্ধি করার ফলেই 
আয়ের অনুমিত পরিমাণের অপেক্ষা প্রকৃত 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে গবর্ণমেপ্টের আয় 
১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অন্তু 
মিত হইয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় উহা 
' ৯৪ লক্ষ টাকা বেশী । কিন্তু চলতি বৎসরের 
২ 


লক্ষ টাক! । এই ব্যয় ১৯৪৩-৪৪ সালের 


তুলনায় ৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বেশী। ফলে 


চলতি বৎসরে প্রায় ১ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি 
হওয়া সব্বেও ঘাটতির পরিমান ৭ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হই- 
য়াছে। এই প্রকার বিপুল ঘাটতি কখনো 
কেহ কল্পনার মধ্যেই আনিতে পারে নাই। 
এই ঘাটতির প্রধান কারণ হইতেছে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক অল্প মূল্যে খাশস্ত সরবরাহ, দুর্ভিক্ষ 
পীড়িত জনসাধারণের সাহায্য এবং অধিক- 
তর খাস্ঠশস্ত উৎপাদনের জন্য প্রচীরকার্ষ্যের 
ব্যয়। উহার মধ্যে প্রথম দফায় ৩া কোটি 
টাকা, দ্বিতীয়-দফায় ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা 
এবং তৃতীয় দফায় ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । বর্তমানের 
অন্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়! 
নীতি হিসাঁবে আমরা এই ব্যয়ের বিরুদ্ধবাদী 


. নহি এবং এই জন্ত সরকারী বাজেটে যে বিপুল 


ঘাটতি হইতেছে তজ্বন্য আক্ষেপ করিয়াও 
লাভ নাই । বরং এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও 
অধিকতর করিয়া ধরিলে আমরা সুখী হই- 
তাম। কিন্তু এই বিষয়ে গবণমেন্টের কার্ধ্য- 
প্রণালী সম্পর্কেও আমাদের যথেষ্ট আপত্তি 
জানাইবার রহিয়াছে - 

প্রথমেই অল্প মূল্যে খা্ভশস্ত সরবরাহের 
কথা ধরা যাউক। এই দফায় ৩ কোটি 
টাকার মধ্যে ১ কোঁটি টাকাই ব্যয়িত হইবে 
মাসিক ৩০০২ টাকার কম মাহিনার সরকারী 
কর্মচারীদের জন্ত, অবশিষ্ট ২1 কোটি মাত্র 
বাঙ্গলার চূড়াস্ত ছূদশাগ্রস্ত জনসাধারণের জন্য । 
উপরোক্ত শ্রেণীর সরকারী চাকুরীয়াদের 
সংখ্যা কয়েক লক্ষের বেশী হইবে না। তাহা- 


দের সহিত তুলনায় দেশের কোটি কোটি 


নিরম্ন নরনারীর জন্ত স্বল্প মূল্যে খা সরবরাহের 
উপরোক্ত পরিমাণ অতি নগণ্য সন্দেহ নাই। 
এই" ঘোর দুর্দিনে এই বিষয়ে অর্থসচিবের 
সুবিবেচনার ও বাস্তব বোধের পরিচয় দেওয়া 
উচিত ছিল। 

দ্বিতীয় বিষয়, হুতিক্ষপ্রপীডিত জনসাধা- 
রণের সাহাব্য। এই দফায় ৩ কোটি ৫২ 
লক্ষ টাকার মধ্যে টেষ্ট রিলিফ বাবদ ব্যয় 
১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও খয়রাতি রিলিফে 
ব্যয় ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। একে তো৷ 





দেশের অবস্থা যেরূপ সম্কটজনক হইয়া 
দাড়াইয়াছে তাহাতে রিলিফ বাবদ ৩. কোটি 
৫২ লক্ষ টাকা কিছুই নহে। অপিচ, টেষ্ট 
রিলিফ নিয়ম অনুসারে কাজ করাইয়া লইবার 
মত- অবস্থাও আর নাই, এখন পুরাপুরি 
খয়রাতি রিলিফের চরম পরিস্থিতি । অধিকন্ত 
টেষ্ট রিলিফ কার্য্যও এরূপ ফলপ্রস্থ হওয়া 
দরকার, যাহা হইতে ভবিষ্যতে প্রতিদান পাওয়া 
যাইতে পারে। খাল কাটা, রাস্তাঘাট নির্মাণ 
প্রভৃতি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসারে 
রিলিফ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে বা হইরে 
কিনা অর্থসচিবের বাজেটে আমরা তাহার 
কোন আভাষ পাই নাই। . এ 

তৃতীয় বিষয়, খাগ্শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির ' 
জন্য প্রচারকার্য্যের ব্যয় । “এই বাবদ বরাদ্দ 
ধর! হইয়াছে ৮৩ লক্ষ টাকা । এযাবৎ অধিক- 
তর খাঁভতণস্ত উৎপাদন আন্দোলন সম্পর্কে 


সরকারী কর্তব্য মুখ্যতঃ ইন্তাহার, বিবৃতি, 


বক্তৃতা, গবেষণা, বিজ্ঞাপন ইত্যাকার প্রগার- 
কার্ষ্যের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং 
খান্যশস্য বাড়াইবার জন্য সার্থক অভিযান 
চালান হইবে কিনা এবং হইলেও কিরূপ 
ভাবে' হইবে-_বাজেটে তাহারও রা 
আভাষ-ইঙ্গিত নাই । 

এবার আমরা আলোচ্য বাজেট a 
আমাদের প্রধান আপত্তির কথা জানাইব। 
পূৰ্ব্বে উল্লিখিত ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি পূরণের উপায়স্বরূপ অর্থসচিব : যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন' তাহা কোন দিক দিয়াই 
সমর্থনযোগ্য নহে । অর্থনচিব কৃষিজাত আয়ের 
উপর কর নির্ধারণ ও বিক্রয় করের হার বৃদ্ধি 
করিয়া ঘাটতি মিটাইবার সন্ধান জানাইয়া- 
ছেনা কৃষি আয়কর সম্পর্কে আমরা ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখের “আর্থিক জগতে” 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়া উহার অযৌক্তি- 
কতা প্রদর্শন করিয়াছি। কৃষিজাত আয়করের 
মূলনীতির বিরুদ্ধে আমাদের কোন আপত্তি 
না থাকিলেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 
যে যে কারণে উহার প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে, 
এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া বিক্রয় 
করের বিরুদ্ধে সংক্ষেপে আমাদের অভিযোগ 
জ্ঞাপন করিতেছি । ভারত সচিব ও ভারত 
সরকার স্বীকার না করিলেও বাঙলা প্রদেশ 

€ ৪৮৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





সমাজ-কল্যাণমূলক বীমাপদ্ধতির ভিতরে 
যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে, শ্রমিকদের 
রোগ-বীমা তাহাদের মধ্যে অন্যতম! পৃথিবীর 
অনেক দেশেই বর্তমানে শ্রমিকদের মঙ্গলের 
জম্য এই বীমা প্রবর্তিত হইয়াছে । ১৯১৯ 
সালে ভাস সন্থিপত্রের ১৩নং ধারার মুখবন্ধে 
শ্রমিকদের ব্যাধির জন্য আর্থিক সাহায্য 
করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের ব্যাধি-বীমা 
প্রবর্তন করা বিধেয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 
১৯২৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্ঘের যষ্ঠ 
সম্মেলনেও "যাহাতে ব্যাধির প্রকোপ হইতে 
শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য আর্থিক সাহায্য 
করা যায় তঙ্গিমিত্ব রোগ-বীম! প্রবর্তন করা 
প্রয়োজনীয় বলিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ব যে 
,৩৪টা দেশের রোগ-বীমার কার্ধ্যবিবরণী 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, 
ওঁ সকল দেশগুলিতে মোট ৪৫ প্রকার রোগ- 
বীমার পরিকল্পনা বাধ্যতামূলকভাবে প্রচলন 
করা হইয়াছে । এই সকল দেশে ব্যাধি-বীমার 
'অস্তভূক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হইবে মোট 
৯ কোটারও বেশী। ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিল্প- 
প্রধান দেশসমূহের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার 
করিয়াছে এবং এদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ 
শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা হইবে 
২ কোটীরও অধিক। যদি বৃহৎ শিল্পগুলিতে 
স্থায়ীভাবে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের কথাও 
খরা যায় তাহা হইলে তাহাদেরও সংখ্যা 
'দাড়াইবে প্রায় ১৭ লক্ষ। অতএব ভারতে 
ব্যাধি-বীমার- প্রবর্তন করার যে বিশিষ্ট ক্ষেত্র 
ও উপযোগিতা রহিয়াছে তাহাতে কাহারও 
-কোন আপত্তি থাকার কথা নহে! ভারত 
“সরকারের শ্রম-সচিব ডাঃ আম্বেদকর এদেশে 
'রোগ-বীমা আইন প্রবর্তন করিবার জন্য 
'অদুর ভবিষ্যতে একটা সরকারী বিল আনয়ন 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন । এই বিল রচনা 
করিবার পুর্বে ভারতে ব্যাধি-বীম! প্রবর্তনের 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
এবং এই সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি ও শ্রমিক ও 
মালিক সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যে ভারত সরকার মিঃ বি, পি, আদর- 
কারকে একজন বিশেষ কর্দ্মচারীরূপে নিযুক্ত- 
করিয়াছেন। তিনিও ভারতে ব্যাধি-বীমা 
প্রচলনের সমস্তাঁটীকে বিশেষভাবে প্রণিধান 


_ উত্থাপন করিবেন । 
“সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পূর্বের বিভিন্ন দেশে 


*.করিবার জন্য এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য চিরে সংগ্রহ 


করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন ও একটী দীর্ঘ 


- প্রশ্নাবলী রচনা করিয়া ভারতের বিভিন্ন 


মালিক সঙ্ঘ ও শ্রমিক সঙজ্ঘের নিকট 
পাঠাইয়াছেন। ূ 
ভারতে রোগ-বীমা প্রবর্তনের জন্য 


১৯২৯ সালে ‘হুইটলী কমিশন’ সুপারিশ 
করেন। ডৎপরে বিভিন্ন শ্রমিক সম্মেলনেও 
এ বিষয়ে অনেকবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
পৃ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের 
অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কিছুকাল 
পূর্বের যে কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল, 
তাহারাও কাপড়ের কলের শ্রমিকদের নিমিত্ত 
ব্যাধি-বীমার একটা পরিকল্পনা রচনা 
করিয়াছিলেন | ভারত সরকারের বীমা 
বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ জে, এইচ, 
টমাসও ভারতে ব্যাধি-বীমা প্রবর্তনের সম্বন্ধে 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। যতদুর সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনুমিত হয় যে, 
শীঘ্রই ভারত সরকার শ্রমিকদের জন্য ব্যাধি- 
বীমা সম্বন্ধে একটী বিল কেন্দ্রীয় পরিষদে 
ভারতে ব্যাধি-বীম। 


এইরূপ বীমা আইনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করিলে এবং এই ধরণের বীমার 
মুলনীতি সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় বিশ্লেষণ 
করিলে মূল্যবান তথ্যাদি অবগত হওয়া 
যাইবে। 

১৮৮৩ সালে রিনি সর্বপ্রথম 
বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের জন্য রোগ-বীমা 
প্রবর্তন করা হয়। ইহার পরে ১৮৮৮ সালে 
অস্রীয়ায় এবং ১৮৯১ সালে হাঙ্গেরীতে এই 
বীমা প্রচলিত হয়। গ্রেট বৃটেন ১৯১১ 
সালে এবং জাপান ১৯২২ সালে ব্যাধি-বীম! 


প্রণালী প্রবর্তন করে। ইহা ছাড়া আর্জ্দে - 


্টাইন ১৯৩৪ সালে, বুলগেরিয়া ১৯২৪ সালে, 
চিলি ১৯২৪ সালে, ফ্রান্স ১৯২৮ সালে, 


 এস্তোনিয়া ১৯১২ সালে, হল্যাণ্ড ১৯১৩ সালে, 


আইরিশ ফ্রি ষ্টেট ১৯২৩ সালে, ইতালী 
১৯১০ সালে, ল্যাটাভিয়া ১৯১২ সালে, 
লিথুনিয়। ১৯২৬ সালে, নরওয়ে ১৯*৯ সালে, 
পৌল্যাণ্ড -১৯২* সালে, পর্ত,গাল ১৯৩৩ 


‘সালে, কুমানিয়া ১৯১২ সালে, সোভিয়েট 


রাশিয়া ১৯২২ সালে এবং যুগোশ্লাভিয়া 


' স্কান্লভ্ে MEE 
[ জীমাগ্ুতোষ দাস ] চর 


১৯২২ সালে এইরূপ বীমা প্রচলনের অন্য 
আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে? ইহার মধ্যে 
অনেক দেশেই এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যাধি- 
বীমা বর্তমানে বিভিন্ন. প্রকার শিল্প-কারখানা, 
খনি এবং যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। জাপানে যেকোন 
যৌথ কৃষিকার্ধ্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং খনিতে 
৫ জন মাত্র শ্রমিক কাজ করিলেই তাহা- 
দিগকে ব্যাধি-বীমার আওতায় আনা 
হইয়া থাকে। 

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ের কার্য্যবিবরণী 
হইতে কয়েকটা দেশের ব্যাধি-বীমাকারী ' 
শ্রমিকদের হিসাব পাওয়া যায়৷. ইহাদের 
সংখ্যা হইতেছে নিশ্নরূপ :-সোভিয়েট 
রাশিয়া ২ কোটি. ৩৫ লক্ষ, জাপান ২৬ লক্ষ 
৬৭ হাজার, গ্রেট ব্রিটেন ১ কোটি ৯০ লক্ষ, 
গ্রেট বৃটেনের ব্যাধি-বীমাকারীদের স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্ততি হিসাবে ব্যাধি-বীমার দ্বারা 
সাহায্য প্রাপ্ত স্ত্ী-পুরুষের সংখ্যা হইবে প্রায় 
৩ কোটি ৪০ লক্ষ জন । 

রোগ-বীমা সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটা মূল- 
নীতি ১৯২৭ সালে আস্তজ্াতিক শ্রমিক সঙ্ঘের 
দশম অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল। এই মূল- 
নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই সশ্বন্ধে নিয়- 
লিখিত বিষয়সমূহ অবগত হওয়া যায় 
(১) যেসকল লোক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা গৃহের ভৃত্য হিসাবে 
কায়িক পরিশ্রম করে অথবা বুদ্ধিজীবী 
হিসাবে চাকুরী করে তাহারা সকলেই 
বাধ্যতামূলক ব্যাধি-বীমার আমলে আসিবে ; 
(২) কতদিন স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে কোন 
প্রতিষ্ঠানে কাধ্য করিলে শ্রমিকেরা ব্যাধি- 
বীমা করিবার যোগ্য হইবে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের গবর্ণমেন্ট তাহাদের অবস্থা অনুসারে 
স্থির করিবেন; (৩) ন্যুনতম কত বেতন 
হইলে শ্রমিকেরা বীম! করিতে পারিবে 
তাহাও ভিন্ন ভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্ট সেই 
স্থানের ব্যাধি-বীমা আইনে নির্ধারিত করিয়া 
দিবেন। এতত্্যতীত কম পক্ষে কত বয়সের 
শ্রমিকেরা বীমা করিতে পারিবে এবং কত 
বয়সের পরে আর কোন শ্রমঙ্গীৰীকে বীমা 


করিতে দেওয়। হইবে না সেই বয়সের মাত্রাও 


বিভিন্ন দেশের বীমা আইনে সন্নিবেশিত 
থাকিবে । 





২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


বীমাকারীদের মোটামুটি যে সকল সুবিধ৷ 
ও সাহায্য দান করা হইবে তাহার মধ্যে 
‘নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অন্যতম ৮৫১) যে 


সকল বীমাকারীরা শারীরিক অন্ুস্থত] বশতঃ- 


কাৰ্য্যক্ষম নয় বলিয়া বিবেচিত হুইবে 
তাহাদের ব্যাধি হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত 
নগদ আর্ধিক সাহায্য দেওয়া হইবে। অবধ্য 
এই সাহায্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিগ্রস্ত 
শ্রমিকের উপর কতকগুলি বাধ্যতামূলক সর্তব 
আরোপ করা হইবে । (২) যে সকল শ্রমিক 
আংশিক ভাবে কাধ্যে অপারগ হইবে এবং 
'অন্তান্ত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন প্রভৃতির 
'নিয়মানুসারে ভিন্ন প্রকার সাহাব্যলাভ করিবে 
তাহাদের বেলায় সমস্ত অর্থ নগদ না দিয়া 
কিছু অর্থ বাকী রাখা চলিবে ; (৩) যদি কোন 
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি গীড়াকালীন চিকিৎসকের 
বব্যবস্থামত চলিতে অনিচ্ছুক, হয় তাহা হইলে 
তাঁহাকে নগদ অর্থ অথবা অন্ত কোনরূপ 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা চলিবে ; (৪) 
শ্রমিকদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের ব্যাধি হইলেও 
ব্যাধি-বীমা তহবিল হইতে সাহায্য দেওয়া 
‘চলিতে পারিবে; (৫) বীমার কাধ্য পরি- 
চালনার ভার যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবে 
'তাহা তাহার! যদি সুষ্ঠু রূপে তাহা করিতে না 
পারে, তবে গবর্ণমেন্ট সমস্ত কার্য্য পরিচালনার 
ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন ; (৬) 
‘সাধারণতঃ মালিক এবং শ্রমিকেরাই ব্যাধি- 
বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করিবে। ইহা ছাড়া 
গ্রেট বৃটেনে ১৯৩৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য- 
বীমা আইনের দ্বারা শ্রমিকদের সাহায্য 
১. করিবার জন্য অনেকগুলি কন্মপদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
- -করা হইয়াছে । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সত্বের রোগ-বীমার গ্রস্তাবাবলী ১৯২৮ সালে 
ভারত সরকার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। 
যাহা হউক, “হুইটলী কমিশন’ ১৯৩* সালে 
বাধ্যতামূলকভাবে ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে 
উহ! প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তাহার পরে 
১৯৩৫ সালে ভারত সরকার শিল্পপতি ও 
‘শ্রমিকদের এ বিষয়ে মতামত জানিতে চাহেন। 
, ,১৯৪* সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের 
-শ্রমিকনিয়োগকারী .মালিকসজ্ব এবং নিখিল 
ভারত শিল্পপতিসজ্ভবের যুগ্ম অধিবেশনে ব্যাধি- 
বীমা সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ 
*(১) এই সম্মেলন শ্রমিকদের জন্য ব্যাধি-বীমা 
‘প্রচলন সমর্থন করে, (২) গবর্ণমেন্ট, মালিক 
‘ও আমিকদের বীমার প্রিমিয়াম বহন করিতে 
হইবে, (৩) রোগ-বীমা আইন সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে প্রবর্তন করিতে হইবে, €৪) কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারসমুহের এবং বেসরকারী 
প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের 


আর্থিক জগৎ 


বীমা আইন প্রণয়ন করা হইবে, (৫) দেশীয় 

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের 
জন্যও অনুরূপ ব্যাধি-বীমা আইন বিধিবদ্ধ 
করিতে হইবে। বর্তমানে ভারত সরকার যে 


ব্যাধি-বীমা আইন প্রণয়ন করিবার জন্য ' 


উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা শ্রমিক ও মালিক 
উভয় পক্ষই সমর্থন করে । তবে কি প্রণালীতে 


এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইবে এবং এই ' 


আইনের ধারাগুলি কিরূপ হইবে তাহা লইয়া 
মতবিরোধ আছে । 

ভারতে রোগ-বীমা প্রবর্তন.-করিতে হইলে 
কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। 
শ্রমিকদের ব্যাধির সংখ্যাতাত্বিক হিসাব গ্রহণ, 
কিভাবে চিকিৎসা সম্পর্কিত সাহায্য দেওয়া 
হইবে তাহার ব্যবস্থা, কোন্‌ কোন্‌ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের এই বীমার আওতায় 
আনা হইবে ভাহা নির্ধারণ বীমাকারীদের 
অন্য বয়সের কিরূপ মেয়াদ ধার্ধ্য করা হইবে 
তাহা নিরূপণ , এই সব দিক দিয়া বহু সমস্যা 
দেখা দিবে। তাহা ছাড়া মাথাপিছু বেতন 
অনুসারে বীমার প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারণ 
করা হইবে, না বেতনের তারতম্য বিচার না 
করিয়া সকলের জন্য সমান হারে প্রিমিয়াম 
নির্াপণ করা হইবে--এই শ্রেণীর প্রশ্নও দেখা 


দিবে। এই সকল প্রশ্নে নানারপ জটিলভা- 


স্থষ্টি করিবে। 

স্থায়ীভাবে কর্মরত শ্রমিকদের একটী 
হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ 
সালে ভারতের সমস্ত রেজিপ্ত্রীকৃত কারখানা- 
সমূহে দৈনিক কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল 
১৭ লক্ষ ১১ হাজার। ইহাদের মধ্যে 
কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ঘলক্ষ 
১৭ হাজার, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার 
শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪ হাজার, তামাক 
শিল্পের শ্রমিক ৫৬ হাজার, কাগজের কলের 
শ্রমিক ৪৪ হাজার, কাচ শিল্পের কারথানার 
শ্রমিক ৫২ হাজার এবং অন্যান্য শিল্পের শ্রমি- 
কের সংখ্য! ৪৬ হাজার। ইহা ছাড়া ভারতে 
৩ লক্ষের উপর খনির মঞ্ুরও আছে। রবার 
এবং চা বাগিচার শ্রমিকদের সংখ্যাও হইবে 
প্রায় ৪ লক্ষ। উপরের হিসাবে খনি ও 


বাগিচার শ্রমিকদের ধরা হয় নাই। এভ-. 


দ্যাতীত ভারত সরকারের বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার শ্রমিক 
নিযুক্ত আছে। 

ভারত সরকার ব্যাধি-বীমা আইন প্রণয়ন 
করিবার জন্য কিরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া- 
ছেন তাহার কতকটা আভাষ ভারত সরকারের 


ব্যাধি-বীমা সম্পর্কিত বিশেষ কর্মচারী মিঃ - 


বি পি আদরকারের নিকট হইতে দেশের 
শিল্পপতিরা পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । মিঃ 
বিপি আদরকার নাকি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
কাপড়ের কল, পাটকল, লৌহ ও ইস্পাতের 


" কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং বৎসরে 


একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে এইরূপ 
কোন কোন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেই 
বাধ্যতামূলক ব্যাধি-বীমার প্রচলন সীমাবদ্ধ 
থাকিবে । গবর্ণমেন্ট কোনরূপ প্রিমিয়াম 
দিবেন না) মালিক ও শ্রমিকেরাই সমস্ত 


৪৬৫ 


শ্রমিকদের 





প্রিমিয়াম বহন করিবে। 


প্রিমিয়ামের হার হইবে প্রতি মাসে তাহাদের 


এক দিনের বেতন | 

ভারত সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা নানা 
কারণে খুব উৎসাহ-ব্যপ্রক নহে। প্রথমতঃ 
গবর্ণমেন্ট কোনরূপ প্রিমিয়াম প্রদান করিবেন 
না এইরূপ নীতি মানিয়া লইলে ব্যাধি-বীম। 
তহবিল সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। আজ্জেনটাইন, বুলগেরিয়া, 
চিলি, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইরিশ ফ্রি ষ্টেট, 
ইতালী, জাপান, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া, 
নরওয়ে, রুমানিয়া এবং গ্রেটবুটেনে গবর্ণমেন্ট 
কোষাগার হইতে ব্যাধি-বীমা তহবিলে একটা 
নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
আছে। ভারত সরকারেরও এই নীতি গ্রহণ 
করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের কয়েকটি 
নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও খনি, 
রবার ও চা বাগিচা শ্রমিকদেরও ব্যাধি-বীমা 
করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত । অধিকন্ত 
যে সকল কারখানা অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫ 
জন শ্রমিক কান্দ করে দেই সকল প্রতিষ্ঠানের 
শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ব্যাধি-বীমার আওতায় 
আনয়ন করা একাস্ত কর্তব্য । 

রোগ-বীম! সম্বন্ধীয় বীমার শ্রিমিয়ামের 
ব্যাপারে বোম্বাইতে গঠিত ‘টেক্সটাইল ইন- 
কোয়ারী কমিটী’ যে সুপারিশ করিয়াছেন 
তাহা প্রণিধানযোগ্য । এই কমিটীর মতে 
প্রতিজন পুরুষ শ্রমিক মাসিক 1/* আনা, 
মালিকের! প্রতি শ্রমিক পিছু মাসিক 17১/০ 
আনা এবং গবর্ণমেন্ট প্রতি শ্রমিক পিছু মাসিক 
/* আনা হারে প্রিমিয়াম দিবেন। নারী 
শ্রমিকদের বেলায় তাহাদের মাথা পিছু মাসিক 
|০ আনা দিতে হইবে। গবর্মেট ও 
মালিকেরা নারী শ্রমিকদের বেলায়ও পুরুষ 
শ্রমিকদের মত একই হারে প্রিমিয়াম দিবেন। 

শ্রমিকদের কোন রোগ হইলে তাহাদের 
মজুরী বন্ধ হওয়ার জন্য যে ক্ষতি হইবে তাহার 
কতকাংশ বীমা তহবিল হইতে পুরণ করিতে 
হইবে। এইরূপ ব্যাধি বেশীদিন চলিতে 
থাকিলে শ্রমিকদের পরিবারস্থ লোকদেরও 
সাময়িকভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা থাক! 
বাঞ্ছনীয় । 

ভারতে রোগ-বীমা প্রচলনের আইন 
এমন হওয়া উচিত, যাহাতে অনুখে 
বিস্থে এদেশের দুর্গত শ্রমিকদের 
হুঃখহুর্দশা বাস্তবিক পক্ষেই লাঘব হইতে 
পারে। বিভারিজ পরিকল্পনান্ুষায়ী সমাজ- 
কল্যাণমূলক বীমাপদ্ধতি গ্রহণ করিলে বৃটিশ 
সরকারের যেখানে কোটী কোটা পাউণ্ড 
প্রদান করিতে হইবে, সেম্ছলে ভারতের 
শ্রমিকদের কল্যাণে বাধ্যতাযূলক, ব্যাধি-বীম! 
প্রবর্তনের জন্য এদেশের গবর্ণমেন্টের প্রিমি- 
য়াম বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহ! 
অতি সামান্য ! অতএব এ জন্য এ দেশের 
পবর্ণমেন্টের পক্ষে কোনরূপ কার্পণ্য না করাই 
বিধেয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতে ব্যাপক 
ভাবে রোগ-বীমা প্রবর্তিত হইলে তাহাতে 
এ দেশের শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত, 
হইবে বলিয়া] আশা করা যায়। . 





EE আর্জি লিনা শন্নতালল == 


চীনে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রা সম্প্রসারণ 
যুদ্ধের ফলে চীনে পশ্যমূল্য বৃদ্ধির হার যে 
কিরূপ অসম্ভব ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে, চীন সম্পর্কে 
লিখিত মার্কিণ জননায়ক মিঃ ওয়েখেল উইলকির 
পুস্তকে তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। যিঃ 
উইলকি লিখিয়াছেন যে, চীনের যুদ্ধকালীন রাঘ- 
ধানী চুংকিও সহরেই প্রাক-যুদ্ধকালের তুলনায় 
জিনিবপজ্জের পাইকারী দর ৫০ গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। খুচরা-দর বাড়িয়াছে প্রায় ৬০ গুণ। 
চীনের মুগ্রা সম্প্রসারপ্রের যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন 
তাহাও ভয়াবুহ। 1১৯৪২ সালে চীন সরকারের 
বে ব্যয় হইয়াছে তাঁহার মার এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব 
হিলাবে সংগৃহীত হইয়াছে কাজেই চীন সর- 
. কারকে মুদ্রানীতির' কাঠামোকে বক্ছায় -রাখিবার 
আনত মুদ্রাযস্ত্রের শরপাপর হইতে হইয়াছে। বন্দর- 
গুলি স্বাধীন চীনের হাত ছাড়া হইয়া যাওয়ায় 
বিদেশ হইতে সরবরাহ একেবারেই বন্ধ! কাজেই 
বহুপ্রকার পণ্য একেবারেই ছুষ্রাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। কাজেই এরূপ অবস্থায় মৃল্য বৃদ্ধি 
অপরিহার্য্য এবং অসম্ভব হারে মূল্য বৃদ্ধির গ্রতি- 
ক্রিয়া হিসাবে মুদ্রা - স্কীতির , পরিমাণও দিনের 
পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্য। 
বৰ্তমানে বাঙলা দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত 
মোট ১২টি সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক আছে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সিডিউলতুক্ত নছে অথচ ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের-২৭৭ (এফ) ধারা অনুসারে 
কাজ কারবার করে বাঙ্গালী পরিচালিত এরূপ 
ব্যা্বিং কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ২২০টি। 
ইফাদের মধ্যে মাত্র ২০টির আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা বা তাহার অধিক। এই 
সকল ব্যাঙ্কের গড়পড়তা আদায়ীক্ত মূলধনের 
পরিমাণ মাত্র ৪» হাজার টাকা। এই সকল 
ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ একজে ৯ কোটী 
টাকা। ১২টি স্ডিউন্ড ব্যাঙ্কে মোট আমানতি 
টাকার পর্ষাণ ২৪ ৫কাটী টাকা । 
ধাতু শিল্প গবেষণাগার গঠনের পরিকল্পন! 


কাউন্সিল অব. সায়েন্টেফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টিয়াল 


রিসার্চের গতণিং : বডির সাম্প্রতিক সভায় একটি 
আতীয়-ধাঁতু-শিষ্ঈ-'-গবেষপাগার এবং পদার্থ 
- বিজ্ঞানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্ত সুপারিশ 
করা হুইয়াছে। পুপাতে একটি জাতীয় রাসায়নিক 
গবেষণাগার স্থাপনের বিস্তারিত পরিধল্পন। 
প্রস্তুত করিবার উদ্লেন্তে স্তার আর্দেশীর দালালকে 
সভাপতি করিয়া একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। 
এই উদ্দেশ্ডে টাটা হইতে ৩০ লক্ষ ৩* হাজার টাকা 
দেওয়। হইয়াছে 1” পাঞ্জাবের মন্ত্রী, সর্দার-বলদেব 


সিংহও ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেল। এই 


রগ 








* সম্পর্কে শ্তার শাস্তিশ্বূপ ভাটনপর যে প্রাথমিক 


পরিকল্পন] তৈরী করিয়াছেন দালাল কমিটী তাহা! 
বিবেচনা করিবেন। উক্ত সভায় টাটানগরে 
একটি ধাতু শিল্প গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনাও 
অনুমোদিত -হয়। এই পরিকল্পনা কাৰ্য্যকরী 
করিতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। 

বিভিন্ন দেশের হাতে মজুত স্বর্ণের 

পরিমাণ (১৯৪২) 

যাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত, অন্ত কোন দেশের 
হাতে কি পরিমাণ গোপা ১৯৪২ সালের শেষ ভাগ 
পর্য্যন্ত মজুত ছিল তাহার” একটি হিসাব নিয়ে 
দেওয়া হইল। ৪ 


ভারতের দৃঢ়তম ও 


আন্ন একটি সাফল্যমন্িত ঘংসর 


১৯৪২ সালে নুতন বীমার পরিমাণ 
৯১৫০0০0১000 টাকারও: অধিক । 
র সর্ববৃহৎ বীম৷ 


পা জনসেবা ও নিন্নাপত্তায় ০ 
সাধারণের আহ্থ। ও ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা পরিচয় দেয়। 


ওরিয়েপ্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেম্স কোঃ লিঃ 


১৮৭৪ ৪ খৃষ্টাব্দে ভা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হেড অফিস : বোম্বাই 
| কলিকাতা শাখা ঃ . : 
ওরিয়েটাল এসিওরেঙ্স বিল্চিংস 
২ ক্লাইভ বৌ, কলিকাতা, 


০8 


এপ্রিল-মে মাসের আমদ্ধনী রণ্ডানীর 
হিসাব 


গত এপ্রিল এবং মে মাসে বিদেশ হইক্তে 
ভারতে মোট ১৭ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মাল আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের! 
এই হুই মাসে যে মুল্যের পণ্য বিদেশ হইতে 
আমদানী করা হইয়াছিল তাহা, অপেক্ষা আলোচ্য 
মাস ছুইটিতে ২| লক্ষ টাক] অধিক নৃল্যের দ্রব্য 
আমদানী করা হইয়াছে। ' মোট আমদানীর মধ্যে 
৮ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকার জিনিষ আসিয়াছে 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ভতি দেশসমূহ হইতে এবং ৮ কোটী 
৯৫ লক্ষ টাকার জিনিষ আসিয়াছে ঘন্তান্ত দেশ 


রি রিল ভি হইতে । 
ফ্রান্স ২৪০০ 
itt পর ১০১. ভারতের বক্সাইট সম্পদ 
টং ie he রা ভারতের ভুগর্ডে প্রচুর পরিমাপে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
ৰ a বন্সাইট জম! আছে। ভারতে অন্ততঃ ২৫ কোটী, 
হল্যাগ্-বেলিয়াম ন্‌ বসা জানে বহি অন্যান করা হইয়াছে? 
রা | টার এই বজ্সাইট সম্পদ যথাযোগ্য ভাবে কাজে- 
টি ঃ লাগাইতে পারিলে ভারতে এন্যুমিনিয়ম শিল্পের: 
টিসি রি যথেষ্ট উন্নতি হুইবে। 
চল ২৪ ভারতে উৎপন্ন বস্ত্র ও সুত্রের পরিমাণ 
তি Lg ১৯৪২ সালের ভুলাই মাসে সমগ্র ভারতে ১৪. 
iE ৮১ কোটী ৪* লক্ষ পাউণ্ড সুতা ' তৈরী হইয়াছে। 
রা ৩৩৫ বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড় বোনা হুইয়াছে ১০ কোটী 
ভারতবর্ষ রং ৩০ লক্ষ পাউও। ১৯৪১ সালের ভুলাই হইতে 
নি ২৪১ ৯৯৪২ সালের ভুলাই মাসের মধ্যে সমগ্র ভারতে: 
.অন্তান্তদেশ, ৭১৮ মোট ১৪৮ কোটা ২০ লক্ষ পাউণ্ড হতা তৈরী. 
মোট ৮,৮৪৯ হইয়াছে এবং কাপড় বুনা হুইয়াছ্ছে ১০৩ কোটী 
551557551555150807575595575059 তলা 08700 080570000550000007 ering: 


হাসির ৫০৩ 


টি5110955100000 20 আতপ 08290৮00812 


\ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


জাধিক জগৎ 





তু» লক্ষ পাউও। পূর্কাবৎসর এই সময়ে সুতা তৈরী 
হইয়াছিল ১৩১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং কাপড় 
তৈরী হইয়াছিল ৯৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । . 
ভারতীয় চর্শ্ম শিল্পের উন্নতির প্রচেঃ। 
ভারতীদ্ চর্ম্ম শিল্পের উন্নতি এবং উহাকে অন্ক- 
নিরপেক্ষভাবে আত্মনির্ভরশীল: করিয়া গঠন 
করার. সমন্ডাসমূহ লইয়া সম্প্রতি নয়াদিল্পীতে এক 
আলোচন! বৈঠক হইয়া পিয়াছে। সকার আজি- 


8৬৭ 





ভুল হুক বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। যে সকল 
বৃক্ষের বন্কল দ্বারা চর্দমশোধন করা হয়, তাহার 
অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া 


থাকে | ১৯৯৪০ সালেও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মুল্যে - 


ভারত সরকার ৭৫০* টন চর্মশোধক বৃক্ষ বল্কল 
আমদানী করেন। দেশী বৃষ্ষার্দির বন্ধল দ্বারা চর্ম্ম 
শৌধনের ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা তত্বিষয়ে 
অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার কথাও বৈঠকে 
আলোচিত হুয়। 





পাটের নুতন অনুকল্প 

কিউবাতে “মালভা র্যাঙ্কা” (21 
1015008.) নামক এক প্রকার পাট জাতীয় 
গাছের চাষ হুইতেছে। পাটের পরিবর্তে থলে 
তৈরীর কাজে এই জিনিষটির ব্যবহার প্রচলন 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। মাঞ্চিণ ধুক্তরাষ্রও-এই 
প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার অন্ত যথেষ্ট 
সাহায্য করিতেছে। ধান, চাউল, চিনি, কফি 





JUNE -2 ও. 


লোন 


5500-5506 


২ 


নিদিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। 
পর্য্যন্ত বত খুশি কিনতে পারেন। বুদ অন্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও 
ইনকাম ট্যাক্স 


১৫ই স্ুলাইক্সে পাবেন, কিস্তু ভারজ্ন্য 
হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জাসুক্সারী পর্ধযজ্ত অর্ধ-বাৎসরিক 
সদ এ বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারী 


মেনে 


' তারিখে দেওয়া হবে বলে « 


হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাষ্ট হিসাবে বেশী 





৫ 


এ লোন, আজ্গ আপনি যে-্দায়ে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ 
সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বের ভাঙ্কাতে পারবেন। উদার কোনও 


৯ 


না দেওয়। 


ও সারচার্জের বিধান 


৪৬৮ 


প্রভৃতি রাঁখিবার অন্ত এই গাছের ছাল হুইতে যে 
থলে তৈরী করা হইয়াছে, পাটের থলে অপেক্ষা 
উদ্ধার পড়ত বেশী পড়ে নাই। £ ॥ 

, কলা হইতে কফি তৈরী 





শষ্ট্রেলিয়ার সিভনি সহরের মিঃ এফ, কে, 


মকৃবেল নামক এক ভদ্রলোক কলা হইতে কফি 
তৈরী করিবার একটি পদ্ধতি আনিফ্ধার করিয়া- 
'ছেন। এই ভাবে,কফি তৈরী করিবার উদ্দেস্তে 
‘একটি কোম্পানী গঠন করিবার অস্ত তিনি 
গতর্ণমেপ্টের অনুমতি প্রার্থনা .করিয়াছেন। মিঃ 
মক্‌বেল বলেন যে, এই পদ্ধতিতে তৈরী কফি এত 
উৎকৃষ্ট এবং বর্ণে গন্ধে এত স্বাভাবিক যে কৃষিজাত 
কফির সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। 


' ডেইলী, এক্সপ্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ, 
ব্রিটাশ সরবরাহ সচিবের* দপ্তর হইতে তৈলবাহী 


জাহাজসবৃছের জন্য বহু ইম্পাত নির্মিত লাইফ- 


. বোটের অর্ডার দেওয়] হুইয়াছে। 
চুংকিঙে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা! 
পাইবার আশ্রয়স্থল 

চীনের যুদ্ধকালীন রাদধানী 'চুংকিঙের মিউনি- 
সিপ্যাল' এলাকার মধ্যে রিমান আক্রমণের সময় 
আশ্রয় লইবার অন্ত ১:৬০৩টি সরকারী ও বেসরকারী 
আশ্রয়-সুড়ঙ্গ, আছে। এই হুড়ঙ্গগুলিতে, মোট 
৪,৫০০টি প্রবেশ এবং নিষ্কাশপনের পথ আছে। 
এই সুড়লগুলিতে বার্কসমেত ৭,৪০১০০৯ মিটার 
দীর্ঘ স্থান আছে। এই সমস্ত হুড়জে সহরের 


সমস্ত অধিবাসীই আশ্রয় লাভ করিতে পারে ।. 


“বিমান আক্রমণ রিলিফ কমিটার” তত্বাবধানে 
গুরুতররূপে আহত ব্যক্তিদের জন্য ১৪টি হাস- 
পাতাল, ২০টি প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্র, ১৭টি 
মেডিক্যাল সাহায্য কেন্ত্র এবং ৪টি ষ্রেচার বাহক 
বাহিনী আছে। আগুন.নিভাইবার জন্ত ৬ হাজার 
ব্যক্তি ছারা গঠিত একটি দমকল বাহিনী আছে। 
এই দমকল .বাছিনীতে ১১টি মোটর যান, ৭টি 
জলের পাম্প, 'ংটি লঞ্চ এবং ২৭,০০* ফুট হোস 


আআছে। | , 
বিলাতে যুদ্ধকালীন সঞ্চয় 

বিলাতে ১৯৩৯ সালের ২২শে নবেম্বর হইতে 
যুদ্ধকালে জনসাধারণকে অর্থ সঞ্চয় করিবার অন্ত 
সরকারী প্রচারকার্ধা আরম্ভ করা হয়। তাহার 
পর হইতে 'বিলাতের লোকেরা মোট ৬১৩ কোটা 
৮০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় করিয়াছে । ইহার মধ্যে 
২৩০ কোটী ২* লক্ষ পাউণ্ডই স্বল্পবিত্ত লোকের 


সঞ্চয়। | 
যুদ্ধোত্বর চীনে বিদেশী মূলধন 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
সম্প্রতি চীন সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন 


ষে, যুদ্ধোত্তর চীনে বিদেশী মূলধনের স্বত্ব সংরক্ষপের . 


অন্ত যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। 
যুদ্ধোত্তর সংগঠনের অঙ্ক প্রচুর বিদেশী মূলধন এবং 


বৈদেশিক রিশেষজ্ঞগণের সাহায্য চীনের- পক্ষে - 


প্রায় অপরিহার্য বলিলেও হয় । 


"ইকনমি&” পত্রিকার শতবাধিকী 
বিলাছের বিখ্যাত অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা “ইকনমিষ্ট'” গত রা সেপ্টেম্বর তারিখ 





- শতবাধিকী উৎসৰ স্ম্পর করিয়াছেন! 


রেড়ির তৈলবীজ তিল প্রভৃতি সম্পর্কে 
ফটকাবাজী বন্ধ 

ভারত সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী 

করিয়া রেড়ির তৈলবীজ, তুলার ৰীজ এবং তিল 

সম্পর্কে ফটকাবাজী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গত 

৬ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আদেশ কার্ধ্যকরী 


| : 

ব্রিটীশ সামরিক বিশেষজ্ঞগণের 

ভারতে আগমন 

মেজর জেনারেল জে, এস, লেখব্রিজের অধি- 
নায়কত্বে ২৭ জন ব্রিটীশ সামরিক বিশেষজ্ঞের, 
একটি কমিশন ভারতে প্রেরণ করা হইতেছে। 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের জন্ত প্রয়োজনীয় 
সমরোপকরণ, সরবরাহ, যানবাহন এবং চিকিৎসাধি 
বিষয়ক সমন্তা এবং ব্যবস্থাদি পরিদর্শন এবং - 
পর্যবেক্ষণ করাই তাহাদের কাজ। অষ্ট্রেলিয়া, 
ভারতবর্ষ, উত্তর ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে মিশনের 


[২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 


টিতে একজন টেরি 


জালা পিরাছে। ' 1. 

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান বিদ্যা শিক্ষা 

-. ব্যবস্থ। 

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার কলিকাতা' 
বিশ্ববিভালয়কে পরীক্ষামূলকক্গাবে এক বৎররের 
অন্ত স্পেপাল এয়ার ফোস” ক্লাস খুলিবার জন্ 
অনুমতি দিয়াছেন । পূর্ণ একটি কোর্স শিক্ষা লাভ 
করিতে তিন মাস সময় লাগে । 

ব্রিটীশ-গায়েনার বালিতে স্বর্ণরেণু 

শটক্বা মাইনিং কর্পোরেশনের” ম্যানেঞ্জিং 
ভাইরেক্টর মিঃ সামুয়েল হল্জম্যান সম্প্রতি প্রকাশ 
করিয়াছেন ষে, ব্রিটাশ-গায়েনার অন্যন্তরভাগে কৃষ্ণ 
বর্ণের.ষে বালি পাওয়! যায় তাহার মধ্যে যথেষ্ট 
হ্র্ণরেণু আছে। সরকারী বিশ্লেষক পরীক্ষ। করিয়া 
দৈখিয়াছেন যে, প্রতি টন ৰালিতে ১৪০ আউন্স 
লোপা পাওয়া যায়। মিঃ হুলুজস্যান বলেন, এই 
সকল বাছিলে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের লোপ! 
পাওয়া! যাইবে * 

যুদ্ধোত্বর সংগঠন পরিকল্পনা 

প্রকাশ, বুদ্ধোত্তর সংগঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে 

নীতি নির্ধারণের অন্ত'ভারত সরকার ছয়টি “পলিসি 


মল 
ৰ 


১--১৯১০ 


ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
| সাতকানিয়া, নবদ্বীপ, | 








চেয়ারমযান- রায় জে, এন, 






নি মহালনম্ষী ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস £১৫, ক্লাইভ ছ্রাট, কলিকাত। ' 
| __দিডিউন্ড ব্যাঙ্ক | 











গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড । 


2 ফোন: ক্যাল 2 ৪৭৩১ 
হেড ফিস :_২১-এ,ক্যানিং সট কলিকাত। । 


, বাহাতুর 
গতমেপ্ট দীভার ও পাবলিক তত 


ফোন কলি: ৪৭১৯ 


লাহোর, লক্ষ, বেনারদ, 
পাটনা, মান্দ্রাজ, শ্রীহট 
ও শিলচর শাখা শীঘ্রই 
খোলা হইবে। 





mn 

আগরতলা (ত্রিপুরা) ভবানীপুর (কলিকাত) ঢাকা *£. 

উদয়পুর (০) চুঁচূড়া (হুগলী) ময়মনসিংহ ij 

পঙ্জাসাগপর (*) চাপদানী (*)- সিরাজগঞ্জ (পাবনা) - 

|. ভান্ুগাছ (প্রীহউ) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ') রায়গঞ্গ (দিনাবপুর) a 
পূর্ণিয়া (বিহার) উত্তরপাড়া। . বৰ্দ্ধমান । 

 পেক্সফিস £ঁ-ভবানীপুর (পুর্ণিরা) ও 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


/. 





২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


, আথিক হ্গৎ 


৪৬৯ 








"কমিটি" গঠন করিয়াছেন । উক্ত কমিটির সরকারী 
এবং বেসরকারী সদশ্তদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা 
হইবে | বিভাগীয় বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যে যে সকল 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবার 
"অন্ত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কমিটির 
অধিবেশন হইন্রে। স্তার জে, পি, শ্লীবাস্তবের 
সভাপতিত্বে যে জেনারেল পলিসি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে এই কমিটি বিভিন্ন পলিসি কমিটির কার্যের 
-মধ্যে সংঝোগ রক্ষা করিবেন। 
মার্কিণ বিমানে নুতন ধরণের তেল 


ব্যবহার 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "ইনষ্টিটিউট অব কেমিনেটের” 
-সভাপতি ডাঃ ষ্টভ এগলবের পরিচালনায় এক 
স্ধূতন ধরণের পেট্রোল আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই 
ধরণের পেট্রোল ব্যবহারের ফলে মার্কিপ বিমাপের 
-গতি শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে 
“গতির দিক হইতে মার্কিণ বিমানের সহিত পাল্লা 
“দেওয়া অস্ত কোন দেশের বিমানের পক্ষে সম্ভব 
হইবে না। | 
আমেরিকায় দীর্ঘতম গ্যাস পাইপ লাইন 
আমেরিকায় একটি বিরাট গ্যাস পাইপ লাইন 
-নিশ্মাপের ব্যবস্থা করা হইতেছে । এই লাইন 
“যোগে দক্ষিণ-পশ্চিম ষ্টেটগুলির গ্যাস কারখানা 
সমুহ হইতে পূর্ব প্রান্তের ষ্টেটগুলির ইস্পাতের 
কারখানাসমূছে গ্যাস বহন করিয়া আনা হইবে। 
‘এই লাইন যোগে প্রত্যহ ২০ কোটী কিউবিক ফুট, 
পরিমাণ গ্যাস বহন করা চলিবে। 
ক্ষমতা ৩০ কোটী কিউবিক ফুট পর্ধ্স্ত বৃদ্ধি করা 
যাইবে বলিয়া অনুমান কর! যাইতেছে। 
জাহাজ নির্মাণে ইঙ্গ-মার্কিণ- 
কান্যাডিয়ান পরিকল্পনা! 
আমেরিকার সমরসস্তার উত্পাদন কমিটির 
সভাপতি মিঃ ডোনাল্ড নেলপন বলেন যে, জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থার সময় সাধন করিবার অন্ত একটি 
" ইজ-মার্কিণ-ক্যানাডিয়ান কমিটি গঠিত হুইয়াছে। 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সমন্বয় 
সাধন সম্পর্কে ইহাই প্রথম ব্যবস্থা । 
লাক্ষ! শিল্পে ভারতের স্থান 
পাট এবং অভ্রের মত লাক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রেও 
"ভারতবর্ষের কোন প্রতিদ্বদ্বী নাই বলিলেই হয়। 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি 
১৬ লক্ষ টাকা মুল্যের লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল, 
-১৯৪১-৪২ সালে রগ্ানীর পরিমাণ বুদ্ধি পায় । এ 
ব্সর ৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মুল্যের লাক্ষা 
, -রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে অবশ্য 
-রপ্তানীর পরিমাণ অত্যন্ত হাস পায়। এই বৎসর 
-২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের লাক্ষা রপ্তানী হয়। 
তুলার নুতন অনুকল্প 
হাঙগেরীর একটি বেতার বার্তায় প্রকাশ, সেখানে 


“টমেটো, আলু প্রভৃতি গাছের আঁশ হইতে বন্জাদি, 


তৈরী হইতেছে। তুলার পরিবর্তে এই সকল দ্রব্য, 


দ্বারা সামরিক পরিচ্ছদাদি নাটক খুব ভাল ভাবেই 


তৈয়ী হইতেছে। 


ইহার বহন, 


হুপিৎ কাশির নুতন গুঁষধ 
সম্প্রতি পর্ভুগীন্গ পশ্চিম আফ্রিকার একটি 
সহরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে সংক্রামক 
আকারে হুপিং কাশি দেখা দেয়। দলে দলে 
ছেলে নেয়েদের বিমানে চড়াইয়া খানিকক্ষণ 


ঘুরাইয়া আনার প্রই দেখা গেল যে তাহাদের 


হুপিং কাশি আরোগ্য হইয়া. গিয়াছে। 
ভারতবর্ষে দৃঞ্ধের ব্যবহার হাস 
সম্প্রতি ভারত সরকারের “এগরিক্যাল্‌চারাল 
মার্কেটি অফিসার” যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায় যে, গত কয়েক বৎসরে ভারত- 
বাসীদের মধ্যে ছুদ্ধের ব্যবহার হাস পাইয়াছে। 
১৯৩১ সালের লোক গণনা, এবং ১৯৩৫ সালের 
গবাদি পশুর আদমন্থমারীর উপর ভিত্তি করিয়া 


ইতিপূর্বে বে তথ্য সঙ্কলন করা হইয়াছিল তাহাতে 


দেখা যায় যে ভারতবাসীরা প্রত্যহ" মাথাপিছু 
৬*৬ আউন্দ কুধ খাইত। ১৯৪১ সালের আদম 


হুমারীর পর উক্ত হিসাব সংশোধন করিতে গিয়া 
দেখা গিয়াছে ষে, ভারতবাপীদের মধ্যে ছুধের 


ব্যবহার কমিয়া মাথাপিছু দৈনিক গড়ে &"৮ 
আউন্দে দাড়াইয়াছে। 

বঙ্গীয় পরিষদে ভবঘুরে বিল গৃহীত 

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে, বঙ্গীয় 
ভবঘুরে (১৯৪৩) বিলটি গৃহীত হয়।: এই বিলে 
গভর্ণমেন্টকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, 
প্রকৃত ভবঘুরে এবং ভিক্ষুক যাহারা তাহাদিগকে 
একত্র সংগ্রহ করিয়া, গভর্ণযেপ্টের নিজ ব্যন়্ে 
নির্টিত এবং নিক্র তত্বাবধানে পরিচালিত কতক- 
গুলি ভবঘুরে আলয়ে স্থানান্তরিত “করিয়া তথার 
তাহাদের তত্বাবধান করিতে পারিবেন। অৰ 
ভবঘুরে আলয়ে সংগৃহীত ভবদুরেদিগকে অন্নবন্ত 
দেওয়া হইবে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে 


“সক্ষম ভবঘুরেদের অন্ত কর্দের-ব্যব্স্থা এবং বাদক" 


বালিকা ও অন্ঠান্তদের অন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা গর্ভ্ণ- 
যেন্ট করিতে পারিবেন। এই বিলটি আইনে 
পরিণত হওয়া মাত্র "কলিকাতা অঞ্চলে . প্রযুক্ত 
হইবে এবং গর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঘোষিত অন্ান্ত 
অঞ্চলেও কাধ্যকরী হইতে পারিবে। 





 শচিচিং ফাক” কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আলিবাঁবার 


উঠল। 


72, বিশ্ফারিত চোখের সামনে পাহাড়ের দরজা খুলে গেল। 
কম্পিত বক্ষে আলিবাবা সেই গহ্বরে প্রবেশ করে দেখল 
*.-. অতুলনীয় পরশ্বধ্যে সমস্ত গছ্বরটি পরিপূর্ণ । 
'_ মোহর নিয়ে দরিদ্র আলিবাবা 


গাধা বোঝাই 
অল্পদিনেই মন্ত ধনী হয়ে 


আব্কের দিলে মান্য এমনিভাবে ধনদৌলত 


লুকিয়ে রাখাকে বূর্থতাই মনে করে কেননা এই . ব্যাঞ্ধিংএর 


যুগে মানুষের ধনদৌলত 

৫ থাকে না তার প্রসারও বহুলাংশে বেড়ে ওঠে। 
টাকা আসে শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কের নিপুণ 

আপনি আপনার কাঞ্জ-কারবার' ব্যাঙ্কের 


পৃষ্ঠপোষক £ 


২৯  সমব্যবন্ধায়।, 
সাহায্যে করেন তো ? - 


ব্যাঙ্কের জিন্ায় শুধু নিরাপদেই_ 
' টাকায় ৃ 
আর্থিক :' . 


ত্রিপুরাধিপতি ্রীপ্রীযুত মাহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, আই। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_-উহরিদ্াস ভট্টাচায্য 


দিপুর মডাৰ্ণ বাহ নি 


রেজিঃ অফিদ__আখাউরা (ত্রিপুরা) 


চীফ অফিস-_আগরতলা । 


কলিকাতা অফিস-_৬ ক্লাইভ ট্রাট। 


- T.M. B.S. 8B 


শম্পা 


. 8৭4° 


যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক 
গুড়বিক্রয় . 
প্রকাশ, ফুজপ্রাদেশিক সরকার স্থির করিয়া- 
>» ছেন যে ভিন্ন প্রদেশের ক্রেতাদের নিকট তাহারা 
১*৪০আনা মণ দরে গুড় বিক্রয় করিবেন । 
প্রদেশের নিয়হ্বিত দর অবস্ত মণ প্রতি ৮২ টাকা। 
- এই দরে গুড় বিক্রয় করিয়! তাহারা প্রতি মণে 
খাত লাভ করিবেন। 
পার্শেলে ওছন নিয়ন্ত্রণ ূ্‌ 
বাজলা ও আসাম সার্কেলের পোষ্ট মাষ্টার 
জেনারেল সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, বোত্বাই, মাত্রা, আমেদাবাদ ও 
উহাদের ডাকঘর সমুহ হইতে বাজলা ও আসাম 
সার্কেলের ডাকঘর সমূহে যে সকল পার্শেল প্রেরণ 
করা হইবে তাহাদের ওজন সাময়িক ভাবে ১৬০ 
তোলা! পর্যন্ত সীমাবদ্ধ কর হুইল । তবে লরকারী 
পার্শেল ও সামরিক বর্দচারীদের পার্শেল সম্পর্কে 
"_ এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে না। সরকারী পার্শেল 
-* ও সামরিক বর্ধচারীদের নিকট প্রেরিত পার্শেল 
ছাড়া উপরোক্ত ওজন অপেক্ষা বেশী ওদ্রনের কোন 
পার্শেল ভারতের কোন স্থানে পাঠাইবার ভন্ত 
বাঙ্গলা ও আসামের কোন ডাকঘরে লওয়া 


হইবে না 
জাপানে ভূমিকম্পের ফলে 
ৃ তা 





প্রকাশ, সম্প্রতি দক্ষিণ জাপানে এক প্রবল 


' ভূমিকম্পের ফলে ১৪ শত লোক নিহত হুইয়াছে। 
বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলের প্রতিবাদ 
সম্প্রতি কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি ইনষ্টিটিউট, 
হলে, প্ধুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক জনসভায় বঙ্গীয় কৃষি আষকর 
বিলের প্রতিবাদ করিয়া! একটি প্রস্তাব গৃহীত 


হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে বাঙ্গলার -এই ' ' 
ছ্দিনে কোন নৃত্ন কর খাধ্য করা সমীচিন নহে। ' 


সভাপতি শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, গভর্নমেন্ট 
কি উদ্দেপ্তে এই নূতন কর ধার্য করিতে চাহিতে- 


ছেন তাহা বলেন নাই। এই কর হার. সংগৃহীত : 
অর্থ যে জাতিগঠন মূলক কার্ধ্য ব্যয় করা হুইবে ' ' 


অতীতের নঙ্জীর দেখিয়। ভাহা বিশ্বাস করা 


কঠিন। 
বুদ্ধের ০জন্ত যে অন্বাভাবিক অবস্থা দেখা 


দিয়াছে এবং তাছার অন্ত যে অতিরিজ ব্যয় | 


হইতেছে তাহার অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের 


বহন করা উচিত। উপরস্ত দেশের এই চরম | 
ছুদ্ধিনে করভার প্রপীড়িত জন সাধারণের উপর : 
নূতন করিয়া কর বসাইবার কোন যুক্তিই থাকিতে - | 


পারে না। উপসংহারে তিনি বলেন যে ব্রিটীশ 
স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া বিলটি রচিত হুইয়াছে। 
নুতন শিল্প-বঘি প্রবর্তনের পরিকল্পন! 


প্রকাশ, ভারত সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত 


ভারত এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা 
পরিবর্তন কুরিয়া সম্পূর্ণ 


যুক্ত- « 


নৃতনভাবে সংগঠিত 


আধিক জগৎ 


[ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩-] 





করিবার জন্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন । 
এই পরিকল্পনায় বালক বালিকাদের জন্ত বাধ্যতা- 
বুলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার উপর খুব 
জোর দেওয়া হইয়াছে। নিরক্ষরতা দূর করিবার 


অন্ত বয়ক্কদিগকেও বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা 


দিবার প্রয়োঞ্জনীয়তার কথা এই পরিকল্পনায় 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 


বর্তমান বৎসরের ঈশান ক্বলার 
ব্াসাগর কলেছের গ্রকামাখ্যা প্রসাদ তপ্ত 


এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ 
পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্সে” উত্তীর্ণদের মধ্যে 
সর্বাধিক নম্বর পাইয়া ঈশান বৃত্তি লাভ 
নী 


তিনি সংস্কৃতে টি অনার্স 


পেপারের প্রত্যেকটিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর 


পাইয়াছে। 


মুত্র সঙ্কোচের নুতন ব্যবস্থা 


বিলাতে কোন করদাতা যদি নির্ধারিত, 
তারিখের পূর্বে সমস্ত অর্থ অঞ্জিম দিয়া দেয় তাহা' 
হইলে শতকরা বাধিক ছুই টাকা মকুব পায়:। 
মুদ্রা সক্কোচনের একটি উপায় হিসাবে ভারত; 
সরকারও উপরোক্ত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া 
একটি বিধান জারী করিয়াছেন। কোন করদাতা 
যদি কর বাবদ দেয় অর্থ আগাম জমা দের তবে 
তাহাকে. শতকরা বাধিক হই টাকা! সদ দেওয়া 
হইবে। , 


হেড, এ হরি লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
বিশিঃ ১ বোঁড পাঁরচীলিত সম্জান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ 
প্রতি ১০০০২ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০০২ টাকা পাওয়া যায়। 


অন্যান্য নুতন স্কীমের জন্য আজহ পত্র লিখুন ৪. 
ব্রাঞ্চ :_ঢাকা। চাইবাসা (73. N. 2.) চক্রধরপুর (B. N. R. ), ্ 
bo ech ), দীখিরপার (ঢাকা ), আজ্রারিয়া ( ফরিদপুর )। ' K 






& অনুপম। 
৯ কারিতায় 


গোপালপুর, জ্গামালপ,র, 





যা রিড ডিজে তি সার নিন ১ খোয়াই রঃ £েট, আঠারবাড়ী, নান্দিনা, 


ডেয়ার্যান গা প্রমোদ রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী। 








ং € 
॥ শিশুদের পক্ষে মাতৃদুন্ধ অমৃতের ন্যায় 


কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্টি- 
‘ভিটামিন্ক’ মাতৃদুন্ধেরই 


১২ লক্ষাধিক 
» ঢাক! ও কটক । 






২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


বাঙ্গলায় খাঁ্য কমিশনার নিয়োগ 
বাঙ্গল! সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী 
এবং জয়েণ্ট চিফ সেক্রেটারী মিঃ এইচ, এস, ই, 
টিভেম্স, সি, আই, ই, আই-সি-এস বাঙ্গলার খান্ত ও 
অসামরিক সরবরাহ কমিশনার এবং অগামরিক 
সরবরাহ বিভাঞ্গের এক্স-অফিসিও সেক্রেটারী নিযুক্ত 
হুইয়াছেন। 
বাঙ্গল। সরকারের প্রতি মুনাফা 
' শিকারের অভিযোগ 
পাঞ্জাব সরকারের খাস্ভ সচিব' সর্দীর বলদেব 
সিং সম্প্রতি সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, গত 
১৫ই আগষ্ট হইতে ৫০ হাজার টন গম ও গমজাত 
দ্রব্য বাঙ্গলা দেশে প্রেরিত হইয়াছে এবং এক 
বাঙ্গলা সরকারই উহা হইতে প্রায় ২* লক্ষ টাক! 
লাভ করিয়াছেন । আটা ও ময়দা সম্পর্কে ' একটি 
প্রশ্নের উত্তরে সর্দার বলদেব সিং বলেন যে, বঙ্গীয় 
সরকার এখন সরাসরি ভাবেই পাঞ্জাবের কল- 
ওয়ালাদের নিকট হইতে আটা কিনিতেছেন। 
কলিকাতা পৌছার তাড়া! সমেত তাহারা মণকরা 
১১০ হিসাবে ব্যয় করিতেছেন। কলিকাতায় 
ইহার দর মণকরা ১২০ টাকার বেশী হওয়া উচিত 
নছে। কিন্তু বদীয় সরকার উহা ১৭॥০ টাকা মণ 
‘ দরে বিক্রয় করিয়া প্রতি মণে ৫২ টাকা লাভ 
'করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে এই লাভের 
টাকা কোথায় যায় এবং কি ভাবে কাহার 'পকেটস্থ 
হয় পাঞ্জাবের উৎপাদনকারী এবং বাঙলার 
খরিন্দীরদের তাহ! নিশ্চয়ই পানিবার অধিকার 
আছে। 
কলিকাতায় আলুর অভাব 


সম্প্রতি কলিকাতা সহরে আলুর ভীষণ অভাব 


দেখা দিয়াছে। ভাল আলু পাওয়াই. ,দুর্ঘট হইয়া 
দাড়াইরাছে। মাঝারি ধরপের আলুই ১২ টাকা 
সের দরে বিক্রয় হইতেছে। 

অক্টোবর মাসে কলিকাতায় বরাদ্দ- 

প্রথ! প্রবর্তনের সম্ভাবনা 

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে মিঃ শুরাবদ্দী বলেন যে, অক্টোবর মাস 
হইতে কলিকাতায় রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা 
' যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি একথাও 
বোষণা করেন যে, তাহাদের গুদামে ও মিলে 
ৰাহির হইতে আমদানী করা যথেষ্ট পরিমাপ আট! 
মনত আছে । , এই আটা! তিনি প্রতি সের ছয় 
আনা দরে বাজারে ছাডিবেন। মিলগুপি গভর্ণ- 
মেণ্টের নিকট হইতে ১২৪০ আনা মণ এবং খুচরা 
বিক্রয়কারী দোকানগুলি ১৪২ মণ দরে পাইবেন। 
তিনি আরও বলেন যে প্রথম দিকে গতর্ণমেন্ট 
অন্তান্ত প্রদেশ হইতে যে গম আমদানী করিয়া- 
ছিলেন তাহা জমাইয়া রাখার ফলেই এখন দর; 
কমাইতে পারিতেছেন। 

বাঙ্গল দেশকে দুর্ভিক্ষের ভিত্তিতে 

সংগঠন 

গত বুধবার ব্যবস্থাপরিষদের বক্তৃতায় মিঃ 

সুরাবদ্দী বলেন যে, বাঙগল! দেশকে প্রকৃত পক্ষে 
৪ 


করিতে সক্ষম হন নাই। 


আক জগৎ 


ছুভিক্ষের ভিত্তিতে সংগঠন করা হইয়াছে । ইতি- 
মধ্যেই বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ২২০০টি লঙ্গর- 
খানা খোলা হইয়াছে এবং প্রতিদিনই নূতন নূতন 
স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হইতেছে। এইগুপি প্রায় 
সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইতেছে এবং 


ইহাদের প্রত্যেকটিতে গড়ে দৈনিক ৫০০ অনকে* 


খান্ত দেওয়া হইতেছে । এতত্যতীত কলিক্রাতায় 


প্রায় ১৪০টি লঙ্গরখানা ছুর্ণ তদিগকে খান্ত বিতরণ ' 


করিতেছে । মিঃ স্বরাবদ্দী দাবী করেন যে ইহাদের 
অধিকাংশই সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত। 
কলিকাতায় খাগ্ভাতিযানের ফলাফল 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ সুরাবদী প্রকাশ 
করেন যে, কলিকাতায় যে খাডাভিযান চালান 
হইয়াছিল তাহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ক্রেতা 
সাধারণ ব্যবসায়ী বা শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মালিকগণের 
হাতে মোটেই যথেষ্ঠ খান্তশস্ত যছুত নাই। 


বিভিন্ন জেলা বাজার হইতে চাউল 
উধাও 


গত বুধবার দিবস বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বরিশাল, 
যশোর, ঘাটাল, মুল্সিগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ 
এবং অন্তান্ত স্থান হইতে তাহার নিকট এই মর্ম্মে 
বহু টেলিগ্রাফ আসিয়াছে যে, স্থানীয় বাজারে 


মোটেই চাউল পাওয়া যাইতেছে না বহুলোক 


অনাহারে এবং অর্দাহারে দিন কাটাইতেছে। 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার কোন প্রতিকার 
যশোরের উকিলসভা 
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হইতেও বাঙলার গভর্ণরকে তার করিয়া জানান 
হইয়াছে যে স্থানীয় বাজারে মোটেই চাউল পাওয়া 
যাইতেছে না। অনশন অপরিহার্য । 
মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায় থাছ্যশস্ত 
প্রেরণের আদেশ 

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মিঃ 
হুরাবন্দী বলেন ষে, নিম্নলিখিত স্বানসমূহে নিয়োক্ত 
পরিমাপ থান্তশস্ত প্রেরণের আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে *- 

চট্টগ্রাম বিভাগ-_চাঁউল ৬২ হাজার মণ, বাজরা 
৩০ হাজার মণ, ডাইল ৩২ হাজার মণ।, এতত্যতীত 
চাদপুরে €€ হাজার মণ চাউল, ফরিদপুর জেলার 
বিভিন্ন মহকুমায় ৮১ হাজার ৫ শত মণ চাউল, 
৪০ হাঞ্জার মণ ডাইল ও ২০ হাজার মণ বাজরা। 
ঢাকা ও উহার মহকুমাসমূহে ৪৭ হাজার € শত মণ 
চাউল, ১৭ হাজার মণ বারা, দাঞ্জিলিংয়ে ৭৯ 
হাজার € শত মণ চাউল, ১০ হাজার মণ কলাই ও 
৩ হাজার মণ ভুট্টা, বরিশাল ও ভোলায় ১৬ হাজার 
মণ চাউল, মেদিনীপুরে ২৭ হাজার মণ চাউল, 
টাঙ্গাইলে ১৫ হাজার মণ চাউল, ২৫ হাজার মণ" 
বাজরা ও ১০ হাজার মণ ডাইল পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। 

মাদ্রাজে থান্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 

মাদ্রাজে খাত্যোৎপাদন বৃদ্ধির কার্ধ্যে সর্ব- 
প্রকারে সাহায্য করিবার অন্ত মাদ্রাজ সরকার 
চেষ্ট। করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের 


'মাদ্রাজ এষ্টেট এণ্ড ল্যাণ্ড আইন সাময়িকভাবে 
সংশোধন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে 





* 


দি টাটা আ়রণ শ্যাও টাল কোং লিঃ ও দি স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক গ্রচারিত। 
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- খুচর। ব্যবসায়ীদের পক্ষে চাউল 
সংগ্রহের উপায় 

কলিকাতা পুলিশ .কমিশনার গত ৯৬ই য়েপ্টে- 

স্বর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, 

(ক) যে সকল খুচরা ব্যবসায়ীরা চাউল সংগ্রহ 

করিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইবেন, তীহা- 

দ্রিগকে প্রত্যহ বেল! ১০টার সময় থানায় লইয়া 


যাওয়া হইবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 


তাহাদের হাতে জেলা সাপ্লাই অফিসারের নামে 
একখানি পত্র দিবেন এবং ,যাছাতে উক্ত খুচরা 
ব্যবসারিগণ! ডিষ্র্ট সাপ্লাই অফিসারের নিকট 
হইতে অঙ্ছমতিপঞ্স পাইতে পারেন তজ্জন্ত একজন 
কনেষ্টবলকে তাহাদের : সঙ . দিবেন। - 'প্রত্যেক 
অছুমতিপত্রে সংশ্লিষ্ট ধুচরা ব্যবসায়ী কোন্‌ চাউলের 
কল বা পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে চাউল 
পাইবেন তাহা,লেখা থাকিবে যদি কোন খুচরা 
ব্যবসায়ী ইহার পরও চাঁউল*ন! পান, তাহা হইলে 
উহ! অবিলঘ্ে ভি্্র্ট ডেপুটী কমিশনারের আফিসে 
আানাইতে হুইবে। 

(ধ)' নর্থ টাউন এবং ‘জি’ ও 'এইচ' সেক্সসনের 
খুচরা ব্যবসায়ীরা হাওড়ার ভিষ্রন্ট সাপ্লাই অফি- 
সারের মারফৎ চাউল পাইতে পারিবেন। তাহার 
নাম ও ঠিকানা_-মিঃ মহন্মদ আলি, হাওড়া কোট, 
টেলিফোন নম্বর হাওড়া ৩২৯ | 

(প্র) কলিকাতার অপরাপর অংশের খুচরা 
ব্যবসায়িগণ ২৪ পরগণার ভিষ্রি্ সাপ্লাই অফি- 
সারের মারফৎ চাউল.পাইতে পারিবেন। . তাহার 

"নাম ও ঠিকানামিঃ এম, কে, সেন, ডেপুটী 
ম্যাজিছ্রেট, ালিপুর কোর্ট, টেলিফোন নম্বর সাউথ 
4৩৫ | 

(ঘ) খুচরা ব্যবসায়িগণ যখন ভিক্টর সাপ্লাই 
অফিসারের নিকট যাইবেন, তখন দ্িনিষের দাম 
দেওয়ার অস্ত নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া যাইবেন। 
খুচরা ব্যবলায়িগণ এক সঙ্গে ১৬ মণের অধিক 


চাউল ক্রয় করিতে এবং এক সঙ্গে ৫ সেরের অধিক : 


বিক্রয় করিতে পারিবেন না। 
(ও) বদি ভিষ্রক্ট সাপ্লাই অফিসার বলেন যে. 
তিনি চাউল সরবরাহ করিতে পারিবেন না, তবে 


৪নং লায়ন্ন রেঞ্জে মিঃ, সৌভানের নিকট, তাহা. 
তিনি সংশ্লিষ্ট যায়গায় 
ভানাইবেন-_কোথায় আবেদন করিলে সরকারী . 


'আানাইতে হইবে। 


গুদাম হইতে চাউল পাওয়া যাইবে । 


নিঃ ভারত খান্ত সম্মেলন আহ্বানের 


অনুরোধ 


রাজা মহেশ্বর দয়াল সম্প্রতি এক প্রস্তাব | 
অবিলম্বে কলিকাতায় স্যার [] - 


করিয়াছেন যে, 
তেদবাহাহুর সপ্রুর নেতৃত্বে একটি নিখিল ভারত 
খান্ত সম্মেলন হওয়া! উচিত। এই সম্মেলন আহ্বান 


করিবার অন্ত তিনি ভাঃ ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে 0 


অনুরোধ করিয়াছেন। 
খাৰ্যোৎপাঁদনে কর্পোরেশনের  প্রচে্া 


খান্তোৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত | 
কলিকাতা কর্পোরেশন যে কমিটি: নিযুক্ত করিয়া, - 1 


একর্পোরেশনের 


[২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 





ছিলেন, উক্ত কমিটি সম্প্রতি তাহার. রিপোর্ট পেশ 
করিয়ান্ছেন। কলিকাতা বা কৃলিকাতার বাছিরে 
কর্পোরেশনের জমিতে যাহারা চাষ আবাদ করিবে 
শীসকল অমিতে তাহাদের কোন স্বত্ব জন্গিবে না, 
এই মৰ্ম্মে একটি অডিনান্স জারী করিবার জন্ক 
পক্ষ হইতে বাঙ্গল৷ সরকারকে 
অনুরোধ কর! উচিত বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্টে কর্পোরেশনের 
খালি জমিগুলিতে তরিতরকারী উৎপাদনের অন্তও 


রক আর ইবাগ পরতে জলির মোট 

২০ কোটা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের খান্তদ্ব্য বিদেশে 
EES I , 

নুতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের 

ভারতের নুতন বড়লাট ভুইকাউণ্ট ওয়াভেল 
খুব সম্ভব আগামী ২০শে অক্টোবর তারিখে -কাধ্য- 
ভার গ্রহণ করিবেন। তাহার শপথ প্রহণ উৎসব 
উপলক্ষে ওঁ দিন একটি দরবার হইবে বলিয়া 
মনে হয়। 


88028272288 উজ RASS 


হেড অফিস : ১০নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা। 


অনুমোদিত মুলধন ১০০,০০,০৪ ০২ 
বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫,৯০০০৬২ ? 
& বিক্রীত মুঙ্গধখন ৯,২৫,০০০ টাকার উপর 


মজুত্ত ও অপরাপর 


তঙহ্কৰল ১,৬২,৯১৬৯৩৬/৬ পাই 


আদায়ীকৃত মূলধন ৬২১,০০২ টাকার উপর 


তি 

কয়ল! রেশনিৎ পরিকল্পনা. 
প্রকাশ, কয়লা সঙ্কট নিবারণের অন্ত ভারত 
সরকার কয়লা রেশনিং করার পরিকল্পনা 
করিতেছেন এই পরিকল্পনা অনুসারে এদেশের 
কয়লা খনিসমূহ হইতে অধিকতর পরিমাণে কয়লা 
উত্তোলন এবং জাছাক্মযোগে বিশ্দশ হইতে করলা 
আমদানী করার কথা বিবেচনা করা হইতেছে। 
বাঙ্জলার পাঁটকলগুলি কয়লার খরচ কমাইয়! 
বৎসরে প্রায় ৫০ ভাজার টন কয়লা বাঁচাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে। মধ্যগ্রদেশের চাউলের 
কলগুলিতেও কয়লার সঙ্গে লঙ্গে ধানের তুষ 
ব্যবহার করা হইতেছে । ইহাতে অবস্ত কয়লার 
খরচ যে খুব বেশী কম হইতেছে তাহা নছে। 
বর্তমান কয়ল! সঙ্কটে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার অন্ত 
অন্ততঃ পারিবারিক রন্ধন কার্যে কয়লার বদলেও 
কাঠ এষং কাঠ কয়লা ব্যবহারের দিকে মনোযোগ 
দেওয়া দরকার । এইভাবে কয়লার ব্যয় সংক্ষেপ 


করিলে কয়লা সঙ্কট বহুলাংশে হাস পাইবে বলিয়। 
মনে হয়। 


বি, টি, পরীক্ষায় অন্ধের কৃতিত্ব 
শ্রীযুক্ত রাখালচজ্জ বস্থ নামক একজন অন্ধ 
পরীক্ষার্থী এবার কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভীলয়ের বি, টি, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । 









অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


ফোন : ক্যাল ৪৫৫* ও ৪৫৪৫ || 

শাখ| ৫-শামবারার, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, 

 কুটোলা, পার্ক সার্কাস, ( কলিকাতা ),. 
বর্ধমান, চু'চূড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
লিরাজগঞ্জ জামালপুর ও কুটিয়া । 


সকলপ্রকান ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 





কলিকাতা প্রধান অফিস--৯৭নং ক্লাইভ সীট, £ 


ফোন কলি £ ৪১৭৩ 


[ধ। অফিস === 
কলিকাতা 
3 বালীগঞ্জ, শ্যামবাঁক্জার, 


. ভবানীপুর, ইটালী ৷ 
‘বাংলার অন্যত্র 
: [ট্টশ্রীম, ফেপী, টাদপুর, পুবান বাঞ্জার, 
চৌমুহনী দিনাজপুর, ঠাকুরগীও, 
পটুয়াটুলী ও নবাবপুর (চাকা )। 
| বিহ্বার--পাটন 
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আত্রা, পূর্ণিয়া, রাচি। 











হেড অফিস_ নোয়াখালী 














২০শে সেপ্টেম্বর; ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৭৩ 


"ব্লেড ও সংবাদ পত্র ছাপিবার কাগজ কৃষি আয়কর বিল সিলেক্ট কমিটাতে . আজমীর বন্যায় সহর ক্ষতির হিসাব 


আমদানী 

' প্রকাশ, জাহাজ চলাচলের অবস্থার উন্নতি 
"হওয়ায় ' বিলাত ও আধেরিকা হইতে অধিক 
"পরিমাণে ব্লেড ও সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ 
"আমদানী করা হইঠৈছে। মন্ভও যথেষ্ট পরিমাণে 
আমদানী করা হুইবে । এই সকল দ্রব্য যাহাতে 
চৌরাবাঁজারে গিয়া না পড়ে, পেদিকেও নাকি 
লক্ষ্য রাখা হুইবে। 





প্রেরিত 

গত বৃহস্পতিবার, বঙ্দীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
অধিবেশনে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী 
“৯৯৪৩ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর" বিলটি 
আনয়ন করেন। আলোচনার পূর বিলটি সিলেট 
কমিটীর হাতে দেওয়া হয় এবং আগামী ২১শে 
ডিসেম্বরের মধ্যে সিলেক্ট কমিটীকে রিপোর্ট দাখিল 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 





CIGARETTES © 


WILLS 


‘BRISTOL & LONDON. .. 


আজমীর চীফ কমিশনারের বিবৃতিতে প্রকাশ, 
আজমীর মাড়োয়ার বস্তা সম্পর্কে বিস্তারিত 
তদন্তের পর সেধানকার স্পেশাল অফিসার 
জানাইয়াছেন যে, বন্তার ফলে ২৬৯১ জন নরনারী, 
৬৬২টি গকু-বাছুর এবং ৫২৭৫টি ছাগল-ভেড়া মার! 
গিয়াছে। ৯৭ লক্ষ €৩ হাজার ৩০০টি গৃহ 
ভূমিসাৎ হইয়াছে । এতদ্্যতীত বহু সহস্র টাকার 
অলঙ্কারপত্র নষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় ১০ হাজার 
বিঘা ভমিতে শঙ্ক হানি হইয়াছে । | 












t 


tt 


আধিক জগৎ 





৩ কোটী «০ হাজার টাকা লোকসান পড়িবে। 
হুিক্ষ সাহায্য বাবদ ৩ কোটী টাকা, ক্কষি খাতে 
৬৬ লক্ষ টাকা, পুর্বিভাগে ৫৫ লক্ষ টাকা, পুলিশ 
বিভাগে ২৭ লক্ষ টাকা, সেচ বিভাগে ১১ লক্ষ 
টাকা, সদ বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা, অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগে ৩১ লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা 
কর্পোরেশনকে সাহায্য বাবদ ১০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। অর্থ সচিব জানাইয়াছেন 
যে, এককালীন ব্যয়ের হিসাবে খাস্তশন্ত ক্রয়ের অন্ত 
১০ কোটী টাকা ও ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড ক্রয়ের অন্ত 
৭ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হুইয়াছিল। বাজেট 
তৈরীর পরে স্থির হইয়াছে যে, আমুমানিক ১৬ 
কোটা টাকা ব্যয়ে ৬৫ লক্ষ মণ আউশ ধানের 
চাউল ক্রয় কর! হইবে। এ সম্পর্কে অর্থ সংগ্রহের 
অন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি কর! 
হইয়াছে! | 
ঘাট তি পুরণের ব্যবস্থা 
ঘাটৃতি পূরণের উদ্দেস্তে কৃষি আয়কর স্থাপনের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিক্রয় করের হার বৃদ্ধির 
অন্তও প্রস্তাব করা হইয়াছে । কিন্তু উহা হুইতে 
বর্তমান বৎসরে বিশেষ কিছু আদায় হইবে না। 
আপাততঃ খপ করিয়াই ব্যয় শঙ্কুলানের প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ১৮ কোটী 
টাকা খণ করা হইবে । গত বৎসরের বকেয়া! খপ 
২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৭ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা শোধ দেওয়া হইবে. এবং বর্ষশেষে ধণের 
পরিয়াণ ১০ কোটী টাক! হুইবে। গত বৎসর 
মোট ৭০ লক্ষ টাকা কৃষিখণ দেওয়া হইয়াছিল, 
- এবার ২ কোটা ৬০ লক্ষ টাকা কৃবিখণ বরাদ্দ করা 
হুইয়াছে। প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তনের ব্যয় 
সম্পর্কে মোটামুটি ছিলাব এখনও তৈরী হয় নাই। 
অর্থ সচিব জানাইয়াছেন যে, গর বাবদ বহু অর্থ ব্যয় 
হইবে এবং তজ্জন্ত পগে অতিরিক্ত বরাদ্দ উত্থাপন 
করা হুইবে | ' 





ME [ ২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ' 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৩-৪৪ সালের হাজার টাকার হিসাবে বিভিন্ন দফার আয়- জেল ও কয়েদী 
বাজেট পেশ ব্যয়ের পরিমাণ নিয্নে দেওয়া হুইল £- উপনিবেশ ৫৩৩৪ &৭১৮ 
৭ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি আয় পুলিশ ২৬২৫৮ ২৮৯৪৪ 
গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব হি ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষা বিভাগ ১৭৬৩৪ ১৮৪৭৯ 
শ্রীযুক্ত তুলসীচ্ত্র গোস্বামী ১৯৪৩-৪৪ সনের বাছেট, শুতে হা পনের বরাদ্দ চিকিৎসা ০ SEE 
পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে রাজন্ব খাতের শু Cte ১২৫০০ জ্রনমশ্বাস্থ্য ৭১৭২ ৪ ৪০১৬ 
আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল : - উঠ ট্যাক্স ক্ুষি বিভাগ ৬৮১৬ ১৩৩৯৯ 
সাল ১৯৪৩-৪৪ 775 সমবায় বিভাগ ১৫৬৩ ১৬৭৪ 
আয়-- ১৮ কোটী ৪৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা মহ বি সি শিল্প বিভাগ ২৭৬০ ৩০৫৬ 
ব্য়__২৫ কোটা ৮০ লক্ষ &৭ হাজার টাকা ভূমি রাজদ্ব ১ নি ছুত্িক্ষের সাহায্য ৫১৯২ ৩৫২০২ 
ঘাটৃতি-_৭ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা আবগারী ২৫৩৬ ৩১৯০২  অগাধারণ ব্যয় ( শঙ্ত, 
উক্তবাজেটে অস্মিত হইয়াছে যে,গত বৎসরের ্্যাম্প ২৪৯৭৫ ৩০০০০ বিক্রয়ের লোকশান 
তুলনায় ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা আয় এবং ৯ কোটা বনবিভাগ 9৪ ৩২৪৪: 2 
৮ লক্ষ টাকা ব্য বৃদ্ধি পাইবে। গত বৎসর রেজিষ্ট্রেশন ৩৩৩৮ ২৯৫০ bt 5 সই 58 
অপেক্ষা ঘাট্তির পরিমাণও ৭ কোটা ১৩ লক্ষ মোটরযান ট্যাক্স. ১৫৯৭ ১২৯৫ কর তন তৰিব সরবরাহের 
টাকা বৃদ্ধি পুইবে। অন্ঠান্ত কর ও শুক ১৬০২৮ ২৩৪৮৩ 
আয়ের দিক হইতে জাবগারী খাতে ৬৫ লক্ষ, মোট আয় ১৬৪৯৯৭ ১৮৪৩৮৯ টি 1 7 
টাকা, ্ট্াম্প খাতে ৫* লক্ষ টাকা এবং অন্তান্ত কর বয় হইতে অল সংগ্রহ করা হইবে। ইহাতে প্রায়, 
. ও শ্ুষ্কের খাতে ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইবে। টি 05 রঃ চীন দেড় রা ব্যয় হইবে। ০ পরি- 
০৭০ ০». শুদ্ধ করিবার অন্ত যে সকল যন্ত্রপাতি দরকাঁর' 
বারের: ক হইতে: খাছত কের বিজ নহ বিচার বিভাগ ' ৯৭৩৭ ১০২২৮ বিলাতে তাহার অন্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। 
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সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হত 





ৃ 
i 
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ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চক নিনিটেচ | 


রেজি: অফিস : কুমিল্ল। স্থাপিত ১৯২২ 


সেণ্টাল অফিস ২ ৪, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা 
অন্যান্য অফিস £_৪, ক্লাইভ ্রাট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস, স্ট্রীট 


৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট . ১৩৯ বি রস। রোড ৷' 


আপনার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্বববিধ সমস্ত আমাদিগকে লঙ্গাধাদ করিতে ঠ দ্বিন। | পু 
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ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস 
আমেরিকান এজেণ্টস £_গ্যারা ্টি ট্রাই ভা ৭ নিউইয়র্ক 


লণ্ডন এজেণ্টস 2 ব্যাঙ্ক 
অষ্টরেলিয়ান এজেপ্টস. ১ ব্যাক অব্‌ নিউ সাউথ ওয়েল সং সিডনি, 


ৰ ম্যানেজিং ডাইরেইর :_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি, 


| (ইকুন) লণ্ডন, বার-এট-ল 
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২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 








সিন্ধুতে নূতন সেচ ব্যবস্থা 
উত্তর এবং দক্ষিণ সিদ্ধুতে দুইটি খাল কাটিয়া 
কবির উন্নতি করিবার জ্রন্ত একটি সরকারী পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 
আনুমানিক এক কোটী টাকা ব্যয় পডিবে। সিদ্ধুর 
আগামী বাজছে খুব সম্ভব এ সম্পর্কে ব্যয় বরাদ্দের 
ব্যবস্থা করা হইবে । 
কাঁণপুরে শ্রমিকদের জন্য 
বাসস্থান নিন্মাণ 
৩০ লক্ষ ৩০ হাজার টাক! ব্যষ করিয়া কাপপুরে 
২ হাজার ৪ শত শ্রমিকের বাসোপষোগী গৃছাদি 
নিৰ্ম্মাণ করা হইতেছে । 
বাজলার জমিদারদের প্রতিবাদ 
গত সোমবার ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
হলে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে 
বাঙলার অমিদারদের এক সভায় তীব্র প্রতিবাদ 
জানান হইয়াছে । সভাষ গৃহীত প্রস্তাবে বলা 
হইয়াছে যে, বর্তমানে বাঙ্গলাদেশে এক অভূতপূর্ব 
সম্ঘটজনক অবস্থা বিরাজ করিতেছে, এসময় এরূপ 
একটি বিল উপস্থিত করা মোটেই সময়োপযোগী 
হয নাই। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, 
উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে দেশের দুর্দশা 
চরমে পৌছিবে। 
সাঁতারে নুতন রেকড 
সম্প্রতি কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত আত্তঃ 
স্কুল সম্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমান অমর নাথ দে 
৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল সীতারের নূতন রেকর্ড 
স্থাপন করিয়াছেন। 
আশ্রয় শিবির নির্মাণের ব্যয় 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত তাঁরকনাথ মুখাজ্জী বলেন যে, 
বাজলা দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্গতদের অন্ত যে 
সকল আশ্রয় শিবির নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাতে 
১১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৮১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
কলিকাতায় অনাথ শিশুর সংখ্য! বৃদ্ধি 
সম্প্রতি পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রকাশিত এক 
ইস্ভাহারে বলা হইয়াছে যে, গত আগষ্ট মাসে 
কলিকাতার বাজ্ঞপথে ২১১ অন হারান অনাথ শিশু 
পাওয়া গিয়াছে, উহাদের মধ্যে মাত্র ২৫ জনকে 
তাহাদের অভিভাবকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া! 


" সস্তব হইয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন ডাইরেক্টর 

মিঃ সি, ই, ঘোন্দ, সি-এস-আই, সি-আই-ই, 
আই-পি-এস কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অন্ততম ডাইরেক্টর মনোনীত হইয়াছেল। 

ভারতে অয্লাত্বক কলের চাষ 

ভারতে অঙম্নাত্মক ফলের চাষ চিরদিনই 
অবহেলার বস্ত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র ভারতে 
মানস ১ লক্ষ ৩* হাজার একর জমিতে অক্নাত্বক 
ফলের চাব হুইয়া থাকে । সমগ্র ভারতে বিভিন্ন 
শ্রেণীর ফলের চাষ হয় প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে 
এবং উৎপন্ন ফলের আম্গমানিক মুল্য ৩ কোটী 
১ লক্ষ টাকা। | 

৫ 


ভুপাল রাজ্যে যুদ্ধোত্বর সংগঠণ 
- পরিকল্পনা 
ভূপাল রাজ্যের যুদ্ধোত্তর সংগঠণ সমস্তা সমূহ 
বিচার করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দাখিল 
করিবার জন্ ভূপালের নবাব বিশেষজ্ঞদের লইয়া 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন । 
বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন 
সম্পর্কে গবেষণ। 
ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকুনো- 
লক্ষিতে সলিড গ্লুকোজ, ফ্যাক্টিভেটেড কারবন, 
কেইনওয়াক্স, . রিফাইগু সালফার প্রভৃতি তৈরী 
সম্পর্কে যে গবেষণা চলিতেছিল তাহাতে উৎসাহ- 
জনক ফল লাভ করা গিয়াছে । অতঃপর 
ইন্ট্রিটিউটের গবেষণাগারে সেলিলুঞ্জ এবং প্র্যাটিক 
প্রভৃতি তৈরী পম্পর্কে গবেষণা কার্য চালান হইবে। 


আমাদের তেন 





© 
টি 
সামরিক প্রয়োজনে পরি 
গভ ঁষেন্ট কর্তৃক রবার প্রি 
নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় আমা- | 
দের কোন কোন জিনিষ ছু 
তৈরী করা বর্তমানে | 
স্থগিত আছে। স্বাভাবিক প্র 
সময় ফিরে এলে আমর | 
আবার আগেকার মতই | 
পে সব জিনিষ তৈরী প্র 
করতে এবং গ্রাহকদের ছু 
প্রয়োজন যত সরবরাহ | 
করতে পারব। 























শোরুম £--১২, চৌরঙ্গী রোভ ও 


১৯০১ হং 


ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রচফ ্‌ 


(রবারহীন ও ন্লনারযুক্ত ) 


চ A 
ঘেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়ার্ফস 

( ১৯৪০ ) লিমিটেড 

হেড অফিস ও কারখানা £_পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। 


বোম্বাই ব্রাঞ্চ :_-৩৭৭, হুর্ণবী রোড, বোন্বাই। pj 


ব্রাঞ্চ ৪ শ্রীহটু, হবিগজ ও করিমগজ । 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন । 





8৭৫ 
রেডক্রশ ডা লক্ষ টাকা 


রেডক্রশ ফাণ্ডে রাই বালা দেশ হইতে 
ত্রিশ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গল! 
দেশ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের অন্ত আবেদন 
করা হইয়াছিল । আগামী নবেম্বর মাসের মধ্যেই 
পুরাপুরি ৪০ লক্ষ টাকাই উঠিয়া যাইবে বলিয়া 
আশা করা ষায়। “ 

বীজধান বিতরণের হিসাব 

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে 
একটি প্রশ্নের উত্তরে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
বলেন যে, বর্তমান বৎসরের ১ল। মার্চ হইতে ৩০শে 
জুন তাঁরিখের মধ্যে বাঙ্গলা সরকার ৩৮,৮৭৫ মণ 
আউশ ধানের বীজ এবং ৯ লক্ষ ৬৪ হাল্জার মণ 
আমন ধানের বীনজ্দর বিতরণ করিয়াছেন। 


জিনিষ £- 













ঙ 
$ রবার ক্লথ 


9 হট্ওয়াটার ব্যাগ 
9 আইস ব্যাগ 
৬ এয়াররিং 
গ এয়ার কুশন 
ও হাওয়াযুক্ত বালি | 
৬ ওয়াটীরগ্চফ | 
হ্োল্ডল ইত্যাদি । 

























৮৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
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5 এ এর রানা পরা পারা 
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[ ২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 











মেট্রোপন্রিটান ব্যাঁক্চিং এসোসিয়েশনে 
প্রীতি সম্মেলন 

গত ১৫ই সেপ্টেধ্র দি মেট্রোপলিটান ব্যাক্ষিং 

এসোসিয়েশনের প্রীতি অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত নলিনী- 

রঞ্জন সরকার মহাশয় উক্ত এসোসিয়েশনের 


কার্ধ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এই 


প্রতিষ্ঠানটি ব্যাঞ্চিং জগতের একটি দীর্ঘ দিনের 
অভাব পুরণ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি অল্প- 
দিন হুইল প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে কিন্ধপতাবে 
ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা এবং সমর্থন লাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা উহার কাঁধ্যবিবরণী 
হইতেই প্রমাণিত হুইবে। বর্তমান বৎসরের 
প্রথমার্ধে এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সাড়ে চারি 
কোটী টাকার চেক ভাঙান হইয়াছে। এই 
এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের ছোটখাট 
ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে চেক তাডাইবার ব্যাপারে 
অন্ুুবিধার অন্ত ছিল না। চেক ভাঙাইবার 
অসুবিধার জন্তু লোকে ছোট ব্যাঙ্কে হিসাব 
খুলিতে দ্বিধাবোধ করিত। এই সকল অসুবিধা 
দূর করিবার উদ্দেশ্যেই মেট্রোপলিটান ব্যাক্ষিং 
এসোসিয়েশনের উদ্ভব হয় এবং এই কার্যে উক্ত, 
এসোসিয়েশন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন । 
কিন্তু জীবুক্ত সরকার মন্তব্য, করেন যে, এখানেই 
এসোসিয়েশনের কর্তব্যের শেষ হয় নাই। উক্ত 
এসোসিয়েশনের সদস্ত তালিকাভূক্ত ব্যাক্ষসমূছের 
* মধ্যে যে অন্তায় প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান 
আছে তাহা দূর করিয়া ব্যাঙ্কিং কার্য্যের 
উন্নতি বিধান করার দিক হুইতেও এই এসোসিয়ে- 
শনের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। এই প্রদেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের কাধ্যধারা যাহাতে পুষ্ট ও ম্ুযোগ্য 
ভাবে পরিচালিত হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । এদিক দিয়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের গুরুতর 
দায়িত্ব রহিয়াছে। উপসংহারে শ্রীবুক্ত সরকার 
বলেন যে, 'তাহার দ্বারা যদি এসোসিয়েশনের 
কার্য্ের কোন সাহায্য হয় তবে তিনি আনন্দের 
সহিত উহা করিতে সম্মত আছেন। 


দুই শত নিরাশ্রয় বালককে রাজপুতনায় 
প্রেরণের ব্যবস্থা! 
মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি ২০০ নিরাশ্রয় 
বালককে বুক্তপ্রদেশ এবং রাক্ষপুতলায় প্রেরণ 
করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেখানে উক্ত সমিতির 
আশ্রয় কেন্দ্রে উছাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হুইবে। 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির পক্ষ হুইভেও ১৭ অন 
বালককে ষশিদিতে পাঠাইবার আয়োজন করিতে- 
'ছেন। বশিদিতে বিড়লা এডুকেশন ট্রাষ্ট্রের ব্যয়ে 
এবং তত্বাবধানে প্রায় ১০০ নিরাশ্রয় বালককে 
রাখিয়া আহার্য্য ও শিক্ষা ইত্যাদি দেওয়া হইবে । 
ভারতে আয়োডিন উৎপাদনের প্রচেঃ! 


বিভিন্ন শিল্পে আয়োডিন একটি অত্যাবশ্তকীয় . 


উপাদান। সামুদ্রিক গাছগাছরা হইতে অতি 
সহজেই আয়োডিন তৈরী করা যায়। ভারতে 
এই পদ্ধতিতে আয়োডিন তৈরী করার স্মৃযোগ 
খাঁক। সত্বেও এদিকে এতদিন যাবৎ শিল্পপতিগণের 


দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই । সুখের বিষয় সম্প্রতি এদিকে 
শিল্পপতিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সামুদ্রিক গাছ- 
গাছড়া হইতে ভারতে আয়োডিন উৎপাদনের 
আয়োজন হইতেছে। আশা করা বায় যুদ্ধোত্তর 


কালে ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োডিনই 


ভারতে তৈরী হইতে পারিবে। 
খান্শস্ত বিক্রয় সম্পর্কে লাইসেন্স 
গ্রহণের নির্দেশ 


গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা সরকারের 
'অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে একখানি প্রেস 
নোট প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, খান্শহ্য 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে 
লাইসেন্স লইতে হইবে $--৫১) যে সকল ব্যক্তি 
২০ মপের অধিক পরিমাণ খাস্তশ্ত ক্রয় বিক্রয় 
অথবা বিক্রয়ের উদ্দেস্তে মুত ব্যাপারে নিয়োজিত 
আছেন। 

(২) প্রতিষ্ঠানের যালিকগণ যাহারা ২০ মণের 
অধিক থাস্তশস্ত মন্কুত করিবেন | 

(৩) ব্যক্তিগত ব্যবহারের অন্ত ধাহারা ৫০ 
মণের অধিক থান্তশস্ত মজুত করিবেন। 


ভারতে মিশর হইতে তুলা আমদানীর " 


ব্যবস্থা 


ভারতে খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের অন্ত 
তুলা চাষের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কাক্রাতে যে তুলা 
সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে ভারতবর্ষের তরফ 
হইতে প্রতিনিধি পাঠান হুইয়াছিল। প্রতিনিধি--. 
গণ সম্মেলনের কাজ শেষ করিয়া! দেশে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। এই সম্মেলনের ফলে মিশর হইতে 
ভারতে প্রয়োজনীয় তুলা আমদানীর ব্যবস্থা 
সম্পর্কে পাকাপাকি কথাবার্তা হইয়াছে। আগামী 
তুলা ফসল উঠিলেই ভারতে তুলা আমদানী করা 
হইবে। প্রতিনিধিগণ দেশে ফিরিয়া ষে রিপোর্ট 
দাখিল করিয়াছেন উহা বর্তমানে ভারতসরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। গত ২৪শে মার্চের পূর্বে 
মিশর হইতে ভারতে তুলা আমদানী সম্পর্কে যে 
সকল চুক্তি করা হইয়াছিল লেই সকল চুক্তির সর্ত 
অনুসারে তুলা আমদাঁনীর জন্তও লাইসেন্স দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
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১৯৪৩ জুন'এর- আথিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ) 


অনুমোদিত মূলধন ৯০১০০১০০৩২২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৫৯,০০১ » 
কাধ্যকরী মূলধন ৭৮ বন i 
শাখাসমূহ : হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী 
উত্তরপাড়া,্রীবামপুর ও শেওড়াফুলী। 





সস্তায়, সুন্দর ও 
টেকসই 








তা ও 
বঙ্গশ্রী কটন মিলস. লিঃ 


সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহ্ছা ০চীশ্ুত্্রী এ ৫ল্কাছ, লিও 
২৩নৎ হরচন্দ্র মল্লিক সী, হাটখোলা, কনিকাতা। | 








ধার ও আগাম দাদন ২৬,৬৪২,০০০ টাকা 
জি.পি. নোটে বিনিয়োগ ২৫,১০১০০০৯ od 
নগদে ও শ্বর্ণমানে মা ২০১৭৭১০০০২৬ * 


{ ডি এন মুখা্জি, এম, এল, এ, ' 
ম্যানেজিং ১ 


পরিধান করিয়া ৰ 
তৃপ্ডিলাভ করুন। . & 
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আটার মূল্য হ্রাস 
অস্ত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে বাঙ্গলা সরকার 
কলিকাতা ও সহরতলীতে আটা-ময়দার সর্বোচ্চ 
মূল্য নিয্নোক্ত হারে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন ঃ_ 
গম প্রতি যণ ১২৮০ আনা, আটা প্রতি সের 19/০ 
আনা। ময়দার দর” পূর্ববৎ প্রতিসের ॥* আনাই 
-থাকিবে। 
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে শিক্ষকদিগকে 
খণ গ্রহণের সুবিধ! দীন 
প্রকাশ, খান্ত মূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় 
"দ্ত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিস্তালয়ের অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্ালয়সমূছের ম্যানেজিং কমিটিকে তাহাদের 
ইচ্ছামত শিক্ষকদিগকে প্রভিডেও ফণ্ড হইতে 
তাহাদের সমুদয় অর্থ (অর্থাৎ শিক্ষক ও স্কুলপক্ষ 
উভয়ের দেয় ) বিনা সুদে খপ মঞ্জুর করার অনুমতি 
দিয়াছেন। জরুরী অবস্থার অবসানে শিক্ষকগণ 
সহজ টি হা পরিশোধ ও | 


সাহায্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের 

জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পঠিত 

যে সকল প্রতিষ্ঠান কলিকাতা সহরে অনশন- 
ক্লিষ্টদিগকে সাহায্যদানের কাঁজে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় বণিক 
সমিতির ভবনে তাহাদের প্রতিনিধিদের একটি 
সভা হয়। সভায় সাহাষ্য কাৰ্য্য সমন্বয় সমিতি 
নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কলিকাতা 
লহরের সমস্ত বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের 
কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সভাপতি স্তার বদ্রিদাস 
গোয়েক্কা এবং সহঃ সভাপতি ডাঃ শ্রামাপ্রসাঘ 
মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সমন্বয় সমিতির সভাপতি 
এবং সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
তুলসীরাম সারোগী ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন 
জয়েপ্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। যে সকল 
সাহায্য প্রতিষ্ঠান সেবাকার্যের অন্ত অন্যুন্ত ৩০ 
চি ব্যয় করিতে প্রস্তুত Ah gh 


সমন্বয় সমিতিতে একজন করিয়া প্রতিনিধি 
পাঠাইতে পারিবে । এই সমিতির নি্ন্ব পৃথক 
আফি হইবে। 
পাঞ্জাবে চিনি কল মালিকদের সম্মেলন 

গুড় উৎপাদন নিয়ন্ত্র করিয়া চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিবার জন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব 
অনুসারে পাঞ্জাব সরকার পাঞ্জাবের সমস্ত চিনির 
কলের মালিকদের এক সম্মেলন আহ্বান 
করিয়াছেন। ভারতের শর্করা শিল্পে পাঞ্জাবের স্থান 
অবশ্ত মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাঞ্জাবে মাত্র ৪টি 
চিনির কল আছে । ১৯৪৩ সালে ভারতে মোট ষে 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল পাঞ্জাবের উৎপাদন তাহার 
শতকর। > ভাগ মাত্র। 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটিতে ৬॥ লক্ষ 

টাক! সংগৃহীত 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সম্পাদক ও "কোষাধ্যক্ষ 
শ্ীধুক্ত বি, কনোরিয়া আনাইয়াছেন যে, গত 
শুক্রবার 8 বেঙ্গল ৪79 কমিটির ই 


স্বজেঞ্েন্ল ত্য নিশ্পেম্ভ্ঞান্ছে হাস ক্র হুইল 


আমাদের ক্রেতাগণের ও সর্বসাধারণ দেশবাসীর অবগতির জন্য J জানাইতেছি যে, বর্তমানে দেশ যে মহাদু্দ্শা ও 
আধিক সঙ্কটে পতিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা আমাদের প্রস্তুত কাপড়ের দাম বিশেষভাবে হাঁস করিয়াছি । 
আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, সকলেই, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণ যেন স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় বস্ত্াদি কিনিতে পারেন। 
প্রধান প্রধান শ্রেণীর কাপড়ের খুচরা বিক্রয়ের বর্তমান কমান দর নিম্নে দেওয়া হইল। 


স্বপার 


আনন্মমোহন--৪৬+৮ ১০ গজ নক্সা পাড ধুতি 


সরেন্দনাথ --৪৫+৮১০ গজ রর 
দেশপ্রিয় 
প্রীরামক্ক্ক - এও 


ফাইন গু 


৪86%১০ গঁজ্জ চুলা পাড 


88X১০ 


প্র 
প্র 


৪৮১১ গজ ৩ ইঞ্চি পাড় সাডী 

ঞ 

88% ১০ গন্জ ২- ইঞ্চি পাড় সাডী 
গন্ধ ১3 ইঞ্চি পাড় সাডী 
গঞ্জ ২২ ইঞ্চি পাড় সাড়ী 

৪৬৮ ১৩ গজ জ্্যাকার্ড সাড়ী 


৪৫১১০ গঞ্জ 


১৯১৫ 
১৯১৬ 
১৯৮৫ 


ভি, সি, এম নং 

ভি, সি, এম নং 
৭৭৭৭ 
৮৮৮৮ = 
৯৯৯৯ 


n 


চি 


১৩৬১৮ ২০ গর 


৩৬ রহ গজ 


ফাইন গ্রপ 


চুল পাড় ধুতি 


৩ ৩৬৮৪০ গজ মিহি সরস লংক্রথ 
২৯১২৪ গঞ্জ মিহি সার্টের ছিট , 


9 


প্রতি জোডার মূল্য 
১১/০ 
১০৪%০ 
১০]৮%৩ 
১০/০ 


পরখ 
— 88 


৪১৫ 
88 


প্রতি ক্বোভার মূল্য 
/ ৯1০ 


৪৪ 
৪৪৫ 
৪৪ 
88 
88 
88 


১৮১০ 
9৩/১০ 

৯৯৯ 

৯০ 


৩৬৫ 


৩৩ 
২৯ 


১০ গঞ্জ চুল পাড ধুতি 


পর্ণ 
৩৪ 


পর ১৩ 
শর 

১৯ 
শর্ট 

১৮ 

Ef 
88 

A 
86 
88 

Ed 
88 


রি 
X৩৮ 5 
৩৫৫. 


মাঝারী কাপড় 
॥ প্রতি জোড়ার মূল্য 
৭0৩1০ 
রি ৭৩/০ 
৬1%০ 
bho 
প্রতি গঞ্জের মুল্য 
১৩১০ গণ্ড! 


A গঞ্জ 
“৮১০ গজ ২২ ইঞ্চি পাঁড সাডী 


১৪০ গজ যোয়া লংক্লথ 
মোটা কাপড় 
প্রতি জোড়ার মুল্য 
eyo 
০ 
৫[/9 
৬%০ 


» 
5 
0 
nD ৫৪০ 
EY 
nD 
0 


“X১০ গজ চুল বি 
৮৯ 
১৮৮ 


৫%০ 
tw e 
LAL) 


X2০ 
X১৬ 
X১০ , 
X১০ 


২; ইঞ্চি পাড় সাড়ী 
গর 


২ ইঞ্চি পাড় সাড়ী 


মার্কিন 
১৪০ » ধোয়া লংক্লথ 
৯২০ » ধোয়া টুইল 


৮২৪ » সার্টের ছিট y/o 


বিশেষ দ্রব্য :_ইহা ছাড়া অম্যান্য মাপের আরও বহু রকমের কাপ আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি। সেই সব বিভিন্ন 
শ্রেণীর ও মাপের কাপড়ের দামও তুল্যভাবে কমান হইয়াছে । 


দেশের সর্বত্র আমাদের কাপড়ের বিক্রেত। রহিয়াছেন। 
করিতেছেন এরূপ প্রমাণ পাইলে দেশবাসিগণ আলাদের জানাইয়া বাধিত করিবেন । 


| নং সিম্সন রোড, 
টা তাং ১২৯৪৩ 





তাহাদের কেহও উপরে উল্লিখিত দরের বেশীতে কাপড় বিক্রয় 
ইতি 


(স্বঃ) শ্রীসূর্যযকুমার বস্গু 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 











8৭৮ - আথক জগৎ [ ২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 
হি 
নগদ ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮* আনা, « হাজার ভজন হইতে কৃষকেরা সন্তায় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে মেয়রের তারের জবাবে মাঁকিণ. 
গেঞ্জী, ৯৩২ মণ চাউল, ৫০টিন গ্লুকোজ, ৬ ডঞ্জন পারিবে । মধ্যসত্্ভোগী দৌকানীরা কুষকদের যুক্তরাষ্ট্র 
ভিটামিল্ক, ১ ডজন টিন বাপি এবংহ বাক্স কেক উপর যে মুনাফা করিয়া থাকে কৃষকেরা তাহার কলিকাতা এবং বাঙ্গলাদেশে খাপ্ডাভাবের 


পাওয়া গিয়াছে । 
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোডে'র নুতন সদস্ত 
আফ্রিকা লিপার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি 
মিঃ দাউদ হাজী লাসারকে বস্ধনিয়স্ত্রণ বোর্ডের 
অদন্ত হিসাবে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে । 


তিনি রপ্তানীকারকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিবেন। 


মিঃ রামনারায়ণ চেলারাম 
বাঙ্গালোর *পিসগুভস্‌ মার্চেণ্টস্‌ এসোসিয়ে- 
শনের” সভাপতি মিঃ রামনারায়ণ চেলারামকে 
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সরবরাহ কমিটির সদস্ত হিসাবে 
কো-অপ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
. ভুলাচাষের প্রাথমিক পরর্ববাভাষ 
(১৯৪৩-৪৪) 
তুলাচাষের প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ সমগ্র 
ভারতে ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ১ কোটী ৬ লক্ষ 
১০ হাজার একর জমিতে তুলা চাষ করা হইয়াছে । 
পূৰ্ব্ব বৎসর ১ কোটী ১০ লক্ষ ৮৪ হাজ্জার একর 
অমিতে (সংশোধিত হিসাব অন্সারে ) তুলা চাষ 
করা হুইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসর 
অপেক্ষা শতকরা ৪ ভাগ জমিতে তৃলা চাষ 
হইয়াছে। কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে 
কি পরিমাণ আবাদ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত 
হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল £_- 
প্রদেশ বা রাজ্য--হাজার একরের হিসাবে 
১৯৪৩-৪৪ ১৪৪২-৪৩ 
বোম্বাই 
মধ্য প্রঃ বেরারি 
পাঞ্জাব 


১০৮২ ১০২০ 


৩০৫২ ৩১৭৭ 
২৬৪০ ২৯০৮ 


২৩০ 


২৪৬ 
২১ ১৭ 








মোট 


পঞ্জাব সরকারের কমিকল্যাণ প্রচেধ 
পাঞ্জাবের রাজন্ব সচিব স্তার ছউ্র,রাম ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, সরকারী কৃষি কল্যাণ তহবিলের 
অর্থবারা কৃষকদের সুবিধার জন্ত একটি সমবায় 
ভাণ্ডার খোলা হইবে । ফলে এই সমবায় ভাণ্ডার 


১০৬১৩ ১১০৮৪ 


হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। 
বাঙ্গলায় বর্তমান খাঁদ্যসন্কটের কারণ 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিতর্কের 
সময় মিঃ সুরাব্দী বলেন যে নিয্নলিখিত ১১টি 
কারণে বাঙ্গলায় বর্তমান খান্ড সঙ্কট দেখা 
দিয়াছে :-- 


(১) ১৯৪২ সালে আউশ ধানের অভাব 


(২) সালে আমন ধানের অভাব 


১৪৪২-৪৩ 


(৩) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগপায় বাত্যার ধ্বংস-' 


লীলা (৪) মডকের ফলে শস্তহানি (৫) নৌকা 
নিয়ন্ত্রণ নীতি (৬) সমুদ্রোপকৃল স্থলে লোকাঁপ- 
সরণ (৭) বশ্বা হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীর 
দল (৮) .কারখানা অঞ্চলে মঞ্জুরের সংখ্যা বৃদ্ধি 
(৯) বন্দী হইতে চাউল আমদানী বন্ধ (১০) অতিরিক্ত 
সৈন্ত আমদানী (১৯) অক্টান্ত প্রদেশ হইতে বহুল 
পরিমাণে আমদানী হাস। 








মিঃ এম, এল, দাঁহানুকাব 
সার আদমজী হাজী দাউদ 
মিঃ কে, পি, গোয়েকা 
>» এম, এ, ইম্পাহানী 
১» বৈজনাথ জালান 





নারায়ণগঞ্জ, 


| KL Sib মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল। 


আদায়ী কু ত 

৪১৪১১০১৯১, ০০০২ 

চেয়ারম্যান_মিঃ জি, ডি, বিড়ল! 
ডিরেক্টরস্‌ ৪ 






বোস্বাই শাখা £ £ পেটিট্‌ বিল্ডিং হর্ণবি রোড 
ম্বানেজাব_ মি লিং সোনালকর 


! হেড অফিস £_১*২ বি, ক্লাইভ ষটরট, কলিকাতা। 
প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাক, এই ব্যাঙের » সমৃদ্ধি ও 
|| জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের শ্রযোগ্য পিঢালনা। 


শাখাসমূহঃ _বেলেঘাটা, শ্ঠামবাজার, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ভাগলপুর, 
বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী পোটনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, 





| 
ফলে যে নিদারুণ পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে তাহার. 


বিষয় প্রেসিডেন্ট কুজভেল্ট এবং মিঃ চার্চিলকে 


জানাইয়া অবিলম্বে বাঙ্জলায় জাহাজ বোঝাই 


খাভশস্ত প্রেরণের জন্ত অন্থরোধ করিয়া কলিকাতা 


কপের্ণরেশনের মেয়র যে তার পাঠাইয়াছিলেন' 


তাহার উত্তরে 'কলিকাতাস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


কনসালের আফিস হইতে মেয়রকে একখানি পত্র: 


দেওয়া হইয়াছে। 
খাদ্যাভাব হেতু কলিকাতায় যে নিদারুণ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞান 
সম্পন্ন সরকারী কর্মচারিগণ উদ্দাসীন নহেল। 


বর্তমান সময়ে আাহাদযষোগে মাল প্রেরণের সহিত. 


যুদ্ধের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে । পত্রের উপসংহারে 


এই মৰ্ম্মে আশ্বীপ দেওয়া হইয়াছে যে, যে সকল: 
ব্রিটীশ ভারতীয় কর্মচারী যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে". 


চেষ্টা করিতেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাহাদের 


কার্ষ্যে যথাসম্ভব সহায়তা করিবেন। 


মূলধন 
টাকা 









মিঃ এ, সি, লাহা 

» মদনমোহন আব, কইযা 

>> আব, জি, সাঁবাইয। 
মতিলাল তাপুবিযা 









ফোন £ কলি: ৩৪৪৭ 


ও রায়পুর (সি,পি)। 





এই পল্পসে বলা হইয়াছে যে- 


তা 
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২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ 
বাজলার সর্বত্র অনাহারে শত সহ পু ্তুপত্রিচন্ 
লোকের মৃত্যু 


বাঙলার বিভিন্ন জেল ও পল্লী অঞ্চল হইতে 
প্রতিদিন শত সহ্শ্ব লোকের অনাহার মৃত্যুর যে 
সংবাদ আসিতেছে তাহা সত্যই ভয়াবহ । অনাহার- 
রিট পিতা বাধ্য হ্‌ইয়া স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিতেছে। 
মুযূৰযু লোকের দেহ লইয়া শৃগাল কুকুরে টানাটানি 
আরস্ত করিয়াছে। মফংশ্বলের মৃত্যু সংখ্যার কোন 
আম্ুমানিক হিসাব সংগ্রহ করাও সম্ভব নয় ভবে 
এক কলিকাতা সহরের মৃত্যুর সংখ্যার দিকে 
তাকাইলেই পল্লীবাঙ্গলার ভয়াবহ অবস্থার কথা 
অনেকটা অনুমান করা যাইবে। গত ১৫ই আগষ্ট 
হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে পুলিশের 
মৃতদেহ অপসারক দল শহরের বিভিন্ন রাজপথ 
হইতে মোট ৪৬টি মৃতদেহ অপসারিত করিয়াছে । 
এতঘ্যতীত . বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫৩৭ জ্রন 
অনশনক্লিষ্ট মুমূরযুকে ভত্তি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
হাসপতালে ৪৬১ পরনের মৃত্যু হইয়াছে। গত 
১১ই সেপ্টেম্বর হইতে অনশনের ফলে কলিকাতায় 
যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার একটি 
তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £-- | 
হাসপাতালে ভত্তি হাসপাতালে মৃত্যু রাজপথে মৃত্য 


১১ই ১২৩ ৩৮ অজ্ঞাত 

১২ই ১২৮ ৩৯ ৩৬ 

১৩ই ১৫২ ৪৯ ৪৬ 

১৪ই ১৯৮ ৪২ ৩২ 
১৫ই ২০০ ৫৬ ৩৯ 

১৬ই R০০ ৩৯ ৩০ 

১৭ই ১৪১ ৫৮ ৪১ 

মোট ১১৪২ ৩২১ ২২৪ 

সিন্ধুতে যুদ্ধোত্তর সংগঠন কমিটি 
গঠনের পরিকল্পন। 


গতর্ণরের সভাপতিত্বে কয়েকজন, উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারীকে লইয়া শীঘ্রই সিদু প্রদেশে 
একটি যুদ্ধোত্তর সংগঠন কমিটি গঠিত হইবে। 
কমিটি ষে সকল কাজ করিবে তন্মধ্যে বিদায়ী 
সৈল্তদের জীবিকা অঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া 
দেওয়াই প্রধান। কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধোত্তর- 
কালীন সংগঠনের অন্ত যে সকল পরিকল্পনা! 
করিয়াছেন কমিটি পরিপূর্ণভাবে তাহার সহিত 
সহযোগিতা করিয়া চলিবে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণ- 
মেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবে । 


অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক 


(>) Principles of Industrial Organi- 
™ gation—By R. C. Choudhury, M. 5০, 


Published by—A. K. Choudhury.’ 


Allahabad. Price Rs 9/— 


(2) Technical Education—By J. C. 
Ghose B. Sc. (Manchester), Published 
from School of Chemical Technology, 
Calcutta. Price Rs 3/— 

(৩) Report on Marketting of Lac 
in India, Government of India Press, 
Simla. Price Rs. 1/4 K 

(8) All India Crop Forecasts 1943- 
44. Published by the Department of 
Commercial Intelligence and Statistics 
India, PriceAs3' 


তি 


ইন্সিওরেন্স ওয়ালি. (বাঁধিক সংখ্যা )-- 
সম্পাদক, মিঃ এস্‌ সি রায়, এম-এ, কি-এল | ১৫নং 
চিত্তরঞ্জন গ্যাভিনিউ, কলিকাতা! হইতে প্রকাখিত। 
বাধিক সডাক ৫২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা । 
বর্তমান বিশেষ সংখ্যার মূল্য ১২ টাকা। 


শ্তপরিচত বীষা বিষয়ক মাসিক পল্রিকা “ইন- 
সিওরেম্ন ওয়ালড”-এর আগষ্ট মাসের সংখ্যা 
উহার বাধিক সংখ্যারপে বাহির হইয়াছে । 
কলেবর বৃদ্ধি, বিষয়বস্তুর সযাঁবেশ, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, 
তথ্যাদি সন্বলন, ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ, বাধাই 
প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই আলোচ্য সংখ্যা 
“ইনসিওরেম্ন ওয়ার্লড."এর পূর্ববর্তী বাধিক সংখ্যা- 
গুলিব সুনাম ও এীঁতিহ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে 
সক্ষম হইয়াছে । মহাযুদ্ধের দুর্স্মল্যতা ও ছুশ্রীপ্যতার 
বাজারে ইহা কয় কৃতিত্বের কথা নছে। বীমা 
দ্রগতের এই বিশিষ্ট মুখপত্রথানির সম্পাদনার ভার 
যাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তিন কেবল এদেশের 
বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই সর্কজ্ঞন পরিচিত নহেন, 
বৃহত্তর সমাজ্প-জীবনেও তাহার প্রতিষ্ঠা বড় কম 
নহে। মিঃ এস পি রায়ের স্তায় সুযোগ্য বক্তির 
সম্পাদনায় এরূপ” একখানি বীমা! বিষয়ক সাময়িক 
প্রিকার' আরও যথেষ্ট উল্নতি হুইবে বলিয়াই 
আমাদের দৃঢ় ধারণা । আলোচ্য বাঁধিক সংখ্যা 
খানি বহু বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের 
জ্ঞাতব্য ও মনোজ্ঞ রচনা-সত্তারে সমৃদ্ধ । বিশেষ- 
সংখ্যা বলিয়াই ইচাতে বীমা ব্যবসা এবং তৎ- 
সংক্রান্ত বহুবিধ খঁটিনাটি ও সমন্তা সম্পর্চিত 
সুচিত্তিত লেখা ছাড়াও একাধিক অন্তবিধ সুলিখিত 


রচনাঁও ইহাছ্ছে স্বান পাইয়াছে। ভারতের বীমা ' 


জগতে শ্তপরিচিত ও শ্প্রতিঠিত বহু ব্যক্তি ও 
ক্্মার ফটো থাকায় এই সংখ্যাথানিব আরও 
মৃল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের বীমা ব্যবসায়ের 
ক্ৰমোল্নতি, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার আলোচন', 
অল্ান্ত দেশের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা, 
কর্ম্মীদের শিক্ষা ও সাধনা প্রভৃতি নানান বিষয় 
সম্পর্কে এক সঙ্গে এতগুলি ‘রচনা থাকায় বীমা 
সম্পর্কে আগ্রহশীল পাঠক সাধারণের মধ্যে “ইন- 
সিওরেম্ন ওয়ার্লডের* আগষ্ট মাসের বিশেষ সংখ্যা 
যে সমাদর লাভ করিবে তাহাতে আমাদের 
এতটুকু সন্দেহ নাই | 70 

ফিল্ডম্যান (বাধিক সংখ্যা )--সম্পাদক 
প্রীশচী্জ তল শ্রী বোধ- 
চক্র মিত্র, এম-এ। ১৫ নং ক্লাইভ ছাট, কলিকাতা 
হইতে প্রকাঁশিত। বাধিক সডাক ৬২ টাঁকা। 

বীম! বিষয়ক সুপরিচিত সাপ্তাহিক “ফিল্ড- 


ম্যানের” বাধিক সংখ্যাথানি (২৬শে আগষ্টের) '| 


পাইয়া আমর] পরম প্রীতি লাভ করিলাম | বীম! 
ব্যবসায়ে বহুদশী ও প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি ও লেখকের 
সুচিন্তিত লেখাগুলি পাঠক মহলে খুবই সমাদর 
লাভ করিবে। ইতিপূর্বে পফিল্ডধ্যানের” একাধিক 
বিশেষ সংখ্যা আমরা 'দেখিয়াছি। আলোচ্য 
সংখ্যায় সেই পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । বীমা 


সম্পর্কে বিবিধ দিকের এত বেশী ভাল ভাল প্রবন্ধ দি 


সাধারণতঃ আমরা পাই না। এই সংখ্যায় বিশিষ্ট 
ও বিশেষজ্ঞের লেখনীপ্রস্থত বীমা ব্যবসায়, বীমা 
সংক্রান্ত বিবিধ সমস্তা, বীমা কর্ম্মীাদের কর্ম্মদক্ষতা, 
পরিচালকগণের কর্তব্য, বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত 
পরিকল্পনার বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ক 
রচনা একটি মাত্র সংখ্যায় পাইয়া বহু আগ্রহশীল 
পাঠক যে বিশেষ তাবে উপকৃত হইবেন তাহাতে 
সন্দেহ লাই। যুদ্ধের বাজারে এই সংখ্যার ছাপা, 
কাগজ ও বাধাই যেরূপ সুন্দর হইয়াছে তাহাতে 
সম্পাদক ও পরিচালককে প্রশংসা করিতে হইবে। 
বিষয় নির্বাচন ও প্রবন্ধাদির স্বান-সমাবেশের 








ব্যাপারে সম্পাদক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
আমরা সহযোগী ৭ফিল্ডম্যানের” দীর্ঘায়ু! ও দ্রুত 
উন্নতি কামনা করি? 

র্যাশনেল্‌ অব ফুড ক্রাইসিস ( Ration- 
ale of Food 0561529)- মহারাজা শীশচন্দ নন্দী 
এম-এ, এম-এল-এ প্রণীত। প্রকাশক £ কাশিষ- 
বান্ধার হাউস, ৩০২ অপার সাকুলার রোড, 


* কলিকাতা । 


ঘোরতর খথান্তসঙ্কটের ঘুণিপাকে বিপর্যস্ত 
বাঙলার চূভাস্ত অবস্থা যখন প্রাণাস্ত সহনশীলতার 
শেষ সীমান্ত পার হইয়া যাইতেছে সেই সময়ে 
মহারাজা শ্রী শ্রীশচন্তর নন্দী লিখিত আলোচ্য 
গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সময়োচিত সন্দেহ নাই। সরকারী 
অক্ষমতা ও বে-সরকারী অনাচারের ফলে 
ভারতের, বিশেষ কবিয়া বাজল1 দেশের খাস্শস্ত 
সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় যে বিশৃজঙ্খলতা ও 
কাগুজ্ঞানহীনতা প্রশ্রয় পাইয়াছে আজ সেই দারুণ 
সমশ্তার সমাধান দেশের সরকার ও আনসাধারপ 
উভয় পক্ষেরই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । আলোচ্য 
গ্রন্থের লেখক অন্থমান ও পূর্ববকল্পিত সিদ্ধান্তের 
উপর নির্ভর না করিয়া প্রামাণ্য তথ্যাদি হইতে 
খাঙ্সমন্তার বিচাঁর-বিশ্লেষণ ও সমাধানের নির্দেশ 
দিবার চেষ্টা করিয়াঙ্ভেন। গ্রেট বুটেন, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যুধ্যমান রাষ্ট্রের খান্ত সরবরাহ ও . 
বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবস্থার সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের 
অব্যবস্থার ক আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত 
নন্দী বাঁচিবার পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। গবর্ণ- 
মেণ্টের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের চাহিদার 
পরিমাণ, সরবরাহের পরিমাণ, ঘাটতি 'পুরপণের 
উপায়-উপকরণ হত্যাদি খাস্তসংক্রাস্ত বহুবিধ জরুরী 
বিষয় পুঙ্ান্থপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া অবশেষে 
লেখক জনাইয়াছেন যে, বর্তমান সঙ্কট হইতে ত্রাণ 
পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে অনতিবিলম্থে 
রেশনিং বা মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন করা। 
লেখকের এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের সহিত আমরাও 
একমত হইয়া বলিতে পারি, রেশনিং প্রথা 
প্রবর্তিত কর! সম্ভব না হইলে’ চোরাবাজার ও 
তৎসংক্রাস্ত জনস্থার্থবিরোধী সমস্তার সমাধান 
হওয়া দুরে থাকুক উহ) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা রছিয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র 
হইলেও উহারই মধ্যে লেখক বহু জ্ঞাতব্য বিষষ 
মনোজ্ঞ করিয়া বলিয়াছেন, যাহার ফলে উহা 
ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ পাঠক মহলে সমাদর 
লাভ করিবে। এই যুদ্ধের বাজারেও পুস্তকের 
ছাপা, কাগজ ও বাধাই সুন্দর হইয়াছে। 
এন সক SAE আনান এ কগয নো 


ভি 


০০ 





পি ২, হাওড়া নি এপ্রোচ 
ক্যানিং দ্রীটের সংযোগ স্থলে 


ফোন কলিঃ ৩৪৬ 
স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগঞ্জ বিল 
ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাক! 


জল খা পুরন বু তে এর বু এরর জার RL 





মোহিনী মিলস্‌ লিঃ" 

সুবিখ্যাত মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের -কা্ধ্যবিবরণী 
ও আয় ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। গর বাধিক রিপোর্ট দৃষ্টে মোহিনী 
মিলের অব্যাহত অগ্রগতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
বেলঘরিয়া ও কুষিযাস্থিত বৃহৎ কারখানার যন্ত্রপাতি, 
সাসরঞ্জাম, গুদাম ইমারত ইত্যাদির নান! দিকে 
আরও উন্নতি ও প্রসার' লাভ /ঘর্টিয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ১নং ও ২নং মিলে উচ্চ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট 
নুতিল ইলেক্টিক্‌ মোটর ও €* সাইকেল এ সি 
. মোটর বসান, তুলা রাখিবার পাকাপোক্ত গুদাম 
তৈরী ইত্যাদি ছাড়া কর্মচারীদের বাসস্থানের 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তও অধুনিক' বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন 
করা হইয়াছে । এই সব নূতন সংযোগ ও সন্নিবেশ 
বাবদ মোহিনী মিলের ব্যয়ভার এবার বৃদ্ধি পাই- 
স্নাহে। কয়লা প্রভৃতি যাবতীয় কাচা মালের দর, 
শ্রমিক ও কর্ধুচারীদের মন্ধুরী ও বেতন বৃদ্ধি ও 
বন্তান্ত আমুষঞ্গিক ব্যাপারেও ব্যয়ভার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তদুপরি বেলঘরিয়ার ২নং মিলের 
কাজ জাপানী বিমান হানার ফলে সাময়িকভাবে 
ব্যাঘাতপ্রাণ্ত হইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ' হাস 
পাইয়াছিল। এত সব বাধা বিদ্ ও অনুবিধ! 
সত্বেও আলোচ্য বৎসরে মোহিনী মিলের পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি উছার পরিচালক-: 
গণের দক্ষতা ও দুরদৃষ্টির স্পষ্ট পরিচয়। অবস্ত 
মহাযুদ্ধের কারণে এদেশের বস্ত্রশিলের ক্রুত 
প্রসারের সুযোগ আপিয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত 
বিষয়গুলি ও মোট আয়ের পরিমাণ সম্যক বিবেচনা, 
করিলে মোহিনী মিলের আলোচ্য বৎসরের কার্য্য- 


লি 
ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনাবেল 


ইন্সিওরেম্প কোং লিঃ 
গা 
হেড --_কাণপুর 
লাইফ ফায়ার এ্যাকসিডেণ্ট, 
এজ্জেকি-কমিশন বংশপরম্পরাগত 
প্রগ্রতিশীল নিরাপত্তাবিধায়ক আধুনিক 
সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্তাকর্ষক পলিসাীসর্ত্বসমুহু 
| ক্রী ইপ্ডিয়া পলিসী নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি 


চেয়ারম্যান £ ,  ম্যানেদ্িং ভাইরেক্টরঃ 
স্যার প্দম্পৎ সিংহানিয়া! এন, কে ভারতীয়া] : 





লাইফ ম্যানেজার £ 

কে ভট্টাচার্য 
ব্রাঞ্চ £ কলিকাতা! ব্রাঞ্চ ঃ 
ভারতের জ্বর ৯নং ক্লাইভ প্র 





কলাপ যে অতীব গ্রশংনীয় তাহাতে বিন্দুযান্ 
সন্দেহ নাই। অপিচ মিলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কেবল 
সামক্সিক স্ুষোগ-সম্তাবনার- মধ্যেই নিবন্ধ রহে 
নাই, বন্ত্রশিল্পের সুদূরপ্রসারী ' সম্ভাবনা লইয়া 
তাহাবা' এখন হইতেই মাথা ঘামাইতেছেন। 
বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় দেশীয় বস্ত্রশিল্প উন্নতি 
লাভ: করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের, পরে ' বিদেশী 
বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্য 
মন্দার প্রাহূর্ভাব ঘটিলে সেক্ষেত্রে আরব শক্তি সঞ্চয় 
টিকাইয়া রাখার সমস্ত রহিয়াছে । যুদ্ধোত্তর 
ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিযোগিতার কথা 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মোহিনী মিলস এখন হইতে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলহ্বন করিতেছেন |" এই 
উদ্দেস্তে তাছারা মন্তুত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি 
ও অন্তান্ত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের আর্বিক ভিত্তি 
দৃঢ়তর করিবার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
এই সব ব্যবস্থা বাবদ ও 'বুদ্ধ্জনিত ক্রমবর্ধমান 
ব্যয়ভার সত্বেও আলোচ্য বৎসরে মোহিনী মিলের 
লাতের পরিমাপ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি 
পাইয়া মোট ' ৩৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা 
দাড়াইয়াছে। উহার সঙ্গে পূর্বববন্তী বৎসরের 
জের ১৬ হাজার '৯ শতাধিক টাকা যোগ করিয়া 
মোট লাভের পরিমাণ দাড়ায় ৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার 
টাকা। ইহা হইতে ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ 
৭৭ হাজার. টাকা বাদ দিলে মোট যে ৩০ লক্ষ 
> হাজার ৯৬৭ টাকা থাকে, তাহা হইতে ডিরেক্উর- 
গণ আলোচ্য বৎসরের অন্ত অংশীদারগণকে 
আদায়ীক্ৃত 'মূলধনের উপর আয়কর, অতিরিক্ত 
আয়কর ও অ'তরিজ্ঞ মুনাফাকর মুক্ত শতকরা 
বাধিক ২৫২. টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের 
সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। 


উপরোক্ত বারেক কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের 
মোট দায় দেখান হইয়াছে ৮৩ লক্ষ ২৬ হাজার 
৯২৭ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে এ 
তারিখে মোহিনী মিলের 'হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ $= 
হাতে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা) ব্যাঙ্কে ৩৪ লক্ষ 
৯৭ হাজার টাকা; করলা, সুতা, তুলা, কাপড় 
ইত্যাদি মুত দ্ৰব্যে ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; 
আসবাবপত্র ও অন্তান্ত সাজসরঞ্জামে ১৪ হাজার 
৬৮৭ টাকা ; ১নং ও ২নং মিলের বছ্যতিক সান্র- 
সরঞ্জামে €৯ হাজার টাকা 5 উক্ত দুই মিলের 
অন্তান্ত যস্্রপাতিতে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা) 
কলকারখানার ইমারত ইত্যাদিতে ৭ লক্ষ, ৫১ 
হাজার টাকা ; অন্তান্ত ইমারত ইত্যাদিতে ২ লক্ষ 


্ট ৩৬ হাজার .টাক! এবং ail ৫৭ বা ধু 
1 ২৬৮ টাকা । 8 








দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত €ই , সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়ার 
বেলিলিয়াস রোডে দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
হাওড়া শাখার শুভ উদ্বোধন অনুঠিত হুইয়া 
গিয়াছে । শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই উপলক্ষে স্থানীয় ও কলিকাতার কতিপয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । ": 
বীম! কোম্পানীর ঠিকান৷ পরিবর্তন 

(৯) কলিকাতার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
বিবেচনায় ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ান ইনমিওরেম্ল 
কোং লিঃ এর হেড অফিপ লক্ষৌ-এ স্থানান্তরিত 
হইয়াছে । (২) নাগপুর পাইওনিয়ারের 
কলিকাতাস্থ শাখা অফিস গত ৯লা সেপ্টেম্বর 
হইতে ২০৯ সি লালবাজার ফ্রী, কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত হুইয়ান্ছে। (৩) উপিক্যালের 
কলিকাতার চীফ, এদেম্সি-অফিস হনং ক্লাইভ ঘাট 
টস্থ ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । (৪) জুপিটার 


জেনারেলের লক্ষৌ অফিস পূর্বের ১৩নং লালবাগ 


রোড হইতে গত ৯গা জুলাই বেলহাঁরা ম্যান্সন্, 
হজরৎগঞ্জ, লক্ষৌ এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত 
হইয়াছে। রা 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
জেসপ, এশুড কোং লি:__গত ৩৯শে মাৰ্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা! বাৰিক! ১৫২ 
টাকা। স্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা 
বাখিক ৭২ টাকা। ভেলিয়ামট্রম রবার 
কোং লিং-গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ন্ট শতকরা বাধিক ২৪২ টাকা । 
কুর্গ_ রবার কোং'লি:__গত ২৮শে রাহী 
পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ৫০ 
টাকা । ষ্টার পেপার মিলস্‌ লি:_-গত '৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের-ভন্ত প্রতি শেয়ারে ৫০ আন! 
হিসাবে (আয়কর বিমুক্ত)। ' বেঙ্গল কেমিক্যাল 
এণ্ড ফাৰ্ম্মাপিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লি:--গৃত 
_ ১৪ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এক, বৎসরের জন্ত শতকরা 
_ বাধিক' আয়করমুক্ত) ৯৯২. টাকা)।' 'প্রেমটাদ 


জুট.মিলস্‌ লি:--গত ১৩ই. এপ্রিল পর্যন্ত ছয _ 
. মাসের জন্তু শতকরা বাৰিক ! ৮২ টাকা। 


_ আৰ্থিক সমস্যা সমাধানে 


বার্ড টি কোন্ানী 


ঘানি অরেঞ্জ: 2 পিকো: ১/, ও 
ঘরে খাবার ভাল চা প্রতি পাউণ্ড ॥/* 
২৭!২ ক্যানিং খ্ট, কলিকাতা . 











টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের 
"অবস্থা অপরিবন্তিত রহিয়া গিয়াছে । টাকার 
' "চাহিদা বাড়েও নাই; কমেও নাই। ব্যাক্ষসমূছের 


মধ্যে চাছ্বামাত্র পরিশোধের কড়ারে শ্বল্পমেয়াদী . 


খণের গুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় পূর্বের 
স্তায় যথাক্রমে 1 আনা ও ॥০ আনা রহিয়াছে। 
'বাঙলার অর্থলচিবের বাজেট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জানা 
গিয়াছে যে, বর্তমানে আউশ যান্ত ক্রয়ের ব্যাপারে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঞ্ক ১৮ কোটি টাকা দিবার প্রস্তাবে 
রাজী হইয়াছেন। এবার প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের যে ট্রে্দারী বিলের টেপার আহ্বান করা 
হইয়াছিল, তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের বছ পূর্বেই 
আবেদনের পরিমাপ চাহিদার সীমা পার হইয়া 
'পিয়াছিল। ইহা হইতেই বাজারে টাকার প্রচুর 
স্বচ্ছলতা সুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
এবার বিনিময় বাজার পূর্ববর্তা সপ্তাহের মতই 
মন্দা ছিল। সামান্ত পরিমাণে রপ্তানী বিলের 
কাতকারবার হইয়াছে মাত্র। 

















গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তিন মাসের .মেয়াদী ৮ 
কোটি টাকার ট্রেজারী- বিলের যে টেগ্ার 
আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল, ১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৪৯ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯৪৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি 


টাকার ট্রেজারী বিলের টেঞডারের গড়পড়তা গুদের . 


হার শতকরা বাধিক %/৪ পাই ধার্ধ্য করা হইয়াছে। 
আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই-এ বেলা ১১ 
ঘটিকা. পর্য্ত (ষ্ট্যাপ্তার্ড টাইম ) এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে 
২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না 
হওয়া পর্যযস্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটা টাকার 
ট্রেঞজারী বিলের টেগ্তার..গৃহীত হইবে । যাহাদের 
টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে .তীহা- 
ধিগকে আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে টাকা 
দিতে হইবে। অন্তান্ত সর পূর্কবৎ। - 


গত .৯ই সেপ্টেম্বর, তিনু মাসের মেয়াদী ১ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আসাম সরকারের যে 


ট্রেজ্জারী বিলের টেশ্ার আহ্বান করা হইয়াছিল, 
তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 8৮১53 


ইণ্ডিয়া এঝচঞড ব্যান্ধ নিঃ ! 


Se 
হেড অফিস £-৩৷১, ম্যালো লেন, কলিকাতা। 





> কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৭৩ পাই 
দরের সমুদয় এবং ৯৯৪০ আনা দরের শতকরা প্রায় 
৮৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত 
টেওারের গড়পড়তা সুদের ছার শতকরা বাধিক 
৯২ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। 


আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর বোস্বাই ও কলিকাতায় ' 


রিজার্ভ ব্যাক্কের' অফিসসমূছে বেলা ১১ ঘটিকা 
পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার যুক্ত 
প্রদেশ সরকারের ট্রেজজারী বিলের টেপার আহ্বান 


করা হইবে । যাহাদের টেগ্ডার প্রহপযোগ্য বলিয়া _ 


বিবেচিত হুইবে, ভাহাক্চিগকে আগামী ৪শে 
সেপ্টেম্বর টাকা দিতে হইবে । 

পত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১২ মাসের মেয়াদী ₹* লক্ষ 
টাকার বাজলা সরকারের ট্রেঞ্জারী বিলের বে 
টেগডার আহ্বান কর! হুইয়াছিপঃ তাহাতে মোট 


. আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৫* লক্ষ টাকা। 


2৮1০ আনা দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। 
গৃহীত টেও্ডারের গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা 
বাধিক ১%* আনা স্থির করা হইয়াছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
উঠ যায়, গত ৩গা সিন চারি যে 





ফোন £- ক্যাঙ্গ-_-৬৯২২ 





অনুমোদ্িত-_৫.০০, ol লক্ষটাকা। 

 বিলিকৃত-_৫,০***০২ পাঁচ লক্ষ টাকা । 

৫৩, প্লাসবিহারী এভিনিউ, ফোন £ সাঁউথ-_৫৮২ ; 
৮৪ বৌবাজার ঘট ৷ অষ্তাম্য ব্ৰাঞ্চ বরিশাল,বহরযপুর (বেঙ্গল) 


বেনারস শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্ট র__মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার | 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


|| ব্যান্ব দৰ ক্যালকাটা লিমিটেড | 


স্থাপিত-_-১৯৩৫ 





হেড অফিস-_-৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা | . 
শাখাসমূহ নীলফামারী, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর যুজের), শাস্তিপুর, 
রঃ কৃষ্ণনগর; বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর ৷ 


বেদিনীপুর, 













৪৮২ 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাছাতে সমগ্র ভারতে চন্তি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭৫৬ কোটি 
৯২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা) তৎপূর্বব্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৭৫৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬১ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিষাণ দীড়াইয়াছে , ৯৬ 
কোটি ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৯৬ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৭ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 





হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি . 


১২ লক্ষ টাকা ; তৎপূর্বববর্তী সপ্তাহেও গবর্ণমেপ্টকে 
শ্রী পরিমাণ অর্থই ধার দেওয়া হুইয়াছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে সন্তান ব্যাক্ষের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৭৭ কোটি ৫৩ 
লক্ষ ৭* হাজার" টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬* কোটি €৭ লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সম্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪ 
কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ; উহার পূর্ব 
. সপ্তাহের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ 
_ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
ব্রজ্ধ সরকার ও ' অন্তাক্জ প্রাদেশিক. সরকার- 
গুলির আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৬৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ১৬ কোঁটি ১১ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উদ্বাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাক! 8 
ও ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময়*বাজারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল £ঃ=- 


টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫4২ পে 
শী দৰ্শনী >১শিঃ ৫$: পে 
ভি-এ ৩ মাস রি ১শিঃ ৬$ৎ পে 
ভলার ( প্রতি ১০০ ভলারে ) ৩৩২৪৬ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম কয়েকদিন 


কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে স্থির মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে! কাজকারবারের পরিমাণও 
খুব সামান্তই হইয়াছে। স্পষ্টত; সুইটি কারণে 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে এরূপ মন্দার ভাব 
স্থায়ী হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়) প্রথমতঃ 
বোম্বাই শেয়ার বাজারে কিছুদিন যাবৎ মন্দা 
চলিতেছে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া আংশিকভাবে 


আর্থিক জগৎ 


পরিমাণ' বেশ সস্তোযজনকই হইয়াছে বলিতে 
হুইবে। ৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৩৮০০, 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগ্জ ৯৭/০, মেয়াদী 
খুপপত্রের মধ্যে ৩২ সুদের ১2৫১-৫৪ ১০৩৯২ 
৪৯ সুদের ১৯৪০-৭০ ১১০৮০০, ৩২ সুদের ১৯৬৩- 





১৫--৯৭|/০, € সুদের ১৯৪৫-৫৫--১০৬০০ দরে 


ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রের 
কাজকারবার হয় নাই বলিয়াই জান গিয়াছে । 
ব্যাঙ্ক 


ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সম্পূর্ণ আদায়ীরত ) 
১৮৩৪২, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২০২, ইউনাইটেড কমাশি- 
য়া ব্যাঙ্ক ১৪)০ আনা দরে হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
বেজল-নাগপুর ৩৪%০, কাপুর টেক্সটাইল 
১২1০কে কেন্দ্র করিয়াই অল্পবিস্তর ওঠা-নাম! 


করিয়াছে। এলগিন ৮০২, কেশোরাম ১৫7৯, 
নিউ ভিক্টোরিয়া! ৮৪০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । 


কয়লার খনি 
আলোচ্য সপ্াছে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে 
তেজীর ভাব বলবৎ ছিল ।” সাধারণতঃ যে সকল 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের দিরে লোকের 
ঝৌক দেখা যায় সেই সকল খনির শেয়ার 
দর সামান্ত কিছু বৃদ্ধিও পাইয়াছে। বোকাঁরো- 


[ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 


রাষগড়,.২৫২ শ্যামাল গেমেটেড ৪০॥০ বেঙ্গল 
৪৮৬. ইকুইটেবল ৪০5৮৯ ব্রাকর ১৮৭০ সেন্টাাল 
কুরকেন্দ ১৭/০ নিউ-কীরতুম ২৩৮০ বাণীগঞ্জ ২৮৭০ 
ইউনিয়ন ৩৯২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
পাটকল 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে পাটকলের 
শেয়ার বাঙ্জারে মন্দার লক্ষণ দেখা যায় । আদমজী” 
৩২০, ম্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৩৯৬২ এগায়েন্স ৪১৫২. 
বেলভেডিয়ার ৫১০২৬ বরানগর ১৮২ চম্পাদা শী 
২৯৫২ গৌরীপুর ৭৯৫২ হাওড়া ৬১৪৮০ ছুকুমর্চাদ 


২৬৮০ কামারহাটী ৫৪৬ স্াশনাল ২৮. 
নদীয়া ১০৮০ আনা দরে বিকিকিনি হুইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
সমূহের শেয়ারের দরদাম বা চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই। 
ইত্জিয়ান আয়রণ ৩৫৮০ আনা, প্ীল কর্পোরেশন, 
২৭ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৮০ মার্শালস্‌. 
৩০/০ সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৭দ০ আনা দরে ক্রয়, 
বিক্রয় হইয়াছে | ৪ 


চিনির কল 

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের” : 

চাহিদা পূৰ্ব্ব সপ্তাহের অনুরূপই ছিল। দ্বারভাঙ্গা 

২৮০০ বলরামপুর ১৬০ বেলন্ুম্থ ১১%* কেক এণ্ড 
কোং ২১৮০ চম্পারণ ৪০৪০ সমস্তিপুর ১৮০ ইউ.পি- 

সুগার ২৮।* আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। | 


EMD dD a> AD HD A FT He CoD Ee ET 0 


(১) শ্যামবাজার 


1 সেনটাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ! 


এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭!* লভ্যা 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৪৩4* 
' -াখাসমুহ-_ 
(৬) ভাটপাড়া (১১) দুবরাজপুর (বীরভূম) 
(২) দ্বক্ষিপ কলিকাতা! (৭) ছিলি . 


লভ্যাংশ দিয়াছে 


(১২) সিরাজগঞ্জ 


(৩) নিউমার্কেট (৮) দিনাজপুর (১৩) কুচবিহার 
(8) (৯) নীলফামারি (১৪) বেনারস 
(৫) কীচড়াপাড়া (১০) রংপুর (১৫) এলাহাবাছ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা £ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 





কলিকাতা বাজারের উপর পড়িতে বাধ্য । পতিতার 


দ্বিতীয়তঃ শেয়ার বাজারে ধারা কাজকারবার পর 
করেন তাঁহারা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া | 


বুদ্ধের গতিপরিণতি লক্ষ্য করিতে চাহেন। তবে 


আলোচ্য সপ্তাহের চা-বাগানের শেয়ারের মূল্য ও | 
চাহ্দা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম দামী শেয়ারে & 


ৰেশ কিছু বিকিকিনি'হুইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


আলোচ্য সপ্যাছে 


 বড়বাজার :- ১৩৯৭ অফিস 


কোম্পানীর কাগজের ॥ 
বাজারে স্থির ভাব বলবৎ ছিল তৰে কাজকারবারের ধু 


ফোন তল 


» 7১৫৯২ ফ্যাক্টরী 
টেলিগ্রাম_“চীনামাটা” 


সাবান যাবতীয় জিনিষ--সিলিকেট সোডা ও সোপস্রোন ৪ | 
পাউডার * কষ্টিক সোডা * রজন ও সিট্রোনেলা TL 
অয়েল * রঙ ৬ হাইড্রোমিটার প্রহৃতি পাইবেন। 


₹ কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 







EERSTE BS) TESS SENET ভারত 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ 


৪৮৩ 





চা- বাগান 

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে 
কিছুটা তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। বানারহাট 
৮১০২ বড়দীঘি ৬১০ সেপ্টাঁল কাছাড় ৯৩০ 
হলদীবাড়ী ৩৬1৮০ লুবা ১৩1০ ররাজ্জাভাঁত ২১৭০ 
তিজ্তাভ্যালী ৩)।৮* আনা দরে বিকিকিনি 
হুইয়াছে। 

কাগজের কল 

ইঞ্য়ান পেপার ১৮৮২ ওরিয়েপ্ট ২৭৬০ ষ্টার 

পেপার ২১ টিটাগড় ২০।০ দূরে হস্তাত্তরিত 


হইয়াছে। 
বিবিধ 

বর্ম্মা কর্পোরেশন .৪/০ বি-আই কর্পোরেশন 
৫8১০ ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ২৫৮০ ডানলপ রবার 
৫২ মেদিনীপুর অমিদাঁরী ৯১1০ ভালমিয়া সিমেণ্ট 
১৪৪২ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 

এই সপ্তাহে শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছিল £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১৩ই 

সেপ্টেম্বর_-১০০।০ | ৩২ সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) 


১৯১ই (১১০০৭ ১০০/৩ 3 ১৪ই-_-১৯০০ 


» 
3 


১৫ই--১০০৩/০। ৩২ সুদের লোন (১৯৬৩-৬৫) 
চির 


টা ডিজি ১ 





অন্থমোদিত মূলধন 

বিক্রীত মূলধন 

আদায়ীকৃত মূলধন 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল -* 
১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ *** 


_ভিরেক্টরগগণ _ 





সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও পাটিল 2 


“ভারতীয় * ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট লি 
(স্থাপিঙ_-ডিসেন্দর ১৯১১ জাল) 

৩,৫০১ ০০০৩ টাকা 

৩১৩৬১২৬১৪০০ টাকা 

১,৬৮,১৩২ ০০২, টাকা 

2,৪৮,৩২,০ ০০২ টাক! 


৭২,২৭,৬৮,০০০২ টাকা 
হেড অফিস-_মহাত্মা গ্ৰান্ধী রোড, ৫ 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ভিরেক্উর-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান 


মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, [18 
মিঃ আরদেশীর বি ভুবাস,. মিঃ ধরমসি যুলরাজ খাতাউ,  , টি ০ 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, | 
মিঃ বিঠলদাস কা, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট | 

মিঃ নুরমহম্্দ এম্‌, চিনয়, lL | fy 


লণ্ডন এজেন্টস-__মেলাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসাস” মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস--দি গ্যারা্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কাঁয্য করা হয়। 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন। 
£ কলিকাতার শাখ।-_মেন অফিস২-১০০নং ক্লাইভ ষ্রীট, বড়বাজার 
|| শাখা_-৭৯লং ক্রস স্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওসে স্ট্রীট, শ্তাম- 
& বাজার শাখা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রস! 
রোভ। বাঙ্পলার শীখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা আমসেদ- 
পুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, 
থাগারিয়া, রকৃশৌল, কাটিছার, নৌগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, 
(০৪০২৯ উত্তর শাখা” সথনপর। 






৯৭1/০। ৩২ সুদের, কোম্পানীর কাগঞ্জ ১৫ই 
সে১--৮৩৮০। ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
৯৭২ ৯৬৮৩০ ৯৭৩৬ ৯৭/০ )  ১০ই--৯৭/০ ) 
১১ই--৯৭৯ ৯৭০ ৯৭২ ৯৭/০ ; ১৩ই--৯৭২ 
৯৭/০ ৯৭1০ ৯৬৪৩/৬ 7 ১৪ই--৯৭৩/০ ৯৭০ ৯৭৩৬ 
৯৭২) ১৫ই-_-৯৭২ ৯৬৮৩৬ ৯৭/০। ৪৯ সুদের 
লোন (১৯৬০-৭০) ১৩ই সেঃ -১১০৮৮%০ ) ১৫ই-_ 
১১০৮৯ | ৫২ সুদের লোন (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই 


£১০৬ 
পা!  ভিবেধ্ার 
£1০ সুদের (১৯৩০-৫৪) ক্যালকাটা মিউ- 
নিসিপ্যাল ভিবেঞ্চার ১৫ই সেঃ_-১১৩২। 
| ব্যাঙ্ক 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ১১ই সেঃ--১৩1%০ 
১৩॥০। ইন্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১-ই 
সেঃ_-১৮৩৫২ $ ১৫ই--১৮২৭২$ ও (কণ্টি) 
১৫ই--৪৪৮২। রিজার্ভ ব্যান্ক ১০ই সেঃ-_১২০॥০ 
১২০৮০ ) ১১ই--১১৯৪০ $ ১৩ই--১২০৪০ ১২০২ 
১৪ই--১২০1০ 3 ১৫ই--৯১৯দ৯ ১২০২1 ইউ- 
নাইটেড কমাশিয়াল নই সেঃ--১৫1০ 3 ১০ই-_ 
১৫৪৮০ ১৪৪০ ১-১১ই-১৪]০ ১৪২ ১৪1০) ১৩ই-- 
১৪৮০ 3 ১৪ই--১৪]* 3 ১৫ই-_১৪৭০ ১৪/০ ১৪০ | 
কয়লার থনি 
খ্যামান্তুগ্যামেটেড ১৪ই সেঃ_-৪০1%০ ৪০৮০ ; 
ভি | বড ঠা সেঃ-ৎ ২/০ 










বোন্দে। 
















সপ 3 
১৩১১ ২2 3 





৫ 





ৰ 0 
[ তৃমিন ব্যান্বিং বে নেশন নি; 
তব 
শাখা-কলিকাতা, বো, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষৌ, ঢাকা, বড়বাজার, 
দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট ( কলিকাতা ), নবাবপুর (ঢোকা), 
নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হার্জিগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, টাদপুর, 
পুরানবাভ্রার, ব্রাহ্মপরাডিয়!, ভিক্রগড়, কটক, বাজার বাঞ্চ 
(কুমিল্লা ), চট্টগ্রাম, অলপাইগুড়ী । 
এজেন্সী__নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লি: 
শিলচর, শ্রহট্র, ছাতক, শিলং, তিনস্থকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, 
লণ্ডন এজেণ্ট _ওয়েধসিনার ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ব্যাক্ষিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্ষ 
সুষ্ঠভাবে করা! হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর _এন, সি, দত, এম, এল, সি (বেঙ্গল) 


১২, ক্লাইভ ্ট, কলিকাতা 


কারেপ্ট একাউণ্ট সদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংসু ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সদ শতকরা ২২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান ষায়। ফিক্সড. 
ভিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ ; সুদ শতকরা 
২৫০ টাকা হইতে ৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়, 
eed ll খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও ও বর্ধমান | 


২৮০।  বেঙ্গল-নাগপুত্র ১০ই সেঃ--৩৮২। 
বোকারো এগু রামগড় »ই সেঃ--২৪%০ ২৪1/০ 9 
১০ই--২৪1০ ২৫%০ ) ১১ই--২৫৭ ২৫1০ ) ১৩ই-- 
২৪৪০ ২৫৩০ ; ১৪ই _২৪%/০ ২৫২ $ ১৫ই-- 
২৫২1 ব্ড়ধেমো ১৫ই সে২--৭০ ৭1/০ | বরাকর 
নই সেঃ-১৯২ ১৮৭৮০ 3 ১০ই--১৮৪০ ১৮৭৮০ ৯ 
১১ই--১৮]০ ১৮৪০০ ১৩ই--১৮7%৩ ১৮৮৮০ 3 
১৪ই--১৮1/০ ১৮৪০1 ধেমো মেইন ৯ই সেঃ-_ 
১৪৪৮ ১৫২ ১০ই--৯৪৪৮০ ১৫৯ ; ১১ই- 
১৪৭/০ ১৪৪৮০ ; ১৩ই--১৪%৩ ১৪৮০ | একুই- 
টেবল নই সেঃ_-৪০1৮০ ) ১*ই--৪০]০ ৪5০ 9 
১৩ই-৪০8&০ Bele ৪০৮%/০ ১ ১৪ই-_৪০%০ 
৪০1০ 7 ১৫ই--৪০৭৮০ | কালাপাহাড়ী ৯ই সেঃ__ 
১৬1০ 7 ১০ই--১৭২ 3 ১১ই7-১৭২ $ ১৩ই ১৭২ 
১৭৮০ ) ১৫ই--১৭% | কার্লোস ঝরিয়া ৯ই সেঃ 
৪৩|০ $ ১৩ই--৪৩২। নাজীর1 ৯ই 'সেঃ--১০॥০ 
১০1/০ $ ১০ই--১০0৮০ ১০%/০ 5 ১১ই--১০৭০ 5 
১৩ই--১০%০ ; ১৫ই--১০)/০ ১০৮০1 নিউ 
বীরভূম ৯ই সেঃ_-২৩%০ ২৩1৮৯) ১০ই-_২৩%০ 
২৩০) ১১ই--২৩%০ ২৩০) ১৩ই--২২৪৬০, 
২৩০০ 3 ১৫ই-২৩২। পেঞ্চ ভেলী ১৩ই লেঃ 


৪৩৪০ 3 ১৫ই--৪৩৪* | রাণীগঞ্জ ই সেঃ ২৮২ 


২৮৯ ১১ই--২৮৮০ ২৮০ ১৩ই--২৮৯ ২৮০ ) 
১৪ই--২৮1৮০ ; ১৫ই-২৮৭৮* | সাতপুকুরীয়া 
এণ্ড আসানসোল হি টি 


কুমিল্লা (বেঙ্গল ) 


আসানসোল, জোড়হাট, রশচি। 

























রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউন্ডভুক্ত 


৪8৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 





৩/০ 3 ১১ই--৩২ ৩1%০ ; ১৩ই-_-৩1%০ ৩1৩০ $ 
১৪ই--৩/০ ৩1৮০7 ১৫ই_৩%০ ৩৩০ । 
তালচের ৯ই সেঃ--৪/০ 3 ১০ই--৪%০ 3 ১১ই-- 
8/0 ৪%০ 3 ১৩ই-_-৪/০ ; ১৪ই--৪/০ 3 ১৫ই-_ 
৪, ৪%০। ওয়েষ্ট আমুরিয়া ৯ই সে:-৩৬৯ 


৩৬৮০ ; ১৩ই-_-৩%/০ ৩৬%০ | 


কাপড়ের কল 

বাসন্তী ৯ই সেঃ-১৪দ৮%০ ১৪৪০ $ ১*ই-- 
১৪৭ ১৪।০ 3 ৯৩ই--১৪৩/০ ১৪1০ ) ৯৪ই-_-১৪%০ 
১৪15০ | বেলারেল ৯ই সেঃ--১৩৪০০, ১৪২ ১ 
১১ই-১৩1%০ ১৩1৩০ 3 ৯৩ই-_১৩%০ | বেঙগল- 
নাগপুর =ই সেং--৩৩৯ 3 ১৯ই--৩২দ০ ৩৩০ ; 
১১ই--৩৩|০ ৩৩1/০ 3 ১৪ই- ৩৩০০ ৩৩৩০ ; 
১৫ই-_-৩৩৷০ ৩৪%০। ঢাকেশ্বরী ॥৯ই--২৯০ ; 
১৩ই-_২৯॥০ 3 ১৫৪-২৮২ । এলগিন মিলস্‌ ৯ই 
লেঃ--৮১॥০ ৭৯]* ; ১৯ই--৭৭1০ ৮১২ ১১২ 
৮০৯ ৮০০ 3 ১৩ই--৮*২১ ১৪৪-৭৯০ ৮০1০ 
১৫ই--৭৯৪০ ৮০৯1 (কেশোরাম ৯ই সে:--১৫।০ 
১৫৮০) ১০ই--১৫২ ১৫5০০) ১৫ই-১৫1%০ 
মহালক্মী কটন ৯৩ই লসেঃ--৪২॥০ ।' 


১৫7৭ | 

কানপুর টেক্সটাইল ৯ই সেঃ--১২॥০ ১২1০ ; 
১০ই--১২৮০ ১২৬০) ১১২-১২০০ ১২০০; 
১৩ই--১২/০ ১২৩০ 3 ৯৪ই--১২৩০ ১২৯) 


১৫ই-_৯২৩০ ৯২1০ 1 নিউ ভিক্টোরিয়া ৯ই সেঃ 
৮৪০ ৮1০) ১০ই--৮1%০ ৮৩০ ১৫ই--৮1%০ ৮০ 
ইলেক্টি,ক র 

বেনাঁরেস- ১৫ই সেঃ--১1*। কটক ১১ই 
সেং--১১৪৮০ ৯২২ $ ১৫ই--১১৪০ ১১৪/০। ঢাকা 
১০ই সেঃ_-৯৪৮০ | মিরজাপুর ৯ই সেঃ-_৬%০। 
মোজাফ.ফরপুর ৯১ই সে:--১৩1%০। পাটনা ৯৯ই 
সেঃ--৯৪।০ ১৬৪০ ১৬৪৮৩ | ২ 


SEE DEC বকে SPO এক এরর ১১ রাগ 


স্থাপিত-_-১১২৯ সালে 


নোয়াখালী ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


রেজিস্টার্ড অপ £ / 
১০, ক্লাইভ নীট, কলিকাতা । 
কলিকাতা শাখা £ 
_বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, 
বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
| অন্যান্য শাখ। 
চাকা, কিশোরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, 
সোপাপুর, চৌমুহনী, চাদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, 
কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, আরা, 
বেনারস, রাচী, ভাগলপুর ও আামসেদপুর |. 
হত্তন শীথা ঃ 
দিল্লী, নিউ দিল্লী, আগ্র। কাণপুর, লক্ষ, 
লাহোর, বন্দে ও করাচীতে 
, খোলার বন্দোবস্ত হইতেছে 
. এজেন্সী ভারতের সকল ব্যবসাকেন্লে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর "1" 2 


মি; এস, সি, পাল 


পাটকল 


শ্রাদমজী ৯ই সেঃ-৩২/* ৩২1৮০ ৩২০ 
৩২৪৮০ 3 ১০ই-_৩২৪০ 3 ২৫ই--৩২1০ ৩২৪০ 
আগড়পাড়া ৯০ই সেঃ--২৩॥০ ২৩%৮০ ২৩৭০ 
২৪২ ) ৯৩ই--২৩%%* | শ্যালবিয়ান =ই সেঃ. 
২৬০২। আলেকজেন্দ্র! ৪ই সে:__২৬৮২ ২৬৯২ 
খ্যালায়েন্দ ৯ই সেঃ--৩৮৯২ ৩৯০২) ১০ই-- 
৩৯০২ ৩৯১২ 3 ১১ই--৩৯৪২ $ ১৪ই-__৩৯৯২ £ 
১৫ই--৪১২২ ৪১৩২ ৪১৪২ ৪১৫২ । 
এ্যাংলো-ইত্তিয়া ৯ই সেঃ--৩৮৬২ ৩৮৮৭ 3 ১০ই-_ 
৩৮৯২ ৩৯১৯১ ১৩ই--৩৯১২ ৩৯২৯ ১৪ই-- 
৩৯২২ ৩৯৩৭ ৩৯৪২ 3৯৫ই-_-৩৯৩২ ৩৯৫৯ ৩৯৬২ | 
অকল্যাণ্ড ১০ই সেঃ-২৩১২ ২৩২২ 3 ১১ই-_ 
২৩৫২ ২৩৬২ ২৩৪২ ২৩৫২) ১৪ই-_-২৩৩৬ 9 
১৫ই--২৩৪২ ২৩৫২1 ' বালী *ই সেঃ-৩৪৫২ 
৩৪৬২ ৩৪৭২ 3 ১০ই--৩৪৭২) ১১ই-_৩৪৭২ 5 
১৩ই--৩৪৯২ ৩৪৭২ ৩৪৯২) ১৪ই__৩৪৮ | 
বরানগর ৯ই সেঃ--১৫০]০ ১৫১২ ১৫৩০ ১৫২৪০ 
১৫৩২ ১৫৪২ ১৫৫২ ১৫৫॥০ ১৫৬২ ১৫৭০ ) 
১০ই _-৯৫৭]০ ১৫৪৪০ ১৬০২ ১৬১৭ ১৫৭২ ১৫৭০ 
১৫৮৯ ১৫৯২ Seale :৬০৯) ১১ই-১৫৮৭ 
১৫৮]০ ১৫৯২ ১৫৯০ ১৫৮১২ ১৫৮৫০ ১৫৯০১ 
১৩ই--১৫৮ ১৫৯২ ১৬০৯ 3 ১৪ই--১৫৯৭ ১৫৯০০ 
১৬০২ 3 ১৫ই--১৬৯২ ১৬২২ ১৬১৪০ ১৬০৪০ 
১৬৯২ ৯৬৯৫০ ১৪২২ । বেলভেডিয়ার »ই সেঃ 
৪৯৮৯ ৪৫০3 ৯০ই--৫৯০২ 5 ৯১ই-_-৪৯৮২ 
৫০৯২ ৫০২২3 ৯৪ই--৫০৩২ $০৯২ ৪৯০২ 
৫৯১৯২ ১ ১৫ই-_৫১০ | বেঙ্গল ১০ই সে১-২৬।০। 
বিড়ল! ১৩ই/ সেঃ--৩৬/০ ৩৮7৮০ 1 বজ্বজ্ঞ ৯ই 
সেঃ--৪১১২ ৪৯২৭ ৪৯১৩২) ১০ই--৪১৬৬ ৪৯৩২ 5 
১৯ই--৪২০২) ১৩ই-_৪১৮॥০ ৪৯৯২ ৪৯৯1০ ; 
২৪ই__-৪১৯২ ) পরী প্রেফ) ১৪ই-_-৯১৮৩২ ; ১৫ই 
৯৮২২ | চম্পাদানী ৯ই সে-২৯২$* ২৯৩২ 
২৯৩]০ ২১৪২৬ ২১৫২ ২৯৬২; ৯০ই--২৯৫২৭ 
১৯ই---২৯৫২ ২১৪২ 5 ১৩ই--২১৫২ ২১৪২ 
২১৩২ 3 ১৪ই--২১৫২ ) ১৫ই--২১৫২। চিভিয়ট 
৯ই সেঃঁ২২৫॥০ $৪ ১০ই--২২৬২ ২২৭২ ২২৮২ 


৪১০৬ 


২২৯২ ২৩৯২) ১৫ই-_-২৩০২। চিতবলযা ৯ই. 


সেঃ-২৪৪%০ ২৪৮০০ ২৫২ ২1৯7 ১০ই-_২৫২ 
২৪৮০ ২৪৪৮০ ) ১৪ই-__২৫২1 ক্লাইভ ৯ই সেঃ 
২৭০৫ ২৭৬০ ২৭০ ২৭৪৮০ 3 ১০ই-_-২৭8%০) 
১৩ই-_২৭1০/* ২৭/০ $ ১৪ই-২৭/৮০। ক্রেইগ 
নই সেঃ-৩/* 8, ১০ই--৩৩/০ 8. ১৯ই-- 
৩৩০ 3 ১৩ই--৩৩/০ 3 ১৫ই--৩/০ ৩৮০ ৩০ 
৩৫০ | ভাঁলহৌশী (ডি) ১৪ই সে£--২৬৭২ 
২৬৬২ ২৬৭২ ২৬৮ ২৭০২ ২৭২২ 5 ১৫ই-_২৭২২ 
২৭০২ ২৭২২ ২৭৪২ ; এ (প্রেফ) ৯ই--১৮২৯। 
ডেপ্টা ৯ই সেঃ--৫০৮২ €১৬২ €১৭২ ৫১৭০ 
৫১৮২ 3 ১১২-৫১৯২ 3 ১৪ই-_৫২৬২ | এম্পয়ার 
১৪ই সেঃ_-৩০1০। ফোর্ট উইলিয়ম =ই . সেঃ 
২৯০২ ২৯২২ ২৯৪২) ১৪ই--২৯৫২। গ্যাঞ্জেক 
নই সেঃ-৯১৬২ ৪১৮২ 3 ৯০ই__৪১৮৯ ৪২০২3 
৯১ই--৪১৯২ 5 ১৩ই--৪১৬৯) ১৪ই--৪২০২ 
১৫ই--৪২০। গৌরীপুর ৯ই সেঃ_৭৯৭২ 3 ১১ই-- 
৮০০২ ৮০১৬ $ ১৩ই৭৭৯৯ ৭৯১২ ৭৯২২ 
৮০০২) ১৫ই--৭৯৫২। হুগলী (প্রেফ) ১১ই 
সেঃ২২।০ ২২1৮০ হাঁওডা .৯ই সেঃ__৬১%০ 
৬১৪০ ৬১৮৮০ ৬১৪০; ১০ই-_৮১৫৮০ ৬১৭০ ; 
১১ই--৬১1৮০ ৬১৭০ ৬১1০) ১৪ই-৬১1%০ ) 
১৫ই--৬১৪%০ ৬১/০ ৬১5৮০ । ভৃকুমটাদ =ই 


সেঃ--২৬০ 3 ১০ই-__২৬1৮%০ 7 ১৫ই--২৬1%০ | 


ইণ্ডিয়া »ই সে£--৫৪৩২ ৪৫২ ৫৪৬২ 3 ১০ই-_- 
৪৫২ ৫৪৪২ ৫৪৫২ £8 3 ১৩ই--৫৪৪২ ৫৪৬২. 
৪৫২ €৪৪৯1 কামারহাটা এই সেঃ_-৫৩৮২ 
৫৩৯২ ৫৪০২ £৪২ 5 ১০ই-_ ৫৪২২ ৫৪৩২ 3 ১১ই-- 





৫৪২২) ১৩ই--৫৪১২ ৫৪২২ ৫৪৩১ 5 
৫৪২২ ৫৪৪২ § ১৫ই--৫৪৪২ ৫৪৬২ কাকিনাড়া 
৯ই পেঃ_-৪৪১২ ৪৪৩২ ৪৪৬২ ১০ই_-৪৪৩২ 
৪৪৫২ 3, ১৫ই--৪৪৩২ ৪৪৫২1 কেলভিন ১৪ই 
সেঃ--৬৪২ ৬৪৩২ ৬৪৪২ ৬৪৫২ | কিনিসন ১১ই 
সে:--৩৬৫২ ) ১৩ই-_-৩৬৫৯ $ ১৫ই--৩৭৫২ ৩৭১৭ 
৩৭২৯) এ (প্রেফ) ৯ই--১৮৩২ ১৮৪২ ল্যাক্স- 
ডাউন ৯ই সেঃ--১৭৭২ -১৭৯২ ১৮০২) ৯৩ই-_ 
১৭৯২ ) এ (প্রেফ) ১০ই--১৬*২ ১৬১২ $ ১৫ই-- 
১৫৮ । লরেন্স ১৪ই সেঃ_-২৯৪২ ২৯৫২ ২৯৭২ 3 
১৫ই-_-৩০০২ ৩০১২। লোথিক়্ান নই সেঃ 
২৯২) ১৪ই--২৮২২ ) ১৫ই--২৮৮২1 মেঘনা 
১১ই সেঃ ৭৮৪০ $ ১৩ই-৭৯০ ৭৯1৮০ ৭৯০ 3 
৯৪ই--৮০২1 নস্করপাড়া ১০ই লেঃ--২৪॥০; 
১৩ই--২৬৮%০ ; ১৪ই_-২৬1০ ২৬০০ ১৫ই-- 


- ২৬1০ | স্তাশনাল ৯ই সেঃ--২৭!০ ২৭৮০ ২৭০.) 


১০ই--২৭ ২৭৮০ ২৮২) ১১ই--২৭৮%০ ; 
১৩ই--২৭%%৩ ২৭৪০ 3 ১৪ই--২৭%* ২৭৪০০ 
২৮২) ১৫ই--২৭৮৮০ ২৮/০ | নদীযা ৯ই সেঃ 
৯৯৫০ 2৯40 ১০০২ ১০০০ ১০০০ 5 ১০৪১০০২, 
১০০||০' ১০০৮০ ১০১২ $ ১১৪-১০০২ ১০০1০ 
৯০৩৪৩ $ ১৩ই--১০০]৩ ১০০৩ ১০১২ ).৯৪ই-_ 
১০১২3 ১৫৪-১০০০ ১০১২ ১০১॥০। প্রেসিডেন্দী 
৯ই সেঃ-_৪{০ ৬/০ ৬% ৬৩/০ ; ১০ই--৬|০ 
৬/০ ৬1৮০ ৬1৩০ 6০3 ১১ই--৬1০ ৬1৩/০ ১ 
১৩ই--৬1০ ৬1/০ 191০ 7 ১৪ই-_-৬1/* ৬1%০ ১ 
১৫ই--৬1%০ ৬1৩1০ ৬|০ | শ্রীলক্্ীনারায়ণ ১০ই 
সেঃ--১৯২$ ১৩৯--১৮৪০ ১৮/০; ১৪ই-+ 
১৮৮৮০ | ইউনিয়ন *৯ই সৈ__৩৭৬২) ১০ই-_ 
৩৭৭২) ১১ই--৩৭৭২) ১৪ই--৩৭৮২ ৩৮০৯ 
৩৮২২ 3 ১৫ই--৩৮৪২। | 


থনি 


বন্ধা কর্পোরেশন ৯ই স্রেঃ--৩॥০/০ ৩৮৩০. 
৩%/০ ) ১০ই-_-৩৭/০ ৩৪৮০ ৩৪৩/০ ) ১১ই- ৩৪৮০, 
৩৪৬/০ ৪৯ 8/* ৪%০ $ ১৩ই-_৪/০ ৪৮৩ ৪২ 31, 


১৪ই--৪২ 8/০ 3 ১৫ই _:8/০ ৪২ ৪%০। কন- 
লোৌলিডেটেড টান ৯ই সেঃ__২৪৮%০) ১০ই--+ 
২1৮০) ১৯ই--২1৮০) ৯৩ই-_২1৩/০ ; ৯৫ই-- 





ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান 


বন্বে মিউচুয়াল ' 
লাইফ এসিউরেন্স সোদাইটী লিঃতে 
( গ্রভিষ্ঠিত_১৮৭১ সাল) 
বীনা স্কন্বজ্ল্ম 


এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট 


গ কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক- 
দের মধ্যে বন্টিত হয় 
গ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্বামী 


অকর্পণ্যতার জন্ত সুযোগ সুবিধা -. 


পাওযা বায় | 
® যৎসামান্ত প্রিমিক্লাম দিলে হুর্ঘটনা- 
: জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় 
$ কোম্পানীর তহবিলের .পরিমাণ ৩ 


কোটী টাকার উপর . 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ত নিশ্নঠিকানায় আবেদন করুন 


কস্ভতিচাত্ব এ€ঞ সন্সা 
চীফ এজেণ্টস। | 


৮নং ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা | 


সং 


১৪ই--, 


৭৯ 


এ 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ] 





২/*। ইণ্ডিয়ান কপার ৯ই সেঃ_২1৩০ ২॥০ ; 
১০ই-_২]* ২1৩০) ৯১ই-__-২1১০ ; ১৩ই--২1৩০ 
২]০ ) ১৪ই-__-২1৩/০ $ ১৫ই--২1৩/০, ২০ | করপ- 


পুরা ভেতেলাপমেণ্ট ১৯ই সেঃ_-১৪1/০ 7 ৯৪ই-- 


১৪1০ ১৪//০ ১৪৫৮০ ১৪৪০ ১৪৪/০ ১৫২ ১ ১৫ই-- 
-১৪%৮%০ ১৫1৮০ ১৫৪০ | 
সেঃ-২৯ ২/০ ২৮০ ) ১০ই--২/০ 3 ১১ই--২/০) 


১৩ই--২/০ 3 ১৪ই-৪২২ ২/০। 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ_-৪৬২ পৃষ্ঠার পর ) 
যুক্তরাষ্ট্রের নামোল্লেখ করাও মিঃ চার্চিল 
প্রয়োজন মনে করেন নাই। যাহা হউক, 
ইঙ্গ-মার্কিন এঁক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া 
বিশ্ববিশ্রীত মার্কিন লেখিকা মিস্‌ পাল বাক 


'লিখিয়াছেন, “ইহার ফলে চীনে, ভারতবর্ষে 


ও রাশিয়ায় কেবল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
মূলধন-পরিপুষ্ট শিল্পবাণিজ্য ও সমরশক্তিরই 


সম্প্রসারণ হইবে । ইহার ফলাফল ভাবিয়া 


আমি শিহরিত হইতেছি।” আটলাণ্টিক 
সনদ হইতে এতাবৎ মার্কিন সরকার ভারত 
সম্পর্কে সতর্ক নীরবতার নীতি অবলম্বন 
করিয়া আপিতেছেন। মিস পাল বাকের 
উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উদিত না হইলে 
আমরা যুদ্বোত্তর ইঙ্গ-মার্কিন মিতালির 
সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া রহিব। 

ভারতের ভাবী বড়লাট ফিল্ড মার্শাল 
ওয়াভেল গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে এক 
.ভোজসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাহার ভাবী কর্তব্য 
ও কাধ্যনীতির কিঞ্চিৎ আভাস-ইঙ্গত দিয়া- 
-ছেন। ভারতের কোন কোন আশাবাদী মহল 
হয়ত ইতিমধ্যেই উল্লসিত হইয়া মনে করিতে- 
ছেন, আগামী অক্টোবর মাসে লর্ড ওয়াভেল 


"তাহার কাধ্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে 


ভারত সম্পর্কে অন্ুন্থত বুটিশ-নীতির একটা 
বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আমরা 
কিন্ত বিশেষ আশার আলো দেখিতেছি না। 
'ভাবী বড়লাট অবশ্য তাহার বক্তৃতায় 
বর্থমান* রাঙনৈতিক অচল অবস্থা 
সম্পর্কে জানাইয়াছেন, “আমার কর্তব্য 
যে অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তবে ঠিক পথে পরিচালিত হইলে 
ভারতের যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
‘ভারত শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং সুখী হয় ইহাই 
আমরা আশা করি। তাহাকে সেই পথে দৃঢ়- 
ভাবে প্রতষ্ঠিত করিতে পাবিলেই 
আমাদের মহৎ কর্তৃব্যের অবসান হয়।” এই 
জাতীয় অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও সুস্পষ্ট শুভেচ্ছার 
কথা আমরা মিঃ আমেরী ও লর্ড লিনলিথগোর 


"মুখেও বহুবার শুনিয়াছি। সুতরাং বড়লাট 


বদলের ফাক দিয়া হঠাৎ এক পরিবন্তিত 
শাসননীতির গোড়াপত্তন হইতে চালয়াছে 
এখনই আগেভাগে এতটা আশাবাদী হইবার 
মত আমাদের মগঞ্জ ততটা উর্বর নয়_ বিশেষ 


করিয়া আমাদের সংক্ষুব্ধ মনের ইতিহাসে 


অতীতের বনু বঞ্চনা ও তিক্ততা পুঞ্জীভূত হইয়া 
আছে । যাহা হউক, ভাবা বড়লাট সমরনীতি- 
বিশারদ বলিয়াই বত্তমান মহাযুদ্ধে ভারতের 


- স্ণের.কথাট' স্বীকার করিয়াছেন, *সৈম্ত ও 


সমর-সম্ভার সম্পর্কে ভারতের সাহায্য না 





রো'ডেসিয়া কপার *ই , 


আথিক জগৎ 


৪৮৫ 





পাইলে আমরা নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা 
করিতে পারিতাম ন! । বলা বাহুল্য, মধ্য- 
প্রাচ্যই যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়! দিয়াছে-_-আমা'- 
দের বর্তমান সাফল্যের মূল হইতেছে মধ্য- 
প্রাচ্য!” এরূপ সকুতজ্ঞ স্বীকৃতিও এই প্রথম 
নহে। স্বয়ং মিঃ চার্চিলও এতধানি অকুণ 
ভাষায় না হইলেও ভারতের সাহায্যের কথা 
একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে 
আবার এই বলিয়া আশার ভাব পোষণ 
করিতেছেন যে, লর্ড ওয়াভেল একজন সামরিক 
বিশেষজ্ঞ বলিয়াই রাজনৈতিক সমস্যার একটা 
কুলকিনারা করিতে গিয়! সামরিক সুবিধা 
অন্থুবিধার গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্রকে তিনি ছোট 
করিয়া দেখিতে পারেন না। কেন না, 
জাপানের শ্যায় শক্তিশালী শত্রুকে ব্রহ্মদেশ 
হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে সেই বৃহৎ 
সামরিক অভিযানের পেছনের খাটি হইতে 
যথাসম্ভব রাজনৈতিক সহযোগিতা অর্থাৎ 
ভারতের জনসাধারণের সাহায্য সমর্থনের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । অতএব সামরিক 
সাফল্যের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক প্রশ্নের 
একটা মীমাংসা' করিয়া লওয়াই লর্ড 
ওয়াভেলের প্রথম কর্তব্য হইবে । কিন্তু এই 
জাতীয় অনুমান লর্ড ওয়াভেলের উপরোক্ত 
বক্তৃতার অংশবিশেষের দ্বারাই গিষ্ঠরভাবে 
খণ্ডিত হুইয়া যায়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাবী 
বড়লাট গদগদ হইয়া জানাইয়াছেন, প্রাচ্য 
খণ্ডে তিনি যে ছুইটি “মহাপুরুষের” সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন তাহাদের স্মৃতি ও দৃষ্টান্ত 
তাহার কাছে খুবই মূল্যবান। (] have 
with me in my hand bag the 
memory and the example of the 
two great men whom I have 
served in the east.”) এই দুই শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির অন্যতম হইতেছেন লর্ড লিনলিথগো। 
শুধু তাহাই নহে । বিদায়ী বড়লাট সুদীর্ঘ 
সাড়ে সাত বৎসরকাল যে গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠ, 
ভাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন সেই কৃতিত্বের 
কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভাল করিয়া বুঝে 
ন! বলিয়া ভাবী বড়লাট- ভোজসভায় সেদিন 
সখ্দে অভিযোগ জ্ঞানাইয়াছেন। সুতরাং 
তিন যে “মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা”র অন্ু- 
সরণ না করিয়া পুরাপুরি ভিন্ন পথে ভারতীয় 
সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবেন আমরা 
এখনই সেই আশা পোষণ করিব কোন্‌ যুক্তি 
ও কোন্‌ অভিজ্ঞতার উপ্‌র নির্ভর করিয়া? 
* ক ক 


একখানি বালা দৈনিক পত্রিকার শ্তস্তে 
জানতে পারিলাম 2 সম্প্রতি “গ্রেট বৃটেন 


এণ্ড দে ইষ্ট” নামক বিলাতী পত্রিকা মন্তব্য 
করিয়াছেন, 


“ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া 
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বাঙ্গলায়, খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে যে বিভ্রাট 
দেখা দিয়াছে তাহা হইতে ভারতীয়গণের দারা 
ভারত শাসন সম্পর্কে যে সন্দেহ রহিয়াছে 
তাহার যৌক্তিকতাই প্রতিপন্ন হয়।” আমরা 
বিলাতী সাংবাদিকতার দৌড় দেখিয়া হাসিব না 
কাদিব বুঝিতে পারিতেছি না। ভারত সম্পর্কে. 
উক্ত সংবাদপত্রের অজ্ঞতা যেমন অসীম, তেমনি 
ভারত সম্পর্কে উহার বিরূপতা অপরিসীম । 


প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ যে কি উক্ত 


পত্রিকা তাহা বোধ হয় জ্ানিয়াও জ্ঞানেন না, 
মূল চাবিকাঠি কাহার বা কাহাদের হাতে সেই 
সত্য মানিয়াও মানেন না, অতএব খাগ্িসম্তটের 
জন্য মূলতঃ যাঁহারা দায়ী তাহারা উক্ত পত্রিকা ' 
খানির স্বশ্রেণী ও শ্বজাতি বলিয়াই স্বাধীন 
শাসকদের অক্ষমতা চাপিয়া গিয়া পরাধীন. 
শীসিতের দুর্ববলতা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্ধপ করিতেও 
লজ্জা বোধ করেন না । উক্ত পত্রিকাখানি কি 
তাহার স্বদেশবাসীর অর্থে ও স্বার্থে পরিচালিত 
ট্রেটস্ম্যান' . পত্রিকার . খাস্সমস্যা” সম্পর্কিত 
সম্পাদকীয় মতামত পড়িয়া দেখেন নাই? ' 
পড়িলে আসল গলদ কোথায় এবং কেন এবং 
কাহার অন্য তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ, ' 
দেখিতে পাইতেন। | 


ভারত রক্ষা বিধানের ২৬ ধারার জের. 
সম্পর্কে ফেডারেল কোর্ট যে রায় প্রদান 
করিয়াছেন সেই সম্পর্কে গত ৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের “আর্থিক জগতে” আমরা এই অভি- 
মত জানাইয়াছিলাম যে, ফেডারেল কোর্টের 
রায় (একাংশের) অনুসারে আটক বন্দীদের, 
ছাড়া পাওয়া উচিত। কিন্তু সেই অধিকার 
কাধ্যক্ষেত্রে স্বীকৃত হইবে ন! বলিয়াই আমা- 
দের ধারণা । কেন না যে বিধানের বলে 
বন্দীদের আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহার 
বৈধতাই ফেডাবেল কোর্ট রায়ের অপরাংশে, 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ কার্ধ্যক্ষেত্রেও, 


* তাহাই হইয়াছে । গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 


বঙ্গীয় পরিষদে আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে 
বাঙ্গলার গবর্ণমেন্টের অক্ষমতা সম্বন্ধে আলো- 
চনার্থ বিরোধী দল যে মুলতুবী প্রস্তাব 
উত্থাপন. করিয়াছিলেন তাহা ৬২-১১১ ভোটে 
অগ্রাহা হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী 
খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন মারফৎ্ড গবর্ণমেন্টের 
যে মনোভাব ও যে নীতি প্রকটিত হইয়াছে 
তাহাতে আইনের অজুহাত যতই দেখান হউক' 
আইনের মধ্যাদা রক্ষা হয় নাই। এতকাল 
ধাহারা আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই পাড়িয়া, 
সকল ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক দিকটার উপর 
সর্বাধিক জোর দিতেন আজ তাহারাই 
আইনকে স্বকৌশলে অমান্য করিয়া পরোক্ষ' 
কায়দায় বৃ্ধানুষটি প্রদর্শন করিতেছেন । 


সন 


৪৮৬ আধিক জগৎ 


$ 
এপ 


[ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩. 
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১৪ই সেঃ--৫৪৯২। হাসিমাড়া ১৫ই সেঃ 
৬৪৮০ | হলদীবাডী ১৫ই সেঃ__৩৬।৮০ | জয়বীর- 
পাড়া ১৫ই সেঃ ৩৬৪ ৩৮৯ জাট.লিবাড়ী 
১৩ই সেঃ_-১৭1%০ ১৭৫০ ১৭৮/- | কর্ণফুলী ১৪ই 
সেঃ-_৩২॥০ ৩২৮০ | কাঞ্চনপুর ১*ই সেঃ--১৬॥০। 
নুবা ১০ই সেঃ--১২দ৮%০ 3 ১১ই--১২৪০ ; 3 ১৩ই-_ 


১২৮০ ১৩২ ১৩৮০ ১৩/০ ১৩]০ 3 ১৪ই_১৩০/০ 
১৩1০ ১ ১৫ই-_-১৩৪/* ১৩1০ ১৩]০ ১৩৮০ | নাগা, 
হিলস্‌ ১৩ই সে£__২৬॥০। লম্বরনাদী ৯ই সেঃ 
১১1/০ 3 ১০ই--১১1/০ ১৯1৮০ 3 ১১ই-৯৯০ 3 
১৩ই-_১২U/০ ) ১৪ই--১৯১|০ ১৯1৮০ ১৯৪০ | নিউ 
টেরাই ৯০ই সেঃ-_-২৪|০ ; ৯৯ই--২৫৯ 3 ৯৩ই-_ 
২৫৪০ ২৫/০ $ ১৪ই--২৫৪০ $ ১৫ই--২৬২ 
২৬%০ | বাজাভাত ৯০ই  সেঃ-_৫১%০ ৫১০ 
£০1%০ ৫০0০; ১৪ই--৫০1০ ) ৯৫ই--$১1০ ৫১৪০ 
€১॥০। তিস্তাভ্যাঁলী ১৫ই সেঃ_-৩৮1৮০ 1 তেঞ্জ- 
পুর ৯ই সে ১৪০ ; ১৯ই--৯৫৪০ ১৫৮৮০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৭ই সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের 
বাজারে একটানা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
কাছ্কারবারের পরিমাপ যে খুবই কম তাহা বলাই- 
বাহুল্য। এই অবনতির মুলে আপাততঃ হুইটি 
প্রধান কারণ দেখা যায়। পাটকলসমুছে কয়লা 
সরবরাহের এখনও কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ গত জুলাই মাসের উত্পাদনের যে হিসাব 
বাহির হইয়াছে তাহার পরিমাণ অভ্যান্ত নৈরাশ্য- 
জনক। যাহা হউক কয়লা সমন্তার শীগ্রই একটা 
'সমাধান হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। বন্তা- 
বিধ্বস্ত রেলপথের সংস্কার এই মাসের মধ্যেই সমাপ্ত 
হইবে, বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা! 
হইলে দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই কয়লার সন্তোষ- 
জনক সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কলসমুহের উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং কাচা পাটের চাছিদাও 
সেই অনুপাতে নিঃসন্দেহে বাড়িয়া চলিবে। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৭ই সেপ্টেম্বর 
পুজার মরগুম আরম্ত হইয়া গিয়াছে। পুজার 
আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী। সুতরাং এই 
ছুর্দুল্যের 'বাজারেও বিকিকিনি সুরু হুইয়াছে। 


আরও অতীতের সহিত তুলনায়-ত এবারের পুজার 
বাজার “নিতাস্তই নৈরাশ্ত্ঘনক। পূজার সময় 
কাপড়ের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় বলিয়াই 
. এই সময় সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হয়। 
বিস্ত বর্তমানে বাজলা দেশে যে চুডাস্ত খাছ সঙ্কটের 
ু্ণযাবর্ চলিতেছে তাহাতে পশ্চিম ভারত হইতে 
বন্ত্রাদির আশানুরূপ ' সরবরাহ সম্ভবপর নহে। 
কেননা বর্তমানে যে পরিমাণ যানবাহনের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে তাহাতে খাঁগুশন্ত' প্রেরণের কর্তবাই 
সকলের আগে স্থান পাইবে । খাস্ত সরবরাহের 
পর বস্ত্র সরবরাহের প্রশ্ন আলিবে | এই অনিবার্য 


| as i অনার 


| ত্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_২২নৎ স্ট্যাণ্ড রোড, 
(করাই রী ও যাও রোডের ছোড়ে) 






অবশ্য পুর্ব বৎসরের তুলনায় এবারের ভীড় কন 


ফিট রি ন 





৮৭ শাখা_-৬৬নং দে 


হ্যামঘাজার শা 
১৪*নং কর্ণওয়ালিশ ষ্টীটে খোল! হইয়াছে। 





কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, দিলেট, 
ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাজাইল 
স্বকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাচী, বালীগপ্জ, 


অসুবিধার তন্তই এবার পুজার বাজারে বস্্রাদির 
সরবরাহ কম হুইতেছে। ফলে কলিকাতায় বন্ত্রে 
দরে চডতির ভাব দেখা যাইতেছে। 


(বাঙলা সরকারের বাজেট ৪৬৩ পৃষ্ঠার পর ) 


আজ দুভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। পুর্ব হইতেই- 
নানা করভারে অঙ্জরিত ক্ষুধিত জনসাধারণের 
আর কর প্রদানের এক তিল ক্ষমতা নাই । ' 
বিক্রয় করের বিধিবিধান যাহাই হউক, শেষ, 
পর্য্যন্ত ও জাতীয় করের বোবা যে পরোক্ষ- 
ভাবে দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়েই গিয়া পড়ে. 
তাহা এক অধিসংবাদি সত্য। সুতরাং যে 
ঘোর সঙ্কটের দিনে জনসাধারণকে -যথাসাধ্য 
সাহায্য করাই গবর্ণমেন্টের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য সেই সময় নূতন .করিয়া তাহাদের 
উপর করভার চাপাইলে তাহা জনস্বার্থ 
বিরোধী কাজের সামিল হহয়া দাড়াইবে। 
উপরোক্ত দুইটি কর হইতে আপাততঃ 
অর্থ হাতে আসিবে না বলিয়া অর্থসচিব 
বর্তমানে খণের দ্বারাই অতিরিক্ত ব্যয় 
মিটাইবার কথা বলিয়াছেন। আমাদের অভি-- 
মতে, উপরোক্ত ছুইটি কর সম্পর্কিত প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করিয়া গবর্ণমে্ট খণ করিয়াই 
সমস্তার সমাধান, করুন। ইহা ছাড়া আর 
কোন পন্থা দেখা যায় না। ইতিপূর্বে আর 
কখনও. বাজেটে এরূপ বিপুল ঘাটতি আমাদের 


' কল্পনানীত ছিল। একথা যেমন সত্য, তেমনি 


বাঙলা দেশের এরূপ সর্ধব্যাপক শোচনীয়: 
ছুর্দশাও'কেহ 'স্বপ্পে' ভাবিতে পারে নাই। 
বস্তুত আলোচ্য বাজেটে দেশের চুড়ান্ত সঙ্কটই 
প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার জন্য যুদ্ধ যত-- 
খানি দায়ী, তাহার অপেক্ষা বাঙ্গলা সরকার: 
কম দায়ী নহেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
অক্ষমতা ও ওদাসীন্তও অনেকাংশে দায়ী । 
সুতরাং আজ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
সাহায্য চাহিবার ও পাইবার ম্যায়সঙ্গত দাবী 
বাঙলা সরকার তথা৷ বাঙলার জনসাধারণের 
রহিয়াছে। মোট কথা, নূতন করভার- 
চাপাইয়া বাঙ্গলার লক্ষ কোটি জনসাধারণের 
বর্তমান জীবনন্মূত অবস্থাকে আরও বিপন্ন 
করিয়া না তুলিয়া ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার; 
ঘাটতি অন্যান্ত উপায়ে পুরণ করিতে হইবে। 





কপ 


রা শাখা ঃ 


২, হ্যানিং 
খোলা ত্র 
শাখা 





অন্যান্য শাখা 





শিলং, 


> তিন- 


চারের বাক্স (Tea-Chest) +8৫ 


পিস, লিঃ 









লিঃ 
HAs দি এ EE পারিয়ম, আর 









খাগ্ত-সমস্যা সমাধানে গ্রেপরি কমিটার নির্দেশ 


কলিকাতা, $ঠ! অক্টোবর, সোমবার, ১৯৪৩ ' 





= বিষয় সূচী 


| ARTHIK JAGAT-. র্‌ 
কবআ- নানি, হি অর্থনীতি বিষয়ক | 


bd 


কাৰ্য্যালয় -_১২২নং বহুবাজার ট্রীট 













ভারতের শোচনীয় জনস্বাস্থ্য 


'পরলোকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

, বাঙ্গলার, . প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৭৯ বৎসর বয়সে গত 
৩০শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন । 


. বাঙ্গালীর গড় পরমায়ুর দিক দিয়া বিচার, 
করিলে অনেকটা পরিণত বয়সেই তাহার, 


. মুত্যু হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান 
জাতীয় ছুদ্দিনে তাঁহার মত একজন জ্ঞানবৃদ্ধ 
চিন্তানায়কের এই তিরোধান সত্যই খুব, 
_ বেদন্ধদায়ক। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় তাহার 


জীবনের, প্রারস্ত হইতে নানাভাবে দেশ সেবার. 


কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শিক্ষা” 
ব্রতী, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক ও রাজ- 
নীতিক সমালোচক হিসাবে তাহার বহুমুখী 
দানের জন্য .তিনি দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও 
' সুনাম অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। সাংবাদিক 
হিসাবে তাহার খ্যাতি বিদেশেও ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি 
কিছুকাল অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 
পরে দেশ ও জনসেবার কাজ অধিকতর 
স্থবিধাজনক হইবে বলিয়া তিনি সাংবাদিকের 
ব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমে গত ১৮৯১ সালে 
তাহার সম্পাদনায় “দাসী” নামক একটি 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৯০১ 
সালে: এলাহাবাদ হইতে তিনি প্রবাসী" 
বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১৯*৭ সাল 
হইতে তাহার ‘মডার্ণ রিভিউ’ নামক ইংরান্দী 
মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। তিনি মৃত্যুকাল 
পর্ধ্যস্ত এই ছুইটি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার পরিচালনায় ‘প্রবাসী’ ও 


‘মডার্ণ রিভিউ’ সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 


একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই 


দুইটি মাসিক কাগজের ভিতর দিয়া সম্পাদনার ' 


যে'সমুচ্চ আদর্শ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন 
সমসাময়িক যুগে তাহার দৃষ্টান্ত ' বিরল.। 
তাহার স্থলিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভিতর 
দিয়া তিনি এদেশের" যাবতীয় রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও আধিক 'সমম্তার সহিত নিজেকে 
সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাহার তথ্যবহুল 
রচনা ও বিশ্লেষণমুলক আলোচনা এদেশের 
জাতীয় চিন্তাধারার' ক্ষেত্রে এক নবপর্ধ্যায়ের 
সুচনা করিয়াছিল । ' সককা বিষয়ে নিরপেক্ষ 
ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য তিনি দেশবাসীর 
নিকট বিশেষ সম্মান ও সমাদরের আসন 
লাভ করিয়াছিলেন । স্বার্থের খাতিরে নিজের 
স্বাধীন মতবাদ তিনি কখনও বিসৰ্জ্জন দেন 





নাই। অর্থ ও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য 

আত্মবিক্রয় ও অন্ধ স্তুতিবাদের যে কলঙ্ক গ্রানি 
এযুগের সাংবাদিক জীবনকে কলুষিত করিয়াছে 
তিনি তাহার উর্দ্ধে থাকিয়া অকুতোভয়ে 
নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
সেজন্য দেশবাসীর নিকট তাহার মতবাদের 
একটা বিশেষ মূল্য ছিল। নিজের বিবেক বৃদ্ধি 
বিসর্জন না দিয়া এবং স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের 
ধামাধরা না সাজিয়াও যে এদেশে সংবাদপত্র 
পরিচালনায় সাফল্য ও সমাদরের অধিকারী 


হওয়া. যায় স্বগীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 


ব্যক্তিগত খ্যাতি ও তাহার স্থাপিত সাময়িক 
পত্রসমূহের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সে বিষয়ে 
একটি জ্বলস্ত নিদর্শন । এদিক দিয়া তাহার 
কৃতিত্ব দেশবাসীর নিকট চিরদিন আদর্শ 


স্থানীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। তাহার 


মৃত্যুতে দেশ ও সমাজ একজন প্রকৃত সেবা- 
ব্রতীকে হারাইল। তাহার পরলোকগমনে 


ভারতের সংবাদপত্র জগতের যে ক্ষতি হইল, 


তাহা অপূরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়না । 
এই আদর্শবান কৃতী পুরুষের মতাপ্রয়াণে 
আমরা তাহার শোকসম্তপ্ত পরিবারকে আমা- 
দের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন.করিতেছি। 


৪৮৮ 


 আর্ধিক জগৎ ' 





অহ ভেও ইজি 


পত্রের মজ্বা 

সরকারী আর্থিক বিলি ব্যবস্থার ব্যাপারে 
নানারূপ গলদ ও ত্রুটি বিচ্যুতি অস্ত ভারত- 
বর্ষে মারাত্মক ইনফ্লেশন সুচিত হইয়াছে। 
উহাতে দেশের জনসাধারণের দুঃখ হা 
ক্রমেই অসহনীয় হইয়া দ্বাড়াইতেছে। কিন্ত 
ভারত সরকারের শ্বেতাঙ্গ অর্থসূচিব তাহাতে 
বিন্ুমাত্রও বিচলিত হইডেছেন না। নিজের 
কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জা বোধকরা দুরে থাকুক, 
“» সুযোগ পাইলেই বক্তৃতা ও বিবৃতির মারফতে 
তিনি নিজের বাহাছ্রী ফলাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এদেশের অর্থনীতিবিদেরা 
তাহার কার্ধ্যনীতির নিন্দা করিলে তিনি 


তাহা স্থার্থবাদীদের প্রচার কার্ধ্য বলিয়া 


" উড়াইয়া দ্রিতেছেন।. ব্যইস্থা পরিষদে কোন 
‘বিরূপ সমালোচনা হইলে তিনি তাহা 
,অর্ধ্বাচীনের উক্তি বলিয়াই গণ্য করিতেছেন। 
কিন্তু তাহার কাধ্যনীতি যে ইংলণ্ডের 
অর্থনীতিবিদদের নিকটও বিশেষ বাহবা বা 
সাধুবাদ .পাইতেছে না সম্প্রতি লগ্ডনের 
সুবিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট পত্রের মন্তব্যে তাহা 
. পরিষ্কার ভাবেই বুঝা গিয়াছে। 
ভারতের ইনফ্লেশন . সম্পর্কে আলোচনা 
করিতে গিয়া সম্প্রতি এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
লিখিয়াছেন_-বুটেন ও ভারতের ভিতর বর্ত- 


মানে যে দেন! পাঁওনা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে. 
তাহারফলে এ দেশে নোটের প্রচলন. 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত সরকার, 


যুদ্ধের সুরু হইতে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের নামে 
বিস্তর মালপত্র ক্রয় করিতেছেন। “সেই 


_ মালপত্রের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট 


হইতে তাঁহারা কেবল ষ্টালিং পাইডেছেন. এবং 


উহাকে ভিত্তি করিয়া ও দেশে প্রচুর নোট 


ছাড়িতেছেন। 
ইংলপ্ডে যে খণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা 
পরিশোধের জন্য জিনিষ পত্রের বিনিময়ে 


ষ্টালিং দেওয়ার নিয়ম চলিতে, পারে। কিন্তু. 


সেই খণ পরিশোধ হওয়ার পরও জিনিষপত্রের 
বিনিময়ে কেবল ষ্টালিং দেওয়ার কোন সঙ্গতি 
বা সমীচীনতা নাই । ভারতে জিনিষ 


কম যোগানের: ভিতর ভারতসরকার ' বৃটিশ : 


গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ষ্টালিং 'লইয়া 
তাহার পরিবর্তে ক্রমাগত নোট ছাড়িতেছেন 
বলিয়াই এ দেশে আজ ইনফ্লেশনের স্পট 
হইয়াছে । ভারতে মাল কিনিবার সুবিধার 
জন্য যেখানে টাকার প্রয়োজন (ড়াইয়াছ্ছে 
সেখানে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে নিজেদের 
নামে এ দেশে টাকার হিসাবে সণ গ্রহণ 


এ পত্র 
. করিয়া ধরা পড়িয়াছে। ব্যাপারটি কেবল 
'ভারতবর্ষেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। 


পত্রের হইয়াছে। 


করাই সঙ্গত ছিল। তাহা না করিয়া কেন 
ষে বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে ষ্টালিং 
দিয়। উহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে নোট 
ছাড়িতে বাধ্য করিতেছেন তাহা বুঝিয়া উঠ! 
হচ্কর। 
চলিয়াছে তাহাতে ইনফ্রেশন দমনের জন্য 
গণ ও ট্যাক্সের পরিমাণ ভালরূপ বৃদ্ধি 
করাই ভারত সরকারের পক্ষে কর্তব্য । কিন্ত 


" তাহারা সেবিষয়ে মনোযোগ না দিয়া ইন- 


ফ্রেশন প্রশমনের নামে ছোটখাট বিধি- 
ব্যবস্থাই শুধু অবলম্বন করিতেছেন । উহাতে 
দেশে পণ্য মূল্যবৃদ্ধির পতি কোন কোন দিক 
দিয়া আপাততঃ কিছু মাত্রায় প্রতিহত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই ভাবে স্থায়ী 
সুফল পাওয়ার আশা নিতান্তই বৃথা । 
কিকনমিষ্ট' পত্রের এইরূপ উক্তিতে ভারত 
সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থনচিব 
মহোদয়ের যে কৃতিত্ব প্রকাশ 'পাইয়াছে 
তৎসম্পর্কে আর কোন মন্তব্য অনাবশ্ঠক । 
খাদ্য সমস্যায় মিঃ আমেরি 
ভারতবর্ষে বিশেষ” করিয়া .বাঙ্গলায় 


নিদারুণ ছুভিক্ষ দেখা দেওয়ায় এতদিনে বৃটিশ 


শাসনের মহিমা লোকের সমক্ষে' ভাল 


বৃটিশ সেন্সর নীতির বেড়াজাল ডিঙ্গাইয়া 


সুদুর সাগর পারের লোকদের কানে গিয়াও. 


তাহা পৌছিয়াছে।. হাউস্‌ অব কমনস্এ 
ইহা নিয়া প্রশ্ন, উঠায় ভারত সচিব মিঃ 
আমেরি সম্প্রতি এসম্পর্কে একটা বিস্তারিত 
জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়া- 


ছেন, খাগ্ঠ-দ্রব্যের অভাব ও ছুর্মুল্যতা দেখা. 


যাওয়ায়, ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে 


লোকের বিশেষ দুঃখ ছুর্দশী দেখা দিয়াছে।, 
কলিকাতা সহরে গত দাত মাসে লোকের ' 


মৃত্যুহার স্বাভাবিক সময়ের ভুলনায় শতকরা 
৩* ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া 'গিয়াছে। 


“বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন কস হওয়ায় 


ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় দেশে এই জিনিষটির অভাব সুচিত, 


কত্রিমভাবেও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাদেশিক 


"শাসন ব্যবস্থার নানারূপ ক্রটিবিচ্যুডি ও 
অসাফল্যের ফলে অবুস্থা আরও জটিল হইয়া 


দ'ড়াইয়াছে। 
- মিঃ আমেরি যে বর্ণন। দিয়াছেন এদেশের 


অবস্থা সে তুলনায় আরও গুরুতর | তিনি 
- সে আশ্বাস তাহার! বৃটিশ শাসকদের পরম, 


বর্তমান খাপ্ত সমস্যার যে কারণ দেখাইয়াছেন 


/ 


নোটের প্রচলন যেভাবে বাড়িয়া .. 


" দেওয়ার, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


কৃষক ও ব্যবসায়ীরা সমভাবে - 
খা্দ্রব্য মজুত করায় খাস্তদামগ্রীর অভাব 


[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ 


প্রকৃত ব্যাপারের অস্তরালে- তাহা ছাড়া অন্ত * 
অনেক গুন কারণও রহিয়াছে ।. যাহা হউক 
তিনি যেটুকু স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে 
ভারতের বর্তমান দুর্ভিক্ষ দমন সম্পর্কে আমা- 
দের প্রভু ও অভিভাবক হিসাবে বৃটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কধা স্তাষ্যতঃই 
আসিয়া পড়ে। কিন্ত এদেশে রাজনৈতিক 
অশান্তি ও রিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যাহারা 
রাতারাতি ক্যাবল ও বেতার. যোগে অর্ভিনান্দ 
জারীর নির্দেশ দিয়া থাকেন, অনাহারে দরিজব 
ভারতবাসীকে মরিতে দেখিয়াও ইহার প্রতি- 
কারের জস্ত। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহার! 
কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ন!। 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিষয়ে কিছু 
করিতেছেন নব জানিয়াও এবং বাঙ্গলা সরকার 
সকল বিষয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার 
করিয়াও জটিল খাদ্য সমস্যা . সমাধানের সর্বব- 
প্রকার দায়িত্ব তাহাদের হাতেই ছাড়িয়া 
নান! 
অযৌক্তিক অছিলায় ভারত .শাসন আইনের 
৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি প্রদেশে 
যাহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ গবর্ণরের 
শ্বৈর শাসন বলবৎ করিয়া রাখিয়াছেন ' 
বাঙ্গলার বর্তমান লীগ মন্ত্রীসভাকে সর্ব প্রকারে 
অনুপযুক্ত জানিয়াও খাস্ভ-সমস্যা সমাধানের 
জন্য আজ এপ্রদেশে তাহারা সেরূপ কোন 
কাধ্যনীতি . গ্রহণ করিতে নারাজ । হাউম্‌ 





‘অব্‌ কমনস্এ মিঃ সিন্উয়েলের এক প্রশ্নের 


জবাবে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন, বৃটিশ পাল- 
মেণ্ট দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা করিয়া 
প্রাদেশিক ' জনপ্রতিনিধিস্থানীয় ' মন্ত্রীদের 
হাতে যে ক্ষমতা-ও দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন . ' 


তাড়াহুড়া করিয়া তাহা প্রত্যাহার করিতে. . 


যাওয়া অনুচিৎ। তথাকথিত জন প্রতিনিধি 
স্থানীয় মন্ত্রীসভার প্রতি আমেরি সাহেবের 
এই শ্রদ্ধা এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে তাহার: 
এই নীতিগত ভণ্ডামী ও উচ্ছাস আমাদিগকে 
বিস্মিত করিয়াছে । ইহার কারণ কি খাস্ত- 
সমস্যা সমাধানে অনিচ্ছা, না লীগ মন্ত্রীদভার 
উপর হাত দিলে মিঃ দ্রিক্লার বিরাগভাজন . 
হওয়ার ভয় তাহা আমরা ঠিক ঠাহর করিয়! . 
উঠিতে পারিতেছি না । যাহা. হউক ভারত , 
সচিব হিসাবে মিঃ আমেরি, কেন্দ্রীয় সরকারের 
চেষ্টায় এদেশে ভবিষ্যুতেখাগ্ঘ-দ্রব্যের আমদানী, 
রেশনিং ও. পণ্যমৃল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কে 

যে আভাষ ও আশ্বাস দিয়াছেন অনাহারক্লিই 
দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 
বর্তমানে গঙ্গাযাত্রার' পথে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


৪ঠা অক্টোবর; ১৯৪৩ 1 


কর্থব্যজ্ঞান ও খাঁটা সহানুভূতির পরিচয় 
বলিয়াই মনে করিবে । মরিতে মরিতে তাহারা 
হয়ত আমেরি সাহেবকে একবার প্রাণথোলা 
ধন্যবাদ জানাইতেও ভুলিবে না। কিন্তু খাগ্া- 
ভাবের জ্বালায় এইভাবে লক্ষ লক্ষ লোক যদি 
ফাকি দিয়া পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করে 
তবে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বড় সাধের সাম্রাজ্য 
বা জমিদারীর ভবিষ্যৎ কি দ'ড়াইবে তাহাই 
'আমরা ভাবিতেছি । 
ইন্‌ফ্শেন প্রতিরোধের জন্য স্বর্ণ 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এক শ্রেণীর 
“লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম হওয়ায় 
এবং এই বর্ধিত অর্থ তাহার! ' সাধারণ 


+ 'দ্রব্যসামগ্রী' ক্রয়ে নিয়োগ করায় দেশে পণ্যের 


মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। এহেন 
অবস্থায় পণ্যমূল্যের উর্ধগতি রোধ করিতে 
হইলে লোকে যাহাতে তাহাদের অতিরিক্ত 
 ক্য়ক্ষমতা ' সাধারণ ভোগ্যসামত্রী ক্রুয়ে 
নিয়োগ না করিয়া অন্যভাবে তাহা নিয়োগ 
করিতে পারে সেবিষয়ে একট? সুব্যবস্থা হওয়া 
দরকার। এইরূপ একটি সুব্যবস্থা হিসাবে 


গত কয়েক মাস 'হুইতে আমরা এদেশের ' 


গবর্ণমেণ্টকে সোণ!'ও রূপা বিক্রয় সম্পর্কে 
একটা কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের কথা বলিয়া 
এআসিতেছি । ছুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখনও বিশেষ মনোযোগ 
দিতেছেন না। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোস্বাইয়ের বাজারে কিছু কিছু 


‘সোণা বিক্রয় করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। . 


'সেজন্ত দক্ষিণ আফি,কা হইতে কতক পরিমাণ 
স্বর্ণ আমদানী কর! হইয়াছিল বলিয়াও জানা 


' “গিয়াছিল। কিন্তু এভাবে সোণা বিক্ৰয় ' 


করিবার কার্ধ্যনীতি বর্তমানে একরূপ বন্ধ 
‘করিয়া দেওয়া হইয়াছে । কাজেই ইন্ফ্লেশন্‌ 
প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের 
নিকট বেশী পরিমাণ সোণ! বক্রয়, সম্বন্ধে 
'গবর্ণমে্ট এখনও কৃতসঙ্কল্প হন নাই বলিয়াই 
বুঝা াইতেছে। এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে 
এহেন সরকারী টালবাহনার আমরা কোন 
অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এদেশের গবর্ণ- 
'মেন্টের হাতে "যে স্বর্ণ আছে তাহা বিক্রয় 
করিবার সুবিধা না থাকিতে পারে, কিন্ত এই 
_ ছুঃসময়ে বিদেশ হইতে সোণা রূপা সংগ্রহ 

করিয়া এদেশে তাহারা অবশ্যই উহা! বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রচুর স্বর্ণ অকেজো অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। 
মিত্র পক্ষীয় দেশ হিসাবে ভারত সরকার 


উপযুক্ত পরিমাণ বর্ণ পাওয়ার জন্ত এদেশের ' 


আর্থিক জগৎ 


গবর্মে্টের নিকট আবেদন জানাইতে 
পারেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ দুঃধ দুর্দশার 


প্রতিকারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 


এবিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য ও সহায়তা 
করিবেন বলিয়া খুবই আশা করা যায়। এই 
অবস্থায় এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের 


'জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


হইতে অচিরে তাহা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা 


খুবই সঙ্গত। স্যার চুণীলাল মেটা বোস্বাইয়ে- 


টাইমস্‌ অব. ইণ্ডিয়া’ পত্রে এক পত্র লিখিয়া 
সম্প্রতি এবিষয়ে গবর্ণমে্টের আসন্ন মনো- 
যোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা 
সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রে বর্তমানে প্রতি আউন্স ৩৫ ডলার বা 
প্রতি তোলা ৪৬ টাকা দরে স্বর্ণের বিকিকিনি 


হইতেছে। ' ভারত গবর্ণমেণ্ট এ দরে ৩ কোটি. 


আউন্স বা প্রায় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ তোলা 
পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী করিয়া তাহা ভারতের 
বাজারে. ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
ভারতের বাজারে বর্তমানে যে দরে স্বর্ণ বিক্রয় 


হইতেছে তাহাতে ৩ কোটি আউন্স সোণার- 
দাম পৌনে পাঁচ শত কোটি টাকার মত. 











বিজ্ঞপ্তি 
শ্রীশ্রীশারদীয়া পৃভ্তা উপলক্ষে আর্থিক 
জগৎ কাৰ্য্যালয় আগামী ৬ই অক্টোবর 
বুধবার হইতে ১৭ই অক্টোবর রবিবার 
পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে! আগামী ১১ই 
ও ১৮ই অক্টোবর ‘আথিক জগত 
'প্রকাশিত হইবে না। আর্থিক জগ- 


| তের পরবস্তী সংখ্যা আগামী ২৫শে 


অক্টোবর প্রকাশিত হইবে"! 
| ম্যানেজার 
আধিক জগৎ 


ধাড়াইবে। কাজেই সাধারণের ভিতর এ 
তিন কোটি আউন্স সোণা বিক্রিত হইলে 
প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে পৌনে পাঁচ শত কোটি 
টাকা গবর্ণমেট্টের হাতে উঠিয়া আসিবে। 
এত বেশী পরিমাণ টাকা টানিয়া লওয়ার 
ফলে দেশে পণ্যমূল্যের হারও উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে নামিয়া যাইবে। আমর! স্যার 
চুণীলাল মেটার এই প্রস্তাব সময়োচিত, ও 
সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ভারত গবর্ণমেন্ট 
যদি এর নির্দেশ অনুযায়ী অচিরে কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হন তবে ইন্ফ্রেশনের নানারূপ দুঃখ দুর্দশা 
হইতে দেশ অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইতে 


পারে। 
মাথাপিছু চাউলের বরাদ্দ 


কলিকাতা সহরে খাচ্চ-দ্রব্যের রেশনিং 
প্রথা প্রবর্তনের কথ! বারবার উঠিয়াও চাপা 
পড়িতেছে। মন্ত্রিমগ্ডলের মগজ ও কল্পলোক 
হইতে জিনিষটা কিছুতেই কন্মলোকে আসিয়া 
পৌঁছিতেছে না। সুরাবন্ধী সাহেব সিভিল 
সাপ্লাইজ. বিভাগের মসনদে বসিয়া ছুই এক 


মাস মধ্যেই রেশনিং বিষয়ে পাকা ব্যবস্থা : 
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করিয়া ফেলিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। 
নৃতন মন্ত্রিগুল গঠিত হওয়ার পর ছয় মাস 
কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । ইতিমধ্যে 
বোস্বাইয়ের পরিকল্পন! সম্পর্কে সাক্ষাৎ ভাবে 
জ্ঞানাজ্জ্ নের জন্য এপ্রদেশ হইতে সরকারী 
‘অফিসর প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এ, আর, 
পি অফিসরদের মারফতে ভাড়াহুড়া করিয়া, 
দুই এক বার কলিকাতার বাসিন্দাদের 
মাথাগুণতি সমাধা হইয়াছে । কিন্তু লোকের 
দুঃখ ছুর্দিশা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া ' চলিলেও 
আসলে রেশনিং ব্যবস্থা এখনও বলব করা 
হইতেছে না। বক্তৃতা ও বিবৃতির কোন 
বিরাম ঘটিতেছে না । ৫কবল আসল. কাজটাই 
বাকী থাকিয়া যাইতেছে । যাহা হউক 
রেশনিং প্রথা এখন পর্য্যন্ত বলবৎ না হইলেও 
কলিকাতা সহরে শেষ পর্য্যন্ত উহ! কার্য্যকরী 
হইবে বলিয়া আমরা খুবই আশা .করিতেছি। 
সম্প্রতি গ্রেগরী রুমিটিশ এজন্য বিশেষভাবে, 
সুপারিশ করিয়াছেন। লণ্ডন হইতে বড় 
সাহেবেরাও বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কিছু 

কিছু ব্যবস্থা করিবার গরজ দেখাইতেছেন। . 
ইহাতে মনে হয় বাঙলার মন্ত্িমগ্ুলী, রেশনিং 
সম্বন্ধে কাধ্যতঃ কিছু করিতে না চাঁহিলেও 
কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত তাহাদিগকে এবিষয়ে 
শেষ পর্য্যস্ত একটা কিছু করিতে বাধ্য করিবেন। 
এইভাবে যদি. শেষ পর্য্যস্ত রেশনিং প্রথা 





_ কার্যকরী হয় তবে লোকপিছু কি হারে খাস্- 


দ্রব্যের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে তাহা 
ভাবিবার বিষয়। সুরাবন্দা সাহেব এপ্রদেশে 
চাউলের প্রাচুর্য্য দেখাইতে গিয়া প্রথম প্রথম 
লোকের মাথাপিছু দৈনিক পাচ হইতে ছয় 
টাকা হারে চাউলের বরাদ্দ ধরিয়াছিলেন। 
ইহাতে রেশনিং প্রথা . প্রবর্তিত হইলে লোক 
পিছু কি হারে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে 
তৎ্বিষয়ে অনেকের মনেই 'আশঙ্কার কারণ 
দাড়াইয়াছে। সহজে কিস্তি মাত করিবার 
ন্য-সরাবদ্দী সাহেব হয়ত মাথাপিছু সামান্ত 
পরিমাণ চাউলের বরাদ্দ ধরিয়াই ব্যাপকভাবে 
রেশনিং নীতি প্রচলনের একটা পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়া বসিবেন। যদি তাহা হয় তবে 
লোকের প্রতি. উহাতে যথেষ্ট অবিচার করা 
হইবে বলা চলে। খাস্ভ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ ডাব্লিউ আর এ্যাক্রয়েডের মতে এদেশে 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তন কর! হইলে ডাল 
তরকারী প্রভৃতির ব্যবস্থা ছাড়াও প্রতি পুর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তি যাহাতে কমপক্ষে মাথাপিছু দৈনিক এক ' 
পাউণ্ড (প্রায় অর্ধসের ) আটা বা চাউল পায় 
তাহার ব্যবস্থা দরকার। 'মাথাপিছু বরাদ্দ 
ইহার চেয়ে কম হইলে লোকের স্বাস্থ্যহানি ও 
জীবন বাত্রার অবনতি অবস্তম্তাবী রূপেই 
দেখা দিবে | ডাঃ এ্যাক্রয়েডের এরূপ মতবাদ 
আমরা বাঙ্গলা সরকারকে বিশেষভাবে মনে 
রাখিবার জহ্য অনুরোধ : করিতেছি। 
কলিকাতা বা অন্ত যে কোন সহরেই তাহার! 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিতে যান না কেন 
প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য মাথাপিছু এক 
পাউগ্ডের চেয়ে কম করিয়া চাউল বরাদ্দ কর! 





' সংক্ষেপে গত ছুই সপ্তাহের সমর সমা- 
_ লোচনা করিতে গেলে সর্ধ্বপ্রথমেই স্মলেনস্ক- 
এর পতনের সংবাদ শুনাইতে হয়। নাৎসী 
বাহিনীর পূর্বব রণাঙ্গনের ইহাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ 
সামরিক ঘাটি । স্মলেন্‌স্ক হাতছাড়া হওয়ার 
ফলে জাশ্মীনবাহিনীকে এখন শীতের পূর্বেই” 
পোলাণু সীমান্ত পর্যন্ত পিছু হটিতে হইতে 
পারে ইতালীর রণাঙ্গনে, বিস্তর, কাঠধুড় 
পোঁড়াইয় নিত্রবাহিনী এ দিনে নেপুল্স-এ, 
প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল। নেপল্স্এর 
পতনের ফলে রোম নগরী পধ্যস্ত মিত্রবাহিনীর 
অগ্রগতির, পথ উন্মুক্ত হইয়া গেলু। রুশ, 
' রণাঙ্গনে ভার্শানবাহিনী দ্রুতবেগে পশ্চাদ্প-. 
সরণ করিতেছে এবং ইতালীয় রণাঙ্গনেও 
ভাহার1 দুই বৎসর পূর্ব্বকোর ইউরোপীয় 
রণক্ষেত্রের সেই চমকপ্রদ সামরিক খেলা: 
দেখাইতে পারিভেছে না। ইহা হইতে: 
জার্মানীর সামরিক' পরাক্রম যে. পূর্ধরেকার 
তুলনায় হাস পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে দেরী, 
হয় না। তাই বলিয়! নাৎসী জার্মানী . কাবু 
, হইয়া পড়িয়াছে বা শীভ্রই ইতালীর স্তায় 
আত্মসমর্পণ করিবে এমন উদ্ভট ভবিত্যঘাণী 
উর্ধ্বর মস্তি ছাড়া, সম্ভব নহে । তবে একদা 
যাহারা একটানা সামরিক জয় ও অপ্রতিহত 
অগ্রগতি ছাড়া পশ্চাদপসরণের কথা স্বপ্নেও 
ভাবে নাই সেই জাশ্মানবাহিনীর ব্যাপক 
পশ্চাদপসরণ ও স্থানে.স্থানে সামরিক পরাল্রয় 


বরণ চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার দিক হইতে আদৌ ', 


ভরসার কথা নহে। 

ভারতের খাগ্সঙ্কটকে, বিশেষ করিয়া 
বাঙলার ভুভিক্ষকে সাম্রাজ্য বাদী শাসকশ্রেণী, 
নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থার্থসংরক্ষণের সমর্থনে 
"টানিয়া লইবার চেষ্টা, করিতেছেন ॥ ইংলগ্ড 
ও আমেরিকায় বস্য়া একাধিক বৃটিশ ধুরন্ধর, 
ইতিমধ্যেই এই বলিয়া চীৎকার সুরু করিয়া- : 
" ছেন যে, ভারতের বর্তমান খাস্ভসঙ্কট বৃটিশ 
শাসনের সুনাম নষ্ট করিতে চলিয়াছে। এই. 
বিষয়ে অবশ্য আমরাও একমত । কিন্ত উক্ত 
মতলববাজ ভদ্রলোকগণ কারণতত্ব উদ্ঘাটিত 
করিয়া! দুনিয়াকে শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
যে, এই খাগ্সম্কটের জন্য দায়ী বৃটিশ কতৃপক্ষ 
নহেন-_দাঁয়ী ভারতের নুতন শাসন-সংস্কার । 
প্রাদেশিক ।মন্ত্রিসভার ঘাড়ে সকল দায় ও 
দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া সম্প্রতি স্তার আলফ্ন্ড 


ল্লাভনৈত্ভি শসঙ্গ. : 





ওয়াটশবন প্রমুখ একাধিক সাম্রাজ্যবাদীদের 
দালাল কেন্দ্রীয় সরকারকে একেবারে নিষ্পাপ 
ও নির্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছেন | বাহিরের 


জগৎ এই মিথ্যা প্রচারে কতখানি বিশ্বাস 
স্থাপন করিবে তাহা আমরা এখনই বলিতে 


পারিব না, কিন্তু ভারডবাসীকে এত বড় 
মিথ্যা দিয়া ভুলাইতে রেহ পারিবে না। 
কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক ' স্বায়ত্রশাসনের 


আমলেও যে কতধানি নিরঙ্কুশ হইতে পারেন 
ও পারিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 


প্রাদেশিক মন্ত্রিগণও যে কতখানি; স্বাধীনভাবে 
কাজ করিতে পারেন, তাহা, কাহারও অজান]! 
নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: যে একটা 


চূড়ান্ত প্রহসন ছাড়া আর কিছু নহে; তাহা ' 
বার বার প্রকটিত ও প্রমাণিত হইয়াছে ।.. 


আসল চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখিয়া 
স্ব-শাসনের অভিনয় যেখানে, সেখানে 
শাসকশ্রেণী অসুবিধায় পড়িয়া আজ নিজেদের 
ভুলভ্রাত্তি, অক্ষমতা ও অনাচারের দায়িত্ব 
ভারতীয়দের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিতে- 


ছেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই! - 
স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন তো সরাসরি. 
বসিয়াছেন, বাঙ্গলার খাচ্সঙ্কটেই 


বলিয়া 
প্রমাণিত হয়. যে, ভারতবাসী' স্বায়ত্ত- 
শাসনের অধিকারী নহে--কেন-না পূর্ব্বাহ্ে 
খান্যশস্ডের পরিকল্পনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা 
মন্্রিমগুলী করিয়া, রাখেন নাই। আমরা 
বলিব, ইংরেজই ভারতবর্ষ শাসনের অধি- 
কারী নহেন। বাঙ্গালার, হুভিক্ষের জন্য মূলতঃ 
দায়ী বৃটিশ শাসকরা- দেশীয় মন্ত্রীরা দেই 
অব্যবস্থার্‌ বাহন হিসাবে কাজ্জ করিয়াছেন 
মাত্র। এইরূপ অভিমত কেবল আমাদেরই 
নহে, সহযোগী ‘ষ্টেটস্‌ম্যান’ পত্রিকা স্পষ্টাক্ষরে 
বাঙ্গলার বর্তমান সর্ধনাশের জন্য বৃটিশ গবর্ণ- 


মেন্টকেই দায়ী করিয়াছেন |, সেদিন লণ্ডনের 


এক'সভায় লর্ড ই্রাবন্গীও ভারতের চূড়ান্ত 


খাঁদ্সমস্তার জন্য ভারতসচিব মিঃ আমেরীকেই 
মূলতঃ রা করিয়াছেন। 


EY সংবাদপত্র মারফৎ আমরা নিউ- 
জিল্যাণ্ডের সাধারণ নিব্বাচন ও উহার 
ফলাফল জানিতে পারিলাম। ইতিপূর্ব্ণে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়ও যুদ্ধের অজুহাতে 
সাধারণ নির্বাচন স্থগিত থাকে নাই। যুধ্য- 


. মান দেশেই যখন সাধারণ নির্ধ্বাচন নির্বিবস্তে 





' ঘুটিতে দিতে পারা যায়, সেক্ষৈত্রে ভারতবর্ষে 


সাধারণ নির্বাচন নিষিদ্ধ হইল কেন? 
ইহার উত্তর জলের মতই পরিষ্কার । অনু্থত - 
বুটিশ দমননীতির ফলে জনসাধারণের মনো- 
ভাব নির্ব্বাচনের ফলাফল মারফণ বহি্জগতে 
প্রচারিত হইয়া গেলে .এত দিন বৃটিশ 


প্রচারকর! মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে 


ভারত সম্পর্কে যে সব প্রচারকাধ্য চালাইয়া 
আসিয়াছেন তাহা: রাতারাতি ফান হইয়া' 
যাইবে। জনগণের উপর মহাত্মা গান্ধী তথা. 
কাগ্রেসের . আর প্রভাব, নাই এবং এই" 
কার্ণেই কংগ্রেস সমগ্র ভারতের. হইয়া কথা, 
বলিবার অধিকারী নহে বলিয়া দেশবিদেশে 
তারম্বরে ঘোয়ণ করা, হইয়াছে । একবার 


সাধারণ নিনিবর্বাচন হইতে দিলে কংগ্রে- 


মের প্রকৃত শক্তি কতখানি জনসাধারণ 
তাহা নিঃসংশয়ে জানাইয়া, দিতে পারে । কিন্ত .. 
নির্ব্বাচন. হইতে দিবার কর্তারা বড় বেশী. 
হু'সিয়ার বলিয়াই নির্বাচন না হইতে দিবার? 
অপকৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। 

গত ২র! অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী ৭৫ বৎসর। 
বয়সে পদার্পণ করিলেন । মহাত্মাজী ভারতের ' 
জাতীয় জীবনের প্রতিনিধি, * পরাধীনতার 


' বিরুদ্ধে * অবিশ্রাস্ত বিদ্রোহের তিনি মূর্ত" 


প্রতীক । আজ তাঁহার জন্মদিনে তিনি বিদেশী - 
শাসকশ্রেণীর কারা প্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ- 
কণ্ঠ। এই কলঙ্ক বর্তমান সভ্যতারই চুড়ান্ত: 
কলঙ্ক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর যখন, 
সর্ব্বাপেক্ষা 'অধিক প্রয়োজন ছিল বাহিরে 
থাকিবার সেই বিশ্বব্যাশী' নরমেধের সময়ে 
তিনি বহিজ্গৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়া-- 
ছেন। এই. দুঃখ, এই অপমান কেবল, 
ভারতের ভাগ্যেই নহে, সমগ্র দুনিয়ার 
পক্ষেও ইহা অদৃষ্টের পরিহাস । যাহা হউক,. 
আমরা মহাত্মার দীর্ঘৃন্জীবন কামনা করি। 
এই উপলক্ষ্যে শাসকশ্রেণী তাহাদের 
পূর্ব দণ্ড ও ভ্রান্তির আর এক দফা 


' পরিচয় দিয়াছেন। গত ৩০শে সেপ্টেম্বরের 


বাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট একটি আদেশ জারী করিয়া গান্ধী-- 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভা ও শোভাষাত্রা করা” 
নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র অক্টোবর 
মাসব্যাপী এই আদেশ বলবৎ থাকিবে । এই 
মুঢ়তার উপর মন্তব্য অনাবশ্যুক । 
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549 ববীন ও চায়ের বাস তৈয়ারী হয়। 
ক্িভিত্িঞ্ 


১৯৪৩ ইং সনের জন্য শতকরা . ৯৯ :হিসাবে ' 
এ্যাড্‌, ইন্টেরিম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে। ' 


নিদিষ্ট সংখ্যক অভিনান্ী ও 
৭%% প্রেফানেঙ্স শেয়ার বিত্রয় হইবে। 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ :__মেসাস” সন্তোষ চাটাভ্জি এণ্ড কোং ৫৭নং রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
( ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে ) 
“ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অস্থলারে শেয়ার বিক্রয়ের জঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে ) ইহ! স্পষ্ট প্রকাশ থাকে 
যে, এই অনুমতি দ্বার! ভারত গভর্ণমেপ্ট কোম্পানীর ব্যবসা সমন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আিক স্ুসঙ্গত বা তথ্িষয়ে প্রকাশিত 
এ বা ভি, সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার কু গ্রহণ 5৮ না? - 
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___| শ্ৰাচ্য-সমস্যা সমাশানে ০গ্ল্জ্রী 


|. 


|) 

এদেশের বর্তমান খাছিসমস্তা সমাধান 
সম্পর্কে সুচিত্তিত নির্দেশ প্রদানের জন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট স্যার থিয়োডোর গ্রেগরীর সভা- 
পতিত্বে যে কমিটি বসাইয়াছিলেন সম্প্রতি 
সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে খাচাদ্রব্যের অভাব ও ছুম্মল্যতা 
দেখা যাওয়ার মূলে যে কারণই নিহিত থাকুক 
না কেন, এদেশের অবস্থা যে বর্তমানে খুবই 
গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে কোন 
দিক দিয়া কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
বড়ই সুখের বিষয় এই যে, গ্রেগরী কমিটি 
তাহাদের রিপোর্টে খা্যসমস্তার সে গুরুত্ব ও 
জটিলতা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার 


সময়োচিত প্রতিকারের অন্ত অবিলম্বে কতক-' 


গুলি জরুরী কাধ্যপন্থা, অবলম্বনের 'নির্দেশ 
দিয়াছেন। 
মূলতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ খাছ” 
সমস্তা সমাধানের উদ্যোগ আয়োজন হিসাবে 
তাহারা সরকারী দপ্তরের পুনর্গঠন ও 
অন্ত শাসনতান্ত্রিক (80101075090) বিধি- 
ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করিয়া- 
ছেন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অবস্থায় খাছ্যসমন্ত্যা 


সমাধানের জন্য কোন দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের 


পক্ষে কি কাধ্যনীতি অনুসরণ করা সঙ্গত 
হইবে তাহারা তাহা বিশদভাবে নির্ধারণ 
করিয়াছেন । দেশের বর্তমান অবস্থায় খাছ 
সমস্ত৷ সম্পর্কে অচিরে সুপরিকল্পিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের একাস্ত প্রয়োজনীয়ত৷ 
স্মরণ করিয়া আমরা কমিটির সেই সমস্ত 
নির্দেশ বিস্তারিতভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

শাসনতান্্রিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটির 
স্বপারিশসমূহের সার মর্ম এই যে, খা্যসমস্থা 
সমাধান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যখন 
একটা কর্তব্য রহিয়াছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে 
একটি সুসংহত কাৰ্য্যনীতি অবলম্বন ছাড়া 
যখন কোন বিষয়ে প্রকৃত সুব্যবস্থা অবলম্বিত 
. হওয়ার আশা নাই তখন ভারত সরকারের 
-পক্ষে সে সম্পর্কে চরম দায়িত্ব গ্রহণ করাই 
সজগত। সেইভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা হইলে 
প্রথমে বর্তমান খাদ্য বিভাগটি উঠাইয়া দিয়া 
ততস্থলে একটি 7০9০৭739810 বা খাদ্য বোর্ড 
গঠন করিতে হইবে। সকল বিষয়ে এই 
বোর্ডকে সম্য়োচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য 


কমিটির সেই সমস্ত নির্দেশ - 


ন্চ্নিটিল্ নিৰ্দ্দেশ 


ছয় জন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে নিয়া একটা 


প্যানেল স্থাপন করা যাইতে পারে । এই 
প্যানেলের সহিত আলোচনা করিয়া সরকারী 
খান্ত বোর্ড ' লোকের মাথাপিছু প্রয়োজনীয় 
খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ ও তাহা সরবরাহ 
সম্পর্কে সমস্ত বিধিবিধানের নির্দেশ দিয়া 
একটি ফুভ এডমিনিষরেসন ম্যায় প্রস্তত 
করিবেন। অধিকত্ত এই বোর্ড খাদ্যসমস্তা 
সমাধান সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
ও প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ সমূহের কাষ্যধারাকে 
সুনিয়ন্ত্রিত .করিবেন। কমিটির এই সমস্ত 
নির্দেশ আমরা সকল দিক দিয়া খুব সুচিন্তিত 
বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধের সুরু হইতে দেশে 
খাদ্যের অভাব ও ছুর্ম্মুল্যতা দিন দিন বাড়িয়া 


" চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার 


সমূহ একযোগে সেই সমস্তা সমাধানের জন্য 
সুপরিকল্পিত বিধান অবলম্বন করিবেন দুরের 
কথা, সে বিষয়ে প্রকৃত দায়িত্ব কাহার 
তাহা নিয়াই উহাদের ভিতর কোন্দল 
সুরু হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত সমাধানের 
পথ কোন দিক দিয়াই আগাইয়া আসিতেছে 
না। এই অবস্থায় সকল দ্বিধা সঙ্কোচ 
পরিত্যাগ করিয়া.কেন্দ্রীয় সরকার যদি আজ 
দেশের খাছ্যসমস্তার প্রতিকার সম্পর্কে চরম 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের মারফতে তাহা যথাযথ কার্যকরী 
করার ব্যবস্থা করেন তবে সকল দিক দিয়াই 
সুবিধা! হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
খান সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকার এতদিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি- 
নিধিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। সকল 
দিক দিয়া সরকারী কার্য্যনীতির নিদারুণ 
ব্যর্থতাও ইহার একটা কারণ । গ্রেগরী কমিটি 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহযোগিতার মূল্য উপ-. 
লব্ষি করিয়া ফুড বোর্ডের কাধ্য পরিচালনায় 
সময়োচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছয় জন 


অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে নিয়া একটি প্যানেল গঠনের 


প্রস্তাব করিয়াছেন ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। 

খাছসমস্া্ প্রতিকারের জন্য বর্তমান 
অবস্থায় গবর্ণমেন্টের অবলম্বনীয় কার্য্যনীতি 
হিসাবে গ্রেগরী কমিটির রিপোর্টে মোট 
পী্টট পন্থা নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই 
চট পা হইতেছে 


\ 





(১) খাদ্ধদ্ৰব্যের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
(২) সরকারীভাবে থাদ্তদ্রব্য ক্রয় ও 
বিতরণের সুবন্দোবস্ত 
(৩) রেশনিং প্রথার প্রবর্তন ও প্রসার' 
(৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন 
(৫) খাদ্য সরবরাহ ও থাদ্যদ্রব্ের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী দপ্তর ও 'এজেন্সী 
প্রভৃতির পুনর্গঠন ও পুননিয়োগ । 
খাচছাপ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির সমস্তাটি 
বর্তমানে দেশের সমক্ষে খুব “বড় হইয়া ' 


 দাড়াইয়াছে। কমিটি তাহা উপলব্ধি করিয়া 


সেই সমস্যাটি নিয়া বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। প্রথমত: দেশের ভিতর খাগ্য-'. 
দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান বুদ্ধির প্রশ্নই 
কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । সেজন্য 
তাহারা খাদ্ধশস্তের জন্য বেশী করিয়। উন্নত - 
বীন্ধ বিতরণ করিবার ও চাউল কম ধৌত 
করিয়া খাইবার নির্দেশ দিয়াছেন 1 অধিকন্ত 
প্রদেশসমূহে ও দেশীয়রাজ্যসমূহে সরকারী 
কৃষিবিভাগসমূহের কার্য্যধারার উপর সমধিক 
পরিমাণে জোর দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্বাভাবিক 
ধরণের খরচপত্র বাড়িয়া চলায় প্রাদেশিক 
সরকারের আদায়ী রাজস্ব বর্তমানে বিশেষ- 
ভাবে এসব দিকেই নিয়োজিত হইতেছে । 
জমির জল সেচ বিষয়ে, ফসলের বীজ সরবরাহ 
বিষয়ে ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ উপযুক্তরূপ অর্থ ব্যয় 
করিতেছেন না। এসব দিকে যথাসাধ্য 
যতুপর হওয়ার কোন আগ্রহও তাহাদের নাই । 
ফলে খাছ্দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও বর্তমানে 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় নানা- 
দিক দিয়া সরকারী কৃষিবিভাগের কার্ধ্যধার। 
প্রসারের উপর এখন হইতে বেশী পরিমাণে 
জোর দেওয়ার জন্য কমিটি যে নির্দেশ দিয়া- 
ছেন তাহা আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। আমাদের মতে এজন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের তহবিল হইতে অর্থ সাহায্যের 
সুপারিশ করিলে তাহা অধিকতর সঙ্গত হইত। 

দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বুদ্ধির অন্যতম 
পন্থা হিসাবে গ্রেগরী কমিটি বাহির হইতে 
এ সমস্ত আমদানী করিবার উপর জোর 
দিয়াছেন । ভারতবর্ষ এতদিন যে পরিমাণে 


(৫১, পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


'ভ্ভানল্সভেক্স ৫স্পা্লীন্স ভ্বলক্ষা্ঞ্য 





ভারতের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা যে কিরপ 


ভয়াবহ অন্যান্য দেশের সহিত একটা তুলনা- 
মূলক আলোচনা করিতে গেলে সেই নিষ্ঠুর 
সত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। পৌণে ছুই শত 
বৎসরের বুটিশ শাসনের ছত্রছায়া-তলে 
কাটাইয়াও আমাদের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 
এরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? 
আধুনিক কালে কোনও দেশে জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতি সাধন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই 
দেশের জনশ্রিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার কথাও 
আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ” এই যন্ত্র-সভ্যতার 
যুগে অশিক্ষা ও দারিজ্য এই দুই কলঙ্ক 
কায়েম রাখিয়া জনগণের স্বাস্থ্য সম্পদ বাড়ান 
বা বজায় রাখা ভিত্তি বাদ দিয়া ইমারত 
গড়িবার মতই অবাস্তব ব্যাপার" ভারতের 
শোচনীয় স্বাস্থ্যহীনতার- মূলে রহিয়াছে 
অপরিসীম নিরক্ষরতা ও অপরিমেয় দারিদ্য- 
দুঃখ এবং এই সকল দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের 
মূলীভূত একমাত্র , কারণ হইতেছে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অভাব অর্থাৎ জাতীয় 
পরাধীনতা। 


আমাদের 'মন্াস্তিক জনস্বাস্থ্যের একটা 
পরিষ্কার প্রমাণ আমাদের গড়পড়তা পর- 
মায়ুর হিসাবটা । *বৃটিশ ভারতে জনসাধারণের 
গড়পড়তা আয়ুর পরিমাণ, মাত্র ২৭ বৎসর । 
ইহার সহিত কয়েকটি আধুনিক রাষ্ট্রে 
জনগণের গড়পড়তা আয়,র তুলনা করিলেই 
যথেষ্ট হইবে। অষ্টে,লিয়ার লোকের গড়পড়তা 
আয়, ৬৭ বৎসর, ইংলগ্তের ৬৩ বৎসর, 
জার্শ্মানীর ৬৩ বৎসর ও জাপানের ৪৭ বৎসর। 
আমাদের গড়পড়তা এরূপ হল্লায়ু হইবার 
অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের মৃত্যুর হার 
ভয়াবহভাবেই বেশী । নিয়ের প্রদত্ত তুলনা- 
মূলক তালিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 
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বিভিন্ন দেশে মৃত্যুহার (১৯৩৭) 

দেশ প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ' 
ভারতবর্ষ ২২৪ 
অষ্ট্রেলিয়া ৯8 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১১২ 
গ্রেট বৃটেন ১২:৪ 
জাপান ১৭০ 
যাভা ১৮৮ 
সিংহল ২১৭ 


এমন কি যাভা ও সিংহলের মৃত্যুর 
হার পধ্যন্ত আমাদের অপেক্ষা কম। এবার 


শিশুমৃত্যুর হার দেখিলে যে কোন দেশের . 


নিরপেক্ষ ভজ্রলোকের চক্ষু স্থির হইবে। 
শিশুমৃত্যু--১৯৩৭ সাল 
দেশ প্রতি হাজারে 
মৃত্যুর হার 
ভারতবর্ষ ১৬২ 
অষ্ট্রেলিয়া ৩৮ 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র -€৪ 
গ্রেট বৃটেন ৪ ৫৮ 
জাপান ১৬ 
সিংহল + ১৫৮, 


আধুনিক সভ্যতা সহর কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
উঠে। পূর্বে এদেশের সমার্জ-বিম্তাস ছিল 
পল্লীকেক্দ্রিক ৷ সেই ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়া 
যে নৃত্তন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন এদেশেও 
হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে তাহার ফলাফল 

কিঞ্চিৎ জানা যাক। 
প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার 


. মৃত্যু প্রতি হাজারে 
কলিকাতা ২৭৬ ২১২০ 
মাদ্রাজ ৩৩৯ ২০৫৮ 
বোম্বাই ২৫০ ২০১৪ 
নিউ ইয়র্ক ৯৯ ৩০৮ 
লণ্ডন ১১৪ ৪৮*০ 


এবার কোন্‌ কোন্‌ ব্যাধিতে প্রতি লক্ষ 
লোকে কতজন মারা যায়' সেই তথ্য দেওয়া 


"কলের! টাইফয়েড উদরাময় যক্ষা 
কলিকাতা ৫**০ ৯০০ ২৫০০ ২৭**০ 
মাদ্রাজ ০*৩ ১৬০ ৪৩৬০ ১১৩৬ 
বোণাই **৩৪০*০ ২৫২** ১৭০*০ 
নিউ ইয়র্ক ০** ৯২ ০৬ ৪৭৪ 
লণ্ডন oo o8B eo চনত 


পল্লী অঞ্চলের কথায় আমরা পরে ষাই- 
তেছি। সহর অঞ্চলের স্বাস্থ্যহানির প্রতিকার- 


' কল্পে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবব প্রকার 


উপায়-উপকরণ-পরিপুষ্ট গ্রেট বৃটেনের শাসক- 
শ্রেণী এতকালের চেষ্টায় কিরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন আমরা তাহার এক সংক্ষিপ্ত হিসাব 
লইব। প্রথমে বাঙ্গলার কথাই ধরা ষাকৃ। 


বাঙ্গলার বিধান-ব্যবস্থার খরপ জানিলে 







গোটা ভারতের৪ একট! ফেঁটামুটি ধারণা 


করিয়া লওয়া শক্ত কিছু নহে । 
বাঙ্গলায় প্রায় ৬ কোটি লোকের বাঁস। 


সমগ্র প্রদেশে মাত্র ২১৭টি হাসপাতাল 
আছে। তাহাতে মোট বেডের সংখ্যা 
মাত্র ৩৬ হাজার ১৮৯টি। ডিম্পেন্সরির 
সংখ্যা ১ হাজার ২১৪টির অধিক নহে । ৪৩৯ 
জন মেডিক্যাল অফিপর ও ১৮১৯ জন সব- 
এসিষ্টেন্ট সাজ্জেনি নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহা 
ছাড়া ৬৮১ জন স্যানিটরী ইন্সপেক্টর, ২৮৪৩ 
জন টাকা দেওয়ার লোক আছেন। বাঙ্গলা 
দেশে যে মোট ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি 

রহিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র ছুইটি প্রথম 
শ্রেণীর অন্তভূক্তি। অবশিষ্ট ১১৬টি মিউ- 


. নিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ২৭টিতে সব 


সময়ের কাজের জন্ মেডিক্যাল অফিসর 
নিযুক্ত রহিয়াছেন। ২৮টিতে স্যানিটরি 
ইন্সপেক্টরও নাই। ১১টিতে টাকা দেওয়ার 
কর্ম্মচারীও রাখা হয় না। উপরোক্ত প্রথম 
শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি ছুইটিতে মাত্র 
একজন করিয়া মেডিক্যাল অফিসর (সকল 


সময়ের জন্য) রহিয়াছেন | + 
সারা ভারতে হাসপাতাল ও দাতব্য: 


চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ৬ হাজার ৫০০টি 
ভারতের কিঞ্চিদল্প ৪* কোটি নরনারীর 
মধ্যে এগুলির দ্বারা পুরাতন ও নুতন 
রোগী লইয়া মাত্র ৩ কোটি ৫* লক্ষ 
লোকের চিকিতস! করা যায়। বলা বাহুল্য 
উপরে যেসব ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইল 
তাহার অধিকাংশই সহর অঞ্চলের কথা। 
পল্লী অঞ্চলের দুর্দশার অন্ত নাই। অথচ 
ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮* ভাগই: 
থাকে গ্রামাঞ্চলে --নহরে ও সহরতলীতে 
নহে। পৌণে ছুই শত বৎসরের বৃটিশ 
আমলে এতদিনে সহরে যে যৎকিঞ্চিৎ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার সামান্ততম 
আচ শুধু গ্রামে গিয়া পৌছিয়াছে। 
অর্থাভাবে অধিকাংশ গ্রামবাসী . তাহার 
সুযোগ লইতে অপরাগ। অগত্যা এখনও 
মান্ধাতার আমলের টোটকা-টাটকী চিকিৎসা - 
বা ঝাড়ফু কই "গ্রাম্য জনগণের বল ভরসা, 
অর্থাৎ অঠিকিতসার সেধানে অবাধ রাজত্ব! 
সমগ্র ভারতে মাত্র ৪২ হাজার ডাক্তার 
আছেন। প্রতি ২ হাক্তার লোকপিছু 
১জন করিয়৷ ডাক্তার ধরিলেও, প্রায় ৪০. 


চর 


ওঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ 


কোটি লোক অধ্যুষিত ভারতে ২ লক্ষ 
ভাক্তারের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে মাত্র 
"৪২ হাজার ডাক্তার দিয়া কাজ চলিতেছে, 
অর্থাৎ বিহুক দিয়া সমুদ্র সেচিয়া ফেল! হই- 
.তেছে। সমগ্র ভারতে নারশ-এর সংখ্যাও 
"অত্যন্ত কম, মাত্র ৪ হাজার ৫ শত জন। 
এক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের তুলনা আপনি আসিয়া 
মায়! বুটেনের জনসংখ্যা বাঙ্গলার জন- 
সংখ্যার অপেক্ষা বেশী নহে। সেখানে রোগও 
“এত বেশী নহে । অথ5 সেখানে ডাক্তারের ও 
নাসের সংখ্য! যথাক্রমে ৬১ হাজার ৪২০ 
'জন ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত জন। 





“জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় বাঙ্গলার সমান ।- 


অথচ জাপান্রে ডাক্তারের সংখ্যা আমাদের 
সমগ্র ভারতে ডাক্তারের মোট সংখ্যার 
অপেক্ষাও বেশী । | 
ভারতের চূড়ান্ত ' স্বাস্থ্যহীনতার প্রতি- 
-বিধানকল্লে ভারতের বৈদেশিক ভাগ্যবিধাতারা 
-কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহ! সবিস্তারে 
আলোচনা না করিয়াও নিম্নলিখিত তুপ্ননা- 
মূলক অঙ্ক হইতে এক কথায় বেণ বুঝা 
যাইবে । গ্রেট বৃটেন ও বৃটিশ ভারতের 
মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা হিসাব এই 
কূপ 2 | 
গ্রেট বৃটেন বৃটিশ ভারত 


- দেশরক্ষা ২৭"৩ ৩৪+০ 
পুলিশ ৪৭ ৮৬ 
জেল ০৮১": ১৩ 
' শিক্ষা ১৮২ ৮*৪ 
জনস্বাস্থ্য ২২৭ ৩'৪ 
-কুষি ও পণ্ড ১৪ ১৭ 
উপরোক্ত হিসাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 


হয় যে, জনন্বাস্থ্য উন্নত হউক বা. ন! হউক 


তাহাতে এদেশীয় গবর্ণমেস্টের তেমন দাবনা . 


নাই--তাহাদের যতকিছু চিন্তাভাবন1 ও উৎ- 
সাহ-উদ্ভম কেবল তথাকথিত “শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার ব্যাপারে ৷ গ্রেট বৃটেনে পুলিশ 
বিভাঁগে যেক্ষেত্রে মোট সরকারী ব্যয়ের 
শতকরা ৪ ভাগ ব্যয়িত হয়, সেক্ষেত্রে ভারতে 
-ব্যয়িত হয় মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৮ 
ভাগ অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনের তুলনায় দ্বিগুণ । 
অপর পক্ষে, জনস্বাস্থ্য বাবদ গ্রেট বৃটেনে 
-ব্যয়িত হয় ২২৭ ভাগ, অথচ এই ব্যাধির 
. দেশে ব্যয়িত হয় মাত্র ৩৪ ভাগ অর্থাৎ গ্রেট 


; বৃটেনের তুলনায় ৭ ভাগের ১ ভাগ । ভারতের 


পরাধীনতাই তাহার স্বল্লায়ুতা ও স্বাস্থ্যাবনতির 
প্রথম ও প্রধানতম কারণ । গ্রামে গ্রামে ও 
-নগরে নগরে কেবল চিকিৎসালয় 'ও চিকিৎ- 
-সক রাধিলেই চলিবে না (অবশ্য সেরূপ 


-ব্যাপক ব্যবস্থা এধনও সুদৃরপ্রাহ ত ), ওবধ 


আধিক জগৎ 


কিনিবার ও ডাক্তার ডাকিবার মত- ফেব্কেত্রে 
ওঁষধ ও চিকিৎসক ছুইই বিনাব্যয়ে পাওয়া 
যায় সেক্ষেত্রেও পথ্যাদি কিনিবার মত-- 
আর্থিক সামর্থ্য যাহাতে জনসাধারণের থাকে 
তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। এক কথায় 
নিঃস্ব শোষিত জনসাধারণের বর্তমান আর্থিক 
দুৰ্গতি দূর না হইলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাও 
বিশেষ ফলপ্রন্থ হইবে না। কেবল আর্থিক. 
উন্নতি হইলেও চলিবে না। জনসাধারণের 


আ দায়ী কু ত 


১৯৩ 


স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক 
রহিয়াছে । . নিরক্ষর জনগণ স্বাস্থ্যনীতির 
সহজ ও সাধারণ বিষয়গুলিও জানে না 
জানিতে চায়ও না। এই 'ভয়াবহ অঙ্ঞতা, 
নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, ওদাসীন্ত ও নিরুপায়তার 





বিরুদ্ধেও একসঙ্গে অভিযান চালাইলে তবেই 


স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনার সাফল্য আশা 
করা যায়। দুঃখের বিষয় সেদিন এখনও. 
ভবিষ্যতের কাহিনী ৷ 


মুলধন 


৪১৪১১৪১৪১১০ ০০২ 
চেয়ীরম্যান--মিঃ 'জি, ডি; বিড়লা 


বোম্বাই শাখা - ০পটিট্‌ বিল্ডিং, হর্নবি রোড 
ম্যানেজাধ-- -সিঃ জি, আর, সোনালকর &ঃ 


‘২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস 


কিক! 


Hl ফোন ০8 ৩৫৭৮ 




















ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


নিভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ই ঠ্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত_১৯২৮-___লিলওএ হেড অফিস-_ময়মনসিংহ 
শাখা অফিস 
সেরপুর (ময়মনসিংহ ) 
কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হুইবে। 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কা্য দক্ষতার সহিত করা হয়! 
প্রস্তাবিত কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার অন্ত অভিজ্ঞ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, 
এরাকাউপ্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যক । আবেদন করুন| ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে 


£_এস, কে, রায়। ” 





হ্ডে অফিস__শিলং | 


ল্রাঞ্চ ৪ শ্রীহট, হবিগজ ও করিমখজজে | 


প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! 
_. বিভৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন। | 





















| 


গ্রাম এ “Shilbank”’ 
ফোন ১৬৬ শিলং 





1 | আনছি সিটির শললা্মল 





ভাসমান কাচ নির্মাণ 

মার্বিণ যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্বার্গ কনিং কর্পোরে- 
শনের কারখানায় এক প্রকার নৃতন কাচ তৈরী 
হুইতেছে। এই কাচ দলে ভাসে । লাইফ-বোট 
' লাইফ-বেল্ট, ভাসমান সেতু প্রভৃতির নির্ম্মাণ- 
কাৰ্য্যে এই কাচ ব্যবহৃত হইতে পারে। এই 
কাচের নাম দেওয়া হইয়াছে Foam 01999 | 
ফেনপুঞ্জের মতই ইহা জলে ভাসে। শীঘ্রই কর্ক, 
কাঠ, সেলুলার, 'রবার এবং 'কাপোক প্রভৃতির 
অনুকল্প হিসাবে এই কাচ ব্যবহৃত হুইবে বলিয়া 
আশা করা ঘায়। | 

বিলাতী জাহাজী কোম্পান'সমূহের 

'_ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা 

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যানবাহনের ব্যবহারে যে 
আমূল পরিবর্তন হইবে, বিলাতী জ্াহাজ্ী 
কোম্পানীগুলি এখন হুইতেই তৎসম্পর্কে সমস্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন । 
বিমানব্হর অনেকাংশে বাণিজ্য জাহাজ বহরের 
প্রতিদন্্ী হিসাবে দড়াইবে। বিভিন্ন প্রকার 
হাতা পণ্য এবং যাল্দ্রী বহনের কাজে 


বিমানের উপযোগিতা, আক্র যুদ্ধের ফলে [| 
কাজেই বিলাতী : 
জাহাভী কোম্পানীগুলি কালের ইঞ্িত বুঝিয়া || 
| বাতি? -- ১৩৯৭ অফিস 


প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । 


এখন হইতেই অলযান অপেক্ষা বিমানপোত 


নিৰ্ম্মাণ এবং পরিচালনের দিকে লক্ষ্য দিতেছেন। i 
পৃথিবীর বড় বড, বিমানপথগুলির উপর প্রাধান্ত 


বিস্তার করিবার অন্ত এখন হইতেই তোভজোড় 
সুরু হইয়াছে ।' আত্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে একজন ইংরাজ্ব বিশেষজ্ঞ এই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর জগতে ব্যবসা 
বাণিজ্য বজায় রাখিতে হইলে জাহাজ কোম্পানী- 
গুলিকে অস্ততঃ তুল্য সংখ্যক জাহাঁজ এবং মাল ও 
যাত্রীবাহী বিমান রাখিতে হইবে । জলযান এবং 
বিমান বহুরের মধ্যে সামগ্্ত ও সমন্বয় সাধন না 
করিতে পারিলে চলিবে না। 
স্বয়ং চালিত নাকিণ বিমান 
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জান! গিয়াছে 
যে, আমেরিকা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে স্বয়ং চালিত 
পাইলট উদ্ভাবন করিয়াছে । ইহা একটি অতি 


গোপনীয় আবিষ্কার ! এ সম্পর্কে একটি সরকারী. সু 


বোষণায় বলা হইয়াছে যে, ইউরোপ এবং এশিয়ায় 


বিমান আক্রমণের দারা যে ধ্বংসঁকার্য্য চালান হই- || 


তভেছে এই আবিষ্কারের ফলেই তাহা' বহুলাংশে 
সম্ভব হইয়াছে । এই স্বয়ং চালিত বিষানের 
সাহায্যে খুব উচু হইতে লক্ষ্যবন্তর উপর পূর্কাপেক্ষ 
অনেক বেশী অল্রান্তভাবে.বোমাবর্ষণ করা যায় এবং 
আক্রমণে অনেক বেশী সংখ্যক বিমান যোগদান 
করিতে পারে । ' 


$ 


যুদ্ধোত্তর কালে 












দামোদরের বন্তা নিবারণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরা- 
মর্শ দিবার জন্ত বা্গল| সরকার নিঙ্নলিখিত ব্যক্তি- 
দিগকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন :ঃ= 


বর্ধমানের মহারাজ্জা (চেয়ারম্যান )) ডাঃ এন, কে,” 


বন্থ (সেক্রেটারী ) ; ডাঃ মেখনাদ সাহা ; ই, আই, 
রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, বিহার সরকারের জনৈক 
প্রতিনিধি ; কলিকাতা পোট কমিশনারের চীফ 
রিভার সার্ভেয়ার, বাঙ্গলার সেচ বিভাগের চীফ 
ইঞ্জিনিয়র, পাঞ্জাবের রায়বাহাছুর কুনোয়ার সাইন 
এবং মিঃ এস, জে, কার্টিস (কনসার্ডেটর অব 
ফরেষ্ট )। 

বিলাতের যুদ্ধোত্তর কষি-পরিকল্পন। 

যুদ্ধোত্তর' কালের কৃষি সম্পর্কে বিলাতের 
“ভাশনাল ফাশম্মীরস্‌ ইউনিয়ন” একটি পরিকল্পনা 
তৈরী করিয়াছেন । যুদ্ধোত্তর যুগে কৃষিকার্ধ্য 


| 


কতৃত্বে যৌথ কৃষি খামায় গাঠিত হইবে_-এই"- 
ধরণের নীতিগত প্রশ্ন বাদ দিয়া উৎপাদন, পণ্য, 


বিক্রয় মুল্য, নির্ধারণ, কৃষি-শ্রমিক প্রভৃতির বেতন 
ও অন্তান্ত সমস্ত লইয়া এই পরিকল্পনায় বিস্তারিত 
আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথমে কৃষিজাত 
দ্রব্যের বিক্রয়ের সুষ্ঠ, এবং ব্যাপক ব্যবস্থা করার" 
প্রয়োজনীয়তার উপরই পোর দেওয়া হইয়াছে, 
বিদেশ হইতে যে সকল খাতদ্রব্য আমদানী করা" 
হইবে তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রই এবং ব্যাপক বণ্টন" ' 
ব্যবস্থা করার কথাও বলা হুইয়াছে। - জমির 


মালিকেরা জমির উৎকর্ষ সাধনের কার্যে 
যাহাতে সরকারী সাহায্য এবং অর্থানকুল্য পাইতে 
পারে সে সম্পর্কেও সুপারিশ করা হইয়াছে। 
বেতন ও সমাজত কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির দিক- 
হইতে কলকারখানার শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিক 
যাহাতে সমান সুযোগ-সুবিধ! লাভ করিতে পারে- 


কলুষকের ব্যক্তিগত ব্যাপারই রহিবে না রাষ্ট্রের * পরিকল্পনায় তাহার উপরও খুব কোর দেওয়া 


হি OTR TEER SES EET 





EERE PS ম্‌ 


সাবান যাবতীয় জিনিষ--সিলিকেট পোড! 9 সোপপোন ৩ 


ফোন : 


৮ --১৫৯২ ফ্যাক্টরী 


রেজি: অফিস ; কুমিন্ত্া 
সেণ্টল অফিস ২ ৪, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত! 
বাঙ্গালী পশ্রিচাল্নিত সৰ্বত্ৰ যাক 





মুনি মূলধন },0,00,e 0 টাকা 
বিলিরুত মূলধন , ৫০,*০,০০৯২ চি 

বিক্রীত মুলধন ৫০,০০,০০০২ | 

আদায়ীকৃত মুলধন | 

(অগ্রিম কলসহ) ২৮১০০০*২ টাকার উপর 

রিজার্ভ ফাণ্ড ১২,০০৯ ০০২ ্ 

আমানত ৫২৫,১০১০০*২ ৮ 

কাধ্যকরী মুলধন প্রায় ৬,০০১**,০০০২ 

(১৯৪৩ সালের আগষ্ট ) 





র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £₹_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম এ; বিএল ;পি, এইচ ডি, ধু 
ৃ (ইকন), লগুন বার-এট-ল 


ER ETS 








পাউডার ৪ কষ্টিক সোডা * রঙ্জন ৪ সিট্রোনেল৷ | 
অয়েল রঙ ৪ হাইড্রোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন। 


কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাভা। 
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মিট | 


স্থাপিত ১৯২২ 


য়ন ব্যাঙ্ক: 








৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


হইয়াছে । উপরোক্ত পরিকল্পনা বিলাতের ক্কষি 
ব্যবস্থা সম্পর্কে করা হইলেও আমাদের মত কৃষি- 
প্রধান দেশে উহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া 
প্রয়োত্ন। কারণ, যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে শিল্প 
"সংগঠনের যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা থাকিলেও কৃষির 
উন্নতির উপরই দেশের ব্যাপক উন্নতি নির্ভর 
করিবে। 
অভ্রশিল্পে ভারতের প্রতিদ্বন্বী 

অভ্রশিল্পে ভারতের যে একচেটিয়া ব্যবগ! 
আছে বুদ্ধোত্তর যুগেও তাহা রক্ষা করা চলিবে 
কিনা সন্দেহ । ব্রেজিল, পেরু, কলমিয়া, বলিভিয়া 
ভেনেুলা, আর্জেপ্টিলা, মেক্সিকো, গুয়াটিমালা 
গ্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট ধরণের প্রচুর অভ্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর 
সংক্রান্ত অর্থনীতি বোর্ড হইতে এবং অন্তান্ত 
ব্যবণায়ী প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়া সন্ধান 
প্রাপ্ত অজ্রের উত্তোলন এবং নুতন নূতন অভ্রথনির 
সন্ধান কাৰ্য্যে লোক নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে যুদ্ধোত্তর কালে 
মেক্সিকোর অল্র ভারতীয় অজ্রের সহিত প্রতি" 
যোগিতা করিতে অক্ষম হইবে। বর্তমানে 
ভারতের অভ্র শিল্পের যে অবস্থা তাহাতে আশঙ্কা 
হয় যে পৃথিবীর অভ্রের বাজারে একচেটিরা ব্যবসা 
ত দুরের কথ। আংশিক ভাবেও অভ্রের বাঙ্জারে 
ভারতের স্থান বজায় থাকিবে কিনা সন্দেহ। 

ভারতে ইন্ক্লেশন দমন সম্পর্কে 


ম্যাঞ্চে্ার গাডিয়ান পত্রিকায় প্রস্তাব 
ভারতের মুদ্রাশঙ্কোচ সম্পর্কে কতকগুলি বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়া জনৈক বিশেষজ্ঞ 
সম্প্রতি ম্যাঞ্চে্টার গাডিয়ান পত্রিকায় এক পত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
কৃষকদের নিকট হইতে মন্তুত শম্ত সংগ্রহের 
নিমিত্ত ভারত সরকারের উচিত তাহাদিগকে 
শ শস্যের পরিবর্তে সোপা রূপ! প্রভৃতি দেওয়া । 
আমেরিকারও উচিত ভারতে উপযুক্ত পরিমাণে 
সোণ! রূপ! প্রেরণ করা। তাহা হইলে 
ভারতের জনমত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল হইয়া 
টুঠিবে। আবহমান কাল হইতে ভারতবাসীদের 
মধ্যে সোণারূপা জ্রমাইয়! রাখার একটা ঝৌক 
আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়। যায়। কাজেই 
সোপণারূপার বদলে কৃষকেরাও শন্ত বিক্রয় করিতে 
রাজী হইবে। শল্য মজুত করিয়া রাখা অপেক্ষা 
সোণাব্পা সঞ্চয় করা অনেকাংশে ভাল। তাহাতে 
খান্তদ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে এবং থাস্ত 
সঙ্কট সমাধানের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। 
আজ আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই কৃষক খান্তশস্ত হাতছাড়। 
করিতেছে না, কারণ থাদ্ব্রব্য হাতছাড়া করিয়া 
ভাহার পক্ষে কোন কিছু ক্রয় করিবার উপায় 
নাই। আমেরিকার হাতে বর্তমান বহু সোপা 
মজুত আছে। অথচ, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
ভারতবর্ষ হইতেই ২৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের 
সোপা বিদেশে (বেশীর ভাগই আমেরিকায়) 
০ 


আর্থিক জগৎ 


রপ্তানী হইয়া পিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও 
যখন এইরূপ কৃদ্রাসম্প্রসারণজলিত সঙ্কট ' দেখা 
পিয়াছিল তথন আমেরিকা হইতে ২০ কোটি 
আউন্স রূপা আমদানী করিয়া সঙ্কট হইতে রক্ষা 
পাইবার ব্যবস্থা করা হয়। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত্তিম রবার 
উৎপাদনের পরিমাণ 

প্রকাশ, যুদ্ধ এবং অসামরিক কারধ্যের অন্ত 
বিটিশ ও যার্কিণ যুক্তরাষ্রকে রবারের অসুবিধায় 
আর বিব্রত হইতে হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
এক্ষণে বাধিক ৪,৩৫,০০০টণ কৃত্তিম রবার তৈরী 
হইতেছে। আগামী বৎসরে ইহার পরিমাপ বুদ্ধি 
পাইয়া ৮ লক্ষ টনে দীড়।ইবে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদে ব্যান্কিং নিয়ন্ত্রণ বিল 

উথ্থাপনের কথা 

_ বোস্বাইয়ে ওয়াকিবহালমছলের খবর এই যে, 
কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত প্রস্তাব অন্নসারে ভারতে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপন কর! হুইবে। 
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ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ফাইনাম্স বিভাগ যে খসড়া প্রস্তাব প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা যথেষ্ট সমর্থন লাভ করিয়াছে, 
কাজেই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্ত যুদ্ধ 
শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার কোন 
“প্রয়োজন নাই বলিয়াই কর্তৃপক্ষ মনে করেন। 
বিলের খসড়া করার কাজ আরস্ত হইয়া গিয়াছে । 


রেডিও-শেলাইয়ের কল 
প্ৰিন্সটন কমাপ্রিয়াল লেবোকেটারীতে রেডিও 
চালিত একপ্রকার শেলাইয়ের কল লইয়া পরীক্ষ| 
কাৰ্য্য চালান হইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে বর্ধাতি ' 
প্রভৃতি তৈয়ারীর দন্ত ইহা খুব কাঞ্জে লাগিবে। 


দুর্নীতি নিবারক ট্রাইব্যুনাল 
গভর্ণমেপ্ট কন্ট্রা্ট, ষ্টোর’ এবং যানবাহন 
সংক্রান্ত কাৰ্য্যে দুর্নীতি দমনের জন্য সম্প্রতি যে 
অিনান্স জারী করা হইয়াছে, তাহার. বলে ভারত 
সরকার ছুইটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন। একটি 
ট্রাইব্যুনাল কলিকাতায় এবং একটি লাহোরে 
বলিবে। . কলিকাতার ট্রাইব্যুনীল--মিঃ মণ্টে্ড . 











ঈম্গাত শিল্পের 






ভারতের শিল্পোরতির অন্ত ধারা সচেষ্ট, আগত যুগের £ 
ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা তারা কর্ছেন। 
সামান্ত শ্রমিকেরই হোক বা কোন বিভাগীয় 
কর্তারই হোক, প্রত্যেকেরই সত্তান-সন্ততির 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা জামসেদপুরে করা হয়েছে। 
এইরূপে কোম্পানী ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ 
প্রশারণের জন্ত ধারাবাহিকভাবে কর্ম্মা যোগান 
দেবার নিশ্চিত ব্যবস্থা করুছেন। 


TATA STEEL 


M2 


জাতী ভিছল 


দি টাটা আয়রণ এগু ষ্টীল কোং লিঃ, হেড সেলস অফিস 





— ১০২৩, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, কতৃক প্রচারিত 





৪৯৬ ' 


হেনরী বোয়াটার লেখ ব্রিজ, আই-লি-এল, (প্রেসি- 
'ভেন্ট), লেঃ কর্ণেল সি, এন, প্যাপেট, বার-এট-ল 
€ সামরিক সদন্ত ),'রাও বাহাছর এস-ি প্রীনিবাস 
'্আচারিয়া (বে-সরকারী সন্ত )। লাহোরের ট্রাই: 


ব্যুনাল--রায়বাহাছুর দেবী দয়ানধাবন (প্রেসিডেন্ট), 
' লেঃ কর্ণেল আর, ক্লার্ক, বার-এট-ল (সামরিক সদন), 


খালবাহাছ্ুর চৌধুরী রিয়াসাত আলী এম, এল, এ 
পাঞ্জাব (বেসরকারী সদন্ত )। 


বৃটেনে ২ কোটি ২৭ লক্ষ নরনারী 


| কাধ্যরত 
‘সম্প্রতি বিটেনের শ্রম-সচিব মিঃ বেভিন পার্লা- 
মেন্টে বক্তৃতাপ্রশঙ্জে প্রকাশ করেন যে, বিটেনের 
১৪ হইতে ৬৪ বৎসর বয়স্ক কোটি ৩০ লক্ষ 
নরনারীর মধ্যে 3 কোটি ২৭ লক্ষ €০ হাজার 


আধিক জগৎ 
তিনি এক প্রকার আধার তৈরী করিয়াছেন। এই 


আধারে তরল পদার্থ পূর্ণ করিয়া বিমান হুইতে 


শক্ত মাটীর উপর নিক্ষেপ করিলেও উহা ভাঙ্গিবে 
না। 


কলিকাতায় সমাগত দুঃস্থদের 

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
সম্প্রতি কলিকাতায় সমাগত দুঃস্থদের মধ্যে 
তথ্যা্ছসন্জান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
নৃতত্ব বিভাগ এসম্পর্কে একটি রিপোর্ট রচনা 
করিতেছেন। তাহারা ১৬ শত লোকের € শত 
পরিবার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন! এই 
সকল লোকের মধ্যে শতকরা €€'৭ জন স্ত্রীলোক 
এবং শতকরা ৪8'৩ জন পুরুব। বয়স্কদের সংখ্যা 
শতকরা ৪১৬, বালক বালিকার হার শতকরা 


[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ 


২৭৭, নি সংখ্যা শতকরা হ৬*৩ এবং টা 
সংখ্যা শতকরা ৪'৪ জন! এই সকল দুঃস্থ ব্যক্তির ' 
মধ্যে তপশীলনূক্ত আাঁতির সংখ্যাই অধিক। 
ইহাদের সংখ্যা শতকরা €২'৭ জন, ইহার পরেই 
মুসলমানের সংখ্যা-শতকরা ৩০৯ জন। বর্ণ- 
হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ১৫'৪ ঞবং দেশীয় খৃষ্টানের 
সংখ্যা শতকর! ১ জন | দুঃস্থদের মধ্যে অবিবাহিত 
নরনারীর সংখ্যাই অধিক--শতকরা ৫৫৬ জন | 
বিবাহিত নরনারীর সংখ্যা শতকরা ৩১২ জন। , 
বিধবা ও মৃতদারের সংখ্যা শতকরা ১৩২ জন। 
বর্তমান অবস্থায় কৃষি মন্ধুরেরাই সর্বাপেক্ষা বেশী 
ছর্দশাপ্রস্ত--্তাহাদের হার শতকরা ৪৭৭ জন] 
কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ২৫ জন। ছোট ছোট 
ব্যবসায়ীর সংখ্যা শতকরা ৭ জন। পেশাদার 


সেনাদলে, জনরক্ষা বা অন্তান্ত সমর-সংক্রান্ত কার্ধ্যে মু বৃ বে < এত, > খত, > TET এ > IT পথ 


নিযুক্ত আছে। ৭ লক্ষ নারী আংশিক কাজ | 
করিতেছে । ১০ লক্ষেরও অধিক নারী কোন 
প্রকার মন্ভুরী না লইয়া কাজ করিতেছে। 

পাটের মূল্য ধার্য্য সম্পর্কে সরকারী 

" অক্ষমতার সমালোচনা 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মিঃ 
আবুছোসেন সরকার ও লীযুক্ত হুরেন্্রনাথ বিশ্বাস 
পাটের স্তায্য মূল্য ধাধ্য সম্পর্কে সরকারী অক্ষমতার 
তীর সমালোচনার উদ্দেষ্তে ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। উভয়েই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন 
যে, পাটচাষীরা আজ যে পাটের ভ্তাষ্য মুল্য 
পাইতেছে না তাহার কারণ এই যে, ইণ্ডিয়ান ছুট 
মিলস্‌ এসোসিয়েশন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাকে 
নিজেদের লাভজনক অথচ সস্তা দরে পাট ও 
পাটজাত দ্রব্য সরবরাহের ভজন্ত পাটের অসঙ্গত 
মূল্য বাধিয়া দ্িয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার ইহার 
বিরুদ্ধে মৃ প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করিবার 
সাহস পান নাই, কারণ তাহারা সর্বদা ইউরোপীয় 
দলের ভোট হারাইবার ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকেন। 
পাটচাবীদ্দিগকে পাটের স্তাষ্য মুল্য হইতে বঞ্চিত 
করিবার অন্ত ভারত গভর্ণমেপ্ট এবং ইণ্ডিয়ান ছুট 


মিলস্‌ এসোসিয়েশনের মধ্যে বিড়ব্ হওয়ার . ] 
ফলেই আদ্দ পাটের এইরূপ অলঙগত মুল্য ধার্য্য | 


হইয়াছে। 


সম্প্রতি আমেরিকার *নিউ রিপাবলিক” 
পত্রিকার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, প্রশাস্ত মহা- 
সাগরে মুগ্ডার যুদ্ধে মাফিণ বোমারু বাহিনী 
ব্জাপানলীদের বিরুদ্ধে নুতন ধরণের একপ্রকার 
মারাত্মক বোম! ব্যবহার করিয়াছিল। ইলিনয়েস 
বিশ্ববিস্তালয়ের ভারতীয় অধ্যাপক ডাঃ আনামছিৎ 
সিং উক্ত বোমা আবিষ্কার করেন। সমরোভ্তমে 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগপের দানের প্রসঙ্গ আলোচন! 
করিতে গিয়া ডাঃ শরৎকুমার রায়, . বেগম 
সাকলাত ওয়ালা, অধ্যাপক চন্রশেখর এবং ডাঃ 
জগম্লাথ শর্মার নাম্‌ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহ! 
ছাড়া স্তার শান্বিশ্বরূপ ভাটনগরের একটি নৃতন 
আবিষষারের কথাও এই সুত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


(১ শ্কামবাজার 

(ং) দক্ষিণ কলিকাতা (৭) হিলি 
(৩) নিউমার্কেট 

(8) 

(€) কীচড়াপাড় (১০) রংপুর 


ফোন £ কলিকাতা 









রী সনদ 


শাখাসমূহ 8_দক্ষিণ কনিকা খোয়াই (ত্ৰিপ,রা &েট), আঠারবাড়ী; নান্দিনা, 
গোপালপুর, জামালপ্‌,র, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, 


|| চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী। 


রা et TEREX Suess এ নত রি এরি এ রসুন সের 


সেনটুল ক্যালকাট৷ ব্যাঙ্ক লিঃ 


এবতসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭॥* লভ্যাংশ দিয়াছে 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৪৩* 

-_ শাখাসমুহ-_ 

(৬) ভাটপাড়া। (১১) ছুবরাজপুর (বীরভূম) 


(৮) দিনাজপুর (১৩) কুচবিহার 
(৯ নীলফামারি (১৪) বেনারস 


হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 


HED আত FD CIID tT আহে খা খাত iI এ EXD ০ XD aE EE 41050 EE এ Coe En CHT 


পত : ১৯৩০ ক্যালঃ ৪৭৩১ 
ছেড অফিস :_২১-এ, ক্যানিং রী, কলিকাতা | 
ব্রাঞ্চসমুহ 
আগরতল! (ত্রিপুরী) ভবানীপুর (কপিকাত)) ঢাকা 
উদয়পুর (৮) চুচ্ড়া (ছগলী) ময়মনসিংহ 
গজাসাগর (*) চাপদানী (৮) সিরাজগঞ্জ (পাবনা) 
ভাঙ্গা (প্রীহট্) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ') রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) 
- পুর্ণিয়া (বিহার) উত্তরপাড়া । বর্ধমান। 


পে-অফিস :__ভবানীপুর (পূর্ণিয়া) 

_ সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 
চেয়ারমান-_বায় জে, এন, নু 
গতরণমেন্ট মণ্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার হুগলী । | 

০০০০৫৩০৭১১৯ 


PET ২--৬, ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা, ফোন £ রানি ১২০৯ 


(১২) দিরাজগঞ্জ 


(১৭) এলাহাবাদ 


২১২৫ ও ৮৪৮৩ 


| 










, বাহাদুর 


৬ লক্ষাধিক 
১২ লক্ষাধিক 


ঢাক। ও কটক। 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


আৰ্থিক জগৎ 





ভিক্ষুকের সংখ্যা শতকরা ৬৬ জন, ধীবর শতকরা 
২*৪ জন এবং অন্তান্তক শতকরা ৯০৭ জন | বর্তমান 
'ছুরবস্থীর ফলে কমপক্ষে শতকরা ২৪৪টি পারি- 
বারিক জীবন বিচ্ছিন্ন হুইয়াছে। স্বামী স্ত্রীকে 


তাড়াইয়া দিয়াছে, স্ত্রী রুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ - 


করিয়া চলিয়া গিয়াছে $ সম্তানগণও বৃদ্ধ ও অক্ষম 
“পিতামাতাকে ফেলিয়া! চলিয়া গিয়াছে । পিভা- 
"মাতা হতাশ হুইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 
গত কয়েক মাসে বিভিন্ন পরিবারে কত লোকের 
সমৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুর কারণ, তাহাদের 
বিষয় সম্পত্তি পূৰ্ব্বে কি ছিল এবং বর্তমানে কি 
আছে, তাহাদের খণের বিবরণ এবং তাহাদের 
বর্তমান আধিক অবস্থার বিবরণও সংগ্রহ করা 
স্থইয়াছে ।. তাহাদিগকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া 
নলওয়া সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে কখন, 
কোথায় এবং কতঞ্জনকে ফেরৎ পাঠান সম্ভব, 
স্তাহাও নির্ধারণ করার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতা 
“ও কলিকাতার বাহিরে কাজ করা সম্পর্কে তাহাদের 
ক্ষমতা ও সম্মতি সম্বন্ধেও অন্থসন্ধান করা ছইয়াছে। 


কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থাকে 
স্বয়ংক্রিয় করিবার চেঃ! 

প্রকাশ, ভারত সরকারের ডাক ও তার 
“বিভাগের কর্তৃপক্ষ শীত্রই কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় 
টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চৈষ্টা করিতেছেন। 
‘প্রকাশ, দক্ষিণাঞ্চলের জন্ত ইতিমধ্যেই এইরূপ 
'এক্পচেঞ্জের বায়না দেওয়া হইয়াছে। তবে যুদ্ধের 
দরুণ এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে কিছুটা সময় 













২৫ 











আমরা সর্বপ্রকার শয়ার ক্রয় 
বিস্তৃত বিবরণ 











বেঙ্গল শেয়ার ভিলা 


হুুহিনহিএক্কেডি হিল 
“শয়র ডিলাস হাউস" 
১২, চৌরলী স্কোয়ার, কলিকাতা! 


[== শ্ুতন*্ৰন === 
" 9b৮,00,000\ 
২৫,000২ 


কোম্পানী আরস্তের দুই বৎসর মধ্যেই অংশীদীরগণ 
লভ্যাংশ স্বরূপ শতকরা ১৬২ টাকা ফেরৎ পাইয়াছেন। 


আমাদের স্থায়ী আমানতে লয্নী করুন 
দুই বৎসরের জন্য শতকর!- 
৫২ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় 


য়ন ও বিকুয় করিয়া থকি 


আমাদের “মাছলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে” পাইবেন। 
পত্র লিখিলে বিনামুল্যে নমুল! কপি পাঠান হুয়। 


লাগিবে। টেলিফোন ব্যবস্থা সরকারের হাতে 
যাইবার পর এই বিভাগের কার্য্যে"যে অবনতি 
ঘটিয়াছে, তাছার কারণ অতিরিক্ত কাজের চাপ 
এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিপুণ অপারেটরের 
অভাব । 


ভারতীয় জাহাজী ব্যবদ! প্রদারে সরকারী 


বাধ! 
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার প্রসারের পক্ষে 
বাধা সুষ্টি করিয়াও গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ জাহাজী 
স্বার্থের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, 
তাহার প্রতিবাদে নয়টি ভারতীয় জাহাছী 
কোম্পানী মিলিতভাবে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিবের নিকট এক টেলিগ্রাফ প্রেরণ করিয়া 

প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 


বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য সংখ্য 
বিলাতের ট্রান্সপোট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কস 
ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তয ট্রেড ইউনিয়ন। 
এই ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার 
১৬৫ জন, তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৭৪ হাঁজার ২১৯ জন 
নারী শ্রমিক সদস্য । 


জাপানের সামরিক ব্যয় 
জাপানের ১৯৪৩ সালের ব্যয়শ্বরাদ ১৯৩৬ 


সালের তুলনায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৬ 
সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটা ২০ লক্ষ 


ইয়েন, বর্তমান বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ 48 
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এই সব 


শক্রর কাঁটাতারের 
দেশপ্রেমিক বন্দী সৈল্তগণকে ভবিষ্যতের আশা ভরসা! 
এবং নূতন জীবন দান করে। 

২. ব্রেড, সাবান, সিগারেট, গরম জামাকাপড় শুধু যে 
তাদের আরাম দান করে তা নয়। দেশের জনমাধারণ 
যে অনুক্ষণ তাদের কথা "্মরণ করে এই'ছোট.ছোট 
জিনিষগুপি তারই নিদর্শন। এই ভালোবাসার অনুভূতি 
তাদের মনে আবার আশার আলো এনে দেয়। 


ভারতী 


স্বাৎভনাল্ল ওবভি আনেন 


৪৯৭ 


৪৯২৭ কোটি ৫০ লক্ষ ইয়েন। ইহার মধ্যে ২৭০৯ 
কোটি ইয়েন কেবল যুদ্ধের জন্তু বরাদ্দ কর। 
হুইয়াছে। এই বিপুল বায় লঙ্গুপানের অন্ত 
প্রাপানের অপরিমিত শ্বর্ণ নাই, বিদেশী বস্তু বা 
ব্যবসা নাই এবং বিদেশ হইতে খণ পাইবার 
কোঁন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশে কর বুদ্ধি 
করা, খণ সংগ্রহ করা এবং নোটের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা ব্যতীত আপানের অন্ত কোন পথ নাই। 
১৯৩৪ সালে আপানীরা যে করভার বহন 
করিত তাহা ১৯৪২ সালে পাচ গুণ বৃদ্ধি 
পায় এবং ১৯৪৩ সালে তাহা আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। জাপানে অনপ্রতি যে কর দিতে 
হয় তাছ! ১৯৩৬ লালে ৯৫ ইয়েন হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৭ সালে ২০ হুঁয়েন, ১৯৩৮ 
সালে ২৭ ইয়েন, ১৯৩৯ সালে ৩৪ ইয়েন, ১৯৪০ 
সালে ৪৩ ইয়েন, ১৯৪১ সালে ৫০ ইয়েন, ১৯৪২ 
সালে ৭৮ ইয়েন হয়। যদি*পনিবার প্রতি পাচ 
জন লোক ধরা হয় তাহা হইলে একটি জাপানী 
পরিবারের কর্ত্তাকে গত বৎসর ৩৯০ ইয়েন কর 
দিতে হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে যে কর সংগৃহীত 
হয় তাহা! আয়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, সুতরাং 
গৃহ খণ দ্বারাই এই ঘাটুতি পূরণ করা হয়। 
জাপানী সরকার যে পরিমাণ খপ-পত্র বিক্রয়ার্থ 
উপস্থাপিত করেন তাহার অধিকাংশই অবিক্রিত 
থাকিয়া যায়। ব্যাঙ্ক অব জাপান এই অবিকৃত 
খণ-পত্র ক্রয় করিয়া লয় এবং ফলে নোটের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়। 


' আশ! 


থেকে নিয়মিত প্রেরিত পার্থেল বিদেশে, 
বেড়ার আড়ালে, আমাদের 


জিনিষ আমাদের বীর যোদ্ধাদের কাছে 


পাঠানর অন্য ভারতীয় রেড ক্রুশ সম্পূর্ণভাবে আপনাদের 

সাহাযে€র উপর নির্ভর করে। 

নিচের ঠিকানায় আপনার নিয়মিত সাহায্য পাঠান £ 
- অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, 


ভারতীয় রেড ব্রণ ফাণ্ড, 
. ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, 


্যাপ্ত রোড, কলিকাতা । 


য় রেডক্রশ 








i 


Bob 


[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩১ 





॥ স্যার খিয়োডর গ্রীগরীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় 
সরকার যে খান্-নীতি রচনা কমিটী গঠন করিয়া- 
ছিলেন সম্প্রতি তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশিত হুই- 
স্াছে। এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, 
(১) যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে ততদিন ভারত- 
বর্ষে যে পরিমাণ শঙ্ক আমদানী করা হইবে তাহা 
অপেক্ষা বেশী পরিমাণ শন্ত বিদেশে রপ্তানী করা 
সমীচীন হুইবে না। পরস্ধ রপ্তানী অপেক্ষা অধিক- 
তর পরিমাণ শন্ত আমদানী করিতে হইবে? চাউল 
রপ্তানী সম্পুর্ণ বন্ধ করিতে হুইবে। (২) কেন্দ্রীয় 
সরকার একটি শঙ্ভভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবেন। (৩) 
ক্কষকদের নিকট হইতে খান্ডশন্ত সংগ্রহের উদ্দেষ্তে 
তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জিনিবপন্জ সরবরাহ 
করিতে হইবে এবং সমরসস্তার সরবরাহের পরই 
উহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমন্তা বলিয়া বিবেচনা 
করিতে হুইবে। -কৃষকদৈর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
' অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব লা হইলে 
. সপ্বকারকে মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ সোপা-রূপা সংগ্রহ 
করিয়া ক্কষকদিগের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইবে। 
(৪) সহর অঞ্চলে বরাদ প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে।' বুটেন- ও আঁমেরিকাবালীদের 
মত ভারতের সহ্রবাসীদের পক্ষে খান্তশন্তের 
' স্বপ্পতাঁজনিত অতাব অন্তান্ত খা দ্বারা আংশিক- 


ভাবে পুরণ করাও সম্ভব নয়, এ কথা স্বরণ রাখিয়া ' 


প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির অন্ত মাথাপিছু প্রতিদিন 
অন্ততঃ এক পাউণ্ড (সাড়ে সাত ছটাক ) হিসাবে 
br বরাদ্দ করিতে হুইবে। 

৫) কমিটীর অধিকাংশ সভ্য টা 
রে যে অবিলমে বিটীশভারত এবং : 
রাজ্যের প্রধান পরান সে খাতের দয় বল 
করিয়া বাধিয়া দেওয়া উ উচিত। '' 

(৬) খাভনীতি পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
_ কমিটী অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমান 
খবান্ত-দণ্ডরের পরিবর্তে একটি খাত-সংসদ গঠন 
করিয়া সকল দিকে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার সময় 
সাধন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। 
২ €৭) ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে ছয় জন বিশিষ্ট 
“ৰ্যক্তিকে লইয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিতে 
এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের পরামর্শ লইতেও 
বলা হুইয়াছে'। " 


(৮) খাস্তনীতি পরিচালনা সম্পর্কে কতকগ্চলি : 


নিয়মকানুন রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। 
(৯) খান্ভ সমম্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি নিশ্চেষ্ট এবং নিক্কিয় থাকেন তবে জনসাধারণ . 
তাহা সক করিবে না। মুল্য পরিবর্তন, সরবরাহ 
বণ্টন, কেঙ্গরীয় শশ্কভাণ্তার পরিচালনা, বিশেষ 
সাঁহাষ্য বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকিবে। 
খাদ্য সমস্ত! সমাধানের উপায় নিদেশ : 
বর্তমান খান্ত সমন্তার প্রতিকারের জন্ত কমিটী 


পাঁচটি সুপারিশ করিয়াছেন :--(১) সরবরাহের : 


পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, (২) শ্বদেশজাত খানশহ্ত 


সংগ্রহের ব্যবস্থার "উন্নতি করিতে হইবে, (৩) , 
বর্তমানে যাহা সরবরাহ. করা হইতেছে তাহা: 


জ্তায্যভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হুইবে, (৪) 
খাতশস্তের মূল্য যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া 
না চলে তজ্জঙ্ত মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে, 
(€) খান্তনীতি পরিচালনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে হইবে । , 
স্তার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মন্তব্য 
উক্ত কমিটীর অন্ততম সদন্ত স্তার পুরুষোত্তম 
দাস ঠাকুরদাস কমিটীর রিপোর্টের সহিত অতি- 
রিজ-মস্তব্য যুক্ত করিয়া দিয়াছেন । তাছার মতে (১) 
খাজ্বশন্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিপ্রেরই উপকৃত হুই- 
বার কথা-ছিল কিন্তু কাধ্যগতিকে তাহারই সর্ব্বা- 
পেক্ষা কম উপকৃত হুইয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগ, 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল কিংডম-এর শাখাসমূহ এবং 
ধনীরাই লাভবান হুইয়াছে। 

(২) শোনা যায় যে, সরকারও মধ্যে মধ্যে 
চোরাবাজার হইতে জিনিযপত্র কিনিয়া থাকেন। 
বিভিন্ন প্রদেশের বণ্টন ব্যবস্থার গুরুতর ক্রটিহেতু 

এইরূপ ঘটিয়াছে। | 


৩), শস্তের উৎপাদন এবং প্রয়োজন সম্পর্কে " 
এয সরকারী, ধা এবং হিসাবাদি আছে তাহা, 
মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে, কাজেই তাহার উপর, _ 
ভিত্তি করিয়| কোন ব্যবস্থা প্রচলন করিতে যাওয়া . 
বিপজ্জনক | ূ 
(৪) অভিস্তাব্দ ও নোটাশ জারী করিয়া শল্ত . 
সংগ্রহ ও বণ্টনের যে প্রচেষ্টা “হইয়াছে উহ! সফল, 
হয় নাই, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। . 
বাঙ্গলায় খাঁন্য প্রেরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয়, . 
সরকারের হিসাব . - 

গত ১লা এপ্রিল হইতে বাজলায় বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে কি পরিমাণ খাস্তশন্ত প্রেরিত হুইয়াছে- 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁছার একটি হিসাব 
প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১লা এপ্রিল হইতে গত, 
২০শে আগষ্ট তারিখের মধ্যে খান্তশস্ত ও ভাল 
বোঝাই ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭২২ ওয়াগণ বাঙলা 
প্রেরিত হইয়াছে । পূর্ব বৎসর এই সময়ে উহার 
সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭২টি। ই, আই 
রেলওয়ের রিপোর্টে জান! যায় যে, সেপ্টেম্বরের: . 
প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ১২১৯ ওয়াগণ খান্তশন্ত” 
আসিয়াছে । উহা দ্বারা দৈনিক গড়ে ৩৫৪০ টন 
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বি বিবরণ জয় জেনারেল মঠ 


খানা / 5: 


_প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, 
“ভি” নি টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রন্থত করা হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফ্টৌস'ভিপাটমেণট এবং ভারতেন্প বিভিন্ন বৃহত্তম 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা! সরবরাহ করিয়া থাকি । 


মাইকা মাইনিং এণ্ড টেডি 


| ‘কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
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১) 


৪ঠ অক্টোবর, ১৯৪৩] 
খবাচ্চশন্ত কলিকাতায় পৌছিয়াছে বলিয়া, জানা 
যায়। বি, এন, রেলওয়ের রিপোর্টে জানা যায় যে, 
১১ই আগষ্ট হইতে ৩১শে আগঞ্টের মধ্যে, রেল- 
পথে ১১৮০০ টন খাস্ভশস্ত বাঙ্গলায় আনীত হুই- 
স্বাছে। বালা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
সংবাদে আনা যায় ফ্েে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে 
সরকারী হিসাবে ৪০২৫০ টন খান্তশন্ত আমদানী 
করা হইয়াছে । ১৩ই আগষ্ট হইতে গম ও আটা 
বোঝাই ১৩ খানা স্পেশাল ট্রে পাঞ্জাব হইতে 





কলিকাতায় আলিয়াছে, উহার প্রত্যেক খানাতে. 


«০ খানি করিয়া ওয়াস ছিল | এতদ্যতীত চাউল 
বোঝাই ৪ খানা স্পেশাল ট্রেপণও এ 
প্রেরিভ হইয়াছিল 

বরাদ্দ থান্য শরীরের পক্ষে অঞ্চুর ' 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ে খা্-বরাদ্দ সম্মেলনে বক্ত তা 
প্রসঙ্গে খান্তবিশেষজ্ঞ ডাঃ আর্কয়েড বলেন যে, 
ভারতে যে লকল স্থানে বর্তমানে বরাদ্দ ব্যবস্থা 
অনুসারে খাভ দেওয়া হইতেছে উহা শরীর ধারণ 
ও শরীরের পুষ্টি সাধনের পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ট 
নহছে। এদেশের লোক শ্বভাবিক অবস্থাতেই 
পর্য্যাপ্ড আহাধ্য পায় না। গুণ. ও পরিমাপের 


দিব হইতে বরাদ্দ খান্ত তাহা অপেক্ষাও ন্যুম ও 


নিকুষ্ট। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া তিনি 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাথাপিছু দৈনিক 
অন্ততঃ এক পাউণ্ড খান্তশন্ত বরাদ্দ করা উচিত। 
সম্প্রতি প্রকাশিত প্রীগরী খাত কমিটির রিপোর্টেও 
বল৷ হইয়াছে যে, বয়স্কদের অন্য দৈনিক কমপক্ষে 
এক পাউও্ড খাভশন্ত ' বরাদ্দ কর1 প্রয়োজন | 
আশা করা যায় বে, কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ- 
তি উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ 


ব্য পন্ড বিতত ব্যবস্থার, 
' পরিবর্তন 

 ইতিপূ্কে বোস্বাইয়ে পরিবারের ভিন্তিতে 

লোকগণনা করিয়া বাড়ীর কর্তার নামে রেশন- 


কার্ড বিতরণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে উত্ত 


ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া পরিবারের প্রত্যেক 
ব্যজির নামে রেশনকার্ড বিতরণের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। 

. কলিকাতা ও.হাঁওড়ায়'গমের' মূল্য 


বাজলা, সরকার ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে 


. আদেশ জারী করিয়া গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে 


কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে" গম, বাজরা, ও 
জোয়ারের খুচরা দর যথাক্রমে সের প্রতি 1/০ 
আনা, |০ আনা, 1১০ আনা বাঁধিয়া দিয়াছেন । 
সরকারী খান্যনীতির প্রতিবাদ 
সম্প্রতি বেঙ্গল স্কাশনাল চেম্বার অব কমাসে'র 
ব্রৈযাসিক সাধারণ সতায় সতাপতি মিঃ জে, কে, 
‘মিত্র বলেন যে, কাল্পনিক মন্জুত মাল আবিষ্কার 
করিবার চেষ্টা অপেক্ষা অস্তান্ত প্রদেশ হইতে খাস্- 
শল্ত আমদানী এবং সুষ্ঠুভাবে তাহা বণ্টনের 
ব্যবস্থা'. করার দিকেই ব্বররারের .বেশী করিয়। 


৪ 


আাথক জগ, 


৪৯৯ 





দৃষটি' দেওয়! : উচিত। বাঙলার প্রয়োজনের 
তুলনায় অন্তান্ত প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য 
পৰ্য্যাপ্ত না হইলেও অঙ্জা্- প্রদেশ যে এই দুর্দিনে 
ৰাঙ্গলা দেশের প্রতি “বিমুখ হয় নাই তাহার 


প্রমাণ প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অন্তাঙ্ক ' 


প্রদেশ হইতে যে সকল বখান্বশম্ত'  খ্নাসিয় 
পৌছিতেছে তাহা বাজারে ছাডা হইতেছে না 
সরকার অথবা তাহাদের এজেপ্টগণ মন্কুত' করিয়া 
রাখিতেছেন তাহা লইয়া' জনসাধারণের মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে সরকারী মূল্য 
নিয়ন্থণ-নীতি অব্যবস্থচিত্ততার সহিত পরিচালিত 
হওয়ার ফলেই বাজার হইতে চাউল অনৃত্ত' হইয়া 
পিয়াছে। : বর্তমান ছুরবস্থার অন্ত সরকারই দায়ী । _ 
ব্যবসায়ী মহল কোন সময়ই গতর্ণযেণ্টের সহিত 
লহুযোগিতা করিতে বিরত হয় নাই কিন্ব'সরকারই 
কোন সময় ব্যবসায়ীদের প্রতি কোন 'প্রকার 
সহামুভূতি দেখান নাই । মাঝে মাঝে বৈঠকাদি 
করিয়া সরকারের তরফ হুইতে ব্যবসায়ী: মহলের 
সহযোগিতা লাভের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। 


হইয়া পড়িয়াছে। 


সরকার কর্তৃক, নিযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ 
কয়েকন সিভিলিয়ানের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করার ফলে দেশময় ব্যবসা- 
বাণিল্যের স্বাভাবিক ধারা বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্ঘল 
জনসাধারণের খাস্ক লইয়া 
অনবরত পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
এই সকল কর্ম্মচারী খাঁভ-সমস্তাকে অধিকতর 
জটিল এবং ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন। 
বহুলাংশে তাহার ফলেই অবস্থা আজ এত 
শোচনীয় হুইয়া উঠিয়াছে। 
বিদেশ হইতে খাছ্যশত্ত আমদানীর 


oY আদেশ | 

ভরত সরকারের খাস্ভমচিব স্যার জওলা প্রসাদ 
“ শ্রীবাস্বব সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্‌ চেম্বারের 
কমিটির সভায় বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব বিদেশ 
হইতে প্রচুর' পরিমাপে খানশম্ত আমদানী করিবার 
জন্তু. ভারত সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা ক্রিতেছেন। 
“্লংটার্ম প্ল্যানিং কমিটার* ক্থুপারিশ অনুযায়ী খান্ত 
শন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার অস্ত গভর্ণমেণ্ট 
সাধ্যানুলারে চেষ্টা করিবেন। 


পনি CEE a FOO POON EEE 


স্ভায়, সুন্দর ও 







বতা ও শাড়ী 
বঙ্গশ্রী কটন মিলস,লিঃ 
| 


বেল কি তরী ঃ 
.'রবার রখ 
ও হট্ওয়াটার ব্যাগ. 
€. আইস্‌ ব্যাগ 
6 হাওয়। বালিস্‌ 
৬ এয়ার রিং ও কুশন 
6 ডাক্তারী দ্বস্তান। 
প্রভৃতি st 
ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। 
_ সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন। 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়ার্কস ১৯৪০) লিঃ 


প্রধান কার্যালয় ও কারখানা £_পাঁণিহাটী, ২৪ পরগণা। 
| লিকাতার দোকান £১২, চৌরলী ও ৮৬, কলেজ হ্রীট। 

| বোম্বাই শাখা : £ ৩৭৭, হুর্ণবী-রোড, ফোর্ট, বোম্বাই। 
টা রোড নাগপুর। | 





:  নাগ্পুর কারখানা ঃ 


পরিধান করিয়। 


সেক্রেটারিক্ এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাজা ০চীঞ্ুত্রী ৬ ক্কোং নিও 
২৩নৎ হরচন্দ্র মল্লিক .্ট, হাটখোলা, কলিকাতা । 
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I ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ 





___স্ছি 


এই প্রস্পেক্টালের একখণ্ড, ইণ্ডিয়ান কোম্পানীক্জ এক্টের বিধানাম্ুযায়ী, বাংল! মনি জয়েন্ট ঠক কোম্পানীসমুহের 


রেজিষ্রারের নিকট দাখিল করা 


প্ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-ক ধারা অনুযায়ী এই ইচুর অন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। নি TN ONT ER 
এই অনুমতি দিয়া কোন স্বীষের আধিক নিরাপত্তা বা উহাদের সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বা যে সমস্ত মত দেওয়া হইয়াছে 


তাহা যে নিভূল তৎসম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন লাই ।” 


১৯৪৩ সালের ৩,শে সেপ্টেম্বর SASS শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং a সালের ১৬ই অক্টোবর বা 


বিবেচনামত তৎপুর্বেই বন্ধ করা হইবে 


₹ ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড 


(ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এক অনুসারে ব্রিটিশ ভারতে সমিতিবন্ধ ) 





অনুমোদিত ও কিক্রয়ার্থ মূলধন ৭,২৫,০০০ টাকা 
৷, এইভাবে বিভক্ত £-_ | 
প্রত্যেকটি ১*: টাকা করিয়া আয়কররহিত শতকরা পাঁচ টাকা, ১ ০ 
হারের ২২৫০টি প্রেফারেল্স শেয়ার *-* ২,২৫০০০২ টীকা 
এবং প্রত্যেকটি ১৯২ টাক! করিয়া ৫০ ০,০০০টি অভিনারী শেয়ার ০. ৫,০০,৯৯৯২ 


৭২৫,০০০, টাক! 


বিচি প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহের : শতকরা বাৰ্ষিক € টাকা হারে আয়কররহিত নির্দিষ্ট 
কিউম্যুলেটিভ প্রেফারেন্সিয়েল ডিভিডেণ্ড পাওয়ার অধিকার থাকিবে এবং কোম্পানী গুটাইবার সময়, 
আদায়ীরুত মূলধন ফেরৎ পাওয়ার এবং ঘোষণা করা বা না করা সমস্ত বকেয়া ভিভিডেও্ড পাওয়ার 
অধিকার থাকিবে, কিন্তু তা” ছাড়া কোম্পানীর অন্তান্ত লাভ বা সম্পত্তি ইত্যাদিতে ভাগ পাওয়ার 


সংলগ্ন আছে এবং যাহা এই 


অধিকার থাকিবে না। 


এই সমস্ত শেয়ারের অন্ত দরখাত্তের সঙ্গে প্রতি শেয়ারের অর্ডেক ও বিলির পর খাকী অর্ডেক ' 'টাকা 


বর্তমানে বিক্েন্ শেয়ার 
ভিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ও তাহাদের বদ্ধুবান্ধবগণ বিক্রেম়্ শেষারসমূছের মধ্যে ১,২৫০টি 
প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ২৮,০০০টি অভিনারী শেয়ার ক্রয় করিতে রাভী হইয়াছেন, বাকী ১,০০*টি 
প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২২,০০০টি অরভিনারী শেয়ার সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ছাডা হইল। 
€টি প্লেফারেন্স শেয়ারের বা ২৫টি অর্ডিনারী শেয়ারের কমসংখ্যক শেয়ারের অন্ত কোন দরখাস্ত 


আদায় দিতে হইবে। ' 


বিবেচিত হুইবে না। 


নলিনীরঞ্জন সরকার এস্কোয়ার ( চেয়ারম্যান ) 
, মাৰ্চেন্ট, ২৩৭নং লোয়ার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা ; প্রেশিডেণ্ট--হিন্দুস্থান কো- 
অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি লিঃ, 
চেয়ারম্যান__বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ, 
ভিরেক্টর--ছকুমাদ জুট. মিল্স্‌.লিঃ, ওরিয়েনট 
পেপার মিল্স্‌ লিঃ, বিরল ছুট ্যামফ্যাকচািং 
কোং লিঃ। 
ডাঃ সভ্যচরণ লাহা, পি, এইচ, ডি, মার্চেন্ট 
পার্টনার-_মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোং, 
৫০নং কৈলাস বন্ধু ট্রীট, কলিকাতা ) ডিরেক্টর 
-_এলবিয়ান জুট মিল্‌স্‌ কোং লিঃ, a 
কোং লিঃ, চিভিয়ট কোং 
টি রি কোং লিঃ, ইউনাইটেড 
ইত্ডাষ্রিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ, ইত্যাদি। 
নির্মলচজ্ঞ চন্দ, এক্ষোয়ার, এটরাঁ-র্যাট-ল, ৬নং 
ওজ্ড পোষ্টরঁফপ স্ত্রী, কলিকাতা ) ডিরেক্টর 
মহালক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ, 
এণ্ড ্টাপ কোং লিঃ, ভ্তাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ, 
মহাবীর ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, স্তাশনাল জজ 
এগ অয়্যার ৫ লিঃ, বেঙ্গল ক্যানিং 
এণ্ড কণ্ডিমেপ্ট ওরার্কস্‌ লিঃ, রানদুর্লভপুর টা 
কোং লিঃ I - 
কায়বাহাদুর কে এন্‌ খাণ্ডেলওয়াল, ক 
* ব্রোকার, ২৫নং সোয়ালো৷ লেন, কলিকাতা ) 
ভিরেক্উর-_ক্যালকাটা সেফ. ডিপোজিট কোং 
লিঃ, লিষ্টার এন্টিসেপ্টিকস্‌ এও ড্রেসিংস্‌.কোং 
(১৯২৮) লিঃ, অন্ধ, .পিমেপ্ট কোং লিঃ, নিউ 
: ls অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনম্যরেন্স 


কাশনাল আয়রণ- 


এইচ. দত্ত, এস্কোয়ার মার্চেন্ট, ১৫নং ক্লাইভ ষাট, 
কলিকাতা । ডিরেক্টর__মহালক্প্রী কটন মিল্স্‌ 
লিঃ, বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কত্ডিমেপ্ট ওয়ার্কস্‌ 
লিঃ, ভাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ, ডুয়ার্স আসাম 
ইউনিয়ন টী কোং লিঃ, রামহূর্সমভপুর টী কোং 
লিঃ, ডোমিনিয়ন ইন্সুরেন্স কোং লিঃ। 
আর দত্ত, এস্কোয়ার ( এক্স-অফিসিও ), মার্চেন্ট, 
১৫নং ক্লাইভ 'স্রীট, কলিকাতা |. ভিবেক্টর-_. 
এইচ, দত্ত ভণ্ড সন্দ লিঃ, স্তাশনাল ড্রাগ কোং 
" লিঃ, বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কপ্তিমেন্ট ওয়ার্কস্‌ 
লিঃ, রামছুর্ঘতপুর টী কোং লিঃ । 
ব্যাঙ্কাস ্‌ 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক্যালকাট। কষাপিয়েল ব্যাঙ্ক লি: 
সলিসিটরস্‌ 
জি, সি, চজ্ এণ্ড কোং 
৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ট্রীট, কলিকাতা । 


ব্রোকার্স 
। নারায়ণদাস খাণ্ডেলওয়াঙ এণ্ড কোং 
২৫নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা! | 
- ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
এইচ, দত্ত এণ্ড সন্দ লিঃ: 
১৫নং ক্লাইত ্রীট, কলিকাতা 


অডিটরসূ 
জি, বন্ধ এণ্ড কোং আর এ; ইন্কর্পোরেটেড 
একাউিষ্ট্যান্টস্‌, ৬নং ছেটিংস রী, কলিকাতা! 
রেঞজিার্ড অফিস 
১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত!। 


তৈলাদি পরিক্কার করার জন্ক এবং ডেরী 
অয়েল রিফাইনারী নামে পরিচিত তৈল-শোধনা- 
গারটি (Refinery ) পাওয়ার অন্ত এবং 
মেযোরেগ্ডাম অব এসোপিয়েশনে (যাহা এততৎসঙ্গে 
অংশ ) 
বিস্তৃততাবে বণিত উদ্দেস্তে এই কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে। 


কারখানার অন্ত ৫৬ বিঘা পরিমিত মূল্যবান 
অমি? বাড়ী ও গোটা -মেশিনারী প্ল্যান্ট ও টুলস্‌ 
সহ ভেরী-অন-শোপস্থিত সম্পূর্ণ সুসজ্জিত একটি 
তৈল-শোধনাগার ক্রয় করার পাকা কথাবার্তা 
কলিকাতার ১৫নং ক্লাইত ট্রীটস্ব মেসার্স এইচ. দত্ত 
এণ্ড সন্দের সহিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত মেসার্স 
, এইচ, দত্ত এও সম্দ, উক্ত জমি, বাড়ী, মেশিনারী, 
প্ল্যান্ট ও টুলস্‌ প্রভৃতির অধিকার কোনরূপ লাভ 
বা দালালী না নিয়া কোম্পানীর বরাবরে হস্তান্তর 
করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন ) বাডী ও জমির মুল্য 
৪৫,০০০ টাকা স্থির হইয়াছে এবং এই টাক! 
মেসার্প এইচ, দত্ত এণ্ড সন্দ কর্তৃক মিঃ অন 
হোয়াইটকে দেওয়া হইয়াছে । ৩০ বৎসরাধিক 
কাল এই সম্পত্তি তাঁহার. অধিকারে ছিল এবং 
মেশিনারী ও অন্ভান্ত সম্পত্তি (Capital assests) 
জন্ত ৪২০০০২ দেওয়া হইয়াছে । 


কেব্্স্থলে একটি অবস্থিত সম্পূর্ণ নুসজ্দিত 
ফ্যাক্টরী পাওয়ায় এবং ৰাঁড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ, যন্্রপাতি 
।বসান বা প্রাথমিক পরীক্ষাদি ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
'কাজকর্ম্মাদি করার জনত অপেক্ষা না করিয়া, অৰি- 
লম্বেই ভ্রব্যা্দি উৎপন্ন করিতে পারিবে--এর্নপ 
একটি ফ্যাক্টরী পাইয়া কোম্পানী নিজেকে 
সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। অতিরিক্ত 
মেশিনারীর জন্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং উহা 
আসিতেছে, এ। মেশিনারী বসাইলে উৎপাদন 
ক্ষমতা প্রত্যহ আরও ১॥ টন বৃদ্ধি পাইবে। 

অবিলঘেই নিয়লিখিত ব্যসমূহ উৎপাদন 
করা হইবে ৫-- 

- (ক) পর্বপ্রকারের লুব্রিকেটিং অয়েল-__ 
বিশেষ করিয়া অত্যধিক ক্রুতগতি ও হেভী 
বেয়ারিংস-এর ভজন্ত, (খ) লুব্িকেটিং শ্রী (গ) 
কাটিং কম্পাউও্ড, (ঘ) অতিরিক্ত হেভী বেয়ারিং- 
সমূহের অন্ত গ্রীক ড. ইয়ার্ণ, (ও) কেশ তৈল 
এবং 6) কোল্ড প্রেস .মেডিসিক্তাল ক্যাট 
অয়েল। 

শাস্তির সময়ে বা যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ সকল 
সময়েই সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির কাঞ্জকর্স্সেই তৈলের 
আবশ্যকতা যে থাকিবেই তাহা জোর না দিয়া 
বলিলেও চলে এবং এই অত্যাবস্তক ভ্রব্যগুলির 


অতাব ভারতবর্ষে -আজ এই যুদ্ধের দিনে বিশেষভাবে 


অনুভূত | তৈলের সরবরাহের ব্যাপারে 
গভ্ণযেন্টকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে 
হইতেছে এবং বন্ধ বিধি-নিষেধের আরোপ করিতে 


হইতেছে এবং উদার ফলে, যে সমস্ত ফ্যাক্টরী 
যুদ্ধের অত্যাবস্যাক ভ্রব্যাি প্রস্তুতে নিযুক্ত আছে, 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


আধিক জগৎ ' 





হেই সমস্ত ফ্যা্টরীই এক্ষণে গভর্ণমেপ্টের সাহায্য 
পাওয়ার সুবিধা উপভোগ করিতেছে । আর যে 
সমস্ত ফ্যাক্টরীর এই লৌভাগ্য হয় নাই কিন্ত 
যাহাদিগকে অসামরিক অধিবাসীদের অত্যাবশ্তুক 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইতেছে, 
তাহাদিগকে এ সমস্ত দ্রব্যের অভাবে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইতেছে । 

সর্বপ্রকার লুর্রিকেটিং' অয়েল ও লুববিকেন্টের 
-অন্ত ভারতবর্ষকে কম-বেশী বিদেশ হইতে 
আমদানীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান 
-সভ্যতার ঘন্ত আবশ্যক খনিজ প্রব্যযুদির মধ্যে 
“তৈলের স্থান খুবই উচ্চে কিন্তু এই অত্যাবশ্তুক 
দ্রব্যটি ভারতবর্ষে খুব কমই পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে মাত্র দুইটি স্থানে অর্থাৎ আসামের 
ডিগবয়ে ও পাঞ্জাবের আটকে তৈলের খনি 
"আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তৈল তোলা হইতেছে। 

কিন্ত পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাধিক 
“পরিমাণ তৈলবীজ জন্মে এবং যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ 
হইতে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানী হইত, তাহার 
‘তালিকায় দেখা যায় যে, এই তৈলবীঞ্জই সর্বাধিক 
পরিমাণে রপ্তানী হইত। পাশ্চাত্য দেশসমূহ 
এই সমস্ত তৈলবীজ নিয়া তাহা হইতে তৈল 
“নিষ্কাশিত করিত এবং ওঁ সমস্ত তৈল শোধন 
করিয়! অতুযুচ্চ শ্রেণীর নুব্রিকেণ্ট প্রস্তুত করিত। 
বস্তুতঃ বহু বিশিষ্ট তৈলবিশেষজ্ঞের মতে, উদ্ডিজ্জ 
তৈলাদি হইতে যথাযথ প্রপালীতে প্রস্তুত তুৱিকেণ্ট, 
খনিজ তৈলাদি হইতে প্রস্তুত লুব্রিকেণ্টের চেয়ে, 
-ক্রুতগতির বেয়ারিং-এর পক্ষে অর্থাৎ আধুনিক 
-ইলেক্টিক মোটর, এরোপ্লেন ইঞ্জিন ইত্যাদিতে 
অত্যুতকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বিখ্যাত 
-ফাম্ম মেসার্স সি গি ওয়েকফিল্ড এণ্ড কোং লিঃ 
এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া এ জঙ্কই তাহাদের 
লুত্রিকেণ্টের নাম দিয়াছিলেন “ক্যাষ্্রল”। ইহাও 
-জ্ুপ্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত এরোপ্লেন ও 
মোটরগাড়ী ভ্রতগতির জন্ত রেকর্ড ব্রেক করিয়াছে 
সেই সমস্তের ইঞ্জিনে এই “ক্যাষ্টরল” ব্র্যাণ্ডের 
'লুব্রিকেন্টই ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

কোম্পানী যে তৈল শোধনাগারটি ক্রয় করার 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহ! বিহারের রেড়ী-প্রধান 
"অঞ্চলের কেন্ত্রস্ছলে অবস্থিত এবং দেশের অন্তান্ত 
স্থানের সহিত এ স্থানটির যোগাযোগেরও বিশেষ 
সুব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ উহা কলিকাতা হইতে 
৩৪৫ মাইল দূরে ই আই রেলের. গ্র্যাণ্ড কর্ড 
লাইনের উপর ডেরী-অন্-শোণে অবস্থিত। 
কলিকাতা ও বোথাই, দিল্লী, লাহোর, করাচী, 
কাণপুর, লক্ষ, অব্বলপুর ও অন্তান্ত প্রধান প্রধান 
স্বানসমূহ্ের মধ্যে যোগাযোগের এই গ্র্যাপ্ড কর্ডই 
-যে প্রধান লাইন তাহা বলাই বাহুল্য । 'ফ্যাষ্টরীটি 
রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩০০ গজ দুরে অবস্থিত। 

মিঃ পন ছোয়াইটের মত তৈল বিশেষজ্ঞকে 
পাওয়া রিফাইলারীর পক্ষে মহাসৌভাগ্যের কথা, 
কারণ, ইনি ৩০ বৎ্সরেরও অধিককালের অভিজ্ঞ । 
" ভিনি ব্রিটিশ অয়েল কেমিষ্ট, বিশেষ করিয়া উত্ভিজ্ঞ 
“তৈলের . নুৰিকেপ্ট সম্পর্কেই তাহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । তিনি কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট 
নুবিকেন্টও প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এগুলি 
-বাজারেও বাহির হইয়াছে । 

প্রতি পাউণ্ড অয়েল বা শ্রী্জে ন্ুনপক্ষে ছয় 
-আনা নীটু লাভ থাকে । কাঞ্জেই উহার বর্তমান 
উৎপাদন ক্ষমতার উপর হিসাব কষিলে দেখা যায় 
যে, ফ্যাক্টরীর দৈনিক নীট, লাভ ৪২০২ টাকা 
অর্থাৎ বৎসরে ১,৪৩,৩০০ টাকার মত লাভ 
" হুইবে। ডিসেম্বরের শেষভাগে এই উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং 
গড়পড়তা খরচা হান না করিয়াও তখন এই 
“লাভের পরিমাণ দাড়াইবে ৪,৫৪,৯০০ টাঁকা। 





ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, অত্যধিক 
ঘন গ্রীজের প্রতি পাউণ্ডের বেলাতেই উক্ত ছয় 
আনা লাভ হইবে, কিন্ত অত্যুৎকৃষ্ট সুপরিশোধিত 
দ্রব্যসমূহে অর্থাৎ জ্রুতগতিবেগের জন্ত ব্যবহৃত 
লুব্রিকেণ্ট, উধধার্থ ক্যাষ্টর অয়েল, কেশ তৈল 
ইত্যাদিতে এই লাভের পরিমাণ আরও বেশীই 
হইবে । . 

এক্ষণে যে মূলধন তোলা হইতেছে তাহা (ক) 
জমি, বাড়ী ও মেশিনারী ক্রয়ের অন্ত, (খ) আরও 
বাড়ীঘর নির্ম্মাণার্থ অর্থাৎ (১) মেইন ফ্যা্টরীর 
সম্প্রসারণ, (২) বীজ রাখার গুদাম, (৩) উৎপন্ন 
দ্রব্যের অন্ত গুদাম ঘর? (গ) মেশিনারী অর্থাৎ 
(১) ফিল্টার প্রেস, (২) একটি স্টীম ইঞ্জিন বা 
একটি ইলেক্টিক জেনারেটিং সেট (৩) অয়েল 
এক্সপেলিং মেশিনারী ইত্যাদি এবং (ঘ) যাহাতে 
কাচা মালের দরুণ অন্থবিধায় পড়িতে না হয় 
তজ্জন্ত ফসলের মরশুষের সময় যথেষ্ট পরিমাণে 
তৈলবীত্ষ মজুদ করার ব্যবস্থা করার জন্তই ব্যবহৃত 
হইবে। 

ভবিষ্যতে যখন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আসিবে এবং অন্তান্ত দেশ হইতেও ষখন খনিজ 
লুবিকেন্ট আসিতে থাকিবে তখনও এই ফ্যাক্টরী 
উৎপর ভ্রব্যাদির বাজার খারাপ হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা দেখা যায় না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 
খনিক্জ তৈলাদি শোধনের ব্যাপারে যে পরিমাণ 
উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, উদ্ভিজ্জ তৈলের শৌধনের 
ব্যাপারেও বিজ্ঞান বলে অনুরূপ: উন্নতি সাধিত 
হইলে, উদ্ভিজ্জ তৈলের লুৰরিকেপ্ট, দামের ও গুণের 
দিক্‌ দিয়া খনিজ লুব্রিকেণ্টের প্রবল প্রতিদ্বন্বী 
হইয়া দাডাইবে | এমনকি বর্তমানেও যখন কাচা 
মালের দর শতকরা ২০০।৩০ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে, 
তখনও এই সমস্ত কোন কোন গ্রীক, যুদ্ধের পূর্বে 
খনিজ দুৱ্ৰিকেণ্ট যে দরে বিক্রীত হইত তাহার 
চেয়েও সত্তা দরে বিক্রীত হইতেছে এবং এই দরে 
বিক্রয় করিয়াও বেশ সন্তোষজ্জনক লাভই পাওয়া 
যাইতেছে । কাজেই উহ] বিশেষ জোর করিয়াই 
বলা চলে যে, বুদ্ধোত্তরকালে, কোম্পানী তাহাদের 
প্রস্তুত দ্রব্যাদি, খনিজ লুবিকেন্টের চেয়ে সস্তা 
মূল্যে দিতে পারিবেন এবং তখন গু দাম হইতে 
বর্তমানের চেয়েও অধিকতর লাভ থাকিবে। 
সর্বোপরি ইহ! বিশেষ ভোর করিয়াই বলা যাইতে 
পারে যে, উদ্ভিজ্ঞজ তৈলজাত লুবিকেণ্ট পাওয়া 


' গেলে, অত্যধিক দ্রুত গতিবেগের বেয়ারিং-এর 


অন্ত“ইহা বিশেষ সমাদরে ব্যবহৃত হইবে। 

সুসজ্জিত ফ্যাক্টরী ও অন্তান্ত মেশিন ও সম্পত্তি 
ইত্যাদি হস্তান্তর করার জন্ক বিক্রেতাকে মূল্য 
বাবদ ৮৭,০০০ টাকা দিতে হইবে এবং তাহারা 


এই টাকা শেয়ার দ্বারা আদায় পাইতে রাজী. 


হইয়াছেন। এই প্রচেষ্টায় যে তাহাদেরও যথেষ্ট 
আস্থা আছে, ইহা হইতেই তাহ! প্রমাণিত 
হুইতেছে। 

ইহা আরও জোর করিয়া বলা চলে যে, 
বর্তমানে সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ যে সমস্ত 
শেয়ার ছাড়া হইল, তাহা এমন সময়েই বিক্রয় করা 
হইতেছে, যখন অবিলঘ্ষেই ফ্যাক্টরী দ্রব্য উৎপন্ন 
করিতে সমর্থ হইতেছে। . 


ন্যুনতম যে পরিমাণ টাকার শেয়ার বিক্রয় 
করিলে ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি করিতে পারিবেন 
এবং যাহা ডিরেক্টরগপের মতে এই ইনুর বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ দ্বারা, ( কার্ধ্যকরী মুলধনলহু ) অবশ্তই 
( ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এক্টের ১০১ ধারার 
বিধানানুযায়ী ) তুলিতে হুইবে তাহা হইতেছে 
৩০০১০০০২ টাকা (অভিনারী এবং/বা প্রেফারে্দ) 
লিখিত মূল্যের শেয়ার। 


কমিশন, বাদ দেওয়ার, পূর্বে 


৫০১ 


কমিশন ও দালালী 


আর্টিকেন্স্‌ অব এসোসিয়েশনে, শেয়ারের 
লিখিতযুল্যের শতকরা অনধিক ২০ টাকা কমিশন 
হিসাবে দেওয়ার বিধান রহিয়াছে । তাহা ছাড়া 
কোম্পানী অনুমোদিত দালালদিগকে যথানিদ্দি্ট 


দালালী দিতে পারিবেন। 


অনুমোদিত ব্যাঙ্ক” বা দালালদের স্ব স্ব 
ষ্যাম্পযুক্ত দরখাস্তের দরুণ ষে পরিমাণ শেয়ার 
বিলি করা হুইবে, তাহার উপর প্রতি প্রেফারেন্স 
শেয়ার বাবদ একটাকা ওঠুপ্রতি অভিনারী শেয়ার 
বাবদ চার আনা করিয়া দালালী তাহাদিগকে 
দেওয়ার জন্তু ডিরেক্টরগণ মনস্থ করিয়াছেন। 


প্রাথমিক খরচা 
এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছে যে, প্রাথমিক 
খরচা মোট ২০,০০০ টাকার বেশী হইবে না। 
প্রমোশন" 
কোম্পানী কর্তৃক প্রমোশন. মানি হিসাবে বা 
কারবার গ্রহণ করার জন্ত কোন ট্রাকা দেওয়া 
হয় নাই। . 


(১ কোম্পানী ও ম্যানেজিং একেন্টস্-এর 


মধ্যে একটি চুক্তি হইবে এবং উহা সম্পাদিত হওয়া : 


মাত্রই অফিসের সময় কোম্পানীর অফিসে দেখিতে 
পারা যাইবে । প্রস্তাবিত চুক্তির প্রধান প্রধান 
সর্ভাদি নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফসমূহের একটিতে 
দেওয়া হইল। (২) কোম্পানী ও বিক্রেতা মেসাস” 
এইচ. দত্ত এণ্ড সব্স লিঃ-এর মধ্যে আরও একটি 
চুক্তি হইয়াছে, যাহার ফলে বিক্রেতা, মৃল্যস্বরূপ 
প্রত্যেকটি ১, টাকা করিয়া ৮৭০০টি অর্ভিনারী 
শেয়ারে ৮৭,০০০ টাকা পাইয়া তাহাদের 
সম্পত্তি কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

(৩) মেসার্স এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ এবং 
মিঃ জন হোয়াইটের মধ্যে আর একটি চুক্তি 
হইয়াছে, যাহার ফলে, যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত টেক্নি- 
শিয়ান গড়িয়া না উঠিবে সেই পর্য্যন্ত মিঃ হোয়াইট 
দ্রব্যাদির উৎপাদনের ব্যাপারের তত্বাবধান 


করিবেন। . 

ডিরেক্টরদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক 
ভিরেক্টরগণ সংখ্যায় ( এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর 

ব্যতীত ) ছুইপ্নের কম ও সাত জনের বেশী 

হইতে পারিবেন না। বাহার নিঞ্জ নামে বা 


*অন্তের সহিত একত্রে এই কোম্পানীতে ৫০০০ - 


টাকা লিখিত মুল্যের অভিনারী শেয়ার থাকিবে, 
তিনিই ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্য হইবেন ।' প্রত্যেক 
ডিরেক্টর সভায় যোগদান করিলে অনধিক ৫০২ , 
টাকা ফী পাইবেন। কলিকাতার বাহিরে" যে 
সমস্ত ডিরেক্টর বাস করিবেন, তাহারা বোর্ডের 
সভায় যোগদানের অন্ত এবং অন্ত কোনভাবে 
ডিরেক্টরের কাজ সম্পাদন করার জন্তু আসিলে 
তজ্জন্ত তাহারা যুক্তিসঙ্গত রাহাখরচ, হোটেল ও 
অন্তান্ত খরচাদিও পাওয়ার অধিকারী হইবেন। 
যদি কোন ডিরেক্টর (অবস্ত ইচ্ছুক হইলেই) 
কোম্পানীর অতিরিক্ত কার্য্যকর্ম্মাদি করার জন্য 
আহত হুন, তবে: সেই ডিরেক্টরকে তজ্জন্ত একটি 
নিদ্দিষ্ট পরিমাপ টাকা দেওয়া হুইবে অথবা লাভের 
একটা শতকরা অংশ দেওয়! হইবে। 
ভিবেঞ্চার ও অন্ঠান্ত ধরণ করা টাকার সুদ এবং 
মৃল্যাপকর্ষের বাবদ টাক] বাদ দেওয়ার পর কিন্তু 
মজুত তহবিলে ধা অন্ত কোন বিশেষ খাতে টাকা 
দেওয়ার পূর্বে এবং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌কে দেয় 
কোম্পানীর বাধিক 
পর পৃষ্ঠার র্টব্য ) 1” 


eof 


৫০২ I 
নীট লাভের উপর শতকরা বাধিক ২৪০ টাকা 
হারে কমিশন ডিরেক্টরগপ পাইবেন। উল্লিখিত 
কমিশনের টাকা ডিরেক্টরদের মধ্যে সমানভাগে 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। যে সমস্ত ডিরেক্টর 
ম্যানেজিং এছেন্দী ফার্দেরও মেম্বার, তাহারা এই 
কমিশন পাইবেন না। 


' ম্যনেজিৎ এজেণ্টস্‌ 


কোম্পানী সংগঠিত হওয়ার, তারিথ হইতে 
কুড়ি বৎস্রকালের অন্ত নিয়রূপ পারিশ্রমিকে 
মেসার্স এইচ, দত্ত এণ্ড সব্দ, লিঃকে কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ হিসাবে নিযুক্ত করার অন্ত 
আর্টিকল্স্‌ অব এসোসিয়েশনে বিধান করা 
হইয়াছে :_ 

(১) মাসিক ১০০০ টাকা করিয়া অফিস 
এলাওয়েন্স 3 এবং 

(২) ট্যাক্স ইত্যাদির ক্বন্ত টাকা রাখার 
পুর্ব্বে এক্টের ৮৭ সি (৩) ধারায় বণিত কোম্পানীর 
নীট বাধিক, লাভের উপর শতকরা ৯০২ টাকা 
হারে কমিশন পাইবেন * এবং যদি অভিনারী ' 
শেয়ারের উপর আয়কররছিত শতকরা ১০২. 
টাকা বা ততোধিক লভ্যাংশ দেওয়া হয় তবে 
১ এই, কমিশন বাড়িয়া শতকরা ১৫ টাকা 
হইবে। 
যে বৎসর অভিনারী শেয়ারের উপর ট্যাক্স 
রহিত অন্ততঃ শতকরা ৫২ টাকা লত্যাংশ ঘোষণা 
করা হইবে না, সেই বৎসর লভ্যাংশের উপর 
. উপরোক্ত কমিশন দেওয়া হইবে না। 


'ভোটাধিকার ও বিধিনিষেধ 


সভায় উপস্থিত থাকিলে প্রত্যেক মেম্বার 
হাত দেখাইয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন এবং 
নির্বাচনাদির ব্যাপারে প্রত্যেক যেম্বার স্বয়ং 
উপস্থিত থাকিলে বা প্রতিনিধি বা এটর্নী মীরফৎ 
তাহার প্রত্যেকটা শেয়ারের অন্ত একটি করিয়া 
ভোট দিতে পারিবেন । 

কোন মেম্বারের একক বা অন্ত কাহারও সহিত 
কোম্পানীর নিকট কোন খপ, দায় ও অন্ত কোন 
পাওনাদি থাকিলে, তাহার শেয়ারের (সম্পূর্ণ 
আদাযীকৃত শেয়ার ব্যতীত). উপর (অন্তের সহিত 


একত্র হইলেও) বা এ শেয়ারবিক্রয়লন্ধ অর্থের উপর ' 
সর্বপ্রথম, ও সার্বভৌম দিয়েন, . 


কোম্পানীর- 
থাকিবে।, 


কোম্পানীর নিয়েন আছে এরূপ কোন শেয়ার * 


হস্তাস্তর রেজিষ্টারী করিতে ভিরেক্টরগণ অস্বীকার 
করিতে পারিবেন। আংশিক আদাম্ী শেয়ার- 
সমূহের হস্তান্বর রেজিষ্টারী, করিতেও : ডিরেক্টরগণ 
অন্বীকার করিতে পারিবেন: এবং এজন্ত তাহারা 
কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নছেন। 


ডিরেক্টরদের স্বার্থ 


মিঃ এইচ. দত্ত ও মি: জার দত্ত কোম্পানীর 
ভিরেক্টর বটেন এবং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মেসার্স 
এইচ. দম্ভ এগ সন্দ লিঃ-এর ডিরেক্টর হিসাবে এবং 
বিক্রেতা হিসাবেও তাহাদের স্বার্থ আছে। 

এই কোম্পানীর ডিরেক্টর রায় বাহাঁছুর কে 
এন খাণ্ডেলওয়াল এই কোম্পানীর ব্রোকার 
মেসা নারায়পদ্দাস খাগ্ডেলওয়াল এও কোং 
এর অংশীদার এবং এই হিসাবে তাহার স্বার্থ 
রহিয়াছে । 

মিঃ এন্‌ সি. চন্দ্র এই কোম্পানীর. সলিলিটর 
মেসার্স জি সি চন্দ্র এণ্ড কোং-এর পার্টনার এই 
হিসাবে তাহার স্বার্থ রহিষ়্াছে। 


'আর্থিক জগৎ 


[ ৪্ঠা অক্টোবর) ১৯৪৬, 





শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 
_ এই প্রসপেক্টীলের সংলগ্ন ফরমে শেয়ারের জন্য 
দরখাস্ত করিতে হইবে এবং উহা কোম্পানীর 
রেজিস্টার্ড অফিস বা! কোম্পানীর ব্রোকারদের নিকট 
হইতে বা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের সমস্ত অফিসে 
পাওয়া যাইবে এবং দরখান্তের সঙ্গে দেয় টাকাসহ 
ফরমে বর্ণিত নির্দেশাহুযায়ী উহা পাঠাইতে 
হইবে। 
যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বিলি কর! হইবে না, 
সেক্ষেত্রে জমা দেওয়া টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে 
এবং যে ক্ষেত্রে গ্রার্থিত সংখ্যক শেয়ার অপেক্ষা 
কম সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হইবে, সেক্ষেত্রে 
জমা দেওয়া বক্ৰী টাকা বিলিকৃত শেয়ারের বাবদ 
দেয় টাকার খাতে জয়া ক্রিয়া লওয়া হইবে এবং 
তাহার পর কোন টাকা যদি উদ্ধত থাকে, তাহা 
ফেরৎ দেওয়া হইবে । বিলি কর] শেয়ার বাবদ 
কোন টাকা পাওনা হইলে, তাহা আদায় না 
দিলে, পূর্ববর্তী দেওয়া সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত 
হইবে । 


দলিলপত্রাদি পরিদর্শন 


মেমোরেণ্ডাম এবং অর্টকলস অব এপসোসিয়ে-- 
শন এবং উপরোক্ত প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত চুক্তির 
নকলসমূহ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ডভ অফিসে কার্ধ্য-- 
কালে যে কোন সময় দেখা যাইতে পারে। 
(শ্বাঃ) এন আর সরকার, 
*, এসসি লাহা, 
(বকলমে এন আর সরকার) 
5 এন সি চন্দ্র, 
» কে এন খাঞ্ডেলওয়াল,- 
= এইচ, চত্ত, 
» আর দত্ত। 
তারিখ--কলিকাতা ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। 
এই ফরম পূরণ করিয়া (ছুইটি স্বাক্ষরের নমুনা ' 
লহ-_যাহা দিতে হইবে ) চেক বা ব্যাঙ্কারের হও. 
বা নগদ টাকা সহ কোম্পানীর রেঝিষ্টার্ড' 
অফিসে বা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন 
অফিসে বা কোম্পানীর ব্রোকারদের অফিসে 
সমগ্রভাবে পাঠাইতে হুইবে। 





ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড, 


, শেয়ারের জন্য দরখাস্তের করম 


মাননীয়, 
ডিরেক্টর মহোদয়গণ, 


Sessa ৪ 


ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড 


ভদ্রমহোদয়গণ, 


আমি/আমরা উপরোক্ত নামীয় কোম্পানীর গ্রত্যেকচি ১০২ টাকা করিয়া... 
" শেয়ারের অন্ত দরখাস্তের সঙ্গে দেয় প্রতি শেয়ার: বাবদ ৫২ টাকা এবং প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা 


*‘টি অডিনারী- 


করিয়া ০০৮০০০৮০০৯০ টি প্রেফারেন্স শেয়ারের অন্ত প্রতি শেয়ার বাবদ €*২ টাকা জমা স্বরূপ মোট” 
৮০, “*স্টাকা এতৎসহ পাঠাইলাম । কোম্পানীর মেমোরেপ্তাম এবং আর্টিকলস অফ এসোসিয়েশন 
এবং বেতাল সর্তান্সারে আমাকে/আমাদিগকে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বিলি করার জন্তু আপনা-. 
দিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং উপরোক্ত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার 
আমার/আমাদের নামে বণ্টন করা হইলেও তাহা গ্রহণে এবং বিলির পর প্রতি অর্ডিনারী শেয়ার বাঁবদ- 
৫২ টাকা এবং প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ার বাবদ ৫০৯ টাকার আরও কিস্তি আদায় দিতে সম্মত আছি। 
আমার/আমাদের নামে ষতগুলি শেয়ার বণ্টন করা হইবে, তাহার হোল্ডার(স্) রূপে আমাকে/আমা-- 
দিগকে রেঞিস্্ীভূক্ত করিতে আমি/আমরা আপনাদিগকে ক্ষমতা দিতেছি । 


| (বড় হরফে) 
পেশা*১**১১ ৪৪৯ ঞ 
ইরা ারা 65555455557 55552567475: 
তারিখ , ১৯৪ স্বাক্ষর (সমুহ) নর 
আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নমুনা আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নমুন! 
ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড 
দরখাত্তের সঙ্গে দেয় টাকার রসিদ 
উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেকটি দশ টাক! করিয়া******* টি অডিনারী শেয়ারের জন্ত দরখান্তের সঙ্গে 
দেয় প্রতি শেয়ার বাবদ. ৫২ টাকা এবং প্রত্যেকটি একশত টাকা করিয়া-+..*.** টি প্রেফারেন্দ: 
শেয়ারের জন্ত প্রতি শেয়ার বাবদ €*২ টাকা জমাস্বরূপ মোট.............................টাকা 


২৩ এর এ কর তত তত ₹ ৪৩৪ ৯৪5 ৩৩৯িক তম রন পলক ৩০৯ ২৩৪৪৪৪৩০৯০৯ ৩৪ ৯৮৪৩ ৪৩৪৯ সক ৯৯৯৯ ৯৯ ৬৯৯৪৯৮৯৮৯৯৮৪: 


শতততত তত পি তশততত*৩৩তপতত৩৩৩৩২৫৭ ৯৪৯৯ তত৩৪০৮৯৭৯৭ ৯৪ ৯১ ১৯৪৯৪ ৪৯৯৪৪৯৩৯৯৯০ সস 


নিকট হইতে ১৯৪৩ সালের 
পাইলাম । 


ডেরী অয়েল-রিফাইনারী লিমিটেডের পক্ষে ৷. 





২৪৯৯৪৮৪৪৪৪৪৪৪৮৯ ৪৪৯৩৯ উ৮ক৪ চরডি৯৮$ সক $ক$ কব ৯৯ ৮৪৫ কক 5 ৪৭ ৮ ৮ ৪ ৪৪৪৯ জি ভর 5 তক ডি চা তত সক একই এএ ৯ ও ফা 


সতত ৪৪৪ ৩৪৪৪৪৮৪৯৪০। শা***৮৮৮স৯০ ৯২৪৬৪৪৭৪৯৭২ জামসক ৯৪৪৩৪৯৪৮৪৫০ ৯৫৪৪ তক ত৪৪ত৯৪ এরিক সর - 


ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩] 


বাঙ্গল। হইতে দুর্গত পুরুষদিগকে শ্রমিক 

হিসাবে পাঞ্জাবে প্রেরণের প্রস্তাব 

পাঞ্জাবের রাজন্ব-সচিব স্তার ছটুলাল সম্প্রতি 
এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার দুিক্ষ 
প্রগীড়িত বলিষ্ঠ পুরুষদ্দিগকে যদি শ্রমিক হিগাবে 
কাজ করিবার অন্ত পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হয়, 
তাহা হইলে অনেকৈর জীবনরক্ষা পাইতে পারে। 
.বাক্গলায় লোকে খাইতে পাইতেছে না অথচ 
পাঞ্জাবে শ্রমিকের অভাব। কাজেই এই ব্যবস্থা 
কাধ্যকরী করিতে-.পারিলে উয়পক্ষেরই মঙ্গল । 

ভারতে ঢুভিক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব 
বৃটেনের 

ভারতের ছুভিক্ষ সম্পর্কে মিঃ আমেরী এবং 
অন্তান্ত ইংরাজ রাজনীতিকগণ যে প্রকার নির্বি- 
কারচিত্ততা দেখাইতেছেন, বিলীতের “ডেইলী 
হ্রোম্ড” পত্রিকা একটি প্রবন্ধে তৎসম্পর্কে তীব্র 
মন্তব্য করিয়াছেন । ভারতবর্যকে ব্রিটেনের অধীনে 
রাখিয়া সেই দেশের কল্যাণ অকল্যাণের মুল 
দায়িত্ব যে ব্রিটেনের, একথা কোন উপায়েই 
অস্বীকার করা যায় না। 

বাঙ্গলায় রিলিফ কিচেনের সংখ্যা 

কলিকাতা ব্যতীত বাঙ্গলার সর্বত্র এপর্য্যস্ত যে 
সকল রিলিফ কিচেন খোলা হইয়াছে, তাহার 
সংখ্য। বর্তমানে ২৪৪২টি। তন্মধ্যে কাি মহকুমার 
৫১৯টি, তমগুকে ১২৪টি, বাখরগঞ্জ সদরে (উত্তর) 
৭৪টি, বাখরগঞ্জ সদরে (দক্ষিণ) ৬১টি, ভোলায় 


আর্থিক জগৎ 


৫৫টি, কক্সবাজারে ৩৪টি, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১৭৮টা 
এবং নোয়াখালী সদরে ২৫৬টি । এই সমস্ত কিচেনে 
প্রত্যহ ৮ লক্ষ ২০ হাজার ২৬৯ জন লোককে 
খাওয়ান হইতেছে। 


দুর্ভিক্ষ প্রগীড়িত বাঙ্গলার সাহাধ্যকলে 
লণ্ডনে রিলিফ কমিটী গঠিত 


পার্লামেন্টের সদন্ত মিঃ ক্লিমেণ্ট ডেভিসকে 
সভাপতি করিয়া লণ্ডনে একটি রিলিফ কমিটী 
গঠিত হুইয়াছে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও শিল্প- 
বাণিজ্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্ধিপকে সহকারী 
সভাপতি কর! হুইয়াছে। মিঃ ভি, কে, কৃষ্ণমেনন 
কাধ্যনির্বাহক কমিটীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হইয়াছেন। ভারতের শোচনীয় খান্ত পরিস্থিতি 
সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত রাখা ও ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ত গভর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করাই 
কমিটার উদ্দেশ্ত। 

নিরাশ্রয়দিগকে সাময়িকভাবে 

আশ্রয়দ্বানের প্রশ্ন 

গত মঙ্গলবার সরকারী দণ্তরখানায় বিভিন্ন 
সেবাবতী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া এক 
বৈঠক হইয়া গিয়াছে । বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলে 
প্রতি ইউনিয়নে নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় ও সাহায্য 
দানের ব্যবস্থা করা না যায়, ততদিন কলিকাতায় 
সমাগত নিরাশ্রয় অন্নহীনদিগকে আশ্রয় দানের 
অন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইবে এবং 











৫০৩ 


এই উদ্দেস্তে আবশ্তকমত গৃহাদি দখল করিয়া 
লওয়া হইবে। ক্রমশঃ নিরাশ্রয়দিগকে কলিকাতা! 
নগরী হইতে অপসারণের নীতিও বৈঠকের সদস্ত- 
বৃন্দ কর্তৃক অহ্থমোদিত হুইয়াছে। সমস্ত সেবাব্রতী 
প্রতিষ্ঠানের সেবাকাধ্যের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপনের অন্ত একটি কমিটিও গঠিত হুইয়াছে। 
মিঃ বি, কে, গুহ, আই-সি-এস এই কমিটির 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। 


যুদ্ধোত্তর সংগঠনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
প্রয়োজনীয়তা 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে যুদ্ধোত্বর 
সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার অন্ত সম্প্রতি 
কলিকাতায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ২ 
ভারতবর্ষের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের এক সড়া হ্য়। 
ইত্ডিয়ান ন্তাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্স এই 
সভার আয়োজ্জন করেন। ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব স্তার আঁবিজুল হক সভার উদ্বোধন 
করেন। ইন্ষ্িটিউটের প্রেসিডেট প্তার জে, সি, 
ঘোষ বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা ও 
ক্যানাডায় বৈজ্ঞানিক গবেবণা করিবার অন্ত যে. 
ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে, ভারতেও সেই ভাবে 
স্তাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে। 
ডাঃ জে. বি, গ্রাণ্ট, অধ্যাপক টি, জি, নায়েক, 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, শ্তার এস, এস, ভাটনগর, 


ডাঃ নরম্যাণ্ড, অধ্যাপক জে, এন, মুখার্জি এবং 
অধ্যাপক এস, পি আগরকর সভায় বক্ততা 
করেন। 





নর 


| ইষ্ি। এঝচে্ ব্যার নিঃ 





ক্রেতা ও এজেণ্টগণের প্রতি 


আমাদের প্রস্তুত বস্জরসস্তারের দর ঘোষণা করিয়া সময় সময় 
যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তহ্লেখে আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত 
জানাইতেছি যে, শাড়ী প্রস্তুত করিতে যে সব রং ও অন্যান্য রাসায়নিক 
দ্রব্যসমুহের প্রয়োজন হয় যুদ্ধের দরুণ ভারত গভর্ণমেপ্টের স্ুকঠিন 
নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য কারণে সেগুলি ছুস্প্রাপ্য হওয়ায়, আমরা আমাদের 
মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ হইতে ২* ভাগের অধিক শাড়ী প্রস্তুত 
করিতে পারিতেছি না। দেশের বর্তমান অবস্থায় আরও অধিক শাড়ীর 
প্রয়োজন ও চাহিদ! থাকা সত্বেও আমরা উপরে উল্লিখিত পরিমাণের 
অধিক শাড়ী সরবরাহ 'করিতে অক্ষম । কাজে কাজেই আমরা ক্রেতা- 
সাধারণ ও আমাদের এজেণ্টগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহার! 

ূ যেন আরও অধিক শাড়ী সরবরাহের জন্য চাপ না দেন। 


৫নং সিমসন রোড, (স্বাঃ) শ্রীসুধ্যকূমার বস্তু 
ঢাকা, তাং ২৪-৯-৪৩। ম্যানেজিং ডিরেক্টার । 


3 
Le _ 
৫ 


প্‌ স্থাপিত-_১৯৩৫ ফোন ৪--ক্যাল--৬৯২২ 
হেড অফিস :-_৩1১, El লেন, কলিকাতা। 

হ্‌ Eee a লক্ষটাকা। | 
চুদে ০৬০২ পাঁচ লক্ষ টাক! ! 


৫৩, EE এভিনিউ, ফোন £'সাউখ--৫৮২ ; 
৮৪, বৌবাজার গ্রীট। অগ্থান্ত ব্রাঞ্চ-_বরিশাল,বহরমপুর(বেজল) 


বেনারস শাখ। শীঘ্রই খোল। হুইবে। 
ম্যানেজিং ভিরেইউর-__মিও এন, বি, ঘোষ দত্তিদার | 





হা পত--১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা 
শাখাসমুহ_নীলফামারী, ঢাকা, বেদিনীপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর মুলের), শান্তিপুর, 
| কৃষ্ণনগর, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর ৷ 





৫০৪. 


'আর্থেক জগৎ 


_[ ৪51 অক্টোবর, ১৯৪৩ _ 





গব্য শিল্প সম্পর্কে গবেষণ। 
প্রকাশ, গব্য-শিল্প সম্পর্কে, বাঙ্জালোরের ইম্পি- 
রিয়াল ভেয়ারী রিসার্চ ইনৃষ্টিচিউটে গবেষণা-কার্ধ্য 
চাঁলাইবার জন্ত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগরি- 
কালচার ১ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করিয়াছেন । ভারতের 


গব্য শিল্পের উন্নতির জন্ত একটি পরিকল্পনাও করা * 


হইয়াছে। প্রামাঞ্চল হইতে ছুধ সহরের কেন্ত্রঁ 
সমুহে আমদানী করাও এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত 
করা হইয়াছে। . ত্বৃতের বর্ণ ও গুণের উন্নতিসাধন 
করার চেষ্টাও করা হইবে। স্বৃতের বর্ণ এমন করার 
চেষ্টা হুইবে যে, যাহাতে, কোন প্রকায় বনজ ঘ্বত 
আর ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করা সম্ভব হইবে না । 


মার্কিণ রপ্তানী তুলার পরিমাণ 
' ঘুষ্ধপূর্ব তিন ঝরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
মোট ২ কোটী ৮৫ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবন্ধৃত 
হইয়াছে। উপুরোক্ত তিন বৎসরে মার্কিপ যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ১ কোটী ৭২ 
লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হুইয়াছে। মার্কিপ যুক্তরাষ্ট্র 
ছাড়া পৃথিবীর অঙ্তান্ক দেশে ২ 'কোটী ১৬ লক্ষ 
"গাইট তৃল। ব্যবহৃত হুইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
8৪ লক্ষ গাঁইট তুলা বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। 
ব্যয়বৃদ্ধির হার 
বর্তমান বৎসরের এপ্রিল এবং মে মাসে 
ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার 
কিরূপ ছিল। তৎসম্পর্কে কয়েকটি স্থানের | 


নিয়ে দেওয়া হইল :- 
দ্রব্য " বোদ্বাই-- আমেদাবাদ 
এপ্পিল--ষে এপ্ৰিল-মে 
খাভ_ - ২৩৫--ই৩৭ ১৭৭-১৯৫ 
, জালানী__ ২২৬--২১৯ ১৭৪--১৭৯ 
বস্তার্দি-_- ৩৭৪---৩৯০ ৩৬৫- ৩৬৩ 
বাড়ীভাড়া_ ১৬০--৮১৪৬ ১৩ ৭--১০ ৭ 
বিবিধ ২১৯--২২১ , ১৫৪-7১৫৪ 
কেন্দ্রীয় পরিষদে রি কল্যাণমূলক 


আগামী নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের 
অধিবেশনে তিনটি শ্রমিক কল্যাণমূলক বিল উত্থা- 
পন করা হইবে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। 


ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদন, শ্রমিকদিগকে বেতনলহ 


ছুটি ঞ্চুর এবং শ্রমিক-বিরোধ আইন সংশোধন 
সম্পর্কে বিল আনয়ন করা হইবে। 


 চুংকিঙের আমদানী-রপ্তানীর হিসাব 


বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মালে চুংফিঙে | 


' মোট আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের বৃল্য হইতেছে 
যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৫,৪৬৪ ডলার এবং 
€৫ কোটী, ৪১ লক্ষ ৯৭,৭৬৪ ভলার। আমদানীর 
মধ্যে খনিজ দ্রব্য ৩ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার, লৌহ 
ও ইস্পাত ভ্্ব্য ৩ কোটা ৩৬ লক্ষ ১৫,০৭৮ ডলার, 
ওঁধধ ২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার, কার্পাস- 


, ব্জাত দ্রব্য ২ কোটী ৮৬" লক্ষ ৬,৫৪৭ ডলার, 


. সিগারেট ১ কোটী ৮৯ লক্ষ ১৭,৩৯৩ ডলার, কার্পাস 
বীর্দের তৈল ১ কোটী ৭০ লক্ষ ডলার, লবণ ১ 








কোটী, «৫ লক্ষ ১,৩৩৬ ডলার, তুল! ১ কোটী &০ 
লক্ষ ৪৩,৪৪৬ ডলার, রং ১ কোটী ৫* লক্ষ ৫৭,১৫৯ 
ডলার, রেশম > কোটী ৪১ লক্ষ ১১,৮২৫ ডলার, 
সুতা ১ কোটী ৩৯ লক্ষ ৬৫,৭২০ ডলার । 
চীনের শিল্পোন্নতি 1 
১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে কিন্ূপ 
হারে চীনে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, নিম্নোক্ত তালিক] 
হইতে তাহার অনেকটা অমুমান কর! যাইবে £-_ 


সাল নুতন কারখানার বৃদ্ধির শতকরা 
সংখ্যা ছার 
১৯৩৬ ১৬. ১০০ 
১৯৩৭ ৪২ £ হ৬২. 
১৯৩৮ ৫৩ ৩৩১ 
১৯৩৯ ১£৪ ৩৭ 
১৯৪৯ . et ৩৪৩ 
১৯৪৯ ৭৮ ৪৮৭ ' 
১৯৪২ ৬১২ 
. টোকিও রা সড়ক নি 


ভারতের পূর্ব সীমান্তে একটা নূতন রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ করা হুইতেছে। অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ ও 
বন্ধুর অঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রাস্তা তৈরী 
হইতেছে। কোন কোন স্থানে এই রাস্তা যশিপুর 


রাস্তা অপেক্ষাও অধিকতর জঙ্গলাকীর্ণ, টিন bleh 


“ত্র ব্যাঙ্ক লিমিটেড" 





অঞ্চলের মধ্য দিয়! গিয়াছে । এই রাস্তাটির নাম 
দেওয়া হইয়াছে “টোকিও যাইবার সড়ক ।” পূর্ব 
আসাম হইতে এই সড়ক সুরু হইয়াছে, পুরাতন 
ব্ৰহ্মপথ অর্থাৎ লাসিও-চুংকিং সড়কের সহিত রিয়া 
ইহার মিশিবার সম্ভাবন! আছে। চীনা) ভারতীয়, 
মাকিণ, নিপ্রো কারিকরগণ এবং গারো পাহাড়ের 
পার্বত্য মজুর গত ডিসেম্বর মাস হইতে মার্কিণ 
ইঞ্জিনিয়রদের পরিচালনায় এই রাস্তা নির্মাণের - 
কাতর চালাইতেছে। এই কাৰ্য্যে আমেরিকা 
হইতে আনীত বহু যন্ত্রপাতি, মোটরলরী ও মোটর 


, গাড়ী প্রভৃতি নিয়োগ করা হুইয়াছে। 


“ডেইলি হেরান্ড’ পত্রিকার তীব্র 
মন্তব্য 


ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 
সম্প্রতি বিলাতের ‘ডেইলী হেরান্ড” পত্রিকা 
সম্পাদকীয় ভাবে বলিয়াছেন, একদিকে 
কলিকাতায় অনশনে মৃত্যু ও অপরদিকে এক্সিস 
কবলমুক্ত দেশগুলির পন্ড খানের ব্যবস্থার জন্জ 
মিক্রপক্ষের পরিকল্পনা, পাশাপাশি এই ছুইটি 
সংরাদ পাঠ করিলে অদৃষ্টের নির্দ্মম পরিহাস 
উপলব্ধি করা যায়। গম বাড়তি হওয়ায় কানাডা 
অসুবিধায় পড়িয়াছে, এ সংবাদটি পাঠ করিলে 


ভিউ পরিহাস আরও নির্ম্মম বলিয়াই মনে হয়। 


সে 


০০ খে. ES 


১১২৩ 


শাখ! অফিসসমূহ 


উত্তর কলিকাতা,দক্ষিণ কলিকাতা বহুনাজার, বড়বাজার এবং ঢাকা। 


ম্যানেজিং ভাইরেউর-মিঃ এস্‌ বিশ্বাস 


সুপারঃ ডিরেক্টর--নিঃ এন. পাল । 


= জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এস্‌ সেনগুপ্ত 


] 
fl 
হেড অফিস--৩৷, ব্যাঙ্ক শাল গ্রীট, কলিকাতা। YB 
ঃ 
| 





৮ রা কনিকাতা। ৫ 
১৯৪৩ জুন'এর আধিক.অবস্থা, (হিসাব সাপেক্ষ) 


অনুমোদিত মূলধন ০55 ১০১০০১৬০০২২ টাকা 
জাদায়ীকৃত মুলধন ১,৫৯,০০০ , 
কার্যকরী মুলধন ৭৮,০২০০২ 


শাখাসমূহ :_ হাওড়া, শাপিখা, বেলুড়, বাদী 


উত্তরপাড়া, বসুর ও শেওড়াকুলী I 





ধার ও আগাম দাদন ২৪,৬৪২,০০০ টাকা 
জি.পি. নোটে বিনিয়োগ ২৫,৯১০,০৪০, a 
নগদে ও স্বর্ণমানে জমা ২০১৭৭১০০৯২৮ 
ভি এন মুখান্বি, এম, এল, এ, 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 


LL ৮.৭ 
৪ঠ1 অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


j এ এ 
আর্থিক জগৎ রঃ ৫০৫ « 








নজীন্মান অধিকৃত ইউরোপে শিল্পের 
ৃ অবনতি 

প্রকাশ, গত কয়েক বৎসরে জান্মীন অধিক্কৃত 
ইউরোপে শিল্পের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে । অধিকৃত 
দেশসমূহের কল কারখানার যন্ধের পূর্বে উৎ- 
পাদনের পরিমাণ * যাহা ছিল, ১৯৪৩ সালে 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় তাহার অর্ধেক হইয়া 
যাইবে। 








BRISTOL: 


চ্যারিটী শোতে লক্ষাধিক টাকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন 
টিকিট বিক্রয় | ' কনফারেন্স 

বাজলার দুর্গতদের সাহায্যার্থে মারোয়াড়ী : সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড 
রিলিফ পোসাইগীর উদ্যোগে সম্প্রতি প্যারাডাইল ইউনিয়ন কনফারেন্সের অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে। 
সিনেমা হলে “কিসমৎ চিত্রের যে চ্যারিটী শো খাস্ত সমস্তা, মাগী ভাতা, পাট শ্রমিকদের 
হইয়াছে, তাহাতে ১,০১,৬০৬ টাকার টিকিট বিক্রয় গভিযোগের তদন্ত, অন্তান্ত শ্রযিকগপের অভি- 
হইয়াছে । ভারতের কোথাও কোন সাহায্য যোগের প্রতিকার এবং রাষ্ট্রয় ও শ্রমিক দাবী 
প্রদর্শনীতে এত টাকা উঠে নাই। সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। . 
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CIGARETTES 





১০ সি পে 


& LONDON 





টে 

গত বৎসরের আন্দোলনে বাঙ্গলায় 

হতাহতের সংখ্যা 

গত নঙ্গলবার 'বলীয় ব্যবস্থা পরিষদে আটক- 
বন্দী শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্র গাঙ্ুলীর নামে এক প্রশ্নের 
উত্তরে স্বরাধ-শচিব খাজ! স্তার নাজিমুদ্দিন বলেন 
যে, ১৯৪২ সালের ৭ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নবেঘরু 
তারিখের মধ্যে বাল্গলার বিভিন্ন জেলায় পুলিশের 
গুলিতে মোট ৮৮ জন নিহত এবং ৪৫৩ জন আহত 
হইয়াছে। লৈল্তদের গুলীতে হতাহতের সংখ্যা 
উক্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। স্যার নাজি- 
যুদ্দিন আরও জানান যে, ১৯৪২ সালের ১লা আগষ্ট 
হইতে ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে 
বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় রাত্রনীতিক কারণে 
তারতরক্ষা বিধান বলে মোট ১১২৯ আনকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ও ১৬১৫ জনকে আটক 
রাখা হইয়াছে! ভারতরক্ষা বিধান বলে ও 
ফৌজদারী দ্রণুবিধি অনুযায়ী ৮১৮ জনকে দণ্ডিত 
কর! হইয়াছে । অন্ত একটি প্রশ্নের-উত্তরে স্কার 
নাজিমুদ্দিন জানান যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও 
ব্যবস্থাপক 'সতার ২০জন সদল্তকে ভারতরক্ষা 
' বিধান ও আইন বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে তিনজনকে দণ্ডিত ও ১৪ জনকে আটক 
করা হুইয়াছে। 


কৃষি আডনান্স জারীর সম্ভাবন! 

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি মন্ত্রী 
খা বাহাহুর মোয়াজ্েমুদ্দিন হোসেন জানান যে, 
ভূমিহীন জনগণের সাহায্য ব্যবস্থা হিসাবে গতর্ণ- 
মেণ্ট বাধ্যতামূলকভাবে. সমস্ত পতিত জমি চাষ 
করাইবার উদ্দেশ্যে একটি অভিনান্দ জারীর কথা 
বিবেচনা করিতেছেন । তিনি আরও বলেন যে, 
নদীসমূহের গতি পরিবর্তনের ফলে যাহার! ভূমিহীন 
হইয়াছে, সরকারী খাস মহলের জমি বন্দোবস্ত 
করার সময় সর্বাগ্রে তাহাদিগকেই সুবিধা দানের 
নীতি গভর্ণমেপ্ট অনুসরণ করিবেন। জ্রমিদার- 
'দিগকে ভাহাদের পতিত জমি চাষ করিতে বাধ্য 
করিবার অন্ত এবং তাহার] উহা না করিলে, গভর্ণ- 
মেণ্ট যাহাতে উহা ভূমিহীন কৃষকদের দ্বার! চাষ 
করাইতে পারেন সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অঙিনান্স 
জারীর বিষয় লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত 


আর্থিক জগৎ 


সরকার পক্ষের জবাব 

বিতর্কের উত্তরে কৃঁবিমস্ত্রী খা বাহাছর 
মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন ৰলেন যে, ইত্ত্য়ান, ছুট 
মিলস এসোসিয়েশন পাটের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য 
নির্ধারণ করিয়াছেন-_ ইহা জানিবার পর হইতেই 
বাঙ্গলা সরকার এসম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত 
আলোচনা চালাইতেছেন। বাঙলা সরকারের 
বাণিজ্য সচিবও দিল্লীতে গিয়া কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্টের 


সহিত এসম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আগামী 


জাহুয়ারী মাসে এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা 
হইবে এবং এই আলোচনার ফলে কিছু ফলও 
পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। পাটের 
স্কায়সলত মূল্য ধাৰ্য্য সম্পর্কে মিঃ আবুছোসেন 
সরকারের ছাটাই প্রস্তাবটি ৭৫-১১৪ ভোটে 
অগ্রাহ হুইয়া যায়। 
মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক সম্ধুতে আলুর 
প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার সিন্ধু সরকারকে ১৬ 
হাজার মণ আলুর বীজ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন। ইহাতে সিন্ধু সরকারের হুই লক্ষ 
টাকা ব্যয় লাগিবে। যুদ্ধের পূর্বে সিদু প্রদেশে 
ইতালী হইতে আনুব বীদ্র আমদানী করা হইত । 





বর্তমানে আলাপ আলোচন! চলিতেছে। খান্তোৎ- পি 


পাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলন, চালাইবার অন্ত || 
সরকার এ পর্যন্ত ১ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা মঞ্চু 


: করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে আরও করিবেন। 
য়্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচে্া 

ভারতে ফ্যামোনিয়াম সালফেটের উৎপাদন 
বুদ্ধি সম্পর্কে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা 
বিচার করিয়া দেখিতেছেন। সম্প্রতি এসম্পর্কে 


নয়া দিল্লীতে ' একটি শ্বার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তি ও - 


কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ' লইয়া একটি আলো- 
চনা বৈঠকও হুইয়া গিয়াছে। আস্ত প্রয়োজন 
এবং যুদ্ধোত্তর কালের প্রয়োজন এই উভয় দিক 
হইতেই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। 


_ হেড অফিস £_১*২ বি, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাত]। 
প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাক, এই ব্যাঙ্কের 7 সমৃদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তার মূলে লহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা! 
শাখাসমূহঃ__বৈলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ভাগলপুর, 


বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী পোটন! ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, 
লাহেরিয়াসরাই .ও- রায়পুর. (সি,পি)। 


নারায়ণগঞ্জ, 








[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩, 


_ কাশী সহরে বন্যার প্লাবন .. 
গত সপ্তাহে বরুণা নদীতে বন্তার ফলে কাঁশী 
সহর আংশিক ভাবে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। পল্লী 
অঞ্চলে অমির ফসল ও সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি, 
হইয়াছে। 
বাঙ্গলা সরকার অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টাক! 
মুনাফা করিয়ীছেন 
সম্প্রতি কলিকাতায় রোটারী ক্লাবের সভায়" 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে উত্তর ভারত অঞ্চলের রিজিওনাল, 
ফুড কণ্টেশলার শ্তার কলিন গারবেট আই-সি-এস। 
বলেন যে, বাঙ্গল! সরকার খাস্তশশ্ত বিক্রয় করিয়া 
অন্ততঃ ৪* লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়াছেন। 
বাল! সরকারের বাজেট গৃহীত 
বাঙ্গলা সরকারের চলতি বৎসরের (১৯৪৩-৪৪: 
বাজেটের সমুদয় ব্যয় বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিষদ 
কর্তৃক ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। 
যুদ্ধ ঝুঁকি বীমার হার নির্দেশ 
' প্রকাশ, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে. 
ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ বঁ.কি বীমার প্রিমিয়মের' 
হার প্রতি ১০০১ টাকার অন্ত মাসিক অথবা 
মাসের যে কোন ভগ্নাংশের জন্ত দুই আনা হিসাবে 
ধাৰ্য্য করা হইবে | 












(B. N. BR. ), 
( ফরিদপুর ) 












ফোন £ঃ কলি: ৩৪৪৭ 





| ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


* রেলপথের বাৎসরিক ক্ষয়-ক্ষতি 

যুদ্ধের ফলে রেলওয়ের উপর খুব চাপ 
পড়িরাছে, তাহা ছাড়া সাধারণ অবস্থাতেও প্রতি 
বৎসর রেলওয়ের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তাহার পরি- 
মাণও খুব সামাস্ত নছে। সাধারণ শাস্তির সময় 
রেলপথ, ব্রীজ, সিগ্রুনেল এবং রেলকোম্পানীর 


ইমারতাদি রক্ষা ও মেরামতের জন্ত বত্যরে ২ ' 


কোটি ৬ লক্ষ পাউও ব্যয় পড়ে। বৎসরে প্রায় 
১৪৫০ মাইল পথ নূতন করিয়া তৈরী করিতে হয়, 
ইহাতে ২ লক্ষ ১৪ হাজার টন লোহার রেল, ৪০ 
লক্ষ খণ্ড প্লিপারের দরকার হয়। 

বেঙগল-আসাম রেলের জেনারেল 

ম্যানেজার 

জি, আই, পি রেলের বর্তমান ম্যানেজার মিঃ 
জি, এফ, কাঁফে মিঃ এল, পি, মিশ্রের স্থলে বেল্গদ- 
আসাম রেলের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত 
হুইয়াছেন। মিঃ মিশ্র রেলওয়ে বোর্ডের সভ্য 
নিযুক্ত হইয়াছেন বিজ্ঞাপিত কর! হইয়াছে । 
আগামী বৎসরে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল 

সমরোৎপাঁদন 

আগামী বৎসরে সমরোৎপাদনের অন্ত 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ৭৮০০ কোটী ডলার ব্যয়ের 
পরিকল্পনা করিয়াছে। বর্তমান বৎসর অপেক্ষা 





আর্থিক জগৎ 


অপেক্ষা কিছু বেশী হুইবে। 
১ লক্ষ ২* হাজার বিমান নিৰ্ম্মাণ করা হুইবে! 
নৌশক্তি বৃদ্ধির ঘন্তও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইবে । 


অনাহারে যেন একজন প্রজারও মৃত্যু 
না হয়_কাশ্মীরের মহারাজার নির্দেশ 


. কাশ্মীরের মহারাজা রাজ্জকর্ম্মচারীগণের প্রতি 
নির্দেশ দিয়ছেন যে অনাহারে যেন একজন 
গ্রজারও মৃত্যু না হয়। অনশনে কোন: প্রজার 
মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী কর্ম্মচারী- 
দিগকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হইবে এবং 
তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে। এই কার্যের উদ্দেশ্যে অন্থুর গতর্ণরকে 
উপযুক্ত পরিমাপ খাস্তশন্ত ক্রয়ের পঙ্ক ক্ষমতা এবং 
প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 


পালবমেপ্টের অধিবেশন আহ্বানের দাবী 


দক্ষিণ ওয়েলুসের খনি-শ্রমিকসজ্বের কার্ধ্য- 
নির্বাহক সমিতি দাবী আনাইয়াছেন যে ভারতের 
ছুতিক্ষের সমন্ত| আলোচনা করার অন্ত অবিলম্বে 
পার্লামেন্টের - অধিবেশন আহ্বান করা হুউক। 


আগামী বৎসর ' 


৫০৭ 


জাহাঞ্গ পাইলেই অষ্ট্রেলিয়া গম 
পাঠাইতে রাজী 

সম্প্রতি অষ্্রেলিয়ার কৃষি এবং বাণিজ্য সচিব 
মিঃ উইলিয়ম জেমস্‌ ক্ষালী বলেন যে, ব্রিটেন যদি 
জাহাজের সংস্বান করিতে পারে তবে ভারতের 
নিরল্ল জনসাধারণকে খাওয়াইবার জন্ত যত পম 
প্রয়োজন তাহা সমস্তই অষ্ট্রেলিয়া প্রেরণ করিতে 
রাঘী আছে। কাৰ্য্যত: গম জাহাজে বোঝাই 
হইবার অপেক্ষায় আছে। জাহাজ পাওয়া যাইবে 
কিনা সে সম্বস্থে অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অষ্ট্রেলিয়! 
প্রস্তুত হইয়া আছে এবং অপেক্ষা করিতেছে। 
প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ায় ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি 
বুশেল গম মভুত আছে। এতত্যতীত আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাপে নূতন ফসলও 
উঠিবে। .মিঃ স্কালী কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ করেন 
যে ইতিপূর্বে ৫০ হাজার'টন গম ভারতে প্রেরিত 
হইয়াছে। 

ভারতীয়গণ কর্তৃক বিক্ষোভ প্রদর্শন 

ইণ্ডিয়া লীগ শ্বরাজভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 





এতঘ্যতীত অবিলম্বে সাহায্য দানের ব্যবস্থা উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হুইতেছে। 
করিতেও অনুরোধ করা হইয়াছে। কার্য্যনির্বাহক তারতীয়গণ' কর্তৃক বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা 






উৎপাদনের ' পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ সমিতি ২৫০ পাউণ্ড দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। করা হুইয়াছে। 
বেন চুল ESR ESE EERE ER তানি (চি না রহ এত 
দি মেট ব্যান অব ই মিঃ| কুমিল্লা ব্যান্ধিং ৰণে বেন লিঃ 
=| j 
“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট &ক ব্যাঙ্ক” FE ৪ চদা ৃ 
i (স্থাপিস্ধ_ডিসেন্বর ১৯১১ জাল) এ 8 শাখা_ক? a ১৯১ ৰ টু 
অনুমোদিত মূলধন a ৩১৫০১০০১০০৩. টাকা x লি _কা'লকাতা, বোম্বে, £ কাণপুর, লক্ষ, ঢাকা, বড়বাজারঃ 
: বিক্রীত মূলধন Se ১২৪,৪০০ টাকা CE H দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট ( কলিকাতা ), নবাবপুর (ঢাকা), 
উর নন , টনি ৫৬ RE নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাঁজিগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, চাদপুর, প্র 
রিজার্ভ ও a তহবিল ... 28২ টাকা 8 পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ডিব্রুগড, কটক, বাজার ব্রাঞ্চ দ্র 
১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে 8 ও (কুমি্লা ), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী। 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** ২১২৭১৬৮০০০২ টাকা K টু রাহ, টগর ্্যাপ্ডাড নি সি 9 
হেড অফিস__মহাস্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোস্বে। ‘TEs EO OR AT 27 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। : টু টাঙ্গাইল, উর বা রাঁচি। 
ডিরেক্টর-_ 1 লণ্ডন এ --ওয়ে 
৪ ৬54 কারি দঃ ব্যাক্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্ধ্য টু 
সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান ভিং ডিরেক্টর এত ডি মন 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, . ম্যানে এন দত্ত, এম, এল, সি (বেঙ্গল) টু 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, ' মিঃ ধরমসি যুলরাজ খাতাউ সস 


মিঃ দিনলশা ডি, রোযার, 
মিঃ বিঠলদাঁস কাঞ্জি, 
মিঃ নুরমহম্মদ এস্‌, চিনয়, 


লণ্ডন এজেঞ্টস- মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স“ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেন্টস- দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সত্তীবলী পত্র লিখিয়া জানুন। 
কলিকাতার শাখা মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ গ্রীট, বড়বাজার 
শাখা-_৭১নং ক্রস রী, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে ষ্ট্রীট, শ্তাম- 
বাজার শাখা--+১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড। বাঁজলার শাখা চাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা জামসেদ- 
পুর, মজ£ফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, 
| রকৃসৌল, কাটিছার, নৌগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, 





সাহেবগঞ্জ, ভাঁগলপুর ও পাটনা । উড়িষ্যার শাখা সন্বলপুর । * 


j 
ঢু 
ঢু 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। ৃ 
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২২, ক্যানিং ফট 


কলেজ প্রাট শীখা--৬৬নৎ কলেজ গ্রীটে খোল! হইয়াছে 


শাখা 


হ্যামবাজান্ন 
১৪নৎ কর্ণওয়ালিশ গ্রাটে খোলা হইয়াছে। 





/ 


৫৮ ৃ 


আর্থিক জগৎ, 


[ ৪ঠা জক্টোবর ১৯৪৩ 








ভারতের দ্াভক্ষ ও বিলাতের জনমত 

অনশনের ফলে কলিকাভার রাজপথে যে 
সকল অসহায় নরনারীর মৃত্যু হইতেছে তাছাদের 
কয়েকখানি ছবি বিলাতের “সানডে পিরোরিয়াল” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। বাঙ্গলার ছুত্তক্ষ 
সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া এই পত্রিক* 
লিখিয়াছেন--“ইহার! গ্রীসে জার্ম্মানদের কৃতদাস 
নহে, তাহারা 'ব্রিটাশ সাম্রাজ্যের নাগরিক ? সেজন্ত 
লজ্জাজনক উপেক্ষার কোন অব্ধুহাত থাকিতে 
পারে'না। সমগ্র ব্রিটেনের এইরূপ দাবী 'করা 
উচিত যে; অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের ইহাদিগকে 
খাওয়াইবার'ব্যবস্থা করিতে হইবে] 
' স্তর আলফ্রেড ওয়াটসনের মন্তব্য 
- শ্তার আলফ্রেড ওয়াটসনও “গ্রেট বিটেন এণ্ড 
ইষ্ট” নাক পত্রিকায় একটি প্ররন্ধ লিখিয়া সরকারী 
নীতির তীব সমালোচনা করিয়াছে। বাঙলা 
ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা; উর্বর প্রদেশ । বাঙলার 
এই দুভিক্ষ মানুষের হৃষ্টি। তিনি অবিলম্বে জাহাঁজ- 
যোগে থাস্তশল্ত আমদানীর উপর জোর দিয়াছেন । 
গভর্ণমেন্ট নিজের কর্তব্যবোধে অবিলম্বে ভুতিক্ষ 
পীড়িতদের খাওয়াইবে সমগ্র ব্রিটেন আজ এই 
দাবীই আানাইতেছে।, ভারতের আনসাধারণের 
প্রতি দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া অবিলম্বে 
ছুতিক্ষের অবসান ঘটাইবার দ্রাবী লণ্ডনের কল- 
কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ 
হইতে করা" হইয়াছে । , 

' খা্য-ডিক্টেটর নিয়োগের দাবী 

ভারতীয় সিভিল সাভিসের ভূতপূর্ব্ব কর্মচারী 
স্তার জন মেনার্ভ 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় 
একটি প্রবন্ধে অবিলম্বে একজন খাড-ডিক্টেটর 
নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন । 


নোয়াখানী 
ইউনিয়ান ব্যান্ক 
_ুলিমিটেভবলু 


স্থাপিত-_১৯২৯ 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস = 
১০নং ক্লাইভ রী, কলিকাত। 
কলিকাতা শাখা: 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও 
* শরামবাজার । 
মুলধন 
১,০০১০৩১০০৬২ 
২৫১০০১০০০১২ 
১৯২১৫০১০০০২ 
১৯7০০১০০৬, 
কার্যকরী মূলধন প্রায় 
৯১০০১৩০১৩৩৬২ কোটি টাকা। 
. অন্তান্ত শাখা ও এজেন্সী__ 
ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্জ্রে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এস্‌, সি, পাল। 









‘হইবে না। 


, গত ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ সাল. - পৰ্য্যন্ত 
বোষ্বাইয়ের শিক্ষা প্রগতির অবস্থা পৰ্য্যালোচনা 
করিয়া উক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর 
সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ ' করিয়াছেন, তাহাতে 
বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের জন্ত নানাপ্রকার অস্ুবিধ! 


সত্বেও গত ৫ বৎসরে বোদ্বাই প্রদেশে শিক্ষার ' 


ক্রমিক উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য পাচবৎসরে 
ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫ লক্ষাধিক এবং 
বিদ্ধালয়ের সংখ্যা.বাড়িয়াছে ৮ হাঁঙ্জার। ১৯৪২ 
পালের হিসাবে দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশের 
শতকরা ৮ জন লোক কোন না কোন বিভালয়ে 
শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়ের 
পরিমাণও ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা হুইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকায় দীড়ায়। 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ও পূর্ববাপেক্ষা ৪২ লক্ষ টাকা 


বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের পরি- 


মাণ ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ১ কোটি 
২৯ লক্ষ টাকা গৰ্ণমেণ্ট বহন করেন। গত 
কয়েক বৎসরে পল্লী অঞ্চলে ছোট ছোট স্কুল 
খোলার ফলেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বে-সরকারী গ্রাম্য স্থলের সংখ্যা প্রায় ৫,৬০০, 
সরকারও এই সকল স্কুলে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য 
‘করিয়া থাকেন । আলোচ্যকাঁলের মধ্যে বয়স্কদের 
শিক্ষার জন্ভ উন্নত ,ধরণের ব্যবস্থা প্রচলন করা 
হইয়াছে |, শিক্ষকদিগের অন্ত একটি পৃথক স্বাস্থ্য 
শিক্ষা বিভাগই খোলা হুইয়াছে। স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষা 
বর্তমানে সাঁধারপ শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গী- 


ভাবে জড়িত। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার , 


ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা হইতেছে। 
সিন্ধু প্রদেশে ক্রমিক মাক 


নিবারণের ব্যবস্থা 
সিদ্ধু সরকার ধীরে ধীরে মাদক নিবারক ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ,বিদেশী 
মদের উপর অবশ্য কোন বিধি-নিষেধ আরোপিত 


দেশী মদের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
শীঘ্রই আরও বহুসংখ্যক দোকান বন্ধ করিয়৷ দেওয়া 
হইবে। চরস বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং শীপ্রই গাজা বিক্রয় বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে । আফিম বিক্রয় সম্পর্কেও অধিকতর 
কড়াকডি করা হইবে । আফিম দ্বারা বহু ওষধ 
তৈরী হয়) এন্ত আফিম বিক্রয় একেবারে বন্ধ 
করিয়া দেওয়া! হইবে না বলিয়াই থানা গিয়াছে | 


মিশরে তুলাচাষের পরিমাণ হাস 
প্রকাশ, অধিক পরিমাপে খাগ্চশম্ত উৎপাদনের 


অন্ত মিশরে তৃলাচাষের পরিমাপ: প্রায় শতকরা 
€০ ভাগ হাস পাইয়াছে। 


সিন্ধু হইতে চাউল প্রেরণ 
গত লগ্চাহে সিদ্ধ হইতে নয় হাঞ্জার টন চাউল 


,এবং কিছু গম জাহাজ যোগে বাঙলা দেশে 


প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা 'পিয়াছে। 


পা 


তবে ইতিমধ্যেই শতকরা €০ খানি 


বাঙ্গলার রাস্ত। উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থ] = 
বাছেটের সেচ সংক্রান্ত ব্যয়-বরাদা সম্পর্কে 
পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাগ্রসন্ন 
পাইন বলেন যে, গত বৎসর যে ১৫ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল তন্মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা 
ব্যয়িত হইয়াছিল, ৭ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত রহিয়াছে । 
ইহার কারণ মালপত্র পাওয়া ষাঁয় নাই এবং যান_ 
বাহন-পাওয়া ছুঃলাধ্য হুইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ভারত 
সরকার সমস্ত নুতন কাঞ্জ বন্ধ করিবার নির্দেশ 
দেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের অন্ত ইতিপূর্বে 
বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়র মিঃ কিং যে পরিকল্পনা তৈরী 
করেন, প্রাদেশিক যানবাহন বোর্ড এবং বেজ্জীয় 


সরকার উহা অনুমোদন করেন। 
প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে 


পারিলে ৬1৭ বৎসরে উক্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
করা যাইতে পারে। সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্র 
মহাশয় বলেন যে, খান্তোৎপাদনবৃদ্ধির অন্কই সেচ 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন । বর্তমান 
সরকার সেচকাধ্যের অন্ত অধিকতর অর্থ ব্যয় করি- 
বার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে সরকার 
ষে পরিকল্পনা করিয়াছেন, ভারত সরকারের সেচ 
পরামর্শনাতা! ষ্ডার উইলিয়ম স্ট্যাম্প উহার ১২টি বিবি 
অমুমোদন করিয়াছেন এবং অপর ছয়টি প্রীশ্ষা 
করিতেছেন কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক ব্যয়ভার 
বহন করিবেন। 

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধোত্বর সংগঠন বোর্ড 

বর্তমানে ভারতে অবস্থিত ব্রহ্গসরকার ব্রহ্ম- 
দেশের যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত 
পরিকল্পনা তৈরী করিবার জন্ত একটি বোর্ড গঠন 
করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধোত্তর সংগঠনের 
অঙ্গ হিসাবে নূতন নূতন শিল্প . সংগঠনের প্রশ্ন 


* সম্পর্কে বর্তমানে বোর্ড বিবেচনা! করিতেছেন । 





ভারতের প্রাচীনতম বাম প্রতিষ্ঠান 


বন্ধে মিউচুয়াল 
লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটী লিঃতে 
(গ্রতিষ্তিত--১৮৭১ সাল) 


শ্বী'সা কহ্বুন 
এই কোম্পানীর বৈশিণ্য-- 


গু কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক- 
দের মধ্যে বন্টিত হয় 

গ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী 
অকর্ম্মণ্যতার অন্ত সুযোগ সুবিধা 
পাওয়া যায় . 

গু যৎসামান্ত প্রিমিয়াম দিলে হূর্ঘটনা- 
জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় 

গ কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ 





৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩] 


আর্ক জগৎ 





₹ বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে 
মুনাফার অভিযোগ 


পাঞ্জাব সরকার কোঁন কোন প্রদেশের বিরুদ্ধে 
“যে মুনাফার অভিযোগ করিয়াছেন, ভারত সরকার 


সৈ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া. 


ছেন বলিয়া জানা গিযাছে। সম্প্রতি দিল্লীতে 
“ভারত সরকারের প্রীতিনিধিদের ও পাঞ্জাবের মঙ্জি- 
মগুলের ষে বৈঠক হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয়টি 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা 
গিয়াছে। 
কলিকাতার মুদীগণের অসুবিধ! 
আবশ্যকীয় ভ্রব্যাদির অভাবে কলিকাতার 
মুদীরা খুব অসুবিধায় পড়িয়াছে। খরিদ্বারগণের 
একান্ত প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদিও তাহারা সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি শ্যামবাজার, 
'ছাতুবাবুর বান্দার, পাইকপাড়া, হাতিবাগান, 
গড়িয়াহাটা, কালীঘাট, স্কাড়াগীর্জা বাজারের 
মুদীগপ বর্তমান সমস্তা আলোচনার জন্ত সভা 
করিয়াছে । তাহারা বাঙ্গলার গভর্ণর এবং মন্ত্রীদের 
নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছে । | 
মাদ্রাজে খাজনা হিসাবে ফসল 
সংগ্রহের ব্যবস্থা 
আগামী মরশুমে ফসল উঠিলে মাব্রাজ সরকার 
-খাঁজনার টাকার পরিবর্তে কৃষকদিগের নিকট হইতে 
ফসল সংগ্রহ করিবার উদ্দেপ্তে আয়োজন 
করিতেছেন। অবশ্ত খাজনার বদলে ফসল 
সংগ্রহের ব্যবস্থা আমাদের দেশে মোটেই নূতন 
নয়। মোগল আমলেও কৃষকের! জমির ফলল 
দিয়াই খাজনা! পরিশোধ করিত। টাকা পয়সার 
‘লেনদেন এতটা ছিল না, আধুনিক কালেও এই 
ব্যবস্থা একেবারে লোপ পার নাই। ১৯৪১ সাল 
"হইতে চীনদেশেও সরকার খান! হিসাবে অর্থের 
পরিবর্তে শম্ত সংগ্রহ করিতেছেন। যুদ্ধের সময় 
“এই ব্যবস্থার একটা বিশেষ সুবিধা আছে। শম্ত 
ক্রয়ের হাঙ্জামা হইতে গভর্ণমেন্ট অনেকাংশে 
নিস্তার পান এবং এই ভাবে ফসল সংগ্রহ করায় 
"সহজেই গভর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর খান্তশন্ত জয়! 
হইতে পারে! তবে এই ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করাও 
-ুব সহজ নহে। আদায়ী ফসলের গুণাগুণ 
বিচার করিয়া মূল্য নির্ধারণ করা, ওজন করা, 
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শক্ষ ভি 


জম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাক্কিং সি 
চীফ অফিস-_আগরতলা, ত্রিপুরা £েঁট 


কলিকাতা অফিল--১১নং ক্লাইভ 
ব্রাঞ্চ ও সাব-ত্রাঞ্চ 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে। 
শতকর। ১*২ হিসাবে ডিভিডেন্ট দেওয়া হয় ' 
|| ম্যাঃ ডিরেক্টর £ মহারাজ কুমার ব্রজেক্্রকি শোর দ্বেববর্ম্ণ 
H গোলাঘাট (আসাম) আও মু ভরি) সাব খোলা হইয়াছে I 





বর! ভিনও 
দে উর মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর 


চালান দেওয়া, গুদামজাত করা প্রভৃতি কার্য 
কম জটিল নয়। 


ভারতীয় রোড কংগ্রেস 

প্রকাশ, অক্টোবর মাসের প্রথম দ্বিকে 
গোয়াঁলিয়রে ভারতীয় রোড কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইবে। বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের 
প্রতিনিধিরা ত থাকিবেনই তদুপরি রাস্তাঘাট 
নিশ্মাণের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহেরও কয়েকজন 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। 
১৯৩৯ লালের পর হইতে * এই কংগ্রেসের জার 
অধিবেশন হয় নাই, কাজেই কংগ্রেসের সম্ুথে 
রহু কর্ম্ছচী পড়িয়া রহিয়াছে।. তাহা ছাড়াও 
বুদ্ধের . প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের সমন্তাটা 
খুবই অরুরী হইয়া উঠিয়াছে। এই কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত এবং ম্থপারিশ সরকারের রাস্তাঘাট 
নিৰ্ম্মাণ পদ্ধতি এবং নীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বীস। 

অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক 

(১) Land and its Problems—By 
Dr. Sudhir Sen. Visvabharati, 
Santiniketan, Price Rs. 5/- 

(2) India Labour and Post- 
war Reconstruction—By M. N. Roy 
Published by Radical Democratic 
Party. 30 Faiz Bazar, Delhi. Price 
Re. 1/- 

(৩) Rabindra Nath Tagore on 
Rural Reconstructiouঝ—By Dr. 


Sudhir Sen. Visvabharati, Santi- 
niketan. Price Re. 1-8 


(8) Report on the Industrial 
Survey Committee—Governameénit 
of the’ Central Provinces and 
Berar 2 Volumes Copies to be 
had of the All-India Village 
Industries Association, Wardha, 
C. P. Price As. 12 each 

(৫) Substitute materials in 
War and Peace—By Cecil. H. 
Desch, Published by Royal Ins- 
titute of International Affairs. 
Oxford University. Press Price, 9d 

(৬) Investors’ Encyclopaedia, 
1943. Compiled by Messrs Kothari 
& Sons, Share, Stock and Ex- 
change Brokers, Armenian Street, 
Madras, Price Rs. 11/- 
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কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা! ১২ টাকা, 
সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ শতকরা ২২ 
টাকা! চেক দ্বীরী টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 


সিকিউরিটীতে ' টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রা কলেজ প্র, থিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 
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৪] রঃ তি 
গ্নুত্ন্ক-স্পল্ডি ৮শ্ল 
অবজারভেশন্স্‌ অব. দি বেজল 
এগ্রিকাল্চারেল্‌ ইন্কা ম্-ট্যাব্স বিল, ১৯৪৩ 
-সপি, এন, সিংহ রায়, ও-বি-ই প্রণীত । 
* প্রকাশক £ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্‌ | ১৮ 
বৃটিশ ইত্তিয়ান স্বীট, কলিকাতা ।' | 
মিঃ পি, এন, সিংহ রায়ের স্তায় একজন 
সুযোগ্য ব্যক্তির বিশ্লেষণাত্মক লেখনী-প্রহুত 
আলোচ্য গ্রহ্থথখানি সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ 
কেন না সম্প্রতি বালা! সরকার কৃষিজাতি আয়ের 
উপর কর নির্ধারণের উদ্বোস্তে একটি . আইন 
প্রণয়নে ব্রতী হুইয়াছেন। এসম্পর্কে একটা, খসডা 
বিল গত ২৬শে আগষ্ট তারিখের কলিকাতা 
গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে । ' অর্থসচিব শ্রীযুক্ত 
তুল্পীচন্ত্র গোম্বামীও তাহীয় বাজেট বজ্ততায় 
৭ কোটা টাকা ঘাটতি পূরণের অন্তত" উপায়ন্বরূপ 
কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্যের সম্বল জানাইয়া 
দিয়াছেন।  ক্ৃষিজাত আয়করৈর ' মূলনীতির 





বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি জানাইবার কিছু নাই। - 


কিন্তু বর্তমানে উছা যেভাবে ও .যে.উদ্দেস্তে প্রণীত 
হইতে চলিয়াছে তাহাতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি 
রহিয়াছে । কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধাৰ্য্য 
করিয়া সেই আয় দেশের কৃষির উন্নতিমূলর কার্যে 
ব্যয়িত না হইয়া শাসনকার্ষ্যে ব্যয়িত হইলে 
তাহাতে দেশেরও উপকার হইবে না এবং মাঝখান 
হইতে দুর্ভোগ সহ করিতে হইবে বিশেষ এক 
শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের। এই কারণেও আরও 
একাধিক কারণে বর্তমানে ক্ৃষিজীত আয়ের উপর 
করধার্য্যের পরিকল্পনার আমরা সমর্থক নহি। 
মিঃ পি, এন, সিংহ রায় তার স্চিন্তিত সুদী 
আলোচনায় এই প্রস্তাবিত আইনের সকল দিক 
পুঝ্ধান্থপুজ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া উহার 
অপারতা ও শ্রন্ুপযোগীতা, প্রতিপন্ন করিতে 
চাহিয়াছেন। তাহার সকল অভিমতের সহিত 
গকলেই একমত হইবেন এমন আশা বোধহয় 
তিনিও করেন না। বস্তুতঃ জমিদার ও মধ্যত্বত্ব- 
ভোগাদের স্বার্থের দিক হইতে লেখক যে সমস্ত 
ধুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন তাহার সহিত 
আমরাও সর্বত্র একমত নহি । তথাপি. তাহার 
রানি যে সকলেরই পাঠ করিয়। দেখা উচিত 
সেই বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


চে, 


৬ নাস বা ' তৰু ; সুদ শতকরা 
হইতে ৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
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(খান্-লমস্তা সমাধানে গ্রেগরি কমিটির নির্দেশ 
৪৯১ পৃষ্ঠার পর) 
বাহিরে মালপত্র প্রেরণ করিয়াছে সে তুলনায় 
বাহির হইতে মালপত্র আনয়ণ করিয়াছে কম। 
যুদ্ধের সময়ে বর্তমানে এদেশে জিনিষপত্রের 
যে অভাব ও অপ্রাচুর্য্য দেখা দিয়াছে' তাহাতে 
কমিটির মতে এক্ষণে রপ্তানীর পরিমাণ যথা" 
সম্ভব কমাইয়া এদেশের পক্ষে সর্ব্বপ্রয়ত্তে 
আমদানী বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই সঙ্গত। তাহারা 
অবশ্য খাছ্যজ্ব্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ 
করিয়া দিতে বলেন নাই। বর্তমানে দেশে 
'চাউলের অভাবই বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কাজেই এই জিনিষটির রপ্তানীই 
শুধু তাহারা একেবারে নিষিদ্ধ করিবার কথা 
বলিয়াছেন, বাহির "হইতে কি পরিমাপে 
বিভিন্ন খাদ্ধত্রব্য আমদানী করিতে হইবে 
তৎসৃম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়া কমিটি মন্তব্য 
করিয়াছেন-_-গত ৫ বৎসরে ভারতবর্ষ বাহির 
হইতে গড়ে বৎসরে ১* লক্ষ টন পরিমাণ 
খাছ আনয়ন করিয়াছে । নূতন করিয়া আম- 
দানীর উপর জোর দিতে গিয়া প্রথম বৎসরে 
ভারতবর্ষে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন খাগ্যসামগ্রী 
আনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই ১৫ 
লক্ষ টন খাছাদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ 
টন লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি 
কেন্দ্রীয় খান্ভভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। 
বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন বুঝিয়া এই খাদ" 
ভাণ্ডার হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যাইবে। 
উক্ত. কেন্দ্রীয় খাছাভাগ্তারটি গড়িয়া তোলা 


. হইলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় পরে বৎসর বৎসর 


বাহির হইতে ১০ লক্ষ টন পরিমিত খাদ্বদ্রব্য 
আমদানীর ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। 
এদেশে চাহিদ]র তুলনায়, বর্তমানে খাদ্য 
দ্রব্যের যোগান যেরূপ কম তাহাতে বাহির 
হইতে বেশী পরিমাণে এ সমস্ত আমদানী 
করিবার প্রয়োজনীয়তা খুব বড় হইয়াই দেখা 
দিয়াছে। ' আর সে সম্পর্কে উপযুক্ত বিধি- 
ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশের জনসাধারণও 
গবর্ণমেপ্টের উপর কিছুকাল:ষাবৎ বেশী করিয়া 
চাপ দিতেছে। গ্রেগরী কমিটি বাহির হইতে 
খাগ্যসামগ্রী আনয়ন সম্পর্কে জনসাধারণের সে 
দাবী সমর্থন করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 


তবে তাহারা আমদানীর যে পরিমাণ নির্ধারণ, 


করিয়াছেন বর্তমান ছুর্দিনের কথা বিবেচনায় 


তাহা নিতান্ত সামান্ত বলিয়াই মনে হয়। গত 


পাঁচ বৎসর বিদেশ হইতে গড়ে বৎসরে 
দশ লক্ষ টন করিয়া খান্ আমদানী হইয়াছে, 
কিন্ত তাহাতে দেশের অভাব পরিপুরিত হয় 
নাই। ইহা সত্বেও তাহারা প্রথম এক বৎসর 
ছাড়! যুদ্ধের বাকী সময়ের জন্য গড়ে বৎসরে 


আথক জগৎ 





এ পরিমাণ খান্চ আমদানীরই নির্দেশ 
' দিয়াছেন। 


৯ 


আমদানীর পরিমাণ এইভাবে 
সীমাবদ্ধ করা হইলে তাহা দ্বারা এদেশে 
লোকের অভাব পরিপূরণ করা যাইবে না 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । এই হুর্ভিক্ষ- 
গীড়িত দেশের জন্ত বাহির হইতে খাদ্দ্রব্য 
আমদানীর সুপারিশ করিতে গিয়া তাহার! 
আমদানীর পরিমাণ কেন: যে ১০ লক্ষ টনে 


সীমাবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন তাহা আমরা 


বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি ন1। যাহা হউক 
গ্রেগরী কমিটি বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আম- 
দানীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করায় 
ভারত সরকার তাহাদের অকারণ টালবাহনা 
ও দ্বিধা সক্কোচের ভাব ছাড়িয়া এ বিষয়ে 
রা অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। 

কিন্তু খাগ্াদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি সম্পকে 
যে বিধিব্যবস্থাই অবলস্বিত হউক না কেন 
উহাদের মূল্য ও বন্টন প্রথা সম্পকে? কোন 
স্থবন্দোবস্ত না হইলে যুদ্ধের অস্বাভাবিক 
অবস্থায় খাগ্ঠ সামগ্রীর. দিক দিয়া জনসাধারণের 
ছুঃখ ছুর্দিশা ঘুচিবে না! মে কথা ভালরূপ 
উপলব্ধি করিয়া গ্রেগরী কমিটি বর্তমান 
অবস্থায় দেশে রেশনিং ও পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের 
উপর জোর দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 
ভাতারা বলিতেছেন দেশে খাগ্যদ্রব্যের যোগান 


যাহাই থাকুক প্রত্যেক লোকই তাহার একটি ॥ 


ন্যায্য অংশ আশা করিতে পারে। আর মাথা 
পিছু নির্ধারিত পরিমাণে তাহা সরবরাহ 
করিবার জন্য রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন 
দরকার । প্রথমে বড় বড় সহরে রেশনিং প্রথা 
চালু করিয়া তৎপরে মফঃম্বলেও উহা! যথাসম্ভব 
প্রচলন করিতে হইবে। জনসাধারণকে 
নিদ্ধারিত পরিমাণে ধাঁদ্ধদ্রব্য সরবরাহ করিতে 
হইলে উহারা তাহা যাহাতে নির্দিষ্ট দরে 
পাইতে পারে সে ব্যবস্থাও গবর্ণমৈন্টকে করিতে 
হইবে। সেজন্য রেশনিং প্রথার সঙ্গে আইন 
করিয়া দেশে' পণ্যমূল্যের হার নিয়ন্ত্রিত করাও 
একান্ত প্রয়োজন । দুঃখের . বিষয় কমিটির 
অধিকাংশ সদস্ত রেশনিং ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
এই উভয়বিধ কাৰ্য্যধারার জন্তস্থপারিশ করিলেও 
কমিটির কতিপয় সদস্ত এই সব নির্দেশ 
সমর্থন করিতে পারেন নাই । পাঞ্জাব সর- 
কারের অন্যতম মন্ত্রী স্তার ছোটোরাম রেশনিং 
প্রথার নানা অসুবিধার কথা জানাইয়া 'এ 
বিষয়ে তাহার আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন,। 
সরকারী বিধিব্যবস্থার নানারূপ গলদ ও ক্রি 
বিচ্যুতির কথা স্মরণ করিয়া স্যার পূরুষোত্তম 
দাস ঠাকুর দাসও রেশনিং ও পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ 
সংক্রান্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই। 


[ 851 অক্টোবর, ১৯৪৩ 





দুইটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে স্তার ছোটোরাম” 
ও স্যার পুরুষোত্তম দাসের এই আপত্তি: 
আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে । ভারতবর্ষে." 
রেশনিং প্রথা প্রবর্তনে যে কিছু অস্থুবিধা, 
রহিয়াছে তাহা সত্য । সরকারী বিধিব্যবস্থার 
নানারূপ গলদের অন্য যে গণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের" 
কার্ধ্যনীতি এযাব একটা প্রহমনে পরিণত 
হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই।' 
কিন্তু ইহা সত্বেও এই দুইটি ব্যতীত বৰ্তমান” 
জটিল সমস্তার কোন সমাধান আশা করা, 
যায় না। এই ইনফ্লেশনের বাজ্জারে ধনী 


লোকদের ক্রমবন্ধিত ক্রুয়ক্ষমতা মজুতদারদের' 
কারসাজি ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃত্তির, 
সমক্ষে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে- 
হইলে দেশে খাদ্দ্রব্যের রেশনিং ও তাহার 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ একাস্তই প্রয়োজন। যদি লোকের 
মাথাপিছু নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত পরিমাণে 
থাড সরবরাহের ব্যবস্থা হয় তবেই বর্তমান, 
অবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের বাচিবার একটা 
উপায় হইতে পারে--নতুবা তাহা অসম্ভব ।' 
অবশ্য রেশনিং ও পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ : অর্থে" 
আমরা কেবল উহাদের মূলনীতি স্বীকার' 
করিয়া লওয়ার উপরই জোর দিতেছি না?" 
রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথার নামে কাগজে পত্রে, 
মাথাপিছু খাচ্ধদ্রব্যের পরিমাণ বীধিয়৷ দিলে: 
এবং মুল্য নিয়ন্ত্রণের নামে অর্ভিনান্স ও. 
ইস্তাহার দ্বারা কেবল জিনিষ পত্রের দর স্থির, 
করিয়া দিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্ট সাধিত হইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। আস্তরিকভাবে, 
সরকারী চেষ্টা নিয়োগ করিয়া কড়াকড়ি 
নীতিতে ও সম্পূর্ণ কার্য্যকরীভাবে এ সমস্ত: 
প্রয়োগ করা দরকার । গ্রেগরী কমিটিও সে-- 
ভাবে এ সমস্ত কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবার" 
কথাই বলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও 
প্রাদেশিক সরকার সমূহ এঁসব' বিষয়ে কি 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন এক্ষণে তাহার। 
উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। এদেশের 
অনাহারক্রিষ্ট দরিদ্র জনসাধারণের জীবন মরণ" 
সমস্তার কথা তুলিয়া গ্রেগরী রিপোর্টের; 
স্থপারিশগুলি অচিরে আন্তরিকভাবে কাধ্যকরী- 
করার অন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের 'নিকট সনির্ব্বন্ধ 
অনুরোধ জানাইতেছি। উক্ত কমিটির 
চেয়ারম্যান স্যার থিয়োডোর গ্রেগরী সম্প্রতি 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়া: 
বলিয়াছেন যে, কমিটি-উপস্থাপিত পরি-- 
কল্পনা ও স্বপারিশ সমূহের ভিতর এমন কিছু 
নাই যাহা অচিরেই কাধ্যকরী করিবার পক্ষে 
কোন অসুবিধা ফীড়াইতে পারে। সেই 
কথাটি স্মরণ রাখিয়া গবর্ণমেন্ট অনতি- 
বিলম্বে কমিটির নির্দেশগুলি সুসঙ্কপ্লিতভাবে 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিবেন ইহা: 
আমরা আশা করিতে পারি না কি? 


' ব্রিপুর মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪২-৪৩ সালের কার্ধ্য বিবরণী 
আমরা ঝিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২-৪৩ 
{ বাঙ্গল৷ ১৩৪৯ সন ) সালের মুদ্রিত কাৰ্য্য বিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি আলোচ্য বর্ষে 
ব্যাঙ্কগীর সর্কোতোমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
বার। এই বৎসরে ব্যাঙ্কের কার্ধ্যকরী মূলধন 
‘৪২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা হইতে ৬৮ লক্ষ ৮৫ 
হাদ্জার টাকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে 
আদায়ী নূলধনের পরিমাপ & লক্ষ ৩৪ হাজার 
হইতে ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং আমানতী টাকার পরিমাপ ৪৪ লক্ষ ৮৩ 
হাজার টাকার পরিণত হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় উহা শতকয়া ৭৮ ভাগ বেশী। রিপোর্টে 
দেখা যায় যে ব্যাঙ্কের হত্তস্থিত টাকার মধ্যে নগদ 
হিসাবে ২৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর 
কাগজ ও শেয়ারে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা সন্ত 
রহিয়াছে । উহা! দ্বারা বুঝা যায় যে ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ আমানন্তকারীদের দাবী পূরণের পক্ষে 
পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় স্তম্ভ রাখিয়াছেন। 
. " আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ! সঙ্কুলান 
করিয়া ৩১ হাজার ১৮৮ টাক! লাভ হ্ইয়াছে। 
এই লাভ হইতে অংশীদারগণকে শতকর1 বাধিক 
+ ৯০৯. টাকা (আধকর মুক্ত) ছারে লত্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছে। | 


বর্তমানে ব্যান্কের ২৬টী শাখা অফিস হইয়াছে, 


এবং এই সব শাখাম্ব ভালরূপ কাজ হুইতেছে। 

আমর! ব্রিপুর1 'মভার্ণ ব্যাঞ্ধের এই উন্নতিতে 
' বিশেষ আনন্দ অন্ুতব.করিতেছি। আমরা আশা 
করি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস 
ছট্টাচার্যের আুপরিচালনা গুণে উহা ক্রমেই 
_ অবিকতর উন্নতি লাভ করিবে । 

ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিঃ 

- অন্তত্র ডেরী অয়েল রিফাইনারী লিমিটেডের 
একটি গ্রস্পেক্টস্‌ বা অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে । 
' এই কোম্পানীর অহ্থমোদিত মুলধন ৭ লক্ষ ং৫ 
হাজার টাকা। উহা! ১০০ টাকা মুল্যের ২ হাজার 
‘২*০টি (শতকরা পাঁচ টাকা সুদের ) কম্যুলেটিভ 


প্রেফারেন্দ শেয়ার ও ১* টাকা মূল্যের &০ হাজার এ 


সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত! কোম্পানীর এই সমস্ত 


শেয়ার বর্তমানে বিক্রয়ের অন্ত উপস্থিত করা | 


হুইয়াছে। 


ডেরী-অন-শোনে স্ববস্থিত ডেরী অয়েল | 


রিফাইনারী নামক তৈল শোধনাগারটি কিনিয়া 
লওয়ার অন্ত এবং ব্যাপকভাবে তৈল শোঁধন ও 


' তাহা বিক্রয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার অন্ত রম 
বর্তমান কোম্পানীটি গঠিত হুইয়াছে। কোম্পানী 


৭ 


বে কারখানাটি কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
৫৬ বিঘা পরিমিত জৰি এবং যুল্যযান বাড়ীঘর, 
যন্ত্রপাতি, প্লান্ট ও টুলস্‌ ঘারা তাহা সুসজ্জিত । 
কোম্পানীর ভিরেক্টরগণ স্থির করিয়াছেন ও কার- 
খানাটি কিনিয়া লওয়ার সঙ্গে নৃতন করিয়া ফিল্টার 
প্রেস, ষ্টীম ইঞ্জিন, ইলেক্টি.ক জ্রেনারেটিং সেট ও 
অয়েল এক্সপেলিং যেশিনারী ইত্যাদি আনাইয়া 
এবং তৈলবীন্জ রাখার অস্ত ও উৎপন্নদ্তর্য. মদত 
করিবার অন্ত নূতন গুদাম ঘর. নির্শ্মাণ করিয়া 
তাহারা উহাকে সকল রকমে সম্প্রসারিত করিবেন। 
সর্বপ্রফার নুব্রিকেটিং অয়েল, বিশেষ করিয়া 
অত্যধিক জ্রুতগতি ও হেতি বিয়ারিংসএর জন্ত (১) 


নুবিকেটিং শ্রীজ, (২) কাটিং কম্পাউণ্ড (৩). গ্রীজভ, 


ইয়ার্ণ (8) কেশ তৈল ও: (৫) মেডিসিস্কাল ক্যাষ্টর 
অয়েল_ এই সমস্ত প্রস্তুত ও বিক্ৰয় করাই বর্তমান 
কোম্পানীর উদ্দেপ্ত। এই সমস্ত ধরণের জিনিষ 
কতক পরিমাপে ইতিমধ্যেই ভেরী অয়েল রিফাই- 
নারীতে প্রস্তুত হইতেছে! কোম্পানী নানাভাবে 
কারথানাটির কাধ্য সম্প্রসারপের যে পরিকল্পনা 


প্রহগণ করিয়াছেন তাহাতে উহাতে উপরোক্ত 


বিভিন্ন ভ্রব্যাির দৈনিক উৎপাদন ১॥ টন পরিমাণে 

বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! আশা করা যাইতেছে । 
আধুনিক জগতে নানা কাজে তৈলের প্রয়ো- 

জনীয়তা খুব বেশী । যন্ত্রপাতি পরিচালনার কাজে 


নুব্রিকেটিং অয়েলের ,আবশ্তকতাও বর্তমান যুগে 


খুব বড় হ্ইয়াই দেখা দিয়াছে। "ভারতে খনিজ 
তৈল এখন পধ্যন্ত বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে 
না। * এদেশে প্রচুর পরিমাণ তৈল বীজ উৎপন্ন 
হুইয়া থাকে। ওঁ বীজৰ হইতে তৈল নিষাষণ ও 


শোধন করিয়া তাছা হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লুব্রিকেণ্ট: 


প্রস্তুত করা চলে। উদ্ভিজ্জ তৈলাদি হইতে যথাযথ 
প্রণালীতে প্রস্তুত লুব্রিকেণ্ট আধুনিক ইলেক্ট্রিক 
মোটর ও এরোপ্লেন ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ব্যবহারের 


পক্ষে উৎকৃষ্ট বলিয়! প্রমাণিত হুইয়াছে। ডেরী | 


অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড উত্ভিজ্জ তৈল হুইতে 
ব্যাপকভাবে সেই ধরণের লুত্রিকেন্ট তৈয়ারে যতবু- 





HOOT বিষয় । যুদ্ধের সময়ে. 





শী জিশিষের চাহিদা এদেশে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সেই হিসাবে বর্তমান সময়ে তাহাদের প্রস্তুত 
দুব্রিকেন্ট ত বিশেষভাবে - কাটতি হইবেই, যুদ্ধের 
পরেও এরূপ মূলাবান দ্রব্যের বছল ব্যবহার সম্পর্কে 
কোন দিক দিয়া কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ 
নাই। কাছেই কোম্পানীর এই প্রচেষ্টা বিশেষ ' 
লাভজনক হইয়া দড়াইবে বলিয়াই আমাদের, 
ধারপা। মিঃ এন আর সরকার, মিঃ এস সি লাহা, মিঃ 
কে এন খাণ্ডেসওয়াল, মিঃ এন সি চন্দ্র, মিঃ এইচ 
দত্ত ও আর দত্ত প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ীদের 
নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হুই- 
য়াছে। মেসার্স এইচ. দত্ত এণ্ড, সনদ লিনিটেড উদার 
ম্যানেছিং এজেপ্টস নিযুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানী 
যেরূপ হপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা নিয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন এবং সাধারণের আস্থাবান ও ব্যবস! 5 
বাণিজ্যে অভিজ্ঞ কৃতী ব্যক্তিদের লইয়া যেভাবে 
উহার কার্য্যনির্ববাহকষণ্ডলী গঠিত হইয়াছে তাহাতে 


: এই কোম্পানী যে 'ব্যবসায়ে বেশী রকম মুনাফা , 
দেখাইয়া 'অংশিদারদিগকে - বৎসর বৎসর ভালরূপ 


রী ইণ্ডিয়া 
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
নি 
হ্ভে _কাণপুর 
লাইফ: ফায়ার গ্যাকসিডেণ্ট, 
এ্রজেকি-কমিশন বংশপরম্পরাগত 
প্রগতিশীল নিরাপত্তাবিধার়ক আধুনিক 
সম্পুর্ণ ভারতীয় চিত্তাকর্ষক পঙ্গিসীসর্ততসমুহ 
রা ইপ্তিয়। পলিমী নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টরঃ 


ভার পদস্প পদস্পৎ সিংহানিয়। এন, tdi 
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৫১২ 


লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। লে কারণে দেশের সঙ্গতিপূর 
লোকেরা অচিরে এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
সম্পর্কে বিশেষভাবে আপ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। . র 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন" 
লিমিটেড 
সম্প্রতি আমরা ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ, 
এসোসিয়েশন লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের বাধিক বিবরণী ও আয়ব্যয়ের 
হিসাব আলোচনার্থ পাইয়া প্রীত হুইয়াছি। উক্ত 
. বাধিক রিপোর্টে ইত্ডিয়ান মিউচুয়ালের ক্রমোন্নতির 
স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে 
এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির নৃতন কাজের পরিমাণ 
দ্রাডাইয়াছে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই 
, পরিমাণ অব্শ্ত পূর্ববর্তী বৎসরের নূতন কাজের 
পরিমাণের অপেক্ষা কিছু'কম। ইহার কারণও 
প্রত্যক্ষ । মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ জাপান কর্তৃক অধি- 
' কৃত হইবার পরে ভারতের আত্যপ্তরীপ, পরিস্থিতি, 
বিশেষ করিয়া বাজল। দেশের অবস্থা, যেরূপ অনি- 
শ্চিত ও সংশয়-শন্ধুল হইয়। উঠিয়াছিল তাহা যে- 
কোন ব্যবসায়ের বিশেষ করিয়া বীমা ব্যবসায়ের, . 
. পক্ষে অনুকুল নহে। অপিচ যে সকল অঞ্চলে ইণ্ডি 
. ম্লান মিউচুয়ালের নূতন কাজ বেশী হুইবার আশা 
ছিল সেই সব স্থানেই যুদ্ধঞজনিত আতঙ্ক ও গুদ্রবের 
_ অত্যধিক -প্রাছুর্ভাবের ফলে অবস্থা খারাপ হয়। 
যাহা হোক কোম্পানী চলতি বৎসরে নূতন কারের 
যেরূপ পরিমাণ বুদ্ধি করিয়! ফেলিয়াছেন তাহাতে 
১৯৪২ সালের কিঞ্চিৎ স্বল্পতার পরিপূরণ ইতিমধ্যেই 
হৃইয়। গিয়াছে । আলোচ্য বৎসরের কার্যবিবরণী 
আলোচনায় এই উন্নতির কথা খানিক অপ্রাসঙ্গিক 
হইলেও উহা কোম্পানীর শক্তি ও গ্পরিচালনার 
পরিচায়ক বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল । 
আলোচ্য বৎসরে বীমা কোম্পানীটির জীবন 
বীমা তহবিলের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা 
- হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকায় 
দ্রাড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী ছুই বৎসরের তুলনামুলক 


“হিসাব করিলে এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৪০ ভাগ। . 


আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম ' বাবদ 
“আয়ের পরিমাণ দাডাইয়াহে € লক্ষ ৪ হাজার 
'স্টাকা। সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ আয়ের পরিমাণ 


হইয়াছে ৫৭ হাজার টাঁকা। উক্ত বৎসরে 


কোম্পানীটির ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী নহে। 
অফিস পরিচালনার সর্ববিধ ব্যয় ধরিয়া মোট 
' পরিমাণ > লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। যুদ্ধের হুর্দূল্য 
বাদারেও কোম্পানীর ব্যয়ের হার যে পূর্ববাপেক্ষা 


' হাল, পাইয়া রিনিউয়ালের আমের শতকরা ১৮. 


ভাগে দীড়াইয়াছে তাহা পরিচালনা ও কর্ম্ম- 
দক্ষতারই .প্রমাণ। কোম্পানীর , দাদননীতি 
দুরদৃষ্টিগ্রহ্ত ও নিরাপত্বামূলক। . কোম্পানী যে 
পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন তাহার 
. স্থৃতকরা ৫৫ ভাগেই কোম্পানীর কাগঞ্ছে ও ট্রাষ্ট 
_ সিকিউরিটিতে। 


'অতিথিবৃন্দের আদর সম্বর্ধনা করেন। উপস্থিত 
সকলকেই সভাস্তে অলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। , 


অধিক জগৎ 


5. [ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩, 





উপরোক্ত বাধিক রিপোর্টে গত ১৯৪২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইত্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ 
এসোসিয়েশন লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান 
হইয়াছে ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজায় ৮৮৩ টাকা । উক্ত 
প্রকার দায়ের বদলে ক তারিখে বীমা প্রতিষ্ঠানটির 
হাতে ষে সম্পত্তি ছিপ তাহার প্রধান প্রধান দফ1- 
গুলি নিয়ন্ূপ - সম্পত্তি বন্ধকে ১ লক্ষ ৪৯ 
হাজার টাকা; কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে ২ লক্ষ 
৫৮ হাজার টাকা) কোম্পানীর কাগজে ৬ লক্ষ 
৮২ ছাজার টাক! ; অফিম ভবন ও অন্তান্ত অফিস 
সংক্রান্ত সম্পত্তিতে ১ লক্ষ. ১৯ হাজার টাকা) 
নগদ, হাতে ও বিভিন্ন ব্যাক্কে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার 


টাকা। 
ইউনাইটেড, কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৩ই সেপ্টেম্বর করাচীতে ইউনাইটেড, 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের করাচী শাখার 
উদ্বোধন হুইয়া পিয়াছে। লিঙ্গুর প্রধান মন্ত্রী, 
অন্তান্ত মন্ত্রিগণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাক্কের 
জেনারেল ম্যানেজ্ঞার মিঃ বি টি-ঠাকুর সমাগত 


বাঙ্গলায় নুতন রেজেপ্রীকৃত কোম্পানী. 
ডায়েনা প্রিন্টিং ওয়ার্ক লিঃ- 
ডিরেক্টর মিঃ প্রভাচন্ত্র পরকার। হঠিকানা_-১৯৯৯ 
সি কলে স্কোয়ার, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ছাপাধান! সংক্রান্ত সর্বববিধ 
কা্কারবার। | 
পরশ্রমক। কমার্শিয়াল কোং লি:-- 
ডিরেক্টর মিঃ বিশ্বনাথ পরশ্রমকা। ঠিকানা--১৫ 
পকেয়াপট স্ত্রী, কলিকাত!। অমুযোদিত যুলধন 
€ লক্ষ টাকা। আমদানী, রপ্তানী, কণ্ট্'ষ্টরি 
ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবসা । . ' 
সোমানী গ্লাস ওয়ার্কপ্‌ লি:-ডিরে্টর 
মিঃ ওক্কারমল সোমানী। ঠিকানা--১৪ ক্লাইভ 
ইট, কলিকাতা । অহুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 


টাকা । সর্ব শ্রেণীর কাচ ও কাচনিন্মিত দ্রব্যাদির 
কাঁজকারবার । | | 

বুক ' এম্পোরিয়াম লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
বীরেজ্জনাথ ঘোষ । ঠিকানা--২২।৯ কর্ণওয়ালিস 


স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার 


টাকা । পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা । 
পি ব্যানার্জি এণ্ড কোং লিঃ_ ডিরেক্টর 


, মিঃ পি ব্যানাৰ্জ্জি। ঠিকান/-৬ ম্যাঙ্দো লেন, 


কলিকাতা । 'অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাকা । বাবসা_ ম্যানেজিং এজেব্ি। 
ইউনিটি ফিল্ম একচেঞ্জ লি:_ ডিরেক্টর 
মিঃ লোহরিরাম প্রশের। ঠিকানা--পি ১৯৬ রাজা 
বসস্ত রায় রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । ফটোগ্রাফির ব্যবসা। 
নির্দলকুমার টি ইষ্টেট সৃ লিঃ_-ডিরেক্টর 
মিঃ হুরনাথ ঘটক | ঠিকানা--১৫এ, বিপিন পাল 


রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত্ মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । চা ও চা-বাপানের-কা্কারবার.॥ ' 





টেক্সটাইল এঙ্গেল্সী লি: ম্যানেজিঃ 
ভিরেইউর মিঃ হরিচরণ গারোদীয়া। ঠিকানা__ 
৪৯21১1১, কটন ছ্ীট, কলিকাতা ।  অন্ছমোদিত 
যুলধন ১ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার বস্তাদির ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

৷ জষ্টস্‌ হুজিনীয়ারিং কোং লিঃ-_গত ৩৯ 
শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ধিক 
১০২ টাকা। আমেদাবাদ প্রাণতেজ 
রেলওয়ে কোং লি:-চলতি বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাঁধক ৪8০ আনা। এভি টমাস এগ 
কোং লি:_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা'। বিষ্ণু 
কটন মিলস লি:_চলতি বৎসরের অন্য শতকরা 
বার্ষিক ১০- টাকা । বরুয়৷ কোং 
লিঃ__গত ৩১শে" মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত. 
শতকরা বার্ষিক ১০৫ টাকা । কেশোরাম কটন 
মিলস্‌ লি:--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
অস্ত প্রতি শেয়ারে 1০ আনা হিসাবে। ব্রিটেনিয়া 
বিজ্ডিং এণ্ড আয়রন কোং লি:_গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ 


. টাকা । নিশ্বনাথ টা কোং 'লি:-গত ৩১শে 


ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকর! বার্ষিক 


৩*২ টাকা। ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্‌ লি: 
গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ার ॥০ আনা হিসাবে। বারারী কোক্‌ 
কোং লিঃ--গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্ঞ শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা। 


ক্যালকাটা হাইড্রলিক, প্রেস কোং লিঃ, 
_গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত ৭৪০ 
আনা। হিঙ্গিররামপুর কোল কোং লিঃ 
-গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জস্ত 
শতকরা বাবিক € টাকা । নেলিমরলা জুট 
মিলস্‌ কোং লিঃ--গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত ছয় 
মাসের ছিশাবে শতকরা বাধিক ৭॥০ আনা। 
এম্পায়ার জুট কোং লিঃ-_-গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক &-. 
টাকা । চিতবলশম জুট মিলস কোং লি: = 
গত ৩০শে জুন পর্য্যস্ত ছয় মাপের অন্ত শতকরা 
বার্ষিক ৫২ টাকা । €কলভিন জুট কোং লিঃ 
দিত ৩*শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের দ্রন্ত শতকর! 
বাধিক ১৫২ টাকা । লক্মমী কটন মিলস্‌ 
লি:--চলতি বৎসরের জন্ত শতকরা বাধি ক ৯০/ 
টাকা। সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যান্ুক্যাক- 
চারিং কোং লিঃ চলতি বৎসরের জন্য শতকরা 
বামিক ১৩২. টাকা। ' 





শক্তিবর্ধক রক্ত পরিক্কারক আদর্শ টনিক |. 
নিশুওলাতভ্ভ ' 
৮ আউনল-_১* ১৬ আউন্স _৩d* 
সমগ্র ভারতে ডিগ্রীবিউটন” 
মেসার্স টি বেটি এণ্ড কোং 
প্রস্তুতকারক স্বত্বাধিকারী 
সেসাস মডার্ণ ল্যাবরেটনীজ লিঃ 
সমস্ত ওঁষধালয়ে পাওয়া যায়। 








টাক ও বিনিময় 

'  - কলিকাতা, ১লা অক্টোবর 

আলোচ্য সন্তানের কলিকাতার ' টাকার 
বাজার সম্পর্কে উল্লেখবোগ্য কোন "পরিবর্তনের 
কথা ভানাইবার নাই] টাকার একটানা প্রচুর 
স্বচ্ছলতা পূর্বের মতই বাজার রহিয়াছে। চাহিবা 
মাত্র পরিশোধের কড়ারে ব্যাক্ষসযূছ্ের , মধ্যে 
-্বল্পমেয়াদী খণের' স্থদের হার কলিকাতায় ও 
বোধ্বাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও | আনায় 
‘অপরিবর্তিত রহিয়াছে । . এবার বাজারে পাটকল- 
ওয়ালাদের তরফ হইতে কিছু পরিমাণ টাকার 
চাহিদা দেখা গিয়াছিল। 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ভারত সরকারের 
‘নূতন খণপক্জ। সংবাদ রটিয়াছে যে, ভারত 
সরকার শীপ্রই আর একটি লোন ইস্সু করিবেন। 


বোম্বাই 'হহতেও সম্ভতাবিত নূতন খপপত্রের এক 


সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় 
-এই যে, ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ (গত 


'১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে * 


“সেই সপ্তাহে) ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা হাস 
পাইয়াছে। চলতি নোটের এই হাস নিতান্ত 
সাময়িক কিংবা এই হাস একটা ক্রমাবনতির সুচনা 
“তাহা শীঘ্রই বুঝা বাইখে। 

এবার বিনিময় বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব 
লক্ষিত, হইয়াছে | আমদানী ও রপ্তানী উভয়- 
“প্রকার বিলেরই কাজকারবার একরূপ হয় নাই 
বলিলেই চলে। 


গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিন মাসের. 


'.মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের প্রন্ত যে 
টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াঞ্ছিল তাহাতে মোট 
" আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২০ কোটি ১. 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯দ৯ পাই দরের 
সমুদয় এবং ৯৯৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ২৪ 
' ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে।. মোট গৃহীত ৮ 
,কোটি টাকার ট্রেঞ্ারী:বিলের টেগারের গড়পড়তা 
“সুদের হার শতকরা বার্ষিক দ॥/৬ পাই ধার্য করা 
হুইয়াছে। 
আগামী ৪ঠা ' অক্টোবর তারিখে ভারত 
সরকারের ৩ মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
,ট্রেজারী বিলের টেগারের আবেদন বেলা ১১ 
"ঘটিকা ষ্ট্যোণ্ডার্ড টাইন) পর্য্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রে গৃহীত 
.হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে বিভিন্ন কেন্দ্রে 
' নিম্নলিখিত তারিখ অনুসারে টাকা দিতে হইবে। 
কলিকাতা_€ই অক্টোবর) বোম্বাই, করাচী ও 
-লাহোর--৭ই অক্টোবর ) মাত্রা্্র-৮ই অক্টোবর 


এবারের একযাত্র' 


৷ ম্বাজ্জান্রেন্প হালচাল 


এবং কানপুর--৯ই অক্টোবর। অন্তান্ত সর্ভাবলী 
পূর্বের স্তায়। 

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তিন মাসের মেয়াদী 
যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেন্টের ১ কোটি টাকার ট্রে্জারী 
বিলের অন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়া: 
ছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
'দীড়াইয়াছিল ২ কোটি. ২৮ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে 
৯৯৪৩ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৪ আনা 
দরের শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে ।' মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেত্তারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য করা 
হইয়াছে শতকরা বাধিক ॥%৮ পাই । 

রিজার্ভ ব্যাস্ক অব ইত্ডিষার সাপ্তাহিক ,বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৭ই সেপ্টেখর তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭৬০ কোটি 
৪০ লক্ষ ২১ ছাঞ্জার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭৬১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৫ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিভার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাভাইয়াছে ৯৯ কোটি ৭২ 
লক্ষ '৪৬ হারার টাকা; তৎপুর্বব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ১০৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৫€৭ছাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিক্ঞার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গব্র্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ২৮ লক্ষ টাকা ; তেৎ- 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্মমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল 
৫৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঞ্ষের আমানতের পরিমাণ দীডাইয়াছে 
৬৮ কোটি ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ; পূৰ্ব্ব গপ্তাছে 
উহার পরিমাণ ছিল 1১ কোটি ৫৩ লক্ষ ১২ 
হাজার টাকা । এই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৬ 
কোটি ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাপ ছিল ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ২১ হাজার 
টাকা । উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্মদরকার 
ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমুহের আমানতেয় 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৮১ হাজার 
টাকা এবং ১০ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা) 


তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
RRA 


(ফডারেশন ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস ? ১০নং ক্যানিং ষ্রীট, কলিকাতা। 


অনুমোদিত মুলধন ১০০০০,০০০২ টাকা 
বিক্রুয়ার্থ মূলধন | নিই ০০১০০০২ ? 
বিক্রীত্‌ মুলধন ' ৯,২৫,০০০ টাকার উপর 


আদায়ীরুত মূলধন ৬,২১,০০১ টাকার উপর 


মজুভ ও অপরাপর 
তহবিল ১১৬২,৯১৬৮৩/৬ পাই 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্ষিং কাৰ্য্য করা হয়। 









যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং ৮ কোটি 
৭৩ লক্ষ ৩৯ ছাঁজার টাকা। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয্নর্নপ হার 
বলবৎ ছিল :-_. 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫3; পে 
গর দৰ্শনী ১শিঃ ও: পে 

ডি এ৩ মাস র্‌ ১শিঃ ভই২ পে 

ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৬ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে 
চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে । "কিন্ত বাজার 
তেজী.থাকা সত্বেও কাজকারবারের পরিমাপ 
সামান্তই হইয়াছে। পুজার বন্ধের পর বাজারের 
অবস্থা আরও চড়তির দিকে ঝুঁকিবে বঙ্সিয়াই ' 
মনে হয়। কেন-না সকল রণাঙ্গনে যুদ্ধের গভি- 
্রক্কতি মি্রপক্ষের অন্নকূলে আসিয়াছে ও 
আসিতেছে। শীঘ্রই মিত্রপক্ষ আরও অনুকূল 
অবস্থা করায়ভ করিতে পারিবে.বলিয়া মনে হয়। 


হ্ৃতরাং শেয়ারের বাজারে অবনতি ঘটিবার বিশেষ 
সম্ভাবনা দেখা যায় না। 


কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে 
একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। এবার ৩০ আনা 
দরের কোম্পানীর কাগজ ৯৭* আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। ৩1০ আনা দরের '১৯৬৩-৬৫ থণপত্র 
৯৭৪০ আনা, ৩1০ দরের ১৯৪৭-৫০ খাঁণপত্রে ১০৩।৩/০ 
আন, ৩২ সুদের ভিফেন্ন লোন ১৯৪৯-৫২ ১০০4০ 
"আনা ও ৪২ টাকা সুদ্বের ১৯৬০-৭০ খাণপত্র 
১১০৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কণ্টশী ৪৪৫২ টাকা, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১১৯২ টাকা, ইউনাইটেড কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক 
১৪৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
বাসন্তী ১৩২ টাকা, বেঙ্গল-নাগপুর ৩৩০ 


আনা, বেনারেস ১৩৪৮০ আনাঃ ভানবার ' ২৭০২ 


টাকা, এলগিন ৭৮২ টাকা ও নিউ ভিক্টোরিয়া 
চি আনায় বিডি ইয়ারে 


অব [ব ইতি য়া লিঃ 


ফোন: ক্যাল ৪৫৫০ ও 8৫৪৫ 
শাখা! 2--শ্তামবাজার, চৌরলী স্কোয়ার, 
কলুটোলা, পার্ক সার্কাস, ( কলিকাতা ), 
বর্ধমান, চু চড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
সিরাজ্রগঞ্জ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া । 








[ 


৫১৪ 


কয়লার খনি 
খ্যামালগ্যামেটেড ৪২॥০ আনা, বরাকর' ২১দ০ 


আনা, বেঙ্গল ৫০০ টাকা, বোকারে! এণ্ড রামগড় . 


২৮৷* আনা, ধেমো মেইন ১৬২ টাকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
২*দ* আনা, ইকুইটেৰল ৪৬২ টাকা, [ক'রনপুরা 
৬৮/* আনা ও তালচের ৪1%* আনায় Ad 


| 

হইয়াছে পাটকল 

- এযাংলে! ইত্ডিয়া ৩৯৮২ টাকা, এম্পায়ার ৩১* 
আনা, গৌরীপুর ৮০০১ টাকা, কাকনাড়া ৪৫৬ 
টাকা, নদীয়া ১০৫৪০ টাকা রি টাকা, ওয়েভালি টং 
আনায় হস্তাত্বরিত হইয়াছে। 

ইঞ্জিনীয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়রুপ ৩৭৷%* 'আনা, ষ্টীল কর্পো- 
রেশন ২৭1৬০ আনা, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এগ ওয়েয়ার 
প্রোভাক্টস্‌ ৩৪॥* আন। ও স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড 
ষ্টীল ১৩* আঁনায় বিকিকিনি হইয়াছে। | 
চিনির কল ' 


কেরিউ এণ্ড কোং ২ টাকা, কানপুর ৪১৭, 


খানা) চম্পারন ৪২৭ আনা, দ্ারভাজা ২৯৪০ আনা, 
- প্রতাবপুর ১৯%* আনা ও ইউ পি গার £2০ 
‘আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে! 
নি চা-বাপান 
1 ানারহাট ৮২৬২ টাকা, নিউ 
।পান্রকোলা ১১০৫২ টাকা, তেলিয়াপাড়া ৬৫২ 
টাকা ও তিস্ঞাভেলী ৪০৫৯ আনায় জআয়বিক্রয 
| বির বিবিধ 
' বৰ্ম্ম কর্পোরেশন ৪%* আনা, ইণ্ডিয়ান কপার 
:২॥* আনা, ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ২৯।* আলা, টিটাগড় 
পেপার (প্রেফ) ৫8৮০ আনা, আসাম ম্যাচ 
'৩১%০ আনা ও ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২৬৪০ 
“আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 


এই সপ্তাহে শেয়ার বাজারে দির বিকিফিনি io 


হইয়াছিল :_ . 
কোম্পানীর কাগজ 

1; ৩৭ দের খণপত্র (১২৪১-৫৪) ২৩শে 
সেপ্টেমবর_১০০০০'$ হগশে--১০৯1%০ 3 ২৮শে_ 
১০০1%০ | ৩৭ সুদের ভিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) 
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, খণপজ (১৯৪৭-৫০) ২৪শে সেঃ-১০৩1৩*। ৪৯. 
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২৮শে-৪২৪৮০। বানমারা ২৩শে সেঃ-_৬৮৯ 
৬৪০ i/o ৬৮৮৯ che $ ২৪শে৬পগ৯ ৭২ 
৭1০ ৭৪; হই€শে--৭॥০ ৭৮৯ ৭9৩০ ৮২৪5 
২৭শে--৭দ০ ৭৮/০ ৭৮৬৭ ) ২ই৮শে--৮/০ ৭/০ । 
বেঙ্গল ২৩শে সেঃ--৪৯৪২) ২৫শে--৪৯৫২ 5 
২৭শে--৪৯৮২ ৪৯৯২ ৫০১০ ৫০১২3 ২৮শে-- 
te২ ৫০৩২ ৫৪২1 ভালগোরা ২৩শে সেঃ 
৯৮০ ) ২৪শে--৯২ ৯1০) হ৫শে--১1%০, ৯1৩/৯ 
ale ৯৮/০ ৯৭৬ ) ২৭শে__১1/* ৯৫৮০ ale 
৯দ* ৯৮/০ ave ৯৮৩০ ১০২) হ৮শে--৯৪৮০ 
১০২ ১০/৬ ose eyo 
বোকারো এগু রামগড় ২৩শে সেঃ--২৭%* ২৭/০ 
২৭৮ ২৭/০ ২৭1৮৯ 7 ২৪শে--২৭৷০ ২৪/৪ 
২৭%০ ২৭৯ ২৭7৮০ 7 ২৫শে- ২৭8৮০ ২৭৮৪ 
২৭৮/০ ২৭/৩/* ২৭৮০/০ ২৭৮৩০ ২৮২) ২৭শে__ 
২৮৯) ২৮শৈ-২৮২ হ৮1০। বড় ধেমো ২৩শে 
সেঃ-_৭দ০ ৭1৩০ 
২৫শে--৭1৩/০ ৭1০ 3 ২৭শে-_115/০) ২৮শে-_ 
৭/০ ৭৮০ ৭দ০। বরাকর ২৩শে সেঃ_২০1০ 
২৯১ ২০৮০ ; ২৪শে--২০%* ২০৩/০ ২৯1৯ ২০1/০ 
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২৫শে--১৪৫২ |" হরিলাদি ২৩শে সেঃ-১৯।০ ; 
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বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, 


ভবানীপুর, ইটালী। 
বাংলার অন্যত্র 
প্রাম, ফেণী, টাপুর, পুরাণবাজ্জার, 
বি ওখ তি 
পটুয়াটুলী ও নবাবপুর (চাকা )। 
রিহার-পাটনা, 


আন্ত, পুর্ণিয়া, র'চি। 
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০ এনেছি ডিরেক্টর মিঃ এম্‌, কে, €হ- 





লটারী টি বাত 


২. ম্যানেজার: রি জার চন ছু 





,৪ঠা অক্টোবর»-১৯৪৩ ] 


আধির জগৎ 








EE 
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81%9 3 তর ৪1%০ ১ SEH th 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৩শে সে+__৩৬২ $ ২৫শে_৩৭ 
২৭শে- ৩৭২ $ ইচশে---৩৬দ০ ৩৭৮০ । 
কাপড়ের কল 

বাসন্তী ২৩শে সেঃ--১৩২ 3 ২৫শে--১৪দ০ ) 
২৭শে--১৩৮* ; ব্রা (প্রেফ) ২৮শে-_১৩১ | 
বেনারস ২৫শে সেঃ-১৩।৮০ ১৩৭০ 3 হ৭শে-- 
১৩%৮০ 7 ২৮শে--১৩গ* 1 বেঙ্গল-নাগপুর ৎ৩শে 
সেঃ-৩৩/০ ৩৩1০ | কানপুর টেক্সটাইল ২৩শে 
সঃ---১২1/০ 3 ২৪র্শে- ৯২1০ ১২৪০ ১২//০; 
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[5281.১৪২ 3 ২৮শে-১৪1০ ১৪৭) তিস্তাভ্যালী 
২৪শে সে১৪০৮৬৮$ '২৫শে--৪০1৮* $ ২৮শে 
৮৪০৫৯ ) তেজপুর ২৪শে, সেঃশ-১৭২ ৯৭৮০ | 
কাগজের কল 

' বেল ২৪শে সেঃ--২০৩৯ ২৭২২ "২৯৩৯. 

২০৪২। - ইণ্ডিয়া পেপার পাক্স ২৩শে সেঃ__ 


১৩1৮৩ 3. 


১৯৫৯) ২৪শে--১৯৫২, ১৯৫।৩ ) ২৫শে-১৯৫]০ 


১৯৫৯ ১৯৬২ ) ২৭শে--১৯৭২। ওরিয়েপ্ট ২৫শে 
সেঃ--২৭/০। টিটাগড় (অভি) ২৩শে সেঃ--২৭৷০, 
৬ ২৭৬০ ২৭1৯ ২৭1/* ২৭1%৪ ২৭০7 ২৪শে-_ 
২৭1৩/০ 3; ২৫শে-_২৭।৯ ২৭1৮৮) ২৭শে--২৭০%৯ 


২৭1৯ ২৭1৮০ ২৭1/*; ২৮শে--২৭/ ২৭৮ | 
, ২৭৬০ ২৭।০ ২৭|০%০ ২৭৫০ ২৭1০ ২৭)৮৯।" 


ঃ বিবিধ 
এ্যবুষিনিয়ম কর্পোরেশন ২৩শে /সেঃ-৯৯/০ 
১৯৩০ ১৯৯ ১৯২ ১৯/০৯ ১৮০ ১৯৩৭১ 


২৮শে- ১৯৮০ ১৯1৮০ । আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট 


৭" হ৮শে সেঃ-১৩*। বামার লরী ২৩শে সে 


৪৯১২ | বেঙ্গল কেমিকেল ২৪শৈ সেঃ-৪৬৫২। 
বেঙ্গল পটারিজ ২৮শে সেঃ-_২৩৮ | ব্রিটানিয়া।. 
১৭৮৪ | দরিাউী 
মা ২৩শে সেঃ-দ৩/ ৬৯ 3 হ৫শে--৯ 

০ ; ও} (প্রেফ) ২৪শে-_২১৯২। ক্যালকাটা, 


শি সেঃ--২৬1৩)) ২৭শে-__২৬।৩/৯ ২৬|৭।, 
২২ ২১/০ ২১৮৩০ ২২২3 ২৭শ্লে--২২/* ২২1০ রা হর জল 
২২/৯ ২২1৩০ ২২/৯; ২৮শে--২২1%০ ২২, 






“সেৱা ব্রতে ব্রতী, 








পি২হাওড়া। মি এপ্রোচ' 
le টের সংযোগা.স্থলে 


‘অন্যান্য’ সর্বপ্রকার ব্যাফিৎ 
কাৰ্য্য কর! হয়। 


.এস, চৌধুরী 





'৪ঠা-অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


আথক জগৎ 


৫5১৭ 





ভালমিয়া সিমেপ্ট ২৫শে সেঃ--১৭দ১০ $ হ৭শে-_ 
১৭৪৮০ ১৮৯ ১৮1০) ও (ডেফ) ২৮শে__৩/৮০। 
‘মেদিনীপুর জমিদারী ২৩শে সেঃ--৯০%০ ৯১২) 


২৪শে--৯১৯ 3 ₹৫শে--৯৮ ) ২৮শে_ ৯১1০ । 


কর্সিকাতা, ৩*শে সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহ্নে কলিকাতার কাচা পাটের 
‘বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । পুজার 
বাজারে নগদ টাকা পাইবার অস্তই বিক্রেতা মহল 
পাট' হাত ছাড়া করিবার 'দিকে বিশেষ  ব্যগ্রতা 
“দেখাইয়াছে।.কিন্তু মিলমালিক পক্ষ পাট ক্রয়ের 
দিকে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ না করার ফলে 
পাটের ঘরে শ্বভাবতঃই' অবনতির ভাব দেখা 
শিয়াছে। - কয়লা সরবরাহ 'সমন্তা পূর্বের স্তায় 
"তীব্র না হইলেও উহার. কোনরূপ লস্তোষজনক 


সমাধান এখনও দেখা যাইতেছে না বলিয়াই কল-' 


ওয়ালারা বর্তমানে অধিক পরিমাণে পাট ক্রয়ের 
“দিকে ন] ঝুঁকিয়া ভবিষ্যতে, অবস্থা কি দাড়ায় 
তত্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গ্রতীক্ষমান রহিয়াছেন। 
"অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শীঘ্র পাটের বাজারের এই 
অবনতি কাটিবে না। | 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারেও 
তৎপরতার অভাব দেখা গিয়াছে । কাজ কার- 
বারের পরিমাণ হইয়াছে যৎসামান্ত। ইণ্ডিয়ান 


ডিপরন্ট মিডল ও বটোম যথাক্রমে প্রতিমণ ১৫২ 







টাকা ও ১২৭ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগেও এবার নিক্ষিয়তা লক্ষিত হইয়াছে। 
এবার সপ্তাহের প্রথম ভাগে থলে ও চটের: 
বাজারে মন্দার ভাব দেখা পিয়াছিল। সপ্তাহের 
মধ্যভাগে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। 
অতঃপর বাক্জারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইতে 
থাকে। গত ২৮শে. তারিখ ৯নং পোর্টার ২১২. 
এবং ৯৯নং পোর্টার সেপ্টেম্বর ২৮/০ আনা, 
_অক্টোবর.২৮৮%০ আনা ও অক্টোবর-ভিসেম্বর ২৮1০ 
89 ॥ 


তুলা ও কাপড় 


' কলিকাতা, ৩*ে সেপ্টেম্বর 


EE EE EY মরগুষ পড়ায় 


সমিতিগুলির প্রথম ও প্রধান বিষয় বলিয় গণ্য 

হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পৃল্জার বাজারের : 
বন্ধিত চাহিদ! মিটাইতে বন্ধ ব্যবসায়ীরা স্বভাবতঃই 
অপারগ হুইতেছেন। ফলে কাপড়ের বাজারে 


চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে ক্রেতা মহলে এখন' 


চড়া নামেও পৃঙ্গার কাঁপড় ফিনিতে পূর্বের স্কায় 
৮ করিতেছে ন | 


. সোণ ও রূপা 
( জরা EF 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোধাই এর 


'সোশার বাজারে তেজীর ভাব দেখা সিয়াছিল। 


.লোপার দর উর্দ্ধে ৭%%* আনা পর্যন্ত উঠিযাছিল,। 


কাপড়ের বাজার বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। -.অবস্থা দেখিয়া মনে হয় সোপার দরে, অবনতি 


এতদিন ক্রেতামহল ' চড়া দর .বলিয়াই বস্তি - 


ঘটিবার বিশেষ সম্তাবন। নাই! বোস্বাই-এর 


ক্রয়ের জন্ত এবারের পুজার বাজারে সেরূপ আগ্রহ রূপারবাজারেও আপোচ্য সপ্চাছে তেলীর ভাব 


দেখায় নাই । কিন্তু পুজা খুবই নিকটে আসিয়া 
পড়ায় সেই ওুঁদাসীস্কের ভাব বজায় রাখা সম্ভব 
হয় নাই। কয়েক দিন যাবৎ বাজারে কাপড়ের 
চাহিদা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
যৃদ্ধিল এই যে, যানবাহন পমন্তার দরুণ পশ্চিম. 
তারত হইতে বন্ত্রীদির যথোপযুক্ত সরবরাহ সম্ভব 
হইয়া! উঠিতেছে না । ' রেলপথে বর্তমানে খাভশঙ্ত 
প্রেরণ সরকারী কর্তৃপক্ষ. ও বেসরকারী ; সঙ্ঘ 


লক্ষিত হয়। রূপার .দর উর্দ্ধে ১২৩৫০ আন! 
পর্য্যন্ত বাড়িয়া গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
১২২।* আনায় নামিয়া আসে । আপাততঃ রূপার 
দর আরও নামিয়া যাইবার কোন কারণ নাই'। 
কলিকাতার রূপার বাজারে এবার রূপার দর ছিল 
১২০০০ আনা ; লখ্ডনের রূপার বাজারে কোনরূপ 
পরিবর্তন. দেখা যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ 
আসিয়াছে। 


বাজ একে আনেন খাতে, ৫৯ গত আয়ে? থা > গড কচ কে এচ আহে এছ 


স্থবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 
"হেড অফিস--২২নং ষ্ট্যাপ্ড রোড, :. 
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও র্যা রোডের মোড়ে), 





৩ ও 8 উর 


সর ব্যাক ন লিমিটেড 


le Fn Ee Lie 


এ রবের ও 


নি] 

ই ২ ঠা তা 
ড়ী, টা 
কলিকাতা ৬১১ বালী, বগুড়া | 








_ ৫৯৮, 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের চলতি নোটের পরিমাণ 


সম্প্রতি লীগ অব নেশনস্‌ বা রাষ্ট্র সঙ্ঘের 
“বুলেটিন অব ট্টযাটিস্টক্* প্রকাশিত হইয়াছে। 





১৯৩৯ সালের শেষভাগ হুইতে ১৯৪৩ সালের প্রথম, 


ভাগ পর্য্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ দেশে নোটের প্রচলুন 
কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে উক্ত বুলেটিনে তাহার 
একটা তুলনামূলক তালিকা দেওয়া আছে। 
তাহা এইরূপ ঃ 
দেশ | বুদ্ধির হার 
SE (শতকরা) 
আইসল্যাণ্ 


be 


[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৩ '' 











পল 


আথক জগৎ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ-শিল্পের ' মাকিন জাহা্জ-শিল্পের ক্রমোন্নতির হার . 
অবনতি গত ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে- 


বিগত মহাযুদ্ধ ও বর্তমান মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী 
সময়ে নাকিন যুক্তরাষ্ট্রে খনি শিল্পের যে 
.ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যাইবে! ১৯৪২ সালে কয়লার খনি- 
সমূহে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার মুর কা করিয়াছিল। 
এবং উৎপাদনের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
২৫ কোটি টন। ১৯৩০ সালে মন্ুরের সংখ্যা ও 
উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে 
৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ধুন :ও, ২৪ কোটি ৪* লক্ষ টন। 
১৯৩৮ সালে মুর সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ 
যথাক্রমে ৮. লক্ষ ২' হাজার জন ও ২২ কোটি ৭০ 
লক্ষ, টন। রপ্তানীর পরিমাণও ১৯২২ সালের 


, '৮ কোটী ৭০ লক্ষ টন হইতে ত্রাস পাইয়া 
. ১৯৩৮ সালে, € কোটি টনে দাড়ায় । চলতি 


বৎসরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার খনির মজুরের 
সংখ্য! ৭ লক্ষ ২৬ হাজার বলিয়া জানা গিয়াছে। 
বর্তমান বৎসর শেষ হইবার পুর্বে ও সংখ্যা হাস 
পাইয়া ৬ লক্ষ ৯০ হাজার জনে আলিয়া দাডাইবে 


বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে 


মাদ্রাজে একাধিক সহরে রেশনিৎ-এর 
প্রবর্তন ' 


গত €ই সেপ্টেম্বর হইতে মারা সহরে চাউল 
সম্পর্কে যে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথা বা রেশনিং 


, প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত 


হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ, মান্রাজের আরও 


দশটি বড় সহরে শীঘ্রই চাউলের 43 


প্রথার প্রবর্তন হইবে । 
হায়জাবাদ রাজ্যে নূতন রা নির্মাণ 
প্রকাশ, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বনের মধ্য দিয় 


"_ ওয়ারেজেল ও বরদাচালম নামক স্থালের মধ্যে ৫৫ 
মাইল দীর্ঘ একটি মুন্দর রাস্তা তৈরী করা; |. 


হইতেছে। বরদাচাঁলমে তুলসীদাস কর্তৃক প্রতি- 
ঠিত বিখ্যাত মন্দিরে বনু যাত্রী ও' ভক্তের, সমাগ, 
যা | 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব জাহাদগুলি নার্কিন 


বহির্ক্দাণিজ্যের শতকরা মাত্র ৯৭ ভাগ বহন 


করিত। ১৯১৯ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া শতকরা ২৭৮ তষঠগে দীড়াইয়াছিপ। 
১৯৪০, সালে বহির্বাপিজ্যের, শতকরা ৩১ ভাগই” 


মার্কিন জাহাজগুলিই বহন করিয়াছে । বর্তমানের ' . 
সঠিক হিসাব এখনও দানা ন! গেলেও উপরোক্ত . 
হার যে, অনেকখানি বৃদ্ধি রী তাহাতে: . 


সন্দেহ নাই। 


ভারতের জীবন-বীমা না 
গুঁদাসীন্য 


ভারতের জনস্ংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, অথচ. 


এদেশের যোট বীমাঁকারীর সংখ্যা ১৬ লক্ষেরও - 


কম। 


বিখ্যাত উপন্যাস 
5০৪-এর অনুবাদ 


অনুবাদক- স্্রধান্নাথ সরকার 


| স্ুদ্বপ্ত প্রচ্ছদ পট সু সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার | ' 


The Don Flows Home To The |' 


[সাগর সংগমে ডন নদা | 


স্বববহৎ গ্রন্থ ( মূল্য সাড়ে তিন টাক! না? |. 


বর্ষণ পাবলিশিং হাউস 
৭২, হারিয়ন, রোড 
পুরুবী পাবলিশার্স 
এত হারিসন রোড - 
এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট পুস্তকালয় 
নিন :. 
শ্রী পাবলিশিং কোগ্ধানী, 
২০৩1৪, কর্ণওয়ালিশ-স্ত্রীট, কলিকাতা! 
'[ এই লেখকের অনুদিত ডন নদীর প্রতি- 
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বিষয় 

| সাময়িক প্রসঙ্গ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ' 
১৯৪১ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় 
প্লাইউড-শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 








পৃষ্ঠা বিষয় . পৃষ্ঠা 
৫১৯-২১ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫২৬-৪২ 
৫ 
ৰ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৪৩-৪৪ 
৫২৩ ৃ 

















বিজয়া 

শারদীয়! পূজার 'উৎসবাস্তে আমরা আজ 
আবার নূতন করিয়! ' আমাদের কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলাম ৷ ‘আৰ্থিক জগতে'র গত পাঁচ 
বৎসরের জীবনে নানাভাবে আমরা বছ 
লোকের সহযোগিতা, আমুকুল্য ও পৃষ্ট- 
পোষকত৷ লাভ করিয়াছি। নবোছামে কার্ধ্যে 
ব্রতী হওয়ার পূর্বের আজ আমরা তাহাদের 
পরিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ কামনা 
করিতেছ। 

বিজয়ার শুভলগ্ন মানুষের জীবনে মিলন, 
প্রীতি ও সৌহ্যহের বার্থ বহন করিয়া আনে। 
.এই শুভক্ষণে আজ আমরা আমাদের গ্রাহক, 
অনুগ্রাহক, সর্ধবশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক- 
মণ্ডলীকে আমাদের প্রীতিসস্তাষণ জ্ঞাপন 
করিতেছি । তাহাদের সকলের জন্য আমরা 
স্বাস্থ্য, সম্পদ, শ্রী ও বিজয় কামনা করিতেছি । 

বিজয়ার দিনে এই পীতি-সম্ভাষণ ও 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে গিয়া চারিদিকের 
পরিব্যাপ্ত ছুখ্গ্রানির কথা আজ আমরা 
ভুলিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের. পটভূমিকায় 
আমাদের জাতীয় ছুধ্যোগ আজ চরমে 


পৌছিবার উপক্রম হইয়াছে। সজল! সুফল. 


ও শস্তশ্যামলা বাক্গলা আজ দুর্ভিক্ষ ও মহা- 


আরীর লীলাভূমি হইয়া দাড়াইয়াছে। চাউল 


ও বন্ধ প্রভৃতি দুল্রাপ্য ও দুর্ম্মুল্য হওয়ায় 
দেশের অধিকাংশের সমক্ষেই অম্নবন্ত্র সংস্থানের 
সমস্যা আজ নিতাস্ত জটিল হইয়া'দাড়াইয়াছে। 
অনশন ও অর্ধাশনে জীবন দুর্ববহ হওয়ায় 


‘বহু নরনারী নিজেদের ভিটামাটী ছাড়িয়া ও 


জীবিকার স্বাভাবিক ক্ষেত্র পরিহার করিয়া 
আজ সহরাঞ্চলে আসিয়া সমবেত হইতেছে । 
ক্ষুধাক্ষিম্ন শিশু সন্তানদের হাত ধরিয়া ভিক্ষা- 
পাত্র হাতে রাজপথে ভিড় করিতেছে । কখনও 
দুমুঠো ভাত বা ফ্যান ভুটিতেছে কখনও 
তাহাও জুটিতেছে না। ফলে ক্রমাগত 
অনাহার ও স্বল্লাহারের ফলে ধীয়ে ধীরে 
দীবনীশক্তি হারাইয়া তাহারা অকালে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইতেছে | হুভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
রোগ ও মহামারীর কুদ্রলীলা সুরু হওয়ায় 
তাহাতেও বহু লোক প্রাণ হারাইতেছে। 
সহরে আমরা এই মর্মান্তিক অবস্থা প্রতি- 
নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের চক্ষুর 
অন্তরালে সহরের চেয়ে গ্রামে তাহা আরও 
বেশী করুণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ .করিয়াছে। 


দেশের বহু জনাকীর্ণ পল্লী আজ শ্মশানে , 


পরিণত হইতে চলিয়াছে। মম্বস্তরের চাপে 


সমান্ধ ও পরিবারের বন্ধন আজ ধীবে ধীরে 
শিথিল হইয়া পড়িতেছে। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া, 
পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিহার করিয়া আজ 
কেবল নিজের উদরপূর্তির কথাই ভাবিতে বাধ্য 
হইতেছে। সামাজিক জীবনের সঙ্গে দেশের 
আর্থিক জীবনের বনিয়াদও আজ ধ্বসিয়া 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বর্তমানের দুর্ব্বহ 
ভার বহিতে না পারিয়া কৃষকেরা আগামী 
ফসলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা 
করিতেছে । চাষাবাদের কাজ ফেলিয়া আজ 
তাহারা ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
ফলে বর্তমান হুঃখহর্দেবের ভিতর দিয়া 
আগামীকালের আশা-ভরসাও লোপ পাইতে 
বসিয়াছে। এহেন দুর্বিবিপাক পূর্ব্বে যেমন 
এদেশে বড় একটা! দেখা যায় নাই তেমনই 
আধুনিক সভ্যতার যুগে ছুনিয়ার সমসাময়িক 
ইতিহাসেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। এই 
দুৰ্য্যোগে আমাদের জাতীয় শুভবুদ্ধি ও 
জ্বাতীয় কর্ম্মশক্তির উপর অসীম কলঙ্ক লেপন 
করিয়াছে । সর্ব্বোপরি ইহার ভিতর দিয়া 
সরকারী উদাসীনতা, অক্ষমতা ও ব্যর্থতা! আজ 
শোচনীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিপদে 
দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কি গবর্ণ- 







মেন্ট, কি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কি শিক্ষিত 


৫২ 


আর্থিক জগৎ 





- চাকুরীয়ার দল, কি জনসাধারণ সকলের 
পক্ষেই আজ সমবেতভাবে যত্ব্পর হওয়া 


. প্রয়োজন । বিজয়ার দিনে সকলকে আস্তরিক 


শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এবিষয়ে 
তাহাদের একাস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করি- 
তেছি। বিজ্রয়ার মহাঁলগ্ন নূতন উৎসাহ ও নূতন 
সঙ্কল্প নিয়া কর্ম্মসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার 
শুভক্ষণ। এই দিনে সকলেই আজ দুর্ভিক্ষ ও 
ছুখ-গ্লানির প্রতিকারে সুসঞ্চল্লিত হউন 

ইহাই আমাদের কামনা । 
_ দ্দুভিক্ষের মুলে বর্তমান থনিক-সভ্যতা' 

ছুভিক্ষ করালমূর্থিতে আত্মপ্রকাশ করায় 
এবং তাহার. ফলে এদেশে অসংখ্য ক্ষুধাক্ষীন্ন 
৷ নরনারী ও শিশুসম্তান শোচনীয়ভাবে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হওয়ায় পৌঁণে দুইশত ‘বৎসরের 
বৃটিশ শাসনের মহিমা আজ আমাদের সমক্ষে 
ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। এই সঙ্গে 
. আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি আমাদের 
বর্তমান ধনিক সভ্যতার স্বরূপ। ধনিক 
সভ্যতা লোকের সমষ্টিগত সুখ শাস্তির জন্য 
অর্থ ও ভোটী সামগ্রী সুবণ্টনের ব্যবস্থা না 
করিয়া মুষ্টিমেয়ের অতি পুষ্টি ও অবারিত 
সুখ সম্ভোগের পথই কেবল প্রসারিত 
করিয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে শাস্তির 
সময়ে যেমন দারিদ্র্য সমস্যা ও বেকার 
সমস্তার হাত হইতে অধিকাংশের রেহাই 
' নাই, তেমনই এই যুদ্ধের সময়ে আজ দুর্ভিক্ষ 


ও অনশনমৃত্যুর শোচনীয় পরিস্থিতিই আজ 


আমাদিগকে নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ করিতে 
হইতেছে ।' সমাজ জীবনের এই কলঙ্ক গ্লানি 
দুর করিতে ‘হইলে দুর্গতদের সাহায্যে যেমন 
আজ সমবেতভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন 
তেমনই বর্তমান ধনিক সভ্যতার, নানা গলদ 
ও ক্রুটিরিচ্যুতি. দুর, করিয়া সমাজ বিম্যাসের 
ক্ষেত্রে এখন হইতে ক্রমে ক্রমে সমাজ- 
তান্ত্রিক. নিয়মকানুন প্রবর্তন করার চেষ্টাও 
' একান্ত সঙ্গত। সম্প্রতি বিহারের প্রবাসী 
বাঙ্গালীদের এক সম্মেলনে, বাঙ্গলার 
দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করিতে গিয়া 
প্রবীন ব্যবহারজীবী ও জননায়ক শ্রীযুক্ত 
প্রফুল্লরঞ্রন দাস এক সময়োচিত বক্তৃতায় 
এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে সকলের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 
তিনি বলিয়াছেন_-“আজ্ যদি এই 
অম্নাভাবের কারণের কথা ভাবি, তবে এই 
সভ্যতার উপর দ্বণা জন্মে । যাহারা রোদে 
পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া৷ দিনরাত পরিশ্রম 
করিয়া দেশের লোকের অক্ের সংস্থান 
” করিল আজ তাহারাই স্ত্রী পুত্র লইয়া 


অল্নাভাবে পথের উপর অন্তিম শয়নে 
শারিত। ইহাদের মাথা গু'জিবার স্থান 


নাই, লঙ্জা নিবারণের জন্য বস্তু নাই, ক্ষুধা 
নিবুত্তির জন্য খাদ্য নাই।- 


জমীদার ও 
মহাজনের পাওনা, সরকারী কর্মচারীর 


মোটা বেতন ও পেনশন--সমস্তের 
‘বোঝা বহন করে দেশের উৎপাদক 
শ্রেণী। আর সেই উৎপাদক শ্রেণী হইতেছে 


মুলতঃ চাষী আর কলের বা খনির মঞ্জুর । 


এই বোঝা বহন করিতে করিতে তাহারা 
আগেই চরম ছুঃখছূর্দশায় উপনীত হইয়াছিল 
এখন লোভী ও নিষ্ঠুর মুনাফাদারের কৃপায় 


, চাঁউলের দর অস্বাবিকভাবে বাড়িয়া চলায় 


চাষীরাই সকলের আগে অস্তিম নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে। খনির, কলের ও কারখানার 
মজুরের! সস্তায় কতক পরিমাণ খাগ্ পায় 
বলিয়া এখনও মরিতে আরম্ত করে নাই। 
পুণজিদারদের মুনাফা ও শোষণ বজায় রাখিতে 
হইলে মজুরদিগকে অন্ততঃ প্রাণে বাঁগইয়। 
রাখা দরকার । 
পুঁজিদারদিগকে এই নীতি গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে ; পরোপকারের জন্য নয়। রাজ- 
পুরুষদের মুখে শুনিতে পাই ব্ৰহ্মদেশ 


জাপানের হস্তগত হওয়াতে দেশে চাউলের 


অভাব হইয়াছে। অথচ সমস্ত ইউক্রেন 


প্রদেশ জান্মানীর করতলগত হওয়া সত্বেও 


সোভিয়েট রাষ্ট্রে গমের অভাব হইল না। আজ 
আমরা সরকারের ও মুনাফাদারের 'উপর 
অবিরাম গালিবর্ধণ করিতেছি, কিন্তু ভাবিয়া 
দেখিয়াছি কি এই পাপের যুঙ্গ কোথায়? 


ইহার মূল এই প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতায়, 


এই শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজ-বিস্যাসে। 
যতদিন সভ্যতা সমবায়মূলক না হইয়া 
প্রতিযোগিতামূলক থাকিবে, যতদিন মুষ্টিমেয় 
পু'জিদার লক্ষ লক্ষ চাষী ও মজুরকে শোষণ 


করিবে ততদিন এই পাপ মনুষ্যসমাজে 


থাকিবেই। এই পাপ দূর করিতে হইলে 


পুরাতন সমাজকে ভাঙ্গিয়া নৃতন সমাঙ্জ গঠন : 


করিতে হইবে। সকলের নিকট হইতে 
যোগ্যতা ও সাধ্য অনুযায়ী কাজ আদায় 
করিয়া প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনোপযোগী 
আহার ও পরিচ্ছদ দেওয়ার নীতি ধীরে ধীরে 
প্রবর্তন করিতে হইবে 1৮ 

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্রন দাসের এই সুচিত্তিত 
বক্তৃতা পাঠ করিয়া অনশন, অদ্ধাশন ও ছুঃখ 


গ্রানির স্থায়ী প্রতিকারকল্পে আমাদের জাতীয় 


কর্মপ্রচেষ্টা কোন দিকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া 
উচিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া 
আমর! আশা করি । . 


নিজেদের স্বার্থের জন্যই : 


[ ২৫শে অক্টোবর; ১৯৪৩ 


যুনাফাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য অডিনান্স 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী মজুত করিয়া 
রাখার ও জিনিষপত্র চড়া দরে বিক্রয় করিয়া 
অতিরিক্ত মুনাফা করার যে অনিষ্টকর রীতি 
দেশে প্রসার লাভ করিয়াছে ভাহার প্রতি- 
কারের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি 
অডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডি- 
নান্সের বিধানগুলি সংক্ষেপে এইরূপ 2 
(১) খাগ্শস্য ও অন্ত যে সব প্রব্য- 
সামগ্রী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে স্বতন্থভাবে নিয়ন্ত্রণ 
নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে ভাহাছাড়া বাকী সমস্ত 
জ্রিনিষপত্র সম্পর্কে অতিরিক্ত সঞ্চয় ও 
মুনাফাবৃত্তি রোধ করার জন্ত এই অর্ভিনান্স' 
প্রযুক্ত হইবে। (২) ব্যবসায়ীদের হাতে 
গত ১৯৩৯ সালে যে পরিমাণ মাল৷ মঙ্তুত 
ছিল এক্ষণে তাহারা সে তুলনায় এক 
চতুর্থাংশের বেশী মাল মজুত করিতে পারিবে 
না। (৩) পণ্য উৎপাদকেরা ১৯৪০ সাল 
তইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময়ের কোন এক 
বৎসরের উৎপাদনের তুলনায় এক্ষণে এক 
চতুর্থাংশের বেশী মাল হাতে মজুত করিয়া 
রাখিতে পারিবে না। (৪) কোন ব্যক্তি 
তাহার নিজের বা পরিবারের প্রয়োন্দনে তিন 
মাসের উপযোগী ভ্রব্যসামগ্রী মজুত করিতে 
পারিবে! বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সরকারী 
অনুমতি ছাড়া ইহার চেয়ে বেশী গ্রিনিষপত্র 
কাহাকেও মন্জ্ুত করিতে দেওয়া হইবে না। 
(৫) যে জিনিষ বাহির হইতে আমদানী 
করা হয় তাহার মোট পড়তা. খরচের 
এবং যে সব জিনিষ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন 
করা হয় তাহার উৎপাদন ব্যয়ের 
শতকরা ২০ ভাগের বেশী দরে কেহ 
জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। (৬) 
এই স্মুস্ত, বিধিনিষেধ অমান্য করিলে পাঁচ 
বৎসর পধ্যন্'কারাদণ্ড ও জরিমানার ব্যবস্থা 
হইতে পারিবে । চর 


মজুতদার ও মুনাফা নিকারীদে' কার- 
সাজির ফলে এদেশে জিনিষপত্র ক্রমেই 
দুপ্রাপ্য ও হূর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই 
অবস্থায় উহাদের বিরুদ্ধে সকল দিক দিয়া 
সুকঠোর বিধান অবলম্বন করা আমরা খুবই 
প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বহু বিলম্বে 
হইলেও গবর্ণমেন্ট এতদিনে এসম্পর্কে একটি" 
ব্যাপক অডিনান্স প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন ইহা সুখের বিয়য়। তবে "এই 
অর্ভিনান্দের যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমরা 
পাইয়াছি তাহাতেও উহার কয়েকটি গলদ 
সহজেই আমাদের চোখে পড়িয়াছে। এই 
অর্ভিনাষ্দে ছোট বড় সকল উৎপাদককে 
তাহাদের মোট উৎপন্ন মালের শতকরা এক 
চতুর্থাংশের বেশী মঞ্জুত রাখিতে নিষেধ করা 
হইয়াছে। বড় উৎপাদকদের সম্বন্ধে এই বিধান 
কতকটা সমর্থনযোগ্য হইলেও ছোট উৎ- 
পাদকদের স্বকীয় প্রয়োজন ও বিহিত স্বার্থের 
দিক হইতে অনেক ক্ষেত্রে উহা আপত্তিকর 
হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ লোকের পরিবার- 
গত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিন মাসের 


চেয়ে বেশী সময়ের' উপযোগী জিনিষপত্র, 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫২৯ 








সঞ্চয় করিতে না দেওয়া এই অনিশ্চিয়তার 
দিনে পারিবারিক নিরাপত্তার দিক হইতে 
-কতদুর সঙ্গত তাহাও বিবেচনার বিষয়। 
অসহায় চর্গতদের সমস্ত! 
দুভিক্ষের ফলে যে অসহায় ছর্গতের দল 
"নিজেদের ভিটামাটী ছাড়িয়া ভিক্ষাপাত্র 
হাতে সহরের প্লাজপথে আসিয়া সমাগত 
‘হইতেছে তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ সাহায্য 
‘প্রদানের সমস্তা আজ দেশের সম্মুখে খুবই 
বড় হইয়া ফীড়াইয়াছে। এই সময়ে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগ এহেন 
'লোকদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য বিবরণ 
সংগ্রহে মনোযোগ দিয়া একটা প্রশংসনীয় 
‘তৎপরতা দেখাইয়াছেন। এই বিভাগের 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিয়! কলিকাতা সহরে 
সমাগত ছুভিক্ষ ও অনশনক্রিষ্ট ৫০৪টি 
পরিবারের সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ খোজ 
খবর নিয়াছেন। এবং তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়া ছুর্গতের গৃহত্যাগের কারণ ও তাহাদের 
বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন । এই রিপোর্ট 
নৃষ্টে জান! যায় দুর্ভিক্ষের ফলে আজ যেসব 
“লোক কলিকাতায় আসিয়া ভিক্ষাবৃত্তি ' সুরু 
করিয়াছে তাহাদের মধ্যে তপশীলভুক্ত শ্রেণীর 
.খলোকদের সংখ্যা শতকরা ৫২৭ ভাগ, 
"মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৩০৯ ভাগ, 


বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা”১৫৪ ভাগ এবং 


'ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগ। 
গ্রামাঞ্চলের যে সব লোকদের স্বকীয় জমিজমা 
ছিল না এবং যাহারা অপরের ক্ষেতে খাটিয়! 
খাইত সেই সব কৃষি শ্রমিকদের অবস্থাই 
বর্তমান ছুন্দিনে সবচেয়ে মারাত্মক হইয়া 
দ্রাড়াইয়াছে। কলিকাতা সহরে সমাগত 
"দুর্গতদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই হইতেছে 
শতকরা, ৪৭৭ ভাগ। যে, লবন, কৃষকের 
সামান্য জমিজমা আছে এবং যাহারা অন্যের 
জসি: ভাগে চাষ করিত তাহাদের উপরও 
বর্তমান দুঃখ দুর্দশার চাপ অনেক পরিমাণে 
‘নিপতিত হইয়াছে। কলিকাতার অনশনক্লিষ্ট 
ভিক্ষুকদের মধ্যে উহাদের সংখ্যা শতকরা 


২৫ ভাগ। ইহা! ছাড়া সমাগত দুর্গতদের * 


"মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ পরিমাণে ছোট 
ব্যবসার, শতকরা ৬ ভাগ পরিমাণে সাধারণ 
'ভিক্ষুক শতকরা ২৪ 'ভাগ পরিমাণে জেলে 
ও শতকরা, ১০*৭ 'ভাগ পরিমাণে অন্যান্ত 
শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। 

' চাউল ছৃশ্রাপ্য ও হুম্ম্ল্য হওয়ার 
পর হইতে কলিকাতার রাস্তায় অসহায় 
দুর্গতদের ভিড় বাড়িয়া চলিয়াছে। গভর্ণ- 
.মেন্ট বহুদিন ইহাঁদিগকে সাধারণ ভিক্ষা- 
'জীবী বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ইহারা কাহারা আজ নৃতত্ব 
বিভাগের উপরোক্ত রিপোর্টে তাহা পরিষ্কার 
হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট কৃষক, 
কৃষি শ্রমিক, জেলে ও ছোট ব্যবসাদার যাহার! 
“এদেশের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের 
মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহারাই আজ পেটের দায়ে . 
' নিজেদের গৃহ ও জীবিকার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া 
-আজ ভিক্ষাপাত্র হস্তে রা্পথে ও অন্নসত্রে 
সঘুরিয়া বেড়াইভেছে।. ইহাদের এই অবস্থা 


'বনিয়াদ নহে দেশের 


ছেন না। 


যে কেবল ইহাদের ব্যক্তিগত শোচনীয় 
পরিণতি ও সস্তাব্য মৃত্যুর কথাই আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা নহে । উহা- 
দিগকে হারাইয়া গ্রাম্যজীবনের আর্থিক 
বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবার মর্ম্মন্তাদ লক্ষণও 
আমর! ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ করিতেছি। 


যে আমন ধানের দিকে চাহিয়া .গবর্ণমেন্ট * 


হইতে আরস্ত করিয়া দেশের সাধারণ লোক 
পর্য্যন্ত সকলেই ওৎ পাতিয়া বলিয়া আছে 
গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের কতকাংশ 
এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া! আসিবার সঙ্গে 


'তাহার ভবিষ্যৎ কি দাড়াইবে তাহা ভাবিয়াও 


কেবল আৰ্থিক 
সামাজিক জীবনও 
আজন্ম দুর্ভিক্ষের চাপে সর্ধপ্রকারে বিপর্যস্ত ৷ 
অসহায় নিরম্ন লোকদের বিবরণ লিপিবদ্ধ 


আমরা শঙ্কিত হইতেছি। 


করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতত্ব বিভাগ ' 


তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন-_-আর্থিক 
ছুরবস্থার চাপে পড়িয়া ও প্রয়োজনীয় 
আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বামীরা 
স্ত্রীদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে । 
স্ত্রীরা রুগ্ন স্বামীদের পরিহার করিতেছে! 
পিতামাতার!" তাহাদের পরিবারভুক্ত শিশু 
সন্তানদের ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে । 
ভাইয়েরা দীর্ঘকালের পোষ্য অবিবাহিতা ও 
বিধবা ভগ্নিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছাড়িয়া 
দিতেছে । ফলে পরিবারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া 
সকলেই আজ পথে বসিতেছে। আমাদের 
জাতীয় ছুর্য্যোগ যে কিরূপে চরমে পৌছিয়াছে 
এই সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া তাহারই পরি- 
চয় পাওয়া যাইতেছে । এই বিপদে দেশ.ও 
জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের গবর্ণ- 
মেন্ট ও দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকদের পক্ষে 
আজ একযোগে ও স্ুপরিকল্পিতভাবে এ 


সমস্তের প্রতিকারে যতুবান হওয়া কর্তব্য । , 


পাল মেণ্টে দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ 


* বুটিশ “সেন্সর নীতির বেড়াজাল ডিঙ্গাইয়া * 


বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের কথা সাগরপারেও গিয়া 
পৌছিয়াছে। ভারতে দুর্ভিক্ষ ও' মহামারীর 
প্রকোপ নিবারিত হইয়াছে বলিয়া যে উংরাজ 
জাতি দুনিয়ার সমক্ষে এতদিন বৃটিশ সুশাসনের 
মহিমা প্রচার করিয়াছেন: আজ এই অবস্থা 
দেখিয়া তাহাদের “প্রেষ্টিজে' আঘাত 
লাগিয়াছে। ফলে পার্লামেণ্টের কিছুসংখ্যক 
সদস্ত চার্চিল-আমেরী-লিনলিথগো। কোম্পানীর 
প্রতি খাঞ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। হাউ অব 
কমন্সএ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নোত্তরের মারফতে কতি- 
পয় স্দস্ত বাঙলায় ছুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে 
তদন্ত ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের অক্ষমতাহেতু 
ভারত সচিব আমেরী সাহেবের কর্ম্মচ্যুতি 
দাবী করিয়াছেন। লডঁ সভায় দুর্ভিক্ষ 
সম্পর্কে পুরা এক দিনব্যাপী বিতর্ক হইয়াছে । 
লর্ড হ্যান্টিডন ও লড” ষ্ট্যাবল্‌গি প্রমুখ 
বক্তারা দুর্ভিক্ষের জন্য তীব্র ভাষায় 
বুটিশ সরকার ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
কার্ধ্যনীতির নিন্দা করিয়াছেন । কিন্ত আসল 
ক্ষমতা ধীহাদের হাতে তাহারা ইহাতেও 
তেমন কিছু বিচলিত হইবার লক্ষণ দেখাইতে- 
মিঃ আমেরি ভারতে প্রাদেশিক 
্বায়ত্বশাদনের বহুমূল্য ব্যবস্থাকে অক্ষুপ্জ রাখার 


প্রয়[জনীয়তা দেখাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
তথা বৃটিশ সরকারের তথাকথিত অকর্মণ্যতার 
সাফাই গাহিয়াছেন। আর এই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ 
নিবারণকল্পে অচিরে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা 
এবং রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কতকগুলি মামুলি প্রতিশ্ররতি আওড়াইয়া- 
ছেন। অপর দিকে তাহারই প্রতিধ্বনি 
করিয়া সহকারী ভারত সচিব ল্ভ” মুনষ্টার লড” 
সভায় ফাঁকা কথায়, বিক্ষুব্ধ সদস্যদের মন 
ভূলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লর্ড যুনষ্টার 
বলিয়াছেন, ভারতে খান্ভকসল বুদ্ধির 
আন্দোলনের ফলে গত বৎসর ৮০ লক্ষ একর 
পরিমাণ অধিক জমিতে থান্ভশস্তের চাষ 
হইয়াছে। কিন্ত ভারতের লোকসংখ্য। বাড়িয়া 
চলার ফলে উহাতেও মাথাপিছু উপযুক্ত 
পরিমাণ খাচ্ত্রব্য মিলিতেছে না। দুর্ভিক্ষ 
সংক্রান্ত দায়িত্বের কথা আলোচনা করিতে 
গিয়া লর্ড মুনষ্টার যাহ! বলিয়াছেন তাহার 
সার মন্ম এই যে,*খাছ সম্পর্কে সুব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রাদেশিক 


 গবর্ণমেন্টসমূহের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। 


একথা সত্য যে, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় * 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকে ডিঙ্গাইয়া 'কোন 
কোন: বিষয়ে ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার 
কেন্দ্রীয় সরকার পাইয়াছেন। কিন্তু কোন 
সাধারণ কারণে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ ' কবিবার 
কোন সঙ্গতি নাই। যুদ্ধ প্রচেষ্ট। ব্যাহত হইতে 


দেখিলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনমত 


প্রাদেশিক সরকারসযূহের কার্ধ্যধারার উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন । কিন্তু সেরূপ কোন 
বিশেষ অবস্থা ছাড়া প্রাদেশিক স্ায়ত্বশাসনের 
উপর অবথা কোন হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষে সমীচিন বলিয়া মনে করা 
যায় না। লর্ড মুনষ্টারের এই. বক্তৃতা শুনিয়া 
আমরা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। দুর্ভিক্ষের ' 
কারণ সম্পর্কে তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি ' 
যেমন চমৎকার উহাতে আনল ব্যাপারগুলি 
চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টাও হাস্যকর । খাগ্ভকসল 
বৃদ্ধির আন্দোলনের কথা তুলিয়। তিনি দুর্ভিক্ষ 
দমনে সরকারী প্রচেষ্টার কথা প্রকারাস্তরে 
উল্লেখ করিয়াছেন। 'কিস্তু বাঙ্গলা হইতে 
খাগ্ভকসল রপ্তানী ও বাঙ্গলায় খান্প্রব্য বণ্টনের 
নিদারুণ অব্যবস্থা যে দুর্ভিক্ষের বড় কারণ 
নিতান্ত, অপ্রীতিকর বলিয়াই তিনি তাহ! 
চাপিয়া গিয়াছেন।. যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে প্রয়ো- 
জন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক স্থায়ত্ব- 
শাসনের দায়িত্ব ও অধিকার খর্ব করিয়া 
তাহাদের প্রভূত্ব জাহির করিতে পারিবেন । 


‘কিন্তু যে খাছ্যসমস্যার চাপে দেশে আঙ্জ লক্ষ 


লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিতেছে সেই খাস্- 
সমস্তা সমাধানের জন্য প্রাদেশিক শাসন 
ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা তাহাদের পক্ষে 
সঙ্গত হইত কিন] তাহাই প্রশ্ন । এইরূপ প্রশ্ন 
যাহারা তুলিতেছেন তাহাদের উক্তিতে 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের নামে এদেশে 
দায়িত্বশীল জাতীয় . গবর্ণমেণ্ট চালাইবার 
একটা ভড়ং ও ভগ্ডাঁমী খুবই লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্ত মানবতার নামে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের 
প্রাণরক্ষা সম্পর্কে তাহাদের এতটুকু আগ্রন্থ 
বা দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। 


হ্রাভ্নৈত্িন্ক ও্ীতনঙ্ : 


| 





গত তিন সপ্তাহ কালের সংক্ষিপ্ত সমর 


সমালোচনা করিতে গেলে সোভিয়েট জার্মান" 


রণাঙ্গন ছাড়া অষ্তান্য রণাঙ্গন সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু বলিবার নাই। ইতালীতে নেপ্‌ ল্দ-এর 
পতন হইয়াছে প্রায় এক মাস হইতে চলিল। 
কিন্তু ই্গ-মার্কিণ বাহিনী এখনও রোম হইতে 
বহু দুরে । ' রোমের দক্ষিণে ভলতুনেণ নদী 
' অঞ্চলে মিত্রপক্ষের মম্থরগতি অগ্রসর নাৎসী 
বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ-যুদ্ধেরই পরিচায়ক ৷ 
বন্কানে বা পশ্চিম ইউরোপে বা ইউরোপের 
অন্য কোথাও মিত্রপক্ষের নূতন অভিযান 
অর্থাৎ প্রকৃত “দ্বিতীয় *রণাঙ্গন” স্থষ্টির এত 
যে ভোড়জোর শোনান হইয়াছিল তাহার 
. কিহইল1? এত হৈ-চৈ ও আড়ম্বরের পর 
অবশেষে খাস ইউরোপে অবতরণ করিয়া 
ইতালীতে ইজ-মার্কিণ সৈম্বাহিনী যে যুদ্ধ 
করিতেছে ইউরোপের পূর্বপ্তাস্তের রুশ- 
জাশ্দান যুদ্ধের কাছে তাহা নিতান্তই নিশ্রভ 
মনে হয়। স্মলেন্‌স্ক-এর পতনের ফলে 
মধ্য রণাঙ্গনে জান্মান শক্তির সমূহ বিপর্যয়ের 
সম্ভাবনা চতু্চণ বাড়িয়া গেল। কেবল 
মধ্য রণাঙ্গনই নহে উত্তরে ভেলোকিলুকি 
এলাকা হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ কৃষ্ণসাগর 
পর্য্যন্ত জাম্মান আত্মরক্ষা ব্যুহ বহু স্থানে 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নাৎসী সামরিক 
কর্তৃপক্ষ নীপার নদী ধরিয়া প্রতিরোধ প্রাচীর 


গড়িয়া তুলিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী অত্মরক্ষার যুদ্ধ ' 


পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 
নাৎসী কত্তাপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত সেই “পিতৃভূমি 
-লাইন” এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে। 
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের উপকণ্ঠে 
লাল ফৌজ দুর্বার বেগে পৌছিয়া৷ গিয়াছে । 
এঁতিহাসিক নীপার বাধ আবার সোভিয়েটের 
করায়ত্ত হইয়াছে। মেলিতোপোলের রাস্তায় 
রাস্তায় এখন তুমুল হাতাহাতি সংঘর্ষ 
চলিতেছে । মেলিতোপোলের পতন হইলে 
নীপার বাকের ও ক্রিমিয়াস্থ সমগ্র জান্মান 
বাহিনীর অপুষ্টেই আর একটি ট্ট্যালিন-গ্রাডের 
দুর্ভোগ লিখিত 'আছে। এই কারণেই, 
সর্বশেষ সংবাদে. প্রকাশ, সময় থাকিতে 
নাৎসী বাহিনী দ্রুত বেগে ক্রিনিয়া ছাড়িয়া 
চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত নীপার বাকের 
পরিবেষ্টিতপ্রায় জান্নান সৈম্ুদহের অবস্থা 
কিরূপ দাড়াইবে এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া 
বলা যায় না৷ ’ 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে 
খণ্ড যুদ্ধ ও স্বল্প অগ্রগতি ছাড়া নূতন কিছু 
বলিবার নাই । বত্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনে যুদ্ধ 
আর স্ত না হইলেও এতদিনের নিষ্তরিয়তা 
কিঞ্চিৎ ভঙ্গ হইয়াছে । সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও 
মাদ্রাজের উপর বিমান হানা হইয়া গিয়াছে। 
সিংহলেও জাপ বিমানপোত হানা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল। * 

বর্তমানে মস্কোতে গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও 
সামরিক বড় কর্তাদের যে গোপন বৈঠক 
বসিয়াছে তাহাতে আলোচ্য বিষয় কতখানি 
রাজনৈতিক ও কতটা সামরিক তাহা! এখনও 
বুঝা যাইতেছে না। 

নৃতন বড়লাটেকে ভার বুঝাইয়৷ 
দিয়া লর্ড লিনলিখগো ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়াছেন । বিমানপথে গমন করিয়। থাকিলে 
এতক্ষণে তিনি বোধ হয় সুদীর্ঘ প্রবাসের পর 
স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছেন। 
ইংলগ্ডের জনসাধারণ কি বলিবে জানি না, 
ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী তাহাকে যে সাদর 
সম্তাষণই জানাইবেন ভারতে বসিয়াই তাহার 
অল্পবিস্তর আভাস-ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি। 
আমাদের সহযোগী “ক্যাপিটাল” ত এই 
জখাদরেল বড়লাটের শাসনকার্ধ্যের গুণ- 
কীৰ্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া কত কি-ই না বলিয়া- 
ছেন। “ষ্টেটসম্যান” অবশ্য অতখানি নির্লজ্জ 
হইতে পারেন নাই । ভারতে বৃটিশ শাসনের 


সুদীর্ঘ ইতিহাসের সর্ব্বাধিক কলঙ্কময় অধ্যায়ে | 


বসিয়া কিছু পরিমাণ তালমাত্রা বোধের 
পরিচয় দিলেও শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেটসম্যানও 
প্রকারান্তরে লর্ড লিনলিথগোকে কিঞ্চিৎ 


প্রশংসা করিতে ছাড়েন নাই । লর্ড লিনলিথ-. 


গোর সাড়ে সাত বৎসরের সুশাসন নিউড়াইয়া 
আমরা শুধু দুইটি প্রধান বস্তুই হাতের কাছে 
পাই--একটি দেশব্যাপী দমননীতির শক্ত 
বেড়াজাল, অপরটি নিদারুণ ছুর্ভিক্ষের সর্বব- 
ব্যাপী করাল গ্রাস । এক বাঙ্গলা দেশেই আজ 
হাজার হাজার খেত-মঞ্জুর ছুই মুঠা ভাত ন! 
পাইয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে, গো-মড়কের ফলে 
পুতিগন্গময় গ্রামের বাস্তাঘাটে পথ চলা দায়। 
মাদ্ধাতার আমলের অনাদূত কৃষ-ব্যবস্থার 
ভিত শুদ্ধ আজ নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষি- 
বিষ্াবিশারদ লর্ড লিনলিখগোর সুশাসনের 


পরিচয় বটে ! সমগ্র ভারত ক্ষুত্গীর়্ত, দেশের” 
স্বাধীনতাকামীর দল নিগৃহীত! এমন দারুণ” 
ছুর্দিনেও নয়াদিল্লীর ইন্দ্রপুরীতে দেশীয়' 
হৃপতিবৃন্দের বিদায় সভায় প্রকমারি ভোজা- 
বস্তুর প্রাচুর্য ও চোখ ধাধানো এই্ব্যের ইন্দ্র 
ধবনুচ্ছটার মধ্যে লর্ড লিনলিথগো! বিদায় 
লইয়াছেন। বর্তমান গ্রেট বুটেন তাহাকে 
এখন সহৃদয় স্বাগত জানাইলে আমরা বিশ্মিত' 
হইব না। জাদরেল ওয়ারেন হেষ্টিংসও: 
একদিন শির উন্নত রাখিয়াই স্বদেশে প্রত্যা-- 
বর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনতন্ন তখন 
প্রগতিশীল বলিয়াই ইংলণ্ডের জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের কাছে তাহাকে প্রতিটি অপ-- 
কাধ্যের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইতে 
হইয়াছিল । কিন্তু পড়ন্ত ধনতন্ত্রের রূপ ও: 
রীতি আজ সাম্রাজ্যবাদী । অতএব লর্ড: 
লিনলিথগোর কোন ভয় নাই। তাহার পক্ষে 
জবাবদিহির দায় নাই। একদিকে ভারতের 
দুর্ভিক্ষের কারণতত্ব ও দায়িত্ব লইয়া এদেশে 


'ও ওদেশে চুলচেরা বিচার-বিতর্ক চলিতে. 


থাকিবে আর একদিকে লর্ড লিনলিথগো” 
ভারতের গগনবিদারী ক্ষুধিত কলকোলাহল- 
হইতে বহু দূরে বসিয়া নিভৃতে নিশ্চিন্তে 
বাহাল-তবিয়তে জীবন-সায়ান্টের বিশ্রন্ত-- 
স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে থাকিবেন। 
- ক Ld ক 
, বিদায়ী বড়লাটের রাজকীয় যাত্রারস্তের' 
পূর্বেই নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল- বিমান- 
যোগে ভারতের রাজ্রধানীতে পৌছিয়াছেন।' 


“থাবিহিত শপথ গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত. 


শাসনের বলগা হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। 
নয়াদিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া এখন জল্পনা- 
গবেষণার অন্ত নাই। এবার ভারতের রাজ- 
নৈতিক অচল অবস্থার একটা কুলকিনারা হইবে” 
বলিয়া অনেক নিক্রি় আশাবাদী ভরসায় 
বুক বাঁধিয়াছেন। লভ' ওয়াভেলের ব্যক্তিগত 
চরিত্র লইয়া নানাবূপ-ব্যাখা বাহির হইতেছে । 
তাহার গুণাবলীর বিশ্লেষণ হইতে ভারতের 
ইষ্টনাধনের সুত্র আবিষ্কৃত হইতেছে । যেন 
ভারতের সকল দুর্দশা ও দুর্ভোগের জন্ত 
একমাত্র লর্ড লিনলিথগোই” দায়ী, আর লর্ড : ' 
ওয়াভেল আসিয়াই তাহার ব্যক্তিগত সহদয়- 
তার সন্ত্রপূত কাঠি ছোয়াইয়া রাতারাতি অস্থি- 
চন্মসার ভারতবর্ষে সপ্তীবিত করিয়া ভুলিয়া, 
(€৫১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 






| 
* বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময়ে ভারতীয় 
বীমা ব্য * ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশে.. 
নানারুপ আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল । 
যুদ্ধ চলিতে থাকিলে' রাজনৈতিক অনিশ্চিয়- 
তার ভিতর লোকে বীমা কোম্পানীগুলির 
উপর আস্থা হারাইবে, আর তাহাতে 
কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণও 
ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইবে, এই প্রকারের ধারণা 
বীম! ব্যবসায়ীদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে' 
দেশে নুতন বীমার পরিমাণ ১০॥ কোটি টাকা 
পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় তাহারা বাস্তবিক- 
পক্ষেই প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
সখের “বিষয় সেই প্রমাদ কাটিয়া গিয়া দেশের 
বীমা ব্যবসায়ক্ষেত্রে নূতন করিয়া একটা 
উন্নতির সুচনা দেখা দিয়াছে । যুদ্ধ বীধিবার. 
সঙ্গে দায়িত্বহীন গুজব ও জন্পনা কল্পনার ফলে 
১৯৪০ সালেকোম্পান্টীসমুহের নূতন বীমার 
পরিমাণ হাস পাইয়াছিল। প্রাথমিক উদ্বেগ 
ও আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দুর হওয়ার পর 
এক্ষণে আবার দেশে বীমা ব্যবসায়ের উল্লেখ- 
যোগ্য স্থায়ী অগ্রগতির লক্ষ্য কর! যাইতেছে । 
. ভারতীয় বীম! ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে 
সরকারী বীম! সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সম্প্রতি ১৯৪১ 
সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 

' সেই প্রকাব উন্নতিরই পরিচায়ক। এই 
এই ,রিপোর্টটি এখনও যথাযথ আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। দৈনিক সংবাদপত্রে উহার 
একটা সংক্ষিপ্ত মর্ম্মই শুধু এখন পর্য্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় গত 
১৯৪০ সালের তুলনায় গত ১৯৪১ সালে 
ভারতে বীম! ব্যবসায়ের অবস্থা, কোন দিক 
দিয়া কিরূপ দীড়াইয়াছিল সেই সংক্ষিপ্ত মর্ম 
হইতে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলো- 
চন! করিবার প্রয়াস পাইব। ূ 
আলোচ্য রিপোর্টে প্রকাশ চলতি ১৯৪৩ 
সালের গত ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে নুতন 
বীম! আইন অনুসারে রেজে স্বীকৃত মোট বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩০২টী। উহাদের 
. মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০৯টি ও 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৩টি ছিল। গত 
১৯৪০ সালের রিপোর্টে ভারতে দেশী বীম! 


প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখান হইয়াছিল ১৯৮টি ॥ 


১৯৪১ সালে সে তুলনায় কোম্পানীর সংখ্যা 
নু 


১১৯৪৯ সালৈন ভ্ডান্্রত্ডিস্্র 


১১টি বাড়িয়াছে ইহা সুখের , বিষয়। নুতন 
বীমা আইনে প্রাথমিক জমা ও কোম্পানী 
রেজিষ্রেসন প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি কড়া- 
কড়ি বিধান প্রযুক্ত হওয়ায় ১৯৩৯ সালে 
এদেশের কতকগুলি বীমা কোম্পানী একে- 
বারে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। তাহা 
ছাড়া কতক গুলি কোম্পানী অন্য কোম্পানীর 
সহিত এক ত্রীভূত হইয়া যায়। ফলে দেশে 
সমষ্টিগতভাবে বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও 
উল্লেখযোগ্যরূপে হাস পায়। সেই প্রাথমিক 
প্রতিক্রিয়া কাটিয়া যাওয়ার পর এক্ষণে নূতন 
করিয়া আবার দেশে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা 
বাড়িতেছে ইহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 
গত ১৯৪১ সালে ভারতের মোট ২০৯টি বীমা 
কোম্পানীর মধ্যে ১৬০টি কোম্পানী একাস্ত- 
ভাবে শুধু জীবন বীম! ব্যবসায়ে, রত ছিল! 
‘বাকী ৪৯টি কোম্পানীর মধ্যে ২৪টি জীবন 
বীমার সঙ্গে অন্তাম্ত শ্রেণীর বীমার ব্যবসাও 
চালাইয়াছিল। ২৫টি কোম্পানী কেবল 
জেনারেল ইন্সিওরেন্স বা সাধারণ বীমার 
কাজে নিযুক্ত ছিল। তবে এদেশে বিদেশী 
বীমা প্রতিষ্ঠানের, সংখ্যা হাস পাওয়ার যে 
নমুনা পূর্ব দেখা যাইতেছিল এক্ষণে তাহাই 
লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতে নূতন বীম! 
আইন প্রবস্তিভ হওয়ার পূর্ব্বে এদেশে বিদেশী 
বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৪৩টি । নূতন 
আইনের বিধি বিধান মানিয়া লইতে 
অনিচ্ছুক হইয়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ভারতে 


তাহাদের কাজকারবার বন্ধ করে। ' ফলে 


‘১৯৪২ সালের জুন মাসে এদেশে বিদেশী 
বীমা কোম্পানীর সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৯৪টিতে 
পরিণত হয়। আলোচ্য রিপোর্টে” প্রকাশ 
তৎপর উহাদের সংখ্যা আরও ১টি কমিয়া 


গত এপ্রিল মাসে মোট ৯৩টি দাড়াইয়াছে। 


বিদেশী কোম্পানীর মারফতে পূর্বের প্রতি 
বৎসর এদেশ হইতে বিস্তর টাকা বাহিরে 
চলিয়া যাইত। বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা 
হাসের ফলে ' এক্ষণে সেই মারাত্মক গতি 
কতকটা প্রতিহত হইয়াছে এবং দেশের 
বীমাকারীরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় 
এক্ষণে দেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিই বেশী সমাদর 
দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমর! 
একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করি । 

আলোচ্য ১৯৪১ সালে ভারতে দেশী ও 


Li . 
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বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানী ২ লক্ষ 
পলিসিতে সমষ্টিকৃতভাবে ৩৯ কোটি ৫১ লক্ষ 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে উহার 
মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী 
কোম্পানীর অংশ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৪ 
কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ও ৫. কোটী ৩৭ 
লক্ষ টাকা। গত ১৯৪০ সালে ভারতীয় 
জীবন .বীমা কোম্পানীসমূৃহ ৩২ কোটি 
৩২ লক্ষ টাকা ও বিদেশী জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহ ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান "করিয়াছিল 1*সে হিসাবে 
এবার উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে 
১ কোটি ৮২ লক্ষ টাক! ও ১ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। বীমা ব্যবসায়ের 
উপর যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়া 
যাওয়ার পর. সমষ্টিগতভাবে দেশের জীবন 
বীমা কোম্পানীগুলি যে উহাদের কার্য্যধারা 
নুতন করিয়া কিরূপ প্রসারিত করার সুযোগ 
পাইতেছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। অবশ্য 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবার পর ভারতে বীমা ' ব্যবসায়ের 
গতি প্রকৃতপক্ষে কতদূর উন্নতির পথে ধাবিত 
হইয়া চলিয়াছে তাহা এখনও সম্যক অবধারণ 
করে চলে না। সে বিষয়ে বিস্তারিত খবর 
পাইতে হইলে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পরবর্তী 
রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে 
হইবে । 

১ কেবল জীবন বীমার. দিক দিয়া নহে 
জেনারেল ইন্সিওরেন্ন বা সাধারণ বীমার দিক 
দিয়াও আলোচ্য বৎসরে একটা উন্নতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে । গত ১৯৪০ সালে ভারতে এই 
শ্রেণীর বীমা কোম্পানী সমূহের সমষ্টিকৃত 
প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ' ৬১ 
লক্ষ টাকা । ১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া 
৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। এই 
প্রিমিয়াম আয়ের ভিতর দেশীয় জেনারেল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীসমূহের অংশ হইতেছে 
১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা । পুর্ব বৎসর উহাদের 
প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৮ 
লক্ষ টাকা। সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে পূর্বে 
ভারতীয় কোম্পানীসমূহের অংশ খুবই নগণ্য 
ছিল। এক্ষণে ভারতে . অগ্নি বীমা, নৌ বীমা 
ও দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত 

| (৫২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 





ত 


' প্লাইউডের চাহিদা এবং প্রয়োজন বেশী । . 





সম্প্রতি কলিকাতার আশেপাশে অভি 
সাধারণ শ্রেণীর একদল লোক এখানে সেখানে 
একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে “প্লাইউভে'র ব্যবসায় 
সুরু করেছেন এবং বেশ :হ পয়সা রোজগার 
করে লাভবানও হচ্ছেন। ' এই 'প্লাইউড 
ব্যবসায়টি দাড়িয়েছে একটি স্থানীয় কুটার 
শিল্প হিসাবে । একটু গভীরভাবে চিন্তা করে 
দেখলে স্বভাবতঃ এই প্রশ্নের উদয় হবে যে 
সামাম্য মূলধন এবং অনভিজ্ঞতাকে অবলম্বন 
করেই যদি এত সহজে এবং অল্লায়াসে এরূপ 
একটা লাভজনক ব্যবুসায় চালান সম্ভবপর 
তাহলে এদিকে কারুর দৃ্টি এতদিন পড়েনি 
কেন? এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আমাদের দেখা 
দরকার ‘প্লাইউড’ জিনিষটা কি, এর ব্যবহার 


: . ভব্বিস্য= ৷ 
, [প্ৰীকৃষ্ণন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ] 


কালে প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষে কোটি টাকার 
অধিক প্লাইউড বিদেশ থেকে আমদানী হইত । 
কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার.পর এই আমদানীর 
পথে অসুবিধার সুচনা হল এবং জাপানের যুদ্ধ 
ঘোষণার পরে এই আমদানী একরূপ বন্ধ 
হঃয়ে গেল। এইরূপ আমদানীর হাস পাওয়ার 
সুযোগেই আমাদের দেশে আজ প্লাইউড-শিল্প 
এবং ব্যবসায় গ'ড়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেবভাবে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি । অনেকেই 
একথা অবগত আছেন, ষে পৃথিবীর সর্ধবদেশের 
চা পায়ীদের চা-এর পিপাসা মিটাবার গুরু 
দায়িত্বের প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ। 
কিন্তু প্লাইউড-এর বাক্স ছাড়া ভারতীয় চা-এর 


কি, নি্শ্মাণকৌশল কিরূপ এবং এই ব্যবসায়ের চলাচল অসম্ভব। এই মারাত্মক -পরনির্ভর- 


ভবিষ্যৎ সম্ভবনাই বা কতটা। প্রকৃতপক্ষে 


' *প্রাইউড’ সম্বন্ধে এখনো আমাদের দেশের জন- 
সাধারণের সুস্পষ্ট ধারণা নেই । বর্তমানে একে. 


*তিন পিস্‌ কাঠ” বলে বাজার-চলতি একটা 
নাম দিয়ে চালান হচ্ছে কিন্তু ‘প্লাইউড’ তিন, 


চার, পাচ বা ততোধিক পরত (15)এর তৈরী 


হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কাচা কাঠের, 
সরল এবং গোলাকার ট,করা (Block) হ'তে 


ঘূর্ণমান চেড়াই যন্ত্রের (Rotery Peeling 


Machine) সাহায্যে পরত বা পাতি (Ply) 
বার করে রাসায়নিক আঠার (chemical 


£lUe) দ্বারা যাস্ত্রিক উপায়ে (mechanical 


চDI০০০35) এ সব পরত জোড়া লাগিয়ে যে, 
বোর্ড তৈরী হয় তারই নাম প্রাইউড। 
সাধারণ কাঠের তক্তার তুলনায় এই 
প্লাইউড বোড” ওজনে হাল্কা, সুন্দর ও শক্ত 
অথচ দামে সম্তা। এই তক্তা দ্বারা চেয়ার, 
টেবিল, দরজার প্যানেল, পার্টিশন, দেয়াল, 


সিলিং প্রভৃতি শত প্রকার কান্ত চলতে পারে। 


সর্বোপরি হালকা ও মজবুত প্যাকিং বাক্স 
তৈরীর কাজে এর উপযোগীতা খুবই বেশী। 
আমাদের দেশে চায়ের বাক্স তৈরীর জন্যেই 


দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ব্যভীভ. কেবল 
মাত্র বিদেশে রপ্তানী চায়ের জন্যই প্রতি 


বৎসর ৫* লক্ষাধিক চায়ের বাক্স দরকার হয়।” 


এতদ্যতীভ গালা, রবার, নারকেলকুচা প্রভৃতি 
বহুবিধ জিনিষ প্যাক করবার জঙন্তেও বহু- 
সংখ্যক প্রাইউড-এর বাক্স দরকার ৷ যুদ্ধপূর্বব- 


শীলতা পরাধীনতারই সমতুল্য । এখানে আরও 
একটি বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে ভারতবর্ষ” 
থেকে চা, গালা, রবার প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ 
যার! বিদেশে রপ্তানী করেন তারা প্রায় 


সবাই বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত | এরা 
নিতান্ত অনন্ভোপায় হ'য়েই আজ এ দেশজাত ' 


প্লাইউড.’ ব্যবহার করিতে বাধ্য হচ্ছেন । 
আদ্দিকার যুদ্ধকালীন নিরুপায়তার চাপে 
পড়ে এই সকল বিদেশী বণিকগণ 'এক্ষণে 
ভারতবর্ষজাত প্লাইউড ব্যবহার করতে বাধ্য 
হলেও যুদ্ধান্তে উহারা কোনক্রমেই তাহাকে 


: প্রশ্রয় দিতে রাজী হবেনা বরং তাহার ' অধিক 


প্রচলনে প্রাণপণে বাধাই দিবে। বিশেষ 
করে যে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অধিকাংশ চা- 
বাগানের মালিকই বিদেশী সেক্ষেত্রে দেশীয় 
'প্লাইউড, শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যিক 
প্রতিবন্ধকতা অবশ্তস্তাবী। ইতিমধ্যেই 
কলিকাতায় ছটি বিলাতি প্রতিষ্ঠান ‘প্লাইউড’! 
উৎপাদন কাধ্যে অগ্রণী হয়েছেন । এতত্যতীত 


লাক্ষা ও পাটের মিশ্রণে তৈরী একপ্রকার ' 


বাক্সে চা প্রভৃতি প্যাকিংএর প্রচেষ্টাও 
চলেছে । ্‌ 

কাজেই এদেশে ‘প্লাইউড’ শিল্পকে দৃঢ় 
ভিত্তির উপর দীড়াবার 'জন্ত আমাদের 
সকলেরই যত্বপর হওয়া সঙ্গত। আঙ্জিকার 
বিরাট চাহিদার সুযোগে যে সব অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় 
কাঠ কোথাও থেকে চেরাই (Peel) করিয়ে 
যে কোন প্রকারে তাকে জোড়া লাগিয়ে 





কিছুটা নরম শ্রেণীর - 


পিট হি স্পিল্গেন্ল স্নান ও 


| 


‘প্লাইউড:-নাম দিয়ে ব্যুলারে চালাচ্ছেন 
ভাকে আর যাই বলা হোক অন্ততঃ নির্ভরশীল 
শিল্পপ্রচেষ্টা বলে আখ্যা দেওয়া চলে না কিম্বা 
ভবিষ্যৎ কুটীরশিল্পের প্রথম বনিয়াদ বলে 
গ্রহণ করাও চলে না। 

পপ্লাইউড+ .শিল্পকে যথার্থ সত্যিকার 
রূপদান করতে হ’লে সব্বাগ্রে প্রয়োজন 
সুপরিকল্পিত সুদৃঢ় ব্যবসায়-ভিত্তি, বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে স্থাপিত সুপরিচালিত প্রথম শ্রেণীর 
যন্ত্রপাতি সম্বিত ফ্যাক্টরী বা কারখানা, 
সুনিপুণ শিক্ষিত শিল্পী. এবং উপযুক্ত মূলধন । 

ইতিমধ্যে যদিও সুযোগ্য বিশেষজ্ঞের 
(Expert technician) পরিচালনাধীনে' 
ভারতবর্ষে কয়েকটি উপযুক্ত “প্লাইউড” 
ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে এদের তৈরী 
মালকে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত বলে গ্রহণ 
করা চলতে পারে বটে কিন্তু আশঙ্কা এই 
অনুর ভবিষ্যতে যুদ্ধ-পরবর্থীকালে ভারতীয় 
‘প্লাইউড’ বিদেশী “পলা ইউডের' কৌলিম্তলাভে 
সক্ষম হবে কিনা । সেদিনকার প্রতিযোগি- 
তার ক্ষেত্রে যা'তে দেশের ও বিদেশের 
বাজারে দেশীয় ‘প্লাইউড: বিদেশী 'প্লীইউভে'র 
সমপরধ্যায়ে এসে দাড়াতে পারে সেই জন্য 
এখন থেকেই এই প্রচেষ্টাকে উপযুক্তরূপে 
সুদৃঢ় এবং সমৃদ্ধ করে ভুলতে হবে। ষে সকল 
দেশীয় শিল্পপতি এবং বণিক আজ এই সকল 
দেশীয় কারখানাগুলি পরিচালনা করছেন 
তাদের এখন থেকেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজাগ 
দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । 

আমাদের দেশে প্ললীইউডঃ শিল্পের 
বর্তমান প্রধান সমস্তা উপযুক্ত শ্রেণীর কাঠ 
সরবরাহ! সরকারী পবেষণাগারে রাসায়নিক 
পরীক্ষান্বারা দেখা গিয়াছে যে উতকৃষ্টতম 
প্লাইউড, তৈরীর শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কাঠ এদেশে 
যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে কিন্ত বর্তমানে তাহা 
উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ হচ্ছেন।। 
ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও আসামের 
জঙ্গলে, হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে 
কাঠ সংগ্রহ হতে পারে বা সামান্ প্রকার 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে উৎকৃষ্টতম 
প্লাইউড তৈরীর উপযোগী । 

' যুদ্ধারস্তের পূর্বে যে ভারতবর্ষে প্লাইউড’ 

তৈরীর প্রচেষ্টা হয়নি তা নয়। সর্বপ্রথম 
দক্ষিণ ভারতে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং 


২৫পে অক্টোবর, ১৯২৩ ] 


আর্থিক জগৎ 





'তৎপরে আসামে ছু"টি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান 
এদেশে প্লাইউড, তৈরীর কার্যে ব্রতী হন। 
' তারপরে যুক্ত প্রদেশে সীতাপুরে এবং পাঞ্জাবে 
দুটি কারখানা স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে 
সর্ববপ্রথম ঈগাইউড, তৈরীর কারখানা স্থাপিত 
হয় প্রায় তিন বুৎসর পূর্বের টালিগঞ্জ অঞ্চলে 
জনৈক অবাঙ্গালীর কর্তৃত্ব । কিন্তু সম্প্রতি 
.কলিকাতার উপ্টাডাঙ্গা অঞ্চলে এবং বাংলা 
ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে আরও 
কয়েকটি উন্নত শ্রেণীর ফ্যাক্টরী স্থাপিত 
হয়েছে ।, এদের তৈরী “প্লাইউড বাজারে 
সুনাম লাভে সমর্থ হয়েছে । এই সমস্ত 
দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সবই প্রায় ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা । কেবলমাত্র বাংলাদেশে একটি 
‘ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম যৌথ কোম্পানী- 
রূপে জনসাধারণের অর্থে ও সাহায্যে স্থাপিত 
হ'য়ে কার্য্যারস্ত করেছে । এরপরে কলিকাতায় 
একটি ইউরোপীয় যৌথ কোম্পানীও স্থাপিত 
হয়েছে । 

ভারতীয় 'প্লাইউড+ শিল্পের এখন সবেমাত্র 
শৈশবকাল { উৎকৰ্ষের দিক দিয়ে দেশীয় 
' প্লাইউড, বিদেশীয় প্লাইউডের সমকক্ষতা লাভ 


করেনি একথা অবশ্য স্বীকার্য্য । তবে আশার . 


ও আনন্দের কথা এই যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
লি আজ দ্রুত উন্নতিপথে অগ্রসর হয়ে 
চলেছে। কিন্ত শত প্রকার আশা ও আনন্দের 
অন্তরালেও ভবিষ্যতের অন্ধকারে সে আশঙ্কার 
ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে। এখন 
থেকেই দেশীয় প্রাতষ্ঠানসমূহের সে সম্বন্ধে 
সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । পূর্ব্রেই 
উল্লেখ করেছি যে এই বিরাট লাভজনক 
ব্যবসায়কে বিদেশীয় বনিকগণ কিছুতেই 
সহজে ও স্বেচ্ছায় হাতছাড়া হইতে দিবে না। 
তার! প্রাণপণে সৎ অসৎ যেকোন উপায়ে 
‘ভারতীয় এই নব প্রচেষ্টাকে গলা টিপে 
মারবার জন্যে এর অগ্রগমনপথে যে কোনরূপ 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পশ্চাৎপদ হবেনা 
এ নিশ্চিত । নিজেদের ভবিষ্যৎ ভিত্তিকে দৃঢ় 
করবার উদ্দেস্তে ভারতীয় প্লাইউড তৈরীর 
প্রতিঠানগুলির তাই প্রয়োজন এখন থেকেই 
.সজ্ঘবদ্ধ হয়ে সমবেত চেষ্টায় আত্মরক্ষার দুগ 
রচনা করা। যুন্ধপরবন্তীকালে যাতে মূল্যের 
দিক দিয়ে বিদেশী পৃাইউডের সঙ্গে দেশীয় 
'পু ইউড প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য না 
হয় সে বিষয়ে এবং অন্যান্য যাবতীয় আহন্ু- 
যঙ্গিক সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত না হয় 
সেজন্য এখন থেকেই যাতে আইন সভায় 
ভরতীয় ব্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত আইন রচনা 
নহয় সেই আন্দোলন সুরু কর। উচিৎ । এই 


নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন চেম্বার অব কমাস- 
গুলির মারফত ধারাবাহিকভাবে রক্ষামূলক 
আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
সর্বববিধ চেষ্টা সুরু করা সঙ্গত। 


(১৯৪১ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়__ 
€২৩ পৃষ্ঠার পর ) 

দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিনই কিছু 
কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহাদের 
আদায়ী প্রমিয়ামের পরিমাণ বাড়িতেছে। 
তবে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাজের 
তুলনায় দেশীয় কোম্পানীসমূহেব কাজের 
পরিমাণ এখনও খুব স্বল্প থাকিয়া যাইতেছে 
ইহা দুঃখের বিষয়। সাধারণ বীমার 
ব্যবসায়ে জাতীয় উন্নতির সুযোগ সুবিধা 
অধিকতর প্রসারিত করিবার দিকে গবর্ণমেন্ট 
ও দেশের লোকের সমবেত প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
হওয়া প্রয়োজন । 


সরকারী বীমা বিভাগের বর্তমান রিপোর্টে 
এদেশের প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলি 


সম্পর্কেও একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করা. 


হইয়াছে । এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, চলতি 
১৯৪৩ সালের গত ১ল৷ এপ্রিল পর্য্যন্ত নূতন 
বীমা আইনের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত 
পরিমাণ অর্থ জমা দিয়া মোট ১৪১টি প্রভিডেন্ট 
কোম্পানী রীতিমতভাবে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। 
১৯৪১ সালে এদেশের প্রভিডেন্ট কোম্পানী- 
গুলি (নূতন আইন অনুসারে রেজেন্ত্িকৃত ) 
১৮ হাজার ৮** পলিদিতে মোট ৬৮ লক্ষ ৬৮ 


৫২৫ 








হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। 
উক্ত সালের শেষে উহাদের মোট চলতি 
বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৯৪ 
লক্ষ টাকা । ভারতের মত দরিদ্র দেশে যেখানে 
অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা বেশী সেধানে 


* প্রভিডেন্ট বীমাই অনেকের পক্ষে অধিকতর 


উপযোগী সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহা সত্বেও 
দেশে এই শ্রেণীর বীমার প্রচলন যে তেমন 
উল্লেখযোগ্যরূপ 'বাড়িতেছে না এদেশে 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীর উপরোক্ত সংখ্যা ও 
তাহাদের মোট কাধ্যের পরিমাণ দেখিয়া 
তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। প্রভিডেন্ট বীমার 
প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা উপলদ্ধি করিয়া 
এদেশে এই শ্রেণীর বীমা প্রচলনে উদ্যোগী 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে কার্যকরী প্রচেষ্টা নিয়োগ 
করা সঙ্গত। | * 


সরকারী বীমা স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বর্তমান 
রিপোর্টে, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ২. 
অবস্থা সম্পর্কে অন্ত আরও কতিপয় ধরণের 
বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা, ছাড়া 
সুপারিণ্টেণ্ডে্ট মহোদয় ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহের কাধ্যধার! সম্পর্কে উহাতে 
কতকগুলি মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। 
যথাষথ ব্রিপোর্টটি এখনও আমাদের হস্তগত 
না হওয়ায় আমরা এই প্রবন্ধে সে 
সব বিষয় আলোচন৷ করিতে পারিতেছি 
না। আগামী সপ্তাহে রিপোর্টটি পাইয়। 
তৎসম্পর্কে আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত 


করিব। 





সর এ রান পরার নজর জজ সু রাফ এর = ৰ 


আর একটা সাফল্যমণ্ডিত বৎসন 


১৯৪২ সালে নুতন বীমার পরিমাণ 
৯,৫০,00,000 টাকারও অধিক । 
ইহা ভারতের দৃঢ়তম ও সর্ববৃহৎ বীম! প্রতিষ্ঠানটীর 
জনসেব! ও নিনাপতায় 
সাধারণের আস্থ। ও ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়। 


ওরিয়েণ্টাল 


2 এ রানি বত খু জিত, 


রর নিকিউরিটি লাইফ এনিওরেন্স কোঃ লিঃ 


১৮৭৪ রি ভারতে প্রতিষ্ঠিত 


হেড অফিস : বোদ্দাই ' 


কলিকাতা শাখা £ Nl 


ওরিয়েণ্টাল এসিওরেক্স বিন্ডিংস 
২ ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ৫ 


' ফোন কলিঃ ৫০০ টি 


ই রহিত = লা ত ত ১ এ 


৪ 
কা 





EE বআহ্ছিন্কি তুলির শঙ্খ | 








যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনা 
ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ জন 
সার্জেন্ট জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যে খসড়া 
পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়াছেন শীগ্রই তাহা যুদ্ধোত্তর 


পুনরর্ঠন কমিটার নিকট দাখিল করা হইবে । এই 


পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে. বৎসরে ৩১৩ 
কোটী টাকা ব্যয় হইবে, ইহার মধ্যে ২৭৭ কোটা 
টাকা সাধারণ তহবিল হইতে পাওয়া যাইবে । 
সমগ্র বিটাশ ভারতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তন করিতে, বৎসরে ২০০ কোটী টাকা ব্যয় 
পড়িবে। মিঃ সার্জেপ্ট অনুমান করেন যে তীয় 
পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ 
হুইলে বিশ্ববিসভ্ভালয় সমূহের ছাত্র সংখ্যা বর্তমান 
সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হইবে। মিঃ সার্জেপ্টের 
{পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার অন্ত জাতীয় পরিষদ 
: গঠনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভারত সরকার 
উহ্থার ব্যয় ভার বহন করিবেন। মিঃ সার্জেন্টের 
মতে প্রাপ্ত-বয়দ্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করিতে 
* ২০ বৎসর 'লাগিবে। উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয় সমুহের 
জন্ত ২০ লক্ষ আতর গ্রাজুয়েট এবং ১ লক্ষ ৮০ 
হাজার প্রাজুয়েট শিক্ষকের ' দরকার হইবে। স্কুল 
সমূহের ছাত্রদের ' অন্ত; ৭৪০০ স্কুল মেডিকেল 
অফিসার এবং ১৫ হাজার 'নাসেঁর- প্রয়োজন 
হইবে। ক্রীড়া, কৌতুকের এবং সমাজ কল্যাণের 
খুব আন্দোলনের এবং একটি," এম্প্রয়মেন্ট ব্যুরো 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উক্ত পরিকল্পনায় 
উল্লেখ করা হইয়াছে। এতঘ্যতীত অঙ্গহীনদের 


শিক্ষার প্রস্তাবও পরিকল্পনায় ০০১ করা 
হইয়াছে। 


জান্মানীতে. তিসি গাছের, আঁশ হইতে 
সামরিক পরিচ্ছদ তৈয়ারের কথা 


প্রকাশ, কাচামালের অভাব হেতু আর্াণেরা j 


তিসির গাছের আঁশ হইতে সামরিক পরিচ্ছদ 
নিৰ্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছে। কৃষকদিগকে 


বর্তমান বৎসরে &* হাজার একর জমিতে তিসির . 


চাষ করিবার আদেশ দেওয়া হুইয়াছে। 


বাজলায় কাপড় ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ 


বালা দেশে কার্পাস' বস্তু ও সু] বিক্রয় 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত বঙ্গীয় সরকার শীভ্রই এক আদেশ 
জারী করিবেন। ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড় আপাততঃ 
এই আদেশের আমলে আসিবে না । সম্প্রতি একটি 
সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে যে, কার্পাস বন্ত্র ও স্থতা ব্যবসায়ী দ্িগকে 
এই আদেশাম্সারে লাইসেন্স লইতে হইবে। 
কলিকাতা অঞ্চলে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কণ্টোোলার 
{ ডাইরেক্টর অব হইণ্ডাধীজ ) এবং কলিকাতার 
বাহিরের বিভিন্ন অঞ্চলে মহকুমার হাকিমগণ 
লাইসেন্স দিবেন! .কাপড় ও স্তা -বিক্রয়ের 
সর্কোচ্চ মূল্য এই আদেশামুসারে ধার্য্য করা হইকে 


এবং মজুত নিবারণের -উদ্দোশ্তে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 
* করা হইবে। বস্তুও স্থতা ব্যবসায়ীদিগকে লাই- 
সেন্সের অন্ত দরখাস্ত করিতে হইবে এবং আদেশ 
জারীর একমাসের মধ্যে লাইসেন্স লইতে হুইবে। 
আসামে রেশনিং প্রবর্তনের আয়োজন 

আসামে রেশনিং প্রবর্তনের অন্ত প্রাথমিক 
ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সম্প্রতি এক আদেশে ভারী করা 
হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, 
আগামী ১লা ন্তেম্বরের পর ্রীহট্ট, শিলচর, 
গৌহাটী, ধুবভী, নওগাঁও, তেঅপুরঃ জোড়হাট, 


ডিক্রগড়।ও শিলং-এর ব্রিটিশ এলাকায় মিউনি- 


সিপ্যাল সীমার মধ্যে. কোন দোকানদার বা 
পাইকারী ব্যবসায়ী বিনা লাইসেন্সে চাউল, গম, 
আটা, ময়দা, চিলি, লবণ' ও ডাল কেনা বেচা 
করিতে পারিবে না। রেশনিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ও সকল এলাকায় 
লোকগণনা কর! হইয়াছে ।' এ সকল এলাকায় 
দোকান ও পাইকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের লাইসেন্দের 


ব্যবস্থা সম্পর্কেও আদেশে উল্লেখ করা হইয়াছে 


এবং তথ্য সংগ্রহের জন্ত নিযুক্ত তদন্তকারী 


অফিসারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে জনসাধারণকে 
অনুরোধ করা হইয়াছে । 


বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্যের 
পরিমাণ * 
সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার. দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের” 
সাহায্যের অন্ত আরও ৩৭ লক্ষ টাকা ব্রাদ্দ- 
করিয়াছেন। চল্তি আর্থিক বৎসরে সাহায্য 
কার্য্যের অন্ত মোট ৪ কোটা ৮০ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ কোটী: 
৭০ লক্ষ টাকা খয়রাতি দানে ব্যয় করা হইবে। 
টেষ্ট রিলিফের কাজৈ ব্যয় হইবে ১ কোটা ২০ লক্ষ- 
টাকা । ক্ববি-খণ খাতে ব্যয় হইবে ১ কোটী, 
৯০ লক্ষ টাকারও অধিক। পূর্ব মঞ্চুয়ীকৃত সমস্ত 
অর্থ দুর্গত জেলা সমূহে নিঃশেষে ব্যয় হওয়ায় এখন 
আরও টাকা মঞ্চুরের ব্যবস্থা হইতেছে। এ, 
পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে ৫ হাআারেরও অধিক লঙ্গর- 
খানা খোলা হুইয়াছে। এই সমস্ত লঙ্গরখানায়, . 
১৭ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশী লোককে খাওয়ান: 
“হইতেছে, যাহারা খয়রাতি দান হিসাবে নগদ" 
টাকা পাইতেছে,.কিহা টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে, সম্ভায়। 
থান্ত পাইতেছে এবং কম মূল্যে যাহাদিগকে খান্ত- 
শন্ত দেওয়া হইতেছে তাহাদিগকে এই হিসাবের 
মধ্যে ধরা হয় নাই। ইহাদের সংখ্যা ৫ ।লক্ষেরও 
অধিক! 





২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] ' 





আর্থিক জগৎ 


৫২৭ 





বাঙ্গলার পতিত জমিগুলি আবাদ করিবার 


2 অতিলাত ও মুত নিবারক বাঙ্গালায় পতিত জমি আবাদের আয়োজন 


সরকারী ব্যবস্থা 

কলিকাতায় সমাগত ক্ষুৎপী ডিত হুর্থতদিগকে 
নি গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
তাহাদিগকে উশ্রয় ও সাহায্য দানের অস্ক বাঙলা 
সরকার ২৪ পরগণা খেলার দক্ষিণ অংশে আরও 
তিনটি আশ্রয় শিবির নির্মান করিয়াছেন । হাওড়া 
ঞ্জেলার আরও কয়েকটি স্থানে আশ্রয় শিবির 
নির্শিত হইতেছে । আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা বিন! 
টিকিটে যাহাতে কলিকাতায় আসিতে না পারে 
এবং টিকিটহীন নিরাশ্রয়দিগকে দেখিব! মাত্র 
যাহাতে সরকারী আশ্রয় শিবিরে পাঠান হয় 
তজ্জন্ত গতর্ণমেপ্ট রেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ 
দিয়াছেন। রেল লাইনের নিকটবর্তী স্থানেই এই 
সকল আশ্রয় শিবির নির্শ্মান কর! হুইয়াছে। রুগ্ন 
আশ্রয়হীনদের মধ্যে যাহারা আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে এবং যাহাদিগকে আর হাসপাতালে 
রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার দরকার লাই তাহা- 


দিগকে সহরের বাহিরে কতকগুলি আশ্রয় শিবিরে - 


পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখানে 


তাহার! বিশ্রাম এবং উপযুক্ত থান্তাদি লাভ করিতে 
পারিবে। 


কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা জানাইবার 
জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ 
প্রকাশ, তারযোগে কলিকাতার সাপ্তাহিক 
‘মৃত্যু সংখ্যা জাঁনাইবার জন্ত ভারত সরকার কলি- 
কাভা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করিয়াছেন । 
যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
'আমেরিকাস্থ ব্রিটীশ দূত স্তার জি, ক্যাম্পবেল 
সম্প্রতি মার্কিণ ব্যবসায়ীদের নিকট প্রদত্ত এক 
বক্ত,তায় বলেন যে, সক্কীর্ণ বাজ্জারে প্রতিযোগীতা 
না করিয়া বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টায় আমে- 
রিকার সহিত সহযোগীতা করাই 2 সরকারের 
উদ্দেস্ত। | 
তিন মাসের'অধিককাল গাঁইট-বন্দী রাখ! 
ধাইবেনা ' 
সম্প্রতি কার্পাস, বস্ত্র ও সুত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
অহ্থসারে নির্দেশ ' দেওয়া হইয়াছে যে গাইটবন্দী 
করার তারিখ হইতে তিন মাসের অধিককাল 


মার্কা করা কোন কাপড় বা সুতা গাইট-বন্দী 


অবস্থায় রাখিতে পারা যাইবে না । ৪ 

সামরিক কাধ্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
থানা সরবরাহ ,4,. 

1 প্রকাশ, সামরিক কার্ষ্যে নিজ শ্রমিকদিগকে 

খান্ত সরবরাহের দায় হইতে বাদল! সরকারকে 

অব্যাহতি দানের অন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত 

বন্দোবস্ত করা হুইতেছে। 

_ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্টেলার 


মন্ুত ও অতিলাভ নিবারণ অভিনান্স অনুসারে, 
মিঃ'সি, সি, দেশাই আই সি এসকে অসামরিক 


গত ১৫ই অক্টোবর মালমনুত ও অতি লাভ 


নিরোধ অভিনান্দ নামে একটি অভিনান্দ ঘোষিত ' 


হইয়াছে। এই অভিনান্দে . উৎপাদনকারী বা 
ব্যবসায়ী পক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাপের বেশী মাল 
হাতে রাখা নিষিদ্ধ হুইয়াছে। ব্যক্তি সাধারণের 
পক্ষেও নিজের বা নিজ পরিবারবর্গের যুক্তি সঙ্গত 
প্রয়োজনের বেশী মাল হাতে রাখা এই অভিনান্ে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্ভিনানশ্দে এইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে যে, ব্যবসায় কেন্দ্রে নাল আমদানীর 
পড়তার উপর বৰ উৎপাদনের খবচার উপর 
শতকরা বিশ টাকার বেশী দরে কোন মাল বিক্রয় 
করা চলিবে না। 
ভাই কাউন্ট ওয়াভেল কতৃক শপথ গ্রহণ 
‘সত ২০শে অক্টোবর প্রাতঃকালে ভাই কাউন্ট 


( ওয়াভেল বড়লাটরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন 


বিদায়ী বড়লাট এবং তদীয় পত্বী ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়াছেন। 


অন্ত বাঙলা সরকার একটি অভিনাত্ম জারী করিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেপ্টে ভারত রক্ষা 
- আইনের কয়েকটি বিধান সংশোধনের অন্ত বাঁজলা 
সুরকার ভারত সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতে-. 
ছেন বলিয়া জানিতে পার! গিয়াছে। প্রস্তাবিত 
অভিনান্প জারী করিয়া তদমূযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইলে অনুমান ৪০ লক্ষ একর জমি আবাদ করা: 
সম্ভবপর হইবে । | 


ভারতে অষ্টরেলিয়ান হাই কমিশনার 


নিয়োগের সিদ্ধান্ত 
অষ্ট্রেলিয়!র মন্ত্রীসভা ভারতে ও নিউজিল্যাণ্ডে 
হাই কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।, 
বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ উপশম কল্পে অস্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেণ্ট 
যে চেষ্টা করিতে মণস্থ করিয়াছেন তজ্জন্ত ভারতে ' 
হাই কমিশনার নিয়োগ প্রয়োজন হইয়াছে। 
রাশিয়াতেও একজন নূতন দূত নিয়োগ করার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 








সরবরাহ বিভাগের কণ্টেলার জেনারেল পদে - 


নিযুক্ত করা হুইয়াছে। প্রকাশ, তাহার অধীনে 
তিন জন ডিপুটী কণ্ট্লার থাকিবেন। 


৬ 






রা আনন্দ বুভুক্ দির মন্বভেদী জন্দনের মধ্যে 
ডুবে গেছে। বাঙ্গলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভার নর কুধার্ত সন্তানের 
আকুল আগ্রহে প্রসারিত ছুটি হাতের মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের 
কাছে ত্র কোটী কোটী সন্তানের হয়ে বলছেন “যত ই” 
মানুষের আত্মঘাতী লোভ জার বিধাতার রুদ্ররোষ আজ 
গৃহীকে করেছে পৃকহীন--সর্বহারা ॥ এই সর্বহারার দল 


খর দাও অন্ন দাও কবে ছুয়াবে ছুর়ারে নিক্ষল মাথাকুটে ' 


রাজধানীর এশর্যাভরা রাদপথে শেষ সিশ্বাস ত্যাগ করছে। 

/ এদের মৃত্যু মাহষের সমস্ত সভ্যতাকে সমস্ত সংগ্কতিকে 

, স্বপনের কলঙ্কে ভিয়ে তুলছ্ছে। জাতির এই চরম দু্ছিনের 
সবচেয়ে বড় উৎসব হবে এই সর্হারাদের অত্র দিয়ে বস 
দিয়ে আধার হুপ্রতিষিত ফবা। এই কর্তবোর গুক্কভায 
বন্দ কবতে ছুবে সবাইকে জোর এই সমহ্ির সংঘবদ্ধ চেষ্টায় 
ভিতর দিয়েই ভাত CES নূতন বাংলা । এই 
মৃতন বাংলার সংগঠনের পবিকল্পলাব আন্ত প্রত্যেককে ব্যজিপত 
্বার্থ বিসুদ্জন দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে! 


পৃষ্ঠপোষক ২ 
শিপুরাবিপতি প্রীত সহারাজা মানিক বাহার, 


কে, সি, এস, আই। 


| pl ম্যানেজিং ডিরেক্টর ২ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 


২ ছি দরগা মডার্ণ রাই লি: 


$ ২৯ VR অক আধাউযা (ত্ৰিপুৰা), চীফ, অফিস --আগরতল। 


তলত! উর ue ue 





t 





৫২৮ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্পর্কে, 
ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব 


_ সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন বণিক সমিতির 





. নিকট এক সাকু'লার পাঠাইয়া উহাদিপকে আন্ত- 


জ্রাতিক দেনাপাওন! মিটাইবার জন্ত ব্রিটেন 
কর্ৃক প্রস্তাবিত আস্তর্ীতিক ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন 


প্রতিষ্ঠা এবং যুজরাষ্টরকর্তৃক প্রস্তাবিত সম্মিলিত . 


জাতিসমূহের একটা স্টেবিলাইজেশন ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা 
বিষয়ে উহাদের অভিমত জানাইতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন উদার উত্তরে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন 
অব চেম্বারের কার্য্যনির্বাহক কমিটী জানাইয়াছেন 

যে, যেহেতু এই সকল. প্রস্তাব চূড়ান্ত নহে. এবং 
খণ ও ইজারা হিষয়ে প্রতিশ্রুতি ও উহার প্রতি- 
দানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত সাহায্য সম্পর্কে ভারতের 
অবস্থা ও ভারতের মুদ্রার সহিত পাউণ্ডষ্টাপিংয়ের 
বর্তমান বিনিময় সম্পর্ক যুদ্ধের পরও অক্ষু্র থাকিবে 
কিনা তৎবিষয়ে গতর্ণমেন্ট এখনও হুষ্পষ্টভাবে 
£ কিছু বলেন নাই, সেই হেতু কমিটী কোন মতামত 
ব্যক্ত করিবার পূর্বে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সহিত 
ভারতের মর্ধ্যাদা কিরূপ হইবে তাহা একটা 
_ মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন। 
ভারত শুধু তখনই স্তায্য ও যথাযথ ব্যবহার পাইতে 
পারে যখন তাহার অবস্থা ও" মর্ধ্যাদী চুক্তিতে 
আবদ্ধ অক্তান্ভ দেশের সমান হইবে। তদুপরি মুদ্রা 




















আথক জগৎ 


৯০ ৯ 


সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিবয়ে .ভবিষ্যতে 


এক বৈঠকে যে আলোচনা হুইতে পারে উদ্থা 
জাতীয় গভর্ণযেন্ট কর্তৃক অথবা একজন ভারতীয় 
দ্বায়া পরিচালিত প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয়দিগকে 
লইয়া গঠিত ও অনসাধারণের আস্থা ভাব্দন কোন 
প্রতিনিধিষগ্ডলী কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত। মুদ্রা 
সম্পর্কিত বে কোন যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরি- 
কল্পনার পক্ষে বিচার্য্য অতি গুরুতর প্রশ্ন হইতেছে 
যে ভারতের স্তায় অনবলে ও কাচামালে সমৃদ্ধ 
অথচ অর্থনৈতিক হিসাবে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের 
অবস্থা । ভারত সম্পর্কে মুদ্রা সম্পর্কিত কোন 
পরিকল্পনা ভারতের. পক্ষে ছিভকর কিনা তাহার 
পরীক্ষা এই যে ভারত যদি ও পরিকল্পনায় যোগ 
দেয় তাহ! হইলে উহা ভারতের অর্থনৈতিক 
উন্নতিতে সাহায্য করিবে কি ন|। অর্থনৈতিক 
যতি লাভ করিতে হইলে ভারতের পক্ষে মুদ্রা, 


কবি ও শিল্প বিষয়ে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী: 
নীতি. অন্থসরণের পূর্ণ স্বাধীনত! থাকা. একাস্ত, 


আবশ্যক । ইহা বলা আবপ্তক যে, মুদ্রা বিষয়ক 
যে পরিকল্পনা ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও 
সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতির সঙ্কোচ সাধন করিবে 
তাছা ভারতীয় বণিক সমাজের নিকট গ্রহণ যোগ্য 
বিবেচিত হইতে পারে না। কনিটা উপলব্ধি, 


করিয়াছেন যে ভারতের প্রাপ্য যে প্রভূত অর্থ জমা 
হুইয়ান্ছে উহাকে “অন্বাতাবিক পাওনা” যুদ্ধকালীন - 


পাওনা বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার প্রতি বৈষম্য 


বাতা 0027 UD তর তে OO 00 প্রেত1]10800800010801171 


ক 
লোকই 


১২ ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 


‘কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 

সেভিংসূ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট নদ শতকরা ২২ 

টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 

ডিপজিট ৬ যাস বা তত: হুদ শতকরা 

২৪০ টাকা হইতে ৪২ টাকা পত্যস্ত। -উপযুক্ত 

মিকিউব্লিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ত্রা্চ কলেজ ট্রাট, হিজিরপুর, বালীখঞ্জ ও বর্ধমান ।। 





[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


মূলক ব্যবহার করা হইয়াছে ।, কমিটী ইহ শুনিল! 
বিস্মিত হইয়াছেন যে, দেনা পাওনা মিটান সম্পর্কে 
একট! নুতন নীতি প্রধুক্ত হইবে ।. এ নীতি 
অনুযায়ী যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাওনাদার 
দেশকে প্রাপ্য অর্থ দেনাদার শের হিতের 
অন্ত দেনাদার দেশের নির্দেশ, অনুযায়ী ব্যবহৃত 
হইতে দিতে অথবা এ অর্থের, সীষাবন্ধ 
ব্যবহারের লর্তে সম্মত হইতে বাধ্য হুইতে হইবে । 
সুতরাং তরী অর্থ গঠনমৃপ্ক ও হিতকর কার্ষ্যে 
অবাধে ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে ভারতের পক্ষে 
বথেষ্ট রক্ষাকবচ থাকা একান্ত আবস্যক। দীর্ঘকাল 
যাবৎ বাণিছ্যে ভারতের দেনা মিটাইয়াও .প্রভৃত 
অর্থ পাওনা হইতেছে । ১৯৩০ সাল হইতে পণ্য 
ব্যবসায়ে তারতের দেন৷ মিটিয়া প্রতি বৎসর গড়ে 
৩৬1৩৭ কোটা টাকা উৰন্ত হইতেছে। . এখন 
ভারতের বিলাতী খণ পরিশোধ ছওয়ায়.এই অবস্থা 


অক্ষুণ্ন থাকিবে কিন্বা উত্ব ত্র অর্থের পরিমাপ আরও. 
বৃদ্ধি পাইবে? 'মুদ্রা বিষয়ক পরিকল্পনায় যাহাকে 


“উদ্ধত” দেশ বলে ভারত সেই অবস্থায় থাকিবার 
সম্ভাবনা বলিয়া কমিটাকে এই দাবী করিতে 
হইতেছে যে, বাণিজ্যে দেনা পাওনার. সমতা 
আনয়নের নামে কোন অবস্থাতেই ভারতকে এন্রপ 


কঃ 


ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা উহার *উত্ব ভর" অবস্থা পরি- ' 


বর্ন করিতে অনুরোধ করা হইবে না, যাহা এক- 


“দিকে ভারতে প্রতিযোগী বিদেশী পণ্য সমূহের 
বাধার উন্মুক্ত করিবে এবং অপর দিকে তারতের 


শিল্পে উন্নতিতে বাধা দিবে । 


কে, সি, এস, আই 


সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঞ্কিং প্রতিষ্ঠান 
He অফিস-_আঁগরতলা, ত্রিপুরা! পেট 
কলিকাতা অফিস--১১নং ক্লাইভ রে! 


ভ্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে! 
শতকর! ১*২ হিসাবে ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয় 
ম্যাঃ ডিরেক্টর £ মহারাজ কুমার ব্রেজেজ্দ্রকিশোর দেববর্ম্মপ 
গোলাঘাট (আসাম) বরা বাঞ্চ ও মহ (শীট) সাব-বৰাঞ্ খোলা! ছইয়াছে 


00000011500 









- ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


* রেশনিং সম্পর্কে হোটেল বোর্ডিং 
প্রভৃতির উপর নির্দেশ | 
ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারা (২) উপধারার 
(ক) ও (5) (দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাঙলার 
[গভর্ণর “বেজ রেশনিং এষ্টারিশদে্ট এনকোয়ারী” 
“অর্ডার নামে এছ আদেশ জারী করিয়াছেন। 
এই আদেশ কলিকাতা, সাউথ 'স্থবার্কন, গার্ডেন 
। বীচ, টালীগঞ্জ। হাওড়া ও বালী-বেলুড় মিউনিসি- 
প্যাল এলাকায় প্রযোক্য হইবে। পরে প্রাদেশিক 


আর্থিক জগৎ 
গভর্ণমে্ট 'সরকারী গেজেটে ঘোষণা করিয়া 
উহ! অন্ত এলাকাতে ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন। 
এই আদেশে হোটেল, রেষ্টরেন্ট, চা ও কাফির 
দোকান, অব্লসত্র, ক্লাব, সুলভ ভোজনাগার, বোর্ডিং 
হাউস, বেকারী, মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, 
স্তানিটোরিয়ান, অনাথ আশ্রম, খান্ভ সরবরাহের 
ব্যবস্থাযু্ত বিদ্যালয়, আস্তাবল, গো-শালা, পিঁজরা- 


&২০ : 


করে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের নালিক বা ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিকে আগামী ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে নির্দিষ্ট 
ফরমে ধান, গম, আটা, ময়দা, ভুষি, পাউরুটা, 
ডাল ও চিনি এই কয়টি দ্রব্যের মধ্যে কোন 


কোনটির গড়পড়তা প্রয়োজন কত এবং গড়পড়তা! 


প্রত্যহ কত লোককে খাদ্য, সরবরাহ কর! হয়, 
কোন শ্রেণীর আীবজন্ত কত আছে ইত্যাদি. বিষয়ে 


পোল প্রভৃতি জীবন্ত রাখার প্রতিষ্ঠান এবং গৃহস্থ প্রকৃত তথ্য রেশনিং সম্পর্কিত কন্টেণালারের নিকট 
ব্যতীত অন্তান্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ দাখিল করিতে হুইবে। ' 








W. 1). & H. 0. WILLS 
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| আর্থিক জগৎ 





৫৩০ 
কণ্টে দার জেনারেল নিয়োগ যুক্তপ্রদেশ হইতে রন্তানী খাছ্ঠিশন্তের 
'* অর্ভিনাজ্জের বিধানগুলি কার্যে পরিণত করার পরিমাণ 


জন্ট ও বিভিন্ন প্রদেশে যাহাতে তুল্য ব্যবস্থা 
"অবলম্বিত হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্ত একজন 
কণ্ট্োোলার জ্রেনারেলের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা হইবে। কণ্ট্োলার জেনারেল সর্বত্র 
ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিবেন এবং বিভিন্ন 
প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
রক্ষা করিবেন। জনমতের সহিত সংযোগ 
রাখিবার জন্ত বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী ও 


রা সুত্রে পানিতে পারা গিয়াছে যে, 
সংযুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট গত ২৮শে সেপ্টেম্বর 
হইতে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় আরও 
* ১১০০৩১ মণ গম, ৮২৬১৮-মণ ব্রা এবং ৭০৭৭ 
মণ চাউল পাঠাইরাছেন। ও সময়ে তাহারা 
অন্তান্ত ঘাটতি প্রদেশেও ২*৩৬১৮ মণ. খাগ্তশত্ত 


পাঠাইয়াছেন। গত ১৫ই জুলাই হইতে যুক্ত 


প্রদেশের গভর্ণমেপ্ট ৩৭৯০৪৮ মণ গম, ৫১৬২১৩ 


দের. গ্রতিনিবিমগ্ডলী লইয়া একটি পরামর্শ মণ বজরা এবং ৭০৭৭ মণ চাউল বাদলায় চালান 


কযিটাও গঠিত হইবে । এই অৰ্ভিনাপ্নের বিধান 
ভঙ্গ করিলে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থ দণ্ড 
ৰ! উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে. 


বাঙ্গল! সরকারের খাগ্শস্ত ক্রয় 
* অফিসার 


ডাঃ নবগোপাল দাশ; আই-সি-এস কে মিঃ 


এ, কে, ঘোষ আই সি এস-এর স্থলে বাঙ্গলা 


.১ সরকারের অযামরিক সরবরাহ বিভাগের খাগ্যশন্ 
ক্রয় অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
বাঙলার থান্য সঙ্কট সম্পর্কে ফেডারেশন শন্তের যে মুল্য বাধ্য করা হইয়াছে তাহা মানিয়া সন্ধান পাওয়। গিয়াছে। 


অব চেম্বার অব কমার্শের অভিমত 

সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব 
কমাস” এণ্ড ইণ্ডা্টিত্ের কমিটী ভারত সরকারের 
নিকট বাঙ্গলার খাস্ক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ 
প্রকাশ করিয়া এক পত্রে আানাইয়াছেন যে, 
গৃভর্মেপ্ট সময় মত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাতশন্ত 


পাঠান নাই বলিয়াই বাজলায় এই সঙ্কট দেখ! ' 
, দিয়াছে । তাহাতে তাহারা রেলওয়ে ছাডাও 
, অন্যান্ত প্রকার যানবাহন নিয়োগের প্রস্তাব 


করিয়াছেন। পাটনা, বারাপসী অথবা মোগল- 
সরাইয়ে খাস্শস্ত প্রেরণ করা যাইতে পারে, 
সেখান হইতে দেশী যানবাহনে করিয়া বাকিটা 
আসিতে পারে। কমিটীর ইছাও অভিমত যে, 
অন্ততঃ হুই তিন সপ্তাহ কাল বাঙ্গলায় আর কিছু 
নয়, শুধু খান্শন্ত পাঠান হউক। অন্ান্ত পণ্য 
জ্রব্যের চলাচল একেবারে বন্ধ থাকুক । এই ছুই 
তিন সপ্তাহের পরও খাচশন্ত চলাচলের ব্যবস্থাই 
সর্ব প্রথম করিতে হইবে | কমিটার আশঙ্কা যে, 


এখনও যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় ' 


তবে দেশের অন্তান্ত স্থানেও মারাত্মক পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইতে পারে। পুর্বাপেক্ষা বর্তমানে 
আহাজের সুবিধা! বেশী হওয়ায় অসামরিক 
প্রয়োজনের ঘাট.তি মিটাইবার অন্ত কমিটী বাহির 
হইতে খাঁনশস্ত আমদানীর একাস্ত প্রয়োজনীয়তার 
উপরও জোর দিয়াছেন। “ফসল বাড়াও” 
আন্দোলন প্রসঙ্গে কমিটি ব্রিটাশ গতর্ণমেন্টের 
আম্মি কৃষি পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। এই 
পরিকল্পনামুসারে যুদ্ধরত সৈস্কদিগকে কৃষিকাজে 
নিয়োগ করা হয়। কমিটী ভারত গতর্ণরকে এই 
প্রথা প্রবর্তন এবং ব্যাপকভাবে কৃষি লাহাধ্যদান, 


গোধন যক্ষা ও বিলাস দ্রব্যের পরিবর্তে সার 


ভূতি আমদানীর অন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । 


I" i 


দিয়াছেন। ওঁ সময়ের মধ্যে অঙ্কাঙ্ত প্রদেশেও 
নিম্নলিখিত পরিমাণ খাস্তশন্ত প্রেরিত হইয়াছে ২. 
বোদ্বাইয়ে ২০৯৫২৭ মণ ' গম এবং ২৯৮৫৭৩ মণ 
ছোলা, মধ্য প্রদেশে ৭৮৬৪৩ মণ গম এবং বিহারে 
৪৭৯১১ মণ গম। সুতরাং যুক্ত প্রদেশ হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ৯ লক্ষ ২৩৫৮ মণ 
খাস্তশন্ত এবং অন্তান্ত প্রদেশে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার 
৬৫৪ মণ খাস্ভশস্ত প্রেরিত হইয়াছে | ' 
খামুল্য নিয়ন্ত্রণে পাঞ্জাব রাজী নহে. 

'_ প্রকাশ, নিখিল ভারত থাস্ত সম্মেলনে খাত 


[২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩. 





টা জন্ত টিতে সরকার যদি পাঞ্লাব্ 


' সরকারের উপর চাপ দেয় তবে পাঞ্জাবে মি" 


সঙ্কট দেখা, দিতেও পারে। পাঞ্জাব সরকার 


. খাভশস্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাজী নহেন। 


সামরিক দ্রব্যাদি চুরি নিঝারর্ঘন্িনান্স, 
সম্প্রতি সামরিক বিভাগের, দ্রব্যাদি চুরি খুব 

বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার উহ! নিবারণের অন্ত 

এক অভিনান্দ জারী করিয়াছেন । উক্ত অডিনাল্দে' 
বলা হইয়াছে যে কাহারও , নিকট সামরিক 

বিভাগের কোন জিনিষপত্র পাওয়া গেলে সে যদি 
উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে যে, উহা আইন 

সঙ্গততাবে তাহার হস্তে আসিয়াছে, তবে তাহার' 
পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে । 

সামরিক বিভাগের ্রব্য' বলিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের _ 
কি্বা উহার মিত্র কোন বিদেশী গভর্ণমেন্টের' 
ভারতস্থিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান- 
বাহিনীর অস্ত্র, সাঁজসরঞ্জাম কিঘা রসদরূপে 
ব্যবহার্য যে কোন বস্তু বুঝাইবে। 


‘ভারতীয় খনিতে খাঁটী নিকেলের সন্ধান 


সরকারী ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ রের 
রিপোর্টে প্রকাশ ভারতে থাটী নিকেল-ওরের 


Js 
3! 
HIE 


ty i 


হেড অফিস: :_২১-এ, ক্যানিৎ রুট, কণিকাতা। ০ 


ফোন ১ ক্যাল 


ঢাকা ;' al রি রন 
ময়মনসিংহ 4 | 


আগরতলা (ত্রিপুরা) Ee (কলিকাতা) 

উদয়পুর (*)  চুটুড়া (হুগলী) | 

গঙ্জাসাগর (*) চাপদানী (৮) সিরাজগঞ্জ (পাবনা) 

ভা্পগাছ (শরীহট্) বেলঘরিয়া (২৪ পরগপ') . রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) 

' পূর্ণিয়া (বিহার)  উত্তরপাড়া। বর্ধমান । 
পে-অফিজ :_ ভবানীপুর (পূর্ণিয়া) 


সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্চিং কাৰ্য্য কর! হয়। 

- চেয়ারম্যান--রায় জে, এন, মুখার্জি 
গ্ণমেণ্ট প্লীভার ও পাবলিক, প্রসিকিউটার, হুগলী পয 

ত ক 










“ভি” নি টপ, ওয়াসার 5 প্রত করা হয়। 
ূ ইণ্ডিয়ান ষ্টাস ভিপাটমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ্বহত্ম 
| | শিল্পে প্রতি্ঠানসমূহে আমর! সরবরাহ করিয়া থাকি । 


কা ইবি এ 
|. LE I ‘a 





ডিং 






২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 
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* ভারতে জমির সার উৎপাদনের 
অমির সার হিসাবে "এমোনিয়াম সালফেট” 
প্রচুর 5 ৮ উৎপন্ন করিবার জন্ত 
পরিকল্পন! ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশে 





কিছুদিন পূর্বে দিল্মীতে একটি বৈঠক হইয়া 
,গিয়াছে। , ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদম্ভ স্তার রামন্বামী মুদালিয়র উহার 
সভাপতিত্ব করেন। রর্সায়ণ শিল্প, সরবরাহ, খাস, 
বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিভাগের প্রতিনিধিগণ উক্ত বৈঠকে যোগদান 
করেন। জমির উর্করা শক্তি বাড়াইবার পক্ষে 
স্ঞ্যামোনিয়ম সালফেট” অতি প্রয়োজনীয় ও 
ফলপ্রদ সার। ইহা এতদিন বিদেশ হইতে 
আমদানী করা হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষেও 
, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উহা উৎপন্ন।করা যাইতে 
পারে সেই উদ্দোশ্তে উক্ত বৈঠকে শ্ল্পপতিগণের 
সহিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণ পরামর্শ 
* করেন। শিল্পপতিগণ মত প্রকাশ করেন যে 
গতর্ণমেপ্টের সহায়তা পাইলে তাহারা এযামো- 
নিয়ম সালফেট তৈরী করিবার জন্ত কারখানা 
স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বিষয়ে 
, অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা গঠন করিবার উদ্দেপ্টে 


একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। বর্তমানে ভারতে ' 


বৎসরে ৩০ হাজার টন শ্যামোনিয়ম পালফেট 
তৈরী হইতে পারে। খাদ্যশস্ত কমিটীর 
হিসাব মতে বিদেশ হইতে আমদানী ব্যতিরেকে 
ভাঁরতবর্ঘবের প্রয়ে(জন পরিমাণ ধান উৎপন্ন করিতে 
হইলে সার হিসাবে ৩ লক্ষ €০ ভাজার টন 
এ্যামোনিয়ম সালফেটের প্রয়োজ্জন। বিশেষজ্ঞগণ 
জানান যে ছুই বৎসরের মধ্যেই কারখানা ৬ ভূত 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া উক্ত পরিমাণ প্ঞ্যাষোনিয়ম 
, সালফেট” উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কারধান! 
গঠনের ভল্ত প্রয়োত্বনীষ যন্সপাতি আমদানী করাই 
বড় সমন্তা, এ বিষয়ে ভারত গতর্ণমেণ্ট ব্যবসারী- 
দিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
হৃর্ভিন্ষপীড়িত চাষীগণ কর্তৃক জমিজম। 
_.  ধিক্রয়ের হিড়িক 
বাজলার সর্বত্র দুতিক্ষ ও অনশনের ফলে 
সর্কশাস্ত হুইয়া কৃষকেরা যে কিরূপ হারে ঘরবাড়ী 
* ! জমিজমা বিক্রয় করিতেছে এক রংপুর জেলার 
গাইবান্ধা থানার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা কতকটা 
, অনুমান করা যাইতে পারিবে । গত সপ্তাহে 
তিন দিনের মধ্যে একমাত্র গাইবান্ধা থানার মধ্যেই 
৫৪০ খান! বিক্রয় কবলা করা হইয়াছে। 
থাছ্যশস্ত বিক্রয় করিয়! বাঙলা 
সরকারের লাভ 
সম্প্রতি বাজলা সরকার ভারত সরকারের 


আর্থিক, জগৎ 





১৫৩১ 


চিত্র-তার কা বনাম চাকুরিয়ার আয় বাঙ্গলার গভর্ণর কর্তৃক যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 


 মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ 
মর্গেনথাউ, বার্ষিক: ৭৫ হাজার ডলারের অরিক 
বেতন পান এরূপ লোকের একটি তালিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকাতে দেখা যায় 
যে, আমেরিকায় সর্বোচ্চ বেতনভোগীদের মধ্যে 
ছায়াচিত্রের বহু অভিনেতা-অভিনেঞ্রীও আছেন। 
ছায়া চিত্রেত্রের অভিনেত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ 
বেতন পান. ভ্েনেটি, ম্যাকভোনীন্ড, অভিনেতাদের 
মধ্যে বিউক্রস্বি। তাহার সমান, অর্থাৎ ৩ লক্ষ 
ডলার বেতন পান।। লোয়েস ইনকরপোরেটেড 
ফিল্প কোম্পানীর অন্কতম ম্যানেজার সেঙ্ক বাধিক 
৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৬৬ ডলার পাঁন। ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াদের মধ্যে ইন্টার স্কাশনাল 
বিজ্বনেস মেসিনস্‌ অব নিউইয়র্কের টমার্স জে 
ওয়াটসন ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পান। 
আমেরিকান সিয়ানেড কোম্পানীর ডারু,বি, বেল 
১২ লক্ষ ৯৬ হাজার ডলার পান । কানেকটিকাটের 
ডিক্স ওয়েল কর্পোরেশনের ছি, পি, সুইন 
বেলিয়াসই সর্বাধিক বেতন পান। কেবল মাপ্র 
বেতন হিসাবেই তিনি ৪ লক্ষ ৯৯ হান্জার ডলার 
পাইয়া থাকেন। 





উপরোক্ত প্রকার শেয়ারসমূহের যতগুলি বিক্রয়ার্থ , বাজারে ছাডা হইয়াছিল, . 
তদপেক্ষ] অধিক সংখ্যক শেয়ারের অন্ত দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে । ২৫০০২ টাকা বা 


‘সংখ্যক শেয়ারই বিলি করা হুইয়াছে। ২৫০০২ টাকার অধিক মুল্যের শেয়ারের জন্ত 


4 
-সরকার, হায়দ্রাবাদের অর্থপচিব মিঃ 


ন্বিভ্রকল্লার্্থ স্ুূলনন্বন 
প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার আয়কর রহিত শতকরা 
পচ টাকা হারে প্রেফারেন্স শেয়ার ২,২৫,০০০ টাকা! 
প্রত্যেকটা ১০ টাকার অর্ডিনারী শেয়ার ৫,০০,০০০ টাকা 
| ৭২৫,০০২ টাকা 


কমিটী গঠন 

বাললার যুদ্ধোত্তরকালীন পুনর্গঠন সমগ্তাবলী 
সম্পর্কে গতর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার ভজন্ত এবং 
যাহাতে প্রদেশের সর্ববিধ উন্নতি হইতে পারে 
শেই উদ্দোস্তে পরিকল্পনা রচনার অন্ত বাললার' 
গভর্ণর একটি কমিটী /গঠন করিয়াছেন । বাণিজ্য, 
শ্রম ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমিটীর 
এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান হইবেন এবং নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিবর্গ সদম্ত থাকিবেন £- শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
গোলাঙ্ব 
মহম্মদ, ভূপালের অর্থসচিব মিঃ কে, এফ, হায়দার, 
বান্ালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের 
ডাইরেক্টর স্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মিঃ এ,. আর, 
সিদ্দিকি, এম, এল, এ, বার্ড এণ্ড কোম্পানীর 


কর্মচারী মিঃ এ, এস, মেসাসএম, এম, ইস্পাহানি 


লিখিটেডের মিঃ এম, এ, ইস্পাহানি, বেঙ্গল 
ইও ট্রিয়াল সার্ভে কমিটীর চেয়ারম্যান ভাঃ পি, এন, 
ঘোষ, খান বাহাদুর এয, এ, মোমিন, এম, এল, 


, সি, ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের ডাঃ এইচ, এল দে ও 


মিঃ মুরুল' হক চৌধুরী | মিঃ এস ড্রাকার 2০০ ল্লি- 
এস সেক্রেটারী হইবেন। 


ত ত ত ক ত ত ক লা 


ঢের অয়েল ৰৱিষাইমাৰী লিমিটেড 


1 
I 
J 
| 
? 


দ্বরখাস্থের, বেলায় শতকর। ৬০ খানির মত শেয়ার বিলি করা হইবে। 


তাকিখ--২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩ | 


১৫, ক্লাইভ ষ্্ীট, কলিকাতা { 





(১) শ্যামবাজার 


J উহা অপেক্ষা কম টাকার প্রেফারেন্স বা অর্ডিনারী শেয়ারের দরখাপ্তডের বেলায় প্রার্থিত 
ৃ 
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সেন্ট ল ব্ালকাট। ব্যাঙ্ক লিঃ 


এবতসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭॥০ লভ্যা 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার_-৪৩৭* 
শাখাসমূহ 
(৬) ভ্ভাটপাঁড়ী (১১) দ্ুবরাজপুর (বীরভূম) 
(২) দক্ষিণ কলিকাতা (৭) হিলি 


বোর্ডের অনুমত্যামুসারে- J 
এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড । 


ম্যানেন্িং এজ্রেণ্টসূ। 


এ রিট টি 





লভ্যাংশ দিয়াছে 


(১২) সিরাজগঞ্ত ' 


লিঃ] 
1 
| 
| 


নিকট যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ৩) নিউমার্কেট (৮) দিনাজ্জপুর (১৩) কুচবিহার 
মাত্র ১৯৪৩ সালের মে 'হইতে আগষ্ট এই চারি (৪) নৈহাটা (=) নীলফামারি (১৪) বেনারস 
মাসের ১৯ লক্ষ ৮৪ হাক্জার আমদানী গম বিক্রয় (৫) কীচড়াপাড়া (১০) রংপুর (১৫) এলাহাবাদ 
করিয়া বাঙলা সরকারের ৩৩ লক্ষ ৪৪,হাজার রা ক্লাইভ রী কলিকাতা 


নর 2৯ 32> ০১ বেগ DD ৩৯ এ টি ] 


২১২৫ ও ৬৪৮৩ 
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টাকা আয়-হইয়াছে। 
১ 
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৫৩২ .* . 
বাঙ্গলার শর্করা সঙ্কট 


বাজলা সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণের যে নীতি ' 


প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার ফলে বাঙ্গলায় এই 
শিল্পের গুরুতর অন্থবিধা খটিয়াছে। ততপ্রতি 


- বালা সরকারের ও শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের ভার- 
' প্রাধ কর্পচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মারোয়ার্তী 


ব্যবসায়ী সমিতি এক পল্র লিখিয়াছেন। তাহার! 
জানাইয়াছেন যে, ইক্ষু হইতে শতকরা সাড়ে নয় 
ভাগ চিনি পাওয়া" যাইবে এবং বিহার ও যুক্ত- 
প্রদেশে প্রচলিত হাতে. মন্ুরী দিতে হুইবে ধরিয়া 
লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার চিনির দর বীধিয়া দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার ইক্ষু হইতে কম পরিমাণে 
চিনি পাওয়া যায়, যুদ্ধকালীন অবস্থার অন্ত এখানে 
মন্ভুরীর হারও অনেক বেশী। বিশেষতঃ বাঙলার 
চিনির কলগুলি যে দর দিতে পারে তাহা চাষীর 


নিকট লোভনীয় নহে। হুতরাং ইক্ষুর দর বাড়া-, 


হতে না পাঁরিলে ভবিষ্যতে বাঙলার চিনির কল- 
সমূহে ইক্ষু পাওয়া না যাইবার আশঙ্কা আছে। 
মা্রাজে ভয়াবহ বন্যা: 


সম্প্রতি মাদ্রাজ সহরে এক প্রবল বস্তায় ফলে, 
* বহু ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ৭৫ হাজার লোকের ' 


ঘরবাঁড়ী ভালিয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই 
দরিদ্র। € জন স্রীলোক ও হুইটি শিশু সমেত 
6১294 পাওয়া গিয়াছে । ' 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--সিঃ এইচ, 
পণ 


- পি মোদি, কে, ঝি, ই, চেয়ারম্যান 
মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 


মিঃ হরিদাস মাধব দাস, 
মিঃ 9 
মিঃ দিনশা ভি, রোমার 

মিঃ বিঠলদাস কাজি, 
মিঃ মুরমছম্মদ এম্‌, চিনয়, 





সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও 45 চিএ 


আধিক জগৎ 





সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
স্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
"মিঃ হরি ফ্রেমঞ্জি, কমিশরিয়েট 
লণ্ডন এজেন্টস-_মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ৃ 
॥ 
| 


মেসাসর্ মিডল্যাগ্ত ব্যাস্ত লিঃ 
নিষ্উইয়র্ক এজেক্টস-_দি গ্যারান্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক . 
" সৰ্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 

সর্ভাবলী পত্র লিখিয়। জানুন । 

টার শাখা মেন অফিস: _১০০নং ক্লাইভ স্ীট, বড়বাজার 
প্র শাখা--৭১নং ক্রস স্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং জিগুসে ্রীট, শাম-- 
" মু বাজার শাখা_-১৩৩নং কর্ণওয়ালিস হট, ভবানীপুর শাখ!--৮এ, রূসা 
রোড। বাজলার শাখা-_ঢাঁকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা _জামসেদ- 
পুর, মজ£ফরপুর, পয়া, ছাপরা, অয়নগর, লীতামারি, বেতিয়া, মধুবনীঃ 
খাগারিয়া, রকৃসৌল, কাটিহার, নৌগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, 


মূল্য নির্দারণ কমিটীর সিদ্ধান্ত . 

টেক্সটাইল কনফ্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান 
জীধুক্ত থ্যাকাসে” সম্প্রতি বোর্ডের এক সভায় 
কপ্ট্শেল বোর্ডের নিয়লিখিত সিদ্ধান্তগুলির কথা 
ঘোষপা! করিয়াছেন £- " 

(১) যে সকল কাপড় এবং ষে সকল সুতা 
প্রত্যেক খণ্ডের উপরে এবং প্রত্যেক বাঞ্জিলের 
উপরে তাহাদের মিলের নির্দিষ্ট দর অথবা চুক্তির 
সর্ভ মাফিক অথবা তন্মধ্যে যে দর কম হুইবে সেই 
দর এবং- সেই দরের সহিত শতকরা ২০২ টাকা 
যোগ করিয়া সব্ধোচ্চ খুচরা দূরের ছাপ মারিয়া 
দিতে হইবে। এ | 
২ (২) ১৯৪৩ সালের লা ডিসেম্বরের . পর 
কোন মিল যদি নির্দিষ্ট সৰ্ব্বোচ্চ দর. অপেক্ষা 


অধিক দরে কোন শ্রেণীর স্তা ৰা কাপড় পাইকারী . 


বা খুচরা তাবে লেন দেন বা! বিক্রয় করেন কিন্বা 


কাপড় বা সুতায় ৷ নির্দিষ্ট দরের ছাপ না মারিয়া, 
বিক্ৰয় করেন তাহা হইলে সেই মিলের কর্তৃপক্ষকে 


তজ্জন্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। .. 

(৩) নির্দিষ্ট সৰ্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা অধিক দরে 
কেনাবেচা করা বা নির্দষ্ট সর্ক্বোচ্চ দরে কেনাবেচা 
করিতে অস্বীকার কর! দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত 


হইবে। শ্রীযুক্ত থ্যাকার্সে ইতিপূর্বে জানাইয়া৯. 





আলানলোল, 
লণ্ডন এজেণ্ট--ওয়ে৪মিন€ার ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ব্যান্ধিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত EN কাৰ্ষ্য 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেউর-_এন, সি, দত্ত, এম, এল, দি (বেঙ্গল) 
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BEE 4 


ছিলেন যে দেশে কাপড়ের পাইকারী দর মুলা- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব অপেক্ষা শতকরা 
সাড়েবিয়াল্লিশভাগ হাস পাইয়াছে। তিনি আরও 
বলেন যে যুদ্ধের পরে' মিলগুলি যাহাতে পক্ষুনা . 
হইয়া পড়ে তজ্জন্ত মিলগুলির বাবদ আরও 
কিছু বেশী অংশ রাখিয়া তবে বন ও সুতার 
সর্বোচ্চ দর নির্দিষ্ট, করা উচিত ছিল। তিনি 
আরও জানান যে, মিলের উৎপাদনের শতকরা ৪* 
ভাগের বেলাতেই মাত্র তাহারা এই হারে মুনাফা 


পাইবেন। বাকি শতকরা ৬০ তাগ দেশ রক্ষার , 


প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও ষ্ট্যাপ্ার্ড কুথের জগ্ক তাহার! 
ইহা হইতে কোন মুনাফা পাইবেন না। তিনি - 
আরও জানান যে/১৯৪৩ সালের আগষ্ট ও সেপ্টম্র 


মাসে মোট ৪৯ কোটী ৩০ লক্ষ গঞ্জ ্্যাডার্ড কাপড় 
তৈরীর ভক্ত বিভিন্ন মিপকে অভ্র. দেওয়া হুইয়া- 


ছিল। 
স্যারজন হার্ধাটের পদত্যাগ 
ভগ্রস্বাঙ্থ্যের অন্ত. বাদলার পভ্র্পর. স্তারদ্রন 
হাৰ্বাট পদত্যাগ 'করিয়াছেন। সম্রাট তাহার 


'পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন । ' 


1সংহলে রপ্তানী বস্ত্রের পরিমাণ নির্দি 


বর্তমান 'বৎলরের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে কি পরিমাপ 


তাঁতের কাপড় চালান দেওয়া যাইতে পারিবে . 


ভারত সরকার তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । 


0০৮7 = হিতে CoO COOGEE COOOL NNN ADCO DONNA CEO 


ভাবে করা হয়। 


রঃ 0 
[দি মেট ল ব্যাঙ্ক ঘব ইত নি কুমিলা ব্যান্কিং বগে ধন দিঃ 
“ভারতীয় ব্যান্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ক ব্যাঙ” [ হেড অফিস -কুমিল্লা (বেঙ্গল) , 
.. (স্থাপিত্ত-ডিসেম্বর ১৯১১ জাল) ; শ্থাপিত--১৯১৪ সন 
অনুমোদিত মুলধন ৩,৫০,০০,০০০ টাকা টু শাখা-_কলিকাতা, বো্ে, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষৌ, ঢাকা, বড়বাঞ্জার, 
| বিক্রীত'মূলধন . ৩,৩৪,২৬,৪০০ টাক! | : দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট (কলিকাতা ), নবাবপুর ঢোকা), 
ও আদায়ীক্কত মূলধন - '_»১,৬৮,১৩,১২০* টাকা A নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, চাপুন 
-  রিজ্জার্ড ও অন্যান্য তইবিল ... ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা 8 পুরানবাার, বরাহ্মণবাডিয়া, ডিক্রগড, কটক, বাজার ব্রাঞ্চ 
_ ১৯৪৩ সালের ৩০শে ভুন তারিখে: - (কুমিল্লা ), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী। 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ **+ 7 ৭২,ং৭,৬৮,০০* টাকা! Bp এজেন্দী--নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেউ অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, বোন্দে। মু শিলচর, শ্রীহট, ছাতক, শিলং, তিনন্থকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। নী টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, ॥ রাচি। দ্র 
ৃ ৃ 
ঘর 
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স্থাপিত-_-১৯৩৫ 


' | হেড অফিস--৩ুনং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা। 
শাখাসমূহ নীলফামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর, 
i : | নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জাষালপুর (মুজের), | 
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* ভারতে প্রচুর কাপড় মজুত আছে 

ভারতবর্ষে আই মাসের মত স্বতা ও কাপড় 

১ ভুত আছে বলিয়া আনা গিয়াছে। স্বাভাবিক 
"অবস্থায় ৩ মাসের মাল মন্জুত থাকিত,. কেবল 
১২ রকমের ক্কাপড় ও সুতার সর্বোচ্চ দর গত 
আগষ্ট মাসে ঘোষিত হুইয়াছিল। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ডের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে তিন হাজার 
রকমের সুতা ও কাপড়ের সর্ধ্বোচ্চ দর বীধিয়া 


আর্থিক জগৎ ৫৩৩ 


দেওয়া হইবে। এই দর পূর্ব ঘোষিত দর অপেক্ষা,  যুদ্ধোত্তর.কালে মার্কিণ শিল্প সমস্ত! 
কম হুইবে এবং আগামী মাসের মধ্যভাগেই ইহা যাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেশন অব লেবার 
ঘোষিত হইবে বলিয়া আশা, করা যাইতেছে । এবং কংগ্রেস ' অব ইও্ডার্রিয়াল অর্থানিজেশন 
বন্্র নিয়ম্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান - মিঃ কষ্চরাজ্ঞ seb a সা কালে আমেরিকায় 
আট যাহাতে তীব্র বেকার সমস্ত! দেখা না' দেয় তন্দন্ত 
RET পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। 
নূতন দর প্রকাশিত হইলে কাপড় প্রভৃতির মূল্য যুদ্ধের ভিত্তি হইতে শিল্পকে যাহাতে স্বাভাবিক 
বর্তমান যূল্যাপেক্ষা শতকরা ত্রিশভাগ কমিয়া - শাস্তিকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্তরে লইয়া 
ৰ : .  যাওয়৷ যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। 








SD 


পা 


$৯৫০-৯৫৫ প্র 


এ লোন, আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ 
সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পুর্ধে ভাঙ্গাতে পারবেন। টাদার কোনও 
নিদ্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না।! পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া 
পর্্যস্ত যত খুশি কিনতে পারেন। ক্দ অর্দ্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জামুয়ারী ও 
১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারক্রন্য ইনকাম-ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান 
মেনে নিভে হবে । ১৯৪৪ সালের ১৪ই জাজুক্সপরী পর্যন্ত, অর্দ্ধ-বাৎসরিক 
স্ছদ এ বৎসরেরই ১৫ই জাল্গুয্লারী তারিখে দেওয়া হবে বলে ৃ 
‘হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা)৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে । কারণ, তা না 
হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক সুদের কোনও কিন্ঠরা মিলবে না। নবিপত্রের 
- জন্য আবেদন করুন-ব্রিজার্ড. ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া বন্বে, কলিকাতা 
দিল্লী ও মাত্রা; ইন্পিরিয়াল ব্যাল্ক অফ, ইণ্ডিয়ার শাখা সমুহ এবং 
গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারী-এইসব স্থানে । | 





৫৩৪ | 


আমেরিকায় কর বৃদ্ধির প্রস্তাব. 

বাঁধিক ১০৫০ কোটী ডলার কর বৃদ্ধির ভম্ত 
বাণ. ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মার্গনথাউ সম্প্রতি 
কংশ্রেসে একটি প্রান্তাব পেশ করিয়াছেন। 
. আঁমেরিকায় করতার এতবেশী বৃদ্ধি করিবার অন্ত 


আর্থিক জগৎ 
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বিঢ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার 
- 'হাসের: পরিকল্পনা 

সম্প্রতি শেণ্টাল বোর্ড অব ইরিপেশনের 
রিসার্চ কমিটীর নিকট প্রদৃত্ত এক সার গর্ভ বক্তৃতায় 
স্তার উইলিয়ম ষ্যাম্প বলেন যে ভারতের নদীনালা, 


ইতিপূর্বে আর কোন প্রস্তাব করা হয় নাই! মিঃ০, জল প্রবাহ ও প্রপাতসমূছ হইতে বিদ্যুৎশক্তি 


অর্শেনখাউ বলেন যে, আয়করের হার বাড়াইয়াও 


উৎপাদনের ব্যবস্থা) করিতে পারিলে কয়লার উপর 


বিবাহিত ব্যক্তিদ্িগকে করের দায় হইতে অব্যাহতি ' চাপ অনেক কম্‌ পড়িবে। তিনি ৰলেন যে বিশেষ 


দেওয়ার অন্ত ন্যুনতম আয়ের পরিমাণ ১২ শত 

তজারের স্থানে ১১ শত ডলার ধাৰ্য্য করিয়া বাধিক 
৫০ কোটী ডলার আদায় করিতে হইবে | আরও 
প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আদায়ী করের মধ্যে 
২** কোটী হইতে ৩৫* কোটা ডলার যুদ্ধ সমাপ্তির 
পরে ফেরৎ দেওয়া হইবে । মাদক, পানীয় মুখ- 
শুদ্ধি, তামাক, সরবৎ, ট্রেনের টিকেট প্রভৃতির 
উপরও করের হার বুদ্ধির প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 
আন্তর্জাতিক মূদ্ানীতি সম্পর্কে মার্কিণ 

.. পরিকল্পনা 

নিরন্তর এবং 
- বিভিন্ন দেশের হার নির্দেশ করিয়া যে মার্কিণ 


পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নে - 





দেওয়া হুইল । 
* দশ লক্ষ ডলারের 
দেশের নাম হিসাবে দেয় স্বর্ণের ভোটের 
পরিমাণ সংখ্যা 
বার্ধিশ যুক্তরা্ ২,৯২৯ ৩,০২৯ 
,যুঁজরাজ্য__-কোলোনি 
সমুহসহ ১২৭৫ ১৩৭৫ 
রাশিয়া ৭৬৩ ৮৬৩ 
_ স্তারত ও ব্রচ্মদেশ ৩৬৭ ৪৬৭ 
চীন রর ৩৫০ | ৪৫৩ 
ক্যানাডা ২৭৮ ‘৩৭৮ 
ঘঃ আফ্রিকা ১৭৫ ২৭৫ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৪৯ ২৪৯ 
ব্রেল ১৩৭ ২০৭ 
"ৰেৰ্সিকো ৬গু ১৬৩ 
নিউজিল্যাও | $8 ১৫৪ 
সম্মিলিত পক্ষের 
আরও ২৬টি দেশ ৩৫৫৪, ৬৪৫৪ 
1 ১৪,০৬৪. ১৮০৬৪ 
কাচশিল গবেষণাগার 


কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় একটি কাচ শিল্প 


গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ইলেকৃটি,ক বান্ব কোম্পানি-এর সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ, ভারত সরকার ইলেক্টি,ক বান্ধ 
'রেশনিং-এর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যুদ্ধের পুর্বে 
বিদেশ হইতে. প্রতি বৎসর ১ ,কোটী ইলেক্‌্টিক 
বান্ধ আমদানী করা হইত। যুদ্ধের 'ফলে প্রয়ো- 
জনের হার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে সেই স্থলে 
_ আমদানীর হার, কমিয়! ৩০ লক্ষতে আলিয়া 


ই্থাড়াইয়াছে। দেশী বান্ধ প্রস্তুতের চেষ্টা অবশ্য | 


" হইতেছে কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় দেশী. বাঘ্ব 


“নির্শ্মাণের হার এখনও অকিঞ্চিৎকর বদিদেই হয়). আল 


KS 
t 


করিয়া উত্তর ভারতে এরূপ বহু ঝরণা ও জল-- 


প্রপাত আন্ছে যাহা হইতে বা বাছাদের কয়েকটি 
একত্র করিয়া সহজেই এবং কম ব্যয়ে বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদনের ব্যবস্থ' করা যাইতে পারে। জলের 
শক্তিকে এইভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে প্রতি 
ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তির বাবদ ছুই পাউও কয়লা 
খরচ বাচিবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি যুক্তগ্রদেশের 
হাইড্রো-ইলেক্টি.ক ব্যবস্থার' কথা লেন। তাহার 








হেড অফিন__শিলং | 


ব্রাঞ্চ 2 শ্রীহট, হবিগজ। ও করিমগজ। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর! হয়। ১ 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন 


০ আচ রা রে, ১৭৮ এগ রান রা এরা রর সারার পাত 


হিসাব অনুসারে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে 
গত সাত .বৎসর ধরিয়া যুজগ্রদেশে বাধিক ৬৮- 
হাজার টন কয়লার খরচ বাচিয়া গিয়াছে। 

পতিত জমী চাষের জন্য J 

সাহায্যদানের অনুরোধ 

সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অবণ 
কমাস” ভারত সরকারের নিকট এক পঞ্ত্রে' 
জালাইয়াছেন যে ভারতের খাস্োৎ্পাদন বৃত্ির। 
আন্দোলন সফল করিতে হইলে. আবাদযোগ্য যে'.. 
সকল অমি আছে তাহা আবাদ করিবার অস্ত 


' সরকার হইতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা কর! উচিত |," 


ইনফেনশিন দমনে চীন সরকারের 
.  -প্ৰচেঃ 
চীনে দ্রব্য-যূল্য স্থির রাখার জন্ত ইনফ্লেশন 
দমনের অন্ত আমেরিকা হইতে ক্রীত ২ লক্ষ ভলারা 
মুল্যের সোপা চীন সরকার কাজে লাগাইতেছেন। 


গ্রাম £ 49171102010, 


ফোন ১৬৬ শিলং { 








নির্ভন্নযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


৷ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক 


লিলি 


শাখা অফিস 


স্থাপিত ১৯২৮ 
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হেড অফিস--ময়মনসিংহ 





সেৱপুৱ অনি রর ূ 
| কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীপ্রই খোল! হইবে। : 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য দক্ষতার সহিত করা হয়। | 


' প্রস্তাবিত কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার অন্ত অভিক্ঞ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, 
এ্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যক | আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের আমিন দিতে হইবে। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2-এস, কে, রায়। 








নারায়ণগঞ্জ, 


| হেড অফিস £-_১*২ বি, ক্লাইভ রা, কলিকাতা ৷ 
এ প্রথম শ্রেণীর অন্যতম ' জাতীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যাক্কেল সমৃদ্ধি ও. 
জনপ্রিয়তার মুলে রহিয়াছে বকের হ্বযোগ্য পরিচালনা! [| 
শাখাসমূহঃ--বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, ' মিরকাদিম, 


বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী পোনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, 
লাহ্রিয়াসরাহই ও রায়পুর. (সি,পি)। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, নি 





টাটা 









ফোন £ কলি: ৩৪৪৭ . 


ভাগলপুর, 


টে. 


meee 
২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 





বাঙ্গলার জন্য পাঞ্জাবে গমজাত দ্রব্য 
| ক্রয়ের পরিমাণ 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে বর্তমান 
হাসের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে বাল! সরকারের 
খাজ ক্রয় এইট মিঃ এম, এন খা ৪২ হাজার উন 
গ্রমদাত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২১ 
হাজার টন গমজাঁত দ্রব্য ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা 
দেশের পল্লী অঞ্চলে সরবরাহের অন্ত প্রেরিত 
হুইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রয়ের 
ছার অনুসারে মিঃ খঁ আরও ৬০ হাজার টন গম- 
জ্ঞাত জব্য ক্রয় করিবেন। এতত্যতীত পাঞ্জাব 
গতর্ণমেন্ট বাঙলা এবং অন্তান্ত ঘাটতি অঞ্চলে 
প্রেরণের জন্ত তাহাদের নিজন্ব ক্রয় এজেন্ট 
* মারফৎ গম ও পমজ্ঞাত দ্রব্যাদি ক্রয় রুরিতেছেন। 
বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি বে-সর্কারী রিলিফ 


প্রতিঠানের জন্তও মিঃ থা ৩৮০০ টন চাউল,, 


২৬**০ টন ছোলা, এবং ২০১০০ টন গম ক্ৰয় 
করিয়াছেন। কর্পুরতলা ষ্টেট হইতেও হাহ 
ডকা 'দেওয়া হইবে। | 
“রানার বাড অনি নীতা : 
.  বৰাঙ্গলা সরকারের প্রেস নোটে প্রকাশ; গত ৯ই 
- হইতে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে হাওড়া প্রলারায় 
বাঙ্ছলা দেশের বাহির হইতে গভর্ণমেণ্টের নামে 
৯৬৫ টন গম্‌, ৭৭৭ টন চাউল ' আসিয়া 
, পৌঁছিয়াছে। : ব্যবসায়ীরা আমদানী করিয়াছেন 
' ২৮৩* টন ভাল। ' 


আমেরিকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা 


সম্প্রতি মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের শ্রমসচিব মিস্‌ 


পার্কিনন প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকায় 
যন্শিয়ে বর্তমানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা 
২’১ জন] পার্ল হারবার আক্রান্ত হইবার পূর্বে 


'মার্কিপ যন্ত্রশিল্পে নারী শ্রমিক ছিল না বলিজেই জুয়।. 


' খই অল্প সময়ের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই 


কেবল বৃদ্ধি পায় নাই, যন্ত্র শিলে তাহারা যে সুক্ষ 


ক্কারুকৌশল ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে তাহ 
সত্যই প্রশংসার যোগ্গা। 
টেক্সটাইল কমিশনারের বিরতি: 
সম্রভি টেক্সটাইল কমিশনার এক bi 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গত ৩১শে আগষ্ট অধি 
প্রচলিত ১২ রকম কাপড় ও সৃতার মধ্যে প্রত্যেক 
, প্রকারের সর্বোৎকুষ্টের সর্বোচ্চ দর বিজ্ঞাপিত 


করিরাছেন। তিনি এক্ষণে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন 


'ষে'উক্ত বার প্রকারের কাপড় ও 'সৃতার নির্ধারিত 
ঘরের সহিত সামগ্তন্ত রাখিয়। অন্তান্ত প্রকারের 
কাপভের দর নির্ধারিত হুইবে। 
অপেক্ষা অধিক দরে কোন প্রকার কাপড় বা সুজা 
বিক্রয় করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হইবে ।' . 
ভারতে টেক্নিকেল ট্রেনিং কেন্দ্রের 
সংখ্যা 

প্রকাশ, আগষ্ট মাসের শেষে ভারতে টেকৃনি- 
কেল ট্রেনিং কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩:৭, এই সকল 
শিক্ষা কেন্দ্রে ৩৬,*২৬ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ, 
‘করিতেছে। 


নির্ধারিত দর . 


৫৩৫ 





‘ আর্থিক জগৎ ' ৃ | 
ভারত সরকারের সমর খণ ম্যালেরিয়ার নুতন প্রতিষেধক 
গত হ€শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শবে প্রকাশ, কয়েকজন ব্রিটাশ বৈজ্ঞানিক 
হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৯ কোটা ২৫ ন্যালেরিয়ার একটি নৃতন প্রতিষেধক সম্পর্কে 
লক্ষ টাকার সময় খপ বিক্রয় হইয়াছে। গবেষণা করিয়া যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছেন। 
ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্য! বৃদ্ধি ? তাহারা যে ওঁষধটি আরধিককার করিয়াছেন ফ্রেওস্‌ 


॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪০-৪১ সালের রারকারী 


হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে তৎপূর্ব 


বৎসর অপেক্ষ! ভারতবর্ষে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনের 
সংখ্যা ৪৪টি বুদ্ধি পাইয়া মোট সংখ্যা ৬৬৭ হুইতে 
৭১১টিতে দীড়াইয়াছে। উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের 
সদন্ত তালিকাতৃক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
€ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৮ হইতে € লক্ষ ১৬৯ হাজ্ডার 
৮৩২ হুইয়াছে। বুজদেশ, যধ্য পদেশ এবং বেরার, 
মাত্ৰাত এবং পাঞ্জাবেই ট্রেড. ইউনিয়নের সংখ্যা 
বৃদ্ধির হার অধিক । বস্ত্রশল্প, ডক, পোর্ট ট্রাষ্ট, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং মিউনিসিপ্যালিটার 
শ্রমিকরাই অধিকতর হারে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য 
হুইয়াছে। নারী শ্রমিকের সংখ্যা শালোচ্য বর্ষে 
ভৎপূর্বব বৎসর অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে । ১৯৩৯-৪০ 
সালে ট্রেড ইউনিয়নসমূহে নারী শ্রমিক সত্যের 
সংখ্যা ছিল ১৮,৬১২ জন, ১৯৪০-৪১ সালে হাস 
পাইয়া উহ] ১৬,৯৭৭ জনে দীড়ায়। ১৯৩৯-৪০ 
গালে ট্রেড ইউনিয়নসমূছের আয়ের পরিমাণ ছিল 
১১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৯৭ টাকা; ১৯৪*-৪১ সালে 
বৃদ্ধি াইয়া উহা ১২ লক্ষ ১২ ছাজার ৯২৭ টাকায় 
দাড়ায় । রি 


সঙ্গীতই 


/ 


আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস। 


গ্যাঙ্থুলেপ্ম ইউনিটের ২৫ জন যুবক যুবতীর 


উপর বর্তযানে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে । এই 


ওধধটি বড়ি করিয়া! খাইতে দেওয়া হয়। এই ও 


খাইতে দিবার পর উক্ত ২৫জন ব্যজির দেহে 


ম্যালেরিয়া-মশক দ্বারা ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চারিত । 
করা হইয়াছে কিন্ত তাহাদের মধ্যে কাহারও 
ম্যালেরিয়া অর হয়' নাই। এ সম্পর্কে পরীক্ষা 
কাৰ্য্য অবস্ত শেষ হয় নাই। ' এই পরীক্ষা সাফল্য 
লাভ করিলে পৃথিবীর ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশ, 
সমূহের কোটী কোটী অধিবাসী এই কঠিন ব্যাধির 


হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে ।' 


বিমানের জন্য নুতন পেট্রল তৈরী 

আমেরিকান ইনা্টটিউট অব কেমিষ্টের 
প্রেসিভেপ্ট এবং চিকাগোর. ইউনিভারস্পল, অয়েল 
গ্রভাস কোম্পানীর ডাইরেক্টর ডাঃ গুস্তব .. 
ইগরফের তত্বাবধানে নৃতন একপ্রকার পেষউটল 
তৈরী হইতেছে। এই ধরণের পেট্রল ব্যবহারের 
ফলে বিমানের গতিবেগ সাধারণ পেট্টল চালিত , 
বিমান অপেক্ষা শতকরা ২€ ভাগ বুদ্ধি পাইতে 
পারে। সাধারণ ব্যবসায়িগণ, এখং কেমিষ্টগণের 
নিকট উহার প্রস্তুত পদ্ধতি প্রকাশ্‌ করা হয় নাই। 








আমাদের 


:7 প্রিয় সঙ্গীত: আমরা ইস্পাতের তৈরী গ্রামোফোন ্ 


. পিন্‌ ও সডিগ বক্সের জন্যই ইচ্ছামত শুনতে পাই। 


কন্মমুখর জগতে ইম্পাতই তাই বিরাম ও আনন্দ 'দেয়। 


TATASACOB 
উীভী1-ওও ক্ষন 


দি টাট। আয়রপ এ্যাণ্ড স্টীল কোঃ লিঃ ও টি ষ্টীল করপোরেশন অব. 
বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত। 


bl 
t 


si 





2 এই প্রস্পেক্টাদের একখণ্ড অনুলিপি, ভারতীয় কোম্পানী” ভি বিধানান্ুযায়ী, বাংলা দেশের নি 

| | কোম্পানী সমূহের রেজিট্টারের নিরট দাখিল কর! হইয়াছে।, . ৰ 

, ভারত্রক্ষা আইনের ৯৪ক ধারা অঙ্্যায়ী ইহার...নিমিত্ত কেন্্ীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । ইহা পাত জানা থাকা আবস্তক বে. 

ভারত, সরকানগ এই অনুমতি দিয়া কোন স্বীমের আর্থিক নিরাপত্তা বা তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বা যে সমস্ত মতামত, 
প্রকাশ-কর! হইয়াছে তাহার নিভূলিতা সম্পর্কে কোন ঘা্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না? | 


EE ১৯৪৩ সালের ৩৫শে অক্টোবর হইতে শেয়ার বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ১৯৪৩ সালের ৯ই গা বা 


' ডিরেক্টরবর্গের বিবেচনামত' তৎপুর্কেই উক্তরূপ শেয়ার বিক্রয়ের কাজ বন্ধ হুইবে। 


"ইণ্ডিয়া অয়েল প্র্যাষ্টিকস, এরি 


(ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে: কাছে নিক ) 


মোদি ও বির মূলধন 


প্রত্যেকটি Sei টাকা করিয়! EE se বত তর টাকা 
| ভ প্রেফারেন্স শেয়ার * 


হারের ৫০০০টি 1 


১৪৪ ১৫, 99 রি টাক, 


এবং প্রত্যেকটি ১৭২ টাক! করিয়া ১ লক্ষি অর্ভিনারা বা সাধারণ শেয়ার ১৯,১৯,০০০৭ টাকা? 


”" ৫ ১৯০১০৩০২ টাক! 


কিউম্যুলেটিভ গ্রেফারেদ্দ টির শতকরা বার্ষিক ৫২. টাকা হারে,আম্কররহিত নি দি 
- কিউয্যুলেটিতু প্রেফারেক্ছিয়ীল ভিভিডেও বা লভ্যাংশ পাওয়ায় অধিকার থাকিবে এবং কোম্প্যনী- 
শুটাইবার সময় আদায়ীগ্কৃত নূলধন ফের$ পাওয়ার এবং ঘোষণা করা বা না করা সমস্ত বকেয়া! 


"“ভিভিডেও্ পাওয়ার অধকার থাকিবে । কিন্ত শিরিন অন্তান্ লা, ৰা সম্পত্তি ইত্যাদিতে ভাগ 
| SL অধিকার থাকিবে ন।। | 


এইস শাকের জরা সনদে আতি শেঁানের অর্ধ ও মিলির পর খন কটা 


| পানী করিতে হইবে | 


de 
i 


বর্তমানে বিক্রের শেয়ার ED Gs AAR 

৫,০০০টি প্রেফারেন্স শেয়ারের সমস্তই ক্যালকাটা 'কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড Te দায়িত্বে 
এ্রহণ, করিয়াছেন। ভিরেক্উরবর্গ, ম্যানেজিং, 'এজেপ্টস্‌-ও . তাহাদের, বন্ধুবান্ধবগণ . উহাদের, মধ্যে 

1১,০০০টি শেয়ার ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন.) বাকী -৪,০০* প্রেফারেন্দ শেয়ার সাধারণের, নিকট 


টিজার উপস্থিত করা হইতেছে । 


১ লক্ষ অর্ভিনারী শেয়ারের ভিতর ২* হাজার শেয়ার ডিরেক্টর বর্ম, 


“ম্যানেজিং এছেপ্টস্‌ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। বাকী ৮*: হাজার 


' “অর্ভিনারী শ্য়োর ক্রয়ের জঞ্ক সাধারণের 
ধটি প্রেয়ার শেয়ার ‘বা ২৫টি 
করা হইলে তাহা বিবেচিত হইবে না । 


॥  ডিরেক্টরবর্গ-: 


মলিনীরঞজ ঈ.. সরকার, এস্কোয়ার (চেয়ারস্যান), ' 


মার্চেন্ট, ২৩৭ নং লোয়ার সাকুলার রোড. 


কলিকাতা. প্রেসিভেপ্ট_হিপুস্থান. কোন 
অপারেটিঙ ইন্সিওরেন্ন সোসাইটি লিঃ) (চেয়ার- 


' ম্যান--বেজল. সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ ; ডিরেক্টর" 


হকুমটাদ < ছুট মিলস্‌ লিঃ, ওরিয়েন্ট পেপার 
মিলস্‌ লিঃ, বিড়লা, জুট. নযাস ক্চারিং 
” কোং লিঃ। 


স্ডাঃ সত্যচরণ লাহা, পি, এইচ, ডি, মার্চেন্ট, 


'পার্টনার--মেসাস” প্রাপক লাহা এও কোং, 


&৪ নং কৈলাস বন্ধু রী কলিকাতা 1 ডিরেক্টর .. 


_এলবিয়ন জুট মিলস্‌ কোং লিঃ, লোখিয়ান 
জুট মিলস্‌ কোং লিঃ, চেভিয়ট মিলস্‌ কোং লি 
দি আগরপাড়া কোং 
ইত্ডাই্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, ইত্যাদি ৷ 

এইচ, এম সাহগল, এস্কোয়ার, বি এণ্ড 'এ' 
“রেলওয়ের অবশূর প্রাপ্ত ডিপুটী চীফ ইঞ্জিনিয়ার, 


৬০ নং বালীগঞ্জ লাকু'লার রোড, কলিকাতা । 


ডিরেক্টর--বুটিশ ডিষ্্র বউটসলিঃ। 
নিৰ্ম্মলচন্ত্ চন্জ্র, এস্কোয়ার, এটনী-য্যাট-ল, ৬নং 


ওল্ড পোষ্ট অফিপ স্ত্রী, কলিকাতা । ডিরেক্টর , 


মহালক্ষ্মী কটন মিলস্‌. ন্বিঃ, স্কাশনেল 
আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ, স্তাশনেল ড্রাগ 
কোং লিঃ, মহাবীর ইন্সিওরেক্স কোং লিঃ, 
ক্কাশনেল স্তর; এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্‌ লিঃ, 

- বেল ক্যানিং এগ কনডিমেন্ ওয়ার্কস্‌ লিঃ, 
রামছুর্লভপুর চটী কোং লিঃ। * 
বলায় বাহাদুর কে এন খাণ্ডেলওয়াল, ষ্টক 
ব্রোকার, ২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা । 
ডিরেক্টর--ক্যালকাট। সেফ. ডিপঞ্জিট কোং 
লিঃ, লিষ্টার এট্টিসেপ-টিকস্‌ এণ্ড ড্রেসিংস্‌ কোং 


লিঃ, ইউনাইটেড | 


1 


কুট হইতে দরখাস্ত আহ্বান কর। যাইতেছে । 
ডিনারী শেয়ারের ক্ষ সংখ্যক শেগারের জন্ত কোন দরখাস্ত 


র্‌ 


| (১৯২৮ ) লিঃ, জন্ধ, চিট কোং লিঃ, নিউ ' 
গান্ডিয়ান অব. ইত্তিযা লাইফ. ইন্দিওরেন্দ 
কোং লিঃ ॥ 
এইচ্‌ দত্ত, এস্কোরার, Eo ১৫ নং ক্লাইভ 
্রীট, কলিকাতা ।. 'ডিরে্র-_হালক্্ী কটন 
মিলস্‌ লিঃ, বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড 'কনভিষেপ্ট 
ওয়ার্কস্‌ লিঃ, স্কাশনেল ড্রাগ কোং লিঃ, ডূয়ার্স 
আসাম ইউনিয়ন টী কোং লিঃ, রামছুর্ণ তপুর 
টী কোং লিঃ, জোদিনিয়ন ইন্লিওরেন্ 
কোং লিঃ। | 
আর দত্ত, এস্কোয়ার, মার্চে, Se ই, ' 
কলিকাত! ৷ ডিরেক্টর--এইচ, দত্ত এণ্ড সন্দ 
লিঃ, স্তাশনেল ড্রাগ কোং লিঃ, বেঙ্গল ক্যানিং 
এণ্ড কঙ্ডিমেপ্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ, রামহ্ণভপুর টা 
“কোং লিহ। 


ব্যাঙ্কার্স 
Eee ব্যাঙ্ক’ অব ইতি লিঃ 
ইউনিয়ন। ব্যান্ক লিঃ 
ক ব্যাঙ্ক লিঃ 
জি, সি; চন্দ্র এণ্ড কোং 
নং ওন্ড পোষ্ট অফিস ধ্রীট, কলিকাতা! 
ব্রোকার্স 


নারারণদাস খাণ্ডেলওয়াল এন্ড কোং 
২ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
এইচ দত্ত এণ্ড সন্দ লিঃ 
- ১৫ নং ক্লাইভ ষ্টাট কলিকাতা 
অডিটরস্‌ 
জি বসু এঞ্জ কোং, আর এ, ইনকর্পোরেটেড 
একাউপ্টেপ্টসূ, ৬নং হেস্িংস্‌ ই্ীট কলিকাত! 


| 


৫১০৩, ৯৪০২ চার 


| কোল্পানী 


শিল্পের করত প্রসারের যুগ আসিয়াছে ।: 
কালে প্র্যা্টিক্স হইতে বহুবিধ ব্রব্যাদি,প্রস্তত করা 
সম্ভব হইতেছে। প্র্যাহিক্স সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক 


‘দখল করিয়া লইতেছে। 


- রেজিধার্ড অফিস: 
১৫ নং ক্লাইভ রট, কলিকাতা, ভি 
. সমস্ত “প্রকারের প্র্যাষ্টিক তৈয়ার ও তাহা 
বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইবার অন্ত এবং মেষৌরেগাম ' 
“অব: এসোপিয়েসনে বিস্তৃততাবে বণিত উস. 
এই কোম্পানীটী পৃঠিত হইয়াছে। : a 17 


ৃ প্রসপেক্টাস SL 
অবিলগ্ষেই নিযলীবিত। জব্যাদি 
প্রস্ততের কার্য্যে হাত দিবেন £=- !' এ 

(ক) মোষ (স্য253) (খ). রজন্‌ (Resins) 
(পে) ॥মোন্ডিং পাওয়ার (ঘ) বোতাম, (ও) রিভিব্র 
প্রকারের বৈছ্যতিক ইনসোঁলেটরস্‌ (চ) কাপ, 
সসার, ভিস্, এযাসষ্রে প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপকরণ এবং 


, (ছ) ' বেতার যন্ত্রের অংশ, টেলিগ্রাফ ও টেলি- ' 


ফোনের, কতিপয় সাজ্জ সরঞ্জাম এবং বুট. পালিশ 
প্রভৃতি । . 

যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের যে হার .ছিল তাহার উপর 
‘ভিত্তি করিয়া হিলাব করিলে মুনাফার হার ছড়ার 
নিররূপ £-- ' 

' পণ্যের উৎপাদন খরচ প্রতি পাইও vs: খানা 
এবং তি তৈরী মালের বিক্রয়, প্রি: পাউঞ্জ 
১৫/০ আনা ] 

কারখানায় প্রত্যহ আহুমানিক ক টন 
‘পরিমিত' পণ্যের উৎপাদন: হইতে পারিবে! 


, হ্থতরাং বৎসরে - ৩ শত কাক্ষের ছিন গাণনা, করিয়া . 


১৫ লক্ষ টাকা আদায়ীকত, মূলধনের. হিসাবে 


।. বাৎসরিক মুনাফার পরিমাপ 'দীড়াইবে € লক্ষ 


৪ ছাদ্ার টাঁকা। অর্থাৎ লাভের হার দীড়াইতেছে 


' মূলধনের পতকরা প্রান ৩* তাগ। 


" প্র্যাকটিস শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমানে ভারত- 
বর্ষে যেরূপ কাধ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইতেছে . সেই । 
শভি-সম্পদে এই কোম্পানীই এদেশবাসীকে 
সর্বপ্রথম টাকা খাটাইবার দ্ুযোগ-ন্ুবিধা করিয়া 
' দিয়াছেন বলা যায়। ' মহাযুদ্ধের সুযোগে প্ল্যানিস 
বর্তমান 


'গবেষণা আজকাল বহুগুণ বাড়িয়া 'পিয়াছে এবং 
'্ল্যা্টিকস - সম্পর্কে 'অলসাধারণেরও | "আগ্রহ ও 
॥কৌতুহলের, আদ্র অস্ত নাই। বস্তুতঃ বর্তমান 


. শতাব্দীর এই পঞ্চম .দশককে, প্যাট্রিক যুগ বলিলে 


অত্যুক্তি হইবে না। শ্রিক্ষেত্রে * ধ্্যাটিক-এর 
আবির্ভাব বেশী দিনের কথা নহে।; কিন্ত ইতি- 
মধ্যেই ইহা ছুনিয়ার সকল দেশের 'শিলপক্ষেত্রেই 
অপরিলীম লমীদর পাইয়াছে। এই 'কোৌঁল্পানীটির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারতবর্যও ' আন্তর্জাতিক 
প্র্যাইিক্ শিল্পের অন্ততম শরিক হুইয়া দীড়াইল। | 
প্যাটিব্ন আজকাল বহু ধাতব অ্রব্যাদির স্থান: - 
প্যান্টি ওজনে খুব 
হালকা, উহার দ্বারা বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্ভবপর । উহ্থা 
.বিহ্্যৎ ও উত্তাপ প্রতিরোধক । . প্র্যার্টিক-এর এরূপ 
নানান গুণ আছে। এককালে কৃত্রিম রও আসিয়া 
অরুত্রিম রঙের বাজারে যেরূপ প্রতিযোগী হইয়া! 
দীড়াইয়াছিল আজ নানাবিধ ধাতুনির্মিত পণ্যের 
ক্ষেত্রে সহতবিধ প্র্যাহ্িলস ভ্রব্যাদি সেরূপ আধিপত্য ' 


"অধিকারী ছিলেন । 


টা 


১ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


* আর্থিক জগৎ . 


৫৩৭ 


চর 








বিস্তার করিতেছে। প্রক্কৃতির কাচা মাল হইতে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রপ্তত মানুষের স্থষ্ট এই 
কৃত্রিম জিনিষ সাধারণ উওাপে বেশ শক্ত থাকে 
কিন্তু উহাতে তাপ প্রয়োগ করিলেই নরম ও 
নমনীয় হুইয়ু পড়ে । এইন্ূপ নমনীয় অবস্থায় 
-প্র্যািজ নি কোন আকারের ও প্রকারের 
দ্রব্য তৈরী করিয়া সেব্ূপ রলপাস্তর স্থায়ী করাও 
“যায় i ঙ : 

বাজ্জারে নানাবিধ প্ল্যাষ্টিক্স নির্শ্মিত দ্রব্যাদি 
“পাওয়া যায়! কিন্তু এই সকলের তুলনায় ডক্টর 
“গোস্বামীর প্র্যা্টিকস পণ্যের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষের 
প্রধান কারণ এই যে, এই প্র্যাষ্টিক্স তৈরী করিবার 


- -কীচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় ন! 


এই দেশের প্রচুর কাচা মালের দ্বারাই তাহার 
"প্র্যািক তৈরী হইতে পারে। দ্বিতীয়ত: পরীক্ষার 
স্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডক্টর গোস্বামীর 
প্র্যািক্স অন্তান্ত প্রযান্টিকসএর ন্যায় ভশ্কুর নহে এবং 
বিদ্যুৎ ও উত্তাপ, বিশেষ করিয়া বিহ্যৎ উহার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে না (101-conductor) 1, 


প্র্যাষিক-শিল্প এখনও এদেশে নিজের পায়ের 
“উপর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দীড়াইতে সক্ষম হয় নাই। 
“নমনীয় প্র্যাষ্টিক্সকে নানাভাবে লানা রূপ দিবার জ্ঞন্ত 
“যে পাউডার অত্যাবশ্তক সেই প্রধান উপকরণটি 
বিদেশ হইতে আমদানী, করিতে হয়। এই 
কারণেই যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতীয় প্ল্যা্টিক্স শিল্প 
বিস্তর অন্থবিধার মধ্যে পড়িয়াছে। এদেশের 
নগবর্ণমেন্ট বুদ্ধোপকরণ সংক্রান্ত প্র্যানটিক দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত ব্যতীত অঙ্তান্ত উদ্দেশ্বে ব্যবহৃত প্ল্যাষ্টিক্ম 
- পণ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে উক্ত পাউডার আমদানীর 
ম্বযোগ' সুবিধা দিতেছেন না । ডক্ত পাউডার 
"যদি এদেশে প্রস্তুত করা সম্ভব হইত এবং বর্তমানে 
প্রস্তুত করিবার যে সন্ল্প করা হইয়াছে তাহা যদি 
-সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহ! হইলে যুদ্ধের প্রয়োভ্রল 
ছাড়াও ৬বে-সামরিক বহুবিধ প্রয়োজনে প্র্যান্টিক- 
পণ্য ঘরে ঘরে স্থান পাইতে পারে। ১৯৩৫ সালের 
পর হইতে সকল দেশেই প্ল্যাষ্টিকর পণ্যের ব্যবহার 


' "বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। নিস্নে ১৯২১ 


সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র 'ছুনিয়ার 


প্যাক নিৰ্ম্মিত পণ্যের মোট উৎপাদনের হিসাব 
-দেওয়া হুইল £-- : 
বৎসর হন্দর হিসাবে উৎপাদন 
১৯২১! ৬০,০০০ 
১৯২৫ SRE 
১১৯২৮ ২১০০১ ০০ 
১৯৩১ ৩,৪০,৪০০ 
১৯৩৩ | 8,80,000 


১৯৩৫ ১২,০০,০০০ 


উপরোক্ত উৎপাদনের মধ্যে ১৯৩৫ সালে 
“ভারতবর্ষ কত টাকার কোন্‌ কোন্‌ প্ল্যাটটিক্স দ্রব্য 
"আমদানী করিয়াছে তাহার হিলাব এই £- 
৪০ লক্ষ টাকার 
88 নি 
te 


খেলনা 
ইন্‌স্থলেটর 
কৃত্রিম রঞ্জন ও মোম র্‌ ্ 
ভক্টর এম এন গোস্বামী ও কলিকাতা বিশ্ব- 
' বিস্তালয় যুক্তভাবে ডক্টর” গোস্বামীর পেটেন্টের 
১৫নং ক্লাইভ গ্রাটের মেসার্স 
-এইচ দত্ত এণ্ড সম্পদ লিমিটেড মারফৎ এই 
"কোম্পানী উদ্ত পেটেশ্টের ষুগ্র-অধিকারীকে কিস্তি 
অনুসারে ২৭ হাজার টাকা দেওয়ার কড়ারে ১৪ 
বৎসরের জন্ত ও পেটেপ্টের স্বত্ব ক্রয় করিয়া 
-লইয়াছেন। এই চুক্তির ব্যাপারে মেসার্স এইচ 
“পত্ত এণ্ড সন্দ লিমিটেড কোন প্রকার দালালি 
“বা মুনাফা লয়েন লাই। এরূপ একটি! লাভবান 
»পেটেপ্টেগ অধিকার কোম্পানী যে স্বল্প মুল্যেই ক্রয় 


করিতে সক্ষম হইয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য । 
এখন বথাসত্বর কারখানার কাঁজকর্ম আরম্ভ করার 
উদ্োগ আয়োজন চলিতেছে। 

কয়েক বৎসরের একাগ্র সাধন! ও গবেষণার 
ফলে ডক্টর এম এন গোম্বামী, এম-এ, ডাঃ ই-এন- 
সিষিয়া (প্যারিস) এই জাতীয় প্ল্যা্টিক্স প্রস্তুতের 
উপায় ও উপকরণের উদ্ভাবন - করিষাছেন। 
তাহারই গবেষণায় প্রস্তত-প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে । তাঁহার গবেষণার প্রথম দিকে 
ডক্টর গোস্বামী, যখন তৈল উপাদান হইতে 
কলকারখানায় প্রযাঙ্টিক্স তৈরী করা সম্ভবপর বলিয়া 
স্থির নিশ্চয় হইলেন, সুথের বিষয় তখন হইতে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আমুকুল্যেই গবেষণার 
অবশিষ্ট কাজ সুসম্পন্ন হুইয়াছে। বর্তমানে ডক্টর 
গোস্বামীর এই প্ল্যাষ্টিক্স-এর অস্তজ্জীতিক পেটেন্ট 
রহিয়াছে । বৃটিশ. ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির 
সঙ্গে পৃথিবীর যে দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক রহিয়াছে 
সেখানেই এই পেটেপ্টের অধিকার বলবৎ 
থাকিবে । এই কারণেই এই পেটেন্টের দ্বারা 
শিল্প ও বাণিঘ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট লাভবান হুইবা 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ৃ 


ন্যুনতম শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ 

ন্যূনতম যে পরিমাণ টাকার শেয়ার বিক্রয় 
করিলে ডি৫েক্টরগণ শেয়ার বিলি করিতে পারিবেন 
এবং যাহা ডিরেক্টরগণের মতে এই ইন্থুর বিক্রয়লনধ 
অর্থ ' দ্বারা, (.কাধ্যকরী মুলধনগহ ) অবশ্তই 
(ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ, ,এক্টের ১০১. ধারার 
বিধানামুযায়ী.) তুলিতে হইবে তাহা! হইতেছে 
€,০০,০০০ টাকা (অভিনারী এবং/ব। প্রেফারেন্স) 
লিখিত মূল্যের শেয়ার। ৃ 

কমিশন ও দালালি 

অনুষ্ঠানপত্রে শেয়ারের মুল্যের শতকরা 
২]০ আনার অধিক কমিশন দিবার বিধান নাই। 
অবশ্য ইহ! ছাড়াও কোম্পানী অনুমোদিত দালাল- 
গণকে সাধারণ নিয়মকান্থন অনুপারে দালালি 
দিতে পারিবেন । | 

কোম্পানীর সমুদয় প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় 
বা গ্রহণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ক্যালকাটা কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড লইয়াছেন। ৫ লক্ষ টাকার 
প্রেফারেন্স মূলধনের উপর শতকরা ২ আনা হারে 
উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণের জন্ত কমিশন দেওয়া 
হইবে। উক্ত সমুদয় প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ের 
১ ব্যবস্থা 
বলিয়া মনে করেন এবং ক্যালকাটা কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক দায়িত্ব শুষুভাবে পালন করিবেন বলিয়াই 
তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অনুমোদিত ব্যাঙ্কার্স 
বা দালালদের শ্ব স্ব ষ্টাম্পযুক্ত দরখাস্তের দরুণ যে 
পরিমাপ শেয়ার বিলি করা হইবে, তাহার উপর 
প্রতি প্রেফারেম্দ শেয়ার বাবদ ১/* টাকা এবং 
প্রতি অভিনারী শেয়ার বাবদ চারি আনা করিয়া 
দালালি তাহাদিগকে দেওয়ার অন্ত ডিরেক্টরগণ 
মনস্থ করিয়াছেন। | 

প্রারস্তিক কাৰ্য্যকলাপ বাবদ ২৫ হাজার 
টাকার বেশী ব্যয়িত হইবে না বলিয়া অনুমিত 
হুইয়াছে। | | 


কোম্পানী কর্তৃক কোনপ্রকার প্রমোশন অর্থ 
'-প্রদত্ত হইবে লা। 


[A 


(১) A ম্যানেজিং এজেণ্টের মধ্যে 
যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহ! কোম্পানীর 
আফিসে ১০টা হইতে €টা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে দেওয়৷ হইবে। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলির 


মধ্যে একটিতে উপরোক্ত চুক্তির প্রধান প্রধান. 


সর্ভগুলি প্রদও হইয়াছে । 


কোম্পানীর পরিচালকগণ সম্তোষঞ্জনক, 


(২) যে হস্তান্তর দলীল বলে জয়েন্ট পেটেন্টিভঅ 
কর্তৃক মেসার্স এইচ, দত্ত এণ্ড লন্দ লিমিটেডকে 
পেটেন্টের অধিকার হস্তান্তরিত করা হইয়া্ছে,, 
আফিস খোলা থাকার সময় যে কোন দিল 
কোম্পানীর আফিসে উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

(৩) যে চুক্তিপত্র দ্বারা মেসাস” এইচ দত্ত 
এণ্ড সন্দ লিমিটেড পেটেপ্টের অধিকার পুনরায় 
‘কোম্পানীর নিকট হস্তাস্তরিত করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন তাহাও আফিল খোলা থাকার সময় 
কোম্পানীর আফিপে দেখা যাইতে পারে। 

(৪8) কোম্পানী ও ক্যালকাটা কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মধ্য কৃত আঙ্ডাররাইটিং চুক্তিও 
আফিস খোলা থাকার সময় কোম্পানীর আফিলে 
দেখা যাইতে পারে। 


ডিরেক্টরগণের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক 


ডিরেক্টরের সংখ্যা (প্রদাধিকার বলে নিযুক্ত 
ডিরেক্টরগণ ব্যতীত ) দুই জন্রে কম এবং সাত 
জনের অধিক হইতে, পারিবে না। ডিরেক্টর 
হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে কোন 
ব্যক্তিকে নিদ্র নামে অথবা অন্তরের সহিত মিলিত 
ভাবে কোম্পানীর toca টাকা মূল্যের অভিনারী 
শেয়ারের মালিক হইতে হইবে। প্রত্যেক বৈঠকে 


“যোগদানের অন্ত প্রত্যেক ডিরেক্টরকে ৫০২ 


টাকার অনধিক ফি দেওয়া হইবে। কলিকাতার . 
বাহিরে যে সকল ডিরেক্টর বাপ করেন ডিরেক্টর 
বোর্ডের সভায় যোগদান অথবা ডিরেক্টর হিসাবে 
অন্ত কোনরূপ কার্যের জন্ক কলিকাতায় আপিলে 
তাহারা উপযুক্ত রাহা খরচ, হোটেল খরচ এবং 
যুক্তি-সঙ্গত অন্ঠান্ত ব্যয় বাবদ অর্থ পাইবেন। কোন 
ডিরেক্টর স্বীকৃত থাকিলে কোম্পানীর অন্ত অতিরিক্ত 
কাৰ্য্য করিবার উদ্দেশ্যে আহত হইতে পারেন, তজ্জন্তু 
কোম্পানী ' অবশ্য উক্ত ডিরেক্টরকে নির্দিষ্ট পারি- 
শ্রমিক অথবা লভ্যাংশের একটি নির্দি ভাগ দিবেন । 

কর এবং রিজার্ভ ফণ্ডে দেয় অর্থ নির্দিষ্ট করিবার 
পূর্বেই কোম্পানীর নীট বার্ষিক লাভের শতকরা 
২ ভাগ ডিরেক্টরগণের মধ্যে বিভক্ত করা হইবে। 
অবন্ত যে সবল বৎসর অভিনারী শেয়ার বাবদ 
কোম্পানী আয়কর বিযুক্তভাবে শতকরা ৫২ টাকা 


' লক্তাংশ দিতে ন! পারিবেন সে সকল বৎসর 


বন্ধ থাকিবে। 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
কোম্পানীর অমুষ্ঠান পত্রের বিধান অনুসারে 
মেসাপ” এইচ দত্ত এণ্ড লন্দ লিমিটেভকে ২৪ 
বৎসরের অন্ত নিয্োক্তরূপ পারিশ্রমিকে কোম্পা- 


" নীর ম্যানেজিং এন্েন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে ৫-_ 


(ক) আফিস খরচা বাবদ মাসিক ১৫০০২ 
টাকা? এবং খে) কমিশন হিলাবে কোম্পানী 
আইনের ৮৭পি (৩) ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে 
কোম্পানীর নীট লাভের শতকরা ১* ভাগ এবং ১ 
কোম্পানী যদি শতকরা দশ টাকা অথবা ততোধিক ' 


‘লভ্যাংশ ঘোষণা করে তবে উক্ত কমিশনের হার 


বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৫ ভাগ হইতে পারিবে । 
তবে যে বৎসর কোম্পানী অর্ডিনারী শেয়ার বাবদ 
আয়কর বিষমুক্ত ভাবে শতকরা «২ টাকা লভ্যাংশ 
ঘোখণ! করিতে না পারিবে সেই বৎসর উদ্ভব 
কমিশন দেওয়া হইবে না। 

(গ) ম্যানেজিং এজেপ্টস- ইচ্ছা করিলে 
ডিরেক্টরগণের মোট সংখ্যার এক' তৃতীয়াংশকে 
সাময়িকভাবে কার্ষেয নিযুক্ত করিতে পারিবেন । 


(ভোটাধিকার এবং বিধিনিষেধ 


হস্তোস্তলন , করিয়া ভোট দানের ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক উপস্থিত সভ্য একটি করিয়া ভোট দিতে 
পারিবেন এবং নির্বাচনাদির ব্যাপারে প্রত্যেক সভ্য 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা প্রতিনিধি মারফৎ 
অথবা এটনী মারফৎ প্রত্যেক শেয়ারের জন্ত একটি 
করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। 'ব্যক্তিগতভাৰে, 


| 


৫৩৮ 


, আৰ্থিক জগৎ 


[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ / 





(প্রস্পেক্টাসের শেষ অংশ) . 


অথবা অন্ধের সহিতি যুক্তভাঁবে কোম্পানীর নিকট 
কোনরূপে খণী অথবা দায়বন্ধ থাকিলে নিজনামে 


অথবা অস্তের সহিত যুক্ততাবে রেঝিস্টারীরুত সম্পূর্ণ 


আদায়ীরুত শেয়ার ব্যতীত অন্তান্ত শেয়ার অথবা 
উহার বিক্রয়লন্ধ অর্থের উপর 'উত্তমর্ণ হিসাবে 
কোম্পানীর প্রথম নিরঙ্কুশ অধিকার প্রযুক্ত হইবে | 
উত্তমণ হিসাবে কোম্পানী 'কর্তৃক কোন শেয়ার 
হ্থাটক করা হইলে ডিরেক্টরগণ উদার হস্তান্তর 
অন্রমোদন করিতে অন্বীকার করিতে পারেন । 
ভিরেক্টরগণ কোনরূপ কারণ প্রদর্শন না 'করিয়াই 
আংশিকভাবে আদায়ীকৃত কোন শেয়ারের হস্তাস্তর 
অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। 


ভাইরেক্টরগণের স্বার্থ | 


মেসার্স এইচ দত্ত এত সনদ লিঃ এই 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এন্দেপ্টস এবং ভেগ্ুর 7 উক্ত 
কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ এইচ দত্ত এবং 
মিঃ আর দত এই কোম্পানীর স্বার্থের সহিত 
সংশলিষ্ট। 

মিঃ এইচ দত এই কোম্পানীর প্রেফারেন্স 
শেয়ারের আগাররাইটার ক্যালকাটা কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেকটর কাছেই 
তিনি এই কোম্পানীর স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট । 

রায় বাহাছুর কে, এন, থাশ্ডেলওয়াল, মেলাস 
নারায়ণ দাস খাণ্ডেলওয়াল এণ্ড কোম্পানীর 
পার্টনার হিসাবে এই কোম্পানীর স্বার্থের সহিত 
সংশ্লিষ্ট, কারণ উক্ত মেসাস” নারায়ণ দাস খাণ্ডেল- 
“ওয়াল এণ্ড কোং এই কোম্পানীর ব্রোকার। 





মিঃ এন, সি চন্দ্র, এই কোম্পানীর সলিসিটর 
মেসার্স ক্রি, সি, চন্দ্র এণ্ড, কোম্পানীর পার্টনার 
হিসাবে এই কোম্পানীর স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট।। 


শেয়ারের আবেদন 

এই অনুষ্ঠান পত্রের সহিত সংযুক্ত ফরমে 
শেয়ারের জন্তু আবেদন করিতে হইবে।' 
কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অথবা মেলা” 
এইচ, দত্ত এণ্ড সন্দ (এজেন্সী) লিঃ, রিগেল 
বিন্ডং নয়াদিল্লী অথবা কোম্পানীর ব্রোকার 
অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারগপের সমস্ত আফিস 
হইতে এই ফরম পাওয়া যাইবে, এবং যথানিদিই 
ভাবে দেয় অর্থের সহিত এই ফরম পুরণ করিয়া 
পাঠাইতে হুইবে। কোন আবেদনকারীর নামে 
শেয়ার বিলি করা না হইলে প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ 


করা হইবে এবং কাহারও নামে আবেদনে . 


উল্লিখিত সংখ্যক শেয়ার অপেক্ষা নান সংখ্যক 
পেয়ার বিলি করা হইলে পরমা অর্থ বিলিকৃত শেয়ার 
বাবদ রাখা হইবে এবং উহা বাবদ প্রাপ্য 


, মিটাইয়াও যদি কিছু উত্ব ত্ত থাকে তাহা প্রত্যর্পণ 


করা হুইবে। বিলিকৃত শেয়ার বাবদ দেয় অর্থ 
সময় মত দিতে না পারিলে পূর্বে প্রদত্ত অর্থ 
বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 


দলিল পত্রাদ্ছি পরীক্ষা 
পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম 
ও অনুষ্ঠানপত্র এবং চুক্তিপত্রাদির অনুলিপি 
কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিসে যে কোন দিন 
আক্িস খোল! থাকার সময় দেখা ধাইতে পারিবে। 
তারিখ-_কলিকাতা ১৮ই স্টোধ্র, ১৯৪৩ । 


পন 


্ এই ফরম পূরণ করিয়া ( দুইটি বারের নযুনা সহ) চেক কিন্বা ব্যাঙ্কার্প ল্য অথবা নগদে 
সাকুল্য দেয় অর্থনহ কোম্পানীর রেঝিষ্টার্ড আফিস কিস্বা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন আফিল 
অথবা কোম্পানীর ব্রোকারদের আফিসে পাঠীইতে হুইবে। . 


_ ইপ্ডিয়। অয়েল প্ল্যাষ্টিকসৃ লিমিটেড 


শেয়ারের আবেদন ফরম : 


ভদ্রমছোদয়গণ, 


আমি/আমরা অব্রসহ উপরোক্ত কোম্পানীর 


ইত্ডিয়া অয়েল প্ল্যাষ্টিকস্‌ লিমিটেডের ডাইরেক্টর যহোদয়গণ সমীপেধু_ 


টাকা সূল্ের.........সংখ্যক অভিনারী 


৯০৭. 


শেয়ারের জন্ত আবেদন পত্রের সহিত দেয় প্রতি শেয়ার বাবদ, € টাকা হিসাবে এবং ১০০২ টাকা 


মুল্যের--* 


**‘সংখ্যক প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্ত প্রতি শেয়ারের বাবদ অগ্রিম, দেয় দম! ৫*২ টাকা, 


হিসাবে চি “টাকা পাঠাইলাম। আমার/আমাদের অন্থরোধ এই যে.কোম্পানীর মেমোরেগাম 


ও অনুষ্ঠানপত্র ৰং আঁলাটানের বাদি অমুসারে আমার/আমাদের নামে উল্লিখিত, সংখ্যক' শেয়ার 

বিলি করা হউক এবং আমি/আমরা এতদ্বারা স্বীকৃত থাকিতেছি যে উপরোক্ত সংখ্যক বা ন্যুনসংখ্যক 

শেয়ার আমার/আমাদের নামে বিলি করা হইলে আমি/আমরা উহা গ্রহণ করিয়া প্রতি অডিনারী 

শেয়ার বাবদ বক্রী «২ টাকা এবং প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ার বাবদ বক্রী £০ টাকা শেয়ার বিপিক্ৃত 

হইলে পরিশোধ করিব। আমার/আমাদের নামে যে কল শেয়ার বিলি করা হইবে তত্বাবদ 

'আমার/আমাদিগের নাম কোম্পানীর অংশীদার হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়া লইবার ক্ষমতা 
আপনাদিগকে অর্পণ করিতেছি। 





পুর্ণ নাম****ত ঠিততিত ০০s ০০০৪৫ | 2০০5০ ২১০৪১০ হ5ক৫কত csc তত 
(বড় হরফে) 

(পেশা*** ees ১০ ১০৯৭ ৯৫৬৯৪০০ ৪০৪৪০৪০০ ০০০৮০  জওওথঞঞ see কও 

সম্পুশ ঠিকান।*** ৯৯০০৪ "ee চট eee ees eee ene see 

ভতারিখ.......১.১১১০০১০০০০৯৯৪  স্বাক্টর-*+:০০৮০০০০০* 4 

আবেদনকারীর স্বাক্ষরের ় লুনা আবেদনকারীর শ্বাক্ষরের নমুনা 

ইপ্ডিয়া অয়েল পর্যাষ্টিকস্‌ লিমিটেড | | 
আবেদনের সহিত প্রাপ্ত অর্থের রসিদ 

আস্ত ১৯৪৩ সালেরু***১১৯*০৭*০৩ মাসের******-*তারিখে--- 

₹ নিকট হইতে উপরোক্ত কোম্পানীর প্রত্যেকটি ১০৭ টাকা যুল্যের.. 224 সংখ্যক অডিনারী শেয়ারের 


অন্ত আবেদন পল্দ্রের'সহিত প্রতি শেয়ার বাবদ দেয় জমা ৫২ টাকা হিসাবে এবং প্রত্যেকটি ১০০২ 
টাকা মূল্যের....;....সংখ্যক প্রেফারেম্দ শেয়ারের জন্ত আবেদন পত্রের সহিত দেয় প্রতি পরেফারেনদ 
শেয়ার বাবদ £০১ টাকা হিসাবে মোট........-টাকা হিসাবে মোট..:......টাকা পাইলাম । 


ইণ্ডিয়া অয়েল প্ল্যা্িকস্‌ পক্ষে। 


'য্লাছে। 


আন্তর্জাতিক কেপিটেল যা সম্পর্কে 
'_ মার্কিণ পরিকল্পন৷ 


মার্কিণ সেনেটের ব্যাঞ্কিং এণ্ড ফরেন রিলেশনস্‌ 
কমিটীর নিকট, ট্রেজারী সেক্রেটারী/মিঃ মর্গেনথাউ_ . 
আন্তর্জাতিক কেপিটেল ব্যান্ক রর্পর্কিত একটি" 
পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেনএ যতদূর জানিতে 
পারা গিয়াছে তাহাতে মনে হুয় পরিকল্পনার সহিত 
বিটাশ গভর্ণমেন্টের কৌন যোগ নাই, ইহা খাস _ , 
মার্কিণ পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনার সহিত পূর্ব 
প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ট্র্যাবিলাইজেশন ফ্ডের 
পরিকল্পনাটি যুক্ত করিলে দেখা যাইবে যে মার্কিণ ' 
বিশেষজ্ঞপণ যুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি 
এবং ব্যাক্কিং কার্ধ্যকে "বিচ্ছিরভাবে দেখিতেছেন 1 
উক্ত ব্যাঙ্কের অনুমানিক মুলধনের পরিষাঁণ" 
ভূইবে ১*০০ কোটী ভলার। সন্ত রাষ্ট্রুলির' 
মধ্যে শেয়ার হিসাবে ইহা বিলিকৃত হইবে।' 
প্রত্যেকটি ১* লক্ষ ডলার মূল্যের ১০ হাজার 
শেয়ারে উহা! বিভক্ত হইবে। প্রথম কিস্তিতে শত-- 
করা €০ ভাগ দিতে হুইবে। তবে ইহার অন্ত 
শতকরা ২০ ভাগের অধিক সোপা দিতে হইবে" 
না, সদন্ত রাষ্ট্রসমূ্ের প্রচলিত মুদ্রা দিলেই চলিবে ।”' 
এইভাবে ব্যাক্কের হাতে বিভিন্ন সদশ্ রাষ্ট্রের যে 


মুদ্রা আসিয়া পড়িবে সদশ্ত রাষ্ট্রসমূছ বর্ণের বিনি- 


ময়ে প্রতি বৎসর উহার শতকরা! ছুইভাগ ক্রয় 
করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে । এই ব্যাঙ্কের সদস্ত- 
ভুক্ত হইতে হইলে কোন রা্রকে হুইটী প্রধান সর্ত- 
পালন করিতে হইবে | প্রথমতঃ উক্ত সদম্ত-- 
রাষ্ট্রকে ইউনাইটেড নেশনস্‌ স্ট্যাবিঙ্গাইজেশন 
ফণ্ডের সদন্ত হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ উহাকে" 
সমস্ত সদন্তরাষ্ট্রের সহিত শার্তির সম্পর্ক বন্ায় 
a চলিতে হইবে । 
বাঙ্গল। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
বাঙ্গল্ার শিক্ষা বিভাগ. কর্তৃক প্রকাশিত ' 
১৯৪০-৪১ সালের - বিবরণীতে দেখা যায় যে,- 
আলোচ্য বৎসরে তৎপূর্বব বৎসর অপেক্ষা প্রাথমিক 
বিজ্ঞালয় সমূছের ছাত্র, সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাই- - 
১৯৩2-৪০ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ 
৬০ হাদ্ার, ১৯৪০-৪১ সালে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়া ' 
২৯ লক্ষ ৮১ হাদ্দারে দীড়াইর্নাছে। . আলোচ্যবর্ধে - 
মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের সংখ্যাও তৎপুর্ব বৎসর 
অপেক্ষা ১২৭টি বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৩৭৫১টিতে 
দীড়াইয়াছে। মাধ্যমিক বিস্তালয়ে শিশুদের ট্রেনিং - 
এর ব্যবস্থাও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। 


_ পরিকল্পনা 
অনন্থাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্যের ' 
উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেষ্তে একটি : 
কমিটী গঠনের জন্ত ভারত সরকার যে প্রস্তাব 


... করিয়াছিলেন, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় পরামর্শ--- 


দাতা কমিটি কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইয়াছে । 
প্রকাশ, স্ভার জোসেফ ভোর এই কমিটির চেয়ার- 
ম্যান নিযুক্ত হুইনেন। ভারতের জনশ্বাস্থ্যের উন্নতি- 


'এবং রোগাদি দুর করিবার জন্তু এই কমিটি পরি-- 


কল্পনা রচনা করিবেন। 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩] 


' ভারত সরকারের নয়! থাদ্যনীতি 

গত ১৪ই ও ১৫ই নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার 
'ও প্রাদেশিক পরকারসমুছের যে খাঁভ সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের খাত 
বিভাগের সেই্টারী মিঃ হাচিংস্‌ ভারত সরকারের 
বর্তমান খান্ভনীতি সম্পর্কে নিয়োক্ত মর্মে বিবৃতি 
দেন। গবর্ণমেন্ট খাঁভ সমস্তাকে ছুইটি -পর্য্যায়ে 
বিভক্ত করিয়া সমাধান করিতে চাহেন। প্রথম 
পর্যায় ১লা নবেম্বর হুইতে সুরু হইবে। ইহাতে 
প্রদেশ ও দেশীয় রাঁজ্যগুলির মধ্যে যেগুলি বাড়তি 
এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে সেখান হইতে 
বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে খাড প্রেরণের পরিকল্পনা 
“ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায় হইতেছে প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্যগুলির বাড়তি ও ধাটতি অঞ্চল 
, নির্ূপণের এক স্থনিদদিষ্ট কাধ্যব্রম অনুসরণ করা। 
নীতি হিসাবে খাত্তশন্ত সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করাই সমস্তা সমাধানের 
একমাত্র উপায় বলিয়া সরকারীভাবে স্বীকার করা 
হইয়াছে। অবশ্থ বর্তমানে প্রাদেশিক সরকারের 


উপর খাম্যশন্ত সংগ্রহের ভার স্তন্ত থাকিবে, কিন্ত ' 


এই কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইবার উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় সরকার 
নিজ হস্তে কর্তৃত্ব রাখা প্রয়োজন বলিয়া মলে 
করেন।, প্রতি প্রদ্দেশে শন্ত সংগ্রহের অন্ত একটি 
মাত্র এজেন্সি থাকিবে। এই এজেন্সী অবস্ত 
সরকারী এছেষ্দী হইবে। তবে এই এজেন্সী 
প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলির সহ- 
'যোগিতায় কাঞ্জ করিবে: বলপূৰ্বক শক্ত হস্তগত 
করার ক্ষমতা সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা 
হইবে এবং জনম্বার্থের পক্ষে একাস্ত অপরিহার্য্য না 
' হইলে উহা প্রয়োগ করা হইবে না। সম্মেলনের 
অভিমতে বর্তমানে সমগ্র ভারতে খাস্তশস্তের এক 
দয় বাধিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে । প্রথমে প্রদেশে, 
তারপর এক একটি করিয়া অঞ্চলে দর বাধিয়া 
দিয়া পরিকল্পনা ক্রমশঃ সফল করিতে হুইবে } 
সহর অঞ্চলে রেশনিং প্রথা! প্রবর্তন করা ভারত 
সরকারের খাণুনীতির অন্ততন প্রধান লক্ষ্য। 
বাঙ্গলায় লঙ্গরখানার সংখ্য! 

সরকারী সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা দেশে 
মোট ৪৯৭৯টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে, তন্মধ্যে 
৩২১২টি সরকারী তত্বারধানে ও ১১৮৫টি সরকারী 
সাহাব্যে পরিচালিত হইতেছে। অবশিষ্ট ৫৮২টি 
জনসাধারণ কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত 
হইতেছে কে | 
মেক্সিকে। সরকারের তৈল সম্পদ ক্রয় 

সম্প্রতি মেক্সিকো সরকার ও মেক্সিকোস্থ তৈল 
খনিসমূহের মার্কিন মালিকদের মধ্যে একটি চুক্তি 
হইয়া গিয়াছে । এই চুক্তি অনুসারে মেক্সিকো 
মার্কিন মালিকদের ৎ কোটি ৯লক্ষ ৩৭ হাজার 
ডলার দিয়া উক্ত তৈল সম্পদ কাজে ' লাগাইবার 
অধিকার ক্রয় করিয়া লইয়াছে। প্রথম কিন্তির 
৩৭ লক্ষ ৯৬ হাঙ্জার ডলার ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়া, 
গিয়াছে। 

ঙ 


আর্থিক জগৎ 
পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 


সম্প্রতি কানপুরস্থ ইম্পিরীয়াল ইন্সটিটিউট অব 
সুগার টেকনোলজির ভিরেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪৯-৪২ সালে সগগ্র 
পৃথিবীতে ইক্ষু ও বীট এই উভয়বিধ চিনির মোট 
উৎপাদনের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ২ ফোটি ৮৪ 
লক্ষ ১৪ হাজার টন। (তন্মধ্যে আখের চিনির 
পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং 
বীট চিনির পরিমাণ ৯৫ লক্ষ ৩৬ হাজার টন। 
১৯৪৪-৪১ সালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি 
£২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন ও ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ 
হাজার টন অর্থাৎ উভয়বিধ চিনির মোট পরিমাণ 


'৩ কোটি ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টন। ১৯৪২-৪৩ 


সালে পৃথিবীর চিনির ' মোট উৎপাদন পূর্বের 
তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে বলির অস্থমিত হুইয়াছে। 

বিরাটকায় যাত্রীবাহী বিমানপোতের 

পরিকল্পন! 
যুদ্ধের সময় কেবল যে সামরিক প্রয়োছনেই 

নানাবিধ বিমানপোত নির্মিত হইতেছে তাহা 
নছে। বেসামরিক প্রয়ো্ছনে বিমানপোতের 
প্রভূত উন্নতি সাধনের চেষ্টাও ক্ষান্ত হয় নাই। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত জাহাঞ্জ-শিল্পের মালিক 
মিঃ কাইজার যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বেসামরিক বিমান 
সাভিসের অন্ত যে পরিকল্পনা- রচনা! করিয়া কার্য্য- 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হুইতেছেন তাহাতে চার শত যাত্রী 
সহ বিমানপোত দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করিতে 
পারিবে। 


৫৩৯ 


' আমেরিকার জাহাজ সম্পদ 
* বর্তমান মহাযুদ্ধের হ্থুযোগে ও দুরত্ব 
প্রয়োজনের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু সংখ্যক 
ভাহা্ নির্দিত হইতেছে । বিশেষজ্ঞ মহলের 
আনুমানিক হিসাব অনুসারে দেখা যায়, যহাযুন্ধ 
যখন শেষ হইবে তখন সমগ্র পৃথিবীতে সমুদ্রপথে . 
গমনাগমন করিতে পারে এরূপ সমুদয় জাহাজের _ 
মোট “টনেজের” মতকরা “৭৫ ভাগই একা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দখলে থাকিবে। - 


রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা 

মার্কিণ মহলের খবরে প্রকাশ, দেশের আত্যন্ত- 
রীণ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া এবং নানাভাবে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া মাথাপিছু গড়পড়তা 
আয়ের হার বৃদ্ধি করা এবং অত্যাবশ্তুক দ্রব্যাদি 
মাথাপিছু ব্যবহারের হারে অন্তান্ত দেশকে ছাড়া ইয়া 
যাওয়াই রাশিয়ার যুদ্ধোত্বর পরিকল্পনার মূল তিত্তি। 
রাষ্ট্রের তরফ হইতে মূলধুন ষোগাইয়া* দেশময় দ্রুত 
শিল্প সংগঠন চীনের পরিকল্পনার মূল কথা। 

আমেদাবা্ মিল- মালিকগণের 

প্রচেষ্টা ব্যর্থ 

সম্প্রতি আমেদ্রাবাদের মিল মালিক সমিতি 
শ্রমিকগণের যাগপ্রী ভাতার হার কমাইবার অন্ত . 
বোস্বাইয়ের ইণ্ডাষ্রীয়াপ কোর্টের নিকট আবেদন " 
জানাইয়াছিলেন।- কোর্ট এই আবেদন অগ্রাহ্ 
করিয়া দিয়াছেন ।* 


 কমিদেৰ গ্রয়োজনে টাক 


সারা ভারতে, ভারতীয় 


রেড ক্রশের তত্বাবধানে 


১ হাঞ্জার হাজার মছিলা ভলাট্টিয়ার- সীবন ও অস্থান্ত 
'_ কার্যে ব্যাপৃত আছে। এই সমস্ত মহিলা কর্ষিগণ 
যুদ্ধে আহত ও বন্দী সৈম্ভগপের জন্য হাসপাতালের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, সার্জিক্যাল ড্রেলিংস্‌ ও পোষাক | 
ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত । J 


_ আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে এই কর্ম্মব্যস্ত মহিলাগণকে 
তাহাদের সেবা কাধ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ 


করা সম্ভবপর নয়। 


“নীচের ঠিকানায় আপনার নিয়মিত সাহায্য পাঠান £ 


অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, 
ভান্নতীয় রেড ক্রশ ফাণ্ড, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, 
ষ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


ভারতীয় 





গুতলালল ও ভি আনল 


রেডক্রশ 











ক্রক বলেন যে যুদ্ধোত্তর কালে বেসামরিক যাত্রী- 
বিমান ব্যবসায়ে 'বিটেনের ছুই হাভার বিমানের 
প্রয়োজন হুইবে। তিনি আরও বলেন যে খাক্রী 
, জইয়া অতর্পস্তিক মহাসাগর পারাপার করিবার 
“ উপযুক্ত আধুনিক ধরণের বিমান ব্রিটেনের নাই 
বলিলেই হয়। 


'ইঞ্জ-মার্কিণ বিমান ব্যবসায় ' 


প্রকাশ, যুদ্ধোত্র কালে বৃটেন এবং চিক 
আমেঁরিকা পরম্পারের সহিত আলোচনা, না করিয়া, 8 


/ যাহাতে অন্ত কোন দেশের সছিত বিমান ব্যবসা 


সম্পর্কে কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় তৎসম্পর্কে | 
আলোচনা চলিতেছে। 


উভয় দেশের, মধ্যে 
. এসম্পর্কে একটি প্রস্তাব বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আচে বলিয়াও জানিতে, 
পার! গিয়াছে। 
চীনকে বৃটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
খণদ্বান ' 


গত ১৯৪২ সালে চীনকে মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্র ৫০ 4 
কোটি ডলার এবং প্রেট বৃটেন € কোটি পাউণ্ড অর্থ [| 
খণ দিয়াছিল। সম্প্রতি এক' সংবাদে প্রকাশ যে, 
শীঘই মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনে ২০ কোটি | 


. ভলার মূল্যের স্বর্ণ প্রেরিত হইবে । 


খাঁ্িশত্তের উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনে | 


বিভিন্ন প্রদেশে "খাজশন বাড়াও” আন্দো- | 
লনকে সাফল্যমপ্ডিত করিবার উদ্দোস্তে চলতি * 
বৎসরে ভারত সরকার এতাবৎ ১ কোঁটি টাকার [| 


খণ ও ১ কোটি টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। 


বিলাতে প্রত্যক্ষ ও.পরোক্ষ করের হার 


সম্প্রতি গ্রেট বিটেনের চ্যান্সেলর অব দি 


'এক্সচেকার (অর্থসচিব) যে হিসাব দিয়াছেন 
Bd 8 
মাথা পিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের পরিমাণ | 


নিক্রূপ £-- 
(মাথা পিছু ট্যাক্স) 
পাউণ্ড হিসাবে র্‌ 
দেশ বৎসর (তারিখ) প্রত্যক্ষ পরোক্ষ = 
বুটেন ৩১-৩-১৯৪৩ ৩৪ ১৮ 
“মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ৩০-৬৪-১৯৪৩ ৩৪ ৭ 
ক্যানাডা ৩০-৩-১৯৪৩ ২৮ ১২ 


চিনির মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ৭৯ 
হাজার টন। ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪০-৪১ সালের বোট 
পরিমাপ ‘ছিল ৭ লক্ষ *৮ হাজার টন 'ও ১০ লক্ষ 
৯৫ হাজার টন। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে জানা 
যায়," গত ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ 


সালের “চিনির উৎপাদন-'শতকরা এ ভাগ বৃদ্ধি 


2 









রেজি: অফিল: কুনিল্ল। 


2. 
চট্টগ্রাম 7 
ঢাকা, | 


লণ্ডন এজে 





সেপ্টাল অফিস ২ ৪, ক্লাইভ রে কলিকাতা 
অন্যান্য অফিস £_৪, ক্লাইভ ষ্টরীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস, স্্ীট, 
৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী, ১৩৯ বি, রসা রোড । 






ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস | 
আমেরিকান এজেন্টস প্যারা? ট ট্রাই ৪ অব নিউইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস, £ ব্যান্ত অব নিই সাউথ ওয়েল সং সিডনি, 


“ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডাঃ এপ, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, র্‌ এইচ ডি, . ; 


(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 
অরিন 22222 এত 5:22 ০ MEE 


৫৪, ' আথিক জগৎ [ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩, 
রি ও . নুতন বড়পাট শীঘ্রই বাঙ্লায়; 
১৯৪৩ সালে বালা, বিহার, আসাম, উড়ি্যা এবং দেশীয় রাজ্যে কি 'পরিমাশ পাট চাষ হইয়াছে আসবেন 
তাহার সর্বশেষ পূর্ববাভাষ নিয়ে দেওয়া হইল :-_ প্রকাশ, লর্ড ওয়াতেল সর্বপ্রথম যে সফল 
প্রদেশ অথবা একর হিসাবে ৪৯* পাউণ্ড ওজনের একর প্রতি গীাইটের ' ঃ 
, | v 'সমন্তার বিষয় আলোচনা করিবেন তন্মধ্যে বাঙ্গলার 
দেশীয় রাজ্য গাঁইটের হিসাবে হিসাব 
১৯৪২. ১৯৪৩ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪২ ১৯৪৩  ভুতিক্ষ এবং খাস্ত পরিস্থিতি অন্তভুমি। বাঙলার 
বাঙলা দেশ ২১৭০৪০৭৫ ২,১৪৬২৫৫ '৮০১৫৮০৯ '" ৬০৭৪১৪৬ ২:৯৬ '২"'৮ অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে আানিবার. জন্ত এবং তৎযম্পর্কে 
কুচবিছার ৩৬৮৮০ ২৩৭২৪ * ৬২১৭ ৩৮৭৫৪, ১৬৯ ১৬৩  বাঙ্গলার অস্থায়ী গভর্ণর, এন মস্তি সভার সহিত 
ত্রিপুরা ] ₹১৫০০৩, ১২০০ . ৩১৪০৩ ২৫০০৪ ২১ ২৪৮ 
বিহার RO LE ROO ME SE 4 কার রী আলোচনা করিবার উদ্দেশ্তে তিনি শীত্রই একবার 
উড়ি্ধা- টাকি Louse Sind উর ২:৭৯ কলিকাতায় আসিবেন। একটি সরকারী 
' কালাম ই, ৯৯৪৬০০৯ €৪১২৩৩৬. ৩১৯৪৯০০ ১৬৯ -. ১০৫ বিজ্ঞপ্তিতেও সপত্নী বড়লাটের কলিকাতা আসিবার 
মোটশ- ৩৩৩২৫৫৫ হছে উরি, উহ হল . হন কথা বলা হইয়াছে। এই সমাগম উপলক্ষে কোন 
₹ বিলাতের যুদ্ধোত্তর বিমান ব্যবস। ' ভারতের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ কার সনারোহ হইবে না। 
সম্প্রতি লর্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড রিভার- - ১৯৪২-৪৩ সালে তারতবর্ষে ই্ধু হইতে উৎপন্ন পূর্ববঙ্গ ও পাবনায় খান্যশস্ত প্রেরণ 


। প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ ও পাবনার ছুততিক্ষপীড়িত 
অঞ্চলে প্রত্যহ রেলপথে ১ হাজার টন এবং নদী- 
পথে ৪ শত'টন থাভশন্ত প্রেরিত হইতেছে প্রায় 
সপ্তাহ খানেক এইরূপ হারে মাল 'প্রেরণ করা 
হইতেছে। এরূপ বান! গিয়াছে যে, দিনাজপুর 
হইতে £০ হাজার মণ চাউল টাদপুর ও কুমিল্লার 
. প্রেরিত বই 


স্পা রে 
হি 322 


স্থাপিত ১৯২২ 








ছেনারেল ম্যানেঙ্ার-মি: এস্‌ সেনগুপ্ত 





"রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস--৩৷১, ব্যাঙ্কশীল স্ৰী, কলিকাতা । 
শাখা অফিসসমূহ ' . ' | 


: উত্তর.কলিকাতা.দক্ষিণ কলিকাতা,বহুবাজার,বড়বাজার এবং ঢাক! | 


৫০ রে 


রর মু জজ 
সপ 
১১২৩ 






ম্যানেজিং ভাইরেউর--মিঃ এস্‌ বিশ্বাস 


PY 


: অদক্ষ ইজিনীয়ার রহিয়াছেন তীহাদের সাহায্যে || 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


বন স্থানান্তর সম্পর্কে নুতন বিধি নিষেধ 


গত ২২শে অক্টোবর ভারত সরকার ভারত- 
রক্ষা আইন বলে এক' আদেশ জারী করিয়া 
'জানাইয়াছেন যে, কৃতী বস্ত্র স্থানান্তর করা সম্পর্কে 
কতকগুলি নূতন বিধি নিষেধ আরোপ করা 
-হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে অঙ্ু- 
অতি পত্র না লইয়া কেহ রেলযোগে হুতী কাপড় 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। তবে স্ৃতা 
সম্পর্কে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না। উদ্ধত 
-অঞ্চলের সর্ববাপেক্ষা নিকটবর্তী ঘাটতিপূর্ণ স্থানে 
বস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা করাই এই আদেশের 
উদোশ্ত। রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাপ 
হ্োসের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে সমুদ্র পথে 
বস্ত্র চালান দেওয়ার জন্তও ভারত সরকার সুব্যবস্থা 
ররিয়াছেন। ২৩শে অক্টোবর হইতে তিন 
মাস পর্যন্ত এই সুবিধা দেওয়া হইবে। সমুদ্র 
পথে ভারতের কোন বন্দরে বস্ত্র চালান দেওয়ার 
“পূর্বে প্রেরক বা যাহার নামে প্রেরিত হইবে 
তিনি নিজ ব্যয়ে কোন নৌ-বীমা কোম্পানীতে 
খর মাল বীমা করিলে, ভারত লরকার 
প্রিমিয়ম না লইয়াই প্র্ূপ মাল সম্পর্কে 


"যুদ্ধনিত ক্ষতিপূরণের ঝুঁকি, লইবেন। তবে দিই 


মাল জাহাজে উঠাইবার পূর্বেই বন কমি- 
শনারের নিকট বীমার চুক্তিপত্র পাঠাইতে হইবে। 
উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও আনান হইয়াছে যে এই 
আদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা ও 
কাঁগঞ্জপত্র ভারতের বিভিন্ন মিলে এবং সংশ্লিষ্ট 
সভ্যগণের নিকট বিতরণের অন্য বস্ত্র ব্যবসায়ী 
সঙ্বের নিকট প্রেরিত হুইয়াছে। যদি কোন মিল 
থা ব্যবসায়ী আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এইরূপ 
কোন কাগজপন্র না পান তাহা হইলে তাহাকে 


- শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের টেক্সটাইল - 


কমিশনার, হারারওয়াল! বিন্ডিং, উইটেট রোড, 
বালার্ড এষ্টেট, বোদ্বাই এই ঠিকানায় উক্ত নির্দেশ 
--পঞ্জ পাইবার লিখিত আবেদন করিতে হইবে । 


কলিকাতায় তৈলের দর নির্ধারণ 

.এডিসনাল ডাইরেক্টর অব" সিভিল সাপ্লাই 
এবং বঙ্গীয় তৈল কল সমিতির মধ্যে আলোচনার 
-পর স্থির হইয়াছে যে, মুদ্বীখানায় সরিষার তৈল 
, প্রতি সের >নং এক টাকা ছয় আনা, এবং ঘনং 
এক টাকা পাঁচ আনা দরে বিক্রয় হইবে। যদি 
‘কোন দোকানদার এই মূল্যে বিক্রয়ে অসন্মত হয় 
বা বেশী মূল্য চাহে, তবে তাহা ১৪২1৩ অপার 
শাকুলার রোডে বঙ্গীয় তৈলকল সমিতির সম্পা- 


ন্দককে জানাইলে সিডির ব্যবস্থা- করা | 
সিজারের সুড়ঙ্গ জলপথ | 


দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে, যে সব 


সম্প্রতি দক্ষিণ লেবাননের ৭ হাতার একর জমিতে 


জল লেচন করিবার উদ্দোস্তে ৫ মাইল দীর্ঘ পর্বতে :: 
-গর্ভ করিয়া সেই হুড়ল-পথে “লিটানী নদীর জল ঃ 


সরবরাহ ব্যবস্থার কা, আরম্ত হইয়! গিয়াছে 


আর্থিক জগৎ 


৫৪৯ 





রর ট্রাধের ১৯৪২-৪৩ সালের 
J কাধ্য বিবরণী 
ক্যালকাটা ইমপ্রমেন্ট ট্রাষ্টের ১৯৪২-৪৩ 
সালের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে তেমন কোন কাজ হয় নাই। পূর্ব 


হইতে যে সকল জমি অধিকার করা ছিল তাহা-, 


তেও বিশেষ কোন কান্দ হইতেপারে নাই, 
্বাতাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে এই সমস্ত 
জমিতে কাজ ' আরম্ভ হুইবে। জমি অধিকার 
বাবদ খরচ হইয়াছে ২৭ লক্ষ € হাজার ৩৫২ টাকা । 
ইতিমধ্যে এক মাপিকতল! অঞ্চলেই ব্যয় হইয়াছে 
২২ লক্ষ ৪৬ হাতার ৮৪৪ টাকা । ইটালী গোরা- 
টাদ রোড হইতে ডক্টর সুরেশ সরকার রোড পর্য্যন্ত 
একটি রাস্তা নির্শ্মাণের 'জন্ত অমি অধিকার সম্পূর্ণ 
হুইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আলিলেই 
বালীগঞ্জ হইতে ইটালী পর্ধ্যস্ত এবং ষ্্যাপ্ত রোড 
সেপ্ট এগুরুজ চার্চ হইতে হাওডা ব্রীজ পর্য্যন্ত 
রাস্তাটি শেষ করা সম্ভব হুইবে। মাপণিকতলা 
অঞ্চলে বেলেঘাটা মেইন রোড হইতে মাণিকতলা 
মেইন রোড পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রাস্তাটির কার্ধ্য যে 
কোন সময় আরম্ভ করা চলে। বাপায় নূতন 





| ই কলি: টা 
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ছু বড়বাজার £- ১৩৯৭ অফিল ' 
৷» ১৫৯২ ফ্যাক্টরী 


টেলিগ্রাম_-“চীনামাটা” 





হেড অফিস--৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
বিশিঃ ডিরেক্টীর বোর্ড পার্চালিত সম্জান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
| প্রতি ১০০০২ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০০২ টাকা পাওয়া যায়। 


অন্যান্য নুতন ক্কীমের জন্য আজহ পত্র লিখুন 8 


ব্রাঞ্চ :_ঢাকা, চাইবাসা (9. টব. 8.) চক্রধরপুর (9৪. N. R. ), 
রাইপুর (0. 2. ), দীঘিরপার (ঢাকা ), আঙ্গারিয়। (ফরিদপুর )। 





হেড অফিস £৬, EE কলিকাতা, ফোন £ £ কলি ১২০৯ 


পারার SPENT ব্রিপ্‌ব্া &েট), আঠারবাড়ী, নান্দিন! 
|, ঢেয়ারয্যান রী রোদ রায় চৌধুরী, জমিদার, এআঠারবাড়ী। | 
সাবান যাবতীয় জিনিষ--সিলিকেট সোডা & সোপ্টোন 


পাউডার * ক্টিক সোডা * রজন ৪ সিট্রোনেল! 
অয়েল * রঙ ৬ হাইড্রোমিটার ০ প্রভৃতি পাইবেন। 


কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন কলিকাতা 


পাশ্পিং ষ্টেশন বসান না পর্য্যন্ত এবং উক্ত অঞ্চল 
হইতে পাম্পিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত ময়লা নিফাষপের 


ব্যবস্থা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজ আরম্ভ 
করিয়া কোন লাত নাই। 

আলোচ্যবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের 
উত্তর কলিকাতায় বিমান আক্রমণ কালীন আশ্রয়- 
শালা 'নিশ্াণের কাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
এই কার্্যের বাবদ ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৪৪ টাকা 
ব্যয় হইয়াছে। বস্তী অঞ্চলে দমকলের যাতায়াতের 
জন্ত এ-বৎসর কতকগুলি পথ করা হইয়াছে এবং 
লেই সকল পথ করিতে গিয়া যে সকল স্থান খালি 
পাওয়া গিয়াছে তথায় বিমান আক্রমণের হাত 
হইতে রক্ষার নিমিত্ত আশ্রয়শালা নির্মাণ করা 
হইয়াছে। ইহার ফলে বস্তী অঞ্চলের লোকের 
অনেকটী সুবিধা হইয়াছে । " 


বিদেশ হইতে গম আমদানী 
বিদেশ হইতে * হাজার টনেরও অধিক গম 
লইয়া ( ৪র্থ কিন্তিতে ) একখানি জাহাজ ভারত- 
বর্ষের একটি বন্দরে 'আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া, 
জানিতে পারা গিয়াছে। | 





টেলিগ্রাম : জা 
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পাপা 


গভর্ণরের বক্তৃতার জবাবে 


শ্রীযুক্ত সরকার 





সম্প্রতি বাদলার খান্ত সমন্তা সম্পর্কে গভর্ণর ' 


স্যার রাদারফোর্ড যে বেতার বক্তৃতা করেন তাছার 
অবাবে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক বিবৃতি: 


কাজে সর্বসাধারণের অকুঠ সহযোগীতা প্রার্থনা 
করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সরকারও স্বীকার করেন 
যে বর্তমানের ভয়াবহ সমন্তা গভর্ণমেপ্টের একক 


চেষ্টার প্বার। সমাধান করা সম্ভব নহে । লোকেও - 


সহযোগ্ীতার প্রয়োজন বুঝিতেছে কিন্ত এদিক 
দিয়া গভর্ণমেণ্টেরও একটা কর্তব্য রহিয়াছে। 
গ্রণসমর্থন পাইতে হইলে জনসাধারণের মনে 
আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। তঙ্জন্ত গভর্ণমেপ্টের 
দিক হইতেও জননায়কগপের সহিত ঘনিষ্ট সংযোগ 
স্থাপন করা উচিত। লাট সাহেব, দলগত কলহ 
' পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন__সে সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে কেবলমাত্র বে-সরকারী 
দল নহে পরন্ত ক্ষমতার অধিকারী সরকারী দল 
. অর্থাৎ মন্ত্রীগ্ুলীকেও এই দলগত-কলহু পরিহার 
করিতে হুইরে। 'দলগত কারসাজী হইতে এই 
সমন্তাটি দূরে রাখিতে না পারিলে সমাধানের 
“আশা সুদুর পঁরাহত। লাট সাহেব অন্থযোগ 
করিয়াছেন যে সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে 
যেভাবে গভর্ণমেপ্টকে ' আক্রমণ করা হইয়াছে 


তাহাতে গতর্ণমেপ্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা . 


হাস পাইয়াছে। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার 
বলেন যে গভপমেণ্টের প্রচারিত নীতি “ও কার্ষ্যের 
অসামঞ্জন্ত, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমস্বয়ের অভাব, 
বাঝে মাঝে সম্পূর্ণ ক্রটীপূর্ণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে 
শাসন ব্যবস্থার ব্যাভিচার ইত্যাদির ফলে গভর্ণমেপ্ট 
সম্পর্কে ' জনসাধারণের আস্থা যতটা বিচলিত 
হইয়াছে সংবাদপত্র অথবা সঙতাসমিতির সমালো- 
চনাগ্ম ততটা হয় নাই। উচিত কথা বলিতে গেলে 
দেখা যায় যে, সংবাদপত্র ও সভাসমিতিগুলি মন্ভুত- 


ও পণ্য জব্যের জামিনে টাক | 


আর্থিক জগৎ 


দারীর বিরুদ্ধে নিয়মিততাবে সংগ্রাম চালাইয়াছে, 
এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের পূর্ণ সহযোগীতা পাইয়াও 
গভর্ণমেন্ট ম্জুতদারদিগকে ধরিতে বা তাহাদিগকে 
শান্তি দিতে পারেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় 
যে, গর্ণমেপ্ট কোন ফলপ্রদ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতে 


বাত এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। " 
* প্রসঙ্গে বলেন যে, লাট সাহেব এ সমন্তা সমাধানের, ৯ 


যুক্ত সরকার আরও বলেন যে সংবাদপত্র ও জন- 
নায়কগণ আর একটি খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। 


তাহাদের চেষ্টার ফলেই বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ 


অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ছু্ভিক্ষপীড়িত 
বাজলার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছেন। 
এই পগহানুভূতি জাগাইয়াছে সংবাদপত্র ও সভা- 
সমিতি, গভর্ণমেপ্ট উহা করিতে সমর্থ হয় নাই। 


উপসংহারে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে লাট সাহেব 


মন্তব্য করিয়াছেন যে আমন ধান উঠিয়া পেলেই 
এই দুঃখের দিন কাটিয়া যাইবে তাহা ঠিক নহে। 
ঠিকভাবে নিয়ন্ত্ৰণ করিতে না পারিলে হুঃখ দুর 
হইবে না। মফঃশ্বলের গ্রয়োদ্নের পরিমাণ 
হ্বিবেচনার সহিত নির্ধারণ না করিয়া বেপরওয়া 
চাউল ক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। বাঙলার পল্লী 
অঞ্চলের উপর নির্ভর ,না করিয়া কলিকাতার 
প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত বাঙলার বাহির হইতে 


খানশন্ত আমদানির উপরই শ্রীযুক্ত সরকার জোর 


দিয়াছেন। 
ছু মধ্যবিত্তদ্বের জন্য সাহায্য 
পরিকল্পন৷ 
কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্্ 
নাথ/দত্ত মধ্যবিস্ত ছুঃস্থদের সাহায্য দানের অন্ত 
একটি পরিকল্পনা করিয়াভেন। এই পরিকল্পনা 


. অনুসারে বর্তমানে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়ফ ১০০ 


বালককে এবং ১০ হইতে ২৫ বৎসর বয়ঙ্ক ১০০. 


কুমারী ও বিধবাকে শিক্ষা ও তরণপোবণের ' 
উহা-' 


দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। 
দিগকে কেবলমাল্প হুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে, 
লওয়া হইবে। কলিকাতা হইতে ২* মাইল 
দুরবর্তী ধামুয়া রেল 'ষ্টেশনের নিকটে জনসেবা- 
মণ্ডলীর আশ্রমে উহাদিগকে রাখা হুইবে। 


fl সেখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিশ্তালয় ও একটি 


উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে! ১৯৪৪ সালের 
জাহুয়ারী মাস হইতে ক্লাস খোলা হুইবে। 
বিস্তারিত খবর .১৫নং ক্লাইভ ষ্রাটে শ্রীযুক্ত দত্তের 
নিকট পাওয়া যাইৰে। 

বড়লাটের সাহায্য তহবিল 


বাদ্গলা এবং ভারতের অক্লান্ত অংশের দুর্গতদের 


সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থের বিলি ব্যবস্থা 


করার অন্ত লর্ড ওয়াভেল “বড়লাটের 'লাহাযষ্য 
ভাঙার” নাষে একটি তহবিল খুলিয়াছেন। সিংহল 


সরকার ভারতের হু্গতদের সাহায্যের অন্ত ২ লক্ষ 


৫* হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ' সিংহল 


সরকারের ভারতস্থিত প্রতিনিধি গত ২২শে 
অক্টোবর এই অর্থ বড়লাটের হন্তে অর্পন করিয়া- ' 
ছেন। একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে এই 
ভাঙার যে কোন 'প্রকার,দানের প্রাপ্তি স্বীকার 
করিবেন এবং দুর্গত. অঞ্চলে সেবাকার্ষ্য - রত” 





[২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


ভারতীয়. .রেভক্রশ. সোলাইট , এবং বিভিন্ন 
বে-সরকারী লেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রান্ত 
অর্থাদি বণ্টন করিয়া দিবেন। বাজলার গভর্ণরের 
বঙ্গীয় কেন্দ্রীয় সাহায্য ভাণ্ডারের মারফৎ সম্ভবতঃ” 
বাজলায় সাহায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা জীবে 1 


অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক 

(১) War atid [75018 Economy 
by V. K. R. V. Rao. Published by 
—Kitabisthan, Allahabad. Price- 


-Rs. 3-12. 


(২) Prosperity Through In-—~ 
dustry By Sit M. Viswesvaraya, 
All India Manufacturers’ Organi-- 
sation, Bombay. Price Re. 1/- 

€৩) Oil Extraction By Jhamer-- 
bhai P. Patel, All India Village- 
Industries Association, Wardha. 
Price Re. 1-8 

(8) Currency Inflation—Its: 
Cause and Cure By J.C. Kuma-- 
tapha, All India Village Industries. 
Association. Price. As. 8. tC 

(¢) Taxation of War Wealth, 
By J. R. Hicks, Oxford University 
Press. Price 13s-6d. 

€৬) Report of the Millowners 


‘Association, Bombay for 1942 


Published by the Secretary, Patel 
ORE Churchgate Street, Bom- 
ay. .'. 


(a) Trend of Profits—A Fac 
tual. Analaysis By M. H. (9191) 
Published by the Board of Editors, 
Journal of Mysore University, 
Mysore. 
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»হুইবার উপক্রম হয়। 


প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ 


সম্প্রতি আমরা প্রভাতী টেক্সটাইল্‌ মিলস্‌ 


- ধ্লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব 
সমা'লোচনার্থ পাইয়া প্রীত হুইয়াছি। এই বাধিক 
বিবরণীতে প্রভাতী টেক্সটাইলের শক্তি ও সম্পদ 
ষে পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তাহার স্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে প্রভাতী 
টেক্সটাইলের নীট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
উহা পূর্বব্তা 
বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের নীট লাভের প্রায় 
আড়াই গুণ। ইহা যে সুদক্ষ পরিচালনা ও 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনারই সুফল তাহ। বুঝিতে এক 
মুহূর্ত বিলম্ব হয় ন! যখন আমরা বিগত ১৯৪২ 
“সালে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তথা আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বিশ্নবহ্ৃলতার 
কথা সম্যক বিবেচনা করিব। বস্তুতঃ জাপান 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পরে, বিশেষ করি মালয় 
ও ব্ৰহ্মদেশ জাপানীদের করতলগত হইবার ফলে 
ব্ৰহ্ম সীমান্তবর্তী বাঙ্গলায় যে দারুণ শঙ্কা ও অনিশ্চ- 
স্বতার আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল তাহা কোন 
প্রকার ব্তিসা-বাণিজ্য ও শিল্পের পক্ষেই অনুকূল 
নহে। প্রভাতী টেক্সটাইলকে ত বিশেষভাবেই 
বাধাবিপত্তির সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 
না এদেশে কৃত্রিম রেশমের আমদানী বন্ধ হইয়া 
খাওয়ায় প্রভাতীর কাজকর্ম অনেকখানি ব্যাহত 
বাজাবের এমনই অবস্থা 
যে, কাচা মালের দর হুড় হুড় করিয়া যে পরিমাণ 
বাড়িয়া চলিল উৎপন্ন শাড়ী ও সৌখীন পরিধেয়ের 
মূল্য সেরূপ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নছে। ভৎসন্েও 
প্রভাতীর উপরোক্ত ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। ইহার 


মূলে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাসের মত্তিস্ক ছিল 


বলিয়াই এরূপ সাফল্য সম্ভব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
বিশ্বাস বহুকাল মার্বিণ মৃতুকে থাকিয়া শিল্পবিজ্ঞান 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া যে ভূয়সী অভিজ্ঞতা 


. ও দৃরদৃষ্টির অধিকারী হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন 


তাঁছা নিছক জ্ঞানবুদ্ধি হুইয়। রহে নাই। তিনি 


শিল্পক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে তাহার' সুদৃঢ় বাস্তব, 


পরিগ্রকাশ দেখাইয়! বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়া 
£ছেন। | 

আলোচ্য বৎসরে পূর্ববলিখিত লাভের সহিত 
পূর্ববর্তী বৎসরের জের ১ হাজার ৫৬৯ টাক! যোগ 
করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৪ 
হাজার ১৮৪ টাকা ।, ইহা হইতে কোম্পানীর 
ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে প্রেফারেন্স আয়কর 
মুক্ত শতকরা বাধিক ৬২ টাকা এবং সাধারণ 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা! লভ্যাংশ 
প্রদানের প্রস্তাব জানাইয়াছেন॥ 

৭ 


কেন' 


উপরোক্ত বার্ধিক কাধ্যবিবরণীতে গত ১৯৪২ 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রভাতী টেক্সটাইল 


মিলস্‌ লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে 
৮ লক্ষ ৭ হাজার ৪৪৭ টাকা। উক্ত প্রকার দায়ের 
বদলে ও তারিখে মিলের হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :--অমি- 
জমায় ১১ হানার টাকা) কারখানার ইমারত 
ইত্যাদিতে ১ লক্ষ টাকা) যন্রপাতি ও তৎসংক্রাস্ত 
দ্রব্যাদিতে ৭৯ হাজার টাকা ; আসবাবপত্র ও 
বিবিধ সাজলরঞ্জামে ৪ হাজার ৫৯৭ টাকা) 
মোটরগাড়ীতে ৪ হাভ্জার ৮৩৩ টাকা, নগদে ও 
ব্যাঙ্কে ১৬ হাজার'টাকা। 

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে প্রভাতীর 
অব্যাহত অগ্রগতির পরিচয় মিলে। শ্বনামখ্যাত 
জীযুক্ত ক্ষিতীশ বিশ্বাসের ন্তায় বহুদর্শা ও সুদক্ষ 
ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সুপরিচালনে এদেশে প্রভাতীর 
প্রসার ও প্রভাব যে ক্রতবেগে বাড়িয়া যাইবে 
তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ইণ্ডিয়া অয়েল প্র্যা্টিকসূ লিঃ, 

“আর্থিক জগতে”র বর্তমান সংখ্যায় ইণ্ডিয়া 
অয়েল প্ল্যাষ্টিকস্‌ লিমিটেডের একটি প্রস্পেক্টাস বা 
অনুষ্ঠা নপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই নূতন কোম্পানী- 
টির অমুমোদিত মুলধন ১৫ লক্ষ টাকা । উহা! ১০০ 
টাকা মূল্যের € [হাজার (পাঁচ টাকা হুদের ) 
কি উমুলেটিভ শেয়ার ও ১* টাকা মূল্যের ১ লক্ষ 
সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত । আগামী ৩০শে উঠ 


গ ববার কথ 

ও হট্ওয়াটার ব্যাগ 

৬ আইদ্‌ ব্যাগ 

6 হাওয়। বালিস 

6 এয়ার রিং ও কুশন 

€ ডাক্তারী দস্তান। 
প্রভৃতি 


জি রত ইতি ত তি তে নর 


| 





কইতে এই সমস্ত শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপা স্থত 
করা হইবে। সুপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্ম্ম মেসাস” 
এইচ দত্ত এণ্ড সন্দ এই কোম্পানীটির ম্যানেজিং 
এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায়--১৫নং 
ক্লাইভ ষ্্রীটে এই কোম্পানীর আফিপ অবস্থিত" 
বিভিন্ন প্রকারের প্ল্যার্টিক দ্রব্য তৈয়ারের 
উদ্দেশ্য নিয়া ইত্ডিয়া অয়েল প্র্যািকস্‌ লিমিটেড 
স্থাপিত হুইয়াছে। আমর! যতদুর অবগত আছি 
প্ল্যাষ্টিক প্রস্তুতের ব্যাপারে ইছাই.এদেশে সর্ব প্রথম 
যৌথ প্রতিষ্ঠান। প্র্যা্টিক জিনিষটা হইতেছে 
বিভিন্ন দ্রব্যের ভ্রমানো মণ্ড। অত্যাবস্তকীয় 
শ্রেণীর অনেক খাতুদ্রর্ের পরিবর্তে এই কৃত্রিষ 
উপকরণ দিয়া নানা প্রকারের কাজ চালাইবার 
ব্যবস্থা আজ অনেক দেশেই প্রচলিত, হইয়াছে। 


,গত ১৯২১ সালে জগতে ৬০ হাজার হন্দর পরিমাণ 


প্যাক উৎপাদিত হইয়াছিল। এই ভিনিষের 
উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ভালন্নপ প্রধাণিত 
হওয়ার সঙ্গে তাহার উৎপাদন ১৯৩৫ সালে ১২ 
লক্ষ হন্দর পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইহার: ব্যবহার ক্রমে ক্রমে খুব 
বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৫ সালে এদেশে 
বাহির হইতে . ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার প্ল্যাষ্টিক 
আমদানী হইয়াছিল । ভারতবর্ষে প্ল্যান্টিক তৈয়ারের 
ছোটখাট ব্যবস্থা যে এতদিন না হুইয়াছে তাহা 
নছে। কিন্তু প্র্যা্টিককে ছাচে ঢালিয়া বিভিন্ন 
আকার প্রদানের ব্যাপারে যে মোল্ডিং পাউডার 





আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ £ 


_. ভারতের সর্বত্র সমাদৃত। 
সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন। 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়ার্স ১১৪০ লিঃ 


প্রধান কাধ্যালয়.ও কারখান! £_পাণিহাঁটা, ২৪ পরগণ|। 


কলিকাতার দোকান £১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬১ কলে হ্বীট। 
বোম্বাই শাখা ৩৭৭, হুর্ণবী রোড, ফোর্ট, বোন্ধাই। 
নাগপুর কারখান। ঃ-ঘাট রোড, নাগপুর। 


৫8৪. 


প্রয়োজন তাহা এদেশে প্রস্তুত ন! হওয়ায় এই 
শিল্প তেমন প্রসার লাত করিন্তে পারিতেছে না। 
যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে এই পাউডার আমদানী 
করা কঠিন হইয়া পড়ায় এক্ষণে সে অন্থুবিধা 
আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান কোম্পানীটির 
বিশেষত্ব এই'যে, তীছারা সর্ধতোভাৰে এর্দেশীয় 
উপকরণ হুইতে প্রযার্টিক তৈয়ারের পরিকল্পনা নিয়া 
কাধ্যে ব্রতী হুইয়াছেন। ডাঃ এম এন পোশ্বামীর 


নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে প্ল্যা্টিক সম্পর্কে 
গবেষণা হওয়ার পর দেশীয় উপকরণ হইতে এই 
জিনিষটা তৈয়ারের লমুচিৎ, প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত 
“হইয়াছে । ডাঃ গোস্বামী ও কলিকাতার বিশ্ব- - 


বিভ্ভালয়ের নাষে সংরক্ষিত প্র্যাইিক তৈয়ারের 
পেটেপ্টটি সম্প্রতি মেলা” এইচ দত্ত এণ্ড ' সব 
কিনিয়া লইয়াছেন। ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ হিসাবে 


সেই পেটেণ্টটি কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে ' 


তাঁহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন।, এই. পেটেণ্ট 


, 'অমুযারে বর্তমান কোম্পানীটি শীঘ্রই প্ল্যান্টিক 


তৈয়ারে ব্রতী হইবেন । এদেশে প্্যার্টিকের ব্যবহার 
'দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং 
উপরোক্ত পেটেণ্ট" অনুযায়ী সর্বতোভাবে এদেশীয় 


উপকরণ হইতে উহা প্রস্তুত করিবার যে সুযোগ . 


কোম্পানী লাভ করিয়াছেন তাহাতে কোম্পানী 
তাহাদের ব্যবসায়ে বেশী রকম লাভ দেখাইতে 
পারিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ সত্যচরণ লাকা ও শ্রীযুক্ত 
হেমেন্্র নাথ' দত্তের মত অভিজ্ঞ কৃতী ব্যবসায়িগণ 
এই কোম্পাধীটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করায় 
উহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা শ্বতাবতঃই একটা 
সমুজ্জল ধারণা পোষণ করিতেছি । দেশের সঙ্গতি- 
পন্ন লোকেরা ষে এইরূপ একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ার ক্রয় করিতে খুব আগ্রহাস্থিত হইবেন 


তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ইউনাইটেড কৃমাপিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি আমেদাবাদের ভাদ্র অঞ্চলে ইউ- 


| _নাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আমেদাবাদ 


শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে 
' আমেদাবাদের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রখ্যাত ধনী, 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও যিলমালিক উপস্থিত ছিলেন। 


' ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড একটি 


সিচ্চিউলভ, ব্যাঙ্ক এবং উহার আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ এক কোটি টাকা। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হইতেছেন ভারত- 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ জি ভি বিড়ল!। আমেদা- 
বারের এই শাখা অফিসের দ্বারোদবাটন উপলক্ষে 


ব্যাঙ্কের সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বি টি [ঢু 
ঠাকুর কলিকাতা হইতে আমেদাবাদে গিয়া- . | 


ছিলেন। 
বেকন প্রোভিভেণ্ট ইনসিওরেন্স 


কোং লিঃ, 
'কলিকাতার বেকন প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স 


‘কোম্পানী লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও "ইনপিওরেন্দ 
ছেরাজ্ড” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ | 
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বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর 'প্রোভিডেণ্ট ইসিওরেক্দ 


আর্থিক জগৎ 


কোম্পানী এসোসিয়েশনের বর্তমান সেক্রেটারী । 
সম্প্রতি মিঃ ব্যানাৰ্জ্জি ভারত সরকারের ইনসিও- 
রেন্স এডভাইসরী কমিটিতে উক্ত সমিতির. পক্ষ, 
হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
বাঙ্গলায় নুতন রেজেষ্ট্রিকত কোম্পানী 
হিন্দুন্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স 
লোসাইটি লি:--ডিরেক্টর মিঃ এন্‌ সি চন্দ । 
ঠিকানা--হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা । অন্থ- 
মোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। বীমার ব্যবসা। 
যশোবন্ত সুগার মিলস্‌ লিঃ-_ডিরেক্টর 


মিঃ ভি কে খেমকা। ঠিকানা--৪, ভালহৌসী - 


স্কোয়ার, কলিকাতা!) অনুমোদিত মূলধন ৪০ লক্ষ 

টাকা । গুড় ও চিনির কারখানা । . 

ইণ্ডিয়ান অয়েল প্লাস্টিব্স লিঃ_-ভিরেক্টর 
মিঃ আর দরত্ত। 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । 
জেনারেল মার্চেণ্টস্‌ এণ্ড এজেপ্টস্‌। 

ডেরী অয়েল রিফাইনারী লি:__ডিরেক্টর 
মিঃ শর দভভ। ঠিকানা-_-১৫ ক্লাইভ ই্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত নূলধন ৭ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা । জেনারেল মার্ছেন্টস্‌ এণ্ড এজেপ্টস্‌। 

এম্‌ এস্‌ ইণ্ডাষ্ট্রিঞ্এণু স মিলস্‌ লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এইচ পি গেন্রীওয়াক্‌। ঠিকানা 
প্রদত্ত হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা । অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসা | ' 

শিল্প কল্যাণ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ নলিনাক্ষ 
লান্তাল।  ঠিকানা_-৩ধ) হিন্বুন্থান রোড, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবলা--ম্যানেঞ্িং এজেন্সি ও অর্ডার সাপ্লাই। 

" স্র্মমরী রাইস্‌ মিলস্‌ লি:--ডিরেক্টর মিঃ 
পত্তপতি ঘোষ । ঠিকানা--পোঃ বোলপুর, জিলা 
বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা! ধান, 
চাউল ও তেলের কল। 


Fol 


ঠিকানা-১৫ ক্লাইভ ছ্বীট,. 


'জেপ্টাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উ 


[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


পাচুমপি রাইম্‌ মিলস্‌ লি:-_ডিরেকটর শি 
পি ঘোব। ঠিকানা-_পোঃ বোলপুর, বীরভূম | 
অন্থমোদিত মুলধন > লক্ষ টাকা । হি ধান ও 
তেলের কল। 

ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেঞ্জি এণ্ড /কোং (বারা 
লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ আর আর ন্বাডে|। ঠিকানা 
১৬ স্র্যা্ড রোড, কলিকাতা অনুমোদিত মুলধন 
৫* লক্ষ টাকা। ব্যবসা--জাহাজের,. কয়লার 
ও নানাবিধ বিষয়ের এজেন্সি ৷ 

পাঞ্জাব মিনারেলস্‌ কোং লিঃ নে 
মিঃ এইচ. রোয়েন হজ । ঠিকানা_-কাগিয়াং, "ভি 
এইচ রেলওয়ে ।. অনুমোদিত মূলধন ৪০ লক্ষ 
টাকা। খনিজ সম্পদ ক্রয় । 

ভারভলল্সমী কটন মিলস্‌ লি:_ডিরেউর 
মিঃ এম, এন, বিশ্বাস। অন্থমোদিত মুলধন ১০ 
লক্ষ টাকা । রেশম'ও তুলার ব্যবসা । 

ঘোব বাগলচজ্জ ঘোষ লিঃ". 

ভিরেক্টর মিঃ পণ্ডপতি ঘোষ | ঠিকানা --পোই 
বোলপুর, বীরভূম । অন্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা।, ধান, চাউল ও তেলের কারখানা । 


র্যাকউড র্যালী এণ্ড কোং লিঃ_ডিরেউর 
মিঃ এফ, এস্‌ লিটুল্‌। ঠিকানা--ম্যাঙ্গো লেন, 
কলিকাত!। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ ছাঙ্জার 
টাকা। নম্যানোপ্রং এদ্রেণ্টস্‌। - 


“বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ, 
_ব্রিজ্জ এগু,কুফ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
রি পধ্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা 





বাধিক ৫২ টাক । রাজগড় টী কোং লিঃ 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা 


বাধিক ২৫২ টাকা । পাঁচোরা-জমন্মুর রেল- 
ওয়ে কোং লিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্ত শতকর! ৭ ৪৪» আনা! 
এগ্ড 


ম্যানুফ্যাকগারিং কোং লি:__গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ১৫৯ 
টাকা। 





২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক গ্্রীট, হাটখোলা কলিকাতা, 


B 
| | পটার এণ্ড এজেণ্টস্‌ পু ৃ পু 
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টাকাঁ ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২২শে অক্টোবর 

কলিকাতার টাকার বাঙ্জারে পৃদ্ধার ছুটির 
"পূর্বে যেরূপ প্রচুর শ্বচ্ছলতার ভাব চলিতেছিল 
-পৃ্জার ছুটির পরেও সেরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত 


হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাক্ষসমুছের মধ্যে 
'চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে স্বল্পমেয়াদী 


খাণের সুদের হার পূর্বের. মতই বোদ্বাই 
ও কলিকাতায় যথাক্রমে 1০ আনা ও ॥০ 
"আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । টাকার বাছার 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া এবার একমাত্র 
‘উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ভারত 
সরকারের ২২ টাকা সুদের (১৯৪৬-৬৮ ) নূতন 
-খ্বণপত্র বিক্রয় আরম্ত হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাক্তা- 
“রেও পূর্বের স্তায় একটানা মন্দার ভাব লক্ষিত 
“হইয়াছে । যৎসামান্ রপ্তানী বিলের যে কাজ- 
“কারবার হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে । 
গত ১৯শে অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী ৮ 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেগাঁর আহ্বান 
' করা হুইয়ান্িল তাহাতে আবেদনের পরিমাণ 
-ক্াড়াইস্ঠাছে ১৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে 
-৯৯%/০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৯ 
“পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেগাঁরের 
গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা বার্ষিক ৮/১ পাই 
-খার্য্য করা হইয়াছে । আগামী ২৫শে অক্টোবর 


তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা ষ্ট্যোপ্ার্ড টাইম) পর্য্যস্ত | 


সকল কেন্দ্রে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
‘টাকার ট্রেজারী বিলের .টেগার গৃহীত হইবে। 
'যাহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী.২৭শে-অক্টোবর টাকা 
দিতে হইবে। অন্থান্ সর্ভ পূর্বের স্তায়। 


"গত ১৪ই অক্টোবর তিন মাসের মেয়াদী || 
"আসাম গবরমেন্টের দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী | 
. বিলের অন্ত যে টেশাঁর আহ্বান করা হইয়া- | 
“ছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দ্র 
"দ্বীড়াইয়াছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে || 


৯৯৪৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের 


শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। | 
মোট গৃহীত ১ কোটি ৫০ লক্ষ. টাকার টেওারের || 
“গ্রড়পঙ্ডতা সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে শতকরা || 


বাধিক ৮/১১ পাই ।. ' 


গত ১৩ই, অক্টোবর তিন মালের মেয়াদী 
-"মীন্্রা্জ গবর্ণমেন্টের এক কোটি টাকার ট্রে্ধারী 
বিলের টেগারের আহ্বানে মোট আবেদনের (| 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। | 


» তন্মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৬ পাই 


দরের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬০ লক্ষ টাকার টেপ্ডারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকর] বার্ষিক ৮/৭ পাই 
(ধাৰ্য্য করা হইয়াছে । 

রিদার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্ডাছিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ৭৭৬ কোটি ৫২ লক্ষ 
৪* হাজার টাকা ; পূর্বববভী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৭৭৩ কোটি €৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছে ১০৮ কোটি 
৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) তৎপূর্বধর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ১১৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকাঁ। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে গবর্ণমেন্টকে ৬৬ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ১ পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ৩১ লক্ষ 
টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের 
পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ২ লক্ষ ১৮ হাজার 
টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৪ 
কোটি ৫০ লক্ষ ৭৯হাদ্ার টাক1। আলোচ্য 
সম্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে ২৯ কোটি ৬৭ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টাক! ; তৎপুর্বাবর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ২৯ লক্ষ ৪২ হাজার 


বিটি হরর রতি = হর = 





তি পরস্পর 










প্র টাল 


কলিকাতা-__- 

বালীগঞ্জ, শ্যামবাঁজার, ইটালী । 
বাংলার অন্যত্র 

চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, টাদপু র 

পুরাণবাঞ্জার, চৌমুহনী, দিনাজপুর+] , 

ঠাকুরগাও, পটুয়াটুলী ও 

নবাবপুর (ঢাকা )। 
পানা, 

আড্রা, পূর্ণিয়া, রাচি। 





আনি 
হেড অফিস--৮৪নং আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতা 


প্রধান শাখা £--৯৭নৎ ক্লাইভ 





“টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে বহ্ম- 


সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে যথাক্রযে ২৬ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৭ 
হাজার টাকা! পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ও ১২ 
কোটি ৮৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার 
বলবৎ ছিল £-. 

> শিঃ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ৫8: পে 
ও দর্শনী ১শিঃ ৫২ পে 

ভি এ৩ মাস ৯ ১'শিঃ ৬ইৎ পে 

ডলার ( প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩২৪৬ 


কোম্পানীর কাজ ও শেয়ার 
| কলিকতা, ২৩শে অক্টোবর." 
দীর্ঘ পৃজাবকাশের পর কলিকাতার শেয়ার বাজ্জার 
খোলার সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ কর্ধচাঞ্চল্য ও কাদ্র- 
কারবার আশা কর! গিয়াছিল তাহা মোটেই হয় ' 
নাই। বরং মাদ্রাজ ও উট্টগ্রাযে জাপানী বোমা 
বর্ষণের ফলে বাঞ্জারের অবস্থা একটু মন্দা হইয়া 
পড়ে। তবে জাপানী আক্রমণ বিচ্ছিন্ন এবং জ্বোরাল 
রকমের না হওয়ায় বাজারের মন্দার ভাব ইতি- 
মধ্যেই কাটিয়া গিঘ্রাছে বলা যাইতে পারে। 
কাজকারবারের পরিমাণও বৃদ্ধির দিকে! 


আলোচ্য সপ্তাছে ভারত সরকার কর্তৃক 
বদ্ধিত সুদে নুতন খপপত্র বাজারে উপস্থাপিত . 





, কলিকাতা 














লভ্যাংশ 
শতকর! 
৭1০ 
দেওয়া হইয়াছে 
যাধহীর আধুনিক 
ব্যাঞ্ষিং ব্যবসায় 7 
করা হয়। ৮৮ 


য় 
স্পা জাল আল আআ আল হি 





€৪৬ 


করায় কোম্পানীর কাগজের বাজার চাঙ্গা হইয়া 
উঠয়াছে। অন্তান্ত বিভাগের মধ্যে কয়লা খনি ও. 
চিনির কলের শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব দেখা 
গিয়াছে। পাটকলের শেয়ার বাজারে স্থির মন্দার 
ভাৰ লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাপড়ের কলের, 
শেয়ারের চাহিদা! বিশেষ ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং. 
কোম্পানীসমুহের শেয়ার বিভাগে উল্লেখযোগ্য, 


7. নুতন খপ ঘোষণা করার পর কোম্পানীর 
কাগজের বাজার তেজী হইয়া 'উঠিয়াছে। ৩০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭৪৮০, ৩২ দের 
(১৯৬৩-৩৪) ৯৮1০০, ৩২ জ্থছদের ডিফেন্স লোন 
১৯৪৬--১০২1৮৬), ৩২ সুদের (১৯৫১-৫৪) ৯০১৮৩, 
৬২ সদের (৯৯৪৫- ৬৬) ১০৬1০ দরে ক্রয় বিক্রয় 
হইযাছে। 

jl যাক 
আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বান্বার 
ৰেশ তেজী ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯২৯২ .ইম্পি- 

.- রিশ্নাল সম্পূর্ণ আদামীকৃত ৯৮৪২৯ ইউনাইটেড 

কষাশিয়াল ব্যান্কের শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল 

বলিয়া লক্ষ্য কর! গিয়াছে। 
কাপড়ের কল 
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ড সম্প্রতি ঘোষণ!. করিয়াছেন 
যে আগামী লা ডিসেম্বর হইতে বস্ত্রের সর্বোচ্চ 
সুল্যের কিছু কিছু রদবদল” করা হুইবে। এই 
ঘোষণা প্রচারিত 'হইবার পর হইতে কাপড়ের 


_ কলের শেয়ার ব্যজারে মন্দা এবং অনিশ্চয়তার ' 


তবে উল্লেখষোগ্যভাবে 
বেনারস কটন, 


ভাব দেখা গিয়াছে। 
মূল্য হাস হয় নাই। 


১৩/০ 


আধিক জগৎ 


সমূহের কয়লা সঙ্কটই'ইহার অন্ত বহুলাংশে দায়ী । 


'তবে কতকগুলি নামকরা কোম্পানীর "শেয়ারের 


কিছু বিফিকিনি হুইয়াছে। হাওড়া ৬৩৯ চিতা- 
বলসা ২৪৮৮০ গৌরীপুর ৭৯২ ২, ফ্যাংলো ইণ্ডিয়া 
৩৯৪- বালী ৩৫৩২. 
নাল ২৮২ নদীয়া ১:৪৪ সুর! ১৩২২ গ্রেসিডেন্সী 
৬1৩* আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে উল্লেখ 


যোগ্য কিছুই ছিল না তবে সপ্তাহের শেষের দিকে 
জেসপ এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইতিয়ান আয়রণ ৩৭২ টাকা এবং 
দ্বীন কর্পোরেশন ২৭-২ টাকার কাছাকাছি ছিল। 
সামান্ত কিছু ওঠা-নামা করিয়াছে । ব্রেথ-ওয়েট 


৯২, আর্থার বাটলার ১৫1০, স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ' 


ষ্টীল, ১৩, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৮০, মার্শালস্‌ 
৩৮০) বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮৩৫ দরে হস্তান্তরিত 


হুইয়াছে। 
চিনির কল 


আলোচ্য সপ্তাহে চিনিয় কলের শেয়ার বাজার. 
খুব তেজী ছিল। কেরু এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারের 
দর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া ২৮ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে। 


কানপুর টেক্সটাইল, ৯২।* কেশোরাম ৯৪৮* নিউ || ক 


/ভিক্টোরিয়া ৮/০, বেঙ্গল নাগপুর ৩৩২, এলগিন না 
৯৮৯৬ মুইর মিলস ৪৪৯১, শীরাধেস্তাম ১৫২ টাকা & 


হরে হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 


, আলোচ্য সপ্তাহে কয়লাখনির শেয়ার বাজারে J 
বোকারো এণ্ড | 
ঝলামগড়ের শেয়ারেরই খুব চাহিদ! ছিল। দরও || 


তেজ্জীর ভাব দেখা গিয়াছে। : 


শ্রক ধাপে ২৮২ টাক! হইতে ৩৪২ টাকায় উঠিয়া 
পরে। পরে অব. দূর কিছুটা কম হয়। কোন 
একটি বড় ইস্পাত নির্মাণ কারখানার সহিত এই 
কোম্পানীর একটি চুক্তির খবর প্রকাশিত হুইবার 
ফলেই গত কয়েক সম্তাহের মধ্যে দর হঠাৎ, এরূপ 
বৃদ্ধি পায়। বরাকর , ২৮০ বেঙ্গল 
. খ্যামালপেমেটেড ইকুইটেবল 
সেণ্ট্াল কুরকেন্দ ১৯০, ধেমো মেইন ১৫০ 
হই ইণ্ডিয়া ২৭/০ কাট্রাস ঝরিয়া ৪৫॥* 'নিউ 
বীরভূম ২৫০ সাউথ করপপুরা ৬৭০ শামলা ৪৮/০ 
সাতপুকুরিয় এণ্ড আসানসোল ৩৮০ আনা দরে 
বিকিকিনি হুইয়াছে। 


৫১৯ 


৪৩1০১ ৪৩৪৬, 


. আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে ' 
পুবিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায় নাই} পাঁটকল- 







কামারহাটী ৫৫০২ স্কাশ-" 


৪৩নং রি জল 


[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


নিউ সারন গুড় এণ্ড সুগার কোম্পানীর সৃস্ত 
প্রকাশিত রিপোর্ট ও খুৰ উৎসাহত্ৰনক | বলরামপুর 
৯৭0০, বেল ্যন্দ ৯৩০ কানপুর ৩৯০, চম্পারূপ ৩৪০১. 
যারে ক্রয়ারী ২৪1০, রামনগর কেইন এপ্ড সুগার 
৯২৮০, সমস্তিপুর সেপ্টাল ২০]* &এবং ইউ, পি,. 
সুগার ৩২৮%* আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে।' 
চা-বাগান 
আলোচ্য সপ্তাহে 51 বাগানের শেয়ার বিভাগে - 
রাদ্র কারবারের পরিমাণ বেশী না হইলেও- 
কতকগুলি শেয়ার বেশ চড়া দামেই হত্তাস্তরিত- 
হইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৯/*, বানরহাট ৮৪৬২৬ 
হাসিমারা ৬৯1৯১ নিউডুয্া্প ১৩৩০২, তেজপুর 
১৭1০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
কাগজের কল | 
বেঙ্গল পেপার ২দগ০, ইণ্ডিয়ান পেপার পাম্প; 
২1%০, টিটাগড় পেপার ২৭1০, মাইশোর ২৭৪ 
আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 





, দা বিবিধ 
বি-আই কর্পোরেশন ৬২, বর্ম্মা কর্পোরেশন” 


৩৪৩০  ইত্ডিয়া কপার ২০ এযাল্কেলী এগ্ড' 


কেমিকেল ৩২২, ক্যালকাটা আইস ১৮1০, স্তাশনাবা। 
ইন্‌সুলেটেড কেবলস্‌ ১৫২, মেদিনীপুর জমিদারী 
৯১০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে | 








১৯৪৩ জুন'এর আথিক অবস্থা (হিসাব স্থা (হিসাব সাপেক্ষ) 


অনুমোদিত মূলধন ১০,০১০ মূলধন ১০,০১০০*২ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন ৪,৫৯,০*০২ 

কাৰ্ষ্যকরী মূলধন ৭৮,০২,০০০২ 

শাখাসমূহ :_ হাওড়া, শালিখা, সা 
উত্তরপাড়ী, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী। 


ধার ও আগাম দাদন ২৬ ৬২,০৯২ টাকা 
জি.পি, নোটে বিনিয়োগ '২৫,৯০১০০০২ ৮ 
নগদে ও ত্বর্ণমানে ভ্রম! ২০,৭৭ ১০০০৯ গা 


{ ডি এন মুখার্জি, এম, এল, এ, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর । s 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] ূ আর্থিক. জগৎ ৫8৭ 





. এই সপ্তাহে কলিকাভার শেয়ার বাজারে ডিবেঞ্চার ৭৮/০ ৭1০1 বরাকর ১৫ই অঃ-২১২ ২১০5 
দিররপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ €1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইপ্ডাররীজ ১৮ই . ১৬ই--২১২ ২১/০ 3 ১৮ই -২০৮/০ 3 ১৯শে 
কোম্পানীর কাগজ অঃ-_-১০৫7৪। ২০1/০ ২০%%/০ ২০৮০) ২০শে--২০৪০০ ২১/2০ 

৩২ "সুদের ভিফেন্স 'বণ্ড (১৯৪৬) ৎগশে . ব্যাঙ্ক ২১%০ ২১৩০ ২১/০ ২১॥+/০ ২১1১০ ২১৪০ 
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স্ক্টোবর--১৪]০ । ৩২ সুদের কোম্পানীর ১৫ই ER (পূর্ণ আদাযীকবত) ১৫ই অঃ ২১৮০১ & . প্রেফ) ১৯১৮২ থেমে! 
অএ--৮৪]*। ৩২ মদের ডিফেন্স বগ (১৯৪৯-৫২) মেইন ১৫ই অঃ_-১৫1৩/০ ১৫1০ ১৫৪৮০ ) ১৬ই-- 
5৫ই অ+--১৪০1৮০৬ ১০০৪০ ; ১৪ই--১০০%৩/০ $ Sele 5215১-১৮8৮০১953, SSCA 
১৮৪--১০০৮০ 3 ১৯শে--১*০৪৮০ ; ২*শেশ রিজার্ভ ১৫ই অঃ_-১২০২ ১২০৫৯) ১৬ই--১২০২ ১৫/০ ; ২*শে-১৫।*। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৮ই 
১০০৪৩০। ৩৯ সুদের খণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১৫ই, $80 ১২৯২১ ১৮ই--১২১২ ১২০২ ১২০৮০) অ২৭২) ১৯শে--২৬1/০ ২৮০7) ২০শে-- 
খআ3--১০০/০ $ ১৬ই-_-১০০%০ ) ১৮ই--১০০/০ ১৯শে_-১২ এ ১২০২ ১২০1৯) ২০শে__-১২১২ ২৬9০ ২৬০ । ইকুইটেবল ১৫ই অঃ --৪২০/* 
৯০০৮৩ ১০১/০ | ৩২ স্থদের খণপত্র (১৯৫৩-৫$) ১২০দ০। ইউনাইটেড কমার্ণিয়াল ১৫ই অক ৪২৮০ 9 ১৮ই--৪২1/০ ৪২৩০ ১৯৪২০ ) 
১৫ই অঃ--৯৯৮০১০ 7 ১৬ই-_৯৪৪৮০ 5 ১৯শে-- ১৭২ ১৭13 ১৮ই--১৭৫০ ১৭৭০ ১৮৫০ ১৯২) হ০শে--৪২৬ ৪২০০ ৪২।৮০। অয়ন্ত সেপ্টাল 
৯৯৪৮০ ) ২০শে--৯৯৪/০ ৯৯৪৮০ 1] ৩৬ সুদের ১৪শে_-১৯২ ২০২) ২০শে-২০২ ২৭০ ২৯২ ₹*শে অঃ:--২॥০। কালাপাহাড়ী ১৫ই অঃ-- 
শ্বণপত্র (১৯৬৩৬৪) ১৫ই অঃ-৯৮৯ ৯৭৪৩ বিয়ার 85522 
মাল? তই ৮5 ১3 রক, উঠ ' কয়লার খনি ২০৩৪ 3 ১৯শে--২০৮০ 3} ২০শেঁ-২০২ ২০1০ 
৯৮৮০ | ৩২ সুদের ইউ পি (১৯৫২) ১৫ই অঃ বেঙ্গল ১৫ই অঃ--৫০৭২ ৫০৮০ ৫০৯২৬ ২০1০ কাট্রাস ঝড়িয়া ১৫ই অঃ--৪৪%০ ৪৪২ 
৯৯৪০ | ৩২ মদের আলাম (১৯৫২) ১৮ই অঃ-- ৫০৯০ ) ১৬ই--8০৭২ &০৮২ €১০২ ১ ১৮ই-_ 98%০$ ১৪শে-৪৪8০। খাস কাঁদোরা ১৫ই 
৯৮৮৮০ ৯৯২1 ৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্ ৫০৭২ ৫০৮8০ ।' বেঙ্গল-নাগপুর (প্রেফ) ১৫ই  অ:--১১/%০ ১২৯) ১৬৪১২২ ১২%* ; ১৮ই-- 
১৫ই অং--৯৭0৮০ ৯৭1৩/০ ৯৭1০ ৯৭1৩/০ ৯৭1/০ 3 অ:_১৬৭॥০। ভালগোরা ১৫৫ অঃ ৯/০ ১২২ ৯২৮০ ৯২৩০ ; ২৪শে--১২।০ ১২৫০ ১২৮০ 
১৬৯৭১ ৯৭1১০ কও 3 ১৮-৯৭০ ৯৮০ ৭০3 ১৬ই--৯৭৮ 5 ১৮ই-৯%/০ ৯৫০) ১২৮০ ১৩০ ৯৩০ । নিউবীরভূষ ১৫ই অং 
৯৭৮০ ৯৭1৮০ ) ১৯শে -৯৭॥০ 2৭/০ ৯৭1%০ ; ১৯শে ৯০০ ৯৪০8 ২০শে৯৮/০ ayo] ২৪1৮০ ২৪৮০ হ৪8%৯ 3 ১৮ই-_২৪৮০ 3 ১৯শে-- 
হৎশে--৯৭৮/০ ৯৭]%০ ৯৭০ ৯৭1৩/০ | ৩]০ বোকারো এণ্ড রামগড় ১৫ই অঃ-২৮/০ ২৮1০ ২৪০ ২৪০) ২০শে-২৪দ০ ২৫%০ ২৪৮%*। 
দুদের খণপন্র (১৯৪৭-৫০) ১৫ই অঃ_-১০৩1/০ ) ২৮০০ ২৮/০ ২৮%; ১৮ই-২৭৮/০ ২৮২ সাতগুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৫ই অপ 
১৬ই--১০৩দ০। ৪২ সুদের খণপত্র (৯৯৬*-৭০) ২৮৮০) ১৯শে-২৮৭ ২৮৮০ ২৮1০ ২৮/০ 3 ২৮/০ ; ১৬ই--২৪%০ 3 -২০শে_৩০। সাউথ 
0) 75 LE ২ৎশে-_২৪২ ২৯০ ২৯]০ ২৯৪৯ ৩০ ৩৩1০ কর্ণপুরা ১৫ই অঃ--৬॥০,; ১৪শে-৬৷০ ১ 
১০৬৷/০ ) ১৯শে--১০৬॥০ ১০৬]০। ৫২ সুদের ৩০৮০ ৩০ ৩০৮5 ৩০॥০ ৩১৬০ ৩২১ ৩২৮০ ২০শে-_৬/০ ৬1%০ ৬০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই 
টি পি ঠা ১৯শে অ:--১০২৮%০ | . ৩২|০। বড়ধেমো ১৫ই অঃ__৭1%০ 5 অঃ-৩৭০০ ; কত 5৬৪০ | 
টা REED চিত RRS 


বাঙালীর অ্শ্বেড বাঙালীর আশে, বাঙালীর শিল ও পনি 


“ঢাকেশ্বরী কটন, মিলম্‌ লিমিটেড 


'হেড অফিস $__৪ল€ সিসসন তন্ৰাভ- জাল্কা 5 
' মিলম্‌ ২__১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ । ৃ 


আন্সতন্োলিভ সুূলম্বন ৬০ লক্ষ জাস্ক। 
আলা স্লীক্ষত সকল , ** ৪৬ লক্ষ জান্কা 
ভা লু শ্ৰ সংম্থ্য। .. £0০০০ 
ভীাভেত্ৰ সংশ্যা = ৯৯৯৩ 

১৯২৭ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত মোট বিক্রয় "৮ ৫ কোটা ৬২ লক্ষ টাকা * : 


” 1 £১ 19 প্রদর্ত সমুলী কার 9 £ঃ 8 + 19 ফু 
মোট. লাভ :-: *৮* ১ ফাটি ১৬ লক্ষ টাকা ছক 


॥/ দল» প্ৰদত্ত লভ্যাংশ : ৩১ লক্ষ ৩ হাজার ৮ * 

?» + +”  » হড়তিবাদ ভাণ্ডার "৩১ লক্ষ ৭২ ৮ ২ 

॥ » »॥': » সংরক্ষণ ভাণ্ডার "৮ ৭ লক্ষ ৮৮ »॥ ॥ * 
- (* সংখ্যাগুলি মোটামুটি ) 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীল ্লস্মাল্র ক্জু 
Rf জোঁক্ষেস্্রী =ুভতন নিল ৮০০০ বাঙ্গালী কম্মা পরিবারের অন্ন সংস্থান উনি 


চি বাব] লব 


১৮৪০২ ১৮৩৫৯ 3 ২০শে--১৮৪৫২ ১৮৪২২) ও 


(কনট) ১৫ই-_-৪৫৫২ 3 ২০শে--৪৫৬২ ৪৬৯২ 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩. 





কাপড়ের কল 

বাসস্তী ১৮ই অ-১৩৮০ ১৩২ ১৩৫০। 
»বেনারস ১৫ই অঃ--১৩]) ১৬ই--১৩1৩/০ ) 
১৮২১৩ ১৩]০ ১৩/০ 3 ১৯শে--১৩1%* ) 
২৪০শে--১৩৪০ ১৩]০। বেঙ্গল নাগপুর ২০শে 
অঃ--০২দ॥০ ৩৩দ০ ৩৩২1 কানপুর টেক্সটাইলু 
৯৫ই অঃ--১২৩/৮ ১২/০3 ১৬ই--১২৩০ 3 
১৮৪-১২০ ১২৮০ ১৭০? ১৪শে--১২/০ ; 
২৭শে--১২1* ১২1/০। ঢাকেশ্বরী ১৯শে অঃ 
ব৭া০। এলগিন মিলস্‌ ১৬ই অ+--৮*]* ৮০1০ 
৮০1৮০ 3 ১৯শে ৭৯৪০ ৮০২3) ২*শে--৭১৯1০ 
৭৯৪০ ৮৯২1 কেশোরায ১৫ই অঃ__১৫৩/০ ) ও 
(প্রেফ) ১৮ই--১৬৮২ | মুইর মিলস্‌ ১৮ই অঃ: 
৪৪৩২) ১৯শে--৪৫০২) ২০শে-৪৪৯২) এ 
€প্রেফ) ১৮ই--৮৩৯। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৫ই 
অঃ--৮1/০ ৮1৮০) ১৬ই--৮1৮৯ ; ১৯শে: 
৮৮০ 3 ২*শে--৮]০ ৮৮০ ৮৮৯; এওঁ (প্রেফ) 
১৫ই--১০%০ ) ১৬ই-_-১০1০। প্রভাতী টেক্স 
টাইল ১৬ই অঃ--১*৭০ ) ১৮ই--১১২। ভ্রীরাধা- 

+ স্থান ১৫ই অং--১৪দ০ ৯৫২) ১৬ই-১৪৪০ 


১৪৮/০ ১৪৮৮০ ১৫৭ 3 ১৮ই-১৪৭০ ১৫৯) 
২০শে-_১৫।০ ১৫৯। 
ক 
বেরিলি ২০শে অঃ-_-১৫৮৩/* ১৬/০ | পাটনা 


১৯শে অ১- ১৬৪৮৪ | 
ইঞ্জিনীয়ারিং ' 

আর্থার বাটলার ১৪ই অঃ--১৫1০। ব্রিটানিয়া 
১৯শে অঃ_-১৪৷০। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া ইলেকছি,ক 
কমন্স ১৬ই অ:--১৫1/০ 7::৮ই--১৫1০ 3 ২০শে 
১৫1০ ১৫1/০ | বাৰ্ণ এণ্ড কোং ১৮ই অঃ--৩৮৪॥ 
৩৮৫৫০ ) ২০শে--৩৮৩॥০ | ইঞ্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড 
সীল ১৫ই অঃ-_-৩৬৪%০ ৩৬]৩/০ ৩৬৮০ ৩৬৫০ 3 
১৬ই--৩৪৫/০ ৩৬/০ 3 ১৮ই-_-৩৪৮/০ ৩৬৪৮৩ 
৩১৪৩০ ৩৮৬৪৩ $ ১৯শে- ৩৬৪৮৩ ৩৬৮১/০ ৩৭/০ 
৩৭০০ ৩৭২ $ ২০শে-_৩৭/০। ভেসপ এণ্ড কোং 
ফাই অঃ-২৪৷/০ ২০1৮০) ১৯শে--২০০ ; 


জীন জেনারেল 








্রগৃতীল নিরাপত্তাবিধায়ক আধুনিক 
জী পন নিবো চিত্তাকর্ষক পলিসীসর্তঁসমুহ 
নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি 

নান ভাইরেক্উরঃ 
স্তার ৮  সিংসানিয়া এন, কে ভারতীয়া 





২০শে--২০৮০ ২০৮৮০ | কুমারধুবী ১৫ই অঃ 
৭৮/০;  ২০শে--৭0/ ৭7৩০। মার্শালল এণ্ড 
কোং ১৮ই অঃ__৩$৮০ ৩]৩/০ ৩৬৯? ১৯শে-_. 
৩৮/০ ১ ২০শে--৩%০ 1 ভ্াশনাল আমরণ এগ 
ষ্টীল ১৫ই অঃ--১৩/০ ; ১৬ই--১২দ৮০ ১৩৯৪ 
১৮ই--১৩৯১ ১৯শে- ১৩৯3 ২০শে--১২৮৮০ । 
ষ্টীল কর্পোরেশন ১৫ই অঃ--২৬৭৩/০ ২৭/০ হ৭৯ 
২৬৪০ $ ১৬ই-_-২৭২ ২৭/৪ $ ১৮ই-২৭/৯ ২৭৮৯ 
২৭/০ ২৭।৯ ২৭/০ $ ১৯শে-_২৭/০ ২৭1৯ ২৭৩/৯ 
২৭৮৯ ; ২*শে--২৭%০ 7 এ (প্রেফ) ১৯শে-- 
১২৭]*। ইীল প্রভাইস্‌ ১৫ই অঃ--৯২) ১৮ই-- 
৮৮০ $ ২০শে--৮৮%০ | 
পাটকল . 
আদমভী ১৮ই অঃ--৩২৷গ০ ] আগরপাড়া 
১৫ই অ+--২৫২ 3 ১৬ই--২৫২) ১৮ই- ২৪৮০ 
২৪৮০০ ২৫/০। এ্যালবিয়ন ১৫ই অঃ ২৭০২ 
২৬৬১) ১৮ই-_২৬৮৪০। এ্যালায়েন্দ ২*শে 
অঃ-৪১২ ৪১০২ এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৫ই 
১৩৯৮৯) ১৬ই- ৩৯৫২5 ১৮ই-৩৯২৫০ 
৩৯৬২ ৩৯৪৯) ২০শে--৩৯৩]০ ৩৮৯২ ৩৯০৯ । 
অকল্যাণ্ড, ৯*ই অঃ__২৩৪১, ২৩৫২) হ*শে_ 
২৩০২ । বালী” ১৫ই অ+--৩৬৯২ 3 
১৬ই--৩৫৭২ 7 ১৮ই--৩৫৯২ ১৯শে--৩২৫২ 
৩৫৬২ )২০শে-_৩৫২২ ৩৫৩২। বরানগর ১৫ই 
অ+-১৬৮২ ১৬৭৪০ ১৬৭২ ১৬৬০০) ১৮ই-- 
১৬৭1০ ১৬৭২ 3 ১৯শে--১৬৫২ ১৬৭% ) ২০শে-_- 
১৬৪২ ১৬৫৫০ । বেঙ্গল ১৫ই অঃ_২৭ধ* 9 
১৯শে-২৮৯২৮৮০।  বজবন্গ ১৫ই অ+-:২২৭, 
৪২৪২ ৪২৫২ $ ১৬ই-_-৪১৫২ ৪২৯২ ২*শে_- 


২৩০৪৪ 


৪২১৪*। ক্যালিডনিয়ান ১৬ই অ+--৪৩*২ 1 


ক্লাইভ ১৯শে অঃ--২৭দ*। ডেল্টা ৎ০শে অঃ 
€১৬২।  এম্পায়ার ১৮ই অঃ_-৩২২ ৩১৭*। 
ফোর্ট গ্র্টার ১৯শে অঃ--১৩৮২1 গ্যাঞ্জেজ, ১৫ই 
অঃ-_৪৩৬]* ৪৩৭২ ৪৩৮২ ৪৩৯২ ৪৩৬২ 3 ১৬ই-- 
৪৩৯২১ ১৮ই--৪৩৬২ ৪৩৭২ ৪৩৮২1 হুগলী 
১৫ই অঃ:--৮৪৷০। হাওড়া ১৫ই অঃ-_৮২৭৮৯ 
৬৩৮০ ) ১৬ই--৬৩২ ) ১৮ই-_-৬৩২ 7 ১৯শে_- 
৬৩২ ৬৩৮০ ৬৩1৯ ১. ২০শে--৯৩৮০ | হুকুমচাদ 
১৬ই অঃ__২৬২ $ ১৮ই--২৬৷/০। ইণ্ডিয়া ১৫ই 
অ:--৫৬৫৯ ৫৬০ 3 ১৬ই-৫৭০]৯ ৫৭২২) 


১৮ই-_৫৬৬১ 3 ১৯শে- ৬৬২ 5 ২০শে-_৫৬০২। . 


ফামারহাটি ১৫ই অঃ:--৫৫০ $ ১৬ই--৫৫৩২) 
১৮ই--৫৫০২ ৫৪৮৯ 9 ১৯শে-_₹৪৯২ ) ২০শে-- 
৫৫০২1 কাঁকনাড়া ১৫ই অঃ-_৪৫২২ ৪৪৩২ 
৪৫৬২ 3 ১৬ই--৪৫০২) ১৮ই-_:৪৫*২ ৪৪৯২। 
কেদারনাথ ১৯শে অ+--১২২। কেলভিন্‌ ১৫ই 
অঃ-_-৮৩৬২ ) ১৮ই-_-৮৩৮২ 1 খরদহ ১৮ই অ: 

৫২৫২ ৫২৬২| কিনিসন ১৫ই অঃ--৩৭৯২ 5 
১৬ই-৩৮২২- ৩৮৪৭ ৩৮৪২ ৩৮৫২ 3 ১৮ই-- 
৩৮২৯ | ল্যান্সভাউন ১৫ই অঃ-_-১৮১]০ ) ১৯শে__ 
১৮১২1 লরেন্স ১৮ই অ+--২৯৭২ 9 ১৯শে-_ 
লোবিয়ান ১৫ই অঃ ২৯৭২3 ১৬২ 
২৮৮২ ২৮৯২) ১৮ই-২৯২২ 1২৯৩২ ২৯৪২1 
মেঘনা ১৫ই অঃ--৮৫২. ৮৫৪০। নক্করপাড়া ১৯শে ' 


৩০৪ | 








অঃ-২৭/৮০। ক্কাশনাল ১৫ই অঃ, 
২৮০০ ) ১৬ই-_২৭দ৪০ ২৮২ 3 ১৮ই-হ ৭৮৮৮, 
২৮ ২৭দ৮০ 3 ১৯শে- ২৭৭৮০ ২৮৭3 ২*শে-- 
২৮২1 নেলিমরলা ১৬ই অঃ--২৪1%০ ২৪৮০ 3 
১৮ই--২৫২ হ৪%* ২৪৭৮০ ) টক ২৪৮৭ b 
নর্থকুক ১৬ই অ+_-৩*দ০ ৩১২) €১৯শে__৩১২। 
নদীয়া ১৫ই অঃ-১০৭২ ১০৪+ 7 ১৬ই--১০৬৪০ 
১০৬৮৪ $ ১৮ই--১০৬৪০ ১০৭৭ 5 ১১শে১০৬০ 
২৪শে ১০৪০ ১০৬৮০ | ওরিয়েণ্ট 
১৫ই অঃ-২১৯২। প্রেসিডেন্সি ১৫ই অ:-_৬%৯ 
৬1%/০ ) ১৬ই-_1৩০) ১৮ই-৪1৩/০ ; ১৯শে-- 
৬1/০ ৬]* | রিলায়েন্স ১৯শে অঃ-_-৬২৫৮* 
৬২%০ ৬২1৮৯ 7) ২*শে--১২।০। জ্রলক্্ীনারা রণ 
১৫ই অ:--১৯২ ) ১৮ই--১৮দ* 3 ১৯শে-১৯৯৪ 
ষ্যাণ্ডার্ড ১৫ই অঃ__২৩৩২। ইউনিয়ন ১৫ই 
অ:--৩৮৪২ ) ১৮ই--৩৮৩২ ৩৮৯২। ওয়েতালি 
১৮ই অঃ:--৫৮/০ | 
4 রেলপথ 

হাওড়া” "আমতা ২*শে অ:-১০৭৯ ১৯৭৪০ | 
ময়মনসিংহ ভৈরববাজার ₹*শে অঃ--১৯৭%০ 
১০৮২ । সারা-সিরাজগঞ্জ -১৮ই অঃ-_১০৮০ 3. 


১৬৬৮৩ ; 


-২০শে--১৯৮৯ ১০৮০ । 


খনি 

বিস্রা ষ্টোন লাইন ১৮ই অঃ--১১৯২। বার্শ্মা- 
কর্পোরেশন ১৫ই অঃ--৪২ ৪/৯) ১৬ই--৪৯ $ 
১৮ই--৪২ ৪/০ 3 ১৯শে--৪২ 8/9 ২*শে-৪৬ 
৩প৩* । কনসোলিডেটেড টিন ১৫ই অ+--৯1%৯ 


২৮০ ২1১/* ২॥৪ ২৮০ 3 ১৬ই--২।৩০ ; ২০শে-- 






স্থাপিত--১৯২৯ সালে 


মোয়াথালী ইউনিয়ন 
ব্যান্ধ লিমিটেড 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউন্ডভুন্ত 
রেজিস্টার্ড অল £ " 
১৯) ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা। 
কলিকাতা শাখা ঃ 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, 
বড়বাজার ও শ্যামবাজার 
অন্যান্য শাখা | 
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, 
সোপাপুর, চৌমুহনী, ঠাদপুর, পুরাশবাজার, ফেনী, 
কৃষ্ণনগর) বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, আরা, 
বেনারুস, রাচী, ভাগলপুর ও জামসেদপুর 
নুতন শাখ। 2 
দিল্লী, নিউ দিল্লী, আগ্র। কাণপুর, এ রী, 
লাহোর, বন্দে ও করাচীতে 
খোলার বন্দোবস্ত হইতেছে 
এজেন্সী ভারতের সকল ব্যবসাকে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


মিঃ এস, সি, পাল 























২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 


১৫৪৯ - 





২]০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৫ই অঃ-_-২৪০ ) ১৪ই-_ 
২৬০ ২৪০) ১৮ই-২০) 
২*শে--২।৩০ |: করপপুরা ডেভেলপমেন্ট ২০শে 
অ:_-১৪॥J০। রোডেপিয়! কপার ১৫ই অঃ 
২/০ ; ১৮ই-ছ?দ৩০ ) ১৯শে-২৯। ট্যাভয় চিন 
১৫ই অঃ--১1/৯ ) ১৬ই--১৩/০। 

ডিগবয় ১৮ই অঃ--&1০ | 

কাগজের কল 

বেঙ্গল ১৫ই অক্টোবর ২১১২ ১৬ই _২১৩২ 
১৯শে- ২১৩২ ২১৪২ টাকা । ইগ্ডয়ান পেপার 
পাপ ১৫ই অঃ--২০৬]০ ২০৭ ) ১৬ই-_২০৫%০ 
২০৬২১ ১৮ই_২৯৭২ ২০৮৯ ২০৯২) ১৯শে_ 
২০৮২ ২১০২ 3 ২০শে-_২০৮]* ২০৯২। মাইসোর 
১৬ই অঃ__ ২৪০০ ২৪//০। ওরিয়েপ্ট ১৫ই অ: 
হ৭০ 3 ১৯শে- ২৭৪০ ২৭8০) হ০শে--২৭৮*। 
শ্রীগোপাল ১৫ই অঃ-_২৩১ ; ১৮ই__২৩৮০ । 
টিটাগড় ১৫ই অঃ__ ২৭২ ২৭৮০ ২৬৪০ ) ১৬ই-_ 
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অঃ_৩১৷০ ; ; ট ২০শৈ--৩১/%০ ৩১৯1 


. পাটের বাজার 


কলিকাতা ২৩শে অক্টোবর 


এর কলিকাতার কাচা পাটের 
' ৰাজারে হুম্প& মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
কাঞ্জকারবাঁরের পরিমাণ এতই কম হইয়াছে যে 


উহা উল্লেখ না করিলেও চলে। এই অবনতির 


মুলে রহিয়াছে'চট!ও থলের উৎপাদন বীড়াইবার 
অক্ষমতা এবং * এই অক্ষমতার প্রধান কারণ 
হইতেছে এই যে, এখনও 'চটকলসমূহের পর্বের 
স্তায় নিয়জিতভাবে কয়লা সরবরাহের একটা 
. সৃস্তোধজন্ক' ব্যবস্থা করা সম্ভব হুইয়] উঠিতেছে 
। না। কয়লা বিভ্রাট দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত 
. পাটকলের উৎপাদন বুদ্ধি তথা কাচা পাটের 
“* বাজারের কৰ্ম্ম তৎপরতা (বৃদ্ধির: কোন সম্ভাবনা 
নাই । কয়লা সরবরাহ ও উৎপাদন , সম্পর্কে 
ক্ষোনরর্প নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই মিল যালিকগণ 
পাঁট ক্রয়ের দিকে এখন আদ? আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন না । ফলে পাটের দরের ক্রমাবনতি 
কুদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। . 
এবার আলগা পাটের বাজারেও মন্দার ভাবই 


প্রকট ছিল।' ক্রেতার অপেক্ষা বিক্রেতার ভীড় । 
____________78 মজুতকারীদের মতলৰ পণ্ড. করিয়া দিবার দৃঢ়) 


ke , ॥ ৫ 
লাইফ এসিউরেন্দ সোসাইটী লিঃতে 
1... (প্রতিষ্ঠিত-১৮৭১ সাল ) 
"_ শ্বীসা! ক্ৰক্বুল 
এই কোম্পানীর বৈশিধ্ঠ- 7 


কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক- 
দের মধ্যে বন্টিত হয় j 

€ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী 
অকর্ম্মণ্যতার অন্ত সুযোগ bi 
পাওয়া যায় 


ও যৎসামান্ত প্রিমিয়াম দিলে দুঘটনা- 


জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় 
কোম্পানীর তহবিলের পরিমাপ ৩ 
কোটী টাকার উপর BB 


বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিষ্নঠিকানায় আবেদন করুন 
দৃম্ভি্কান্র এ সন্সম 
চীফ এজেন্টস.। 







৮নং ক্লাইভ, হট, .ক্ষলিকাতা | 


আর্থিক জগৎ 


ও আগ্রহ বেছি দেখা দিলে অর্থনীতির অমোঘ 
নিয়ম অনুসারে পণ্যের, দর যে পড়িতে থাকে 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য, কি। আলগা পাটের 
বাদ্জার এবার বলিতে গেলে প্রায় এক তরফা 
বাজার অর্থাৎ বিক্রেতাদের আগ্রহ ও তৎপরতার 
ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছিল।. ইউরোপীয়ান 
ভাত বটোম প্রতি মণ ১২২ টাকায় এবং 
এবং জাত ও ডিষ্রি্ট মিডল যথাক্রমে ৯৫৪০ আনা 
ও ১৫|০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগের অবস্থাও অষ্তাঙ্ত বাজারের ক্কায় নিশ্রিয় 
ও নিরুভ্মু ছিল। . 

,আলোচ্য সপ্তাছে' থলে ও চটের বাঙ্ারে 
এমনি মন্দার ভার, চলিতেছিল'যে কয়লার অতাব 





আসল কারণ বলিয়া সকলের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, 


হইয়া না উঠিলে চটের ও থলের দর হুড়হুড় করিয়! 


নামিয়া গেলেও বিদ্বিত-হইবার কিছু ছিল না।. 


দাম খুব বেশী না নামিলেও কাঁজকারবার এক 
প্রকার হয় নাই বলিলেও চলে । ইহা সপ্তাহে 
প্রথম দিকের অবস্থ।। সপ্তাহের শেষভাগে আমে- 
রিকার মন্ভুত পূরিমাপের এইসব প্রকাশিত হুইবার 
পর চটের ও থলের দরে অবনতি. ঘটিতে সুরু হয়। 
যাহা হউক দর খুব'বেশী নাষে.নাই। গত ২৯শে 
তারিখ, ঈনং, পোটার ২৯০ আনায় এবং ৯৯নং 
পোটার নগদ ২৮//০ আনা, অক্টোবর ২৮৷/* আন! 
অক্টোবর ডিসেম্বর ২৮০ আনায় খিনিফিদি ও 
হইয়াছে । 


তুল তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৩শে অক্টোবর, 
বাদলা সরকার শীঘ্রই বস্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ' 


সঙ্কল্প করিয়াছেন এরূপ সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের 


কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 


হইয়াছে। , বিজ্ঞপ্তিতে' প্রকাশ 'যে, গবর্ণমেপ্ট । 


প্রথম দিকে ষ্্যাপ্তার্ড ক্লথের মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্রিবেন'", 
-না। এই সংবাদে স্বভাবতঃ J কলিকাতার- বাজারে ' 
বং ব্যবসায়ীরা প্রকৃত . 

অবস্থা কিরূপ দীড়ায় তাহার অপেক্ষা! বলির ” 
. থাকিরার মনোভাব দেখাঁইতেছেন। পূজা ও ঈদ 

| উপলক্ষ্যে বসত ক্রয়ের ভীড় ও আগ্রহ এখন নাই। ” 


নৈরাশ্রের স্থষ্ট হইয়াছে 


তবে বাজারে একেবারে নিক্রিয় অবস্থার সৃষ্টি না 


) 


শক্তিবৰ্ক রক্ত পরি্ধারক আদৰ্শ টনিক 


নিলা. 
৮ আউন্স_১৮* ১৬ আউন্স__ ৩০ 
সমগ্র ভারতে'ডিষ্্রীবিউটস' . 
মেসার্স টি বেটি এণ্ড কোৎ.. 
প্রস্তুতকারক স্বত্বাধিকারী 
মেসাস মডার্ণ ল্যাররেটপীজ লিঃ 
সমত  ওষধালয়ে পাওয়া যায়,। 





[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


হইবার কারণ এই যে, দিপালী উৎসব উপলক্ষ্যে 
নৃতন বস্তি ক্রয়ের পাল! অস্বল্প আরম্ভ হইয়াছে ৷, 

ইহার ফলে বস্ত্রের দরে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখার 
যাইতে পারে। 


El 





| 8 
সনোণ!.ও রূপা 
কলিকাতা, ২৩শে কর” 


আলোচ্য সপ্তাহে রা বাজারে খুব কৰ্ম্ম- 
চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে সোণার" 


| দর উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায় মাতা ও চট্টগ্রামে 


ভাপানী বোমা বর্ণে .সোণার বাদারেও- 


প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং দর আর কমে নাই $: 


উক্ত বন্ধিত দই বায় আছে। গত কিছুদিনের, 
মধ্যে সোণার দর বৃদ্ধি পায় নাই। শীঘ্র সোপার' 
দর যে খুব কম হুইবে তাছাও মনে হয় না কারণ: 
বুদ্ধোত্তর কালে বনু রকম' কাজে সোণা ব্যবহৃত 
হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । কাজেই দর বিশেষ" 
না কমিতেও পারে। গত ২১শে অক্টোবর 
কলিকাতার বাজারে পাকা লোপার দর ছিল প্রতি: 
তরি ৮৪০) গিনি প্রতি খণ্ডের দর ছিল ৫৭1০ 
আনা। 


ডি ) 


| কলিকাতা, ২১শে- অক্টোবর" 
" আলোচ্য সপ্তাহে .রূপার, বাজারে অনেকটা 


মন্দার ভাবই দেখা যায় কিন্ত.সোপার, বাজারে 


তেঞ্জীর ভাব বলবৎ থাকায় এবং বড় বড় কঙ্গেকজন : 
ক্রেতা বাদ্তারে আসিয়া পড়ায় সোণার বাক্ারের 


' সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রূপার দরও বৃদ্ধি পায় ।' 


গত ২১শে অক্টোবর কলিকাতার বাঁজারে রূপার" ' 
পাইকারী. দর ছিল প্রতি ১০০ ভরি ১২৫৷০ আনা' 
এবং. খুচরা! দূর ছিল প্রতি, ১৪০ ভরি ১২৫৪০- 
আনা। 7 





জেনাবেল ম্যানেনাব : মিঃ বি, টি, ঠাকুৰ ৷ 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ] - 
" (রাঘনৈতিক প্রসঙ্গ--৫২২ পৃষ্ঠার পর) 


সুস্থ ও সবল হইবার পথ উম্মুক্ত করিয়া 
দিবেন! এই মারাত্মক ধারণা চুড়ান্ত মৃঢ়তা 
ছাড়া আর কিছুই নহে। ব্যক্তিবিশেষের 
দোষগুণে* শাসন ব্যবস্থায় যে অক্পবিস্তর 
ভালমন্দ না' ঘটিয়া থাকে এমন কথা বলিব 
না। কিন্তু ব্যক্তি এখানে গৌণ। যুধ্য 
হইতেছে শাসনব্যবস্থা তথা এই 'কায়েমী 
কাঠামোর অস্তরালস্থ শাসননীতি। : আসলে 
চার্চিল-আমেরী-ইডেন-এটিলি কোম্পানীই 
ভারতের ভাগ্যবিধাতা-_লর্ড লিনলিথগো বা 
লর্ড ওয়াভেল যন্ত্রী নন, যন্ত্র মাত্র সুতরাং 
লর্ড ওয়াভেল না আসিয়া যে কোন অক্ষম 
অনভিজ্ঞ টম্‌-হার-টমাস-হামিলটনকে বড়- 
লাঁটের' উচ্চমঞ্চে অভিষিক্ত করিলে শ।সন- 
কার্য্যে কিছুকিঞ্চিৎ বিদ্ব বিপদ দেখা দিলেও 
মূলতঃ বৃটিশ স্বার্থের বজ্ঞমুষি শিথিল হইবার 
ভয় নাই। সুতরাং লর্ড ওয়াভেল ব্যক্তি 
হিসাবে ভাল কি মন্দ সেই প্রশ্ন একেবারে 
অবাস্তর না. হইলেও তাহা নিতান্তই গৌণ 
ব্যাপার ডাউনিং স্বীট হইতে. চট্টগ্রামের 
সীমাস্তবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চল, পর্য্যন্ত বৃটিশ 
শাসকশ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিবর্তনের কোনরূপ 
স্থচনা কোথাও যখন নজরে পড়ে না, তখন 
লর্ড ওয়াভেলের আবির্ভাবে বড় কিছু আশ 
করিবার মত আমাদের মস্তি্ষ যে উর্বর নহে 
নেই কথা অকপটে ও সবিনয়ে স্বীকার 
করিতেছি। . 
লর্ড লিনলিথগোর' 'বিদায় কালে রাজ- 
ধানীতে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সাড়ম্বর ভীড়, 
আবার ওয়াভেলের কার্্যভার গ্রহণ অনুষ্ঠানেও 


শা ০ i Dal ID AE 


বে দৰ ইণ্ডিয় রি 


কুমিল্প| ( বেঙ্গল) 
সি ১৯৩৬ (আগস্ট) 
| ১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে. হারে বোনাস, ঘোষণা 
করা হইয়াছে তাহা! ভারতে বিঘো ষিত স্ব্বোচ্চ হারের অন্যতম | 





. প্রতি বগুপর প্রতি হাজারে 
আভীবন বীনা ১৬২ টাক 
মেয়াদী বীঘায় ১৩২ টাকা 

ফ ফাণ্ড ত,৩৩,০৪০ টাকার ls 
মোট সম্পত্তি ৪,৬৩১০*৯২  % 


a 





(৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবান্ুযায়ী ) ” 
১৯৪৩ সালের প্রথম অন্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের 
পরিমিত অর্থ আরও ৫*৮০০০২ বর্ধিত হইয়াছে 1 

বিশেষ সর্তে রিপ্রেডেন্টেটিভঙ্গ, আবশ্যক | র 
এন. সি. দত্ত, এম. এল. চা চির রি 


আথক জগৎ 


মাননীয় রাজন্তবর্গের সমাদৃত সমুপন্থিতি। 


এই যোগাযোগের মধ্যে কি কোন, ইঞ্রিত 
নাই? ইতিহাসের দৃষ্টি-বিচারে ভারতের 
দেশীয় রাজ্যগুলি যতই নিরর্থক ও জনব্বাথ- 
বিরোধী বলিয়। পরিগণিত হুউক না কেন, 
মূলধনতাস্ত্রিক বৃটেনের আপন স্বার্থে ভারত- 


বর্ষকে অর্ধ-সামস্ততান্ত্রিক অবস্থায় আটকাইয়া * 


রাখার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজও মধ্য- 
যুগীয় “ফসিল” বা জীবাশ্মগুলিকে সুকৌশলে 
জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। লর্ড ওয়াভেলের 
শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যথাপুবর্ব ও 
যথারীতি এই নৃপতিনামধেয়ী কতিপয় দাবার 
গুটি নয়া, দিল্লীর, আসর জমাইয়া রাধিয়া- 
ছিলেন। 


. ‘ee রঃ 


দক্ষিণ আফ্রিকার ত্বনামখ্যাত কর্ণধার 
ফিল্ড মার্শাল ম্মাটস্‌ সম্প্রতি ইংলণ্ডে গিয়া 
এক জনসভায় পৃথিবীর শাস্তি স্থাপন, সমস্থা 
প্রসঙ্গে ' যুদ্ধোত্তর কালে ম্যায়পরায়ণতা ও 
দুরদৃষ্টির প্রয়োজনের কথা পাড়িয়াছেন। 
শুনিয়া' আমরা হাসিব কি কীদিব' বুঝতে 
রিনিডি না। ফিল্ড মার্শাল টি NEA KILL 25 


মজুত ও অপরাপর 


তহবিল ১ ১৬২৯১৬৩/৬ পাই 


LEAR 

















অনুমোদিত. ‘মুলধন ১৬৩১০০১৩৬০২ 
বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫, ০০১০০০২ ? 
। বিক্রীত মুঙ্গধন ৯,২৫,১০০ টাকার উপর 


আদামীকত মূলধন ৬,২১,১০*২ টাকার উপর 


সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং ক্াষ্য করা হয়। 





৫৫১ 


এই বৃদ্ধ বিড়াল তপন্বীর অভিনয়ে ছুনিয়ার ' 


বুদ্ধিমান ও চরিত্রবানেরা নিঃসন্দেহে অবজ্ঞা- 
মিশ্রিত কৌতুক বোধ করিবেন। ব্বদেশে 
ভারতীয় দলনের পাণুপত অন্তর“পেগিং বিল” 
পাশ করিয়া আজ বিদেশে গিয়া বৈষ্ণবী 
প্রেমের বুলি তাহার মুখেই শোভা পায়! 


‘তবে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের ভরসা এই যে, 


ইংলণ্ডেও বিস্তর জেনারেল স্মাটসের অভাব 
কি! কাজে যাহাই তউক, মুখে বড় ন! 


@ কর্মতৎপরতা | 
দক্ষতা 


£| 6 সততা 

ৰত সৌজন্তই 
আমাদের | 
“সেবামন্তর” 


ম্যানোর্জং ডাহরেউ্র £ 
মিঃ অখিলচক্দ্র দত্ত, এম্‌এল-এ, কেন্দ্রীয় 





ছেড অফিস £১*নং ং ক্যানিং রা, কলিকাতা। 


ফোনঃ 

শাখা $-শ্তাযবাজার, চৌরজী স্কোয়ার, 

কলুটোলা, পাক সার্কাস, ( কলিকাতা), 
বর্ধমান, চু চূড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া । 





স্থাপিত 


১৯২৩ . 


যান 8৫৫০ ও'808৫ |} 


SEER et BE রেল 






টি 


ক ছদ্মবেশ যে বায় 
থাকে না! | 


ঞ্ ny * , খা 


রোম! রোল আর ইহজগতে নাই। 
জার্ম্মান বন্দীশিবিরে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী 
মনীষী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবী 
আজ রোলশার মৃত্যুতে ' আস্তরিক শোক 
প্রকাশ করিবে। ভারতবর্ষের শোকের কারণ 
। আরও গভীর। . ভারতের বাহিরে ভারতের 
। এত বড় হিতৈষী কেহ ছিলেন না। ভারতের 
৷ প্রতি তাহার আজীবনের টান কেবল 


' অস্তিষ্ষেরই নহে, হ্বদয়েরও ।. তাই নোবেল- : 


| পুরস্কারপ্রাপ্ত, বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক সভ্য- 
' বোধে উদ্ধত হইয়া মহাত্মা! গান্ধীর জীবন- 
৷ চরিত লিবিয়াছেন। শ্রীরামকু্চ ও স্বামী 
' বিবেকানন্দের স্ববৃহত চরিত-কখাও তাহার, 
 ভারিজপ্রীতর পরিচয়! রবীন্দ্রনাথের তিনি 
[ গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। ভারতের ওুঁতিহা ও 
! অভীত এইব্য্যের মধ্যেই তাহার দৃষ্টি নিঃশেষ 
হয় নাই। বর্তমান ভারতের পরাধীনতার 
" আলা ভারতবাসীর.মত, ভাহারও। মনে ছুঃসহ 
বোঝার মত ছিল একথা যাহারা রোলাকে 


সস সস 


ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


ES a 
বির যাম) 





H ্যানেনিং ডাইরেক্টর £ মিঃ বি, সি, ঘাস, এম, এ, বি-এল 
RET TE  - 











J আর্থিক জগৎ : 
ব্যক্তিগতভাবে জানেন ও রোলার গ্রন্থরাঞ্জি 


পড়িয়া দেখিয়াছেন তাহাদের নিকট আদে 
অত্যুক্তি মনে হইবে না। জার্শ্মানীর বাহিরে 


_ ছাশ্মান সংস্কৃতি ও জার্মান জ্ঞান-গরিমার এত 


বড় ভক্তও যেমন কেহ ছিল না, তেমনি 


নাৎসী জান্মীনীর এত বড় শক্রও সাহিত্য 


জগতে দ্বিতীয় কেহ চোখে পড়ে না। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও ফরাসী সাত্রাজ্যবাদের রোল 
ছিলেন চিরশক্র। ভারত, চীন, মরক্কো, 
ইন্দো-চীন প্রভৃতি বৃটিশ ও ফরাসী শাসক- 
শ্রেণী শোষিত দেশগুলির আশাআকাজ্ষার ও 
ছুঃখহুর্দশীর বাণীরূপ দিতে গিয়া রোলার 
লেখনী সজল হইলেও নৈরাশ্য মানে নাই। 
ফরাসী ও বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের অপ্রতিহত 


আর্থিক সমন্তা ন ৰ 
বার্ড টি কোম্পানী 


দ্বা্জিলিং অরেঞ্জ পিকে! ১/, ও 
ঘরে খাবার ভাল চা প্রতি পাউণ্ড /* 
২৭৷২ হ্যানিং 8 কলিকাতা . 


চে 








হং আজি ও.ল্বাংলা ::. : 
স্ববপ্রকার ছাপার কাজ "| 
সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে } 
পাইতে হলে করিয়া 


_.._ [২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ কে 


অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইতে গিয়া রোলার কলম হইতে চির- 
দিনই অগ্নি-বর্ধিত হইয়াছে। ভারতবন্ধু রোমা: 
রোল'র প্রণ ' ভারতবর্ষ কোনদিনই বিস্মৃত 
হইবে না। 


শোলোকতের বিখ্যাত উপন্যান 
The Don Flows Home To The. 


Sea-এর অনুবাদ 


সাগর সংগমে ডন নদী 


অনুঘাদক--স্কুধান্নাথ সকাল 
সুতৃষ্ঠ প্রচ্ছদ পট সহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার, 


সুবৃহৎ গ্রন্থ ( মুল্য সাড়ে তিন টাক! বাক্জ ) 





এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট পুস্তকালয় ' 
প্রকাশক 
শ্রী পাবলিশিং কোপ্লানী, . 
২৯৩৪, কর্ণওয়ালিশ ট্রীট, কলিকাতা... 
[ এই লেখকের অনুদিত ভম নদীর গতি- 


রর 


টি টিনটিন 
হর হও 533533২353 হারতে 
=== 












[নিউ ষ্টাগৰ্ড ৰাহি: আধিক | 
| শর ০7. কলিকাতা শাখা ঃ জগৎ প্সে ্ 
টা উর বার [| Co | 
! শাখা jj 
: EE Dl sf Sk খোলা হইয়াছে। g _অনুমন্ধান করুন। 
| 1 অন্যান্য শাখা টির 
EF El Ce a লে সি : $২২নং বনুবাজার ্রীট, কলিকাতা। 
fs | সুকিয়া, জোরছাট, ছাতক, রাচী, বালীগঞ্জ, | ফোন বড়বাজার ৬৩৮২. - : | 
। আসানসোল, বর্ধমান ও খুজন]। ৫4:০8 রি 
স্টিকি উন 


ফোন- বডবাক্ষার ৮৩৮২ 


কার্ধালয় -:১২২নং বন্ছবাজার স্ত্রী ' 








সাময়িক প্রসঙ্গ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ' 

বীমা স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য 
ভারতে খাছাদ্রব্যের বরাদ প্রথা রর 











# 


খা্যসমস্তা সমাধানে লড” ওয়েভেলের 
রি, উদ্যোগ 
ই ৰদদলার খাদ সম্পর্ক আলোচনার 
ডিসির [লাটভবনে লর্ড ওয়েভেলের 
‘সভাপতিত্বে সম্প্রতি এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ; খাদ্ভসঙ্কট সমাধানের জরুরী 
রিধিব্যবস্থ! হিসাবে এ সম্মেলনে আপাততঃ 
নিয়লিখিত তিনটি কাৰ্য্যক্ৰম" নির্ধারিত 
* হইয়াছে ২--(১) বাঙ্গলা সরকার কলিকাভা 
, -সহরে সমাগত দুর্গত ও নিরম্ন লোকদিগকে 
অচিরে. উপযুক্ত আশ্রয়. শিবিরে স্থানাস্তরের 
ব্যবস্থা করিবেন (২) কলিকাতা হইতে 
ছতিক্ষপীডি, জেলা সমুহে খাছতরব্য প্রেরণের 


“যে অস্থরিধ। দিখা দিয়াছে তাহা দূর করা. 


বিষয়ে বাঈ্লা'শীরকারকে সময়োচিত সাহায্য 
করিবার জন্য একজন মেজর জেনারেলকে 
নিয়োগ করা হইবে। (৩) খাগ্ঠাভাব-পীড়িত 
জেল! সমূহে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, অস্থায়ীভাবে 
আশ্রয় শিবির নির্শ্মাণ এবং খাগ্ঠভাগ্তার প্রভৃতি 
গঠনের উদ্দেশ্যে সৈন্য বিভাগের সঙ্গতি ও 
সামর্থ্য যথাসম্ভব নিয়োগের জন্য বড়লাট ভার- 
তের জরঙ্গীলাটকে অনুরোধ করিবেন । কতিপয় 
'্মঞ্চলে খান্ডদ্রব্য বণ্টন এবং চিকিৎসার 


আধিকভুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 












. ' বড়লাটের সম্মতি অনুসারে উপরোক্ত 
পরিকল্পনা.ঘোধিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনা 
অচিরে কার্ধ্যকরী হইবে কিনা এবং কাধ্যকরী 
হইলে বাস্তবক্ষেত্রে তাহার ফলাফল কি 
দাড়াইবে সে সম্বন্ধে অবিলম্বেই আমরা কোন 
ধারণায় উপনীত হইতে পারিতেছি না।' তবে 
এই. কাৰ্য্যক্ৰম ঘোষণার ভিতর দিয়! বাঙ্গলার 
খাছ্স মন্তা সমাধানে লর্ড ওয়েভেলের যে 
আ গ্রহ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । খাচ্ছদ্রব্য ক্রমে- 
ক্রমে ছুষ্পুণপ্য ও ছুম্মু্ল্য হইয়া বর্তমানে 
বাজলায় দুর্ভিক্ষের: শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে। সহরে ও গ্রামে প্রতিদিন 
সহজ সহস্র নরনারী ও শিশু ক্ষুধার জ্বালায় 
অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে । এই দুদ্দ শার 
প্রথম. সুত্রপাতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক 
সরকার যেমন তাহার সমুচিৎ প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করেন নাই, কোন বিষয়ে কোন 


কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া 


এখনও তাহারা তেমনই. . শুধু পায়তাডা 
করিয়াই সময় নষ্ট করিতেছেন । কেন্দ্রীয় 


x 


সুর্যবস্থা বম্পর্কেও:সৈন্ত বিভাগের সাহায্য 
জওয়া হইবে। 


কেহ মনে করে না। 


সরকারের অধীনে প্রায় ছুই বৎসর কাল 
যাবৎ একটি খাদ্য বিভাগ খোল! হইয়াছে । 
থাছাসঙ্কটের প্রথম সুচনা হইতে বাঙ্গলায় 
একটি প্রাদেশিক খাদ্য সরবরাহ বিভাগও 
পরিচালিত হইতেছে । কিন্তু মোটা মাহিনায় 
সরকারী অফিসার নিয়োগ এবং আলাপ 
আলোচনার জন্য কতিপয় রূমিটি 'ও কমিশন 
বসান ছাড়া এই সকল বিভাগ আসল সমস্তা 


সমাধানের 'জম্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হন 


নাই। ফলে .এই সমস্ত বিভাগের কর্ম্ম- 
কর্তাদের প্রতি দেশের. লোক যেমন. বিতৃষ্ণ , 
হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই উহাদের 'মামুলী .."', 


“মঙ্থল্প'ও অনুপযুক্ত কার্য্যনীতি ছারা দুর্ভিক্ষ 


প্রশমনের কোন সহুপায় হইবে বলিয়াও - 
এই অবস্থায় বাঙ্গলার 
খাছ সমস্তা সমাধানের জন্য কেবল সরকারী 
শাসন-কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর না করিয়া লর্ড 
ওয়েতেল আজ ভজ্জন্য সৈন্য বিভাগের সাহায্য 
গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয়। দেশের দুর্দশা আর্জ যে স্তরে 
আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে তথাকধিত জন- 
প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রী ও সিভিলিয়ান 
অফিসারদের ছারা উহার প্রতিকার সম্ভবপর 


৫৫৪ 





হইয়া উঠিবে না। খাঁষ্ধ সমস্তাকে সামরিক 
 সমস্তার .মত জরুরী মনে করিয়া তাহার 
সুসমাধানের জন্য এখন হইতে মিলিটারী 
সাহায্য ও মিলিটারী ব্যবস্থাই প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে ! লর্ড ওয়েভেলের ঘোষিত 
কাধ্যনীতির' ভিতর তাঁহার আভাষ পাইয়া, 
আমরা আজ কতকট1 আশ্বস্ত হইয়াছি। 
মিঃ সহীদ সুরাবদাণ হয়ত এই সব ব্যবস্থার 
কথা শুনিয়া ক্ষুপ্ন হইবেন। খাদ্য সচিবের 
তক্তে বসিয়া বাঙ্গলার সমস্যা সমাধানে 
একবিন্দু সহায়তা করিতে না পারিলেও 
এহেন উচ্চ পদের, দৌলতে: তিনি অনেক 
প্রকারে নিজের ক্ষমতা জাহির করিবার এবং 
ব্যক্তিগত সুহৃদ ও অন্ুগ্রহজীবিদিগকে সাহায্য 
করিবার স্থযোগ পাইয়া ছিলেন। বেসামরিক 
খাগ্ভ সরবরাহ বিভাগের কাজে মিলিটারী 
হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা হইলে সকল দিক দিয়াই 
তাহার মনস্তাপের কারণ ঘটিবে সন্দেহ নাই। 
- কিন্তু দুঃস্থ ও নিরম্ন জনসাধারণ ইহাকে একট! 
এ. পরম শুভ-ুচনা বলিয়াই মনে করিবে। খান্- 
" সমস্যা সমাধানে আমলাতাস্ত্রি দীর্ঘনুত্রতার 
স্থলে আজ মিলিটারী -ক্ষিপ্রতাট. সর্ব্বোতভাবে 
গ্রয়োজন। 
্যাপ্ডার্ড রথের কাহিনী 
এই দরিদ্র দেশে ব্যয় বহুল শাসনযন্ত্ 
পরিচালনে এবং শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে 
দমননীতি ' প্রয়োগে. ভারত. '- গবর্ণমেন্টের 
উৎসাহের সীমা নাই” 'কিন্ত এদেশের 
_ দরিদ্র'লোকদের কল্যাণে ' কোন 'দিক' দিয়া 
কৌন জনহিতকর ব্যবস্থা : অবলম্বনের কথা 
' 'উঠিলেই তাহারা সে বিষয়ে কোন. পথ 
খুঁজিয়া পান, না। ভারতবর্ষের “পিকুলিয়র 
“সিচুয়েশনে? - আনকল্যাণের যাবতীয় কাজই 
তাহাদের নিকট কঠিন' ও ছুঃসাধ্য হইয়া 
" দাড়ায় । .এদেশে স্ট্যান্ডার্ড 'ক্রুথ প্রচলনের 
প্রস্তাব ও পরিণতি আলোচনা করিলে সেই 
সনাতন যুক্তি ও অকন্মমণ্যতার নজীরই আমর! 
দেখিতে পাই। যুদ্ধের সুরু হইতে বস্ত্র 


ছুপ্রাপ্য: ও দু্ম্মুল্য হওয়ায় ভারতের দরিদ্র - 


জনসাধারণকে সেজন্য অবর্ণণায় হুঃখকষ্ট ভোগ 
করিতে হইতেছে । প্রথম প্রথম ভারত 
গবর্ণমেন্ট লোকের এই দুঃখ দুর্দশার প্রতি 
একেবারেই কোন নজর দেন: নাই। বহু 
বিলম্বে গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে 
তাহারা. দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সন্তা 
দরের ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের একটা সঙ্কল্প 
গ্রহণ করেন। কিন্ত সেই সঙ্কল্পের এমনই 
মাহাত্ম্য যে লোকে ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ পরিধান 
করিবে দুরের কথা, গত ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত 


আর্থিক জগৎ 


[ ১লা নভেম্বর; ১৯৪৩ 
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নাই। সকলের পীঁড়াপীড়িতে গবর্ণমেন্ট 
অতঃপর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পরিকল্পনা কার্য্যে 
পরিণত করা বিষয়ে কতকট! মনোযোগ নিবদ্ধ 
করেন। চলতি ১৯৪৩ সালের গত জানুয়ারী 
মাস হইতে এদেশের কাপড়ের কলসমূহে 
গবর্ণমেন্টের নিদ্দেণমত এই বস্ত্র প্রস্তুতের 
কাজ সুরু হয়। দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে 


মিল মালিকেরা কতকটা স্তাদরে এই বস্ত্র 
" কিন্ত কাপড়ের: 


সরবরাহ করিতে সম্মত হন । 
কলে এই বস্তু প্রস্তুতের কাজ সুরু হওয়ার পর 
উহার বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে এরূপ সমস্তা 
দেখা দিয়াছে যাহাতে, সমস্ত : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
পরিকল্পনাটিই আজ ব্যর্থ হইবার উপক্রম 


.হইয়াছে। যেসব কাপড় ব্যবসায়ীর মারফতে 


মিলের তৈয়ারী অন্তান্ত বস্তু বাজারে ছাড়া 
হয় গবর্ণমেন্ট সেইসব ব্যবসায়ীদের. হাতে 
ষ্্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের দায়িত্ব. ছাড়িয়া দিতে 
প্রথম হইতেই অসম্মত হন 1- ব্যবসায়ীদের 
হাতে পড়িলে এই কাপড় নিয়া তাহারা 
মুনাফাবৃত্তি সুরু করিবে আর তাহাতে দেশের 
গরীব লোকদের পক্ষে সম্তাদরে ও উপযুক্ত 


"পরিমাণে উহ! সংগ্রহ করা কঠিন হুইয়া 
" দ্বাড়াইবে, 


এইরূপ আশঙ্কানহইতে গবর্ণমেণ্ট 
্যাপ্তার্ড রথ বিক্রয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজেরা 
গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকে 
প্রথমে একটা'ভাল ধারণাই পোষণ করিয়াছিল'। 
কিন্তু ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের সরকারী বিধি- 
ব্যবস্থা কার্যত; বর্তমানে যাহা দাড়াইয়াছে 
তাহাতে সমস্ত স্কীমটাই আজ একটা প্রহসনে 

পরিণত :: : হইয়াছে। এপ্রদেশের প্রয়োজনে 
বালা; সরকার ২ কোটি ২* লক্ষ গজ 
যার ব্লথের অডর্শর দিয়াছিলেন -এপর্স্ত 
উহার মধ্যে মাত্র ১ কোটি গই শুধু তাহাদের 
হস্তগত হইয়াছে । ট্ট্যা্ডাড: ক্লথ আসিতেছে 
কম, তাহার উপর মফস্বলের বিভিন্ন: কেন্দ্রে 
উহা.সুবণ্টনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে 


উহা দেশের গরীব লোকদের বিশেষ "কোন 


উপকারে আসিতেছে না । . প্রথমে আমাদের 
ধারণা হইয়াছিল যে দেশের কাপড়ের কলগুলি, 
উপযুক্ত পরিমাণে এই বস্ত্র তৈয়ার না করায় 
তাহাতেই উহার বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে নীনা 
অসুবিধা দেখা দিয়াছে। ‘কিন্তু এক্ষণে যাহা: 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে ব্যাপার সম্পূর্ণ 
অন্তরূপ বলিয়াই মনে হ ইতেছে। গত ১৯৪৩ 
সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যস্ত 
গবর্ণমেন্ট মিলসমূহকে মোট ৬৮ কোটি ৩০ 
লক্ষ গজ ট্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারের অডাঁর' 
দিয়াছিলেন। . প্রকাশ কাপড়ের কলের 


' মালিকেরা এই পরিমাণ বস্ত্র ইতিমধ্যেই 


প্রস্তুত করিয়াছে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট মিল হইতে 
সেই বস্তু আনাইয়া তাহা স্মৃধারণের 
নিকট বিক্রয় সম্পর্কে ভেন কোন 
আগ্রহ দেখাইতেছেন না। মিশ্ুলর তৈয়ারী 
৬৮ কোটি গজ ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লুথের ভিতর ৩৬ 
কোটি গজ বস্ত্র এখন পর্য্যন্ত মিলের গুদামেই 
পড়িয়া রহিয়াছে । দেশের লোক যেস্থলে 
বস্ত্র অভাবে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ 
করিতেছে দেস্থলে এত বেশী পরিমাণ বন্তর 
অবিক্রিত অবস্থায় থাকা খুবই . শোচনীয় 
র্যাপার। গবর্ণমেপ্ট সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
হাত দিয়া এ বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে-, 
ছেন না। সাধারণের ভিতর উহা বণ্টন 
করা সম্পর্কে নিজেরাও কোন আগ্রহ 
দেখাইতেছেন না । মিলগুলিকে ষ্ট্যাণ্ডা্ড ক্লথ 
তৈয়ারের অর্ডার দিয়া ও জোর গলায় 
সাধারণের সমক্ষে সেই কথা প্রচার করিয়াই 


তাহারা তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । 
“স্রকারী দায়িত্বন্তানের এই' নমুনা দেখিয়া: 


আমরা হাসিব না কীদিব তাহা স্থির করিতে 
.পারিতেছি না 


টাউলের বড় ন্ুতার কাহারা ? 

যে সব কারণে বাঙ্গলায় আজ দুর্ভিক্ষের, 
সুচনা হইয়াছে অধিক পরিমাণে চাউল মন্তুত 
ও আটক করার রীতি তাহার মধ্যে অন্তুতম । 
এপ্রদেশের খান্ঠাভাব সমস্তা নিয়া দেশে ও 
বিদেশে আজ বিস্তর গবেষনা হইভেছে ৭1. 
বাঙ্গলা সরকার হইতে আরম্ভ করিয়। খোদ: . 
বৃটিশ সরকার. পর্য্যস্ত এবিষয়ে অনেক বিবৃতি... 


"ও অনেক কৈফিয়ত “প্রকাশ করিতে বাধ্য'; 


হইতেছেন।, ফলে - উপরোক্ত কারণটি 
আগ” আর -কাহারও অবিদ্িত ,নাই। কিন্ত 
চাউল মজুত - 'আটক পড়িবার কথ! 
জানিতে পারলেও: এদেশে. চাউলের বড় 
মজ্জুতদার . কাহারা' সেবিষয়ে অধিকাংশ 
লোকের ধারণাই. আজ পর্য্যস্ত খুব অস্পষ্ট । 
গবর্ণমেপ্ট, নিজ্রেদের অপরাধ ঢাকিবার 'জন্ত 
কৃষক ও. ব্যবসায়ীদের. উপরই সমস্ত দোষ 
চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। স্থুরাবদ্দী সাহেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত. সচিব "মিঃ 
আমেরি সকলেই চাউলের মজুতদার হিসাবে 
উহাদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছেন। 
কিন্তু বাস্তব অবস্থার: সঙ্গে ইহাদের সেসব 
উক্তির বিশেষ কোন যোগ আছে বলিয়া 
আমরা, মনে ‘করিতে পারিনা” এদেশের 
কৃষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই দরিদ্র বলিয়া. 
ভবিষ্যৎ লাভের জন্য, উৎপন্ন কৃষিপণ্য বেশী 
কাল ধরিয়া :রাধা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব ।- 


১লা নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 





্যহাদের সঙ্গতি আছে এই ছুম্মল্যতার 
বাজারে উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিবার লোভ 
'সম্বরণ করিয়া সর্বপ্রকার অনিশ্চিয়তার 
ভিতর র! তাহা মজুত করিতে চাহিবে 
-বলিয়াও আঁমরা বিশ্বাস করিনা । ব্যবসায়ী ও 
আড়ৎদারেরা যে লাভের জন্য চাউল মজত 
করিয়া আসিতেন্ছ তাহাতে সংশয় নাই।৯ 
' “কিন্ত এই চড়া বাজারে সরকারী তদারক 

ও খঁবরদারীর ভিতর বেশী চাউল মজুত 
করিবার সুযোগ ও সামর্থ কয়জন, ব্যবসায়ীর 


"আছে ? অনুমোদিত বড় চাউল-ব্যবসায়ীরা ত 
আর মুনাফাখোর মজুতকারী নয়! কাজেই * 


কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে চাউলের প্রধান 
সততার বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমাদের মতে 


. যদি সত্য কথা: বলিতে হয় ..তবে 
আমরা বলিব বর্তমানে এদেশে চাউলের 
প্রধান মক্জুতদার. হইতেছে গবর্ণমেন্ট, 
সামরিক বিভাগ, রেলওয়ে. কোম্পানী, বড় 
ব্যবসায়ী ফাৰ্শ্ম ও শিল্প 'কোম্পানী প্রভৃতি |] 
‘দেশে চাউলের অভাব. দীড়াইতে পারে মনে 
করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্কগ্রস্থ ' হওয়া ও. 
পূর্ব হইতে চাউল মজুত কর! সাধারণ্রে, গক্ষে 
নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে কিন্ত 
উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের কম বা বেশী: পরিমাণে 
| প্রথম হইতেই সে মনোভাব দেখাইয়া' আসি- 
য়াছেন। ইহারা নিজেদের ' প্রচুর আর্থিক 
'সঙ্গতি।নিয়া:যথেচ্ছ পরিমাণে চাউল খরিদ ও 
মজুত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই বলিয়াই 
আজ দেশে চাউলের এত অভাব 'ঘটিয়াছে। 
“গবর্ণমেন্ট জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার 
জন্যই .. চাউল মজুত করেন বলিয়। 
নআয়্রা/বজানি।: কাজেই সেজন্য তাহা- 
."দিগকে দৌ়, দেওয়া ''হয় ত: চলে না। 
সামরিক বিভাগ দেশরক্ষার মত জরুরী কাজে, 
নিয়োজিত আছেন। সেজন্য উহাদের পক্ষেও 
‘ভবিষ্যতের . জন্য কিছু পরিমাণ চাউল,মূজুত 
করিয়া রাখা হয়ত অনুচিৎ নহে। দিও 
‘দেশের বর্তমান ছুর্দিনে লোকের প্রাণরক্ষার্থ 
“মজুত চাউলের কতকাংশ ছাড়িয়া'দেওয়া আজ 
. উহাদের পক্ষে কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে 
-করি। কিন্তু সমস্ত দেশে একটা বিরাট, 
অভাব স্থষ্টি করিয়া ও সাধারণ লোকদের 
প্রাণহানির কারণ ঘটাইয়া রেলওয়ের 
কর্মচারী, ব্যবসায়ী ফার্মের কেরাণী ও কার- 
-খানার শ্রমিকদের জন্য . বেপোরায়াভাবে কেন 
ূ একত্রে কয়েক-বহসরের চাউল মজুত করিতে 
দেওয়া হইল-তাহী আমরা. বুঝিতে অক্ষম । 


‘ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের 
ৃ পরিকল্পনা . 

আধুনিক যুগে দুনিয়ার অনেক দেশ 
বৃষিভূমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া 
উহার উৎপাদ্িকা শক্তি অনেকগ্চণ বৃদ্ধি. 
করিয়াছে । ফলে সেই সব দেশে পূর্ব্বের 
তুলনায় এক্ষণে একর প্রতি অনেক বেশী 
“পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে । ভারতবর্ষে ' 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের . রীতি আজও 
বিশেষ কিছু প্রচলন লাভ করে নাই। 


bd 


আর্থিক জগৎ 


এই কারণে আবাদী জমির অনুপাতে এদেশে 
ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ছুনিয়ার অন্য 
অনেক দেশের তুলনায়ই কম দেখা যাইতেছে । 
এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া খাদ্য সমস্ত সম্পর্কে 
নিয়োজিত গ্রেগরী কমিটি তাহাদের রিপোর্টে 
ভারতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার, 
বিশেষ করিয়া এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ারের 


‘ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ 'দিয়াছেন। 
' তাহাদের মতে এই বিরাট দেশে কৃষি ভূমির 


উৎপাদিকাশক্কি বৃদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর কম 
পক্ষে ৩ লক্ষ ৫* হাজার. টন পরিমাণ এমো- 

য়াম সালফেট ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন । 
দেশের : শিল্পোষ্ঠোশীরা যাহাতে এই শিল্প 
সংগঠনে উৎসাহিত হয় সেঞ্জন্য গবর্ণমেন্টের 


' কর্তব্য বিদেশ হইতে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি 


আনয়নের সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে সেবিষয়ে 


সাহায্য করা 

গ্রেগরী কমিটির এ নির্দেশ খুব সুচিন্তিত 
ও সময়োচিত। .ভারত সরকার স্তার রাঁম- 
স্বামী মুদালিয়রের . সভাপতিত্বে : একটি 
কেমিক্যাল ফারটিলাইজ্জাস* 'কমিটি. বসাইয়া 
বর্তমানে এই নির্দেশ সম্পর্কে বিবেচনা 
করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় । এমোনিয়াম 
সালফেট ' তৈয়ার করিতে এক প্রকারের 
খড়িমাটী ও পোড়া কয়লা প্রয়োজন যাহাঁ 


এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা মোটেই: 
কঠিন নহে । কাজেই এই সম্পর্কে বর্তমানে, 


যাহা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তাহা হইতেছে 
প্রথমতঃ উপযুক্ত মূলধন নিয়া কোম্পানী গঠন 
ও দ্বিতীয়তঃ বাহির হইতে এ সার প্রস্তুতের 
উপযোগী যন্ত্রপাতি আনয়ন । যন্ত্রপাতি আনয়ন 
সম্পর্কে সুব্যবন্থা করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেন্টেরই 
হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। এবিষয়ে দেশীয় 


কোম্পানীসমূহকে তাহারা কতদূর সুযোগ-. . 
_ও তাহা বিক্রয় করিয়া অত্যধিক দর. আদায় 


সুবিধা দিবেন তাহা না জানিয়া কোন শিল্পো- 
গ্যোগীর পক্ষে এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ারের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশীদুর অগ্রসর হওয়া .সম্ভব- 

পর নহে। প্রকাশ, এই অস্থবিধার কথা 
বিবেচনা করিয়া কেমিক্যাল ফারেটিলাইজান” 

কমিটি গবর্ণমেন্টকেই উপযুক্ত একটি কোম্পানী 
গঠনে উদ্ভোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন, গবর্ণমে্ট কোম্পানীর 
শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন সরবরাহ করিলে 
এবং শেয়ারের উপর দেয় লভ্যাংশ সম্বন্ধে 
একটা গ্যারান্টি দিলে বাকী শতকরা ৪৯ ভাগ 
মূলধন জনসাধারণের নিকট হইতে অনায়াসেই 
সংগ্রহ করা যাইবে। আর এই ভাবে অচিরে 
একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া এদেশে 


ব্যাপকভাবে এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ারের - 


কাজ সুরু করিতে পারিবে । আমরা এই 
প্রকারের নির্দেশ, সর্ব সঙ্গত ও সুচিন্তিত 
বলিয়াই মনে করি। এদেশে প্রয়োজনীয় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট 
কখনও কার্যযকরীভাবে কোন সহায়তা করেন 
নাই। এদেশে কৃষির উন্নতিকল্পে রাসায়নিক 
সার প্রস্তুতের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে ভাহা ভাবিয়া গরর্মেপ্ট এ বিষয়ে 
কাধ্যকরীভাবে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 
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৫৫৫ 


যুনাফার্ত্তি দমনের সরকারী ব্যবস্থা 
অতিরিক্ত সঞ্চয় ও মুনাফাবুত্তি রোধ 
করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে 
অর্ভিনান্স জারী করিয়াছেন গত সপ্তাহে একটি 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা তৎসম্পর্কে আলো- 
চন! করিয়াছি। এই অর্ভিনান্সটিতে খাদ্ধ- 


"দ্রব্য ছাড়া "অন্য জিনিষপত্রের মুত ও বিক্রয় 


সম্পর্কে গবণমেন্টের 'বিব্চনামত কতকগুলি 
বিধিনিষেধ প্রয়োগ করার কথা বলা হইয়া" 
ছিল! তদন্ুসারে ' ভারত সরকারের 
বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের . কণ্টেলার 
‘গেজেট অব,ইঁণ্ডিয়া’তে সম্প্রতি একটি ইন্তাহার 
জারী করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে কয়েক 
শ্রেণীর জিনিষের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের 
সম্পর্কে মুনাফাবৃত্তি প্রতিরোধক প্রাথমিক 
বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেশয়া ' হইয়াছে! 
জিনিষগুলি হইতেছে সাইকেল, ফাউণ্টেন 
পেন, চশমা, অস্ত্র চিকিৎসার উপকরণ 
আমদানীকৃত পাকা, সেফটি রেজর, রেজর 
ব্লেড, সেভিং গ্টীকস্‌, ট,থপেষ্ট, উদ্ভিজ্ঞ ঘৃত, 
আনদানীকৃত পশম ও রেশম বস্তু প্রভৃতি? 
বর্তমান সরকারী. ইস্তাহার, দ্বারা এই সব. 
জিনিষের উৎপাদক, , আমদানীকারক ও 
বিক্রেতাদিগকে গত ২৫শে অক্টোবর তাহাদের, 
হস্তস্থিত মালের 'পরিমাণ সম্পর্কে গব্ণমেন্টের 
নিকট আগামী ১লা নভেম্বর মধ্যে একটা 
রি পেশ 'করিতে ' 'বলা ' হইয়াছে? 


শে অক্টোবর হইতে, উহাদিগকে সমস্ত 
বিকিকিনি যথাযথ বিবরণ বিলি করিয়! 


রাখিতে নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমদানী- 
কারকদিগকে প্রত্যেকটি জিনিষের মোট 
আমদানী ব্যয় জ্ঞাপন সর জন্যও বলা 
হইয়াছে,। : 


দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘকাল মজুত করিয়া রাধার 


করিবার যে মারাত্মক রীতি দেশে গ্রসারলাভ 
করিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে সরকারীভাবে 
একটা সুসঙ্কল্লিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। সেই 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উল্লিখিত কতিপয় 
জিনিষপত্র সম্পর্কে মুনাফাবৃত্তি দমনের 
প্রাথমিক উদ্যোগ দেখিয়া আমরা সুধী 
হইয়াছি। আমাদের একমাত্র আক্ষেপের 
বিষয় হইতেছে এই যে, অন্ত আরও আবশ্য- 
কীয় ন্দিনিষপত্র সম্পর্কে অচিরেই অনুরূপ ' 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়! গবর্ণমেণ্ট 
তাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলিয়া রাখিয়া 
ছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই স্থলে ওষধ-. 
পত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি । এই দুঃস্থ 
দরিদ্রের দেশে অন্নবন্ত্রের মত ওষধপত্রও 
আজ নিতান্ত দুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
মুনাফা শিকারীরা৷ এই অত্যাবশ্টকীয় জিনিষ 
নিয়া তাহাদের লাভের ব্যবসা সুরু করিয়াছে । 
ওষধের মূল্য নাগালের বাহিরে পৌঁছায় বন্ধ 
লোক আল্র বিন! চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে। দেশে মুনাফাবৃত্তি দমনের জন্য বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট এখনও 
এই অত্যাবশ্যকীয়. জিনিষটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
নষ্নর দিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয় । 


ইউরোপের পুর্ব রণাঙ্গনে নাৎসী, 


বাহিনীর সম্মুখে ্্যালিনগ্রাডের মত একটা 
বড় রকমের সামরিক বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা 
দেখা দিয়াছে বলিয়া মিত্ৰপক্ষীয় সমরবিশারদ 
মহল অনুমান করিতেছেন। ট্ট্যালিনগ্রাডের 


‘পুনরাবৃত্তি হউক বা না হউক, নীপার বাকের ' 


ও ক্রিমিয়াস্থ জার্শ্মান বাহিনীর যে. সত্যই 
এক সমূহ বিপদের মধ্যে পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে সেই কথা জাশ্মান রেডিও . মারফত 
নাৎসী কর্তৃপক্ষ স্বীকার না করিয়া পারেন 
নাই। মেলিতোপোলের পতনের -পর 
_সোভিয়েট অগ্রগতি যে এতধানি ক্ষিপ্র হইয়া 
উঠিবে ভাহা পূর্বে কেহ অনুমান করেন 
' নাই । বর্তমানে লাল ফৌজ ক্রিভয়বগের 
উপকণ্ঠে পৌছিয়৷ গিয়াছে। এই সর্বশেষ 
সামরিক খাটিটি নাৎসীদের হাত ছাড়া হইয়া 
* গেলে দক্ষিণ, রণাঙ্গনে ক্রিমিয়া ও নীপার 
বাকের বহু সংখ্যক 'সৈম্ত ও সয়রোপকরণ 
একটা বিরাট 'বেড়াজালের :মধ্যে অবরুদ্ধ 
হইয়া পড়িবে ।'কিয়েভ ও গোমেল রণাঙ্গনেও 
সোভিয়েট : অগ্রগতি এখনও অতি করা 
সম্ভব হয় নাই। 


ইতালীতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ থাপ 


শম্ব.ক গতিতে চলিয়াছে। এখনও রোম বহু 
 দুরে।. 'যে হারে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈম্তবাহিনী 
আগাইয়া চলিয়াছে তাহাতে সমগ্র ইতালী 
. করতলগত করিতে যে তাহাদের কতকাল 
লাগিবে তাহা নির্ণয় করিবার ভার পণিত- 
১ বিদের না গণৎকারের তাহাই জিজ্ঞাস্য ৷ 
প্রশাস্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে এবার কিছুটা 


চাঞ্চল্য ' দেখা গিয়াছে। জেনারেল ম্যাক. 


আর্থারের সামরিক দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 


গত সপ্তাহে দুইটি বৃহৎ আকাশ যুদ্ধে ছুই, 


শতাধিক জাপ-বিমান ঘায়েল হুইয়াছে। 
ব্ৰহ্ম-ভারত রণাঙ্গন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 
সংবাদের’ বড়ই অভাব। 

মস্কো বৈঠক শেষ হুইয়াছে। আলো- 
চনার খুঁটিনাটি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাহিরের 
জগতের জানিবার কথা নয়।. তবে মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
মতামত প্রকাশের মধ্য হইতে যতটুকু 
আলোক পাওয়। যায় ( বা পাওয়া যদি আদৌ 
সম্ভব বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে ) তাহাতে 
স্পষ্টই মনে হয় যে মস্কো! সম্মেলনে সমর- 


জনগণ 







নীতির অপেক্ষা রাজনীতিই যেন বেশী স্থান / 


পাইয়াছিল। সোভিয়েট অগ্রগতিতে নাৎসী 


ল্লাজটৈত্িন্ ওএস, 


জাশ্মীনীই কেবল শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে, ' 


মহাযুদ্ধের কার্ধ্যকারণের সুত্রগুলি অতধানি 
সহজ ও সরল বিষয় নহে। 


ভারতের নৃতন বড়লাট লণ্ডন হইতে নুতন 


. কর্মনীতির' নির্দেশ 'লইয়া নয়া 'দিল্লীতে 


পৌছিয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই জানেন। 
কিন্ত বাহৃত ও বস্তুত এখন পর্য্যন্ত আমাদের 
চর্ম্মচক্ষু অনুস্থত পূৰ্ব্ব ::নীতির কোনপ্রকার 
পরিবর্তনের রোনরূপ আভাস-ইঙ্গিত.কোথাও 
খুঁজিয়া পাইতেছে না৷ দেশবৃরেণ্য কংগ্রেস 
নেতৃগণ এখনও ' কারাগারে অবরুদ্ধ । শোষিত 
“রাজকারা  বাহিরেতে নিত্য 
কারাগারে” । বাঙ্গলার রাজধানীর রাস্তায়, 
রাস্তায় অনশনে মৃত্যুর 'নিয়মিত মিছিল, 


ঘরে ঘরে অর্ধাশনে জীবন্ম তের ' নিরুপায় *. 


ভীড়। পল্লী অঞ্চলের হূর্দশা আরও বেশী, 
আরও ভয়ঙ্কর। বাঙ্গলা ছাড়া আরও অন্তান্য 
প্রদেশে আজ কোথাও দুর্ভিক্ষ সুরু হইয়াছে, 
কোথাও বা ছুভিক্ষের করাল ছায়া 'বনাইয়া 
আসিতেছে । এই অবর্ণনীয় শোচনীয় অবস্থার 
সহিত আপ্রাণ বোঝাপড়া করিবার মত শক্তি 
ধাহারা রাখেন, এই বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে সংহত 
সংযত করিবার মত দক্ষতা ও দুরদৃষ্টি ষাহাদের 
রহিয়াছে, এই গগনবিদারী কলকোলাহলের 
মধ্যেও ধাহারা বলিষ্ঠ "ভরসার আলো কবত্তিক! 
তুলিয়া ধরিতে সক্ষম সেই মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ 
দেশের আস্থাভাজন নেতৃগণকে এখনও 
বাহিরে আসিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষার, 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া! হইতেছে ন|। 
অথচ কমন্স. সভার একাধিক সভ্যের বক্তৃতা 
ও অভিযোগে স্বীকার করা হইয়াছে যে, সমস্ত 
ব্যাপার শাসকদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে । কিন্ত গর্বান্ধ শাসকশ্রেণীর পক্ষ 
হইতে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা 
দুর করিবার এখনও কোন আগ্রহ দেখা 
যাইতেছে না। কিন্ত ' নয়! দিল্লীতে নূতন 
বড়লাটকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমানে নানাস্থত্রে 
জন্পনা-গবেষণা চলিতেছে । আমর! নৈরাশ্ত- 
বাদী নহি, তথাপি অতখানি আশাবাদেরও 
উপযুক্ত প্রমাণ বা লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত ' 
দেখিতেছি না। * 
Vs 
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যুক্ত শ্রীনিবাস শান্ত্রীর ভিনথানি খোলা” 
চিঠি ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


'হুইয়াছে। প্রথম চিঠিখানি ভারত সচিব মিঃ. 


আমেরিকে, দ্বিতীয়খানি ভারতের নয়া বড়লাট” 
লর্ড ওয়াভেলকে এবং তৃতীয় চিঠি লেখা 
হইয়াছে কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ 
করিয়া । তিনজনকেই প্রযুক্ত শাস্ত্রী ভারতের” 


বর্ত্তমান বিপদের প্রতি সম্যক সচেতন হইয়া, A | 
আপোষ-মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতে-' 


আবেদন জানাইয়াছেন। ভারত সচিব ও. 


ভারতের বড়লাটকে গর্বিত মনোভাক" 


ছাড়িয়া ' বাস্তবগ্রাহ উদারতার আশ্রয় 
লইবার অনুকূলে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ফে 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার সহিত: 
জাতীয়তাবাদী ভারত দ্বিমত হইবে না? কিন্তু: 
তিনি বাস্তবের দোহাই পাড়িয়া মহাত্মা গান্ধী 
তথা কংগ্রেসের উপর একটু অবিচার করিয়া-- 
ছেন বলিয়াই আমাদের অভিমত। তিনি ' 
মহাত্বাজীকে বিগত আন্দোলনের দায়িত্ব 
স্বীকার করিয়া প্রকারাস্তরে গবর্ণমেন্টের কুট- 


নৈতিক চাল ও জেদের কাছে আত্মুসমপণ-. 1 


করিতে বলিয়াছেন। মহাম্মাজী এরূপ' 'করিলে' 


অসত্যেরই জয় হইবে, নাআজ্যবাদীদের! 
অপপ্রচারই সত্য বলিয়া ছুনিয়ার কাছে”! 


প্রমাণিত হইবে। ভারতের জাতীয়তাবাদী” :. 


সংবাদপত্রগুলির পুনঃ পুনঃ অস্বীকার সত্বেও" 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণকে 
বার বার বুঝান হইয়াছে যে, বিগত ধ্বংসাত্মক, 
আন্দোলনের প্রবর্তক, ছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং 
কংগ্রেসের নির্দেশেই নাকি এরূপ হইয়াছিল। 
গান্ধী-লিনলিথগো পত্রাবলীতেও গান্ধীজীর . 
উপর এঁ কল্পিত দায়িত্ব জোর করিয়া চাপাইয়াঃ 
দিবার প্রচেষ্টা প্রকটিত হইয়াছে ৷ আজ শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস, শাস্ত্রী কি মহাস্্াজীকে সেই সরকারী 
অভিযোগ গলাধকরণ করিবার উপদেশ 
দিতেছেন ? আর সেরূপ, করিলে কি দেশের 
বর্তমান ছ্বির্সহ সমস্যার সমাধান হইবে £" 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে বীঁচাইবার দায়িত্ব 
সম্পর্কে বিদেশী সরকার যদি সত্যই সচেতন 
হইয়া উঠেন, 
আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখান বা মহাত্মাী কর্তৃক- 
আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি প্রশ্ন উঠা 


উচিত নয়_-উঠিতেই পারে না। প্রকৃত.” | 


সদিচ্ছার উদয় হইলে অজুহাতের প্রয়োজন, 
ফুরাইয়া যায় । এই সত্য দিনের মতই স্পষ্ট: 
ও প্রত্যক্ষ । 

(৫৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্তৃক. 





ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে গত 
১৯৪২ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করিতে গিয়া 
ভারত সরকারের বীমা, বিভাগের স্ুপারি- 
প্টেণ্ডেন্ট উহার মুখবন্ধে এদেশীয় বীম। 
কোম্পনীসমূহের কার্য্যধারা সম্পর্কে 'কতক- 
গুলি বিরূপ মন্তব্য ক্রিয়াছেন। গত সপ্তাহে 
উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে ভার্তীয় বীমা ব্যবসায়ের 
১৯৪১ সালের অবস্থা সম্পর্কে আমরা আলো- 
চন! করিয়াছি। এ সপ্তাহে বীমা সুপারি- 
ণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের কয়েকটি মন্তব্য আমরা 
সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব । 


যুদ্ধের পূর্বের এদেশের বীমা কোম্পানী-: 


সমূহ তাহাদের দাদনী তহবিলের উপর যে 
হারে সুদ আদায় করিত বর্তমানে উহাদের 
'আদায়ী সুদের হার সে তুলনায় কতকটা হ্রাস 
পাইয়াছে। ইহা! দেখিয়া বীম! প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকগণ কোম্পানীসমূহের নূতন ভেলুয়ে- 
শনে বীমা তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের 
হার পূর্ববাপেক্ষা ক্রম করিয়া বরাদ্দ করিতে- 
ছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমা পরিচালক- 
দের এই কাৰ্য্যনীতি 'কোম্পানীসমূহের আর্থিক 
দৃট়ত! ও বীমাকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি 
‘বিষয়ে তাহাদের বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানেরই পরি- 
চায়ক সন্দেহ নাই । 'কিন্তু দুঃখের সহিত 
লক্ষ্য করিতে হইতেছে যে, বীমা স্ুপারি- 


'ণ্টেণ্ডে্ট মহোদয় তাঁহার রিপোর্টে” এই শ্রেণীর 
'কার্য্যনীতির প্রশংসা করিলেও তাহা বর্তমান 
'অবস্থায় মোটেই যথোচিত বলিয়া মনে করেন 
:মাই। তিনি বলিয়াছেন_-যদি৪ও ভেলুয়েশন 


রিপোর্ট” প্রস্তুতের ব্যাপারে কম করিয়া 
সুদের হার নির্ধীরণ করা সম্পর্কে বর্তমানে 


' কোম্পানীসমূহের মনোযোগ নিবদ্ধ 'হইয়াছে 


তথাপি সাময়িক অবস্থার চাপ ছাড়া অন্ত 
কোন কারণে তাহারা এরূপ ব্যবস্থা 


' অবলম্বন করিতেছে বলিয়া মনে করা যায় ন!। 


সাধারণভাবে সুদের হার কমান হইলেও 
কোনও কোনও কোম্পানী শতকরা ৪২ টাকা 
'হুইতে 81০ টাকা হারে মদের বরাদ্দ ধরিয়া! 
তাহাদের ভেলগুয়েশন রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছে। 
ভবিষ্যৎ ছুর্দিনের কথা বিবেচনা করিলে ইহ! 
কোনমতেই সঙ্গত বলা চলে না। যুদ্ধের 
সময়ে কোন কোন দিক: দিয়া বেশী লাভের 
সুবিধা দেখিয়াই উহারা হয়ত এই ভাবে 
আদয়ী সুদের হার বরাদ্দ করিয়াছে। কিন্ত 
২ 





শ্ৰী স্পাশিণ্ডে্ডেণ্ডেনর 


“স্ন্য ' 


যুদ্ধের পরে শিল্পকোম্পানীর মুনাফার মাত্রা 
হ্রাস পাইবার ও টাকার বাজারে সুদের হার 
বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও নিয়ন্ত্রিত থারিবার 
যে নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে 
এইরূপ উচ্চ হারে সুদের বরাদ্দ করা কোন 
কোম্পানীর পক্ষেই উচিৎ নয়। ' ভবিষ্যতে 
অধিক.লাভের আশা যেরূপ কম বলিয়া মনে 
হইতেছে তাহাতে ভারতের বীমা কোম্পানী- 
সমূহের কর্তব্য ভেলুয়েশন রিপোর্টে তাহাদের 
আদায়ী সুদের হার এখন হইতে সর্ব্বোচ্চে 
শতকরা ৩॥ ভাগেই সীমাবদ্ধ রাখা । .ইহার 
চেয়ে বেশী করিয়া ' স্বদের হার' বরাদ্দ করা 
বর্তমান অবস্থায় বীম! প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে 
সমর্থনযোগ্য নহে। | 

' ভেলুয়েশনে প্রাপ্তব্য সুদের হার নির্দ্ধারণ 
করা সম্পর্কে বীমা স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই 


‘সতর্কবাণী যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই 


অনুচিৎ। এই যুদ্ধের সময়ে এদেশে যেসব 
কোম্পানী শতকর! ৪1 টাকার মত উচ্চ হারে 
তাহাদের সুদ্র বাবদ আয় বরাদ্দ করিয়াছে 
তাহাদের কাধ্যবিবরণী না দেখিয়া সে সম্বন্ধে 
আমরা কোন মন্তব্য করিতে পারি না| তবে 
সুদের হার ৩ টাকার বেশী ধরা হইলেই 
যে তাহা নিতান্ত ঝুঁকিদারী কাজ হইয়া 
দাড়াইবে সেরূপ ধারণার আমরা কোন সমী- 
চীনতা দেখিতেছি না৷ টাকার বাজারে সুদের 
হার নিয়স্তরে বজায় থাকিবার নমুনা দেখিয়া 
ও যুদ্ধের পরে শিল্প কোম্পানীর লাঁভের 
পরিমাণ হাস পাইবে বুঝিয়া ইংলণ্ডের বীমা 
কোম্পানীসমূহ বর্তমানে উহাদের ভেলুয়েসনে 
প্রাপ্তব্য সুদের হার কম করিয়া বরাদ্দ 


৷ করিতেছে । অনেক ক্ষেত্রে তাহা নিয়ে শতকরা 


২॥ ভাগ পর্য্যস্ত পৌঁছিয়াছে। ইংলপ্ডের সেই 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভারতের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
মহোদয় এদেশের অন্য কম- করিয়া সুদের 
হার নির্ধারণ করিবার কথা তুলিয়াছেন। 
তাহার মতে এদেশে বীমা কোম্পানীসমূহের 
ভেলুয়েসনে শতকরা সাড়ে তিন টাকার বেশী 


সুদ বরাদ্দ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে । যুদ্ধের : 


সময়ে এদেশে টাকার বাজারের অবস্থা যাহা 
দীড়াইয়াছে তাহাতে বীমা কোম্পানীসমূহের 
পক্ষে সুদের হার কিছু কম করিয়া বরাদ্দ করা 
যে দরকার তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু 


'তাই বলিয়া উহা যে একেবারে শতকরা ৩।* 


== 


টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেই হইবে তাহার 
কোন অর্থ নাই । দাদনী টাকার উপর সুদ 
আদায়ের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে এক দেশের 
সহিত অন্য দেশের স্বাভাবিক পার্থক্য রহি- 
য়াছে। ইংলণ্ডে শতকরা ২॥ টাকা সুদে প্রচুর 
পরিমাণ সরকারী খণপত্র বিক্রীত হয়। 
ভারতে শতকরা ৩ টাকা সুদ দিয়াও উপযুক্ত 
পরিমাণ খণপত্র বিক্রয় কর! চলে না। ইংলগে 
শিল্পে মূলধন নিয়োগ বিষয়ে লোকের স্বাভা- 
বিক ঝোৌক থাকায় সেদেশে কম ,সুদ দিয়াও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ঠ বেশী পরিমাণ অর্থ 
সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভারতে শিল্পে মূলধন 
বিনিয়োগ সম্পর্কে লোকের আগ্রহ এখন . 
পর্য্যন্ত খুব কম। অতীতে এদেশে চড়া সুদ 
দিয়া শিল্প ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছে । ইনফ্রেশনের ফলে দেশে 
অর্থের একট! কৃত্রিম প্রাচুর্য্য সুচিত হওয়ায় 


বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কম সুদে 


হয়ত টাকা যোগাড় করা সম্ভবপর হইতেছে । 
কিন্তু এই ইনফ্লেশন কাটিয়া গেলে শিল্প 
ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ সম্পর্কে নূতন 
করিয়া সমস্যা দেখা দিবে। তখন এ কারণে 
বেশী সুদেই টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। 
কাজেই দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
তহবিল দাদন করিয়া ভবিষ্যতে অধিক সুদ 
আদায়ের আর কোন সুবিধা পাইবে না বলিয়া 
এখন হইতে স্থির ধারণা নিয়া বসিয়া থাকার 
কোন কারণ নাই। অথচ বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
মহোদয় ভবিষ্যৎ ছুদ্দিনের কথ ভাবিয়া বীমা 
কোম্পানী গুলিকে তাহাদের ভেলুয়েসন রিপোর্টে 
প্রাপ্তব্য সুদের হার সর্ধবোচ্চে শতকরা ৩॥ 
টাকা হারে বরাদ্দ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 
ইহার চেয়ে বেশী করিয়া .সুদের হার বরাদ্দ 
করিলে তাহাতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরা- 
পত্তা ক্ষুপ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া তিনি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্ত এদেশে শিল্প 
ব্যবসায়ে মূলধনের অভাব যেরূপ বেশী 
তাহাতে খুব সতর্কতার সহিত, এ দিকে অর্থ 
নিয়োগ করিয়াও যে ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানী 
গুলি তাহাদের দাদনী টাকার উপর অনায়াসে 
শতকরা ৫৬ টাকার মত সুদ আদায় করিতে 
পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(৫৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে এদেশে 
পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য' দেশের মত বরাদ্দ- 
প্রথা (Rationing) প্রবন্তিত হইবে। 
ইওরোপের' প্রায় সকল দেশেই বরাদ্দ-প্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছে বনুকাল। ' জাশ্মানী 
যুদ্ধারস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বরাদদ-প্রথা 
,প্রবর্তন করিয়াছে, অন্যান্য দেশেও এভাবে 
সামান্য আগে ও পরে বরাদ্দ-প্রথা প্রচলিত 
'হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি 
ইংলণ্ডে বরাদাপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ভারত এতকাল অগ্ধাশ্রন ও অনশন করিয়া 
কাটাইলেও এবং: বাংলা দেশে মন্বস্তরের 
করাল ছায়াপাত বর্ষণেও এতকাল ভারতবর্ষে 
বরাদ্দপ্রথ প্রবর্তন করিবার কোন ব্যবস্থাই 
হয় নাই। সরকারী কর্মমকত্র্ণরা দেশের 
অদ্ধভুক্ত ও অভুক্ত নরনারীকে সাম্‌নে রাখিয়া 
এবং তাহাদের অভাব ও অভিযোগ দূর 
করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া কেবল খাছ: 
. দ্রব্য সম্পর্কে হিসাব নিকাশ করিয়াই সময় 
'কাটাইয়াছেন। উপমার ভাষায় বলিতে 
হইলে বলিতে হয় যে সরকারী কর্তৃপক্ষ 
এতকাল মুমুযূ রোগীকে সাম্‌নে রাখিয়া শুধু 
রোগ নির্ণয় করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন, 
তারপর যখন দেখিয়াছেন যে রোগীর 
নাঁভিশ্বাস উপস্থিত, তখন তাহাদের পাণ্ডিত্য 
ছাড়িয়া সেই পম্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইভেছেন, যাহা অন্যান্য দেশে এতকাল 
চলিয়া, আসিয়াছে, এবং যাহার জন্ত অন্যান্ত 
দেশে খান্ধদ্ব্য কম উৎপন্ন হইলেও এবং 
বাহির হইতে আমদানী করিবার সুযোগ 
সুবিধা কম থাকিলেও, যুদ্ধরত অবস্থায় লোকে 
আজও মান্থষের মত মাথা উচু করিয়া টিকিয়া 
আছে। তৰু ভাল যে এতদিনে তাহাদের ঘুম 
ভাঙ্গিল। 
.. এই বরাদ্দ প্রথার রথার সঙ্গে সঙ্গেই 
' আজ RL কথাই মনে আসে বেশী করিয়া। 
ণ, মাদ্রাজ, বোস্বাই প্রভৃতি প্রদেশের 
| টি তুলনা হয় না| অনপূর্ণার দেশ 
বাংলা আজ শুধু অম্নহীন নয়, সোণার বাংলা 
আজ শ্বাশান ৷ স্থৃতরাং যদি বরাদপ্রথা 
প্রবর্তন করাই সরকারের চরম সিদ্ধান্ত হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে -অন্তান্ত প্রদেশের বহু 
পূর্ব্রেই বাংলা দেশে তাহা প্রবর্তন করা বোধ 
হয় উচিত ছিল। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, 


সেকথা বলাই বাহুল্য । 
ব্যক্তিদের 


অল্প নহে। 


জ্াঁক্পতে শাস্টিদ্রেন্য্যেন্ত 


হ্বল্রাদল ও 


[শ্রীবরদা দত্ত রায়, এম-এ ] 


চি 


তখন অচিরেই বাংলা দেশে বরাদ্দপ্রথা 


প্রবর্তিত হউক, অন্তথায় হয়ত বাংলার আর 
বাঁচিবার পথ থাকিবে না। ,কারণ, মেজর 
জেনারেল উডের হিসাব অনুযায়ী বাংলা 


দেশের চাউল ঘাট.তির পরিমাণ যতই হউক 


না কেন, জেনারেল সাহেব বোধ হয় একথা 
অস্বীকার করেন না যে, এ বৎসর অন্যান্য 


বৎসর অপেক্ষা বাংলা দেশে অন্তান্ত প্রদেশের 


লোক বা "পর্দেশী ভেইয়া” আসিয়াছে 


অনেক বেশী, ৷ সুতরাং তাহারাও যে বাংলার 


অল্প পরিমাণ খাদ্যের উপর ভাগ বসাইয়াছে 
বাংলার নবাগত 
কোন বিশ্বাসযোগ্য তালিকা 
পাওয়া কঠিন সত্য, কিন্ত কলিকাতা ও 
বাংলার অন্যান্য সহরের বর্ধিত লোক 
সংখ্যার মধ্যে অবাঙ্গালীর পরিমাণ দেখিলেই 
আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে,। 
বাংলা দেশের ঘাটতির পরিমাণও নিতাস্ত 
মেজর জেনারেল উড. সাহেব 
ঢাকিয়া রাধিয়াও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন 
যে, এ বৎসর অর্থাৎ ইং ১৯৪৩ সালে বাংলা 
দেশের খোরাকী "বাড়ন্ত" হইয়াছে প্রায় বিশ 
লক্ষ টন, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে প্রায় ছয় 
কোটী মন। ডাঃ রীরেশ চন্দ্র গুহ এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে বাংলা দেশের 
ঘাটতির পরিমাণ প্রায় সাত কোটা মন । 
সুতরাং আমাদের দেশী হিসাব মত, অর্থাৎ 
প্রতি ব্যক্তি মাসিক গড়ে আধ সন খোরাকী 
খাইতে পারে হিসাবে বাংলা দেশের ছয় 
কোটী লোকের যে দুই মাসের কিংবা আরও 
কিছু বেশী দিনের খোরাকী কম হইয়াছে 
একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। 
সরকারী হিসাবে জন প্রতি এক পাউণ্ড (প্রায় 
আধ সের) করিয়৷ খোরাকী দৈনিক বরাদ্ধ 
আছে। সেই হিসাবে প্রতি ব্যক্তির মাসিক 
গড়ে ১৫ (পনর) সের চাউলের . প্রয়োজন। 
সেই হিসাবেও বাংলার জন-সংখ্যা শুধু ছয় 
কোটী ধরিয়া হিসাব করিলেও প্রায় তিন 
মাসের (২ মাস ২০ দিন ) খোরাকী “বাড়ন্ত” 
হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এদেশে যে 
বহু পূর্বেই এই বরাদ্ধপ্রথা প্রবর্তন করা 
উচিত ছিল, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন । 
অন্যদিকে একথা বলাও বোধ হয় প্রয়ো- 
জন যে, এদেশে বরাদ্ধ প্রথা প্রবর্তিত হইলে 


=] 





তাহা কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? অল্প 
পরিমাণ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষ সমান 


ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া, অথবা নিধি 
পরিমাণ দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট বরাদ্দ করিয়া সম- 


বণ্টন করাই বর্তমান বরাদ্দপ্রথার মূল-তন্ব। 
বোম্বাই সহরে এই জন্য ছয় শত কেরাণীর ' 


প্রয়োজন হইয়াছে, ইংলণ্ডের বরাদ্দ অফিসে 


২৭০০০ ( সাতাশ হাজার ) লোক কাজ করে। 
সুতরাং বাংলা দেশে এ প্রথা অবলগ্থিত 
হইলে যে প্রায় ৩০1৪০. হাজার কেরাণীর 


' প্রয়োজন হইবে তাহা অনুমান করা যায়। 


কিন্ত যদি বরান্দপ্রথা শুধু ঘাটতি অঞ্চল 
দেখিয়া প্রবপ্তিত হয়, যাহা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলেও কতিপয় 
হাজার লোকের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এদেশে অন্নাভাব ও ব্যবপায়ীর 
অভাব হইলেও লোকের অভাব হইবে না 

ং বিশ্বাসী ও কর্তব্যপরায়ণ কেরাদীরও 
হইবে না একথা নিঃসন্দেহে বল! 
যায়। সুতরাং পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকার শত শত গাড়ী খাত পাঠাইয়াও 
এতকাল যে সমস্তা সমাধান করিতে পারে 
নাই, ইহার ফলে সেই সমস্যার হয়ত সমাধান 
হইবে। 


বরাদ্দপ্রথা প্রবত্তিত' হইলে মাথাপিছু 


খাদ্যের পরিমাণ কত হইবে এবং সেই পরিমাণ 


এদেশের লোকের পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত হইবে 
কি না :সেই বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য । ' 
সরকারী হিসাব মতে দেখা যায় যে, এদেশে 
বরাদ্দপ্রথা প্রবর্তিত হইলে প্রত্যহ 'জ্বনপ্রতি 
এক পাউগু (প্রায় আধ সের) খোরাকী বরাদ্ধ 
'হইবে। ডাক্তারী হিসাবে আধ ছটাক চাউল 
প্রায় ২০০০ দুত, হাজার ক্যালরীর সমান । 
অন্যদিকে এক ব্যক্তির জীবন ধারণার্থে দৈনিক 
কম পক্ষে প্রায় ২৫০০ ( আড়াই হাজার ) 
ক্যালরীর প্রয়োজন । অন্যান্য দেশে এই ভাবে 
ক্যালরীর হিসাব করিয়াই খোঁরাকীর ' বরাদ্দ 
কর! হইয়াছে । রাষ্ট্র স্তর পক্ষ হইতে বরাদ্দ 
প্রথার ,ষে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে 
দেখা! যায় যে, জান্মানীতে প্রতি সপ্তাহে জন- 
প্রতি প্রায় ২২৫ গ্রাম্‌ (08007 ), ইতালী 
১০৫০ গ্রাম, ফ্রান্স ১৩২০, গ্রীসে ১০৫০, 
খোরাকী বরাদ্দ আছে । ইহার দৈনিক হিসাব 
করিলে দেখা যায় যে জার্মানীতে জনপ্রতি 


৯ 


১লা। নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 
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দৈনিক প্রায় ৩০* গ্রাম খাঁন্ভ পাইয়া থাকে 
এবং এঁ ৩০০ গ্রাম খাচ্যে ক্যালরীর পরিমাণ 
প্রায় ৪*০* হাজার । সেই তুলনায় ইতালীর 
‘দৈনিক সব খাদ্যে ১৫* গ্রাম, অর্থাৎ 
২০*০ ক্যালন্লীর বেশী পড়ে না। সম্প্রতি 
মিত্রশক্তির নিকট ইতাঁলীর এই আত্ম-সমর্পণের 
মূলে খাদ্যাভাব কিংবা বরাদ্দ খান্ে জীবন- 
ধারণোপোযোগী খান্ত-প্রাণের অভাব কিনা 
'তাহাও চিন্তার বিষয়। কাজেই বাংলা দেশে 
"মাথাপিছু খাদ্ধদ্রব্য বরাদ্দ করা হইলে সেই 
খা যাহাতে ক্যালরীর দিক দিয়া লোকের 
-জীবনধারণের পক্ষে যখোপযোগী হয় তৎ- 
‘বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । .. 
বাংলা সরকার রেশনিং সম্বন্ধে পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে গিয়া সে প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
'প্রকৃত সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন ইহা আমরা 
আশ! করিতে পারিনা কি? 





€ ৰীমা সুপারিণ্টেপ্ডেণ্টের মস্তব্য-_৫৫৭ পৃষ্ঠার পর) 


৮? 


॥_ দুঃখের বিষয় ভারতীয় বীমা আইনের 
২৭নং ধারায় এদেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
“উপর তাহাদের বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ 
'ভাগ সরকারী ও আধা সরকারী সিরিউরিটিতে 
নিয়োগ কর! সম্পর্কে একট। বাধ্যবাধকতা 
আরোপ করায় এই শ্রেণীর দাঁদনের সুযোগ 
'বর্তমান্তে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই 
ব্যবস্থা বীমা কোম্পানীসমূহের .আয়. বৃদ্ধির 
৷ পক্ষে একটা. বড় রকম প্রতিবন্ধক, হইয়া 
ফড়াইয়াছে। সেইজন্য উহা পরিবর্তন ও 
সংশোধনের জন্য এদেশের বীমা পরিচালকদের 
পক্ষ হইতে কিছুকাল যাবৎ জোর আন্দোলন, 
"সুরু হুইয়াছে। তাহাদের এই প্রকার দাবী 
‘যে খুবই. সঙ্গত তাহা আমরা পূর্বের অনেক" 
বারই দেখাইয়াছি। জগতের বিভিন্ন উন্নতি- 
' শীল দেশে তত্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ 
; শিল্পোন্মতির ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য 
"অংশ গ্রহণ করিতেছে । ইংলণ্ডের বীম! 
প্রতিঠানগুলি তাহাদের সঞ্চিত তহবিলের 
শতকরা ৩৮'ভাগ ( যুদ্ধের পুর্বববত্তা সময়ের 
হিসাব) এ দেশের কলরারখানার শেয়ার ও 
'ভিবেধরে নিয়োজিত ব্লাধিতেছে । কিন্ত 
‘ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় 
প্রদত্ত নির্দেশের জন্য এদেশের কোম্পানী- 


গুলি এই শ্রেণীর দাদন বাড়াইবার তেমন . 


‘কোন সুযোগ পাইতেছে না । উহাদের মোট 
তহবিলের ' শতকরা ৬ ভাগ মাত্রই শুধু বর্ত- 
মানে শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতেছে । 
কেবল এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে সুদ 
. বাবদ আয়ের বরাদ্ধ হাঁস করিবার নির্দেশ ন! 

“দিয়া বীমা সুপারিন্টেণ্ডেট মহোদয় যদি এ 


ধারাটির সমুচি পরিবর্তন সম্বন্ধে যত্রপর হন 
তবে শিল্প ব্যবসায়ে অধিকতর অর্থ নিয়োগ 
করিয়া বীমা কোম্পানীগুলি ভবিষ্যতে 
তাহাদের আয়ের পথ প্রসারিত ' করিবার 
সুযোগ পাইবে । | 

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ব্যয়ের 
হার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বীমা 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় মন্তব্য করিয়াছেন 
এদেশের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের তাহাদের 
প্রিমিয়াম আয়ের একটা মোটা অংশ কাধ্য, 
পরিচালনায় র্যয় করিত। 
কোম্পানী তাহাদের সে ব্যয় হ্রাস করিবার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে সত্য, কিন্তু 
কতিপয় সংখ্যক. প্রতিষ্ঠান এবিয়য়ে এখনও 
গাফিলতি দেখাইতেছে। বর্তমানে কাধ্য 
পরিচালনা বাবদ খরচপত্র হ্রাস না করিয়া 
তাহারা ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ভবিষ্যৎ সুযোগ 
সুবিধার দিকেই চাহিয়া আছে। বর্তমান 
ছুর্দিনের কথা বিবেচনায় বীমা সুপারি- 
প্টেণ্ডেপ্টের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও 
অন্ুচিৎ। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি 
গত কতিপয় বৎসর যাবৎ, তাহাদের কার্য্য 
পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার সমভাবে হাঁস 
করিয়া আসিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে 
কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের 
শতকরা ৩৬'২ ভাগ কাধ্য পরিচালনা বাবদ 
ব্যয় করিয়াছিল । ১৯৪* সালে তাহা কমিয়া. 


২৮৯ ভাগ দাড়ায় । আলোচ্য ১৯৪১ সালের 


বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসরে তাহা 
আরও কিছুদুর হাস পাইয়া শতকরা ২৭'৪ 
ভাগে পরিণত হইয়াছে। কার্ধ্য পরিচালনা 
বাবদ ব্যয়ের হার এইভাবে কমিয়া আসায় 
আমরা তাহাতে এদেশের বীমা পরিচালকদের 
যথেষ্ট স্থবিবেচনার পরিচয় পাঁইতেছি। একথা 
সত্য যে, ১৯৪* সালে ব্যয়ের হার যেরূপ হাস 
পাইয়াছিল ১৯৪১ সালে তাহা তত বেশী 
মাত্রায় হাস পায়,নাই। কিন্তু কোম্পানী- 
গুলির বর্তমান সমস্তার কথা বিবেচনা করিলে 
সেজন্য তাহাদিগকে কোন দিক দিয়াই দোষ 
দেওয়া চলে না! দেশে জিনিষপত্রের মূল্য 


অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সে কারণে বীমা 


কোম্পানীর খরচপত্র বাড়িয়া গিয়াছে । আফি- 
সের কর্মচারী ও সাধারণ বীমা কম্মীদিগকে 
এই দুর্দিনে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে 
উদ্ারভাবে মাগগি ভাতা ও বোনাস প্রভৃতি 
দেওয়ার ব্যবস্থাও করিতে হইতেছে। ব্যয় 
হাসের গোড়ামী দেখাইয়া এইরূপ অত্যাবশ্- 
কীয় সাহায্য সম্বন্ধে বর্তমান জাতীয় ছুর্যোগে 
কোনরূপ শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা 
চলে না। এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীসমূহের 


এক্ষণে বহু ' 


মোট ব্যয়ের হার না বাড়িয়া যে কতকটা হাস 
পাইয়াছে তাহা আমরা পরিচালকদের পক্ষে 
বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিয়াই মনে করি। 
বীম! সুপারিন্টেগ্ড্টে মহোদয় ইহাতেও যে 
কেন ভারতীয় .কোম্পানীসমূহের কার্্যধার! 


,সম্তোষের সহিত লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন 


না তাহ আমরা বুঝিতে অক্ষম । 

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের হিতকামী 
সাজিয়া বীমা স্থপারিন্টেণ্ডেট মহোদয় তাহা- 
দের নিরাপত্তা রক্ষার নামে অনেক সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিতেছেন। কোম্পানীসমূহকে 
নানারপ ক্ষতি ও দুর্দশার হাত হইতে 
বাঁচাইবার জন্য পরিচালকদের প্রতি তাহার 
হিতোপদেশের বিরাম নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্টের 
নানারূপ কার্য্যনীতির ফলে যখন ভারতীয় 
বীমা ব্যবসায়ের ক্ষতি ও দুর্দশা. দেখা দেয় 
তখন সে সম্বন্ধে তাহার।কিছু বলিবার থাকে 


' না, ইহা দুঃখের বিষয় । এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত 


আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে সহজেই উপস্থিত -. 
করিতে পারি। যুদ্ধের সুরু হইতে 'সকল 
দেশেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর 
আদায়যোগ্য আয়করের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই কর অন্যান্য ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের মত বীমা প্রতিষ্ঠানের উপরও 
প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু অন্ত অনেক দেশের 
সহিত এদেশের পার্থক্য এই যে, দেই সব 
দেশের গবর্ণমেন্ট যেস্থলে আয়কর নির্ধারণ 
করিতে গিয়া বীমা 'কোম্পানীসমূহকে তাহার 
অতিরিক্ত চাপ হইতে যথাসম্ভব রেহাই দিতে- 
ছেন, এদেশের গবণমেন্ট তাহা মোটেই 
করিতেছেন না। ইংলণ্ডে এই যুদ্ধের সময়ে 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতি পাউণ্ড আয়ে 
সর্ধোচ্চে ১৯ শিলিং, পর্য্যন্ত আয়কর 
বসিয়াছে। -কিন্ত.সমার জীবনে বীম! 
কোম্পানীনমূহের পরম সার্থকতার কথা 
বিবেচনা করিয়া তাহাদের জন্য আয়করের 
সব্বোচ্চ হার প্রতি পাউণ্ডে ৭ শিলিংয়ে 
নিদ্ধারিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের 
বীমা কোম্পানীগুলি সম্পর্কে আয়করের 
ব্যাপারে সেরূপ কোন সরকারী স্ুুবিবেচনার 
পরিচয় পাওয়া যাঁইতেছে না। বর্তমানে 
এদেশে উচ্চহারে আয়কর ও সারচাত্ কমান 
হইয়াছে আর দেশের বীমা কোম্পানীঞুলি 
সেই করভার বহন করিয়া বিশেষভাবে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতেছে । এহেন ক্ষতি দেখিয়াও বীমা 
সুপারিণ্টেণ্ডে্ট মহোদয় গবর্ণমেন্টের নিকট 
বীমা কোম্পানীগুলি সম্পর্কে কোন সুবিবে- 
চনা দাবী করিতে নারাজ্গ । এদেশের বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে তাহার সদিচ্ছা! ও শুভকাম- 
নার দৌড় যে কতদূর [ইহা হইতেই বুঝা 
যাইতেছে। 





| সি শা শশা 





বিভিন্ন দেশের মজুত ধালিংএর হিসাব 
নিয্নলিখিত দেশগুলির বিদেশে কত ষ্টালিং 
জমা হইয়াছে নিয়ে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল: 
দেশ '” দশ লক্ষের হিসাবে তারিখ 
'ভারভবর্ষ ৫০০৪ ১৬ই জুলাই,১৯৪৩ 
'ছসয়ারল্যাণ্ড ১২১৫ মার্চ, ১৯৪৩ 
'ক্যানাড৷ " ১৪৭'৩  ( সুদবিমুক্ত খণ ) 
;মিশর ৭১'২ ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
মালয় . ৫৮*০ ভুলাই, ৯৯৪১ 
অষ্ট্রেলিয়া ৬৪৮৮ ৩১শে মে, ১৯৪৩ 
_নিউজিল্যাও | ৩৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
'আৰ্জ্জেনটাইন ৯৭'৫ ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
' কয়েকটি পণ্য সম্পর্কে মজুত মালের , 
হিসাব দাখিল করার নির্দেশ 


সম্প্রতি ভারত সরকারের *মন্ভুত ও অতি- 
লাভবিরোধী” আইনাহথসারে বে-সরকারী সরবরাহ 
বিভাগের কণ্টলার জেনারেল ইত্ডিয়। গেজেটে 
তিনটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া 'নিয়োক্ত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে, 
তাহাদের ' গুদামে যে মাল মজুত ছিল, উদ্া 
১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসের মধ্যে জানাইবার 
. নিমিত্ত ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী এবং আমদানী- 


. বাংলার ছুভিক্ষ সম্পর্কে বিলাতের 
“ইকনমিঃ” পত্রিকার অভিমত 


বিলাতের 'ইকনমিষ্টা পত্রিকার মতে লর্ড 


ওয়াভেল কর্তৃক বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণে ভারত 


ও ব্রিটেনের সম্মুখে চমৎকার স্বযোগ উপস্থিত 


হইয়াছে। গত ৪ বৎসরের যুদ্ধে যুদ্রাস্ীতির 
' দরুণ ভারতের আধিক ব্যবস্থার বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছে । এবং সেখানক্লার দুর্ভিক্ষে লর্ড 


লিনলিথগো ও আমেরির প্রতি ভারতবাসীর মনে 
অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রতিকার 
করিতে হইলে সেখানে সুলভ মূল্যে পর্য্যাপ্ত খান্ত- 
শন্ত সরবরাহ করা প্রয়োজন। মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
সমন্তা বিশেষ জটীল বলিয়া মনে হইতেছে । যুদ্ধ 
প্রচেষ্টায় ভারতের চমৎকার সহযোগিতায় তাহার 
ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ) কিন্ত ক্রয়োপযোগী 
মালের অভাব। খান্তশন্ত সংগ্রহ বা বণ্টনে 


' প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট, ব্যবসায়ী প্রভৃতি যাহার যত 


কারকদের উপর নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথম ' 


বিজ্ঞপ্তি সর্বপ্রকারের জুতা আমদানীকারক ও 
"জুতা ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় ' ও 
ষন্তুত মাল সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর 
হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে 


বলা হইয়াছে যে, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, বিদেশ ' | 


হইতে আমদানী অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, ব্লেড, 
কামাইবার সাবান, সেফটি ক্ষুর, টুথপেষ্ট, পশমের, 


' কাপড় এবং ভারতের বাহিরে প্রত্তত হোসিয়ারী . |. 


ভ্রব্য, বিদেশ হইতে আমদানী খাভভ্রব্য এবং বিদেশ 


হইতে আম্দানী রেশমের কাপড় সম্পর্কে হিসাব 


দাখিল করিতে ও আমদানীকৃত জিনিযের মূল্য 
জানাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় 
বিজ্ঞধিতে ভেজিটেবল্‌ প্রস্ততকারফদ্বিগকে মজুত 
মাল, উহ! তৈরীর খরচ এবং বিক্রয়ের উপর কিরূপ 
লাভ থাকে তাহা জানাইতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। 

যুদ্ধোত্তর শিক্ষানোতি পরিকল্পন। 

. সম্প্রতি আমেরিকার ভার্জিনিয়া সরে আস্ত- 
জ্াতিক 'শিক্ষা-সন্মেলন হইয়া? গিয়াছে। প্রায় 
ত্রিশটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিবিগণ এই 


সম্মেলনে সমবেত হইয়া চারিদিন ব্যাপী বিস্তারিত - ' 


আলোচনা করেন। যুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে 
শিক্ষা লমন্ডা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
: করিবে।, এই বৈঠকে ক্রদেশ এবং বিশেষ করিয়া 


_ শক্ত অধিকৃত দেশলযুহের শিক্ষা পুনর্গঠন এবং ” 


উন্নতির কথ লইস্কা যথেষ্ট আলোচনা হয়। 


fe 


দোষই থাকুকণনা কেন, যাহার! অনশনে মারা 
যাইতেছে, তাহাদের মৃত্যুর অন্ত রাজনৈতিকভাবে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই দায়ী। হিতোপদেশ না দিয়া 
এখন দৃঢ়ভাবে কাজ করাই প্রয়োজন। আধুনিক 
ঘটনাবলী হইতে একটি সত্য দিবালোকের স্তায় 


পরিষ্কার হইয়াছে যে, একমাত্র বুটীশ পক্ষেই ষে ' 


দুরদৃষ্টি ও বুঝাপড়ার অতাব ঘটিয়াছে তাহা নহে। 
লর্ড ওয়াভেল হয়ত বুটীশ নীতিতে নূতন সহাম্থভূতি 
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ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেচ 
ব্যবস্থার হার 
ভারতের কোন কোন প্রদেশের আবাদী 
জমির শতকরা কত ভাগ সেচ ব্যবস্থার সুযোগ 
লাভ করে নিয়ে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব 
প্রকাশ করা হুইল £- 


"প্রদেশ , মোট আবাদী জমির” 

Us শতকরা অংশ 
কুর্ব_ | ১০৬ ভাগ 
পাঞ্জাব__ €৭ ৮. 
আজমীর মাঁড়ওয়ার-_ ৪৩ *. 
দিল্লী ৪২ ০ 
উঃ প$লীমাস্ত প্রঃ ৩২ ৭ 
মান্দা. ২৭ "৪ 
বিহার উড়ি্যা-. ২১ 5 
বোদ্বাই- ১৪, 
আলাম-_' ১০. 5. 
ব্ৰহ্মদেশ | | ৮১৪ 
বজদেশ--. | ৫8৫, 
মধ্যপ্রদেশ-বেরার-- ৪। » 

বেভিন 34 দলের মন | 
দল. ® 


প্রকাশ, fs হইতে শীত্রই বিলাতে- 
বেভিন শিক্ষার্থীর দশম দল প্রেরিত হুইবে। 


উরি 18818898858 





ভারতের সর্বত্র সমাদৃত। 
সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন। 


1 বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস ১৯৪০) লিঃ | 


প্রধান কার্য্যালয় ও কারখান। £$_পাণিহাটা, ২৪ পরগণ1। 


কলিকাতার দোকান ৫২১২, চৌরজী ও ৮৬১ কলেদ্দ হীট। 
বোদ্বাই শাখ! :--৩৭৭, হুৰ্ণবী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই। 


 নাগপুর কারখান। 35 নুর । 





চলা নভেম্বর, ১৯৪৩] 


রেশনিৎ ব্যবস্থ। সম্পর্কে চেম্বার অব 
"  কমাঁসের সহযোগিতা 

প্রকাশ, চেম্বার্স অব কমাসের খাস্ত সরবরাহ 
প্রতি তত্বাবধানে : 'শিল্পাঞ্চলসমূছের অন্য 
রেশনিং পাঁরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত 
হইয়াছে। বালা সরকার শীঘ্রই কলিকাতা সহরে 
এবং শিল্পাঞ্চপসমূত্ছে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিবেন বলিয়া জান! গিয়াছে। প্রকাশ, 
শিল্পাঞ্চলের রেশনিং পরিকল্পন! প্রযোগকল্লে গভর্ণ- 
মেপ্ট চেম্বা্স অব 'কমাসেরি খাস্ত সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিষা- 
ছেন। জানিতে পারা ' গিয়াছে যে, 'সর্ধবপ্রথম 
হাওড়া, কলিকাতা, বালী, গাডেননরীচ, সাউথ 
স্থুবার্কন এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এলাকায় 
রেশনিং প্রবর্তিত হইবে। পরে বাশবেডিয়া হইতে 
হাঁওডাঁর দক্ষিণ এবং কাঁচডাপাডা হইতে বজ্বজ 
পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পাঞ্চলে এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। 
সম্প্রতি ৬৫৫টি প্রতিষ্ঠান চেম্বার 'অব কমাসের 
খান্তসরবরাঁহ প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ পাইয়া 

'খাঁকে। প্র সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা 
১ লক্ষ ৫৬ হাঁঙার €৯ জন! গভর্ণমেণ্টের 
প্রবন্তিত বিধান অনুসারে কেবলমাত্র শ্রমিকগণই 





বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, খাচ্ক-সরবরাহ 


পাইয়া থাকে, তাহাদের পোষ্যগণ কোন 
" সরবরাহ পায় না। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে 
মালিককে শ্রমিক ও তাহার পোঘ্যদিগকে রেশনিং 
অনুযায়ী খান্তসরবরাহ করিতে হইবে পরীক্ষা- 
নুলকতাবে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, 
তদমুসারে প্রত্যেক দোকান হইতে, ৫ শত শ্রমিক 
ও তাহাদের পোষ্যদিগকে স্বস্ভাবে খাতদ্রব্য 
সরবরাহ করা হইবে | এখন পধ্যন্ত যতদুর জানিতে 


পারা গিয়াছে ভাহাতে মনে হয়, প্রাথমিক অবস্থায় ' 


চাউল, গমজাত দ্রব্য এবং বক্সরা সম্পর্কেই রেশনিং 
করা হুইবে। 

পাবনায় শশ্তসহ জমি বিক্রয়ের হিড়িক 
| বর্তমান দুর্ভিক্ষের ফলে পাবনা জেলার ছোট- 
খাট জমিদার, জ্োতদার এবং কৃষকগণ শশ্ত সমেত 


এ | 
তাহাদের জধিগুলি ইদারা দিতেছে। এরূপ 


জানা গিয়াছে যে, একমাত্র বেড়া রেদেট্রী অফিসেই 
প্রত্যহ শতাধিক বন্ধকী ও বিক্রয় দলীল উপস্থিত 
করা৷ হইতেছে। জনসাধারণের দুরবস্থা সম্পর্কে 
আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দরিত্র 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রত্যহ বাজারে 
তাহাদের ঘরবাড়ীর করোগেট টিনগুলি বিক্রয় 
করিয়া ফেলিতেছে। 

পাঞ্জাবের বাজেয়াপ্ত গম 

প্রকাশ, সম্প্রতি ভারত সরকার পাঞ্জাবের 

ব্যাক্ষগুলির নিকট হইতে যে খাস্তদ্রব্য বাদেয়াপ্ত 
করিয়াছেন তাহার পরিমাণ দেড লক্ষ টন হইবে। 
পঞ্জাব সরকার ভারত সরকারের এই কার্ধ্যের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং এই 
প্রকারে ধাজেয়াণ্ড শম্তের অন্ যথাসম্ভব বেশী দাম 
চাঁহিবেন। 

ৰ 


আর্থিক জগৎ 


নিরাশরয়দিগকে সাহাধ্য দানের জন্য 
অভিনান্স জারা 


_ কলিকাতা ও অন্তান্ত সহরাঞ্চলে যে সকল 
ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্টে বাঙ্গলা সরকার 
বাজলার নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে স্থানাস্তরে প্রেরণ 
ও সাহায্য দানের অন্ত অভিনান্স জারী করিয়াছেন। 
এই অভিনান্সের বিধানাবলীতে বলা হইয়াছে যে, 
যে পরব ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের মতে 
নিরাশ্রয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, উক্ত অর্নান্সে 
সেই সব অফিসারকে অনুরূপ ব্য'ক্তদিগকে 





গ্রেফতার করিতে এবং স্থানাস্বরে প্রেরণ করা লা 
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে ' 
মনোনীত যে কোন স্থানে আটক করিয়া রাখার 


ক্ষমতা দেওয়া ছইয়াছে। ' 


নিরাশ্রয়দিগকে, আটক রাধার জন্য আশ্রয়তবন , 


নিৰ্ম্মাণ, তাহাদের তরণপোষণ, চিকিৎসা ও 
স্থানাস্তরে প্রেরণ? আটক স্থান হইতে পলায়নের 


 জন্ত শাস্তি এবং অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতার 


ব্যবস্থা উক্ত অর্ভিনান্দে করা হুইয়াছে। 
ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাভীষ 


গত ২৭শে অক্টোবর বাণিক্স্য বিষয়ক সংবাদ 
ও সংখ্যাতত্ব বিভাগ .হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের 
ধান চাষ সম্পর্কে যে প্রাথমিক পূর্বাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়'যে, ১৯৪২-৪৩ সালে 
যে পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে 


১৯৪৩-৪৪ সালে তদপেক্ষা ৪২ লক্ষ ২০ হাজার" 


একর অধিক জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। 
গত বৎসরের তুলনায় এবার ধান চাষের অমির 
পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফসলের 
অবস্থাও মোটের উপর ভালই বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া শিয়াছে। 


SE 


৫৬১ 


বিদেশ হইতে কলকজ!। সম্পর্কে 
সরকারী নির্দেশ 

সম্প্রতি ভারত সরকারের এক ঘোষণায় বলা 
হইয়াছে যে, শিল্পপ্নোতির জক্ক যুদ্ধ শেষ হইবার পর 
দুই বৎসরের মধ্যে যাহারা বিদেশ হইতে কলকজা 
ও যন্ত্রপাতি আনাইতে চাহেন তাহাদিগকে, 
“অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ দিতে হইবে। 
যাহারা এ বিষয়ে আঁগ্রহাম্বিত, তাহারা যদি এক 
পক্ষকাঁলের মধ্যে পরাসরিভাবে রা কোন এসো- 
সিয়েশন মারফৎ এ সৃপ্বন্ধে কোন সরকারী সাকু'লার 
না পান তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারত গভর্ণ- 
মেণ্টের শিল্প ও বেলরকারী সরবরাহ বিভাগের 
নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন করিতে বলা হইয়াছে । 


চাঁউলের ই বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হলের কর্তৃপক্ষ 
ছাত্রাবাস সমুহের ছান্রদের নিকট পাকুলার পত্র 
প্রেরণ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১লা নবেধ্বর 
হইতে পূজার চুটী শেষ হইবার কথা থাকিলেও 
টাকা সহরে চাউলের অভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয় - 
স্থানাস্তর সম্পর্কেও সমন্তাদির অন্ত পূল্জার চুটী 
নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় ' পর্য্যন্ত বাড়াইয়। 
দেওয়া হ্ইয়াছে। প্রভোষ্টগণ ছাত্রদিগগে আরও , 








জানাইয়! দিয়াছেন যে, ছাত্রগণ আসিবার সময় 


যত বেশী পরিমাণ সম্ভব চাউল যেন সঙ্গে করিয়! 
লইয়া আসেন। | 

পাট চাষের হার নিন্দি৪ করা 
হইবে না ্‌ 

আগামী বৎসরের পাট চাষের অন্ত কোন 

নির্দিষ্ট হার ঠিক করিয়! দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি 

কলিকাতায় প্রাদেশিক কৃষি বোর্ডের সভায় এই , 

সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । 


যুলধ ন 


৯৯,৯৯,০০০২ টাকা 


ভিরেন্টীরস্‌ ৫- 


মি এ, সি, লাহা 


নবীন্চন্ত্র মফতলাল 
যদনমোহন আর, কই 
আর, জি, সারাইয়া 
মতিলাল তাঁপুরিয়া 


বোম্বাই শাখা £₹_-৫পটিট্‌ বিল্ডিং হর্ণবি রোড 
ম্যানেজাব-সিহ ডি, আর, ০সানালকর 


hs ব্রয়েল এক্সচেঞ্জ লেস 


ফোন ১৯৪৫৯ ৩৫৭৮ 


কলিকাত! 


লট যাক বি তে 





৫৬: 


, লণ্ডনে বিমান সম্মেলন 

সম্প্রতি বিলাতে . . বিটাশ সামআাজ্যের 
বে-সামরিক বিমান চালনা সম্পর্কে এক সম্মেলন 
হইয়া গিয়াছে। লর্ড বিভারক্রক সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব করেল। গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধি 
ছাড়াও ক্যানাডা) অতুট্রলিয়া, দঃ আফ্রিকা প্রভৃতি 
ভোমিনিয়ণের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । ভারত” 
সচিবের: নির্বাচিত কয়েক ব্যক্তি ভারতের 
‘প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন |“ 
সরকারী ও বে-সরকারী লঙ্গর খান! 

বাজল! সরকার সম্প্রতি এক ইন্তাহার প্রচার 
করিয়া ানাইয়াছেন যে, বর্তমানে বাঙ্লাদেশে, 
নিছক বে-সরকারী লঙ্গরখানা আছে ৫৫৭টি? 
নিছক সরকারী লঙ্গরখানা আছে ৩৪১টি এবং 
* সরকারী সাহায্যে পরিচালিত, লঙ্গর খানা আছে 
১১৮হটি। এই সকল লঙ্গরখানায় মোট ১৮ লক্ষ 
৯৩ হাজার ৭৮৯ জনকে সাহায্য দেওয়া হুইতেছে। 
সরকারী - লাহায্য-পুষ্ট ৮০ সম্ভায় খাদ্য বিতরণ 
কেন্দ্র এই লকল লঙ্গরখানার অন্ততুর্তি নহে। 
এই. ৮০টি কেন্্রে একমাত্র কলিকাতাতেই 
* দৈনিক ৬* হানার লোককে খাদ্য দেওয়া 
হইতেছে। 

আডর্জ্জাতিক বাজারে ভারতীয় 

চামড়ার স্থান 


পৃথিবীতে সর্ববাধিক চামড়া উৎপন্ন হয় ভারত- 
বর্ষে। আত্তর্াতিক 'ব্যবসা-বাশিজ্যের ক্ষেত্রে 
ভারতীয়. চামড়ার পরিমাপ. মোট পরিমাণের 
পঞ্চমাংশেরও বেশী,। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে 
গড়পড়তা ৩ কোচী'৬৪ লক্ষ টাকার ছ'গল ও ভেড়ার 
চামড়া উৎপন্ন হয়। - ভারতবর্ষের কাচা ও তৈরী 
. চামড়ার আমদানীর পরিমাণ মাত্র ৩৪ লক্ষ টাকা। 
ফিন্তু রণ্ডানীর পরিমাপ. (ভেড়ার ও ছাগলের 
' চামড়া লহ) £ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । ভারতীয় 
ফার' (মেষ ও মেষশাবকের ) এবং সাপ, টিকটিকি, 
কুমীর ইত্যাদির -সৌখীন চামড়ার গড়পড়তা 
' বাৰ্ষিক উৎপাদনের পরিমাপ যথাক্রমে ২৯ লক্ষ 


৪০ হাজার ও ১৭ লক্ষ ৩ হাজার টুকরা । ও দুই 
শ্রেণীর আমদানীর পরিমাণ ষথাক্রমে ১ লক্ষ ৬৯ | 
হাজার ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার টুকরা । ভারতবর্ষে "|!" 


+ সারা বছরে যে চামড়া: সংগ্রহ করা হয় তাহার 


শতকরা ৮৫! ভাগই কশাইখানা হইতে এবং এই... 


লব কসাইখাঁনার শতকরা-৬২ ভাগই  সহর অঞ্চলে 
'অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে' চামড়া ছাড়াইবার 
কাজে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কসাইদের দ্বারা চামড়া 
“তোলা হয় বলিয়া ভারতীয় চামড়ার উৎপাদনের 
একটা মোটা অংশই অকেজো ও নিরর্থক হুইয়া 
যায়। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অহ্থলারে এই ক্ষতির 
পরিমাপ প্রতি বৎসরে আঙ্গমানিক ৭ লক্ষ ৫০ 
হাদ্ার টাকা। | 
আমন ধান সংগ্রহের পরিকল্পন! 
প্রকাশ, আমন ধান সংগ্রহের পরিকল্পনা বর্ত- 
নানে বাঙলার মগ্ত্রিসভার বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 


bd 


আর্থিক জগৎ 


ডল! আগের পুরে প্রস্তুত রন্ত্র বিক্রয়ের 
মেয়াদ বৃদ্ধি 

সম্প্রতি একটি গ্রেসনোটে বলা হইয়াছে 
যে, ১লা আগষ্টের পূর্বব পর্যন্ত যে ৰন্রর ও তা 
প্রস্তত হইয়াছে তাহার পরিমাণ যথাক্রনে 
২৭০ কোটী গল্প ও ২১. কোটা €০ লক্ষ 
পাউণ্ড বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
কোন ব্যক্তি যেরূপ সর্কোচ্চ পরিমাণ অনুমান 
করিতে পারেন উপরোক্ত মন্ধুত মাল তাহা 
অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশী । 
গভর্ণমেপ্ট বিশেষ বিবেচনার পর, এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, মিলের ৮ মাসের উৎপন্ন 


“এই প্রচুর পরিমাপ-বস্ত্র ১৯৪৩ সালের ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত তিন মাসের মধ্যে খুচরা বিক্রয়ের 


ছারা নিঃশেষ করার্‌ চাপ দিলে উহ দ্বারা কোনও 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে না, উপরস্ধ গন্নপ করিলে ধুচর! 
ক্রেতাদের ক্ষতি হইতে পারে। পূর্বে যে সকল 
কারণ বর্তমান ছিল এবং সে সমৃত্ত কারণে লোকে 
বঙ্গ ও সুতা মজুত করিতে... আগ্রহান্বিত হইত 
এখন আর তাহা দেখা যায় না। বন্তোংপাদন 
বৃদ্ধির জন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন 'করা 
হইয়াছে, বস্ত্র নুল্য হুল্প্টর্ূপে আরত্তে আনা 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণ ষ্ট্যাপতার্ড 


কাপড় উৎপাদন ও বিলির ফলে বস্ত্র ও হৃতা! 
নিয়ন্ণ আদেশের ১৪ ধারার প্রধান উদ্বেপ্ত ইতি- 
মধ্যে সিদ্ধ চুইয়াছে.| ১লা.আগষ্টের পূর্বে প্রস্তুত 
সমস্ত বস্ ও হুতা ৩১ অক্টোবন্েরে মধ্যে খুচরা 


ঘারভ ' 


[ ১লা নভেম্বর, ১৯৪৩, 





বিক্রয়ের দ্বারা নিঃশেষ করিতে হইবে" বলিয়া যে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাছ! পালনের অন্ত 
কঠোর চাপ দির্পে অন্থবিধাই বৃদ্ধি পাইবে এবং 
উচ্ছার ফলে ছাঁপ-না-দেওয়া মন্তুত, মাল্টি উধাও 
হইবে। এই কারণে গভর্ণমেন্ট ছাল-না-দেওয়া 


'বন্ অর্থাৎ ১লা আগষ্টের পুর্বে প্রস্তপ্ঠ বন ও সুতা 


৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে খুচক্লা বিক্রয়ের দ্বারা 
নিঃশেষ করিতে বাধ্য. করিয়! নিয়ন্ত্রণ আদেশ, 
সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
কলিকাতা গত সণ্ডাহে ২১৫৫ জনের 
মৃত্যু 

EEA UN সপ্তাহ শেষ হইয়াছ্ছে 
সেই সপ্তাহে কলিকাতার- শ্মশান ঘাট এবং 
গোরস্থানসঘুহ্র হিসাব হইতে দেখা যায় যে 
একমান্স কাঁপকাতা কর্পোরেশনের এলাকাতেই 
উক্ত সপ্তাহে মোট ২১৫৫ জনের মৃত্যু .হইয়াছে। 
তৎপূর্বব সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২১৫৪। গত 
বৎসর ঠিক এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা সহরে, 
মাত্র ৬০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। , | 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটীর সদস্য 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং. ফেডারেশন 
অৰ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র ভূতপূর্বব প্রেসি-. 
ভেপ্ট জীযু্ত জি, এল, মেটা, কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক গঠিত যুদ্ধোতর, পুনর্গঠন কমিটার সাধারণ - 
নীতি নির্ধারক শাখার সন্ত ষনোনীত হইয়াছেন । 
শীযুক্ত মেটা! ডাক এবং বিমান সম্পর্কিত কমিটীরও 
সদস্ত মনোনীত হইয়াছেন। 





নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষাঁন 


ইণ্ডিয়ান ষ্টযা গার্ড হল 


তা অফিদ_-সরমসসিংহ 
খা 
সেরপুল (ময়মনসিংহ ) 
কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হবে | 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য দক্ষতার সহিত করা হয়। 


MEE ob ica bce Nee nb loc tat nl 
প্রস্তাবিত কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার অন্ত অভিজ্ঞ এজেণ্ট, ক্যাশিয়ার, 
[লা সত খাৰ সন কহ তাপিত গম 


ম্যানেজিং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £_এস, কে, রায়। 





| 
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(১) শ্যামবাজার 
৩) নিউমার্কেট 


(8) - 
(e) কীচড়াপাড়। 


লৈল ক্যালকাট৷ ব্যাঙ্ক লিঃ 


এবৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭1* লভ্যাংশ দিয়াছে 
"_ আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদণ্ত লভ্যাংশের হার--৪৩, 
শাখাসমূহ 
(৪) ভাটপাড়। (১১) দুবরাজপুর ৰীয়তূম) 
(২). দক্ষিণ কজিকাতা (৭) হিলি 


(১২) সিরাজগঞ্জ 


(৮) ছিনাক্দপুর (১৩) কুচবিহার 
(৯) নীলফামারি (১৪) বেনারস 
(১০) রংপুর 


' (১৫) এলাহাবাদ 


হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


২১২৫ ও ৬৪৮৩ | 
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ঢাক! দেল ন্যাশনাল চেম্বার অব 
কমাস” 

সম্প্রতি ঢাকা জেলা স্তাশনাল চেম্বার অব 
একমাসে রি তিত্যগণ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
আফিস প্রা্ঈণে এক সভায় বাঙলা সরকারের 
সুতা এবং বন্ধ" নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারের পরামর্শদাতা 
শ্রীযুক্ত এস, পি, রায়ের সহিত মিলিত হইয়া সুতার 
"মুল্য এবং খান্তসমস্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি লইয়া 
আলোচনা করেন। সুতার বর্তমান মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
দর অপেক্ষাও কমিয়! গিয়াছে। তন্তবায়গণ খাম 
সঙ্কটের ফলে এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, 
মহতা কিনিবার সঙ্গতি পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। 

বাঙ্গলার দবাভক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 

' দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, 
'বড়লাট বর্তমান সফর শেষ করিয়া দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কেন্দ্রীয় 
-প্রতিষ্ঠান মারফত সাহায্যদান, খান্তশম্ত সংগ্রহ ও 
"বণ্টন সম্পর্কে অধিকতর কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্থিত 
‘হইতে পারে। 

বিলাতের কয়ল! সঙ্কট 


প্রকাশ, বিলাতের কয়লা সঙ্কটের ফলে ভূমধ্য- 
শাগরীয় সমরাঙ্গণে আমেরিকা হইতে কয়লা 
=" করিতে বাধ্য হইতে হুইতেছে। 


দি মেদ ব্যান্ধ অব হ্য় দি 


[দি মেটাল ব্যান রব ইঙিয়। লি; 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ৪ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 

. ৩,৫০,০০,০০ ০৯. টাকা 

৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা! 

১,৬৮১৩)২০০২ টাকা 


2,8৮,৩২০ ০০২ টাকা 


অমুমোদ্বিত মূলধন 

বিক্রীত মূলধন 

আদায়ীকৃত মূলধন 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ** 
১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ * 





সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও পাটনা । 


৭২,২৭,৬৮,০০০ টাকা 
হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট 
ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_মি: এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


লণ্ডন এজেণ্টস-_মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ণ 
"  মেসাস্ মিডল্যাণ্ড ব্যাক্ক লিঃ 
নিউইরর্ক এজেণ্টস--দি গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অব এ 
সব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য কর! 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়! জানুন। 
[ কঙ্গিকাতার শাখা মন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্্রীট, বড়বাজার 
টু শাখা--৭১নং ক্রস স্ত্রী, নিউ মার্কেট শাখা-_১০নং লিগুসে স্ট্রীট, শ্তাম- 
{| বাছ্ছার শাখা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী, ভবানী fr 
- মি রোড। বাঙ্গলার শাখ!--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- ঢ 
{৮ গুডী, কালিম্পং, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা _জামসেদ- 
।& পুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, নু 
খাগারিয়া, রকৃসৌল, কাটিহার,. নৌগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, 


উড়িস্তার শাখা _সম্বলপুর | 
টে 882 CM HEE লু CUE CRN EGP ESE SELES ERE ৮০০০০ ০০খ 


আথক জগৎ 
কলিকাতায় ঘরববাড়ী দখলের সমস্ত! 
বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রয়োজনে 


দরকার হইলেই কলিকাতায় বাড়ী ঘর দখল 
করিয়া থাকেন। ইহার ফলে বর্তমানে কি 
অবস্থা দ্ীডাইয়াছে তাহা! বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্ত এবং ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের 
এই দাবী কিরূপ ভাবে মিট।ন হইবে তাহা স্থির 
করার জন্ত বাল! সরকার ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট 


ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি, ভাু গার্ণারকে নিযুক্ত 
করিয়াছেন 


মাফিণ ট্রেজারী সেক্রেটারীর সফর 
যার্কিণ বুক্ঞরাষ্ট্রের ট্রেজারী “সেক্রেটারী মিঃ 


হেন্রী মর্গেনথাউ বিনিময় ভারের সমতা সাধনের, 


উদ্দেশ্যে মিত্ৰপক্ষীয় দেশসযূছ পরিদর্শন করিতেছেন । 
যে সকল দেশে মার্কিণ সৈস্তেরা যুদ্ধরত আছে বা 
ুদ্ধার্থে গমন করিয়াছে মিঃ মর্গেনথাউ সেই সকল 
দেশেই পরিভ্রমণ করিতেছেন। মার্কিণ ট্রেজ্জারী 
মনিটারী রিসার্চ বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ স্থারি 
হোয়াইটও তাহার সঙ্গে আছেন। 
বেঙ্গল সেণ্টাল্‌ রিলিফ ফণ্ড 

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর উদ্ভোগে 

যে বেঙ্গল সেপ্টণল রিলিফ ফাণ্ড গঠিত হুইয়াছে 


তাহাতে কিঞ্চধিক ১০০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত “ 


হুইয়াছে। 





বোন্ছে। 






৫ 
_ডিরেক্টরগণ-_ 
সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান ঢু 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, j i NEE TG Os EEN GN HCE ee 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
মিঃ দিনশা ভি, রোমার, স্যার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ বিঠলদাস কাজি, মিঃ হরমুসতি ক্রেজি, কমিশরিয়েট 
মিঃ মুরমহম্মদ এম্‌, চিনয়, 


মধুবনী, 


170007৮৮011 8--1-- নিন্দা EOD EIEN OXIDE 


| কলেজ ষ্রীাট শাখ!--৬৬নং কলেজ টট খোলা 
j ধ্যামবাজার শাখা 
১৪*নৎ কর্ণওয়ালিশ ষ্টীটে খোল! হইয়াছে। 





| স্বকিয়া, জোরহাট, ছাতক, র চী, বালীগঞ্জ, 
আসানলোল, বান ও খুলনা । 


পারিনা নারি 





কারেন্ট একাউণ্ট নু শতকরা ৯২ টাকা, 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সুদ্ শতকরা ২২. 

টাকা । চেক দ্বারা টাক] উঠান যায়! ফিক্সড, 

_ ডিপজিট ৬ মাস বা তুর সুদ শতকরা 

২৪০ টাকা হইতে ৪২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত 

লিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া. হয়। 
ব্রাঞ্চ_কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 


৫৬৩ 


আটকবন্দীগণ কর্তৃক সাহায্য প্রেরণ 
, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তা! 

রক্ষার্থ আটক বন্দীরা বাঙলার দুর্ভিক্ষপীড়িত 
নরনারীর সাহায্যের জন্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কনোরিয়ার নিকট ৫*১ টাক! 
পাঠাইয়াছেন। 
* ভারতের মিনেমা শিল্প 

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ১৬০ খানি ছায়াচিত্র 
নির্মিত হয়। যুদ্ধের সময় নানা অন্গবিধার মধ্যেও 
এই উৎপাদন যাহাতে হাস না পায় তাহার জন্ত 
চেষ্টা চলিতেছে। শতাধিক অসম্পূর্ণ চিত্রের অন্ত 
কাঁচা ফিল্ম সরবরাহ করিবার জন্ত ভারতসরকারের 
নিকট আবেদন করা হুইয়াছে। 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ফাণ্ড 

প্রকাশ, গত ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটি অর্থ ও খান্তশন্তে নিয়োক্ত পরিমাণ 
সাহায্য লাভ করিয়াছে £_নগদ--১৩ লক্ষ ২১ 
হাজার ৫২৫ টাকা, চাউল্ল--৬ হাজার € শত মণ, 
গম--৪৮০* মণ, কাপড়--৪১ গাইট। 

গেঞ্জীর কলের সুচের অভাব 

গেপ্জীর কলের স্থচের অভাবে নারায়ণগঞ্জের 
গেন্তীর কলখুলির কাজ প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাইরেক্টর অব ইণ্ডা্িজজ 
এবং হিটার অব সাপ্লাইজ-এর সি 
করা 


সাজে 





২২, হ্যানিং হট 
হইয়াছে 
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৫৬৪ তি... 

ছুভিক্ষ সম্পর্কে ইউরোগীয়ান 

এসেসিয়েশন কর্তৃক নিরপেক্ষ 
তদন্তের দাবী 


ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কলিকাতা 
শাখার কমিটী সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, যে সমস্ত কারণে বর্তমান 
খাঁতাভাব ঘটিয়াছে সেই সমস্ত কারণ পর্যালোচনা 
এবং অনশন্রে ফলে মৃত্যুসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্তু 
একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগের অক্ুরী 
প্রয়োজন উপস্থিত হুইয়াছে। বিবৃতিতে আরও 
বল! হইয়াছে যে, দলগত রাজনীতির সহিত সংশ্রব 
শুন্ত কোনও কর্তৃপক্ষ , দ্বার এই তিদস্তকার্য্য 


পরিচালিত করিতে হইবে । একটি রয়াল কমিশন, 


বা বিচার বিভাগীয় কমিশনের দ্বারা এই তদস্ত 
কাৰ্য্য পরিচালনের সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
উপসংহারে "বলা হইয়াছে যে, এই সঙ্কটের মূল্য 
কতখানি অন্সাধারণের তাহা জানিবার অধিকার 
আছে এবং খান্তাভাবের কারণ ‘কি, তাহাও 
নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া 
প্রয়োজন। এরূপ তদন্ত কেবল বর্তমান দুর্গতির 
প্রতিকার করিতেই সাহায্য করিবে না, অধিকস্ত 
ইহার ফলে এমন সমস্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া 
যাইতে পারে যাহার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও অবলদ্বন করা যাইবে। 
তুলা উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪২৮৪৩ সালের তুলার উৎপাদন সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে সর্বভারতীয় পূর্ববাভাব দেওয়া 
হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনা- 
মুলক হিসাব নিয্নরূপ £-- 

(প্রতি বেল ৪ শত পাউগ্ড ধরিয়া প্রতি 
'হাজার ধেল হিসাবে) 
লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ১ ইঞ্চির 


৯৯৪২-৪৩ ১৯৪১-৪২, 





উপর ২৭০ ১৬১ 
মাঝারি *  * * ইঞ্চি ৩১৯ ' ২৫৪ 
* + * ৭ হুইতে১১” ২১৪৬ ২২৯৭ 
রর তৎ 
26 ৮:১১ * ২৭? 2৩৯ ১১৬০ 
2 2১৮. 2 
ud id * _* ২১* ৪৬৮ ১১৯৭ 
১৬ ৮ 
ঞ bed শ ১৭ 
তই হইতে আরও নিদে ৬২১ ৯৫৬_ 
মোট ' ৪৫৫৪ ৬০২৫ 


১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ উৎপা- 
দনের পরিমাণ কম হইলেও একটি বিষয় বিশেষ 


ভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪২ সালে লা আঁশ- . 8 


যুক্ত ১ ইঞ্চির অধিক তুলার উৎপাদনের পরিমাপ 
১১৪২ সালে সন্তোধজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই জাতীয় তুলার প্রয়োজন ও চাহিদা বর্তমান 
ভারতে অত্যধিক রহিয়াছে বলিয়াই উপরোক্ত 
বিবরণ ভরসাস্থচক বলা যায়। 
বন্্রের রেশন প্রথা প্রবর্তন €) 

, বালা সরকার কাপড় চোপড় সম্পর্কে 
রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পরিকল্পনা 
করিতেছেন বলিয়! জানা গিয়াছে 


_ আর্থিক জগৎ 


ভারতে বীমা ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি ' 

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪২ সালের ইণ্ডিয়ান 
ইনসিওরেন্স ইয়ার বুক দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪১ 
সালে সমগ্র ভারতে নূতন জীবন বীমার পরিমাণ 
দীডাইয়াছে ২ লক্ষ পলিসিতে মোট ৩৯ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে, ভারতীয় কোম্পানীখুলির 
নৃতন কাজের পরিমাণ হইয়াছে ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার 
পলিসিতে মোট ৩৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। 
পূর্ববর্তী ১৯৪০ সালের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯৬ 
হাজার পলিপিতে মোট ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। 
উপ্রোক্ত হিগাবে ১৯৪১ লালের মোট পলিসির 
সংখ্যা ১৯৪০ সালের অপেক্ষা কম হইলেও ১৯৪১ 
সালের নূতন কারের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি 
টাকা বেশী হইয়াছে । প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের 
পরিমাণও ১৯৪* সালের ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার 
তুলনায় ১৯৪১ সালে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকায় 

দাডাইয়াছে। ১৯৪১ সালে ভারতীয় জীবন বীমা: 
সমূহের মোট আয় দাডাইয়াছে ১৫ কোটি ৬৯ লক্ষ 
টাকা। ১৯৪০ সালে উহার, পরিমাণ ছিল ১৪ 
কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ঘীবনযীম। কোম্পানীগুলির 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণও ১৯৪৯ সালে 
৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া মোট ৬৮ 
কোটি ৭৯ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে | অপর পক্ষে 
বীমা কোম্পানীসমূহের গড়পড়তা ব্যয়ের, হার 
প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৭৪ ভাগে নামিয়া 
আপিয়াছে। 
শতকরা ২৮৯ তাগ। উপরোক্ত ইয়ার বুক 
পাঠে আরও আন! যায় যে, ১৯৪$ সালের ১লা 
এপ্রিল তারিখে নৃতন বীমা আইনের বিধান 
অঙ্গসারে টাকা অমা দিয়াছে এমন প্রভিডেন্ট 


সোসাইটির সংখ্যা ১৪১টি। এই সব সোসাইটি 
১৯৪১ সালে ১৮ ছাজার পলিসিতে মোট ৬৮ লক্ষ 





৬৮ হাজার টাকার ই উঠ কাঞ্জ 8888৯ | 


১৯৪০ সালের ব্যয়ের 'হার ছিল 


[ চলা নভেম্বর, ১৯৪৩: 
বস ভারতে ফসল অনুসারে জমির 





পারমাণ 
বুটিশ ভারতে কোন ফসল কি পরিমাণ জমিতে 
উৎপন্ন হয়' গত ১৯২৮ সালে প্রকাঠিত রয়েল, 
কমিশনের রিপোর্ট অস্থসারে তাহা দ্িয়রপ :_ 


( একর হিসাবে )* 
ধান কিঞ্দধিক ৭ কোটি 
অস্তান্ত খান্তশল্ত ', ২ ৬৮ ৮০ লক্ষ- 
গম | 5 হি. ৬০ এ 
জোয়ার | 1 ২. চে ১৩25 
তৈলবীজ SLB i 4 
ভুট্টা! Wl | ১ ৩৩ i 
যব ডা... 3১৮ LEE. Bs 
ইক্ষু ৩০. ৪ 
মলল্ল! রি ও 5 ২০ ০ 
তুল! ইত্যাদি 'আাশযুজ ফসল১  *« ' ৭০. ৮." 
_ ভারতে এ্যামোনিয়াম মি 

‘উৎপাদন ' 


.. ভারতবর্ষে মাত্র ২৬ হাজার টন এযামোনিয়াম' 
সালৃক্ষেট উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্ববশ্ত চলতি 
কলকারখানার উৎপাদনের ক্ষমতা ৩৪ হাঁজার টন 
পর্যন্ত এবং সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইলে ৪০ 'হাঁজার 
টন পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাঁয়। "ভারতবর্ষের 
প্রয়োজনের দিক হইতে ইহাঁও যৎসামান্ত। | 
ভারতে কাফি উৎপাদনের পরিমাণ 
' ভারতবর্ষে কাফির" উৎপাদন আদে সস্তোষ-- 
জনক নহে। প্রতি বৎসরে, এদেশে সাধারণতঃ" 
১৫ হাজার হইতে ২০ হাঁঙ্জার টনের অধিক কাঁফি- 
উৎপন্ন হয় না। এদেশে, মাথার্িছ কাফি 


‘ব্যবহারের - পরিমাণও যৎসামান্য | বিশেষজ্ঞ 


মহলের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ভারতে মাথাপিছু 


কাফি ব্যবহারের পরিযাণ = সত রর 3 


অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,৯০*২ 
বিলিরুত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 


আদায়ীরুত মুলধন 
(অগ্রিম কলস) 
রিজার্ভ ফাণ্ড 


আমানত 


€*,০৯১০ ০০২ ক 


€০+০০৪৩০০৯ পু 


২৮১০ ০১৪ ২ টাকার উপর 


১২১০ ০১৩ ০০২. 4 
৫২৫০, ০০০২ রি 


. কা্থাকরীমুবধম প্রায় ৬,০০,০০১০০০২ sl 





$ | (১৯৪৩ সালের আগষ্ট ) 
{ টি £_ ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম এ; বি এল ; পি, এইচ ডি, 





(ইকন), লগ্ডন' বার-এট-ল 


স্পেন 


লা নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 
১:১০ 


আর্থিক জগৎ 





বিনা সভায় ও বিনা ভাতে বন তৈয়ার 


সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুজরাষ্ে * 


কাচা তুলা! হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্পাদি প্রস্তুত 
করার প্র উদ্ভাবিত ও কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হুইয়াছে। ভু ও ুর্তা কাটিবার এবং তাতে 
সেই সুতার বস্ত্র বয়ন করিবার যে প্রচলিত 'পদ্ধতি 
তাহার আর আবস্তকতা নাই। অবশ্ত এই নূতন 
উদ্ভাবনের আরও বিস্তার সংস্কার ও উন্নতির 
প্রয়োজন রছিয়া পিয়াছে। উক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
বর্তমানে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিছানার চাদর, 
£তোয়ালে, টেবিলের উপরের ঢাকনা ইত্যাদি 
প্রস্তুত কর! হইতেছে বলিয়। প্রকাশ। 


যে কোন ছোট ছ্রেলের জীবনে হাতে ধভি এক মন্ত বড় ঘটনা । , এই 
দিনে হয় তার বিভারস্ত। তার পিতা এইদিনে ছেলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কত 


আশা-ভরস! পোষণ করেন। 
কিন্ত আশাই সব নয়। 


- গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকালীন 
খণের পরিমাণ 
মহাযুদ্ধের বিগত চার বৎসর কালে গ্রেট 
বৃটেনের মোট খপ গ্রহণের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৯৭২ কোটি ৬৬ লক্ষ পাউও্ড। তন্মধ্যে fos 
বৎসরের খপের পরিমাণ ২৮৮ কোটি ৫* 
পাউণ্ড। ইহা প্রথম বৎসরের গৃহীত খণের 


হিগুণ। 
অস্ট্রেলিয়ায় ধান চাষ 
অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪০ হাজ্জার 
একর দ্রমিতে ধানের চাষাবাদ করিবার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। | 


~~ 


৫৬৫ 





পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ময়দ। 
| রপ্তানীকারক দেশ 
মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীর নরদা 
রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে অষ্টরেলিয়ার স্থান 
সকলের উপরে ছিল। . 
অষ্ট্রেলিয়া বর্তমানে গ্রেট বুটেনে € জক্ষ, টন 


ময়দা আমদানী করিয়া সেই শীর্ষ স্থান পুনরধিকার 
করিল। ' 


ভারতের চিনির কলের সংখ্যা 

১৯৪২-৪৩ লালে ভারতবর্ষে ১৪৭টি চিনির 
কলের মধ্যে ১৫৮টি কারখানায় চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে। 














ছেলে যাতে নির্ধিষ্বে লেখাপড়া সম্পন্ন করতে 


পারে, তার মুবন্দোবস্ত কর! একান্ত প্রয়োজল। 


আপনি কি আপনার ছেলের গ্তন্ত এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে আপনার 


অব্তমানেও সে তার লেখাপড়া নির্বিত্নে শেষ করতে পারে" 


নিউ ইওিয়ার এডুকেসানাল শ্যাম্ণইটা পলিসি আপনার এই ভাবনা দূর 


করতে পারে । যদি আপনি মাত্র একটি প্রিমিয়াম দিয়েই হঠাৎ যারা যান, 


তাহলেও আপনার ছেলেকে বীমার টাকার সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়ার পূর্ণ 


প্রতিশ্রতি আমরা 1দচ্ছি। 


রি টা 
মোট সম্পত্তি প্রায় ৬ কোটা টাক! পলিসির* সবিশেষ বিবরধ পাঠান 
মোট দাবী শোধ_ . ১০ টাকার উপর। সভা 





এসিওরেন কোং, লিঃ 


৯, ক্লাইভ যশ্য, 


কলিকাতা । :,. 


| as 


পিএ 


" ঠিকান! 


নিউ হণ্ডিয়ার এড.কেসানাল 


৮ এ]ানুইটী পলিসি কি কি 


সুবিধা দেয় ঃ 


* পিতামাতার পক্ষে 'একটা নির্দিষ্ট 
_ উদ্দেগ্তের জন্ত নির্দিষ্ট টাকা সঞ্চয় 
করা সহঞ্জ করে তোলে | 


০ পিতার অরবর্তমানেও সন্তানের 
। শিক্ষার জন্ত বীমার টাকা থেকে, 
সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হয়। 


* * সাবালকত্ব প্রাপ্তির আগে সন্তান 
= মারা গেলে তার বীমা ইচ্ছা 
টবে অন্ত আর একটি সন্তানের 
ভক্ত চালাল যায়। 








বীমার হার, অন্তান্ত বিবরণের জন্তু 
অমুগ্ডহপূর্বক নীচের ই পুরণ 
করে পাঠান 


: দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স 
কোম্পানী লিমিটেড 
=, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিনামূল্যে 






















৪ 





অনুষ্ঠিত এক খাভসম্মেলনে, অবিলম্বে কার্যে 


, পরিণত করিবার অন্ত নিয়লিখিত কার্য্যহ্নচী 


নির্ধারিত হইয়াছে । 

(১ বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় সমাগত 
নিরক্সদিগকে অবিলম্বে যথোচিতভাবে পরিচালিত 
'আশ্রয়শিবিরসমূছে স্কানাস্তরের ব্যবস্থা করিবেন । 
এই সকল আশ্রয়শিবিরে উহ্থাদিগকে খাছ, বস্ত্র ও 


: চিকিৎসার ব্যবস্থা-করা হইবে, এবং উছ্বাদের ভগ্ন 


বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে, পুনরুদ্ধার করিবার পর 


উহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়! দেওয়া * 
' হইবে। 


(২) -কলিকাতা হইতে হূর্ভিক্ষপীড়িত স্থান 
সমূহে খাস্তশন্ত* প্রেরণ একটি প্রধান সমন্তা, এই 
কার্যে বাঙলা সরকারকে সাহায্য করিবার অপ্ভ 
সামরিক কর্তৃপক্ষ. একজন অভিজ্ঞ মের 
ছুর্দিশাপ্রস্ত অঞ্চলসমূছে যাহাতে খান্ত চলাচল, 
আশ্রয়শিবির প্রতিষ্ঠান এবং সাহায্য তাগ্ডার গঠন 
প্রভৃতি কার্যে সেনাবিভাগের সহায়তা পাওয়া 
যাইতে পারে তজ্জন্ত বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে 
অন্থরোধ জানাইবেন। কোন কোন অঞ্চলে 
চিকিৎসাদি বিষয়েও  লেনাবিতীগের' সহায়তা 
পাওয়া যাইতে পারে,.এ বিষয়ে প্রধান সেনাপতির 
নির্দেশ সাপেক্ষতাবে বড়লাট মেদিনীপুরের সাব- 
এরিয়া কমাগ্ডারকে সর্ধোতভাবে সাহায্যদান 


সম্পর্কে, দেল! ম্যাঞ্জিষ্রেটের সহিত আলোচনা 
‘করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 


তুলার সর্বোচ্চ দর নির্ধারণ ' 


গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে “এক সরকারী ' 
বিবৃতিতে বল! হইয়াছে যে, ভারত সরকার গত, 


'২৭শে মে এক বিবৃতি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এই 


আতাষ দিয়াছিলেন যে, তীঁহারা ভারতীয় তুলা 
লম্পকীয় চুক্তি অনুযায়ী তুলার দর (প্রতি গাইট ) 


॥, কমিটার সংক্ষিপ্ত 


দেওয়া হইয়াছে। 


৫৬৬ আর্থিক জগৎ 
_ জার্তসেবার নুতন সরকারী পরিকল্পন! বাঙ্গলার জন্য আড়াই লক্ষ টন 
গত ২ধশে অক্টোবর বড়লাটের সভাপতিত্বে থান্যশস্ত ! 


সমপ্রতি রয়টার প্রদত্ত লগ্ডনের*এক খৰবে 
প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্টের খান্ভ বিভাগের 


 অঙ্থমাঁন অনুসারে বাঙলায় প্রেরণের জন্ভ বিভিন্ন 


ছুত্র হইতে প্রাপ্ত অন্যুদ আড়াই লক্ষ টন ধা্পন্ত 
"প্রস্তুত আছে! কিছুদিন পূর্বে বাজলার গভর্ণর 
এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, সঙ্কট 
কাটাইয়া উঠিবার পক্ষে আগামী তিন মাসের অন্ত 
পৃর্ব্বো্ত পরিমাণ খাদ্যশন্ড হইলেই চলিবে । 


থান্য সমস্ত! সম্পর্কে হোয়াইট পেপার 

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন 
যে, গত ২৮শে অক্টোবর ভারত সচিব মিঃ আমেরি 
পার্শামেপ্টে ১৯৪৩ সালে ভারতের খাদ্য সমস্তা 
সম্পর্কে একখানি হোয়াইট 'পেপার উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। গত ৯ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার আজিজুল হুক যে বক্তৃত! 
দিয়াছিলেন প্রথম পরিচ্ছদে তাহার পূর্ণ বিবরণ 
' দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছদে খাদ্য নীতি 
রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। 
নিখিল ভারত ধাদ্য সম্মেলনে ভারত সরকারের 
যে সিদ্ধান্ত ঘোবিত হইয়াছে তাছা তৃতীয় পরিচ্ছদে 
চতুর্থ পরিচ্ছদে বাদ্গলার 
ছরভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, পঞ্চম 
ie অন্তান্ত অঞ্চলের অবস্থা না 'করা 


কাত তম টা 
স্থাপন 

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 'মিঃ 
. পৈয়দ বদরুদ্দোজা দুইটি নৃতন বিরাটকায় জলের 
ট্যাক্কের উন্মোচন অনুষ্ঠানে, পৌরোহিত্য করিয়া- 
ছিলেন। 'উত্ত পলিসঞ্চয়ক অলাধার (সেডি- 
মেশ্টেশন্‌ ট্যাঙ্ক ) ছইটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ও 
ট্যাঙ্ক ছুইটির নিৰ্ম্মাণ কার্য্য ১৯৪০ সালে আরম্ভ 
হয় এবং উহাদের নির্ম্মাণে ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় 


২৫৭ টাকার উপরে উঠিতে দিবার পক্ষপাতী: পরিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । 


নহেন। এক্ষণে তাহারা ভারতীয় তুলা সম্পর্কীত 


চুক্তি অনুযায়ী তুলার সর্বোচ্চ দর ৫৫০২ টাকা 


নির্ধারিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ' অন্তান্ 
প্রকার তুলার দর উক্ত দরের অঙ্থপাতে নির্ধারিত 
হুইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তুলা চাষীদের 
স্বার্থরক্ষার জঙ্ত প্রয়োন অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন যাহাতে তুলার দর ৪০০২ 
টাকার নীচে না নামে। ভারত লরকার পরীক্ষা 


এসোসিয়েশনকে তুলার ফটকা বাঞার পুনরায় 
খুলিবার অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত 'করিয়াছেল।. এ 
সমস্ত সর্ভের কোন একটি ভঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ 
ফটকা বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 


সুলক ভাবে কয়েকটি সর্তে শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন |" 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিচ্ছদ 
[ও রপ্তানীর পরিমাণ 
১৯৪৩ সালে যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে সর্বপ্রকার 
পরিচ্ছদ ও বন্বাদির উৎপাদন হইয়াছে তাহার 
যান্ত শতকরা € ভাগ বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। 


[১লা নভেম্বর, ১৯৪৩ 


বুড়ুক্কু নারী জনতা কর্ভূক মহকুমা! 
হাকিমের এজলাসের সম্মুখে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বা তে ধান - 
চাউল একেবারে উধাও হুইয়া, গিয়াছে। অল্লা- 
ভা জোনের উনার ক নাই চারিদিকে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ” পাঁচ শতাধিক বুকুক্ষু 
নারীর একচি জনতা মহকুমা হাকিমের আদালতে 
গিয়া মূল্যের. বিনিময়ে ধান চাউল দাবী করেন | 
নিরুপায় হাকিম তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 
অক্ষম - হওয়ায় তাহার! তগ্রহদয়ে প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য হম। 

কলিকাতায় অটোমেটিক টেলিফোন" 

ব্যবস্থা 

_ কলিকাতা সহরে শ্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা ' 
প্রবর্তনের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদন লাভ- . 
করিয়াছে । কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে ' পরীক্ষা 
সূলকভাবে এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী করা সম্পর্কে 
গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই আদেশ জারী করিয়াছেন। 
অন্তান্ত এলাকাতেও এই ব্যবস্থা ক্ৰমশঃ বলবৎ, 
করা হুইবে। ৃ 
কলিকাতার হোটেল ও বোভিং 
এসোসিয়েশন 

সম্প্রতি কপিকাতার শতাধিক হোটেল এবং 
বোর্ডিং-এর মালিক এবং পরিচালকগণ মিপিয়াঁ 


_ একটি শক্তিশালী এসোসিয়েশন গঠন করিয়াছেন। 


সম্প্রতি এক সাংবাদিক সন্মেলনেপ্দানান হয় 
যে, সমালোচকের দৃষ্টিভঙী লইয়া বাজলার খান্ড- 


পরিস্থিতির অস্ত দায়িত্ব কাহার তাহা নির্ধারিত 


করিবার অন্ত বড়লাট বাঙ্গলায় আসেন নাই। 
সাহায্য কার্য্যের আশু উন্নতিসাধন তাহার সফরের 
উদ্দেষ্য। সেনাবিভাগের সছিতও অনতিবিল্বে 
আলোচনা আরম্ত হইবে। কার্য আরম্ভ করিতে 
কোনভাবেই বিলম্ব করা হইবে না। 
কমল সভাগুহ পুনর্গঠণের 
. পরিকল্পনা 

১৯৪১ সালে জছার্ম্মান বিমান আক্রমণের ফলে 
বিলাতের কমন্দ সভাগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৃতন 
আকারে সভাগৃহ পুনঃ নির্ম্মাপের পরিকল্পনা করা 
হুইয়াছে। 





জান রা 


১১৪৩ জুন'এর 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত সোণার পরিমাণ | আদায়ীকৃত 


যুদ্ধ-পুর্ব্ব সময়ের বাজার দর অনুসারে বর্তমানে 


আথিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ) 


অনুমোদিত মূলধন ১০,০০১*০*২ টাকা 
মূলধন 8,09,0 +e, = 
কার্ধ্যকরী মুলধন ৭৮,০২০*০২ ৮ __7, 


ধার ও আগাম দাদন -২৬৬২,০২ টাকা 
জি.পি, নোঁটে বিনিয়োগ ২৫১১০,০০৯২ এ 


নগদে ও শ্বর্ণমানে জমা ২০,৭৭১০*০২ ৮ 


ডি এন মুখাজ্জি, এম, এল, এ, 


রিঘার্ভ ব্যাঞ্চ অব ইত্ডিয়ার নিকট ৪৪ কোটি টাকা শাখাসমূহ : হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী জিং ভাইরে 
ম্যানেজিং র্। 


মুল্যের লোণা মুত আছে। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী । 


সি 





নি 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

"ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ 
লালের বাখিক কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের 
“হিসাব সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। উক্ত 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়' যে, ব্যাক্কটির আয়ু্কাল 
সবে দুই বৎসর উত্তীর্ণ ছইয়াছে। উহার প্রতিষ্ঠার 
‘প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাপান মহাযুদ্ধে যোগদান করে 
এবং দেখিতে দেখিতে মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ বৃটিশ 
-গবর্ণমেন্টের হাতছাড়া - হইয়া যাইবার ফলে 
এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশয়স্ুল, ও-আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এরূপ অস্বাভাবিক ও প্রতিকূল 
“পরিস্থিতির মধ্যে ইত্ডিয়ান ন্তাশনাল ব্যাক্কের জন্ম 
হইলেও উহ! ইতিমধ্যেই অনেকের আস্থা অর্জন 
করিতে ' সক্ষম হইয়াছে । উপরোক্ত কার্ধ্য- 
“বিবরণীতে ব্যাঙ্কের প্রথম বৎসরের যে 
"রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে তাছাতেই ক্রমোননতির 
সুচনা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য বৎসরের 
বাভ হইতে ব্যাক্ষটির পরিচালকমণ্ডপী উহার 


*অংশীদারগপকে শতকরা &২ টাকা হিসাবে | 
“লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইতে সক্ষম 8] 


হইয়াছেন। 


উপরোক্ত বাধিক কার্ধ্যবিবরধীতে গত ১৯৪২ । 
সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল (রি 
লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে 


“ব্যাঙ্ক 
& লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত টাকা ।' এই প্রকার 


ব্রায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে {| 
সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি ( 


টাকা ; কোম্পানীর কাগজ ও যৌথ কোম্পানীর 
"শেয়ারে ৩৭ হাজার ৯৬০ টাকা; আসবাব" 
পত্রাদিতে ৬ হাঙ্দার টাকা ; ইত্যাদি।, 
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ২৭৯নং আপার 
-চিৎপুর রোভস্ক ভবনে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
কলিকাতার হাটখোলা শাখার উদ্বোধন উৎসব 
-ম্অনৃটিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 
"ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সমাগত অতিথিবৃন্দকে জলযোগ 


করাইবার পরিবর্তে দরিজ্র ও ছুঃস্থদিগকে ভোজনে দু 


পরিতুষ্ট করিয়াছেন। । 
গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৪ই অক্টোবর গিরিশ ব্যাঙ্ক, লিমিটেডের 


'_ 'জীরামপুর শাখার উদ্বোধন হুইয়া গিয়াছে। বর্ধমান 
বিভাগের কমিশনার মিঃ এস কে হালদার এই | 
ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের |] 


"অনুষ্ঠানের পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন। 


চিরাচরিত প্রথানুসারে জলযোগে আপ্যায়িত না 
"করিয়া স্থানীয় রিলিফ কমিটিকে ২০০২ টাকা দান 
“করিয়াছেন। ্ 







বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
কুরল। স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ__ 


". গত ৩১শে মাৰ্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা 


বার্ষিক ১৫২। ইঙ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল 
কোং লি:-_-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অস্ত শতকরা বাধিক ২০২। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়! 
ট্যানারি লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ১২৫০ আনা। 
মোহিনী মিলস্‌ লিং গত ৩১শে ভিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ২৫২ 
টাকা। সেন্টাল ইত্ডিয়। স্পিনিং, উইক্ভিং 
এণ্ড ম্যান্গুক্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ৩*শে 
জুন পর্য্যস্ত এক বৎসরের দ্রন্ত শতকরা বার্ষিক ২৫২ 
টাকা। ব্রিজ এণ্ড কফ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
_গত ৩*শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা 
বার্ষিক ৫২ টাকা । ডালমিয়৷ সিঞেণ্ট লি: 


গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত 
শতবরা বাৰ্ষিক ৬1৯ টি রা ভুট 


পু বড়বাজার :- ১৩৯৭ অফিন 
7১৫৯২ 


চিলির হালে টী” 


/ 
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লং 


সাবান খাৰতীয় জিনিষ সিলিকেট লজ: EE 
পাউডার * কষ্টিক সোডা * রজন ও সিট্রোনেল! : 
সি অয়েল ও রঙ ৪ হাইড্রোমিটার ও প্রভৃতি পাইবেন। | 


কলিকাতা মিনারেল সাপ্রাই কোং লিঃ 
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা 


কোঃ লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মালের 
অন্ত প্রতি সাধারণ শেয়ারে ॥০ আনা হিসাবে। 
জেসপ, এণ্ড কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত শতকরা বার্ষিক ২0০ আনা 
(শ্রেফ শেয়ার )। হুমায়ুন প্রোপারটিজ_লিঃ 
গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা। 


বাঙ্গালায় নুতন রেজেষ্টিকত কোম্পানী 
ইণ্ডিয়ান অয়েল প্ল্যা্টিব্্ব লি:+ডিরেউর 
মিঃ আর দত্ত । ঠিকানা--১৫ ক্লাইভ হ্রীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা! 
ব্যবসা--জেনারেল মার্চে্টস্‌ এণ্ড এজেপ্টস্‌।. 
বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্পোরেশন লিঃ__ 
ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ ঘোষ। ঠিকালা--১ রাজকুমার 
চ্যাটার্জি রোড, কার্রীপুর, কলিকাত! । অনুমোদিত 
সুলধন ২০ হাজার টাকা। ইরান প্রব্যাদি . 
পরস্ততের ব্যবসা। 
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হেড অফিন-_শ্িলং। 


.-ব্রাঞ্চ ৪ শ্রীহটী, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য ঘটিত 


ই 


| শাখা অফিসসমূহ | ] 
উত্তর কলিকাতা,দক্ষিণ কলিকাতা,বহুবাজার, বড়বাজার এবং ঢাকা। ১ 


জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এস্‌ চে সেনগুপ্ত 





গ্রাম £ “Shilbank” 
ফোন ১৬৬ শিলং 


জারকে লিখুন" | 
কল 






ম্যানেজিং 'ডাইরেউদুলিঃ এস্‌ বিশ্বাস B 





টাকা ও বিনিময় 

+ কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে, 
কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই । 
ৰ্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র দিবার প্রতিক্রুতিতে 
স্বল্পমেয়াদী খপের সুদের হার ষথাপূর্ব্ব বোম্বাই 
ও কলিকাতা যথাক্রমে 1০ আনা ও ]* আনায় 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ' এবার ট্রেঞজারী বিলের 


সধ্যাহের অপেক্ষা হাঁস পাইয়াছে। তবে এই হ্রাস 
খুব বেশী নহে এবং উহ্ার-কারণও এই যে, ভারত 
সরকারের নূতন লোন কিনিবার দিকে আগ্রহ 
. কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ট্রেঞ্জারী বিল এবার পূর্বের 
- ক্কায় টাকা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 

বছদ্দিন পরে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার 


বিনিময় বাজারে পূর্বের তুলনায় কথক্চিৎ চড়তির' 


ভাব দেখা গিয়াছে। রপ্তানী ও আমদানী এই 
উভয়বিধ বিলেরই কিছু কিছু কাজকারবার 
হইয়াছে । বিনিময় বাজার . সম্পর্কে এতদধিক 
আর বিশেষ কিছু জানাইবার নাই।' 

গভ ২৫শে অক্টোবর তারিখে তিন মাসের 
মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অন্ত 
€ৰ টেগার আহ্বান রুরা হইয়াছিল. তাহাতে 
মোট আবেদনের পরিমাপ দীড়াইয়াছিল -১২ কোটি 
৮৯ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে 2৯/০ আনা -ও তদরধ 
দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই দরের শতকরা! 
প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট 
শহীত ৮ কোটি টাকার 'টেওারের গড়পড়তা 
সুদের হার শতকরা! বার্ষিক ॥৯ পাই খারধ্য করা 
হইয়াছে। , 

আগামী হরা নবেম্বর বোদ্বাইএ বেলা ১৯ 


ঘটিকা ঠ্ঠোপ্ডার্ভ টাইম) পর্যন্ত এবং অন্যান | 


- কেন্দ্রে ১লা নবেম্বর কাদ্কাররার বন্ধ না হওয়া 
পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেজারী 'বিলের টেঞ্ডার আহ্বান করা হুইবে। 


যাহাদের টেত্ার' গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত | 
হইবে তাহাদিগকে আগামী €ই নবেম্বর তারিখে | 
টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভাবলী পূর্বের স্ায়। .] 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত' ১৫ই অক্টোবর তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র; ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৭৭৬ 
কোটি ৫২ লক্ষ ৪* হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


উহার পরিমাণ ছিল ,৭৭৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৪৬ ' 
'আলোচ্য সপ্যাছে ভারতের: 


কাঁজার টাকা) 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দ্াড়াইয়াছে ১০৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার 


| টাকা) তৎপৃর্ব্বধ্ত্তা সপ্তাহে ১১৬ কোটি শ৭ 


লক্ষ ২* হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে. 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক. হইতে গবর্ণমেপ্টকে_ ধার দেওয়া 


হয় ৬৬ লক্ষ টাকা ; পূর্ব, সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে- 


ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য 


সন্তানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের. 


পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ২ লক্ষ ১৮ হাজার 
টাকা ; পূর্ব, সপ্তাহে উহার পরিমাপ, ছিল ৬৪ 


কোটি €* লক্ষ ৭৯হাজ্জার টাকা । আলোচ্য . 
টেগারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে. কেন্দ্রীয় সরকারের 


আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৯ কোটি, ৬৭ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা) তৎপুর্ববন্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৩৬ ৭কোচি ২৯, লক্ষ 
১২ হাজার টাকা । ' আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ. ব্যাঙ্কে ব্রদ্ম সরকার ও অন্থান্ক 


প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের পরিমাপ. 
দ্রাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৪ লক্ষ: ৭৫ হাজার টাকা" 


ও » কোটি ৬* লক্ষ ৬৭ ছা্জার' টাকা ; পূর্ববর্তী 
'সপ্তাহে উছাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬. লক্ষ 
৪৭ হাঁজার টাকা ও ১২-কোটি ৮৪ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিযনর্ূপ হার 
বলবৎ ছিল: 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) > শি ৫8২ পে 
এঁ দর্শনী ২০১ শিঃ ৪২ পে 

ডি এ ৩ মাস টি ১শিঃ হং পে 

ডলার € প্রতি ১** ডলারে ) ৩৩২৪০ 


1 
€ 
‘কোম্পানীর কাজ ও শেয়ার 
- কলিকাতা, ২৯শে অক্টোবর" 
আলোচ্য সাপ্তাহে সানা বুধবার পর্যন্ত শেয়ার”: 
বাজারের কাজকারৰার হইয়াছে। .কালী পৃজ্জা' 
উপলক্ষে বৃহস্পতিবার হুইতে বাজার বন্ধ আছে।. 
তবে. এই অল্প কয়েকদিনই বাছারে বেশ কর্ম 
চাঞ্চল্য দেখা যায়। পাটকল, কাপড়ের কল এবং, 
ইন্জিনিয়ারিং কোম্পানীসমূহের শেয়ারের, মুল্য. 
বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায় তবে কাজকারবারের', 
পরিমাণ যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা' নহে।" 
কয়লা রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নতি এবং ছাপ্‌-না-দেওয়া - 
বস্ত্রাদির বিক্রয় কালের. মেয়াদ 'বুদ্ধির ফলেই” 
বাজারের এই উন্নতি হুহ্য়াছে বলিয়া মনে করা: ' 
যাইতে পারে ।. বর্তমান বৎসরে ইক্ষু চাষের" 
পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অনেকে মনে .করেন যে,. 
এই হিসাব প্রকাশিত হওয়ার ফলেই বাজারের" 
অবস্থা এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে । কয়লার খনি, 
কাপড়ের কল এবং চিনির .কলের শেয়ারের মুল্য” 


বুদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া পাট কল এবং 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীসমূহের, শেয়ারের মূল্য” 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুধবারে বাজার বন্ধের পূর্বে" 
অবপ্ত .কাঞ্জকারবারের পরিমাণ বেশ কম দেখা 
যায় তবে' সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া গুনে হয়া 
যে, ছুটির পর শেয়ার বাজার খুলিলে. কাঁজ-- 
কারবার বেশ ভালভারেই আরম্ভ হইবে. 
কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের 
বাজারে নি ভাব বলবৎ ছিল। সুদের 








চলা নৃভেম্বর, ১৯৪৩ ] 
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কোস্পানীর কাগজ দরে হস্তান্তরিত 
হইয়াছে। মেয়াদী খণ' পত্রের কাজ কারবার 
খুব বেশী সুর নাই। ৩২ স্থদের (১৯৫০-৫৪) 
১০০০/০, শুসগুনুদের ডিফেন্স বণ্ড ( ১৯৪৯-৫২ ) 
১০০০/০, ৩০ সুদের ( ১৯৪৭--৫০ ) ১০৩1০ দরে 
ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 


৯৭৮৩ 


_.. ডিবেঞ্চারের মধ্যে একমাস ক্যালকাটা 
পোর্টট্রাষ্টের ভিবেঞ্চারই ১১৮৪০ আনা দরে 
হস্তান্তরিত হইয়াছে । প্রেফারেন্ন শেয়ারের 
ক্ষেত্রে পাটকলপযূছের প্রেফারেদ্দ শেয়ারেরই 
বেশ চাহিদা ছিল তবে বিক্রেতা বেশী ছিল না। 
চিভিয়ট-_-১৭৮২ হেষ্টিংস-_-১৪৯০, ল্যান্স ডাউন 
১৬০২ লরেন্স ১৬১২ টাকা দরে হত্তান্তরিত 
হইয়াছে। / 
৪ ব্যাঙ্ক | 

আলোচ্য সপ্তাহে রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
দর আরও বুদ্ধি পায় তাহা ছাড়া সাধারণভাবে 
বলিতে গেলে ব্যাঙ্কের শেয়ার রাঁজারে স্থিরভাব 
বলবৎ ছিল।  রিজার্ভ-১২৩২ ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াপ_২৯২ ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ধ_ 
১/৩ ইম্পিরিয়াল 


ই টাকা দরে হত্তান্তরিত হইয়াছে। 
কয়লার খনি . 
মধ্যপ্রাচ্যে ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানী করা 
হইবে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ রপ্তানী কার্য্যের জন্চ 
উপযুক্ত পরিমাণ জাহাক্ সরবরাহের বাবস্থা 
করিতেছেন-__এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় ফলে 















( সম্পূর্ণ আদারীকৃত ) . 








আমাদের “মাছলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে” পাইবেন। 
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা কপি 8804] 


আলোচ্য পপ্তাহে কয়লা, খনিসমূছের শেয়ারের 
দর আরও বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল__৩০২ টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়া ৫৩০২ ,. দাড়ায়, ভালগোরা-_-১১৪০, 
বোকারো এশু রামগড়--৩৩1০১ বরাকির- ২৪1০, 
সেপ্টাল কুরকেন্দ-_২১২, ইকুইটেবল--৪৬২ দরে 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৮২, হরিলাদি-_২০।* আনা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১৪০০, বালীগঞ্জ ২ বৃদ্ধি 
পাইয়া ৩৩1৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 

ট্যাম্প-না-দেওয়া বন্ত্াদি বিক্রয়ের মেয়াদ 
বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার ফলে-কাপডের কলের শেয়ার 
বাজারে বেশ উন্নতির লক্ষণ দেখ! দেয়। কাপ- 
পুরের ব্যবসায়ীরা বেশ কিছু পরিমাণ শেয়ার ক্রয় 
করেন। কাপপুর টেক্সটাইলের দর হঠাৎ ১২০ 
হইতে ১৫০, এলগিন ৮০২ হইতে ৮৫1০: কেশো- 
রাম ২২ বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৮*, নিউ ভিক্টোরিয়া ১২ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ মুল্যে ক্রয়বিক্র় হয়। 
বাজার বন্ধের সমস্ম কাণপুর টেক্সটাইল ১৪৫০, 
নিউ ভিক্টোরিয়া ৯৫০ এবং বেনারস কটনের দর 
ছিল ১৫1০ আলা। 


. আলোচ্য সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বাজারে 
স্থির স্তাব বলবৎ ছিল। অনেকে মনে করিতেছেন 
যে, বাঙ্গলা সরকার শীত্রই হয়ত ' পাটকলসমুহে 
কয়লা সরবরাহের অন্ত যথোচিত ব্যবস্থা অব্লম্বন 
করিবেন। আলোচ্য সপ্তাহে, হাওড়া__৬৫1*, 
র্যাংশ্লো-ইত্ডিয়া--৪*০২, বালী--৩৮০২, গৌরী 






নিউ বীরভূম--২৫]০ - 


বেনারস শাখা খোল! হুইয়াছে। 


পুর__৮০৪২, কীকিনাড়া-_৪৭১১, কামারহাটী-- 
৫£৬ ইত্ডিয়া--৫৭৪২, স্তাশনীল--২৮০। নীলি- 
মারলা ২৫1০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে 1, 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
উল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩৮9০ এবং ২৮1/০, 
আর্থার বাটলার--১৭৪৮০, ভারতীয় ইলেকট্রিক-_ 
১৫০, জেসপ এগ কোং_২২1/০, কুমারধুবী-_ 
৮৮০, স্তাখনাল আয়রণ এণ্ড টাল_-৩৮০ আনা দরে 
বিকিকিনি হুইয়াছে। 
চিনির কল 
বলরামপুর ১৮৮০, বেলসুন্দ ১৩1০, বুলান্দ, 
৪৩০, কেরু ২৭২, কানপুর ৪২৮০, যারে ক্রয়ারী' 
২৭০, রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ১২1০, সমস্তিপুর 
সেন্টগল ২২৭ সাউথ বিহার ২৬৭০, ইউ, পি, 
সুগার ২২৮* আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
চা-রাগান “* 
গতপুর্ব্ব সপ্তাহে চা-বাগান সমূহের শেয়ার 
বাঙ্ধারে যে চড়তির ভাব দেখা যায় আলোচ্য 
সপ্ডাহেও তাহা বলবৎ ছিল। বিশ্বনাথ ৩৯৪০, 
হাসিমারা--৭১1০, হাতিক্ষীডা--৩০॥-, ভিমাকুসি 
৪৯1৮০, নঘুরনদী--১২৮০, তেজপুর ১৭৪০ দরে 
হস্তান্তরিত হুইয়াছে.।. 
কাগজের কল 
ইত্ডিয়া পেপার পান্প_২১০২ বেঙ্গল পেপার 
- ২১৪২ শ্রীগোপাল ২৩৭০  টিটাগড় পেপার 
২৭৩/* দরে বিকিকিনি হইয়াছে | 


EES) শি 


: শযুকলম্রন্প কলিকাতা । শিলিগুড়ী, শাস্তিপুর 
অনুমোদিত 7”. ২৫ লক্ষ টাকা ফোন : কলিকাতা ৬১১ রাজসাহী, বালী, বগুড়। 
কুষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও 
বিক্রীত " 9৮১00১0০০০৯ 1 রাণাঘাট। 
আদায়ীক্বত * ৯২৫,০০১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 8_মিঃ এস, কে, রী 
কোম্পানী আরস্তের দুই বৎসর মধ্যেই অংশীদারগণ ||| চি স্পা 
লভ্যাংশ স্বরূপ শতকরা ১৬২ টাকা ফেরৎ পাইয়াছেন। EE চেও ব্যান লিঃ 
" আমাদের স্থায়ী আমানতে লগ্নী করুন 
দই বৎসরের জন্য শতকরা E329 ফোন £--ক্যাল_৬৯২২ 
৫২ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় হেড অফিস £--৩)১ ম্যাজে লেন, কলিকাতা। 
— কলিকাতা ব্রাঞ্চ 
আমরাসর্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি] | ০ ক্রাপবিহারী এভিনিউ ফোন ঃ জাউথ--৫৮২ ; 
বিস্তুত বিবরণ | ৮৪১৫ বাঁৰাজার গ্রীট। অস্ত ব্রাঞ্চ-_বরিশীল,বহরমপুর(বেজগল 











ম্যানেজিং ভিরেইঈর-মিং এন, বি, ঘোষ দস্তিদার। 


ভে 2525 3 
ইউ ০৩২৯ EE 





৫15 


"  আর্থক জগৎ 


[ চলা নভেম্বর, ১৯৪৩ 





বন্ধা কর্পোরেশন ৩৩০ ইণ্ডিয়া কপার 
কর্পোরেশন ৩/৩০ করণপুরা ডেভেলা পমেন্ট-. 
১১ ক্যালকাটা ট্রামস্‌__২৬।৮০ মেদিনীপুর 
জমিদারী ৯৪২ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
৷ এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
নিম্রূপ বিকিফিনি হইয়াছে £- | 

কোম্পানীর কাগজ 

* ২৮৪ আনা সুদের খপপত্র (১৯৪৮-৫২) ২৫শে 
অক্টোবর--৯৯৪৯ | ৩৬ সুদের ডিফেন্স বণ 
(১৯৪৬) ২১শে অ:১০২1৮৪ ) ২৫শে--১০২৷/০ 5 
" ২৬শে--১০০।৮*। ৭ সুদের খণপর্জ (১৯৫১-৫৪) 


'২১শে অঃ--১০%০ ; হ৫শে--১০*৮০ 3 ৎ৬শে-- 


১০০৮০ । . ৩ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) 
২শে প্সঃ-১০৪৮০ 3 ২৬শে--১০১২। ৩১ 
সুদের খপপত্র (১৯৩৫৫) ২ৎশে অ+--৯৯৪%৯ ) 
২৫শে--৯৯৮৮০ ) ২৬৮শে--৯৯৪০ | 
খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) হ৫শে অ:--২৮৮/০। ৩৫০ 
- সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে অঃ-_৯৭%/* 
৯৭।প৩ ১ ২২শে-_৯৭%/১ ) ". হ৩শে--৯৭০* 
৯৭৬০ 5 ২৫শে--৯৭%০ ৯৭৭৪ ৯৭০ ৯৭1১০) 
২৬শে- ৯৭1, ৯৭1৮৮ ৯৭৪০ ৯৭/৪। 
দের খপপত্র (১৯৪৭-৫০) ২২শে অ:--১০৩1০। 
৪২ সুদের খপপত্র (১৯৮০-৭০) হংশে অঃ 
১১১৮০ ১ ২৫শে--১১৯৭০। ৫৭ সুদের খপপত্র 
(১৯৪৫-৫৫) ২১শে অঃ--১০৬1০ ; ২৫শে--১৪৬৩/০ 
১০৬1/০ 3 ২৬শে--১৯৬৩/০ ১০৬০ | 
€ সুদের (১৯২৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 


২৫শে অঃ-_-১১৮৷৪ ১১৮৮০ । 


৩1৬ 


ব্যাক 
ক্যালকাটা স্াশনাল . ২২শে অঃ--১৩০ ) 
২৩শে ১৩০ ; ২৬শেশ-১৩%৮০।  ইম্পিরিয়াল 


কপি) ২২শে অঃ--৪৬*) ২৩শে--৪৫৯২ ) 
২৫শে--৪৫৯৬ ৪৬২২। রিজার্ভ ২২শে-১২০২ 
১২০৮০ 3 ২৩শে ৯২০৫০) ২৫শে--১২৭০, ১২১৭ 
১২৯৫০ ১২২২ ‘১২২০ ১২৩৯) ২৬শে--১২৪৯। 
ইউনাইটেড ' কমার্শিয়াল ২১শে অঃ--২০॥০; 
২২শে_২০৪০ ২৯০$ ২৩শে_২১* ২৩৭) 
২৫শে- ২৪৯ ২৬/০ 3 ২৯শে ২৭1০ ২৮] | 
















" সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত একটি ব্যাঙ্কের শাখা সংগঠনের | 
| অন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ সংগঠনে উৎসাহী যদি কোন উপযুক্ত | 
ভি কর্মী মফঃস্বল অঞ্চলের বাণিজ্য ব্যবসাবহুল গঞ্জে--যেখানে অন্ততঃ 
| শাব-রেজেট্রী অফিস, থানা ও পোষ্ট অফিস ইত্যাদি বিস্তমান এবং 
| ব্যান্ধব্যবস! গড়িয়া উঠার ক্যোগ-সস্ভাবনা আছে, সে সকল কেনে 
টি ব্যাক্কের শাখা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে চাহেন-_তাহা হইলে 


নিয়ন ঠিকানায় পত্র লিখুন-- 


৩২ সুদের . 


,২২শে-৪৫* 


5 


. কয়লার খনি 
খ্যাষালগ্যামেটেড হ১শে অঃ--৪২৷০ :৪৩|০ ; 
২২শে--৪৩৷০ ) ২৩শে--৪8৮%০) ২৫শে -৪৩৮০ ; 
২৬শে_-৪৪২ 8৪8০1 বরবনী ২৩শে অঃ_২*) 
২৫শে-২৩* ২।০। বেজল ২১শে--€১*২) 
২২শে--£১৬২ ৫২০২) হ৩শে--&১৯২ ৫২১৯৪ 


২৫শে--৫১৭৬ ৫২০২) ২৪শে--৫৩৯২। ভাল-. 


গোরা ২১শে অঃ--৯৮/০ 7 ২২শে---১০।৩ 
১০৪৩/৬ ) ২৩শে--১১৯ ১১৪৮৬) ২৫শে--১১৭ 


*১১॥/০ ) ২৬শে--১১/৫০ ১১৯৮০ । ছুলনবাড়ী 
-২২শে অ+:-১৭৪৩)* 3 ২৩শৈ-৯১৮৮%৬ ১৮৫৮৩ 


২৫শে--১৮।০ ১৯/০ 7 ২৬শে- ১৮০ ১৯০ । 
বোকারো, এণ্ড রামগড় ২১শে অঃ-_-৩২।* 
৩২৮৮০ 7 হ২শে- ৩৩০ ৩৩৮৪ 3 হ৫শে- ৩২৪০ 
৩৩৯ $ ২৬শে-_৩৩]০ ৩৩।৯ | বড়ধেমো৷ ,২১শে 
অ:--৭1%৯ ৭৪০ ) ২২শে_ ৭৬ ৮৯২) ২৩শে-- 
৮০০ ৯1৮০ ) ২৫শে--৮০. ৮প* 3 ২৬শে--৮দ৩/০ 
৯৮০ | বরাকর ২১শে অঃ ২২৪৯ ২২৮) 
২২শে-_২৩1০ ২৪৷৩১০ ) ২৩শে১-২৩৭৬০ ২৪1/৯ ) 
২৫শে__২৪%০ ২৪1/০ ; ২৮শে- ২৪1৮৬ ২৫|০। 
ধেমো মেইন ২১শে অঃ_১৫1%৯ ) ২হশে- ১৫৮০ 
১৭৮০ 3 ২৩শে-১৬৮০ ১৬৭৮৩ ) ২৫শে- 7১৬৮৬ 
১৭1০ 5 ২৬শে--১৭1০ ১৭০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শে 
অঃ--২৭/০ ? হ২শে--২৮* ৩০২ 3 হ৩শে--২৯৯ 
২৯।০ 7 ২৫শে--২৯৮* ২৯1৮০ 3 ২৬শে- ২৯1/৪ 
২৯/০। ইকুইটেব্‌ল্‌ ২৯শে অ-_৪৩৮%০ ৪৩৫০ ) 
২২শে--8৪1৯ ৪৫০০ $ ; ২$শে-+9৪%* +২৫শে__ 
881) ২€শে--৪৫২ 881%৯ 1. কালাপাহাড়ী 
২১শৈে অ:--২১1৮০ ২১৪৮০) ২২ংশে- ২২৪৮৬ 
২৪২। কাত্রাস ঝরিয়া ২২শে অ১--৪৫২ ৪৫8০ ; 
৪৬1০) ২৩শে- 5৩1০ 
২৫শে-_-৪৭1০ ৪৭8০7 ২৬শে--৪৮১/০ ৪৮1৮০ | 
মণ্ডলপুর ২২শে অঃ--১৫%* ১৫দ* 3 ২৩শে: 
১৫]০ ১৫৪০) ২৪শে--১৫৭৯ ১৬৯) ২৬শে-- 
১৬/০ ১৪০ | নাজীরা '২২শে অঃ-_-১২॥০ ; 
হ৩শে-_১২৮॥৯: ১৩) ২৫শে--১৩৮০ ১৩০; 

২৬শে--১৩/*। নিউ বীরভূম ২১শে অঃ-_২৫॥* 


২৫1%০ ; ২২শে--২৬।০ ২৬৫৩/৯ 3 ২৩শে-_২৭1 
২৭০) ২৫শে_২৭৮০ ২৭৮০ 3 ২৬শে__-২৮1৯ 


Be) । নিউ Ass ২২শে অঃ---৪৮০ 9 ২৫শে_ 





২ ৪8০ | 


৪৭১8 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


যা সব ব্যালকাটা নিমিটড 


শাখাসমূহ নীলফামারী, ঢাকা, জেদিলীপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর মূলের), শাস্তিপুর, 


হেড অফিস-_৩নং ম্যাঙ্গো! লেন, লতা | 
| কৃষ্ণনগর, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর। . 


৪৭০ 3 হ৬শে--৪৮২। নর্থ দামুদীয়া হংশে 
অ+-৮/* 3 ২৩শেঁ_৮৷০ ৮1৩০ 3 ২৫শে-৮1/* 
৮1০৭ 3 ২৬শে A ৮৪০ | পেঞ্চ € ২দশে 
অ১--৪৬%৯ ; .২৩শে--৪৬|০ ৪৬৷ রাণীগঞ্জ 
২২শে, অঃ--৩১০ ৩১৪৭) ৮২৩শে-৩২]০ $ 
২৬শে- ৩২৭৮৯ : ৩৩৮০ | সাতপুকুরীয়া এণ্ড 
আসানসোল ২১শে অ:-_৩/৪: ৩২ 3 ২২শে--৩/* 
৩৩০০ 3 ২৩শেত $ ২৫শে--৩৬৯ 5 ২৬ 
৩০০, ৩৮০ । সাউথ করপপুরা ২১শে এর: 
৬1৮৯ ৬৮০ ) ২২শে__ ৬৭৩০ ৭০/০ $ ২৩শে--৭২ 
৭৯) ২৫শে-_৭॥০ চত ৪ ২৬শে--৮।১ ৮৪/০। 
তালচের ২১শে অ১-+81%০ 811৯3 ংংশে-- 
8০৯ ৪6০০) হ৩শে--৪দ* €২ 3 ২৫শে-৫৭ 
৫/০ 3 ২৬শেঁ_৫/০ 6/51 ওয়েষ্ট জাযুরীয়!- 
হংংশে অঃ--৩৭%০ 3 ২৩শে--৩৭৪৮০ ৩৮৯ 5 
হভশে--৩৭॥০ ৩৭৯ | সিয়ারমোল ২৬শে অঃ- 
শিবপুর ২২শে অঃ-_৩৪1* ৩৯৪০ ; 
২৩শে-_৩৯২। ৃ 
কাপড়ের ক কল 

বাসন্তী ২৩শে এঃ--১২৷০। বেনারেস ২১শে 
অঃ--১৩/৮৯ ১৩1০ ) হ২শে--১৩1৮০ ১৩৫০০ 5 
২৩শে--১৪%০ 7 ২৫শে--১৪২ ১৫৮৬ $ ২৬শে-_ 
১1৮৯ ১৫1৯ বেঙ্গল-নাগপুর ২ধশে, অঃ 
৩৪1/৯* 1 কানপুর টেক্সটাইল ২১শৈ অঃ--১২০ 5 
২২শে-_-১২1/5 ১২1৮৯ 7 হ৩শে--১৩২ ১৩৯3 
২৪শে--১৩৮%৭ ১৫1৬০ 3 ২৬শে-১৪৪%৬ 
১৪৫৮৯ | চাকেখুঁরী ২৬শে অঃ-_২৮দ০ হ৮দপত | 
কেশোরাম ২৯শে অঃ ১৪৭০ ) ২২শে-৮১৪৮৮০ $ 
২৩শে--১৪।০ ১৫1০) ২৫শে--১৫৬০ ১৪৭৬ 3 
হ৬শে-_-১৬৩/০। নহালক্মী ২৫শে অ:--৪৩২। 
প্রভাতী টেক্সটাইলস্‌ ২২শে অঃ--১০৮৪ ) ২৫শে_ , 


১১৭. 
| ইলেক্‌ট্‌.ক 
বেনারেল ২২শে অঃ-_১৪॥০। 
অঃ:--১৬]০ ১৬০০ ৷ 
ইঞ্জিনীয়ারিং 
ভারতীয়া ইলেকছি।ক ই্রীল ২৫শে অঃ-_১৫/* 
১৫1০): ২৬শে--১৫|০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং 
হ১শে অ+--৯২% ২৬শে--৯০।- ব্রিটেনিয়া 
বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে অ+--১৩৪০০ ।' বার্ণ 


পাটনা ২১শে 


7 £ 





স্থাপিত--১৯৩৫ 


১ল। নভেম্বর, ১৯৪৩ ] k 





এণ্ড, কোং (প্রেফ) ২২শে অঃ--১৬০২। ইণ্ডিয়ান 
“আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২১শে অঃ__৩৬৮/০ ৩৬৮০ ) 
-২২শে_ 5৮০ ৩৭৮০ 3 ২৩শে--৩৭৩০ ৩৭০০; 
রি ৩৭৪%/৯ ) ২৬শে-__৩৮৩৬/০ ৩৮1০ | 
..যেসপ, এণ্ড কেছ ২১শ অঃ__২১৪গ০ ; ২২শে__ 


২১৯০০ ) ২৫শে--২১৮/০ ২১৪০ 7, ২৬শে--২ ১৪০ 


"২২ |/* | কুমারধুবী” হ৫শে অং-৭15০ ৪৮০ 3 
২৬শে--৮২৮%০। ভ্তাশনার্ল আয়রণ এও ষ্টীল 
-২১শে অঃ-_১৩২২ 3 ২৩শো ১৩৯ 5 ২৫শে--১৩/৯ 
১৩০ ; ২৬শে--১৩৮* | দ্বীপ কর্পোরেশন ২১শে 
-অঃ-_২৭২ ২৬৪০০) ২২শে-২৪দ৪০ 3 ২৩শে 
-২৭৩/০ ২৭০) ২৫শে-_২৭৷%/০ ২৭০) ২৬শে-- 


-২৭৮৩ ২৭/০ । ূ 
পাটকল . 
আগরপাড়! ৎ৬শে অঃ__২৫।৮০।' গ্র্যালবিয়ন 
এ২২শে অ$-_২৬৭]০ ; ২৫শে-২৬৭২। এলায়েঙ্গা 
=৩শে অঃ৩৯৭৯$ ২৬শে-_-৪১২৯ ৪১০২ | 
,খ্যাংলো-ইত্ডিয়া ২২শে অঃ-_-৩৮৮৯ 5 : ২৩শে 
৩৯২২ $ ২৫শে-৩৯৪২) ২৬শে--৪০০৬ ৩৯৬%৯। 
-অকল্যা্ড . ২৬শে অঃ__২৪২২। বালী ২৬শে 
-আই_৩৬*৯ ১ বরাহনগর ২১শে অ+--১৬১২ 
১৬৪২ $ ২২শে--১৬১২ 3 ২৩শে--১৬১২ ১৬২৯ 3 
-২৫শে_-১৬৩২ ১৬৩%০ $ ২৬শে--১৭*৯ ১5১৯ | 
আআলেকজাও, ২২শে অং-২৬৪২ ২৬৩২ 
বেলভেভিয়ার "২৫শে অঃ-_৫০১ 3 ২৬শে 
এ*৭২। বিড়লা ২৩শে অঃ--৩৭1০ 7 ২৬শে__ 


৩৮৩০ * ৩৮1০ | চীপদানী ২২শে অ+-_২১২৯) 
-২৬শে-৯৭৮৯ ১৭৮০ । চিতভলসা ২১শে অঃ-- 
-২৪%%০ 3 ২২শে ২৬।৮০ ২৪1০ ২৪/৬০ ) 


-২৩শে--২৪৪%০ ) ২৫শে--২৪1৮০ ২৪৪০ ২৪৪৮০ 
-২৫২ 3 হ৬শে-২৫1৮০ ২৫৮০ ২৫1০) ও (প্রেফ) 
-২৫শে--১৫৮২। ক্লাইভ ২১শে অং_-২৭০-) 
লহ৫শে ২৭৪০ 7 ২৬শে-২৮৪০। ডেপ্টা ২৩শে 
অঃ_৫১৬২ 5 ২৫শে-€২০৪০ £১৮৭ ৫১৯ 
৫২০২ | গ্যাঞ্জেঙ্জ ২৬শে অঃ_-৪৪২২ ৪৪৩২ 
-৪৪০২ ৪৪১২। গৌরীপুর ২১শে অঃ_৭৯২২) 
২৬শে-৮০৪৯) ও (প্রেফ) ২২শে_-১৬০৯। 
হাওড়া ২১শে অ:-৬৩২ ৬৩০) ২২শে--৬২॥০ 


৬২৪০ ৬৩২ ৬৩৮০ 7 ২৩শে-৬৩৯ ) ২৫শে 


1৮৩1০) ই&শে_-৬৫২ ৬৫৮০. ৬৫1০ | হুকুমঠাদ 
-২২শে অঃ-ই৫দও ; ২৪শে- ২৭২ ২৭1০ ইওঞ্ডিয়া 
-২৩শে অঃ:--৫৫৫১ ৫৫৩) ২৪শে-_ ৫৭৩২ ৫৭৪৬ 
-৫৭৭২. ৫৭৭4 ৫৭৪২। কামারহাটা ২১শে, অঃ 
৫৪৭২ ৫৫০ ) ২২শে৫৪৭২২$ ২৩শে-_-€৪৬২ ) 
২গুশে_€৫৭৯ ৫৫৬২ | কীকিনাড়া ২২শে অঃ 
৪৪৯৯ ৪৪৫১, ৪৪৪৯১ ৪৪৮২ 5৪৭২ ) ২৫শে- 
৪8৪২ 3 ২৬শে-_-৪৬৬৯ ৪৭৯২] 
* অঃ--৮৪২ 3) ২৬শে--৮৫॥০ ন্যাশনাল 
২১শে অ:-২৭৮০ ; ২২শে --২৭দ৮০ ; ২৩শে = 
-২৭৩/০ ২৭]০ )২৫শে-২৭)%০ ২৭৪০) ২৬শৈ__ 
-২৮।০ ২৮৮০ ২৮০০ ২৮৫০ | নদীয়া ২১শে অঃ: 
১০৫]০ ১০৭৯ 3 ২২শৈ ১০৫৮০ ১০৫৮০ ১০৬ 


৮৬. || 


মেঘনা ২৩শে, 


আর্থিক জগৎ ' 
১৯]* ১১০২ ১১১]০। প্রেসিভেন্সী ২১শে অঃ 
৬1৩/০ ) ২২শে--৬1৩/০ ) ২৩শে--৮০ ) ২৫শে-_ 
৬1/০ ৬8৮০ 3 ২৬শে-_-৭২ ৬॥%০ ৬&১/০ ৬1৮০ | 
রিলায়েন্স ২১শে অঃ-_৬২]০? ২৬শে-_৬৪২। 
| রেলপথ 
চাপারমুখ-শীলঘাট ২৩শে অঃ--৯৭৪০ ৯৮২ | 
দাঞ্জিলিউ-হিমালয়ান ২৩শে অঃ--১*৭২) এ 
(প্রেফ) ২৩শে অঃ_-১০৭%০। ময়মনসিং-তৈরব- 
বাজার ২৫শে অ:-১০৮২। 
| খনি 
বন্ধা কর্পোরেশন ' ২১শে অ+ঃ--৪২ ৩৭৮৩ 
৩৩০ ) ২২শে-_৩॥১০ ৪/০ ৪২) ২৩শে--৩%০ 
৪/০ ৩৮৩০; ২৫শে- ৩৭৩/০ 3 ২৬শে-_৩৮৩/০ 
৩৮%০ | ইণ্ডিয়ান কপার ২১শে অঃ_-২১০) 
২২শে-_ ২1৩০) হ৩শে_হা৩০।  করপপুরা 
ভেভলাপমেন্ট ২২শে অঃ-:১৪%০ ) ২৩শে-_-১৪%০ 
১৪1০ ১৪০ ১৪%%০ )২৫শে--১৫৭ ১৫%০ ১৫০ 3 
২৬শে-__১৫1৩/০ ১৫৪০ | 
কাগজের কল 
বেঙ্গল ২১শে অ+_২১৩২ ২১৪২। ইণ্ডিয়া 
পেপার পার ২১শে অঃ__২০৯২ ২৯৯০ ২১০২ 
২১৮২ ২০৯২৬ ২১০২) ২২শে--২০৮%* ২০৯২ 
২১৪২ ) ২৩শে-_ ২৯৯২ 3 ২৫শে--২০৯২ ২১৯০২) 
২৬শে-২১*২। শ্রীগোপাল ২৫শে অঃ__২৩।* 
২৩।৮* ২৩৪ ; ২৬শে-২৩৮/০ ২৩৪০ ২৩৪৮০ | 
টিটাগড় ৎ৩শে অঃ-_২৬%০ ২৬/০ ২৭৮০ 
২৫শে__২৭২ ; ২৬শে- ২০ ২৭৩০ | 
চিনির কল 
বলরামপুর ২১শে অঃ-_১৬॥০ ১৭/০ ১৭৩/০ 
১৭।* ১৭/০ ১৭1%০ ১৭1৩/০ ১৭1০ 3 ২২শে-_১৭৷০ 
১৭৪০/০ ১৭৪০ ১৭৪7০ ১৭৮৩০ ১৭৮০/০ 3 ২৩শে__ 
১৭॥%০ ১৭৪৩০ ১৮৯ ১৮/০ ১৮০০ 3 ২৫শে- 
১৭৪৮০ ১৮২ ৯৮/০ ১৮%/০ ১৮1০ ১৮1৮০ $ 
২৬শে_-১৮৮০ | বেলমুন্দ ২১শে অঃ_-১৩৮%০ 
১৩৩০ ১৩1/০ ১৩1৮০ ১৩1৩০  ১৩]/৪ ১৩1৪ 
১৩1০ ১৩1০ ১৩৯3 ই২শে--১৩1৮%০ ১৩1০ ১৩1/০ ১ 
২৩শে--১৩1৩০ 
১৩৩০ ১৩৪০/০ ১৩৪৯ ১৩/০ ১৩1%০ ; 


১৩০ ১৩/০ 3 ২৫শে- ১৩1৮০ 
২৬শে-_- 
১৩/০ ১৩/০ ১৩//০ ১৩1৩০ ১৩1৮০ ১৩২১ কেরু 
এণ্ড কোং ২১শে অঃ:-২৭1%০ ২৭|০ ২৭1/০ 
২৭৮০ ২৭1৩/০ ২৭1%০ ২৬৮/০ ২৬৪৮০ ene ; 
২২শে-২৬৮/০ ২৬৪৩০ ২৭২ ২৬৮৩০ ২৬৪০, 
২৬৪৮০-) ২৩শে-__২৭/০ ২৭।০ ২৭1/০ ; ২৫শে_ 
২৭%০ ২৭৬০ ২৭০ ২৭1/০ ২৭1%০ ২৭1১/০ 3 
হ৬শে-২৭৮০ ২৭/৪ ২৭২ ২৬৮৩/০ | 
কানপুর, ২১শে অঃ--৪২%০ ৪১0০ ) ২৫শে--9১৪০ 
* ৪২২) হ৬শে--৪২০ ৪২1০ ৪২৮০ | চম্পারণ 
২১শে অ:-_৪৩/%৭ ৪৩1০ ৪৩1৮০ ৪৩॥০ ;২২শে-_ 
৪৩/%০ ৪৩]০ ) ২৫শে--৪৩দ০। দ্বারভাঙ্গা, ২৩শে 
_অঃ- ২৪৪৩০ ৩০৯ ৩০1৩)  হ৫শে__৩০।০ 
৩০1৮০ । মোহিনী, ২৩শে অঃ--১২।৮০ ) ২৫শে 
১২৪৩০ ১২৮০ ১৩৯ 3 ২৪৬শে--১৩১/০ ১৩৮০ 


১০৭০ ) ২৫শে--১০৭%০ ১০৫%০ ১০৫৭০ ১০৬২) ১৩]৮০ ১৩॥* ১৩/০ ১৩৮৮০] _ নিউইও্ডিয়া, 


-২৬শে-১০৭]০ ১০৮০ ১০৯২৬ ১৯৮০০ ১০৯ 
eT 


২২শে অঠ_-২০৮%০ ২০1০ ২১/%০ ২১1০ ) ২৩শে-_ 





২২০) ২৫শে_ ২৩২ ২৩1০ ২৩০; ২৬শে_ 
২২৭৮৯ নিউ সারণগ ২১শে অঃ__২০%/০ 
২০৪%০ ২০৪০ ২০%%০ ২০৪৩/০ ২১২ ২১/০ ২১৮০ 
২১৯০ ২১৮০ ২১৩০ ২১]; ২২শে- ২১৯ 
২১/০ ২১০) হ৩শে- ২১1৮০ ২১০০ ২১৩০ 
২১৮০ $ ২৫শে- ২১1৮০ ২১৪০ ২১৪৮০ ২১/০ 
২২০০ ২২৯) ২৬শে_-২১%৩/০ ২২২ ২১৪৮০ | 
প্রভাপপুর, ২১শে অঃ--২৩%০ ২৩০ ২৩1০ 
২৩০০ ; ২২শে--২৩।০' ২৩।%০ ২৩০" ২৩%০ 
২৩২) ২৫শে-__২৩1০ )'২৬শে-২৩৮/০ ২৩৮০1 
রামগড় কেইন, ২১শে অঃ--১১%/০ ১১৮৩ 
৯২৮০ 7 ২২শে-7১১৭/০ ১১৭৮০) ২তশে- 
১১৪৮০ ১২২ ১২%০ ১২1০ ) ২৫শে--১২৩/০ ১২৯ 
১২৮০ ১২1৮০ ১২৩০) হ৬শে--১২1৮০ ১২৮০ 
১২1*। সমস্তিপুর ২১শে অ$_২০৪০ ) ২২শে__ 
২৯৮০. ২০1/০ ২০৮০, Rene” ২০৮৩০ ২৯২$ 
২৩শে_ ২২২ ২২।৮০ ২২৩০ ২২০ ২২1/৯ 
২২]%০ ২২৩১/০ ২২৮০ 3 ২৫শে--২২৩০ ২২৮৯ 
২২৮০ ২২!%০ ২২৭৮০ ২৩২) ২৪শে--২২1/০ 
২১৪০ ২১৪৮০ ২২/০ ২২1৮০ ২২॥০ হ২1%* ২৪৬০ 


২২৪০ । ইউ, পি, ২১শে অঃ-৩২দ৮০ 3 ২২শে_ 


৩২া৩/০ ৩২৮০ ) ২৩শে-৩২৮০ ৩২১০ ) ২৫শে-- 
৩২৪০ ৩২৮০/০ ; ২৬শে-_৩৩9০ ৩২৪৮০ | 

এ চা-বাগান 

বাঘমারী ২৫শে অক্টোবর--১৬।%০ ১৬৮০ 
১৭|৩ 3, ২৬শে--১৭]০ | বানরহাট ২২শে অ: 
৮৪৪৪০ 3 ২৩শে--৮৫২২ 3 ২৫শে--৮৫৫৯ 3 





নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ দাদনের জন্য 
ষ্টক ও শেয়ার ব্রোকার 


মাতাদিন খেতাম এও 
কোম্গাণী লিমিটেডের 


সঙ্গে পরামর্শ কক্ষন। 


পোষ্ট বন্ম ২২১৩, কলিকাতা! 
ফোন কলি: ২৬৮৫ 
টেলিপ্রামJhunjhunka 


আমন! স্যায্য কমিশনে গ্রাহকদেন্ন 

পক্ষ হইতে বাজার দরে কোগ্নাবীর 

কাগজ ও শেয়ার ক্রুয়বিক্ুয় 
করিয়া! খাকি। 

আবেদনকারীগণকে বিনামূল্যে বাজারের 
রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়। 


5 


, ২ভশে--৮৬০২। 


হ8০.। 


। ছি৭দর্পত 5 


‘৫৭২ 


বিশ্বনাথ ২৩শে অঃ=_৩৮০ 
"৩৯০ 3 ২৫শেঁ--৩৮৮৪ ৩৮৮০/০ ৩৯%০ $ ২৪শে_- 
৩৯৯ ৩৯%* | সেন্টাঁল কাছাড় ২১শে--৯৯২ 3 
' ২৩শে--১০০৭ 3, ২৬শে--১০১৯ ১০০৯ ই 
ইণ্ডিয়া ২১শে অঃ:--১৭২ ৪ ২২শে-_১৬০/০ ; 
২৩শে--১৬দ০০ ; ২৬শে--১৭%০ ১৭২! ইথেলু- 
বেড়ী ২২শে অঃ--২৫৷০, ২৫]/০ 3 হ৬শে- ২৫1৮০ 
মহিমা ২১শে অঃ--১৪৫০) ২২শে_- 
১৪০ 5 ২৩শে-১৪]০ 3; ২৫শে-১৪।০ ১৪1৮৯ 
১৪৪০ ) ২৬শে-১৪%০ .নিউ টেরাই ২১শে অঃ 
২৩শে--২৭দ%০ ২৮২3) ২৫শে--২৮, 
২৮৮০ 3 ২৬শে- ২৮৭৯. ২৮৯২ ২৮ ২৮০ 
তেজপুর ২৬শে অঃ-_১৭॥/০ ; ২৫শে_-১৭৮০ 
১৭/০ 3,' ২৬শৈ--১৭৯ : ১৭০০ প্রেফ) ২২শে-: 
১৬৮০০ ) ২৩শে-১৬৪০ ১৭৭ ৯৫3 বিগ, 


০১৭৯ ১৭০ ১৭1%০ আনা 1, 


'* পাটের বাজার 
'কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 

. আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার পাটের বাজার 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়। সর্বাপ্রে আগামী 
মরগুমের পাটচাষ :'সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের 
কথা বলিতে হ্য়। পাটচাষের জমির পরিমাণ এবার 
গবর্ণমেন্ট নির্ধারিত, করিবেন না বলিয়া পাকা 
খবর জানাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম 


- ভাগে কাচা পাটের বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব 


দেখা গিয়াছিল। কাঁজকারবারের পরিমাণ ছিল 
যৎ্সামাক্ত। কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে পক্প 
একটানা নিঙ্লিয়তার ভাব কাটিয়া গিয়া! 'বাজারে 
প্রচুর পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছে। .ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ. যদিও সন্তোষজনক, তথাপি 
পাটের দরে কোনরূপ উন্নতির সুচনা লক্ষিত হয় 
নাই। এবার মিল মালিকেরা পাট ক্রয়ের দিকে 
আগ্রহ দেখাইয়াছেন। পাটের দর যতদুর 


রাখার হুবিধাজনক, সময় আসিয়াছে । অধিকন্ধ 
পাটের দর গ্মারও নামিয়া গেলে হয়ত গবর্ণমেন্ 


. বাধ্য হইয়া হস্তক্ষেপ: করিতে পারেন এইরূপ 


শঙ্কাও যে মিলওয়ালাদের মনে লা আছে এমন 
নয়। স্থতরাং তাহারা সরকারী হস্তক্ষেপ এড়াইয়! 
চলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অবশ্ত এইরূপ 
জনশ্রুতিও শুনা যাইতেছে যে, সপ্তাহখানিকের 
মধ্যেই নাকি প্রচুর, পরিমাপ কয়লার নিয়মিত 
সরবরাহ হইতে থাকিরে 3. সুতরাং কয়লা বিভ্রাট 
দুর হইলে পাটকলের কাজ: আবার. পুরাদমে 
চালাইতে হইবে বলিয়াই 'পাট ক্রয়ের প্রয়োজন 
পড়িয়াছে। অন্থমান বা বিপ্লেবণ যাহাই হউক 
না কেন, পাটের মূল্যের দিক দ্রিয়া বিবেচনা 
'করিলে বাজার যে বিশেষ উন্নত হইয়াছে বা 
হইতেছে এখনও তাহার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
মিলিতেছে না| পরের কথা অবশ্ত পরে ।, 
এবারের আলগা পাটের বাজারেও কাজের 


পরিমাণ বেশ, সন্তোষজনক হইয়াছে । তোবা'. 


শ্রেণীর পাটের প্রতিই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বিশেষ 
'্ভাবে নিবন্ধ ছিল। সাদা পাটের বিক্রয় সামান্তই 


আধিক জগৎ ' 
হইয়াছে । .মিলওয়ালাদের ইণ্ডিয়ান জাত মিডজ্‌ 
ও বটোঁম প্রতি যণ যথাক্রমে ১৪1০ আনা ও ১১1০ 
আনায় খঠ্ছি-করিয়া লইয়াছেন।, পাকা বেল 
বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হইলেও সপ্তাহের শেষের দিকে 
কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখ! গিয়াছিল।' অবস্ত 

কা্কর্দের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না.। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার থলে ও চটের 
বাঁজারে অত্যধিক মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল. 
কাজ্জকারবারের পরিমাণ এতই কম হইয়াছে যে 
উহা, আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। বহির্বাণিদ্য 
সম্পর্কেও এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য | বর্তমানে 





ভারতের বাহিরে.কোনরূপ চাহিদা] দেখা যাইতেছে 


‘না, অথবা আহা সংস্থান সন্তোষজনক নহে 
বলিয়াই রপ্তানীর..কা্থ ব্যাহত হুইয়। রহিয়াছে। 


বর্তমানে পাটকলসমূহের কাধ্যকাল ও উৎপাদন . 


'হ্াপও অন্ততম কারণ. বলিয়া অনুমিত হয়। এবার 
৯নং পোর্টার (সকল শ্রেণী) ২১1%০ আনায় এবং 
১১নং পোর্টার ( সকল শ্রেণী) ২৮০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
তুলা ও কাপড়. 
কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 


‘ze ব্য বস্তু ব্যবসায়ী সমিতি (বেঙ্গল পিস্ুভস্‌ 


ডিলান” এসোসিয়েশন) ও ভারতের অন্তান্ত 
সমিতি কর্তৃক অভাব-অভিযোগ বিবৃত করার ফলে 
গবর্ণমেন্ট ছাপ-না-দেওয়া বস্ত্রাদি সম্পর্কে অক্টোবর 
মাসের মধ্যে মজুত মাল বিক্রয়ের পূর্বঘোষিত 
মেয়াদ ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। 
ইহার ফলে বস্ত্র উৎপাদনকারী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী এই 
শ্রেণীরই সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হুয়। যাহ! 
হউক দীপালী উত্বের প্রাক্কালে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হওয়ায় কলিকাতার কাপড়ের বাজারে 


+ এবার বিশেষ কর্ম্মতৎপরত! পরিলক্ষিত হইয়াছিল | 
নামিবার নামিয়াছে, এবং কম দূরে পাট ধরিয়া 


ফলে বস্তরের দরে এবার কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা 
গিয়াছে । . ১/ 

শীত খতু প্রত্যাসন্ন। এদিকে শীত বন্ধের দর 
অত্যবিক। :তথাপি প্রয়োজনের চাপে অনেকেই 
শত বন্তের দরদন্তর করিতেছে । শীত বস্ত্ে 
মছুত {নিঃশেষ না হইলেও উহার পরিমাণ বর্ত- 
মানের ছুর্দিনের বাজারের তুলনায়ও সন্তোষজনক 
নছে। ফলেই যতই লোকে শীতকালীন বনস্তাদির 


, মুল্য সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্ত আগ্রহ প্রশ্ন 


করিতেছে, ততই উহাদের দরও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া 


যাইতেছে সুতরাং শীত বস্ত্রের বাক্রারে ক্রেতা ও 


বিক্রেতা মহলের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ 

।কাঁজকারবার হইতেছে না-_যাছা হইতেছে 
তাহাকে ‘খেলা’ বলিলেও ভুল হয় না। 
সোণা ও রূপী 

১ কলিকাতা, ২৯শে অক্টোবর, 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে. সোঁপার 

বাজারে খুব কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। 

বোম্বাই বাজারে সোপার দর ' ৮৪৮৫ 

আনা পর্য্যন্ত উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিক্রয়ার্থ বহু 

সোপা বাজারে ছাড়িবে এই সংবাদ প্রচারিত 





| [ ১লা নভেম্বর, ১৯৪৩ 


হইবার: সঙ্গে সঙ্গে দর নামিয়া ৮১৮৮০ হয় 


কিন্তু কার্ধ্যতঃ বেশী পরিমাপ সোপা বিক্রয়ার্থ 


বাজারে না ছাড়ায় শেষের দিকে দর আবার বুদ্ধি ' 

পাইয়া পাকা সোণা৮২০ আনা ক্রয়-বিক্রয়, 

হ্য়। ডি গতির 
রূপা 


কলিঞাতা, ২৯শে অক্টোবর” 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার , বাদ্ারেও 
সোপার বাজারের অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য 


করা বায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে দর ছিল 
১২৯৮৯ পরে  কমিয়া প্রতি ভরির: 
দর ১২৬।০,আনা দীড়ায়। সর্বশেষ দর আবার 
বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭ আনা দীড়ায়। আলোচ্য" ' 
সপ্তাহে লগ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন 
দেখা যায় নাই। 
(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ__৫৫০ পৃষ্ঠার পর). 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে চীন! বহিষ্কার আইন 
' রহিয়াছে সম্প্রতি প্রেসিডেট রুজভেণ্ট - 
তাহা রদ কুরিবার প্রস্তাব করিয়াছেন'।. আশা 
করি শীত্রই এ দেশ হইতে আইনের নামে: 
এরূপ ছুরপনেয় কলঙ্ক ঘুচিয়া যাইবে । কিন্তু. 
এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে. ভারতীয়দের 
'মর্য্যাদার/প্রশ্ন আপনি আসিয়া পড়ে । আজও. 
ভারতীয়রা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক- 
" অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইহার প্রতিকার" 
করা কি প্রেসিডেন্ট রুজভেস্টের কর্তব্যের" 
মধ্যে নহে? বর্ণবিদ্বেষ বা বর্ণবৈষম্যজাত 
আইনকাঙ্ুন যত দিন না অবলুগ্ী হইবে 
ততকাল শ্বেতকায় জাতির বিশ্বশান্তির বুলি ও- 
তাহাদের গণতন্ত্রের উচ্চাদর্শ কেবল রুথার 
কথা। তাহা যে শুধুই আপদকালীন 
বিপছদ্ধারের অপকৌশল মাত্র তাহা বুঝিতে- 
স্বপ্পবৃদ্ধি লোকেরও মাথা ঘামাইতে হয়, না।- 
এই প্রসঙ্গে মিত্রপক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ' 
ফিল্ড মার্শাল ম্মাটের সাম্প্রতিক বক্তৃতা স্বতঃই 
'মনে পড়ে। স্বদেশে ভারতীয় দলনের “পেগিং 
বিল” খাঁড়ার মত ঝুলাইয়! রাখিয়া সম্প্রতি 
তিনি বিদেশে পা বাড়াইয়াই যুদ্ধোত্বর পৃথিবীর” 
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথায় পঞ্চমুখ 


সু উঠিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের উপাসক 
বটে! 


১০০ 


' শক্তিবর্ধক রক্ত পরিক্ষীরক আঁদর্শ টনিক 
ন্িওলাভ্ভ 
। ৮ আউল্প--১%* ১৬ আউন্স__৩%০ 
সমগ্র ভারতে ডিছ্রীবিউটস” 
মেসার্স সি বেটি এণ্ড কোৎ 
প্রস্তুতকারক স্বত্বাধিকারী, 
মেসার্স’ মডার্ণ ল্যাবরেটরীজ লিঃ 
সমস্ত ওষধালয়ে পাওয়। ঘায়। 
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বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নস নীতি কি! 





) 
bd 


খাস ও সরকারী দায়ি: 
ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ নিয়! গত, ৪ঠা 


নভেম্বর হাউস অব কমনস্‌এ ৫ ঘণ্টা ব্যাগী. 


বিভক' .হইয়াছে। 'রয়টার' জানাইয়াছেন; 
ভারতের লোকদের দুর্দশার কথা ভাবিয়া 


পার্লামেন্টের 'সদস্তরা এদিন নিতান্ত 
ভারাক্রান্ত মনে হাউস্‌ অব, কমনস্-এ আদিয়া” 


ছিলেন. গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে স্তার জন 
এণ্ডারসনের সন্তোষজনক জবাব ও কৈফিয়ত 
শুনিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহারা খুসী মনে বাড়ী 
ফিরিয়াছেন। বর্তমান দুর্ভিক্ষের প্রধান 
লীলাভূমি বাঙ্গলায় বাস করিয়া আমরা! যতদুর 
দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে 
এখানে লোকের জটিল খাগ্ঠাভাব সমস্তার 
এখনও কোন প্রতিকার হয় নাই। গ্রামে ও 
' ' সহরে প্রতিদিন সহত্্র সত্তর. নরনারী ক্ষুধার 
জ্বালায় এখনও রীতিমতই প্রাণ হারাইতেছে। 
"অথচ এহেন অবস্থায়ও পার্লান্টের সদস্যরা 
দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত করিতে গিয়া 
শেষ পর্য্যন্ত খুসী মনেই বাড়ী ফিরিয়াছেন। 
ভারতের দুঃস্থ ও দুর্গত জনসাধারণের প্রতি 
ইংরাজ জাতির দরদ ও সহানুভূতির দৌড় যে 
কতদূর এই সমাচার পাঠ করিয়াই: আমরা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


তাহা oi করিতে টানি | 'স্যার জন" 
এশ্ারনের: যে. জবাব ও .কৈফিয়ত শুনিয়া 
পার্লামেন্টের সদস্যরা খুসী মননে বাড়ী ফিরিয়া- 
ছেন এক্ষণে তাহা 'আলোচনা করা যাউক! 
শ্রমিক দলের মিঃ প্যাথিক'লরেন্স ভারতের 
খাচ্াসম্তা সম্বন্ধে হাউস অব. কমনস্এ 
বিতর্ক সুরু করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও 
ভারত গবর্ণমেন্টের উপর অনেক প্রকার দোষ 
চাপাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
গবর্ণমেন্ট অবস্থার ক্রমিক ' জটিলতা বুঝিয়া 


' পূর্ব হইতে ভাবী খান্তসমস্তা' সম্পকে সজাগ 


হন নাই। খাগ্সমস্তা দেখা যাওয়ার পরও 
তাহার সুপরিকল্পিত 'বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া উহার সমুচি প্রতিকার সম্বন্ধে শৈথিল্য 
দেখাইয়াছেন। এই ধরণের অভিযোগের 


।বিরুদ্ধে-জবাব দিতে গিয়া স্যার 'জন এণ্ডারসন 


যাহা বলেন' তাহার সার মন্ম এইরূপ £- 
ইংলপ্ডের অবস্থা দিয়া ভারতের অবস্থা বিচার 
করিতে গিয়া সদস্যগণ বুটিশ গবর্ণমেন্ট ও 
ভারত গবণমেন্টের উপর -অধথা দোষারোপ 
করিয়াছেন। কিন্ত এই ছুই দেশকে এক 
মাপকাঠিতে বিচার করা 'চলে না। ইংলণ্ড 
, একটি সম্পদশালী দেশ।. এদেশের 'লোকের 


, স্থানীয়। 


48 
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আর্থিক ও সমাজিক জীবন যেরূপ bid 
তেমনই এদেশের শাসন ব্যবস্থাও আদর্শ- 
‘অপর 'দিকে ভারতবর্ষ একটি ' 
দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে লোকের 
আর্থিক ও. 'সামার্জিক জীবন এখনও 


প্রাচীন যুগের বিবিব্যবস্থার ভিতরই আবদ্ধ 


হইয়া রহিয়াছে । ইংলগ্ডের মত সেখানে 
কোন একক (00625) শাসন ব্যবস্থা 
বলবৎ নাই। দেশের শাসন কাধ্যের দায়িত্ব 
‘কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । মুলগত অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ 
তারতম্য হেতু ইংলণ্ডে যেরূপ সকল বিষয়ে 
সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বন করা সম্ভব- 
পর ভারতবর্ষে সেরূপ সম্ভবপর নহে। নূতন 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন অনুযায়ী লোকের 
খাছ্যসমন্তা সম্বন্ধে নজর দেওয়ার ' দায়িত্ব 
এদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমে্টগুলির' উপরই. 
্স্ত রহিয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ' 
অধিকার খর্ব করিয়া;বেন্দ্রীয় সরকার স্তাষ্যতঃ 
খাছযসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিজ হাতে 
গ্রহণ করিতে পারেন না! তাহাদের কর্তব্য 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে এবিষয়ে সময়োচ্তি 
পরামর্শ দেওয়।। তাহারা সে কর্তব্য যথাযথই ' 


পা 


' উত্কষ্ঠার কারণ দেখ! যায় নাই। 


.. দিয়াছে । 


১ যেসব' যুক্তি দিয়া 
» রটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের দোষ 
স্থালনের চেষ্টা হইয়াছে তাহা .হাস্যকর। 


৫৭8 
সম্পীদ্িন করিতেছেন। অনেক সদস্য খান্ত 
সমস্য! সম্বন্ধে পূর্ব হইতে মনোযোগ দেওয়ার 
কথা বলিয়াছেন। কিন্ত ১৯৪২.সালের শেষ 
পর্য্যস্ত ভারতে লোকের খাস্ভ সম্বন্ধে কোন 
বা 
দ্বালায় এদেশের লোক মরিতে আরম্ভ করে" 
নাই। কাজেই দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেন্টের 
উপর কোন ক্রটি বিচ্যুতি আরোপ করিতে 
যাওয়। অনুচিত । বন্যা, ও অন্ত আরও কয়েকটি 
আকস্মিক “র্ব্িপাক হেতু এদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা 
'গবর্ণমেন্টের পক্ষে পূর্বে সজাগ 
হইয়া এবিষয়ে বিশেষ কিছু করিবার ছিলনা । 
এবার 'ভারতে ফসলের অবস্থা খুব ভাল দেখা 


যাইভেছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্টও জাহাজযোগে ' 


বাহির হইতে এদেশে প্রয়োজন মত খান্শস্য 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন । কাজেই ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আশঙ্কা বা উদ্বেগের বিশেষ কোন 


কারণ নাই। 


স্যার জন এগারসনের এই বক্তৃতায় 
ছুভিক্ষ সম্বন্ধে 


তাহার প্রধান যুক্তি এই য়ে, আর্থিক, 
সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া 
ভারতবর্ষ অদ্যাপি এত পশ্চাৎপদ রহিয়াছে 
যে এদেশে ছুভিক্ষের মত মৰ্ম্মান্তিক অবস্থার 
সুচনা হইলেও, তাহার প্রতিকারের জন্য 
কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 


* চলেনা । পৌনে ছুই শত বৎসরের বৃটিশ 


শাসনের পর এই অপরূপ স্বীকারোজি শুনিয়া 
পালণমেন্টের সদস্যরা যে নিজেদের কৃতিত্বে 
উৎফুল্ল হইয়া . খসী মনে বাড়ী ফিরিয়া 
যাইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
'বিভারীজ পরিকল্পনা ও ভারত 
_ ইংলপ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক 
বিধিব্যবন্থা অবলম্বনের নিল দিয়া সার, 
উইলিয়াম বিভারীঙ্ যে পরিকল্পনা . প্রস্তুত 
করিয়াছেন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের লোকদের 
নিকট ইতিমধ্যেই তাহা প্রশংসা ও সমর্থন 
লাভ করিয়াছে। ভারতের মত অধঃপতিত দেশে 
অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য 
এইরূপ একটা পরিকল্পনা কার্য্যতঃ গ্রহণ করা 
যায় কিনা এ দেশের অনেক হিতকামী ব্যক্তি 
বর্তমানে তৎসম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করিতেছেন 
কিন্ত ব্যপারটি প্রথম হইডেই আমাদের নিকট, 
এমনই অসম্ভব বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে যে, 


, আমরা এতদিন এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা . 


করিবারও গরন্ত বোধ করি নাই। ভারতবর্ষ 
শিল্পের .দিক দিয়া নিতান্ত পশ্চাৎপদ। এ 


আর্থিক জগৎ, 


দেশে লোকের দুঃধ দারিদ্র্য যেরূপ বেশী 
সরকারী আয়ও তেমনই, নিতান্ত সীমাবদ্ধ ৷ 
এই অবস্থায় বিভারীজ প্ল্যান অনুসারে 
সরকারী অর্থব্যয়ে সমাজ কল্যাণের ব্যাপক 
ব্যবস্থা এ দেশে আজও সম্ভবপর নহে। 
ভারতে তাহার পরিকল্পনা কার্যকরী করা 
সম্পর্কে স্তার উইলিয়াম বিভারীজ নিজে 
সম্প্রতি কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করায় এ - 
সম্পর্কে এক্ষণে ' সকলেই . একটা সুসঙ্গত 
ধারণায় উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। “বোম্বে ক্রনিকেল, 





পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা স্তার উইলিয়ামের -- - 


সহিত দেখা করিলে তিনি, তাহার নিকট 
বলিয়াছেন_-“আমি . আমার পরিকল্পনাটি . 


ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে উপ-. 


যোগী বলিয়া মনে, করি না। ' শিল্পসমৃত্ধ 


“দেশেই শুধু এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে 


কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। ভারতে 
লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে এ দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির, ব্যবস্থাই 
সর্ধবাঞ্চে প্রয়োজন । ভারতবর্ষ শিল্পের দিক 
দিয়া! পশ্চাৎপদ | নূতন নূতন, শিল্প স্থাপন 
করিয়া এ দেশকে সমুন্নত করিয়া তুলিতে 
হইবে! ভারতের জমিদার ও শিল্পপতিরা 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। 
সমাজ জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য এ 
দেশে ট্রেড ইউনিয়ান' আন্দোলন ও সমবায় 


আন্দোলনের প্রসার দরকার । অচিরে বেকার 


বীমা ও স্বাস্থ্য বীমার প্রচলনের ব্যবস্থা 


করিলে তাহা দ্বারা এ দেশে. বেকার সমস্তার, 
তীব্রতা হাসের পক্ষে অনেকটা সাহায্য হইবে. ॥ 
স্যার উইলিয়াম বিভারীজের : ও সব. 


মন্তব্য যে খুবই সুচিন্তিত তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বিভারীর্জ পরি- 
কল্পনা কার্যকরী করার ' সুযোগ সম্ভাবনা 


আলোচন! করিয়া: স্থুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌. 


স্তার বিশ্বেস্বরায়াও কিছুদিন পুবের্বে অনেকটা 
এই প্রকার. অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 
তিনি বলিয়াছিলেন-__“ভারতের পন্ত্রী অঞ্চলে 
গড়ে লোকের মাথাপিছু দৈনিক আয় ৬৭ 


পয়সার বেশী নহে। বৎসরের হিসাবে বরাদ্দ. 


করিলে উহা! ৬৭. টাকার মত দীড়ায়।, স্তার 


উইলিয়াম বিভারীজ তাহার পরিকল্পনায় 
ইংলণ্ডের লোকদের জীবন যাত্রার উন্নতির 


জন্য উহাকেই প্রতি লোকের সাপ্তাহিক 
নিয়তম আয়রূপে নির্ধারণ করিবার কথা 


বলিয়াছেন । কিন্তু এ দেশের মত অসুম্নত . 


দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা অচিরে মোটেই 
সম্ভবপর নহে।” স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার 


[ ৮ই নভেম্বর; ১৯৪৩ 





মতে এ দেশের লোকদের সামাজিক *ও 
আধিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে এখন 
হইতে শিল্পোন্নতির - দিকেই এ অন- 
সাধারণের বিশেষ মনোযোগ হওয়া 
প্রয়োজ্গন। স্তার এম 
সব উক্তির সহিত স্যার উইলিয়াম বিভারীঙের 
উক্তির যথেষ্ট মিল বুহিয়াছে। এই বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিদের অভিমত অনুসারে এদেশে সমাজ 
কল্যাণের প্রাথমিক আয়োজন উদ্যোগ হিসাবে 
দেশের গবণমেণ্ট ও আনসাধারণ এখন হইতে 
শিল্পোন্গতির ব্যাপারে সুসঙ্কল্রিত হউন ইহাই 
আমরা চাই। 


শর্কর। শিল্পের বনিয়াদ 


১০ বসরেরও অধিককাল স্মতিক্রান্ত হইয়াছে। 
কিন্ত এই দীর্ঘ সময়েও এদেশের শক্রা . শিল্প 


'তাহার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে পারিল না। 


যাভা-হইতে যেস্থলে সম্তা দরে প্রচুর চিনি 
আমদানী করা সম্ভবপর সেস্থলে রক্ষণ শুল্ক 
বসাইয়া বেশী দরে দেশী চিনি ক্রয় ও বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর । 


বিশ্টেষবরায়ার সেই 


চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক ধাধ্য _হওয়ার পর . 


এবিষয়ে লোকের সাত্বন। ও ভরসার বিষয় - 


ছিল ছুইটি। প্রথমতঃ তাহাদের ধারণা ছিল 
রক্ষণ শুক্কের সুযোগ পাইলে অল্প দিনের 
মধ্যে এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক, চিনির কল 


গড়িয়া তোঁলা যাইবে । দ্বিতীয়তঃ তাহারা . 


মনে করিয়াছিল যে, রক্ষণ শুন্ধের অপরিহার্য 


পরিণতি হিসাবে প্রথম প্রথম চিনির দর ' 


বাড়িলেও দেশের চিনির কলের মালিকেরা 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস 
করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সস্তা দরে চিনি বিক্রয়ের 
একটা. ব্যবস্থা . করিবেন। 
বলবৎ হওয়ার পর দেশে দেড় শতের মত 
চিনির কল গড়িয়া! উঠায় শর্করা শিল্পের প্রসার 
সম্পর্কে লোকের ধারণা, অনেকটা কার্যে 
পরিণত হইয়াছে! কিন্তু দেশীয় কল হইতে 
সস্তা দরে চিনি পাওয়ার আশ! আজ. পর্য্যন্ত. 
ফলবতী হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে 
ন।। সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস কর! সম্পর্কে 
চিনির কলের মালিকেরা কোন আত্তরিক 
আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, না। রক্ষণ 
শুক্বকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ধরিয়া লইয়! 
তাহারা উহার ভিতর দিয়া কায়েমী 
মুনাফার স্বপ্প দেখিতেছেন। এইরূপ একটা 


অবস্থা দেশের চিনি ব্যবহারকারীদের দিক 


হইতে যেমন ক্ষতিকর তেমনই শর্করা শিল্পের 
ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক হইতেও তাহা আশঙ্কা 
জনক বলা চলে। . কাজেই কানপুরের সুগার 


টেরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে এক বক্তৃতা , 


দিতে গিয়া স্তার জিয়াউদ্দীন আমেদ সম্প্রতি 
দেশীয় কলে চিনির" উৎপাদন বায় হ্রাস 
বিষয়ে কল মালিকদের-ও উক্ত ইনষ্টিটিউটের 
আলম্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়া- 
ছেন,_ভরাচ্ডায় প্রতি একর জমিতে ৫* টন 
ইক্ষু উৎপন্ন হয়, সেধানকার উৎপন্ন 

হইতে শতকরা ১২ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। 


*অপর দিকে ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি একরে- 


# 


{ 


রক্ষণ _ শুষ্ক '' 


পিসি 


৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 


ইক্ষু জন্মে মাত্র ১৩ উন। . সেই ইক্ষু হইতে 
আবার চিনি উৎপন্ন হয় মাত্র শতকরা ৯ 
ভাগ। র-সময় বলিয়া এক্ষণে জাভার 
প্রতিযোগিষ্ডা বন্ধ হইয়াছে সত্য, ' কিন্ত 
উৎপাদনের গুদিক দিয়া যেখানে এতদূর 
তারতম্য বর্তমান সেখানে যুদ্ধের পরে যে 


"পুনরায় জাভা শর্করা শিল্পের দিক দিয়া 


ভারতের মারাত্মক প্রতিদ্ধন্বী হইয়! দাড়াইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কানপুরের টেক্লো- 
‘লঙ্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট ভারতীয় শর্করা শিল্পের 
এই মূলগত গলদ দূর করা বিষয়ে অনেকটা 
সহায়তা করিতে পারেন। দেশীয় কলে 
চিনির আনুষঙ্ষিকভাবে যে মাৎগুড় উৎপন্ন 
হয় বর্তমানে তাহ! কোন লাভজনক কাজে 
নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। টেক্রো- 


লঞ্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট - যদি মাৎগুড় হইতে 


'সুরাসার ও মেথিলেটেড স্পিরিট ' উৎপাদন 


'-সম্বন্ধে গবেষণা করেন তবে চিনির কলের 


"আয় বাড়িবার সুবিধা হইয়া তাহাদের উৎপন্ন 
"চিনির মুল্য হ্রাস অষ্পর্কে একটা অনুকূল 
"অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে । চিনির রক্ষণ 
"শুস্ক সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গিয়া স্যার 
,জিয়াউদ্দীন আমেদ 'বলেন--"এই শুস্ক 
‘আসলে শক্রা শিল্পের উন্নতির জন্য_ দেশের 


টি পা পপ শা পাপ ০০৭ 
রি ১১৯৬-3০৯, it 


দরে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কলের 
'মালিকদিগকে এই ' খণ পরিশোধ করিতে 
-হুইবে, ইহা যেন তাহার! বিস্মৃত না হন।” 
'স্তার জিয়াউদ্দীন' আমৈদের এট উপদেশ ও 
সতর্কবাণী চিনির কলের মালিকদিগকে 
'তাহাদের আসন্ন কর্তব্য সম্বন্কে সজাগ করিয়। 
দিবে বলিয়। আমরা আশা করি। 
'_ খাদ্যদ্রব্য মজুতের অভিষোগ 
দেশের বর্তমান খাছসমস্থা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ 
-দিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট গ্রামবাসীদের দারা খান্ত- 
-মজ্ুডের কথাটা খুব বড় করিয়া দেখিতেছেন। 
বাঙ্গলার খাছ্যসচিব সুরাবদ্দা সাহেব হইতে 
আরম্ভ করিয়া ভারত সচিব মিঃ আমেরি পর্য্যন্ত 
সকলেই রব তুলিয়াছেন, ভারতের কৃষকেরা 


চাউল, গম প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া তাহ। 


নিজেদের হাতে ধরিয়া রাখিতেছে বলিয়াই 


দেশে এইসব জিনিষের অভাব বাড়িয় ' 
*চলিয়াছে। কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থার 


সঙ্গে এই ধরণের উক্তির যে বিশেষ কোন 
যোগ নাই তাহা! আমরা গত সপ্তাহে ভাল- 


ভাবেই: প্রতিপন্ন করিয়াছি । একথা সত্য 


যে, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য কিছু পরিমাণে 
মজুত ও আটক করিবার জন্ত' দেশের থাদ্ধ- 
:সমস্তা কৃত্রিমভাবেও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে! 


, কিন্ত গ্রামবাসীরা যে উপরোক্তভাবে এই 


অনৰ্থ বাধাইয়াছে তাহা আম্র! মনে করি না। 
এদেশের কৃষকদের অধিকাংশই দরিদ্র বলিয়া 
উৎপন্ন কৃষিপণ্য বেশীকাল ধরিয়া রাখা তাহা" 


দের পক্ষে সম্ভবপর নহে । 'তাহা' ছাড়া খাছ্-' 
“শন্ত ক্রয়ের কাধ্যনীতি অনুসারে গবর্ণমেন্ট 
কৃষকদের উপর চাপ দিয়া ও তাহাদের. 
-এজেন্টদের' মারফতে ক্রমাগত চড়া দর হাকিয়া 


এবার তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই বাহির 


আর্থিক জগৎ 
করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। তথাপি 
যদি সরকারী বড়কর্তাদের ধারণা অনুযায়ী 
দেশের কৃষকের! ভবিষ্যৎ অনিশ্চিয়তার 
কথা মনে করিয়। তাহাদের খাইথরচের 
জন্য নিজেদের উৎপন্ন চাউল ও গম কতক 
পরিমাণে মজুত করিয়াছে বলিয়াই ধরা যায় 
তবে তাহাতেই বা উহাদের এমন কি অপরাধ 


হইয়াছে তাহা আমর! বুঝিতে অক্ষম | খান" 


দ্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে 
গবর্ণমেন্ট কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই 
কৃষকেরা খাইখরচের জন্য উৎপন্ন শস্য মজুত 
করিলে সেজন্য উহাদিগকে দোষ দেওয়া 
তাহাদের পক্ষে সাজে কি? খ্যাতনামা 
ব্যবসায়ী স্তার পুরুষোত্রমদাস ঠাকুরদাস 
ভারতের বর্তমান খাগ্সমস্যা সম্পর্কে 
বিলাতের “ডেলী হেরাচ্ড' পত্রে এক বিবৃতি 
দিতে গিয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্প্রতি 
এই অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নটিরও অবতারণা 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, মুনাফাবৃত্তথির 


জন্ খাদ্য ও অন্য ধরণের জিনিষপত্র মজুত ' 
রাখা সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু ভাই বলিয়া ' 


কোন কৃষক তাহার নিজের উৎপন্ন কৃষিপণ্য 
মজুত করিলে তাহাকে অন্যায় ও অসঙ্গত 
বলিয়৷ অভিহিত কর! চলে না। বিশেষ 


|. প্রয়োজন না দাড়াইলে এদেশের কৃষকেরা 


সাধারণতঃ; তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্য বিক্রয় 
করিতে চায় না। এই অভ্যাস ভাল কি মন্দ 
তাহা আমি আলোচনা করিতে চাই না। কিন্ত 
এই' অভ্যাস যে বর্ধমান ছদ্দিনে গ্রামাঞ্চলে . 
ভৃতিক্ষের প্রকোপ কতকটা প্রতিরোধ করিতে 
সাহায্য করিয়াছে তাহা আমি বিশৈষভাবেই 


৫৭৪ 


ভেদ নাই। গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে সব্বর্ব-- 
প্রযত্ে সেদিকেই চেষ্টাযতু নিয়োগ করা কর্তব্য ৷?” 

স্যার পুরুষোত্বমদাসের এই মন্তব্য 
আমরা সব্ধধা সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য 
বলিয়াই মনে করি । কৃষকদের, সামান্য সঞ্চয় 
,ও মজুতকে বড় করিয়া না দেখিয়া গবর্ণমেন্ট 
থাগ্াত্রব্যের দুপ্রাপ্যতা ও ছুন্মুল্যতার প্রতি- 
কারের জন্য অতি লোভী ব্যবসায়ীদিগকে 
কঠোরভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করিবেন 


ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাকি? 


মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ 

দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলার সর্বত্র অনশন, 
অর্ধাশন-ও অকালমৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্ট প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সভ্যতার যুগে ক্ষুধার 
জ্বালায় সহস্র সহস্র লোকের অসহায় মৃত্যু 
বরণ কাহিনী দেশের সর্বত্র দুখ ও ক্ষোভের. 
সঞ্চার করিয়াছে । কোন দৈব ছুর্বিপাকে 
এহেন জাতীয় ছুর্য্যোগের হূচনা হইলে 
তাহার জন্ত হয়ত শেঁষ পর্য্যন্ত একট! সান্তনা 
মিলিত। কিন্তু ঝুঙগলার বর্তমান: দুর্ভিক্ষ 
মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলিয়াই সকলের 
ধারণা.। কাজেই এই দুর্ভিক্ষের জন্য লোকের ' 
মনে দুঃখ ও ক্ষোভের মাত্রা অপরিসীম হইয়াই : 
দেখ! দিয়াছে। ফলে এই শোচনীয় ট্রেজেডীর 
মূল কারণ অবধারণ করিবার -জন্ত সকলেই - 
আজ উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।. কলিকাতা' 
-কর্পোরেশন বাঙ্গলার বর্তমান খাড্যাভাব 
সমন্তার মূল কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার 
জন্য অচিরে একটি রয়েল কমিশন বদাইবার 
প্রস্তাব করিয়া ' ভারতীয়: জনসমাজের সেই 
দাবীই অভিব্যন্ত করিয়াছেন। এদেশে কি’ 


লক্ষ্য করিয়াছি । “-কৃষক্রো যদি হাতে কিছু কি কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা' দিয়াছে সে ' সম্পর্কে 


. “ফসল মজুত না রাখিয়া এক বৎসর পূর্ব্বে 


বেশী পরিমাণে তাহা বিক্রয় করিয়া দিত 
তবে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহা সংগ্রহ করিয়া 


গত বৎসর আরও অধিক মাত্রায় এদেশ হইতে 


বাহিরে খা্ভপ্রব্য রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতেন, 
উহাতে দেশে খাছাসমস্যা বর্তমানের তুলনায় 
আরও বেশী জটিল হইয়া ধাড়াইত। এই 
অবস্থা দেখিয়াও দেশের কৃষকর্দিগকে যাহারা 
নিজেদের উৎপন্ন সমস্ত খা্যশস্য বিক্রয় করিয়া 
দেওয়ার উপদেশ দিতেছেন তাহাদের কার্ধ্য « 
আমি সমাজ জীবনের পক্ষে হিতকর বলিয়া 
মনে করিতে পারিতেছি না। ' বর্তমানে দেশে 
অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য চাষের যে আন্দোলন 


সুরু হইয়াছে কুষকর্দিগকে তাহাদের. উৎপন্ন: 


খাদ্যশস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা সেই 
আন্দোলনের পক্ষেও মারাত্মক হইতে পারে 
বলিয়া আমার ধারণ! ৷ সরকারী অফিসরদের 
মারফতে গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থ ঘরে খাদ্যদ্রব্যের 
সন্ধান,.লইবার ও লোকের উপর চাপ দিয়া 
তাহাদের মজুত খাদ্যদ্রব্য বাহির করিবার 
নীতি কৃষকদিগকে খাস্ঠশস্যের চাষ বাড়াইতে 
উৎসাহিত না করিয়া বরং নিরুৎসাহিতই 
করিবে । এই যুদ্ধের সময়ে লাভের জন্য থাস্থ- 
সামগ্রী মজুত -করিয়া মধ্যবস্তা ব্যবসায়ীরা 
উহাদের হুপ্রাপ্যতা. ও ছুম্মুল্যতা বুদ্ধি 
করিতেছে । ইহাদের এই কারসাজি দমন 
করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতে কোন মত- 


ভারত গবর্ণমেট । ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের- 
সুখপাত্রেরা অবশ্য চাপে পড়িয়া অনেক কথাই . 
বলিতেছেন।' কিন্তু এসব কৈফিয়তের ভিতর. 
দিয়া প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেয়ে প্রকৃত কারণ 
চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টাই বেশী পরিমাণে লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । লোকের ধারণা আমলা 
তন্ত্রের নান? ক্রটি বিচ্যুতির জন্যই এদেশে: 
বর্তমান ছুভিক্ষের সুচন! হইয়াছে। যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় দেশে খানের অভাব দেখা যাইতে 
পারে মনে করিয়া গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতে, 
তাহার প্রতিকারে যত্ববান হয় নাই। বরং 
ডিনায়েল পলিসি অনুসারে বাঙলার মফ্ুঃশ্বল' 
অঞ্চল হইতে চাউল সরাইয়া লইয়া এবং 
এপ্রদেশ হইতে বাহিরে ক্রমান্বয়ে চাউল 
রপ্তানী করিয়া তাহারা খাগ্ভাভাব সমস্ত. 
নিজেরাই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ 
প্রতিকারের নামে সরকারীভাবে চাউল 
ক্রয় ও বন্টনের যে সব বিধান অবলম্বিত 
হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াও বহু প্রকার' 
দুর্নীতি ও অব্যবস্থাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় বর্তমান দুর্ভিক্ষের সূচনা ও, 
তাঁহার বিস্তারলাভের মূল কারণ সম্পর্কে 
একটা! নিরপেক্ষ তদন্ত খুবই প্রয়োজন হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে। বুটিশ গবর্ণমেন্ট সেরূপ তদন্তের 
ব্যবস্থা না করিয়া কতকগুলি মনগড়া কৈফিয়ৎ 
দিলে এদেশের” জনসাধারণ. তাহা কখনও 
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না। 


pe 
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দখল করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে ক্রিমিয়ার 
অভ্যন্তরের নাৎসী বাহিনীর পলায়নের আর 


কোন-পধ খোলা রহিল না । 'কি পরিমাণ ' 


সৈন্য ও সমরোপকণ এই বেড়াজালের মধ্যে 
আটক পড়িল তাহা এখনও জানা যায় নাই। 
এদিকে নীপার নদী ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবস্ধা 
অঞ্চলের সর্বত্রই জার্শ্মান বাহিনী ছত্রভঙ্গ 
হইয়া দ্রুত পিছু: হটিতেছে। নীপার বাঁকে 


সৌভিয়েট বাহিনী, ট্যালিনগ্রাডের মতই যে. 


এক বিরাট পৃরিবেষ্টন আসন্ন” করিয়া 
ছুলিয়াছে তাহ! প্রতিরোধ করিবার জন্ত 
.নাতসীবাহিনীও আপ্রাণ লড়াই করিতেছে! 
' কিয়েভের পতন হইয়াছে, ' কিন্ত ক্রিভ্য় 


,রগের পতন এখনও হয় নাই। শেষোক্ত : .. 
. শুরুত্বপূর্ণ খাটিটি জার্শ্মানদের হাতছাড়া হইয়া. . 


গেলে দক্ষিণ. রুশিয়ায় জাশ্মানদের বর্তমান 
সামরিক বিপর্যয় এক চূড়ান্ত, অবস্থায় 
পৌঁছিবে। জার্মান রেডিওতে এইরূপ শঙ্কা 


প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জার্মান ‘বাহিনীর : 


দক্ষিণ পার্থ চূণ করিয়া দিতে পারিলে লাল, 
ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব্বয ইউরোপের অভ্যন্তরে 
অনায়াসে ঢুকিয়া পড়িবে। এই কারণেই 
- বোধ হয় মস্কো সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে 
“মন্তব্য করিতে গিয়া জান্মান রেডিও 'ইজ- 
সাকিন. শাসকশ্রেণীর নিকট এই মর্শ্মে সকরুণ 
ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে যে; সমগ্র ইউরোপ. 
তথা মন্গত্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু 
যে' বলশেভি্ম্‌ তাহাকে রোধ করিবার এক- 
মাত্র সুদৃঢ় প্রাচীর হইতেছে জার্মানী এবং 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার, আহাম্মকের দল, 
নিজেদের ভবিষ্যৎ, স্বার্থের প্রতি. অন্ধ হইয়া 
ইউরোপখণ্ডকে বলশেভিক- খণ্ডে পরিণত 


_,. করিতে প্রকারাস্তরে সাহায্য করিতেছে। 


নাতসী পক্ষের এই জাতীয় প্রচার আর যাহাই 
_ হুউক.বা না' হউক ইহা. বর্তমান জার্মানীর 


আত্মিক ও সামরিক দুর্বলতার ০৯ 


তাহাতে সন্দেহ নাই । . 
ইতালীর : রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ যথাপূৰ্ক 


স্শনৈ্প্থা শনৈপন্থা” নীতির আশ্রয় লইয়া 


(বলা বাহুল্য স্বেচ্ছায় নহে-_বাধ্য হইয়া ) 
এতদিনে ইসেনিয়া দখল করিয়াছে ৷ সাম- 
রিক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে, যে, রোম 


এখন মাত্র ৭ মাইল দুরে । অর্থাৎ নেপল্স ' 
হইতে ইঙ্গ-মাকিন . সৈম্তবাহিনী মাত্র কিঞি-. 


‘দধিক ৪* মাইল দুরে অগ্রসর হইতে সক্ষম 


' করেন। 


হইয়াছে এবং নেপল্স-এর পর্তন হইয়াছে 
“প্রায় দেড় মাস কাল পূর্ব্বে। 
এবার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশীস্ত মহাসাগরীয় 
রণাঙ্গনে একটি উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হইয়া 
গিয়াছে । বুগেনভিলের সন্নিকটে এক নৌ- 
যুদ্ধে জাপানের একখানি ক্রু্জার ও চারধানি 
ডেষ্রয়ার নিমজ্জিত এবং আরও খানকয়েক 
ক্ুজার ও ডেট্রয়ার জখম হইয়াছে । মনো 
দ্বীপে জাপানীদের 'সঙ্ববন্ধ প্রতিরোধ-যুদ্ধের 
অবসান ঘটিয়াছে। | 

ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে কের টহল- 
দারী সংঘর্ষ ও. অন্স্বল্প বিমান: হানা । ছাড়া 
উল্লধ করিবা'র মত ঘটনা ঘটে নাই। 

ঢা হা 

গত ৫ই নবেম্বর লর্ড সভায় এক উপ- 
ভোগ্য ব্যাপার . ঘটিয়া গিয়াছে । 
দিয়াই ভারতের তি 
মিন্টার প্রয়োগের জন্য একটি বিল উত্থাপনের : 


অনুমতি চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে_উহার প্রথম দফা. 


আলোচনা করিবার প্রস্তাব'করেন। ডমিনিয়ন 
সচিব ভাইকাউন্ ক্র্যান্বোর্ণ বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের তরফ হইতে শাস্নতাস্তরিক খু'টিনাটির ' 
নজির দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা 
ওপনিবেশিক সচিব এই বলিয়া 
আপত্তি জানান যে, উপনিবেশসমূহের সহিত 
আলোচনা করিয়া, একমাত্র গবর্ণমে্টেই এই- 


রূপ বিল উপস্থিত করিতে, পারেন । অতঃপর ' 


লর্ড ষ্ট্যাবলগী তাহার প্রস্তাব সম্পর্কে আঁর 
অধিকদুর ,অগ্রসর হইতে নারাজ হইলেন। 


বলা "বাহুল্য প্রস্তাবটি বিনা ডিভিশনে অগ্রান্থ 


হয়। লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় ভারত 
সম্পকে সহামুভূুতি ও বিরোধিতা আমাদের 
কাছে চিরকালই তুল্যমূল্য। যতদিন পর্য্যন্ত 
বৃটিশ শাসকশ্রেণী বাক্যের জগত ছাড়িয়া 
বাস্তবের কঠিন, মাটিতে জলজ্যান্ত -প্রমাণ না 


দেখাইবেন ততকাল, পৌনে ছুই শত বৎসরের, 
. তিক্ত অভিজ্ঞতাপুষ্ট ভারতবাসী এঁ জাতীয় 


শুভেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাব প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির 
ফাকিতে ভূলিবে,না। , যাহা হউক ষ্ট্যাটিউট 
অব ওয়েষ্টমিনষ্টার প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি 
আমাদিগকে জাতীয়তাবাদী ভারতের ত্বাধী- 
নতার প্রস্তাব স্মরণ কগাইয়৷ দেয়। কংগ্রেস 
বহুকাল পূর্বেই ভারতের লক্ষ্য স্পষ্টাক্ষরে 


লর্ড 


জপ দিয়াছে। 
স্বাধীনতা__কোনও  সাত্রাজ্যবাদী রা 
শরিকিয়ান! নহে। t টি 


টি রা 


ও FL) ॥ ক « 
ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল. 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরদের নয়াদিল্লীতে এক: 
আলোচনা: বৈঠকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন ). 
সংবাদপত্রে প্রকাশ, এ বৈঠকে, প্রধানতঃ খান্ত-- 
সমস্যাজনিত শোচনীয় পরিস্থিতি ও উহার" 
সমাধানের বিষয় আলোচিত হইবে। ভাল; ' 
কথা! কিন্ত লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজ- 
নৈতিক।অচল অবস্থা সম্পর্কে এখনও" কোন ' 
মতামত প্রকাশ বা কোন সরকারী পরামর্শ 


. বৈঠকের প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না।' 
. তিনি রি মনে করিয়াছেন বর্তমানে দেশে ফে' 


চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় দেখা দিয়াছে 
তাহা রাজনৈতিক ' প্রতিবন্ধকতার নিরসন ' 
ব্যতীত দূর করা সম্ভবপর? হয় ত তাহাই?" 
নহিবো ভারতে . গোৌঁছিয়া "নূতন বড়লাট- 
অবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃগণের সঙ্গে একটা? 
বোঝাপড়ার জন্য অনুকুল অবস্থা সৃষ্টির 


প্রচেষ্টা করিয়াছেন বাহাতঃ এখনও তাহার ' 


এতটুকু প্রমাণ কোথাও নাই। মনে 'হয়,. 
ভারত সরকার নিজেরাই দুর্ভিক্ষ দমন করিয়া” 
লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে 
পারিবেন বলিয়া ভরসা' রাখেন।., কারারুল্ধ: 
কংগ্রেস নেতৃগণই বাহিরে আসিয়া খান্ভসঞ্কট” 
ও নিদারুণ, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আপ্রাণ সংগ্রাম 
করিয়া সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলতা ও অব্যবস্থিত- 
চিত্ততার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামাঞ্জিক কল্যাণ- 
বোধের সুস্থ আবহাওয়া স্থপ্টি করিতে - 
সক্ষম ৷. এই সত্য সম্পর্কে অতি বেশী সচেতন ' 
বলিয়াই ,কি 'ভারভ সরকার বন্দী কংখ্রেস: 
নেভাদের বাহিরে আসিতে দিতে অপারগ £" 


রান্দনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান না করিয়া 


গবর্ণমেন্ট বহু চেষ্টায় বছ দেরীতে খাঁ্তপঙ্কট . 
দূর করিতে হয় ত পারিবেন। তখন সেই - 
কৃতিত্ব তাহাদের একলার হইলেও দেশের! 
লোক কিছুতেই ভুলিবে না যে, মহাস্্া গান্ধী :. 
প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃগণ এই সময় বাহিরে 
থাকিয়া সর্বনাশ! ক্ষুধার আগুনের মধ্যে 
ঝাপাইয়া পড়িতে পারিলে এই গগনবিদারী . 
দাবদাহ আরও বছ আগে আরও সুষ্ঠভাবে 
নির্ববাপিত করা চলিত। ইহার অর্থ এই যে. 
হান্ধার হাজার লোক যাহারা ইতিমধ্যে 
' (৫৯৮ পৃষ্ঠায় ভরষ্ব্য ) 






' সম্প্রতি লণ্ডনে লর্ড বিভারক্রকের সভা- 
পতিত্বে সাম্রাক্্িক বিমান সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়া গিয়াছে। ব্রিটীশ ডোমিনিয়ন এবং 
সামাজ্যের অস্তভু ক্র দেশসমূহ হইতে এই 


সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইয়াছিল ।. 


যুদ্ধোত্তরকালের শিল্প, ব্যবসা এবং আস্ত- 
হর্দাতিক যান হিসাবে বিমানের. গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করিয়া সিত্রপক্ষীয় বড় বড় রাষ্ট্রগুলি 
ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর ব্যবসায়ী বিমান চলাচল 
সমস্যার সম্পর্কে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। 
বিলাতে এবং আমেরিকায় ইহা লইয়া ত 
দস্তরমত আন্দোলনই সুরু হইয়া গিয়াছে। 
মিত্রপক্ষীয় এই দুইটি মুখ্য দেশ নিজ নিজ 
জাতীয় এবং ব্যবসায়গত স্বার্থের দিক হইতেই 
এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্াঁটির বিচার করিতেছে 
ফলে উভয় রাষ্ট্রের মনোভাবের যে অভিব্যক্তি 
এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে তাহাকে 
মোটেই এঁক্যতান বলা যাইতে পারে না। 
আমেন্তিকার অধিকাংশ বিমান ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান 'আইনসঙ্গত প্রতিযোগিতার পক্ষে 


অভিমত প্রকাশ করিয়াছে । কারণ তাহারা. 


জানে যে যুদ্ধোত্তর যুগে বিমান ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতায় অন্য কোন দেশ তাহার 
সহিত সহজে আটিয়া উঠিতে পারিবে না। 
ইংরাজ ব্যবসায়ী .ধুরদ্ধরগণ একথা খুব ভাল 
করিয়াই জানে, তাই তাহারা যুদ্ধোত্তর বিমান 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতার 
বিরোধী । সাধারণভাবে বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
যদি আটিয়া ওঠা নাও যায় তবে সাম্রাজ্যের 
অন্তভুরক্তি দেশসমূহের সঙ্গে বিমান ব্যবসায়ে 
যাহাতে ইংরাজ বণিক ও শিল্পপতিদের, বিশেষ 
কতকগুলি সুবিধা থাকে, পূর্বব হইতেই তাহার 
একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার 
জন্য ইংরাজরা একান্ত উদ্‌গ্রীব । এই ব্যাপারে 
ডোমিনিয়ন এবং অধীনস্থ দেশসমূহের প্রতি- 
নিধিদের মতামত লইয়া যদি একটা পরিকল্পনা 
খাড়া করা যায় তাহা হইলে মিত্র আমেরিকার 
৷ নিকট অনেকখানি জোরের সঙ্গেই ইংরাজ 
বড়কর্তার৷ তাহা দাখিল করিতে পারিবেন। 
তীহারা বড় গলায় বলিতে পারিবেন যে, 
- সাআাজ্যের বিভিন্ন দেশের মতামতই এই 
পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অর্থাৎ 
পরিকল্পনাটার একটা গণতান্ত্রিক রূপ আছে। 
এই সকল সমস্তা এবং আস্তজ্জাতিক ব্যবসায় 
২ 


(সাজা লিলা সচল 
| ও জ্রান্মভীল্ল ক্ষার 


গত ্বারথের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই পূর্ব 
হইতে ভবিষ্য বিমান ব্যবসা সম্পর্কে জোরাল 
রকম একটা রক্ষাকবচ আবিষ্কারের মতলব 
লইয়া এই সম্মেলন আহৃত হইয়াছিল । এদিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে দূরদর্শী বণিক 
সাম্রাজ্যবাদ যথোচিত যোগ্যতা এবং সময়ো- 
চিত তৎপরতার পরিচয় দিয়াছে সন্দেহ নাই। 
যুদ্ধ জয়ের ধাপে ধাপে তাহারা যুদ্ধোত্তর 
জগতের নূতন নুতন সম্তাবনাগুলিকে পুরা- 
পুরি কাজে লাগাইবার জন্য এখন হইতেই 
তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি 
এক দল মার্কিণ সেনেটর বিদেশে যুদ্ধরত 
মার্কিন সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করিতে বাহির 
হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
তাহারা ইংরাজ জাতির এই পাটোয়ারী দুর- 
দর্শিতার নমুনা আবিষ্কার করিয়া আঁৎকাইয়া 
উঠিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দুই এক জন 
সেনেটে প্রকাশ্ত বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটাশ 
স্বার্থ রক্ষার্থ ইংরাজদের সুষ্ঠ, এবং স্থপরিচালিত 
দূরদর্শী নীতি সম্পর্কে উদ্মা এবং ঈর্ষা প্রকাশ 
করিয়াছেন। তীস্াঁরী“সেনেটের বক্তৃতায় এই 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে 
এসম্পকে” যথোচিততাবে অবহিত না হইলে 
যুদ্ধোত্তোর যুগে আমেরিকা তাহার বিপুল 
ব্যয়ের তুলনায় বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে 
পারিবে না। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই যুদ্ধো- 
স্তর যুগের স্বার্থ লইয়া পরাক্রান্ত দেশগুলির 
রাষ্টরধুরহ্গরেরা মাথা ঘামাইতেছেন। উপরোক্ত 
মাফিন সেনেটরগণ অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যে যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশে বহু বিমান খাঁটী স্থাপন 
করিয়াছে। যুদ্ধের পর সেই সকল খাটার 
উপর নিরক্কুশ' 'অধিকার অবশ্য আমেরিকা 
দাবী করিতে পারে না, তবে মাকিন ব্যবসায়ী 
বিমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যাহাতে অন্যের 
সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে এ সকল 
খ্বাটী ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, এখন 
হইতেই সে সম্পর্কে একটা পাকা বুঝাপড়া 
করিয়া রাখা প্রয়োজন । ভারতবর্ষের পক্ষে 
কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমান যুদ্ধের 
প্রয়োজনে ভারতবর্ষে বহু মার্কিন বিমান খাটা 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । 'এই সকল দাবী সম্পর্কে 
ব্রিটাশ গভর্ণমেন্ট কিরূপ, মনোভাব অবলম্বন 
করিয়াছেন, ভারতের জনসাধারণের তাহা 


আর 


জানিবার অধিকার আছে। লণ্ডনে সাস্রাদ্র্যিক 
বিমান সম্মেলন হইয়। গেল। সংবাদপত্র 


মারফৎ জানা গেল যে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও 


সেই সম্মেলন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশ্য 
দিল্লী-হোয়াইট হলের গোপন সলাপরামর্শের 
ফলে কখন যে কোন্‌ 'অনুগ্রহপুষ্ট মহাপুরুষের 
কপালে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ছাপ 
আকিয়া দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
তাহা জানিবার কথা নহে। , এই ধরণের 
ক্রীড়নককে দিয়া. ব্রিটাশ গভর্ণমেন্ট ভারত- ) 
বর্ষের নামে অনেক' সময়ই অনেক কিছু ' 
করাইয়া লন, ইহা ব্রিটাশ সাম্রাজ্যবাদের . 
একটি অতি পুরাতন ভদ্ররকমের কুটনীতি। 
কিন্ত এত দিন যাহাই হইয়া থাকুক, যুদ্ধোত্তর : 
যুগের জন্যও যদি ব্রিটাশ বণিক স্বার্থ পূর্ব 
হইতেই ভারতবর্ষের সুযোগ সম্ভাবনার পথ- 
গুলি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে বা অন্ুগ্রহপুষ্ট 
ক্রীড়নকদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের বর্তমান বা 
ভবিষ্যৎ স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার চুক্তিপত্র 
ব! সর্তনামা স্বাক্ষর করাইয়া লয়, ভারতবর্ষ 
নিশ্চয়ই তাহা মানিয়া লইবে না। ভারত- 
বর্ষের জাতীয় এবং ব্যবসাগত স্বার্থের দিক 
হইতে লণ্ডন বিমান সম্মেলনের অভিসন্ধি ' 
সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
সম্প্রতি এ সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্পপতি শেঠ 
বালচাদ হীরার্টাদের যে বিবৃতি প্রকাশিত 


' হইয়াছে তাহা অনুধাবনযোগ্য । লগ্ুন বিমান 


সম্মেলনের সংবাদ পাইবামাত্র ভারতীয় শিল্প- 
পতিগণ দাবী, জানান যে, উক্ত .সম্মেলনে 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে অন্ততঃ একজন 
ভারতীয় শিল্পপতি ব! জননায়ককে পাঠান 
হউক। এই'দাবী পুরণ করা ত দুরের কথা; 
os পরিষদের বিগত অধিবেশনে ডাক 

ং বিমান বিভাগের সেক্রেটারী স্যার 
গুরুনাথকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি এ সম্পর্কে 
কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে অস্বীকার' 
করেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে. 
ভারতবর্ষের “প্রতিনিধি” নিয়োগকাধ্য তৎ- ' 
পূ্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। লর্ড সভায় 
প্রদত্ত লর্ড বিভারক্রকের বক্তৃতায় প্রকাশ, 
উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরি- 
কল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনাটিযে কি 
তাহা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্ত 

(৫৯৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) 






আগামী আমন ফসলের স্বলক্ষণ দেখিয়া 
অনেকে উল্লাস প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, 
যদি কোন প্রকারে ছ'একট। মাস বাচিয়! 
থাকিতে পারি, ভবে বাংলা দেশের এই দারুণ 
অন্ন সমস্তার একটা সমাধান হইয়া যাইবে। 
কিন্তু তাহাদের সে ধারণ! ঠিক নহে, কারণ 
বাংলার সৌভাগ্য = দুর্ভাগ্য নির্ভর করিতেছে 
সম্পূর্ণ গবর্ণমেন্টের নীতির উপর। গবর্ণমেণ্ট 
যদি বাংলার খ্্শস্য সমুদয় ফনলমুখে খরিদ 


করিয়া রাখেন, তবে বাঁংলাদেশে বর্তমানে. 


শৃগাল শকুনির যে নরমেধ যজ্ঞ চলিতেছে, 
আগামী বৎসরেও তাহার কোনে! প্রকার 
ব্যতিক্রম ঘটিবেন।! গত বৎসর ছোট তরফ 
অর্থাৎ বাংলা সরকার দেশের খাগ্ঠশস্য গুলি 
খরিদ করিয়া মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীল! ঘটাইয়া- 
ছেন এবার উহাতে বড় তরফ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । সুতরাং এবার 
যদি তাহারা উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, 
ভবে আগামী বৎসর. পর্য্যন্ত যাহারা টিকিয়া 
থাকিবে, তাহাদের লইয়া যে দ্বিতীয় নরমেধ 
যজ্ঞ সৃষ্টি. হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত হাদয়নাথ কুঞ্জরু 
তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে,__"আমন 
ধান্ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার কি নীতি 


গ্রহণ করিবেন সে সম্পর্কে জনসাধারণের ' 


মনে গুরুতর অশান্তি রহিয়াছে। তাহাদের 
ধারণা গবর্ণমেন্ট যদি সমুদয় ফসল খরিদ 
করিয়া লন, তবে তাহার ফল শোচনীয় হইবে। 
আমি. মনে করি,. তাহাদের ধারণা ঠিক। 
আমার মনে হয়, কলিকাতা ও. অন্যান্য বড় 
বড় সহরে মাথাপিছু বরাদ্দ-প্রথা ষথাশীত্র 
প্রবর্তন করা একাস্ত 'প্রয়োজন। কিন্তু তাই 
বলিয়া সমুদয় ফসল ক্রয় করিয়া রাখিলে 
অনর্থের স্থষ্টি হইবে ।” 

গত বগুসর গবর্ণমেণ্ট বাংলা দেশের 
বাড়তি অঞ্চলের ফসলগুলি সরাইয়া লইয়া 
কতকাংশ ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিয়া 
ছিলেন ; আর কতকাংশ সৈন্যসামস্ত ও যুদ্ধের 
কাজে নিয়োজিত লোকদের অন্থক নিজেদের 
চাবিকাটীর মধ্যে যদি ভর্তি করিয়া না 


রাখিতেন, তাহা হইলে বাংলা দেশে কখনই' 


এই প্রকার নরমেধ যজ্ঞের স্থষ্টি হইত না। 
কারণ গবর্ণমেপ্ট পূর্বব হইতেই জানিতেন, 


বাংল! দেশটাই চাউলের ব্যাপারে .সম্পূ্ণ 


গভলাল্তর ভব্বিস্য= পতা 
শব্মপনলেণ্ভেন্ নীতি ন্কি ৪ 


[ শ্রুবিজয়কৃষ্ণ বস্তু ] 


স্বাধীন ছিল না। প্রতি বৎসর তে 
এক লক্ষ দেড় লক্ষ টন চাউল আমদানি করিয়া 


ইহার চাহিদা মিটাইতে হইত । রেঙ্গুন যখন 
হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন বাংলার খাঁ্য- 
শস্যগুলি সরাইয়া লওয়া যে কতবড় 
নির্ববোধের কাধ্য হইয়াছে, তাহা এখন 
সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। একে বাংল! 
দেশটা ঘাটতি দেশ, তছুপরি যুদ্ধের প্রয়োজনে 
এবং রেঙ্গুন প্রত্যাগত বু লোক এখানে 
চলিয়া আসিয়াছে । সুতরাং ইহার জন্য 
স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণ 
খাছশস্য মজুত রাখার পরিবর্তে দেশের 
জিনিষগুলি একেবারে উজার করিয়া সরাইয়! 
লইয়া, আজ শ্বশানভূমিতে পরিণত করা 
হইয়াছে । আজ বাংলার এই অন্তিম দুশা 


কি শাসকবর্গের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি নয়? ফাহারা' 


এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী, তাহারা সাগর 
পারে গিয়া হাজির হইয়াছেন। এখন এই 
রঙ্গষঞ্চে নূতন দলের আবির্ভাবে এ অবস্থার 
কতদূর কি প্রতিকার . হইবে, তাহা ভাগ্য- 
বিধাতাই জানেন। " 

আসল কথা আমর! পরাধীন জাতি। 
আমাদের মূল অভিভাবক য'হারা--তাহারা 
ছয় হাজার মাইল দুরে থাকিয়াই আমাদের 


'ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন । শাসিত জাতির প্রকৃত 


অবস্থা সম্পর্কে তাহারা কিছুই সংবাদ রাখেন 
না। অনেক সময় প্রকৃত সংবাদ জানিয়াও, 
দায়িত্ব এড়াইয়া চলিয়া যান। এখানকার 
শাসকবর্গ ও নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশের 


ভয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থা বিকৃত করিয়াই ' 


তাহাদের সংবাদ দিয়া থাকেন। তাহার কারণ 
শাসিত জাতির প্রতি শাসকর্জাতির কোনো 
আন্তরিক দরদ নাই। যাহারা শোষণ 


করিবার নীতি লইয়া এদেশ শাসন করিতে- 


ছেন, তাহাদের মধ্যে, কাহারও সত্যিকার 
দরদ যে থাকিতে পারেনা ইহ! নিতাস্তই 
স্বাভাবিক। 

আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলায় মৃত্যুর 
তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, অথচ বিলাতের জন- 
সাধারণের নিকট এ সংবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছায় 
নাই। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট ও গবর্ণর বাহাছুর 


দেশের এই দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখেন " 


নাই। ভাল মন্দ লোক সব দেশেই আছে। 
বর্তমানে বাংলার এই দুর্দশার কাহিনী বিলাতে 


রা 


পৌছানোর ফলে তথায় খুব হৈ চৈ সুরু 
হওয়ায়, ওয়াভেল সাহেব ভারতে পদার্পণ : 
করিয়াই বাংলার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া 
প্রতিকারের চেষ্টায় মনোযোগী দেখা, 
যাইতেছে। ইংলণ্ডে যদি হৈ চৈ আরস্ত না: 
হইত, তবে হয় তো অবস্থা যেমন চলিতে ছিল, 
তেমনি চলিত। ভারতের শাসনযন্ত্র যাহাদের 


' হাতে, বিনা আন্দোলনে এতদিন কিছুতেই 


তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় নাই। 
বিদেশী প্রভুকর্তৃক শাসিত হওয়ার ইহাই- 
পরিণতি । সংবাদ পত্রের ত্বাধীনতা এ 
বন্ধ যে, যুদ্ধের খবর না-ই প্রকাশ করিলাম, 
কিন্তু আমর! যে অন্নবন্ত্র অভাবে মরিতেছি, 
একথা একবার ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়াও 
মরিবার ক্ষমতা নাই । রি 
আমরা গালভরা নামের ্াযন্ব- শাসন 

লাভ করিয়াছি, যাহার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 

মেণ্ট আমাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও এত- 
দিন প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহসী হন নাই। তারপর যখন তাহারা 

দেখিতে পাইলেন যে, বাংলার জীবন্ত. দেহ- 

গুলি লইয়া শৃগাল, শকুনি টানাছেড়া করি- 

তেছে, তখন তাহারা বাংলার দুর্দশা মোচনে 

অগ্রসর হইয়াছেন। এখন মন্ত্রীবর্গের: 
অক্ষমতার কথা বড় করিয়াই প্রকাশ করা 

হইতেছে । কিন্তু বাংলার ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী 

যখন বাংলার খাচ্শস্যগুলি অপসারনে বাধা 

দিয়াছিলেন, তখন তাহার ' কথায় কেহ 

কর্ণপাতও করেন নাই, এবং সেই কারণেই 

তাহার চাকুরীটি পর্য্যস্ত খসিয়া গেল। তারপর 

নূতন একদল বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ - 
করিয়াই বক্তৃতা ও বিবৃতিতে বাঙ্গালীর পেট 

ভরাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। 

এখন তাহার! মাকাল ফল চুষিয়! বিশ্বাদ 

অনুভব করিয়া আবোল তাবোল বকিতেছেন।, 
উপরওয়ালার মন জোগাইয়া চলা, আর দোষ- 

ক্রটাগুলি নিজেদের ঘাড়ে লওয়া, ইহাই যধন 

মন্ত্রীত্বের পেশা, তখন দেওয়ালী পোকার মত 

ওদিকে ছুটিবার নেশা কেন ? 

যাক, কথা হইতেছে . এবারও যদি গবর্ণ-- 

মেন্ট বাংলার খাদ্যশস্য খরিদ করিয়া মজুত - 
করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইউরোপের 

দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থষ্টি করিবার মত বাংলায় 

দ্বিতীয় শ্রশান হৃষ্টি করা হইবে। কারণ দেশের 
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সমুদয় খাগ্ঠশস্য যদি সরকারী গোলায় মজুত 
হয়, না বাংলায় বনের অব্য- 
বস্থার জন্য 'অনর্থের স্বষ্টি হইবে । এ সমস্ত 
খান কোথায় ক্কি ভাবে মজুত করা হুইবে, 
‘অবশ্য তাহা কিছু জানা যায় নাই। যদি 
প্রতি জেলায় জেলায় এই সমস্ত থাছ্যশস্য 
মঞ্জুত করার ব্যবস্থা হয়, তবে গবর্ণমেপ্টকে 
বহু সংখ্যক গুদাম প্রস্তুত করিতে হইবে। 
কারণ যে কোনো একটা জেলায় খাত 
-সরবরাহ করিতে হইলে সেই জেলার লোক- 
"সংখ্যা অনুযায়ী সেই পরিমাণ খাদ্য মজুত 
রাখিতে হইবে। এবার যানবাহনের ষে 
প্রকার অসুবিধা দেখা গিয়াছে, সময়কালে 
হয় তো যানবাহনের অভাবে ঘাটতি অঞ্চলে 
কোনো খাদ্দ্রব্য পৌছিবে না। তারপর 
-সরকারা গোলার কর্তা ও পাহারাদার অনেক 
- থাকিবে বটে, কিন্তু মালগুলি ভাল অবস্থায় 
আছে কি নষ্ট হইতেছে তাহার তত্বির তদারক 
করার কেহ থাকিবে না। অবশেষে ভাল 
- থাগ্শস্য যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা যুদ্ধ- 
কার্যে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা 
. হুইবে, আর যেগুলি পচিয়া অখাদ্য হইয়া 
যাইবে, সেগুলি বেসামরিক জনসাধারণের 
জন্য কণ্টোলে চলিয়া যাইবে। বর্তমান 
- বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙালীজাতি ভিটামিন 
“শুন্য, পচা, অথাছ, কুখা্ খাইতে অভ্যস্ত 
হইলেও, পাইকারী মৃত্যুর হাত ' হইতে কেহ 
, তাহারা রক্ষা পাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি 
দেশের স্বমুদয় খাদ্যশস্য মঞ্জুত রাখিবার চেষ্টা 
- করেন, তবে আগামী বৎসরও ইহার পুনরা- 
- ভিনয় হইবে। তবে সুবিধার কথা এই যে 
বর্তমানে প্ফুড?? ইনেসপেক্টারগণের উৎপাত 
- নাই, বোধ হয় তাহাদিগকে দীর্ঘকালের জন্য 
অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর 
কন্ট্খোলে যে সমস্ত চাউল, আটা বিক্রয় করা 
- হইতেছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুদ, 
কু'ড়া, ভূষি ও জঞ্জাল মিশানো ৷ অবশ্য এই 
সমস্ত 'মাল সরকারী কণ্টক্রগণ কর্ডক 
সরবরাহ হইয়াছিল । সুতরাং উক্ত কণ্টক্রির- 
- গণের সাহায্যেই এবারও সরকারকে খাচ্যশস্য 
খরিদ করিতে হইবে। তাহাতে তাহারা যে 
- গতবারের মত এসমস্ত থাছ্যশস্যে. ভেজাল 
চালাইয়া অতিরিক্ত লাভ করিবে না, তাহার 
নিশ্চয়তা কি? কণ্াক্টরগণের এসমস্ত মাল 
যাহারা বুঝিয়া লইবেন, তাহারা যে সকলেই 
-. সাধু হইবেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা 
‘চলে না। যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে গবণমেন্ট 
- জুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে উদাসীনতা 
দেখাইয়াছেন তাহাদের সেই উদ্বাসীনতার 
সুযোগে দেশের সরকারী ও বেসরকারী 
- মহলে ঘুষখোর, মুনফাখোর ও চোরের স্থষ্টি 
হইয়াছে । বর্তমানে তাহাদের লাভ ও লোভের 
মাত্রা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন 
আইন অডিনান্স যতই কঠোরভাবে প্রয়োগ 
. করা হউক না কেন, তাহাদের সাহায্যে যে 
কোনে! কাজ করাইতে গেলেই তাহারা উহার 
- মধ্য হইতে ফাক খুজিয়া নানা কৌশলে 
অতিরিক্ত লাভ করিবার চেষ্টা করিবেই। 
- "ম্ুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি এভাবে দেশের খাগ্ধশস্য 


বাড়িয়া যাইবে। 


ক্রয় করিয়া মজুত রাখার জন্য প্রয়াসী হন» 
তবে মারাত্বক ভুল করিবেন। গবর্ণমেন্ট 
যদি এই দেশের খাছযশস্যগুলি সরাইয়া 
ফেলিয়া এখানে অন্নসঙ্কট সৃষ্টি না করিতেন, 
তবে যুজ্কায়োজনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে এত 
অধিক হারে মঞ্জুরী ও বেতন দেওয়ার প্রয়ো- 
জন হইত না। তাহাতে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও 
কম হইত। দেশে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সুবিধা 
থাকিলে মঙ্জুরীর হার ও বেতন অনেক কম 
হয়। এজন্য প্রথম হইতেই বাংলা দেশে 
প্রচুর পরিমাণে খানা আমদানি করা গবর্ণ- 
মেন্টের উচিত ছিল 1 ভৎপরিবর্তে গবর্ণমেণ্ট 
প্রথম দফায় খাগ্শস্তগুলি যে কোনে! 

খরিদ করিয়া দেশে অ্ন্ফীতি স্থটি করিলেন, 
তৎপরে চাষী ও মজুতদারের ঘরে যাহা কিছু 


 মঞ্ুত মাল ছিল, তাহা তাহার! 


বিক্রয় করিয়া, অন্নসঙ্কট স্ষ্টি করিয়া বদিল। 

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছে, 
গবণমেন্ট আগামী আমন ফসলমুখে বদি 
সমুদয় শস্য খরিদ করিয়া মজুত রাখিতে 
প্রয়াসী হন, তাহার ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ 
কি হইতে পারে? প্রথম কথা হইতেছে যে, 
বাংলার এই সমস্ত শস্ত খরিদ করিয়া গবর্ণমেন্ট 
ইহ! কোথায় মজত রাখিবেন ? হয় বাংলার 
প্রতি জেলায় ও মহাকুমায় বহু সংখ্যক গুদাম 
প্রস্তুত করিতে হইবে, না হয় এই কলিকাতা 
সহরে গুদাম ভাড়া লইয়া উহা মজুত করিতে 
হইবে। কারণ মফন্যেলে কোনো গুদাম ভাড়া 
পাওয়া যাইবে না। উহা বনু অর্থব্যয়ে ও 
পরিশ্রমে গবর্ণমেণ্টকেে:প্রস্তুত করিয়া লইতে 
হইবে। কিন্ত উহা অস্থায়ী ও সাময়িক অথচ 
এজন্য প্রথমেই গবর্ণমেন্টের কয়েক লক্ষ 


টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কিন্ত ভবিষ্যতে ' 


এসমস্ত গুদাম কোনো কাজে আসিবে না। 
যদি উহা কলিকাতায় মজুত রাখার ব্যবস্থা 
করা হয়, তবে সমগ্র বাংলার শস্য এক স্থানে 
মজুত রাখার উপযোগী স্থান সঙ্কুলান হইবে 
কিনা সন্দেহ । স্থান সঙ্কুলান হইলেও ইহার 
জন্য একটা মোটা টাকা গুদাম ভাড়া ও 
কর্মচারীর বেতন বাবদ বহন করিতে হইবে। 
তারপর সমগ্র বাংলার ফসল এক স্থানে 
মজুত করিতে বহুল পরিমাণে যান ৰাহনের 
আবশ্যক । সমস্ত সুযোগ সুবিধা যিলিলেও 
কতক পরিমাণ শস্য যে গুদাম পচা হইয়া নষ্ট 
হইবে, তাহাতে 'সন্দেহ নাই । তারপর 
কণ্ট'করগণের দ্বারা এই সমস্ত ফসল খরিদ 
করা হইলে তাহার অনাচারের কথা পূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে । তাহারা বিভিন্ন জাতীয় কাচ! 
পাকা শস্য একসঙ্গে খরিদ করিয়া একটা 
খিচুড়ী পাকাইয়া গুদাম ভর্তি করিয়া দিবে। 
পরে সরবরাহের সময় দেখা যাইবে উহার 
অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই সমস্ত মাল 
আবার যখন মফস্বল অঞ্চলে সরবরাহের 
আবশ্যক হইয়া পড়িবে, তখনও আবার যান- 
বাহনের প্রয়োজন। বারংবার আমদানি 
রপ্তানির ফলে এই সমস্ত শস্তের উপর 
অতিরিক্ত খরচা পড়িবে, তাহাতে বিক্রয় মূল্যও 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কোনো 
সুনিৰ্দিষ্ট নিয়মে থাদ্দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থাও 


হইবেনা { কারণ দেশের নেতাদের সহিত 
তাহাদের কোনো প্রকার সহযোগিতা নাই। 
আর এতদিন ঠেকিয়াও তাহারা কিছুই শিক্ষা 


করিতে পারেন নাই। বর্তমান অব্যরস্থাই 


তাহার প্রমাণ। এদেশীয় যাহার! উচ্চ পদস্থ 
সরকারী কর্মচারী, চাকুরী বাঁচাইয়া রাখার 
জন্য বিদেশী প্রভুদের আইন ও আদেশ মাথ! 
পাতিয়া লওয়া ছাড়া দেশের প্রকৃত হিতের 
জন্য কোনে! কথ! বৃলিবারও তাহাদের ক্ষমতা, 
নাই। দেশবাসীর সাহায্য সহানুভূতি ও 
পরামর্শ না লইয়া যাহারা নিজেদের গৌ-ভরে 
স্বেচ্ছায় শাসনকার্ধ্য পরিচালন করেন, তাহা- 
দের পদে পদে ঠকিতে হয়, চাউলের দর 
বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে, কলিকাতার অবস্থা 
কি দাড়াইয়াছে, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । 
(গৃবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাংলার খাগ্শস্য ক্রয় 
সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই. €ষ, তাহারা 
এবার বাংলার খাদ্যশস্য ক্রয়ে যেন বিরত 
থাকেন এবং বাংলার কোনো খান্চশস্ যাহাতে 
দেশের বাহিরে চলিয়া না যায় তাহারাই যেন 
তাহারও ব্যবস্থা করেন। বাংলার যে যে 
জেলায় যেসমস্ত খাচ্ঠশস্য আছে," তাহা যেমন 
আছে তেমনি থাকুক! গবর্ণমেন্ট শুধু বাং 
বাড়তি ও ঘাটতি অঞ্চলের খবরটাই সংগ্রহ] * 
করিয়া রাখুন আবশ্যক হইলে বাড়তি অঞ্চলের 
শস্যের ছারা যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলের চাহিদা 
মিটানো যায়। ঘাটতি অঞ্চলের অভাব 
পূরণের জন্য এসমস্ত খান্ভণস্য গবর্ণমেন্টের 
নিজেদেরও খরিদ করার আবশ্যক নাই। 
গবর্ণমেন্টের তত্বাবধানে খাটতি অঞ্চলের 
ব্যবসায়ীদের দ্বারা এঁসমস্ত শস্য খরিদ ও 
বিক্রয়ের কান্জ সমাধা হইবে। ব্যবসায়ীদের 
দ্বারা কোনো প্রকার অনাচার অনুষঠিত ন! 
হয়, গবর্ণমেন্ট শুধু বিশ্বস্ত কর্মচারীর দ্বারা 
তাহারই তন্ববধান করিবেন। এ সমস্ত মাল 
খরিদ ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সাহাষ্য এবং 
যানবাহনের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে 
হইবে। যে ব্যবসায়ীরা মাল খরিদ করিবে, 
তাহাদের হাতে যদি বিক্রয়ের ভার থাকে, 
তবে এসমস্ত মাল খারাপের বা ভেজ্ালের 
সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ সমস্ত দায়িত্ব 
তাহাদের । কিন্তু উহা যদি কণ্টাক্র দ্বারা 
খরিদ করা হয়, তবে অনাচারের যথেষ্ট 
সম্ভাবনা । আইন ও অর্ভিনান্দ জারীর দ্বার! 
চাষীদের খাচ্শস্য বিক্রুয়ে বাধা সৃষ্টি করিবার 
আবশ্যক নাই। বাংলার এক জেলার থান্চশস্য 
বাংলার মধ্যে অন্ত যে কোনে! ঘাটতি অঞ্চলে 
চলিয়া যাক, তাহাতেও গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য 
করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা শুধু লক্ষ্য 
রাখিবেন 'ষে, বাংলার খাদ্যশস্য বাংলার 
বাহিরে কোথায় চলিয়া না যায়। আমাদের 
বিশ্বাস এই উপায়ে বাংলার অন্নসমস্যা 
সমাধান হইতে পারে। তবে যদি বাংলার 
জনসমষ্টির হিসাবে বাংলার উৎপাদন কম হয়, 
তাহা হইলে ঘাটতি অংশে বাহির হইতে 
চাউল আমদানি করা আবশ্যক হইবে 9 
বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গবর্ণমেন্ট এখন 
হইতে এইরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবেন 
ইহা আমর! আশ! করিতে পারি না কি? 


ও 


TL আর্ল্দিক ছুনিন্নাত্ত অবাবত 





সম্প্রতি ' বাঁদলা ও উদ্ধত পরিভ্রমপান্তে 
দিল্লীতে ফিরিয়া পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ সাংবাদিক- 
£ গণের এক বৈঠকে বলেন যে, পফরের সময় যে 
সমস্ত ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারীর 
সহিত তাহার দেখা, হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 
'কেছুই একখা বলেন নাই যে, তাঁহাদের এলাকায় 
চাবীদের নিকট প্রচুর খান্ধশন্ত আছে। তিনি 
মন্তব্য করেন যে, জনসাধারণের হাতে প্রচুর 
খ্বাভব্রব্য মন্তুত থাকিলে তাহারা এইভাবে অনা- 
হারে থাকিরা প্রাপত্যাগ করিত না। তিনি আরও 
, বলেন, যে সমস্ত স্থায়ী কর্মচারী রিপোর্ট দিয়া- 
ছে যে, জেলাগুলিতে খাতদ্ব্যের ঘাটতির 
পরিমাণ খুব কম তাঁহার! . ফদলুলহক মন্ত্রিসভা 
, এবং নাজিমুদ্দিন মজ্িসতা-এই ছুই মন্ত্রিসভার 
প্রতিই সত্ত্বার করেন নাই । পক্ষান্তরে তিনি এমন 
'ভৃষ্টান্তের কথাও অবগত আছেন,-যে ক্ষেত্রে ঘাটতি 
অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগপ আসন্ন দুর্ভিক্ষ 
সম্পর্কে সময়মত 'সঠিক সংবাদ দিয়াছেন সে সব 
ক্ষেত্রেও তাহাদের কথার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ 


করা হয় নাই। 'কেবলমান্ পেশাদার “ভিক্ষুকই | 
'ঙারা যাইতেছে বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে, প 
পণ্ডিত কুঞ্জ তাছার' প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, | 


'পেশাদার ভিক্ষুক শ্রেণীত বটেই, ছোটখাট, কৃষক 
এৰং মন্ভুরও অনশনে মৃত্যুর হাত হইতে 


ব্রহ্ম পাইতেছে না । তিনি অহুমান করেন, সমগ্র | 
বাজলায় সপ্তহে অন্ততঃ €* হাজার লোক অল- | 


শনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । 
প্রসাদ্ধের মন্তব্য 

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ শ্যাম! 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিয়ায়াছেন, “আমাদের এই 
হুর্দশা দৈবঘটনা প্ৰন্থত নহে। আর্মি চাই, যে 
বৃটিশ সরকার এখন পর্যন্ত ভারতের প্রভুত্ব দাবী 
“করেন, তাহাদেরই উদ্ভোগে একটি রয়েল কমি" 
শন. গঠিত হউক- নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই 
ছুর্ভিক্ষের মূল কারণ অনুসন্ধান করুন। তাহা 


হইলেই ধরা পরিবে-ব্যুরোক্রেসী শাসনতঙরে 
'কত গলদ, কত অপটুতা, এই প্রদেশের 'বুটিশ £ 


সরকারের যে প্রতিনিধিদের হাতে আসল ক্ষমতা 


তাহাদের মধ্যে কি দারিতজ্ঞানশুত্ততা | ' আরও ॥ 
ধরা পরিবে প্রাদেশিক ' শ্বায়ন্তশাসনের অস্তঃসার- | 
শন্তভা__একদিকে মন্ত্রীর: দল, তাহাদের দায়িত্ব L 
' প্রচুর অথচ ক্ষমতা নাই, অপরদিকে লাটসাহেব দ্র. 
প্রমথ ব্যুরোক্রেপী--তাহার! সর্বশক্তিমান কিন্ত 


দ্লায়িত্বের বালাই নাই”। 


প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেবল 


অন্নসন্প খুলিয়া এই সমস্তার সমাধান করা সম্ভব 
নছে। ছূর্ভিক্ষ নিবারণের পন্থা হিসাবে তিনি 
আনাইয়াছেন যে, বাজলায় € হাজার ইউনিয়ন 
‘বোর্ড এবং প্রায় এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটা 
আছে। যদি দেশকে বাচাইতে হয় তবে অবিলম্বে 
'অস্ততঃ এই ছয় হাঁজার কেন্দ্রে চাউল, 'গম ও 


. অন্তান্ত খাতদ্রব্য পাঠাইতে হুইবে। যানবাহনের 
'অভাব আছে 
পনের দিন যদি সাধারণ' দৈনম্দিন কাজ বন্ধ 


'ব্লিলে চলিবে না। একত্রে 


রাখিয়া সমস্ত রেল-ছ্রীযার, নৌকা, মোটর. ভ্যান, 
মিলিটারী লরী ও গরুর গাড়ী প্রস্থৃতিকে কেবল 
মাত্র খাগ্ত্রব্য বহন করার কার্য্যে নিযুক্ত করা 


যাইত তাহা হুইলে সমস্তা অনেকটা সহজ হইত।+ 


আজ যদি আমাদের দেশে জাপানী আক্রমণ হইত 
তাহা হুইলে কি যানবাহনের অভাবে আমাদের 


কর্তারা নিশ্চেষ্ট থাকিতেন ? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী. 
জাপানী শত্রু অপেক্ষা কম সাংঘাতিক নহে। এই. 


'মুমৃর্যু অবস্থাতেও যদি এদ্বেশবাসীদিগকে বীচাইবার 
আস্তরিক চেষ্টা গভর্ণমেপ্টের থাকিত তাহা হইলে 
দেশবাসীর দিক ও, সহযোগিতার অভাব 
টা না। 











কর্পোরেশন কর্ডুকর রয়েল কচির 
নিয়োগের দাবী 

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায়” 
বাজলার খান্তসঙ্কটের কারণ অনুসন্ধানের অন্ত একটি 
রয়েল কমিশন নিয়োগের দাবী জ্রানাইয়| এবং" 
যে সকল হুঃস্থ ব্যক্তি সামান্ত একটু আশ্রয় এবং" 
আহার্য্যের অন্ত কলিকাতায় আসিয়া মৃত্যুমুখে' 
পতিত হইয়াছে তাহাদের জন্ত ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। 

কলিকাতার মেয়রও ইংলণ্ডে রাজার নিকট 
বাজলার হৃত্তিক্ষের আসল কারণ নির্ণয়ের অন্য” 
রয়েল কমিশন নিয়োগের দাবী জানাইয়া এক তারং 
প্রেরণ জলি | 
বড়লাট কর্তৃক প্রাদেশিক গভর্ণরগণ। 

আলোচনার জন্য আহত 

ব্ড়লাট লর্ড ওয়াভেল প্রধানত: খান্তসংক্রান্ত” 
বিষয়সমূহ আলোচনার জন্ত প্রাদেশিক গভর্ণর-- 
গণকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন। খুব স্তব ' 
আগামী ২০শে নবেম্বরের মধ্যেই এই আলোচনা, 


শেষ হুইবে এবং তাহার পর বড়লাট আবার সফরে” f 
বাহির টি | 





আদ্দ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের রে ডিশ EAE THE 
একটা গ্রশ্ন__কর্তব্য কি? আমাদেরই তাই ভগ্নী অন্নাভাবে জীবন্ত বঙ্কালরূপে ঘারে দ্বারে 


| ' ফিরছে--অন্ন দাও, বাচাও--আমাদের কর্তব্য-কি? 


তুলতে হবে আমাদের সুখ শাস্তি, বিলাল বৈভব। সেবা--সেবাই হবে আমাদের যন্ত্র, পি 
আত্মপর ভুলে, জাতি ধর্ম তুলে করতে হবে সেবা । নিরন্নের মুখে তুলে দিতে হবে অনন। শুধু পি: 
তাই নয়, দেশ থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করতে হবে অড়তা |, ৫ ক করতে ছবে জাগ্রত। ধর" 
দেশকে করতে হবে সমৃদ্ধিশালী শিল্প বাণিজ্যে । ' 
শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির মূলে -ব্যাক্ষের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। দেশ ও দশের সেবার &: 
আস্তরিক ইচ্ছা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ এবং এর সেই | 

. ইচ্ছা বলবতী করবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আপনাদের চির পরিচিত দশ বৎসরের অভিজ্ঞ কর্থী প্র. 


আর, কে, চক্রব্তী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


বেঙ্গল.মেট পলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ 


২৪ সপ্ত রোড, কলিকাতা। 
185 না+ খোলা হইয়াছে রা 





(BNR), 


রী দই (B.N.R.) : 
RE র (ঢাকা অ আলারির| ( ফরিদপুর )। | 


আকা 


৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 


বাঁজর! ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী 
«* নির্দেশ 

' সম্প্রতি ঝুল সরকারের অসামরিক সরবরাহ 
শবতাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চাউল 
ও আটার পরিবর্তে জনসাধারণ যদি কিছু কিছু 
বাজর! ব্যবহার করে গ্তবে খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা 
'নেকাঁংশে হাস পাইতে পারে। ভাত ও ডাল 
মিশ্রিত খিচুরি অপেক্ষা বাজরা-ভাল মিশ্রিত 
খিচুরি অধিক পুষ্টিকর, কেননা বাজরায় কিয়ৎ 
পরিমাণে স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান। বাজরা সহজ 
উপায়ে হজম করিতে হইলে থৈ করিতে হইবে। 
উহাকে আটায় পরিণত করিয়া রুটী অথবা পিঠা 
তৈরী করা যাইতে পারে। গভর্ণষেণ্টের খাদ্যশস্ত 
বিতরণ কেন্দ্রে বাজর| পাওয়া যাইবে এবং রেশন 
'লিপ ছাড়াও ইহা ক্রয় করা ষাইবে। কলিকাতা 
ও হাঁওড়ায় খুচরা প্রতি সের বাজরার সর্বোচ্চ 
মুল্য ।৬ পাই। 
. মুল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে স্তার ছট্ট,রাম 


পাঞ্জারের রাভম্বমনতী স্যার ছট্টুরাম সম্প্রতি এক ' 


জনসভায় বন্কৃতাপ্রসঙ্গে-পাপ্তাবের প্রস্তাবিত মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যাবস্থার তীব্র প্রতিবাদ 
জানীন। তিনি বলেন, জমিদারেরা তাহাকে 
জানাইয়াছেন যে, তাহাদের শ্বার্থ রক্ষা করিতে না 
পারিলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য । পাঞ্জাব 
সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির সমালোচনা 
করিয়া তিনি বলেন, পাঞ্জাব বাঙ্গলার প্রতি 
221 নহে। ee ভারত সরকারের মাল 
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আর্থিক জগৎ 


প্রেরণ ব্যবস্থার বিবিধ ক্রুটীর কথা উল্লেখ ও 
বিশ্লেষণ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, যৃল্য- 
নিয়ন্ত্রণ হইলে মাল চোরাবাঞ্জারে চলিয়া যাইবার 
আশঙ্কা আছে, উহাতে গুরুতর অবস্থা দেখা দিবে। 
অমিদারদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির এবং খাত 
উৎপাদন করার খরচাঁও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
শিল্প কেন্দ্র হিসাবে বালিনের গুরুত্ব 
শিল্পের দিক হইতে বালিনকে সমস্ত ইউ-. 
রোপের কর্ম্মকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। বিটাশ' 
সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বাপিন সহর এবং 
সহরতলীতে এক মাত্র সমর শিল্পে নিযুক্ত লোকের 
সংখ্যাই ২০ লক্ষ, রূঢ় অঞ্চলের বৃহৎ মৌলিক শিল্পে হস্তগত করিয়া প্রয়োজন মিটাইতে দ্বিধা 
১৫ লক্ষ লোক খাটিতেছে। বিদ্যুৎ শক্তি এবং করিবেন না। 
ইলেক্টি,ক দ্রব্য ও সাজসরঞাম ইত্যাদি উৎপাদনের ইলেকৃট্রোন দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা! 
দিক হইতে পৃথিবীতে বাঞিনের "স্থান অদ্বিতীয়। ডাঃ আর্ণে। ব্রাস নামক একজন বৈজ্ঞানিক 
সমগ্র জার্মানীতে যানবাহনের জন্ত যত ইঞ্জিন বৈ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিয়া ফল এবং অন্তাক 
তৈরী হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশই বাপিন খাস্ত্রব্য সংরক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন 
সহরের তিনটি কারখানার নিৰ্ম্মিত হয়। সুক্ষ ইতালীতে আল্স্‌ পর্বতে তাহার গবেষণাগার 
য্ত্রাদি নির্ম্মাণের কেন্দ্র হিসাবেও বালিনের স্থান অবস্থিত। ২০ লক্ষ ভোণ্ট বিহ্থাৎশক্তি ব্যবহার 
খুব গুরুত্বপূর্ণ । ট্যাঙ্ক, বিভিন্ন প্রকার কলকজা করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, শজিশালী 
তৈরীর যন্ত্র, রেডিও, বিমান ও বিমান সংক্রান্ত বস ইলেক্ট্রোন দ্বারা খাছদ্রব্যের ভিটামিন এবং 
পাতিও বাপিনেই সর্বাপেক্ষা অধিক তৈরী হয়। অঙ্কান্ত খান্ত-গুণ নষ্ট এবং বিকৃত না করিয়াও 
ইউরোপের মধ্যে বাপিনেই বৃহত্তম 'রেলকেন্ত্র, দীর্ঘকালের জন্ত খীঁ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। 
১৪টি বিভিন্ন রেল পথ এখান হইতে বাহির ডাঃ আর্ণো অন্থমান করেন যে, ১২ লক্ষ হইতে 


য়াছে, শুধু রেলপথ নহে, জলপথে বাণিজ্যের 
টা বালিন ইউরোপের মধ্যে ৯৫ নেন ভোণ্ট বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিলে প্রায় 
সর্বপ্রকার খাত্তদ্রব্যই দীর্ঘকালের অন্ত অবিক্কৃত- 


বালিনের ভূগর্ভস্থ পথে প্রত্যহ ৩০ লক্ষ লোক 
ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। 


চি করে। 
গিট ো0৮-0-6া১্ 


৫৮৯ 


পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ফট কাবাজী, 
'" বন্ধের অভিপ্রায় ' 
সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে 
যে, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের বহিভূর্তি 
কোন কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে এসোসিয়েশন 
কঙ্ক নির্ধারিত দর অপেক্ষা বেশী দরে -পাটজাত 
দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ. পাওয়া গিয়াছে। 
গতর্ণমেন্ট ইহ! সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাছেন 
যে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা ফটকাবাজী 
দমন করিতে এবং এ সমস্ত দ্রব্য উক্ত এসোসিয়েশন ' 
কর্তৃক নির্ধারিত দূরে কিমা তদপেক্ষা কম দরে 
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বাঙালীর টিক দানার nie ইলা র ওনভিজ্ভাম্স ও ললিতে | 


ঢাকেশ্বরী কটন, মিলদ্‌ লিমিটেড 


হেড অফিস $--৪ুন্৫ সিলসলন ন্রোড- ভোক্কী | 

মিলম্‌ £_১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ । ন 
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ভা শষ ত্র সৎ শ্য। | টা ৫১৩০০০০ 
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এ ১০ আর্থিক জগৎ : [ই নভে ১৯৪৩, 
। বাঙ্গলা সরকার নু লনি আসাম-ত্রচ্ম_ চীন পথের নির্ম্মাণ মেজর জেনারেল ওয়েকলি-কভূি 
অডখর জারী. | কাৰ্য্য চলিতেছে খাঘ্যশস্ত চলাঁচলের দ্বায়িত্ব হণ 


» 


৷ বাঙ্গালা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে 
ৰেদল রেশন: অর্ডার জারী ক্রিয়াছেন। গত 
সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে এই আদেশের. বিধাৰ- . 
সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।, ইহা সমগ্র বাললাদেশে 
প্রয়োগ করা।' চিরে, প্রাদেশিক সরকার, যে, 
এলাকায় এবং যে,:তারিখ, হইতে, এই আদেশ 
জারী. কর! হইল বলিয়া ঘোষণা ক্রিবেন, সেই' 
তারিখ হইতেই সেই এলাকায় ইহা. বলবৎ হইবে।, 
এই আদেশে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে,. 
যে সমন্ত অঞ্চলে রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হইবে 
সেই, সমস্ত, অঞ্চলে... গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক, এই উদদেস্তে,. 
“নিয়োজিত. পাঁইকারী ও খুচরা ব্যবশায়িগণের . 
এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের মারফত, 
রেশন করা দ্রব্যাদি সর্বব্নাহ করা হইবে, | গভর্ণ- 
মেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত পাইকারী, ও খুচরা 
ব্যবসায়িগণ.অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক্গণ 
ব্যতীত আর কাহারও মারফৎ রেশন করা দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে . গৃহস্থালী, অথবা 
কোন প্রতিষ্ঠানের অন্ত প্রয়োজন না হইলে 
কাহাকেও রেশন করা ব্য দেওয়া হইবে ন|। 
| গরমে কর্তৃক প্রত পরচায়, উল্লিখিত পরিমাণ 
" নব্য সরবরাহ করা হইবে। এই পরচা হস্তান্তর 
কর! চলিবে না.। অত্দ্যতীত 'এস্পর্কে গভর্ণ- 
ম্ন্ট কর্তৃক নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা, রেশনের 


পরচা ফেরৎ দেওয়া, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত, | 
খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের [. 
" মালিকগণ | কর্তৃক. হিলাবপত্র ১ দাখিল “ক্রা:-ও - 1. 
"তথ্যাদি সরবরাহ করা প্রতৃতি: সম্পর্কেও, এই | 


“আদেশে ব্যবস্থা করা! হইয়াছে-1/ ' 


প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ! ভূত “বিরোধী 


ও ক্ষতিলাভ সম্পর্কিত অর্ভিনান্স. অনুযায়ী: কেতক--' .; 


গুলি মজুত মালের ষ্টক ঘোষণা করা সম্পর্কে ইতি- -. 
পূর্বে যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
‘ তাহার মেয়াদ নবেম্বর মাসের শেষ তারিখ- পর্য্যন্ত: 
৷ বাড়াইয়া দেওয়া হুইল |; জাগামী- ১৫ই নবেম্বর 


পথে বাহার বত. উন আছে, তাহার, উক : 


ভারতে অবস্থিত 'জেলারেল ট্রিসওয়েলের 
সদর কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞাপ্তিতে 
প্রকাশ, আসাম হইতে বরচ্ম সড়ক পর্য্যন্ত যে পথ 
নিৰ্ম্মাপের কথা ছিল তাহার নির্ম্মাপকার্যয আরস্ত 
হুইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েক মাইল 


রাস্তা তৈরী হইয়া পিয়াছে। মার্বকিণ সামরিক - 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষিত এরং অস্ত্রসজ্জিত চীনা ' 


বাহিনী উক্ত রাস্তা রক্ষার কার্যে নিযুক্ত আছে। 
,১৯৪১-৪২ সালের কুইনাইনের হিসাব ' 
‘১৯৪১-৪২ সালের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে 
মুত কুইনাইদ সালফেটের পরিষাপ' ছিল হ লক্ষ 
২* হাছার ' পাউও্ড। ভারতবর্ষে লাধারপতঃ' 
বার্ষিক ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউঞ্জ কুইনাইন' 
ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে উৎপন্ন ভয় বৎসরে’ 
০ হাজার পাউগ্ড। বর্তমানে ভারতবর্ষে কুশ 
টা ১ হাজার একর অমিতে সিন্কোনা 


হইতে ৩- হাজার পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যাইবে, 
বলিয়া আশা করা যায়। 
কুটি শহরে রেশনিং ' 
কুষ্টিয়া সহরের মিউনিসিপাল এলাকায় খা 
বরাদ্-প্রথা প্রবন্তিত হুইয়াছে। আটশত, মণ, 
টা এখানে পৌছিয়াছে। 


গত শুরা' নবেম্বর হইতে; সেন্ট জেনারেল 
এ ভি টি ওয়েকলি/বাঙ্গলার .. আসামরিক' সরবরাহ 
বিভাগের খান শঙ্ক চলাচলের বের, কাৰ্য্য 
ভার গ্রহণ করিয়ান্েন | '* * 

গুড় রপ্তানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ . 

গুড় .কণ্ট্োলারের এক আদেশের ফলে' গত 
১লা নবেম্বর হইতে বিনা-ছাড়পত্রে এক প্রদেশ 


ডে রা জাহানারা “নিষিদ্ধ” 


হইয়াছে |. টু 
মাদ্রাজে- প্রাদেশিক থান পরাম্শদাতা 


বোর্ড ' 
" খান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে গতর্ণমেণ্টকে' পরামর্শ 
দিবার অন্ত মার গভর্ণমে্ট একটি প্রাদেশিক 


- পরামর্শ বোর্ড : গঠন করিয়াছেন, এই বোর্ডের 


মোট সদন্ত সংখ্যা, ১৫ জন) তন্মধ্যে ১২ জন 


' বেসরকারী প্রতিনিধি: 
আবাদ করা হুইয়াছে। ১৯৪৬ সালে এই ভুমি ' 


' {শিভিল ডিফেব্দট্রেণিৎ ক কলেজ 
কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই ' হায়দ্রাবাদে একটি’ 
সিভিল ডিফেন্দ ট্রেণিং কলেজ স্থাপন'করিতেছেন ॥ 


_ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই কলেজে ছাত্র প্রেরণ! 


করা হুইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আরও- ছয়টি 
টিভি করিয়া দেওয়া, 


bial) | 
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ঘোষণায় দানাইয়া দিতে হইবে এবং ১লা ডিসে- (তে: এ নর সা মক কেক এজ এআ 


স্বরের মধ্যে উক্ত কের হিসাব কট্রোলাঁর জেনা- ঠ 


‘রেলের আফিলে পৌছান চাই |” 700/ 


তুলার সর্বোচ্চ ঘর নির্ধারিত: 
 ; কেন্দ্ৰীয় সরকার তুলার দ্র সম্পর্কিত চুক্তির 
৷ সর্ত অমুগারে তুলার সর্বোচ্চ দর আইন করিয়া 
₹৫৫* টাকা স্থির 'করিয়া দিয়াছেন।- তুলা 


' চাষীদের স্বার্থের: দিকে. দৃষ্টি রাখিয়া ইহাও স্থির | 


টু ৰ Ee বিস্তৃত বিবরণের কি জন্য জেনারেল ম্যানেং ম্যানেজারকে লিখুন: | 


' করা হইয়াছে যে, তুলার দর কোনক্রমেই “৪০ 
{ টাঁকার.নিষ্ে নামিতে-দেওয়! .হইবে না. . 


ক্ছাপিত_ :. 


।॥ প্ৰামঃ রা “Shank” 
5 .: হেড অফিন--শিলং | 2 
f ভরা পা হবিগঞ্জ ও কর্নিমগজ 1 . 
প্রকার 'ব্যাঙ্কিং-কার্য্য করা হয় 





/ 





{ 
Hl 
॥ 
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সপ 


-৮ই,নভেম্বর;.১৯৪৩,] 


কয়লা রেশনিং সম্পর্কে' সরকারী, 
| পরিকল্পন। - 
কয়লা €শনিং সম্পর্কে ভারত সরকার একটি 
পরিকল্পনা 


প করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা 

গিয়াছে। প্রকর্ধশ, কয়লা ব্যবহারকারীদের মধ্যে 
“যাহার যে পরিমাণ ক্ড্ুলা আবস্তক) কয়লা চালান 
দিবার জন্য যে সকল যানবাহন পাওয়া যাইবে 
এবং খনি হইতে যে পরিমাণ কয়লা তুলিয়া 
. সরবরাহ করা যাইতে পারে, তাহা তালরূপে 


বিবেচনা করিয়া এই পরিকল্পনা তৈরী করা. 


হইয়াছে। খনিসমূছ হইতে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ টন 


কয়লা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে। এ পধ্যগ্ত ইহা' অপেক্ষা অল্প .পরিমাপ 


কয়লা সরবরাহ কর! হইয়াছে 3 কিন্তু যুদ্ধঞ্জনিত 
নান! কারণে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইতিপূর্বে একবার এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল 
যে, মালগাড়ীর অভাবে ছোট ছোট কয়লাখনির 
কাছ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে'। কিন্ত খনিসমূহ 
- হইতে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইবে তাহার 
সবই কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
, দেওয়ায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এমন 
কি যে পরিমাণ 'কয়লা প্রয়োজন তাহা আদৌ 
খনি হইতে তোলা যাইবে কি না তাহাতেই সন্দেহ 
প্রকাশ করা হইয়াছে! খনি হইতে অধিকতর 
পরিমাণে কয়লা তোলার অন্য কতকগুলি ব্যবস্থা 
- অবলস্বিত হইতেছে, খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ 
এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্ততম। খনির ভিতর নারী 
. শ্রমিক নিৰয়াগ সম্পৰ্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে তাহার কড়াকড়ি হাস কর! 


.হুইয়াছে। বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লা থনিসমুছেও -. 


- ষাহাতে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা যাইতে .পারে 
- তজ্মন্য কয়লা খনির ' মালিকগণ, দাবী 
জানাইয়াছেল। 
-স্মুবিধার অন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
ক্ইয়াছে কিনা তাহা জানাইবার জন্য ভারত 
- সরকার কোল ষ্টোরিং বোর্ডের চেয়ারম্যান 
নির্দেশ দিয়াছেন। এমনকি বড়লাটও খনি 


অঞ্চলের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য শীঘ্রই কয়ল! খনি 


- অঞ্চলে যাইতে পারেন।' | 
পরলোকে' মিঃ আর রায় 
কলিকাতার বিখ্যাত ফার্শ্ম মেসার্স 'রাস্স এণ্ড 
রায়ের সিনিয়র পার্টনার মিঃ) আর, পায় গত 
. মঙ্গলবার রাত্রে এক দূর্ঘটনার ফলে ময়ুরভল্রে 
"মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার 
. বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। : কাচ শিল্পের প্রতি 
তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং এদেশে কাচ 
- শিল্পের বর্তমান উন্নতির. যুলে' তাহার, দান যথেষ্ট। 
সম্প্রতি মিঃ রায়ের উদ্ভোগে: সয়ুরভঞ্জে নুতন, 
একটি কাচের কারখানা প্রতিঠিত হয়| এই' 
কারখানীতেই বার্ণার 'পরিবর্তন করিবার সয় 
সুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। তিনি 
' কেমব্রিদ্ে. শিক্ষা, লাভ করেন এবং চার্টার্ড 
একাউণ্টাণ্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ব্যবসায়, 
. ক্ষেত্রে তিনি খুব উদ্তমশীল এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারে 

-অত্যন্ত সৎ এবং অমায়িক ছিলেন-। 





খনিতে শ্রমিকগণপের হুখ., 


আর্ক জগৎ 


যুদ্ধোত্তর কালে মাকিন স্বার্থ সম্পর্কে 
“  *৫সনেটরগণের উদ্বেগ . 


* সেনেটের যে পাচজন সদস্য .সম্প্রতি মার্কিন, 


সৈন্কদের: রণক্ষেত্রসযূহ পরিদর্শনাস্তে দেশে 


প্রত্যাগমন ' করিয়াছেন তন্মধ্যে সেনেটর রিচার্ড: 


বি রাসেল প্রস্তাব, করিয়াছেন যে; দেশরক্ষার জন্ত 
যেখানে আবশ্বক লেখানেই ঘাটী সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টা কর! মার্কিন কর্তৃপক্ষের উচিত। সম্প্রতি 
সেনেটে এক. বক্তৃতা-প্রসঙ্গেও তিনি অভিমত 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্রীয়, 


সরকারী ৩জেন্দীসমূহ কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


যুদ্ধোত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত হইতেছে। এই সকল' 


এজেন্সী কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে পরিচালিত 
নহে। হংরাত্রগণ যেরূপ সুষ্ঠুভাবে. এই ব্যাপার- 


সমূহ পরিচালিত করিতেছেন তাহাতে তিনি ঈর্ষা, 


প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি মার্কিন 
বার্থ রক্ষার ভরন্ত বুটেনের মত একটা বড় মিক্ররাষ্ট্রের 


উপরও নির্ভর করিবার চেষ্টা করে তাহ! হইলেও 
যুদ্ধের পর বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা অবশ্যন্তাবী। 


মামুষের 





উতর আনন্দ বুদক্ষ নরনারীর রী কদ্দনের মধ্যে, " 
ডুবে গেছে। বান্সলার অধিষ্ঠারী দেবী তার নয় ুধার্থ/সম্তানের 
আকুল আগ্রন্ে গ্রসারিভ ছুটি হাতের মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের 
কাছে তীয় কোটী কোটা সন্তানের হয়ে ধলছেন “নয ই” 


হজ 
মার্কিন স্বার্থ সর্বত্রই উপেক্ষিত হইতেছে। এইরূপ 


. ভাঁবে চলিতে থাকিলে. যুদ্ধের. পর আমেরিকা 


তাহার বিপুল ব্যয়ের বিনিময়ে কিছুই পাইবে না, 
অথবা যাহা পাইবে তাহা অতি সামান্ত। তিনি 
বলেন, এই সকল উক্তির দ্বারা ব্রিটেন ও . 
আমেরিকার মধ্যে ভেদশ্ষ্টি কর! তাহার উদ্দেপ্ত 
নহে। তাহার মতে ইদ-মার্কিন সৌহস্ত কু ন! 
করিয়াই এই সকল সমস্তার, নীষাংস! করিয়া লওয়া 
সম্ভব। অতঃপর যুদ্ধোত্তর যুগের বিমান ব্যবসা 
সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 'এবিবয়ে একট! সুস্পষ্ট 
বুঝাপড়া করিতে আর কোন মতেই বিলম্ব করা 
উচিত নহে। সামরিক উদ্দেশ্তে আমেরিকা বিভিন্ন 
দেশে যে সকল বিমান ঘাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে 
উহাদের উপর নিরছ্ুশ কর্তৃত্ব পাওয়ার আশা কর! 
বায় না, তবে মার্কিন গভর্ণযেণ্টের পক্ষে মার্কিন 
, কোম্পানীসমূহকে এই সমস্ত খাটাতে অস্তান্তের 
সমান অধিকার এবং ঘৃথিবীর সমস্ত অংশে কাজ 
করিবার অধিকার, লাভের প্রতিশ্রতি দেওয়া 
উচিত। | 








আত্মঘাতী লোভ আর বিধাতার ফুদ্ররোষ আন্ত’ 


পৃহীকে করেছে পৃহ্হীন--সর্বহ্ার।। এই সর্বহারা দন: 


অয় দাও অল্প দাও করে দুয়াবে তাবে নিক্ষল মাথাক্টে | 
রাজধানীর উই্বধ্যভপা রাজপথে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবছে। ' 


এছেের মৃত্যু মানুষের সমস্ত সভ্যতাকে সমস্ত: সংস্কৃতিকে 
: চা ছুরপনেহ কলঙ্ষে তিয়ে তুলছে। জাতির, এই চরম. ছুর্দিনেতর 


শবচেছে 


বড উৎসব হবে এই সর্ধহারাদের অঘ দিয়ে বন্ধ 


দিয়ে আবার হুপ্রতিত্তিত কবা। এই কর্তাবোষ গুরুভার 
বহন করতে হবে নবাইকে আব এই সম্টরিব সংঘবদ্ধ চেষ্টার 


প্ভিতয় 


দিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে নৃতন বাংলা। ধাই 


মৃতন বাংলার সংগঠনের পরিকল্পনার অন্ত প্রতে।কফে ৰাজিগত 
স্বার্থ হিসর্রন দিয়ে এগিয়ে আদতে হবে )' 
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সাপ নস এ তা কত তপ 


পৃষ্ঠপোষক £ 


কে, সি, এস, আই। 


pb ম্যানেজিং ডিরে্টর £--আীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


ET 


k an অফিদ--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস.আগরতদা। . 
খিকাতা কউ জাইত 2 


১৫৮৮ 


আড়াই মাসে তিন লক্ষ টন খান্তশৃত্ত 
প্রেরণের ব্যবস্থ। 

আগামী আমন ফসল উঠিবার পূর্ববর্তী সময়ের 
জঙ্জ বাছলার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্তে আড়াই 
" লক্ষ টন খান্তশন্ত চাহিয়া সম্প্রতি বাদ্লার গভর্ণর 
যে আবেদন: করিয়াছিলেন প্রকাশ, তদমুসারে 
ক্মাগামী আড়াই মাসের মধ্যে নিয়লিখিত পরিমাণ 
খাভশস্ত বাজপায় প্রেরপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ঃ 
চাউল ৬১ হাতার টন, পাঞ্জাব ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে 
. যে গম পাওয়া যাইবে তাহা ছাড়াও ৭০ হাজার 
টন পয, ৪০ হাজার টন যব, ১৫ হাজার টন বাজরা, 
এবং ১০ হাজার টন ছোলা । এতঘ্যতীত পাঞ্জাব 
হইতে ৯০ হাজার টন গমজাত প্রব্য প্রেরণ করা 
হইবে । এই হিসাবে যোট ২ লক্ষ ৯২ হাজার 
টন খান্চশম্ত বাঙ্গলায় প্রেরণের কথা উল্লেখ কর! 


হুইয়াছে। কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থা প্রবন্তিত ' 


' হুইলে ইহা হইতে কলিকাঁতার জন্তই মোট ১ লক্ষ 
২০ হাজার. টন খাস্তশন্তের প্রয়োজন হইবে। 
". সুতরাং এই হিসাব, অনুসারে বিভিন্ন জেলায় 
''” প্রেরণের অস্ত মাত্র ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাড- 
শহ্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্ত এই সময়ের মধ্যে 
, কলিকাতা হইতে ১ লক্ষ টনের অধিক খাশন্ত 
জেলাসমূহে প্রেরণ করাই কঠিন। অবশিষ্ট ৮০ 
হাতার টন খান্যপন্ত বাঙ্গলার জেলাসমূছে 
পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বই প্রধানতঃ মেজর 
জেনারেল ওয়েকলির উপর অর্পণ করা হইয়াছে। 


অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় প্রেরিত. 


খাণ্যশৃন্তের পরিমাণ 
প্রকাশ, গত ১লা অক্টোবর হইতে. ২৫শে 


, অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং ৪ 
ভারতবর্ষের অঙ্কাঙ্ক গ্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় নিয়- &. 


লিখিত পরিমাপ খা্শম্তা আমদানী করা 


হইয়াছে :_ চাউল ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৬৫ মণ, : { 
খান ৮৪৭ মণ, ছোলা ১২০৫২ মণ, ভাল ৭৩৮২৯ ৪ ' 
মণ, গম ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৪৯ মণ, গমজাত দ্রব্য } 


২৩৪৫৪ মণ, বাজরা ১ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৬ মণ, 


(জোয়ার ৩১৪৪৫ মণ, ভুট্টা ৮৫৩০ মণ, এতদ্যতীত / 
ইন্টার্ন আন্মির নিকট হইতে ১৭৭৮৩ মণ চাউল টু 
পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে, পাঞ্জাবস্থিত ছু 


বাঙ্গলাঁ সরকারের ক্রয় এজেণ্ট বাঙলার বিভিন্ন 
স্থানে নিন্নলিখিত পরিমাণ খানতশশু 
করিয়াছেন ৪ 











প্রেরণ . 


আৰ্থিক জগৎ 


" ২০** মণ, মালদহ--&*০ মণ, ঢাকা2-২৪ হাজার 
' মণ, ময়মনলিংহ--১০০* মণ, - 


ধকরিদৃপুর---৫৫০৯ 

মণ, বাখরগঞ্জ--£০* মণ, চট্টগ্রাম_:৪৫** মণ, 

ব্রিপুরা--২৫০০ মণ, নোয়াখালি--৯০০০ মণ। 

সরকারী খাদ্যশন্তের দোকানে কাজের 
' সময় পরিবর্তন 


অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে 


প্রকাশ যে, ইঁ নবেম্বর হইতে সরকারী খাস্তশন্তের 
দৌকানসমুছের কাজের সময় নিম্নলিখিতর্ূপে 
পরিবর্তিত হইয়াছে £_লকাল ৮ট1 হইতে বেলা 


" ৯ইটা, বিকাল ১-৩০ হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট। 


রবিবার দোকানসমূহ বন্ধ থাকে এবং সোমবারে 


বেলা ১-৩০. মিনিট হইতে. যা ৬-৩০ মিনিট 
পৰ্য্যন্ত খোলা থাকে । 


মজুত খা্যশস্তের হিসাব দাখিল সম্পর্কে 
১ ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ 


যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ধান, চাউল, গম ও গমজাত 


দ্রব্য জামিনম্বরূপ রাখিয়া খণ দিয়াছেন, সেই 
সকল ব্যাঙ্ককে মন্তুত থাস্তশন্তের হিসাব মাসে 
ভুইবার করিয়া দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা 
ও শিল্প অঞ্চলের ব্যাক্কগুলিকে বাঙ্গলার অপামরিক 
সরবরাহ বিভাগেয় ভাইরেক্টরের নিকট এবং 


অন্যন্য স্থানের ব্যাঙ্ক সমূহকে ডেল! ম্যাজিষ্্রেটের 
দি কেডা ডি 





ফায়ার এণ্ড জেনারেল . 


-ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিঃ 
'_ অনুমোদিত, বিক্রীত ও 
আদারীক্কত মুলধন-৫,00,00০২ Ld | 
. হেড অফিস-_ 
ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
| মিশন রো, কলিকাতা । 


“ফায়ার এণ্ড জেনারেল” বাঙালী পরিচালিত একমাত্র 
অগ্নিবীম। প্রতিষ্ঠান। অত্যত্ত সভর্কভার সহিত এই ঃ 
কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করা হুয়। এই fg, 
প্রতিষ্ঠান আপনার জহায়তা পাইবার, দ্বাবী রাখে। 


কলিকাত--৫০০ মণ পম, ৭১৫০+ মণ গমজাত টু 


স্রব্য, ৫*০ মণ বাজরা এবং ২৯০০০ মণ চাউল | 


বিভিন্ন জেলায় নিয়লিখিত পরিমাণ গমজাত অব্য টু 


প্রেরণ কর! হইয়াছে :_ . 


২৪ পরগপা--৫** মণ, নদীয়া--€** মণ, ধু 
খুলনা-_-১০০০ মণ, বর্ধমান-_৪৬*০০ মণ, বীরভূম পু 
৬৫০০ অপ, বাকুড়া-২৪*** মণ, মেদিনীপুর | 


৩০,০৯০ মণ, হুপলী--২১৫০০ মণ, হাওড়া 


৯৭০৯৮ মণ, রাজলাহী_৫০* মণ, দিলাজপুর-- | 
২০০০ মপ, জলপাইপুড়ি-৮০০০ মণ, দার্জিলিও_ | 


২৩০০০ মণ, + রংপুর--৩২৫০০ মণ, 


পাবনা প্রঃ 


ফোন = 
৮১৫৯২ 
| টেলিগ্রাফ ণ্চীনামট” 


সাবান কাযা সোডা. CD ন 
বর পাঁউডারকপ্টিক সোডা *' রন ৪ সিট্রোনেলা। | 
টং " অয়েল ৪ রঙ * হাইডোমিটার * প্রভৃতি পাইবেন। |: 


| ফ্দাশন ১৫৯৭ পিস: কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ { 
ফ্যাক্টরী ৩১/জ্যাকলন লেন, কলিকাত। 


[ ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩" 


. বিভাগের সহযোগিতা , 

বাজলার খাদ্ধসমন্তা সমাধানের/ধোর্য্যে সমর” 
বিভাগের সাহায্য এবং সহযোগিতার নমুনা 
হিসাবে বড়লাট কলিকাতা হুইতে দিল্লী প্রত্যা--- 





. বর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁনশশ্ত চলাচল ব্যবস্থা 


নিয়ন্ত্রণের ভার লইবার অন্ত মেজর জেনারেল: 
এ ভি টি ওয়েকলি পাটনা হইতে বিমানযোগে 
কলিকাতায় আসিয়াছ্েন। ভিপুটী চিফ ্রাফ' 
মেজর জেনারেল রিচার্ডসনও কলিকাতায় আসিয়ঠ- 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। সেন! বিভাগ হইতে : 
চিকিৎসার ব্যাপারে বেশ তাল রকম সাহায্য”: 
পাওয়া যাইতে পারে। প্রকাশ, যে সমস্ত অঞ্চলে” 
চিকিৎসক এবং ওবধপত্রের প্রয়োজন সর্বাধিক 
সেই সমস্ত অঞ্চল অভিমুখে ইতিমধ্যেই সেনা" 
বিভাগ হইতে. চিকিৎসা সংক্রান্ত আবগ্তকীয়ঃ 
দ্রব্যাদি, অন্তান্ত জিনিষপত্র এবং যানবাহন রওনা” 
হইয়া গিয়াছে। 
জাপানীগণ কর্তৃক প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ 
র চেঃ 

অষ্ট্ৰেলিয়ান সুত্রে প্রাপ্ত একটি: খবরে প্রকাশ”. 
আঁপাঁনী নৌ-ইঞ্জিনিয়ারগণ মালয় উপকূলে নিয- 
জ্জিত প্রিন্স অব ওয়েলস নামক নী তুলিবারঃ 


চেষ্টা করিতেছেন। 
ডা: 





এম, এম, ভট্টাচাৰ্য্য 


/ '- চেয়ারম্যান | . ' 
ঘর 2 EE « 
BR. 








ই নভেম্বর, ১৯৪৩] 


মাঁগ্গীভাত৷ সম্পর্কে নীতি নিৰ্দ্ধারক : 


* কনিটী, | 


নাখ্নীভাই সম্পর্কে নীতি নির্ধীরণের এন্ড, 


"তার থিয়োডর গ্র্ীগরীর . অধিনায়কত্বে একটি 
ক্রমিটী গঠিত হইয়াছে । এই কমিটীতে প্রত্যেক 
প্রদেশ হইতে, হুইজন' করিয়! সদন্ত লওয়া হইবে। 
তাহাদের মধ্যে একআন মালিক এবং একজন 
শ্রষিকগণের প্রতিনিধি হইবেন । 





আর্থিক জগৎ 

খান্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেপ্ীয়'কেন্দ্রীয 

সরকারের সাহায্য ' 
বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
আন্দোলনে সাহাযা করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
এ পর্য্যন্ত এক কোটার অধিক টাকা ব্যয় করিয়া- 
ছেন এবং চল্তি বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশকে উক্ত 
আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্ত আরও এক 

কোটা টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 


সব 






D 


৯০ ৬৯, ১০ 


বারা ৫৮৫. 
বিমান সম্পর্কিত ডাইরেক্টর জেনারেলের 
পদ স্থষ্ট 


সম্প্রতি একখানি সরকারী ইস্ভাহারে বল! 
হইয়াছে ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ বিভাগে 
বিমান সম্পার্কত কার্য্যাদির জন্য একজন ডাইরেক্টর 
জেঁনারেলের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এদেশে 
বিমান তৈরী, বিমান মেরামত এবং বিমানসমূহের 
রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ 
করা হইবে। | 





hs TO, 









ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এক্টের ডিও ধারার বিধানানুষায়ী শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটাশ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩. 


১১৪৩ সালের ১৫ই “ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় করা হইবে চি 


(শেয়ারের দরের জন্ত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্ত ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের নিকট যথাসময়ে দরখাস্ত করা হইবে ।) € 
ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারার বিধানানুযায়ী- ইহ! প্রকাশ করার অন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়! গ্লিয়াছে। ইহা সুস্প্টরপে আন! 
আবশ্তক যে, এই অঙুমতি প্রদান হারা ভারত সরকার কোন স্বীমের আর্ধিক বনিয়াদ বা তাহাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা অর্ভিমত 
প্রকাশ করা হইলে, তাছা যে নিভূলি তৎসম্পর্কে কোন দারিত্ব গ্রহণ করিতেছেন ন1। 


এরিয়ান 


সিল্ক এণ্ড কটন মিলম্‌ লিমিটেড 


১৯১৩-৩৬ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ্জ এক অনুসারে ২-১১-৪২ তারিখে সংগঠিত 


" ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ . 
বেসাস” এস্‌ চ্যাটাজ্জা এণ্ড ফোং, লিঃ 
রেজিধা্ড অফিস 


১২নং চৌরঙগী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


- অডিটরসৃ 
মেসার্স এইচ. সি দাস এণ্ড কোং, আর-এ 
(ইনৃকর্পোরেটেড একাউষ্যাপ্টস্) কলিকাতা । 


সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া লি . 
কলিকাতা ও শাখাসমুছ। 
বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ__ 
কলিকাতা ও শাখাসমূহ । 
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 


এস্‌ চযাটাজ্জঁ এক্কোয়ার-_মার্চে্ট, 
চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেকউর- বেজল শেয়ার 
ডিলাস+ সিত্ডিকেট লিঃ) ভ্তাশভাল 'ম্যুটি,মেণ্টস্‌, 
লিঃ; গুহ, চ্যাটার্জী এণ্ড সরকার লিঃ ; “নাইকা 
ঝাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব. ইণ্ডিয়া, লিঃ) দি 
সেপ্টাল টিপারা টী কোং, লিঃ) লহর ভেলি চি 
কোং, লিঃ; লেবং এগ মিনারেল হ্পিং চি কোং, 
লিঃ ইত্যাদি; প্রোপ্রাইটর-_এরিয়ান ধ্যাণ্টার্স 
এশা তিন 
ভি এন্‌ চ্যাটাজজরণ, এম্‌-ডি, সি-এইচ, 
রড ‘ম্যানেজিং ভিরেউর- হিন্দুস্থান লেবরে” 
টরিঅ, লিঃ) ভিরেকউর_ বেল শেয়ার ভিলা” 
সিত্তিকেট, লিঃ) ভ্ভাশক্তাল হথ্যটিমেন্টস্, লিঃ; 
লেযং এগ নিন শরীং টী কোং লিঃ, 
কলিকাতা । 
J বি, বি, লরকার, এক্কোক়ার- মার্চেন্ট, 
আ্যানেজিং ভিরেক্টর-_গুছ, চ্যাটাজ্দা এণ্ড সরকার, 
লিঃ 4 মাইক মাইনিং এড ট্রেডিং কোং অব, 
ইণ্ডিয়া, লিঃ 3 ভাশক্তাল স্থ্যটি,মেপ্টস্‌, লিঃ) বেঙ্গল 
শেয়ার ভিলার্স লিঞ্তিকেট, লিঃ এবং শীপার সিল্ক 
ওয়েষ্ট, কপোক ইত্যাদি, কলিকাতা । 
নিখিল রঞ্জন গুহঠাকুরভা, এস্কোয়ার_ 
মার্চেন্ট, ম্যানেজিং ভিরেক্উরর-_গুহ, চ্যাটাজ্দী এগ 
সরকার) লিঃ; নাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং.কোং 
অৰ, ইত্তিয়া, লিঃ 3 লেবং এণ্ড মিনারেল ল্রীং টা 
কোং, লিঃ, কলিকাতা । 
জে, এম্‌ মুখাজ্জ্রী এস্কোয়ার--মার্জেন্ট ; 
এডিউর-_যাস্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্টঃ 
ভিরেকউর-_মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব. 
 “ইত্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন-_-২৫,০*১০৯২ টাকা 
প্রত্যেকটি ৫০১ টাকা করিয়া ৪৯,৫*০টি অর্ভিনারী 
শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ৯২ টাকা করিয়া 
২৫,*০০টি ভেফাঁরভ, শেয়ারে বিভক্ত 1. বিক্রীত 


মুূলধন---£,০০১** ০২ টাকা || আদামীকৃত মূলধন 
১,৮০১৯০০২ টাকা । বর্তমানে বির্তয়ার্থ মূলধন 
৬,০০১০০০২ টাকা ।- 

অভিনারী শেয়ারের টাকা এইতারে প্রদেয় £-_ 
ঘরথঘ্ভের সঙ্গে প্রতি শেয়ার বাবত ৫. টাকা 
এবং শেয়ার বিলির পর ৩* দিন মধ্যে প্রতি 
শেয়ার বাবদ &২ টাকা এবং বাকী টাকা প্রতি- 
বারে ১০২ টাকা করিয়া চারিটি ভাপিদক্রমে 
আদায় করা হইবে; একবারের তাগিদ হইতে 
পরের বারের তাগিদের সময়ের ব্যবধান সুইযাসের 
কম হইবে ন! } প্রতি দরখান্তের সঙ্গে ১২ টাকা 
এডমিশন ফী দিতে হইবে। 

' উদ্দেপ্ত 

মেমোরেগ্ডাযে বর্ণিত উদ্দেস্তে এবং বিশেষ 
করিয়া! সিদ্ধ রীলারস-এর, কাজ (রেশমী হৃতার 
প্রস্ততরারক ), খোষ্টার্স-এর কাছ (রেশমী সুতা 
পাকানোর কাজ ), বাদ রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি 
হইতে হুতা কাটার কাজ এবং রেশম ও কার্পাস 
বস্্াদির বয়ন করার কা করার জড় এই 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। 


কোম্পানী ইতিপূর্বে উহার নিজন্থ ফ্যান্টরীতে ' 


সিল্কের সুত! প্রস্তুতের ($Reeling of Silk 
Varn) কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; পবর্ণ- 
মেপ্টের সম্পূর্ণ তত্বাবধানে ও পরিচালনাধীনে 
২টি ষ্টীম বেসিন এবং সুতা- প্রস্তুত ও কাটিমে 
জড়াইবার ভন্ড আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে 
পরিকলিত অত্যাবস্তক যন্ত্রপাতি ও কল ইত্যাদি 
বসাইয়! ফ্যাক্টীটিকে, সুসজ্দিত কর! হুইয়াছে। 
বাজলার রেশমের অন্ত সুবিখ্যাত মুশিদাবাদ 
ছেলার অন্তর্গত বি এন্ড এ রেলওয়ের, ভাবত 
ট্রেশনের নিকটে ঝুম্ক1 নামক স্থানে ফ্যাক্টরীটি 
স্থাপিত হুইয়াছে। ভাবতা রেলওয়ে ষ্টেশন 
কলিকাতা হইতে মাত্র ১০৮ মাইল দুরে অবস্থিত ) 
এজন্ড কলিকাতাস্থ কোম্পানীর ছেড অফিস হইতে 
আনিয়া ফ্যাক্টপীর কাজ্রকর্াদির তত্ত্বাবধান করার 
খুবই সুবিধা। 

নিম্বলিখিত অভিমতগুলির অবিকল নকল 
নিয়ে দেওয়া, হইল) উহা হইতেই কোম্পানীর 
তবিষ্যুৎ উন্নতির সুচন! পরিলক্ষিত হইবে £ঃ_ 

"অস্ত অপরাহ্ন আমি মেসার্স এরিয়ান সিল্ক 
এণ্ড কটন মিলস, লিঃ-এর ঝুমকা সিল্ক ফ্যা্টরীর 
উদ্বোধন করিয়াছি ; ম্যানেজিং এজেপ্টস আমাকে 
ফ্যাক্টরীর সর্বত্রই লইয়া গিয়াছিলেন, সিদ্ধের 
সুতা প্রস্তুত করার কাজে ব্যাপৃত শ্রমিকদের কাজ 
দেখিয়া. আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি। কাজের 
মধ্যে কোনন্ধপ জটিলতার সৃষ্টি ন| করিয়াও উৎ- 
কৃষ্টতর স্বতা তৈয়ার করার অন্ত যে সমস্ত কৌশ- 
লাদির অবতা+পা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া 
বিশেষ সন্তুষ্ট হুইয়াছি'*০*****০০০**০০৪ আমি এই 
ফ্যাক্টরীর সমৃদ্ধ কামনা করিতেছি। 

স্বাঃ__-এস্‌ কে চাটাচ্দী, আই লি এস্‌, ডিষ্্রী 

ম্যাজিট্রেট, মু্শদাবাদ, ১৮ই ভিসেমর, ১৯৪২ |” 


*্ঝুমকা সিল্ক ফ্যাকটরীর oa উৎসবে আমি 
উপস্থিত ছিলাম । ফ্যাক্টরীতে যে সমস্ত রেশমী 
সুতা প্রস্তুত হয়) তাহ! দেখিয়! আমি শ্রীতি লাজ 
করিয়াছি। 

স্বাং--ডি,পি, রায় চৌধুরী, ডেপুটি ডিরেউর 
অব. রিনা বেঙ্গল, ১৮ই ভিসেম্বর, ১৯৪২ ।” 

“আমি ঝুমকা সিক্ক ফ্যাইরী পরিদর্শন করিয়াছি 
EL মেশিনসমূহের সাবলীল কাজ ও সুদক্ষ 
পরিচালনা দেখিয়া আমি বিশেষ গ্রীতি লাভ 
করিয়াছি। 

্বাঃ-_এস কে চৌধুরী, এসিষ্যাণ্ট ভিরেউর, 
টেক্সটাইলস, ডি জি সাপ্লাই, নয়াদিলী, 
৩১-১২-৪২ ।* 

“বাড়ীঘর, ড্রাইং চেম্বার ও বয়লার ইত্যাদিসছ 
ঝুষকা ফ্যাক্টরীটি খুব কম ও নামমাত্র মূল্যে ক্রয় 
করিতে এরিয়ান সিন্ধ এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃকে 
সাহাধ্য করা হইয়াছে। শ্বাভাবিক সময়েও এই 
ফ্যা্টরীটি স্থাপন করিতে [4] soe টাকার কৰ 
লাপিত না, আর বর্তমানে ১ লক্ষ টাকার কষে 
স্থাপন করা বাইত না। 


স্বাঃ:--লি সি ঘোষ, স্পেশাল অফিসার ফু 


নি অব, ee মার্চ, ৯৯৪৩ |” 
ম্যানেজিং এম্েপ্টস-এর বিশেষ কর্ধকুশলভার 
দরুপই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎলর 
মধ্যেই তাহারা পূর্বববণিত প্রকাণ্ড ষ্টীম ফিলেচার 
স্থাপিত করিয়া সত! প্রস্তুতের কাজ আরস্ত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং উহাতে বেশ লাভই 
দীড়াইয়াছে। 

সিক্ষের সুতা প্রস্তুতের কাজে খুব কড়াকড়ি 


করিয়া হিলাৰ করিলেও শতকরা ১৫২ টাকা 


হইতে ২৫২ টাক! লাভ হইবে বলিয়া ধরিলে 
মোটেই অলঙ্গত হয় না। তারপর কোম্পানীর 
নিজন্ব থেইং প্ল্যাণ্টে গিয়া যখন এই সুত! 
পাকানো! হয়, তখন এই লাভ প্রায় দ্বিগুণে দাড়ায় 
এবং তারপর যখন এই পাকানো ছুত1 দার! 
কোম্পানীর নিতন্ব মিলে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, ভখন 
ও দ্বিগুণ আবার দ্বিগুণ লাভে পরিণত হয় । 
ইহার পর বাদ রেশম হইতে সথতা কাটার কাজ 
যখন আরস্ত হইবে, তখন এই লাতের অঙ্কে আরও 
প্রাচুধ্যই দেখা দ্রিবে। 


আরও উন্নতি 

আরও ৪৮টি ট্রাম বেসিন বসাইবার. কান্দ 
ইতিপুর্কেই আরস্ত করিয়া দেওয়া হুইয়াছে এবং 
যন্ত্রপাতি বসানো ও ঘরবাড়ী ইত্যাদি নিশ্াণের 
কাজও দ্রুত শেষ করিয়া আনা হইতছে। 

থোইৎ ( সুত! পাকানে। ) প্ল্যাণ্ট 

এই স্থতা বাজারে ছাড়ার পূর্বে যদি পাঁকাইয়া 
ছাড়া যায়, তবে পূর্ক্বোক্ত লাভ দ্বিন্তণ দীড়ায় 
পাকানো রেশমী সুতার চাহিদা দেশের ভিতরে 
যেরূপ আছে, বিদেশেও সেইরূপ যথেষ্ট চাহি! 
রহিয়াছে । সামরিক, অসামরিক ও শিল্পত্রব্যাদির 
জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রন্কতে এই 
হুতা প্রধানতঃ ব্যবৃত হয়। ইছার ভবিস্ুৎ 


সা 


J 


-৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 


প্রসারের যথেষ্ট ক্ষেত্রে রহিয়াছে এবং কোম্পানীর 
নিজন্ব ফ্যা্টরীতে এই ভ্রাতীয় রেশমী হুতা 
প্রস্তুতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং কোম্পানীর 
“নিজস্ব প্র্যাষক্টট পাকানো সুতা হইতে কোম্পানীর 
দ্বিগুণ লাভ হইবে ফলে উহা দ্বারা শেয়ার 
“ছোল্ডারগণই অধিকতর লাভবান হুইবেন। 


সতী কাটৰ ও বস্ত্র বুনার কল 

স্বাভাবিক লিক্ষের বন্ত্রাদিসহ বিভিন্ন রকমের 
-বস্তাদি প্রস্তুতের অন্ত সিম্ক ও কটন মিলস স্থাপন 
করার ব্যবস্থাও কোম্পানী করিবে। বাজারে 
যাহাতে চাহিদা বুদ্ধি পায় তদুপষোঁগী করিয়া 
মার্সারাইকড. বা লিক্ক ফিনিসভ কটন বা রেশম ও 
কার্পাস মিশ্রিত হৃতায় প্রস্তুত বিভিন্ন ডিজাইনের 
ও কোয়ালিটির চিত্তাকর্ষক বন্ত্রদি, মোজা, গেেপ্পী, 
"ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হইবে। শুধু কার্পাস 
বন্তাদি প্রস্তুতের চেয়ে পুর্বোবর্ণিত হাতা কাটা 
"ও বস্ত্র বয়ন অধিকতর লাভজনক | সুতা কাট! 
ও বস্তু বয়ন হইতে কোম্পানীর অনায়াসেই 
. বেশ মোটা লাভ হইবে বলিয়াই ডিরেক্টরগণের 
‘দৃঢ় বিশ্বাস। 


স্পান সিদ্ক 


" বাদ রেশম হইতে সুত! কাটিয়া স্পান সিল্ক 
“প্রস্তুত করা হুয়। রেশমের ব্যবসায়ে ইহা একটি 
বিশেষ লাভজনক ব্যাপার। এই সেদিন পধ্যস্তও 
ভারতবর্ষে কোন ম্পান সিল্ক মিল ছিল না। মান্র 
কয়েক বছর আগে মহীশূর রাজ্যের চান্নাপাটান! 
নামক স্থানে একটি স্পান' লিঙ্ক মিল স্থাপিত হুই- 
যাছে। এই দিলটির ব কাজ | বিশেষ সস্তোষন্ধনক- 


শী উপ 5৪ শী পা ০ তত 


২০৬০০ শপ শত পাপী ৩ পাপ 


আর্থক জগৎ 


ভাবেই চলিতেছে । যে স্থানে এই মিলটি স্থাপিত 
অর্থাৎ একমাত্র মহীশূর রাজ্যেই যথেষ্ট বাদ সিদ্ধ 
পাওয়া যায়, কাজেই এই মিলটি নিজ দেশেই 
যথেষ্ট বাদ সিল্ক পায়। ভারতবর্ষে আর কোন 
স্পান সিক্ক মিল না থাকায়, বাজলাদেশ হইতে এই 
বাদ রেশম (51৮ Waste) ইউনাইটেড কিং- 


ডনের বিভিন্ন স্থানে, আমেরিকায় ও ইউরোপের * 


বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইতেছে। যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেও বাংলার এই বাদ 
সিক্কের মূল্য ৯ পেঃ হইতে, ১২ পেঃ প্রতি পাঃ সি 
আই এফ (ও সমস্ত বিদেশী বন্দর পর্য্যন্ত ) ছিল। 
আর তার পরিবর্তে বাঙ্গলাকে এ সমস্ত স্পান সিঙ্ক 
৪'শিঃ হইতে ৬ শিং প্রতি পাঃ এফ. ও বি(ষে 
স্থানে মাল বোঝাই দেওয়া হইয়াছে ) দরে আম- 
দানী করিতে হইয়াছে। বাদ পিঙ্ক ও স্পান 
সিল্কের মূল্যের মধ্যে কি বিষম ফারাক্‌ রহিয়াছে 
তাহ এই হিসাব দৃষ্টে অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় 
এবং উহা হইতে কি বিষম লাভ হইত, তাহাও 
সহজেই বুঝ! যায়। যথাসম্ভব সত্বর সুযোগন্থবিধা 
হুওয়ামাত্রহই কোম্পানী একটি স্পান লিন্ক মিল 
বাঙ্গলাদেশে স্থাপন করিবে এবং উহা হইতেও 
শেয়ার-হোন্ডারগণ যে বেশ সস্তোষঙ্জনক লভ্যাংশ 
পাইবেন, তাহাও নিঃসন্দেছে বলা চলে। 
শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 
কোম্পানীর হেড অফিসে ৰা উহার ব্যাঙ্কারদের 
যে কোন অফিসে শেয়ারের দরখান্তের ফরম পাওয়া 
যাইবে এবং এ সমস্ত স্থানে এড নিশন ফী সহ 
দ্ূরখত্ভের সঙ্গে শেয়ারের দরুণ দেয় টাকা ব্যাঙ্ক- 
চার্জ ব্যতীত দাখিল করা যাইবে। 


০০৫০০০০০ 


শেয়ারের জন্য দ্রখাস্তের ফরম . 


মাননীয়, 
যু ভিরেরর মহোদয়গণ, 


এরিয়ান সিদ্ধ এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ 


" ভদ্রমহোদয়গণ, 


হেড অফিস :--১২নং চৌরঙী স্কোয়ার, কলিকাতা ।. 


****৯১৯৪ | 


প্রত্যেক দয়খাস্তের অন্ত টাকা এডবিশন ফী ও প্রতি শেয়ার বাবত দরখান্তের সঙ্গে 


. প্রদেয় ৫২ টাকা হিসাবে"*" 


"টাকা আপনাদের নিকট বা আপনাদের -ব্যাঙ্কার 
, মেসাস কিক ৩৪৩৬ তত করত রত ওওততকতওও নিকট আদায় দিয়া উপরোক্ত কোম্পানীর প্রত্যেকটি ৫০২ 


টাকা 


করিয়া" '""""" টি অরিনারী শেয়ার আমাকে/আমাদিগকে দেওয়ার ভক্ত ঞাপনীদিগাকে 
এতদ্বারা অন্থরোধ করিতেছি । আপনার! প্রাধিত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক 
. শেয়ার আঁমাকে/আমাদিগকে বিলি করিলে, আমি/আমরা তাহা মেমোরেগ্াম এণ্ড আর্টিকেল্‌স্‌ অব. 
এসোসিয়েশনের বিধানান্যায়ী গ্রহণ করিতে বারী আছি। উহার বক্রী টাকা আদায়ের অন্ত যখনই 
তাগিদ দেওয়া হইবে, তখনই আমি/আমরা তাহা আদায় দিতে সম্মত আছি এবং যত পংখ্যক শেয়ার 
বিলি কর! হইবে, তৎসম্পর্কে মেম্বারের রেজিষ্টারীতে আমার/আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করিতে 


"আমি/আমর! আপনাকে ক্ষমতা দিলাম। 


যা ও: মে ফরেন*********০১৯০ ৩১৯ ত৯৯০ ৬০৯৮৮৪০০৮০৬ v 


বিদেশী পুস্তক ব্যবসায়ে অতি লাভ 
সম্পর্কে সতর্কবাণী 


কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
জানাইয়াছেন যে, বিদেশী পুস্তকের ব্যবসায়ীরা 
অনেক: ক্ষেত্রে ক্রেতাদিগের নিকট হুইতে যাহা 
ইচ্ছা দাম লইয়া থাকেন। উক্ত দরের সহিত 
আমদানী খরচ এবং প্রকাশক কর্তৃক পুস্তকে 
লিখিত দরের কোন সামঞ্জস্য নাই। গভর্ণমেণ্ট 
[স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে এই ভাবে মুত 





ও অতি লাভ নিবারক অর্ভিনাপ্লের বিধানসমূহ 
অমান্ত করা হইতেছে । এধন হইতে পুস্তক 
ব্যবসায়ীদিগকে পুস্তকের বিক্রন্ন মৃঙ্য স্পষ্টভাবে 
পুস্তকের উপর কালি দিয়া লিখিয়া রাখিতে 
হুইবে। প্রকাশক কর্তৃক লিখিত মুল্যও তাহার 
বিকৃত করিয়া ফেলিতে বা উঠাইয়া ফেলিতে 
পরিবেন না । বিলাতী পুস্তকের দর এক টাকা 
শিলিং এবং আমেরিকান পুস্তকের দর পাচ টাকা 
ডলার হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ইহার অন্তথা করিলে দণ্ডনীয় হইতে টহল | 


৫৮৭ 
ইমপ্রুভমেপ্ট ট্রাই কতৃক নুতন ধরণের 
আশ্রয়স্থল নির্মাণ 

প্রকাশ, বিমান শক্রমণের সময় আশ্রয় লইবার 
অস্ত কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক নূতন এক 
ধরণের আশ্রয়স্থল নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে । 
এই আশ্রয়স্থল এরূপভাবে নির্দিত হইবে যে, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ মিটিয়া গেলে অতি সহজে এবং শামান্ত 
খরচে ইহাকে হুইখাঁনি ঘরওয়ালা বাসম্থানে পরি- 
বর্তিত কর! যাইতে পারিবে। সাধারণ আশ্রয়স্থল 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ওঁ সকল মাঁলমসলা অপসারণ 
করিতে যত ব্যয় হওয়ার কথা ইহাতে তাহা 
অপেক্ষা সম্ভবতঃ কম ব্যয় হইবে। নৃতন পরিকল্পনা 
অনুযায়ী এক একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিতে 
৪০৯০২ টাকা বায় হইবে ।" বিলাতের কভে- 
প্টিতে এই ধরণের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা ভইয়া-- 
ছিল বলিয়া! জান! গিয়াছে। . 

ভারতের ছুতিক্ষে চীনের সাহায্য 

ভারতের ছুতিক্ষে সাহায্য করিবার জন্ত চীনে 
একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। মাদাম 
চিয়াং কাইশেক এই সমিতির অনারারী চেয়ারয্যান 
নির্বাচিত -হুইয়াছেন। চীনের ব্যাঙ্ক, শিল্প এবং 


অস্তান্ ব্যবসায়ের মালিক্গপের নিকট হইতে, 


অন্ততঃ ৯* লক্ষ ২০ হাঙ্জার ডলার সংগ্রহ করা 
হইবে। এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, চীন 
গভর্ণমেণ্টের চারিটি ব্যাক্ষের যুগ্ম বোর্ডকে এই 
অর্থ অগ্রিম দিবার অস্ত অনুরোধ করা হুইবে এবং . 
অবিলছ্ছে উহা কলিকাতায় প্রেরণের ব্যবস্থা কর! 
(হইবে | 

কেন্দ্রীয় চাউল কল সঙ্ঘ গঠিত 

সম্প্রতি বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমাস 
হলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সাউর সভাপতিত্বে কলিকাতা ' 
চাউল কল সত্য, মাড়োয়াড়ী চাউল কল সমিতি, 
কলিকাতা নর্দার্ন চাউল-কল সঙ্ঘ এবং ব্যারাক. 
পুর চাউ্ল-কল সঙ্বের €০ জন প্রতিনিধির এক 
যুক্ত সম্মেলন হয়। সভায় বর্তমান সঙ্কটে একটি 
কেন্দ্রীয় চাউল কল সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবের উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং উপস্থিত সকলে 
সর্বসম্মতিক্রমে কলিকাতা চাউল কল সঙ্জে যোগ 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন । . 

সিংহলে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা! 
' লিংহলে ইক্ষুর চাষাবাদ অত্যন্ত কম। এই 
কারণে উদার প্রয়োজন সাধারণতঃ যাভার চিনির ' 
দারা মিটান হইত। কিন্তু জাপান কর্তৃক পূর্বর- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিক্কত হইবার পর চিনির 


' আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে সিংহলে চিনির 


দারুপ অভাব দেখা দেয়। যাহা হউক ভারত 
হইতে চিনি সরবরাহ করিয়া সেই সমন্তার কথঞ্চি 
সমাধান করা হুইয়াছে ও হইতেছে। বর্তমানে 
লিংহল সরকার ইচ্ষুচাষ বৃদ্ধি করিবার সঙ্চল্প 
করিয়াছেন। সিংছলে, ইক্ষচাষের আমির পরিমাণ 
৩ শত একরের বেশী নহে। এই পরিমাপ বৃদ্ধি 
করিয়া « শত একরে পরিণত করিবার এক পরি- 
কল্পন! গৃহীত হইয়া তদনুযায়ী কাৰ্য্য সুরু হইয়াছে 
বলিয়া সংবাদ পাওয়! গিয়াছে। 


৫৮৮, 


বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই 





প্রাষ্টিকস নিৰ্ম্মিত পণ্যের উৎপাদন ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া .. 


চলিয়াছে। গত ১৯২১ সাল হুইতে ১৯৩৫ সাল 
পর্য্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার প্লাষ্টিকস হইতে উৎপন্ন বিবিধ 


দ্রব্যাদির মোট পরিমাণের তুলনামূলক হিসাব নিয়ে * 
দেওয়া হইল £__ 


বৎসর হন্দর হিসাবে উৎপাদনের পরিমাণ 
৯৯২১ ৮ ৬০১০০০ 
১৯২৫ é | ১,২০,০০৪ 
১৯৪২৮ ২,০০,০০০ 
১৯৩১ ৩৪০,০০৪ 
১৯৩৩ 8,80,000 
১৯৩৫ ব্‌ : ১২,০০,০০৪ 


"_ উপরোক্ত ৫? লালের মোট উৎপাদনের 
মধ্যে ভারতবর্ষ কি পরিমাণ প্লাষ্টিকস ভ্রব্যাদি 
আমদানী করিয়াছে তাহা নিয্নের হিসাব হইতে 
বুঝা যাইবে £__খেলনা ৪০ লক্ষ টাকার, ইন্সুলেটর 
8৪ লক্ষ টাকার এবং জিম রজন ও মোম ৫০ লক্ষ 
টাকার । । BA 


ভারতে উৎপন্ন বনজ রবারের পরিমাণ ' 


' ভারতে বন রবারের মোট উৎপাদনের 
খরিমাণ ২* হাজার টনের অধিক নহে। এই 
কারণে তারত সরকার রবার ব্যবহার সম্পর্কে 
কড়াকড়ি করিয়া মিক্রপক্ষের সমর প্রচেষ্টায় 
এতাবৎ অন্যুন: ৩ হাজার € শত টন রবার সরবরাহ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন: 74 


0. 6৫. 





স্পা 


| সরকারের নিকট হইতে অবশিষ্ট 


আর্থেক জগৎ 


আমেরিকায় বিমানপোত শিল্পের 
দ্রুত প্রসার 
১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ও বেসামরিক বিমানপোতের 
উৎপাদন কিরূপ দ্ৰুতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নীচের 
হিসাব, হইতে তাহা জানা যায় £_-৯৯৩৮ সালে 





২৮ কোটি ডলার মূল্যের বিমানপোত ) ১৯৪১ 


সালের পরিমাণ ১৮০ কোটি ডলার এবং ১৯৪২ 
সালের পরিমাপ ৬৪০ কোটি ডলার। ' ১৯৪৩ 
সালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২ হাজার ১০ 
কোটি ডলার দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
(প্রতি ১০০ ভলার-৩৩২৪* আনা ) বর্তমানে 
মার্কিন: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানপোত শিল্পের 
ক্ষেতে ২৫ লক্ষ শ্রমিক কাজ করিতেছে । . ক্যানা- 
ভায় বর্তমানে ১ লক্ষ মজুর বিমানপোত নির্ম্মাণে 
ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইহা “ছাড়াও, ক্যানাডায় এখন 
বিযানপোত পরিচালনা ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ 


কাজে নিযুক্ত কর্মচারী ও শিক্ষাথার সংখ্যা দীড়াই-' 


য্নাছে ২ লক্ষ। ; 

অনশনক্লিদের চিিৎসারথ ভিটামিন 
'" ক্যাপসুল প্রেরণের চেঃ 

--. সম্পতি এক ব্তোর বক্তৃতায় লণ্ডনস্থ ভারতীয় 

হাই কমিশনার স্তার .এম রঙ্গনাথস্‌ বলিয়াছেন যে, 

. ভারতে অনশনক্লিষ্টদের চিকিৎসার অস্ত বিষান- 

‘যোগে ভিটামিন ক্যাপস্থল পাঠাইবার চেষ্টা হই- 


য়া-দিলীর | ই 





আরও | 








তিলক্ষি ভ === 








[.৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ' 
চরকা প্রচলনে মিঃ জি এল মেটার ' 


পরিকল্পন| রে 
বাঙ্গলার সর্বত্র ছু্িক্ষক্ি্ট নিরষ্র্দর হারা; 


“চরকায় সুতা কাটাইবার অন্ত মিঃ জি এল মেটা, 


একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই- 
পরিকল্পনা অন্থসারে যাহারা চরঞ্ধী কাটিতে জানে 
তাহাদিগকে প্রথমেই চরক1 এবং সুতা ইত্যাদি- 
দেওয়া হইবে। যাহারা স্বতা কাটিতে জানে না 
তাহাদিগকে প্রথমে চরকা কাঁটা শিক্ষা দেওয়া: 
হইবে এবং পরে বিনামূল্যে চরকা এবং তুলা. 
ইত্যাদি দেওয়া হইবে । এই পরিকল্পনা: কার্য্যকরী 
করিবার অন্ত ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় করা; 
হইবে। 
, ' ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ 
নয়াদিল্লীর চা সম্মেলনে স্থিরীক্কত সর্বোচ্চ 
রপ্তানীর পরিমাণ ৪২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা: 
বাদ দিলে ভারতের অভ্যন্তরে ১৫ কোটি পাউণ্ড চা 
ব্যবহারের জন্ত উদ্ধত থাকে । এই পরিমাণ তার- 


' তের চা ব্যবহারের গড়পড়তা পরিমাণ অপেক্ষা; 


শত করা ৫* ভাগ অধিক। 


| স্যার হেন্রি ষ্টেক্‌স 


_ ৭২ বৎসর বয়সে বিলাতের বিজ্ঞ এবং ব্হদশী 


ব্যাঙ্কার এবং মুদ্রানীতি বিশারদ স্তার' ছেন্রী 


স্টেকস্‌ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্র 
সক্ঘের ফাইনানসিয়াল কমিটীর প্রথম” চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত হন । 


| এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 


















ফোন £-ক্যাল-২৬৯২. 












নী অনুমতি লাভ করায় দ্রুত উন্নতিশীল “হাওড়া ইন্স্যুরেন্সের” 
& সুদৃঢ় ভিত্তি আরও. দৃঢ়তর হইয়া! উঠিল। 

রর এগ পরিবদ্ধিত বিপুল মূলধনের কল্যাণে “হাঁওড়। 
- ' এবং নবীন সাম্য সংযোজিত হইল | 


‘ এই-প্রগতি একটি পরম আনন্দ এবং গৌরবের 


ট বিষয় 

হাওড় ইনসিওরেন্স ॥ 
| ৫ক্কোঁছ লিও 
! চেয়ারম্যান " * হেড অফিস : 
| কৰ্ম্মবীর আলামোহন দাশ । নাগ রোড, 





ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৯৪-এ বিধানমতে আরও কয়েক লক্ষ, 
টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহা 
পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে, এই অহুমতিদ্বারা কেন্্ীয় সরকার 
ব্যবসা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার আর্থিক সুশঙ্গতি অথবা ততদ্বিষয়ে 





কয়েক লক্ষ টাকার নূতন . শেয়ার বিক্রয়ের ' | 


” লোকপ্ৰিয় সেবাত্রতে নুতন, শক্তি tl 


66- তির অর্থনৈতিক জীবনে “হাওড়া ইন্ত্যরেলের”... , tL i 


রি ১5 বা 1858 কোন দায়িত্ব ১১ না|]. 











হেড অকিস+ ১ আঠালো লেন, কলিকাতা 
শাখাসমূহ $= | 
: ৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, সি বৃ 
বরিশাল, বহরমপুর, (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ,.পি:)। ' 


পে অফিস £__গোড়াবাজার, বছরমপুর ( বেঙ্গল )। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এন, বি, । ঘোষ দত্তিদার। 
















[রবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


সংগ্রাম ও শান্তি 
সকল অবস্থাভেই 8 
আপনাদের, এ 
হেড; অফিল ২ ত b সেবা করিতে Gs সমূহ 
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রাট ৯ প্রস্তত। / ঢাকা, কালিম্পঙ, 
কলিকাতা ৷ এ শিলিগুড়ী, শাত্তিপুর, 
ফোন : কলিকাতা ৬১১ রাজসাহী, বালী, বগুড়া, 
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সই নভেম্বর, ১৯৪৩ } 


আর্থিক জগৎ 


৯৪৩-৪৪ সালের চ। রপ্তানীর উর্দ্ধতম “বাকী ৩ কোটি ২* লক্ষ পাউণ্ড চা-এর রপ্তানী 


* পরিমাণ ধাৰ্য্য 
তারত সরকারের বাণিজ্য সচিৰ শ্তার, এম 
ক্লাছছিজুল হু্ক-এর গ্তাভাপতিত্ে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে 
যে চা স্ন্মেলন অনুঠিত হুইয়া গেল তাহাতে ভারত 
হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে কালো রঙের চা-এর 
সবপ্তানীর উর্ধতম পরিমাণ ৪২ কোটি ১* লক্ষ পাউণ্ড 
নির্ধারিত হইয়াছে । এতাবৎ ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ 


. পাউন্ডের সরবরাহের প্রতিশ্রত পাওয়া গিয়াছে। 


"সম্পর্কে এখনও পাকাপাকি খবর পাওয়া যায় 


নাই) ' | 
প্রকাণ্ড হীরক খণ্ড 

প্রকাশ, আমেরিকার ইনকর্পোরেটেভ ভায়মণ্ড 
মার্চেন্টস-এর মিঃ হেনরী উইলসন ছুই লক্ষ ডলার 
মূল্যে ডিমের মত বড় একখণ্ড হীরা ক্রয় করিয়া- 


ছেন। 
গিয়াছে। 


1 পাখনা কপ 


ভেনেন্জুরেলায় এই হীরক. খণ্ড পাওয়া 


৫৮৪) 


বাঙ্গল। সরকারের যুনাফাবাজী 
বাদ্দলায় গমভাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ন্যাপায়ে 
যে অত্যধিক মুনাফা করা হয় নাই, সে সম্পর্কে 





ন্লিসন্দেহ হইবার উদ্দেষ্তে ভারত সরকার একটি 


তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন। পূর্যবাঞ্চলের’ খাঁজ 
সরবরাহ কমিশনার বিচারপতি মিঃ বণ্ড এবং 


সরবরাহ বিভাগের পড়ত! নির্ধারক অফিসার মিঃ 
এ, এল, কুক এই কমিটীর সদস্ত নিযুক্ত হইয়াছেন) 


pt 


এ লোন, আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ 


সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের ভাঙ্গাতে 

নিদ্দিউ সীমা আপনাকে মানতে হবে 'না। পরবর্ত 
প্র্যস্ত যত খুশি কিনতে পারেন। সুদ 'অদ্ধ, বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও 
১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারকরন্য ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান 
মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জাময়ারী পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-বাৎসরিক 


'জদ ও বৎসরেরই ১৫ই 


পারবেন। টাদ্দার কোনও যু ঃ 


না দেওয়া 


জানুয়ারী তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনসুল্োর. 


‘হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে । কারণ, তা না 
| ; হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক সুদের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের 
- জন্য আবেদন করুন-ব্লিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্‌, ইণ্ডিয়) বন্ধে, কলিকাত 


দিলী ও মাত্রা; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
০ গভর্ণনেস্টেব্র ট্রেজারী-এইসব স্থানে । 





অফ, ইণ্ডিয়ার শাখা সমুহ এবং 


, ৫৯%. 
; মাকিণ খাঁন ধর্মঘটের অবসান 


প্রায় সপ্তাহকাল ধর্মঘট করার পর' মার্কি 
"যুক্তরাষ্ট্রের করল! খনির শ্রমিকেরা আবার. কাজে 
, যোগ দিয়াছে। পাচ লক্ষাধিক শ্রমিক 'এই ধর্শ্ব- 
গ্ঘটে যোগ দিয়াছিল। সম্মিলিত খনি ম্ুরসুজ্ব 
1খৰবং, মার্কিণ ‘যুক্তরাষ্ট্রের খনি বিভাগের 
“পরিচালক: : মিঃ হারন্ড আইকেসের ' মধ্যে 
' হৰে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে এই ধর্মুঘটের 
নিস্পত্তি হুইয়াঞ্কে। : এই. চুক্তি . অবিলম্বে 
বলবৎ হুইবে এবং খনিগুলি যতদিন সরকারী 
পরিচালনাধীনে থাকিবে ততদিন উহা বলবৎ 
খাকিবে। এই চুক্তি অস্থ্পারে জালানী কয়ল! 
খনির শ্রমিকদের মন্ধুরী দৈনিক দেড় ডলার 
হিলাৰে বৃদ্ধি 'পাইবে। খনি শ্রমিক ইউনিয়নের 
নীতি নির্ধারক কমিটী সর্বসম্মতিক্রমে এই চুক্তি 
অনুমোদন করিয়াছেন ।, 


কেন্্রী় সরকার, কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার 
এবং প্রায় জিশটি দেশীয় রাজ্যের লমবেত চেষ্টায় 
পঙ্জপালের গ্রাস হইতে উত্তর ও মধ্য ভারতের বহ 
অঞ্চলে সারিফ শন্ত রক্ষা পাইয়াছে। ইতিপূর্বে 
পঞ্গপাল নিরোধ ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
যাকের গতর্ণমেন্ট স্বতস্্রভাবে অবলদ্ধন করিতেন। 
১৯৩৯ সাল হুইতে কেন্দ্রীয় সরকার পঙ্গপাল বিতা- 
ডনের জন্ক একটি পৃথক বিভাগ গঠন করেন। 
করাচী হইতে খাদ্যশস্ত প্রেরণে সিন্ধু 
সরকারের ওঁদ্বাসীন্য 
বিনা ভাড়ায় করাচী হইতে কলিকাতায় খ্যন্- 
শঙ্ক আমদানী করিবার আন্ত সিদ্ধিয়া রাম নেভিনেশন 
কোম্পানী একখানি ষ্টীমার দিতে চাঁহিয়াছিলেন, 
- কিন্ত কোম্পানীর এই উদার প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
করা হয় নাই। এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে 
গিয়া ভাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে 
সি্ধু সরকারের মুনাফা লোভ এবং বাঙ্গলার প্রতি 
সহামুতুতের অভাবের ফলেই ইহা হইয়াছে। এত্ত 
-কোম্পাণীর, কিছুমাক্র ক্রটী নাই। সহানুভূতি 
সম্পন্ন হওয়া সত্বেও ভারত সরকার লিদ্ধু সরকারকে 
‘সম্মত করিতে পারেন নাই ইহ! দুঃখের বিষয়.।. 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন 
॥_ বদীয় ব্যবস্থাপক পর্ষিদের পরবর্তী অধিবেশন 
' আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ 
'_ হুইৰে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই. অধিবেশন 
প্রায় তিনমাসকাল স্থায়ী হুইবে। 
সরকার কতৃক আমনথান ক্রয়ের 
পরিকল্পনা : 
প্রকাশ, আমন ধান ক্রয় করিয়া লওয়া 
_ সম্পর্কে বান্দলা সরকার একটি পরিকল্পনা 'তৈী 


করিয়াছেন! এই বিষয় লইয়া সম্পতি বালা 


সরকারের . অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দণ্ডরে 
কতিপয় ব্যনসায়ী প্র-তৃষ্টান্রে প্রতিনিধিদের সহিত 
বালা সরকারের কয়েকঞন মন্ত্রী ও কর্মচারীর 
মধ্যে-আালোচিলা হুইয়া গিয়াছে। 


আঘিক জগৎ. 
কলিকাতায়.কাপড় মামদ্বানীর ব্যবস্থায় 


সম্প্রতি মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্শের 
কমিটী, কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক যানবাহন 
বিভাগের মন্ত্রী স্তার এডওয়ার্ড বেস্থলের নিকট এক 
পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ধমান, আসান- 
সোল এবং খড়াপুরে হাজার হাজার গাইট কাপড় 
‘পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কাপড় দ্রুত ' কলি- 
কাতায় পৌছাইতে পারিলে কলিকাতা ও আসামে 
কাপড়ের অভাৰ অনেকাংশে দুর হইতে পারিত। 
কমিটী আরও আনাইয়াছে যে যোষ্বাই হইতে 
সরাসরি কলিকাতায় মাল পাঠান নিয়ন্ত্রিত করার 
ফলেই, বাধ্য হুইয়া ব্যবসায়িগণ বর্ধযান প্রভৃতি 
ষ্টেশনে মাল বুক করিয়াছেন। এই সমস্ত মাল 
যাহাতে অবিলম্বে রেলযোগে কলিকাতায় আনি- 
বার ব্যবস্থা করা হয় তজ্জন্ত স্তার ৰেছনকে অন 
রোধ করা হইয়াছে । 

অনশনে ও অর্দাশনে শতকরা ৬* জন 
বাঙ্গালীর দ্বিনাতিপাত 

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা! সচিব স্তার যোগেন্গ 
সিং সম্প্রতি বাঙলা দেশে সফরে আসিয়া নন্তব্য 
করিয়াছেন যে, দেশের শতকরা ৩০ জন স্থায়ীভাবে 
অনশনে দিনাতিপাত করিতেছে এবং শতকরা 
আরও ৩* অন অর্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। 
5d খাদ্য বারাদ্দ ব্যবস্থায় পাঞ্জাবের 

বিরোধিত! 

সম্প্রতি পাঞ্জাব পরিষদে পাঞ্জাব প্রদেশের 
খান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পাঞ্জাবে 
রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 'বিরোধিতা করিয়া একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হুয়। সুই জন কষ্যুনিই সদস্য 
ব্যতীত পরিষদের সমস্ত সদস্য উক্ত প্রস্তাব -সমর্থন্র 
করেন। 











ভারতরক্ষা সি ৯৪এ ধারা অস্থসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সবকারের 
অনুমতি পাওয়া পিয়াছে $ ইহা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অমুমতে দ্বারা ভারত গভর্ণ- 
মেণ্ট কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি ব৷ ভগ্চিবয়ে প্রকা- 
ডু lt বা অর ভিমতের সতাতা সঙস্ধে কোন প্রকার, দায়ি, গ্রহণ করিতেছেন না। 


Ee সত আনন 2 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া 


ইহনাদিওরেস লিং 

৯৬৫ ক্যানিং হী, কলিকাতা । 
কতকগুলি 'বিশেষ বৈশিষ্য 
১৯৪২ সালে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৭% 
১৯৪২ সালে জীবনবীম তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে ১১২% 


ব্যয়ের হার মাত্র ২* % 
সম্পূর্ণ ই্রাটুটারী ডিপোজিট ২ রে টাকা 
ভারত গভপষেন্টেব নিকট জমা দেওয়া ছইয়াডে 


[ ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৬ | 


মান্জাজে মাদক বৰ্জ্জন ব্যবস্থা রদ 
করার প্রস্তাব * 
মাত্রাজ গভর্ণমেপ্ট চারিটি লো হইতে বাদক 
বর্জন ব্যবস্থা রদ করিবার কথা বিবেচনা 
কগিতেছেন। 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিমান চলাচলের 
অপরিসীম সম্ভাবনা 


জনৈক মার্কিপ বিমান-বিশেষজ্ঞের অতিষত ও 


'অন্তমান অনুসারে, আগামী ১৭৫০ সালৈর বধে/ই ' 


(ইতিমধ্যে .মহামুদ্ধ সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে কর? 
হুইয়াছে) পৃথিবীর সমগ্র আকাশে বিভিন্ন দেশের 
যে সমস্ত বেসামরিক বিমান চলাচল করিবে তাছা 
দের সংখ্যা € লক্ষাধিক হইবে। 


অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক 


(1) A Study of the Indian 
Money 
Ghosh B. Sc. (London), B. Com. 


- ডি Published by 06024 


niversity Press, Calcutta, Price 
Rs. 7/8 


(2) Equations of World 
Economy. —By Dr. Benoy Kumar 
Sarkar. Published by Chucker- 
vertty Chatterjee & Co. Ltd.—. 
15 College Square, Calcutta. Price 

Rs. 12/- 

“ (3) Indian Village FHlealth 

By J. N. Norman Walker, Pub- 
lished by Oxford University Press, 
Calcutta. 

(4) Working Class and 
National Defences. A Report 
on Production. Peoples Publish- 
ing House, Bombay. Price As. 6 


ম্যানেজার__কে, পি, দালাল । 


Market.—By Bimal. 







+ 





এমেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্দ 
«কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের ৩১শে 
-ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও 
আয় ব্যয়ের হিসাব সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত 
' -হ্ইগ্রাছে। উক্ত বাধিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে দেশের 
ও দশের দুর্য্যোগ ও ছুর্দিন সত্বেও মেট্রোপলিটান 


ইনসিওরেন্পের ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। ইহাতে 
উক্ত বীমা কোম্পানীটি যে জনসাধারণের আস্থা ও 
সহযোগিতা লাভ করিয়া একটি, সুপ্রতিষ্ঠিত 
- প্রতিষ্ঠানে পরিণত তাহা নিঃশংশয়ে প্রমাণিত হয়। 
আলোচ্য বৎসরে মেট্রোপলিটান ইলসিওরেদ্দ 
॥ ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব 
-পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ৭৫ লক্ষ ৮৬ 
"সাজা টাকার নূতন কার কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে । এই পরিমাণ ১৯৪১ সালের নুতন 
কাছের পরিমাণের অপেক্ষা অধিক। অপর পক্ষে 
“মেট্রোপলিটান ইনসিওরেক্সের আলোচ্য বৎসরের 
ব্যয়ের ছার দাড়াইয়াছে (কমিশন সহ) প্রিমিয়াম 
* আয়ের শতকরা ৩৭৬ ভাগ। এক্ষেত্রে ১৯৪১ 
= সালের ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছিল প্রিমিয়াম আয়ের 
- শতকরঠ ৪২৮ ভাগ । হৃতরাং মহাযুদ্ধের ছুন্দ্ুল্যের 
2 দিনেও কোম্পানীর এরূপ বায়ভার হ্রাস করিতে 
"পারার দৃষ্টান্ত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও দুরদৃ্ি- 
' সম্পন্ন'পরিচালনার পরিচায়ক | বীমা কোম্পানিটার 
‘মোট কাজের পরিমাণ হুইবে (উক্ত বার্্ধক 
- রিপোর্টে প্রদত্ত ) ২৩ হাজ্জার ৩৮৬টি পলিপিতে 
-২ কোটি ৯5 লক্ষ ৮৬ হাজার টাক: | আলোচ্য 
, বৎসরে কোম্পানীর নিকট মৃত্যু বাবদ দাবীর 
- পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা 
- এবং পলিসির মেয়াদ পুর্ণ, হওয়া বাবদ দাবীর 

" পরিমাপ-ছিল ১৯ হাজার ৯১৪ টাকা। 


গত' ৩১শে . ডিসেম্বর তারিখে মেট্রোপলিটান 


" ইনসিওরেন্দের জীবন বীমার. তছবিলের পরিমাপ 
দ্ীড়াইয়াছিল ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজ্জার টাকা। তৎ- 
পূর্ববর্তী বৎসরের, অর্থাৎ, ১৯৪১-সালের ধী তারিখে 
কোম্পানীর উল্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৭ লক্ষ 
২৪ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরের উপরোক্ত 
তহবিলের ১২ লক্ষাধিক টাকাই কোম্পানীর 
কাগজ ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হুইয়াছে। 
এই জাতীয় ও অন্তবিধ অর্থ বিনিয়োগ হইতে 
- কোম্পানী গড়পড়তা শতকরা &"১ টাকা সুদ 
-পাইয়া থাকেন। যুদ্ধের বাজারে এরূপ সুদ 
বিশেষ সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। | 
উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরনীতে গত ১৯৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মেট্রোপলিটান 
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের হাতে মোট 
দায় দেখান হইয়াছে ৩৭ 'লক্ষ ২. হাজার £৩৯৭ 
“টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে 


কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলির নিয্নক্ষপ :-_সম্পত্তি 
বন্ধকে খণদানে ৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা; ষ্টক ও 
শেয়ার বন্ধকে খপাদান ৪ লক্ষ ৬৮ হাব্দার টাকা; 
কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে খপদান ৬. লক্ষ ৪ 
হাজার টাকা) কোম্পানীর কাগজ, ক্যালকাটা 
পোর্ট ট্রাষ্ট ক্যালকাটা ইমপ্র'ভমেন্ট ট্রা্, ক্যাল- 
কাটা মিউনিসিপ্যাল ভিবেঞ্চারে ১০ লক্ষ ১১ 
হাজার টাকা ) ঘরবাড়ী ইমারত সম্পত্তিতে ৩ লক্ষ 
৬৯ হাজার টাকা) অনাদায়ী প্রিমিয়াম ১ লক্ষ 
৬৯ হাজার টাকা) হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৩ লক্ষ 


€৬ হাজার টাকা । 
উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হি মেট্রো 


পলিটান যে একটি হৃপরিচালিত বীম! প্রতিষ্ঠান 


তাহা বুঝিতে কাহারও সংশয়ের অবকাশ থাকে 
না। 


নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেল 
কোং লিঃ 

নিউ এশিয়াটিক 

লিখিটেডের গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেথর 

পর্য্যন্ত এক বৎসরের কাৰ্ম্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের 

হিসাব সম্প্রতি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে। উক্ত বাধিক বিবরঞ্জীতে যে সময়ের 


. কাধ্যকলাপের ফলাফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই 





বৎসর এদেশের বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে 
আদৌ অনুকুল ছিল না । মালয় ও সিঙ্গাপুর 


খর খর খা 


" দাড়াইয়াছে। 


ইনগিওরেন্স কোম্পানী . 


Li শাসনের বাহিরে টে যাওয়ার . পর 


দেখিতে দেখিতে দেশের অভ্ন্তরে যে দাকণ 


অনিশ্চয়তা ও শঙ্কাবি্বপতার ভাব দেখা দিয়াঁ 
ছিল সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্বেও , নিউ 
এশিয়াটিক ইনসিওরেন্প কোম্পানী “লিমিটেডের 
প্রত ১৯৪২ লালের নূতন কাজের পরিমাণ বে 
পূর্বের তুলনায় হাস পায় নাই ইহা উক্ত 


প্রতিষ্ঠানটির স্থুপরিচানার সুস্পষ্ট পরিচাচায়ক। 


আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬০ লক্ষ ৪* হাজার টাকা । 
এবার কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ নীট আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯ লক্ষ &১.হাজার টাকা। 
ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা ১ লক্ষ » হাজার 
টাক! অধিক। কোম্পানীর জীবন ৰীমা তহ- 
বিলের পরিমাণ পূর্বের ৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪ লক্ষ &৭ হাজার টাকায় ' 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই 
বুদ্ধির ছার শতকরা ৫৮২ ভাগ। কোম্পানীর 
ব্যয়ের হার পূর্ব্বাপেক্ষ! হ্রাস করিবার অন্ত কর্তৃপক্ষ 
চেষ্টা করিতেছেন। মহাযুদ্ধের সর্বপ্রকার 
র্ঘুলাতার বাজার সত্বেও কোম্পানীর ব্যয়ের হার 


' পর্বের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে যে শতকরা 


১১ ভাগ হাস করা সম্ভব হইয়াছে তাহা খুব সুখের 
ও ভরসার কথা। কোম্পানীর আদায়ীকৃত 


" মূলধনের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। 


আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিকট হইতে মোট 
১ লক্ষ ১৬ হারার টাকা দাবী দীড়াইয়াছিল। * 
হা Ab 858 ৯০ ’ হাজার 





লোলা EEN জ্ঞন্য—- 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। 


হেড অফিস- কলিকাতা | 


ফোন £ ক্যাল £ রই (৩ লাইন) 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধয করা হয় 


হাটখোলা শাখা ২৭৯ নং অপার টিৎপুর রোডে ( নীচের তালায়) 
২০শে অ্টোঘর, ১৯৪৩ খোল] হইয়াছে | 


কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


তারতরক্ষা আইনের ৯৪এ ধারা অনুসারে শেষার বিক্রষের অন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমতি পাওয়া গিয়াছে ? ইছা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দ্বার! ভারত গভর্ণ- 

" মেণ্ট কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্রতি বা তথ্বিষধে প্রকা- 
শিত বিবৃতি বা অতিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। : 





৫৯ 


শু 


আর্থিক জগৎ 





টাকা এবং পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বাবদ 
দ্বাবীর পরিমাণ দ্রীড়ইয়াছিল ২৫ হাঁজার.টাকা। 
উপরোক্ত বাধিক কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৪২ 
বালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিউ এশিয়াটিক 
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের হাতে মোট 
দায় দেখান হইয়াছে ২৬ লক্ষ ১১ হাজার ৭০১ 
- টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে 
কোম্পানীর হাতে যে পরিমাণ সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি 
পলিসি বন্ধকে ৯৯ হাত্রার টাকা; সম্পত্তি বন্ধকে 
৯ হাজার টাকা). কোম্পানীর কাগঞ্জে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, প্রাদেশিক সরকারের 
সিকিউরিটিতে, ভারতীয় ও বৃটিশ যৌ থকোম্পানীর 
শেয়ারে ও অন্যবিধ নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাক] ) অনাদায়ী প্রিমিয়াম ৮৯ হাজার 
টাকা ) আসবাবপত্রে ২২ হাঞ্জার টাকা ; মোটর 
গাড়ীতে ১১ হাজার, টাকা) নগদ হাতে ও. ব্যাঙ্কে 
৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। . | 
উপরোক্ত পরিচয় হইতে, এই কথা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স 
এমন একটি বীমা প্রতিষ্ঠান যাহার সুদৃঢ় অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তি ও দুরদু্টিসম্পন্ন পরিচালনা অন- 
এ সাধারণের অটুট, জান্া অর্দ্দন করিতে সক্ষম 
' হইয়াছে । আমরা এই. শক্তিশালী বীমা প্রতি- 
ষ্টানটির আরও শক্তি-বৃদ্ধির কামনা জানাই । 
এরিয়ান সিদ্ধ এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ. 
, অন্তর এরিয়ান সিদ্ধ এণ্ড কটন মিস্‌ 
লিমিটেডের একটি - প্রসপেক্টাস মুদ্রিত হুইয়াছে। 
পগৃত ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে এই কোম্পানীট 
স্থাপিত হয়। উচছ্ছার অন্থমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 
টাক!। তাহা €০ টাকা মূল্যের .৪৯ হাজার 
৫০* অডিনারী শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ২৫ 
হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । ইতিপূর্বে 
এই কোম্পানীর € লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় 


হইয়াছে। বর্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি. 


নিম্নরূপ :--কোম্পানীর' 


বাঙ্গলা দেশে একটিস্পান লিন্ক মিল স্ভাপন 


করিবার উদ্দেশ্যও এই কোম্পানীর রহিয়াছে। 
অদূর ভবিষ্যতে রেশম বস বনের নুব্যবস্থাও 
করা হুইবে বলিয়া এই কোম্পানীর উদ্ভোক্তারা 
সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে রেশম সুতা 
ও বস্তু উৎপাদনের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা! খুবই 
আছে । এই লব জিনিষের স্থায়ী চাহিদাও সকল 
সময়ই লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের সময়ে রেশমের 
কাটতি বাড়িয়া উহার মূল্য যেরূপ চড়িয়াছে 
তাহাতে ব্যাপকভাবে ওঁ প্রকার জিনিষ তৈয়ারে 
ব্যবস্থা করিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত খুব লাতঙ্জনক 
হইয়া দ্বাডাইবার কথা। কাঞ্জেই বর্তমান 
কোম্পানীটির উন্নতি ও শ্রীবুদ্ধি সম্বন্ধে আমরা খুবই 
আশা ভরয়া -পোৌধণ করিতে পারি। মেসার্স 
এস্‌ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্রূপে 
এই কোম্পানীটির কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 


" ব্যাপারে এই ফার্মের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। 


তাহাদের কর্ম্মকুশলতার গুণে. এরিয়ান সিদ্ধ এণ্ড 
কটন মিলস্‌ লিমিটেড 'অল্পকালের ভিতর একটি 
লাতন্রনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া 
আমাদের ধারপা। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা 
এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইবেন। বলিয়। আমরা আশা করি। 
'' হাওড়! ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ' 
' অন্প্রতি হাওড় ''ইনসিওরেন্স কোম্পানী 


লিমিটেড ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ৯৪-এ ধারা ' 


অন্থসারে ভারত সরকারের নিকট চইতে উক্ত 
বীমা প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট” আরও কয়েক' লক্ষ 
টাকার নৃতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়া- 


ছেন। হাওড়া ইনসিওরেন্স বা্লার দুপরিচালিত 


বীমা কোম্পানীসমুছের অন্ততম। বলা ' বাহুল্য 


নিয়া উহার! নূতন করিয়া. ৬. লক্ষ টাকার শেয়ার .. 


বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছে। 
ব্যাপকভাবে রেশম সুতা প্রস্তুত ও রেশম বন্ত 
বয়নের কাঞ্জে আত্মনিয়োগ করিবার জন্ত এই 
কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার 
' ঝুয়কা নামক স্থানে এই কোম্পানী একটা কারখানা 
গড়িয়া তুলিয়াছে। উপযুক্ত, যন্ত্রপাতি বসাইয়া 
তার মারফতে ইতিমধ্যেই এই কারখানায় রেশম 
হৃত! গ্রস্ততের-(7২261176) কাজ হুক হুইয়াছে। 
প্রথমতঃ কাঁরখানাটিতে ৬২টি প্টাম বেসিন বসান 
হইয়াছিল। এক্ষপে' আরও ৪৮টি ষ্টীম বেসিন 
বসাইবার ' ব্যবস্থা হুইয়াছে। উৎপন্ন রেশম সুতা 
উপযুক্তরূপে পাকাইয়া বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা 
হুইলে তাহাতে বেশী লাভের সুবিধা হইবে বুঝিয়া 
কোম্পানী বর্তমানে এসম্পর্কেও বিশেষভাবে যত্বপর 
, ছইয়াছেল। 'বাদ রেশম (5111. 256) হইতে 
তা কাটিয়া .স্পান-সিন্ক প্রস্তুত করা যায়। 
রেশমের' ব্যবসায়ে উহা একটি বিশেষ লাভেকর 
কারবার বলিয়া ম্থুবিদিত। যথাসম্ভব সত্বর 


4 


এবং পরিচালকমগুলীর অঙ্তান্ত সুদক্ষ ও বহুদরশা . 





উপরোক্ত অনুমোদন লাভ করিবার ফলে এই - 


উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক ভিত্তি 


আও দৃঢ় হছইবে। বাজলার শিল্প ও ব্যবসায়ের ; 


ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত আলামোহন 
দাশ হাওড়া ইনসিওরেন্ন কোম্পানী লিমিটেডের 
চেয়ারম্যান। তাহার সায় দুরদৃপ্িসম্পন্ন ব্যক্তির 


ডিন পরিচালনায় উক্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি 








or”. হি 


। [3 
পরিবন্ধিত বূলধনে পরিপুষ্ট হইয়া অচিরকাল যধে ' 


আরও জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিতে লক্ষ হইবে, 
বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। d 


ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত অক্টোবর সালের শেষভাগে ইউনাইটেড; 
কমাণিয়াল ব্যাপ্ত লিমিটেডেরপদিল্লী শাখা অফিসের" 
শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । "ইছারই 
কিছুদিন পূর্বে পর পর বোম্বাই, করাচী ও. 
আমেদাবাদে উক্ত ব্যাঙ্কের তিনটি নৃতন শাখার 
ঘবারোদবাটন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লী শাখার 
উদ্বোধন উৎসব অনাড়ন্বর হইলেও উচ্থার গুরুত্ব" 
কম হয় নাই। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্থানীয় 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


গিলাপুকরী টা এণ্ড সীড কোং লি:__- 
প্রত ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি: 
শেয়ারে ১৪৭ আনা হিসাবে । সাউথ বিহ্বার- 
সুগার মিলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত" 
এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক, ১০২ টাকা। 
নিউ সাভান সুগার এণ্ড গুড় রিফাইনিং 
কোং লি:_গত ৩১শে মে পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকরা বাধিক ১২॥০ আনা। বেঙ্গল 
ং গ্যাস রী-লিঃ_গত শ০শে 

জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের আন্ত শতকরা বাধিক ২০. 


রায় চৌধুরী এণ্ড কোং লি £ ডিরেক্টর" 
‘মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি |. ঠিকানা--৮৷২ ছেক্টিংসৃ: 
্রাট, কলিকাতা 1 ' অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার 


টাকা । জেনারেল মার্চেন্ট । 
সেঞ্চুরি ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যালগওয়া্ক্স্‌. 
লজিঃ_ডিরেকউর মিঃ ডি কে প্রামাণিক | ঠিকানা 
১৭ হরচন্্র-মল্লিক রী, কলিকাতা । অন্ুয়োদিত 
মূলধন > লক্ষ টাকা। 
উর ৪5188 | . 


রাসায়নিক দ্রব্যাদি 






' চৌদ্দ বৎসরের 'টি-এক্সপার্টের 








¥ 

| ' অপূৰ্ব সৃষ্টি--সিথ পানীয়. . 

| োল্ছেন-ভি "ছু 
প্রতি পাউণ্ড _১|০ | 

| বাৰ্ড টি কোগ্মাবী | 

L ১৩৭নং বৌ eS : 








নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিঠান 


= ন ষ্যরাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক 


লিন 








- স্থাপিত_ ১৯২৮ 








হেড অফিস--ময়মনসিংহ 





1 লা শীথা অফিস ৃ i 
ME. (ময়মনসিংহ ) 
La শাখা শীঘ্রই ছে শীঘ্রই খোলা হইৰে। | হইবে। J 
ন ং কাধ্য দক্ষতার সহিত করা হয়। 


প্রস্তাবিত জিডি তি ও নারায়ণগঞ্জ শাখার অন্ত অভিজ্ঞ ক্যাশিয়ার, 
PEE: । আবেদন করুন । ক্যাশিয়ারের জামিন সাও | 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2 _এস,; এস, কোরায়। “রায়। 
















টাকাও ও বিনিময় 


ৃ কলিকাতা, ৫ই নবেঘ্বর 
এরা একটানা শ্বচ্ছলতার পর আলোচ্য 








ছে কলিকাতার টাকার বাজারে কিঞ্চিৎ উল্টা 
[বহাওয়ার উদ্ভব লক্ষিত হইয়াছে । এতদিন 
পর বাজারে ধার দিবার জন্ত আগপ্রচের সীমা 
না, কিন্ত ধার লইবার অন্ত বড় একট! চাহিদা 
যায় নাই। সুতরাং আলোচ্য সপ্তাহে টাকার 
হুদ! বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার বাঞ্জারের নিক্ষিয় 
ব্স্থায় কিছুটা স্বস্তির ভাব স্থষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ 
ই কতিপয় পাটকলের নিকট হইতে টাকার 
হিদা আসিতে থাকায় এবং পাঞ্জাবের গম মজুত 
বার ব্যাপারে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন পড়ায় 
বার টাকার বাজার শ্বচ্ছলতার একঘেয়েমি 
টাইয়া বেশ একটু চাঙ্গা হইয়া উঠে। কিন্ত 
1র চাহিদার পরিমাণ এত বেশী নহে বা এরূপ 
ছিদ্ার ভাব পরেও অব্যাহতভাবে চলিতে 
[কিবে কি না সেই সম্পর্কে নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই 
বাধ হয় ব্যাঁঙ্ষসমুছের মধ্যে চাহিবামান্্র পরি- 
সাধের অঙিকারে স্বল্পসেয়াদী খপের সুদের হার 
বৃদ্ধি পায় নাই। উক্ত “কল” টাকার হার 
পূর্ব ব্রোম্বই ও কলিকাতায় 1 আলা ॥৯ 
নায় অপনরিবন্তিত' রহিয়াছে । অবস্ত' ভারত 
কার এবার ট্রেজারী বিলের টেগারের গড়পড়তা 
দির হার কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিয়াছেন । '. 

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারে মন্দার 
ব চলিতেছে। সামান্ত পরিমাপ রপ্তানী বিলের 








ঘা ছাড়িয়া দিলে বিনিময় বাজারে এবার আদৌ . 


চান কাজকারবার হয় নাই’ বলিলে অত্যুক্তি 


না। "7 
ৰ গত ংরা নবেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অন্ত যে টেগার 
শইখুন করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
রিমাণ দীড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ' ৫০ 
জার টাকা । তন্মধ্যে ৯৯৭৯ পাই ও তদুর্ঘা দরের 
এদয় এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৬ 
বগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ 
1টি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওারের গড়পড়তা 
চর হার শতকরা বার্ষিক ৮৮ পাই ধাৰ্য্য করা 


ছে। 
আগামী *ই নবেম্বর বোস্বাইএ বেলা! ১১ ঘটিকা 


গুর্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে আগামী 
নবেম্বর তারিখে কাদকারবার বন্ধ না হওয়া 
দত্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
পরী বিলের টেগাব্র গৃহীত হইবে। যাহাদের 
গার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে 









শুদিগকে আগামী ১২ই নবেম্বর টাকা দিতে 


| ”ব। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের স্কায়। 
} 
৬ 








গত ১লা নবেম্বর তারিখে তিন য়াসের মেয়াদী 
৪ কোটি টাকার বাঙ্গলা সরকারের ট্রেজারী 
বিলের ভরস্ত যে টেণ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল 
তাহাতে আশাহরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
মোট আবেদনের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছিল ৪ কোটি 
৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । - তন্মধ্যে এ৯॥৩ পাই 
ও তুর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৪০ আন! দরের 
শতকরা ৯১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট 
গৃহীত ৪ কোটি টাকার টেওডারের গড়পড়তা স্থদের 
হার ধার্য করা হইয়াছে শতকরা বাধিক ৮০১ 
পাই। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৯শে অক্টোবর তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ ্াড়াইয়াছিল ৭৮২ 
কোটি ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা তৎপূর্বববর্তী 


সণ্তাছে উচার, পরিমাণ ছিল ৭৭৬ কোটি ৪১ লক্ষ 
‘৮৮ হাতার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের 


বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ কত 
দ্াড়াইয়াছে উক্ত সাপ্তাহিক বিবরণীতে তাহার 
কোন উল্লেখ নাই।- আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে কোনও ধার দেওয়া 
হইয়াছে কিন! উক্ত বিবরণীতে তাহারও কোন 
উল্লেখ নাই। পূৰ্ববত সপ্তাহে ভারত সরকারকে 


৬ এয়ার রিং কুশন 
৪ ডাক্তারী দস্তানা 


' প্রভৃতি 


| আমাদের জী ডকৃব্যক ওয়াটারপ্রুফের মতই 
ভারতের সব্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।. 


(বঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১১৪০) লিঃ | 


[নি 
্ ৪ হাওয়া বালিস 
| 
| 
) 


প্রধান কাৰ্য্যালয় ও কারখান! $-পাণিহাটী, ২৪ পরগণ!। - 
কলিকাতার দোকান £_5২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্্রীট ৷ 
বোন্বাই'শাখা £৩৭৭, হুর্ণবী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই। 


নাগপুর কারখানা! £_ঘাট রোড, নাগপুর | 
SRE TEX সর ঠা 


ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ লঙ্গ টাকা মাত্র 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যার্থের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭১ কোটি ৭৯ 
লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাপ দড়াইয়াছে ৪৬ 
কোঁটি ৭১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; পূর্বাবর্তী সপ্তাছে 
উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩৮ কোটি ৬৯ লক্ষ 
৬৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে বন্ধ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ্থের 
আমানতের পরিমাপ দঈঃড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ 
কোটি ২৫ লক্ষ '€৪ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৯৩ 
লক্ষ ৯১ হাক্জার টাকা) তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উচছার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
১৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ 
» হাজার টাকা । 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে, নিয়রূপ হার * 


বলবৎ ছিল: 

টেলি: হুণ্ি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ৫৫: পে 
ধর দর্শনী ১শিঃ ৫২ পে 

ভি এ'৩ মাস iy , ১শিঃ ছ্ৎ পে 


ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) 


৩৩২৪৪ 








€৯৪ . Se 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, €ই নবেস্তর 
আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির জন্ত. শেয়ার 


বাজ্জার মাত্র তিনদিন খোল! ছিল । এই কয়েক ' 


দিনই বাজারে অনেকটা মন্দার তাৰ দেখা গিয়াছে 
এবং কার্ধকারবারের পরিমাণও খুব বেশী হয় নাছে। 


.দেওয়ালীর চুটার পর সোমবার বাজার খোলার 
পর্‌ হইতেই এই নন্দারতাব লক্ষ্য কর! গিয়াছে। 


bat 


মক্ষ1। সম্মেলন সাফল্যমত্তিত হওয়ায় অনেকে মনে 
,করিতেছেন যে, যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, 
কাজেই যুদ্ধ-শিল্পসমূহ হইতে খুব বেশী দিন আর 
উচ্চহারে মুনাফা পাওয়া যাইবে না। ক্রয় বিক্রয় 
বিশেষ না. হইলেও দর যে নামিয়া গিয়াছে তাহা 


নহে, তবে বাজারের সাধারণ গতি মন্দার দিকে। 


ওঠা তারিখও বাজার খোলা ছিল কিন্তু বিকিকিনি 
হয় নাই, কারণ কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুলারে গত 


হ€শে সেপ্টেমরের পূর্বে যে সকল বিকিকিনির ' 


কথা হুইয়া রহিয়াছে বর্তমান সপ্তাহ্থের. মধ্যে 
লেঙি শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। 


কোম্পানীর কাগজ 


আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগেয় 


বাজার অনেকটা! মন্দা গিয়াছে, বিকিকিনিও খুব [ 


০১৪৯, 
কেশোরাম ১৫৮/০১ নিউ.ভিক্টারিয়া ৯৯ রাধে- . 
স্তাম, ১৮৪৮০, মুইর মিলস .৪৬০, সহালস্সী, ৪৩২ . 
টাকা। . * 


বেশী হয় নাই।, ৩/০. সুদের কোম্পানীর কাগজ || 


. "কিছু হস্তাস্তরিত হইয়াছে, তবে দর ৯৭৮* আন! 


হইতে ৯৭/০ 'আনায় নামিয়া আলিয়াছে। ইতি- 

মধ্যেই ২* কোটা টাকার নূতন খপপত্র বিজ্রীত . 
হইয়াছে বলিয়া: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে যে ইন্তাহার 
প্রকাশিত হইয়াছে, উহার ফলে বাঞ্জারে মন্দার 
ভাবটা বৃদ্ধি পাইয়াছে 3 ..৩ সুদের ডিফেন্স বগ 
(১৯৪৬) ১০২1০ ১৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯- 
৫২) 2০০%/০ ; 5 ৩৯. সুদের (১৪৫১-৫৪) ১০৪২ ) ৩২ 
সুদের (৬৩, ৬৫) ave 3 ৪২. ছুদের (১2৬০-৭০) 


:৯১১|৪ 5 ৫ দের খণপত্র ( ১৯.৪৫- ee) ১০৪০/০ , 
_ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার 


+ সমূহের খপপত্রের ' মধ্যে ৩৯ বদের ইউ, পি, 


(১৯৫২), ৯৯৪০, মাদ্রাজ লোন, ৯৯৯ টাকায় | 


বিফিকিনি হুইয়াছে। . " 
ব্যাঙ্ক 


আলোচ্য, সপ্তাহে ব্যান্কের শেয়ারবাজারে” 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, | 
৪6২০, রিজার্ড, ১২৩৮ ইউনাইটেড কমাশিয়াল | 


স্থির ভাব বলবৎ ছিল। 


ব্যাঙ্ক ২৫২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


কাপড়ের কল 


আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কল সমূহের |. 
শেয়ার বাজারে দূরের বিশেষ কোন পরিবর্তন | 


হয় নাই, তবে এলগিন মিল বোনান ঘোষণা 
করিবে এই গুঞ্জব প্রচারিত হওয়ায় উক্ত মিলের 


শেয়ারের দর ৮৫০ আনা হইতে হঠাৎ বৃদ্ধি, 
কানপুর টেক্সটাইল ' 


পাইয়া ৯২০ আনা হয়'। - 


বেল নাগপুর ৩৫॥*, এলগিন ৯২২. 





আর্থিক জগৎ 


। কয়লার খনি . 

গত তিন সন্তানের অত্যধিক ক্রয় বিক্রয়ের 
পর কয়লা খনির শেয়ার বাজারে অনেকটা মন্দার 
ভাব দেখা দিয়াছে । কয়লাখনির শেয়ার ক্রয় 
সম্বদ্ধে লোকের আগ্রহ হঠাৎ যে কেন এমন ভাবে 
কমিয়া গেল, তাছার .সঠিক কারণ নির্ণয় করা 
দূরহই বটে। এযামালগেমেটেড ৪৩%০ ভাল- 
গোরা ১০৮৩০ বেঙ্গল ৫২১২ বরাকর ২৪০০ 
সেপ্টাল কুরকেন্দ ১৯1%০ ইকুইটেবল ৪৪/9 
, ধেনো, মেইন. ১৮২ কারী বরিয়া ৪৮২ নিউমান- 
'ভূম ৪৭৫০ নর্ধদামুদা ৮৮৩০০ শামলা ৫২ তালচের 
£০/* সাউথ করপপুরা ৮/* আনা দরে ক্রয় বিক্রয্প 


হুইয়াছে। : 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকল সমূহের শেয়ার 
বাজারে কাজ কারবার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
কিছুই নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে 
বাজারের অবস্থা মন্দাই ছিল। আগড়পাড়া 


| ২৪৮৪ এলায়েক্দ 6৮২ বরানগর ১৬০] বেঙ্গল 


২৮২ চাপাদানী ২১৪২ এম্পায়ার ৩২২ হুগলী 
৮৫৮% হাওড়া ৬৪৭০ ছকুমঠাদ ৭২ কামারহাটী 


(ইঞ্জ অয়েল 





০7 উগ্র7 লন 





০০১৩০১০১১১০ 
; 





2817 38810 omc 


হি বেতের হি বেত 22225 


[ ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭ 


৫৪০২ ইণ্ডিয়া ৫৬৮ ভ্ভাশনাল দত নে 
১*৬৫* প্রেসিডেন্দী ৬1০ জানা ধরে বিকিটি 


হুইয়াছে। ৪... 
ইঞ্জিনিয়ারিং. 7 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বাণু এও কোং ৪০ 
ইণ্ডিয়ান আয়রপ ৩৬২, ট্ীল কর্পোরেশন ২৭। 
জেসপ এণ্ড কোং ২৭২,*ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারি 
১৪1০) কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৮/০, মার্শালস্‌ ৪। 
ক্কাশনাল আয়রণ এণ্ড টাল ১৩৮%* আনা ৪ 
হসতাত্তরিত হুইয়াছে। 

চিনির কল 

সালোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের মধ্যে কা* 
এবং চম্পারণ অধিকতর হারে লভ্যাংশ দিবে 
সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় উক্ত কোম্পানী ছহা 
শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। কাপপুরের দর ৪৪ 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৭২ এবং চল্পারণের এ 
8৪1৮০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬1* হয়। এত্ত) 
নিউ সারন ২১০০, মারে ক্রয়ারী ₹৬॥০, রামন? 
কেইন ১২1৮৯, ইউ, পি, সুগার ৩২২ রাজ। ৪৩ 
বেলদুন্দ ১২৮%*, বলরামপুর ১৭৮১, কেরু ওর 


, কোং ২৭০ আনা নারির রাহে! 


7 287 ঙ্র 


যাষ্টিকম্‌ লিঃ 





১৫, ক্লাইভ সী, কলিকাতা । 


উপরোক্ত কোম্পানীর বতগুলি প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ বাজারে ছাড়া 
হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক শেয়ারের . জন্য আবেদন পাওয়ায় 


শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়] হইল | 
_রজেন্প্কে ত কোন াঁবেদন গ্রহণ কর৷ হা না। 


জিঙ্ক 


2: HEEL 





০২০৮ ০০০৯১০৮০০০৬ ৬ 


নি সকল রকমের মাইক! সিট, টিউব, 
“ভি” রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রন্তুত কর! হয়। 
ইণ্ডিয়ান ষ্টাস ভিপাটিমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ব্বহত্তস 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমর! সরবরাহ ক্রিয়া থাকি। 


মাইকা মাইনিং এণ্ড টে 


' কোং অব হণ্ডিয়া লিমিটেড, 
| ১২) যাকে ত! 


₹_ মাইকানাইট / / Hl 
| 


ডিং 
fe | 





৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ] ্ আর্থিক জগৎ | ূ ৫৯৫ 
শি 


রি চা-বাগান " ৫২০৪০ ৫২১২ ভালগোরা -২৭শে অঃ--১১/*  ওয়া২৮।০।  ইকুইটেবল ' শে অ+--৪৫৪ 
৪৫1০ 3 ১লা নবে:-৪৪1%* ৪৫৯. ৪৫৩৯ 7 রা 





. আলোচ্য সপ্তাহে বাছাবাছা কয়েকটি চা- ৯১1/০ ৯১1৮০ ) ১লা নবে১-১৯৪০/৯ ১১/৪ ১১৮০ 
বাগানের শেয়ারই মাত্র কিছু পরিমাপ হত্তাস্তরিত ১১৩০ ঃ ২রা--১*৪* ১০দগ০ ; ৩রা--১০%৮০' ৪৪81/০! ছরিয়ালদি ২৭শে অ+ঃ--২১%৮০ ২১৯ 


হুইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৮৭০, তেতপুর। ১৭২, ১*৮৩/*। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৭শে অঃ ২১।০ ২১৷০। জয়ন্তী-সে্টণল ২৭শে, অঃ-৩৩/ 
“হাসিনার! ৭১০৩, হাতিক্ষীড়া ৩১০ । বলরামপুর ৩৩৮০ ৩৩1০ বড় ধেমো ২৭শে অঃ--৯/০ ৯৭ ৩৫/০ ৩1০7 ওরা নবেঃ--৩৩০। কালাপাহাড়ী 
৩৬০২, পাহাড় গুমিয়া ৪৭৫২. সাপৌ ২০০ আনা ৯০:৯৩ ৯৮০ 3 ৩রা-_-৮দগ০ | 'ৰরাকর ২৭শে এরা নবে£--২৯৫প০ FTO R018: 

দরে বিকিকিনি হইয়াছে । অঃ--২৫০/০ ২৫1০ ২৫1৮০ ২৫৩৯ ২৪৮০ ২৪/০ ; ২৩০। কাট্রাস-ঝরিয়া ২৭শে অঃ-_৪৮॥০ ৪৮০ 
| কাগজের কল ১লা নবেঃ-_২৪৮০/* ২৪৩.২৪৮০ ; ২রা-২৪। ৪৮৯) শরা--৪৭%০ ৪৭দ* ৪৮২ | লাকুরফ! >১লা 

২৪1০ ২৪1/০ ২৪/০ ২৪৮০) শুরা--২৪।৮০  অ+--২১।০ ২১7/০ ২১1%০ ২১৪৮০ ) ৩রা-২১৪০ 
২৪৩০ |. সেপ্াল কুরকেন্দ ২৭শে অঃ--১৯1৬০) ২১৯%০। নিউ বীরভূম ২৭শে অঃ--২৭দ* ২৭9 3 
১লা নবে:৯৯৪০ ১৯৪৮০) ২রা-১৯।%০  ১লা নবেঃ২৬৪৪০ ২৭৯ ২৭৮০ ২৭1৯ ২৭০ ২৭২ 
১৯7৮০) ৩রা--১৯1০ ১৯]০ ১৯1৮০. দেউলী ২৬৮০ ; ৩রা--২৭৩০ ২৭/০। রাণীগঞ্জ ২৭শে 
; বিবিধ ২৭শে অ:--১১৪৩০ ১১%০ ১১/০ ১১৮০ 3; অঃ--৩৩/০ ৩৩|* 3; ১লা নবেঃ--৩২॥/০ ৩২৮০০ 3 

. বার্মা কর্পোরেশন ৩৮০, করণপুরা ডেভলাপ- ১লা নবে£_-১১৫%০ ১১৫০) ওরা--১১৷৩০ ১৯৫০ । . ২রা-_৩২৮/০ ৩২৮৮০ 3 ৩র!--৩২৮%০। শামা 

‘মেণ্ট ১৬৮০, বি আই কর্পোরেশন ৬%০; ডানলপ ধেমো-মেইন ২৭শে অ:--১১]৮০ ১৭1০০ ১৭1৮০ $3 ২৭শে অঃ--81০ ৫1/০ ) ১লা নবেঃ৫২ ৫৮০ 3 


আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের মধ্যে 
-ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ২১১২, টিটাগড় পেপার 
২৭।* আন! দরে ক্রম্নবিক্রয় হইয়াছে । 


-রবার'৫৫২ দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। .. ওলা, নৰেঃ_১৭দ৩০ ১৭৮০ ১৭/০ ১৭৮%০ ওরা ৪০ সাউথ করণপুরা ২৭শে অঃ চে 
এই সপ্তাহে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে ১৭৮৩০ ১৮৯, ইর1--১৭1৩5 ১৭1০ ১৭০০ ,১৭1/০  ৮৮/০ ৮1০ ৮০ ৮1৮০ ) ১লা নব্+--৮৯ ৮৮/০ 
নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ ১৭1৮০ ১৭৮৯ ) শুরা--১৭%৮ . ১৭%/০ ৯৭৪৮০ ৮1৮০ ৮৩১০ 7 ২রা1--৮1/০ ) ওরা--৮1৮০ ৮৪০1 
কোম্পানীর কাগজ । ১৭৮০০ ১৮ | ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান ২৭শে অ:--২৯২ , তাসচের ২৭শে অঃ-৫15 ৫1/০ ৫৩1০ ৪৮০ ৫/০ 3 


৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ১লা নবেম্বর-- ২৮৭৮০ ; ১লা নবেঃ-২৮৮০ ২৮০ ) ২রা-২৮৯)  ১লা নবেঃ-61* 81/০ 81৮০ ) ২রা--61/ ৫৬০ 


"১০২/৭০ 3 ২রা--১০২*। ৩২৭ সুদের ডিফেন্দ G 
-বণ্ড (১৯৪৯--৫২) ২৭শে অক্টোবর-__-১০০1%* 5 - 
১লা নবেঃ-১০*দ০ ; ৩রা1--১০০৮%৮৬ ১০০০০ | 
-৩২ সুদের খণপত্র (১৯৫৮৫৪) ২৭শে অঃ 
১০১/০; ১ল! নবেঃ_-১০০%০ ১৪০|* ; রা 
, ১০০০ ১:৪০|/০। ৩২ সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৫৫) 
-২৭শে অঃ__৯৯৪/০ ৯৯৪৮০ ) ৩র1-_-৯৯৭/০ 1 ৩২ 
ম্দের খণুপত্র (১৯৪৩-৬৫) ১লা নবে-৯৮/০ 3 
৩রা--৯৮1৩*। ৩৭ ঈদের ইউ, পি (১৯৫২) ১লা 
-নবেঃ৯৯৫৮০। ৩৯ স্থদের কোম্পানীর কাগজ 
+ ওরা নবেঃ_-৮৪২। ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাপন্ধ 
“৭শে অঃ--৯৭৪০ ৯৭০ ৯৭1৮০ ) ১লা নবেঃ = 
; -৯৭1৮%০ ৯৭%%০ ৯৭1৬০ ) হর!-_-৯৭1৩/০ ৯৭৫০ 
-৯৭/৮০ ১ শর1--৯৭/০ ৯৭1৩০ ৯৭1%০ ৯৭1/০ | 
২ সুদের খ্বণপত্র (১৯৬+-৭০) ২রা নবেঃ=- 
১১১৮০ | &* সুদের খপপত্র (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে - 
শআ১--১০৬৪০ ৪ ১লা নবে+--১৬1* 5 ২র1_- 
-১০৬০%০ | | 
\ ডিবেঞ্চার 
৩৫০ সুদের (১৯৪৩-৫১) ক্যালকাটা মিউ- 
“নিসিপ্যাল ২রা নবেঃ--১০৩৭। 
ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল (কণ্টি) ১লা নবেঃ__৪৬০২ 

"৪৬২]*। রিজার্ভ ৎ৭শে অঃ--১২৩২১ ১লা 
'-নবেঃ--১২৩৯ ১২৩০ ১২৪৯3 হরা_-১২২৮০ 

১২৩০ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৭শে অঃ: 
২৮1০ ২৭২ ২৭০ ২৮৬ ২৮|০ ২৮০) >১লা নবেঃ__ 
২৪৯ ২৫/০ 3 ২রা-২৪1০ ২৪৯ ) ওরা__২৪]০। 


me BE আজ STEEL 
খ্যামালপেমেটেড ২৭শে অঃ-_৪৩%৮%০ ,৪৪২ 3 ভাত কিল | 


১লা নবেঃ-_৪৩॥০ 3 ওরা_-৪৩৮০। বড়বোনি দি টাটা আয়রণ এগ টীল কোং লিঃ, হেড সেলস অফিগ 
ললে অঃ-_২০ ২০) ২রা-২৮*। বেঙ্গল 2১৪২৩, ক্লাইত ইট, কলিকাতা, কতৃকি প্রচারিত 


২৭শে অঃ 3 ৩রা-_৫২২॥০' | 
২৭শে অঃ-৫২৬২, ৫৩০২) শরা-২২৪০-৫২২৭ | রর OTN. 3335 





ভারতের শিল্লোন্নতির অন্ত ধারা সচেষ্ট, আগত যুগের ' 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা তার! 'কর্ছেন। 

সামান্ত শ্রমিকেরই হোক বা কোন বিভাগীয় 
করতীরই হোক, প্রত্যেকেরই সস্তান-সম্ততির, 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা জামসেদপুরে করা হয়েছে। 

এইরূপে কোম্পানী ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ 
প্রসারণের অন্ত ধারাবাহিকভাবে কর্মী যোগান 
দেবার নিশ্চিত ব্যবস্থা করছেন | 





[ দই নভেম্বর, ১৯৪৩ 





# 


[তেরা] EE ENT SCORN DO SO ES 00 COGN EN DCI OFT 


+০ ) ওরা_ 81০ ৫৩০ ৫9/০ । ওয়েষ্ট জাধবুয়িয়া 
খরা নৰেঃ=৩৭৷০ ; 
কাপড়ের কল 
ৰাসন্ধী ২৭শে অং--১৩1০০ 
১২৮৮৯ 3 হরা-১৪৮৬ ১৪1০ ১৪1৮৯ ) ওরা 


শর1--৩৬55/৬ 1 
জা নবেঃ=- 


১৪৬৯ ১৪০ | 
১৪৮/৬ ১৪1৩৭ ১৪7/০ ১৪৪৮৯ ১ লা 
নবে২--১৪/৩ ১৪৮০ ১৪|০ | বেজল-নাগপুর ২৭শে 
ছআ+--৩৫২ ৩৪৯) ১লা নবেঃ--৩৫।৯ lh 
২রা-৩৫৪৮৯ ৩রা--৩৫।৮০ 


১৪1/৩ 


৩৫1০ 3 


৩৫৮০ ; ৩৫৮০ 3 


কানপুর টেক্সটাইল ২৭শে অ$--১৪/* ১৪০/০- 


১৪৷+/* ১৪1/০ ১৪/০ ১৪০) ১লা নবে:--১৪।%০ 
১৪1৩৯ ১৪1০ ১৪।/০ ১৪/০ ১৪৬৩/০ 3 হয়া ১৪1০ 
১৪1৮৯ ১৪1৩৩ ১৪৪০ ১৪1/০ ওরা_-১৪1%* 
১৪1৩০ ১৪৫৯ । “এলগিন মিলস্‌ ২৭শে অঃ-৮৪৪০ 
৮৪।০ | ১লা নবেঃ--৮$1০ ৮৫0০ ৮৬২ ৮৪০ 
৮৪০ ৮৭০,৮৭০ ৮৭1০) ২রা-৯*২ ৯০০ 
৯১৮০ ৯১৫০ ৯২1০ ট ৩র!_-৯১০ -৯১৪০ ৯১৪৩ 
৯২২। কেশোরাম ওরা নবেঃ_১৫০ ১৫০ 
১87৮০ ১৫৪/৩ | মহালক্ষী, ১ল1 নবেঃ-_:৪০২ 3 
হরা--৪৩২ । মুইর মিলস্‌ ২রা নবেঃ--৪৫৯৬ 


. ৪৬০২ ) ও (প্রেফ) ২র1--৮৪।০। নিউ ভিক্টোরিয়া 


হ৭শে অঃ--০২ ৯/০ 5 ১লা নবেঃ_-৯/* ) খরা 
* ৮দ৩/* নর $ ৩রা-৮দ* ৯২ ৯/৯ ৯1০1 প্রভাতী 
টেক্সটাইল ২৭শে অঃ--১৪দ০ ১০৮৮৯ ১১২3 ওর 
(প্রেফ) ২৭শে--১০৮৮০ ১০৮৩০ | শ্রীরাধেশ্তাম 
২৭শে অঃ--১৬।০ ১৭২) ১লা নবেঃ--১৭৷০ 


, ১৭8৩ ১৭৪৮৬ ১৮২ ১৮1৯ ১৮৪০ ১৮%৮* ১ ইরা: 


১৮৮৬ ১৮1০ ) ওরা--১৮]০। 


ইঞ্জিনীয়ারিং 


আর্থার বাটলার ২৭শে অঃ--১৭২ 7 ১লা' 


নবেঃ__১৪1%*। ভারতীয়! ইলেকটি,ক ষ্টীল ২৭শে 
'অ+--১৫$/০ 3 ১লা নবেং-১৫৫*। বেখওয়েট 
২৭শে অ+-৮দ* ) ১ল। নবে+৯২। ব্রিটেনিয়া 
হ৭শে অঃ১৪1* ১৪1/৯ ১৪1৮০ ১৪৮০) ১ল! 
নবেঃ_-১৪৩৯ ১৪1০) হরা_-১৪1০। ব্রিটিশ- 
ইণ্ডিয়া ইলেকটিক কোং ১লা নবে£--১৭%০ 
১৬৮৮০ ১৭৭ ১৭০ ১৭০০ ১৭০) হরা_-১%* 
১৭৮০ । বার্ণ এও কোং হরা নবেঃ-_৩৯৭ ) 


০ তি নুন অব 


কুমি্ন ব্যাঙ্ধিং কগেৰেনলিঃ । 


হেড অফিস - কুমিল্ল। (বেঙ্গল ) 
ঠি স্থাপিত--১৯১৪ সন .. 
শাখা-_কপিকাতা, বোধে, দিল্লী, কাণপুর, লঙ্ষ্ৌ, চাকা, বড়বাজার, 
দক্ষিণ কলিকাতা, হাই-কোর্ট ( কলিকাতা ), নবাবপুর (ঢাকা), 
হাজিগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী, চাৰপর 
পুরানবাজার, 'ব্রাহ্মণবাডিয়া, ডিক্রগড়, কটক, বাঁজার ব্ৰাঞ্চ 
(কুমিল্লা ), চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী। 
এজেন্দী-_নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৰ্যাঙ্ক লিঃ 
শিলচর, শ্রীহ্ট, ছাতক, শিলং, তিনস্থকিয়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, 


নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, 


বেনারস ৎ৭শে অঃ-_১৪৷০ ১৪৭০ 
গু 


শরা--৩৯৭৯ ৪০৩৯ । ইন্ডিয়ান আয়য়ণ এণ্ড ফীল 
২৭শে অ:--৩৭৪৮5 ৩৭7৩০ ৩৭৮০৩ ৩৮২ $ ১লা 
নবেং-৩ভ1৩০ ৩৪৷/০ ৩৬৮০ ; হরা--৩৬৩০ 
৩%৬।৩ ৩৬1/৯ ৩৬৯৬ ৩৬২. ৩৫৮৩)০ ৩৫৮৮৬ ৩৫৮/০3 
৩রা--৩৬/* ৩৬৮০ ৩৬২।- জ্েসপ এস কোং 
২৭শে অঃ--২২২$ ১লা নবেঃ_ ২১৩৪ ২১৭০ 
২১৪৮০ ২২২ ২২৩০ 7 'হরা--২১৮০ ২৯৪৩০ 
২১৭০ ; শরা-২১/৩০। কুমারধুবী ২৭শে অঃ 
৮২ ৮৩০ ৮০ ৪ '১লা নবে২৮প০ ; হরা-_৮০০ 
৮৩০ ) ও (প্রেফ) হরা--_৩০৯১, ৩১০২ ওরা 
মার্শালস ২৭শে অঃ-_-৩৮/০  ৩৪৩/০ ; 
১লা নবেঃ-৪/০ ৪০০ ৪4০ ৪1০7; ২রা--:81/ 
৪৩/০ ৪৩০ 81০ ক্তাঁশনাল আয়রণ এগু টাল ১ল| 
নব্ং-১৩/০ ১৩৮৩ 3 ২রা-১৩/০ | ষীল 
কর্পোরেশন (অঙি)- ২৭শে অঃ-হ৭৩৯ ২৭/৪ 


৩০৫২ I 


২৭%* 7 ১লা নবেঃ--২৭৷/০ ২৭০ ২৭/* ২৭৬০, 


২৭/০ ) হরা-_২৭৩/০ ২৭! ২৭৩/০ -২৭1/০,২৭1৯ 
২৭/০, ও (প্রেফ) ২৭শে--১২৯০ ) ২রা--১২৮৫০ 


bi পাটকল 

আগড়পাড়া ১লা নভেম্বর__২৫২ ২৪৮৬০ 
২৪॥%০। এলায়েন্স ২৭শে অকৃটোবর--৪১২%০ 
১লা নঃ৪০৮২। য্যাংলো-ইপঙ্জিয়া 
২এশে অ+--৩৯৭২ (প্রেফ), ৎরা নঃ- ১৮৩ । 
অকল্যাণ্ড ২৭শে অঃ--২৩৫২ ২৩৪২ ২৩৭২ 3 
ত্র নঃ-২৩৩২1 বালী ১লা নঃ__-৩৫৮২ 3 
২রা-৩৫৪২ 1  বেরানগর ৯লা নঃ--১৪৮২ 
১৬৭৪০; ২রা--১৬৬২ ১৬৬1০ ১৬৬১২ ১৬৬০ 
১৬৭২ ১৬৭০, 
বেলভেডিয়ার 
৩রা--৪৯৫২ ৪৯৬২ । 
বিড়লা 


৪২৫৯1 


১৬৫০ 3 ৩রা--১৬৭২ 

২রা। 
বেজল ংরা নঃ২৮২। 
২৭শে অ:-_৩৪1০। বব্জজ ১লা নঃ 
এম্পায়ার ১লা নঃ-৩১।০ ৩১1৮০ 
৩১1০ ৩১৮০ 7 হরা-৩২৯। গ্যাঞ্রে ২৭শে 
অ:---৪৩২।০ ৪৩৯৭ ৷ গৌরীপুর ২৭শে অঃ 
৮০৬২ ৮৯৫২ ৮০৪২ (প্রেফ) ২রা নঃ--১৫৯২। 
হাওড়া ২৭শে অং--৬৫২ ৬৫1৯ ) ১লা নঃ_-৬৪]%০ 
২রা-_৬৪৪* ) ৩রা--৬৪৪০ | হাওড়া ( ৭ সুদের 
প্রেফ ) রা নঃ--১৮২]*। হুকুমটাদ ২৭শে অঃ 


১৬৮৯ 


১৬৬/০। নঃ-_৪৯২০ 7 








। ১৩1৮৬ 





ইএ ঠন্তরাৎ৭৭) ইণ্ডিয়া ২৭শে অঃ--৫৭৪, 
89858 ৭৩3% সলা-ন+ ৭৩৯ £৭১৭ 5 হরা- 


8৮৭২ ৫৬৮২ কামারহাটী শর! ন+-৫০ 
৫৪৯২ । কাকিনাড়া ২৭শে অ:--৪৩্, ) ১লা ৭ 
_৪৬২২। কীকিনাড়া (প্রেফ) ব্রা নঃ--১৫৮০ 
ল্যাজ্জভাউন ’লা নঃ--১৮০৯ ১৭৮৭ ft) (প্রেফ) ২: 
-_-১৯/০। লরেন্স ২৭শে অঁ-_২৯৮২1 ন্তাশ 
নাল ২৭শে অঃ--২৮২ ২৭৪৬৯) ১লা নঃ- 
২৭৮৮০ $ ৩রা__২৭0০ ২৮/০ ২৮২ । নিপিমারক 
২৭শে অঃ-২৫৪০ ২৫৩০ ২৫1/০ ২৫1৮০ ২৫১০/০ 
১লা নঃ-২৪৮/৯। নর্থক্রুক ২৭শে অঃ-_৩২২ 
১লা নঃ-_৩১দ৮%০ ৩২।০ ৩১1০ ৩২।০ 3 ওরা-_৩১। 
(প্রেফ) ১লা--১৫৮৭ ; ২রা--১৫৮৯। নদী 
২৭শে অ+--১০৯০ ১০৯৭) ১লা নঃ-১০৯২ 
২রা-_১০৬1০। ওরিয়েপ্ট হ৭শে অ$-7২১৭২ 
প্রেসিডেন্দী ২৭শে অঃ-_৬]%০ + ৬/০ ৬৭৪ 
১লা' নঃ--৬1/০ ৬1০) ২রা--1১/৯) ওরা- 
৬15০ ৬1৮৬ । রামেশ্বরওয়া ওরা নঃ ১৩1 
১৩৪৩০ ১৩৪৯ | রিলায়েন্স ২৭শে অঃ- 

১লা নঃ_-৬১৮০॥ প্রীলক্মীনারায় 
হণশে অঃ--২*২$ ১লা ন:-১৯৪৮০ 5 ৩রা- 
১৯৪০ 1 ইউনিয়ন ২৭শে অ$__৩৮৩২ 3 ১লা নঃ- 
৩৭২২ ওয়েতারলী ১লা নঃ--৫৮৮০ ৫8%৬ 
হরা-৫5%* tude ও (প্রেফ) ২৭শে' অ:--৮২ 
আনা । : 


৬৩1৩"; 


রেলপথ 
চম্পীরমুখ-শিলধাট ওর! নভেম্বর--৯৭। 
৯৭৪৮০ 1 দার্জিলিউ-হ্মালয়ান' ১ল& ন+- 
১০৬৪৯ | দিদ্লী-লাহারাপপুর ২র! নঃ-২১৭ 
টাকা ।' 


খনি . 

বর্ম্মা কর্পোরেশন ২৭শে অক্টোবর-_৩%ং 
৩৮৮০ ৪২ 3 ১লী নভেম্বর--৩৮৬/০ ৩৮০০ ; ২রা- 
৩৮9০ ৩৮/০ 3 ওরা াতিদগ০ de ow. 
ইন্ডিয়ান কপার থণশে অঃ_-২৪০ ; ১লী নঃ- 
২7/০ ; হরা--২]* ; তরা--২॥৪ ২1/5.1 করণপু 
ডেভলাপমেন্ট ২৭শে অঃ-১৫৮০ ) ৩রা-_১৫দং 
রোডেসিয়া কপার ১লা নঃ-_২/০ ২%০ | টে 


টিন ২৭শে অঃ--১৪০ 3 ৩রা--১৩* আনা। 
EE > CT ৩05 E> এটি ০ আর এ 








টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, . খুলনা, আসানসোল, জোডহাট, রশাচি। 
২ লণ্ডন এজেণ্ট_ওয়েঃমিনঃার ব্যাঙ্ক লিঃ। 

ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাৰ্য্য 
সুষ্ঠভাবে করা হয়। 


ম্যনেজিং ভিরেইউর-_এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি (বেঙ্গল) 


DDE MOCO CHO ODAC OMIA NNO OTHE 






ময়মনসিংহ, ফরিদপুর; টাঙ্গাইল, তিন- 
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, র'চী, বালীগঞ্জ, 


কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং, 





আসানসোল, বর্ধমান ও খুলন!।। 


! 
1] 
ৃ ২২ ক্যানিং 
I ॥ কলেজ ্রট শাখ!--৬৬নং কলেজ গ্রাটে খোলা ২ 
| 'ধ্যামবাজার শাখা 
8 ১৪০নৎ কর্ণওয়ালিশ স্বীটে খোলা হইয়াছে। 
অন্যান্য শাখা 
বি 
B 





ই নভেম্বর, ১৯৪৩ ] 


| ল: 
কাগঙ্জের কল 
ইত্তিয়া পেপার পাল্প ২৭শে অঃ-২১*২) 
71৬ নভেম্বর--২১৪২ ২১২২ ২১৩৯ ২১৯২ % 
1--২৯শা*। শ্রীগোপাল ২৭শে অঃ--২৩৮০ 3 
৬)।-_-২৩৪৬০ ২৩৪৮০ ২৩৫৩০ ২৪1০ ২৪৩/০ ২৪. 
9০ 3 শুরষ্৯ ২৩৭০1 টিটাগড় ১লা নঃ-২৮৯, 










টি 


০২৭৮/০ :° টিটাগড (১নং প্রেফ ) শুরা 
০৪৯ টাকা I 
র কল 


৮/০ ৯৭৪৮০ ? ১লা নভেম্বর--১৮৮৯ ১৭॥%/০ 
২রা--১৭%৮০ | বেলন্ুন্টদ ২৭শে অঃ 
১৩1/০ ১৩৯ ১৩৩০ 7) ১লা নঃ-১২৮০ 
১৩০০ ১৩৭ ১৩/০ ; ইরা--১২৫৮০ 3 
_-১২]৩/০ ১২॥০ ১২৮/০ ১২৪৮৭ ১৩২ । বুলান্দ 
নঃ-৪৩৮০ 7 ৩রা--৪০৪৩০ ৪২২ । কেরু 
কোং ২৭শে অ:-২৪1০/০ ২৬।* ২৪/০ ২৬/০ 
19/০3 ১লা নঃ--২৭/০ ২৭৮৭ ২৬৪০ ২৬৮০/০ 


১৭২. ২৭৮০ ২৭৩৪ (প্রেফ) ২৭শে--১৫০৯২ ১৪৮৪০ | 
শান্পুর ২৭শে অ+--৪৩২ 9৩8০) ১লা নঃ- 

৪৩/০ 881৯ 881৩০ 88090 864০ ) ২র1---8৪।০ 
80০) 'শরা-7৪৫7* ৪৬]৭৪৭২। চম্পারণ 
পশে অঃ--৪৩%৯ ) ১লা ন২--৪৪8৮%০, ৪৫8০ 
১৫8০ ৪৬২ ৪৬1০ ৪৬৪৯) ২রা--৪৫৮০ ৪৫৮/০ 
১৬২ ৪৬/০ ৪৬৮০. ৪৬০) ৩রা--৪৬1* ৪৬7০ 
ঢায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিজ ১ লা নঃ--২১১ ২২1৬০ 
২1০ ২৩]০ ২৩1০ ২৩%০ ২৩৪০ ২রা--২২।%* 
২০ ২২৪৮০ । মোহিনী ২৭শে অঃ--১৩৷%/০ 
১৩৮০ ১৩০ ১৩০০০ ১৩%/০ ; ৩র] ন:--১২দ৩)০ 
৩২। মারে ক্রয়ারী ২রা নঃ--২৫॥০ ২৩০ 
৫1/5 ২৫1০ 3 ৩র1--২৬]৭ ২৬1৮০ | প্রতাপপুর 
'৭র্শে অঃ__২৩০। রামনগর কেইন ২৭শে এঃ 
“8৮০ ১২৮%" ১২৪৮০ ১২॥০ ; ঈলা নঃ--১২৪০ 
17৮০ ১২৮/০ 3 ।২রা--১২।৮০ 3 ৩রা---১২।%৩ 
৬০ ১২৮০) বীমস্তিপুর ২৭শে অঃ-২১//০ 
দু ২২২ ২২৩০ ২২৮০ 5; ১লা ন--২১*) 
1২১৯) ৩রা-২১৩০। ইউ, পি, ২৭শে 
৪৮০ ) ১লা নঃ--৩২॥০ ৩২৪৮০ $ ওরা 


০ ৩২ | 

চা-বাগান ণ 
বানরছাট ওরা নবেঃ-৮৫৪২ ৮৬৯৯1 বাঁঘ- 
রী ১লা নবেঃ-১৭]৯ ১৭৪৯) ৩রা--১৭। 

















কারহাট ১লা নবেঃ--১৫৪৮০ ১৬৯ ১৬৮০ | 
লিগ টি এণ্ড পিক্কোনা ১লা নবে:-২৮০২। 
সি ২রা নবেঃ--৫০॥০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা 
, বুল -১৬৮৮* | ছাসিযারা ইরা] নবেঃ--৭০॥০ 9 
: ৭১১০ ৭১০০/০ | 
৩১২ ৩১+০| কাঞ্চনপুর ১লা 
/বেঃ-_১৭1০ ১৪1%০। লিউ টেরাই ২৭শে অঃ: 
০ ২৮৪০ ২৮৮৩০ ) ৯লা .নবে+-২৮1৮০ । 
শুনগর ২৭শে অঃ--১৫/* ৯৫৯২) ইরা নবেঃ__- 
16১৫১০ 3 ৩রা--১৫।০। ক্ষতিমা ২৭শৈ অঃ 
3 ১লা নবে-১৫দ* 3 ২রা১৬%০৩ ১৪1০ 
1০1 তিত্তাত্যাপী ‘ওর! নবে১--৪১৮০। 
পুর ওরা নবেঃ--১৭৯। 


পাটের বাজার. 


কলিকাতা) ৫ই নবেম্বর 


লী পুজা উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ ছিল। বাজার 
বায় খুলিবার পর কাঁচা পাটের দরে পূৰ্ব 
প্তন্ধিহর মতই কিঞ্চিৎ চডাভাব দেখা যায়। 
ত পঞ্াছে মিলমাপিকগণ কর্তৃক প্রচুর পাট ক্রয় 
রাহ, ফলেই বাজারের এরূপ সাময়িক উন্নতি 
ক্ষু রাখা! সম্ভব হইয়াছে । এই চড়তির ভাব 


২৮1০ ২৮%০ ২৮৩০ $ হরা-২৭1০ $ শুরা. 


বলরামপুর ২৭শে অকৃটোবর--১৭৪০ ১৭৮/৬' 


নাথ ২৭শে অঃ--৩৯২ ) শুরা নবেঃ-৩৮দ৩ ।' 


হাতিক্ষীড়া ওরা ' 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে পাটের বাজার | 





আর্থিক জগৎ 


বজায় রাখা সম্পর্কে কিন্ত এখনও নিশ্চিত মনোভাব 
দেখা যায় না। যানবাহন সমস্তার 'সম্তোবজনক 
সমাধান দরকার । কয়ল! বিভ্রাট দূরীভূত না 
হইলে ‘পাটকলগুলি সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ 
চালাইবে / বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সাময়িক , 
চডতির ভাব কাটিয়া গিয়া আবার পাটের বাজারে 
নিশ্ষিয়ত! দেখা দিতে পারে। Hl 
+ 


তুলা ও কাঁপড় 

কলিকাতা, €ই নভেম্বর 

গত ২৮শে অক্টোবর হইতে পুনরায় ীবাম্বাইএর 
তুলার ফাটকা বাজার সুরু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট 
কতিপয় সর্তে কেবলমাত্র বোঘ্বাই-এ রকেই 
ফাটকার অনুমতি দিয়াছেন। যাহালহিউক প্রথম 
‘দিনই ফাটকা বাজারে বেশ কর্ম্মতৎপরতা দেখা 
গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই তুলার 
বাজারে মিলওয়ালরা চুর পরিমাণ তুলা খরিদ 
করিয়াছেন। নূতন ভূলার ব্যবসায়ীরা তুল! বিক্রয় 
করিবার জ্ঞন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করার 
ফলে বাদ্দারে কোনপ্রকার কাজকারবার না হওয়া 
সত্বেও তুলার দরে বেশ চডতি দেখা যায়! সপ্তাহের 
মধ্যভাগে দর কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও সপ্তাহের 
শেষের দিকে পূর্বাবস্থা আবার ফিরিয়া আসে। 
ভূলার দর ঘনঘন উঠানামা করিলেও এ হ্রাসবৃদ্ধি 
একটা! সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। এবার 
ঝরিলা জাহুয়ারী ৪৫০/০ আনা, মার্চ ৪৫৩০০ আন! 
“ও মে ৪৫৮৪০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । তুলা 
চাষের যে সর্বভারতীয় দ্বিতীয় পূর্বাভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তদাষ্টে জানা যায় যে, চলতি সৎসরে তুলা 
চাষের মোট অমির পরিমাণ বিগত বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ কম. দ্রীডাইয়াছে। এ 
ভি এবারের তুলা চাষের জমির মোট পরি- 


ই FUERA ছল জল 
আপনার চা দি চা নিরাপদে পাঠাইবার জন্য-_ 
ভ্ৰূ” চগন্জেম্্র লস্বান্ম- 








| ৫৯৭5 
মাণ ১ কোটী .৪০ লক্ষ ১৭ হাজার একর বলির 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের, 
বাজার অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিলেই হয় 


সোণা ও রূপ! 

কলিকাতা, ৫ই নবেদ্বর 

আলোচ্য সম্তাছে বোস্বাইয়ে সোপা ও রূপা 
উভয়েরই দর হঠাৎ নামিয়া যায়! মস্কো বৈঠকের 
সাফপ্যজনক সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরই 
অনেকে তাড়াহুড়া, করিয়া সোপ! রূপা বিক্রয় 
করিতে আরস্ত করে এবং ক্রেতা বিশেষ না থাকার 
স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই দর এরূপ কমিয়া 
গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সোপা বিক্রয় 
এ-সপ্তাহেও চলিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে পাকা 
সোপার দর ৮২১০ আনা হইতে লামিয়া ৭৫৪৯ 


আনা হয় এবং গিনি প্রতিখণ্ডের দর ৫৫৪০ হইভে 
নামিয়া ৫২৪* আনায় দাড়ায়! adi 


রূপা 

, ' কলিক্ষাতা, €ই নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারের সহিত 
সমতা রক্ষা করিয়া রূপার বাজারও মন্দা গিয়াছে । 
বাজারে আরও গুজব এই যে, মুদ্রা সক্কোচনের 
উপায় হিসাবে গভর্ণমেপ্ট, বিদেশ হইতে প্রচুর. 
পরিমাগে রূপা আমদানী করিয়া বাজারে ছাড়িতে 
পারেন। ছালোচ্য সপ্তাহে. বোশ্বাই বাজারে 
রূপার দ্র (প্রতি ১০০ ভরি ) ১২৭০ আনা হইতে 
১১৯৮%* আনাম এবং কলিকাতা বাজ্জারে ১২৩২ 
হইতে ১১৭০ আনায় নামিয়া গিয়াছে । আলোচ্য 


সপ্তাহে পগ্ডনের রূপার বাজারে কোন নি 


হয় নাই। ' 


= 
= 





নিলি 





( DEKA TEA CHEST) ) 


ব্যবহার.করুন। 
ম্যামুফ্যাকচারার 2 


[77222৯৮৮৯০৯ = 
ঘৃতা ও শাডা 
বঙ্গশী কটন মিলস লিঃ 


সেক্রেটারিন্ত এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহ! ০চীল্ুুল্লী এত ক্কোৎ লিনঃ 
হ৩নৎ হর্চন্দ্র মল্লিক ষ্টরট,, হাটখোলা, কলিকাতা । .. 


॥ সভায়, সুন্দর ও 
, টেকসই " 





ইহা মজবুত ও সুন্দর ৷. 


দেবী কমলা 99 কোং 


৫নং-কমাশিয়াল বিচ্ডিংস্‌, ক্লাইভ ই্রাট, কলিকাতা 


পরিধান করিয়। 
ভৃপ্তিনাভ করুন। 


/ 





৫৯৮ 
. “(লাম্নাজ্যিক বিমান সম্মেলন ও তারতীয় স্বার্থ 


9 
চা 


॥ আথক জগৎ 


[৮ই নভেম্বর, ২৯৪৩ 





৫৭৭ পৃষ্ঠার পর ) 
চ্চীরতস্থ য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি উক্ত 


অপ্রকাশিত পরিকল্পনার গুণকীর্তনে মুখর 


হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে ব্বাভাবিকভাবেই * পারিত। 


উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, সম্পর্কে 
ভারতের জনচিত্তে এবং বিশেষ করিয়া শিল্প- " 


গ্লতি'ও ব্যবসায়িগণের মনে “সন্দেহ ‘ঘনীভূত ' 


হইয়া উঠিয়াছে।। ভারতের বর্তমান প্রভূগণ 
' ভারতের "ভবিষ্যৎ স্বত্ব ‘ও শ্বার্থহানি করিয়া 
পুর্ব হইতে'কোন চুক্ত করিতে যদি অগ্রসর 


ভারতের "জাতীয় স্বার্থ এবং শিল্পবাণিজ্য 
রিষয়ক উন্নতির পথে বাধা স্থষ্টি করিয়া 
সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলব জাটিতেছে 


, যুদ্ধোত্তরকালের' নবীন ভারত নিশ্চয়ই ভাতা, 
, মহা করিবে না] 


তাই, যুদ্ধোত্তরকালের* ব্যবসায়ী বিমান 


* পরিচালনা রা শিল্পবাণিজ্য . বিষয়ক অন্ত যে 


fl 


কোন সমস্তা সম্পর্কে ইংরাজ 'রাজশক্তি 'রা 


তাহাদের ক্রীড়নক, -ভারতবর্ষের ‘তথাকথিত 


৫কান প্রতিনিধি যদি দেশের ভবিষ্যৎ স্বাথ 
এবং সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোনরূপ চুক্তি 
পুত্র বা পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে ভবিষ্যতে 
"ভারতের ,লোকেরা নিশ্চয়ই তাহ! মানিয়া 


‘লইতে বাধ্য থাকিবে না। অন্ান্ত যে সকল. 


দেশের স্বার্থ এই ধরণের সম্মেলন. বা চুক্তি- 
পত্রের-সহিত-সংশ্লিষ্ট ভাহাদেরও এ সম্পর্কে 
সচেতন হওয়া উচিত। আন্তজাতিক ব্যব- 
লায়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে 'জাতীয় -ভারত 


* অন্যান্ত দেশের সহিত সহযোগিতা করিতে - 


গররাজী-নয়,-কিস্ত বর্তমান: শীসকগণেক কোর্ন 
্ার্থসন্ধ চুক্তি বা পরিকল্পন! তাহারা, স্বীকার 
করিয়া লইবে না। (“; ২ ৮ ২ 


'শক্তিবর্ধক রক্ত পরিষ্কীরক আদর্শ টনিক :' 
ৃ -ন্িখজ্লাভি 

৮ আউন 5 5৬ আউন্স _৩১* 

সমগ্র ভারতে ডিষ্রীবিউটর্স 

মেসার্স সি বেটি এণ্ড কোং 
| প্রস্তুতকারক স্বত্বাধিকারী 
| মেসার্স মৃডার্ণ ল্যাবর্নেটরীজ লিঃ 
|]. সমস্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায়। ' 





পট ফোন-_ক্যালকাটা ২৭৬৭ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাট। নিট 


. স্থাপিভ--১৯৩৫ 


" প্রাছর্ভাব। ভারতের জনসংখ্যা পৃত-দশ- Ng 


টেলিগ্রাফ --জনসম্পদ 


আমেরির ব্বমুখ-খ্বীকৃত্যি-তাহারা কেন ত 
পূর্বাহ্ন সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে অপুর - 


(রাজনৈতিক গ্রসঙ্গ--৫৭৬ পৃষ্ঠার পর ) 
হৃদিনের উদয়ের পূর্বেই মৃত্যুর মুখে “চলিয়া 
পড়িতেছে তাহারা অন্ততঃ বীচিয়া থাকিতে হইলেন ? কারণ ভারত কেবল শোষণের ক্ষ: 
রাজনৈতিক .জেদ আঁকড়াইয়া উন্নয়নের ক্ষেত্র নহে। কৃষ অনাদৃত, শিল্প-শ 4 
“থাকিয়া মারাত্বক অবস্থা আরও মারাত্মক ॥ শ্‌খ্খলিত, আন্তর্জাতিক বযবরসী-বানিজে 
হয়া উঠিতেছে না কি? লর্ভ-ওয়াভেল তথা .চাবিকাটি পরহস্তনিয়ন্ত্রিত। আঁজিকার-ভার 
'বুটিশঃশাসকশ্রেশীর কার্যকলাপ দেখিয়া মনে ব্যাপী হাহাকারের ইহাই 'আসল কার, 
হয় ভাই নিশ্চিন্ত ভরসার উচ্চমঞ্চে 'বসিয়া 


 আছেন। ". “ভারতকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রতি 
হয় “ভারতের জনমত নিশ্চয়ই “তাহা! সহা :. y 
‘ করিবে না। আজ.যে বিদেশী বণিক "স্বার্থ ' 


সম্প্রতিৎকমন্দ সভায় ‘বাঙ্গলার ছুভিক্ষ : 
'লইয়া নরমগরম বক্তৃতা, বিবৃতি ও উত্তর- 
টি তি, “কারণ ক্ষার হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ তং 
'দায়িত্ব বিশ্লেষণ করিতে? গিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে.তলাইয়া 'বিচার করিলে কঃ 
প্রশ্ন্টাই সেদিন বড় হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ : 
-ও 'ভারতস্থ বৃটিশ 'রাজকার্মচারীদের অক্ষমতা প্রয়াস বলিতে হুইবে। ... 

॥ও অব্যবস্থিতচিন্ততার কঠোর, সমালোচনা চে ্ম আও ভু আজ শর বত আআ 


সাং বল ১০ 
: ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


মৰ্ম্মান্তিক আবর্তে'জীবনান্ত্র' হইতে হইত ন 
কমন্স সভার বিচারবিতর্কে এই মুধ্য ও 
-এআড়ালে - পড়িয়া : গৌণ প্রশ্নীবলীই আম 


দিতে গিয়া ব্বনামধন্ত ভারত সচিব "মিঃ 
আমেরিও ভারতের জনসংখ্যা ‘বৃদ্ধি, মুদ্রা 
স্কীতি, উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা. ইত্যাদি অর্থ 
নৈতিক দিকগুলির উপর জোর দিয়াছেন । 
অর্থাৎ ভারতের এই চুড়ান্ত দুর্দশা যেন.কেবল 
অর্থনৈতিক কার্ধ্যকারণেরই, “ফলাফল মাত্র। 





সকল কারণের মূল কারণ রাজনৈতিক । স্থাপিত ১৯৪০“ ফোনে £ কলি ৬৮২ 
রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্যই যতকিছু অর্থ- মন হেড অফিস--৭, রেস কলিকা 
{নৈতিক বিধ্বীাদ ও বিপৰ্য্যয়ের প্রকোপ ও ' সিডিউলতুক্ত ব্যাঙ্ক | 


২ টাং 
? মুলধন ২২৯৯, টি 5 
নাথায় মুলধন ১৩৬,৬২ ০৬৫২ 
|| আমা ০৭৫১০০০৯০৯৯ ২ টাকার, 
! (১৯৪৩ সালের ৩০শে bt পর্যন্ত) 


বিলিকত মুলধন ৫*,০*,** 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ -নাই,। কিন্ত 
“ভারতে 'অনাদৃত জমির অভাব কি? আবাদী 
, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কি বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টা 'চলিয়াছে'?" বৃটিশ ধনতন্ত্রের স্বার্থ 
সংরক্ষণে ভারতকে এতকাল 'যদি “জোর 
করিয়া কুষিপ্রধান করিয়া না রাখা হইত, 
ভারতের দ্রুত শিল্লোন্নতি যদি বুটিল মূলধনের 
পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত না "হইত, তাহ! 
ছইলে ভারতের এমন অর্থনৈতিক দুর্দশা ও 
দুর্ভোগ আজ আমাদের দেখিতে “হইত না। 
সিঙ্গাপুর পতনের পরেই যাহারা খাস্সম্কট 
দেখ! দিবে বলিয়! বুঝতে - 'পারিয়াছিলেন (মিঃ 


চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত 'যহনাথ রাঃ 

সুবিধাজনক. সর্কে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রা 
যাবঙ্ীয় কাজ কর] হুয়, | 

নিয়মাবলী ও সর্ত ন তুদন্মানে জান! য 

'শাখা--বড়ব জার ও শ্যমবাজার 

১ (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা 
পে অফিস: মিরকাদিম 

আচ গল বর জার 


i কে বক নেক পপ পপ 


সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অকিন-_২২নং ক্র্যাপ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট ট্রাট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড়ে) 
কলিকাতা। : 
খাসমুহ 










টালা, দমদম, বরানগর, 

শাখাসমূহ নীঙগকামারী, চাকা, মেদিনীপুর, 2 2 
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুলের), শান্তিপুর, | 
কৃষ্ণনগর, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর । | 
চিনি রনির ] 








হ্ডে তল ম্যাঙ্গো লেন, জেগে | | 
| 
fl 





